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পটভূষমিকা ্ 
করিয়াছিলেন। যাহা হউক ওসমান খাঁ নিহত হইলে ( ১৩১২ জীঃ অঃ) 
মুধলশদ্ধির বিরোধী পক্ষ ক্রমে ক্রুমে সম্পূর্ণরূপে হতবল হইয়! পড়িল। অতঃ- 
পর ইসলাম খা! বহু সংঘর্ষের পর শ্তরীহট্, কাছাড় ও কামরূপ জয় করিয়া 
লইলেন। ১৬১৬ শ্বীঃ অবে ইসলাম খায়ের আকম্মিক সৃত্যু হইলে তাহার 
কনিষ্ঠ ভাতা কাসিম খ মুঙ্গের হইতে বাঙলায় আসিয়! হ্ববাদারী পদ গ্রহণ 
করিলেন। কুডি বৎসর স্ববাদারী € ১৬১৩-১৬৩৩) কবিলেও তিনি এমন 
কোন শাসনকৃতিস্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই, যাহাতে তিনি জ্যেত্ঠের মতো 
গৌরব লাভ কবিবেন। তাঁহার দুর্বলতা! ও অন্ঠায় ব্যবহারেব ফলে মুঘলশাসন 
৪ সেনাবাহিনীতে নানা বিশৃঙ্খলা আরম্ভ ভইল। কুচবিহার, কামরূপ, 
কাছাড়ে আবার প্রবলভাবে মুঘলবিরোধিতা দেখ! বিল। আরাকানের 
মগনত্বযর! মুঘলশাসনের ছূর্বলতাব সম্পূর্ণ যোগ গ্রহণ করিল; তাহার! 
১৬১৭-১৫ ত্রীঃ অবে পতুগীজ বোম্বেটেদেব সঙ্গে যোগ দিষ| ভুলুয়ায় ভীষণ 
অত্যাচার আরম্ভ করিল। যাহ! হউক, আরাকান ও পতুীজদের মধ্যে 
মনোমালিন্য ও বিবোধের অবকাশে মুবলবাহিনী অতকিতে আক্রমণ করিয়া 
আরাক।ন-রাককে চট্টগ্রামে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিল। কিন্তু আসাম 
অভিযান ( ১৬১৬ ) সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ইল * চট্টগ্রাম আক্রমণ কবিতে গিয়াও 
মুবলবাহিনীর দ্র্ণশার সীম! হিল ন|। ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে মুঘল 
দেনাপতি চট্টগ্রাম ভই্তে লোকলস্কব উঠাইয| লইয়। জাহাঙ্গীর নগরের দিকে 
(চাক| ) পলাইম্ব। আসিলেন। ইভান প্র ইব্রাহিম খা ফতে জঙ্গ বাঙলার 
স্ববাদারীপদে যোগদান কিয়! বুক্ষি, বিচক্ষণতা ও সামরিক কুশলতার দ্বারা 
হৃতগৌক্ব মুঘলমহিম'কে পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। [তিনি 
দেখিলেন যে, পূর্বে স্ববাদারগ্রণ বিদ্রোহী পাঠান ও হিন্দু সামস্তদিগকে 
ঢাকায় কারারুত্ধ কবিয়া রাখিয়|ছেন, ইহার ফল ভাল হইতেছে না। ইহা 
নিগকে ছাড়িয়| দিলে হয়তো ইহাদের সহায়ত।- পাওয়! যাইতে পারে। 
উাহারই চেষ্টায় জাহাঙ্গীর বিদ্রোহী কাবাকদ্ধ ভূ'ইয়| ও ত্বাহাদের পরিজনদের 
মুক্তির আদেশ পাঠাইলেন। ইব্রাহিম খঁ| ঠিকই অনুমান করিয়াছিলেন! এই 
বিস্বোহিগণ মুক্তি পাইয়। বিদ্রোহাচরণ ত্যাগ করিয়া মুঘলশক্তির 
সহায়ক হৃইয়াছিজেন । ১৬১৮ খ্রীঃ অবে্‌ ত্রিপুরা ও আরাকান বিজিত হা 
ইব্রাহিম খ| মুঘলবাহিনীর বিশৃঙ্খলা সম্পৃণরূপে দূর কহ্তিয় পূর্ব-বাওলাক্ে 
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তর ক “বাংলা সাহিত্যের ইতিত্বত্ত . ূ - 
যথার্থই নিয়শুঙ্খলার মধ্যে আনিলেন। কিন্তু লীগ্রই এক নৃতন বিপদ 
উপস্থিত হইয়! ইক্তরাহিম খায়ের বিচক্ষণ শাসনব্যবস্থা! বিপর্যস্ত করিয়া দিল। 
শাহজাদ! শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া এই সময়ে বাঙুলায়, 
উপস্থিত হইলে ইব্রাহিম খা প্রমাদ গণিলেন। 

১৬২২ শ্বীঃ অবের দিকে দাক্ষিণাত্যের হৃবাদার শাহজাহান বিষাতা 
নৃূরজাহানের আধিপত্যে শঙ্কিত ও সন্দিহান হুইস্»। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণ। করিলেন এবং আগ্রার অভিমুখে অভিযান চালাইতে বিফল হইয়া 
দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়। গেলেন, কিন্তু আবার দাক্ষিণাত্য হইতে বাঙলার দিকে 
চলিলেন। ইতিপূর্বে স্রাট জাহাঙ্গীর শাহজাদাকে বাধা দিবার জন্য 
উড়িস্তার স্ববাদার মির্জা আহমদ বেগ খঁ। (ইব্রাহিমের ভ্রাতুপপুত্র ) ও ইব্রাহিম 
খাকে ফারমান প্রেরণ করিলেন। এই অবস্থাকস মির্ভা আহমর ও তাহার 
পিতৃব্য ইব্রাহিম উভয়সম্কটে পড়িলেন। ইহা! তো পিতা-পুত্রের কলহ; মাঝ- 
খানে রহিয়াছেন ক্ষমতালোভী বুদ্ধিমতী নূরজাহান । এরূপ পারিবারিক 
কলহে বিশ্বস্ত হ্ববাদীর কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না । শাহজাহান 
বাঙলায় আপিয়া বর্মমানের ফৌজদারের নিকট প্রথম বাঁধা পাইলেন। যাহা! 
হউক, শাহ.জ্াহান এখানে জয়লাভ করিয়। চলিলেন আকবর নগরের (রাঁজমহল) 
অভিমুখে । ইব্রাহিম খাঁ-ও বহু সৈষ্ সামন্তসহ শাহ্‌াদাকে বাধা দিবার জন্য 
আকবর নগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন । শাহজাহান প্রথমে তাহাকে 
নিজের দলে টানিয়! লইচ্ডে চাহিলেন, কিন্ত বিশ্বস্ত স্ববাদার রাজপুত্রের অনু- 
রোধ ও ভীতিপ্রদর্শন সত্বেও প্রভু জাহাঙ্গীরের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করিলেন 
না, বরং যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন । স্চতুর শাহজাদা গোপনে গোত্রুনে ইব্রাহিম 
খায়ের পক্ষতুক্ত সেনাধ্যক্ষদের অনেককেই নিজদলভুক্ত করিয়! লইলেন এবং 
যখন সেনাব্যক্ষ ও সৈন্তেরা পর্যস্ত শাহজাহানের পক্ষে যোগ দিলেন, তখন 
হতাঁশ ইব্রাহিম যুঁটিমেয় অনুচরসহ শাহজাহানের বাহিনীর সঙ্গে বীর বিক্রমে 
যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের অজ্ঞাতে নীরবে প্রাণদান করিলেন 
(১৬২৪)1| বিজয়ী শাহজাহান আকবর নগর জয় করিয়! চলিলেন জাহাঙলীর 
নগর ব| ঢাকার অভিমুখে । এখানে তিনি রাজকীয় অভ্যর্থনা লাভ করিলেন, 
তারপর জশাকাইয়! বাঙল| শাসন করিতে শুরু করিলেন। উড়িস্তা ও 
বাঙলার সর্বময় কর্ত! হইয়! শাহজাহান চুপ করিয়া! বসিয়া রহিলেন না, অতি" 
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পটভূমিকা 
ক্রত বিহার জয় করিয়! নিজ শাসনসীম! বৃদ্ধি করিলেন ; ইতিমধ্যে কুমার 
পরভেজ ও মহাবৎ খাঁ তাহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলে তিনি আগ্রার 
অভিমুখে বিজয়গর্বে যাত্র। করিলেন। জৌনপুর, অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও 
চার হুর্গ শাহজাহানের করতলগত হইল, কিন্তু মির্জাপুরের নিকট সমআাটের 
বাহিনীর সঙ্গে তাহাকে সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইল । এই হ্বযোগে বাঙলার 
শাসকগণ, খাহার! তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তীহারা বাঙল| হইতে 
াহাঁকে আর কে।ন সাহায্য পাঠাইলেন না। ফলে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে 
বিফলমনোরথ হইয়া লোকঞ্জরন সহ পুনরায় রাজমহলে (আকবর নগর ) 
ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু ব্যাপার সঙিন দেখিয়া অন্্চরদের লইয়া আবার 
দাক্ষিণাত্যের দিকে ওহান কবিলেন। কুমার পরভেঙ্গ পিতার নির্দেশে 
শাহ.জাহানের পশ্চান্ধাবন কবিলেন। মহাঁবৎ খা এই সময়ে (১৬২৫-২৭) 
বাঙল! শাসন করিতে লাগিলেন । কিন্তু ওদিকে নুধজাহ।ন তাহার উপব 
বিরূপ হইয়| তাহাকে অপদস্ত করিবার চে্ট। করিলে তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়। 
বিদ্রোহী শাত জাহাদেব পক্ষেই যোগদান করিলেন । এই বিশৃক্খলার হবযোগে 
আরাকানরাজ 'আবার লুঠতরাজ শুরু কবিয়। দিলেন । তখন ১৬২৬ হী 
অন্দের মাঝামাঝি মুকরম খ| নামক এক বিচক্ষণ ব্যক্ি বাঙলার শবাদারদ্ধশে 
প্রেরিত হুইলেন। তাহার পর বৎসর তাহার মৃত্যু হইলে জাহাঙ্গীর ফিদাই 
খাঁকে হ্ৃবাদাব কবিয়। বাঙলাক় প্রেরণ করিলেন । তিনি বিশুঙ্খলার অনেকটা 
দুর করিতে পারিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর বাঙলা হইতে তিনি জাহাঙ্গীলকে 
পাচ লাখ ও নূরজ্াহানকে পাঁচ লাখ, মোট দশ লাখ টাকা পাঠাইতে 
লাগিলেন । ১৬২৭ খ্রীঃ অন্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে শাহজাহান সিংহাসন 
লাভ করিলেন এবং ফিদাই খায়ের স্থলে নৃতন হ্ববাদার কাসিম খাঁকে প্রেবণ 
করিলেন। অতঃপর শাহজাহানের শাসনকাল আরম্ভ হইল। 


জাহাঙ্গীরের বাইশ বৎসর শাঁসনকালের মধ্যে বাঙলার উপর দিয়া নান। 
পরিবর্তনের শোত বহিয়া গিয়াছে 1 স্থানীয় পাঠান-আফগান ও হিন্দু ভৃষ্বামী- 
সামস্তদের সমস্ত স্বাতন্ত্রা, শক্তি ও বিরোধিতা নষ্ট হইল, অহোম ও আরা- 
কানের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত হইলেও শ্রীহট, ব্রিপুণ্বা, কূচবিহার 
প্রভৃতি অঞ্চলের সামস্তগণ সম্পূর্ণরূপে মুঘলের বশ্বাতা স্বীকার করিলেন; কেহ- 
বা উৎখাত হুইয়। গেলেন । »অপরদিকে পতু'গীজ বোম্বেটে ও আরাঁকান যগ্ 





কাশীরাম দাসের মহাভারত 
কলি. বিশ্ব. পু থি-১৭২৫ 
( ১০৮৩ বঙ্গাব্দের পুথি) 








ৃ ২০ ৰ | ঘাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
জলদস্থ্যগণ এই সযয়ে অনেকটা হতবল হইয়া! পড়িয়াছিল। যাহা হউক 
জাহাঙ্গীরের টার াররপারর হারা রায় অগ্রসর . 
হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
€ে) শাহজাহানের শাসন € ১৬২৭-৫৮)।॥ 

সম্রাট শাহজাহানের শাসনকাল বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক 
ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছিল । অবস্থ মুঘলশাসনের 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দিকটি বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে কথঞ্চিৎ প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারিলেও এঁতিহ্যের ক্ষেত্রে এই সাম্রাজ্যবাদী শাসনপ্রথালী। 
কোনরূপ গভীর ও স্বচিরস্থায়ী রেখা বিন্যাস করিতে পারে নাই । 

শাহজাহানের ত্রিংশ বর্মব্যাপী দীর্ঘ শাসনকালে গৌড়বঙ্গের রাজনৈতিক 
রঙ্গমধ্চে ঘন ঘন চরিত্র বদল ন| হইলেও দেশের পথ ও প্রান্তর যে পুনঃ 
পুনঃ অশ্ব-ক্ষুরধবনিতে বিদ্বিত হইয়াছে, আহচ্ছায়াশীতল দাসত্ব জন- 
জীবনের অলস প্রশান্তি বে ক্ষুপ্ন হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। 
বাঙলাদেশে শাহজাহানের রাজত্বকালে তিনটি প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছিল | 
তাহার উত্তপ্ত উল্লাস এবং রঙ্গশালার বড়াচুড়াধারী কুশীলবদের ঘন ঘন 
পালাবদলের কাহিনী, কিছু কিছু যুদ্ধবিগ্রহের বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক 
শোষণক্রিয়ার ফলাফল বাঙালীর জ্রীবনে পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিল । 
সেই তিনটি ঘটনা--1১)মুঘলশাসনে হুগলীর পত্ু গ্ীন্গ বন্দর বিনাশ ও বোস্বেটে- 
দের ক্ষমতা হাস,১(২) আসাম অভিযানে মুঘলশক্কতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, €৩) 
শাহ চির রাজত্বের শেষভাগে পুত্রদের ভাবী উত্তরাধিকার লইয়া 
্বন্প-কলহ । 

শাহ.জ্ঞাহানের রাজ্যপ্রাপ্তি (১৬২৮) হইতে সিংহাসন যতি ও বদ 
(১৬৫৮ )-_এই তিরিশ বৎসরের মধ্যে কাশিম খা জুয়িনি € ১৬২৮-৩২, 
ইনি নৃূরজাহানের ভগ্গিলীগতি ) আভ্রম খা! মীর মুহম্মদ বাকর (ইরাদ+ৎ খাঁ, 
'১৬৩২-৩৫ ), ইসলাম খঁ। মাশাদি €( ১৬৩৬-৩৯ ), সাহজাদ] স্বজা (১৬৩৯- 
৪৭, ১৬৪৮-৫২১ ১৬৫২-৫৮), মোট চারিজন স্তববাদার বাঙলাদেশ শাসন 
করিয়াছিলেন ৷ তন্মধের শাহস্থজ। প্রায় তিরিশ বৎসর নিরুদ্ধেগে এদেশে 
বাদী করিয়াছিলেন, অবশ্য মাঝখানে তাহাকে কিছু দিনের জন্ত বাঙলা 
হইতে কাবুল যাইতে হইয়াছিল। 
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পটভূমিকা ১১ 


হবজার হ্ববাদারী লাভ ( ১৬৩৯ ) ও বাঙলায় আসিবার পূর্বে যে কয়টি 
ঘটনা শাহজাহানের শাসনকালকে চিহ্বিত করিয়াছে, তন্মধ্যে মুঘলবাহিনী 
কর্তৃক পতু-গীজ কেন্দ্র হুগলী অধিকার ( ১৬৩২), কামক্প পুনরভিযান ও 
অধিকার € ১৬৩৭-৩৮) এবং আরাকান যুদ্ধ ( ১৬৩৮ ) বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য) এই যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা উত্তর ও উত্তর-পূর্ববঙ্গ আংশিকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, পশ্চিমবঙ্ষে হুগলীতে পতুগীজ সংঘর্ষ বাদ ছিলে এদেশে 
এমন কোন যুন্ধবিগ্রহ ঘটে নাই যাহা জনসাধারণের জীবন ও মনের উপর 
স্বগভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। 


শাহজাহান বাদশাহ হইয়ই সর্বাগ্রে বাঙলার স্ববাদার ফিদাই খাঁকে 
(জাহাজীর দ্বার। নিযুক্ত ) বরখাস্ত করিয়। নিজ মনোনীত কর্মচারী কাশিম 
খাঁকে উক্তপদ্দে নিয়োগ করিয়। পাঠাইলেন €( ১৬২৮-৩২)। এদিক দিয়! 
শাহজাহানের লোকনির্বাচন উপযুক্ত তইয়াছিল। কাশিম খ। হুগলীর 
পতু্গীজ কেন্দ্র চূর্ণ কবিয়! ও বোস্বেটে দমন করিয়া স্ববাদার হিসাবে প্রায় 
ইসলাম খাঁয়ের মতোই (১৬০৮-১৩) কৃতিত্ব অর্ভডন করিয়াছিলেন। এই 
প্রসঙ্গে বাঙলায় পতুগীক্ত উত্থান সন্ধে দুই এক কথ। আলোচনা কর যাইতে 
পালে । 


সরস্বতী নলগীব তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রাম বদর একচ। 'অন্তর্বাণিজ্য এবং 
বহির্ব'ণিজ্যের জন্ত বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল । বঙ্গোপসাগর হইতে 
ভাগীরথী বাহিয়। সরস্বতীন জলপথে সপ্তগ্রাম পর্বন্ট বাধিজ্যেব্র যে বিকিবিনি 
চলিত, তাহাতে পত্ুগীক্ত বণিকদেরও বিশেষ প্রভাব ছিল। ত্রমে ষোড়শ 
শতাব্দীতে সরস্বতী নদীতে চভ। প্ড়িয়। যাওয়ায় মন্থরগামিনী ও শ্লীণআোত। 
নদদীটির যেমন গৌরব নষ্ট হইল, তেমনি সপ্তগ্বামেব বাণিজাগৌববও ক্রমে ক্রমে 
হাস পাইক্স! গেল। ষোডশ শতাব্দীতে জলপথে ও স্থলপথে যেমন অব্যাহত 
গতিতে পতুগীজ বাণিজ্য চলিতেহিল, তেমনি জলদ্থ্যতাও তাহাদের প্রায় 
প্রাত্যহিক কর্মে পরিণত হুইয়াছিল। “আকবরনামা' অনুসারে দেখা যায 
যে, আকবর পেড়ে! ট্যাভারেস ( 290:০ 708 ) নামক এক পতুগীজের 
প্রতি কৃপাঁপরবশ হইয়া তাহাদিগকে বাঙলায় অবাধ বাণিজ্যাধিকাঁর, নগর- 
প্রতিষ্ঠা, ধর্মাস্তরীকরণ, ধর্মপ্রচার ও গির্জা বানাইবার 'ঢালাও' অনুমতি 
দিয়াছিলেন (১৫৭৮) এই সময়ে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক প্রাধান্ত পুর্বো- 


গঙ্জারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ 
কলি. বিশ্ব পুথি-১৭৮৪ 
( ১১৫৮ বঙ্গাব্দের পুথি) 





১২ রংল। সাহিত্যের ইতিবৃত 


লিখিত প্রাকৃতিক কারণে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিলে পতুগীজ বণিক 
সন্তগ্রামের নিকটে নৌবাহনযোগ্য ভাগীরধীতীরে একটি ছোট গঞ্জ বা 
ক্ষত্রাকার বাণিজ্যকেন্ত্র স্বাপন করিল ।৪ পরে তাহাই হুগলী নামে পরিচিত 
হইল ) ইহারই অদূরে ব্যাণ্ডেলে রোমানক্যাথলিক অগাস্ীনীয় গির্জা প্রতিঠিত 
হইল ( ১৫৯৯)। প্রথমদিকে হুগলীর পতুগীজ বণিকগণ একপ্রকার অর্ধ-বর্ধর 
বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করিত * কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে হুগলীতে মেয়রের 
শাসন স্থাগিত হইল, ব্যাণ্ডেল গির্জীব পাশে জেস্বুইট পাত্রীদের জন্য কলেক 
প্রতিহিত হইল, আশেপাশে ছোটখাট 'ধর্মঘর* অর্থ।ৎ গির্জাও গজাইয়। উঠিতে 
লাগিল। 


হুগলীর পতৃগীজ বক ও ব্যাণ্ডেলের ধর্মমাজকগণ যুগপৎ বাঁ!লী হিন্দু- 
মুসলমানের এহিক ওপাবত্রিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন * মুসলমান 
বণিকগণ ব্যবসার বাপাবে কিছু কোণঠাসা হইয়া পাডিল। উপরন্তু পড়ুগীভ 
পাত্রীগণ হিন্দুসমাকের নিক্ধিয় তাব স্বযে'ণে মুঘল স্ববাদ।রদের গ্রাহ্য না করিয়াই 
ঈলে-ন্লে-কৌশলে ধর্ান্তরীকরণ চালাইতে লাশিল। অপরটিকে নিয়বঙ্গে 
আরাক"নী বেংম্বেটেন্রে সঙ্গে মিলিত হইয়! পডু গীজ “হার্সাদের' অত্যাচার 
এমন ৭র্বব "ও নিম আকার ধারণ করিল যে, শাহজাহান কাশিম খাকে 
বাঙলাব স্থল“ ।র পলে নিয্নেগ ক্রিবার সময় এই মর্সে আদেশ ছিলেন-_ 
অবিলম্বে পতু্টি্জদের খা ণিজ্যবেন্ত্র চূর্ণ ক'য়া, তাহাদিগকে গ্রেফতার কবিয়া 
_ প্রয়োজন হইলে হত্য। করিয়া, অথব! ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়া 
শ্বেভাঙ্গ নরনাখা-বালবৃদ্ধ_ সকলকেই রাজধানীতে ক্রীতদাসরূপে প্রেবণ 
করিতে হইবে । প্তুর্গীঙ্গদের উপব*শ|হ.জীভানেব 'অগ্নিশর্মা" হইব।র কয়েকটি 
কারণ ছিল। প্রথমতঃ, তিনি যখন পিতৃদ্রোহী হুইয়! বাঙলায় আসিয়াছিলেন 
(১৬২৪), তখন ঢাকা।ন পতুগীঞ্জ বণিকগণ প্রথম সাহায্য কবিলেও *্ষের 
দিকে তাহার! শাভঞজাদান্ে পরিত্যাগ করিয়াছিল। ফলে শাহজাহানকে 
বাধ্য ভয়! গর্ভবতী পত্রী মোমতাজকে রোটাস দুর্গে রাখিয়া পুনরায় দাক্ষিণ'ত্যে 
পলাইয়। যাইতে হয়। তাহার কয়েকভন পরিচারিকা ও অস্তঃপুরিকা 
পতুগীজদের হস্তে অবর্ণশীয় নিগ্রহ ভাগ করিয়াছিল। বাদশাহ হইয়া 


৪ ১৫৮০ শ্রীঃ অন্যের দিকে পতুনীজ বশিকেবা অপ্তগ্রাম ত্যাগ করিষা হগলীতে চলিয়! 
আসিযাছিল। ভ্রষ্টন্য£ 1709-11 


পটভুমিকা ১৩ 


শাহজাহান পুরাতন অপমানের “দাদ' তুলিবার স্বযোগ পাইলেন । দ্বিতীয়তঃ, 
হুগলীবন্দর পতুর্গীজদের বাণিভ্যকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার ফলে মু্গলমান 
বণিকদের কাজকারবার বিপর্যয়ের সম্মুখে আসিয়া দীড়াইল। তৃতীয়ত, 
মুঘলশক্তির চিরশক্র আরাকানী মগরাঁজা হুগলীর পতুগীজদের নিকট হুইডে 
আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় কৰিয়! পতুগীজ নাবিকদের সহায়তায় মুখলশাসনকে বিপর্যস্ত 
করিয়! তুলিল। 

শাহজাহানের নির্দেশে স্ববাদার কাশিম খাঁ হুগলী অবরোধ করিলেন 
(১৬৩২ )। এই বৎসরের জ্যে্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে এই অবরোধ ও আক্রমণ 
যুগপৎ চলিল। বিচক্ষণ কাশিম খ। যেমন নিজেদের শক্িসামর্থ্য ও ছুর্বলতা' 
সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন, তেমনি বিপক্ষীয় পুগীহ্রদের গোঁপন সংবাদাদি 
স্বকৌশলে সংগ্রহ করিয়াছিলেন । প্রথমদিকে পতুগীজদ্ের গোলাবর্ষণের 
ফলে মুঘলবাহিনী কিঞ্চিৎ বিপর্যস্ত হইলেও শেষপর্যন্ত মুঘলের হস্তে অবরুদ্ধ 
পতুগীজদের শোচনীয় অবস্থা হইল। হুগলী হইতে বেতড় (হাওডা শহরের 
উপকঞ্জে অবস্থিত ) পর্যন্ত নাণীব দুইধারে গডখাই খনন করিয়া সেখানে 
মুঘলবাহিনী অপেক্ষ। করিতে লাগিল, যাহাতে জলপথে পতুগিজগণ গোপনে 
পলাইতে ন| পারে । সাখরাইলের ক ছে, যেখানে গঙ্গার ধারা ঈষৎ ক্ষীণকায় 
হইয়| শিয়াছিল, সেখানে নৌকার সাহায্যে পুলধন্দী করিয়া পতুীজদের 
পলাইবার শেষ আশাও নিমূ্ল কর| হইল। ইতিমধ্যে ঢাকা, বর্ধমান ও 
রাঁজমহল হইতে বৃহদকারের কামান ভাসি! পড়িল। এটিকে অবরুদ্ধ 
পতুণীজেরা গোয়! হইতে কোন সাহায্য না পাইয়' চিন্তিত হইয়া পডিল। 
প্রা্ম তিনমাস অবরোধের পর পতু'গীজেরা হুগলী ত্যাগ করিয়! সকলের 
অলক্ষ্যে নৌকাযোগে পলাইবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু গঙ্গার ছুই তীর 
হইতে মুখলবাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ধণে তাহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট 
হইল ( ১৬৩২, সেপ্টেম্বর )। অল্প কয়েকজন কোনও - প্রকারে প্রাণ লহয়া 
সাগরদবীপে আশ্রয় পাইয়াছিল। বন্দী পঙু শী স্ত্রীপপুরুষগণ শাহজাহানের 
নিকট প্রেরিত হইলে সৌন্দর্যরসিক শাহজাহান স্বন্দরীগুলিকে বাছিয়া 
লইয়! তাহাদিগকে নিজ প্রয়োজনে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন, বাকি পকল- 
কেই কমেদখানায় নিক্ষেপ করিলেন। পতৃুগীজ কয়েদীগণ আর কোনদিন 
প্রাথ লইয়। কয়েদের বাহিরে আসিতে পারে নাই। শাহজাহানের প্রচণ্ড 


১৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আখাতে বাঙলাদেশে পৃতুীজ শক্তি আর কোনদিন প্রকান্টে ধাণিজ্যক্ষেত্রে 
প্রাধান্তলাভ করিতে পারে নাই ।& 


শাহজাহানের রাজত্বকীলের যে ঘটন| বাঙলা ইতিহাসে কথঞ্চিৎ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল, তাহাব মধ্যে আরাকান ও অহোমরাজের সঙ্গে মুঘল- 
বাহিনীর সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য । শাহজাহানের রাজত্বকালে কামরূপের উপর 
অন্োমরাজ্ের লোপুপ দৃঁটি পডিলে বাঙলার মুঘল স্ববাদার শঙ্কিত হইলেন, 
বিশেষতঃ অহোমবাজ স্বসেংফার ('প্রতাপসিংহ', ১৬০৩-৪১) সামরিক দৃবদৃড়ি 
ও বিচক্ষণতার ফলে স্থানীয় ডেটবভ ভূস্বামীবা তাহ।ব বশ্থাতা স্বীকার করিলে 
বাঙলার মুঘলশাসন আবও সন্তন্ত হইয। পডিল। মুঘল অঞ্চল হইতে 
পলাইয়। গিষ। অনেক মুঘলবিবোধী হিন্দু-মুসলমান ( পাঠান ) অহোমরাজেব 
নিবাপদ আএয়ে আতিথ্য গ্রহণ কব্তে লাগিল। ফলে বাধ্য হুইযাই 
মুঘল হববাদাশ মুতাকাদ খঁ। উপযুক্ত ন্যক্স্থ! অবলম্বন করিলেন। কামরূপে 
অহোমবান্ত মুঘলবাহ্িনা কতৃক আক্রান্ত হইলেন ( ১৬৩৭-৩৮)। কিন্তু 
অভোমবাক্ষেব সামনি কৌশলেব ফলে মুলবাহিদী প্রথম দিকে সম্পূর্ণরূপে 
পবাসৃত হইল, অনেক সৈষ্ঠ ৬ সেশাধ্যক্ষ বন্দী হইল (১৬৩৭)। অবশ্য 
শল্পকালেল মধোই কামরূপ স্বঞ্চলে মুঘল আধ্পত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল, 
অহোমরাভ স প্রর্ণদ্ধপে পবাজিত হইয়া! সন্ধ প্রার্থনা কৰ্লেন। 

ইহার কিছু "বে ১৬৩৮ শ্বীঃ অন্দেব দিকে আর।কানরাজের সঙ্গেও 
মুঘলশাসকের সংঘর্ষ উপন্থিত হইল । মুখলবাহিনী যখন কামরূপে অহোমদের 
সঙ্গে যুদ্ধে ব্যতিব্যন্ত ছিল; তখন সেই হ্বযোগে আরাকানবাজ মুর্জ অধিকারে/ 
দৌবাত্ শুক করিলেন। ইসলাম খঁ! এই সময়ে আরাকান রাজবংশের 
গৃহৃবিবাদের স্বযেগ লইবার ঠেষ্টা কবিলেন * টট্রগ্রীমে যে ফিরিঙ্গী ও 

& পতুগীজ জাতি দার্কাল নাগুলাদেশে বাণিজ্য করিযাছে। ন নাপ্রকার “দূরঘর 
অত্যাগারও চালাযাছে, গ্রামে গ্রামে ধ্র্মঘব” বানাইধ। অসহায় হিনুরুসপমানকে বলপুবৰক 
জি ভজাইযাছে। আর একটা কাক কবিষাছেঃ বর্ণসন্কব স্বষ্টি বিষ] লিজেদেব পণ্ড প্রবৃত্তির 
কুলক্বচিজ্ত বাসার সমাজদেছে বাধিধা গিযাছে। তাই এঁতিহাসিক বলিষাছেনঃ « 1161: 
০00865 ৪5 51018160 0 ০106105, 60812 2800251615615658 9৬১ 1081050 05 8:66৩। 
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804 1016557638৮ (1209--0 ডঃ জরেতরবাথ সেনের এতম্িষয়ক প্রবদ্কমটি 
পঠরীযু ।-) 
ওঠ" 


পটভূমিকা ১$ 
পতৃতীজ বোক্ধেটের। আরাকালরাজকে গোলাবাকদ দিয়! সাহা করি, 
তাহান্াও এই সময়ে আরাকানের ব্যাপার হুইতে সযিয়! দাড়াইল, অনেকে 
মুঘল অধিকারে পলাইয়া আসিল, কেহ কেহশ্রীষ্টান বর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান 
হইল।১ ফলে আরাকানের নৌবাহিনী মুঘল অধিকারে প্রবেশ করিয়াও 
সাহস করিয়া আক্রমণ শুরু করিতে পারিল না। অতংপর পূর্ববাঙলার 
আরাকান ভীতি ও মগফিরিঙ্গীর উৎপাত ত্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। 
শাহজাহানের দীর্ঘবিস্তারী শাসনে কিছু যুন্ধবিগ্রহেব পর পশ্চিমবঙ্গে পতু্নীজ 
আধিপত্য যেমন হাস পাইল, তেমনি উত্তর-পূর্বে অহোমভীতি এবং দক্ষিণপূর্বে 
মগ-ফিরিঙ্গীর উৎপাত বিশেষভাবে দুর্বল হইয়| পডিল। কিন্তু তাহার 
শাসনকালের শেষে পূরদেব সিংহাসন লইয়| বাদ-বিসংবাদে বৃদ্ধ শাহজাহানের 
বাক্কীয় গৌবব হাস পাইল। এই পাবিবাবিক বিবোধজনিত বিশুঙ্গলা 
বাঙলাদেশেও কিছু পরিমাণে দেখ| দিয়াছিল। 
শাহজাদ| মুহম্মদ তবজ| ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ, মোট একুশ বসব 
বাঙলাদেশে হ্ববাদাবী কবিয়াছিলেন এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যে এদেশে 
বাঁজ্যশাসনগত বিশেষ কোন বিশ্ুঙখল| ঘটিবার অবকাশ পায় নাই। স্বজ। 
আর্র বাঙলা অপেক্ষ| শুষ্ক খিহাবেব নিকটবতাঁ ক্াজমহল অধিকব পছন্দ 
কবিতেন। তাই এখানেই তিনি দীর্ঘকাল বসবাস করেন, পূর্ববাঙলার 
মুঘলকেন্দ্র ঢাকায় তাহাব এনজন প্রতিভূ বাস কলিতেন। তাহার সাহায্যে 
হজ পূর্ববাঙলার সঙ্গে যোগাযে|গ বক্ষা াবতেন। এই দীর্ঘ একুশ বৎসবেব 
মধ্যে তিনি সল্প কিছুদিনের জঙ্তা বাক্তমহল ত্যাগ করিয়া পিতার সঙ্গে 
আফিগানিস্তান অভিযানে গিয়াছিলেন। ১৬৫৮ হইতে ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্ের 
মধ্যে শাহজাহানের অস্বস্থতভার সময়ে সিংহাসন লইয়। গগুগোল বাধিলে 
স্বজা দিল্লীক্ম সিংহাসন লাভের জন্য সৈনুসামস্ত লইয়া বাঙলা হইতে যাত্রা 
করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাভূত হইয়। তাহাকে আরাকানের দিকে পলাইতে 
হইল। এই সময়ে বাঙলা দেশে ন।নাগ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখ! দিয়াছিল। 
১৬৬০ শ্বীঃ অন্ধের মাঝামাঝি মীর জুমল] বাঙলার নবনিযুক্ত হাবাদার হই 
গরংজেবের শাসনফালে এদেশে কিয়ৎপরিমাণে শাসনশূঙ্খল! ফিরাইয়া 


আদিলেন। 


০. বর্বর 
৬ ্ীঃান পড়ু'গীজেবাও মুসলমান হইয়াছিল 1 এষ্টব্য এ 7709--07, পৃঃ ৩'১-৩৩ৎ 


১৯ ঘাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


১৬৪২ ্রীঃ অবে উড়িয্ভার শাসনভারও তাহার উপর অপিত হইল ! 
অতঃপর বজা ১৬৫৯ সাল পর্যস্ত নিরুষেগে বাঙলা ও উড়িস্তায় হবাদারী 
করিয়া কিছু অলস ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন- দেশেও বিশেষ কোন 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই । হিজলীর জমিদারের যৎকিঞ্চিৎ বিজ্বোহ দমন 
করিয়া মোরাং এবং কাছাড়ের ভূষ্বামীদের বশ্টতা| ও হস্তী উপহার লাভ করিয়! 
হ্বজা বাঙলা ও উড়িয্তার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় কৃষিকার্ষের হ্ববন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন । এই কয় বৎসরে দেশের ধশ্বর্ধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, দিনেমায় ও 
ইংরাজ নণিক (ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানী) ভালই ব্যবসা চালাইতেছিল। 
এই সময়ে ইংরাজ ইস্ট ইত্তিয়া কোম্পানী স্বজাকে বাধিক ৩,০০০ টাকা 
দিয়া এদেশে শিরাপদে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিল। কিন্তু 
রাজমহলে স্বজার স্াস্থ্য ভাঙিয়। প্ডিল, সন্তানারদি লইয়। তিনি বাতিব্যস্ত 
হইয়া! পডিলেন। দীর্ঘদিন নিরুগ্ভম আলম্তে অতিবাহিত করিয়া তাহার 
কর্মশক্তিও হ্রাস পাইয়াছিল। ওাদকে আবার গোঁড়া হ্ু্নী গরংজেব মনে 
করিতেন, হবজা বাঙল|য় গম! হন্রী মত ত্যাগ করিয়া শিয়া বনিয়া গিয়াছেন। 
ওরংজেবের এ সন্দেহ সত্য নাও হইতে পারে । কিন্তু স্বজা বাউলা দেশে 
অনেক শি ও ইরাণী পণ্ডিতদের আমদানি করিয়াছিলেন, অনেককে উচ্চপদ 
দিগ্সাছিলেন-ইহা! মিথ্যা নহে। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক মুসলমান তাহার 
অস্তরঙ্গ হুইয়া উঠিয়াছিলেন । 

যাহ! হউক, ১৬৫৭ খ্রীঃ অবন্দের দিকে বৃদ্ধ শাহজাহান অস্থস্থ হইয়া 
পড়িলে দিল্লীর সিংহাসনের অধিকার লয়! তাহার পুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী 
দ্বন্ব শুরু হইল- দারা, স্বজা, মোরাঁদ ও ওরংকেব-__-সকলেই বাদশা বনিবার 
জন্ত চে হইলেন । এই হ্বযোগে হ্বজাও বাঙলাদেশে বাদশা হইবার খোয়াব 
দেখিতে লাগিলেন । ১৬৫৭ সালে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি 
রাঁজমহলে অতি আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি (“আবৃল ফৌজ নাসির-উদ্দিন মুহন্মদ, 
দ্বিতীয় তাইমূর, তৃতীয় সিকান্দার শাহ্‌, শাহস্বজা বাহাছুর গাজি' ) ধারণ 
কৃত্ধিয়। অভিষেক-ক্রিয়! সমাধ! করিলেন । কিন্তু তিনি বেশীদিন আর বাদশাহী- 
জীলার হযোগ পাইলেন না, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদি ও কিছু অহ্চর 
সহষ্টাবার বাঙলার দিকে ফিরিয়া চলিলেন। ইতিমধ্যে ওরংজেব যুদ্ধে: 
"চট কৌশলে জয়ী হুইয়! বাদশাহ হইলেন । স্থির হইল বাঙলা, উড়িস্তা! ও 


পাঁচুযিক| , ৪ 


বিহারের কিয়দংশ হুজার অধিকারে যাইবে, কিন্তু তিনি বাজমহলেই বাস 
করিবেন। হজ বুঝিলেন যে, কৌশলী ওরংজেব দাতার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত 
আছেন বলিয়া হ্বজার ব্যাপারে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কিত্ত বিপদ 
কাটিয়া গেলে নিজ মুর্তি ধরিবেন। তাই তিনি বাহিরের দিকে ওরংজেবকে 
মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ভিতরে ভিতরে বড় রকমের যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন। যথারীতি তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন (€ ১৬৫৯ ), কিন্তু উরংজেবের 
কাছে পরাজিত হুইয়! রাজমহল আশ্রয় করিলেন, ওরংজেবের সেনাপতি 
মীরভূমল! তাহাকে তাড়াইয়! লইয়া চলিলেন। ১৬৬০ খ্রীঃ তিনি মালদহে 
মীরভূমলাব নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া প্রথমে টশাভায় এবং সেখান 
হইতে পলাইয়। ঢাকায় পৌছিলেন। মীরজুমল! তাহাব পশ্চাদ্বাবন করিয়া 
ঢাকাব নিকটে উপস্থিত হইলে ভীত স্বজা আরাকানের দিকে যাত্রা করিলেন 
আশ্রয়ের আশায়। সেখানেই তিনি আরাকানবাজের দ্বারা নিহত হন৷ 
এদিকে মীবজুমল! বিজয়গর্বে ( ১৬৬০, মে) ঢাকায় প্রবেশ করিলেন । 

স্বজার শাসনের শেষ ছুই বৎসর বাঙলা, বিশেষতঃ রাজমহল ও ইহার 
চারিপার্্বের উপর দিয়! সর্বদা শাসনবিশৃঙ্খলার ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। 
অতঃপর স্ববে বাঙলা-বিহার উডিম্ত। গঁবংজেবের শাসনভুক্ত হইলে এদেশে 
আবার শাসনগত নিয়মান্থুগত্য ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল । 


€গ) ওরংজেবের অধ্ধীনে বাঙলা (১৬৬০-১৭*৭) ॥ 


পিতাকে বন্দী, জ্যেষ্টকে হত্যা! এবং পুত্রকে চিরজীবনের মতো কয়েন 
করিয়! প্রবীণ বয়সে উরংজেব সিংহাসনে বসিলেন | ধর্মীয় অন্ধতা ও সংশয় 
দগ্ধ মনোভাব সত্ত্বেও প্রথম তিরিশ বৎসর তিনি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে 
শাসনকর্তৃত্ব চালাইয়াছিলেন। তাহার দীর্ঘকালব্যাপী শাসনে বাঙলায় 
বাহার! হ্ববাদার হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মীরজুমল! বা মুয়াজ্জম 
খঁ! (১৬৬০-১৬৬৩ ), শায়েন্তা খ| (১৬৬৩-১৬৭৮), শাহাজাদ। মুহন্মম আজম 
(১৬৭৮-১৬৮০ ), ইব্রাহিম খ! (১৬৮৯-৯৮), এবং শাহজাদা! আজিম উদ্দিনের 
পেরে আজিম উস্-সান) নাম উল্লেখযোগ্য | ইহাদের মধ্যে আবার মীরভুমলা 
মাত্র তিন বৎসর স্ববাদারী করিয়! অতিশয় দক্ষতার পরিচয় দিয্াছিজেন)। 

যীরজুমল! ব্বাজনৈতিক, সামরিক ও রাজস্বসম্পকীয় জটিল ব্যাপারে 

২ ওয় খণ্ড) 


১৮ বাংল! সাহিত্যে ইতিবৃত্ত 


আ'তিক্রাত 'নিষবযমুঙ্খল! স্থাপন করিলেদ। শাহজাহানের বন্দিদশ! হইতেই 
দেশে হৃবাদারী সংক্রান্ত লান!' বিশ্বঙ্খলা চলিতেছিল। হজ গলাহদ 
করিলে কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে বাগুলাদেশে শাসন ৩ সামরিক 
বিভাগে বিশেষ শিধিলত! দেখ! দ্িয়াছিল। তাহার আসাম অভিযান যেন 
নিম্মতির নির্দেশেই ব্যর্থ হইল। মীরজুমল! পুরাদত্তর হবাদার হইয়া বলিবাদ 
পূর্বে স্বজার অনুপস্থিতির স্বযোগে কুচবিহাররাজ কামরূপ হুইতে মুঘল 
ক্কৌজদার ও মুধলের অনুগত হিন্দু ভূত্বামীকে পলাইতে বাধ্য করিলেন? 
কিন্ত অহোমরাজ আবার কুচবিহ।র সেনাবাহিনীকে কামরূপ হইতে বিতাড়িত 
করিয়া (১৬৬০) এই অঞ্চলে অহোম শির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৬৬৩ শ্ীঃ 
অবো হ্ববাদার হুইয়া বীরজুমলা আসাম ও কুচবিহাররাজকে উচিত শাস্তি 
দিতে অগ্রসর হইলেন। বহু বিপর্যয়ের পর তিনি অহোমরাজকে পরুর্দস্ত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে 
তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, টাকায় ফিরিবার পূর্বেই (১৬৬৩) পথিমধ্যে দারুণ জরে 
তাহার দেহাত্ত হইল। তীহার মৃত্যুর পর নৃতন স্ববাদার যোগ দিবার পূর্বে 
ভগবানদাস (রাজকর্মচারী ) রাজস্বের ভার লইলেন, এবং দিলীর থা, দাউদ 
খাঁ, ইতিসাম খা_রহারা কোনও প্রকারে হ্ববাদারের কাজকর্ম চালাইয়া 
যাইতে লাগিলেন। অতঃপর নবনিযুক্ত হবাদার শায়েস্তা খা (মোমতাজ 
মহলের ভাই ) ১৬৬৪ শ্রী: অন্দে ঢাকায় আসিয়! শাসনভার গ্রহণ করিলেন । 
মীরজুমল| তিন বৎসর হ্ববাদারী করিলেও তাহার অধিকাংশ সময় অতি- 
বাহিত হুইয়াছে কুচবিহার ও কামরূপ অভিযানে; মাত্র এক বৎসর 
তিনি নাজধানীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। পতু্সীজ বোষ্েটে ও মগ 
ফ্যিগকে শায়েন্ত করিবার জন্য তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী 
সরাইয়া আনিলেন। রাজস্ববিভাগে তাহার বিচক্ষণতা ও চতুর বুদ্ধি উল্লেখ- 
ঘোগ্য। ইতিপূর্বে অনেকে “আইমাদার' নিব জমি ভোগ করিত ) অনেকে 
রা্গ-ফারমানের বলে বিপুল জাম্মগীর লাভ করিয়! সরকারের জমি ও রাজস্ব 
ফণকি দিত। মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যে মীরজুযল! এইরূপ বছ জমি লরক্াবের 
খাদে আনয়ন করিঙ্গেন ; ব্যবসার ও রাহি ব্যকিফের নিকট হইতে তাহাদের 
আয়ের এক চতুর্থাংশ (“জাকাত' ), মুনাফাকারীদের নিকট “হাসিল' ফর 
এন। অবস্থাপর হিন্মু-সুসলমান 'ধুশনাশিন' বাকিদের আয়ের একটা বড় অংশ 
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বাস্ববাবা চাকার রাজকোষে জমা পড়িতে লাগিল । অবন্ঠ ইহাতে দেশের 
ধনস্থা ঘষে খুব একটা ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহ! মদে হয় না । বীরভ্ঘলা 
ফাথিকাংশ লময় আসাম অভিযানে ব্যত্ন করিয়াছিলেন । ফলে ত্বাহানর জন্ুপ- 
স্থিভিতে এদেশে ভয়াবহ হৃভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়! হাধাধারেন 
কর্মচারীরা 'জাকাত' ও “হাসিলের' কঠোর নিম্নম শিখিল করে নাই। ফগে 
একমুি অল্নের জন্ত মানুষ সব কিছু বিলাইয়া দিতেও কুট্টিত হয় নাই। 
মীরভূমলা শাসন ও সামন্বিক বিভাগে, বিশেষতঃ নৌবিভাগে ফে-সমন্ত ঘৃতন 
নিয়ম প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিলেন-__সময়াভাবে এবং আসাম অভিযানের 
ফলে তাহ! সম্ভব হয় 'নাই। তবে এদেশের ব্যবসাবাপিজ্যকে সরকারী 
নিয়ন্ত্রণে নিয়া মীরভূমল! সমস্ত বাণিত্যপ্রবাহকে শাসনশক্তির নির্দেশ 
অন্নসারে চলিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । তিনি প্রথমে বাজার হইতে দ্বলভ- 
মূল্যে সমস্ত ভ্রব্য কিনিয়! লইতেন, তারপর উচ্চমূল্যে তাহাই আবার 
বাজারে ছাভিতেন। যুদ্ধাদিব সময় তিনি ইংবাজ ও দেশীয় বণিকদের নিকট 
বলপূর্বক অর্থসংগ্রহ করিতেও দ্বিধা! বোধ করিতেন না । প্রয়োজনস্থলে তিনি 
ইংরাজ বণিকদিগকে খণ দিতেন । একবার ইংরাজ কুঠিম্ালদের উপর 
বিরূপ হইয়! তিনি এমন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, ইস্ট ইতিয়া 
কোম্পানীর কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হইবার মতো] হুইয়াছিল। যাহা হউক তিনি 
সামরিক প্রয়োজনে ইংরাজ ও দিনেমার বণিকদের ধনজন, গোলাবারুদ, 
যুদ্ধজাহাজ প্রভৃতির বিস্তর সাহায্য লইতেন, কিস্তু বিদেশী বণিকদের সব 
সময়ে নিজ '“দন্তের' মধ্যে রাখিতেন। রাজ্যশাসন, রাজস্ব ও সামরিক 
বিভাগে নৃতন ব্যবস্থা চালু করিবার পূর্বেই ত্বাহার মৃত্যু হইল। তিনি 
মাত্র দেড বৎসর শাসনসংস্কার ও সামরিক ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি দিতে 
'পারিয়াছিলেন। তাহার শাসনকাল আর একটু দীর্ঘ হইলে এবং সমস্ত সময় 
আসাম*অভিযানে অতিবাহিত ন! হইলে হয়তো! বাঙলার শাসম ও রাজস্ব 
ব্যবস্থা মুঘলমুগে উন্নততর হইতে পারিত | 


মীরভূষলার স্ৃত্যুর প্রায় হুইমাস পরে এ সংবাদ ওঁরংজেবের নিকট 
'পৌঁছছিলে বিবারের হ্বাধার দাউদ 9! বাঙলার হ্বাবাদার নিযুক্ধ হইলেন । 
জহার কর্মভান্ গ্রহণেক্ক কিছুদিন পূর্বে দিলীর খাঁ অঙ্ািভাবে নালা 
খ্দ্বারারী চালাইকাজিলেন । ভারপন্ম তিনি ১৬৬৯ জীঃ অন্দে 


২৩ ংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মাঝামাঝি কয়েকমাস কাজ চালাইবার পর দাউদ খঁ! বিহার ত্যাগ করিয়া 
ঢাকায় আসিয়! স্ববাদারী পদ গ্রহণ করিলেন € ১৬৬৪ )। ইতিপূর্বে 
মীরজূমলার মৃত্যুর ফলে বাঙলার শাসনব্যবস্থা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, উচ্চ 
রাজকর্মচারী মহলে নানাপ্রকার মনোমালিন্ত সৃষ্টি হইয়াছিল__ যে যাহা ইচ্ছা 
করিতেছিল। এক কথাম়্ হববাদারের অভাবে এই শ্ববার শাসনকার্ধ ও রাজস্ব 
ব্যবস্থা! প্রায় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল । তছুপরি আবার দেশে 
দারুণ ছুতিক্ষ চলিতেছিল। যুদ্ধবিগ্রহাদির ফলে এ দেশের বহু ক্ষতি হইয়া- 
ছিল, অসংখ্য রণতরী নষ্ট হইয়াছিল, বহু সন্ত ও সেনাপত্ির প্রাণ বিনষ্ট হুইয়াঁ- 
ছিল। ফলে অধস্তন কর্মচারীরা বাহশাহ বণিবার রঙিন খোয়াঁৰ দেখিতে 
লাগিলেন ৷ সরকারী কর্মচারীদের অত্য'চারের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানীর 
ব্বসাবাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল । হ্ববাদাবের কোন কোন 
উৎসাহী কর্মচারী ফিরিঙ্গী বণিকদের হকের ধনেও হাত বাড়াইতে লাগিল। 
এইরূপ অবস্থায় ১৬৬৪ গ্রীঃ অন্দে ওরংজেবের সাক্ষাৎ মাতুল তেষট্টি বৎসরের 
বদ্ধ আমির-উল-উমরা! শায়েন্ত। খা বাঙলার স্ববাদার ভইয়! আসিলেন। 

মাতল শায়েস্ত। খা দুবিনীত কর্মচারীদিগকে শায়েস্তা করিতেই 
ক্লান্ত হইযা পড়িয়াছিলেন। পূর্বে তিনি দাক্ষিণাত্যে অনেক বীবত্বপূর্ণ সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধবয়সে ঢাকায় পৌছিয়! এদেশের আর্জি বাতাসে এবং 
বয়োধর্ষের ফলে তাহার কর্ধোগ্ঘম লোপ পাইল । তিনি উচ্চ কর্মচারী ও 
উপযুক্ত পুত্রদের হাতে শাসশভার ছাড়িয়া! দিয়া যযাতির মতো হারেমে হুরী- 
পরীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ঢাকাই গুলেস্তশয় আরব্যরজনীর নায়ক 
হইয়। রহিলেন। ১৬৮৩ শ্রীঃ অবের দিকে বৃদ্ধ বয়সে রোগে ভুগিয়া তিনি 
আরও অশক্ত হইয়া পড়িলেন। অবশ্য বিরাশি বৎসর (১৬৮২ ) বয়সেও তিনি 
একটি পুত্র সন্তান লাভ করিয়! নিজ শক্তিসামর্ঘ্যের প্রমাণ দিলেন । মহা 
আনন্দে মশগুল হইয়া বার্ধক্য, আওরত ও ব্যাধি সহ শায়েস্তা খা! ঢাকা 
শহরে বাদশাহী চালে শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । পাছে 
মনিব-ভাগিনা ওরংজেব কিছু দনে করেন, এই জন্য মাতুল আমির-উল-উমবা 
খ সাহেব ভাগিনার কাছে মুল্যবান খেলাত পাঠাইতে লাগিলেন। ভাঁগিন! 
মাঝে মাঝে মাতুলের নিকট ছই-দশ লাখ ধার লইতেন। ভাগিনা জানিতেন, 
আসল শুধিতে হইবে না। মাতুলও জানিতেন, হাতছাড়া আসল আর ঘরে 
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ফিরিবে না । তখন ওরংজেব দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। 
শায়েন্ত! খা! যুদ্ধ পরিচালন! ব্যয়ের জন্য প্রতিবৎসর বাদশাহকে পাঁচলাখ 
টাকা পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন । ইহাই খরচ-ই-ক্সিসাক্‌ নামে পরিচিত | 
১৬৮৫ শ্রী: অব্দ পর্যস্ত বাঙলা হইতে প্রতিবৎসর এই হারে টাকা প্রেরিত 
হইয়াছিল; ইহারই সঙ্গে হিন্দুর্দিগকে উৎপীড়িত করিয়া জিজিয়। করও 

গৃহীত হইতেছিল। এই বাবদ প্রতিবৎসর প্রায় একলক্ষ টাকা দিল্লীর 
রাঁজকোষে জম! পড়িতে লাগিল । ১৬৭৮ হীঃ অবে শায়েস্তা খা সম্রাটকে 
নজরানা স্বরূপ ৩০ লক্ষ নগদ টাকা এবং ৪ লক্ষ টাকার হীরাজহরতাদি 
প্রেরণ করিয়াছিলেন 1 এই জন্য তিনি দেশবাসীকে নিঃশেষে দোহন করিবার 
বিবিধ উপায় বাহির করিয়াছিলেন। “দস্তক' সত্বেও বণিকর্ধিগকে 
প্রতোক থানায় কর দিতে বাধ্য করা হইত । যে “আব য়াব"' বা বিশেষ 
কর উঠিয়। গিয়[ছিল, তাহা পুনঃ প্রবতিত হইল। তছ্‌পরি স্ববাদার মহাশয় 
চুটাইয়! “সওদা-ই-খাস" ব। নিজেই বাণিজ্য করিতে লাগিলেন । ফলে বুড়। 
বয়সেও তিনি প্রচুর বিস্ত সঞ্চয় করেন । বাদশাহী মেঙ্জাজী শায়েস্ত! খা! বভ্‌ 
অর্থের অপচয় করিয়! ঢাকা শহরে বড় বড় দালানকোঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু বাঙালী হিন্দু-মুসলমান নিঃশেষশোধণের ফলে ষে ক্রমেই জাহান্নমের 
পথে নামিতেছিল, তাহা বুঝিবার মতো দৃরদশিতা ও উদারতা এই বৃদ্ধ 
লোভী স্বধাদারের আদৌ ছিল না। ভিনি বৃদ্ধ বয়সে অশক্ত শরীরেও ভোগ- 
বিলাসে যে কিরূপ অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেন, সে বিষয়ে স্টেইন সান মাস্টার নামক 
এক ইংরাঞ বণিক লিখিয়াছিলেন যে, শায়েস্ত। খ! বাঙলাদেশে হৃবাদারী 
করিয়া প্রতিবৎসর, "206 ৪০ 9৪6 2 6287,81810 ৭ 0110 11109 15 9010011) 
10070 01 1)05-৮-41755 10 000 0110, 190870 0010010011660 0৩ 1170/11)% 
[010:8008 &৮ 38 10:9৪ 01 01১0০9, 2110 1018 11100121015 02115 ০ 
19517) 211000৭50৮1 1)101) 1)18 65 1507850. 3 0119 17৮16.” বৃদ্ধ শায়েস্তা 
খায়ের যতো! নির্মম শোষক ও অর্থলেভা স্ত্বাদার বাঙলাদেশে বড় 
একটা আসেন নাই। তাহারই লোলুপতাঁর ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা 
'যে প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার 
বারোটি উপযুক্ত পুত্রের সহায়তায় এই হবার শাসলকার্ধ হবশুত্খলার সঙ্গে 


৭.18085 ]]৭ 0.575 


হ২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 
অতিবাহিত হইতেছিল । মীরজুমলার মৃত্যুর পর স্ববাদারের শিখিলতার ফলে 
কুচবিহার আবার স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল । কিন্ত শায়েস্ত! খা! বাঙলার স্ববাদার 
হইয়া আসিতেছেন শুনিয়া কুচবিহাররাজও বিদ্রোহ ত্যাগ করিয়া নতি 
স্বীকার করিলেন। 

শায়েস্ত! থার লোলুপ শোষণ নিন্দার যোগ্য হইলেও এক বিষয়ে তিনি 
কিছু প্রশংসা দাবি করিতে পারেন । তাহারই চেষ্টায়.১৬৬৬ খ্রীঃ অবের দিকে 
চট্টগ্রামের বোন্বেটেদের আড্ডা ভাঙিয়! গিয়াছিল। ১৫শ শতাব্দী হইতে এই 
অঞ্চল আরাকানী মগদের জলদহ্যতার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়, পরে 
পতুগীজ বোস্বেটেরাঁও এখানে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব- 
বঙ্গের উপকুলভাগে ভীষণ দৌরান্া আরম্ভ করে। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান- 
দিগকে ধরিয়। লইয়া! গিয়া তাহারা কিনপ অবর্ণনীয় অত্যাচার করিত, 
দাসহাটে লইয়। গিয়। তাহাদিগকে গো-মহ্যাপির স্তায় ক্রয়বিক্রয় করিত, 
তাহার নান! বর্ণনা সমসাময়িক যুরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণীতে পাওয়।| 
যাইবে ।৮ 

শায়েস্তা খা চট্টগ্রামের মগ ও ফিরিঙ্গীদের কেন্ত্রসমূহ সমূলে বিনষ্ট করি- 
বার অভিপ্রায়ে বু রণতরী শির্াণ করাইলেন এবং শীঘ্রই যুদ্ধার্থে বহির্গত 
হইলেন (১৬৬৫ )1 ইতিমধ্যে চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গী বোন্বেটে এবং আরাকান 
রাজের মধ্যে কলহ হুওয়ায় ফিরিঙ্গীরা চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়। শায়েস্ত! খায়ের 
আশ্রয় গ্রহণ করিলে বুদ্ধিমান খ। সাহেব তাহাদিগকে নিজ সেনাবাহিনীতে 
নিযুক্ত করিলেন । ফিরিঙ্গী সেনাপতিদের উপদেশে শায়েস্ত! খ| অবিলম্বে 
১৬৬৫ শ্বীঃ অবের ডিসেম্বর মাসের দারুণ শীতে জ্যেষ্ট পুত্র উমেদ খায়ের 
নেতৃত্বে বহু “ঘুরাঁব' € যুদ্ধের ঝড় নৌকা ) ও “কোষা' (ছোট নৌকা) সহ 
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পটভূমিকা ২৩ 
অভিযান প্রেরণ করিলেন | ফিরিঙ্গীরাও নৌকা! যোগে স্ববাদারের বাহিনীর 
সহায়ক হিসাবে পাশে পাশে চলিল। ত্ববাদারের বাছা বাছা সেনাবাহিনী 
শক্রর অলক্ষ্যে স্থলপথে অগ্রসর হইল । অতঃপূর দারুণ জলযুদ্ধে যগবাহিনী 
সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইল, চট্টগ্রাম বাঙলার ত্ববাদারের দখলে আসিল; 
হাবাদারের জ্যেনঠপুত্রের বীরত্বে ও ফিরিঙ্গীদের উপদেশ অনুসারে মগবাহিনী 
পরাভূত হইয়। পলায়ন করিল, এই অঞ্চল চিরদিনের জন্ত মগ-দৌরাত্ম্য হইতে 
মুক্তি পাইল । ওঁরংজেবের নির্দেশে চট্টগ্রামের নাম বদলাইয়া! ইসলামাবাদ 
রাখা হইল। 


শায়েস্তা খা! বাঙলাদেশকে ভয়ানকভাবে শোষণ করিলেও চট্টগ্রামের 
মগ বোম্বেটেদের কেন্দ্র চূর্ণ করিয়| ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনও অমর হইয়া 
আছেন। কিছুদিনের জন্ত তিনি আগ্র। যাত্রা করিলে ওরংজেবের সবাপেক্ষা 
প্রিষ্ন পুত্র শাহজাদা মুহন্মম আজমশাহ, বৎসর খানেক বাঙলায় স্ববাদারী 
করিয়া দেশটাকে প্রায় পরীস্থানে পরিণত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। 
অতি অপদার্থ শাহজাদাটি এক বৎসরের মধ্যে ৮০ লক্ষ টাকা নিজ থলিয়ায় 
ভরিতে পারিয়াছিলেন--ইহ। তাহার কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে ! যাহা 
হউক ইহার অল্প পরেই শায়েস্ত| খা! পুনরায় বাঙলার কার্ষভার গ্রহণ করিলেন 
(১৬৭৯)। ইহার পর তিনি ১৬৮৮ ত্ীঃ অব পর্যস্ত-_প্রায় নয় বংসর কাল 
এদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয়বার বাবার হুইয়। আনিবার পর শায়েস্তা খায়ের সঙ্গে ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর দারুণ বিরোধ বাধিল। ১৬৮২ শ্রী: অন্দে উইলিয়ম হেজেস 
হুগলীর কোম্পানীর এজেন্ট হুইয়৷ আসিয়া! দেখিলেন যে, মুসলমান কর্মচারী- 
দের লোভ ও অত্যাচারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় লুপ্ত 
হুইতে বসিয়াছে। স্ববাারের নির্মম সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করিয়াও বিশেষ কোন ফল হইল না। বাধ্য হুইয়া! হেজেস বিলাতে কোম্পানীর 
ডিরেক্টরদের নিকট লিখিয়া প1ঠাইলেন যে, শায়েস্ত! খা! ও ওরংজেবকে বাহ- 
বল ভিন্ন শায়েন্ত! কর! যাইবে না, স্ববিচারও পাঁওয়| যাইবে না । বিলাতের 
ডিরেক্টরবর্গ ইংলগ্ডশ্বর দ্বিতীয় জেমসের নিকট এই মর্মে অনুমতি লাভ করিলেন 
যে, প্রয়োজন স্থলে প্রতিশোধ গ্রহণ ও বাণিজ্যের স্ববিধার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীক্ষ কর্মচারীরা হ্ববাদারের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ-সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে 


২৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পারিবে । শুধু তাহাই নহে, গুঁরংজেবের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য 
জাহাজ বোঝাই গোরাসৈন্ত ইংলগু হইতে এদেশের অভিমুখে যাত্রা করিল 
(১৬৮৬ )। অবশ্য মাত্র খান.তিনেক জাহাজ শেষ পর্যন্ত বাঙলায় আসিয়া 
পৌঁছিয়াছিল। বিপদ বুঝিয়! শায়েস্তা খাও সাজ সাজ" রবে প্রস্তুত হইলেন। 
ছলছুতায় ছগলীর ফৌজদারের সঙ্গে ইংরাঁজ সৈনিকের লড়াই বাধিয়। গেল। 
ইংরাঁজের জাহাজ হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ধণের ফলে হুগলীর ফৌজদার 
শলাইয়া গেলেন। এই ছুঃসংবাদ ঢাকায় পৌছাইলে শায়েস্তা খা 
ইংরাজদিগকে উচিত শিক্ষ। দিবার জন্ প্রচুর সেনাবাহিনী পাঠাইয়া দিলেন 
এবং সমস্ত ইংরাজকে বাঁধিয়া আনিবার আদেশ দিলেন । ব্যাপারট| এতদূর 
গড়াইবে তাহা তিনখানি রণতরীর মালিক ইংরাজ বণিক বুঝিতে পারেন 
নাই । এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা যাহা করিয়া থাকেন এখনও তাহাই করিলেন__ 
অর্থাৎ শায়েস্ত! খায়ের হাতে পড়িবার ভয়ে হুগলীর সমস্ত ইংরাজ বণিক 
জাহাজে উঠিয়া মালপত্র টাকাকড়ি--সব ফেলিয়! ভাগীরথী ধরিয়া ভাঁসিয়া 
চলিলেন, এবং স্ববতান্রটা গ্রামে (আধুনিক কলিকাতা ) নদীর ধারে নগর 
করিলেন : এখান হইতে ইংরাজদের প্রধান নেত] জোব চারনক মিটমাটের জন্য 
শায়েস্ত| খায়ের সঙ্গে কথাবার্তা চাঁলাইতে লাগিলেন + কিন্তু বৃদ্ধ স্ববাঁদারকে 
কঠিন হইতে দেখিয়া ইংরাজ বণিকগণ বালেশ্বরের অভিমুখে চলিলেন। 
এদিকে এখানেও স্ববাদারের বাহিনী হাঁশা দিল এবং প্রচণ্ড যুদ্ধে ইংরাজদের 
দুর্বল করিয়া ফেলিল। অপরদিকে দারুণ জরেও জনেক ইংবরাক্ত সৈনিক ও 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী মাটি লইল। যাহা! হউক ১৬৮৭ শ্রী: অবের মে মাসে 
স্ববাদারের প্রতিদ্ু 'ও অখশিঈ ইংরাজ বণিন্দের মধ্যে সন্ধি হইল, জুন মাসের 
দারুণ গ্রীষ্মে অল্প কয়েকজন ইংরাজ জিনিসপত্র লয়! স্থান ত্যাগ করিয়া 
গেল। কিন্তু শায়েস্ত! খ! বৃঝিলেন যে, ইংরাজদের বাণিজ্য বন্ধ হইলে দেশের 
রাজস্থেরও ঘাটতি হইবে ; তাই তিনি ইংরাজ বণিকদের আহ্বান করিয়া 
উলুবেড়িয়ায় কেল্ল। করিতে অনুনতি দিলেন । কিন্তু নানা কারণে বণিক 
ইংরান্ষ আর বাণিজ্যের পসর! নামাইতে চাল না, ১৬৮৮ শ্রীঃ অবের শীত- 
কালে তাহারা সব কিছু ফেলিয়া স্বতানুটী ত্যাগ করিম! চলিয়া গেল | যাইবার 
সময়ে অবশ্য তাহার! পথিমধ্যে ভাঙায় নামিয়া জনসাধারণের উপর অকথ্য 
অত্যাচার করিতে লাগিল । ইতিমধ্যে শায়েস্তা খ! বাঙলা ত্যাগ করিয়! 


পটসুমকা ২ 
গেলেন € ১৬৮৮ )। ওরংজেব দেখিলেন এই বিরোধের ফলে দেশের বাণিজ্য 
ও রাজস্বের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে । তাহার উপদেশে এবং বাঙলার হ্ববাদার 
ইব্রাহিম খায়ের অনুরোধে ইংরাঁজ বণিকগণ মান্দ্রাজ হইতে আবার বাঙলার 
অভিমুখে যাত্র। করিল এবং ১৬৯০ খ্রীঃ অন্ে ২৪শে আগ দারুণ ছুর্যোগ 
মাথায় করিয়া ভাগীরথীতীরে স্বৃতানুটা গ্রামে জাহাজ বাঁধিল- সঙ্গে ছিলেন 
তাহাদের পুরাতন নেত! জোব চারনক__কলিকা'ত! নগরীর সেইদিন ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইল। এ একই বৎসরে ফরাসীর! চন্দননগরে একখানি গ্রাম 
কিনিয়া সেখানে ফরাসী কেন্ত্র স্থাপন করিলেন । 


শুন] যায় শায়েস্ত। খায়ের আমলে বাঙউলাদেশে' বিশেষতঃ ঢাকা অঞ্চলে 
টাকায় আট মণ চাউল বিকাইত। কোন কোন মুসলমান এঁতিহাসিক 
€ “রিয়াজ-উস্‌ সালাতিনে'র লেখক গোলাম হোসেন ) শত মুখে শায়েস্তা 
খায়ের গুণ বর্ণনা করিলেও, তিনি যে অতিশয় লোভী ও অযিতব্যয়ী স্ববাদার 
ছিলেন, ভাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তাহার প্রাপ্য বেতন ছাড়াও রাজ- 
কোষের অর্থ যথেচ্ছ। ব্যয় করিতেন । তাহার বিবেচনাহীন অমিতব্যক্সিতার 
জন্য স্ববার দেওয়ানও সআাটের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া 
ছিলেন। তাহার সময়ে ঢাকা অঞ্চলে টাকায় আট মণ চাউল বিকাইত-_ 
ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। প্রথমতঃ, ঢাকা অঞ্চল তৎকালে সারা 
বাঙলার শশ্তভাণ্ডাঁর ঝলিয়] খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমবঙ্গের 
যে এঞ্চল পূর্ববঙ্গের মতো উর্বর নহে' সেখানেও ১৬৩২ হ্রীঃ অন্ধের দিকে 
টাকায় পাচ মণ চিল মিলিত।৯ শুনা যায় তিনি এই ব্যাপার ( অর্থাৎ 
টাকায় আট মণ চাঁউল ) শ্মরণীয় করিবার জন্য ঢাকা শহরের পশ্চিম দিকের 
তোরণদ্বার বন্ধ করিয়! তাহাতে এই মর্মে লিপি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন 
যে, যে হৃবাদারের শাসনে আবার শন্তের দাম এইরূপ নামিয়! যাইবে, শুধু 
তিনিই এ বন্ধ দরজা খুলিতে পান্বিবেন । নবাব সরফরাজ খায়ের স্ববাদারীর 
সময় সেই দরজ! খুলিয়া! দেওয়া হয়--তখন চাউলের দাম এ পর্যায়ে লামিয়া 
আসিয়াছিল। আসলে শায়েস্ত৷ খা! অত্যন্ত আড়ম্বর এশ্বর্ষের মধ্যে বাস 
করিতেন, ছুই হাতে টাঁকা পয়সা উড়াইয়া দিতেন, ভত্রবেশী ভুয়াচোরদের 
প্রচুর দানখয়রাত করিতেন- বহু পরগাছার দল তাহার উপর দিব্য নির্ভর 
ব্রেকার 


২৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


করিয়া আখের ওছাইয়া লইত। ঢাকা শহরে অনেকগুলি বড় বড় ইমাপ়ত 
নির্মাণ করিয়া তিনি অপব্যয়কে কিঞ্চিৎ সার্থক করিয়াছিলেন। যিনি 
প্রাপ্য বেতন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়। লইয়াও ওরংজেবের শ্যেনচক্ষুকে ফাঁকি 
দিয়া এক কোটি বিরাশি লক্ষ তন্থ! হজম করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাকে 
প্রাণ খুলিয়! “কেরামত' দিবার প্রয়োজন নাই। 

শায়েস্তা! খ| বিদায় লইলে বৎসরখানেকের জন্য হ্ববাদার হুইয়া আসিলেন 
'রংজেবের ধাত্রীপুত্র অতি অপদার্থ খান-ই-জাহান বাহাছ্বর €১৬৮৮-৮৯ ) 
বাঙলার গালগল্লে যিনি “খানজা খা" নামে কুখ্যাত | ইনি এক বৎসর পরে 
বাঙলা হইতে পদচ্যুত হুইয়। চলিয়া যাইবার সময়ে আশ্চর্য শিলেভতার বশে 
মাত্র হই কোটি টাকা হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন ! 

ইহার পর আসিলেন প্রসিদ্ধ ইব্রাহিম খ- বিশুদ্ধ ইরাণী সংস্কৃতিতে 
আবাল্য লালিত এই সাধু প্রক্কতির স্ববাদার নয় বংসর কাল শ্ান্তচিত্তে দেশ 
শাসন করিয়াছিলেন। ইংরাজ বণিক ও মুসলমান এতিহাসিক--সকলেই 
ইব্রাহিম খায়ের গুণকীর্তন করিয়াছিলেন । বাস্তবিক সেইযুগের পক্ষে তিনি 
আশ্চর্দ *হত্ব ও প্রশংসনীয় ওুঁদার্ধ দেখাইয়াছিলেন | যখন প্রায় সমস্ত হববাদার 
দুই হাতে সোনারপা! কুড়াইয়া লইত, তখন তিনি বিস্ময়কর নির্লোভ ও সৎ 
জীবনযাপন করিয়াছেন | শাসনকার্ধেও সন্বদয়ত1 'ও ওদার্ের পরিচয় দিয়া 
সাঁধু ইব্রাহিম খাঁ পরবর্তা কালেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হইয়াছেন । তিনি 
ইংবাজ বণিকদের সঙ্্ে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিহুলন। তাহার পত্র পাইয়া 
জোব চারনক মান্দা হইতে জাহাক্তযোগে স্ৃতানুটীতে আসিয়' কু স্থাপন 
করিলেন (১৬৯০ )-যেখানে একশত বৎসর পরে প্রাচ্য ভূমির শ্রেষ্ট 
শহর কলিকাতা গড়িয়। উঠিয়াছে। চন্দনগরের ফরাসীরাও ভাহাদের ক্রীত 
গ্রামখানিকে সামরিক কায়দায় সাঁজাইতেছিল। কিন্তু ১৭শ শতাব্দী শেষ 
হইবার পূর্বেই মুসলমান শাসনে ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ ওরংজেব 
রাজধানী ছাঁড়িয়| দীর্ঘ পনের বৎসর ধরিয়া হথদূর দাক্ষিণাতত্যে যুদ্ধে ব্যস্ত 
ছিলেন; অপরদিকে মারাঠদের সহিত শঙ্জি পরীক্ষায় তাহার সেনাবাহিনী 
বেকায়দায় পড়িয়াছিল, সেই সমস্ত পরাজয়ের খবর সব হববাতেই ছড়াইয়া 
পড়িতেছিল। ফলে যাহারা এতদিন ভয়ে চুপ করিয়া ছিল, কেন্দ্রীয় শক্তির 
ূর্ব্লতার হুযোগে . এইবার তাহার! মাখা চাড়া দিয়া উঠিল। সাধু 


পটভূমিকা ২. 


ইব্রাহিম খা দিবারাত্র কিতাব ও তঙ্বি লইয়। থাকিতেন ! বৃদ্ধ বয়সে এই 
খানদ।নী ইরাণী যুদ্ধবিগ্রহ বড় একটা পছন্দ করিতেন না । ফলে বাঙলাদেশে 
সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তির দিকে আবার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখ! দিল । 


এই সময়ে (১৬৯৫) পশ্চিমবঙ্গে শোভা সিং ও রহিম খায়ের হাজামা 
আরম্ত হইল। ইব্রাহিম খায়ের নিষ্ট্িয়তার স্বযোগে ঘাটাল-চন্দ্রকোণার 
হিন্দুস্থানী জমিদার শোভা সিং যথেচ্ছা লুঠপাট করিতে লাগিল। ১৬৯৬ 
শ্বীঃ অন্দের গোড়ার দিকে মুঘল অধিকার হ্ঠাইয়| দিয়া এই শোভা সিং 
বর্ধমান পর্যস্ত অধিকার করিয়! ফেলিল, এবং এ অঞ্চলে নিশ্চিন্ত মনে রাহা- 
জানি করিয়! বেড়াইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে উড়িস্তার আফগান নেতা 
রহিম খঁ| যোগ দিলে ব্যাপার বেশ সঙিন হইয়া দীড়াইল। তাহার! বিনা 
বাধাম্ম হুগলী পর্যন্ত আসিয়া নির্মম অত্যাচার করিতে লাগিল, হুগলীর 
মুসলমান ফৌজদার পলাইয়। গিয়া প্রাণ বাচাইলেন। গঙ্গার পশ্চিম পারের 
অঞ্চলসমূহ এই লুঠের। বিদ্রোহীদের হাতে রহিল। এইরূপে শোভা সিং 
হুগলী পর্যস্ত অঞ্চল, প্রায় ১৮০ মাইলের উপর জশাকাইয়া রাজত্ব করিতে 
লাগিল । এই ব্যক্তি বর্ধমানের ফৌজদার রাজা কুষ্করামকে হা করিয়া 
তাহার কুমারী কন্তার উপর ব্লপ্রয়োগ করিতে গ্িয়। সেই বালিকার ছুরিকা- 
ঘাতে স্ব্য প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ফৌজদারের সাধ্বী কন্ঠা পরপুরুষের 
লালসা-মত্ত স্পর্শদোষ হইতে নিজ কুমারীধর্ম রক্ষা করিবার জন্ত নিজেও সেই 
ছুরিকার আঘাতে আত্মহত্যা করিলেন। এই সমস্ত সংবাদ আলমগীরের 
কর্ণগোচর হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ইব্রাহিম খাকে পদচ্যুত করিলেন €( »৬৯৭ 9 
এবং সম্রাটের পৌত্র আজ্মি উদ্দিনকে বাঙলার ত্ববাদার পদে নিয়োগ 
করিলেন । শাহ্‌জাদার আসিতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় ইব্রাহিম খায়ের পুত্র 
জবরদত্ত থাঁকে বিদ্রোহীদের সন্মুখীন হইতে আদেশ দেওয়! হইল। যুবক 
জবরদস্ত খা! পিতার মতো! নহেন, জবরদস্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অচিরে 
রহিম খাকে দলবলসহ চন্দ্রকোণার জঙ্গলে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিলেন । 
কিন্ত নবনিযুক্ত হববাদার ওরংজেবের সাধের নাতি আজিম উদ্দিন জবরদস্ত 
খামের বীরত্বের জন্ত কিছুমাত্র উল্লসিত হইলেন না। তাহার অপ্রীতিকর 
ব্যবহারের প্রতিবাদে যুবক সেনানায়ক জবরদস্ত খ1 বাঙলা! ত্যাগ করিয়া 
খেলেন। এদিকে আজিম উদ্দিন বৎসরখানেক বর্ধমানে নিষ্বর্মা হইয়া বসিয়া! 


২৮ বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রহিলেন ; ফলে বিদ্রোহীরা ঝোপজঙ্গল হইতে বাহির হুইয়া মুঘলবাহিনীকে 
নানা স্থানে আক্রমণ করিয়া দারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিল। যাহা হউক 
বিদ্রোহীদের নেতা রহিম খা ধর] পড়িলে স্ববাদারের আজ্ঞায় তাহার শিরশ্ছেদ 
করা হইল (১৬৯৮), ফলে অন্ান্ত বিদ্রোহীরা দলবলসহ পলাইয়! গেল,কেহ বা 
তন্থার বিনিময়ে মুঘলবাহিনীর লবণ গ্রহণ করিল। এই সময় জনসাধারণের 
জান ও ইজ্জত পুনঃ পুনঃ বিপন্ন হইলে কলিকাতা, চন্দননগর ও টু'চুড়ার 
মুরোপীয় অধিবাসীরা ঢাকার স্ববাদার ইব্রাহিম খায়ের নিকট এই মর্মে 
আবেদন করিলেন যে, দেশে যখন এইব্প বিশৃঙ্খলা চলিতেছে, তখন 
তাহার্দিগকে তাহাদের বাসস্থান নিরাপদ ও স্ব করিবার অনুমতি দেওযা 
হউক। স্ববাদার দূর ভবিষ্যতের দিকে না চাহিয়া বিদেশী বণিকদের প্রার্থনা 
মঞ্জুর করিলেন । অতঃপর কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম, চন্দননগরে ফোর 
গ্'লিয়! (ফোর্ট দি অরলিয়ানস্‌) এবং টুটূড়ায় কেল্লার প্রাচীর ও বুরুজ 
নির্যাণ আরপ্ত হইল। ইব্রাহিম খায়ের পরে লোভী স্ববাদার আজিম 
উস্সানকে ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে মাত্র ১৬,০০০ টাঁক। দিয়! ইংরাজগণ 
স্ববাদারের নিকট হইতে এই মর্ষে এক আদেশনাম! বাহির করিয়! লইলেন 
যে, হ্বতানুটা (উত্তর কলিকাত। ), কলিকাতা (মধ্য কলিকাতা) ও গোবিনা- 
পুর (দক্ষিণ কলিকাতা )-_তিনখানি গ্রাম কিনিয়| লইয়। কেল্লা! সদ করিয়। 
তিনখানি গ্রামের ব্যবস্থা নিরাপ্দ ও স্বরক্ষিত করিবেন। বন্ততঃ ১৬৯৮ 
সালেই কলিকাতা নগরীর যথার্থ পত্তন আরম্ত হইল। স্তুলবুদ্ধি আজিম উস্্‌- 
জান বুঝিতে পারেন নই যে, তাহার প্রদণ্ত আদেশের বলে ১৬,০০০ টাকার 
বিনিময়ে পরবর্তী কাঁলে ইংরাজ অর্ধ পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন করিবে। 
কলিকাতায় ইংরাজ, চন্দননগরে ফরাসী, ও টুচুড়ায় দিনেমার বণিকগণ শুধু 
কেল্লা নির্সাণ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, মুিমেয় শ্বেতাঙ্গ অস্ত্রধারীদের দ্বারা 
আত্মরক্ষা! অসম্ভব জানিয়া ইহার] দেশীয় সিপাহি নিম্োগ করিল- দিল্লীর 
বাদশাহের সাধের নাতি বাঙলার স্ববাদারের নাসিকার অগ্রভাগেই এই সমস্ত 
ব্যাপার চলিতে লাগিল। স্ত্রীপুত্রকে অপমান ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা 
'করিবার জন্ত দলে দলে হিন্দু-মুসলমান অধিবাসিগণ ইংরাজ-ফরাসী-দিনেমার 
কেন্দ্রে আশ্রয় লইতে লাগিল । ক্রমে কলিকাতা! জশাকাইয়া উঠিল, আর মুঘল 
হর্ম্যচূড়। হইতে গৌরবরশ্মি ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিল। আছিম- 
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উস্মানের মতো! মৃঢ় স্ববাদার ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই, 
ইতিহাসের সঙ্কেত ধরিবার মতো! “এলেম" এই সমস্ত অপদার্থ শাহজাদাদের 
আদৌ ছিল না। 

১৬৯৭ সালে আজিম-উদ-দিন (পরে আজিম উসসান) হ্ববাদারের ' 
কর্মভার লইয়া বর্ধমানে উপস্থিত হইলেন । ইহার পর প্রায় তিন্বৎসর ধরিয়া 
তিনি বাঙলাদেশে খেয়াল খুশি মতো যাহা ইচ্ছ! করিয়াছেন। ১৭০০ শ্রী: 
অন্দে মুরশিদকুলি খা! বাঙলার দেওয়ান হুইয়! উপস্থিত হইলেন। 

১৭০৭ হ্বীঃ অব্যে বৃদ্ধ বয়সে ওরংজেব দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়াই 
প্াণত্যাগ করিলেন, সেই বৎসরেই মুরশিদ বাঙলার ডেপুটি হবাদার হইলেন। 
তাহার স্ায় অসাধারণ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম হ্ববাদার মুঘল সাম্রাজ্যে 
দর্মভ বলিলেই চলে । ১৭১৭ শ্রী: অবে' তিনি “মুতামন-উল-মুল্কৃ আলা-উদ- 
দৌল! জাফর খাঁ বাহাহ্বর নাঁসিরি নাসির জং_এই মস্ত উপাধি লইয়া 
বাঙলার শ্ববাদার়ী পদ লাভ করিলেন। ইহার দশবৎসর পূর্বে ওরংজেব 
গত হইয়াছিলেন, কিন্তু বাঙলাদেশে মুরশিদকুলি খাঁর মতো বিচক্ষণ দেওয়ান 
ও স্থবাদার ছিলেন বলিয়! তাহার জীবিতকালে এদেশের শাসনব্যবস্থা ও 
রাজস্ববিভাগ সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়! পড়ে নাই। কিন্তু ইতিহাসের রথচক্রকে 
কে বাধ। দিতে পারে? ওরংজেবের মৃত্যুর পূর্ব হইতেই মুঘল সাম্রাজের 
পতন অনিবার্ধ হইয়া উঠিতেছিল, দিলী-আগ্রা হইতে ওঁরংজেবের দীর্ঘকাল 
অনুপস্থিতির ফলে দিলীকেন্দ্েও আলমগীরের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদ 
ঘনাইয়া আসিতেছিল। 'ওরংজ্ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা 
শুরু হইয়। গেল, সিংহাসনের আশেপাশে ভাহার উত্তরাঁধিকারীরা শ্বাপদের 
তো নখদন্ত শানাইয়! কাজিয়া আরম্ভ করিয়া দিল, আর সেই হবষোগে 
ইংবাজ বণিক অতিশয় চাতুর্ষের সঙ্গে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙলাদেশে 
স্বীর ও মন্থর গতিতে বাণিজ্য ও শক্তির আধিপতোর বাহু বিস্তার আরম্ত 
'করিল। 

এই শত বৎসরের ( ১৬০৫-১৭০৭ ) আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে, 
বাঙলাদেশের শাসন ও রাজস্বব্যবস্থা মুঘল শাসনে আসিয়! সর্বভারতীয় বিধি- 
“্যবস্থার লঙ্গে এক্যলাভ করিল; দেশের উপর দিয়া অসংখ্য বিভ্রোহ ও রাজ- 
নৈতিক বিশৃঙ্খল! বহিয়া গেল, কত হ্ববাদার-দেওয়ান-ফৌজদার-বখী 
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ব্দলাইল। কেহ যাথা বিকাইয়! দিল, কেহ থলি ভরিয়া! আশরফি লইয়! “দেশ 
ত্যাগ করিল, কেহ রাজমহল-ট।কায় বসিয়! বাদশাহী খোয়াব দেখিয়া 
অর্ধসপ্রাতুর চিত্তে অলস মুহূর্তগুলি নিপ্রিয়ভাবে অতিবাহিত করিল, কেহ 
ভুশ্ইয়! দমন করিয়!, মগ-ফিরিঙ্রী-বোস্বেটেদের উচিত শ্রাস্তিবিধান করিয়া 
দুর্গম তরাই অঞ্চলে লড়াই করিতে গিয়া জরে ভুগিয়া মাটি লইল। অপর 
দিকে সাগরপারের বণিকের দল “তরাজু" ধরিয়! রেশমের গাট ওজন করিতে 
করিতে চারিপাশে সতর্ক দৃষ্টি হানিতে লাগিল- হুম মুঘল মরিতে যেটুকু 
বিলম্ব । মধ্যযুগের অন্তিম মুহূর্ত ঘনাইয়া৷ আসিতে লাগিল, স্বতানুটী- 
গোবিন্দপুরের জলাজঙ্গলকে কেন্দ্র করিয়। বণিক ইংরাজ নৃতন বৈশ্ঠসভ্যতার 
আমদানি করিল, আপ সেই শাঠ্য ষড়ঘস্ত্রের যুগে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ 
কখনও ভয়ে বৈতসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়], কখনও-বা মুঘলের রাজস্ববিভাগের 
'জমাখরচের জের টাশিয়|, খতিয়ান লিখিয়| উদ্বেগে দিন যাপন করিতে 
লাগিল। ১৭০৭ শ্বী: অন্দে অন্থস্থ জীর্ণদেহে বৃদ্ধ ওরংজেব দাক্ষিণাত্যে দেহ 
ত্যাগ করিলেন-_মুঘলসাম্রাজ্যের বিরাট বনস্পতি ভাঙিয়া পড়িল ; ভিতরে 
ভিতরে ইহার প্রাণশঞ্ডি ষে অনেক পূর্ব হইতেই নিঃশেষ হইয়া! আসিতেছিল, 
তাহা 'আলমগীর বাদশাহের মৃত্যুর পূর্বেই স্পষ্ট হইয়। উঠিল। 


সমাজের কথা 


হিজু-ঘুমলমান ॥ 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্ত পর্যস্ত মোট 
একশত বৎসরের বাঙলার সামাজিক জীবন-বিকাশের ইতিহাস হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় সমাজকে কেন্দ্র করিয়৷ গড়িয়। উঠিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী 
হইতেই ধর্মাস্তরীকরণের ফলে বহু নিয়বর্পের হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল । একদিকে রাষ্ট্রের চণ্ডনীতি, হিন্দুসমাজের অগ্রীতিকর ব্যবহার, 
আর একদিকে উদ্দারতর ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্বের আহ্বান, পীর-ফকির- 
স্থ্রশিদের অধ্যাত্থ্য কলাকৌশল ইত্যাদি নান! কারণে হিন্দুসমাজের একগ্রান্তে 
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ধর্ষাত্তরীকরণের যে ধারা বহিয়া চলিয়াছিল, তাহা! মুঘলযুগেও বিশেষ হাস 
পায় নাই। পরে পূর্ববঙ্গকে মুসলমান শাসনের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য 
চাকায় মুঘল হ্ববাদারের রাজধানী ও কর্মকেন্ত্র স্থানাস্তরিত হইল . 
কুচবিহার-ত্রিপুরা-আসামের হিন্দুরাজত্ব হয় ভাঙিয়! পড়িল, আর না হয় মুঘল 
স্ববাদারের প্রীচরণে নত হইয়! জান মান বাঁচাইল। এই সময় হইতে 
ূর্ববঙ্গে ধর্মাত্তরীকরণ প্রবলবেগে অগ্রসর হইল। বোদ্ধধর্ম ও তন্ত্রের দেশ 
পূর্ববঙ্গের অস্ভেবাসী হিন্দুসমাজে ইসলামবর্ম প্রবলবিক্রমে প্রচারলাভ করিতে 
লাগিল, যাহার ফলে হিন্দু-বৌদ্ধপ্রধান পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় 
হিন্দুসমাজের উপর জশাকিয়। বসিল। পাঠান আমলে বাঙালী হিন্দু, 
ধর্মাস্তরিত বাঙাল। মুসলমান এবং কিছু কিছু তাতার-তুকী মুসলমানে মিলিয়া 
একপ্রকার হ্বখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাঙলায় বসবাস করিত। পাঠানগণ এদেশে বাস 
করিয়া, বাংল! ভাষা শিখিয়, দেশীয় পণ্ডিত গণিজনকে খেতাব-খেলাত দিয়া 
যে সমাজব্যবস্থার পত্তন করিয়াছিলেন, বহিরাগত মুঘলশাসনে তাহ ভাঙিয়া 
পড়িল, এবং হিন্দুমুসলমানের মধ্যে প্রীতির স্থলে শঙ্কা-সন্দেহ প্রধান বাধ 
সৃষ্টি করিল। ইহার কারণ মুঘল হ্ৃবাদারগণ দিল্লী-আগ্রা-লাহোর হইতে 
অল্প কয় বৎসরের জন্ত বাঙলাদেশ শাসন করিতে আসিতেন, সঙ্গে ফার্সী-উ্দু- 
ভাষী অনুচর কর্মচারী আসিত। তাহাদের স্বল্প মেয়াদী কার্ধকাল শেষ হইলেই 
তাহারা নিজ নিজ আত্তানায় ফিরিয়| 'যাইতেন। সভাস্থলে তাহারা 
উত্তরাপথের ওস্তাদ )9 জ্ঞানিগুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা! করিতেন, মুঘল তমন্দূন 
মোটামুটি মানিয়! চলিতেন। তাই এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 
লাভের কোন প্রয়োজন বোধ করিতেন না, সময়ও পাইতেন না। বরং 
এদেশের বাঙালী হিন্দু ও পাঠান মুসলমানেরা হ্ববাদার সব্বকারে চাকুরী 
লাভের জন্ত নিজেরাই ফার্সী ও উর্দ, শিখিত। এই জন্ত মুঘল হ্ৃবাদার বা 
বাঙলার বাহিরের উচ্চ রাজকর্মচারীর! বাংলা ভাষা শিখিয়া বাঙালী জাতির 
বুজে পক্চিচিত হইবার চেষ্টা করেন নাই। . | 


তদানীস্তন বাঙলাদেশের হিচ্দুসমাজের কথা আলোচনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, চৈতন্য ও চৈতন্তসন্্রদায়ের প্রভাবে সপ্তদশ শতাবীর হিন্দু 
সমাজের বিশেষ পরিবর্তন .হুইয়াছিল। চৈতন্তপ্রভাবের পূর্বে হিন্দুসমাজে 
শাক্তং শৈব, নাথধর্ম ও ধর্মঠান্কুরের দল-উপদল "আধিপত্য করিতেছিল, 


৩২ বাংল! সাহিত্যের ইতিত্ৃত 


তাহ! চৈতন্তজীবনী কাব্যগুলি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে 1১০ শাক্ত- 
ধর্মের মধ্যে পৌরাণিক অন্ত্রাশয়ী উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ এখং লৌকিক শাক্ত- 
মতের অন্তভুক্তি চশ্তী-মনসা-বাহ্বন্দী প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের দেবীরাও গৃহীত 
হইলেন। নাথধর্ষ ও শৈবধর্ম বহস্থলে প্রায় মিলিয়া মিশিয়! গিয়াছিল। 
ইহার অঙ্গে আবার লৌকিক শিবের গালগল্প সমন্বিত শিবায়নগুলিও 
অবিরোধে স্থান করিয়া লইয়াছিল। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্মঠাকুরও ১১ ধীরে ধীরে 
সমাজের উচ্চ্রেণীতে প্রাধান্ত বিস্তার করিতেছিল। ইতিমধ্যে চৈতন্প্রবা্তিত 
গৌড়ীয় বৈষ্তবধর্ম বাঙলার হিন্দুসমাজকে প্রন্থুত পরিমাণে প্রভাবিত করিতে 
লাগিল, ফলে শাক্তমত কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ দুর্বল হইয়। পড়িশ। 
হিন্দুসমাজে মুসলমানী আদব-কায়দ্ণ ও দরবারী রীতিনীতি 9 অল্পবিস্তর 
স্থান পাইতেছিল, হিন্দৃকর্মচারীরা কাজকর্মের স্ববিধার জন্ত ফার্সী ভাষা 
শিক্ষা করিতে লাগিলেন । ঠচতন্ত আবির্ভাবের ফলে সমাজের নেতৃত্ব ও 
নিয়ন্ত্রণভার অনেক সময় ব্রাঙ্গণেতর জাতির হস্তে চলিয়া! গেল। পরবর্তী 
কালে বৈষ্ণব সমাজে ধীহাঁরা গুরুর আসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাদের 
কেহ কেহ ত্রাঙ্গণ ছিলেন না, যেমন নরোত্বম ও শ্যামানন্দ । হিন্দুসমাজের 
আর একটা উল্লেখযে।গ্য বৈশিই্য, এইযুগে অনের কুলস্ত্রী বৈষ্ণবমগ্ডলে গুরু 
বলিয়। গৃহীত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবী, নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা 
পত্রী জাহ্ুবাদেবী, শ্রীনিবাস আচার্ধের কন্তা! হেমলতা ঠাকুরাণী__ ইহার! বৈষণব- 
সমাজে শুধু অতিশয় মান্তাই ছিলেন না, সপ্তদশ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সমাজের একটা বড় অংশ অনেক সময়ে তাহাদের নির্দেশেই পরিচালিত 
হইত। বহু শিষ্ান্ুশিষ্য পরিৰৃত হইয়! তাহার1 বৈষ্বসমাজে যেমন শ্রদ্ধা- 
5ক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বৈষ্ণব সম্প্রদ্ণায়ের বাহিরেও সম্মান লাভ 
করিয়া রুদ্ধ হিন্দুসমাজে মুক্ত বায়ু প্রবাহিত, করিয়াছিলেন। অবশ্য 
ছন্ত্রে নারীর প্রাধান্ত থাকিলেও সমাজজীবনে বা! বৃহত্তর ক্ষেত্রে শাক্তসমাজের 
হিলাদের অন্তঃপুরের বাহিরে বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না।, 
সপ্তরশ শতাবদীতৈ কায়স্থসমাজের প্রাধান্ত ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল ; 
১* বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্তে (২য় )--চৈতন্তজীবলীকাব্য প্রসঙ্গে এবিয়য়ে আলোচিভ, 
যাছে। 
১১ ধর্মমঙল কাব্য প্রসঙ্গে এবিবয়ে আলোচনা কর হইয়াছে । 





পটভুমিকা ? ৩৩ 
বড় বড় ভুম্বামী ও জমিদারেরা প্রায় সকলেই কায়স্থ বংশোষ্ঠৃত ছিলেন। 
বল্লাল সেনের কৌলীস্তাপ্রথা উচ্চতর হিন্দুসমাজে পূর্বের মতোই প্রাধান্ঠ 
অব্যাহত রাখিয়াছিল-_যদিও কোন কোন ক্লেত্রে কুলীনগণ ব্যঙ্গচ্ছলে “বল্লাল 
সেনিয়।' বলিয়৷ উল্লিখিত হইতেন । 

বাঙলার হিন্দুসমাজে বাঙলার বাহিরের হিন্দুও কিছু কিছু গৃহীত 
হইয়াছিল । মানসিংহ যখন ব।ওলাদেশের স্ববাদার হইয়া আসিলেন, তখন 
তাহার সঙ্গে যে সমস্ত রাঞ্পুত সিপাহি ও কর্মচারী আসিম়্াছিল, তাহাদের 
অনেকেই এদেশেই বাঁস করি'ত | পশ্চিমের লালা ও মারা চক্ষু চিকিৎসককে 
তখন প্রায়ই বাঙলার পল্লীগ্রামে দেখা যাইত।৯২ চৈতন্তাদেবের প্রভাবে ও 
মুল শাসনের ফলে *'ঙলার ভৌগোলিক সন্কীর্ণত৷ কিয়দ্রংশে বিদুরিত হইলে 
বাঙালী ও অস্থান্তি প্রদেশের হিন্দুদের অল্পস্বল্প যোগাযোগ ঘটতে লাগিল। 

মুঘল শাসনের প্রথম দিকে মুঘল স্ববাদার ও দেওয়ানের সঙ্গে বাঙলার 
বাহির হইতেই রাজকর্মচারী ও সেনাবিভাগের পদাধিকারীরা আসিতেন ; 
কিস্তু কালক্রমে বাঙল।র হিন্দুসমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় রাজান্গ্রহের আশা 
ফার্সী শিখিতে লাগিল, হিন্দুসমাজ হইতে ধর্মান্তরিত মুসলমানগণও উত্তরাঁপথের 
লীর-ফকির ও হৃফী সাধকদের, প্রভাবে ফার্সীভায়! স্ঠপ্ত করিয়া তাহারাও 
স্ববাদারের অধীনে শাসন ও রাজস্ববিভাঁগে ছোটখাট চাকুবী পাইতে লাগিল । 
বিশেষতঃ রাজস্মের কভাক্রান্তির হিসাব-নিকাশ মোঁগলাই মস্তিষ্কে বভ একটা 
প্রবেশ করিত না । তাই সপ্তদশ শতাবীর শেষভাগ হইতেই দেখা যাইতেছে, 
ঢাকা ও মুশিদাবাদের শাসন ও বাঁজস্ববিভাগে, কিছু কিছু হিন্দু কর্ম লাভ 
করিয়া চাকুরীজীবী যধ্বিন্ত সমাজের বীজ বপন করিয়াছিল। অবশ 
মুশিদকৃলি ও আলিবদির সময়ে শাসন, রাজস্ব ও সামরিক বিভাগে বাঙালী 
ও অবাঙালী হিন্দুর বিশেষ প্রাধান্ত স্থাপিত হইয়াছিল ।৯৩ 

একদা ঢাকা শহর হিন্ুপ্রধান ছিল: কিন্ত যেদিন রাজমহল হইতে 
ঢাকায় সুধল-বাঙুলার শীসনযন্ত্র সরিয়া আসিল, সেই দিন হইতে পূর্ববঙ্গের 





১২ ইহারা নাকি চক্ষুর ছানি কাটিয়া ক্ষুরেগ নিরাময় করিতে পাবিত। অরষ্টব্__ 
রজনীদাধ চক্রবর্তী প্রণীত গোঁড়ের ইতিহাস (২য়) | মুবুন্বরামের চণ্তীমজলেও €ক* বি. ১ম, 
পৃ, ৩৬১) ইহার উল্লেখ আছে। 

১৩ মুতলবুগে যশোবন্ত রায্স ঢাকা দেওয়ান এবং আলমঠাদ সহকারী দেওয়ান ছিলেন । 

তস০তম খণ্ড 


৩৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃভ 


প্রধানকে চাকায় মুসলমানের আনাগোনা বাড়িয়া গেল, তাহাদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ছিন্দুর সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্বাস পাইয়া গেল। 
ধরমাস্তরীকরণও মুঘলযুগে বেশ চলিম্মাছিল ) এমন কি উৎপাতকারী ফিরিঙ্গী- 
দ্দিগকে ধরিতে পারিলে অনেক সময় হ্ববাদার তাহাদিগকেও ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন । হিন্দু জমিদারগণ যথাসময়ে রাজস্ব দিতে না 
পারিলে বা হ্ববাদার-ফৌজদারের বিষনজরে পড়িলে অথবা তাহাদের রক্তে 
বারো ভূ'ইয়াদের স্থৃতি চাড়া দিয়া উঠিলে তাহারা কখনও প্রাণ দিতেন, 
কখনও-ব! প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া! ধর্ম খোয়াইতেন ।১৪ শাহজাহানের নির্দেশে 
হুগলী অধিকার করিয়া হ্ববাদার বহু পতুগীজকে বন্দী অবস্থায় আগ্রার প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা কোন 
ক্রমে প্রাণ লইয়া কয়েদখানা হইতে বাহির হইতে পারিয়াছিল ? যাহারা 
সষ্টানধর্ম ত্যাগ করিতে চাহে নাই, গারদের অন্ধকারে তাহাদের মাটি লইতে 
হইয়াছিল। মুঘল রাজকর্মচারীর! হিন্দুর উপর যে অকথ্য অত্যাচার করিত 
তাহার নান গল্পকাহিনী, স্তি-উপস্থতি ও কিংবদস্তীতে অগ্ভাপি বাচিয়া 
আছে। বিশেষতঃ ওরংজেবের সময়ে শায়েস্তা খ! যখন এদেশের হ্ববাদার, 
তখন তিনি অতি-উৎসীহের বশে বাঙলার হিন্দু তীর্ঘযাত্রীদের নিকট জিজিয়। 
কর আদায় করিষ। প্রতি বৎসর দিল্লীর তোষাখানায় লাখখানেক রৌপ্য-মুন্ 
প্রেরণ করিতেন। হিন্দুর উপরে উৎপীড়নের কথ! সমসাময়িক বৈষ্ঞব 
সাহিত্যেও দু্প্রাপ্য নহে । 'প্রেম বিলাসে' ষবন শাসনকেই সমস্ত ছুর্গতির মূল 
বলিয়া নিন্দা কর। হুইয়াছে। “অদ্বৈত প্রকাশে'ও মুসলমান শাসন ভৎসিত 
হুইয়াছে। 

হিন্দু সমাজে বৈষ্ণবপ্রভাবের ফলে শ্রেণীভেদ প্রথা কোথাও কোথাও 
কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছিল, তাহার আমরা ইতিপূর্ধে আভাস দিয়াছি। শুধু 
সাধারণ সমাজে নহে, কিছু কিছু নীচ জাতীয় ব্যক্তিও দূর্দাস্ত জমিদাররূপে 
টিভ্জািলি। যানসিংহের সঙ্গে বিঝোতিয়। ক্রাহ্মণবংণীয় সচিছ। 








১৪ জীহটের জমিদার রাজ! গোল পরাৃত হই নিঙ্টাতে আনীত হন এবং ইসলাম 
ধ্মু গ্রহণ করিতে বাধ্য হন । খাজনা অনাদায়ে না অন্ত কোন জপরাধের অভিযোগে 
হিন্দু ভূষ্যামীর! চাকার কয়্েখানায় নিক্ষিপ্ত হইলে বিন! ধর্মত্যাগে বড় কেহ ধাহিরে আলিতে 
গাঁরিতেন ন!। | 


পটভূমিকা | ৩৫ 
রায় নামক যে ব্যক্তি এদেশে আসিয়াছিলেন, তিনি পরে প্রচণ্ড শক্তি অর্জন 
করিয়। ফতেসিংহু পরগণার এক হাড়িবংশোষ্ঠুত অমিদার়কে পরাস্ত করিয়া- 
ছিলেন ।৯৫ 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্ষধ ও আচার-আচরণ হিন্দুসমাজের উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম . সুলতঃ 
আবেগকেন্ত্রিক ; বাঁঙালী-মানসও আবেগের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত । কাজেই 
চৈতন্ত-প্রবর্তিত অনুরাগমূলক বৈষ্টবধর্ম বাঙালীর মনের অনুকূল ধাতু 
হিসাবে সমগ্র জাতিচেতনাকে যে সহজেই উদ্ব,দ্ধ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ 
কি? সমগ্র বাঙলাদেশে এই বৈষ্ণবধর্ম বিস্তার লাভ করিবার হেতু হিসাবে 
মুঘলশাসনকে পরোক্ষভাবে দায়ী করা যায়। মুঘলশাসনের ফলে সপ্তদশ 
শতাব্দীর দুই-তিন দশকের মধ্যেই পূর্ব ও উত্তরপপূর্ববঙ্গের ভূ'ইয়াদের 
বিরোধিত] সম্পূর্ণ লোপ পাইল ? চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, 'আসাম, কুচবিহার প্রভাতি 
অঞ্চলে মুঘলশাসন ও আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ব 
ও উত্তর-পূর্ববঙ্গের অপবিচয়ের ব্যবধান ঘুচিয়া গেল, পশ্চিমবঙ্গের বৈষ্ণবধর্মও এ 
সমস্ত অঞ্চলে বিস্তারলভ করিতে লাগিল। অবশ্য বৈষ্ণবপ্রভাবের অতিরেকের 
ফলে হিন্দুসমাজের অবশিষ্ট বলবীর্ধ শিথিল হইয়। পড়িল-কিন| তাহাও চিস্তার 
যোগ্য। রাজপুতানার বৈরাগী সন্ন্যাসীর| বাঙলার বৈষ্ঞবদের মতো! শুদ্ধ 
জীবন যাপন করিলেও শক্তির চর্চা করিতে কুষ্টিত হত না? মুসলমান সৈন্য 
মন্দির আক্রমণ করিলে রাজপুত সন্ন্যাসীরাই দল বাধিয়! অস্ত্র ঘুরাইয়া আত- 
তায়ীকে তাড়াইয়! দিত, কখন9-বা বিফল হইয়] প্রাণ দিত। অগ্ভাদশ 
শতাবীর দিকে আসামে এই ধরণের একদল ক্ষাত্রধর্মী গৌঁসাই বৈষ্ঞব 
সন্ন্যাসীর উদ্তব হইয়াছিল ।১৬ যাহ। হউক হিন্দুসমাজে বৈষ্ঞবপ্রাধান্ত স্বীকৃত 
হইবার ফলে নিরামিশীষী, লীলাবাদী ও রাগান্ুগাস'ধনায় বাস্তব-বিস্মৃত 


বৈষণবসমাজ যে ক্রমেই ইহবিমুখ হইয়। ০০০০০ তাহা অস্বীকার করা 


হিন্দুসমাজে অন্ঠান্ত মতাদর্শ ও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। অবশ্য 
তখন সমাজে প্রকাশ্যে বৌদ্ধ মত ও আচার-মাচরণ লোপ পাইয়া গরিয়াছিল, 


১৫ রজনীকাস্ত চক্রবর্তী--গৌঁড়ের ইতিহাস (২য়) 
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৩৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


কোখাও-ব! গ্রাম্য সংস্কারের ছল্পবেশে উচ্চসমাজ হইতে দূরে গিয়। প্রচ্ছযনভাবে 
কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিতেছ্িল। পূর্ববাঙলায় কামরূপ হইতে চট্টগ্রাম 
পর্বস্ত অঞ্চলে, মুসলমান আধিপত্য সত্তেও, কিছু কিছু বৌদ্বপ্রভাব ছিল, বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরাও এই অঞ্চলে মধ্যযুগে নিতান্ত নগণ্য ছিলেন না। অবশ্য 
তান্ত্রিক মহাষান, ও হিন্দৃতন্ত্রের নানা শাখা-উপশাখার যথেচ্ছ। সংমিশ্রণের 
ফলে বৌদ্ধ সহজিয়!। মতাবলম্বী জনসাধারণ সমাজের ঈষৎ নিম্নস্তরে বাস 
করিত। ইহারা স্মার্ত হিন্দুসম।ক্তে “নেড়া-নেড়ী” নামে পরিচিত হইয়। অপ- 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিল । ইহাদের জীবনধারা, আচার-আচরণ, ধর্মমত, 
সমাজ ও যৌনাচাঁধের শিখিলত। হিন্দ্সমাজের উচ্চবর্ণদের মধ্যে নিন্দিত 
হইয়াছিল ; পরে নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র (বীরভদ্র ) সপ্তদশ শঙবীনর 
শেষভাগে ইহাঁদিগকে ঠচতন্তধর্মে দীক্ষিত করিয়৷ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে স্থশি 
দান করিয়াছিলেন ।৯৭ কিন্তু ইহারা বৈঞ্ঃবসমাক্তে গৃহীত হউয়াঁও পূর্বতন 
আচা-শ্বাচরণ ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৈষঃব ধর্স, সমাজ ও জন্প্রদায় ক্রমেই শিথিল হইয়। পড়িল, 
অলৌকিক “উজ্জ্বলরস' লৌকিক জীবনের পাত্রে ক্রমেই গাঁজাইয়। উঠিতে 
লাগিল। ম্মার্ত ও শক্ত হিন্দুসমাঁজে অষ্টাদশ শতান্দীতেই বৈষ্ঞবদের এই 
যৌনাতিরেক নিন্দিত: হইয়াছিল-_তাহাঁ মূল কারণ এই বৈষ্ণব সহজিয়। 
সম্প্রবায়। 

হিন্দুসমাজে বৈষবের সঙ্গে শাক্ত প্রভানও স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। 
যে নবদ্বীপ মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র তাহার তিরোধানের পরে এখানে শান্ত 
প্রভাব খুন জণাকাইয়া ওঠে; অগ্ভাপি এই বৈষ্ণবতী্থে শাক পূজা-উপাসনার 
বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। প্রতাপাদিতা ঘোরতর শ[ক্ত ছিলেন, তাহা 
তাহার যশোবেশ্বরী দেবী প্রতিন্ভার গল্প হইতেই বুঝা যায়। যেদিন তিনি 
খুড়| বসন্তরায়কে বধ করিলেন, সেদিন তাহার রাক্গসভায় হ্বরা ও মাংসের 
বিশেষ আয়োজন হুইয়াছিল।৯৮ অবশ্য সপ্তদশ শতাববী হইতেই অভিজাত 
সমাজ ওভুস্বামিবংশে বৈঞ্ঃবপ্রভাব সৃচিত হইয়াছিল, বাকুড়া-বিষ্ুপুর অঞ্চলের 
১৭ এই গ্রস্থের “বৈষ্ণব সাহিত্য" বিষয়ক অধ্যায়ে বীরচন্ত্র প্রসঙ্গে এবিবঙ্ধে বিস্তারিত. 


ভাবে আলোচন! করা হইয়াছে । 
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অনেক জ্যিদার ও রাজবংশ চৈতন্যধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন | এই সময়ে 
কোন কোন হিন্দু জমিদার বা স্থানীয় রাজ। পতুগীজ পান্রীদিগকে নিজ নিজ 
এলাকায় আহ্বান করিয়া! এবং ধর্মপ্রচারের স্বযোগ দিয়! যথেই ওুদার্ষের 
পরিচয় দিয়াছিলেন | বাকলা-চন্ত্র্ধীপের পরমানন্দরায় ও রামচন্দ্ররায়, পতু- 
গীজ মিপনারীদ্দিগকে রাজ্য মধ্যে অবাধে ধর্মপ্রচার, ধর্মাস্তরীকরণ ও গির্জা 
বান।ইবার অনুমতি দিয়াছিলেন | 

এই একশত বৎসরের মধ্যে বাঙলার জনচিত্ত আলোচনা করিলে দেখা 
যাইবে, হিন্দু জনসাধারণ বৈষ্ণবপ্রভাবে ব্যাকুলচিন্ত হইলে'ও কুলধর্মানু- 
শাসন্দে গীহর] শাক ছিলেন, তাহার] কোন কোন দিক পিয়া সমাজ ও 
পরিবারের বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় আচারের দ্বার নিয়ন্ত্রিত হইতেন-_যর্দিও 
বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে তত্বের দিক দিয়! যাঁহাই হউক, আচার-আচরণের 
দিক শ্য়ি। বিশেষ পার্থক্য ছিল। সমাজে বৈষ্ঞচব সহজিয়াদের অনুপ্রবেশের 
ফলে এবং তাহাদের যৌনাচারী সাধন-প্রক্রিয়ার প্রতি গার্থস্থ্য হিন্দুর স্বতঃই 
বিরাগ ছিল বলিয়! অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই নৈষ্িক ও ক্মার্ত হিন্দু- 
সমাঞ্জে বৈষ্ঞন প্রভাবের প্রতি কোগাও রাসীন্ত, কোথাও-ব৷ প্রতিকূল 
প্রতিক্রিয়। জাগিতেছিল। সমাজে পীর-ফকির-মুরশিদ 'ও সুফী সাধকদের 
আনাগোন। পাঠান আমলেই শুরু হইয়াছিল ; মুঘলযুগে যাতায়াতের স্ববিধা 
বৃদ্ধির ফলে এই সময়ে উত্তর-ভারত হইতে আউলিয়া, সিয়! ও স্বফী মতা- 
বলম্বী মুসলমানগণ দলে দলে বাঙলায় আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে 
আরম্ত করে। স্ববাদার শাহস্জার সিয়া-প্রীতি গোপন ছিল না। তাহার 
মবসানের অর্ধশতাব্দী পরে মুশিদকুলি খায়ের সময়ে বাঙলায় যথার্থ সিয়। 
সন্প্রদায়ের প্রাধান্ত বৃদ্ধি পায়। ঈস! খায়ের সময়ে নাকি ৩৬০ জন আউলিয়া 
পূর্ববঙ্গে ধর্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন 1১৯ * মুঘলযুগে স্ববাদার, দেওয়ান 
প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে উত্তর-ভারত হইতে ইসলাম ধর্মের গুরু- 
পুরোহিতেরাও আসিতেন * ফলে বাঙলার ধর্মান্তরিত মুসলমান সম্প্রদায় 
এই সমস্ত পীর-ফকির-মুশিদের সংস্পর্শে আসিয়া ইসলামি তমদ্ধনের প্রভাবে 
নিখিলভারত মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমপ্রাণতা লাভ করিয়াছিল। কিন্ত 


শি জাপার টি স্পা সহ, সং 


১৯ রজনীকান্ত চক্রবর্তী-_গেৌড়ের ইতিহাস (ত্য) 


৩৮ ংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 


ঠিক সেই পরিমাণে উত্তরাপথের কুরুক্ষেত্র-মথুরা-বৃন্দাবন-কাণী-কোশলের 
মধ্যযুগীয় সম্ত-সংস্কৃতি বাঙলাদেশে আনীত হয় নাই। কবীর-নানক-রজ্ছব- 
দাছু-কুইদাস-গেয়ানীনাথ-মীরাবাঈ-_ইহাদের সঙ্গে বাঙালী পরিচিত হইয়াছে 
অনেক পরে, ইংরাজ আমলে ।২০ বরং বাঙলার গোঁড়ীয়ধর্ম ও চৈতন্তপ্রভাব 
বাঙলার প্রান্তীয় অঞ্চলে বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, বৃন্ধাবন-নীলাচল- 
দক্ষিণ-ভারতে চৈতন্তদেবের পৃত জীবনকথ। প্রচারিত হইয়াছিল। 


সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দুসমাজ মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়! ইসলামি 

ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে অল্লাধিক অবহিত হইয়াছিল । উভয্ক সমাজ ও সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কখনও প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া! উঠিয়াছিল, কখনও-বা কারণে-অকারণে 
সেই প্রীতিবন্ধন ছিড়িয়। যাইত। অনেক মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্টে 
পদ লিখিয়াছিলেন, হিন্দুর দেবদেবীবন্দন! গুনাহ, বলিয়! মনে করেন নাই। 
কখনও-ব। হিন্দু ভক্তসমাজ সতাপীরের শ্ীনি বাঁটিয়া ইসলাম ধর্মের প্রতি 
প্রকারান্তরে ভক্তিশুদ্ধা প্রকাশ করিতে ক্রটি করেন নাই। সহজিয়! সাধনা- 
বিষয়ক কোন কোন পু'থিতে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সাধনাকে সংযুক্ত 
করিবার বিচিত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে । “বীরভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা' 
শীর্ষক একখানি সহজিয়া পুখিতে আছে যে, বীরভদ্র মদিনা নগরে হজরতের 
ঘরে মাধব বিবির সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। এই পুত্তিকায় নিত্যানন্দ তাহার 
পুত্র বীরভদ্রকে বলিতেছেন £ 

শীত্র করি যাহ তুমি মদিন! সহরে | 

যথায় আছেন বিবি হজরতের ঘন্ে ॥ 

তথায় যাই শিক্ষা। লহ মাধব বিবির সনে । 

তাহার শরীরে প্রস্ু আছেন বর্তমানে ॥ 

মাধব বিবি ।বনে তোর শিক্ষা! দিতে নাই । 

তাহার শরীরে আছেন চৈতন্ত গোসাই ॥২১ 


এইভাবে সন্তদশ-অষ্াদশ শতাবীতে হিন্দু-মুসলমান-_উভয়েই সত্যপীরের 

২১ অবহ্য নাতাজীকৃত হিন্দী “তক্রমাল' (১৫৬০) বাংলায় অনুবাদ হইলে (অন্ুবাদক-_ 

১০শ শতাব্বীয় প্রনিলাস আচাধ গোরষ্ঠীভূক্ত লাল দাস ) বাঙালী ভক্তের! উত্তরাপথের সন্তভ-সংক্কৃতি' 
দগ্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ জানিতে পারিক্নাছিল। 

ৎ১ ডঃ ভূপেন্্রনাথ দত প্রণীত 'বৈষব সাহিত্যে সমাজতন্ব' রষ্টবয। 


পটভূমিকা ৩৯ 
পৃ্জাউপাসন! করিত--আউল-বাউল-গ্াই-সহজিম্বাদের দ্বারা দুই সম্প্রদায়ের 
জনসাধারণের মধ্যে অনেক সময়ে শ্রীতির সম্পর্ক দৃচতর হইয়াছিল । 

এইবার ফিরিঙ্লী বণিকের কথা। বাঙালীসমাজ ফিরিজীদের দেখিয়া! 
নিশ্চয় বিশ্মিত ও ভীত হইয়াছিল। বাস্তবিক বাঙলাদেশে বাঙালীর সঙ্গে 
সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য জাতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় পতৃগীজ বোম্বেটে ও পাত্রীদের 
মারফতে। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই নিয়বঙ্গে পতুগীজ জলদস্থ্যদের 
অত্যাচার অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে আবার জেস্ৃইট, 
পান্দ্রীগণ মুঘলশাসনের দুর্বলতা এবং হিন্দুসমাজের নিষ্কি়তার ফলে দেশের 
অভ্যন্তরেও গির্জা বানাইয়া হিন্দু-মুসলমানের কানে যিশ্ুমন্ত্র দিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । ইহাদের ভাষা, আচার-আচরণ, উপাসনাপ্রণালী, নৃশংসতা 
ও ধর্মপ্রচারণার উগ্রতা সে যুগের বাঙালীর মনে শুধু প্রতিকূল বিতৃষ্ণাই সূ 
করিয়াছিল। সেযাহ! হউক, সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু-মুসলমান নানা 
প্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা কখনও 
বিরক্ত, কখনও-বা সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। অবশ্য হিন্দু জনসাধারণ একজোট 
হইয়। কোথাও মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে বাধাদানের চেষ্টা! করে নাই। শুধু. 
মাঝে মাঝে ভূস্বামিগণ শাসক কর্তৃপক্ষের বন্ধনরজ্জু ছিন্্ করিয়া স্বাতন্ত্র্য লাভের 
চেষ্টা করিতেন । 

এইবার এই শতাব্দীর বাঙালীসমাঞ্জের অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে 
আলোচনা করা যাক। 


অর্থনৈতিক অবশ্থ]1 ॥ 


সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, জনসাধারণের ক্রয়- 
বিক্রয়জনিত অর্থ উপার্জন, ব্যবসাবাণিজ্য, বহিরাণিজ্য, উপকূল-বাণিজা 
ইত্যাদি চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এই শতাব্দীতে .কেন্দ্রীকৃত মুঘল 
শাসনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রামানের আদানপ্রদ্রান মোটামুটি এক 
প্রকার নিয়মশাসনের মধ্যে আসিয়াছিল। টোডরমল্ল, হজ! ও মীরজুমলার 
অর্থনৈতিক ও রাজস্বসংক্রাস্ত বিলি-ব্যবস্থার ফলে দেশের উৎপন্ন ভ্রব্য বাহিরে 
চলিয়া গেলেও সর্বত্র একটা নিয়মান্ঈগ রান্গস্ব ও করপ্রথ! অনুসৃত হইত । 
অবশ্য অসাধু কর্মচারী, লোভী স্ববাদার ও বিদেশী বণিকের লোলুপতার জন্ত 


৪০ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


অধিকাংশস্থলে জনসাধারণকেই ছুঃখভেনগ করিতে হইত। যাহার! রাজস্ব 
আদায় করিতে বাহির হইত, তাহার! সঙ্গে সিপাহীশাস্ত্রী লইয়া খুরিত ; 
হিসাবমতো রাজস্ব ও মনে মতো! “ধুতি' ( অর্থাৎ ঘৃষ ) না পাইলে ইহারা অস্ত্র 
ব্যবহারেও কুষ্টিত হইত ন1।১৯২ এই কর্মচারীর! কিন্ধপ অত্যাচার করিত, 
পূর্ববঙ্গ গীতিকাসমুহে তাহার কিছু কিছু গল্প-কাহিনী আছে। অনেক সময়ে 
জায়গীরদার ও জমিদারের! ইচ্ছামতো রাজস্ব নির্ধারণ করিতেন ;) তদুপরি 
হ্ববাদার আবার যথেচ্ছ! “আবওয়াব' বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণকে সহ্ের শেষ- 
সীমায় আনিয়া ফেলিতেন। যদিও তখন দেশে ইংরাজ, দিনেমার, ফরাসী 
ও পতুগীজ বণিকেরা বাণিজ্য কর্গিত, জিনিষপত্র ক্রয্পবিক্রয় করিত, উত্তর- 
প্রদেশ হইতে স্থলপথ ও জলপথে আস্তঃ প্রাদেশিক বাণিজ্য চলিত, সমুদ্রপথেও 
কিছু কিছু বহিবাণিজ্য চলিত, কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের যে বিশেষ 
আথিক সচ্ছলতা ঘটিত, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। ধঁতিহাদিকের 
মতে২৩ মুঘল যুগে যাতায়াতের স্ববঃবস্থ! ও একধরণের শাসনব্যবস্থার ফলে 
বাঙালীর অর্থনৈতিক কৃপমণ্ডুকতা ঘুচিয়। গিয়া! দেশের অবস্থা মোটামুটি 
ভালই চলিতেছিল ৷ কিন্তু একথাও স্বীকার করিশ্ছে হইবে যে, ফিরিঙ্গী ও 
মুসলমান বণিকদের বাণিজ্য এবং উত্তর প্রদেশের হিন্দস্থানী লালাদের বিকি- 
কিনির দ্বারা সাধান্ণ বাঙালী বিশেষ লাভব!ন হয় নাই। যদ্দিও ব্ায়তগণ 
শন্যের বদলে মুদ্রার দ্বারাই খাঁজনা শোধক রিত,২৪ এবং শায়েস্তা খা ও 
স্বজাউদ্ধিনের সময়ে টাকায় নাকি আটমণ্‌ চ1উল মিলিত, তবু একথা স্বীকার 
করিতে হইবে যে, সাধারণের ক্রুয়ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ 
তখনও কড়ির দ্বার! ক্রয়বিক্রয় হইত £ এমন কি ১৮৮০ শ্বীঃ অবেঁও কলিকাত! 
শহরে নিয্নতম মুদ্রামান হিসাবে কড়ি ব্যবহৃত হইত । 


ঘুরোপীয় বণিকেরা রূপার বদলে বাণিজ্য করিত, কাজেই দেশের মধো 
ধীরে ধীরে বাণিজ্যের মুব্রামান হিসাবে রৌপ্যের ব্যবহার বাড়িতে লাগিল । 
ফলে যেমন জনমজুরের পারিশ্রমিক কিঞ্চিৎ রূদ্ধি পাইল, তেষনি ব্যবহার্য 
দ্রব্যসামগ্রীর যুল্যও বাড়িতে লাগিল। স্মাজের উপরের তলার ধনী, 
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পটভুমিকা ৪১ 
পোদ্দার, জমিদার ও রাজসরকারের কর্মে-নিরত মধ্যবিস্তগণ কিঞ্চিৎ স্বখ- 
স্ববিধা ভোগ করিলেও নিষ্নস্তরের জনসাধারণের অবস্থা যে তিমিরে সেই 
তিষিরেই রহিয়! গেল। যাহার! রেশম বা স্ৃতীবন্ত্র উৎপন্ন করিত, তাহা- 
দিগকে নামমাত্র দাদন দিয়া ফিরিঙ্গী বণিকগণ উৎপন্ন কীচামাল হ্বলভমুল্যে 
গুদামজাত করিত; তারপর তাহাদের কুঠীতে সেই সমস্ত রেশম ও কার্পাস 
এ দেশের শ্মিকদের দ্বার] পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া চড়াদামে দেশে 
বিদেশে বিক্রয় করিত । ১৬৬৬ শ্বীঃ অন্দে পর্যটক বাশিয়ার দেখিয়াছিলেন যে, 
কাশিমবাজারে নিনেমার কুঠীতে সাত-আটশত দেশীয়লোক শ্রমিকের কাঁজ 
করিত। টাভারনিয়রের মতে কাশিমবাজার হইতে প্রতিবৎসর সাড়ে 
সাতাশ হাজার মণ রেশম বিদেশে রপ্তানি হইত। পাশ্চাত্য.দেশ হইতেও 
কিছু কিছু দক্ষ শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক আশিয়! তাহাদিগকে কাশিমবাজারের কুঠীতে 
রেশম পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিদেশী বণিক এদেশে 
বাণিজ্য করিয়। কি পরিমাণ অর্থের লেনদেন করিত তাহার আন্মানিক 
হিসাব পাওয়া গিয়াছে । ১৬৫১ হ্বীঃ অন্দে ইস্ট ইওিয়া কোম্পানী প্রথম 
হুগলীতে কু স্থাপন করে । ইহ!র পূর্বে (১৬৪২ ) তাহার! বালেশ্বরে কুী 
নির্মাণ করিয়। বযবস! চালাইত । ১৬৮০ খীঃ অন্দের দিকে এদেশে তাহাদের 
প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা খাটিত। একবৎসরের মধ্যে তাহাদের মূল- 
ধনের পরিমাণ দাঁড়াইল প্রায় ৩৫ লক্ষ টাক11 বলাই বাহুল্য সমস্ত ব্যবসা- 
বাণিজ্য রৌপ্য টাকার বিনিময়েই চলিত ।২৫ ইংবাজ বণিক উৎপন্ন ভ্রব্যের 
বিনিময়ে যে রূপা দিত, রাজমহল ও ঢাকার টপাকশালে সেই রূপা গলাইয়া 
টাকা ছাপ। হইত | পাঠানযুগে রুষিজাত ও তন্তজাত ভ্রব্যানি দেশের মধ্যেই 
ক্রয়-বিক্রয় হইতঃ অল্প কিছু চীন-মালয়-আরবে যাইত, কিছু-ব| পতুী 
বণিকেরা কিনিয় লইত। বহিবাণিজ্য সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া দেশের 
মধ্যে দ্রব্যের ধিনিময়ে বাহির হইতে বিশেষ বূপার আমদানি হইত না। 
কিস্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে আস্তঃপ্রাদেশিক ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধির ফলে 
দেশে রূপার আমদানি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাঙলাদেশে কলিকাতা, 
চন্দননগর, চুণ্টুড়া-হগলী বাণিজ্যের ঘণাটিতে পরিণত হইল, এই অঞ্চলেই 
বিদেশী বণিকের বিশেষ আনাগোনার ফলে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর উভয় 
২ 0800). 


৪২. বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


তটে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সরিয়! আসিল, উত্তরকালে এই 
পীঠস্থানেই ভারতের নব সভ্যতার জন্ম হইল । 

দেশে রূপার আমদানি হইলেও মুঘল হ্ববাদারেরা যে পরিমাণ অর্থ 
শোষণ করিয়া দিল্লী-আগ্রায় চলিয়| যাইতেন, এবং যে হারে মুঘল বাদশাহকে 
রাজস্ব ও নজরানা পাঠাইতেন তাহার ওজনটাও তুচ্ছ করিবার মতো নহে । 
জাহাঙ্গীরের পূর্বে বাঙল৷ দেশ পুরাপুরি মুঘল অধিকারে আসে নাই * স্বতরাং 
বাংলা হইতে দিল্লীতে রাজস্ব বাবদ বিশেষ কিছু প্রেরিত হইত না । কেবল 
্রাহাঙ্গীরের মৃত্যুর কিছু পূর্বে (১৬২৭) এখানকার হ্ববাদার এই মর্মে 
নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, প্রতিবৎসর বাঙলা হইতে জাহাঙ্গীরকে পাঁচলক্ষ 
এবং নূরজাহানকে পাচলক্ষ_-মোট দশলক্ষ টাকা হ্ববাদারের ব্যক্তিগত দান 
( খাসা") হিসাবে পাঠাইতে হইবে । তখনও বাউল! হইতে নির্ধান্িত 
পরিমাণ রাজস্ব প্রেরিত হইত নাঁ। ১৬৮২ হীঃ অব্দ হইতে স্ববাদার শায়েস্তা 
খঁ প্রতিবৎসর পাচলক্ষ টাকা পাঠাইতেন। ইতিপূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে, 
মুবল স্ববাদার, তা তিনি শাহংজ্াদাই হউন, বা অন্ত কোন খানদানী 
বংশোদ্ভূত হউন, বাঙলাদেশ হইতে মুঠা মুঠ। সোনা-রূপা, হীরা-জহরত লইয়া 
যাইতেন। দাক্ষিণাতে।র যুদ্ধে যখন ওরংজেব দীর্ঘকাল ব্যস্ত ছিলেন, তখন 
সে ঘুদ্ধের মোটা ব্যয় নির্বাহ হইত বাঙলার রাজস্বের দ্বারা, শায়েস্তা খ' 
যুদ্ধের জন্তই বহুটাকা বাঁদশাহকে প্রেরণ করিতেন। বহির্বাণিজ্যের দ্বারা! 
যে রূপ! ঘরে উঠিত এইরূপে তাহ! বাহিরে চলিয়৷ যাইত, বাকি অংশ লোভী 
স্ববাদার ও অসাধু রাজকর্মচারীদের জঠর পুরাইতেই নিঃশেষ হইয়! যাইত। 
মব্যস্বত্বভোগী, জমিদার-তালুকদার-গাতিদার-জায়গীরদারগণ তাহার কিছু 
কিছু প্রসাদ পাইত, কিন্তু যাহারা কায়িক পরিশ্রমের দ্বার! শিল্পন্্ব্য উৎপন্ন 
করিত, যাহারা হাজাশুখার যত বিপদ সব ঘাড় পাতিয়া লইত, যাহাদের 
জমির উপ্‌্র দিয়া মুঘল স্ববাদারের ঘোড়সওয়ার চলিয়া যাইত, সলভ শস্তের 
দিনেও তাহাদিগকে অধিকাংশ সময় অর্ধাশনে দিন গুজরান করিতে হইত | 
তাহাদের পরিধানে থাকিত খাদি (ছোট ধৃতি ), খুঞা (তিসির আশের 
কাপড়) বা! ধোকড়ী (মোট! কাপড়), শীতকালে বড় জোর গায়ে দোপাট্র1! ও 
পাছুড়ি উঠিত। মীরজুমলার অল্পদিন শাসনের ফলে রাজস্থ ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ 
স্বরাহা হইলেও ছোট খাট ব্যবসায়ীদের নিকট 'জাকাত' (বাধিক আমার. 


পটভূমিকা ৪৩ 
এক চতুর্থাংশ ) এবং 'হাসিল' (বাণিজ্য শুক্ক ) কর অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে 
আদায় করা হইত। মীরজুমলা “সওদা-ই-খাস' অর্থাৎ সমস্ত পণ্যদ্রব্যকে 
রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়। লইয়াছিলেন। ছোট বড় সমস্ত ব্যবসায়ীর নিকট তিনি 
ুদ্ধব্যয় বাবদ প্রচুর অর্থ আদায় করিতেন। তাহার শাসনকালে ( ১৬৬১) 
এদেশে দারুণ হছুভিক্ষে বহুলোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছিল। মীরজুমলার 
মৃত্যু এবং শায়েস্ত! খায়ের কর্মভার গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে বাঙুলায় এমন 
বিশৃঙ্খল। দেখা দিয়াছিল যে, সরকারী কর্মচারীরাও ভয়সঙ্কোচ ত্যাগ 
করিয়া! জনসাধারণের নিকট হইতে হলভমূল্যে উৎপন্ন ভ্রব্য কিনিয়া লইয়া 
জনসাধারণকেই চড়া দামে বিক্রয় কৰিত। বলাই বাহুল্য “সওদা-ই-খাস- 
এর সমস্ত ভারটা জনসাধারণের উপর পড়িত। উপরস্থ স্ববাদারেরা! যথেচ্ছা 
অর্থ সংগ্রহ করিতেন । শায়েস্ত! খ! মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে €( ১৬৭৮-৮৫ ) 
ওরংজেবকে প্রায় সত্তর লক্ষ টাক! পাঠাইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা 
দেখিয়াছি যে, স্বয়ং শায়েন্তা খা ঘাদশ বৎসর স্ববাদারী করিয়া! আটত্রিশ কোটি 
টাক। সঞ্চয় করেন । শ্তনা যায়, তাহার নাকি দৈনিক ঘ্যায় ছিল ছুই লাখ, 
এবং ব্যয় হইত এক লাখ । এইরূপ ছুইচারিটি তথ্যের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃ্িপাত 
করিলেই দেখা যাইবে, সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সাআজ্যের ছায়াতলে 
আসিক়! বাঙলাদেশে শাসন, রাজস্ব ও সামরিক ব্যাপারে এঁক্য ও বিধিনিয়ম 
স্থাপিত হইয়াছিল ; দেশে ব্যবসাবাণিজ্যের বৃদ্ধি ও পাশ্চাত্য বণিকের 
তাহাতে অংশ গ্রহণের ফলে দেশে প্রচুর মূলধন খাটিত, কিন্তু জনসাধারণ 
তাহার বিশেষ অংশ পাইত না। তত্পরি বিদ্রোহীদের উৎপাতের জন্ত বাঙলায় 
শাসনঘটিত অশান্তি বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। শোভা সিং ও রহিম খ' 
পশ্চিমবঙ্গের অনেকটা অংশের উপর নখর প্রহার করিলে বাঙালী বুঝিল মুঘল 
রাজমহিমা অন্তগত প্রায়। অপরদিকে তখন ভাগীরথীর পূর্বপারে স্বৃতানুটী- 
গোবিন্দপুরে ইংরাজ বণিক জঙ্গল কাটিয়া বিকিকিনির গঞ্জ বানাইয়াছে, 
শহর তৈয়ারী করিয়াছে, কেন্লাবৃরুজ নির্মাণ করিয়া তাহাতে কামান 
সাজাহয়াছে ; এখানে লোকে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়! নিশ্চিস্তমনে কাজকর্ম করিতে 
পারিবে, কোম্পানীর মুস্তুকে আর ধর্ম-কর্মমান-ইজ্জত গোরু-জরু হারাইবার 
ভয় নাই_এই ভরসায় বহন সম্পন্ন গৃহস্থ, জমিদারের শাখাপ্রশাখা, জনমজুর-_ 
সকলেই নিরাপদ আশ্রয়ের কামনায় কালিকাক্ষেত্রের অদূরে ভাগীরতীতীরে 
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হ্বতানুটা, গোবিন্দপুরে আসিয়া জমায়েত হইতে লাগিল। পুরাতন অর্থ- 
নৈতিক কাঠামে!, সমাজব্যবস্থা॥ মধ্যযুগীয় জীবন ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে 
পরিবর্তনের মুখে আসিয়া ফাড়াইল। এতদিন ধরিয়! যে সমস্ত জমিদার ও 
ভূষ্বামিষন্প্রপায় দেশের দশের মান রক্ষা করিতেছিলেন, ছুষ্টের দমন ও শিগ্টের 
পালনে নিযুক্ত ছিলেন, মুঘল ত্ববাদারের অত্যাচারের ফলে অনেকেরই 
রাতারাতি ভাগ্যের পাশা উল্টাইয়। গেল। অতঃপর ইহারা নূতন জীবন ও 
নূতন জীবিকার সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়া! উপস্থিত হইতে লাগিলেন । 


শু) 
শিক্ষা ও সংস্কতি 


সপ্তদশ শতাবীর হিন্দু ও মুসলমান সমাজের শিক্ষা্দীক্ষ! কীভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হইত ভাহ1 এখানে সংক্ষেপে আলোচন! করা যাইতে পারে । বাঙলার মুঘল 
শাসন প্রত্যক্ষতঃ শিক্ষানিস্ত/রে কোন সাহাধ্যই করে নাই, বরং টোল- 
চতুষ্পাঠীর জন্য প্রদত্ত এক্ষো্তর জযিগুলিও লোভী স্ববাদারগণ বিনা বাকা- 
ব্যয়ে কাড়িয়া ইয়াছিলেন। চৈতন্তপ্রভাবে বৈষণবসমাজে, এমন কি হিন্দু- 
সমাজের মধ্যে কিছু কিছু শাস্্রর্ঠা আরম্ত হইয়াছিল : পুরাণ-উপপুরাণ 
বিশেষতঃ বৈষ্ণব মতাবলম্বী পুরাণসাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, বৃন্দাবন 
গোস্বামীদের সংস্কতে রচিত তত্বগ্রন্থ প্রভৃতিও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জ্মাজে 
অন্ুশীলিত হইত | বিশেষতঃ স্তায়শান্ত্রের চর্চার যে রীতি ষোড়শ শতাব্দীতে 
অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহার ধারা সপ্তদশ শতাব্দীতেও অব্যাহত 
ছিল। বরং একটা লক্ষণ দেখা যাইতেছিল- হিন্দু সমাজে ফার্সীর চলন 
জনপ্রিয় হইতেছিল। মুঘল স্ববাদার বা অন্ঠান্ত রাঁজকর্ষচারীদের 
প্রায় কেহই বাংল| ভাষার ধার ধারিতেন না, জানিবার প্রয়োজন 
বোধ করিতেন না। প্রথম দিকে উত্তর-ভারত হইতেই মুসলমান কর্ম- 
চারীরা এদেশে আসিত, তাহাদের সঙ্গে ফার্সীজ্ঞানসম্পন্ন উদ'ভাষী হিন্দুও 
আদসিত। রাজস্ববিভাগে ইহাদেরই একচেটিয়া! অধিকার ছিল। যাহা হউক 
সরকারী চাকরীর লোভে কিছু কিছু হিন্দু ফার্সীভাষ! ও মুসলমানী হিসাব- 
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নিকাশে বেশ রপ্ত হইয়! উঠিয়াছিল। ফৌজদারী-দেওয়ানী আদালত এবং 
ঢাকা-মুশিদাবাদে ত্ববাদার ও দেওয়ানের বিভাগে ফার্সীভাষাই ব্যবহ্থত 
হইত বলিয়া মুঘলযুগে, বিশেষতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে ফার্সী- 
ভাষা রাজভাষা ও অর্থকরী ভাষা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। 
অবশ্য বাংল! ভাষাতেও ক্রমে ক্রমে প্রচুর আরবী, ফার্সী শব্দ প্রবেশ 
করিয়াছিল। বাউল ও স্বফী গুরু-মুরশিদের দ্বারা ইসলামি তমদ্দ'নের সাধন 
ভজন বিষয়ক বহু পারিভাষিক শব্দ হিন্দুর শব্দভাণ্ডারেও অবলীলাক্রমে 
প্রবেশ করিয়াছিল। নদীয়, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারের সভাতে ও 
ইসলামিভাষা ও ফার্সী “কিচ্ছা'র বেশ সমাদর দেখা যায়। তবে পুরাতন 
জামদ|র বংশ উগ্চহারে বাঁজস্ব দিতে না পারায় তাহাদের বিষয়সম্পর্তি 
হ্ববাদারের বিভাগে নিযুক্ত বিভ্তধান কিন্তু কৌলীন্তহীন কর্মচারীরাই সেই 
সমস্ত জমিদারী কিনিয়। লইতে লাগিল। মুশিদকুলি খায়ের কিছু পূর্ব 
হইতে এই ব্যাপার আরস্ত হইয়াছিল। ফলে যে সমস্ত পুরাতন ভূস্বামী 
ও রাজবংশ টোল-চতুষ্পাঈর বায় নির্বাহের জন্য নিফর ব্রন্োত্তর জমি 
দিতেন, গুরুপুরোহিতের জন্য 'বাষ্ধিকো-র ব্যবস্থ। করিতেন, হঠাৎ-জমি- 
দারগণের নুতন শাসনে অর্থাভাবে সেই শিক্ষ। ও সংস্কৃতির ধার! শুন 
হইতে লাগিল। বস্ততঃ মুঘলযুগেই বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির 
অবনতির সূচনা হয়। যে সমস্ত এতিহাসিক বাঙলায় মুঘলশাসনের 
মহিমা কীর্তনে পঞ্চমুখ, তাহারা বোধ হয় এই দিকটার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন নাই। মুঘলযুগে বাউল! দেশের ভৌগোলিক 
সঙ্বীর্ঘতা কিয়ৎ পরিমাণে ঘুচিয়াছিল, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 
যাতায়াতের ফলে সারা বাঙলার হিন্দুসমাজ একই প্রকার. জীবন ও 
সাধনার দ্বারা এঁক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছিল, তাহাও স্বীকার্ষ + কিন্তু 
সমাজ, অর্থনীতি ও শিক্ষাসংস্কৃতি বিচার করিলে বাঙল! দেশের সপ্তদশ 
শতাব্দীর মুঘল শাসনের নিরম্কৃশ গুণকীর্তন করা উচিত হুইবে না। দেশ 
কীভাবে লোভী স্ববাদার ও কর্মচারীদের দ্বারা শোষিত হইতেছিল, 
ব্যবসা-বাণিজের বৃদ্ধি সত্তেও দেশের অবস্থা বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই__ 
তাহা আমর! ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি । শিক্ষার ব্যাপারেও দেখা যাইতেছে, 
একমাত্র বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়কে বাদ দিলে অন্তত্র শিক্ষার মান অতিশয় 
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অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয় । রাষ্ট্র যেখানে 
প্রতিকূল, অথবা উদাসীন, হিন্দুর প্রতি শাসনশক্তি স্বতঃই বিন্ূপ এবং 
সামন্ত-ভূষ্বামী শক্তি যেখানে 'অস্তংগতমহিমা', সেখানে মৌলিক শিক্ষাদর্শ 
তো অবনত হইয়া পড়িবেই। কেবল কিঞ্চিৎ ফার্সাভাষার প্রচলন 
হওয়াতে মুসলমানি গল্প আখ্যায়িকা এবং স্থফী মরমী সাধনা ও ধর্মাচরণ 
মুসলমান সমাজে নৃতনপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং হিম্ফুসমাজেও 
তাহার তরঙ্গ প্রবেশ করিয়াছিল। তবে গুণ ও পরিমাণের দিক দিয়] 
তাহার মূল্য যৎসামান্য। ঢাকা-মুশিদাবাদকে ঘেরিয়া একট। অলস- 
বিলাসী নাগরিক সমাজ যেমন গাড়িয়! উঠিল, তেমনি কাঁশিমবাঁজার, 
হ্থগলী, টুণ্চুড়া ও কলিকাতাঁকে কেন্দ্র করিম়! বৈশ্য সভ্যতার পত্তন হইল। 
কিন্তু যাহাকে যথার্থ শিক্ষা বলে, সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, শ্যায়, নীমাংসা 
প্রভৃতির চর্চা এই শতাব্দীতে সাধারণ হিন্দুসমাজে বিশেষভাবে ভাস 
পাইয়াছিল। কোন কোন হিন্দু জমিদারের সভায় বিদ্যোৎসাহী ছু'একজন 
ভূস্বামী জ্ঞানীগুণীদের অ্প-্প পৃষ্ঠপোষকতা! করিলেও সমগ্র সমাজে তাহার 
প্রভাব অধিকদূর বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই । ভর্ডা, পাঁচালী, যাত্রা, 
নাঁটগীতি, এবং ব্গান ধরণের অমাজ্িত নাগরিক আনন্দোলাস নুতন 
সভ্যতার সংস্কৃতিজীন পরিবেশে পরবর্তী শতকে যেভাবে বিস্তারলাভ করিয়।- 
ছিল, সপ্তদশ শতাবী'তেই তাহার ভিন্ভি পতন হইয়াছিল । শিক্ষাদীক্ষাহীন 
নগিরিকতা ও বৈশ্যপ্রাধান্ত সমগ্র সমাজকে কীভানে প্রাণশক্তিহীন করি! 
ফেলে, শাঠ্যষড়যন্ত্রই প্রধান হইয়! উঠে, তাহ! পরবর্তী শতাব্দীর ইতিহাস 
আলোচন] করিলেই বুঝা যাইবে ।২৬ যাহ! হউক মুঘল যুগের বাহিক এশ্বর্য 
সত্তেও অন্তরে অন্তরে বাঙালীসমাঙ্জ যে ক্রমেই দ্ীনদূর্বল হইয়! পড়িতেছিল, 
বহুকাল প্রচলিত সংস্কৃতির ধারা-উপধার] শুষ্ক হইয়া! গিয়াছিল, তাহ! 
এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্যাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে। 


জংস্কত সাহিত্য পরিচয় ॥ 
আমর! অন্যত্র দেখাইয়াছি যে,২৭ ষোড়শ শতাবীতে সাহিত্য ও নব্য স্তায়ে 
বাঙালী-মনীষা কিরূপ উৎকর্ধ লাভ করিয়াছিল ৷ অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীতে 


রহ 


২৬ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত 'রাজবুস্ত' ডষ্টন্য | 
২৭ লেগ্রকের *বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃদ্ছের? ২য় খও ত্ন্যে। 


টুক ৪ 


রচিত সংস্কৃত রসসাহিত্যের প্রায় সবটাই চৈতন্যান্বরাগী বৈষ্ঞবদের দ্বারা রচিত 
এবং তাহা স্বতঃই বৈষ্ণব আদর্শের অনুকূল। চৈতন্তদেবের প্রভাবে যোড়শ 
শতান্বীতে বৈষ্ণবসমাজে সংস্কৃত কাব্যাদির চর্চা ও অনুশীলন হইয়াছিল, এবং 
তাহার সঙ্গে বুদ্ধিমার্গীয় নব্য স্তায়ের চর্চায় বাঙালীর মননধর্মের বিজ্রয়কর 
পরিচয় পাওয়! যায়। এই ছুই প্রকার বিষম ধাতুর মিলন--অর্থাৎ আবেগ- 
মূলক বৈষ্ণব রসতত্ব ও মননকেন্জ্রিক নব্য স্ঠায় চর্চা ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্ত- 
যুগে বাঙালী-চেতনার অভূতপূর্ব বিকাশ শুধু ইহা হইতে স্পষ্ট অন্ৃভূত হইতে 
পারে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে যদিও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, 
টাকা-টিঞ্পনীর সপ বাড়িয়াছে, স্তায়-স্বতি-মীমাংসা-বেদাত্ত চর্চারও নানা প্রমাণ 
পাওয়! গিয়াছে, তবৃ'ষোড়শ শতাব্দীর সেই প্রাণোচ্ছল প্রেরণা সপ্তদশ 
শতাব্দীর ব্রাহ্গণ্য-সংস্কৃতি-আশ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি অনুশীলনে কোন কোন 
ক্ষেত্রে বিশেষ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। মুঘল শাসনের ফলেই হউক, অথবা 
উচ্চতর আদর্শ হইতে বৈঞ্ঞৰ সম্প্রদায়ের স্বলনের জন্তই হউক, সপ্তদশ 
শতার্দীর বাঙালী কবি-মনীষীর1 সংস্কৃত সাহিত্যার্দিতে বিশেষ কোন প্রশংসনীয় 
মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। অবশ্য যে ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতি ও স্মৃতি- 
সংহিতার শাসন-অনুশাসন ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর চিত্তে নৃতন প্রভাব 
বিস্তার করিয়।ছিল, তাহার অনেকটাই সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্জলকাব্য, অন্ুবাদ- 
সাহিত্য, বৈষ্ণবনিবন্ধ, জীবনীকাব্য প্রভৃতির মধ্যে স্বীকাতি লাভ করিয়াছিল ; 
সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালীসমাজ ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করিবার জন্য 
ততটা সংস্কৃত পাঠের প্রয়োজন বোধ করিত না-_তদানীন্তন বাংল সাহিত্যের 
মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, স্থৃতির প্রচুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই 
বোধ হয় সাধারণ সমাজে মুল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুশীলন অপেক্ষা বাংল| 
সাহিত্যের প্রচার অধিক হইয়াছিল । 


সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত সংস্কৃত কাব্যনাট্যাদির কিছু কিছু পরিচয় যে 
পাওয়া যায় নাই তাহা নহে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বহু 
অনুসন্ধনন করিয়া বাঙালী রচিত সংস্কৃত গ্ন্থাদির তালিকা, পুঁথি, কবি-পরিচয় 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । . সেই সমস্ত গ্রন্থের অতি অল্পই মুদ্রত হইয়াছে । শুধু 
যেগুলি বৈষ্ণব সম্প্রদাক্সের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং যেগুলি স্থৃতি ও নব্য 
স্তায়ের অন্তর্ভুক্ত, আধুনিক কালে শুধু সেইগুলিই কিছু কিছু মুদ্রিত হইয়াছে। 


৪৮ ংল৷ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী লেখক ও কবিগণ কয়েকখানি দৃত-কাব্য লিখিয়া 
কিঞ্চিৎ কবিপ্রতিভার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন | অবশ্য অন্যান্ত কাব্য, 
গগ্ভকাব্য ও নাটক প্রহসনের উল্লেখ পাওয়া ষাইতেছে। পদ্পনাভ মিশ্র 
বোধ হয় ষোড়শ শতান্ধীর একেবারে শেষভাগে “বীরভন্রদেবচন্পু' শীর্ষক 
চম্পৃকাব্যে নিজ পৃষ্ঠপোষক বীরভদ্রদেবের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন । গৌড়ীয় 
অশ্বষ্ঠবৈপ্য চন্দ্রশেখর 'সূর্জন চরিত" শীর্ষক মহাঁকাবো আকবর যুগের এঁতি- 
হাসিক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন । অবশ্য এই দুইজনে গৌড়ীয় হইলেও 
ইহার] বারাণসীধামে বসিয়। এই কাব: ছুইখানি রচনা করিয়াছিলেন । 
গোবিন্দ ভট্টাচার্য নামক আর এক বাঙালী কপি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
শাহ জাহানের প্রধানমন্ত্রী আসফ খায়ের প্রশস্তি প্রকাশ করিয়া 'পদ্মুক্তাবলী' 
রচনা করেন । আরও ছুই একখ'শি লৌকিক (সেক্যলর ) ধরণের কাঁব্য- 
গ্স্থের নাম পাওয়া যাইতেছে । কৃষ্ঃনাথ রচিত “আনন্দলতিকাচন্পু* নামক 
চম্পৃকাব্যে মর্ত)দেহধারী প্রেমিক-প্রেমিকার রোঘার্টিক আখ্যান বণিত 
হইয়াছে । সপ্তদশ-অইদশ শতাব্দীর মহিলা কবি ধৈজ্ঞয়ন্থী সাহার স্বামীকে 
গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করিতেন | প্রিয়ন্বদা নামী আর এক মহিলা-বনি অপ্রদশ 
শতাব্দীতে 'শ্যাযারহস্ত' পীর্ঘক একখানি কান বচন করিয়াছিলেন । 


এই প্রসঙ্গে দূত-কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ কর! প্রয়োজন ।২ ৭ কালিদাসের 
“মেঘদৃতে'র মাদর্শে বাঙলাদেশে দ্বাদশ শতকের ধোয়ীর “পবনদূত' হইতে 
পরবর্তী কালে সংস্কৃতে অসংখ্য দৃত-কাব্য রচিত হইয়াছে । এই দুত-কাব্যগুলির 
অধিকাংশই বাধাকৃষ্জ ব! গোপীকৃষ্ণ বিষয়ক-_দুই একখানিতে সীতারামের 
ঘটনার বর্ণনাও আছে। উট্টপল্লীবাসী রামদয়াল তর্করত্ব 'অনিলদূতে' 
মুরা প্রস্থিত শ্রীকঞ্চসমীপে বিরহিনী গোপী কর্তৃক বায়ুকে ূতরূপে প্রেরণেখ 
আখ্যান বর্ণন। করিয়াছেন । 'কীরদূতে' (কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রামাগোপালের 
রচনা) শৃকপক্ষীকে গোপীগণ কৃষ্ধের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। লক্বোদর 
বৈদ্য “গোঁপীদূতে' দেখাইয়াছেন যে, গোপীরা! কোন একজন গোপীকে কৃষ্ণের 
নিকট দূতী প্রেরণ করিয়াছিল। গোপেন্্রনাথ গোস্বামী 'পাদপদ্ধুতে' একটু 


শত উপ 





২৭ বাঙ্তালী কবি রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের অন্ত £ড: হুরেশচন্্র বন্দোপাধ্যায়ের "সংস্কৃত 
সাকিত্যে বাঙালীর দান? এবং দূতকাব্যের জন্ত ডঃ বতীন্রবিমল চৌধুরীর «বঙ্গীয় দুতকাধ্োতিহাস” 
সষ্টব্য। 


পটছমিকা  - (৪৮. 
অভিনব ব্যাপারের অবতারণ! করিয়াছেদ-_বিজুপ্রিয়া দেবী গৃহপ্রাঙ্গণেকর 
নিশ্বরৃক্ষকে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট দূত কন্িয়া পাঠাইতেছেন_-এইভাবে 
কাব্যটি রচিত হইয়াছে। অস্থিক! চরণের “পিকদূত", রঘুনাথ দাতসর “ছংস- 
দূত" রুত্র স্তায়বাচস্পতির “ভ্রমরদূত” ( ইহাতে ন্লামচন্ত্র ভ্রমরকে সীতার নিকট 
দৃত করিয়৷ পাঠাইয়াছেন ), শ্রীকৃষ্ণ তর্কালক্কারের “চন্দ্রদূত' ( ১৮শ শতাব্দীর ) 
রামচন্দ্র কর্তৃক সীতার নিকট চন্দ্রকে দূতরূপে প্রেরণ, অজিত স্তায়রত্বের 
'রকদূত' কৃষ্ণনাথ হ্যায়পধশাননের “বাতদূত" (সীতা কর্তৃক বাতাসকে 
রামচন্দ্রের নিকট দূতরূপে প্রেরণ ) প্রভৃতি অসংখ্য দৃতকাব্যে নিতান্ত 
গতানুগতিক বর্ণনা ভিন্ন বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় দা। 
কেহ কেহ আবার “কাকদূত' (গৌরগোপাল শিরোমণি ) রচনা করিয়া 
অজ্ঞাতসারে কিঞ্চিৎ হাস্ঠরস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিরহিনী শ্রীরাধা একটি 
কাককে কৃষ্ণের নিকট দূত করিয়া পাঠাইতেছেন__এ বর্ণনা বিরহবেদনা 
অপেক্ষা কৌতুকরস সৃ্টিতেই অধিকতর সাহায্য করে। আমাদের পরম 
সৌভাগ্য যে, দূতকাব্যের কবিরা ব্যান্রভদ্ুকাদিকে বাধাকৃষ্ণ সমীপে 
দূতিয়ালীর গুরুভার অর্পণ করেন নাই। এষুগে যে কিছুই লিখিতে পারে 
না, সে অন্ততঃ “রম্যরচনা*য় হাত পাকাইতে চাহে * সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতী্বীর 
সংস্কৃতজ্ঞ কবিরা সেইরূপ নানা প্রকার দূৃতকান্যে কেরামতি' দেখাইবার 
চেষ্ঠা করিয়াছেন । 

এই শতার্বাতে কয়েকখানি নাটকপ্রহসনও পাওয়! গিয়াছে । তনুধ্যে 
ভুলুয়ার রাজা ও বারো! ভুপ্ইয়াদের অন্যতম লক্মণমাণিক্যের “কুবলয়াশ্ববচরিত' 
(মদালসার পুত্র) এবং তাহার পুত্র অমর মাণিক্যের “বৈকুগ্ঠবিজয়' ( উষ্া- 
অনিরুদ্ধ পরিণয় ) নাটক উল্লেখযোগ্য ৷ লক্ষণমাণিক্যের সভাকবি কবি- 
তাফিকের, 'কৌতুকরত্বাকর' এবং গোপীনাথ চক্রবর্তীর 'কৌতুকস্বস্থ' অন্নীল 
ও কুরুচিপূর্ণ প্রহসন- বেশ্থা! ইহার প্রধান চরিত্র । উত্তর চৈতন্তযুগে সংস্কৃতি 
ও সদাচারের স্বাভাবিক আ্োত ক্রমেই ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে, তাহার 
প্রচ্ছন্ন পরিচয় এই সমস্ত স্ুলরুচির সংস্কৃত প্রহসনে লক্ষ্য করা যাইবে। 
সংস্কভে রচিত আদিরসাত্ক কাব্য, কবিতা ও নাটক প্রহসন অষ্টাদশ 
শতাবীতেও যথেষ্ট মিলিতেছে। ১৭৬৯ শকে অনুলিখিত 'ধূর্তসমাগম' 
প্রহসনে একজন বেশ্টাপ্রিস্স সনন্যাসীর রঙ্গ-কৌতুক বণিত হৃইয়াছে। দামোদর 

৪--(ওয় খণ্ড) 


€ত বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


গুপ্তের “কুট্রনীমতমের' পুথি ১১৭২ সনে বাংলা! অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল 1 
'চৌরপঞ্চশিকার শ্লোকসংগ্রহ (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর পুধি) এবং 
“অমরুশতকের' পু'থিও (১৭৬১ শ্রীঃ অব্দের পুঁথি) এমন ঝি দশ্প্রাপ্র্য 
নহে 1২৮ 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙালীরচিত প্রতিভাদীপ্ত সংস্কৃত কাব্য কাহিনীর 

বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া না গেলেও দেশের মধ্যে প্রাচীন শ্ববিখ্যাভ 
কাব্যনাট্যাদি যে বিশেষভাবে অন্নশীলিত হইত, টাকাটিগ্ননী রচিত হইত-_ 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কালিদাসের “মেঘদূত' (১৭৮৬ সংবতে 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুথি ), ২৯ কবিরক্রপ্রণীত 'মেঘদূতে'র টাকা ( ১৬৩৯ শক ), 
কবিরাজের 'রাঘবপাগুবীয়' (১৬১১ শ্রক ), নীতিবর্ার “কীচকবধ" € ১৫৯৬ 
শক), কালিদাসের শকুস্তল। (১৪৯৪ শক ), কৃষ্ণ মিশ্রের “প্রবোধচন্দ্রো দয়” 
(১৬৬৫ শক ), প্রীহর্ষের “নৈষধরচিত' (১৬০৭ শক ) ও ইহার নানা টাকা 
কিরাতাভুণনীয়, .কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, ভট্রিকাব্য, রত্বাবলী প্রভৃতি 
কাব্যনাট্যাদির পু'থিনকল ও টাকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে 
“মেঘদূতে'র পুথি ও টাকার সংখ্যাই সর্বাধিক। 'মেঘদৃতে'র জনপ্রিয়তা ও 
প্রভাবের ফলেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বছ দূতকাব্য রচিত হইয়াছিল 
মুঘলযুগে শাসকসম্প্ররায়ের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হুইয়া'ও এই যুগের 
বাঙলাদেশের পণ্ডিতসমাজ যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যনাট্যার্দির চর্চা, অন্শীলন 
ও টীকাটিগ্ননী রচন! করিয়াছিলেন, ইহাতেই বুঝা! যাইতেছে- ব্রাঙ্গণ্যসংস্কৃতি 
চৈতন্তপ্রভাবের ফলে কীর্ভাবে উচ্চবর্ণের মধ্যে দৃঢমুল হুইয়াছিল। নানা 
ব্যাকরণ, অভিধান-অলঙ্কার শাস্ত্রের পু'থির সংখ্যা যেরূপ প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, পৃষ্ঠপোষকের সহায়তা ও সহানুভূতি না 
পাইয়াও ত্রাক্মণ-বৈদ্ব-কায়স্থসানগণ শুধু সারস্বত বুদ্ধির প্ররোচনাতেই 
₹স্কত কাব্যসাহিত্য ও দর্শনাদি সাহিত্যের সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, 
এইজন্য আজও তাহারা স্মরণীয় হইয়া আছেন ।৩০ 
ক ললিত তেনারকেত 2 ৮৮৫ । 92278716 1558০ 575 816 48952610 
55০82897401, [-00, 5159522. 

২» বধ্ধনীর মধ্যে পু'ধি নকলের তারিখ নির্দিষ্ট নে 

৩৪ ধা করপুমতিধান-অলঙ্কার গ্রন্থের তালিকার জন্ত ডঃ সরেশচন্ত্র বঙ্দ্যোপাধ্যায়ের' 


পূর্ঘোষ্টিথিত গ্রন্ষ্ঠিবা। 


পটভূষিক! : &১ 
সপ্তদশ শতাব্দীতে পুরাপের প্রচুর অনুণীলনও একটি মূল্যবান তথ্য। 
বন্ততঃ মধ্যযুগের উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ স্বতি ও পুরাণের দ্বারাই অধিকাংশ 
স্থলে নিয়ন্ত্রিত হইত। এমন কি, আধুনিক যুগের হিন্দুগণও স্মৃতিসংহিতা ও 
পুরাণের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। চৈতন্তপ্রভাবে 
স্কৃত পুরাণগ্রস্থ, বিশেষতঃ কৃষ্ণলীলাঘটিত পুরাণ সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাঙ্গণপপ্ডিত 
সমাজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । “বৃহদ্বর্সপুরাণ'টি তো বাঙালীর 
রচিত, বাঙলাদেশেই রচিত হুইয়াছিল। দেবীপুরাণও বাঙলাদেশে বহু 
ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল । বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, মহাঁ- 
ভাগবতপুরাঁণ (শাক্ত ), দেবীভাগবত, কালিকাপুরাপ,৩১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*৩২ 
পঞ্পপুরাণ, সনৎকুমার সংহিতা প্রভৃতি পুরাণগ্রস্থ সপ্তদশ শতাব্দীর উচ্চ সমাজে 
বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ__এই যুগে বঙ্গাক্ষরে লেখা 
এই সমন্ত পুরাণের বহু পুথি পাওয়| গিয়াছে । সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর 
বাংলা সাহিত্যে যে নবপুরানীকরণ লক্ষ্য করা যায়, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য 
ও অনুবাদ সাহিত্যে পুরাণের ঘে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহার মূল উৎস 
এই সমস্ত সংস্কৃত পুরাণ ও উপপুরাণ । তন্মধ্যে কোন কোন অবাচীন উপপুরাণ 
বাঙালীর দ্বারা বধিত, কোথাও বা সম্পূর্ণ রচিত হুইয়াছিল। বলাই বাহুল্য 
শীক্ত, শৈব ও বৈষ্বপুরাণ-_এই তিনশ্রেণীর গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীর পণ্ডিত- 
সমাজে অনুণীলিত হইত। কথকঠাকুরদের কথকতার দ্বারা এই সমস্ত 
পুরাণের কাহিনী ও নীতি-আদর্শ অশিক্ষিত সমাজেও প্রচার লাভ করিয়া- 
ছিল। লোকসংস্কৃতি ও পুরাণসংস্কৃতি উভয়ের সংমিশ্রণে বাঙলার জনসমাজ 
গঠিত হইয়াছে, ইহ! এঁতিহাসিক সত্য । 


দর্শন পরিচয় ॥ 


ইহা তো গেল সংস্কৃত কাব্যনাট্যাদির আলোচনা__যাহা মূলতঃ 
আবেগাশ্রয়ী। কিন্তু মননণীল রচনায় সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রাঙ্গণপণ্ডিতের দল 
কত দূর অগ্রসর হুইয়াছিলেন, তাহ। সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখ! যাক। 


টিটি নিসিইরিেরিনিউটিটিতেনি ই রি তনিরি ভিউ খু 
৩১ কামরূপে রচিত--ইহাতে নরবলির বিধান আছে। 
৩২ ৮ম শতাব্দীর দিকে গ্রথিত, ১৬শ শতাঁ্দীতে বাঙালী পঙ্িতের স্বারা হুবিস্তারিত। 
এই বিষয়ে ডঃ রাজেজচজ হাজরার *558/2865 5%. 5116 42412555) ড্রইব্য। 


২ ' - ম্বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আমর! ইতিপূর্বেও৩ ষোড়শ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পটভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গ 
দেখিয়াছি যে, বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্বচিন্তা ও নির্বস্তক মননে বাঙালী কোন- 
দিনই বিশেষ পারঙ্মত্ব দেখাইতে পারে নাই ।৩৪ এদেশে স্ৃতি, স্যায়, 
মীমাংসা, সাঙ্থয, তন্ত্র, যোগ ও বেদান্ত অল্লাধিক অহ্নীলিত হইলেও নব্য- 
ন্তায়েই বাঙালীর ক্ষুরধার বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে । যোড়শ 
শতাব্দী হইতেই সারা ভারতের পাঠার্থীরা নব্যন্টায়ে দীক্ষা লাভ করিবার 
জন্ত নবদ্বীপের দ্বারস্থ হইতেন। সপ্তদশ শতাবীতেও কিছু কিছু প্রথাসিদ্ধ 
শাস্ত্র চর হইয়াছিল--যদিও পরিমাণগত হিসাবনিকাশে তাহার মূল্য ঈর্ষার 
যোগ্য নহে। 

“মীমাংসার আলোচনা! বাঙলাদ্দেশে কোনদিনই খুব কিছু জনপ্রিয় ছিল 
না। উদয়নাঢার্য তাহার “ছ্ঠায়কুহ্মাঞ্জলি-তে গৌড় মীমাংসকদের উল্লেখ 
করিয়াছেন; প্রাক্‌ তুকী যুগে গৌড়ীয় মীমাংসকদের কিছু খ্যাতি-প্রতিপত্তি 
ছিল, যে জন্ত হলাযুধ তাহার 'ব্রাহ্মণসর্বস্থে' লিখিয়াছিলেন যে গৌড়ে 
বেদচচার স্থলে মীমাংসার প্রতি সকলের অধিকতর আকর্ষণ। যাহা হুউক 
ষোড়শ শতাব্দীর পরে পৃথকভাবে মীমাংসার চা বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর চক্দ্রশেখর বাচস্পতির “বর্মদীপিকা"য় স্মৃতি-মীমাংসা 
আলোচিত হুইলে ও বাঁচস্পতি যড়দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। মূলতঃ 
তিনি স্থৃতিতত্বই আলোচনা করিয়াছিলেন, শুধু ব্যাখ্যা ও মতস্থাপনের জন্য 
কিঞ্চিৎ পথিমাণে মীমাংসার সাহায্য লইয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের আর একজন 
চন্দ্রশেখর “তন্বসংবোধিনী" শীর্বক একখানি টাকাগ্রন্থে মীমাংসা আলোচনা 
করিয়াছিলেন । সাঙ্্যদর্শশও এদেশে সপ্তদশ শতাবীত অল্পবিস্তর আলোচিত 
হইয়াছিল। সাঙ্য্ের সেশ্বরবাদী ব্যাখ্যাত! সপ্তদশ শতাবীতে বাঙলাদেশেই 
জন্মগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ তট্টাচার্ধের 'সাখ্যকৌমুদী' ( ঈশ্বরকুষ্টের টীকা ) 

শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের “সাজ্যপ্রয়োগ' প্রভৃতির দৃষ্টান্তে বৃঝা যাইতেছে যে, তন্ত্রের 
7. ৬৩ লেখকের “বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত (২য়) জ্রইস্য। 
৩৪ বৃন্দাবনের যড়গোব্যামীদের মধ্যে দূপ* সনাতন, জীবগোস্বামী ও গোপালভট্ট দার্শনিক 
মনসবিল্লেনখে যে কৃতি দেখাইয়াছেন তাহার গৌরবল্যাঙালী পুরাপুরি দাবি করিতে পারে না। 
কারণ তাছারাঠদাক্ষিণাত্যের অধিবাসী । পরবর্তী কালের বিখ্যাত বৈধষ দার্শনিক ও 


ঈকাকার বলদেব বিদ্তাদুষণ বাঁডালী বৈষবসমাজে অতিশয় মান্য হইলেও বাঙালী নহেন? 
তাছার নিবাস উড়ি্কা!। 


দেশ গৌড়বঙ্গে পুরুষ-প্রকৃতি তত্বযুক্ত সাঙ্য দর্শনও পাত্ডিতসমাজে বিশেষ 
জনপ্রিয় হইয়াছিল । 
বৈশেষিক দর্শনও যে একেবারে অনালোচিত ছিল তাহা নহে । নব্য- 
ন্ায়ের মূলে ছিল স্ায় ও বৈশেষিক ; হৃতর1ং এদেশে বৈশেষিকের আলো- 
চনাও কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, নব্যন্ায়ের 
প্রভাবেই এদেশে ষোড়শ শতাব্দীর পরে বৈশেষিকের আলোচনা বৃদ্ধি পাইয়া- 
ছিল।৩৫ সপ্তদশ শতাব্দীর জগদীশ তর্কালঙ্কার 'প্রশস্তপাদ ভাস্তের” যে টীকা 
রচনা করেন, তাহার নাম “সৃকি" | বর্ধমান নামে আর এক পণ্ডিত উদয়নের 
“কিরণাবলীর' উপর 'ীকা রচনা করিয়াছিলেন । বৈশেষিকের উপর বিশেষ 
কোন প্রতিভাসম্পন্ন মৌলিক টীকা পাওয়া যায় না। কণাদ তর্কবাগীশের 
'ভাষারত্বে' কিছু কিছু মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়। জয়রাম হ্যায়পধশাননের 
“পদার্থরত্মমালা'তে ও বৈশেধিক দর্শন সম্বন্ধে আলোচন। আছে। 
নব্যন্ায়, বেদান্ত ও তন্ত্রে বাঙালীর প্রতিভা ঘথার্থ পথ পাইক্মাছে। নব্য- 
হ্তায়ের সমস্ত গৌরব ষোড়শ শতাববী আত্মসাৎ করিলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেও 
কয়েকজন প্রথমশ্রেণীর নব্যনৈয়ায়িকের পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে । এই 
শতাব্গীতে যে কয়জন প্রসিদ্ধ নব্যন্তায়পন্থী প্রত্তিত বাঙালীর তীক্ষধী মননের 
খ্যাতি অস্ুঞ্ রখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জগদীশ্‌ তর্কালঙ্কার, রুদ্রন্তাক়্ 
বাচস্পতি: জয়রাম পধ্ানন, গৌরীকান্ত সাবভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, 
হরিনাম তর্কবাগীশ, বিশ্বনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, রামভন্ত্র সিদ্ধাস্তব"গীশ, 
গোবিন্দশর্সা, রঘুনাথ স্যায়ালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্ধ, নৃসিংহ পঞ্চানন, রাঁমদেৰ 
চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, রামরুদ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতিই নেয়ায়িকদের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য 1৩৬ সপ্তরশ শতাব্দীর গদাধর ভট্টাচার্য যখন নবদ্বীপে নব্যন্তায় 
অধ্যাপনা করিতেন, তখন নাকি ৪০০০ ছাত্র এবং ৫৫০ জন অধ্যাপক 
নব্যন্তায় অনুণীলনে নিযুক্ত ছিলেন ৩৭ “পদাক্ছদূতে'র রচনাকার শ্রীকৃষ্ণ 
৩ অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবতীর :9677821'8. 09012290150] 00 11381950017159] 
1156290075৩) (27161587585 42560%1)5 1929 ) জ্ব্য। 
৩৬ মনোমোক্ন চক্রবতীর *ুবু15:0:5 ০1 ২8৮59 5855 3 367881 850 21010505. 
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ও৭ দীবেশচজ্া ভট্টাচার্যস্-বাঙ্গালীয় সারধ্ত অবদান 


&৪ ধলা সাহিত্যের ইতিকৃত্ত 


সার্বভৌমও বিখ্যাত নব্যন্তায়পন্থী ছিলেন । তিনি বৌদ্ধমত নিরসন করিয়া 
ন্তায়ের টীকা রচনা করেন । ব্যক্তিগত ধর্মমতের দিক দিয়া তিনি সম্ভবতঃ 
চৈতন্তপন্থী ছিলেন । যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বহু নৈয়ায়িক স্থৃতিমীমাংসাদি 
ততটা না মানিলেও অনেকেই “যশোদানন্দনং বন্দে” বা পপ্রণম্য শিরসা 
কৃষ্ণং” বলিয়। কৃষ্ণ বন্ধন! করিয়াছেন । সপ্তদশ শতাব্দীর গদাধর ও মথুরেশের 
টীকাটিগ্ননীই বাঙলার নব্যন্তায়ের বিশেষ গৌরব প্রচার করিয়াছে। অবশ্য 
এই শতাবীতে দীর্ঘ টাক] অপেঙ্ছণ ক্ষুদ্র ক্ষত্র পত্রী বা মন্তব্য (৫১16 )-যুক্ত তীক্ষু 
আলোচনাই অধ্যাপক 'ও ছাত্রমহলে অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল । জানকী- 
নাথ চুড়ামণি, সতীশ তর্কালগ্কার, বিশ্বনাথ স্তায়পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতের 
নাম স্বীকার করিয়াও বলা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে নব্যন্তায়ের আর 
সেরূপ দীপ্তি ও তীক্ষত! ছিল নাঁ। বুদ্ধির চুলচেরা বিশ্লেষণে বাঙালীর মেধা 
মুক্তির স্বাদ লাভ করে কটে, কিন্তু জাবেগও এ জাতির প্রাণ ধর্ম বলিয়া 
স্বীকৃত। তাই এই শতাব্দীতে যেমন বৈষঃবদর্শন আলোচিত হইয়াছে, 
তেমনি নব্যন্তায়ের বৃদ্ধিমা্গীয় আলোচনাও পঙ্ডত সমাজে জনপ্রিয় হইয়!- 
ছিল। এই দ্রইপ্রবুপ্তি, বুদ্ধি ও াবেগ বাঙালীর শিজস্ব সম্পদ । তাই 
বিশুদ্ধ মননধর্মী বাঙ;লী নৈয়ায়িকদের কেহ কেহ শ্রীকুধেের বদন উচ্চারণ 
করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইয়্ছেন, কেহ-বা! চৈতন্যদেবের বিশেষ গুণগ্রাহী 
ও অনুরাগী ছিলেন 1 
আমরা ইতিপুকুর্ব শন্তত্র০” বাডালীর দর্শনচর্চা আলোচনা প্রমঙ্তে 
দেখাইয়াছি যে, হিন্দু? যেমন বাঙালী বেদাস্ত্ের আলোচনা করিত, 
তেষনি চৈতন্যাসুগে ভক্তিব্ম ও দ্বেতবাদের প্রাধান্তেই দিনেও শঙ্ষরাচার্ধের 
বেদান্তসূত্রের অদ্বৈতবালি ব্যাখ্যাবিষ্বেষণের প্রতিও বাডালী উদাসীন হইয়। 
যায় নাই । যোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্জাতে আবিভুতি মধুসূদন সরস্বতী বেদাস্তের 
নানা 'টীকাটিপ্লনী লিখিয়! এবং মৌলিক চিন্তুর পরিচয় দিয়া বাঙালীর 
দার্শনিক চিন্তার গৌরব বৃদ্ধিই করিয়াছিলেন ' তাহার 'অদ্বৈতসিদ্ধি” স্ববিখ্যাত 
গ্রন্থ | শাঙ্করদর্শনে বিশ্বানী মধুসূদন 'অদ্বৈতরত্বরক্ষণ', 'বেদাস্তকল্ললতিক1" 
প্রভৃতি স্টাকা্টিগনী বচন! করিয়াছিলেন । তাহার অল্প পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে 
আবিভূত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী এবং নন্দরাম তর্কবাগীশ ( সপ্তদশ বিহার শেষ- 
৩৮ এই লেখকের বাং. সা. ইতিবৃত্ব (২) উষ্ব্য | 


ভাগ ) বেদাস্তের টীকাটিগ্রনী লিখিয়! বেদান্তচর্চার পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন । 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সভাতেও বেদাস্তের চর্চা অব্যাহত 
ছিল। অবশ্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী গীতা-ভাগবতের টাকা রচনা. করিয়! এবং 
বলদেব বিগ্ভাভুষণ দশখানি উপনিষদের টাকা এবং “গোবিন্দ ভাস্', “প্রমেক়- 
রত্বাবলী”, “সিদ্ধান্তরত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থে দ্বৈতবাদ্দী ভক্তিতত্ব ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তৎসত্বেও একথ! বলা চলিতে পারে যে, বৈঞ্চবসমাজের 
বাহিরে বিশাল পশ্ডিতসমাজে অদ্বৈত বেদান্তেরই অধিকতর প্রভাব লক্ষিত 
হয়। সপ্তরশ শতাকীতে পাঙ্ডিত্যের প্রাথমিক নিদর্শন হিসাবে নব্যন্তায় ও 
বেদান্ত স্বীকৃত হুইয়ীছিল। ইহার সঙ্গে যিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারে নিষ্ঠা! 
দেখাইতে পারিতেন, সারস্বত সমাজে স্বাহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া 
যাইত । 

বৈষ্ণব সমাজে একদিকে যেমন বাংল! পদাবলী, চৈতন্য 'ও অন্যান মহাজন- 
জীবনী, বৈধব রসতত্ত ও নিবন্ধ জাতীয় গ্রন্থ এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের 
মৌলিক সংস্কৃত রচন! এবং তাহার বঙ্গান্ববান বিশেষভাবে প্রচারিত হুইস্ব- 
ছিল, তেমনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণের গ্রন্থ, ভাষ্য ও টাকা_ 
যাহাতে ্বৈতবাদী ভক্তিনর্শন ব্যাখ্যাঁত হইয়াছে, বৈষ্বসমাজে, বিশেষতঃ 
সংস্কৃতজ্ঞ রক্ষণশীল বৈষ্জবসমাজে তাহার বিশেষ প্রচার হইয়াছিল । 


তন্্রপ্রসঙ্গ ॥ 

প্রসঙ্গ ক্রমে তন্ত্রের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে» 
আমরা দেখিয়ছি যে, তস্ত্রের খিড়কীপথে অনেক ন্যক্কারজনক সাধনপ্রক্রিয়া 
শীক্তপন্থা হিন্দুদমাজে, কখনও প্রকাশ্টে-অধিকাংশ সময়েই গোপনে অনু- 
শীলিত হইত। তন্ত্রের যে অংশটুকু ব্যবহারিক, তাহাতেই লর্বাধিক বিকার 
প্রবেশ করিয়াছিল। বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউলদের মতের সঙ্গে তস্ত্রে 
ছিটাফৌটা যিশাইয়! ধর্মের অন্ুমোদনে যে নির্ভেজাল কামচর্চা চলিত তাহা 
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতান্ধীতে উৎকট আকার ধারণ করে। অস্ত্রের ক্রিয়া- 
কর্মের ও তত্বকথার বূপকে এই সমস্ত পুস্তিকায় কামশান্ত্র ও কুটিনীক্সতেরই 
অনুশীলন হইয়াছে । ষোড়শ শতকের ঙ্গানন্দ ও তাহার শিষ্য পৃর্ণানন্দ 
জর সারি 


৪৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাস্ত্রিকগ্রন্থ বচন! করিয়! তন্ত্রশান্ত্রকে শাক্ত পরিবারে প্রচার করিয়াছিলেন । 
সপ্তদশ শতাব্দীর মথুরেশ বিগ্ভালঙ্কার গপ্তিপাড়ায় বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
১৬৭২ খ্রীঃ অবে তাহার 'শ্যামাকল্পলতিকা' নামে তান্ত্রিকগ্রন্থে শাক্দর্শন, 
তত্ব ও কৃত্য বিষয়ে অনেক গুহ কথা বিবৃত হইয়াছে । গৌড়শঙ্করের 'তারা- 
রহস্তপুত্তিকা' (১৬৩৭ শ্বীঃ অঃ) আর একখানি প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ । রঘুনাথ 
ভর্কবাগীশ 'আগমতত্ববিলাসে' (১৬৮৭ খ্রীঃ অঃ) প্রায় কৃষ্চানন্দ আগম- 
বাগীশের মতো বিরাট পটভূমিকায় তত্ত্রমত সমূহ আলোচনা করেন। এই গ্রন্থ 
রচনা! করিতে গিয়া তর্কবাগীশ ১৬০ খানি তন্ত্রবিষয়ক পুঁথি আলোচনা 
করিয়াছিলেন । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও বাঙলা দেশের নান! স্থান হইতে তস্ত্ে 
অনেক পুথি পাওয়া. গিয়াছে । এদেশের জনসাধারণের একট। বড় অংশ 
তন্ত্রমতে নিত্যকর্ম নির্বাহ করিত। এই শাক্ত সংস্কার বোধহয় বৌদ্ধপ্রাধান্ত 
প্রশমিত হইবার পর বাঙালী সমাজে স্বপ্রচার লাভ করে। মহাযান বৌদ্ধ- 
মতের নান। শাখাপ্রশাখ! € মন্ত্রধান, কালচক্রযান, বজ্যান, সহজযান ) এবং 
নাথধর্মে ব্রাহ্মশ্যতন্ত্র, কৌলশান্ত, হটযোগ প্রভৃতি গুহশাস্ত্রের কৃত্যসমূহ প্রবেশ 
কৰিয়াছিল। তাই বাঙালী সমান্দের অধিকাংশ ব্যক্ষি কুলধর্ষে শাক্ত ও 
তান্ত্রিক । গৌড়ীয় বৈষ্বসাধনা! ঘোরতখ শাক্তবিদ্বেধী হইলেও শাজগণ 
কৃষ্ণ ও কালীকে একাকার করিয়া! মানসিক ওঁদার্ধের পরিচয় দিয়াছেন । 
অবশ্য বৈষ্ণবগণ সম্পূর্ণভাবে শাক্তমত পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
তাহারাই তে| “রাধাতন্ত্র লিখিয়াছিলেন। সমীরাচার্ধয রচিত 'গোবিন্ব- 
কল্পলতা' আসলে তন্ত্রের গ্রন্থ । শুধু বাহিরে বৈষ্ণব রসের শর্করা মণ্ডন দেওয়া 
হইয়াছে-_এইমাত্র৪০ পার্থক্য । 


গুফীপ্রাসঙ্গ ॥ 


এই প্রসঙ্গে হ্বফী, মারফতী, মুরিদ ও বাউল ভজন সম্বন্ধে একটু উপক্রম 
করা যাইতে পারে ।9৯ আমর রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচন] প্রসঙ্গে 
দেখিয়াছি যে, শাহ. হ্বজার সময় হইতে বাঙলায় পিয়া 'ও স্বাফী সম্প্রদায়ের 


৪ শাক্তপদাবলী আলোচন! প্রসঙ্গে বাঙলার শাক্ত ও তন্্মত সঙ্গষ্ধে কিছু কিছু তথ্য 
দেওয়া! হইয়াছে । 
৪১. সুসলমান কবিদের প্রসঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা আছে 


কিঞিৎ প্রাধান্ত ঘটিমাছিল। মুঘল শাসনের একচ্ছত্র শাসনে আর্পীর ফলে 
প্রদেশে প্রদেশে যাতায়াতের স্বগমতা বৃদ্ধি পাইল । ফলে উত্তরভারত. 
হইতে স্বফী সাধক ও সিয়া উলেমাগণ বাঙল! দেশে যাতায়াত আরম্ত 
করিলেন। ইরাণে নৃতন রাজবংশ (রাজ.ভি ) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্থানীয় 
পিয়। সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বিপত্তির আশঙ্কা করিয়! হিন্থৃস্থানে পলাইয়! 
আসেন। বাঙলাদেশে ইহাদের কেহ কেহ আসিয়াছিলেন, হৃতরাং স্থানীয় 
মুসলমানসমাজে ইহাদের প্রভাব বিস্তৃত হওয়াও স্বাভাবিক। চট্টগ্রাম 
আরাকানকে কেন্দ্র করিয়া একদল স্বফী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান কবি নুতন 
সাহিত্যশাখার যে পথ নির্মাণ করেন, তাহাতে যুগপৎ স্বফী ও হিন্দু বাউলের. 
আদর্শের সংমিশ্রণ ঘটয়াছে। তাই হিন্দু বাউলগণও ইসলামি সাধনার 
পরিভাষিক শব্দসমূহ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিয়! থাকেন। স্থৃফী মতাবলম্বী 
মুসলমান কবিগণও হিন্দুর যোগসাধনা, তন্ত্র ও বাউলদর্শন সম্বন্ধে অনবহিত 
ছিলেন না। র 

এই পটভূমিকায় অতঃপর সপ্তদশ শতাব্দীর ব|ংল! সাহিত্যের রূপ, রীতি 
ও সাধন] আলোচনা করিতে হইবে । মুঘল শাসনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির 
ফলে জনসাধারণ ধীরে ধীরে যেমন £ভৌগোলিক নঙ্কীর্ণতা ছাড়াইল, তেমনি 
স্মাজজীবনের সঙ্্েও সকলের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ হইল। ষমাজেও 
মুঘল নাগরিকতার ভালমন, মাজিত নাগরিকতা ও উচ্ছৃঙ্খল নাগরিকতাঁ_ 
উভয়ই বাঙালী হিন্দুসমাজে অল্পবিস্তর প্রবেশ করিল। পাঠান যুগে গৌড়, 
রাজমহল, ভাড়ায় কবে রাজধানী নিমিত হইতেছে কবেই-বা তাহা চুর্ণ 
বিচুর্ণ হইতেছে জনসাধারণ তাহার বিশেষ সংবাদ রাখিত না। কিন্তু মুধল- 
যুগে ঢাক! ও মুশিদাবাদকে ভুলিয়া থাকা কঠিন হইল, দেশের মানুষ দেশ ও 
সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্বনবসূত্রে জড়িত হইয়! পড়িল! এইভস্ত একটু 
বিস্তারিত আকারে সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালাদেশের সমাজ, ব্াস্ট্র ও সংস্কৃতি 
পন্বন্ধে আলোচন! করা গেল। 


হ্হিভীন্ঘ অত্বধ্্যাশ্ত্ 
মঙ্গলকাব্য 
মনসামঙ্গল, চণ্তীমঙ্রল ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্য 


ভূমিকা ॥ 


অন্তত্র* আমরা সাধারণভাবে সমস্ত মঙ্গলকাব্যের এবং বিশেষভাবে 
মনসামঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু, কাহিনী ও সামাজিক পটভূমিকা আলোচনা 
করিয়াছি! এখানে.তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমরা এই অধ্যায়ে 
অপ্তদশ শতাবীর প্রধান মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ ও পরিচয় বুঝিয়! লইবার চেষ্র 
করিব । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংল! সাহিত্য, বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যে ভাটার টান 
শুরু হইয়া গিয়াহিল। ঠৈতগ্তযুগের অবসানের পর স্ব'ভাবিকতাবেই জাতির 
সাহিত্য 'ও সাধনয় শিথিলতা সঞ্চারিত হৃইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের 
সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও ইহাতে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাদ্বাতি প্রায়ই লক্ষ্যগোচর 
হয় না। গত শতাক্টাতে মুকুন্দরাম, নারায়ণদেব, বিজয়গপ্ত- প্রভৃতি কবির 
মতে! মৌলিক প্রতিভা লইয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের কোন কবি 
আবিস্ুতি হন নাই। অবশ্য এই যুগের মঙ্গলকাব্যের৪ কয়েকটি উল্লেখ- 
ঘ্বোগ্য ধৈশিষ্ট্য আছে, বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে যাহার গুরুত্ব অস্বীকার 
করা যায় না। চৈতন্তপ্রভাবে পুরণাশ্রিত ও সংস্কৃত ভাঘাবাহী এতিহ 
সমাজের প্রায় সর্শশ্রেণীর মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করিতে থাকিলে মঙ্গলকাব্যেও 
সে ধারা! সঞ্চারিত হইয়াছিল। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে পুরাণ ও পৌরাণিক 
_তিন্ের বিশেষ প্রাধান্য ফুটিয়া উঠ্িয়াছে। ধর্মমঙ্গলকাব্য পরবর্তী অধ্যায়ে 
আলোচিত হইবে । ধর্মমক্গলে বৌদ্ধপ্রভাব, বা অন্ত কোন লৌকিক প্রভাব 
থাকিলেও ইহাতে পৌরাণিক ধর্ম, নীতি ও আদর্শ অন্তান্ত মঙ্গলকাব্যের 
মতোই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । শুধু চণ্ডী, মনস। ও ধর্মমঙ্গলকাব্য নহে, 


৯ এই লেধকের “বাংল! স/হিতে]র ইতিবৃত্তে। ৫২ রিতা সন্ধে সাধারণ ভাবে 
আলোচনা করা হইয়াছে । * 


' স্বঙ্গলক্ষাব্য . ৬৯. 


লৌকিক দেবদেবী লইয়া আরও নানাপ্রকার পুরাপবর্মী ও লৌকিক ধরণের ' 
মঙ্গলকাব্য এ ঘুগে প্রচুর রচিত হইয়াছে। এই শতাবীর ধঙ্গলকাব্যে গ্রাম্ম 
লৌকিকভাব হ্রাস পাইয়। তাহার স্থলে পৌরাণিক প্রভাব দৃঢ়মূল হইতে 
আরস্ত করিয়ছে__ভাষায় তংসম শব্দের বাহুল্যেই তাহা বুর। যাইবে । 
শুধু ভাষায় নহে, অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে বৈষ্কবপ্রভাব স্পষ্ট হুইয়া উঠিয়াছে 
তাহাও লক্ষণীয় । ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্যে পাঁচালী ও ব্রতকথান্ব রীতি অনুসৃত 
হইলেও যোঁড়শ শতাব্দী হইতে এই শাখ! যথার্থ কাব্যন্বপ লাভ করিল, এবং 
সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার একটা বাধাবাধি আকার-আয়তন দাড়াইয়। গেল, 
এই যুগের মক্গণকাব্যে মৌলিক কাব্যসূষ্িক্ষমতা ততটা! প্রকাশ না পাইলেও 
তৎকালীন দেশ ও সমাজের নানা পরিচয় যে ইহাতে স্পষ্টাক্ষরে ফুটিয়া 
উঠিয়ছে তাহ। স্বীকার করিতে হইবে। অতঃপর আমর! এই শতাবীর 
মনসা, চণ্ডী ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইতেছি । 


-৯ 
মনসামঙ্গল কাব্য 


সপ্তদশ শতাব্ধীতে মনসামঙ্গল কাব্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ষোড়শ 
শতাব্দীতে লিখিত মঙ্গলকাব্যেরও যে বহুল প্রচার হইয়াছিল তাহা নকল 
কর! পুঁথিগুলি হইতে প্রমাণিত হইতেছে । মুকুন্দরাম, মাধৰ আচার্ধ, বিজয় 
গুপ্ত, নারায়ণ দেব ইহাদের পুঁখিসমৃহ তখন দেশের মধ্যে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। তত্বপরি সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকজন কবিও কিছু কিছু 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন । এই শতকের মনসামঙ্গলের প্রধান কবিদের 
মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস (ময়মনসিংহ ), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ( বর্ধমান ): 
জগৎজীবন ঘোষাল ( উত্তরবঙ্গ ), তস্ত্রবিভূতি ( উত্তরবঙ্গ ), ষঠ্ঠীবর (শ্রীহট্ট ) 
কালিদাস (উত্তর .বাঢ় ), বিঞ্ুঃপাল (রাঢ়, বর্ধমান ? ), প্রভৃতি কবিদের নাম 
উল্লেখযোগ্য । . আনও. ছুএকজন স্বল্প প্রতিভার কবি এই শতাবীতেই 
(রসিক ফিতর বর্ধমান, কবিচন্দ্র-রাঢ়। সীতারাম দশস-_রাঢ়) মনসামঙ্গল 
রচনা করিয়া যৎফিকিৎ প্রচাক্ লাভ করিয়াছিলেন । অবশ্য ইহারা গ্রামীণ 


মি ; -. বাংলা সাহিত্যের ইতিরভ 

শীর্মাবন্ধতা ছাড়াই বহতর ক্ষেত্রে কটাই পড়িতে পারেন লাউ, উ্াদেন। 
কাব্যিগুলিও .লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করিয়] ধথার্থ সাহিত্যের 
পংক্রিভোজে আহৃত হইতে পারে কিনা সন্দেহ। পূর্ববঙ্গে আবার বাইশ 
. কধি মমসামঙ্গল ( “বাইশা ) বা ঘটকবি মনসামঙ্গলের কিছু কিছু প্রচার 
হুইয়াছিি। আধুনিক কালে এইরূপ দুই একখানি পৃণধি মুদ্রিতও হইয়াছে। 
নিবে ব্যইশা সম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎসামান্ত আলোচনা করা যাইতেছে । 


বাইশকবি মনসামঙ্গল € টন )॥ 


পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যের যেমন জনপ্রিয়তা, তেমনি মনসা পুজার 

খুব জশাকজমক হইয়! থাকে । তাই এই সমস্ত অঞ্চলে মনসামঙ্গলের পুথি 

এখনও খুব ঘটা করিয়া! পঠিত হইয়া থাকে। সে যুগে পুরাতন কবিদের 

নানা পু.'খি পুনঃ পুনঃ নকল করিয়। যেমন ব্যবহার করা হইত, তেমনি আবার 

কোন কোন সংগ্রাহক প্রয়োজনের জন্য মনসামঙ্জলের নানা কবির পুথি 

হইতে উৎকৃণ্ট অংণ নির্বাচিত করিয়া কাহিনীর ধার! মোটামুটি বজায় রাখিয়া 

একপ্রকার মিশ্রাধরণের (901000518৩ ) মনসামঙ্গল'কাব্য সঙ্কলন করিতেন | 

নানা কবির রচনার দ্বার! গ্রথিত এইব্ূপ মনসামঙ্গলের কোন পুথি আমরা 

না দেখিলেও এই ধললণের মুন্রিত গ্রন্থ ('বাইশা' ) হইতে বুঝা যাইতেছে যে 

পূর্ববঙ্ক, বিশেষতঃ চট্টগ্রামে এইন্ধপ একাধিক কবির ব্চনাসমূছে সম্দ্ধ যনসা- 

মঙ্গল কাব্য পুঁথির আকারেও প্রচলিত ছিল। টট্টগ্রাম ও ঢাকা হইতে- 

এইরূপ মিশ্র মনসামঙ্গল কাব্যের পুঁথি মুক্রিত হইয়াছে, কলিকাভার বটতল! 

হইতেও গ্রেইরূপ মনসামঙ্লের মুদ্রিত সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, এখনও 

পাওয়া যায়।২ এই ধরণের কাব্যের “বাইশকৰি মনসামঙগল' (“বাইশা' ) 

এবং 'ষট্কবি মনসামঙ্গল'"_এই ছুই প্রকার রূপ প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে 

৭ কলিকাতা বিশ্ববিভালব হইতে ডঃ আত্ততোষ ভটাচাধের সম্পাদনাষ “ঘাইশকবিব 
মনসামঙ্গল বা বাইশা' (১৯৫৪ ) নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ্তি হইয়/ছে, তাছা! বাইশকবির পুরাতন 


* পুণ্ধির পুরনুর্রিণ নছে। সম্পাদক নয়জন মনসামঙলের কবির € ছবিদত, বিজযপ্ত, ছিজ 

ংনদাস, জীবন মৈত্রেষ, বিজুপাল, মারায়ণদেব, বিপ্রদাস, কেতকাদাষ ক্ষেমানদ্ষ ও মহীষয় ) 

হইতে অংশ বিশেষ সংগ্রহ করিষ| মুদ্রিত করিয়াছেন, কিন্ত পুরাতন “বাইশকধির 

খা এই কাব্য সঙ্চলনের নাম দিয্লাছেন দ্বাইশববির অধসামগল খা ঘাইিশ। 
নিবেদন, ভ্রষ্টঘা।) 


ম্ধলকাবা ৬১ 


বাইশকবির একাধিক মুত সংস্করণ জামরা দেখিয়াছি, কিন্তু ঘটকবি 
মনসামঙ্গলের কোন মুক্রিত সংস্করণ আমাদেব দৃর্টিগোচন হয় নাই। পশ্চিম- 
বঙ্গে ইহার কোন পুঁধিব সন্ধানও পাওয়! যায় নাই ।৩ 
এ পর্যন্ত আমবা তিনখানি৪ বাইশকবিব মুদ্রিত সংস্কবণ দেখিয়াছি ।* 

(ক) বাইশকবি মনস! (২য় সংস্কবণ, চট্টগ্রামে মুদ্রিত ), (খ) বাহইশকবি 
মনস! ( ওয় সংস্কবণ» কলিকাতা ), ( গ)) প্রীশ্রীপল্মাপুবাণ বাইশকবি মনসা 
মঙ্গল (ওয সংস্কবণ ঢাকায় মুত) | এই তিনখানি সংস্কণের প্রথমে যে 
ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে, তাহা হইতে কয়েকটি বিশেষ তথ্য পাঁওয়! 
যাইতেছে । চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্কবণেব (১৩০১) ভূমিকায় 
সম্পাদক বলিতেছেন £ 

ীপ্রীপন্মপুষাণ অনুসাবে অন্তিপূর্বকালে বাইশজন কবি মিলিত হুইযা গ্রীপ্রীমনসাদেষীব 

গুজা প্রকাশ উপলক্ষে চন্দ্র সাগগান্ব শ্বাদি ইত্যাদি যে যে ঘটনা! হইধাছিল তাহা, 

রটনা কবিযাছিলেন, এই জন্য এই পুস্তপ্কর ন'ম বাইশকবি মনস!। 
১৩১৮ সালে কলিকাতা হইতে যে তৃতীয় সংস্কবণ প্রকাশিত হয তাহাব 
ছুমিকায বল! হইযাছে £ 

স্বান্ংিশ কবি প্রণীত হনপাপু"্থি যুক্ত ও প্রকাশিত হইল । এই বাইশকবি দ্বার! 

বিবচিত হত্ুলিখিত গ্রন্থ স্তকল যাল্ৎ চটষ্রশ্রামবাসগণ আবণমন্স পাঠ কবিবা 

১ ডক্টর আশুতোষ দ'স যহণ্শয চট্টাম প্র১লিত যটুকবিব পুস্থ দেখিযান্ছন ও পাঠ 
শুনিষাছেন। এই পু'ধি অ'কাবে সংক্ষিপ্ত, গ্রামাকচিপূর্ণ-_ভাধুশিক বচিব নিকট তত গ্রীতিকর 
মনে হইবে ন| | তিনি চট্টগ্রাম কইতে বাইশকব্বি পুবাতন পুণাখ শংগ্রহেক ও চেষ্ট! কবিতেছেন। 
৯৩৬৫ নেব “কর্ণফুল। মানিকপত্রে (মাঘ ) তিনি এই পুখি সংগ্রহের জগ্ক চট্টগ্রামবাসীদিগকে 
অন্রোধ করিষ! একটি আবেদনও প্রচ'্ব করিযাছিলেন। কিন্তু এখনও বাইশকবিব কোন 
পুথি সংগ্রহ কব যাষ নাই। 

৪ ভিনখনি সুস্রিত গ্রন্থের আথ্য! পত্র £--€১) বাইশকবি মনস! | প্রীনবীনচন্্র বিশ্বাস 
কর্থক সংগৃহীত ও প্রকাশিত / চট্টগ্রাম ভাবতীযন্রে শ্রীগুকপ্রসর্ন সেন দ্বাব! মুদ্রিত / চট্টগ্রাম 
আন্মবকিল্ল! | বিশ্বা কোম্পানির পুণুকাঁলবে প্রাপ্তব্য / ১৩০১--২ব সং (১) বাইশকবি 
মনসা / প্ীচজ্রকান্ত চক্রবর্তী কর্তৃক সংগ্রহীত ও প্রকাশিত / তৃতীয সংস্কবণ / কলিকাতা! (১৩১৮, 
€৩) এ্ীপক্সপুরাণ ঘাইশকধি মনসামঙজল / চত্রকুমাব ভট্টাচাব্য কতক সংগৃহীত | ও শশিত্ষণ 
দেব কবিরঞ্জন বর্তৃষ্ষ সংশোধিত | ঢাকা মোগলটুলী পুন্তুকালঘ হইতে প্রকাশিত / ভৃত'য 
গংহরণ / ১৩৩৪ সপ 


« সম্্রতি কলিকাতা! হইতে ধাইশকবির নৃতন সংক্কবণ বাহিব হইযাছে | ইহা চট্টগ্রাম 
সংকরণের পুননুপ্রিখ। 


২ “ বাংলা সাহিত্যের ইতিহৃত 
আসিতেছেন। কতিপয় বৎসর গত হইল কয়েকজন সান্ত ভরলোক বর্ষবেত 
হইয়া সর্বসাধারণের সুবিধার জগ্য “ধাইশকবি নাম দিয়া এই প্রস্থ প্রথম মুত্রিত ও 
প্রকাশিত করেন, কিস্ক তাহ।তে ভ্রমবশতঃ স্থানে স্বানে ভিন্ন ভিন্ন কবির রচন| একই 
কবির দামে ভণিতা দেওয়া! হইয়াছে । ধিশেষতঃ ১৪ জন মাত্র কবির নাম তাহাতে 
উল্লেখ আছে। আমরা বু লোকের কাছে তন্বজিজ্ঞান্্ হুইয়৷ বহুস অনুসন্ধান 
করতঃ অননক্কগুলি পুবাতন হস্তলিখিত কাটদষ্ট পু'ধি হইতে সমুদায় কবির রচন| এই 
গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিলাম । ী 
সম্পাদক বা প্রকাশকগণ ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গে মনসাপৃজা 
উপলক্ষে তিনপ্রকার পুথি পঠিত হইয়া থাকে_-(১) বাইশকবি মনসামঙ্গল 
বা! বাইশ, (২) ষটুকবি মনসামঙ্গল, (৩) ক্ষেমানন্দী ।৬ পশ্চিমবঙ্গের কেতকা- 
দাস-ক্ষেমানন্দের কাব্য নানা হাতফেরতা! হইয়া সংক্ষিপ্তাকারে পূর্ববঙ্গেও 
পৌঁছাইয়াছিল, এবং মনসাপুজা উপলক্ষে তাহা ব্যবহৃত হইত-__কেতকা- 
দাসের জনপ্রিক্লতা এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে । ছয়জন কবির 
কাব্য হইতে সম্বলিত মনসামঙ্গলের পুঁথি ব! মুদ্রিত সংস্করণ আমর। দেখি 
নাই! হ্বতর্ঁং এ সম্বন্ধে মন্তব্য হইতে বিরত হইতেছি। 
বাইশকবর স্ম্পাদকগণ সকলেই “ষটুকবি' মনসা মক্ষলের নিন্দা 
করিয়াছেন 1৭ তাহাদের মতে “বাইশকবি'-ই প্রাচীন্তর ও প্রামাণিক £ “যট্‌- 
কবি” পরবর্তী কালে অশিক্ষিত জনসাধারণের কচির ছায়ায় রচিত ও সঙ্কলিত 
হইয়াছিল। তাই হশিক্ষিত সমান্জেই ইহার প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। যাহা 
হউক বাইশকবির মুদ্রিত সংস্করণে বাইশক্ন কবির তালিক! দেওয় হইয়াছে : 
কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে সব নাষগুলি পাঁওয়! যায় না, এক সংন্করণের সঙ্গে 
৬ অন্মদূদেশে তিনপ্রকার মনসাপুণ্থি প্রচলিত আছে। প্রথম বাঁইশকবি, ইহাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও বড়রসাস্মক এবং বহুদ্ভ্তারিত। দ্বিতীয় বটুকধি ও তৃতীয় ক্ষেমাননি। এই 
দুইখান অতি সংক্ষেপ । এমন কি কিছু নাই বলিলেও ভ্য়। বটুকবি ছয়জন কবির দ্বারা 
রচিত.হুইয়াছে বলিয়াই বট-কবি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কেন্তকাদাসের অপর নাম ক্ষেমানন্দ, 
ঠান্বার একার 'রচিত পু'খির নামই ক্ষেমানন্দি 1১৩১৮ সনে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 
“বাইশকবি মনসা'র (৩য় সংস্করণ ) ভূমিকা | 
৭ এবাইশকবির রচনা যেমন অতিশয় মধুর ও সর্ধজনাদূত, বটুকবির রচনা তেমনি অন্লীঙগ 
ও ঘৃণিত ৷... অশিক্ষিত লোক বটুকবি রচন| করি! তাহ সর্বসাধারণের নিকট আমৃত হইবার 
অন্ত পূ্বপ্রণীত ধাইশকবি হইতে ্স্থকারের নামতণিতা স্থলে স্থলে যোজন! কৃরিয়া দিয়াছেন ।” 


“নু ভূমিক! 


মঙ্গলকাব্য - ৬৩ 


'অপর সংস্করণের মুক্রিত বাইশটি নামের মধ্যেও সব সময়ে এঁক্য পাওয়া যায় 
না। প্রাচীনতম যে সংস্করণটি (১৩০১ সালেটট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত) আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে তাহাতে এই বাইশজন কবির নাম পাও! যাইতেছে 
যথ। £_বিশ্বেশ্বর, আকিঞ্চনদাস, রঘুনাথ দ্বিজ, রমাকাস্ত, জগন্নাথবিপ্র, 
বংলীদাস দ্বিজ, সীতাপতি, রাধাুঞ্চ, বল্পভঘোষ, নারায়ণদেব, গোপিচন্দ্র, 
জানকীনাথ, কমলনয়ন, যহনাথ, বলরাম, হরিদাস ভট্ট, রামনিধি, পাওুয়।, 
অন্পচান্দ ভট্ট, রামকান্ত, মহিদাস দ্বিজ্ত, দ্বিজ হরিদাস। অবশ্য এই নামগুলি 
সমস্ত সংস্করণে নাই, অনেক সময়ে সংখ্যা ঠিক থাকিলেও কবিদের নামের 
পরিবর্তন হইয়'ছে । তবে মুদ্রিত গ্রন্থগুলিতে অধিকাংশ স্থলে নারায়ণদেৰ 
ও বংশীদাসের রন! গৃহীত তইয়াছে * এই বাইশ্টি নাষেব মব্যে অনেকগুলি 
নাম গাযেনদেবও হইতে পারে। মুদ্রিত বাইশকবির ভাষা অতিশয় 
আধুনিক। ঢাকা হইতে প্রকাশিত বাইশ্রকবির (১৩৩১) একটু উদ্লাহরণ 
লক্ষণীয় £-- 

অর্ধেক পাটের শাডী। বাকাল বেড়িষা। 

নষনে নন আব উতক উঃ দিযা ॥ 

এতেক ঝোঁশল কবি কবিনু শঘন। 

তবু না পেলেন প্টেড়া পুঝবেব মন ॥ 

ইভা কখনও পুরাতন পু'থির ভাষা নহে। ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয় 

বলিয়াছেন, “এই ধরণের গ্রস্থগুলি একেবারে মুলাহীন নয়। এ গুলির 
সংগ্রাহক-সংকলয়িতাবা সাধারণতঃ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই 1”৮/ 
(ত"হার এই মন্তব্য যথেই যুক্ডিপূর্ণ নকে। তাহার কারণ) চট্টগ্রাম হইতে 
প্রকাশিত (১৩০১) সংস্করণটির বহুস্থলে আধুনিক পশ্চিমবঙ্গীয় ভ'ষার উৎকট 
আতিশয্য আছে। চট্টগ্রাম, বরিশাল, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ এবং শ্্রীহট্ে 
বাইশকবির যে সমস্ত পুঁথি প্রচলিত আছে, তাহাতে আধুনিক সঙ্গলকদের 
হস্তক্ষেপ ঘটাই স্বাভাবিক। কারণ মনসাপূজ! উপলক্ষে এই পুথি এখনও 
পঠিত হয়, অজত্র নকল হয়| (জানা সময়ে আবিভূর্ত কবিদের বচনাংশ 
ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে, সঙ্কলনের সময়ে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে এপ 
অন্থমান অযৌক্তিক নহে। উপরে আমর! বাইশকবি হইতে কয়েকছত্র 
আধুনিক রচনা উল্লেখ করিয়াছি । সমস্ত 'বাইশা'তেই এইরূপ বহু আধুনিক 
৮ ছঃহুকুঘার সেদ_খাজলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম (অপরার্ধ) 


৬ খাংল! সাহিত্যে ইতিবৃত্ত 


ছত্র পাওয়া! যাইবে । এগুলি কালক্রমে পুধিনকলেব সময় ঘটিয়াছে, মুদ্রিত 
করিবার সময্নেও সংস্কর্ভাগণ যে পুরাতন বা তথাকথিত কুরুচিপূর্ণ শব 
বদলাইবার সময়ে অনেক কিছু রদবদল করেন নাই, তাই-বা কে বলিতে 
পাবে? চাকা হইতে প্রকাশিত সংস্কবণেব € তৃতীক্ম সংস্কবশ, ১৩৩৪ ) 


সম্পাদক তাহা স্বীকাব কবিয়! লিখিয়াছেন ঃ 
আমাবা বহু প্বিশ্রম ও অথব্যয স্বীকার পুবক নান! পুথি দৃষ্টে পাঠেব সানঞ্রন্ত বিধান 
ও সংহশ'ধন সমাধান কবিষা সাধাবণ্যে এই শ্রস্থ প্রচাব কব্লাম। যে সমধষে এই 
সকল প।চ।লীগীীতি বিরচিত হইযাছিল, সে সমযে বাংল। ভাবাৰ বীতিনীভি আজকাল- 
কাব মতছিন্দ না। বক্ঙমান সমবে বাংলা কবিতাব ঠত্ধ্য যেঝপ কচি ও বীতি- 
প্রণালী দ্দাড়াইযাছে, সেই দিকে দৃষ্টি লাখিষ] আমবা বক্ষ/মাণ কবিতাগুলিব আংশিক 
সংশোধন কবিধ। দিলাম | 
এই “আংশিক সংশোধন” যে নিতান্ত জামান্ত সংশোধন শহে, তাহা 
বাইশকবিব যেকোন সংস্কবণেই দেখা যাইবে। 
বাইশকধিব কাব্যমূল্য পৃথকভাবে বিচাবেব প্রযোজন নাই। কাবণ 
লাঁনা কবিব কাবা হইতে তিল তিল সংগ্রহ কক্য়া যে তিলোত্তমা সৃষ্টি 
হইয়াছে, তাহাব নিজস্ব কোন পৃথক গৌবব নাই | যে ষে স্যলে অর্বাচীন 
কালের সম্ধলক ও সংস্কর্তাগণ কবিষশঃপ্রার্থী হইয| কিছু কিছু নিজ রচন! 
যোগ কয়িয়াহেন ত।হাঁও এত স্বাদগন্ধবর্জিত ও বর্ণ বৈচিত্র্যহীন যে,সাহিত্যেব 
ইতিহাসে দে বিষজ্ষে ঘট! কবিযা আলোচন! কবিবার প্রয়োজন নাই। 


দ্বিজ বংলীদাস ॥ 

ময়মনসিংহেব কবি দ্বিজবংশীদাসের পল্মাপুবাণ পূর্ব ও উত্তববঙ্গে নিতান্ত 
অপবিচিত গ্রস্থ নহে। পূর্বোল্লিখিত বাইশকবিতেও দ্বিজবংপীদাসে্ অনেক 
পদ ও বচন! গৃহীত হইয'ছে। এই কাব্য মুদ্রণের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত 
সমাজ ইহাব নামপরিচয় জানিতেন না । দীনেশচন্দ্র “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" 
মর্ধপ্রথম এই কবিব কিঞিৎ পবিচয় উদ্ধাব কবেন। প্রাচীন পালাগান 
সংগ্রাহক চন্দ্রকুমাৰ দে ময়মনসিংহ হইতে লোকমুখে প্রচলিত পালাগান 
মংগ্রহ করিতে গিয়! বংশীদাসেব বিস্তাবিত পরিচয় সংগ্রহ করেন এবং সেই 
সমস্ত তথ্য 'সৌরভ' পত্রিকায় ছুই কিদ্তিতে প্রকাশ করেন ( ১৩২০ )। 
অতঃপর দীনেশচন্দ্র “ময়মনসিংহ গীতিকা' সঙ্লন কালে € পন্য কেনারামের 


মঙ্গলকাব্য ৬ 


পালা") বংশীদাস ও তাহার কনত। চন্দ্রাবতী সম্বন্ধে লোকশ্রুতির উল্লেখ 
কবেন। ১৩১৮ বঙ্গাবে দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও বামনাথ চক্রবর্তীব সম্পাদনশয় 
সর্বপ্রথম দ্বিজবংশীদাসের € বংশীবদন ) 'পদ্মাপুবাণ' ( প্পপুবাণ নহে ) 
সতর্কতাব সহিত সম্পাদিত হইম্া প্রকাশিত হয়। ইহছাতেও বংশীদাসের 
কুলপবিচয় ও কবি-পবিচয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিবৃত হইয়াছিল। অবশ্য 
তখনও চন্দ্রাবতী ও বংশ্রীদাস সম্পর্কে শিক্ষিতসমাজে বিশেষ কোন তথ্য 
প্রচাবিত হয় নাই। তাই উক্ত সম্পাদক্দয় বংশীদাসেব কাব্য সম্পা্দনকালে 
তাহাব কন্ত|। চন্দ্রবতীব কোন উল্লেখ কবেন নাই । এমন কি দীনেশচন্দ্রও 
১৯১৪ জালে প্রকাশিত “বঙ্গসাহিত্যপবিচষে' € ১ম খণ্ড ) বংহীদাসেব প্রসঙ্গে 
চন্দ্রাবতীব কোন পবিচষয দেন নাই, নামও উল্লেখ কবেন নাই।৯ ১৩২০ 
সনে চন্দ্রকুমাব দে “সৌবভ' মাসিক পত্রে এ বিষয়ে নানা তথ্য প্রকাঁশ কবিবাঁব 
পূর্বে চন্দ্রাবতী সম্পর্কে কেহই প্রা কিছু জানিতেন না, যদি9 দীনেশচন্দ্রেব 
ভাষায-_-“ময়মনসিংহেব অন্তর্গত একটা বৃহৎ প্রদেশ জুডিয়া৷ চন্দ্রাবতীব 
গীতিকা বনফুলেব স্তায় ছভাইয়া আছে ।”১০ 

বংশীদাসেব পুঘিব সংখ্যা বেশী নহে, পূর্ণ পুঁধিব সংখ্যা আবও অল্প-_ 
'আব প্রাপ্ত পৃ"ঘিগুলিও প্রাচীন নহে । দ্বাবকানাথ চক্রবর্তী ও বামনাথ 
চক্রবতী সর্বপ্রথম বংশীদাসেব যে কাব্য মুদ্রিত কবিয়াছিলেন € ১৩১৮ ), তাহা 
কয়েকখা নি প্রাীন পু'খির পাঠ অবলম্বনে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । 
তাহাদেৰ অবলম্বন ছিল ১৭১৭ শকাব্দের একখানি পুঁথি। আবও 
তিনখানি পু'ধিব সহিত পাঠ মিলাইয়! এবং ১৭১৭ শকাবন্দবেব পুঁথিটিকে 
মূলস্বরূপ গ্রহণ করিয়! তাহাব! মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 
পু'খিব শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়েব জন্য তাহাবা যেমন চারিখানি পু'থিব পাঠ তুলনা 
কবিয়। নিজেদেব যুক্তিবুদ্ধি অন্ুসাবে তোলাপাঠ গ্রহণ কবিয্লাছিলেন, তেমনি 
৯». অবস্থ এইজন্ত তিনি 'বঙ্গভাব। ও সাহিতে)' প্ল্াপুবাণেষ সম্পাদক চক্রবর্তী মফাশবধদেব 
প্রতি একটু অনুযোগ করিধ! লিখিয়াছেন, **আশ্চযেব বিষ এই যে, হাইকোর্টের প্রধান 
উকিল শ্রীযুক্ত ঘারকানাখ চক্রবর্তী মহাশধ বংশীদাসেব “মনসামক্ল' বৃহৎ ভূমিকাসহু প্রকাশ 
করিবাব সমধ বংশীদাসের কন্তা চন্দ্রাবতীর নাম জানিতেন' না।” অবন্ঠ দীনেশচন্ত্রও চত্রকুমার 
দের প্রনুখাৎ চত্রাতীর দাঁষ ও ৩ৎসম্পফিত অস্তান্ক তথ্য সংগ্রহ কগিবাছলেন, তৎপূর্বে 
ভিনিও এবিবনে কিচু জারকেন না । 

১, রামায়ণ ও দয়মদসধূহ বীতিকাওসঙ্গে চল্্রাবতী সন্বদ্ধে আলোচন। কব! ছইযাছে। 

৮য় খন) 


৬৬ | বাংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


'মীক্ধিত রুচির অনুরোধে সলপু*খির পাঠও কিঞ্চিৎ বদলাইয়াছিলেন-_-এরূপ 
অনুমান যুভিসঙ্গত। তাহা না হইলে ছাপ! গ্রন্থের সঙ্গে পুঁথির পাঠের 
কিছু কিছু গরমিল হইতেছে কেন? প্রথম পু'ধিটিতে যদিও সর্বত্র বংশীদাসের 
ভণিতা ছিল, কিন্তু পাঠনভ্রান্তির জন্ঠ সম্পাদয়দ্বয় অন্ত পুথি হইতে বিশ্তদ্ধতর 
পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ প্রকাশক এবিষয়ে বলিয়াছেন, পপ্রথমোক্ত গ্রন্থের 
ছবোধ, ছুরর্থ ও ভ্রমাত্বক পদগুলির সদর্থ ও সংশোধন জন্য কখন কখন 
শেষোক্ত পুণথিগলির সাহায্য গ্রহণ কর! ভ্ইয়াছে |” তাহাদের মতে, 
কলিকাতার বটতলা হইতে বংশীদাসের নামে যে সমস্ত পদ্মাপুরাণ ছ!পা 
হইয়াছে, তাহাতে বংশীদাস ছাড়াও অন্ত কবির ভণিতা আছে এবং “তাহাতে 
বংশীদাসের কবিত্বের সম্যক পরিচয়ও পাওয়! যায় না” (ভূমিকা )। শুধু 
কলিকাতা-বটতলারই এব্সপ অপরাধ নহে, ঢাকার মোগলটুলী নিবাসী 
ূরণচন্্র সিংহ ১৯০৪ সালে কলিকাতা হুইতে বংশীদাসের যে পদ্মাপুরাণ 
মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহ।তেও মুলপু'খির পাঠ ইচ্ছামতো! পরিবর্তন ও 
বিকৃত করা হুইয়'ছিল 1১১ উক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয় বংশীদাসকে যেন 
চালিয়। সাজিয়ছিলেন | বলাই বাহুল্য তিনি বংশীদাসের মূল রচনা এত 
বদলাইয়াছেন য, কবির জাতি, কুল__দুই-ই গিয়াছে । অনেক সময় তিনি 
বংশীদাসের পু*খি হইতে দ্বই-চারি ছত্র লইয়া বাকিটুকু নিজে রচনা করিয়া 
চালাইয়! দিয়াছেন । ফলে পুরাতন পু'ধির ভাষ! এবং বিশ শতকের ঢাকার 
কবির ভাষায় কলমে জোড় বাধে নাই, অনেকটা কবি স্বকুমার রায়ের 
“্/সজজারু”র আকার ধারণ করিয়াছে। 

বংশীদাসের মুদ্রিত গ্রন্থ ও পুঁধির সহিত পাঠ মিলাইয়্া' আমরা দেখিয়াছি, 
অন্তান্ত মঙ্গলকাব্যের মতো! বংশীদাসের কাব্যেও বহু রদবদল হইয়াছে। 
নিয়ে কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের পুঁথি (৩২৭) ও সাহিত্যপরিষদের পু ঘির 
(২৮৭৭ ) পাঠের সঙ্গে মুদ্রিত গ্রস্থের পাঠের তুলনা করা যাইতেছে :₹ 
্‌ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুখি (৩১৭) 


চলিলেক নাগরাজ ব্রঙ্গমশাপ হেতু কাজ 
পরীক্ষিত রাজার ভুবন । 
১১ স্বাপা কাব্যের আখ্যারিকা পত্র ₹-ছবীহীপদ্মাপুরাণ | মহামুনি বেছব্যাস প্রণীত / ছিল 
বংশীগাসের দ্বার পরারাদি ছলে রচিত / বিষহরি ও পঞ্জাবীয় পাঁচালি / ীপুর্ণচন্র সিংহ 
কর্কৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত / ঢাকা / মোগলটুলী | ১৯০৯ . 


মঙ্গলকাব্য . সণ 


লোকাইর! মায়! ঝলে স্বিজরূপে কুতুকলে 
অভ্তরীক্ষে করিল গমন ই 

হিমালয় কৈলাস স্মরি চতুতিতে লেজে বেড 
চিরকাল তথাত বৈষয়। 

ষাকার চক্ষুর পাকে চন্য তেজ ঢাকে 
রাত্রিদিবা নাভি পরিচয় ॥ 


মুক্রিত গ্রন্থের পাঠ 
চলিল তক্ষক নাগ ফলাইতে ব্রপ্ধশাপ 
পরীক্ষিত রাজার ভবন । 
লুকাইয়া মায়াবলে স্বিজবেশে কৃতুহুলে 
্‌ অন্ঠরিক্গে করিল গমন ॥ 
হিমাজ্ি কৈলাস যুড়ি চত্ুদিকে লেজে বেড়ি 
চিরকাল তথাত বসয়। 
যাহার চক্ষুর পাকে দিবাকর তেজ ঢাক 
রাত্রি দিবা নাকি পরিচয় ॥ 


সাহিত্য পরিষদের পুঁথি (২৮৭৭ ) 


কত নিদ্রা যা'৪ সোবধনি । 

প্রদিপ নিবাইল কিনে সর্ববাঙ্গ ছাইল বি্‌স 
ক্ষোণে আমি তেভিব প্রাণি ॥ 

তর মর বিদান্গ বিসে মর প্রাণ যায় 
আমি জাই জমের ভুবন । 

আছিলাম সোরপুরি আনিলেক বিষহুরী 
বিবাদ কারণে বাপ সন॥ 


মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ 
কত নিদ্রা যাও হুবদনি। 
“প্রদীপ নিবাল কিসে সব্লাঙ্জ ছাইল বিষে 
ক্ষণেকেতে তাজিব পর+ণি & 
তোমার কাছে বিদায় বিষে মোর প্রাণ যায় 
আজি যাব যমের ভুবনে । 
আছিলাম হুরপুরী আনিলেক বিষহরী 
| বিকাদ কারণে পিতা সনে ॥ 


৬৮ -7" বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 
এই দৃ্ঠাস্তে দেখা যাইতেছে, ছাপাগ্রস্থের সম্পাদকঘয় পুধির “অসাধু ও 
তুলভ্রাস্তি পূর্ণ” শব্দের কথঞ্চিৎ সংস্কার করিলেও একেবারে খোলনলিচা 
পান্টাইয়া ফেলেন নাই। 
বংশীদাসের পরিচয় তাহার মুক্রিত কাব্যে যে-ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এখানে 
তাহা হইতে সংক্ষেপে উদ্ধত হইতেছে । মুদ্রিত গ্রন্থের “গোত্রাবলী' অংশে 
কবি নিজের বংশ পরিচয় দিয়াছেন ₹- 


বন্দযঘাটি গাই গোত্র রাড়ীর প্রধান । 
সাগ্ডিল্য গোত্র বলি যাহ।র বাখান ॥ 


বংশব'জ পূর্বেব গোসাই চক্রপাণি। 
ভূতভবিষ্তত আদি ত্রিকাল যেজ্ঞানী। 
রা হতে আসিলেন লৌহিত্যের পাশ। 
হাজরাদি পাত্ুয়ারী গ্রামেত নিবাস ॥ 
সম্বদ্ধ করিলেন রত্বাবত' ঠাকুরানী | 
তান পুত্র কালিদাস হৈল মহাজ্ঞানী ॥ 
তান পুত্র পুরুযোভ্ম প্রাজ্ঞ মহাশয় | 
এক প্রজাপতি বলি সবব লোকে কয়। 
কূলেশীলে গরিষ্ঠ সম্পদ অতিশয় । 
হাদ্য়ানন্দ হল তাহ।ন ভনয়। 

তান পুত্র যাঃছকানন্দ দুধ! অতিশয়। 
দ্বিজ বংশ জন্মিলেক তাহা তনয় ॥ 

(কবি বংশীদাস রাচী বান্দণ__বন্য্যোপাধ্যায় উপাধিক। নারায়ণ দেবের 
মতো তাহারও এক পূর্বপুরুষ (চত্রপাপি) রাঢ় ত্যাগ করিয়া ব্রন্গপুত্রের তীরে 
ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তভূ্ত পাতোয়াড়ী ( পাত্রবাড়ী, 
পাতুয়ারী, পাট্ুয়ারী ) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতার নাম 
যাঁদবাশন্দ, মাতার নাম অঞ্জনা । বংশীদাসের কন্তা চন্দ্রাবতী প্রণীত 
রামায়ণের ছড়ায় আছে যে কবির পত়্ীর নাম হলোচনা |১২ কবি বংশীদাস 
সংস্কৃত পুরাঁণ আগম, ভন্ত্রদি শাস্ত্রে হ্বপত্ডিত ছিলেন বলিয়। মনে হয়। 
কারণ তাহার পদ্মাপুরাণের যত্রতত্র তন্ত্র ও আগমের দৃষ্টান্ত আছে ]১৩ কৰি 
সংস্কৃত পুরাপাদিতে যে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহার প্রমাণ তিনি নাকি 
১২ সৌর, ১৩২০, হক বর্ধ (চন্রকুষার দে লির্থিত প্রবন্ধ “মহল! কবি চজ্াবতী' ) 

৯৬ নুস্ত্িত গ্রন্থের ছুমিকাসস সম্পাদক জানাইয়াছেন--"'সেকালের রীতানুসারে বংশদাস 
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“কৃষওগুণার্ণব", রামগীতা, চণ্তী-তিনখানি বৃহৎ গ্রশ্থ রচনা করেন ।১৪ 
পুরাণাদির প্রতি তাহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তাহা তিনি গোত্রাবলীতে 
স্বীকার করিয়াছেন--““পুরাণ রচিতে মোর কবিত্বের আশ ।” 
এখন দেখা যাক, কবি আনুমানিক কোন্‌ সময়ে বর্তমান ছিলেন, তাহার 

কাব্যই বা কৰে রচিত হইয়াছিল। মুদ্রিত কাব্যের 'গোত্রাবলী'র শেষে 
এইভাবে কাব্যরচনার সন তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে £_ 

জলধির বানেত ভুবন মাঝে ম্বাব। 

শকে বচে দ্বিজ বংগী পুবাণ পক্মার ॥ 
অর্থাৎ (জলধি-_-৭, ভুবন--১৪, দ্বার__৯) ১৪৯৭ শকাব্ ব! ১৫৭৫-৭৬ 
খীষ্টাব্দে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল । এই সন অনুসারে মনে হয়, তিনি 
যোডশ শতকের গোডার দিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 1১৫ আরও একটি 
গৌণপ্রমাণ-_বংশীদাসের নিকটতম অধস্তন পুরুষের (যিনি ১৩১৩ সন অর্থাৎ 
১৯০৬-৭ সালে বর্তমান ছিলেশ ) হিসাব ধধিলে দেখ] যাইবে যে, কবি 
সপ্তদশ শতাব্দীতে ( শেষভাগে হ ওয়াই সম্ভব ) বর্তমান ছিলেন, অবশ্য ইহা 
অন্মান মাত্র। কারণ প্রতি তিনপুরুষে মোটামুটি একশত বৎসর ধর! 
হয়।১৯১ তবে তাহাকে কিছুতেই ষোডশ এতাব্দীতে স্থাপন কর। যায় না। 
অবশ্য মুদ্রিত গ্রন্থের কালজ্ঞ'পক পয়ার চত্র দ্রইটিকে সম্পাদকদ্বয় কোন্‌ পুঁথি 





গ্রাম্য টোলে বিস্কধাধন কবেন এবং কালে বা।কবণ কাবা* অলঙ্কার ও দর্শন'দি শান্ত 
পাণ্তিত্য লাভ করেন। চৈতন্য যেরূপ প্রথমে নান! শাস্ত্রে বাৎপন্স হইলে, লোকে তাহাকে 
মাই পণ্ডিত' বলিযা অভিক্ত কবিত, বংদীদাসকেও তাহার স্বস্থানবাসী লোকে *বংশী 
প্ডিত' বলিত। এখনও তাহা গামভ্ত (51) লোকে 'বংশী পণ্ডিত'ই বলিষা থাকে ।”-- 
স্থমিকা, পৃ. 1৬, 

১৪ ভূমিক! (পৃ, 1৬/০-০ ) ভষ্রব্য। সম্পাদকঘ্য নাকি বামগীতা ও চণ্তীর কয়েকখানি 
বিচ্ছিন্ন পত্র দেধিযাছিলেন। এমন কি তাহার! সংস্কৃতে লিখিত “কৃষগুণার্ণব গ্রন্থে বংশীবদনের 
নামও পাইযাছিলেন £- 

গুকদেবং নমস্কৃত্য বংশীব্দন পগিতঃ। 
তনোতি পুস্তকং নাম শুদ্ধ কৃকগুণার্ণবং ॥ 

১৫ সম্পাদকের' বলিয়াছেন। “সক্ঘবতঃ পঞ্চদশ শকের কিফিৎ পুবেধ, পূর্ববঙ্গের 
ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত ক্ষুপ্র পাওয়াড়ী ( পাত্রবাড়ী ) গ্রামে এক 
ব্রাহ্মণ শিশু জন্মএহণ করিল। 

১৬ সাহিত্য পদ্গিধ পত্রিকা,-১৩ 


৭০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইতে সংগ্রহ করিস্বাছেন, তাহা বলেন নাই, বংশীদাসের কোন পুঘিতেই এই 
শ্লোক পাওয়া যায় না। তাই কেহ কেহ ইহার প্রামাণিকতা স্বীকার 
করিতে চাহেন না।১৭ সে যাহা হউক, অন্ত প্রমাণের অভাবে কবিকে 
সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে ( শেষভাগে হওয়াই সম্ভব ) স্থাপন করিয়া 
আমর! কাব্যটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব । 

(বেংনীদাসের পল্মাপুরাণ আকারে স্বরৃহৎ-_যথারীতি দেবখণ্ড ও মানবখণ্ডে 
বিভক্ত ।৯৮ নানাদেবদেবীর বন্দনার পর দেবখণ্ডে বিশ্বসূ্টি হইতে আরম্ত 
করিয়া দক্ষযজ্ঞ, সতীর তনুতাগ, মহাদেবের তপন্তা, মদনভল্ম, হরপার্বতীর 
বিবাহ্‌, কাতিক-গণেশের জন্ম-_এই পর্যন্ত কবি পুরাণকে অন্নসরণ করিয়াছেন । 
বিশেষতঃ কালিদাসের কুমারসন্তবের প্রভাব এই অংশে দৃষ্টিগোচর হইবে- 
এবং কবি যে সংস্কৃত কাব্যাদিতে পরম অভিজ্ঞ ছিলেন, দেবখণ্ডের অন্তর্গত 
এই অংশটুকৃতে তাহার স্বম্পষ্ট পনিচয় পাঁওয়। যাইবে । কিন্ু(শিবের কৈলাসে 
আগমন হইত্্েপরবতী আখ্যানসমূহ্]ে শিনের পুষ্পবাটা প্রস্থান ও মহামায়া 
মায়াজাল বিস্তার, নেত্রাবতী ও পন্মাবতীর জন্ম, পদ্মার প্রথম পূজা, কন্তা 
লইয়! শিবের গৃহে গমন, পল বততীর বিবাহ, নেব্রবিতীর বিবাহ, জঞরৎকারু- 
মুনির পত্ীত্যাগ )(বাঙলার শিবায়নের আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে ।) অবশ্য 
পল্লাবতী :ও জরৎকারুর প্রসঙ্গ আনিয়া কবি পুরঃণের ধারাকে 9 কথঞ্চিং 
বজায় রাখিয়াছেন । 

পরবর্তী অংশ. মানবখণ্ডে চন্দ্রধরের সঙ্গে মনসার বিবাদের পূর্বে তিনি 


পে ররর তর কস উপ জা, 





১৭ ডঃস্কুমার সেনের বা. সা. ইতি.-১ম (পরার্ধ)। ডঃ আগ্ডভাষ ভটাচাষ (*বাংলা 
মঙ্ষলকাব্যের ইতিহাস! ) দেখাইয়াক্ছন যে, কবি আক্কাকথ। প্রসঙ্গে যে হাজরাদি পরগণার 
উল্লেখ করিয়াছেন, ১৫৯৫ শ্রীঃ অন্দর পূর্বে তাহার নাম ক! জঙ্গি ছিল কিল! ঘোর সঙ্গে । 
শুনা যায় ১৫৮৬-৯৫ ধীষ্টান্ের মধো ঈশা! থা ময়মনসিংহের কোন এক রাজা লক্গ্রণ হ!জরাকে 
পরাজিত করেন । তাহার নামামুদারেই কাজরাদি পরগশার নামের উতৎ্পপাতি। হতরাং 
১৪৭৫ শ্রীঃ অবে কাব্য রচিত হইলে তাহাতে হাজরাছি পরগণার নাম থাক! সম্ভব নহে। 
অতএব উক্ত কালজ্ঞাপ্ক ফ্লোকটি প্রামাশিক' নছে। ডঃ ভটাচার্ষের এই মত সর্যাংশে 
গ্রহণযোগা। 

১৮ গুনা যায় ময়মনসিংহ অর্ধলে বংশীদাসের যে পুথি পাওয়! যায়, তাঙাতে নাকি দেড়- 
হাজ্জার পৃষ্ঠা জাছে--»*এদেশে এমন গায়ক আজও জীবিত আছেন, যাহায়। এই দেড়হাজার 
পৃষ্ঠার অতিকায় পু'ধিখানা আগাগোড়াই একদম কণ্ঠ করিস! রাখিয়াছেন।” ( আরলাবাজার 
প্জিকা, «ই চৈত্র, ১৩৪৫--চজকুষার দে চগিথিতি 'ময়মনসিংকের কবিকথা। প্রবন্ধ আট |) . 
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কাজির অঙ্গে মনসার বিরোধ ও ধন্বত্তরি বধের পাল। রচনা করিগ়্াছেন। 
প্রস্গক্রমে ইহার মধ্যে তিনি পরীক্ষিতের সর্পযজ্জেরও হুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন। 
(কৰি লৌকিক কাহিনী লিখিতে বসিয়া প্রায় কোথাও প্রভাব 
বিশ্বৃত হন নাই, স্বযোগ মতো! পুরাঁণ হইতে সাহায্য লইয্মাছেন। হার পরে 
চাদসদাগরের প্রচলিত কাহিনী বণিত হইয়াছে । এই কাহিনী মুলে 
অর্ধেকেরও অধিক স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। এই কাহিনীটিররিলে 
কোন বৈচিত্র্য নাই 1) তবে ইহাতে টাদসদাগরকে মূলত: চণ্তীর (কাশী), 
উপাসকরূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে__যদদিও শিবের প্রতিও তাহার শ্রদ্ধা শছে। 
ঠাদসদাগরের পিতা কোটাশ্বর শিবহূর্গার বরেই পুত্র লাভ করেন এবং 
শিবের আদেশে শব নামের সঙ্গে এঁক্য রাখিয়৷ পুত্রের নামকরণ করেন 
চন্তরধর ।১৯ টাদসদাগরও শিবের ভক্ত দ্বিলেন, এবং ত্তাহার নিকটেই 
'মহাজ্ঞান' লাভ করেন (“শঙ্করের বর দানে পাইয়ছে মহাজ্ঞানে” )! 
(মানবখপ্ডের কাহিনী গতানুগতিক হইলেও কোন কৌন স্থলে 
কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে চাদসদাগর মূলতঃ শাক্ত--অবস্থী 
শিবের প্রতিও তিনি অনুরক্ত । পরবর্তা ও পূর্ববর্তী মনসামক্গলে তিনি পরষ 
শৈব। উপরত্ত দেখা যায় যে, সনকা৷ যখন পদ্যাকে ঘটে স্থাপন করিয়া পূজা 
করিতেছিলেন, তখনও তাহাকে চণ্ডিকাজ্ঞানে পূজা করিতে সদাগরের আপত্তি 
ছিল না।২০ কিন্তু রাত্রিতে চণ্ডিকা তাহাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, কদাচা'রী 
১৯ কে) বর দিল! মহেস্বর. হুপুত্র হইবে তোর 
যার যশ: ঘোষিল্ব সংসার । 
আমাতে একান্ত ভক্তি হইবে সে মহামতি 
মোর নামে নাম থুইও তার ॥ 
(খ) পুত্র হইল হুরচণ্ডিকার বরে। 
সেই তপস্বী যে কামাসাগরে মরে ॥ 
পুত্র পাইয়া মহানন্দ কোটীশ্বর ৷ 
শিবের আজ্ঞা নাম রাধে চন্দ্র ॥ (মুত্রিত পুত্তভক হইতে উদ্ধত) 
২» চাদমদাগর ভক্তিভন্ে-পক্মাবতীকে পুজা! করিভে গিক্স। বলিয়াছেন ₹-- 
যেই ছুর্গ। সেই তুমি জগতের মাতা । 
অভতেদ চণ্ডিক! তুমি নাহিক অন্ধ! ॥ 
তোমার অনভ্ত মানা কে জানিতে পারে। 
লক্ষ বলি দিয়া কালি পৃজিব তোমারে ॥ 






২ বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 


সর্পের দেবী মনসাকে "মারি দড় ঠেঁতালের বাড়ি' তাড়াইয়৷ না দিলে 

সদাগরের সমুহ বিপদ। তাই প্রভাতে উঠিয়াই টাদসদ্বাগর সক্রোধে মনসার 

ঘট ভাঙিয়া তালের লাঠির আঘাতে পল্মাবতীর কীকাল ভাঙ্গিয়া দিলেন__ 

এইরূপে মানব-দেবীর বিরোধ আরম্ভ হইল। মনসার চক্রান্তে ছয় পুত 

অকালে মরিলে সনকা স্বামীকে পল্মাবততীর আরাধনা করিতে মনির্বন্ 

অন্বরোধ করিলে টাদসদাগর ক্ুুদ্ধস্বরে বলিয়াছিলেন £ 

চান্স বলে বাম বাম, হেন অচ্গচিত কাম 
চণ্ডতিকা পুজিহ্ যেই হাতে । 
(স হাতে ফুলপ'নী পাইতে ভাগ্য কবে কানী 
কি বলিমু চণ্ীব সাক্ষাতে ॥ 

অতঃপর কাহিনীটি চণ্ডী ও মনসাঁর বিলাদে পরিণত হইয়াছে, শুধু টাপসদাগর 

ছুই কোপনস্বভাবা দেবীর রোষতোষেব মধ্যে পড়িয়া দারুণ হূর্ভোগ ভোগ 

করিযাছেন। (কবি চণ্তীকে অনেক স্থলে 'কালী'ও বলিয়াছেন । অর্থাৎ এ 

কাব্যে শৈব প্রভাব অপেক্ষ। তভন্ত্র'তিত শান্ত প্রভাবই অধিকতর লক্ষণীয় । 

রঙ্গরসের জন্ত শিবের প্রয়োজন হইলেও আখ্যানটিতে মুখ্যতঃ ছুই দেবীর 

সংঘর্ধই প্রাধান্সা *ইয়ছে। )টাদসদাগর এক দেখীর প্রতি অধিকতর অনুরক্ত 

ছিলেন বলিয়। মল্সাব নির্যাতন সম্ভ কব্মি!ছেশ 1" বিপদে পড়িয়! তিনি দেখী 

চণ্ডিকারই শরণ লইয়াছেন,২১ এবং সঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করিয়াই প্রথমে 

দেবীর পূজা করিবার পব নিজেকে চণ্ডীর সেবকরূপেই ঘোষণা করিয়াছেন 1২২ 
“কোন কোন সময় স্বয়ং মহাদেব চাদের হুঃখের কারণ হইয়াছেন। টাদ দল্সিণ 

পাটনে বাণিজ্য করিতে গেলে পল্মাবতী বণিকের সঙ্গে ছন্দে ব্যর্থ হইয়া পিতা 

মহাদেবের নিকট অন্রযোগ করিল £ 


ভুমি হেন পিতা লার ভার এত তিরক্ষাব 
মবিব চান্দব জপ্পমানে ॥ 


5 চণ্ডিক! দিলেন বব গুন পুত্র চন্্রধর 
বন্ধন মোচন হোক তোর । - 
বলে দ্বিজ বংনীদাসে আপন বন্ধন খসে 
বিপদে তরিল চত্রাধর ॥ 
৬ বাসাতে আসিস চান্দ সর্বাগ্রে আপনি । 
শ্নান আচমন করি পুজিলা ভথানী ॥ 


মঙ্গলকাব্য ৭ 


তখন শিব কন্তার প্রতি মমতাবশতঃ চাদের ডিও। নিমঞ্জিত করিবার আদেশ 
নিয়! বলিলেন £ 
আজ্ঞা দিলু চল মাও ভুবাও চন্দেব নাও 
চন্্রধবে বাধিও পবাণে ॥ 
কীভাবে ডিও] ডুবাইতে হইবে (কাবণ “আপনি সহায় চত্তী চান্দর ডিডায়” ), 
তাহা 9 মহাদেব কন্তাকে গোপনে বলিয়! দিলেন। পিতাপুত্রীর এই ষড়যন্ত্রে 
চাদের সমুদ্রে অতান্ত দুবিপাক হইল, কিস্তু শেষ পর্যন্ত ঠাদের কাতর প্রার্থনায় 
অন্তবীক্ষ হইতে চণ্তী তাহার চৌদ্দ ডিউ] রক্ষ। কবিতে লাগিলেন । তখন মনসা 
আবার পিতাব নিকট হাজিব হইক্। প্রথমে ভোলা মহাশ্ববকে “দেবের দেবতা 
হয়া স্ত্রীব এধধীন” হইনাব জন্য খুব একপ্রস্থ গালি দিলেন, তার পরে কীদিয়। 
হাট বাখাইয়। পিলেন । অশঙঃপব মহাদেব নিজে চলিলেন। চাদের ডি! 
ডুবাইতে গিয়া দেখেন. স্বয়ং চণ্ডী হইয়াছেন চাদের কাগডাবী। ত্বতরাং মনা 
সৎ-মাষেব সঙক্ষে পাবিবেন কেন? মভাদেব ঢটিয়। গিয়া দেবী চণ্তিক্াকে 
যংপরোনাস্তি গালি দিলেন ("স্্বা হৈষ| স্বতস্্র তুমি ছেবে উপহাস” )। 
প্রহ্যন্তনে দেবীও স্বামীকে গুটিকয়েক কড। কথ। শুনাইযা ছিলেন £ 
5প্তী বলো, তখুড়া বি 'তাসল জ নাই। 
যে তোবে দেক্ত্র। বলে ভব ঠক ছাহ। 
তখন মহাদেব জ্ঞুদ্ধা মুখব স্ত্রীকে কোনও প্রকাবে বুডা বলদে তুলিয়৷ লইয়! 
পলাইয়া গেলেন। অতঃপব যনস! সহজেই চাঁনেৰ ডিউা ডূবাইয়া দিলেন । 
কাব্যের সমাপ্তির দিকেও তনখা যাইতেছে, বেহুল! নৃত্য কবিয্া দেবতানেব 
মনোরগ্রন কবিতে সক্ষম হইলে ও মশসাব মন গলাইতে পাবে নাই । সেখানেও 
চন্তী বেলাব পক্ষ লইয়। মনসা কটুভাষাঁয় নিন্দ। করিয়াক্কেন। বেহুলাও 
৮ণ্তীর ইঙ্গিতে মনসাকে উচিত কথা! শুনাইতে ছাঁডে নাই £ 
তখনে 5শ্িকা! দিলা আখি ঠাব দিয়া । 
গাষে বল কবি বেউল! চলে আগ হৈয়া ॥ 
বেহুলা যখন বুঝিতে পারিল, চত্তী তাহার পক্ষেই আছেন, তখন সেও ভয় 
ত্যাগ করিয়া মনসাকে হুর্বাক্য বলিতে কস্বর করিল না। যাহা হুউক, শেষ 
পর্যন্ত মনসা ও 5শ্তীর বিবাদ মিটিয়া গেল। লখিন্দর ভীবন ফিরিয়া পাইল। 
মনসার ললাট চুম্বন করিয়া চত্তী সন্তষ্টচিত্তে বলিলেন ঃ 
দেখের ছু ত ডুমি শঙ্ষবের ঝী। 
তোমারে যে নাহি পূজে তার জ্ঞান কি ॥ 


৭৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তোমারে পুজিলে যেন আমারেই পুজে ৷ 

মূঢ় অজ্ঞান জনে ভিন্ন ভিন্ন বুঝে ॥ 

তুমি আমি ছুই নহে একই প্রক্কুতি। 

কহিলু পুজিব তোমা চম্পকের পতি ॥ 
| হিলীর এই বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখযোগ্য । ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে 
পূর্ববঙ্গে তন্ত্রের বিশেষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অনুমান, সেই প্রভাবেই 

ংশীদাসের কাব্যে চভীর প্রাধান্ত ঘটিয়াছে, এবং টাদবেণে শাক্ত ভক্কে 
পরিণত হইয়াছেন ।) বিস্ুঃপাল ও সীতারাম দাসের মনসামঙ্গলে আবার 
ধর্মঠাকুরের প্রভাব লক্ষ্য কর। যাইবে 
(চেরিত্রবিচারে বংশীদাস এমন কোন বৈচিত্রা দেখাইতে পারেন নাই যাহার 

জন্য তাহাকে নারায়ণদেবের সমকক্ষ বল! যাইবে । বেহলাকে তিনি কিয়ৎ- 
পরিমাণে ব+ল্তবানূগ করিয়াছেন, বিত্ত ট্াদসদাগরের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও দেব- 
দ্বোহী ওদ্ধত্য অনেকটা হাস পাইয়াচ্ছে । চত্তী ও মনসার বিবাদ যেখানে মুখ্য 
ঘটনা, সেখানে চণ্ডীর আহিত টাদের পৌরুষ ও বীর ফুটিবার অবকাশ 
কোথায় ? তবে কবি পুরাণ-সংস্কৃতির দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছিলেন 
বলিয়া এ কাব্যের মাশব-মাঁনবার চরিত্রে তীব্র আদিম ভাবের চেয়ে খকং 
একটা সংযত বৈশিষ্ট অবিকতর সার্থক হইয়াছে | মঙ্গলকান্যে সাধারণতঃ 
পাথিব চরিত্রের মধেই তীক্ষ তিক বৈশিকটা ফুটিয়া ওঠে । বিজয়গপ্ত, 
নারায়ণদেব, বিপ্রদাস- সকলের নাবোই নরখণ্ডের মধো রচনা-চাতুর্য লঙ্ষা 
করা যায়। বংশীদাস যদিও গোটা কাবোর অর্ধেকের বেজি স্কান নবখণ্ডের 
জন্য নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্ত্র মাছের, চাষী ও মনসার চরিব্রেই অধিন্তর 
বাস্তবতা ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সুচি হইয়াছে |) 


(বেংীদাসের কাব্যে করুণ ও হাম্তরস যে চিন্তাকর্ষী হইয়াছে তাহ। স্বীকার 
করিতে হইবে ) মনসাকে জরৎকারু মুনি বিনা দোষে ছাড়িয়া! গেলে মনসার 
বিলাপ পতি-পরিত্যক্ত। রমণীর বেদনাঁকেই উদঘার্টিত করে £ 

| কান্দে পদ্মা! মনিব গোঁচরে | 
কুমি হেন প্রাণপৃতি বুঝিতে না পারি মতি 
কেন দোষে ছাড়ি মাও মোবে | 
মাও নাহি অভাগিনী বরক্মার বচনে আনি 
বাপে দিল নিয়া বর চায়্যা। 


মঙ্জলকাব্য ৭৫. 
দিশ্না হেন গুণনিধি বঞ্চিল দারুণ বিধি 
মরিমু গরল বিষ থায়্যা ॥ 
পতি ধন পতি প্রাণ পতি গে নারীর ধ্যান 
পতি বিনে নানক উপায়। 
তুমি প্রভু হপুরুষ অবলা! নারীব দোষ 
একবার ক্ষমিতে যোয়ায় ॥ 
লখিন্বরের মৃত্যুতে বেছুলার বিলাপে'ও কৰি সগ্ভ-বিধবার বেদনাকে অল্প 
কথায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন £ 
প্রভু আম] বঞ্চি গেলা কোন চোদ পাইক্কা। 
বারেক বোলান দেও অভাগীরে চাইয়া ॥ 
' আমারে জনাথা করি গেলা কোন দোষে । 
অভাগিনী বিপুলারে সঁপি কার পাশে ॥ 
ংশীদাস সাধারণতঃ হাস্তপরিহাস যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছেন, কবির 
মনোভঙ্গী কিঞ্চিৎ গম্ভীর ধরণের ছিল। কিন্ত ুই-একস্থানে তাহার রঙ্গ- 
কৌতুক নিতান্ত মন্দ হয় নাই। ধূর্ত বণিক চন্দ্রধর বাণিজ্যে গিয়া এক মূর্খ 
রাঙ্গার নিকট চটের মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, চট গায়ে 
দিলে__ 
উরসে কামড়াইভে দুই ক'তটুলক'ইতে 
শের দুল্ভি হুশ গপয়। 
চাদ আঅসভাদের দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়া দেখেন হ 
কোন পুরুষেও ভারা পান নাহি থায়। 
মুখের দুগন্ধে কাছে রহুন না যায়॥ 
মাভাপিত! মৈলে ভার! রাখে শুথাইয় | 
মামীশাশুড়ীর লঘ কাপড় কাড়িয়া 19 
প্রা্দণ-কবি কলির ব্রাঙ্গণের উপরেও বেশ এক হাত লইয়াছেন ঃ 
কলির ব্রা্মণ আর বলির ছাগল । 
ভালমন্দ জ্ঞান নাই প্রশ্রয় পাগল ৪২৩ 


ক্রস 





তল পতিত হর 





আর জর শব 


২৩ অনন্যা কবি দরিজ্্র ত্রাঙ্গণের দয়ার কথাও বিস্মৃত হন নাই। টাদসদাগরের ডিও 
ডুবিলে, ভাছার ছুর্গতিতে কেহ সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই। কিন্ত এক দবিদ্র ব্রান্মণ 
দয়াপরবশ হুইয়! নিজেয় সম্বল একখানি বস্ত্র ছি্ড়িক্া অর্ধধানি বিপন্ন চাদ্কে দিয়াছিলেন : 

কর ঘোড় করি চান্দ কৈল নমস্কার । 
একথানি বন্্ পাইলে পারি পরিবার £ 


৭৬ বাংলা! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পরিশেষে বেহুলা নৃত্যগীতে দেবতাদের সন্তষ্ট করিলে মহাদেব মনসাকে 
লখিন্দরের জীবন ফিরাইয়া দিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাঠাইলেও 
মনসা নানা অছিলায় ঘরে শুইয়া রহিলেন। তখন নারদ, কাতিক 
ও গণেশ চলিলেন ভগিনীকে আহ্বান করিয়া দেবসভায় লইয়া! যাইবার জন্ত | 
পদ্মা বলিলেন, সদাগরের হেঁতালের বাড়ি খাইয়া তাহার জ্বর আসিয়াছে । 
কিন্ত তাহার গায়ে হাত দিতেই ছলনা ধরিয়া পড়িয়া গেল_ গা! স্বাভাবিক 
মানুষের মতো শীতল । নারদ ধলিলেন, ভাই তো, এ যে দেখি মৃত্যুকাল-_ 
“নীতল সকল গাও পাথরের মতে11৮% তখন তিনি বলিলেন, আহ] পল্মাকে 
কেই-বা ওষধ দিবে? বরং আমি ওষধ গুয়োগ করি £ 

চুতরার২৪ পাত। দেহ সবাঙ্গে জড়িয়। | 

কংকল'তে দাগ দেহ লোহা পোড়াইয়া ॥ 

ভাঙার উপ্রে দেহ লোন লেম্থ জড়ি। 

যাবে কাকলীর বিষ ঠেতালের হাড়ি ॥ 
অবশ্য এরূপ অমোঘ উষধ আর প্রয়োগ করিতে হইল না, উষধের নামেই 
রোগ পলাইল : পন্না বিরসচিন্তে উঠিয়া বসিলেন। 

(বংশীদাস সংস্কতানৃসারী অনেক অলঙ্কার ব্যবহার কর়াছেন। কবি 
পুরাণের ছাচে পল্লার কাহিনী রচনা করিতে চাহেন, কিন্তু কতটুকুই-বা 
তাহার সাধ্য! সেই প্রসঙ্গে কবি কয়েকটি উপম! প্রয়েগ করিয়াছেন £ 

পুনাঁণ রচিতে মোত কবিত্বর আশ | 
চজ্জ ধরিতে যেন *শঙুর প্ায়াস ॥ 
বামন খেমন চায় আকাশ ধরিতে। 
কদ্লীর বুক্ষ যেন সমুদ্র তরিতে ॥ 
পুরাণানুসারী সৃষ্টিপ্রক্রিয়! বর্ণনায় কবি সাঙ্থ দর্শনের সাহায্য লইয়াছেন £ 
না আছিল দ্রিবারাত্রি ভুমি আকাশ । 
চলর হুর্য না আছিল তনঃপ্রকাশ ॥ 
শৃহ্য প্ুকৃতিময় নাহি তার রেখা। 
বর্ম পরুষ মাত্র সবি আছে লেখ! ॥ 
 ভিঙ্ষুক ব্রাহ্মণ জানে যাঁচকের ব্যথ!। 
একখানি বস্ত্র আর কান্দে মাত্র পৈতা ॥ 
তথায় ত্রাঙ্গণ জাতি গয়ার নিধান। 
পরিধান বস্ত্র চিরি দিল অর্ধধান ॥ 
৪ চুতুরা-ুতুর। 


মঙ্রলকাব্য ণৃণ্‌ 


নির্লেশ নিগুণ তান নাহি রাগরোন । 
তা হৈতে হৈল আত্ম! প্রধান পুরুষ । 
প্রকৃতির বলে যে পুরুষ অধিষ্ঠান। 
এতেকে প্রকৃতিনাম বলয়ে প্রধান ॥ 
সেই ষে প্রকৃতি হতে হইল মহুৎ। 
প্রকৃতিএ আবরিল সকল জগৎ ॥ 
মহ্ত্বকে প্রকৃতিএ আবরিল পুনি। 
তাহাতে জন্মিল শব্দ অনাহত ধ্বনি 1 
এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া আমরা বংশীদাস প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব । 
কবি ধর্মমতে শাক্ত ( চণ্তীর সেবক ) ছিলেন বলিয়! মনে হয়। তন্ত্রের সঙ্গে 
ার গভীর পরিচয় থাকাও কিছু বিচিত্র নহে। মনসা কর্তৃক লখিন্রের 
বিষ ঝাড়ানে! প্রসঙ্গে তন্ত্র ও যোগসাধনার ইঙ্গিত আছে ) যথা £ 
ব্রহ্গরজ্ধ পথে নাম শছ্ছিনীর নালে। 
সঞ্চার ছুয়ারে বিষ নামহু পাতালে ॥ 
বন্ধ ওক্কারে পঞ্চ! ভাবয়ে যোর্গিনী। 
সব বিষ সাপটি চাপড়ে কৈল পানী ॥ 
পরম পুরুষ পুণা জ্যোতির্ময় হ্য়। 
যে নালে আইলা বিষ সেহি নালে ক্ষয় । 
ইঙ্গলা পিঙ্গলা আর চিত্র! নামে নাড়ী। 
হুযুর মূলে দিয়! উধের্ব লৈল ঝাড়ি! 
কবির রচনায় তন্ত্রের প্রভাব থাকিলেও তাহার মনে সর্বদা একটা স্গিপ্ধ মধুর 
ভক্তি বিরাজ করিত, তাহা পল্লাপুরাণের দিসাগুলি হইতে বুঝা যাইবে । কবি 
কোন কোন কাহিনী ব! বেদনার দৃশ্য বর্ণনায় প্রথমে ছুই চাঁরি পংক্কি গানের 
ধুয়া রচন! করিয়াছেন__অনেকটা গৌরচন্দ্রিকার মতো৷। পরে যাহা বিবৃত 
হইবে, তাহার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখিয়! এই “দিসা' প্রযুক্ত হইয়াছে । রাম-সীতা২৫ 
9 হরপাবতী বিষয়ক অনেক দ্িসার যেমন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তেমনি 
বৈষ্ণবভক্তির অনুকূল রাধাকৃষ্ণ বা শুধূ কৃষ্ণ বিষয়ক দুই-এক ছত্রের দিলা মূল 
কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে । নিষ্পে এইরূপ কয়েকটি বৈষ্ব দিসা উদ্ধৃত 
হইতেছে £ 
২৫ রামসীত! বিষয়ক কয়েকটি : দিসা--দেখ লো সই রঘুুলমণি' আমি আর না জানি 


রামরিন্ঘব বিনে, রমগীমোহন বেশ ধর হে রাম, আমির শিরোমশি রাঘব রাম, এবার তরাও 
মোরে সীতাপতি রাম, ইত্যাদি । 


৮ ংল। সাহিত্যের ইতিবৃতত 
(১) চল বিনেোদিয়! রাই। 
মন্থনে চল যাই ॥ 
(২) গোপাল বনে যায় রে মায়ের প্রাণ লৈয়া। 
(৩) রসের মাধুরি বিনে।দ ্ভাম কে কৈল চুরি । 
(৪) গোপাল ধীরে ধীরে পথ চল নিরখিয়া | 
উষ্কট লাগিবে পায় পাষাণ ঠেকিয়া ॥ 
কেন বে রন্ধনে আইল বড়াই। 
নীপতরু মূলে দেখিয়া কানাই ৪ 
(৬) রাধা কোলে করি কানাই ভাসে। 
কোলে থাকিয়া রাধা! খল খল হাসে ॥ 
(৭) সি গো, চল দেখি গিয়!। 
সাজিত্ছ ল্নোদ গ্'ম রাধার লাগিয়া | 
(৮) বংশীবদনের বদলে | 
বাশী জানে রাধা নাম কেমনে 1২৬ 
চৈভগ্তের নামে ও কয়েকটি কিসা পাওয়া যাইতেছে £ 
(১) ও প্রাণ শরীর দুল!ল গেঃরকিশোর রে। 
(২) গৌরাঙ্গ নাচে ননদ্বীপের মানে । 
(৩) নিনাই, কে ভাঙ্রিল আমার নদয়ার বসতি । 
জট 
কবি শ'কধ্ের প্রতি আনু দেখাইলে ও অপ্তপ্শ শতাব্দীর সবপরাবা 
বৈঞ্ঞবপ্রভ বের বহিরে যাইতে পারেন নাই | তাহার অন্তরটি কোন কোন 
দিক দিয়া বৈষ্ণবরসের অনুকুল হিল। তিনি বৈষ্ণর পদ রচনা করিলে ব্যর্থ 
হইতেন না, ভাতা এই দিসাগুলির সহজ রস ৪ কবিত্ব হইতে অনুমিত হইতে 
পারে। | সপ্তন্শ শতবার মনসামঙ্লের মধ্োদ্ধিক্গ বঙণীরাস ও কেতক্কাদাস- 


ক্ষেমানন্দের কাব্য দুইটি সবশ্রেন্ত বলিয়া নিবেচিত হইবার দাবি রাখে 1২৭ 


(৫ 


সঙ্গ 


%৮কেতকার্দাপ-ক্ষেমা নন্দ ॥ 


ছাপাপানার যুগে মনসামঙ্গল কাব্যস্মূতের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 
মনসামঙ্গল সবপ্রথম মু্দিত হয় (১৮৪৪ ) বলিয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার 





২5 কবি এখানে সুকৌশলে লেজের নামও বাবহার করিয়াছেন । তাহার কোন কোন 


ভণিতায় বংশীবদন নামও পাওয়া মায়। 
২৭ এখানে উদ্ধত ছত্রগুলি ১৩১৮ সনে প্রকাশিত দ্বারকানাথ ও রামনাথ চক্রবর্তীর 


সংস্করণ হইতে গৃহীত। 


 স্বঙ্গলকাব্য 1" প৯ 
শিক্ষিতসমাজে মনসামঙ্গলের কবি হিসাবে হার প্রথম প্রচার হুইয়াছিল। 
১৮৭৪ সালে রামগতি স্টায়রত্ব “বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাবে" ক্ষেমানন্দ ব্যতীত পল্মাপুরাণের আর কোন কবির নাম বা পরিচয় 
উল্লেখ করেন নাই । অথচ ক্ষেমানন্দের পৃৰে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যে অন্ততঃ তিন্জন কবির ( বিজয়গুপ্ত, 
নারায়ণদেব, বিপ্রদাস পিপলাই ) কাব্য রচিত হুইয়াছিল। তবে এই কবি- 
গণের কাব্য অঞ্চলবিশেষেই প্রচারিত হইয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের - 
প্রচার ছিল ন1 বলিয়। মনে হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ও মন্সাপৃজ হয় 9 ঝাঁপান, 
ভাসান প্রভৃতি এখানে অজ্ঞাত বন্ত নহে, এখনও রাঢ় অঞ্চলে ও দক্ষিণবঙ্গে 
শ্রাবণ মাসে ঘট। করিয়। মনসাপৃজা, অবদন্ধন ভাঁস।ন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে পূর্ব ও উত্তরবহ্ধের পদ্মা 
পুধাণের কবিগণ উনধিংশ শতাব্ীর শেষভাগে অল্পস্বল্প পরিচয় লাভ করিয়া 
ছিলেন-_তজ্জন্য দীনেশচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্মই অনেকাংশে দায়ী। সে যাহ! 
হউক, পূর্ববঙ্গেও কিন্তু ক্ষেমানন্দের পুঁথি অপ্রচলিত ছিল না। অনেক সময় 
তাহার কাব্য সংক্ষিপ্তাকারে “ক্ষেমানন্দী” ন!মে পুর্ববঙ্গে মনসাপূজায় ব্যবহৃত 
হইত । মনসা-পূজকেরা যেমন বাইশকবি-ষট্কবির সঞ্চলিত কাব্য ব্যবহার 
করিতেন. তেমনি “ক্ষেসানন্দী”ও একদা! চট্টগ্রাম-ময়মন সিংহ অঞ্চলে খুব চলিত' 
ক্ষেমানন্দের পুরাপু' থিও পূর্ববঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। সীমাবদ্ধ প্রতিন্াসত্বেও 
কবি উভয়বঙ্গেই সমাদর লাভ করিয়াছেন । 
, ক্ষেমাণন্দের মনসামঙলের পুরাপুধি ও বিভিন্ন খণ্ডিত পালার পুখির 
'সংব নিতান্ত অল্প নহে। মনসামঙ্গলের সম্পাদক অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন 
ভট্াচা্ধ মোট ৬৬ খানি পুঁথির সাহায্যে এই কাব্য সম্পাদনা করিয়াছেন ।২৮ 
অধশ্য অধিকাংশ পুঁথি কোন একটি পালা অবলম্বনে রচিত । যেমন- খন্বস্তুরি 
পালা, উধাহরণ পালা, হাসন-হোসন পালা । তবে মনসার জাগরণ পালা 
€ অর্থাৎ মনসামঙ্গলের মূল কাহিনী বা বেহুলা-লখিন্দর কাহিনী) অধিকতর 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। জাগরণ পালার পু'থির সংখ্যাও অন্তান্ত পাল। 
অপেক্ষা বেণী। অধ্যাপক ভট্টাচার্য ক্ষেমানন্দের যে ৬৬ খানি পুঁথি সংগ্রহ 


২৯» কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় প্রকাশিত অধ্যাপক বতীন্দ্রমোহন ভাচাধ সম্পাদিত 


“কেতকাদাস-ক্ষেমাননা বিরচিত মনমামঙ্গল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের দ্সান্কেতিক নদে" 
জষ্টব্য। 


৮০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করিয়াছেন, তন্মধ্যে ২৫ খানিই মনসার জাগরণ পালা । এতত্ব্যতীত ১৩-১৪ 
খানি পুরাপু'থিও পাওয়া গিয়াছে। হতরাং পুথির প্রমাণ বিচার করিলে 
ক্ষেমানন্দ বিষয়ক আলোচনার পথ অধিকতর সহজ মনে হইবে- অন্ততঃ বিভিন্ন 
পুধির পাঠ অবলম্বনে ক্ষেমাননের মূল রচনার খানিকটা উদ্ধার করা যায়। 
সম্পাদক অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ক্ষেমানন্দের বিভিন্ন পুঁথি হইতে 
পৃথক পৃথক পালা সংগ্রহ করিয় একত্রে মুদ্রিত করিয়াছেন_ ইহাও একপ্রকার 
“বাইশকবি মনসামঙ্গল' বা ০0770908860 €6৮। প্রভেদের মধ্যে, বাইশক বিতে 
বিভিন্ন কবির বিশেষ-বিশেষ পালা সংগ্রথিত করিয়া কাহিনীর ধারাবাহিকতা 
ও পৌর্বাপর্য বজায় রাখা হইত, আর অধ্যাপক ভট্টাচার্য ক্ষেমানন্দের 
বিভিন্ন পুথি হইতে পৃথক পৃথর পালা সংগ্রহ করিয়া ক্ষেমানন্দের কাব্যের 
সমগ্র রূপ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক এই প্রকার গম্পাদনা, 
“গবেষণার কাজের অনুপযোগী”২৯* হইলেও অ-গবেষক সাধারণ পাঠক- 
সমাজে এইক্সপ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার কর! যায় না। 
ইতিপূর্বে নানা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, পুথির ভাষা ও মুদ্রিত গ্রন্থের 
' ভাষার মধ্যে প্রায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য ; এমন কি একই সময়ে বিভিন্ন 
পুঁথির মধ ভাষ!, পালা, বর্ণনা, চরিত্রের মধ্যেও নান! পার্থক্য ঘটিয়াছে। 
যে সমস্ত গ্রশ্থ অত্যধিক জনপ্রিয় হইয়াছিল, বহুবার যাহার পুথি নকল হইয়া- 
ছিল, তাহাতে পরিবহনের মাত্রা কিছু অধিক। ছাপাখানার যুগে উনবিংশ 


২৯ এ বিষয়ে ডঃ স্থকুমার সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-এ্ীযুক্ত যতীল্দরনাথ, €লাখ লে, 
মোহন ) ভট্টাচাষ সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে প্রকাশিত বইটিকে সম্পূর্ণ গ্রন্থ 
বলা চলে না। ভট্টাচার্য মহাশয় এক একটি পুথি হইতে এক একটি পাল! লইয়! বইটি সন্কলন 
করিয়াছেন । এ সংহ্করণ গবেষণার কাজের অনুপযোগী । তাছাড়া সম্প্রদায় বিশেষের 
বিরাগভয়ে তিনি একটি নির্দি্ই পাল! পরিত্যাগ করিয়াছেন ।” (বাং, সা ইতি. অপরার্ধ, 
পৃ ২৫৩) এখানে ডঃ সেন “বিশিষ্ট পাল।” বলিতে হাসন-হে।সন পালার কথ ইঙ্গিত করিয়াছেন । 
অধ্যাপক ভট্টরাচার্ষের গ্রন্থের ১ম খণ্ডে হ'সন-হোসন পালা! স্থান পায় নাই । ইহাতে গ্রন্থের 
জঙ্গহানি হইয়াছে তাহ শ্বীকার করিতে হইবে । অবগ্য অধ্যাপক ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্যের 
ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, মনসামঙ্গলের দ্বিতীয় থণ্ডে হাসন-হোসন পাল! থাকিবে । প্রথম খও 
প্রকাশের (১৯৪৩) পর বিশ বৎনর অতিক্রান্ত হইলেও অধ্যাপক ভট্টাচার্য ঘোবিত মনসামজলের 
স্বিতীয় খণ্ড অন্ভাপি প্রকাশিত হয় নাই । “সম্প্রদায় বিশেষের বিরাগভয়ে”ই হোক? বা ষে কোন 
কাদ্ধণে হোক, মনসামঙগলের প্রথমখণ্ডে হাসন-হোসনের পাল! পরিত্যাগ কর! অধ্যাপক 
ভট্টাচার্যের উচিত হয় নাই। 


মঙ্জগলকাব্য ৮৯ 


শতাব্দীতে বটতলা হইতে ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের বহুবার, মুদ্রিত সংস্করণ 
প্রকাশিত হুইয়! সমগ্র বাঙলাদেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য মঙ্গল- 
কাব্যের অন্ত কবিদের চেয়ে ক্ষেমানন্দের নাম অধিকতর বিস্তৃতি লাভ 
করিয়াছিল-_-এমন কি পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবিরা পশ্চিমবঙ্গে পরিচিত 
হইবার পূর্বেই ক্ষেমানন্ম পূর্ব, উত্তর-পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্রের মনসাভক্ত সমাজে 
গৃহীত হইয়াছিলেন। 

ক্ষেমানন্দের কাব্য সর্বপ্রথম মুক্রিত হয় ১৮৪৪ শ্রীঃ অন্দে তাহা! আমরা 
পূর্বে বলিয়াছি 1৩০ তাহার পরে ১৮৫২ সালে আরও একটি সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়। অতঃপর ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল “মনসার ভাসান' নামে বটতলা (চিৎপুর 
অঞ্চল ) হইতে বহুবার প্রকাশিত ভয় । ক্ষেমানন্দের পূ্থির মনসামঙ্গল এবং 
কলিকাত! বটতলা হইতে সলভ মূলো প্রকাশিত মনসার ভাসানগুলির মধ্যে 
বেশ কিছু পার্থক্য আছে। বটতলার মনসার ভাসানগুলি মূলতঃ চাদসাগর 
বেভ্লা-লখিন্দরের কাহিনী । প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থের বণিত বিষয় এইভাবে 
উল্লিখিত হইত--“মনসার উপাখ্যান--অর্থাৎ টাদবাণিয়ার মনসার সহিত 
বিবাদ এবং বেহুলা লখিন্দরের জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত বিষহুরী দেবীর মহিমা 
প্রকাশক গ্রন্থ £ কবি কেতকাদাস ও ক্ষেমাঁনন্দ দস কর্তৃক পয়ারার্দি বিবিধছন্দে 
বিরচিত |” দেবখণ্ড অর্থাৎ মনসামঙ্গলের প্রথম অংশ এই সমন্ত পাঁচালী 
জাতীয় ভাসান গানে প্রায়ই মুদ্রিত হইত না! মুদ্রাকর ও প্রকাশকগণ কবিকে 
কেতকাঁদাস-ক্ষেমানন্দ না বলিয়া 'কেতকাদাস ও ক্েমানন্দ'-_-এইবপ ছুইজন 
কবির রচনা বলিয়া মনে করিতেন । তাই ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ 
হইতে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত ক্ষেমানন্দের যাবতীয় মনসার ভাঁসানে 
প্জ্ীকেতকা দাস সাহাষো শ্রীক্ষেমানন্দ কর্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত” এইরূপ 
কবিপরিচয় থাকিত। কোন কোন ভাসানে আবার কেতকাদাসের স্থলে 
“কেতকানন্দ দাস" মুদ্রিত হুইয়াছিল। এই সমস্ত ভাসান গানের প্রকাশকগণ 
মনে করিতেন যে, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ দুইজন পুপক কবি, একে অপরের 
সহযোগী । তাই রচনাকার রূপে ছুইজনের নামই মুদ্রিত হইত। কেহ কেত 


শশা জা আপ 


৩০ ইহার ও আখ্যাপত্র-_কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ দাস রচিত মনসামজল/অর্থ।ৎ. বিষহরী 
দেবীর মহ্ম! প্রকাশক গ্রন্থ/বাং ১২৫১/ (উনার একখানি মাত্র কপি ত্রিশ মিউজিয়মে 
আছে ।) 


৬--(৩য় খণ্ড) 


৮২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


আবার ক্ষেমানন্দের পুথি অবলম্বনে কাহিনীটিকে একটু আধুনিক আকারে 
নূতন করিয়া লিখিয়া প্রচার করিতেন। এইরূপ একখানি ভাসান ১৭৯১ 
শকে € ১৮৬৯) মুদ্রিত হুইয়াছিল।৩১ কুশদেব পাল মূল পুঁথি অবলম্বনে 
নিজের ভাষায় ভাসান রচনা করেন এবং ক্ষেমাননের স্থলে সর্বত্র নিজের 
নামভণিত। ব্যবহার করেন। 

এই সমস্ত মনসার ভাসানে পুরাতন পুথি হইতে পাঠ গৃহীত হইয়াছিল । 
কারণ পু*থির সঙ্গে মুদ্রিত পাঠের সাদৃশ্য আছে। অবশ্ট অনেক স্থলে প্রকাশক- 
গণ মূল পুঁথির কাহিনীকে কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও-বা পরিবতিত করিয়া 
ও ভাষা পাণ্টাইয়! পালার রদবদল করিতেও কুষ্ঠিত হইতেন না। তবু দেখ। 
যাইতেছে, পু'খির পাঠকে মুদ্রিত ভাসানে একেবারে পরিত্যাগ কর! হয় নাই। 
অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত মনসামঙ্গলে যে পু'খির পাঠ গৃহীত 
হইয়াছে, তাহার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুদ্রিত ক্ষেমানন্দের মনসার 
ভামানের পাঠের তুলন। করিলে দেখ। যাইবে যে, বটতলার বহুণিন্দিত 
প্রকাশকগণ ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল মুদ্রণে শুধু 'বাণিয়াখণ্ড'টি গ্রহণ করিলেও 
পু'থির পাঠ সর্বত্র -বদলাইয়া ফেলেন নাই। এখানে বিভিন্ন পাঠের দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতেছে.._ 


যতীন্দ্রমোহন সম্পাদিত পুঁঘির পাঠ 


প্রথম যুগলপুটে প্রণতি গশেশ ঘটে 
উর প্রভু আমার আসরে । 
গায়েনে বন্দিয়! গায় উর প্রভু গণরায় 
গান গম্ভীর গুণবরে ॥ 
গলে দোলে যোগপাট! কপালে সিন্দুর ফোটা 
মুষিক বাহনে যে!গধারী | 
তুমি নর্বব ধর্শাধন্ম পরিধান সী পিচ 
তত্ব কেহ বলিভে না পারি ॥ 


৩১ ইহার আখ্যাপত্র--মনসামঙ্গল অর্পাৎ মনসাচনিত গ্রন্থঃ/কেতকাদাস ও ক্ষমানজ্জের 
বিরটিত/পয়ারাদি ছন্দে পক্মপুরাণ গ্রন্থের মূল অবলম্বন করিয়া/প্রযুক্ত কুশদদেব পাল কর্তৃক 
বিবু্তি ও সংশোধিত হইল/শকাব্দ ১৭০১ 


মঙ্গলকাব্য ৮৩ 
মধুস্থদন শীল প্রকাশিত মনসার ভাসান ( ১৮৫৮ ) 


প্রণতি যুগলপুটে প্রধম গণেশ ঘটে 
অতএব নারক আসরে । 
গায়ক বন্দিয়। গায় উর প্রভূ গণরায় 
গহনগন্তার গুণবরে ॥ 
বাম জঙ্গে ফোগপাট। কপালে তাক্কর ফোটা 
.  মুধিকবাহন যোগধারী | 
স্বংহি সর্ব ধর্মাধশ্মন পরিধান স্বীপচর্্ 


তন তত্ব বলিতে না পারি। 


গৌরচরণ, পাল প্রকাশিত বটতলা সংস্করণ ( ১৮৭৯ ) 


প্রণতি যুগলপুটে প্রথম গণেশ ঘটে 
অতএব নায়ক আসরে । 

গায়ক বন্দিয়া! গায় উর প্রত গণরায় 
গহন গস্যীব গুণববে ॥ 

বাম অঙ্গে যোগপাট! কপালে ভাক্কব ফোটা 
মৃুষিকবাহন যাগথাবী | 

স্বংহি সর্ব ধর্মাধল্ম পরিধান স্বাপচগ্ম 


তন তত্ব বলিতে ন! পারি ॥ 


পুঁথির পাঠের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর মনসার মুদ্রিত ভাসানগুলির 
'বিশেষ পার্থক্য না ধ্াকিলেও ভাসানের সম্পাদকগণ যত্বপূর্বক গ্রন্থ প্রকাশ 
করিতেন না বলিয়া অনেক শব ছাড় যাইত, অনেক শব্দ বুঝিতে না পারিয়া 
তাহার! নিজেদের বিগ্াবৃদ্ধি অনুসারে নূতন শব্দ বসাইয়া দিতেন; কোথা ও-বা 
জনরুচির দিকে চাহিয়। অনেক পুর তন পালার অল্লাধিক অদলবদল করিতেন । 
সে যাহা হউক ক্ষেমানন্দের মুদ্রিত ভাসানগুলি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
অতিশয় জনপ্রিয় হইয়ছিল যাভার ফলে একদ! উত্তর ও উত্তর-পূর্ববঙ্গে 
ক্ষেমানন্দের খুব সমাদর হইয়াছিল | রামগতি শ্বায়বত্ব, যিনি সবপ্রথম বাংলা- 
সাহিত্যের প্রথম প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করেন, তিনিও ক্ষেমানন্দ ভিন্ন অন্য 
কোন মনসামঙ্গল কাব্যের কবির নাম জানিতেন না। এইরূপ জনপ্রিয়তার মূল 
কারণ কবির প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য। মনসামঙ্গলের অন্ত কোন কবির কাব্য 
পূর্বে মুদ্রিত হইলে তিনিও অল্লকালের মধ্যে প্রচার লাভ করিতে পারিতেন। 


৮৪ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কারণ ক্ষেমানন্দকে মনসামঙ্রলের পূর্ববর্তী কবিদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 
প্রতিভার অধিকারী বলিক্! মনে হইবে না। তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
প্রতিভাধর মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গলেরও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
এত মুদ্রণ হয় নাই । 

ক্ষেমানন্দের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে মুকুন্দরাম অভয়ামঙ্গল € চস্তীমঙ্গল ) 
কাব্য রচন| করিয়াছিলেন | ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল রচনায় দুই-এক স্থলে মুকুন্দ- 
রামকে হুবছ অন্নকরণ করিয়াছেন । মুকুন্দরামের আ.ত্মপরিচয়ের বর্ণনার সঙ্গে 
ক্ষেমানন্দের আত্মপরিচয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই আস্মপরিচয়ে ক্ষেমানন্দ মুকুন্দ- 
গ্রামের রীতি অন্থসরণ কর্রিয়। বলিয়াছিলেন যে, কায়স্থবংশো্ঠুত কবি৩২ 
বর্ধমানের অন্তর্গত বলভদ্রের তালুক্কে কীখড়। গ্রামে বসি করিতেন ।৩৩ 
কবির পিতা শঙ্কর স্থানীয় ফৌজদার (?) বারা খার অধীনে কর্ম করিতেন । 
ট্রাহার একটি কনিষ্ঠ ভাই ছিল, নাম অভিরাম। যুদ্ধে বারা খা নিহত হইলে 
কবির পিতা নূতন জমিদারের অধীশে বন়্ই অস্থবিধায় পড়িলেন এবং গ্রাম 
ছাড়িয়! ছুই পুত্র ও পত্বীকে লইয়া জগন্নাথপুরে উপস্থিত হইলেন । সেখানকার 
জমিদার ভারমল রয় কবির পিতাকে জমিদারী কর্মে নিয়োগ করিয়া আশ্রয় 
দিলেন । একদিন ড্ুইভাই জলার ধারে খড় কাটিতে গিয়া দেখেন, অন্ঠান্ত 
ছেলেরা মাছ ধরিতেছে | ক্ষেমানন্দ ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়! তাহাদের 
ইাড়িভরা মাছ কাঁড়িয়া লইপেন এখং মাছগুলি ভায়ের ভাতে দিয়! মানের 
কাছে পাঠাইয়া দিলেন । ছেলের দল কধিকে যৎ্পধোনান্তি গালি দিয়া প্রস্থান 
করিল । এদিকে একাকী কবি সেই জলার ধারে দেবী বিষহ্রীর সাক্ষাৎ 
পাইলেন। কবি সহসা দেখেন এক মুচিনী তাহাকে কাপড় কিনিতে অনুরোধ 
করিতেছে । কবির পায়ে পিঁপড়া কামড়াইলে তিনি যেই নীচু হইয়া দেখিতে 
গিয়াছেন, অমনি মুচিনী অদৃষ্ট হইয়! গেল 1 কিন্তু পবক্ষণে সর্পভূঘিতা মনসা 
আবিভূতি! হইয়া কবিকে আদেশ দিলেন £ 
__ ৩২. করি একক্বলে কায়গ সাজের কল্যাণ ক।মন। করিয়! বলিয়াছেন 2 

ক্ষেমান:ন্দর বালা রক্ষ ঠাকুরাণী 
যতেক কান আছে। 

৩৩ অধ্যাপক যতীম্্রমোহন ভট্টাচার্য মুন করেন যে. পানাগড় রেল স্টেশনের আড়াই 
মাইল উত্তরে «“কাক্‌সা' নামে যে গ্রাম আছে, তাহাই ক্ষেমাননের কথিত কীাথড়া গ্রাম । 
(ধতীন্রমোহন সম্পাদিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের ভূমিকা, পৃ. ১৫) 


মঙ্গঈলকাব্য ৮৫ 


ওরে পুত্রক্ষেমানন্দ কবিত। কর প্রবন্ধ 
আমার মঙ্গল গায়্যা বোল 1৩৪ 

এই আত্মবিবরণীতে মুকুন্দরাম ও ধর্মমঙ্গলকাব্যের কবিদের আত্মবিবরণীর 
যে প্রভাব পড়িয়াছেঃ কোথাও কোথাও তাহ! অনুকরণ বলিয়া মনে হয় 1৩৫ 
দে যাহা হউক কবির কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে অনুকরণমূলক এই আত্মকথার মূল্য 
স্বীকার করিতে হইবে । ইহাতে দু-একটি নাম উল্লিখিত হইয়াছে__বাঁরা খা৩৬ 
ও ভারমল্ল রায় ।৩? এই ছুই জনই এঁতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের সন-তারিখ 
নির্ণয় হ্রূহ নয়। উপরস্ত ইহাতে চৈতন্তাবন্দনা আছে বলিয়া গ্রন্থটি যে 
চৈতন্তাতিরোধানের শতখানেন বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল সেরূপ অনুমান 
যুক্তিসঙ্গত । 

বারা খা দক্ষিণরাঢের অন্তর্গত সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা ছিলেন । 
১৬৪০ খ্রীঃ অন্দে তিনি কবিকষ্কণ মুকুন্দরামের পুত্র শিবরামকে বিশ বিঘা 
মৌরসী জমি দিয়া যে দানপত্র দিয়াছিলেন তাহা দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 
দেখিয়াছিলেন, উহা! বহুদিন তাহার কাছেই ছিল।৩৮ তাহ হইলে 
অন্বমান করা যাইতে পারে, বারা খা অন্ততঃ ১৬৪০ শ্বীঃ অব পর্যস্ত জীবিত 
ছিলেন, তারপর তিনি নিহত হ্ইয়া থাকিবেন। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন 
ভট্টাচার্য ক্ষেমানন্দের কাব্য সম্পাদন! কালে বারা খার সমাধি দর্শন করিতে 
গিয়াছিলেন। সেলিমাবাদ এখন বর্ধমান জেলার একখানি গ্রাম, এখন নাম 
দিলামপুর-_-পানাগড় স্টেশনের আড়াই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । এই 
গ্রামের দক্ষিণে দামোদরের তীরে বার! খার কবর এখনও আছে। বারা খাঁ 
গ্রখন হিন্দু-মুসলমানের নিকট পীর বলিয়া শ্রদ্ধা লাভ করিয়া! আলিভেছেন। 


5৪. উদ্ধ,তিগুলি বতীন্রমোহন সম্পাদিত (ক. বি.) গ্রন্থ হইতে গৃহীত হট্য়াছে। 
৩৫ এই আধ্যানের সঙ্গে ক্পরামের ধর্মমগলের প্রার্থে কবির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে 
কবির নিকট ধর্মের উপস্তিতি এবং কনিকে ধর্মমঙ্ষলকাব্য রচনা! করিতে নির্দেশ দানের 


'দাখ্যানের সাদৃশ্ত আছে। . 
৩৬ রণে পড়ে বার! খা বিপাকে ছাড়িল গা 
যুক্তি করি জনক জননী । 
৩৭ রাজ! বিফুদ্াসের ভাই তাহারে ভেটিতে যাই 
নাম তার ভারামল্ক। 


৩৮  দীনেশচন্ত্রের 'বঙ্ভাষা ও সাহিত্য, ডষ্টব্য। 


৮ | বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


চৈত্রমাসের শেষ শুক্রবারে এখন" এই অঞ্চলে বারা খার উদ্দেশে মেলা হইয়া 
থাকে । বার! খা নিহত হইলে সেলিমাবাদে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছিল, 
এবং ক্ষেমানন্দের পিতা এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া ভারমল্লের আশ্রয়ে আসিয়া 
বাস করিয়াছিলেন । 

তারমল্প রায়ের সন-তারিখও মোটামুটি নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
টোডরমল্প যখন বাঙলাদেশে আসেন, তখন তাহার সঙ্ষে কেশবমল্প ও তাহার 
ছুই পুরে ভারমল্ল ও বিষুদাসও আসিয়াছিলেন। ১৬৭৫-৮০ শ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে 
টোডরমল্ল বাঙলায় ছিলেন ; এই সময় কেশবমল্লের পুর্রদ্য় প্রায় যুবক 
অন্যান করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কবির পিতা যখন ভারমল্পের 
আশ্রয় লন, তখন তিনি স্বরদ্ধ হইয়াছিলেন-__ইহাঁও অন্নুমান। কবিকে 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা দ্বিতীয়ার্ধের কোন এক স্থলে স্থাপন করা যায়। 
ঘে পুঁখিগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আধুনিক হস্তক্ষেপ অত্যন্ত প্রকট 
আকারে ধর! পড়িয়াছে। তাই কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত 
হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। ্‌ 

কবি কাব্যের মধ্যে কোথাও কেতকাদাস, কোথাও ক্ষেমানন্দ, কোথাও- 
বা কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ এইরূপ ভণিতা৷ দিয়াছেন । ইহার মধ্যে কোনটি 
তাহার প্রকৃত নায, কোনটি মনসা-সেবকের উপাধি তাহ! লহয়! কিঞ্চিৎ মত- 
ভেদ দেখা দিয়াছে । এতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে যে, কবির নাম 
ক্ষেমানন্দ ং₹ মনসাভক্ত বলিয়া! কেতকাদাস শব্দটি কবি নামের পূর্বে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । কারণ কবি মনসার আর এক নাম দিয়াছিলেন কেতকা 1৩৯ 
কেতক! নামটি মনসার প্রতিনাম হিসাবে আর কোন কবি ব্যবহার করেন 
নাই। ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয় প্রথমে ক্ষেমানন্দ কবির নাম, কেতকাদাস 
কবির উপাধি বলিয়! গ্রহণ করিলেও সম্প্রতি তিনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া 
“কেতকাদাস'কেই কবির প্রকৃত নাম বলিয়াছেন 1৪০ 





0 তে সাজ 


৩৯ পচ্মবনে জন্ম হল পছুম! কুমারী । 
বনের ভিতরে নাম মনসা কুমারী ॥॥ 
কিয়া! পাতে জস্ম হল কেতুকা সুন্দরী । 
উনকোটি নাগের মাত! জয় বিষহৃরি || 

৪০ বা. স!. ইতিহাস, ১ম, অপরার্থ। . 


মঙ্গলকাব্য ৮৭ 


ডঃ সেনের যুক্তির ধারাটি অনুসরণ করা যাক। আরও দুই-তিন জন 
"কবির নাম ক্ষেমানন্দ ছিল বলিয়! ( এবং কেতকাদাস বলিয়া অন্তকোন কবির 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না বলিয়। ) ডঃ সেন আমাদের কবিকে কেতকাদাস 
নামেই অভিহিত করিতে চাহেন। কিন্তু “ক্ষমানন্দ' নাম, না উপাধি, না 
অন্ত কিছু, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই । কবির নাম হিসাবে শুধু 
'কেতকাদাস' শব্দ ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ কৰি কাব্যের 
অবিকাংশ স্থলে 'ক্ষেমানন্দ' ভণিতা! দিয়াছেন, এমন কি আত্মপরিচস্ব-জ্ঞাপক 
অংশেও প্রথমে “ক্ষেমানন্দ' ব্যবহার করিয়াছেন £ 
গালাগালি দেয় তারা মৎন্ড ছিল হাড়ি ভরা 
সকলি লইল ক্ষেমানন্দ। 


কেতকাদাস কবির প্রকৃত নাম হইলে, বালকেরা এখানে কবিকে কেতকাদাস 
বলিয়াই সম্বোধন করিত। অবশ্য আত্মপরিচয়ের শেষে কবি কেতকাদাসই 
ব্যবহার করিয়াছেন £ 
ত্রক্ষণী চরণ আশে গাইল কেতকাদাসে 
তুয়া বিনে অন্ক নাহি গতি ॥ 

এখানে তিনি শুধু কেতকাদাস বাবহার করিলেন কেন? ইতিপূর্বে 
মুচিনীর বেশ ত্যাগ করিয়া ত্রাক্মণীর বেশে কেতকা৷ ( মনস! ) কবিকে বর দিয়া 
গিয়াছেন * তাঁই ভক্তির বশে কবি নিজেকে এখানে কেতকাদাস বলিক়্াছেন। 
আরও দুই একটি প্রমাণ আমরা এখানে উল্লেখ করিতে পাবি । বসস্তরঞ্জন 
রায় বিদ্বদ্ল্লভ মহাশয় ১৩১৬ সালে বঙ্গবাসী মু্রাযস্ত্র হইতে ক্ষেযানন্দদাঁস 
নামক কোন এক কবির ক্ষুন্রাকারের মনসামঙ্গল প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ 
কাব্যের সর্বত্র ক্ষেমানন্দ দাস ভণিতা আছে। মনে হয়, ক্ষেমানন্দের কাব্য 
পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয়তা লাভ করিলে কেহ কেহ এঁ নামে কাব্য রচন] করিয়া 
খ্যাতি লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন । ছাপাখানার যুগে উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষেমানন্দের যত মনসার ভাসান প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও 
সর্বত্র কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দকে দুই জন পুথক কবি'বলিয়া মনে করা হুইত। 
কিন্তু সম্পাদকগণ এই সমস্ত ভাসানের আখ্যাপত্রে ক্ষেমানন্দকে (১৮৭৮ স্ত্রী 
অন্যের সংস্করণে “ক্ষমানন্দ' বলিয়া! উল্লিখিত ) মুল কবি এবং কেতকাদাসকে 
সহায়ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্শ্রীকেতকানন্দ দাস সাহায্যে 
্রীক্ষেমানন্দ দাস কর্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত" (১৮৬৮ খ্রীঃ অবের সংস্করণ) 


৮৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


এইরূপ উক্তিই বেশি দেখিতে পাওয়! যায় । এঁ সময়ে মুদ্ুক ও সম্পাদকগণ 
কিন্ত জানিতেন যে, ক্ষেমানন্দই প্রধান কবি, কেতকাদাস তাহার সাকরেদ 
মাত্র। স্বতরাং মনসামঙ্গলের কৰি যে কেমানন্দ, কেতকাদাস তাহার উপাধি, 
তাহাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। তাহা না হইলে পৃববঙ্গে তাহার কাব্য 
“ক্ষেমানন্দী' নামে প্রচারিত হইয়াছিল কেন ? 

ক্ষেমানন্দের কাব্যকাহিনী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মনে হয় যে, কোন কোঁন 
কবি যেমন উপযুক্ত প্রতিভাসত্বেও পরবর্তী কালে অন্তরালে চলিয়া যান, 
সেইরূপ আবার কোন কোন কবির ততটা প্রতিভা না থাকিলেও 
সৌভাগ্যবশতঃ জনসাধারণের প্রচুর প্রশংসা লাভ করিয়া থাকেন। 
পরবর্তী কালেও তীহাদের সমাদর ব্াহত হয় না। ক্ষেমানন্দ সেইরূপ 
সৌভাগ্যের অধিকারী । সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কাব্য রচন! করিয়। 
প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া তিনি পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে আশাতীত খ্যাতিলাভ 
করিয়াছেন, দুই একজন স্বল্প-প্রতিভাধর কবি তাহার নামভণিতায় ছড়া- 
পাচালী ধরনের মনসার ভাসাঁন লিখিয়। খ্যাতিলাভের চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন 1৪১ ছাপাহ্ানার যুগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই তাহার কাব্য 
মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, কেহ-বা তাহার কাব্য অবলম্বনে, কিছু কিছু 
নৃতনকথ! যোগ করিয়া নিজ ভণ্তা দিয়। মনসার ভাসান মুদ্রিত করিয়া- 
ছিলেন ।8২ কোন কোন সমালোচক তাহাকে মনসামঙ্লের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি 
বলিয়। প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন,৪৩ কেহ বা তাহার রচনায় উৎকৃষ্ট কবিত্ব 
ও পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়াছেন ।8৪ 

বন্ততঃ কাহিনীটি সংক্ষেপে সংহত আকারে বিরত হুইয়াছে-_ইহাই এ 
কাবোর একমাত্র গুণ। দেবখাণ্ডর মধ্যে উষাহরণ পালাই দীর্ঘতম । কবি 


৪১ পরে এই কবি সন্বদ্ধে আলোচনা কর! হুইয়াছে। 
৪২ কুশদ্বেন পাল রচিত মনসার ভাসান (পূর্বে উষ্টিধিত )! 
৪৩ ডঃ সুকুমার সেন - ব1, সা, ইতি. ১ম (অপরাধ), পৃ. ২৫৯ 
তাহার মতে-প্কৃত্তিবাস, মুকুনরাম ও কাশীরাম যেমন যথাক্রমে রামকথ!, চ্ভীকথ! ও 
ভারতকথার প্রতিনিধি স্থানীর কবি, কেতকাদাসও তেমনি মনসামঙ্গল কাব্যের 1” 
৪৪ ডঃ আশুতোষ তটটাচার্ধের মতে, “ক্ষেযানন্দের কাব্যে উচ্চাঙ্গের কবিত্বের যেমন পরিচয় 
পাওয়! যায়, তেমনই পাণ্ডিতোঃর পরিচয়ও ছুর্লত নে 1 (বাঁংল! মঙগলকাব্যের ইতিহাস, ৩য় 
সংক্করণ ) 


মঙ্জলকাব্য ৮৯ 


নানা পুরাণ হইতে ( খিলহরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ) 
ইহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ধন্বস্তরি পালাও দীর্ঘ । মনসা-জাগরণ 
পালার (বেহুলা-লখিন্দর কাহিনী ) আখ্যান এমন কোন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নহে 
যাহার জন্য তিনি বিশেষ গৌরব দাবি করিতে পারেন। এই কাহিনীটি 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, তাহার পূর্বে মনসামঙ্গলের কয়েকজন 
উৎকৃষ্টতর প্রতিভার কবি এ কাহিনীকে একটা ছকের মধ্যে বাধিয়] ছিয়া- 
ছিলেন- কাহিনীগ্রন্থনে তাহার মৌলিকতা! দেখাইবার বিশেষ কোন অবক?শ 
ছিল না। অবশ্থা নৌঘাব্রাপথের বর্ণনায় তিনি যে সমস্ত স্থানীয় গ্রামজনপদের 
উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলির ভৌগোলিক সংস্থান পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের নবি- 
দের মতো বাযুলোকে স্থাপিত হয় নাই, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও চতুষ্পার্শ্বত? 
অঞ্চলের গ্রাম ও নদ-নদীর নাম তিনি যথাযথ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবন্কার 
করিয়াছেন। বর্ণনার মধ্যেও বহুস্থলে পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজ জীবনের প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়। কবির রচনারীতি ও পরিকল্পনা-প্রকরণের অনেক স্থলে 
যুকুন্দরামের বিশেষ প্রভাব আছে | “ ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, মুকুন্দ- 
রামের আত্মপরিচয়ের অন্ুকরণেই তিনি নিজ আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। 
 পূর্ববঙ্গীয় মাঝিদের বিলাপের বর্ণনায় ক্ষেমানন্দ মুকুন্দরামের প্রায় অবিকল 
অনুকরণ করিয়াছেন । মুকুন্দরাম লিখিয়াছিলেন : 


কানো রে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই। 
কুক্ষণে আসিয়! প্রাণ বিদেশে হারাই | 

আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাথ । 
হুলদী গু”ড়। কার।ইল গুকুতার পাত || 

আর বাঙ্গাল বলেব্ড় লাগেমায়। মো। 
বিদেশে রহিলু' না! দেখিলু' মাগ্ড পে! | 

আর বাঙ্গাল বলে আমি অই ভপে মৈল।' 
কালী গুনী ছুটি মাগ্ড সেই কোথ! গেল || 
এইরূপে শোকে কান্দে যতেক বাঙ্গাল। 
জনমের মত সব হুইলু কাঙ্গাল |। 


(কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় প্রকাশিত চণ্তীমঙ্গল ) 


| ইহারই অন্নুকরণে ক্ষেমানন্দ লিখিয়াছেন : 


৯৪ ৰ বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 
বাঙ্গাল কান্দে বারে বাফৈ | গ্রু॥ 


মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙগাল। 

সকল ডুবিল জলে হৈন্ু কাঙ্গাল ॥ 

পোস্তের হোল! ভাস্তা গেল ছাকনার কানি । 

আর বাঙাল বলে গেল ছেঁড়া কাথা খানি ॥ 

ধূলায় লোটায়্যা কান্দে আর বাঙ্গাল বঙে। 

সাত গা টেন! মোর ভান্তা গেল জলে ॥ 

আর বাঙ্গাল বলে ভাই এ তাপে মি । 

এমন নাহিক বস্ত্র উ্তু করা! পরি ॥| 

বিদেশে হারাণু প্রাণ ঠাদা বন্যার পাকে। 

ডাকাচুরি নহ্কে ভাই কব গিয়া কাকে ॥ 

ষতেক বাঙ্গাল তার! চারিদিকে চায়। 

মননার হটে চ'দনেণ্যা জল খায় ।18৫ 

মনসার জাগরণপালা অর্থাৎ বেহুলা-লখিন্দরের মূল পাল! সংক্ষেপীকরণের 
ফলে এতটা সঙ্কুচিত হুইয়। পড়িয়াছে যে, বর্ণনার মধ্যে সহজ গতি প্রায়ই ক্ষু্ 
হইয়াছে । তবে এই অংশ মনসামঙ্গলের অন্ঠান্ত কবিদের তুলনায় স্প্পপরি- 
সরের মধ্যে রচিত হওয়ায় পরবর্তী কালে মনসাভাসান নামে মুদ্রিত হইয়! 
বন্ছল প্রচার লাভ করিয়াছিল । 
চরিত্র বিচার প্রসঙ্গে বিশেষ কোন নৃতন কথা বলিবার অবকাশ নাই। 

ইতিপূর্বে মনসামঙ্গল ও চণ্তীমঙ্গলের কবিগৃণ এই জাতীয় গ্রন্থের চরিত্ররচনায় 
একটা বীধ! গত ছকিয়! দিয়াছিলেন ; ক্ষেমানন্দ তাহার বাহিরে গিয়া! নৃতন 
কোন বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই । তবে মনসার ঈর্ধাতুর 
চরিত্রটি মন্দ হয় নাই। সমুদ্রমস্থনের পর শিব কালকুট পানে হতচেতন হইয়! 
পড়িলে তাহাকে বাচাইবার জন্য সর্পের দেবী এবং মহাদেবের আত্মজা মনসার 
ডাক পড়িল। কাতিক-গণেশ দুই ভাই গিয়! মনস! দিদিকে ডাকাডাকি 
করিতে লাগিল । সমস্ত শুনিয়া মনসা ভারি খুশি হইলেন- বেশ হইয়াছে, 
বাপ মরিলে বিমাতা চণ্ডী ( “কালিনী" ) বিধবা হইবে, মনসার মনস্কামনা সিদ্ধ 
হইবে £ 


৪& যুকুন্দরামের অভয়ামঙগলের সঙ্গে ক্ষেমানন্দের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনার অন্ত 
অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ক্ষেমানন্দের মনসামজলের ভূমিক1 (পৃঃ ৫.-৪২) 
জ্টব্য। 


মঙ্গলকাব্য ৯১ 


পাতাল কুমারী বলে প্রবোধিয়া ভাই। 

যত ছুধ দিল মোরে কালিনী সতাই ॥ 

কহিতে সে সব কথা বাড়ে শোকাগল। 

ভাল হৈল মৈল বাপ খাইয়া গরল। 

অঙ্গার দমে মোর চক্ষু কৈল কানি। 

অবিরত দিবানিশি অই মনে গণি ॥ 

আজি মনে প্রীত হেল শুনি সমাচার | 

এতদিনে চণ্তীর ছুটিল অহঙ্কার ॥ 

হেমন্তু-্খধির বেটার গর্বব হৈল চুর্ণ। 

মনসার মনোবাঞ্ছ! হৈল সম্পূর্ণ ॥ 

বিষপানে মরিল মহেশ মোর বাপ। 

চণ্ডিকা রশ্ডিকা হৈল ঘুচিল সম্তাপ্প ॥ 

প্রাণ গেলে মনসা তথারে নাহি যাই! 

এই সমাচার কহ গিয়া প্রাণের ভাই ॥ 
বাপ মরিয়াছেন তাহাতে ছ্ুঃখ নাই, কিস্তু বিমাতা চগ্ডিক৷ 'রণ্ডিকা' হইবেন, 
ইহাতেই মনসার আনন্দ । এখানে সর্পের দেবীর ঈর্মাতুর বিষাক্ত 'চরিত্রটি 
চমৎকার ফুটিয়াছে। ্‌ 

বেছুলা, টাদসদাগর প্রভৃতি চধিত্র সৃষ্টিতেও কবি নূতন কোন বৈশিষ্ট্য 
নির্দেশ করিতে পারেন নাই । বেহুলার স্ষিপ্ধ করুণ কেমলতা ও পাতিব্রত্যের 
দা" প্রায় সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যের সাধারণ লক্ষণ। অধ্যাপক যতীন্্রমোহন 
ভট্টাচার্য ক্ষেমানন্দের বেল! চরিত্র স্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, “কেতকাদাসের 
বিশেষত্ব এই যে, বেহুল1 এখানে কেবল একট। আদর্শের প্রতিলিপি নয়, 
রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ হইয়! উঠিয়াছেন | বেদনায়, শোকে, ছঃখে তিনি 
কীদিয়। সকলকে কীদাইয়াছেন, বৃদ্ধিকৌশল প্রয়োগে সকলকে চমৎকত 
করিয়াছেনঃ আনন্দে উৎসবে হাস্তরসিকতায় সকলকে প্রসন্ন করিয়াছেন? অশ্রু 
ও হাসিতে পরিপূর্ণ জীবনের সৃষ্টি হইয়াছে ।”৪৬ এ মন্তব্য অযৌক্তিক নহে, 
তবে অধিকাংশ মনসামঙ্গলের বেহুল! চরিত্রে এই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! 
যাইবে + ইহার জন্য ক্ষেমানন্দের অতিরিক্ত প্রশংসা! করিবার প্রয়োজন নাই। 
াদসদাগরের চরিব্রটির শেষ রক্ষা না হইলেও কবির সুষ্টিশক্তি নিতান্ত 

তুচ্ছ করিবার মতে! নহে । চাদসদাগর কদাপি মনসাকে মানিভে চাছেন 


৪৬ অধ্যাপক ভট্টাচার্য সম্পাদিত ক্ষেষানন্দের মনসামঙ্গল ( ক. বি- )+ ভূমিকা পৃঃ ৬৩ 


৯২ বাল] সাহিত্যের ইতিবৃত 


নাই-স্মনস্তাপ পায় তবু ন। নোয়ায় মাথা”-_ইছাই চাদের উল্লেখযোগা 
বৈশিষ্ট্য, এবং কবি এই চারিত্রিক পৌরুষ বর্ণনায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন £ 
যে হাতে পুজিনু দুই সোলার গন্দেখখণী | 
কেমনে পূজিব তাহে জয় নিষধরি || 
এই উক্তিতেও দের দা প্রকাশিত হইয়াছে । লখিন্বরের সর্প দংশনে 
মৃত্যু হইলে অন্ঠান্ত পুরপরিজনদের মতো! তিনি শোকে ভাঙিয়া পড়েন নাই, 
তাহার চোখে অশ্রুর স্থলে প্রতিহিংসার আগওন জলিয়! উঠিয়াছে। পুত্রশোক্ে 
শুধহৃদয় চাদ এইবার নিশ্চিন্ত হইলেন । যাহাঁকে লইয় মনসার সঙ্গে বিখাঁদ, 
সেই সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটিও মনসার কোপে প্রাণ দিল-ন্মার কিসের ভয়? 
,ক্ষেভে ছুঃখে ব্যর্থবেদনায় টা উল্মাদের মতে। নৃত্য করিতে লাগিলেন £ 


নখই বাসরে মৈল চাদবান্তা বার্তা পাল্য 
পুত্রশোনে গুকাইল হিয়]। 
বিভ।দিনে টাদবান্তা। গজের মরণ গুহা 


ন।চে ঠেতালের বাড়ি লইয়া! ॥ 
নখাই মৈল ভ!ল ফৈল। 

ভ্রয় “ক্ম্র মনে চেঙ্গনুড়ী কানী সনে 
এতদিনে লিবাদ খুচিল || 


কিন্ত সনক।কে কে গ্রবোধ দিখে ? 
গনক! কান্দে উতয়ায় । 
পুত্র সম ন!ন্ি প্রিয় প্রবোধিতে নরে কেহ 
তার হিয়া কি দিলে জুড়ায় ॥। 
অবশ) কৰি টাদচরিত্রের শেষ রক্ষা! করিতে পারেন নাই, মনসামঙ্গলের কোন 
কবিই পারেন নাই | চাঁদ এতদিন ধরিয়! মনসার বিরোধিতা! করিয়াছিলেন, 
সর্বনাশের শেষ সীমায় ফীড়াইয়াও তিনি মনসাকে পূজা করিতে অসম্মত 
হইয়াছেন। কিন্তু যেই তিনি দেখিলেন, .বেছুলার কৃতিত্বে ও মনসার 
আন্ুকুল্যে নিমজ্জিত ডিঙ্গাসমূহ ভাসিয়! উঠিল, সাত সন্তান পুনজীবিত হইল, 
অমনি তাহার মন নরম হইয়| গেল £ 
সাবিত্রী সমান হৈল পুত্রবধূ মোর । 
ঘরেতে পাইলু মুই চৌদ্দ মধুকর ॥ 
হেন মনসার পূজ। নাকি করি যদি। 
বিপাকে হারাই পাছে হাতে পায়া! নিধি ॥ 


মঙ্গলকাব্য ৯৩ 


এখানে নিতান্তই বণিকৃবুদ্ধির বশে তিনি হিসাৰ করিয়! মনসার ভক্ত 
হইয়াছেন। তাই তিনি মনসার উদ্দেশ্যে বলিলেন £ 
হারামরা পাইন তোমার আশীর্বাদ । 
পৃজিব তোমার পদ বড় মোর সাথে ॥ ও 
শ্তঃপর মনসার নির্দেশে টাদ শুধু ঘটা করিয়া মনস! পৃজাই করিলেন না, 
মনসা'র অনুচর লাখ লাখ সর্প কেও বিশেষ ভক্তিসহ পূজা দিলেন। অবশ্ট 
কাব্যের উপসংহারে মনসামঙ্লের কবিগণ বাধ্য হইয়াই চাঁদকে মনসাভক্ত 
করিয়াছেন, যদিও আধুনিক রুচির দৃষ্টিতে ঠাদের চরিত্রমহিমা ইহাতে লঙ্চ্বিত 
হইয়াছে । চাঁদ যখন গলবস্ত্র হইয়া জোড়করে পৃজা করিতে অগ্রসধ হুন £ 
গলায় কাপ্ড় দিয়] সদাগব দাও।ইযা 
সনসারে বল স্ততিবাণী | 
তুমি দেব দেবতা ভুমি করদুৰ্ধিত।-__ 
তুমি দেবী ঈশ!ননন্দিণা | 
তখন সেই স্তবপাঠ স্বার্থক্রি্ট বলিয়। ততটা স্বতোন্ফুর্ত মনে হয় না। 


ক্ষেমানন্দের রচনাশক্তি ভীক্ষ ও তির্ধক নহে, আলঙ্কারিক কৌশলও কোন 
অভিনবত্ব দাবি করিতে পারে ন।। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অভিশয়োক্তি, 
নিদর্শন। প্রভৃতি অলঙ্কারে তিনি সংস্কৃত রীতিপদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছেন । 
জলদ নিন্দিয়। কেশভার,' 'পুধিমার চন্দ্র যেন অমৃত বরিষে” প্রভাতি উদ্ভি- 
গুলি বেশ নিপুণ হইয়াছে | অবশ্য তাহার পূর্বেই বৈষ্কবপদাবলী সাহিত্যে 
ছন্দোলঙ্কারের নান! বৈচিত্র্য € চমৎকারিত্ব সুষ্টি হইয়।ছিল। প্রকাশ ভঙ্গিমায় 
তৎসম শব্ধ ও সংস্কৃত অলঙ্কারের কৌশল আমদানিতে ষোড়শ শতাব্দীর 
বৈষ্ণব পদকারগণ অধিকতর শিপুণত| দেখাইয়াডিলেন। কবির মাঞ্জিত 
টাচাছোল। ভাষ|-ভঙ্গিমার রীতিটি পূর্ববী। কাব্যধ'রারই অনুবর্তন করিয়াছে। 
কেহ কেহ তাহার বর্ণনায় “সরলতা' ও 'সহ্ৃদয়ত'-_-এই দৃইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ্য করিয়াছেন 1৪৭ অবশ্ট অনেক সময় অক্ষমতাকে সরলত। বলিয়] ভ্রম হয় । 
তিনি সহজভাবে কাহিনীর উপস্থাপন! করিয়াছেন, অনেক কথ: অতি সংক্ষেপে 
সারিয়াছেন। ভাষাভঙ্গিমায় কবি সপ্তদশ শতাব্দীর তৎসম শবের প্রাধান্য 
স্বীকার করিয্না্টেন_ এইটুকৃই তাহার কৃতিত্ব! সে যাহ। হউক পশ্চিমবঙ্গেও» 


৪৭ ডঃ সুকুমার সেন--বাং. সা. ইতি_-১ম (অপরার্ধ) 
৪৮ ""দক্ষিপরাঢে নি্বশ্রেণীর মধ্যে ক্ষেমানন্দের পাচাল' গানের অ!দন এখনও অবিলুপ্ত 
রহিয়াছে ।” (ডঃ সেন-_বা. সা. ই.--১ম, অপরার্থ) 


৯৪ ংল] সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এই কাব্যের খ্যাতি এখনও অব্যাহত আছে, পূর্ববঙ্গেও ইহার সমাদর হাস পায় 
নাই। এদেশে পূর্ববঙ্গের মনসামক্গলের কবিরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
কথঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করেন- তাও ছাপাখানার প্রসাদে | কিন্তু ক্ষেমানন্দের 
'ভাসান তাহাদের পূর্বেও পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। 
জনসাধারণ এই ভাসানগানের সাহায্যে মনসার উৎসব-অনুষ্ঠানকে হৃসম্পূর্ণ 
করিত, পশ্চিমবঙ্গের মনসা-“কাণ্ট১-এর মূলে ক্ষেমাননোর দান স্বীকার করিতে 
হইবে। 


এবার আমর! ক্ষেমানন্দের নামে প্রচারিত আর একখানি ক্ষুদ্রতর মনসা- 
মঙ্গলের কথা উল্লেখ করিব ।৪৯ ১৩০৮ সালে প্রকাশিত, শিবচন্দ্র শীল 
সম্পাদিত “গোবিন্দচন্দ্রেরে গীতে'র ভূমিকায় সম্পাদক বলিয়াছেন, 
“কেতকানন্দ দাস ও ক্ষেমানন্দ দাস কৃত মনসার উপাখ্যান বা ভাসান্র এক 
আদশ" গ্রন্থ অবশ্যই ছিল। বর্তমানে তাহা! লোপ পাইয়াছে।” বসন্তরঞ্জন 
বিদ্বদবল্লভ মহাশয় এই উক্তি হইতে মনে করিয়াছিলেন যে, ক্ষেমানন্দের নিশ্চয় 
কোন মূল পুথি ছিল, যাহা অবলম্বশে পরবর্তী কালের পুথি অন্থুলিখিত 
হইয়াছিল, এখং ছাপাখানার যুগে তাহারই রূপান্তরিত ও বধিত সংস্করণ 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল । পুঁথির সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে 
তিনি মানভূম জেলার লাড়াপাবড়। গ্রাম হইতে দেবনাঁগরী অক্ষরে 
(কায়খী হরফ€০ ) অন্ুলিখিত মনসামঙ্গলের একখানি ক্ষুত্্ পুথি পাইলেন, 
যাহার ভণিতায় কেবল ক্ষেমানন্দের নাম ছিল-_কেতকাদাসের নহে। 
১৩১৫ সালে সাহিত্য পরিষদের মাদিক অধিবেশনে এই পু*থিটি প্রদশিত হয়, 
তাহার বৎসর খানেক পরে (১৩১৬) তাহার সম্পাদনায় এই মনসামঙগল 
প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের মতে, পপু'থিখানির পাঠ এবং আলোচনা করিয়া 
উহা! যে ক্ষেমানন্দ্রকৃত মনসামঙ্গলের আদর্শ, আমাদের এপ ধারণ] জন্মিয়াছে” 
( ভূমিকা, পৃঃ ২)। তাহার কেন এরূপ ধারণ! জন্মিল, তাহার জন্য তিনি 
কোন কারণ দর্শান নাই। এ ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "অধুনা! ক্ষেমান্ন 


৪৯ ইহার আখ্যা! পত্র-_মনসামঙ্গল/কবি ক্ষেমনন্দ দাস প্রণীত/১১১৬ 

৫» বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ৫২৯ ও ১৪১৮ সংখ্যক পুণ্ধিম্বয়ই এই মনসামঙ্গল। পু"ঘি 
ছইখানি বিহারী বণিক সমাজে প্রচলিত *কায়ধী; (কায়স্থ অর্থাৎ হিসাবনবিশ) অক্ষরে লিখিত। 
এ বিষন্বে শ্রীহট্ের “স্মৃতি পত্রিকায় (১৩৪৮, শারদীয়! সংখ্যা) অধ্যাপক যতীন্ত্রমোহন ভট্টাচার্যের 
প্রবন্ধটি ( “কৈখী অক্ষরে লিখিত বাংল! পুথি ) ভুষ্টব্য। 


মঙ্গলকাব্য | ৯৫. 


বিরচিত বলিয়! যতগুলি পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার কোন 
একখানির সহিত উহার মিল নাই।” অথচ সম্পাদক এই পুস্তিকাটিকে 
ক্ষেমানন্দের পুঁথি বলিতে চাহেন। মনসার জাগরণ বা বেহুলা-লখিন্দরের 
কাহিনীটি ইহাতে একপ্রকার হইলেও ক্ষেমানন্দের প্রাপ্ত কোন পুথির সহিত 
বসস্তরঞ্জন আবিষ্কৃত দেবনগরী হরফে লিখিত এই পু'থির ভাব-ভাষা_-কোন 
দিক দিয়াই মিল নাই ।৫৯ 


সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ ভূইতে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেমানন্দের জনপ্রিক্নতা 
বৃদ্ধির ফলে মানভূম পুরুলিয়। অঞ্চলে (এখানে মনসার ভাসান এখনও 
প্রচলিত আছে ) কোন ব্রত-কথাকার ক্ষেমানন্দের ভণিতা৷ লইয়া এই পুস্তিকা 
রচনা করিয়াছিলেন |. নয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অধ্যায়ে বিভক্ত এই কাহিনীটি স্থানীয় 
প্রবাদ ও কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়! নাগরী অক্ষরে লিখিত হ্ইয়াছিল। 
ইহার ভাষায় উত্তর-পশ্চিম বাঙলায় রাড়বুলি+ খিশেষ প্রাধান্ত আছে । যথা-_ 
বাম ছুল|লিয়। বনে যাদব ছুলালিয়] | 
ওরে কতদিন ন্ড়েহাবে গোপাল হামাগুড়ি দিয়া | 
নঞ্রিবে বিষ নাঞ্জিরে নাঞ্ি কালিয়।র গায়। 
ধবল ধুলিয়ার বিষ ধূলিতে লোটায় ॥ 
হাটিতে জানিলে গোপাল খাতো দিব ননী | 
ওরে কারে দিন টাড় নাল! গলে হার মণি ॥। 
গে/পালের করে তবে যশোমতি ধরে । 
চল দেখি বাছ! ক্ষারসর দিব তোবে ॥ 
গোপ।লে খায়াঞ্ে ননী রাণী আঁনন্দিত। 
আন্ত আন্ত বাছা গোর শুন নন্গচৃত || 


কাহিনীটি পুরাপুরি গ্রাম্য ব্রতকথায় চঙে রচিত, ক্ষেমানন্দের অনেক পরে 
আধুনিক যুগে রচিত হওয়|ই অধিকতর সম্ভব । যাহা হউক কাব্যের ভণিতার 


৫১ ক্ষেমানন্দের প্রচলিত পু'খির সঙ্গে প্রাপ্ত পু'খির বৈসাদগ্ঠগুলির জন্য অধ্যাপক 
তষ্টাচাৰ সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিক! (পৃ. ১৭২৫) ড্রষ্টন্য। এ নিষয়ে তাহার মন্তব্য উল্লেখযোগা £ 
“ইহ স্পষ্টই প্রতীয়মান হুয় যে উভয় সংস্করণের শ্রস্বকার এক হইতে পারেন না। অধিকন্ত 
একখানি গ্রন্থ অপরখানির সংক্ষিপ্ত সং্করণ বা পরিবর্তিত সংস্করণ হওয়াও সম্ভব নহে ।” 
তাহার মতে এই পুম্তিকার রচনাকার ক্ষেমানন্দ বোধ হয় কোন গায়েন হুইবেন। ইনি গায়েন 
ক্উন, পুভ্তিকার রচনাকার হুউন-_-যেই হউন, প্রচলিত ক্ষেমানন্দের কাব্যেব সঙ্গে এ পু. থির 
কোন দিক দিয়াই যোগাযোগ নাই । 


৯৬." ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কোথাও কেতকাদাসের নাম নাই, এবং মুল কাব্যটির দেবদেবী বন্দনার পর 
ঠাদসদাগরের সিংহল যাত্রা হইতেই শুরু হইতেছে। ভাষাতে আঞ্চলিক 
প্রভাব সত্তেও ইহার আধুনিকতা! ঢাকা পড়ে নাই। আঞ্চলিক ভাষার জন্যই 
বর্ণনার কোন কোন অংশ সপ্তদশ শতাব্ধীর রচনা বলিয়া মনে হইতে 
পারে ।৫২ 


কিন্তু পুস্তিকাটি 'অবাচীন কালের হইলেও রচনার চঙ নিতান্ত নিন্দনীয় 

নহে। যিনি ব্রতকথ! ধরণের এই ছোট আখ্যায়িকা্টি লিখিয়াছিলেন, 
তাহার রচনাশক্তি কিঞ্চিৎ প্রশংস! দাবি করিতে পারে । এই ব্রতকথায় টাদ- 
সদাগরের খজজু চরিত্র অনেকট! বজায় আছে। তিনি কাহারও অনুরোধে 
মন্সাকে পূজা করিতে সম্মত হন নাই। কিন্ত বেছল'র সনিধন্ধ অনুরোধ 
(“অনেক উপায় ছু'ড়ী করিল আপনি" ) এবং লখিন্দরের প্রার্থনায় ( ০শুন 
শুন ওহে বাপ। স্থির কর মন। একবার পূজা বাব! স্থির কর মন ॥” ) অগত্যা 
শৈব টাদ শিবপৃজার পর নিমর।জি হইয়! মনসাপুজায় বসিলেন £ 

শিবের সেবা করি তনে আনন্দিত মন ! 

চন্দ বলে পুজি এব চেঙ্গনুড়ীর চরণ | 
টাল অশ্রদ্ধাবশতঃ পূর্বে না বসিয়। পশ্চিমাস্য হইয়। “চেসুড়ী' মনসার পূজায় 
বসিলেন এবং ইচ্ডা করিয়! 'জয়দেবী' ন! বলিয়া 'জয়ভেবী' বলিয়া পুষ্পার্ধ্য 
দিলেন £ 

জয় ভেবী বল্যে বেস্যা দেই পুষ্প 1৭ি। 

ত! দেখিয়া হ।মে মাত! জগৎ জননী || 

দৈবের নির্বন্ধ ভাই কে করে খওনে । 

ভেবী বলিতে দেবী বাইর'য় চানোর বদনে | 
মঘবশ্টা হেলাভরে পৃষ্প দিলেও দৈবের কৃপায় টাদের দিব্যজ্ঞান লাভ হইল, 
তখন তিনি নিজ কৃতকর্মের জন্য মনসার নিকট যথাবিধি ক্ষমা প্রার্থনা 
কধিলেন £ 

মলসায় পূজিয়ে চান্দের আনন্দিত মন | 

প্রণাম করিল চান্দ অতি বিলক্ষণ ॥ 

গুন শুন পদ্মাবতী বলিএ তোমারে | 

নিজগুণে কর দয়া অধন পামরে ॥ 


«২ দ্রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী হওয়! অসম্ভব নহে” (ডঃস্কুমার সেন-_বা, সা. ই. 
১ম, অপরার্থ ) কিন্তু ভাষা! বিচারে এই পুস্তিকাকে কোন দিক দিয়াই পুরাতন বলা যায় না। 


মঙ্গলকাব্য ৯৭ 


'জয় ভেবী” বলিতে মুখদিয় “জয় দেবী' বাহির হওয়া, পূর্বদিকে না বসিয়া 
পশ্চিমদিকে বসিয়! দেবী পূজার ছলনাময় আয়োজন ইত্যাদি নানা! বর্ণনা গ্রাম্য 
ব্রতকথার শিশুহ্বলভ বর্ণনাই স্মরণ করাইয়! দেয়। যাহা হউক, “এই 
ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে যাহ। আছে, তাহা জগতে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না”_-৫৬ পু'থিসম্পাদক বসস্তরঞ্জনের এই আকাশস্পর্শী প্রশংস। কিঞ্চিৎ 
হাস্তকর হইলেও ব্রতকথা হিসাবে এই ক্ষুদ্রকাব্যের কাহিনীগ্রস্থন ও চরিত্র 
চিত্রণ অবহেলার যোগ নহে, তাঁহা স্বীকার করিতে হইবে । 


তন্্রবিভুতি | 


ডক্টর আশুতোষ দাস ও শ্রীস্বরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচাধের সম্পাদনায় কলিকাতা 
খিশ্বাবিদ্াালয় হইতে কৰি জগজ্জীবন ঘোষাল বিচিত যে মনসামঙ্গল মুদ্রিত 
হইয়াছে,৫৪ নান। কারণে মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । “বাঙলার নাঁন। অধ্ণলে মনসার কাহিনী বিচিত্র 
আকার লাভ করিয়াছে, আঞ্চলিক ভেদই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ'। পূর্ব, 
উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন মনসামঙ্গলের কবির পরিচষ প্রসঙ্গে 
আমর! ইতিপূর্বে মনসামঙ্গলের যে কাহিনী, চরিত্র ও বিষয়বস্ত আলোচন। 
করিয়াছি, তাহাতে ভৌগেলিক সংস্বানের বৈচিক্র্যের জন্য উক্ত কাব্যের মূল 
কাঠামে। মোটামুটি বজায় থাকিলে ও, ছোটখাট ব্যাপারে অল্প-বিস্তর পার্থক্য 
আছে। ডক্টর দাসের সম্পাদিত গ্রন্থ হইতে মনে হইতেছে, উত্তরবঙ্গের 
মনয়ামঙ্গলের মধো বাঙালীর সমাজ ও নীতির এক নৃতন তাৎপর্য নিহিত 
'আছে। চৈতন্তধুগের ঈষৎ পূর্ব হইতেই যে পৌরাণিক প্রভাব উচ্চতর 
মহলে স্বাভাবিক ভাবেই অধিকার বিস্তার করিতেছিল, তাহ! 
পরিভ্রাবণের পদ্ধতিতে ব্রাঙ্গণেতর সমাজে ছড়াইয়। পড়িলেও, যে বাঙালী 
মন বহু কালাগত কুল[চার ও কৌম জীবনবোধের মধ্যে লালিত হইয়াছিল, 
যে সমস্ত সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্কিগণ্ত আচার-আচরণ, কৃত্য, 
জধিমানসের দ্বারা দেনন্দিন লোকজীবন্যাত্রা ও লোকাতিচারী অধ্যাত্ব- 
 প্রধালীকে পরিচালিত ও পরিপুষ্ট করিত, তাহা মূলতঃ ষড়ায়তনবন্দী দেহ- 
5৩ ই পুত্তিকার ভূমিকা, পৃ ৪ 
৫৪ পরে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য । 
৭---€৩য় খণ্ড) 


৯৮: ংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


চেতনাফেই অবলগ্বন করিয়ছে-_ইহাই বাঙালীর আধেতর গ্রার্মীণ সংস্কার, 
যাহা উত্তরাপথের পৌরাণিক সংস্কারের গঙ্গোদকে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যায় নাই । 
শ্রীরুষ্ণকীর্তন, সহজিয়া বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব আচার, নাথ 'কালট্‌” “ধর্ম কাঁলট্‌', 
আউল-বাউল-সাই-মুশিদা-মারফতি ইত্যাদি সাহিত্য ও ধর্সপ্রণালীর মধ্য দিয়! 
কখনও প্রকাশ্যে, কখনও-ন| সংগোপনে বহিয়া চপিয়াছে--এই বিংশ শতাব্দীর 
বিজ্ঞ/নালোকিত যুগেও এই রহ্ম্তবাদী দেহসাধশার ধারা সম্পূর্ণবাপে লুপ্ত হয় 
নাই । 'পুরাণকেন্দ্রিক ব্রাহ্মপ্য সংস্কৃতি এবং গ্রামীণ জীবনধারার যুগপৎ প্রভাব 
এই মঙ্গলকাব্যেই বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! যাইবে, এবং সম্প্রাতি উত্তরবঙ্গ হইতে 
আবিষ্কৃত ছ্ুইখানি মনসামঙ্গলকাবা $ তত্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষাঁলের 
কাব্য ) হইতে বাঙালী-সংস্কতির এই বিচিত্র সময়টি পাঠকের মনে কৌতুহল 
সঞ্চার করিবে । 


উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের কি তশ্াবিভৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিশেষ কোন 
ংবাঁদ বা তথ্য সংগ্রহ করা যায় নাই । উত্তরবঙ্গের তন্ত্রবিভতি ও জগজ্জীবন 
ঘোষাল যে মনসামঞ্রলকাধ্য রচন! করিয়াছিলেন, স্থানের নৈকটের জঙ্কা 
একের পুথিতে আল্লোর রচনা প্রচুর প্রবেশ করিয়ান্ঠে। ডঃ আশুতোষ দাস 
মহাশয় উত্তরধঙ্গ প্রিভ্রমণকালে সর্বপ্রথম তন্ত্রবিভূতির পুথি সন্ধান পান 
এবং মালদহ জেলা হইতে তিনি তন্্রবিভূতি ভণিতাযুঞ্ত দ্ুইখানি পুথি 
সংগ্রহ করেন । তন্মধ্যে একখানিপন লিশিকাল অগ্াদশ শতাব্দীর শেষভাগে, 
আর একখানি বোধহয় পৃরের পুঁথির প্রতিলিপি | লিপিকাল- বাংলা ১২৪৪ 
সাল। অতঃপর ভঃ স্বকুমার সেন মহাশয় ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত “বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ইতিহাসে' ( ১ম-পূর্বার্ধ ) এই পু*থির বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন । 
ইহার প্রায় এক বৎসর পরে ডঃ দাস স্বরেন্দ্রচন্ত্র ভট্টাচার্ধের সহায়তায় জগজ্জীবন 
ঘোষালের মনসামঙ্গলের যে সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে তস্ত্রবিভূতি সম্বন্ধে হই একটি তথ্য থাকিলেও (ভূমিকা 
পৃ ১২১৮০) এই কবি সম্বদ্ধষে কোন বিস্তারিত পরিচয় নাই। 
'ভঃ স্বকুমার সেন বলিয়াছেন যে, জগজ্জীবন ঘোষাল তাহার পূর্ববর্তী কৰি 
তন্ত্রবিভূ(তির রচনার অংশবিশেষ আত্মসাৎ করিয়াছেন। জগজ্জীবনের 
পু'খিতেও কিছু কিছু পদে অন্ত্রবিভূতির ভণিতা৷ পাওয়। যায়। ডঃ দাসও 
বলিয়াছেন যে, জগজ্জীবন তাহার পূর্বসূরী তন্ত্রবিভূতির নিকট খণী। কিন্তু 
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ডঃ দাস ডঃ সেনকে যে দুইখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, পরে তাহার 
কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই ।৫৫ সম্প্রতি আমায় ছাত্র শ্রীমান গোকুলানন্দ 
মিশ্র মালদহ হইতে তন্ত্রবিস্ুতির একখানি পুরাতন পুথি সংগ্রহ করিয়া 
আমাকে ব্যবহারের জন্য দিয়াছেন। পরের পৃষ্ঠায় ইহার একপৃষ্ঠার আলোক 
চিত্র মুদ্রিত হইল। আমরা পুথিটি বিশেষভাবে পরীক্ষ1 করিয়।-দেখিয়াছি_ 
লিপিদৃষ্টে ইহাকে একশত-দেড়শত বৎসরের পুরাতন মনে হইতে পারে। 
পু'থিটি এইভাবে আরম্ত হইয়াছে ঃ 


শী্ীরাস | অথ মনসামজল নিক্ষাতে । অক্তিকশ্ত মনিশ্দাতা তগ্থি 
বাষুকী কবি :| জড়ৎকারু নুশিপত্বি মননারেবী নম্মতে ॥ 


নমে! দেব আদিত জগৎ সর্দ পূজিত 
তুমি দেবী নাম বিসহরি | 

ছুমি জগতে মাতা মঙ্করের প্রাণদাতা 
কৌতুক মর্েতে অবতরি ॥ 

নম জগতের মাত। সন্ধরের প্রাণদ।তা! 
িসহবি বিল করে হর্বা | 

সাপের বিনান হরি পাপ বিনা সনকারি 
হেমনণ জগতের মাপা ॥ 

তোতল৷ সর্বেন্মরি নম! দেব বিসহরি 
ন[লকেবে বদি কর দয়। | 

নট নাটে স্মরি ত্রিপুরা সুন্দরী 
তুম! গেতি পদে দেহ ছায়া ॥ 


৩০৪ পৃষ্ঠায় পুণথি শেষ হইয়াছে, প্রতিপৃষ্ঠায় ৯টি করিয়। পংক্তি। তুলোট 
কাগঞজ*একটু জীর্ণ হইয়! পড়িলেও সেহাই কালিতে লেখা পুথির অধিকাংশ 
অক্ষর খুব উজ্জ্বল, এবং প্রায় পুব। পুঁধিটির পাঠ অবিকৃত আছেন হাতের 
লেখা কিছু পুরাতন- দেড়শত-ছুইশত বৎসরের প্রাচীন পুণ্থির পুরতিন 
অক্ষরের মতে।ঃ কিছু কিছু আপুনিক অক্ষরও আছে। কারণ এ পুথি বাংল! 
১২৫৩ সালে অর্থাৎ ১৮৪৪ খ্রীং অন্দে নকল করা'হইয়াছিল। পু*খির 
পুষ্পিকাটি এইরূপ £ 

.*& আপ্প্রতি ডঃ দাস পুথি ছুইখানি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আমরাও তাহা! পরাক্ষ| 
করিয়াছি । | 


১০০ বাংল! সাহিত্যের ইতিব্বত 
ইতি মনসামঙ্গল সংপুক্ল॥ স্বাক্ষর পরীবিজয়গোবিন্দ সন্তবা॥॥ সাঃ ভবানীপুর ৷ পাঃছার্থ 
শ্রীংলিবদন পাল। সাঃ তবানীপুর ॥ জথাদৃষ্টং তখা লিখিতং দোষ নাস্তিক। 
ভিমন্বাপি রণভঙে মনিন!ঞ্চত মতিভ্রম । জত্রেন লিখিতং গৃস্থং জে! হরে মম পুস্তকং 
মাতা চ যুকুরি তন্ত পিতা ত্র গঞ্ধব | সন ১২৫১ সাল তারিখ ২৬ ভাত্র য়োজ 
সোমব।র ১ একপ্রহুর বেল! সমএ পাঠ সানে গৃষ্থ সংপুল্লমিতি ॥ 
পর্থৃথটির অধিকাংশ স্থলে তন্ত্রবিভূতির ভণিতা আছে; কিন্তু শেষাংশে 
জগজ্জীবন ঘোষালের ভণিতাঁও কয়েকবার লক্ষ্য করা গিয়াছে। পঁধখির 
মধ্যেও দ্রইচাৰি বার জগজ্জীবনের ভণিতা! ব্যবস্বত হইয়াছে । এ বিষজ্ষে 
জগজ্জীবনের মুদ্রিত সংস্করণ ও তন্ত্রবিভূতির পথির পাঠ মিলাইয়া আমরা যে 
তথ্যগুলি পাইয়াছি, এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিতেছি । 

“ডঃ সেন ও ডঃ দাঁস-_ছ্ুই জনেই বলিয়াছেন যে, পরবতী কবি জগজ্জীবন 
ঘোষালের মনসামঙ্গলের অনেকট! তন্ত্রধিভৃতির দ্বারা প্রভাবিত, কোথা ও-বা 
জগজ্জীবন তন্ত্রিভূতিকেই আত্মসাৎ করিয়াছেন যেমন পরবর্তী কলে জীবন 
মৈত্রেয় জগজ্জীবনকে আত্মসাৎ করিয়াছেন ।৫৬ 

প,ধির পাঠ মিলাইয়া দেখা গিয়াছে যে, সম্পাদক ডঃ দাস এবং 
ডঃ সেনের এপ মন্তব্য অযৌক্তিক নহে। প্রথমতঃ পালাসন্নিবেশ উভয় 
কবির কাব্যেই গায় একরপ। দ্বিতীয়তঃ, বর্ণনার ধারার মধ্যেও বিস্ময়কর 
সাদৃশ্য বর্তমান। কোন কোন স্থলে প্রায় প্রতিপংক্তিতে মিল আছে। 
তত্ত্রবিভৃতির পঁথির মধ্যে ভণিতার যে স্থলে জগজ্জীবনের উল্লেখ আছে, 
সেই অংশশুলি জগজ্জীবনের মুদ্রিত গ্রন্থের জগজ্জীবনের ভণিতায় মিলিতেছে-_ 
তবে জগজ্জীবনের মুদ্রিত সংস্করণে অনেক অতিরিক্ত পংক্তি আছে। 
কবির মুদ্রিত গ্রন্থে তন্ত্রধিভ্ূতির রচনাও জগজ্জীবনের ভণিতায় চলিয়! 
গিয়াছে। কোন কোন অংশে জগজ্জীবনের বর্ণনায় কিছু বাহুল্য আছে। দুই 
কবির কাব্যের পংক্তির গুণাগুণ খিশ্রেষণ করিয়া! মনে হইতেছ্টে, জগজ্জীবনই 
তস্ত্রবিভূতিকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। কারণ অন্ত্রবিভূতি যাহা সংক্ষে 
সারিয়াছেন, তাহাকেই জগজ্জীবন ফুলাইয়! ফাপাইয়া বিস্তারিত আকারে 
লিখিয়াছেন ; ফলে কোন কোন স্থলে জগজ্জীবনের রচনার মধ্যে অপ্রাসঙ্জি- 
কতা দোষ ঘটিয়াছে। গনসামঙ্গলের আদিরসের অংশগুলিতে তন্ত্রবিভূতি 
রং চড়াইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই । যেমন প্রথম দিকে মহাদেবের 


৫৬ জগজ্জীবন ঘোষালের মনপামক্ষল ( ক, বি. ), ভূমিকা, পৃ. ১ 
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বীর্ষক্ষয়, মনসার বিবাহে স্বামী জরৎকারুর মনসা ত্যাগ, লখিন্দর কর্তৃক 
মাতুলানী ধর্ষণ ইত্যাদি। এই অংশে তন্ত্রবিভূতি যথাসম্ভব বাকসংযম ও 
রুচির মুখ রক্ষা করিয়াছেন। * কিন্তু জগজ্জীবন এইরূপ বর্ণনায় এমন মাতিয়! 
উঠিয়াছেন যে, মাত্রাজ্ঞান বিসর্জন দিয়! অগ্লীল বীভৎসতার চূড়ান্ত করিয়া 
ছাড়িয়াছেন। পূর্বসূরী অপেক্ষ। উত্তরসূরীরা প্রায়ই কিছু অধিকতর কলকঠ 
হইয়| থাকেন। তাই বহুস্থলে জগজ্জীবনের বর্ণনা অনাবশ্যক দীর্ঘ ও ক্লাস্তিকর 
মনে হয়। ছুই কবি একই অঞ্চলে আবিডুতি হইয়াছিলেন বলিয়া ছ্ুইজনের 
পখিতেই নানা গগুগোল পাকাইয়।ছে। গায়েনদের দ্বারাই এই ব্যাপার 
আরও জটিল হইয়। পড়িয়াছে। তাহারা সাধারণ শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য 
বা নিজেদের বোবধসৌকর্ধের জন অনেক সময় একের প.থিতে অন্তের রচন! 
চালাইয়। দিয়াছেন। ফলে পথিতে জগজ্জীবন নিজে যেমন তন্ত্রবিভূতিকে 
অনুসরণ করিয়াছেন, তেমনি লিপিকর ও গায়েনেরাও তন্ত্রবিভূতির 
অনেক রচন! জগজ্জীবনের প.থির সহিত মিশাইয়| ফেলিয়াছেন। তস্ত্রবিভূতির 
প.থি সঙ্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য । তাহার প,থিতেও জগজ্জীবনের 
রচন৷ নিতান্ত হুর্লভ নহে। জগজ্জীবনের কাব্য অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত 
আকারে রচিত এবং জনরুচির প্রীতিকর আদিরসের অসংয্ত উল্লাস আছে 
বলিয়৷ গোটা উত্তরবঙ্গে এই কাব্য প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ববর্তী তন্্র- 
বিভূতির কাব্য শুধু মালদহের কালিয়াচক থানা এবং হরিশন্দ্রপুর থানার 
অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চলে এখনও কথ্থঞ্চিত প্রচলিত আছে ।৫৭ কিন্তু কাব্যবৈশিষ্ট্য 
গুণাগুণ, চরিত্রসূষ্টি, আদিরসাত্মক সংযম প্রভৃতি আলোচনা করিয়া আমাদের 
স্পট ধারণ| হইয়ছে যে, তন্ত্রবিভূতির রচনাশক্তি অনেক বেনী সংহত, খ্ু- 
গতি । ভাষাবিষ্াাসেও আমর! জগজ্দীবন অপেক্ষ! তন্ত্রবিভূতিরই অধিকতর 
পক্ষপাতী । গর্বোপরি শালীনতা, লোকচরিত্রজ্ঞান ও বাস্তব চিত্রাঞ্কনে তন্ত্র 
বিভূতির কোন কোন অংশ মনসামঙ্গলের অনেক কবিকেই ভ্লান করিয়! দিবে 
ডঃ স্কুমার সেন মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাসের অকুঠ জয়গান করিয়াছেন | 
কিন্তু তন্ত্রবিভূতির রচনারীতি, ঘটনাসন্গিবেশ ও অন্ান্ত লিপিকৌশল বিপ্রদাস 
অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাব্যটি মুদ্রিত হইলে 
পাঠকগণ কবির ষথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিবেন । 


.এ৭ জগজ্জীবনের ননসামজল, ভূমিকা পৃ. ১. 


১০২. বাংলা সাহিত্যের ইতিরভ 


তন্ত্রবিভূতি তাহার কাব্যের প্রায় সর্বত্র পুরা ভণিতা দিয়াছেন £ 
মন দিঞা! শুন সতে মনসার গীত। 
তন্্রবিভূতি গয় মনসাচরিত ॥ 

'তন্ত্র কথাটিকে তাতী অর্থে ধরিয়| ডঃ স্বকুমার সেন অনুমান করিয়াছেন 
“মনে হয় কবি জাতিতে তাতি ছিলেন, তাই ভণিতায় নিজেকে 'তস্ত্রাবিভতি 
বলিয়াছেন ।”৫৮ এই অনুমান একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না । কার, 
মালদহের কালিয়াচক খ!নার চতুষ্পার্খ্ে ( যেখানে তশ্ত্রবিভূতির পথ পাওয় 
গিয়াছে ) এখনও বহু তাতীর বাস। ইহাদের অধিকাংশ বৈষ্ণব, কিছু বৰ 
মুসলমান জোল!।৫৯ অবশ্/ উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে তন্ত্র ও শাক্ত ধর্মের 
প্রভাব আছে; কবি তন্ত্রমতর্ববলম্বী ছিলেন বলিয়া নিজেকে “তন্ত্র অর্থাৎ 
তাস্ত্রিক বলিয়াছেন. এরূপ অন্ুমাঁনও নিতান্ত যুক্তিহীন নহে। উপরস্ত্ এই 
কাবে নানা পুরাণাদি গ্রন্থের এপ নিপুণ অনুকরণ আছে যে. কবিকে উচ্চতর 
সমাজের ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। 

তন্ত্রবিভূতি মনসাকে কখনও কখনও 'ব্রাঙ্গণী তোতল' ধলিয়াছেন। 
কাব্যের গ্রাঃরস্তে দেবখণ্ডের বর্ণনা একটু অভিনব $ শিব স্বয়ং ধর্মপূজা করিতে 
গিয়া মনসার জন্ম দিলেন, মনস! পাঁতালে গিয়। চতুর্ভুঞজ শরীর ও সর্পভূষণ 
লাভ করিলেন। তারপর শিব কন্যাকে বাড়ী আগিয়া কিরূপ ছুর্ভোগ 
ভূগিলেন তাহার বিচিত্র বর্ণনা কবি রসাইয়| রসাইয়। বলিয়াছেন | তাত 
পরের কাহিনী এইবূপ £ হুর্গা-মনসার বিবাদে মনসা কর্তৃন্ক ছুর্গাকে দংশন, 
ঘর্গার শির্বন্ধাভিশয্যে শিবের মনসাকে হনে পরিত্যাগ, মনসা 
রাখালদের নিকট পৃ্জা গ্রহণ, মনসার বূপ দেখিয়। ব্রচ্মার আত্মব্ল্মিরণ, ফলে 
বিষের জন্ম ব্রহ্মা সেই ধিষ সর্বত্র পাঠাইয়। দিলেন । সমুদ্র-মস্থনে বিষের 
উৎপত্তি, শিব কর্তৃক এক বিন্দু বিষপান ও মুচ্ছা, মনসা কর্তৃক পিতার প্রাণ 
রক্ষা-__অতঃপর শিবের ববে মনস! দেবীরূপে গণ্য হইলেন। পরে মনসার 
সঙ্গে জরৎকারুর বিবাঁহ, মনসাকে ব্যাঙ ধরিয়া খাইতে দেখিয়া তাহাকে 
ত্যাগ করিয়া মুনির প্রস্থান, যাইবার সময় মনসাকে পুত্রবন্ প্রদ্দান,_ 
অতঃপর কলিতে পূজা প্রচার করিতে গিয়া মনসার সঙ্গে টাদসদাগরের 


৪৮ ডঃ সুকুমার সেন__বা* সা. ইতি. ১ম ( পুর্বার্ধ) 
&» ডঃ দাসের নিকট এ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি । 


মঙ্গলকাব্য ১০৩ 


বিরোধ, টাদের প্রথম পাঁচপুত্র, পরে আর একপুত্র-মনসার রোষে 
মোট ছয়পুত্রের জীবনাস্ত, মনসার [নির্দেশে তাড়ক1 রাঙ্গসী মূতদেহগুলিকে 
শুকাইয়। রাখিল, টাদের নৌকাডুবি, বেহুলা লখিন্রের জন্ম*_ 
লখিন্দবর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও টাদ পুত্রের বিবাহ দিলেন না, কারণ তিনি 
জানিতেন বিবাহ বাসরে লখিন্দরের সর্পদংশনে প্রাণ যাইতে পারে । 
তখন নবীন যুবক লখিন্দর হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত হইয়া মাতুলানীর অন্ত্রম 
বিনষ্ট করিল। বাধ্য হুইয়! টাদ পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। ইহার 
পর ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয়ের ভাষায়, “প্রাপ্ত পুঁথিতে কাহিনীর উল্লেখযোগ্য 
স্বতন্ত্রত। নাই ।” দেবখণ্ডে একটু আধটু বৈচিত্র্য আনে বটে, কিন্তু কবি 
জগজ্জীবন ঘোষাঁলের মতে! তিনি আদিরসকে প্রাধান্তট না দিলেও, কোন 
কোন স্থলে দেহঘটিত কথ। একটু খোলা খুলিভাবেই বর্ণনা করিম্মাছেন । মধ্য- 
যুগের সাহিত্যে এতিরক্ষ বর্ণনায় কবিরা বড় একটা কূপণতা করিতেন না । 
মনসামঙ্গলে ও সেই রীতিপ্রথ! অনুসৃত হইয়াছে । ভারতীয় মনের কান্ঠে আদি- 
রদ অশুচিবা! দ্বণ্য নহে। “কিত্ত্ব বৈষ্ণব সাভিত্যে যেমন লৌকিক রতিকে 
সুক্মতম উজ্জলরপে পরিণত করা হইয়।ছে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে লোক- 
ঈীবনাশ্রয়ী মঙ্গলকাব্যে ও শিবায়নে তাঁহ। হয় নাই | ভাই তন্ত্রবিভূতির কাব্যে 
শিব ধর্মপূজার জন্য ফুল তুলিতে গিয়া শক্তিক্ষয় করিলেন, ফলে মাংসপিগুরূপে 
মনসাঁর জন্ম হইল। ব্রন্গার সঙ্গে মনসা যখন সাগর পার হইতেছিলেন, তখন 
পিতামহ চতুর্ম,খও অনুরূপ হূর্বলতার পরিচয় দিয়। ফেলিলেন। ফলে গরলের 
সৃষ্টি হইল, মনস! বেশ পরিধান করিতে গিয়। বিবস্ত্র! হইয়। পড়িলেন, ইত্যাদি 
বর্ণশা এবং নবকিশোর লবিন্দর কর্তৃক মাতুলানী দূষণের মতো কদাচারকেও 
কবি বর্ণনা করিতে কোন কু! বোধ করেন নাই। যাই হউক এ কাব্য যে 
একজন শক্তিশালী কবির সূড্টি তাহা.অস্বীকার করা যায় না। কবির পরিচ্ছন্ন 
বর্ণনার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে । পদ্মাবতী মনসার জন্মের 
পর £ | 

পদ্মপত্রে জন্ম তার নাম পক্মণাবতি। 

তে কারণে প্‌দ্মপত্রে করিল! বসতি ৪ 

ঙ ঙঃ সঃ 


বাপ ২ বোলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন। 
শুনি সন্কন্বের সঙ্কোচিত মন ॥ 


১০৪ ংল| সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সঙ্গে না আলই মোর কাতিক গণপতি। 

বাপ ২ বোলি ডাঁক ডাকে কোন জাতি ॥ 

বিধির ঘটন] ছিল দৈবের স্ব্ঠী। 

মনসার দিগে দিবের পড়া! গেল দৃষ্টী ॥ 

ফিরা ন! দেখহ মোরে সঙ্কর আতাই। 

তোমার ঝি হই আমি নাম মনশাই॥ 

তোমার তেজেতে জন্ম নাম পল্মাবতি। 

দশ দণ্ড মধ্যে মোর হইল আকৃতি ॥ 
তখন মনসা পিতা শিবের সহিত কৈলাসে যাইয়া “সত্যের সতাই' দেখিতে 
চাহিলেন। কিন্ত ুর্গার ভয়ে ভীত মহাদেব নবজাতা! কিন্ত পূর্ণষৌবন! মনসা 
কন্তাকে কৈলাসে লইয়! যাইতে সঙ্কৃচিত হইলেন £ 

তোমাকে বোলিএ আমি না জাইহ ঘর । 

ঘরে ছুর্গ আছে মোর বড়ই প্রখর ॥ 

আমার নাক্য শুন ম। ব্রহ্মাণী তোতল। 

তুমি গেলে হবে মা! ই ছন্দ কোন্দল ॥ 

জখন: বোলিবে দুর্গ কুচ্ছীত বচন । 

সহিতে নারিবে তুমি করিবে ক্রন্দন ॥ 
কিন্ত মনস! বাঁপের সঙ্গে কৈলাসে হাজির হইলেন। তাহার সন্ধান পাইয়া 
সন্দেহপরায়ণা ও কোপনস্বভাবা ছুর্গা শিব-কন্তাকে যথেষ্ট “কুচ্ছীত বচন" 
বলিয়! “হেনস্থা করিলেন £ 

যুন বেটী ছুষ্টমতি বাপ লঞা কর রতি 
কাহাকে বোলহ্‌ তুমি বাপ ॥ 

'কিন্তু করুণরসের বর্ণনায় কবির আত্তরিকতা স্বীকার করিতে হইবে । ষষ্ঠপুত্র 
সর্পাঘাতে মারা গেলে সনকার ক্রন্দন অন্তর স্পর্শ করে £ 


হুনিঞা চান্দোর কথা কান্দে সোন! হানে মাথা 
ভুমে পরে অঙ্গ আছারিঞা। 

তত্ত্রবিভূতি কবি বলে মা মনসাঁদেবি 
ছ্িজমুনি অস্তিকের মাতা! 

ছয় পুত্র থায় সাপে কান্দে সোনা! অন্গুতাপে 
ভূমে পরে পুত্র ২ বলি। 

মস্তকে মারএ ঘায় কারয়ে করণ রায় 


হায় পুত্র কুলপানি বোলি ॥ 


মঙ্গলকাব্য ১০৫ 


তুষি পুত্র গুণবান অতিশয় পুশ্যবান 
তোমাক দংসিল পদ্স নাগে। 

বরই ভরসা ছিল কুলপানি পুত্র রহিল 
বিধি ছুঃখ লেখিল এই ভাগ্যে ॥ 


টাদসদাগর স্ত্রীর কাছে লখিন্দরের যোগ্য বধূ বেলার রূপ বর্ণণা 
করিতেছেন £ 
সুন ২ সনকা বধূর বূপগুণ। 
সকল সুন্দর কথা! সর্ব যুলক্ষণ । 
বাহু মশাল যেন দেখিতে সুন্দর | 
মুখপদ্ম দেখ জেন ছুতিয়ার চন্দ্র! 
নয়ন কটাক্ষ জেন দেখিতে সুঠাম | 
ন।সা দিঘল জেন গরড় সমান ॥ 
চাপার পাখড়ি জেন কল্যা সব্ব গায়। 
বিশ্বকর্মার নিম্মিত জেন তুন্দর হাতপায়॥ 
ত্রিহবনেস বূপ দিঞা! স্থজিল গৌসাই। 
ত্রিভুবনের রূপের তুলনা দিতে নাই ॥ 


লখিন্দরের বিবাহে সমাগতা নারীগণের পতিনিন্দার একস্থল বেশ কৌতুক- 
জন্ক। একস্ত্রী তাহার অলস স্বামী সম্বন্ধে বলিতেছে £ 


আর যুধতি বোলে কথা মিথ্যা নহে তোর । 
মুঞ্জি হেন ন্বন্দরি ন।রি কুজা ভাতার মোর ॥ 
সকল দিন যুঞা থাকে খাবার বেলা লড়ে। 
চিত কর্য! যুতাইলে ক'ত হৈঞ! পরে ॥ 


টাকাকড়ির বর্ণনায় কবি বেশ আধুনিক মনের পরিচয় দিয়াছেন £ 


এই করি৬০ মাতাপিতা এই করি জন্মদাতা 
এই করি সয়ন সংহতি ॥ 

এই করি আছেজার সংসারে বান্ধব তার 
করি বর হয় সর্ধধন। 

সংসার মোহিনি কাম করি বর অন্ুপাম 
নিকরিঞা নিল জীবন ॥ 

এই (বদি) দিতে পারি সাজি আইসে পরনাঁরি 
জাতিকুল ন! করে বিচার। 


৬৬ অর্থাৎ কড়ি। 


১০৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃতত 
জার নাকি করি ধন পূয় নহে পুত্রগণ 
নিজ নারি ন! দেয় শৃঙ্গার £ 
করি জগতের মুল করি রাখে জাতিকুল 
সঙ্কটে করেন পরিত্রাণ। 
এই করি আছে জার সাফল জিবন তার 
কোরি হৈলে হয় মহাজ্ান॥ 
২ক্ষেপে বণিত দশ-অবতার চিত্রও উল্লেখযোগ্য £ 
মিনরূপে কৈল চাবি বেদের উদ্ধার ॥ 
কুস্তক্ধপে লেখিল দেব হত্রপাণি। 
তার পৃঠ্েতে মন।ই লেখিল ধরনি॥ 
বরাহ পেতে পৃথি দণ্ডেল ধরিল। 
নমসিংহ বাপে হিরণ্যকষ্বপু বিদারিল ॥ 
বলি ছলিল হৃত্রি বামন রূপ হৈঞ1। 
প্রধুর।ন রূপে হরি নিখেত্রি করিঞা ॥ 
শ্িরাম ক্পেতে হবি রাবণ বধিএ| | 
অসোক নন তৈতে গিত। আনিল উদ্ধারি চা ॥ 
বেদরূপে লেখে আর কক্ষি অবতার | 
[নখন করিল মনাই ই দস অবতার | 


_লখিন্বরের সর্পদংশনে মৃত্যু হইলে চীদসদাগর সনকাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া 
বলিয়াছেন ঃ 


সোনক1 প্রবোধ চান্দো বোৌলেন বচন । 
পত্রের কারণে সোক কর অকারণ | 
ভীল হৈল মৈল পুত্র বাল লখিন্দর । 
নিধনিয়ার ঘরে চোরের নাহি ডর ॥ 
ডাল গেল পাত গেল মূল হৈল সাঁর। 
কানি বেড়ায় ডালে ডালে চান্দে! মহাবির ॥ 
মোর ভাগ্যে মৈল পুত্র বালা লখিন্দর | 
কনির সঙ্গে গেল মোর বাদ বাদ্াস্তর ॥ 


. এই সামান্ত উদ্ধৃতি৩১ হইতে অন্তরবিস্ভুতির কাব্যশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া 
যাইবে। পরবর্তী কালের কৰি জগজ্জীবন দোঁধালের . উপৃর যে সমস্ত ৩৭ 
ও বৈশিষ্ট্য আরোপিত হইতেছে, তাহার অনেকটা. ষে ভন্রবিভূতির প্রাপ্য 





৯ এই উদ তিগুলি আম আমাদের সংগৃহীক্স'পুঁঘি হইতে দেওয়া হইয়াছে। 


মঙ্গলকাব্য ১০৭ 


তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল যে নৃতনত্ব পরিলক্ষিত হয়, 
তাহার প্রথম সূচনা করেন তন্ত্রবিভূতি। এই জন্য সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল 
কাব্যের বিবর্তন ইতিহাসে তন্ত্রবিভূতির কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ( 


জগজ্জরীবন ঘোষাল ॥ 

তন্ত্রবিভূতির কাব্য সমন্ধে সম্প্রতি কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
কিন্তু উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল অনেক পূর্ব হইতেই 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছেন। অবশ্য তাহার রচনার 
একট| বড় অংশ তন্ত্রবিভূতির রচনার উপর প্রতিষ্টিত হইলেও ভাষারীতি, 
প্রকাশভঙ্গিম।, ঘটনা, চরিত্র আদর্শ সন্বন্ধে তাহার এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
আছে যাহ। অত্যন্ত অসতর্ক পাঠকেরও দৃষ্টি এড়াইবে না। ডঃ আতশ্ততোষ 
দাস ও শ্রীহ্বরেক্রচন্দ্র ভট্টাচার্ষের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্বধিগ্ভালয় হুইভে 
গুগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্্রল (১৯৬০) প্রকাশিত হইবার পূর্বে সাধারণ 
পাঠকে এই কাব্যের সঙ্গে পরিচিত না হইলেও সাহিত্যিক, এঁতিহাসিক 
৪ গবেষকগণ ইহার বেশিষ্ট্য সম্বন্ধে মোটামুটি অবহিত ছিলেন 1৬২ ডঃ 
স্ৃকুমার দেনই সর্বপ্রথম কবির কাব্য লইয়। আলোচনা করেন ।৬৩ কয়েক- 
বৎসর হইল কাব্যটি হ্বসম্পার্দিত হ₹ইয়| প্রকাশিত হওয়ায় কবি ও কাব্যের 
পরিচয় গ্রহণ সহজ হইয়াছে। ইতিপূর্বে জগজ্জীবনের পুথি মম্থন্ধে প্রাচীন 
সাহিত্যামোদীরা অবহিত থাকিলেও তাহার পুরাপু'থি সংগুহ করিয়া মুন্রণের 
চেষ্টা সম্প্রতি দেখ! দিয়াছে । জ্লপাইগুড়ির স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় 
শ্রীযুক্ত হবরেক্রচন্দর ভট্টাচার্য জগজ্জীবনের একখানি খণ্ডিত পুথি সংগ্রহ করিয়। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের রামতন্ু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশ- 
ওপ্ত মহাশয়কে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের পক্ষ হইতে প্রকাশের জন্য অনুরোধ 
করেন । কিছুদিন পরে ডঃ দাশগুপ্ত শুনিলেন যে, ডঃ আশুতো!য দাস মহাশয়ও 
জগজ্জীবনের প্রাচীনতর ও পূর্ণাঙ্গ পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন । তখন তাহার 
উপদেশে বরেন্দ্র জ্াচার্য ও ডঃ আশুতোষ দাসের যুগ্মসম্পাদনায় ড: 


৬২ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিবদ পত্রিকা, ২য় ; সাহিত/ ১১, 
৬৩ জ্রকুমার সেন, _-ব1. না. ইতি, ১ম খওড (১ম *ংহ্থরণ। ১৯৪৭) 


১০৮ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দাসের পুথির পাঠ অবলম্বনে ( পরিশিষ্টে অন্ঠ' পৃথির পাঠাস্তর সহ) 
জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে । 


জগঞজ্জীবন গ্রন্থের মধ্যে অনেক স্থলে নিজের পরিচয় দিয়াছেন ) এই সঙ্কেত 
হইতে সন তারিখ পাওয়| ন|! গেলেও মোটামুটি কবিপরিচয় পাওয়! 
ষায়।৬৪ ইহাতে দেখা যাইতেছে, কবি জগজ্জীবন ঘোষালবংশে দিনাজপুরের 
কুচিয়মোড়া গ্রামে (এখন পুণিয়। জেলার মধ্যে৬৫ মহারাজ প্রাণনাথের 
গ্রামে ) জন্মগ্রহণ করেন । জয়ানন্দ কবির পিতামহ, পিতার নাম ব্দপ 
রায়চৌধুরী, মাত1__রেধতী, ভ্রাতা_-ঘনশ্মাম। কবির স্ত্রীর নাম পদ্মুমুখী। 
কবি মনসার স্বপ্রাদেশে এই কাবা রচনা করেন! কাব্যটি কবে রচিত 
হইয়[ছিল, তাহার কোন নির্দেশ ব| সন-তারিখের উল্লেখ পুথিতে পাওয়া 
যায়না । হ্ৃতরাং অনুমানের আশ্ুয় লইতে হইবে । ডঃ দাস বলিয়াছেন 
যে, “রাজ্যে'পাখ্যানে' €(নরখণ্ড, ১২শ অধ্যায়) দিনাজপুরের মহারাজ। 
( কান্তনগরের জমিদার ) প্রাণনাঁথের সময় ধরিয়৷ এবং মতানৈক্যের অবসর 
রাখিয়! মনে হয়, কবির কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত হয় 
থাকিবে । ডঃ স্বকুমার সেন অনুমান করেন, ভগজ্জীবনের একটি পুথির 
লিপিকাল ১১০২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দ। অর্থাৎ জগজ্জীবনের কাব্য 
সপ্তদশ শতাব্দী শেষভাগেও রচিত হইতে পারে ।৬৮ কবির গ্রামের 
জধিদার ১৬৪৭ শ্রী: আব্দে জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন । শ্তরাং ডঃ সেনের 
অনুমানই ঠিক। আরও একটা কথা-_পূর্বোল্লিখিত হরেক্্রচ্দ্র ভট্টাচার্য যে 
খণ্ডিত পু'থি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রারস্তে ক্ষেমানন্দ 'ও কেতকাদাসের 





৬৪ (ক) চৌধুরী দূপরায় সর্বদেশে গুণ গায় 
জায়ানন দ্বিজের ননন। 


তার পুত্র ঘনগ্ঠাম তার কনিষ্ঠ অনুপম 
বিরচিত জগৎ জী'বন॥ 


(ধ) ত্রাঙ্গণ ঘোষাল খ্যাতি কুচিয়ামোড়ে বসতি 
প্রাণ মহামহী পতির দেশে । 


জগৎ জীবন গায় বন্দিয়া অবলার পান্ম 
'কনি হুর্বাচজ্জ পতির আদেশে ॥ 


৯৫ প্রাণনাথ ১৬৮৭ ধ্ী; অন্দে রাজ হুইয়াছিলেন এবং তাহার পুত্র ১৭৫ শ্রী; আব 
জমিদারী পাইয়াছিলেন ! দ্রষ্টব্য _ব. সা. প. পত্রিকা, ২র 
৬৬ ডঃ হকুমার সেন, এ গ্রন্থ (১ম খও, ১ম সংস্করণ? পৃ. ৭৮৪) 


মঙ্গলকাব্য রর ১০৯ 


উল্লেখ আছে ।৬৭+ হয়তো! জগজ্জীবনের লিপিকারগণ ক্ষেমানন্দের খ্যাতিতে 
আকৃষ্ট হুইয়৷ গোড়ার দিকে তাহাকে অন্ধা জানাইয়াছেন। কিন্তু কেতকা- 
দাসের পরে যে জগজ্জীবনের কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের 
অবকাশ অল্প। সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়। আমাদের অনুমান, জগজ্জীবনের 
মনসামঙ্গল সপ্তদশ শতাববীর শেষার্ধেএকেবারে শেষের দিকেই রচিত 
হওয়া সম্ভব । 

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল অন্যান্য প্রধান মঙ্গলকাব্যের মতে। দেবখণ্ড ও 
বানিয়াখণ্ড__এই হুইভাগে বিভক্ত । তন্মধ্যে, ডঃ দাসের মতে, তন্ত্রবিভূতির 
দেবখণ্ডের সঙ্গে জগজ্জীবনের দেবখণ্ডের বিশেষ পার্থক্য আছে । কবি বাণিয়া- 
খণ্ডেই তন্ত্রবিভূতিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন । মতের দিক হইতে 
তিনি শক্তির উপাঁসক ছিলেন-যর্দিও কাব্যের একস্থলে চৈতন্ত অবতারের 
উল্লেখ আছে । 

দেবখণ্ডের প্রথমে কৰি ধর্মমঙ্গল ধরণের সৃষ্টি লীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
যখন চারিদিকে নিঃশীম নিরবয়ব শৃন্ততা তখন সেই নেতি হইতে অনাদি 
ঈশ্বর আবিভূর্তি হইয়! সৃষ্টি করিলেন £ 

অনুষ্ঠ প্রমাণ বটপত্রের উপর । 
জলমধ্যে ভাঁসে দেব অনাদি ঈশ্বর | 

এই অনাদি ইঈশ্বরই নিরঞ্জন । নিরপ্জন তাহার চারি ভ্রাতাকে সৃষ্টি করিতে 
বলিলে ধর্মের উৎপত্তি হইল । ভ্রাতা অনিলের উপদেশে ধর্ম ক্রমে ক্রমে 
্রহ্ম।-বিষু-মহেশ্বরের সুষ্টি করিলেন । তাহার দীর্ঘনিশ্বাস হইতে সৃষ্টি হইল 
মনসার। কন্তার রূপে আসক্ত হইয়! ধর্ম তাহাঁকেই ধিবাহ করিলেন, 
বিবাহের রাত্রে স্ত্রীসম্ভাষণের পর ধর্ম মনসাকে ত্যাগ করিয়া! পলাইলেন এবং 
গলিত শবের আকারে ভাপিতে ভাসিতে তপস্তারত ব্রহ্ষা-বিষুরর নিকট 
উপস্থিত হইলেন । শিব ধ্যানে ধর্মকে পিতা বলিয়া চিশিতে পারিয়! কাদিতে 
লাগিলেন । তাহার ক্রন্দনে ধর্মের চেতন| হইল । তিনি পুত্র মহাদেবকে 
বলিলেন যে, চিন্তার কারন নাই, ধর্মই মৃত্যুর পর শিবের অঙ্গে স্থান পাইবেন 
এবং শিবকে জানাইলেন, "মনসা কামিনী হবে তোমার ঘরণী।” ধর্ম, প্রথমে 
কন্ত। মনসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং শিব সেই মাতৃস্থানীয়া মনসাকেই 
৬৭ ডঃ আতগুতোষ ভষ্টাচার্য-_বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সংক্ষরণ) 


১১০ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিবাহ করিবেন | ধর্মের দেহের দাহকার্য কর! হইলে মনসাও সেই চিতায় 
প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই চিতাতেই শিশুকন্তা হইয়! জন্ম লই! 
কাদিতে লাগিলে ব্রঙ্গার যুক্তি অনুসারে তাহাকে মঞ্জুষায় করিয়া সমুদ্রে 
ভাঁসাইয়! দেওয়া হইল । হেমন্ত খষি সেই মঞ্জুষ! ধরিয়া নবজাত কন্তাটিকে নিজ 
স্্ীকে লালন পালন করিতে দিলেন । দ্বিতীয় জন্মের পর মনসার নাম হইল 
গৌরী £ তিনি হেমন্ত খষির কন্তারপে প্রিচিত হইয়া ক্রমে বয়ংপ্রাপ্ত হইলেন । 
এদিকে শিব "কামিনী অভাবে কাতর প্রাণ ।” যুবতী গৌরী শিবের তপস্তায় 
ফুল জোগাইতে লাগিলেন । একদ! শিব গৌরীকে দেখিয়া বিবাহ করিতে 
চাহিলেন, সখীদের সাহায্যে উভয়ের গান্ধর্ব বিবাহ হইল, যথারীতি হরগোৌরী 
দাম্পত্যনিশি যাপন করিলেন । এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া হেমন্ত খাষি 
কন্যার চরিত্রে বিশেষ সন্দিহান হইলেন এবং চরিত্রের বিশুদ্ধি প্রমাণের জন 
অষ্ট পরীক্ষ! গ্রহণ ন্মরিলেন ৷ পরীক্ষাগ্রতণ করিয়াও হেমন্ত খযি কন্তার উপ 
সন্তু ভইতে পারিলেন শা, তিনি মনে করিলেন “কয়ুলী" (কাপালিক ) শিব 
গৌরীকে কোন মন্ত্র শিক্ষা দিয়ছেন_-তাই গৌরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । 
শিব এদিকে কয়ালীর ছগ্চুবেশে গৌরীর অঙ্গ স্পর্শ লাভ করিলে হেমন্ত খাষি 
ক্রুদ্ধ হইয়া চদ্মবেধী শিবকে কাঠের ঘরে বন্দী করিয়! ব্াখিলেন। কিন্তু খাষি 
ই্দেবতা শিবের চরণে ষত ফুল ছিলেন, সমস্তই বন্দী কয়ালীর পায়ে আসিয়া 
পড়িল । তখন ধরি বুঝিলেন, দুবেধী কয়।লীই মহাদেব- ভীহার ইঞ্উটদেবত! | 
ইহার পরের ঘটন! গতান্ুগতিক- হরগৌরীর বিবাহ, গঙ্গাগৌরী কোন্দল, 
শিবের রাগ করিয়। পুষ্পবনে যাত্রা, পথিমধো বিদ্যাধরীদিগকে জলক্রীডা 
করিতে দেখিয়া আন্নবিশ্মত শিবের মনোবিকার এবং মনসা-বিষহরীর 
জন্ম৮৮ নিজ কন্তাকে দেখিয়! কামোন্মন্ত মহাদেবের অনুচিত অভিলাষ, মনসার 
বাধাদান, শিব কর্তৃক গোপনে মনসাঁকে নিজ নিকেতনে আনয়ন-_-তারপর 
গৌরীর সঙ্গে কলহ হইতে পরবর্তী বাণিয়াখণ্ডের ঘটনায় অল্প-স্বল্প পার্থক্য ও 
নৃতনত্ব থাকিলেও মোটামুটি ঘটনা ও চরিত্রে বিশেষ কোন বৈচিত্র 


৬৮. কবি মনসাকে তিন জন্ম এ্রণ কর!উ্নাছেন। প্রথমে মনসা ধর্মের কন্যা ও পত্থী, 
পরের জন্মে ধর্মের পুত্র শিবের ঘরণী গোঁরী। এই জন্মেই মনস! বিষহ্রীর শিবের কগ্তারূপে 
জন্মগ্রহণ করেন। কবি মনস! নামটিকে তিনবার ব্যবহার করিয়া ঘটনা, লোকাচার ও 
পারিবারিক চাবিত্রনীতির মত্তকে পদাঘাত করিয়াছেন । 


মঙ্গলকাব্য ১১১ 


দৃঙ$িগোচর হয় না। শুধু একস্থলে একটু নৃতনত্ব আছে। লখিন্দর বিবাহ- 
যোগ্য হইলেও তাহার মাতা তাহার বিবাহ দিতে চাহেন না ঃ 


সনকার় বোলে ই কথা না কহিম্ন বাপ । 
বিভ। রাত্রিতে বাছা খাইবে কালসাপ॥ 


অথচ লখিন্দরের সঙ্গে বেহুলার (উষা ও অনিরুদ্ধ ) বিবাহ ন! হইলে মনসার 
মহিমা প্রচার হয় ন1| তখন বিষহবী কামসোন1] অপ.রাকে নির্দেশ দিলেন 
যে, সে যেন লখিন্দরের মাতুলানী কৌশল্যার বেশে স্বপ্নে লখিন্দরের সঙ্গে 
মিলিত হইয়া বণিকনন্দনকে কামোর্ডেজিত করে । তাহাই হইল । উত্তেজিত 
লখিন্বর কামোন্নস্তচিত্তে মাতুলানীর তীব্র বাধা দান সত্বেও অগম্য! গমন 
করিল। সনকা এই সংবাদ জানিয়। কৌশল্যাকে কোনও প্রকারে নিরস্ত 
করিয়া স্বামীর কাছে গরিয়! পুত্রের কুকীতি বলিয়া দিয়! শীঘ্র বিবাহ দিতে 
অন্নুরোধ করিল। এই ব্যাপারে “চম্পলাপতি হেট কৈল মাথা ।” বাধ্য 
হইয়া চন্দ্রধর পুত্রের বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিলেন £ 


সাধু দোলে পুত যদি করে "অনাচার | 
নিভা দিন পুত্রকে করিলাম অঙ্গীকার ॥ 


চাদ যাভাতে বাধ্য হইয়া পুত্রের বিবাহ দেন, এইজন্য কবিকে অগম্যাগমনের 
মতে] কুৎসিত ঘটনার অবতারণ। করিতে হইয়াছে। 


কবির বাণিয়াখণ্ডের চরিজ্রে ভ্ন্তান্ত মনসামগ্ষল কাব্য অপেক্ষ! বিশেষ কৌন 
নূতন বৈশিষ্ট্য নাই। বেছুলার একনিষ্ঠ পাতিত্রত্য, টাদের প্রচণ্ড বিরোধী 
মনোভাব, পরে আবার ভক্তির আতিশয্য, সশকার স্সেহব্যাকুলতা প্রভৃতি 
বর্ণন| প্রায় গতানুগতিক ৷ কবি মানবমানবীর চরিত্র বর্ণনায় অনেক সমস্ম 
শ্নিপ্ধকোমলতা রক্ষ! করিয়াছেন, তাহার কাব্যে ঘরোঁয়! স্বর মন্দ হয় নাই। 
উত্তরবঙ্গের স্থানীয় জীবনচিত্র, পরিবেশ, সমাজের ভাষা; রীতিনীতির প্রভাব 
এই কাব্যে বেশ স্পষ্টই লক্ষ্য কর! যায়। এই জন্ত কাব্যটির একটি আঞ্চলিক 
মূল্য অছে। তবে দেবদেবীর চরিত্র বর্ণনায় তিনি যেন রোখ করিয়। গ্রাম্য, 
পাঁশব ও অনাগরিক রুচির আশ্রয় লইয়াছেন। যে ভাষায় কন্তা মনসা ও 
বিমাতা হর্গা কলহ করিয়াছেন তাহা মানবীর জিত্বাতেও উচ্চারিত হয় না। 
যথ। £ 


১১২ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


পদ্মা বোলে মাতাই না বোল আর মন্দ । 
ঘমি বলিলে পাছে হইবে বড় ঘন্ব ॥ 
ছুর্গা বোলে কি বলিলে ঢেট মুরূদারী । 
তোর মত নই আমি ঢেমন ভাতারী ॥ 
পক্মাা বোলে কহিলে উকুটা যায় যার । 
তোর মত নহি আমি অন্তর তাতার ॥ 
দুর্গা বোলে অনুর মারিলু বাহুবলে । 
তুই যেন ধরিলি গিয়া বাপের আচলে ॥ 


এ ভাষা পণ্যারমণীদের পল্লী হইতে ছাফিয়া৷ লওয়! হইয়াছে । তাহার কাধ্যে 
আদিরস বহুস্থলে গাজাইয়। উঠিয়। কটুগন্ধ তালব্যরসে পরিণত হইয়াছে । 
দেহ্সন্তেটগের খোলাখুলি বর্ণশাঁর জন্য এ কাব্য ততটা! অপাঠ্য নহেঃ অশুচি 
দবণ্য, অমহৃস্তোচিত রিরংস] ইহার কোন কোঁন অংশকে কুৎসিত 
'পর্ণোগ্রাফি'তে পরিণত করিয়াচ্ে। ইতিপুবে দেবখণ্ডে তিনি ধর্ম ও তাহার 
কন্ত! মনসাঁর দাম্পত্যলীলার মনস্তান্বিক নির্লজ্জ বর্ণনা দিয়াছেন, প্রথম 
সাক্ষ'তি মহাদেব ও ছুর্গ।র গান্ধববিবাহের বর্ণনায় তিনি এমন বে-আক্রভানে 
মিলন বর্ণনা করিয়াছেন যে, মনম্তত্ব ও কামশাস্ত্র অন্নসাঁরে সে বর্ণনায় 
মুন্সিয়ানা থাকিলেও ভারতচন্দ্রের মতো সৃক্মা কারুকাধের দ্বারা অমসূৃণতাকে 
টাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন নাই। এই সমস্ত দর্নীতিপূর্ণ অশালীন 
রিরংস'র অনারৃত বর্ণনাকে পুরাপুরি তন্ত্রের প্রভাব বলিয়। লঘু কর! যায় 
ন11৯ দেহ্ঘটিত আদ্িরসের বর্ণনাকে ভারতবধ কোনদিনই অশ্লীল বা 
অপরাধ বলিয়। ঘ্বণা করে নাঁই। কিিস্ত 'খ্ুগম্যাগমনের অপরাধ ভারতের 
নীতিশাস্ত্রে ক্ষমার অযোগ্য মহাপাপ। ত্রান্মনকবি জগজ্জীবন দুর্নীতিপূর্ণ 
৯৯ এবিষয়ে ডঃ আশুতোষ দাদের মন্ুব্য__“তন্ত্রতাবাভিযিকু মননের ফলেই মঙ্গলকাবে। 
এই জী'বনধধ়িত। ও পন্ষোৎথসবের আনন্দে আপেক্ষিক অঙ্লীলত।" (হথরেন্্রনাথ কলেজ 
পত্রিকা, ১৯৬২-১৩, “বাংল! মঙ্গলকাব্যের রসস্থত্র )1 এই জাতীয় ক'মক্রিন্্র বর্ণনাকে তান 
জগজ্জ.বনের কাব্যের ভূমিকায় “লোকায়ত' রতি বলিয়াছেন। খোলাখুলি রিরংসার বর্ণন| 
কিন্নদংশে লোকায়ত জীবনের অনুকূল, তাহা সমাজতান্বিকগণ সমাজবিবর্তনের ইতিহাস 
আলোচন! করিলেই বুঝিবেন। কিন্তু জগজ্জীবনের বর্ণনায় লোকায়ত বা লোকরুচির প্রভাব 
ধাকিলেও ভাঙার নিজের রুটিও এবিষয়ে ডাহাকে অনেকট! সাহায্য করিয়াছে । কারণ 
আপন্তিকর বর্ণনাগুলি রচন্নাকৌশলের দিক হইতে নিন্দনীয় নহে--কবি যেন এই বর্ণনায় 
নিজেরই প্রবৃদ্ধির নি্জিয় তৃপ্তি খু'জিয়াছেন। 
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অশ্লীল বর্ণনায় অত্যন্ত পুলক বোধ করিয়াছেন। দেবখণ্ডে প্রথমে ধর্ম ও 
তাহার কন্তা মনসার, দ্বিতীয়তঃ মহাদেব ও তাহার মাতৃস্থানীক্সা মনসার 
(জন্মাস্তরে নাম গৌরী ) বিবাহ, এবং বাণিয়াখণ্ডে শ্রীকষ্ণকীর্তনের মতো 
লখিন্দরের মাতুলানী দৃষণ-_ইত্যা্দি বর্ণ! অতিশয় দ্বণ্য। এই ব্যাপারকে 
'জীবনধমিতা' বলিয়। বিন! প্রতিবাদে পরিপাক করাও দুরূহ । এই বূপ 
বর্ণন! মব্যযুগীয় বাংল। সাহিত্যে দুষ্্প্য নহে, কিন্তু জগজ্জীবনের কাব্যে 
কুরুচিপূর্ণ বর্ণনা আরও তীব্র ও পৃতিগন্ধময় হইয়াছে । 

জগজ্জীবনের কাব্যে কলুষিত বর্ণনা! থাকিলেও কাব্যকুশলত! বিচার 
করিলে এই কবি প্রশংসা দাবি করিতে পারেন। সংস্কত সাহিত্য, 
পুরাণ, অলঙ্কারশান্ত্র প্রভৃতিতে তাহার বিশেষ অধিকার ছিল, তাহার প্রমান 
তাহার কাব্যের মধ্যেই আছে। ছনা, শব্দ প্রয়োগ, এবং উপমা্দি অলঙ্কার 
প্রয়োগে 9 তাহার সৃষ্ষঘৃ্তি, বৃদ্ধি ও মনন বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । পয়ার- 
ত্রিপদীতে তিনি অকরেেশে পাড়ি জমাইয়াছেন ; ভাষায় উত্তরবঙ্গের 
আাঞ্চলিক প্রভাব সত্তেও বাকৃীতি বহুস্থলে তৎসম শব্দের অনুকূল। 
বেহুলা-সনকার বিলাপ এবং চাদের শুষ্ক কঠিন বেদন! প্রকাশের ভাষা 
যথোপযুক্ত হইয়্াছে। “হারামখোর'দের প্রসঙ্গে কবি ছুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ 
ক্লকৌশলে ফুটাইয়াছেন। এতদিন এই কাব্য সাধারণ পাঠকের আয়ত্ের 
মধ্যে ছিল না, এখন মুদ্রিত হওয়াতে ইহার মধ্যে অঞ্চলবিশেষের সমাজ- 
জীবনের বাস্তবচিত্র এবং মনসা-কাল্ট'-এর অভিনব পরিচয় পাইয়! পাঠক- 
সমাজ মধাযুগীয় বাংল! সাহিতেটর নান! বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে 
পারিবেন । 


মনসামঙ্গলের কয়েকজন অপ্রধান কবি ॥ 


সমগ্র বাঙলাদেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া সর্পের অধিষ্টাত্রী দেবী মনসার পৃজা- 

উপাসনা ও ব্রত-অর্চনাদি চলিয়া আসিতেছে, বলার প্রান্তীয় অঞ্চলে ভিন 

প্রদেশে ও মনসার পূজা' বিশেষতঃ, বেহুলা-লখিন্দররের কাহিনী নানা আকারে 

অগ্ভাপি প্রচলিত আছে। এই প্রসঙ্গে হরিদ্বারের মনসা পাহাড়ের উপর 

. মনসাদেবীর শ্বেতমন্দিরটির কথাও মনে পড়িবে । এই দেবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ 

ও বাস্তব প্রয়োজনের যোগ রাখিক্স। যেমন কয়েকজন শক্তিশালী কৰি মনসার 
৮৫ ওয় খণ্ড) 


হগ্ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পৃূজ! প্রচার উপলক্ষে বেহুল! লখিন্দরের গল্প লিখিয়াছিলেন, তেমনি বাঙলা 
ও শ্রীহটে ছুই একজন স্বল্পপ্রতিভাধারী আঞ্চলিক কবিও মনসার পাঁচালী, ব্রত- 
কথা বা ভাসান লিখিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রধান 
কবি ক্ষেমাননোর নামে যেমন বহু ভাসান গান চলিতেছে, তেমনি বাঙলার 
উত্তর, পূর্ব ও উল্তরপূর্ব[ঞ্চলে অনেক কবি মনসার লীলামাহাত্ম্য রচনা করিয়া 
অঞ্চলবিশেষে অল্প কিছুকাল জনপ্রিয়ত! রক্ষ! করিয়াছিলেন । কাব্য হিসাবে 
ইহাদের রচনাগুলি 'সাহিত্যের মানমন্দিরে শিতান্ত অবজ্ঞার আসন অধিকার 
করিয়া! আছে। কোন কোন কবির দুই একখানি ছেঁড়া পু*থি সম্বল, কাহারও 
ছুই একখানি পৃষ্ঠামাত্র উদ্ধার করা গিয়াছে । ইহার একট! প্রত্থতাত্বিক মূল্য 
আছে, পুঁথির তালিকা-বিবঞ্ষশীতে ইহাদের হিসাধ থাকা প্রয়োজন । পি 
সাহিত্য বিচারে ইহাদের কোন মুল্য নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে মন্সামঙ্গপের 
অনেকগুলি কাব্য পাওয়া গিয়াচ্ে বটে, তন্মধ্যে প্রধান কবিদের পরিচয় 
ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে । আরও দুই একজন- যেমন বিষ্ণুপাল, ষ্ীবর 
দত্ত, কালিদাস, সীতারানদাস গুভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য । ইহাদের 
মধো বিঞুপাল ও ষটীবর দজে কাব্য হন্থদ্ধে কেহ কেহ পুধেই কিছু কিছু 
তগ্য সংগ্রহ করিয়ঃছেশ | 
বিঞুপালেব মনসামঙলের বিস্তারিত পরিচয় পিয়। ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয় 
লুপ্তরত্ে!ছ্ধার করিয়ছেন_-যল্চি কটি কিঞিৎ কঃমলিপ্ত। ১৩০৭ পালের 
বীরভূষি পত্রিকায় (পৃ ২৬৭) সী বধ্ণপালের পু'খির কথ! প্রচারিত হয়, 
এবং তাহার রচন। হইতে কিঞ্িৎ দৃষ্টান্ত উদ্ধত হয়। সেহ্]ড়। গ্রামের এক 
ক বাড়ী হইতে পিউ ৪ '্শ্ছিত হইয়াছিল । এ পর্যন্ত বিফু্পালের 
মাট ভিনখানি পঁথি পাওয়া গিয়াছে | তন্মধ্যে দইখানি খণ্ডিত এবং এক- 
রে প্রায় পূর্ণাঙ্গ পৃর্থথ ?১। প্থিতে কবির কৌন পরিচয় নাই, সন- 
তারিখও নাঈ ; এই পু'থিগুলি বর্ধমান ও বীরভূমের কোন কোন অঞ্চল হইতে 
মিলিয়াছে। এখনও নাকি দক্ষিণ-পশ্চিম বর্ধমানে খিষ্ুণপালের পুথি মনসার 
পূজ| ও ভাসানে ব্যবহৃত ভ্য়।?২ কবি খুব সম্ভব রাঢ় অঞ্চলের লোক 
ছিলেন । ভাষাতে উত্তর-রাচের এছুর প্রভাব রহিয়াছে, সন-তারিখের অভাবে 


৭১ এসিয়াটিক সোসাইটির £৯*১ সংখাক পুথি । 
এ ডঃ সুকুমার সেন _ বা. সা উত্ত, € ১ম, অপরাধ) 
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ইহার রচনাকাল বা কবির আবির্ভাব কালের কোন নির্দেশ পাওয়া! যায় না। 
ডঃসেন ভাষ! দৃষ্টে কাব্যখানিকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগের রচন! বলিয়া মনে করেন । উত্তরবঙ্গের মাণিকদত্তের 
লঘুছন্দে রচিত রচনার কোন কোন অংশ কবি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন । 
কাজেই তাহ[কে ষোড়শ শতাব্দীর কবি মাণিকদত্তের পরবর্তী বলিয়! বোধ 
হইতেছে। 


এই মস্ত মনসামাহাস্স্য ব্ষিয়ক কাব্য, যাহ! প্রধানতঃ রাঢ় অঞ্চলে সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অধ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল, 
তাহাতে ধর্মমক্ষলের অনুরূপ সুফি প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। ইতিপূর্বে 
জগজ্জীবন ঘোবালেব দেবখণ্ডে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে । বিষণ 
পালের পু'খির গোড়াতেও ধর্মমঙ্গলক্ষাব্য ও ধর্র-উপাসন। পদ্ধতির কিছু কিছু 
প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। হাঁসান-ছসেন পালা বর্ণনায় কবি মুসলমান সমাজের 
স্ববিস্তৃত বাস্তবচিত্র অঞ্কন করিতে সঙ্টুটিস্ভ হন নাই । ভাষার মধ্যে রাঁট় 
গুলির সডিনের খোঁচা ব্যতীত কাখ্যটির বিশেষ কোন গৌরব নাই। মাঝে 
মাঝে কবি প্রহেলিকা জাতীয় যে সমস্ত পদ লিখিয়াছেন, সেগুলির কৌতুক ও 
অদ্ভুত রস প্রশংসনীয় । “কুঁহুপিয়।' নাৰদের চিত্রটিও মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের 
একটি জীবন্ত চিত্র বলিয়া গৃহীত হইতে পরে হ 


টিকির স।জন কগিভে নাবদেব গমন । 
এড ঝ"।ট বাদ্ধো দিল বলিঞ্া লেহুর ॥ 
পুরান তাল।ই দিল পালন ভিডিঞা। 
নেআলির দড়ি দিল কর্যানি বলিঞ। & 
শাদুকের খুলি দিল ঘৃঙ্গুর বলিঞা। 
পান। বিরমুন নিল শ্বেতচাঁমর বলয়] ॥ 
দুদিকে দ্রথানি কল] দিল রে বান্ধিযা | 
পক্ষরাজ যোড়। যাবে উধায় করিয়া ॥ 
আলকফুমির গু ড়ী নিল বগলে দাবিঞা। 
টিকিতে চান্েন মনি দুকাটি কজাঞা ॥ 
যাত্রা করিঞা নারদ মুনি যায়। 
নুদিদের ছেল্যাগুলি ইধুলি খেলায় ॥ 
তান্কাদের চুলে ধর! টিকিতে ঢুমায়। 
মাঁডী-বাপু কর্যা ছেলে ঘরকে পালায় ॥ 


১১৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ঢে'কিতে চড়িয় আলকুশি গু'ড়া লইয়! গাজনের সঙের বেশে নারদের িশ্ব 
পরিক্রম! গ্রাম্য মনেরই উপযুক্ত হইয়াছে । অবশ্য করুণরসের স্থলে কবির 
ভাষার অক্ষমতা, ছন্দের ক্রটি ও শব্দের দীনত1 অনেকটা হ্রাস পাইয়! গিয়াছে । 
যেমন বেহুলার বিলাপ £ 
আমি মন্যে গেলে প্রভুর ঢের দাসী হব। 
প্রভু মরো গেল আমি অন।থিনী হব ॥ 
তরুতে লতাতে ছুটি রহিল বেড়িয়া। 
দুমুখ রহিল রাম! একমুষ হঞা 
বিষ্ুপালের মনসামঙ্গল নিতান্তই গ্রাম্য মন ও গ্রাম্য পরিবেশের জন্য রচিত 
হইয়াছিল। কাজেই ভাষার পরিপাট্য ইহাতে নাই বলিলেই চলে, রস- 
রূচিতেও কৰি গ্রামাভাঁব ছ:ড়াইতে পারেন নাই, আঞ্চলিক ভাষাত প্রভাবের 
জন্তা এ কাবা সাধারণ পাঠক সমাজ ও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে 
নাই। ইহার পুঁথির সংখ্যা বিরল। তবে কাহিনী গ্রন্থনে 'ও বাস্তবতা 
সঞ্চারে তাহার কৃতিত্ব উপেক্ষা করিবার মতো! নহে। 
ষষ্ঠীবর দৃত্তের মল্সামঙ্গলণও বাঙলার্দেশে বিশেষ প্রচলিত ন। থাকিলেও 
শত্রীহট্রে ইহার এক,ধিক মুদ্রণ হইয়াছে । শলিকাত| ধটভল| হইতে 9 ইহার 
একটি মৃদ্রিত সংস্করণ (১৩৪৫ ) প্রকাশিত হৃইয়াছে। ভাতার কাব্য শ্রীহট্টে 
বেশ জনপ্রিয় ং মনসাপূজাদিতে এখনও তীহার কাব্য ভক্তিসহ পঠিত হয়। 
দিনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মহাভারতের গঙ্াদাস সেনের পিতা যষষ্টাবরের সঙ্গে 
মনসামঞ্গলের এই কবির গোলমাল করিয়! ফেলিয়াছেন । যদিও মুদ্রিত 
কাব্যগুলি বিশেষ নির্ভরযোগ্য নভে, তবু ইহ। হইতে কবির আংশিক পরিচয় 
এবং কাব্যটির মোটা মুটি স্বরূপ বুঝ। যাইবে। শ্ত্রীহটে শারায়ণদের ও যণীবরের 
মনসামঙ্গল এখনও প্রচলিত আছে । 
হ্্ঠীবর যে গ্রীহটে কিরূপ জ্নগ্রিয় হিলেন, তাহার প্রমাণ এ অঞ্চলে 
প্রচলিত যে কোঁন মন্সামঙ্গলে ষ্ঠীবরের বু রচনা! স্থান পাইয়াছে। ষষ্ঠীবরের 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কোন তথ্য ক্ষানিবার উপায় নাই; নানা পুথি 





৭৩ ষটীবরের ছুইখানি মুদ্রিত সংগ্করণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে-(১) বন্ঠীবরের পল্মাপুবাণ, 
বিরজ্জাকান্ত ঘোষ সম্পাদিত, শ্রীঙ্ট ১১৩২, (১) ধর্ধীবরের প্ল্মাপুরাণ -ফণীন্রচন্দ্র দাস ও গিরিশ 
চন্ত্র গা নম্পাদিত+ ১৩৪5 


মঙ্গলকাব্য ১১৭ 


হইতে শুধু এইটুকু জান! যায় যে, এই শৈব কবি৭৪ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন-_কয়েকখানি বৈগ্যকশাস্ত্র ও কুলপঞ্জিকা হইতে তাহাই অনুমিত হয়। 
তাহার পূর্বপুরুষ বল্লালসেনের আমলে স্বদেশ রাঁঢ ভূমি ত্যাগ করিয়া শ্রীহটের 
মৌলবীবাজার মহকুমার অন্তর্গত গয়গড় গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাহার 
পিতার নাম ভুবনানন্দ, পিতামহের নাম পুরুষোঁতম | জ্যেষ্ভ্রাতা হৃদয়ানন্দ | 
কবির মধ্যে কাব্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উল্লেখ আছে, কোথাও কোথাও তাহার 
ভণিতাও আছে। বৈদ্শান্ত্রের ষ্ঠীবর ও কৰি যঠীবরকে ধাহাঁরা একই ব্যক্তি 
বলিয়া মনে করেন, তাহাদের প্রধান অবলম্বন কুলপঞ্জিকার প্রমাণ । কিন্তু 
কাব্যের মধো কবির কোথাও এরূপ উল্লেখ নাই ৷ অবশ্য প্রীহট্রের স্থানীয় 
প্রবাদ অনুসারে কবিকে গয়গড় অধিবাসী বলিয়াই মনে হয়। তাহার পদ্মা- 
পুরাণ বচন! সম্পর্কে অনেক গল্প এখনও শ্রীভটে প্রচলিত আছে । তিনি 
নাকি গুণরাজ খা! উপাধি লাভ রিয়াছিলেন-_-যদিও মনসামহ্রল্র কোথাও 
সেরূপ উল্লেখ নাই। কেহ কেহ তাহাদের অধস্তন পুরুষদের নিকট রক্ষিত 
বংশলতিকা হইতে মনে কখেন-কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । 
কেহ-খা এ সমস্ত প্রমাণের উপর গুরুত্ব আরেঃপ না করিয়া পুঁথির ভাষা 
দেখিয়। মনে করেন, কবির কাব্য অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে- ভারত চন্দ্রেরও 
পরে, সম্ভবতঃ অফটাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল ।৭৫ কারণ 
মুদ্রিত কাব্যের ভাষায় প্রাচীনত্বের নিশ্ঘে কোন চিহ্ম নাই, বরং কোথাও 
কোথাও ভারতচন্দ্রের ভাষারীত্তির অনুকরণ লক্ষ্য কর! যায়। ডঃ সেনের এ 
অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। কারণ বষ্ঠীবরের যে কয়খানি পুথি শ্রীহট 
হইতে মুদ্রিত হইয়াছে তাঁহার ভাষাতে অত্যন্ত উৎকট আধুনিকতা প্রবেশ 
করিয়াছে । যথা £ 
শ্রীহট্ের দত্তগ্রাম হয় য্ীবর ধাম 
মাতৃদেবী অতি পুণ]শীল। ৷ 
ভার গর্ভে জনমিয়! পদ্মাপুরাঁণ বিরচিয়া 
দল্তবংশ কীতি প্রকাশিল। ॥ 
এ ভাষ। প্রাচীন নহে । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাধও দেখিয়াছেন যে, ষণ্ঠীবরের 
পু থিতে বিকৃত ও প্রাদেশিকতা দুষ্ট শব আছে, ফলে ইহা শ্রীহটের বাহিরের 
৭৪ ডঃ আশ্ডতোধ ভট্টাচার্ং_ সঙ্গলকাব্যের ইতিকাস, (৩য় সংস্করণ ) 
«& ডঃ সুকুমার সেন--বা, সা. ইতি. ১ম ( অপরার্ধ) 
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লোকের ভান্র না লাগিবারই কথা। ধাহাঁরা এই সমস্ত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া- 
ছেন, তাহার! সারা বাঙলার মুখ চাহিয়। শ্রীহট্ের ভাষায় লিখিত৭৮ এ 
কাব্যের পাঠ ইচ্ছামতো বদলা ইয়া ইহাকে মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গীয় সাধুরূপ 
দিতে চাহিয়াছেন। পাঠ বিকৃতির জন্য তাহার কাব্যের সম্পর্কে বিশেষ কিছু 
বলিবার অবকাশ নাই । এ বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাষের মন্তব্য প্রণিধান- 
যোগ্য, “অবশ্য অধুনা প্রচলিত ষণ্গাবরের পদ্মাপুরাণ যেভাবে বিকৃত হুইয়াছে 
তাহা হইতে তীহার সম্বন্ধে কোন ধারণাই নির্ভুল হইতে পারে না ।”*৭ যাহা 
হউক যষ্ঠীবরের কাব্যকে ব1২₹1 সাহিত্তে,র ইন্ছিভাসে আলোচনার যৌক্তিকতা 
সম্বন্ধে যে মতান্তরের অবশ আচ্ছে। তাহ1ত সন্দেহ মাই । যেভন্য ক'মত।- 
কামরূপের মনসামক্গলের কাব মনকব ও দুগাজকের কাব্যের আলো চশ| বংংল। 
সাহিত্যের ইভিহ!সের সঙ্গে সম্পূ্ নহে, এবং বংলা স।ভিভ্যে স্থান পাইবার 
যোগ্য নহে, ঠিক তেমনি এ একই কানছে শ্রীহট্রেক কবি যঠিবরূর্ধে বাংলা 
সাহিত্যের ইতিকংস হইতে বছল দেওয়া কর্তদয। কারণ গ্রাহটের বাহিরে উহার 
কান পুঁথি পাওয়া য় নি, পরে উৎসাহী বার্রিগন আধালক শ্রীতিবশ্ভঃ 
আঞ্চলিক কবিকে স্যনাডলায় প্রাবাত কিপার ভগ শ্রীতট ও কালকাতি। হইতে 
কখির আঞ্চলিক ওষাত়ে পশ্চিম তীয় ভাষায় পাববতিত করিয়া প্রবাশ ও 


প্রচার করিয়'তেন 11৮ প্রচলি £ অনস্ামঙ্গলের সঙ্গে উ।ভার নগাবোর ছুই চারি 


স্থলে গরমিল আতে । উহার পুর হা য়দদেছের মনস! কাহিশীর দ্বারা 


তিনি আলো) প্রভাবিত ভল লাইন জন্কহহ উহার কারে দেব কোন প্রমাণ 
নাই। 
কাটি নিভান্ুই গঠাগ্রগিক ১ কাহিশা, চরিত্র ও রসেব শৈচিত্র্য ব্চারে 

অন্যান্য মনসামঙ্গলের পাঙ্শে বিলে অষ্্ান্থু শিল্প্রভ মনে হয়। ডঃ বেন ষঠী- 
বরের একটি অংশের মৌলিতার প্রতি আ্ামাদের দি আকরখ কাওয়াছেন। 
গৌরী পুষ্প তুলিতে গেলে গোপনে মভাদেপের সংস্পর্শ লাভ করিয়। বিত্রস্ত 
ধেশে বাড়ী ফিরিলে নাভার দ্বার ন্ভংসিত হন এবং অগ্নি পরীক্ষ। দিয় 
.*৪ ডঃ আশুতোদ ভষ্ভাঢার্ঘ -লিপিত গ্রন্থ । (এই দুদ্রত পুথ ভুঈটি আছ্ো।পাত্ত 
ষগীবরের খশাট রচনা বলিম্া গ্রহণ কর! কঠিন । উভয় পু-ধির ভাষাই অতান্ত আধুনিকতা! 
প্রাপ্ত এলং তাহাদিগের মধো স্থানে গানে আন্ত কবির রচল।র প্রভাব অতান্ত স্পষ্ট |" ) 

৭ ডঃ ভট্টাচার্য উল্লিখিত এস্থ 

৭৮ ভাষা] সম্বকে পুর্বেক ডঃ আপগ্চতাব ভট্টাচাধোন্ মস্তুবা ( পাদটাকা--৭৬) জষ্ঠবা। 
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চরিত্রের বিশুদ্ধি প্রমাণ করিতে বাধ্য হন। আঁর একটি অংশে “কেওয়ালী'র 
( কাপালিক ) ছদ্মবেশে শিবের আবির্ভাব এবং গৌরীকে বিবাহের প্রস্তাব 
ইত্যাদি বর্ণনাকে ডঃ সেন ষষ্ঠীবরের মৌলিক পরিকল্পনা বলিয়। প্রশংসা 
করিয়াছেন। কিন্তু ইহা! ষীবরের মৌলিক সু্টি নহে। তাহার পূর্বে 
জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে এইরূপ বর্ণনা আছে-_কামরূপের কবি মন- 
করের মনসামঙ্গলেও প্রায় একইরূপ বর্ণন। আছে। স্বৃতরাং ইহার জন্য যত্ঠী- 
বরের মৌলিক কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিবার প্রয়োজন নাই । একই ধরণের 
লোকায়ত গালগল্পগুলিকে নানা কি ব্যবহার করিয়াছিলেন, কোন একজন 
ইহার মৌলিকতা দাবি করিতে পারেন না। যাহা হউক, ষঠীবরের কাব্যে 
বিশেষ কোন পাঠযোগ্য গুণ নাই : দু-এক স্থল অবশ্য নিতান্ত মন্দ নহে। 
থেষন স্মুদ্রযাত্রার পূর্বে ঠাদের অশুভ দর্শশ £ 

মোনকারে বিদ!য় দিয়া চলিল তৎকালে। 

ঘর হতে বাহিরিতে মাঁথে লাগে চালে ॥ 

বসন পবিভে চাদ আঠুতি ঠেকে কোচা। 

আচম্িতে চোখে লাংগ আঙ্গুলের খঁচা ॥ 

শঙ্কর পুজি চলে নাধু ললাটটেতে ফোটা । 

নগরের মধ্যে দেখে হস্কপদ কাটা ॥ 

কবি কালিবাস ও ধর্মমঙ্গলের কবি সীতাবাম দাসের মনসামঙ্গলের নামও 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে | গৌড়বাসী কালিদ|সের মাত্র দুইখানি 
পু'পির অস্তিত্ব পাওয়। গিয়াহে। তন্মধ্যে বিশ্বভারতীর পু'খিশালায় কাব্যটির 
মাত্র একখানি পৃষ্ঠা আছে। কবি নিজেই কাব্য রচনার কাল নির্দেশ 
করিয়াছেন £ 

গ্রহধর! খতু শশী :সই খ্যাত 

এই অব্দে কাব্য ঘুষি । 
মনসামঙ্গীল কাবা মনের 
কবি কালিদাস ভাবি ॥ 


অর্থাৎ ১৬১৯ শকাব্দ ( ১৬৯৭-৯৮ শ্রীঃ), সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তির দিকে এই 
কাব্য রচিত হয়। কাব্যটির ভাষা ব্যতীত কিছুই উল্লেখযোগ্য নহে। ছন্দ 
বিশেষতঃ অন্ত্যানুপ্রাসে তাহার দক্ষতা ও সতর্কতা! লক্ষণীয় । কাব্যের আরম্তটি 
অবহেলার যোগ্য নহে £ 


১২৪ ংল৷ সাহিত্যের ইতিরৃত 


অহিহৃত ভীতহরা বন্দ! জরৎকার দারা 
হেরি হেমচম্পক সঙ্কাশা । 
খরতর রূহ অতি উরগ-ুষণ তথি 
অন্ুরূহ খরতর নাসা ॥ 
শুন গে! সঙ্কর জুতা বাণীন্ধপে হয়্যা ভ্রাতা 
করনে কর অলস্থিতি । 
মনের জড়িমা যত দংশিয়া করহ্‌ হত 
অজ্ঞানে করহ অনুমতি ॥৭৯ 
এ ভাষার বন্ধন যেমন হ্থর্দট, তেমনি ৩ৎসম শবের প্রয়োগ-কৌশলও বিশেষ 
প্রশংসনীয়। অবশ্য প্রাপ্ত পু'থিটি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৮০৩ খ্রীঃ) 
অন্ুলিখিত হইয়াছিল । তবু ইহাতে মুদ্রণে-উত্হবক আধুনিক সংস্কর্তীর হস্ত- 
ক্ষেপ ঘটিবার অবকাশ হয় নাই। কারণ এই খণ্ডিত পুথি অগ্ঠাপি মুদ্রিত হয় 
নাই। ছু" এক স্থল যে বাস্তবিক কবিত্বের লক্ষণ যুক্ত তাহ| এই উদ্ধুতিটি 


পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে £ 

ভথে দেব ত্রিপুরারি নিত) তেজ বিদ্যাধরি 
মদনে এলায় মম মন। 

দেখি তব এুখসবি মচঙ্ষু সাগরে ভানি 
ত্রাণ কর দিয়া আলিজন ॥ 

পরিহর নিত) আশ মর সঙ্গে কর বান 
যুন বাল! মন্তজ যুনতি | 

তেজিয়৷ সবার সঙ্গ তব সঙ্গে যর্ধ যঙ্গ 


হৈয়া! থাকিল রূপবতী ॥ 

এই শব্বকল্প ও বাকৃরীন্তি, নাতিনী স্থানীয়া বেছলার সঙ্গে শিবের রঙ্পরিহাস 
কৌতুকরস হিসাবে, 'আদিবসান্নক হইলেও, উপভোগ্য হইয়াছে । দুঃখের 
বিষয় খগ্ডিত পুঁথিটি এখনও মুদ্্রত ভয় নাই, হইলে সাধারণ পাঠক কবির 
যথার্থ পরিচয় লাভ করিতে পারতেন | 

ধর্মমঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি সীতারামলাস অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
(১০১৪ মল্লাব্ষ, ১৭০৮ হ্রীঃ অঃ) মনসামঙ্গলব্গাব্য রচনা করেন । ধর্মঠাকুরের 
ভক্তকবি মনসার কাব্য লিখিতে গিয়া সর্পের দেবীকে ধর্ষের পৃজারিণী বূপে 
ব্থন! করিয়াছিলেন । সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হুইতে পশ্চিম, দক্ষিণ ও 
উত্তরবঙ্সের কোন কোন অঞ্চলে ধর্সঠাকুরের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; 


৭৯ সা-প--প, ১৩০৮ 
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ধর্মকে অবলম্বন করিয়া! যেমন অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, সেইরূপ 
অন্তান্ মঙ্গলকাব্যেও ধর্মের প্রভাব পরোক্ষভাবে পড়িয়াছে। তন্ত্রবিভূতি, 
জগজ্জীবন ঘোষাল, বিষুরপাল-মনসামঙ্গলৈর কোন কোন কবি ধর্মঠাকুরের 
প্রসঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন। সীতারাম মূলতঃ ছিলেন ধর্মের গায়ক, তিনি 
মনসার গানও করিতেন । কাজেই মনসাকে ধর্মের ছায়াতলে আনিতে 
তাহার দ্বিধা হয় নাই। তাহার মনসা! প্রকৃত পক্ষে মনসামঙ্গলের যনস! 
অপেক্ষা শাক্ত দেবী গঞঙ্জলন্দ্ীবর অধিকতর নিকটবর্তা। তাহার কাঁবকে 
তিনি “কমলাকীর্তন'ও বলিয়াছেন ।৮০ তাহার কিছু পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গে 
কেতকাদাসের কাব্য অতিশয় জনপ্রিয়ত| লাভ করিয়াছিল, ফলে সীতারামের 
কমলাকীর্তনে (অর্থাৎ মনসামঙহ্লে ) কেতঝাদাসের বিশেষ প্রভাব তি 
গোচর হইলে বিস্ময়ের কিছু নাঁই। 

এখানে আমর| সপ্তুরশ শত"ব্ীীর যমসামঙ্গলৈর কয়েকজন কবির পরিচয় 
দিলাম। এই শতাব্ীই মনসামঙ্গলের শেষ সীমা, এবং রচিত কাব্যসমূহের 
মধ্যে অন্ততঃ দুই-তিন খানি কাব্যে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ। 
করা যায়।৮১ 

পূর্ব ও উত্তর-পৃর্ববঙ্গে, যেখানে মনসাপৃজ। অতিশয় ব্যাপকভাবে প্রচারলাভ 
করিয়াছিল, সেখানে তথাকথিত বাইশকবি ব| অন্থান্ত মনসামঙ্গলে বু কবির 
ভিতা পাওয়া যায়। যেমন বৈদ্ভহরিদাস, কৃষ্তানন্দ, বিপ্র জানকীনাথ, বৈগ্ 
জগন্নাথ, বৈদ্য কবিকর্ণপূর, শ্রীরামবিনোদ প্রভৃতি ।৮২ এই সমস্ত নাম খুব সম্ভব 
লিপিকর বা গায়েনদের ভণিতা । পূর্ববঙ্গে মনস! উপাসন! উপলক্ষে অনেক- 
'দিন ধরিয়। গৃহস্থের অঙ্গনে মনসার গান, বিশেষতঃ জাগরণপালা গীত হইত। 
সেই উপলক্ষে প্রধান গ্রাধান কবি-_যেমন নারায়ণ দেব, বিজযবগ্তপ্, ক্ষেমানন্দ, 
বাইশকবি, ষটকবি, বংশীদাস, যগ্ভীবর গুভৃতি কবির কাধ্য পঠিত ও গীত 
হইত। অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ও চাহিদার জন্য কবিদের রচনায় অনেক 


৮* ডঃ সথকুমার [ সেন-_বা, সা, ইতি.__১ম ( অপরার্ধ) 

৮১ এখনও নান; কবির পুথি অবজ্ঞত অবস্থায় এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ, কলিকাত! বিববিষ্ঞ।লয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পু'ধিশালায় পড়িয়া আছে। এই সমস্ত 
কাব্য কাব্যহিসাবে যাহাই হোক না৷ কেন, মনসামঙ্গলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করিবার জন্য ইহাদের 
মুদ্রণ হওয়া! প্রয়োজন । 

৮২ ডাঃ হকুমার সেন--এ 





১২২ ংল! সাহিত্যের ইতিত্বত 


অজ্ঞ।তনাম! লিপিকার বা গায়েন নিজ নিজ নাম ভণিতায় ব্যবহার করিতেন 
- এইভাবে অসংখ্য কবির নাম পাওয়! যাইতেছে । বলাই বাহুল্য এই 
সমস্ত নামের মধ্যে দুই একটি ব্যতীত কোনটিই প্রকৃত কবির ভণিতা৷ নহে । 
অবশ্ট এই নামের নামাবলী হুইতে প্রকৃত কবির নাম বাছিয়। বাহির করাও 
ছুরহ। লে যাহা হউক, এই যুগের মনসামঙ্গলের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য 
বিশেষভাবে ফুটিয়! উঠিয়াছে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি 
মনসামঙ্গল রচন। করিয়াছিলেন, এ সংবাদও উল্লেখযোগ্য ৷ অবশ্য উত্তরবজের 
কাব্যগুলিতে রুচির প্রতি বেপরোয়। মনোভাব ফুটিয়! উঠিয়াছে। এই সমস্ত 
মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে যেমন পুরাণ ও লৌকিক মনোভাবের দংমিশ্রপ দেখা 
যাইনে, তেমনি ধর্মঠাকুর ( ধর্মনিরগ্জন ) ও ধর্মপূজাতত্বেরও কিঞ্চিং ভাব 
সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহাঁও কৌতুহলী পাঠকের দুটি এড়াইবে না। 
তদ্রানীস্তন বাঢ় ও বরেক্দ্রভুমির স্টীবন ও সমাজের নানা পরিচয় এই সমস্ত 
কাব্যে অল্পবিস্তর পাওয়া যাইবে । অনন্ত হীভার। এই কাব্যে বণিত যে- 
কোন ঘটমাঁকেই তৎকালীন সমন্দরচিত্র বলিস! প্রচার করিতে চাহেন, তাহারা 
আধুনিক সমা্বিজ্ঞন ও ইতিভাসচেতনাকে মধ্যযুগে প্রয়োগ করিতে 
অভিলাধী-_-বলা বাচ্ল্য এইরূপ বিচারপদ্ধতি কালানৌচিত্য দোষের পর্যায়ে 
পড়ে । লখিন্দরের মাতুলানীর প্রতি কুব্যবহা:* ধর্ম মনসা ও মহাদেব-ছুর্গার 
দাম্পত্যকথা ত্ত্রবিভুতি ও জগজ্জীবনের কাব্যে বণিত) এক যুগের সমাজতিত্র 
বলিয়া পুরাপুরি গ্রহণ করিবার প্রয়োছন নাই, বা বদলবাপিজ্ঞো বণিত 
হ্াস্তকর অভিরপ্জন উপকূল-বাণিক্জ্যের যথার্থ তালিৰ! বলিয়। মধায়ুগীয়: 
বাণিজ্যিক ইতিহাসের কলেবর রূদ্ধি ও শিষ্প্রয়েজন | 


২ 
চণ্ীমঙ্গল ও তছর্গীমঙ্গ ল কাব্য 


সপ্তদশ শতাব্দীতে চত্ীমঙ্গল কাব্যের সংখ্যাও যেমন অল্প, গুণগত উৎকর্ষ 
তেমনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। চট্টগ্রামের দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল 
ছাঁড়িক্! দিলে, এই শতাব্দীতে কোন উল্লেখযোগ্য চণ্তীমঙ্গলকাব্য -পুওয়!, 


. মঙ্গলকাব্য র ১২৩, 


যায় নাই। বস্তুতঃ যোড়শ শতাব্দীই চত্তীমঙ্গলের স্বর্ণযুগ । মুকুন্দরায ও. 
দ্বিজমাধব--ইুইজনেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে চণ্ীমঙ্গলকাব্য রচন! করিয়া 
ছিলেন । সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের স্ববভাবিক প্রাণপ্রবাহ ক্ষীণতর- 
হইতে আরম্ভ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্তযুগের প্রভাবে বাঙালীর 
সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যেরূপ নব ভাব ও ভাবনার বন্যা! নামিয়াছিল, সপ্তদশ 
শতাব্দী হইতেই তাহার বিপুল প্রসার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে| 
চণ্তীমক্গল কাব্যের স্বল্পতা এবং ইহাতে প্রথমশ্রেণীর কবির অন্ুপস্থিতিতেই : 
তাহ! বুঝা! যাইবে । 

চণ্তীমঙ্গল কাব্য 'ও চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনা, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে 
মামর অন্তত্র আলোচনা করিয়াছি ।৮৩ এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি 
শিশ্্রয়োজন। তথাপি প্রসঙ্গক্রমে চট্রীমঙ্গল সম্বন্ধে এই শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে, 
চণ্ডীর পরিকল্পনায় যুগপৎ ব্রাহ্মণ্য ও অন্রাক্গণ্য প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে ।৮৪ 
সংস্কৃতে রচিত শ।ভ-শৈব পুরাণাদিতে, এবং প্রাকৃপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যেও 
চত্তীতত্বের নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। জর্বশক্তির আধার, মাতৃকা- 
তন্ত্রের প্রধান কেন্্রস্বরূপ চণ্তীর মৃতি, পৃভ। ও উপাসনাদি আর্ধমণ্ডলে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও অক্রান্ষণ্য আধেতর সমাজে, বিশেষত: গিরিকান্তারবাসী 
শনাধ কৌমে অনৃব্ূপ ধরণের শিকার বা পশুষুথের রক্ষত্রিত্রী এক দেবীমু্তির 
পৃজজার্চনা, কখনও মৃতিরূপে, কখনও শিলা খণুরূপে নির্বাহ হইত। ব্রাদ্দণ্য ও 
অব্রাঙ্ষণ্য চণ্তী-কে কাহার উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহাদের 
কলেবর কোন্‌ প্রভাবে গঠিত, রূপান্তরিত ব| পরিবতিত হইয়াছে, তাহা৷ অবশ্য 
প্রত্ুতত্ব ও সমাজতত্বের আলোচনার বিষয়। সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে এখানে 
শু এইটুকু বল। যাইতে পারে যে, বাঙলাদেশে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও 
লৌকিক চণ্তী-__উভয়েরই প্রভাব দেখা যায়। তবে মনসামন্রলের তুলনায় 
চস্তীমঙ্গলে আর্সংস্কার ও ব্রাঙ্মণ্য প্রভাব একটু অধিকমাত্রায় পড়িয়াছিল, তাহ। 
স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে চৈতন্ত প্রভাবে এবং 
মুসলমান শাসনেৰ প্রতিক্রিয়ার ফলে হিন্দুসমাজের গ্রামীণ দৃষ্টি পৌরাণিক 
সাহিত্য ও উত্তর-ভারতীয় পৃজার্চনার প্রতি আকৃষ্ট হইলে চত্তীমঙ্গলে পুরাণের 


৮৩ লেখকের «বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র স্বিতীয় খওড ভ্রষ্টন্য। 
৮৪ দীগ্রন্থ। 


১২৪ 'বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃস্ত 


প্রভাব গুরুতর আকার ধারণ করে । ফলে সপ্তদশ শতাব্বীতে চণ্তীমঙ্গলের এক 
বিচিত্র ব্বপাস্তর দেখ! দিল। ইহাদের একটিকে সাধারণভাবে চর্ভীমঙ্গল, এবং 
অপরটিকে হুর্গামঙ্গল নাম দিতে পারা যাঁয়। ষোড়শ শতাব্দীর ধার! অনুসরণ 
করিয়।দ্বিজ রামদেব,দ্বিজ হরিরাম, জনার্দন-_এই তিনজন কৰি চণ্তীমঙ্গল কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন । অপরদিকে মার্কগেয় পুরাণের অন্ুকল্প হিসাবে দ্বিজ 
কমললোচন, ভবাশীপ্রসাদ বায়, রূপনারায়ণ ঘোষ__ইহার| নৃতন ধরণের 
ছুর্গামঙ্গলকাবা রচনা করিয়াছিলেন । শেষোক্ত শ্রেণীটি প্রায় পুরাপুরি 
পৌরাণিক চণ্ডীকাহিনীর বাংল! রূপান্তর মাত্র। এবার এই সমস্ত কবির 

ক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়। সপ্তদশ শতাব্দীর চণ্ডীকাহিনীর স্বরূপ বুঝিয়া লওয়া 
যাক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চণ্্ীকাহিনীর এই দ্রই শাখা অষ্টাদশ 
শতাববীতেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছিল। এমন কি উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে নৃতন করিয়! চণ্ডীমঙ্গল রচিত না হইলেও পৌরাণিক 
দুর্গামঙ্গল ধরণের কিছু কিছু কাব্য প্রচারিত হইয়াছিল । 


স্বিজ রামদেব ॥ 

চেশ্তীমঙ্গলকাব্যের অন্যতম শক্তিশালী কবি দ্বিজ র।মদেবের “অভয়ামঙ্গল' 
অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে ।৮৫ ইতিপূর্বে কেহ এই কবির 
নাম শুনেন নাই, কাব্যেরও কোন সন্ধান রাখিতেন ন।। ডঃ আশুতোষ 
দাস মহাশয় এই কবিকে বিস্থৃতির ভলতল হইতে উদ্ধার ও বাঙলার পাঠক- 
সযাজে স্বপ্রতিঠিত করিয়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশের 
উপর আলোকপাত করিয়াছেন )) রামদেবের অভয়ামঙ্গল ( কৰি কোথাও 
কোধা& “সারদা-চরিত'-ও বলিয়াছেন )৮৬ আবিষ্কৃত না হইলে সপ্তদশ 
শতাব্দীতে উপস্থিত করিবার মতে! চণ্তীমঙ্ললের কোন কবিকেই পাওয়া 
যাইত না। 

. ডঃ দাস দ্বিজ রামদেবের তিনখানি পুথির সন্ধান পাইয়া তাহা সংগ্রহের 
চেষ্টা করেন। প্রথম পুধিখানি ১১২৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭১৯ শ্রী: অব্দে 
অন্থুলিখিত হইয়াছিল । শ্রীষতীন্দ্রনাথ দাস এই মূল পুঁথির একখানি অনুলিপি 

৮% "স্থিত রামদেবস্বিরচিত অভযফামঙ্গল--ডং আগুতোব দাস সম্পাদিত, কলিকাতা 
বিশ্ববিস্ত/লয় প্রকাশিত (১৯৫৭) 
শ। পারলে সানীর রর পা 


মঙ্গলকাব্য ১২৬ 


প্রস্তুত করেন ১৩৩৫ বঙ্গাবে। ডঃ দাস বহু চেষ্টা করিয়াও মুল পু*খিখানিকে 
পাকিল্তান হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, পরে সংবাদ ক 
পুৃঁথিখানিকে পোকায় কাটিয়৷ ন্ট করিয়া ফেলিয়াছে। স্বতরাং ডঃ 
প্রাচীন পুথিটির (১৮শ শতাব্দী ) ১৩৩৫ সালের নকল কর! আধুনিক কপি - 
লইয়। কার্য আরম্ভ করেন। পরে তিনি ১২৮৮ বঙ্গাব্দ (১৮২২ শ্রী: অঃ) 
ত্রিপুরায় লিপিকৃত আর একখানি অর্বাচীন পুথি সংগ্রহ করেন। পু*খি 
দুইখানির (অর্থাৎ পূর্বের নকল এবং এই পু'থিটি ) মধ্যে কিছু কিছু পাঠভেদ 
মাছে ।৮ পরে তিনি প্রথম পুঁথির অনুরূপ আর একখানি পুঁথি আনন্দ- 
মোহন রায় ব্যাকরণতীর্থের নিকট দেখিয়াছিলেন । কিন্তু ডঃ দাস সম্পাদিত 
কাব্যের অবলম্বন-_ প্রাচীন পুথির আধুনিক নকল এবং উনবিংশ শতাবীর 
গোড়ার দিকে অন্ুলিপিকত আর একখানি পু'থি। এই পুখিগুলি 
নোয়াখালি জেলার নিকটবর্তী ব্রিপুরাক্তেলা'র প্রান্তসীম। হইতে সংগৃহীত. 
হইয়াছিল। ডঃ দাস অনুসন্ধান করিয়। জানিয়াছেন যে, পূর্বে চট্টগ্রাম হইতে 
কয়েকঘর লোক ত্রিপুরার এই অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। 
ধাহাদের বাঁটা হইতে তিনি পুঁথি সংগ্রহ করেন, “তাহাদের পূর্বপুরুষেরা যে 
চট্টগ্রামের লোক ছিলেন তাহা তাহাদের কথাবাতায় চট্টগ্রামী অন্ত:সলিল 
প্রভাবেও সমধিত হয়। কবি রামদেব যে চট্টগ্রামের লোক ছিলেন ভূুঁহার 
কাব্যে অভ্রান্ত পরিচয় মিলে 1৮৮ কবি রামদেব যে, চট্টগ্রামের অধিবাসী 
ছিলেন, তাহ। কবির ব্যবন্ধত চট্টগ্রামী শব্দ হইতেই বুঝা যায় ।৮৯ 


(র্ামদেব প্রশংসনীয় কবিত্বশক্তি, কাহিনী গ্রন্থননৈপুণ্য ও চরিত্র সুটির 
মৌলিক শক্তির পরিচয় দিলেও কাব্যমধ্যে আক্পরিচয়-সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত 


দেন নাই। | মঙ্গলকাব্যের কবিরা এতটা টা কৃপণতা করিতেন না, সন-ভারিখ 


৮৭ গ্রন্থের পরিশিষ্ট সম্পাদক পাঠভেদ উল্লেখ ক করিয়াছেন।. 

৮৮ এ ভূমিকা, পৃ" ৪০ 

৮৯» «কবি আঞ্চলিক তর্থ। দেশজ (চট্টগ্রামী) শব্কে কাবো স্থান দিয়াছেন |» 
(তৃুমিকা--৮০*) রামদেব কী পরিমাণ চট্টগ্রাম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ত'হা। ডঃ দাসের 
ভূমিকায় (পৃ. ১২-১/০) পাওয়া! যাইবে । আর একমুলে সম্পাদকের মন্তপা, "কাব্যে কবির 
পিতৃ নামোল্লেখ ছাড়া বংশাহুক্রম কিংবা অন্য পরিচঘ্ের নিদর্শনবিরলত। সত্বেও রামদেষ যে 
চট্টগ্রামের কবি তাহা! তাহার শান্ধিক ০০০০০ 

খিল্মানি রহিয়াছে ।” (ছেবিকা, পৃ. ১%০) 


১২৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সম্বন্ধে তৃষ্ীভাঁৰ অবলম্বন করিলেও বংশক্রম ও অন্ান্ত তথ্যে তাহারা বেশ 
কলকণ, হইতেন। কিন্ত আমাদের কধি নিজের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন 
নাই | (তাহার লাম রামদেব, তিনি দ্বিজ বংশোৎপন্ন, পিতার নাম ককিচঙ্ত্র 
কৌশলে কবি নিজেকে “কবি বিধুত্ৃত' বলিয়! পিতার নাম নির্দেশ করিয়াছেন। 
এতত্যতীত তাহার আর কোন ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যায় না 1) পৃণধির 
শেষে রচনাকালজ্ঞ!প্ক একটি শ্লোক আছে £ 
ইন্দুব]ণ খষিবাথ বেদ সনজিত। 
বচিলেক রামদেবে মারদ'চরিত ॥ 

অন্কস্ত বাম! গতি' ধরিয়া ইহা হইতে ১৫৭১ শকাব্দ (১৬৪৯ হী: অঃ) পাওয়া 
যাইতেছে । অবশ্য এই সন নির্ণয়েও কিঞ্চিৎ হিসাবের সাহাঁধা লইতে হয়| 
ইন্দু-_১, বাঁণ__৫, খষি--৭, বাণ-_৫- অর্ণ।ৎ ১৫৭৫ শক। “বেদ সনজিত' 
ইহার অর্থ, সম্পাদকের মতে উক্ত অঙ্কে চার সংখ্যা বেণী রহিয়।ছে। ১৫৭৫ 
হইতে ৪ বাদ গেলে ১৫৭১ শকাব পাওয়া! যায়| ডঃ স্নকূমার সেন 'বেদ সন 
জিত'-কে “বেদ দমজিত' ধরিয়া ১৫৭৬--৪-- ১৫৭১ শকাব্দ (১৬৫৭-৫৮ হীঃ) 
পাইয়াছেন। কিন্ত ভিশি ইন্দুবাণ কখিপাগ' হইতে ১৬৭৬ শকাব্দ কি করিয়া 
পাইলেন বুঝ] লইতেছছে না_ইহা ১৫৭৫ শকাব্দ হইবে। ইহার সঙ্গে তিনি 
* আবার চার যোগ দিলেন কেন, তাহা ও অজ্ঞাত । পুনশ্চ তিনি বলিতেছেন, 
প্বেদ সমগ্রিত স্থানে শকসংজ্িত' পাঠ কল্পনা করিলে ১৫৭৫ শকাব' হয়।” 
সহস। তিনি 'বেদ সমজিত'-কে 'শকসংজ্ঞি ত'-এরূপ পাঠের কল্পনাই-ব1 কেন 
করিলেন তাহাও বুঝ। যাইতেছে না । ছঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বেদ সনজিত 
'কে “বেদ মশজিত' ধরিয়াছেন | তাহার ধারণ! দ্বিজ রামদেব মাথব আচাধষের 
'মক্জলচণ্তীর অন্বকরণে বোধহয় এইভাবে গ্রন্থ রচনার সন-তাবিখ শির্দেখ 
করিয়াছেন £ 


ইন্দুশাণ পধিবাণ শক নিয়োজিত । 
রচিলেক রামদেব সারদ। চরিত ॥** 


এ অনুমান সত্য হইলে ইহা! হইতে ১৫৭৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৩ হী: অব্দ পাওয়া 

যাইতে পানে। অবশ্য এ সমস্ত অনুমান বা কল্পন! মাত্র । ম্বতরাং ডঃ সেন 

ও ড়ঃ ভট্টাচার্য পরিকল্পিত সন-তারিখকে নিছক অনুমান বলিয়াই গ্রহণ করিতে 

হইবে। ডঃ দাস ১২২৮ সালে ত্রিপুরায় অনুলিখিত ষে পুণ্থিটি পাইয়াছেন, 
৯ মাধবাচা্য চী'মঙগলে এইভাবে সনের নির্দেশ করিয়াছেন । 


,  মঙ্গলকাব্য . ৯ইপ 


তাহার শেষ পৃষ্ঠাটির আলোকচিত্র দেখিয়া! (ডঃ দাসের সম্পাদিত গ্রন্থ 
সংযোজিত ) মনে হইতেছে, পংক্তিটি 'বেদ সনজিত'ই হইবে, ডঃ সেনের 'শক 
ংজ্ঞিত'-ও নহে, ডঃ ভট্টরাচাষের "শক নিয়োজিত'-ও নহে। কারণ উক্ত 
আলোকচিত্রে “স' কে ডঃ সেন "ম"' মনে করিজাছেন। এ আলোকচিত্রের 
দ্বিতীয় পংক্তিতে “রচিলেক রামদেব সারোদ1 চরিত'-এ “সারোদা"্র 'দ' এবং 
পূর্ব পংক্তির “বেদ সনজিতে'র “সন'-এর 'স' একই প্রকার। স্বৃতরাং “বেদ 
সনজিত'কে অন্ত কিছু বলিবাঁর উপায় নাই । এই তারিখ যথার্থ হউক বা 
ন] হউক, রামদেব সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন, এ অন্থমান 
নিতাস্ত অযৌক্তিক নহে । তাহার রূচনার একস্থলে “ফিরিহ্ী' শব্দের উল্লেখ 
আছে বলিয়! তাহাকে পরবর্তী কালের কৰি বলিধার কারণ নাই। মুকুন্দরাম 
রামদেবের অন্ততঃ ৭৫ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তিনিও “হার্মান।' পেতুগীজ 
“আর্মাদা' ) শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন । 
ইন্দু বিন্দু বণ ধাতা শক নিক্বোজিত। 
দিজ মাধব গ|য় সরদ। চরেত ॥ 
কবি যে টট্রগ্রমের অধিবাসী ছিলেন তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া 
ন| গেলেও কয়েকটি পারিপাশ্বিক ইঙ্গিত হইতে তাহাকে টট্টগ্রামের কৰি 
বলিয়াই মনে হয়। প্রথম কারণ তাহার কাব্যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দের 
সংখ্যা নিতাস্ত অল্প নহে-__মাধবাঁচাধের জপেক্ষ! অনেক বেশী । দ্বিতীয়তঃ, 
তাহার পুথি ত্রিপুরা-নোস়্াখালি এঞ্চলেই পাওয়। গিয়াছে-_অন্তাত্র নহে। 
রামদেব (কাব্য মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃ খেঞ্জবপদ লিখিয়াছিলেন ? এগুলি 
পৃথকভাবে “খুলনা হইতে ত্রিপুরা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।”৯৯ তৃতীয়তঃ, চট্টগ্রামের 
অন্যতম বিখ্যাত কবি মঙ্গলচণ্ডীর রচয়িত। মাধব আচার্ষের কাব্যে কোন 
কোন অংশের সঙ্গে তাহার কাব্যের অংশবিশেষের মিল আছে । মাধব আচাধ 
রামদেবের বেশ কিছুকাল পূর্বে চট্টগ্রামে বপিয়! মঙ্গলচণ্তীর গীত রচনা 
করিয়াছিলেন। দুই জন কবি একই কাহিনী অবলম্বনে কাব্যরচনা করিয়।- 
ছিলেন বলিয়! পরবর্তী কবি পৃববর্তীর দ্বারা কোন কোন স্থলে প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন। এই সমস্ত অনুমানের দ্বারা কবিকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলিয়া 
খবরিয়! লওয়া খায়। 


0... ৯ 
৯১ ডঃ দাসের ভূমিকা, পৃ" ১০, 


5২৯ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃণ্ ৃ 

এবার ফাব্য পরিচয়-।(সপ্রদশ শতাববীর মমলকাব্যে কবিদের মধ্যে বিজ 
রামদেবের নাম বিশৈষভাবে উল্লেখযোগ্য । তীহার পূর্বে মুকুন্দরাম ও দ্বিজ 
মাধব ( মাধব আচার্য ) চত্তীমঙ্গল কাব্য রচন! করিয়। এই ধরণের মঙ্লকাব্য 
রচনার বাঁধা 'পথ নির্দেশ করিয়| দিয়াছিলেন। তৎসত্বেও কবি কোন কোঁন 
ক্ষেত্রে বিশেষ মৌলিকতা ও বৈচিত্র্যপৃণ কবিদৃষ়্ির পরিচয় দিয়াছেন। 
কাব্যটিতে যাধব আচার্ষের চত্তীমঙ্গলের প্রভাব পড়িয়াছিল। কাজেই 
কাহিনী পরিকল্পনা, ভাষা! ও অন্ঠান্ত প্রসঙ্গে মাধব আচার্ষের কিঞ্চিৎ প্রভাব 
আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই 7) দ্বিজ মাধবের 


গারদাচরণ-সত্রাজ মধু লোভে । 
ছিজ যাধব তখি অলিহুইয়! শোত্ভ॥ 


এবং দ্বিজ রামদেবের 


দেবীপ সরোজ সে।রত অতিশয় । 

দ্বিজ রামদ্দ্ব তথি অলি হইয়া রুসর॥ 
দ্বিজ মাববের 

প্রণমোহ গণপণ্ভ গৌরীর নন্দন । 

ভকতবৎসল “দব বেদ্ববিন।শন ॥ 
এবং রামদেবের 


প্রণমন্থ গণাধীপ গৌরীর নন্দন | 

স্মরণে আপদখতও নিদ্রবিনাশন ॥ 
প্রভৃতি পংক্ির সাদৃশ্য দেখিয়। কেহ কেহ কবির মৌলিকতা সম্বন্ধে সংশয়ের 
প্রশ্ন তুলিয়! মন্তব্য করিয়াছ্ছেন, “দ্বিজ রামদেব অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিজ মাধবের 
ভাষ। পর্যন্ত অন্বকরণ করিয়ছেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
কাঁহিলীকে বিভিন্ন পালায় ভাগ করিতে গিয়! দ্বিজ মাধব কাহিনীর যেখানে 
আপিয়া এক এক দিনের দিবা কিংবা রাত্রে পালা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া 
নির্দেশ করিগ়্াছেন, দ্বিজ রামদেবও সেখানেই আসিয়! তাহার৪ এক এক 
দিনের দিবা কিংব! রাত্রি পাল! সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন |... 
খ্বিজ মাধবের প্রতিষ্ঠা সমাজের মধ্যে স্থাপিত হইবার পর, তাহারই রচনার 
ভাব এবং অন্তর্গত আদর্শ অনুসরণ করিয়া দ্বিজ রামদেব তাঁহার কাব্য রচনায় 
প্রবৃত্ত ুম......1”৯২ ডঃ ভট্টাচার্ধের মতে টি রামদেব পরবর্তী কালে মাঁধৰ - 
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রর র টিবি ্‌ ১২৯ 
আচার্ধের অনুসরণ করিগা"অভুয়ামঙ্গল' বা! “সারদাচরিত্র' রচনা করিয়াছিলেন. . 
_-কাঁবির মৌলিকতা যৎসামান্ত। অপরদিকে গ্রন্থ-সম্পাদক ভূমিকায় “মাধবাচার্ধ : 
ও ব্রামদেব" শীর্ধক অনুচ্ছেদে বিস্ত/রিতভাবে দেখাইতে চেষ্ট1! করিয়াছেন য্গ- 
দ্বি্জ রামদেব মাধব আচার্ষের অনুকরণ করেন নাই, কারণ উভয়ের কাহিনী, 
ঘটনা, চরিত্র, ভাষা ও নান! খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিস্তর পার্থক্য আছে (ভূমিকা : 
--পৃ- ৪।/০-_৫1%/০ )। ডঃ দাসের এই মন্তব্য নিতান্ত অযৌক্তিক শছে। 
বাস্তবিক মাধব আচার্দশ ও দ্বিজ বামদেবের কাব্যের মধ্যে যেমন কিছু কিছু 
সাদৃশ্য আছে, তেমনি নান স্থানে নান! ধরণের পার্থক্যও আছে । ছুই কবির 
রচনায় পার্থকা থাই স্বাভাবিক । কিন্তু সাদৃশ্য ঘটিল কেন, সে বিষয়ে কাব্য 
সম্পাদক ডঃ দাস বলিতেছেন, “মাধবাচার্ষের কাব্যে ঘটনা বর্ণনের উপক্রমে 
স্বলবিশেষেরামদেবের ব্যবন্ধত অনেক শব্দ এবং একাধিক বাক্যগত এরবূপতা! 
রহিয়াছে । উভয়ের কাব্যে কাহিনী; গীতের পাল! বিভার্গ এবং ঘটনার 
সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ইহাতে মাধব আচার্ধের আত্মবিবরণীতে প্রদত পুম্পিকার 
উপর নির্ভর কর! প্রাচীনত্ব সম্পর্কে স্বত সংশয় জাগে । আমাদের মতে তিনি 
রামদেবের সমসাময়িক । কাব্যগত উৎকর্ষের বিচারেও মাধব আচার্যকে 
রামদেবের অক্ষম অনুকারী বলিয়া মনে হয় ।”৯৩ 

ডঃ দাসের এ মন্তব্য সত্য বলিয়। গ্রহণ করিতে হইলে ষে সমস্ত প্রমাণ 
প্রয়েজন, তাহা এখন হস্তগত হয় নাই; দ্বিজ মাধবকে বামদেবের 
সমসাময়িক বলিবাঁর যথেই যুক্তি নাই। দ্বিজ্ মাধবের চত্তীমঙ্জলের পুম্পিকাক্ 
উল্লিখিত সন-ভারিখকে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কারণ তাহ! হইলে 
একই যুক্তিতে রামদেবের গ্রন্থের পুষ্পিকায় উল্লিবিত সন-তারিখকেও বাতিল 
করিয়! দেওয়া যায়। সমস্ত দিক বিবেচল। করিয়া দ্বিজ রাঁমদেব সম্বন্ধে আমর! 
কিঞ্িৎ সংশয়ের অবকাশ র"খিয়! নিশ্নলিখিতরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি £ 

কে) দ্বিজ রামদেব দ্বিজ্ব মাধবের পরবর্তী কবি, এবং কোন কোন দিক 
দিম! তাহার দ্বার! প্রভাবান্সিত হইয়াছিলেন। ভাষার যধ্যেও সেইরূপ 
প্রভাব.ও অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। 
০৫খ) উদ্ভয়ের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছ্ছে, তেমনি কাহিনী চরিত্র প্রভৃতিতে 
পার্থক্যও আছে প্রচুর! 

২৩ ডঃ আশুতোব সাই লম্পাদিত  বাসমেবর অভয়ামঙ্গল, (ভূমিকা, পৃ ৫/-৫০) 
 ইবোখক):. 


১৩৩ খাংলা সাহিত্যে ইতিত্বত 


(গ) ্বাযদৈবের কৰিপ্রতিভা দ্িজ মাধব অপেক্ষা বহগণে শরেষ্। আমাদের 
যনে কয় দ্বিজ মাধবের শ্িল্পরসবঞ্জিত ক্ষুত্রাকারের বঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীকে কবি 
রামদেব যঙ্গলকাব্যের বিস্তৃততর পটভূমিকায় নূতন বূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, 
এবং অনেকট। সার্থকও হুইয়াছিলেন। 

রামদেব যে বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে মৌলিকতা৷ সৃষ্টি 
ব৷ প্রশংসনীয্ব কবিকর্ষের পরিচয় প্রদর্শন সহজ ছিল না। কারণ তাহার 
আবিষ্ভাবের পূর্বে চণ্ডীমঙ্গলের সবশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের কাব্য উভয়বঙ্গেই 
ফিশেষ জনপ্রিয়ত| লাভ করিয়াছিল । তীহার কাবারচনার ৭০-৭৫ বৎসর পূর্বে 
তাহার দেশের আর এক কবি মাধব-আচার্ধের চণ্তীমঙ্গল গান অন্ততঃ চট্টগ্রাম 
অঞ্চলে প্রচারিত হইয়া্চিল। (এরূপ অবস্থায় কাহিনীতে মৌলিকতা দেখাইবার 
হযোগ না থকিলেও কবি রামদেব রচনাকৌশল, চরিত্রে নুতন নূতন আলো- 
ছায়ার বৈচিত্র্য সূ্কি, মনস্তত্ব, সাংসারিক অভিজ্ঞতা, পারিবারিক প্রতিবেশ 
প্রভৃতি ব্যাপারে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মুকুন্দরামের পরই 
তাহার কাব্য গণনার যোগ্য হইয়া প্ডে ৷ এরূপ একখাশি উৎকষ্ট কাব্যের 
প্রচার না হইবার কারণ রহন্ডময় | দ্বিজ্ যঃববের সঙ্গে তাহার রচনাব কিছু 
কিছু সাদৃশ্য আছে * পূর্ববর্তী কবির রচনার প্রভাবেও তাহার কাব্য কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে বিলসিত হইয়াছে | কিংখ| শ1 হয় তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া 
গেল, কবি রামদেব মাধব আচার্ষের পচন! আন্নসাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
বামদেবের রচনা যে মাধব আচাধ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আমাদের 
কোন সংশয় নাই। হুইখানি কাব্যের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, দ্বিজ 
মাধবের কাব্য হইতে ব্রতকথার ভঙ্গী-বৈশিষ্ট্য দূর হয় নাই, অপরাদকে 
রামদেবের “অভয়ামগল' (সারদাচরিত্র' ) মূলতঃ কাব্য। অবশ্থা ইহাতে 
খুলনার ছাগরক্ষণ এবং অন্যান্ত অংশে ব্রতকথার প্রভাবও আছে |(চরিব্রগুলির 
প্রধান €ৈশিষ্ট্য-_বাস্তবজীবনের সঙ্গে ববির গভীর সংস্পর্শ । নরনারা বা 
দেবদেবী সমস্ত চরিত্রই প্রতিদিনের জীবনকেই যেন চিত্রিত করিয়াছে | 
বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর চরিত্রে যেরূপ পাধিব মলিনতা ও 
অপরুষ্টত লক্ষ্য কর! যায়, ইহাতে সেরূপ বাল্য প্রায়ই অনুপস্থিত | অবশ্থয 
বাতব্ীক্ক সঙ্গে যে কল্পনার হৃসাষকন্ত থাকিলে সাধারণ ব্যাপারও বিচিত্র রসে 
ভরিয়া ওঠে, আমাদের কবির সেই শক্তি ততটা তীক্ষ ছিল না। যদি থাকিত, 


্ 


মন্্রকাব্য ১৩১ 


তাহা! হইলে তিনি মুকুন্মরামের গৌরব র্বকিতে পারিতেন |) তবে একটা 
কথা৷ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, সর্বাঙ্গীণ প্রতিভা বিচারে মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠ হইলেও 
বণিকখণ্ডের কাহিনী গ্রস্থনে রামদেবের পরিমাপ-সামঞ্জন্ত অধিকতর প্রশংসার 
যোগ্য। অভিজ্ঞ পাঠক মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি প্রসঙ্গে আসিয়া 
রচনার অযথা দৈর্ঘ্য, অপ্রাসঙ্গিকত।, পুনরাবৃভি ও কাহিনী গ্রস্থনে কিঞ্চিৎ 
শৈথিল্য দর্শনে মাঝে মাঝে ক্লান্ত হইয়া পডিবেন। কিন্তু রামদেবের 
কাহিনী এই দিক দ্বিষ। বেশ স্বগ্রথিত হইয়াছে । 


মেকুন্দরামের বচনায় যেমন একটা প্রসন্ন সহান্ত রূপ সকল পাঠকেই প্রত্যক্ষ 
কবিতে পারে, যাহার পথ খাহিয়। মুকুন্ববাম আমাদের কালের ব্যক্তি হুহয়া 
পড়িয়াছেন, দ্বিজ বামদেখেব বিবৃতিধর্মী কাব্যটিতে তাহার কিঞ্চিৎ অভাব 
আছে। ববং ককণবসে ঠ্াহাৰ কাব্য প্াঠকচিন্তে সহানুভূতি সঞ্চার 
কিতে সমর্থ। পুত্রকে বাণিজ্যে বিদায় দিতে খুল্লনার বিলাপ বর্ণনায় রাষ- 
দেবেব প্রশংসনীয কৃতিত্ব লক্ষ্য কখ| যাইবে । এই কাব্যে যেখানে বেদনার 
কথা আসিষাছে, সেখাণে বামদেবের লেখনী মানববসে ভরিয়া উঠিয়াছে_) 
তবে মুকুন্দবামের ণবদনা ও হিউমার এক হইয়। গিয়। যে ধুপছায়ার সুষি 
কবিযাছে এবং কাব্যের উপভোগ্যতা বাড়িয'ছ্ছে , খাযদ্বের সৃষ্টিক্ষমতা ততটা 
উচ্চশ্রেণীর ছিল না। যাহ। হউক, কাণাটির বন্ধ অংশ যে এখনও পাঠকচিতে 
আনন্দ ধিতে পাবে তাহ। স্বীকার কবিতে হইবে । 


(বামদেখে কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট, কবি শাক কাব্য লিখিলেও 
বৈধ্চব ধর্মই যে তীন্রার সীধ্যসাধন, তাহা! এই কাব্যেব যত্রতত্র সংযোজিত 
বিষ্কপদগুলি আলোচন। কবিলেই বুঝ! যাইবে । প্রায় শতাধিক বৈষ্ণব পদে৯৪ 
কবির ভক্তিনত হ্বরয় ফুটিয়। উঠিযাছে। পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে কবির 
নিবি পরিচয়, বিশেষতঃ ব্রজবুলিতে পদবচনাব চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য) 
মাধব আচার্ধের মঙ্গলচণ্ডীর গীতেও “বিষ্ণপদ' আছে বটে, কিন্তু তাহাতে 
পূর্ণতা নাই ; তাহার পরিমাণ প্রায় স্থলেই ছুইচারি ছত্রে সীমাবন্ধ। কিন্ত 

(রামদে প্রায় বৈষ্কবপদাবলীর আদর্শে পুরাপদের মাপেই 'বিফুপদ' রচনা 
কন্িয়াছিলেন। এই পদগুলির স্ষিদ্বধূর ধ্বনিঝঙঞ্কার ও বৈষ্ণব প্রেমভক্তি 


তওবা 


৯৪ ঘুক্ছিত এস্থের পরিশিষ্ট ইধ্য। 


১৩২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


কৰিকে বৈষ্ণব কবিরূপেও পরিচিত করিতে পারিত ) এখানে মায়া | 
কয়েকটি উৎকৃষ্ট বৈষ্জবপদের উল্লেখ করিতেছি £ 


(১) বাৎসল্য রসের পদ : যশোদার উক্তি 


তোম্মার! নি আন্মারে যাছলে 
এই পন্থে দেখিছ যাইতে । 
মুগ্রি অভাগিনী ও ছুঃখতাপিনী 
ন| মারিছম নবর্নী খাইতে ॥ 
ভ!"গতে রহিল নন" কগা খেল নীলযণি 
মাএর পবাণধন। 
দিনান্ছে না আইল! ঘরে রইল বাছা! করে ধনে 
বল মুকি কনিব এখন! 


(২) সধ্যরসের গোষ্ঠবিহাঁরের পদ 
ভাইরে, মধূবনে আর ভয় নাই। 
আনন্দে বিহরে তখ। রামকালাই ॥ 
আজু আপান মাঠেতে অ'ইলে নন্দের ছুল!ল । 
পধাইজ না! ধাইঅ রজিয়! রাখোয়াল | 
বেখ ন! কদম্বতলে ও দীনদ্যাল। 
আনন্দ বিহরে রঙ্গে নন্দের ছুলাল | 


(৩) কুষ্ছের বংণী শ্রবণে রাবার অন্তর্বেপন| £ 

কি আর খুললাজে নই কি আর কুলল।জে । 

শ্রবণ নয়ান সব জীবন যৌবন ধন 
সকল ভবিল ব্রজরন্জে ॥ 

শুবণ লিবেধ বি কতবার মুদি আপি 

কত শত ক" মন বাদ্ধি। 

বন্ধুর নিবন ন[শী এমন সরসভাবী 
শুনি প্রাণ পরলে কান্দি কানন ॥ 


(8) কৃষ্ধের রূপ বর্ণনা £ 
দেখ পহু আত নন্দ কিশোর । 
ওরূপ হেরি হেরি অভিনব নাগরী 
কুলের ধর দেহ তোর ॥ 
হ্যামতন্থ চূমি অংস অবলদ্ষিত 
দোলএ মণিময় হাঁর'। 
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যখনে বারি বারে হেরিয়! রঙগিণী 
খেলত সরধূনি ধার ॥ 


€₹)৫শিশু গৌরাঙ্ের বর্ণনা £ 
ভালি ভালি নাচে গৌব রা'য়। 
কনক নূপুর পাঁএ ওবেশ বন!ইছে মাএ 
ডভগমগ হরে গোরার গা ॥ 


(৬) রামচন্দ্রকে সম্বেধন করিয়া কবির পদ £ 
রাঘব হে কে তে'ঙগারে বোলে দয়ামএ ! 
জ।নকী জীবনধন দহন করল পণ 
জব কি ভরম দর নএ ॥ 


(৭১/জাজবী স্তি প্রসঙ্গে গঙ্গাহীন পূর্ববঙ্গের কবির পৃত গঙ্গার তীরে 
অবস্থানের প্রতিজ্ঞ! 5 
তিত পাবনী জাহুবী গঙ্গে | 
আর পুনরপি ন। যামু বঙ্গে ॥ 
ই সমস্ত গল কবির বিচক্ষণ অ্চনাশঞ্িন অন্রান্ত প্রমাণ দিয়াছে। 
ব্র্ববৃলিতে উহার থে ন্ট মধ্ন্ার ছিল, এবং ভিনি তদানীঘ্তন বৈষ্ণব- 
পদসাহিতা সম্বন্ধে অবহিত হ্িলেন, ভাঁহ] এই 8 হইতে বুঝা 
যাইতেছে । আরও একটা কথ!, এই প্দগুলি তিনি শুধু প্ৰরচনাশকির প্রমাণ 
দিবার ভহ্য রচনা! করেন নাই * মুল কাবোর ব 
তিণি এগছিকে স্বুষ্টভ!বে প্রয়োগ টব রি দির ভচার্র 
বিপদে হ্বলভ নহে |(যেমন-ু খুলনা-ধনপতির মিল্ন বর্ণনার পৃবে রাঁধাকৃষঃ 
মিলনের ধুয়া £ 
ভাজু র'ধ।র শুভদ্দনে ঞ্লিল কানাই । 
ভাগ্যল্তী রাধার ভঃগোর সীমা নাই ॥ ). 
ব| খুল্লনা-বিবাহে পুলকিত ধনপতির সাজসজ্জা বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণের 
অভিসারের তুলনা £ 
মুরলী আলম ঘন ঘন বাজে । 
না জানি কালিয়া চান্দ কর তরে সাজে ॥ 
সথন গভীর নিশি জলদ ডাকে ঘোর । 
রাধার মন্দিরে আজি সুখের নাছি ওর ॥ 


১৬৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
অনেকটা গৌরচক্ত্রিকার সঙ্গে এই পদগুলির প্রয়োগ-নৈপুণ্যের তুলনা মনে 
পড়ে । গৌরচন্দ্রিকা যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রবেশক, তেমনি এই বৈষ্ঞব- 
পদগুলি মূল পালার অনেক স্থলে প্রবেশক বা! সূচকরূপে সার্থক হুইয়াছে। 
এই পদসমূহ যে রামদেব রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ পদের 
ভণিতায় প্রায় সর্বত্র রামদেবের নাম আছে। তবে দু-একটি পদে আবার 
গোবিন্দ দ্বিজ, মনোহর দ্বিজ্ব ও উমাকাস্তের ভণিতা পাওয়! যায় ।৯৫ কবি 
শক্ত মল্গলকাব্য রচনা করিলেও মনে ভান ও চিতধর্মের দিক হইতে বৈষ্ণব 
রসেই নিষ্ণাত ছিলেন। তাহার প্রমাণ_-এই কাব্যে তিনি শুধু বৈষব পদের 
আদর্শেই নিজে পদ রচন করেন নাই, বৈষ্ণব কবিদের পদকেও গ্রন্থ মধ্যে 
সাদরে স্থান দিয়াছেস। যাহা হউক দ্বিজ্ত রামদেব বৃ্ুকাল লোকলোচনের 
পরপারে বিস্বৃতিলোকে আক্মগেপন করিয়াছিলেন । ডঃ আশুতোষ দাস 
মহাশয় কবির কাব্যকে আবিষ্কার 'ও প্রকাশ করিয়! চস্তীমঙ্গল শাখার একটি 
লুপ্ত রত্রোদ্ধার করিয়াছেন । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যাব কালকেতু ও বনপন্তির সমুদ্রযাত্রা অবলম্বনে 
চ্তীপূজা বিষয়ক ঘে সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ, উল্লেখযোগ্য এবং উল্লেখের অনুপযুদ্ধ 
পুণিপুত্তিকাদি রচিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা অধিক নহে, গুণগত উৎকর্ষও 
এমন কিছু চিভকর্ধী নহে। দ্বিজ জনার্দনের চক্তীমঙ্গলের যে কষুত্্র পৃ*থিটি 
(সা. প. পুথি-২০৭ ) দীনেশচন্দ্র আলোচনা করিয়াছিলেন, আসলে সেটি 
একটি অনতিগ্রসর মেয়েলি ব্রতক্থার লৈখিক রূপ মাত্র । আকার অতিশয় 
কুত্র, কালকেতুর গল্পটি ব্রতলেখক “নম ন্ম' করিয়। সারিয়াছেন। ভাষা 
এত আধুনিক৯৬ যে, দীনেশচন্দ্রের মতানুসারে কবিকে ২৫০-৩০০ শত 


৯৫ নিয়লিখিত সংখ্যাচিক্লিত পদে যে যে কবির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে তাহার 
তালিক! £-- 

€১) গোবিন্দ ছিজ--২০, ২৭, ৪৯) ৪৭৭ ৫২ (গোবিন্চুত ), ৫৩; ৬৫, ৬৯৪ ৭৪ 

€২) মনোহ্র দ্বিজ--৪৬ 

€৩) উমাকাস্ত--৯৫ 

ডঃ দাস অনুমান করেন, গ্লোবিন্দ দ্বিজ, মলোহর রি ইহারা চৈতন্তমষসামক্সিক পদবর্ত। 
€ ভূমিকা :পৃ. ৩৬০ ) কিন্তু বৈফবপদসঙ্বলনে এই তণিতা় কোন কবির পদ পাওয়া যায় ন!। 

৯৬ ব্যাথেরে দেখিয়! দ্বো উপায় চিন্তিল। 
পি ছুর্গতি নাশিনী দেবী সদয় হইল | 
- ন্ববর্ণ গোধিকারপ ধরিয়া পার্বতী | 
ব্যাধ পথ জুড়ি! রহিল ভগবতী | নিরিহ 

ইহা. কদাপি সপ্তদশ শতান্ধীর'াষ! হইতে পারে না। 


বৎসরের প্রাচীন বল। যায় না। দীনেশ্ন্দ্র বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ে” টম) দ্বিজ 
হন্িরামের যে চণ্তীমঙ্গলের কথ বলিয়াছেন তাহার পুঁখিটি ১০৮০ সালে (১৬৭৪ 
শ্ীঃ) অনুলিখিত হইয়াছিল। হৃতরাং ইহাকে কিছু প্রাচীন বলিতে হইবে । 
হরিরাম এই চস্তীমঙ্গলকে 'অদ্রিজামঙ্গল” বলিয়াছেন । এই -কবি বিদ্রোহী 
জমিদার শোভা সিং-এর বোধহয় স্ভাকবি ছিলেন, কারণ কাব্যমধ্যে শোভা 
সিং-এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে । ১৬৯৬ শ্বীঃ অন্দে শোভা! সিং নিহত হন । 
স্বতরাং কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হইতে পারে। 


দুর্গীমঙ্গল। 

সপ্তদশ শতাব্দীর যে কয়টি চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের উল্লেখ করা! হইল, সেগুলিতে . 
কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী স্থান পাইয়াছে, এবং দেবী চণ্তিকাও গ্রামীণ 
চণ্তীঁকাণ্ট-এর দ্বারা পরিস্রুত হইয়াছেন__তাহাও স্বীকার্ধ। বহুকাল হইতে 
যে চস্ডীদেবতার পৃজা-উপাসনা বাঁউলাদেশে চলিয়া আসিতেছিল তাহার 
অনেকটাই মার্কণেয় পুরাণের দুর্গীসপ্তশততী অবলম্বনে নির্বাহ হইত। কিন্তু 
মহিলাসমাজে 'ও লৌকিক ধর্মান্ুশীলনে ব্যাধের দেবী চণ্ডীর পূজার্চনাই 
অধিকতর জ্নপ্রিয় হইয়াছিল, এবং এই দেবীর যহিমাজ্ঞাপক দুষ্টপ্রকার 
কাহিনীকে (কালকেতু ও ধনপতি ) কেন্দ্র করিয়া বিপুল-কলেখর চণ্ডী- 
সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা চণ্ীমঙ্গল, অভয়ানঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, সারদা 
চরিত প্রভৃতি নামে পরিচিত। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে দেবীমহিমা 
বিষয়ক আর একপ্রকার মঙ্গলকাব্যশ্রেণীর অন্ববাদধ্মী কাব্য প্রচলিত 
হইয়াছিল-_-ইহার নাম তুর্গামঙ্গল | সপ্তদশ'শতব্দীতে রচিত এইবপ হ্ুইখানি 
পুথি পাওয়। গিয়াছে, এবং তাহা মুত্রিতও হইয়াছে । পূর্বে আলোচিত 
চণ্ডীমঙ্গল_ লৌকিক মঙ্গলকাব্য, আর এই ছুর্গামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে পৌরাণিক 
মঙ্গলকাব্য-কিস্ত লৌকিক মঙ্গলকাব্যের ছায়ায় পড়িয়া! যাওয়াতে ইহার 
তেমন প্রচার হয় নাই। 


বহুকাল হইতে বাঙুলাদেশে পুরাণবর্ণিত চ্তীপৃজা, বিশেষতঃ মার্কণ্ডে য় 
পুরাণের অন্তর্গত দেবী দশডুজার বিবিধ দৈত্যদানব বধ এবং মেধস মুনি, হ্থরথ 
রাজা ও সমাধি বৈশ্বোর কাহিনাঁটি উচ্চতর ত্রাঙ্গণ্য সমাজে স্থপরিচিত ছিল ) 
বাঙালীর ছুর্গোংসবও এই মার্কপ্য্স পুরাণের মতেই নির্বাহ হুইত। প্রাচীন 


১৩৬ ্‌ ংল৷ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বাঙলার প্রসিদ্ধ রাজা দশৃজমর্দনদেব “চশ্তীচরণপরায়ণ'--এই গৌরববাচক 
উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন । কিন্তু পৌরাণিক চণ্ীপৃজাদি মার্কপডয় পুরাণ 
অন্নসারে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় নিবাহ হইত । ছুর্গোৎসবে চণ্ডীপাঠের সময় 
সংস্কৃতজ্ঞ শ্রোতারা হুর্গাসগ্তশতীর পুণ্যকাহিনী বুঝিতে পারিতেন * কিন্ত 
যাহার! সংস্কৃত বুঝিত না, তাহা] হিন্দুর শ্রেন্ ধর্মোৎব দুর্গাপূজাপদ্ধতির সবট। 
অনুধাবন করিতে পারিত ন! | তাহার! বরং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু ও 
ধনপতির গল্প বেশ বুঝিত। কারণ প্রথমতঃ লৌকিক চণ্তীর কাহিনী প্রাগার্ষ 
যুগ হইতে আর্ধেতর কৌমের মধ্য দিয়! বহু যুগ ধরিয়া বহিয়া আসিতেছিল। 
উপরস্ত ইহা জীবন্ত ব্রত-অচনারূপে মধ্যযুগের জ্ত্রীসমাজে বিশেষ পরিচিত 
ছিল। কিন্তু সেই দিক দিয়া পৌরাণিক চণ্ডীকাতিনী সাঁবারণ সমাজে ততট। 
জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই । এই ধরণের পৌরাণিক মঙ্গলক*ব্যের 
সংখ্যাল্পতাই তাহার প্রমাণ । যহ। ভউল এখানে সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 
('ঘাংশিক অনুদিত) ছৃইখানন দর্গামঙ্গালের জংক্ষিপ্ত গরিচয় দেওয়। যাইতেছে | 

চত্তীর মহিমাঁবিষয়ক এই তীর হঙললুালা হুগাম্ঙ্ল বা ডবানীমঙ্গল 
নামে পরিচিত | ইহাতে প্রন্ানতঃ আর্কণডেয় পুরাণের হুর্গাসপ্তশতীর 
আখ্যানটি বিস্তারিত আকারে আহত ভইয়!ক্েঃ কোথাও ভাবানুদাদের 
সাহায্য লওয়া হইয়াছে, কোঁথাও-ল] চণ্টীর সংস্কৃত শ্লোককেই ভািয়। 
বাংল| পরার-ত্রিপদীতে বূপাস্তুত্িভ ক। হইয়াছে । অবশ্য কবিগণ মার্কপ্ডেয় 
চণ্তীকে পুরাপুরি অনুসরণ করিলেও রামচন্দ্রের অকলবোধন, হিমালয় 
মেনকা-ছূর্গাসংক্রান্ত শিবের কাহিশীকে (যাহা মার্কগেয় পুরাণের 
অন্তর্গত নহে ) বেশ ফলাইয়। বর্ণনা করিয়াছেন । সুতরাং এই পৌরাণিক 
মঙ্গলকাব্যগুলি পুরাপুরি অনুবাদ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কারণ 
কবিগণ মূল চণ্তীর বহিভূতি কিছু কিছু কাহিনী ইহাতে সংগ্রথিত করিয়াছেন 
_তবে এই দুর্গামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষ! অনুবাদ-সাহিত্যের 
অধিকতর নিকটবর্তী । 


সপ্তদশ শতাব্দীতে আবিভূতি দুর্গামলের ভ্ুইজন কবির নাম উল্লেখযোগ্য 
_-চ্ডিক! বিজয়'-এর কৰি দ্বিজ কমললোচন এবং ছর্গামঙ্গলের আর এক 
কবি ভবানীপ্রসাদ 'রায়। প্রথমে সংক্ষেপে দ্বিজ কমললোচনের চগ্ডিকা- 
বিজয়ের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 


মঙ্গলকাব্য রা ১৩৭, 


দ্বিজ কমললোচনের “চণ্ডিকাবিজয়' (কোন কোন স্থলে “কালীযুদ্ধ' বলা 
হইয়াছে ) ১৩১৬ বঙ্গাব্দে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্ভোগে পঞ্চানন 
সরকারের সম্পাদনায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার মূল পুথি রংপুর 
হইতে সংগৃহীত ভুইয়া রংপুর সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 
সম্পাদকের বিরৃতি অনুসারে দ্বি্জ কমললোচন রংপুর জেলার আন্ধুয়। 
পরগণার মিঠাপুর থানার অন্তর্গত ঘাঁঘট নদীর 'তীরে অবস্থিত চড়কাবাড়ী 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাঁষ যহ্নাথ *৭। কবি কাব্যে 
এইভাবে নামধাম পিতৃপরিচয় দিয়াছেন £ 


ঘোঁড়।ঘাট সরকাঁর আন্ধয়। পরগণ| তার 
দিলীগ্বর তের জাগিব । 
 চতুদ্ধ'বি মুসল পুরাণের নাহি মান 
নৈনে দ্বিজ ঘর্ধটের তীর ॥ 
চড়কাবাঁড়ীতে ঘর যদুনাথ বংশধর 
নাম শ্রীকমললো'চন । 
অন্বক' কুপার'লেশে চণ্ডিকা বিজয় ভাবে 


শিরে ধরি গ্রনাথ চরণ | 
এই শ্রীনাথ সম্ভবতঃ কবির গুরু। এংপৃরের চারিদিকে মুসলমান বেটিত 
অঞ্চলে হিন্দুর ধর্মকর্ম ন& ভইতেছিল, কবির মানসন্ররও বোধ হয় মুসলমান 
অত্যাচারে পদদলিত হইতেচিল | তাই কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে কাহিনী 
সঙ্কলন করিয়! বোধ হয় মানসিক শ সঞ্চয় কছিতে চাহিয়াছিলেন : কাব্যের 
মধ্যে “দিল্লীশ্বর হৃতের জাগির' উল্লিখিত হইয়াছে । দিল্লীশ্বরের পুত্র 
শাহস্বজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ হীটাব্দ পর্ধন্ত বাউল।র স্ববাদারী করিয়।- 
ঠিলেন। কবি এই সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই কাব্য 
রচনা করেন । আকাগে আয়তনে কাবাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে--১৪৬ অধ্যায়ে 
বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ে দেবদেবীর বন্দনার পর চতুর্থ অধ্যায় হইতে 
যথার্থ ক।ব্য আরম্ভ হইয়াছে । মার্কগডেয় পুরাণের হুর্গাসগুশতী তাহার মূল 
অবলম্বন । কবি গ্রন্থের প্রারস্তে কাব্যের উৎস নিজেই নির্টেশ করিয়াছেন £ 

মাকও পুরাণে তোমার শ্তবনে 
সপ্তশত প্লেকময়। 


রর ঞলতা সম! 


৯৭ ... শুদ্ধ সদাচার দ্বিজ যছুনাথ ন!ম। 
কমললোচন তার নুতেব আখ্য।ন ॥ 


১৩৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


তাহাতে যে গণ জানে বুধজন 
সর্বশ পাতক লয় ॥ 
পঞ্চম অধ্যায়ের স্বরথোপাখ্যান হইতে আরম্ত করিয়া সমাধি বৈশ্থা, মেধস মুনি, 
মহামায়ার সৃষ্টি, দনুজদলনে যাত্রা, মহিষাহ্বর-শুশ্-নিশুত্ত-চণসুণ্-ধৃ্জলোচন- 
রক্তবীজ বধ প্রভৃতি আখ্যান মার্কণডেয় পুরাণ অন্থসারেই প্রায় ভাষাস্তরের 
মতো! অনুসৃত হইয়াছে । অতঃপর ১৩৪ অধ্যায় হইতে বাঙালীর দশতুজা 
পূজা বর্ণনার পর কাব্য শেষ হইয়াছে । মার্কণডেয় পুরাণে চণ্ডী ও অস্বরসংঘর্ষে 
যে বিচিত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইয়াছে, সর্বাকাশ-পরিব্যাপিনী আগ্যাশক্তির 
বিস্ময়রাগোদ্ধেল যে দেবী মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে, কমল-লোচনের চণ্ডিকা- 
বিজয়ে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া য:ইবে ন। | প্রথমতঃ. সংস্কৃত ভাষার 
ধ্বনিনির্ধোষ, প্রচণ্ড আবেগ ও বিশ'লত। কমললে।চন তদানীস্তন অপরিণত- 
গঠন বাংলায় কি করিয়াই-বা খরক্ষ। করিবেন? চগ্ুমুণ্ডের সেনা দেবীকে 
কটুকথ! বলিয়া আক্রমণ করিতে শ্রাসিলে ক্রোধে দেবী যে কালিকামৃতি 
ধারণ করিলেন, তাহার বর্ণন! কিছু প্রশংসা দাবি করিতে পাবে £ 
রক্তবর্ণ হেল দেবীর এতিন লোচন । 
লোহিত বরণ দ্র্গার ও চান্নবদন ॥ 
জবাপুণ্পের বর্ণ হল কলেবর | 
মহাকোপে অভয় কাপিছে থর থর ॥ 
অধর ওই ক।পে কোপযুক্ত মনে | 
হল্পপদ আদি সব কম্পমানে ॥ 
স্ধাঙ্গ কম্পিত দেনা ক্রোধ ঘৃক্ত হুয়া । 
কেশরী বাহন যুদ্ধ সথলেতে দড়ায়া ॥ 
জকুটি-কুটিল 'দবী চাহে চারিভিতে | 
ললাট হইতে কালী হৈল আচস্তিতে ॥ 
কুফবর্ণ ধরে কালী করাল বদন! | 
খড়োচন্্ করে ধরে বিকট দশন! ॥ 
চতুু্জ ধরে দেবী খষ্টাঙ্গধারিণী। 
মনুজনুগ্ডের মালা সর্বাঙ্গে শোভিনী ॥ 
কবি দুই এক স্থলে প্রাচীন ও পৌরাণিক পরিবেশ বিশ্বত ভূইয়া তাহার' 
সম্ককালীন দেশকালের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। দৈত্যগণ দেবীকে 
বন্দুক লহয়াও আক্রমণ করিয়াছিল £ “বন্দুক গেরাঁপ ছাড়ে কোন কোন 


মঙ্গলকাব্য / | ১৩৯, . 


বীর'! মহ্ষাহ্বরের সমরকক্ষ বর্ণনায় (যুদ্ধধর ) কবি রংপুরের ঘরের চাল, 
ছাইবার প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন £ 

কনকের সারককুয়া কনকের ছাটনি। 

রজতের গুণ! দিয়! লন্নাছে বান্ধনি ॥ 


সারকরুয়!, ছাটনি, আন্ধারি, ঝরা, খিচনি প্রভৃতি শব মহিষাস্থরের কক্ষ 
বর্ণনায় ব্যবন্ৃত হইয়াছে (মুদ্রিত গ্রন্থের ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা )। এখনও রংপুর 
অঞ্চলের ঘরামিরা এই শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে | যাহা হউক কবি 
কমললোচন মার্কপ্ডেয় পুরাণকে আদর্শ করিয়! অনুবাদ বা ভাবান্ববাদের 
সাহায্যে পৌরাণিক কাহিনীকে চণ্ডিকাঁবিজয়ে ব্যবহার করিয়াছেন, কাব্য- 
হিসাবে তাহার মূল্য অকিঞ্চিংকর। অবশ্ট লৌকিক মঙ্গলকাব্যের পাশে 
পৌরাণিক মঙ্ষলকাব্যের ধারা (যদিও কিছু বৈচিত্র্যহীন ) সপ্তদশ শতাব্দী 
হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই কাব্য হইতে তাহা অনুমান কর! যায়| 
ভবানীপ্রসাদের “হূর্গামঙ্গল'ও এই একই আদর্শ অহ্সরণ করিয়াছে। জন্মান্ধ 

ঘঃবী কবি ভবানীপ্রসাদের কাবা রচনাকৌশলের দ্রিক হইতে কমললোচন 
অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট । ময়মনসিংহ জেলার আটিয়া পরগণার কীাটালিয়! গ্রামে 
বৈদ্যবংশে কবি ভবানীপ্রসাদের জন্ম হয়| শীহাদের মৌলিক উপাধি ছিল 
'কর', কিন্তু “রায়' উপাধি তাহারা অধিকাংশ স্থলে ব্যবহার করিতেন 
কবির পিতার নাম নয়নকৃষ্ রায়। জন্মান্ধ কবি বাল্যেই মাতাপিতা 
হারাইয়্াছিলেন। অতি অগ্ট বয়সে তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে 
গাঁরিতেন। অন্ধকবি প্রথম জীবনে জ্ঞাতিদের দ্বারা নিগ্ুহীত হইয়া বড় কষ্ট 
পাইয়াছিলেন । দ্ুর্গামঙ্গলের একস্থলে কবি আত্মপরিচয় দরিয়া বলিয়াছেন £ 

নিবাস ক।টালিয়! গ্রাম বৈদ্যকুলে জাত। 

ছুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানী প্রসাদ ॥ 

জন্মকাল হৈতে কালী করিত ছুঃখিত। 

চক্ষুহীন করি বিধি করিল! লিখিত ॥ 

মনে দঢ়াইয়াছি আমি কালীর চরণ। 

ধ্াড়াইতে আমার নাহিক কোন গ্থান ॥ 

জ্ঞাতিত্রাতা আছে আমার নাম কাশীনাথ। 

তাহার তনয় ছুই কি কহিব সম্বাদ॥ 

জাতিভাই করি ঠেহু করেন আপ্যিত। 

তাহার তনন্নগ্ুণ কফিতে অদ্ভুত £ 


১৪০ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তারপর কবি জ্ঞাতিভ্রাত! ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের দ্বারা কিরূপ নির্যাতিত হইতেন, 
তাহা সংক্ষেপে বিরূত করিয়াছেন। এই ধরণের কাব্যে এইরূপ ব্যক্তিগত 
বাস্তব পরিচয় একটু অভিনব ঘটে। প্রাপ্ত পু'খিটির শেষে যে তারিখ (১০৭১) 
আছে,৯৮ তাহ বঙ্গ'ব হইলে পু'ধিটি ১৬৬৫ হীঃ আনে অন্ুলিখিত হইয়া 
থাকিবে, এবং কবি ইহ'র রঃ পূর্বে বর্তমান ছিলেন তাহাও অন্বম!ন 
করিতে হয়। কিন্তু ব্যোমকেশ মুস্তফীর সম্পাদনায় সাহিত্যপরিষদ হইতে 
ছুর্গীমঙ্জলের যে মুত্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন- 
ভালিখ নাই। 


ব্যেমকেশ সুশ্তকা ৬ লর ইখানি পুথি অবলম্বনে সর্বপ্রথম এই 
কাব্য সম্পাদন! করেন । “গি দ্বইটির পাঠের মধ্যে নানা গণ্ডগোল 
ছিল । মার্কণেয় পুরাণের ০ 'দ্ুগ। সপ্তুশতী' অবলম্বসে কবি ভবানীপ্রসাদ 
এই প্ুরাঁপীশ্রয়ী কাব্য রচনা করেন | ঠিক ভবিকল অনুবাদ না করিয়া কবি 
অধিকাংশস্থালে ভাবের অনুসরণ ব্রিয়াছেন। মূল পুরাণে সাবপিক মন্বস্তর 
দিয়! চণ্ডীমাভাল্কা শআ্ারস্ত হঠয়াচ্ছে। কবি কিন্তু তাহার পূর্বেও খানিকট। 
কাহিনী রচনা পতিয়াডেন-যাজাতে বাঙলাদেশে রা ছর্গোৎসব্রে 
তি কিয়দ£শে গুহীত হইয়াছে । কাব্যের গারস্তভাগে পুরাণের অতিন্রিক 
এই কাহিনীগুলি জাছে 205) র!মের বিরত, (২) রাম ও অগ্তযসংবাদ, (৩) 
মেনকা-স্বপ্ন, (৪) মৈনাককে প্রেরণ, £&) মৈনকের দেলাসযাত্র!, (৬) মৈনাক- 
শিবসৃংব:ন, (৭) উমন/ক গৌরীসংকাদে, (৮) শিবগৌরী সংবাদ, ০৯) গৌক্গী 
বিদায়, (১০) ভিম'লিয়ে চোর ম্বাচমন হার প্র মার্কণেয় পুরাণ 
অনুসারে স্রথপ্রসঙ্গ শুরু হইয়ছে | হ্বরথের পুন্পায় রাজ্যপ্রাপ্তি পর্যদ্ 
অংশে (হৃরথ প্রসঙ্গ, মপ্ুকৈটভ বধ, মহিযাস্নর বব. শুস্তনিশুস্তোপাখ্যান, 
ধুমলোচন বধ, চওযুণ্ড বধ, রক্তবীজ ধধ, শুস্তনিশ্তুস্ত বধ, দেবীন্ততি, দেবীর 
আশ্বাসবাণী, হবরথের দুর্গাপূজ।, ভাহ!র পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তি) কবি মার্কণডয় 
পুরাণকেই অনুসরণ করিয়াছেন । ভার পর আবার শ্রীরামচন্ত্রের দুর্গাপৃজ্া 
( অগন্ত্য মার্কেয় পুরাণের গল্প বিরৃত করিলে রামচন্দ্রের হৃর্গোৎসবের 
আয়োজন ১, নেবীস্বতি, দেবীর বরদান, শিবের হিমালয়ে গমনোগ্যোগ, এবং 


ু 


শি 
হি 


পরল 


৪৮ সা-প-পত্রিকা; ১৩০৩ 


মঙ্গলকাব্য রা ১৪১ 


হিমালয়ে গমন, মেনকার খেদ, দেবীর কৈলাস আগমন--সমাপ্তি অংশের 
এই বর্ণনাগুলিতে মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসৃত হইয়াছে । 
কৰি যে মার্কপডেয় চণ্তীর পুরাপুরি অনুবাদ করেন নাই তাহ! তিনি নিজেই 

স্বীকার করিয়াছেন £ ৃ 

শ্লোক ভাঙ্গিয়া লিখি যদি পুস্তক নাড়য়। 

সংক্ষেপে কহিলাম কিছু বুদ্ধে যেহি লয় ॥ 
প্রারস্ত ভাগে কবি কাব্যের বিষয়সূচী এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন £ 

যেব্ধপে হেল পুজ! অকালে আমিন । 

মন দিয়া সেকি কথ] শুন সর্জনে ॥ 

যেমতে আছিল! দের! বাপের নিলাম । 

ই তিন ভুবনে হৈল পুজার প্রকাশ ! 

সৃষ্টির পত্তন মধুকৈটভ বিনাশ । 

মৈষাক্তুর বধ দেবীর মাহাক্বয প্রকাশ এ 

রক্রুবংজ বধ শসুনিশটু নিধন । 

দেবতার ন্তিলাল হ্রখ মোক্ষণ ॥ 

যেন মতে রামচন্দ্র সমুদ্রের তরে । 

দশরুজ! পপ পুজা করিল! চশ্তীরে ॥ 

নিদ্র! হেতে ভগবতঁতক চৈতন্য করিয়।। 

লহ্কাজয' হৈহা বাম তোমাকে দেবিয়! ॥ 

গিরিপুহী হৈতৈ দেবী চলিলা কৈলাস। 

যেকশে রহিল: দেন: শিবের নিনাস । 

ই সব মাহাত্ম্য কিছু কারণ প্রকাশ ॥ 
কাব্যের আরম্ভ একটু নৃতন-_মার্কতেয় পরাশেন দেবীমাহা্বা বর্ণ! অপেক্ষা 
সম্পূর্ণ পৃথক । রামচন্দ্র লঙ্কা অভিযানে সেতু ব*দিতে শিয়া অকালে দেবীর 
আরাধনা করেন, অগন্তা খধষিকে তিনি দেবীমাহাক্ন্য জিজ্ঞাস! করিলে মুনি 
মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনী রাঁমচন্দ্রকে শুনাইলেন- এইভাবে কাব্য আবরম্ত 
হইয়াছে । “ভবানী প্রসার সকল স্থলে শোকে শ্রোকে অন্ুবার না করিলেও 
অধিকাংশ স্থলেই ভাবগ্রহণ করিয়ণছেন | স্থানে স্থানে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে 
সরল হ্বন্দর অনুবাদ হইয়াছে।”৯৯ চত্ত্ীব বিখ্যাত “নমস্তন্তৈ নমস্তন্ৈ লমস্তন্তৈ 
নযোনম+" অংশের অন্রবাৰটি নিতাত্ত মন্দ হয় নাই £ 





₹৯ সাহিত্য পরিবৎ পত্রিক!, ১৩৩ 


১৪২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


যেছি দেবী বুদ্ধিরূপে সর্বভূতে থাকে । 

নমক্ক।র নমস্কার ননক্কার তাকে ॥ 

যেহি দেবী লঙ্জারূপে সর্বভূতে থাকে । 

নমক্কার নমস্কার নমন্কার তাকে ॥ 

যেহ্ছি দেবী ক্ষুধা! রূপে সর্বভূতে থাকে । 

নমন্কার নমস্কার নমক্ষার তাকে ॥ 

ভবানীপ্রসাদের ভাষ। পরিচ্ছন্ন, সরল- কিছু অর্বাচীন বলিয়। মনে হয়| 

প্রাপ্ত পু'ধির সন-তারিখে কারচুপি না থাকিলে তিনশত বংস্রের পূর্ববর্তী 
অন্ধকবি ময়মনসিংহে বসিয়। পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা দক্ষতার সঙ্গে আয়ত করিয়া- 
করিয়াছিলেন, তাহ। স্বীকার করিতে হইবে ! যেমন £ 

দেখি আনন্দিত হেল! যত দেবগণ । 

করিল আপনে কালা বিস্তার বদন ॥ 

খড়গ ধারে মাথ। তার কাটিয়া ফেলায়। 

ভূমিতে পড়িবা মাত্র তুলিছে জিভার ॥ 

ছিটায় ব্রহ্দাণী দেবী কমগুলের জল । 

জলের ছিটায় তন্ম হইছে সকল । 

করেন ইক্জাণী দেবা বল্সের প্রহ্থাব | 

ছেলগণে বনমধো করে মকামার॥ 

শিবাগণে মরামাংস টানি টানি খায়। 

রুধির খাইয়! অস্থি অপরে চাবায় ॥ 

রূধির করিছে পান ভৈরবী যোগিনী | 

স্ধাপানে মত্ত ভৈল! আপনি ভবানী ॥ 
এই বীভৎস বর্ণশতেও কবি রচনার এণে ক্লাসিক সংযম রক্ষ। করিতে 
পারিয়ছেন। ভবানী প্রসাদের ভর্গামঙ্গল মার্কগেয় চণ্তীর অনুসরণে রচিত 
হইয়াছে, কাজেই ইহাতে কবির নিজস্ব কৃতিত্ব দেখাইবার বিশেষ অবকাশ 
ছিল না। তবু সহ্জ বিরতিমূলক বর্ণনায় কবির ভাষ| যথোপযুদ্তই হুইয়াছে। 

এই ময়মনসিংহ জেলায় মাদাক্তান গ্রামে কবি বূপনারায়ণের হূর্গামগল 
পাওয়] গিয়াছে 1৯০০ অবশ্য প্রাপ্ত পুঁথিতে সন-তারিখ কিছুই নাই। কিন্ত 
কুলুজিগ্রস্থের উল্লেখ হইতে কেহ কেহ এই কবির কুলপরিচয় আবিষ্কার 
করিয়াছেন বলিয়! দাবি করিয়াছেন । আদাজান গ্রামের পুরাতন অধিবাসী 
ঘোষ পরিবার নাকি রূপনানায়ণের উতরপুরুষ। ইহাদের কুলপঞ্জিক1 অনুসারে 
১** সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩*৪ ( রসিকচন্ত্র বর প্রবন্ধ ভ্রষ্টব্য) 
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১৩০৪ বঙ্গাব্দের আধুনিক ঘোষবংশধর হইতে অগ্টমপুরুষ ছিলেন বূপনারায়ণ। 
লাধারণতঃ প্রতি একশত বৎসরে তিন পুরুষ ধরা হয়। তাহা হইলে প্রায় 
আড়াইশত বৎসর পূর্বে অনুমান সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৬৪৯ ?) 
কবি বর্তমান ছিলেন, এবং এ সময়ে সম্ভবতঃ কাব্যটি রচিত হইয়াছিল। যে 
পু'খিটি পাওয়| গিয়াছে তাহ! ১৮২৯ সালের অন্ুলিখন | যদিও পু'খির মধ্যে 
কবির কোন পরিচয় নাই, তথাপি “কায়স্থবংশাবলী" শীর্ষক কুলজী গ্রন্থে 
রূপনারায়ণের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে । কবিরা ঘোষ-উপাধিক £ পিতার নাম 
জগন্নাথ ঘোষ । সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার প্রবন্ধকারের মতে ১০১ ব্ূপনারায়ণ 
ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পুঁথিতে 
কিছু কিছু পুরাতন 'ও আঞ্চলিক শব্ধ ( কহন্তি করুক, বলো) মাঙ্গিলা অর্থাৎ 
মাগিলা, কমুন অর্থাৎ কেমন, দেখিলে। ) থাকিলে ও ভাষাতে আধুনিক শব্দ- 
যোজনাই অধিক। কবির সংস্কৃত ভাষায় অধিকারও বেশ প্রশংসনীয়। 
কাব্যের মাঝে মাঝে তিনি যে সমস্ত সংস্কৃত স্তবস্ততি লিখিয়াছেন, তাহার 
মুন্গিয়ানা স্বীকার করিতে হইবে । কবির হিন্দী ও ব্রজবুলিতে বেশ অধিকার 
ছিল। মার্কপ্ডেয় পুরাণ অবলম্গনে এই কাব্য রচিত হইলেও কবি আক্ষরিক 
অনুবাদ করেন মাই £ কাব্যটি সবসাধাবণের ্য পাচ'লী আকারে রচিত, 
অনেক রাগরাগিণীর উল্লেখও আছে। মূল চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে ভাষা- 
স্তরিত করিতে গিয়| তাহালে দীর্ঘতর বর্ণনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। 
কাজেই কাব্যটি ঠিক অন্ুবাদধমী ন' হহয়। ধ্যাখ্যামূলক হইয়া পড়িয়াছে। 
রচনাতেও আলঙ্কারিক বান্ল্য *ব্দা সৌন্দর্যবর্ধক হয় নাই, সাধারণের জন্য 
রচিত বলিয়! কৰি ইহাতে চিন্তাক্ষী ছন্দ-অলঙ্কারের নৈপুণ্য দেখাইতে চেষ্! 
কারয়াছেন । যেমন-__ 

পাবক তপন কিরণ দেহ । 

চিকুর নিকর সজল মহ ॥ 

পীযুষসদন লদন ইন্দ্‌। 

তরল কমল শস্তু সিন্ধু 
অথবা 

কৌমোদকী চার চক্র 

মোহে বৈরী নাশে দক্ষ 


চাহ 


১১ এ, পৃ ওঃ 








১৪৪ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অসংখা বিপক্ষে কক্ষ 
সর্বভক্ষ ঈক্ষিণী । 
ইন্্রচন্্র দেববৃন্দ 
পূজতি পদারবিন্দ 
ব'ক্ন সৃগেন্র ইন 
ব্রহ্মবন্দ্য বন্দিশী |! 


রূপনারায়ণ শাক্ত কাব্য লিখিলেও রচনার অনেক স্লে বৈষ্ণব মনে- 
ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। কাবের প্রারস্তে বিশয়সূচক পংক্তি গুলি তাহার 
বৈষ্ণব হৃদয়টিকেই প্রকাশিত করিয়াছে £__ 
তাহার চরিত্র কিছু করিতে করি অ!শ! ! 
শ্নেষ না করিয় ভাই বলি অপভাব| ॥ 


চগাল-ভাণ্ডেতে যি থাকে গঙ্গাজল ৷ 
তথাপি পবিত্র বড় জানির় নিশ্চল ॥ 


সন্তন্শ শতাব্দীর এই সমস্ত দ্র্গামঙ্গল কাব্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 
মঙ্গলকাব্যনে অবলগ্বন করিপ্ন। যেমন লৌকিক শাক্ত আদর্শ প্রচারিত হুইয়া- 
গল, তেমনি পৌলঘিক শাঁজ পুরাণের প্রভাবে ছুর্গামগ্গলের মতে। শান্ত 
মঙ্গলকাবা রচিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শত:ন্দী হইতেই বাংল! সাহিত্যে 
পৌরাণিক প্রভাব বিশেষভাবে কার্ধকরী হইতে থকে ; পরবর্তী শতাব্দীতে ও 
এই পৌরাণিকতার আদর্শ অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করিবার 
চেষ্ঠা করিয়াছিল । অবশ্ট এই সমস্ত কাব্যসাঁহিত্তো কোন উল্লেখযোগ্য প্রতি- 
ভার অন্ভ্যুদয় হয় নাই বলিঞ পুর্লাণধর্মী অসংখা বাংল! কাব্য রচিত হইলেও 
কোনথানি পাঠকচিন্রে গভীর রেখাপাত করিতে পারে নাই। লৌকিক 
মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এই ধরণের পুরাণকেক্দ্রিক মঙ্গলকাব্যের নানা প্রভেদ লক্ষ্য 
করা-যাইবে। এই পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যগুলি, বিশেষতঃ দুর্গামঙ্গলের স্তা্স 
চ্তীকাব্য পৌরাণিক হাদর্শ হুনুসৃত হ ওয়ার ফলে ভাষা! ও বর্ণনা ভঙ্গিম! হইতে 
মঙ্গলকাব্যের স্কুলতা ৪ গ্রাম্যতা৷ অপসূত হষ্য়াছে, ভাষাও অনেক মাঞ্জিত 
হুইক্সাছে। কিন্তু লৌকিক মঙ্লকাবোর কবিগণ ( মনসা-চস্তী ) যেরূপ সৃষি- 
শীল প্রতিভার পরিচয় দিয়ান্ছেন, হূর্গীষক্ষল ধরণের পুরাপাশ্রয়ী মঙ্গলকাব্যে 
সেন্দপ কোন চিন খুঁক্গিয়! পাওয়া যায় না। শেষোক্ত কাব্যে কৰিগণ 
মার্কণ্ডেয় পুরাণকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়'ছেন বলিয়! মূলকে ছাড়িয়া 
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আপন শক্তি ও প্রতিভার সাহায্যে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই । এই 
সমস্ত কারণেই দুর্গামঙ্গল শ্রেণীর কাব্য লৌকিক মঙ্গলকাব্যের মতো ব্যাপক 
প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। 

এই সপ্তদশ শতাব্ধীতে এই ধরণের নানাকাহিনী ব্রতকথ] ব! শিথিল 
মঙ্গলকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছিল এবং স্থানীয় অঞ্চলে কিছু প্রচার লাভ 
করিয়াছিল। 

যেমন ১৬৯৭ শ্বীঃ অবে লিপিকৃত ঘোর মঙ্গলচণ্ডীর পৃঁধি,১০২ তেমনি দ্বিজ 
মাধব ওদ্বিজ শ্রীনাথের “চণ্ডিকার ব্রতকথা”।১০৩ সাহিত্যের ইতিহাস বিবর্তনে 
এগুলির বিশেষ কোন প্রভাব নাই । পরবর্তা শতাব্দীতে এই প্রকার অপদার্থ 
পাচালী-ব্রতকথার ছোট ছোট পুঁধি গোটা দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল . 
মেয়েলি ব্রতকথার বাহিরে ইহার কোন গৌরব নাই, এবং সাহিত্যের 
ইতিহাসে পাদটাকাতে ইহাদের নামোল্লেখ ব্যতীত বিস্তারিত আলোচনার 
অবকাশ নাই, প্রয়োজনও নাই। অতঃপর সপ্তদশ শতাব্দীর লৌকিক ও 
পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের সমাপ্তি প্রসঙ্গে কৰি কৃষ্ণরামের বিশেষ উল্লেখ বোধ 
করিতেছি । এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে আমরা মনসা ও চত্তীমঙ্গলের যে 
পরিচয় দিয়াছিঃ তাহাতে দেখ! যাইবে, সপ্তদশ শতাব্দীতে লৌকিক মঙ্গল 
কাব্যের খুব উৎকৃষ্ট পরিচয় পাঁওয়| না গেলেও, যাহা মিলিয়াছে তাহাও 
একেবারে তুচ্ছ করিবার যোগ্য নহে। এই শতাব্দীতেই পুরাণ কাহিনী 
অবলম্বন করিয়া কবিরা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সমস্ত পৌরাণিক ও 
অনুবাদাশ্রয়ী পুথি রচনা করিয়াছিলেন, আমরা সংক্ষেপ তাহার উল্লেখ 
করিয়াছি । কিন্তু এই শতাব্দীতে যিনি অতি সাধারণ প্রতিভ। লইয়া অনেক- 
গুলি লৌকিক মঙ্গলকাব্যে লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম কৃষ্ণরাম দাস। 
এখানে তাহার কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়! যাইতেছে । 


১০২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা--১৩,৮ 
১৩ ডঃ স্থকুমার সেন--বা. সা. ইতি.-_১ম ( অপরার্ধ ) 
১০---€৩য় খণ্ড) 


৩ 
কষ্জরাম দাসের মঙ্গ লকাব্য 


কবি কৃষ্ণরামদাস পীচখানি মঙ্গলকাব্য রচন] করিয়া যে বিষক্ব-বৈচিত্র্যের 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত প্রতিভা যুক্ত হইতে পারে নাই বলিয়া বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি এতদিন প্রায় অজ্ঞাতজীবন যাপন করিয়াছেন । 
ডঃ হ্বকৃমার সেন মহাশয় সর্বপ্রথম কবির জীবন ও কাব্যসম্বন্ধে সবিস্তারে 
জালোচনা করেন। তাহার পূর্বে রাকমঙ্গল ও কালিকামজল আলোচনা 
প্রসঙ্গে তাহার নামটি উল্লিখিত ভইত- এই মাত্র। অন্প্রতি ডঃ সত্যনারায়ণ 
ভট্টাচার্ষের সম্পাদনায় কবি কৃষ্ণরাম দাসের সমগ্র গ্রন্থাবলী কলিকাত বিশ্ব 
বিদ্ভালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হওয়াতে কবির প্রতিভা! ও অন্তান্ প্রসঙ্গে 


আলোচন! অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে । 

“কালিকামঙ্গলে' কবি প্রদত্ত আত্মবিবরণী হইতে কবির ব্যক্তিগত জীবন 
সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সপ্তগ্রাম সরকারের অধীন ভাগীরথীর 
পূর্ব পারে অবস্থিত কলিকাতা পরগণার অদূরে নিমিতা (আধুনিক নিমতে ) 
গ্রামে তাহার জন্ম হয় 1১০৪ এই নিমিতাগ্রাম এখনও জনবহুল, কলিকাতার 
আটমাইল উত্তরে বেলঘরিয়া রেলস্টেশনের একমাইল পূর্বে অবস্থিত । এই 
গ্রামের জযিদার সাবর্ণ্য গোত্রাধিকারীদের নিকট হইতে জোব চারনক 
কলিকাতা, স্বতানুটি ও গোবিন্দপুর-_তিনখানি গ্রাম কিনিয়া লইয়াছিলেন। 
কবির পিতার নাম ভগবতী দাস, জাতিতে তাহারা কায়স্থ । কবি মাত্র বিশ 
বখসর বয়সে (““বয়ংক্রম বিংশতি বৎসর” ) প্রথম কাব্য “কালিকামঙ্গল: 
রচনা করিয়াছিলেন । যখন তিনি এই কাব্য রচনা! করেন তখন দিল্লীর 
সিংহাসনে ওরংজেব বাদশাহ এবং শায়েস্তা! খা বাঙলার হ্ববাদার £ 


অরংসাহ1 ক্ষিতিপাল রিপুর্র উপরে কাল 
রামরাজা সর্বজনে বলে। 

নবাব সারিস্যা খ আদি করি সাতগ! 
বহু সরকার করতলে | (কালিকা মঙ্গল ) 


১*৪ অতি পুগ্যমন্প ধাম সরকার সপ্তগ্রাম 
করিকাতা পরগণা তার । 
ধরণী নাহিক তুল জাহবীর পূর্বকূল 
লিমিত! নামেতে খাম ধার || €কৃষ্করাম গ্রস্থাবলী, কালিকামঙগল )' 


মঙ্জলকাব্য ১৪৭ 


নবাব শায়েগ্তা খা বাঙলায় দুইবার স্ববাদার হইয়াছিলেন--১৬৬৪-১৬৭৬ 
্ীঃ অঃ এবং ১৬৭৯-১৬৮৯ শ্ীঃ অঃ। ইহার মধ্যেই কবির প্রথম কাব্য “কালিকা- 
মঙ্গল'১০৫ রচিত হইয়াছিল। “কালিকামঙ্গলে যে সন-তারিখ কৌশলে 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা! হইতে ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৫৯৮ শক বা ১৬৭৬-৭৭ 
খীঃ অব্য পাইস্কাছেন। যখন কালিকামঙ্গল রচিত হয়, তখন কবির বয়স বিশ 
বংসর। তাহা হইলে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। মোট পাঁচখানি কাব্য তার ভণিতায় পাওয়| গিয়াছে--€১) 
কালিকামঙ্গল, (২) রায়মঙ্গল, (৩) য্ঠীমঙ্গল, (৪) শীতলামঙ্গল, ৫) কমলা- 
মঙ্গস। পরবর্তী ধ্যাযে কালিকামঙ্গল আলোচন৷ প্রসঙ্গে কষ্ণরামের প্রথম 
কাব্যের পবিচয় দেওয়া হইয়াছে । বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু অবশিষ্ট চাবিখানি 
কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন! করা যাক। একই কবির লেখনী হইতে 
পাচখানি মঙ্গলকাব্য বাহির হইয়াছিল, কবিব পক্ষে ইহা শ্রাঘার বিষয় বটে ; 
কিন্তু কাবাবিচাবে পাঁচখানিব কোনটিই বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পাৰে 
নাঃ একমাত্র কালিন!মঙ্গলেই কিঞ্চিৎ কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয় । 


বায়মজল ॥ 


কৃ্চরামের রায়মঙ্গল যদিও গ্রস্থতালিকাব তৃভীষ গ্রন্থ, তথাপি আমরা 
বিষয়গৌরবের জন্য সর্বপ্রথম এই কাবা আলোচনা কাবিতেছি। রায়মঙ্গল 
কাব্য ১৬০৮ শকে বা ১৬৮৮ ত্রীঃ অন্দে সমান্ত হয়। কবি নিজেই 
সন-ভাবিখের নির্েশ দিযাছেন £ 
কুষণবাম বিরচিল বাহে মজল। 
বনু শুন্ধ খু চন্দ্র সকেব বৎসব | 


ব্যাপ্রবাহনে আবিভূ্তি দক্ষিণবায়ের মহিমাকীর্ভনই এই লোককাব্যের প্রধান 
উদ্দেশ্ট । মঙ্গলকাব্যের রচনার পশ্চাদপটে তদনীস্তন সমাজ ও গণজীবনের 
প্রভাব আবিষ্কার করাও হুনধহ নহে । আর্ধেতব যুগের ধর্মবিশ্বাস ব্রতকৃত্যাদি 
বাংল। মঙ্গলকাব্যের কায়। নির্মাণ করিয়াছে, ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক 
কারণ অনেক সময় এই ধরণের কাব্যের কাহিনী, চবিব্র ও ভাব-তত্বকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে আদিতে আর্ধেতর সমাজে কৃষিজীবী অরণ্যবাসী 


১০৪ ৯১৪ পরবর্তী অধ্যায়ে কালিকাম্গল আলোচনা প্রসঙ্গে কৃঝরামেব কালিকামঙগলের 
বিস্তারিত আলোচম! করিয়াছি । 


১৪৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


অস্ট্রিক কৌম ও তাহাদের বংশধরগণ প্রাকৃতিক হবিপাকে বা অন্ত কোন 
পাথিব আপদবিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত প্রচণ্ড শক্তিশালী 
লৌকিক দেবদেবীর পরিকল্পনা ও পূজা করিত, এই ধরণের ভয়ভক্তি- 
সঞ্জাত নানা উপধর্ম বা বা “কাণ্টের' (916) প্রভাবেই বাঙলাদেশে মঙ্গলকাব্য- 
সমূহের বনিয়াদ গড়িয়! উঠিয়াছে। কাস্তারবাসিনী চণ্ডী, সর্পবিভূষিতা মনসা, 
ব্যাস্রবাহন দক্ষিণরায়-_এ সমস্তই একটি প্রাচীন আরণ্যক সমাজব্যবস্থার 
স্থৃতিচিহন। অবশ্য চণ্ডী ও মনসার পূজা আরাধনা, স্তবস্ততি, মাহাত্ম্য বিষয়ক 
মঙ্গলসাহিত্য সৃষ্টি__এ সমস্তই সমগ্র বাঙলাদেশ ব্যাপিয়া হইয়াছিল; কিন্ত 
দক্ষিণের রায় ( দক্ষিণরায় ) ও কালুরায়কে ( কুস্তীর বাহন দেবতা বা কু্তীর 
দেবতা ) কেন্দ্র করিয়া যে “কান্ট বা উপধর্ম ও সম্প্রদায় গড়িয়| উঠিয়াছিল, 
তাহা সাধারণতঃ অঞ্চলবিশেষেই লীমাবদ্ধ ছিল। ফলে এই উপধর্মাবলহ্বী 
বাংলা সাহিত্য সংখ্যাধিক্য ও গুণগত উৎকর্ষে হীনপ্রভ হইয়! পড়িয়াছিল। 
রায় মঙ্গল, কান্দুরায়ের পাঁচালী, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, বাশুলীমঙগল-_এই 
নামীয় কাব্যসুলি কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। ইহাদের সংখ্যাও 
যেমন নখাগ্রে গণনীয়, তেমনি প্রভাব ও প্রচারও অতিশয় সীমাবদ্ধ । 


ব্যান্র-অধ্যুষিত নিম্নবঙ্গে ব্যান্রদেবতা বা ব্যাত্ববাহন দেবতার আদিম 
পরিকল্পনা আর্ধেতর সমাজে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব বঙ্গে পুরাতন যু 
হইতে চলিয়! আসিতেছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে, এবং সে 
অনুমানের পক্ষে প্রমাণও আছে । বাঙলার প্রাচীন অস্ট্রিক বা নিষাদজাতীয় 
অধিবাসী, যাহারা বনেজঙ্গলে জলেজলায়্ বাস করিত, তাহার] যে বন্তজত্তর 
কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত ব্যাগ্রদেবতার পরিকল্পুনা করিয়াছিল, 
তাহাও মিথ্যা নহে। প্রচণ্ড শক্তিধর ব্যাঘ্রও যে আর্ধসমাজে কোন দেবদেবীর 
বাহন হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। মহিষ ও সিংহ পুরাণোক্ত দেব- 
দেবীর বাহন হইয়াছিল, তেমনি বাঘও মহাঁধানী বৌদ্ধদেবী মঞ্ুত্রীর বাহন 
বলিয়। গৃহীত হুইয়াছিল। কিন্তু পৌরাণিক গ্রন্থে ব্যাগ্রবাহন কোন দেব- 
দেবীর উল্লেখ পাওয়| যায় না। তাই বাঙলাদেশে প্রচারিত ব্যাগ্রবাহন 
দক্গিণরায়ের পৌরাণিক অস্তিত্ব নাই। অস্ট্রিক লোকধর্মই নান! রূপাত্তরের 
মধ্য দিয়া দক্ষিণরায়ে পর্যবসিত হুইয়াছে। অবশ্য বাঙলাদেশে বাঘকে 
দেবতা বলিয়া বড় কেহ পুজা করে না_যদিও মনসা পূজার সঙ্ে সর্পপূজারও 


মঙ্গলকাব্য ্ ১৪৯ - 


বিধান আছে। কিন্তু মধ্যভারত ও কর্ণাটের লোকে এখনও বাঘকেই 
দেবতাজ্ঞানে পূজা! করে, ১০৬ এবং ভদ্রেতর সমাজে সভ্যতার বাহিরে 
পাহাড়ে জঙ্গলে এখনও এই ব্যান পূজা প্রচলিত আছে। বাঙলাদেশে 
রায়মঙ্গলকাব্য ও দক্ষিণরায়ের উপাসনা পদ্ধতি হইতে দেখা যাইতেছে, 
সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সামান্ত দুই একখানি রায়মঙ্গলকাব্য রচিত হুইয়াছে, 
তাহ। আর শুধু নিয়সমাজে সম্কুচিত হইয়া নাই, ভদ্রসমাজে যথাযোগ্য 
আসন করিয়া লইয়াছে। এখনও চব্বিশ পরগণা, হাওড়াঃ মেদিনীপুর অঞ্চলে 
দক্ষিণের রায় ভদ্রসমাজেও প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। বাঙলার অন্যান্ত 
অঞ্চলেও ঈষৎ নিম্নসমাজে ব্যান্রদেবতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া 
যায়। পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে হিন্দ্ু-মুসলমাঁন-__উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ব্যাত্রদেবত৷ বা ব্যাদ্রবাহন দেবতার পৃজা-উপাসন] প্রচলিত আছে। 
হিন্দুর ব্যাস্রদেবত! দক্ষিণরায় £ ব্যাদ্র-অধীশ্বর বড়রখ। গাজি ও ব্যাগ্র-অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী বনবিবির উপাসন! কিছুকাল পূর্বেও গ্রাম্য মুসলমান সমাজে বিশেষভাবে 
চলিত। উত্তরবঙ্গের ব্যান্রদেবতার নাম__সোনারাম্স। পাবনা জেলার 
মুসলমান সমাক্ত এই সোনারায়কে পীর সোনারায় বলিয়া পৃথকভাবে 
উপাসন! করিয়। থাকে । ময়মনসিংহ জেলায় এই ব্যান্রদেবতার নাম বাঘাই, 
কোথা ও-বা! গাজিসাহেব ও শালপীন পীরনামেও ইনি পরিচিত। 

বাঙলার বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ও কোন কোন সম্প্রদায় বাঘকে ভক্তি 
ও পূজা করিয়। থাকে। মধ্যপ্রদেশের ব্যাঘ্রোপাসক এক সম্প্রদায় 
কখনও ব্যাদ্র হত্যা করে না। নেপালে বাঘতভৈরব নামে এক ব্যাস্ত্রোপাসক 
সম্প্রদায় এখনও আছে। বিহারে বনরাজার (অর্থাৎ বাঘ) পৃজ! এখনও লোপ 
পায় নাই। মধ্াপ্রদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলে পার্বত্য ও অরণ্যচর জাতি নানা 
নামে বাঘের পৃজা করিয়া থাকে ।১০৭ কিন্তু বাঙলাদেশে দক্ষিণরায়ের পাঁচালী 
ও রায়মঙ্গলে ঠিক ব্যান্ত্রের পৃূজা-উপাসনা বণিত হয় নাই. দক্ষিণরায় অর্থাৎ 
দক্ষিণবঙ্গের অধিকারী বাঘবাহন লৌকিক দেবতা ; বাঘসমাজ তাহার 
অন্ুচর, বাঘেরাই তাহার সেনাবাহিনী । মনসামঙ্গলে মনসা যেমন সর্পের 





১৯৬ ডঃ আশুতোষ ভষ্টাচার্য--বাংল! মঙ্গলকাধ্যের ইতিহাস, ( ভ্ সংহ্বরণ ) 


১৭ বিস্তারিত বিবরণের জন্য ডঃ আগ্তোধ ভট্টাচার্যের “বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস? 
উষ্টব্য। 


১৪০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


দেবী, রায়মঙ্গলেও তেমনি দক্ষিণরায় বাঘদের প্রধান। মনসামঙ্গলে মনসার 
পূজ! প্রচারিত হইলেও সাপেব উপাসনা খণিত হয় নাই_এই কাব্যের 
পৃজোপাসনাব বিষয় সর্পভূষণা দেবী ং তেমনি রায়মঙ্গলেব দেবতা দক্ষিণবায় 
বযাত্রসেবিত হইলেও নিজে বাঘ নহেন, নবাকাব দেবতা । কাঁজেই অন্তান্ত 
প্রদেশের ব্যাপ্রোপাসনা এবং দক্ষিণবঙ্গেব ব্যাঘ্রেব দেবতা দক্ষিণবায়েব 
উপাসনায় বিশেষ পার্থক্য আছে। দক্ষিণবায়েব পৃজ। পশুপৃজ! শহে, কিন্ত 
মধ্যপ্রদেশ বা অন্ত অঞ্চলে ব্যা্রোপাসন! প্ররুতই বাঘেব পৃঙ্জ]। 

বাঙলাব বাষমঙ্গল কাব্য বা! দক্ষিশখায়েব পাঁচালীব কাব্যগুণ অবহেলার 
যোগ্য হইলেও ইহাক্ত জ্ঞাতিসম্প্রদ্ঘগত এমন বষেবটি সামাজিক ও 
এতিহাসিক বৈশিষ্ট আছে যে, তাহা অভিনব তাৎপর্য স্বীকাব কব্তে 
হইবে । দক্ষিণবাষেব স্ৃম্ময মতি, মুণ্ডপ্রতাক, বা সিন্দুবচচিত প্রন্তবখণ্ড এখন ও 
দক্ষিণবঙ্গে, বিশেষতঃ চব্বিশ পবগণাঃ হ। গড, মেন্পাপুব, যশোহব, খুলনা, 
নোওয়াখালি, হ্থন্দনক্নেল বাদা অঞ্চলে শ্রদ্ধাব সহিত পুঞ্জিত হৃয। 
নিপাহিবেশী ব্যাঘববাহন লক্ষিণবাষেব হৃদ বীবমূতি এখনও নাশাস্থানে স্থায়ী 
মন্দিবে পৃঙ্িত হদ। বলাই বাহুল্য ষেণ্ডশ-সপ্তলশ শতাব্দীতে যখন পৌবাণিক 
ও লৌকিক মঙ্গলকাব্য প্চন[ব ধম পণম| গেল, তখশ ব্যাগ্র উপদ্রব দমন 
কশিবাব জন্য এ ঘণলর্শে পাচালী ছডা বঠিত হইতে লাগিল। অবশ ষেঃডশ- 
সপ্তদশ শতা'বাঁব অনেক পূর্ব হইতেই ব্যাদ্ব প্রথান অঞ্চলে লোকে ব্যংপ্রদেবতা 
পূজা কবিযা বাদেন উপ্দ্রব হইতে আন্নবক্ষাব চেগ্রা বিত। বস্তভঃ সাপ ও 
বাঘ বাঙালীব সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে কিরূপ গুভাব বিস্তার কবিয়াছে 
তাহাব ইতিহাস বড বিচিত্র । ভযেল বস্ত কেমন কব্যি। ভক্তিতুদ্ধার 
বন্ত হইয়া পডেঃ প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত টটেম-ট্যাবুব সমাজ- 
তাত্বিক ও কৌম-মনস্ত'ত্বিক বিকাশ 'ও পবিণায বিচব কবিলেই তাহা বুঝা 
যাইবে ।১০৮ নদীমান্তক ও জলজঙ্গলাবীর্ণ বাঙলাদেশে সাপ-বা'ঘ তাই অতি 
প্রাচীন যুগ কইতে, সম্ভবত: প্রাগার্য নিষান-কিবাত সভ্যতাঁব যুগ হইতে, তয়- 





আতর 


১০৮ বিভ্বৃত বিবরশেব জন্য মর? ০) 17212 (০1, ৬, 1947) পত্রে 
ডঃ আগুতোয ভটাচার্যের “296 1585: 091: 80 15 1566281162০ 1:05 36285] 
'ীযং /215885552% 65565 (1013 1929 ) পে “755 08016 ০61 10800851 ০৩ £ 9০৬. 
15620 9৩751, প্রবগ্ধ ভ্রষ্টবায। 


বঙ্গলকাব্য ১৫5 


তক্তি-্রদ্ধাবিদ্ময়ের প্রতীকরূপে পৃজা লাভ করিয়া আসিতেছে ।১০৯ আধুনিক 
যুগে অবশ্থ বাঘ বাংলা সাহিত্যে, বিশেষতঃ কৌতুকসাহিত্যে বিশেষ ভূমিকা 
গ্রহণ করিক্নাছে। মধ্যযুগে গ্রামীণ পরিবেশে যাহা ছিল ভয়-ক্তির বস্তু, 
আধুনিক নাগরিক জীবনে তাহাই কৌতুকরস সঞ্চার করিয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্রে 
ব্যাদ্াচার্য, ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অপারকুশলকর্তা ডমরুধরের ব্যান্- 
কথা, সর্বশেষ পরশুরামের দক্ষিণরায়ের পাঁচালী_-সমস্তই কৌতুকের 
দৃর্টিকোণ হইতে রচিত । 

প্রচলিত রায়মঙ্গলে যে কাহিনী বণিত হইয়ান্ধে, তাহার মধ্যে হুইটি 
আখ্যানভাগ লক্ষ্য করা! যাইবে । একটি মুকুন্দরামের অস্নুকবণে রচিত বণিক 
পুষ্পদত্তের গল্প, আর একটি বড় গাজিখার গল্প। হিন্দু-মুদলমানেব বিরোধ, 
মুসলমানেব ওদ্ধত্য এবং পরাজয়ী মনোভাবাপন্ন হিন্দুকবির হিন্দুর দেবতা 
ও মুসলমানের পীরকে মিলাইবাব চেষ্টা দ্বিতীয় কা হিনীটিতে বণিত হইয়াছে। 
সপ্তদশ শতান্ধীর নিম্নবঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান জমিদাঁরেব দাঙ্গ-হাঙ্গামা কলহ- 
কাজিয়া 'ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রায়মঙ্গল কাহিনীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । 

বশিক পুষ্পদ্তের পিতা বহুদিন বিদেশে বাণিজ্য কবিতে গিয়াছিলেন। 
তাহার কোন সংবাদ না পাইয়া পুষ্পদন্ত মাতা হ্শীলার অনুমতি লইয়া 
বাণিজ্যে গিয়া পিতার সন্ধানে প্রস্থত হইল । তাহাব অনুচর রতাই নৌকা- 
নির্যাণের জন্য স্রন্দ্রবনে কা্ঠাহরণে গিয়া ভমক্রমে দাঁক্ষণবায়ের গাছে হাত 
দিয়! রায়ের অন্নচর ছয় বাঘের প্রকোপে পড়িল, কিন্তু ভক্তিভরে দক্ষিণবায়ের 
পৃক্তা করিয়া পুষ্পদতের নিকট ফিরিয়। আসিল। অতঃপর পুষ্পদত্ত মায়ের 
নির্দেশে দক্ষিণরায়ের পূজা করিয়া বাণিজ্যে যাত্র/ করিল। পথে সে যেখানে 
যেখানে দক্ষিণরায়ের আস্তানা দেখিতে পাইল, সেখানেই দেবতাকে 
তক্তিভরে পৃজা দিল। পথে সে দেখিল, একস্থলে হিন্দু ও মুসলমান ভক্তেরা 
হইয়া একইসঙ্গে দক্ষিণরায় ও বড গাজিখার পূজা করিতেছে । সে কৌতৃহলী 
কর্ণধারের নিকট এই ঘটনার কাহিনী শুনিতে চাহিলে, কর্ণধার দক্ষিণরায় 
ও বড় গাজিখার বিরোধ ও বন্ধুত্বের গল্প বলিল। দক্ষিণরায় ও বড গাজি 





১০৯ হড়া-পাচালী-্রতকথায় বাখমামার গল্প শিশুসনে সন্বেহ কৌতুকরস সঞ্চার 
করিধা খাটে 


১৫২ বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃভ 


খাঁ হুইজনেই ব্যাঘ্রের নেতা ব্যাগ্রবাহন লৌকিক দেবতা । একদা ধনপতি 
সদদাগর (মুকুন্দরামের প্রভাব ) বাণিজ্যে বাহির হইয় দক্ষিণরায়ের পূজা 
দিলেও বড় গাজির৫খার পূজা না করাতে গাজি ক্ধুদ্ধ হইয়া বাঘসেন! লইয়া 
দক্ষিণরায়ের মন্দিব আক্রমণ করিয়| ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। তখন দক্ষিণ- 
রায় ও বড় গাজিখার মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল-_ছুইদলেই বাঘসৈন্ত ; 
সুফি যায় যায়। গাজি যেমন ব্যাঘরপুষ্ঠে চডিয়! প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন; তেমনি আবার সক্রোধে অশ্লীল বদ জোবান ছাডিতে লাগিলেন । 
তিনি দক্ষিণবায়ের যতবার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন, ততবাবই মুণ্ড গাইতে 
লাগিল। সৃষ্টিকে ধ্বংসেব হাত হইতে রক্ষ! কবিবার জন্য স্বযং কৃষ্ণ অর্ধেক 
মুসলমান, অর্ধেক হিন্দুবেশ ধরিয়। দুইজনের মাঝখানে 'ঘবতীর্ণ হইলেন £ 


অর্ধেক মাথায কাল! একভাগে চুডা টালা 
বনম।লা হিলিমিলি তাতে । 

ধবল অর্ধেক কায অর্ধনীল মেঘপ্রাধ 
কোবাণ পুবাণ ছুই হাতে ॥1১১* 


অতঃপর হ্ুইজনেব বিবাদ মিটিয়! গেল, গঢ “দোস্তানি' স্থাপিত হইল । 
দেবতাই নির্ধাধিত কবিয়। দিলেন__দক্ষিণে দক্ষিণরায়ের অধি কাব, হিজলীতে 
কালুরায়ের অধিকার এবং বড গাঙ্জিখব 'অধিকাধ সর্বব্র“১৯-_-বডগাঁজিব 
সমাধি ও দক্ষিণপায়ের মুণ্ড হিন্দুযুসলম[নে ভক্তিভাবে পূজা কবিত। এই 

ংশে সত্যপীর ধরণের হিন্দুমুসলমানের সমহ্য় চেষ্টা লক্ষণীয়_যদি 9 চেষ্টাটা 
হইয়াছিল উপক্রত হিন্দুর পক্ষ হইতে । কবিও দক্ষিণরায়ের তুলনায় বরং 
বড় গাজিকে অধিকতর শক্তিমান রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যাহা ভউক, 
পুষ্পদন্ত এই গল্প শুনিয়া বাণিজ্যতরী বাহিয়। তুরঙ্গ নগরে উপস্থিত হইল । 


১১* মাথাব অর্ধেক কালো টুপি, আর একভাগে ৰাকাচূড়া, বনমাল! ও তসবি গলে, 
অর্ধেক দেহ শ্বেত, অর্ধেক নীলমেঘবর্ণ, একহুল্ডে কোরাণ আর এক হত্তে পুবাণ-ইকাতে 
হিন্দুর কৃষ্ণ ও মুসলমানের পীরেব সমন্বয় হইযাছে। 

৯১১ দেবত| বিবাদ মীমাংসা! করিয়া বলিলেন £ 

এখন দক্ষিণরা'র সব ভাটি অধিকার 
হিন্ুলিতে কালুরার থানা । 

সধত্রে সাক্বেগীর সবে নোঞ্াইবে শির 
কেহ তারে না করিবে মানা | 


মঙ্গলকাব্য ১৫৩ 


পথে আসিতে আসিতে সে জলমধ্যে এক বিচিত্র নগর দেখিতে পাইল । 
তুরঙ্গরাজ্যের অধীশ্বরকে সে এ বিষয়ে গল্প করিল, কিন্তু রাজাকে সেই নগর 
দেখাইতে পারিল না বলিয়া সে কয়েদ হইল । তারপর প্রাপদণ্ডে দণ্ডিত পুষ্প- 
দত্ত ব্যাগ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের কৃপায় রক্ষা পাইল--পূর্বে একই ব্যাপারে 
কারারুদ্ধ পিতাকে সে মুক্ত করিল, পরাভূত ও নিহত তুরলরাজ দক্ষিণরায়ের 
কপায় আবার বাঁচিয়া উঠিলেন, এবং মহানন্দে পুষ্পদত্ের সঙ্গে নিজ কন্যার 
বিবাহ দিলেন__এ গল্প যুকুন্দরামের চণ্ডতীমঙ্গলের অক্ষম অনুকরণ মাত্র। 
পৃষ্পদত্তের কাহিনী কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে ; তবে বড় গাজিখ 
ও দক্ষিণের রায়ের যুদ্ধকাহিনীতে তৎকালীন সমাজজীবনেরই বান্তব 
ছায়াপাত হইয়াছে । 

মুসলমান সমাজে ব্যাপ্রের অনুরূপ দৈবমহিমা বিষয়ক গল্প প্রচলিত আছে । 
পূর্বের গল্পে যেমন প্রকারান্তরে গাজিখার বলবীর্ষের প্রাতি কবির অধিকতর 
ভয় ও শ্রদ্ধা প্রদশিত হইয়াছে, তেমনি মুসলমান সমাজে প্রচলিত “বনবিবির 
জহুরানামাতে১১২ দক্ষিণরায়ের গর্ব খর্ব হইয়াছে । 

দক্ষিণরায় বনবিবির সেবক দুখেকে ব্যান্ত্রূপ ধরিয়া গ্রাস করিতে গরিয়। 
ব্যর্থ হইলেন, কারণ আক্রান্ত হইয়। ছ্ুখে বনবিবিকে ম্মরণ করিয়াছিল ৷ 
বনবিবি ছুখেকে রক্ষ/ করিতে আসিলে দক্ষিণরায় পলাইয়! গেলেন। 
তাহাতেও রক্ষা নাই, বনবিবির ভাই দ্জজলী দক্ষিণরায়কে সেই বন হইতে 
তাড়াইয়া দিল। দক্ষিণরায় তারপর দৌন্ত জেন্দাগাজি ও বড় গাজিখার 
শরণ লইলে গাজিদ্বয়ের মধ্যস্থতায় বনবিৰি দক্ষিণরায়কে ক্ষমা করিলেন । 
এখানে দক্ষিণরায়কে হীনবীর্য ও নিশ্রভ করিয়! আকা হইয়াছে । রায়মঙ্গল 
ও বনবিবির কেচ্ছার মধ্যে ব্যান্ভীত ছুইটি সমাজ- হিন্দু ও মুসলমানের 
সামাজিক সম্পর্কের পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাইতেছে । অবশ্য একথা ঠিক 
যে, “রায়মঙ্গলের পরিণামে দক্ষিণরায়েরই প্রতিষ্ঠ। নির্দেশ করা হইয়াছে ।” 
তথাপি হিন্দু কবি দক্ষিণরায়ের প্রতিস্পর্ধী বড় গাজিখখাকে বিশেষ সমীহ 
করিয়। চলিয়াছেন, ঘণাটাইতে সাহস করেন নাই। হিন্দু-মুসলমান উভয় 
শ্রেণীর শ্রদ্ধালাভ এবং মুসলমান সমাজের (শাসক শক্তি?) প্রতিকূলতা 


১১২ ইহা! মুজী বয়নন্দীন সাহেব রচিত ও কলিকাতা! হইতে ১২৮৪ সনে আফাভুদ্দিন 
আহমদ কতৃক প্রকাশিত। (ত্রষ্টব্য ঃ ডঃ আগুঁতোষ ভটাচার্ধ-_বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস) 


১৫৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


বা বিরোধিতা জগ করার জন্য হিন্দুর ঈশ্বরকে অর্ধনারীশ্বরের মতো! 
একজঙ্গে মুসলমানি বেশ, আর এক অঙ্গে হিন্দুর পরিধান, এক হস্তে 
কোরাণ আর এক হস্তে পুরাণ লইয়া আবিভূর্ত হইতে হইয়াছিল । 
কিন্ত মুসলমান সমাজে প্রচলিত অনুরূপ বন্বিবির গল্পে দক্ষিণরায় বনবিবির 
হস্তে নান্তানাবুদ হইয়াছেন । মুসলমান সমাজ যে দক্ষিণরায়কে গাজি ও 
বনবিবি অপেক্ষা অত্যন্ত হীন মনে করিত, ইহাই তাহার বড় প্রমাণ। এই 
সমস্ত কাহিনী হইতে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু ও ধর্মান্তরিত 
বাঙালী মুসলমানের সম্পর্কটি কেমন ছিল তাহা! বুঝ যাইতেছে । ভয়ে 
ভক্কিতে হিন্দু কবি মুসলমান পীর ফকিরের জয়ধ্বনি করিতেন, কিন্তু ইসলাম- 
ধর্মাবলম্বী সাজে পরধর্মস হিষুুতা দেখা যাইত না। অবশ্য বৈষ্ণব, বাউল, 
সহজিয়া, সৃফী প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায়গত কাঠিন্য অনেকটা হাস 
পাইয়াছিল। হ্বফী মুদলমান 9 হিন্দুর যোগসাধনা ও ওহ শব্দাবলী যথেচ্ছা 
ব্যবহার করিতেন। হিন্দুর আউল-বাউল সম্প্রদায়ও মুসলমানী মরমী 
সাধনভজন-সংক্রাস্ত শব্দ ও কৃত্য সহজেই নিজের করিয়া! লইয়াছিলেন ।৯১৩ 
কিন্ত লৌকিক সমাজে ও গল্প কাহিনীতে সাধারণ হিন্দু-মুসলমান ও 
ভুষ্বামীন্র যুদ্ধ-সংঘর্ষ প্রভৃতি বেশ বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে । 
কবি কষ্খরাম দাসের পূর্বে দক্ষিণরায়ের মহিমাজ্ঞাপক কোন লিখিত 

কাহিনী পাওয়! যায় না। কথি কিন্তু তাহার কাব্যের প্রারস্তে পূর্বতন কোন 
এক মাধৰ আচার্ষের উল্লেখ করিয়াছেন £ 

পূর্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য । 

না ল।গে আমার মনে তাকে নাহি কাষ ॥ 
অতঃপর স্বয়ং দক্ষিণরায় মাধব আচার্ষের কাব্যের ত্রুটি দেখাইয়া কৃষ্ণরামকে 
উৎকৃষ্ঠতর কাব্য রচনা করিতে আদেশ দিলেন £ 

মশান ন।হিক তাহে সাধু খেলে পাশ! । 

চাব! ভূলাইয়! সেই গীত হুইল ভাষ ||| 

মোর গীত ন] জানিয়া যতেক গায়ন। 

অস্গীতি ফিরাইয়া গায় জাগরণ | 

কাকুনি নাকুটা আর করে রাঙ্গভঙ্গী । 

পরম কোঁতুকে গুনে মউল্যা মলঙগী ॥ 


১০ বাউল গান প্রসঙ্গে এবিষয়ে পরে আলোচন। বয় হইয়াছে । 


মঙ্গলকাব্য ১৪৫ 
তোমার কবিত! যার মনে নাহি লাগে। 
সবংশে তাঙ্ছায়ে তবে সংহারিবে বাধে 1১১৪ 

বোধ হয় মাধব আচার্য নামক কোন এক পূর্বতন কবি বাঘ-ছড়ার কোন 
অপরিণতগঠন পাঁচালী বা ব্রতকথা! ধরণের “বাঘমঙ্গল' রচনা করিয়া 
থাকিবেন। দক্ষিণরায়ের বোধহয় ইহা মনঃপৃত হয় নাই। তাই তিনি স্বপ্রে 
আবিভূ্ত হইয়া কবি কৃষ্ণরামকে বিস্তৃততর কাব্য রচনা করিতে আদেশ 
দিলেন। কাব্যের প্রধান কাহিনী 'ও পুষ্পদত্তের পিতৃসন্ধানে যাত্র! এবং 
দক্ষিণরায়ের কৃপাপ্রাপ্তির ঘটনা মুকুন্দরামের অপরিপন্ষ অনুকরণ মাত্র। এ 
কাহিনীতে কোনও প্রকার মৌলিকতা বা! প্রতিভার চিন্ধ পাওয়া যায় না। 
চক্লিত্র, ঘটন। প্রভৃতি অতি ছূর্বল। শুধু পুষ্পদত্ত কর্তৃক সমুদ্র মধ্যে মাষা- 
নগরী দর্শন কিঞ্চিৎ নৃতনত্বের সঞ্চার করিতে পরিয়াছে।৯১৫ অবশ্য ইহাও 
মুকুন্দরামের কমলেকামিনীর আদর্শে পরিকল্লিত। তবে বড় গাজিখার 
সঙ্গে দক্ষিণরায়ের বিরোধের কাহিনীটি প্রশংসার যোগ্য । উদ্ধত মুসলমানের 
ধর্মান্ধতাবশতঃ হিন্দুর প্রতি অত্যাচার বর্ণনায় কবিকে বিশেষ সাবধানতা 
অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ব্যাপ্রবাহন বড় গাজিখা দক্ষিণরায়ের আস্তান। 
ভাঙিয়া রায়ের সেবকদের মারিয়! ধরিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বীরত্বের ঘাটতি 
ংশ পুরাইয়| লইয়াছেন অশ্রাব্য গালিগালাজ করিয়| ? ক্রোধের বশে গাজি 
সাহেব এমন কয়েকটি অশ্রীল গালি দিয়াছেন যাহা কোন দায়িত্বশীল কবিই 
কলমবন্দী করিতে পারিতেন না । কিন্ত আমাদের কবির এবিষয়ে বড় একটা 
চক্ষুলজ্জ। ছিল না; তিনি অবলীলাক্রমে অশ্লীল গ্রাম্যকথা লিখিক্সা গিয়াছেন। 
বোধহয় তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, অশ্লীল ন| হইলে গাঁলিতে যথেষ্ঠ রোখ 

প্রকাশ পায় না। অবশ্য হিন্দী-উদ্দূদ বাতচিতে কলিকাতাবাসী কৰি যে 





১১৪ “কবি কৃকরাম দাসের গ্রস্থাবলীর' সম্পাদক ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন 
যে, কবি কৃষ্করাম দক্ষিণরায়ের পূর্বতন কবি মাধব আচার্ষের কাব্যের যে সমালোচনা 
করিয়াছেন, তাহা ''বোধহয় বাংল] সাহিত্যে এক কবি কর্তৃক আর এক কবির কাব্যের প্রথম 
সমালোচনা” ( ভূমিকা__পৃ. ১৭/০)। কিন্ত কৃষ্ধরামের অন্ততঃ দেড়শত বৎসর পূর্বে 
পল্সাপুরাণের কবি বিজয্গুপ্ত পূর্ববর্তী কবি বলিয়া পরিচিত কান! হুরিদত্তের কাব্যেরও এইনপ 
দোষক্রটি দেখাইয়া সালোচন! করিয়াছিলেন । 

১১৫ মধ্যযুগে যুনোগীক্ন নাবিকেরাও বহুদিন সমুদ্ধে পাড়ি দিয়া দৃষ্টিব্রান্তি ও কনার 
বিকারের বশে সমুত্রের উপরে এইক্প যায়ানগরী, গির্তা, মত্ন্তকন্তা, ড্যাগন প্রভৃতি দেখিত, 
তাহার অনেক্ক বর্পন! পুরাতন সমুরজমণ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। 


১৫৬ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


বেশ এলেম দেখাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ- ক্রুদ্ধ গাজির হিন্দী-উর্দু“মিশ্রিত 
গালাগালি। সপ্তদশ শতাব্দীতেই উত্তরাপথের উ্দফার্সী ভাষী মুসলমান 
ও হিন্দী-হিন্দোস্তানীভাষী হিন্দু সন্প্রদায় নানা সুত্রে পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত 
করিত। মুলমান আপিত স্ববাদার দেওয়ানের কর্মচারী হইয়া, সেনাবিভাগে 
জঙ্গী চাকুরী লইয়া। উত্তরপ্রদেশ অর্থাৎ দিল্লী-আগ্রা-আযোধ্যা-লক্ষৌ- 
এলাহাবাদ-বারাণসীর 'লাল।' শ্রেণীর হিন্দীভাষী ব্যাপারীর! মুশিদাবাদ 
হইতে কলিকাতা পর্যস্ত অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নিত্য যাতায়াত 
করিত। কাজেই সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বাঙলাদেশে বাঙালী হিন্দুসমাজেও 
হিন্দী-উর্দদ জবান সীমাবদ্ধক্ষেত্রে দিতান্ত অপ্রচলিত ছিল না। কৃষ্ণরাম বড় 
গাজির৫খার মুখে যে হিন্টী-উ্দগালাগাণ্ল দিয়াছেন তাহাতে কবির ভাষা- 
জ্ঞানের প্রশংসা করিতে হইবে যদিও রুচিজ্ঞানের নহে | এখানে অপেক্ষাকৃত 
নিরীহ অংশ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধত হইতেছে | দক্ষিণরায়ের “রবদবা” শুনিয়া 
রুষ্ট গাজি সাহেবের উক্তি ঃ 
কোপে কহেন গাজি কাহাক1 আম্বক পাজি 
জঙগুলি হয়েগা মহাদাণ | 
হররোজ চালুকেল৷। সাড়ে পাচ খার ডাল! 
গোসাঞী আপকি কনে আপ ॥ 
ফের তাবে নিল ভাগ তলাশে ন। পাঙ লাগ 
জরুকে হুজুর বৈটে আট। 
বায়দা মোকের আলো! এড়িক্া নুড়ি একে মার ডালে! 
কোল হয়ে নেড়]া মোর কাট | 
অংমল] না! পাও হাম জাহির উনকি নাম 
তামাম মুল্যুক কিয়া হাত। 
চকমকি ইতি তেরি বাসো পাড়ে। এতি বেরি 
আউরত মরদ একসাথ | 
দোত্তানি নাহিক হাস কারে এস! বদ কাম 
মুক সামালে তোন রহ । 
জাপন ভালাই চাও বিলাখ ভুড়িয়! দেও 
| শীতাব খবর তুনে কহ ॥ 
কুদ্ধ গাজি দক্ষিণরায়কে মুখ ছুটাইয়! গালি দিতেছেন £ 
বেমান কাফের তোম বেসোর কমজাত। 
গুনরে আহম্মক গিবি মেরি এক বাত ॥ 


মঙ্গলকাব্য ছি ১৪৭ 
খাঁওকে জঙ্গুলি হয়াকে মাতআল। 
এতাবড়ে কছুরথ দেওএ গালিগালা 1 
আতি নাই জান্তেহ বড়খ! গাজি গীর। 
খোদার মাদার দিয়! ছুনিয়াকু জাহির || 
ইহার উত্তরে দক্ষিণরায় যে ভাষায় গালি ফিরাইয়া দিলেন তাঁহার তেজ 
এতটা তীব্র নহে £ 

প্রধানে প্রধানে দেখ! গালাগালি লাগে । 

গরজিয়া গাজিরে কহেন রায় আগে ॥ 

পায়েতে পড়িলি পূর্বে মনে নাই এট।। 

গোস্ত খাইয়] মত্ত হইলে দোস্ত আর কেটা ॥ 

মটুক বামনের বেটি লইয়া আইলে কাড়্যা। 

ইমান এমনি বটে কর্ম বাটপাড়া ॥ 


এখানে বোধ হয় গাজি কর্তৃক ব্রাহ্গণকন্য। অপহরণের ইঙ্গিত দেওয়া 
হইয়াছে । যাহা হউক কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্য হিসাবে অকিঞ্চিংকর 
হইলেও ইহাতে কাব্যবহিভূর্ত এমন অনেক বিষয় আছে যাহা 
কৌতৃহলোদ্দীপক | ছুই নেতার যুদ্ধে সমাগত ব্যা্ববাহিনীর বর্ণন! প্রসঙ্গে 
কবি হ্বকৌশলে বড় গাজিখীয়ের দলে ৩০, দক্ষিণরাঁয়ের দলে ৪৯টি বাঘ 
এবং ৪টি বাঘিনীর বিচিত্র নাম উল্লেখ করিয়াছেন | যেমন, বাঘের নাম 
হোগলবৃশিক্।, গামালে, ডূম্বরি, রূপটাদা? হুড়।, ধাম্লা, "ফেটানাকা, 
পাটাবুক।। বাঘিনীর নাম তোমরি, ছাকিনী, ছবী, ঝমকিঃ লকলকি, 
ফকফকি, হিড়মি প্রভৃতি । 

কষ্ণরামের আদর্শে পরবর্তী শতাববীতে রুদ্রদেব ও হরিদেব ছুইখানি 
রায়মঙ্গল লিখিয়াছিলেন ।১১৩ এই সমস্ত ছড়া ও ব্রতকথাজাতীয় রচনাতে 
এমন কোন কবিপ্রতিভা ফুটিয়া উঠে নাই, যাহা সাধারণ পাঠকের দৃষ্ি 
আকর্ষণ করিতে পারে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসা-চণ্ীমঙ্গলের 
অসংখ্য পুথি মিলিয়াছে, একাধিক প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব হইয়াছে, 
কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে স্থানীয় গ্রাম্য পৃজাব্রতাদি অবলম্বনে ছুই একখানি 
ছড়। পাঁচালী ধরণের কাব্য রচিত হইয়াছিল, যাহাতে বিশেষ কোন 
চিত্তাকর্ষী গুণ নাই। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণরামের দুই একখানি কাব্য 


১১৬ (ক) রুপ্রদেবের গু-থি--বর্ধমান সাহ্ত্যসভা! প্রকাশিকা, সংখ্যা ২ 
(খ) হরিদেবের পুধি--ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত। 


১$৮ ংলা লাহিত্যের ইতিবৃত 


কথঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য । এবার তাহার ঘঅন্তান্ত কাব্য সম্বন্ধে হুই এক কথা 
বলা যাক। 


ব্টীমজল॥ 

কবি কৃষ্ণরামের তৃতীয় কাব্য যষ্ঠীমঙ্গল ১৬৭৯-৮০ ত্রীষ্টান্দে রচিত 
হইয়াছিল । কারণ কবি নিজ কাব্যে সন-তারিখেরও ইঙ্জিত দিয়াছেন £ 

কবি কৃষ্ণরাম বলে যণ্ঠীর মঙ্গল | 
মহী শূন্য খু চন্দ্র শক সংবৎনর ॥ 

অর্থাৎ ১৬০১ শকে এ কাব্য রচিত হয়। 

য্ঠীপূজ| বাঙলাদেশে বহু পরিচিত ব্রতপব--যাহ! পূর্বে স্ত্রীসমাজে 
প্রচলিত ছিল, এখনও আছে । এই যগ্ঠীদেবীর উৎসব ও ব্রতপালনের নান। 
শ্রেণী ও বিষয়বৈচিত্র্য আছে, যেমন অরণ্য যী, অন্থু ষষ্ঠী, লুন যণঠী, ইত্যাদি। 
তন্মধ্যে সম্থান জন্মের সঙ্গে যে যগীক্বীর উল্লেখ দেখা যায় এবং যিনি 
নবজাত শিশুর রক্ষাকার্দিণী বলিয়া নারীসমাঞ্জের পুজা লাভ করিয়। থাকেন, 
তিনি বৌদ্ধ জাতকের হ!রীভাই হউন, অথবা সন্তানের রক্ষাকারিণী লৌকিক 
দেবী হউন, অর্বচীন পুরাণে ও এই ষ্ঠাদ্বৌর উল্লেখ আছে । ব্রদ্ষবৈধর্ত পুরাণে 
মাতৃকাগণেপ মধ্যে প্রধানা শিশুরক্ষঘ্িত্রী১৯৬ এবং প্রকৃতির যগ্ভাংশব্ূপিণী ও 
কাতিকেয়ের পা ত্রিজগৎ-থাত্রী ষ্ঠীদেবীর উল্লেখ আছে । স্বন্দপুরাণে ও বারে 
মাসে বারে প্রকার মগ্তীপৃঙ্জার উল্লেখ আছে । যথা বৈশাখে চান্দশী ষ্তী, 
জ্যেষ্ঠে অরণ্য ষষ্ঠী (বাঁঙলায় জামাত ষষ্ঠী ), আষাট়ে কার্দম। যী, শ্াবণে 
লুঃন যগ্ঠী( লোটন সগ্ভী), ভাদ্রমাসে চপেটা যী ( চাপড়। ষষ্ঠী ), আশ্বিনে 
দুর্গ! যী, কাতিকে নাী ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে মূলক যী, পৌষে অন্ন যী, মাঘমাসে 
শীতল যষ্া, ফাল্গুনে গোরূপিণী ষষ্ঠী১১৭ এবং চৈত্রে অশোক ষষ্ঠী । বাঙল! 
দেশে দ্বাদশ [সেই নারী সম! এই দ্বাদশ প্রকার যতীপুভ্রা উপলক্ষে কিছু কিছু 

৯৯: তগ্বেও তাহাকে 'বামকোড়ে তপুত্রিকাম্‌ রূপে বনী! কর হইয়াছে | বালেশ্বর 
জেলায় যে মপরীমুতি পাওয়। গিয়াছে, তাহাতেও দেখা যাইতেছে, দেবী বামউরুর উপয়ে একটি 
শিশুকে নসাইর! বাম হত্তের স্বারা তাহাকে ধরিয়। আছেন ।--ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্ট চার্য-- 
কৃষ্রামদাসের এন্কাবলী, ছুমি কা, পূ. ৩৮০ 

১১৭ গোনুণ্ডে ব়ীপুজ1-- ইহা আধেতর সংঙ্কার । একদা যঠীদেবী কি ভাগাড়ের দেবতা 
ছিলেন ? 





মরলকাত্য রি ১৪৯ 


বারক্রত উপবাস এখনও পালন করেন, কিন্তু সন্তান জন্মের সঙ্গে যে যঠীর 
যোগাযোগ তিনি বিড়ালবাহনা_এবং বিড়ালটি প্রায়ই কালো! বিড়াল। 
প্রাচীন যী মৃতিতেও দেখা যায়, বিড়াল উৎকীর্ণ রহিয়াছে । সন্তানের 
জন্ম ও রক্ষার সঙ্গেই যণঠীদেবীর প্রধান সম্পর্ক এবং নারীসমাজই তাহার প্রধান 
উপাসিকা। যণী পৃজাসংক্রান্ত রূপকথা! ও ব্রতকথার ধরণের যে গল্পটি বাঙলার 
নারীসমাজে প্রচলিত আছে, কবি কৃষ্ণরাম মোটামুটি সেই গল্পটিকেই 'বণ্ঠী 
মঙ্গলে" গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাহিনী নিতান্ত ব্রতকথার ছ্াচে লিখিত, 
পু'থির শেষে আবার যষ্ঠীপৃজার প্রক্রিয়াও বণিত হইয়াছে। 


ষষ্তীদেবীর দাসী লীলাবতী পৃথিবীতে দেবীর পূজা প্রচারে বাহির হুইয়া 
দেখিল যে, সপ্তগ্রামের রাণী যঠীপূজার দিন ব্রতপালন না করিয়া মাছপোড়া 
দিয়। ভাত খাইতেছেন। রাণী ষষ্ভীর মহিম! বা পূজা! জানিতেন না, লীলাবতীর 
কাছে বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলে যষ্ভীর পরিচারিকা তখন একটি আখ্যান বর্ণনা 
করিল। সনোকাপুরের সায়বেপে নামক এক বণিকের পত্বী ষ্ীপূজার দিন 
কশিষ্ঠা বধূকে যষ্টীপূজার নৈবেছ্বাদি পাহারা দিতে নিযুক্ত করিয়া স্থানে গেলে 
লোভী বধূটি ষগ্ঠীর ফলমুলাদি খাইয়া! ফেলিল এবং বলিল যে, কালো কিড়ালে 
নৈবেছ্া খাইয়! গিয়াছে। যষ্তীর অনুচর কালো! বিড়াল এই মিথ্যা অপবাদে 
জুদ্ধ হইয়া! বধৃটির নবজ্াত প্রত্যেক সন্তানকে চুরি করিয়| লুকাইয়া৷ রাখিল। 
বধূ বনে গিয়। সন্তান প্রসব করিল এবং অতিযত্বে তাহাকে রক্ষা করিতে 
লাগিল। কিন্তু তৎসন্তেও কালে। বিড়াল আসিয়৷ এই সন্তানটিকেও লইয়া 
পলাইয়! গেল। বধূর মর্মান্তিক রোদনে ষণ্ঠীদেবীর দয়! হইল, তিনি তার 
সম্ভানগুলিকে ফিরাইয়! দিলেন এবং তাহাকে যষীপূজা শিখাইয়। দিয়! 
সাবধান করিয়। বলিলেন ঃ 


কালিএ বিড়াল যত মোর অংশ তার]। 
অপমান করিলে বালক হবে হাবা | 
মিছে করি নাহি দেউ ক্ড়িলের দোষ । 
পুজ মারিলে মোর হবে বড় রোষ 


এই ছড়াধরণের কাব্যটি নিতান্তই ব্রতকথা-পুত্তিকাঁ। বাঙলাদেশে নারী 
সমাজে এই গল্পটি আজও চলিয়া আসিতেছে । কৰি কৃষ্তরাম ইহাতে কোন 
দিক দিয়াই কোন বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারেন নাই। তবে বণিক বধুটির 


১৬০ বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 


লোভের বশে-ষ্ঠীর নৈবেদ্ত খাইয়া ফেলার চিন্রটি মন্দ হয় নাই। বহূটির 
সাত শিশু মাকে চিনিতে পারিয়া' আব্দার ধরিল £ 


কেহ বলে রাঙ্গ। বন্তর দেকো! মোরে না। 
নহিলে না যাব ঘরে নাহি চলে পা ॥ 
গাছের উপরে কেহ দেখে রাঙ্গা! ফল। 

কেহ বলে উহ! মোরে দেহো গো সকল || 
নান! পরকার পাখী বেড়াএ চরিএ|। 
কেছো বলে উ্ছা! মোরে দেহে! গো! ধরিএ || 


এই দৃশ্থার্টিতে বাৎসল্যরসের বর্ণনাটুকু নিতাত্ত মন্দ হয় নাই। এই কাব্যের 
পরে তাহার রায়মঙ্গল লিখিত হয়? রায়মঙ্গলের রচনারীতি কাহিনী 
ইত্যাদি যে ষষ্ঠীমঙ্গল অপেক্ষা অনেকটা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার 
করিতে হইবে । 


শীতলামঙগল ॥ 

কৃষ্ণরামের 'শীতলামঙ্গলে' রচনার কোন সন-তারিখ নাই, শুধু কবির 
নামটি ভিন্ন অন্ত কোন পরিচয়ও নাই। উপরস্ত কাব্যটির শেষাংশ নষ্ট হইয়। 
গিয়াছে_ যেখানে পুম্পিকায় সন-তারিখ ও কবিপরিচয়ের উল্লেখের সম্ভাবনা 
ছিল। তাই হহা যে রায়মঙ্গল-কালিকামঙ্গল-যহীমঙ্ললের কবি কৃষ্ণরাম দাসেরই 
কাব্য, তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়! যায় না, কেবল ভণ্তায়-_ 
কৃষ/রাম দাস- এইটুকু উল্লেখ আছে। অবশ্য কৰি ভণিতাঁর একস্থলে 
বলিয়াছেন 


বায়ের মঙ্গল কবি কৃষ্করাম গায় । 
কেধা কি করিতে পারে শীতল সহায় | 


ইহাতে অনুমিত হইতেছে শ্রীতলামঙ্তলের কৃষ্ণরাম এবং রায়মঙ্গলের কুঞ্চরাম 
একই ব্যক্তি। রায়মঙ্গলে যেমন কায়স্থগ্রীতির পরিচয় (কবি কায়স্থ 
বংশোদ্ভূত ছিলেন ) পাওয়া যায়, তেমনি শীতলামঙ্গলেও "সকল কাএস্ত যত, 
দেখ ভাই প্রকাশ যত”__এইরূপে ইঙ্িতে মনে হয়, ইনি আমাদের নিমতার 
কবি। ইহাতে রায়মঙ্গলৈর উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়। মনে হয়, পীতলা- 
"মঙ্গল রায়িযঙ্গলের (১৬৮৬) পরে রচিত হইয়াছিল । কবির রায়মঙ্গল ও 
শীতলামক্লল যথার্থ মঙ্গলকাব্যের রীতিতে রচিত, ঠীমঙ্গল ও কমলামঙ্গল 
অন্কেটা ব্রতকথা জাতীয়। শীতলামঙ্গলে মুকুম্বরামের ধনপতির আখ্যান- 


যঙ্গলকাব্য রি ১৬১ 
ধারাই অনুসৃত হইয়াছে_ কৃষ্ণরাম নানা কাব্যে মুকুন্দরামের গল্পকাহিনীর 
প্রভাব স্বীকার করিয়াছিলেন । 

বাঙলাদেশে সর্বত্র শীতল! ও মনসার “থান? (স্থান) ও “তলা' (শীতলাতলা, 
মনসাতলা) রহিয়াছে, সেখানে পর্বদিবসে বাঁ প্রত্যহ পৃজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে। ষষ্ঠী যেমন একান্তই স্ত্রীসমাজের দেবতা শীতলা সেবপ নহেন। 
গুটি-মারীভীত বাঙালী হিন্দু-মুসলমান-নিবিশেষে সকলেই রাসভ-বাহন! স্ববর্ণ- 
ঘট ও সম্মার্জনীধারিণী শীতলাকে ভয়ে ভক্কিতে পূজ! করিয়া থাকে । কেহ 
কেহ মনে করেন, বেদে হুর্ভাগ্যের প্রভীকরূপে যে কালীর উল্লেখ আছে 
তিনিই শীতলা । বৌদ্ধের পর্ণশবরী দেবীর মুতিতেও দেখা যায়, দেবীর 
শাদদেশে বসন্ত রোগাক্রান্ত কয়েকটি লোক শায়িত রহিয়াছে ।৯১৮ উহাতে 
একটি গাধার মৃতিও আছে। পর্ণশবরী শুধু নাম পাশ্টাইয়া বাঙলাদেশে 
শীতলায় পরিণত হইয়াছেন এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত) দক্ষিণভারতে 
শীতলাম্মাও বসম্তরোগের দেবী । মার্কগেয় পুরাণে “দেবীমাহাত্ব্য* অংশে 
ইহাকে অলঙ্ধী বলা হইয়াছে । সে যাহা হুউক, বসন্ত-মারীভীত বাঙালী যে 
বনু পূ হইতে ীতলার উপাসনা করিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কৰি কৃষ্ণরাম কিছু কিছু নূতন কাহিনী জুড়িয়া, কিছু-বা পুরাতন কাহিনীর 
জের টানিয়া শীতলামঙ্গল রচন! করিয়াছিলেন । 

শীতলামঙ্গল কাব্যটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ধারাটি মোটামুটি মঙ্গল 
কাব্যের অনুকুল ং রচন! ও বিষয়বস্ত গতান্ুগতিকতা৷ হইতে মুক্ত না হইলেও 
কাহিনীর পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় আছে, বক্তব্যটি ষষ্ীমঙ্গল অপেক্ষা অবিকতর 
পরিপক, রচনাও অনেক সংহত হইয়াছে । ইহাতে শীতলামাহাত্ব্য বিষয়ক 
তিনটি কাহিনী লক্ষ্য কর! যাইবে_-মননদাস জগাতির কাহিনী, কাজির 
কাহিনী ও হ্বযীকেশ সাধুর কাহিনী । কায়স্থ মদনদাস জগাতি সপ্তগ্রামের 
মুড়াঘাটে দলবল লইয়া শুন্ধ আদায় করে-_কিস্তু শীতলাদেবীকে ভক্তি করে 
না। শীতলার অনুচর বসন্তরায় ব্যাপারীর ছদ্মবেশে নানা ব্যাধি লইয়া 
মুড়াঘাটে উপস্থিত হইল জগাতিকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য । মদনদাসের 
কর্মচারীর! বসম্তরায়কে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করিয়! তাহার জিনিষ- 
পত্র লুটিয়া লইল। কৰি এই গালির ভাষায় হিন্দী ব্যবহার করিয়া বেশ রস- 
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১৬২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


বোধের পরিচয় দিয়াছেন । মুড়াঘাটের অন্ুচরগশ সক্রোধে গালি দিয়া 
বলিল £ 


জাতে হায় তোম ঘোড়ে পর বহুত দিমাগ ভর 
নজরে আয়তে নাহি ছাম। 

রাম রাম বালা কিয়া নাহি গালি দেই মোরাতেই 
কেমন আক্কেল বড়ই গোয়ার ৷ 

বাত নাহি মানত! নাহি গুন পাড়ে এ সভাই 
গুইজাত নাতকা উহার ॥ 

দাগাবাজ জৈসা কাম শির লেগ! তেরা হাম 


গুন আরে আম্বোক কেটোন। 


ইহার ফলে মদনদাস অনুচরসহ কিভাবে নীতলার প্রকোপে পড়িল এবং 
পরিশেষে তলা ও বসস্তরায়ের মন্দির স্থাপন করিয়! ব্যাধি হইতে রক্ষা 
পাইল, তাহা সংক্ষেপে বল! হইয়াছে । এখন বাকি রহিল ছুইক্ষন, এক মুসল- 
মান কাজি ও উজানির রাজা চন্দ্রশেখর । শীতল!-বিরোধী কাজির উচিত 
শাস্তি হইল, নানা ব্যাধিতে কাজি সাহেবের অস্তঃপুরিকারা এবং পরি- 
চারকের দল বিপর্যস্ত হইল, কাজিও যথেই শাস্তি পাইলেন £ 

কাজির হেল গোছ ছুই চক্ষে ছানি । 

কি কফৈল কি হৈল বলি শিরে কর হানি ॥ 

বিবি ফতিনার তরে হাুত মানিল। 

শীতলংদেলীর খেলা! তবু না বৃুঝিল ॥ 
কাজিকে আরও শাস্তি দ্রিবার বাসনায় বসন্যরায় বৈছ্যের ছদ্মবেশে গিয়া 
কাজিসাহেবকে “চেঙ্গ্যা” করিবার জন্য নৃতন দাওয়াই বাতলাইলেন £ 

লঙ্কা মরিচ বেঁটে দেহে সর্বগায়। 

ঘুচিবে সকল জাল! ইহার উপায় ॥ 
আরও যে সমস্ত ওষধের নির্দেশ দিলেন তাহা! গ্রাম্য রসিকতায় পু । উদ্ধত 
কাজি অস্থধে কাব হইলে শীতলার আর এক অন্ুচর জরবান ( জরাহ্বর ? ) 
গিয়া কাজিকে বিজ্রাপ করিতে লাগিল £ 

গুন গুন ওকে-কাজি কি লাগি এমন আজি 
গীর কেন আসিয়া না রাখে। 
আমার বচন ধর থোদার স্মরণ কর 
তবে মুক্ত হইবে বিপাকে 
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স্বরূপে আমি এখ! কাছে লেয়াব শেব কাত! পাছে 
পুজিবারে জননী শীতল । 
খেদারিয়াছিলে তুমি সেই সে ব্রাহ্মণ আমি 
গরবে করিলে অবহেলা | 
এখন কৌোতাও কেন এত। 
কি লাগি না কর কোপ কোথায় গেলে লাপগেপ 
কোথায় গোলাম সেই যত ॥ 
যাহ! হউক অস্থখে ভূগিয়া কাজির যথেষ্ট আক্কেল হইল, তিনি স্বীকার 
করিলেন, 
এখন বুঝিলাম ভাবি শীতল! পরম দেবী 
পূজিব ত'হার পদযুগ ৷ 
তারপর কাজি হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সমন্বয় চেষ্টা করিয়া বলিলেন £ 
বিচার করিএ দেখি কোরাণপুরাণ একি 
সাবদা নসতি সর্বঘটে। 
হিন্ু কি মোচোলমানে পয়দা একই স্থানে 
আচঃরেতে ভুদা জু বটে ॥ 


কাজি স্দলবলে শ্রীতলার মন্দির নির্মাণ করিয়! দেবী পৃজা করিলে তাহার 
অনুচরব্গসহ ঠিশি ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিলেন । 

ইহার পরে হ্বধীকেশ বণিকের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে--এ কাহিনীতে কবি 
পুরাপুরি মুকুন্দরামের ধনপ্তির গল্প অনুসরণ করিয়াছেন । রায়মঙ্গলে কবি 
ঘটনা-কাহিনী যেভাবে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এখানেও তাহার অপেক্ষা 
অন্য কোন তন তথ্য বা বৈচিত্র্য দেখাইতে পারেন নাই। হৃধীকেশ সাধু 
রাজার আদেশে দক্ষিণপাটনে চলিল মণিমাণিক্য আনিবার জন্য। সাধু অওয়নদ 
বাহিয়া৷ গঙ্গায় উপনীত হইল এবং নবদ্বীপ শাস্তিপুর, আবুয়া ( অন্বিকা 
কালনা ১, গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেণী, হুগলী, চু'চুড়া, মণিরামপুর, দিগঙ্গা, চানক, 
মহেশ* কোন্নগর, কোতরঙ্গঃ পেনেটি, আগড়পাড়াঃ বরাহনগর, বালি, 
চিতপুর, ডিহিকলিকাতা, কালীঘাট হইয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল, 
তারপর উড়িস্তা পার হুইয়! দক্ষিণ পাটনে যাত্রা করিল। পথে সে একমায়া- 
পুরী দেখিল। তারপর চন্ত্রভানুর রাজ্যে উপনীত হইয়া রাজার কাছে এই . 


১৬৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


গল্প করিলে তাহার অবস্থা পূর্ব-বণিত রায়মঙ্জলের ধনপতির মতো! হইল-_. 
পরিণতিও এক প্রকার | 

এই তৃতীয় কাহিনীটিতে কিছুমাত্র মৌলিকতা নাই, রচনাঁকৌশলও 
নগণ্য। কিন্তু প্রথম দুইটি কাহিনী বর্ণনায় কবির যতকিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য লক্ষ্য 
করা যাইবে । কবি পথের বর্ণনায় অপেক্ষাকৃত বাস্তবতার পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহার ভৌগোলিক মতামত প্রশংসার যোগ্য । তবে এ কাব্যেও তিনি 
অবলীলাক্রমে অশ্লীল গালাগালি ব্যবহার করিয়াছেন। এরপ গ্রাম্য ইতর 
শব্ধ প্রয়োগে কবির কৃতিত্ব যে অসাধারণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
বাঙলাদেশের আর কোন কবি এত কুৎসিত কুরুচিপূর্ণ গালিগ্রালাজ ব্যবহার 
করেন নাই। এবিষয়ে কবির শিশুরলভ ভাষাগত উলঙ্গ বর্রতা পরম 
উপভোগ্য । ইদানীং ঠাহার1 বাংল! সাহিত্যে যথেষ্ট বাস্তবতা ও জীবনধর্সের 
অভাবে এ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়৷ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়েন, তাহারা 
এই কবির ভাষা প্রয়োগে গ্রাম্য দুঃসাহস দেখিয়! খুশি হইতে পারেন। 
যাহা হউক শীতলামঙ্গলে ককিপ্রতিভার এমন কোন নুতন নাই যাহ! 
পাঠকের কিঞ্চিৎ কৌতৃহলও আকর্ষণ করিতে পারে । 


কমলানজল ॥ 
রুষ্ণরামের সর্বশেষ কাব্য “কমলামঙ্গলের' রচনাকাল জানা যায় না, 
ভণিতাতেও এমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই যাহার দ্বারা রায়মঙ্গল-কালিকী- 
মঙ্গলের কবিই ইহার রচগ্সিতা এরূপ কথ! নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। 
কয়েকটি পরোক্ষ প্রমাণও আছে। একটি প্রমাণ, কায়স্থ কৰি তাহার 
অন্তান্ত কাব্যে যেমন কায়স্থদের কথ! ব্লিয়'ছেন, তেমনি কমলামহ্লে 
“সকল কাএস্ত কত দেখ ভাই প্রকাশ যেত” ইত্যাদি বলিয়াছেন । ভণিতও 
অন্থ কাব্যের অনুরূপ £ 
পঃচালে সরস কবি কুষ্দাস গায়। 
কিন্ত ন! করিছ কিছু কমলাসহায় | 
তাহার অত্যান্ত কাব্যে ব্যবন্ৃত ভণিতা প্রায় এইরূপ। এই দুইটি গৌণ প্রমাণের 
বলে মনে হয়, যিনি রায্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, যঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল লিখিয়া- 
ছিলেন, কমলামঙ্গলও তাহারই রচনা! | বাঙলাদেশে লক্দীপুজার অর্থ এই্বর্ষের 
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আরাধনা ? দেবী প্রধানতঃ গার্স্থ্য কল্যাণের জ্জন্ত পৃজিতা হইয়া থাকেন। 
প্রাকবৈদিক্‌ ও বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধতন্ত্র, হিন্দুতন্ত্র 
পৌরাণিক ইতিরৃত্ত প্রভৃতির মধ্য নিয়া লক্মীদেবী বাঙলার নারী সমাজে 
ব্রতকথার দেবীরূপে পরিণত হইয়াছেন। মহালক্ী গজলক্দী, অলক্ী-_ 
এসমস্তই তাহার বিভিন্ন রূপের বর্ণনা । লক্মীর সঙ্গে কৃষি, বিশেষতঃ 
ধাগ্তের বিশেষ যোগ আছে। তাহার মুতি বর্ণনায় ধান্তের প্রচুর উল্লেখ, 
দেখ! যায়। কেহ কেহ মনে করেন, ক্ষেত্রপাল, পণ্ডাহ্র, এবং শিবায়নের 
শিব যেমন আনি-আস্ট্রিক কৃষিদেবতারই প্রকার ভেদ, তেমনি প্রাচীন প্রাগার্য 
ঘুগের বাঙলাদেশে কৃষিদেবীরূপে লক্ষ্মীর অনুরূপ কোন দেবীর পূজা প্রচলিত 
ছিল। পরে আযাঁকরণের প্রভাবে পুরুষসমাজ হইতে আর্ধেতর আচার- 
মাচরণ ব্রতনিয়মাদি লোপ পাইলেও স্ত্রীসমাজে তাহার কিছু কিছু চিহ্ন 
রহিয়! গিয়াছিল। মধ্যযুগে পুরাণীকরণের ফলে গ্রাম্য কৃষিদেবী ও আর্ধ- 
স্মাজের এশ্বর্ষের দেবী লক্গমী এক হইয়া! গিয়াছেন। কুষ্৫খরামের লক্দমীও 
বান্তভৃষণা, স্্রতরাং তাহার পরিকল্পিত কমল বা লক আধেতর সমাজের 
কুষিদেবী | 

“কমলামঙ্গল' কুষ্ণরাম কবে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জানা ন! 
গেলেও ইহ! যে তীহার সর্বশেষ রচন| তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 
কারণ রচনা, কাহিনী, কধিত্ব কোন দিক দিয়াই তিনি ইহাতে কিছুমাত্র 
কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তবে ইহার একটা বৈশিষ্ট্য, বাঙলাদেশের 
বালক-বালিকাদের মধ্যে হুইবন্ধু-সংক্রাস্ত যে সমস্ত বূপকথ৷ প্রচলিত আছে, 
কৰি সেই সমস্ত ব্ূপকথায় সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সম্ভান 
জনার্দণ 'ও বণিকপুত্র_ দুইজনে অভিন্নন্ৃদয় বন্ধু। তাহারা লক্দীর কৃপা লাভ 
করিল। একদা জনার্দন এক মায়াপুরীর রাক্ষসী-পালিতা কন্তাকে বিবাহ 
করিল, তারপরে সে কমলাদহে কমলার অপূর্ব মৃতি দেখিয়া কাক্ষীপুরের 
রাজার নিকট গল্প করিল। বহুকধিত মুকুন্দরামের ধনপতির কাহিনীর 
ছায়ান্ুসরণে জনধ্দনের ছুবিপাক, তাহ! হইতে তাহার মুক্তির উপায়, এবং 
কাঞ্চীপুরের রাজকন্ত।কে বিবাহ করিয়। দেশে প্রত্যাবর্তন--কাহিনীটি 
মোটামুটি এইভাবে বণিত হইয়াছে! আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এ সমস্ত 
ব্রভতকথ! ধরণের উপকাহিনী সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তারিত আকারে বণিত 


১৬৬ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইবার যোগ্য নহে । রূপকথা! ও ব্রতকথার সংমিতণে রচিত এই “কমলামঙ্গল' 
কোনদিক দিয়াই পাঠযোগ্য হয় নাই। শুধু বিভিন্ন ধান্তের নাম ও রূপ 
বর্শনায় তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষতা ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে 
দেবী লক্ষ্মী কমলাদহে বিবিধ ধান্তের আভরণ পরিধান করিয়া বসিয়া 
রহিলেন জনার্দদকে ছলন| করিবার জন্য । কবি এই প্রসঙ্গে বহু প্রকার 
ধান্তের বর্ণন! দিয়াছেন | যেমন--কনকচুর, সীতাভোগ, কামিনী, জামাইনাড়ু, 
হরিভোগ, সূর্যভোগ, চন্দ্রমণিঃ লক্ষীভোগ, পুণাভোগ, তুলসী ইত্যাদি । 
অবশ্য এই নামগুলির কিছু কিছু কবিকল্পিত। যে যাহা হউক, কবি কৃষি- 
ব্যবস্থা সহ্বন্ধেও যে কিঞ্চিৎ অবহিত ছিলেন, তাহ! ধান্তের বিস্তারিত তালিকা 
হইতে বুঝ| যাইতেছে । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের প্রতিভাবান কবির যংখ্যা দ্রুত হাস পাইয়া 
আসিতেছিল, কৃষ্ণরাঁযমদাস লৌকিক ভাববন্থ, বাঁ গল্প ছাড়া প্রবাদ-উপকথা 
অবলম্বনে যে সমস্ত অবাচীন ধরণের মঙ্গলকাবা বচন] করিয়াছিলেন, তাহার 
মধ্যে একমাত্র কালিকামঙ্গল ও রাক্সমঙ্গল বাদ দিলে আর কোন কাবোই 
তাহার কিছুমাত্র প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় ন!। কালিকামঙগলে তাহার 
কৃতিত্ব কিরূপ তাহা] আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচন। করিব । 





তভীম্ম অধ্যান্ত্ 
কালিকা মঙ্গল (বিচ্যান্রন্দর ) ও শিবায়ন . 


একথা! অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্য 
শ্রেণীর গ্রস্থবাহুল্য পরিলক্ষিত হইলেও প্রতিভায় তখন ভাটা! পড়িতে আরম্ভ 
হইয়াছে। পূর্বের অধ্যায়ে মনসা ও চণ্ভী-কাহিনী আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা 
তাহ! লক্ষ্য করিয়াছি । এই অধ্যায়ে আমর] “কালিকামঙ্গল” ও শিবায়ন 
আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, বিষয়বস্থ ও রচন/কৌশল কোন 
দিক দিয়াই এই শতাব্দীর উক্ত কাব্যসমূহ শিল্পরসসমৃদ্ধ হইতে পারে নাই। 
নানা কৰি কাব্য রচনা করিয়াছেন, লিপিকার-গাক্সেন-পাচালী- 
গায়কের] বহু পুঁথি নকল, নকলের নকল করিয়৷ কীটকুলের বিরাট ভোজ্য 
প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু কালিকামঙ্গলে নরনারীর বাস্তব জীবনের বর্ণনা এবং 
শিবায়নে ক্ষেত্রপাল লৌকিক শিবের কৌতুকরসোজ্ছল বাস্তবধরণের 
লীলাখেল! ব্যতীত এই যুগের উক্ত শাখাসাহিত্যে বিশেষ কোন শিল্পগুণ 


লক্ষ করা যায় না। 


১ 

কালি কা মঙ্গ ল (বি ছ্যা ন্থু ন্দ র) 
ভূমিকা ॥ 

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্ধস্ত বিদ্যাস্ন্দর- 
ঘটিত কালিকামঙ্গলের কাহিনী অলস-বিলাসী নাগরিক রুচিকে উল্লসিত 
করিয়াছিল, আবার আর এক শ্রেণীর ভক্তশ্রোতার চিত্ত ষে কালিকার প্রতি 
ভক্তি-শ্রদ্ধায় নত হইয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। 

অন্তান্ত মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে কালিকামঙ্গলের বিশেষ পার্থক্য আছে। 
পরিবেশ, চরিত্র ও বিষয়বন্ত বিচার করিলে আদিরসাশ্রিত এই ভক্তিকাব্যকে 
একটু স্বতন্ত্র স্থান দিতে হইবে। ইহাতে দেখা যাইবে ঘে, বিদ্যাস্ন্দরঘটিত 


১৬৮ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রোমা্টিক প্রেমের কাহিনীই অধিকতর প্রাধান্ত পাইয়াছে, এবং অধিকাংশ 
স্থান জুড়িয়। আছে। কবিগণ নামমাত্র কালিকা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, 
কোন প্রকারে মঙ্লকাব্যের প্রথাপালন করিয়াই অধিকতর উত্তেজক বিদ্া- 
' স্বন্দরের সমাগম বর্ণনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। হন্দর কালিকার 
প্রসাদে অনৃঢা রাজকুমারী বিদ্বার শয়নমন্দিরে সি*ধ কাটিয়া দক্ষ সি*ধেল 
চোরের মতো অশেষ চাতুরী প্রকাশ করিয়া অকৃস্থলে উপস্থিত হইয়াছে । 
কবিগণ মনকে চোখ ঠারিয়া তথাকথিত গান্বর্বমতে চোরচুড়ামণির সঙ্গে 
কুমারী বিদ্যার “নম নম" করিয়। বিবাহ প্রসঙ্গ সারিয়াছেন, এবং তারপরে 
নরনারীর কামোন্তপ্ত আদিম নর্মলীলার হুবহু বাস্তবচিত্র অঙ্কন করিয়া অশুচি, 
অসামাজিক 'ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রেমকে কালীমাতার শান্তিজল ছিটাইয়৷ এই 
ব্যাপারের দ্বণাজুগুপ,সাকে কথঞ্চিৎ মোলায়েম করিতে চাহিয়াছেন। তাহারা 
ইহ্ছাত্ে কতদূর সফলকাম হইয়াছেন, তাহা অবশ্য লংশয়ের ব্যাপার । কিন্তু 
মঙ্গলকাব্যের ধারায় যে একটি নৃতন স্বর সংযোজিত হইতেছে, তাহা অনুমান 
করা যাইতে পারে ! ; ইতিপূর্বে এবং ইহার পরে রচিত মঙ্জলকাব্যগুলি মূলত: 
সাম্প্রদায়িক ধর্মসাহিত্য-_যাহাতে লৌকিক বা! ছদ্ুপৌরাণিক দেবদেবীর পৃজা 
প্রচারের জন্ত দেবদেবীমাহাক্স্য বর্ণনা করা হইয়াছে । মঙ্গলকাব্যে মানুষের 
কাহিশীই প্রধান ; শাপভ্রষ্ট দেবতা, দেবী বা অন্য কেহ মত্যদেহ গ্রহণ 
করিয়া মানবলীলার মধ্যদিয়! দেবতার অলক্ষ্য ও অলৌকিক প্রভাবের বশে 
অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। কিস্ত এই সমস্ত মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সর্বদা একটা 
বিশেষ দেবচেতনার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়াই কাব্য রচনা করিতেন । কেহ-বা 
দেব-দেবী কর্তৃক স্বপ্রাদেশের প্রসঙ্গ আনিয়া বক্রব্যবিষয়ের প্রতি শভ্রোতাতদর 
শ্রন্ধাভক্তি জাগাইতে চেষ্ট। করিতেন । অর্থাৎ সাধারণ মঙ্গলকাঁব্যে ধর্ম 
প্রচারণার উদ্দেত্যেই প্রকট। কিন্তু কালিকামঙ্গলগুলি মূলতঃ মানবরসের 
কাব্য ঃ বিদ্যাইন্রের মধ্যে বাস্তব নর-নারী দেহপ্রমাধী অনঙ্গরঙ্গের উতরোল 
উল্লাস অধিকতর প্রাধাতত লাভ কন্িয়াছে। কবিগশ বিদ্যা্থন্ময়ের 
'্বাধ্যবধর্মী কাহিনীটির গ্রন্থনের দিকে অধিক দড়ি দিয়াছেন, তাই কাঁলিকা- 
ঈর্ঈকে শু বিদ্যানন্দর” নামও দেওয়া যাইতে পারে । বিস্তার শয়নমন্দিরে 
সি কাটিবার বৃত্তান্ত, মশানে গিয়! কালিকা কর্তৃক ভক্ত হন্দরকে রক্ষা এবং 
'পীয়িশেষে কালিকার পৃজ! প্রচার করিয়! উভয়ের বর্গারোহশ-_এই অংশে 


কালিকা মঙ্গল (বিদ্াহ্ন্দর ) ও শিবায়ন ১৬৯ 


কবিগণ বাধ্য হইয়৷ কালিকার কিঞ্চিৎ প্রাধান্ত স্বীকার করিয়াছেন । মধ্যযুগে 
শ্রোতার৷ যে ভাবাদর্শ ও জীবনাদর্শের বাতায়নে বাস করিত, সেখানে বিশুদ্ধ 
পাধিব চেতনার কাব্য বা নর-নারীর সামাজ্িক-অসামাজিক প্রেমের কাহিনী 
জনপ্রিয় হইতে পারিত ন1। প্ররচ্ছন্নভাবে সাধারণ মানবচিতের গঁভীয়ে 
বাস্তব মানুষের হৃখদ্ুঃখ মিলন বিরহের প্রতি একটা ছুনিবার আকজ্ষা আছে, 
একশ্রেণীর পাঠক ও শ্রোত। এই ফেনিল জীবনরসকে ভুলিতে পারেন নাই। 
তাই বিদ্যাক্রন্দরকাব্যে কালিকার মোড়ক দিয় আদ্িরসের উদ্দামতাকে 
খানিকটা! পরিস্তদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। শুধু আদিরসের নহে, ইহাতে 
গোপন প্রেম_ যা1হ1, ' গান্ধর্তের দোহাই সত্ত্বেও উচ্চতর রুচির নিকট 
কিঞ্চিৎ প্রতিকুল মনে হইবেই, বিশেষতঃ গোপন প্রণয়ের ফলে সসত্বা 
বিদ্যার অবস্থা, হ্বন্দরের ধৃত হওয়! প্রভৃতি বর্ণনায় অধ্যাত্ম চেতনা বা উচ্চতর 
প্রেমের কিছুমাত্র জবাদর্শ নাই। হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবিষয়ে যে মস্তব্য 
করিয়াছিলেন, তাহ। যথার্থ বলিয়! গৃহীত হইতে পারে-_“গল্পের ভিতর গল্প-_ 
ভারতবর্ষের এক নূতন ব্যাপার , ঠিক যেন চীনে বাক্‌স__একটার ভিতর 
একটা, তার ভিতর একটা । আমাদের পঞ্চতন্ত্র তাই, হিতোপদেশ তাই, 
বৃহৎকথ! তাই, কথাসরিৎসাঁগর তাই, মহাভারত তাই, পুরাপগুলিও তাই। 
বাঙলায় আসিয়া বিদ্যাহন্দর ও তাই হইয়। পড়িয়াছে। উপরের বাক্‌স কালিকা- 
মঙ্গল ভিতরের গল্প বিদ্যাহন্দর ।”৯ এই যে ভক্তির মোড়কে মুড়িয়৷ পাঁধিক 
আদিবসের কাহিনী রচন1-_-ইহার উৎসটি বড়ই কৌতৃহলজনক । এখন দেখা 
যাক, বাঙলাদেশে কালিকামঙ্গল-বিদ্াহবন্দরের২ অন্তর্ভূক্ত বাস্তব প্রণয়ের 
গল্পটি কীভাবে কোথা হইতে উড়িয়া আসিল । 


বিষ্ভান্বজ্দর কাহিনীর উস ॥ 


স্কৃত সাহিত্যে গগ্ভ ও পছ্বে অনেকগুলি রোমান্টিক গল্পকাহিনী একদা 
পাঠকসমাজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের 
১ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত বলরাম কবিশেধরের কলিকামঙ্গলের প্রারস্ে 
মহামহোপাধ্যাক্স হরপ্রসাদ শাস্বীর “মুখবন্ধ' । 
২ পূর্ববঙ্গের কবি ককের বিদ্ভানুদ্দরে বাস্তব প্রণয্ন কাহিনী অনুশ্ত হইলেও, তাহাতে 
কালিকার ফোন প্রসঙ্গই নাই, কবি এ কাঁধ্যে কালিকার স্থলে সতাগীর মাহাদ্্য প্রচার 
করিয়াছেন | পরে এবিযয়ে আলোচনা করা হইয়াছে 


১৭০ বাংলা! সাহিত্যের ইতিবৃত 


ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন। এই সমস্ত রোমার্টিক 
গল্প-সাহিত্যে যুদ্ধবিগ্রহ, হঃসাহনিক অভিযান এবং নরনারীর প্রেমলীলাই 
মুখ্যতঃ বণিত হইয়াছে । বাঙলাদেশের কালিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাহবন্দর 
কাহিনী সংস্কৃত এবং প্রাকৃত রোমান্টিক প্রেমগাথা হইতে বাংল! সাহিত্যে 
অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং দেবদেবী-সংক্রান্ত ভক্তিরসকে আচ্ছন্ন করিয়া 
আদিরসাত্রক মানবজীবনকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছে | গণাটঢ্যের 'রৃহৎকথা' 
(পাওয়া যায় নাই ), ক্ষেমেন্দ্রের “বৃহৎকথামঞ্জরী", সোমদেবের “কথাসরিৎ 
সাগর' জয়রথের “হরচরিতচিস্তামণি' অজ্ঞাতনামা কবির এশুকসপ্ততি' 
“সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা" “বেতালপঞ্চবিংশতি”, দণ্ভীর “দশকুমারচত্রিত" 
আনন্দের সংস্কৃত-প্রাকৃতমিতিত চন্পুকাব্য “মাধবানল কথা", স্ববন্ধুর 
“বাসবদতা', বাণভটের “কাঁদন্বরী', ত্রিবিক্রমঘভট্ের “দময়ন্তরীকথা'__-এ সমস্তই 
আখ্যায়িক! বা কথাগ্রন্থ । ইহাদের কোনটি বিশুদ্ধ গছো, কোনটি কবিতায়; 
কোনটিতে বা গগ্ঘ-পছোর মিশ্রণ (চম্পু) লক্ষ্য করা যাইবে। গল্পগুলিতে 
অদ্ভুতরস ও আ'দিরসের জ্োড়কলম বাঁধিয়া জাখ্যানের কৌতুহলজনক উপা- 
দান গঠিত হইয়াছে । পৌরাণিক যুগে, ধিশেষতঃ উত্তর-বৌদ্যুগে, যখন 
সমাজে এক প্রকার অবঙ্ষয়ী পর্ব শুরু হইয়া গিয়াছিল, তখন অসামাজিক 
উগ্র প্রেম, নারীর অসতীত্ব, পুরুষের লাম্পট্য, গোপন প্রণয়ের ষড়যন্ত্র এই 
জাতীয় তীব্র রিরংসামূলক আখ্যানের একদা খুব জনপ্রিয়তা দেখা গিয়াছিল। 
কোন এক রাজকন্তার সঙ্গে তাহার শ্রিক্ষক বা কবি পণ্ডিতের গোপন প্রণয়, 
রাজার দ্বারা প্রণয়-যড়যন্ত্রের আবিষ্কার, গুপ্ত প্রণয়ীর প্রাণদণ্ডাদেশ দান, পরে 
হ্বকৌশলে প্রণয়ীর প্রাণরক্ষ। এবং রাজকন্ার সঙ্গে পুনমিলন__এইরূপ রূপ- 
কথা ধরণের গালগল্ল সর্বসুগের বয়স্ক শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে । 
 উদয়ন-কথাকোবিদ প্রাচীন গ্রামন্দ্ধেরাই নহে, সর্বযুগেই এই প্রকার আকাশ- 
কৃম্বম চয়নে কবিরা বিশেষ ওৎ্ম্বক্য বোধ করিয়া থাকেন এবং প্রায়শঃই 
নায়কের স্থলে দরিদ্র কবি নিজেকেই স্থাপন করিয়া! এক প্রকার পরোক্ষ 
নায়কত্বের গৌরব ভোগ করিতে চান্েন। তাই এই সমস্ত কাহিনীতে প্রায়ই 
দেখা যায়, অপরূপা রাজকন্ত! তাহার শিক্ষক বা কোন কবির কবিত্ব ও 
পাগ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হুইয়াছেন। প্রসিদ্ধ জৈন কবি রাজ- 
শেখর সূরীর গল্পের নায়ক মদনকীর্তি ও রাজকনা মদনমঞ্জবীর গোপন 


কালিকামঙ্গল (বিদ্াহ্বন্দর ) ও শিবায়ন ১৭১ 


প্রেম এবং রাজার দ্বারা মদনকীতি ধৃত হওয়ার২ আখ্যায়িকাতেও একই 
মনোভাব লক্ষ্য কর! যায়। কিত্ত বাঙলাদেশে বিগ্যাস্থন্দর আখ্যায়িকার 
পণ্চাদপটে একটা জটিল ও বন্ুদূরবিস্তৃত সংস্কৃত আদিরসের গল্পের প্রত্যক্ষ 
প্রভাব আছে বলিস! এই বিষয়টি একটু বিস্তারিত আকারে আলোচিত হয! 
কর্তব্য । 

আলোচকগণ মনে করেন যে, বাংলা কলিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাত্রন্দর 
কাহিনীর অন্তরালে ছুটি সংস্কৃত আখ্যানের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। একটি 
কাশ্মীরী কবি বিহ্বাণের নামে প্রচলিত 'চৌরপঞ্চাশিকা' বা “চৌরীস্্রতপঞ্চা- 
শিকা'--ইহাতে পঞ্চাশটি শ্লোকে কোন এক কবি-পপ্ডিতের সঙ্গে এক রাজ- 
কুমারীর গোপন প্রণয়ের আভাস আছে। চৌরপঞ্চাশিকা নাকি “বিহণ 
কাব্য' বলিয়া আর একটি কাব্যের পরিশিষ্ট । প্রচলিত গল্পে ও চৌরপঞ্চা- 
শিকার পরবর্তী কালের টাকা হইতে জানা যাইতেছে যে, “বিহলণ নামক এক- 
জন কাশ্মীরী পণ্ডিত রাজার মেয়েকে (-জরাটের রাজধানী অনহিল পত্তনের 
রাজা) লেখাপড়া শিখাইতেন ক্রমে তাহাদের প্রণয় সঞ্চার হয় এবং আরও 
কিছু সঞ্চার হয়। রাজা টের পাইয়া তাহাকে মারিয়। ফেলিবার আদেশ 
করেন। সেই সময়ে তিনি &০টি কবিত৷ রচন| করেন। সেই ৫০টি কবিতার 
নাম চৌরপধ্চাশিকা। রাজা তাহার কবিতায় সন্তুষ্ট হইয়া কন্ার 
সঙ্গে তাহার বিবাহ ছেন ও তাহাদের দুইজনকে দেশ হইতে বাহির করিয়া 
দেন”।৩ বিহ্লণ কাবা বলিয়| কোন কাব্য পাঁওয়। যায় নাই, কিন্তু তাহার 
নামে “চোরপঞ্চাশিকা' শীর্ষক ক্ষুদ্র শ্রোকসংগ্রহ একদা প্রণয়কবিতা ব্ধপে 
সংস্কৃতজ্ঞ মহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর 
প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী কবি বিহলণ “বিক্রমাক্ষদেব চরিত' নামক এঁতিহাসিক কাব্য 
রচনা করিয়! বিখ্যাত হন। তিনিই 'চৌরপঞ্চাশিকার' করি-_এইকপ প্রসিদ্ধি 
বছুদিন হইতে চলিয়! আসিতেছে । কাহারও কাহারও মতে তিনিই এই 
চৌরপ্রণয্ী * তাহার জীবনেই এ ঘটনা ঘটিয়াছিল। “তিনি কল্যাণী নগরে 
গিয়া চালুক্যবংশেন্ন রাজকবি হন, এবং অনেক কাব্য রচনা করেন।”8 
বিহর কাশ্মীরের অধিবাসী হইলেও কনৌজ, গ্রয়াগ, কাধী প্রভৃতি বহু দেশ 
২ ডঃ হকুমার় সেন-_বাঙ্গলা সাহি। সাহিতে।র ইতিহাস__১ম ( অপরার্ধ) 
৩ চিস্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত কালিকামঙ্গলের নুখনন্ধে হুরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মস্তব্য। 


৪ 








১৭২ ংল| সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পর্যটন করিয়া কিছুকাল অনহিলবাদের রাজা কর্ণদেব ভ্রেলোক্যমল্লের 
€ ১০৬৪-১০৯৪ ) নিকট অবস্থান করেন, তারপর কল্যাণের চালুক্যরাজ ষ্ঠ 
বিক্রমানিত্যের সভাকবি হুইয়| “বিদ্ভাপতি" উপাধি লাভ করেন, এবং পৃষ্ঠ- 
পোষকের গৌরব বর্ধনের জন্য “বিক্রমান্ধদেব চরিত" নামক বিখ্যাত 
এঁতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। ইহারই নামে “চৌরপঞ্চাশিকা' চলিতেছে । 
নে হয়, পরব্তা কালে অন্ত কেহ ইহার পূর্বে বিহলণকাব্য অংশটুকু জুড়িয়া 
নিয়! একটা গোট। কাব্য রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও 
মতে চৌরপঞ্চাশিকার রচনায় চৌরছদুবেণী কবির হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছিল ; চৌর 
নামক এক কবির নামও পাওয়! যাইতেক্কে । কেহ কেহ বলেন চৌরকবি ও 
বিহলণ একই বাক্তি। এ সমস্ত অনুমনের ভিত্তি যাচাই করিয়া দেখিবার 
মতে। নির্ভরযোগ্য কোন উপাদান পাওষ়! যায় নাই। কাজেই শুধু এইটুকু 
অনুমান কব! যায় যে, চৌরপঞ্চাশিক। বিদ্ভাপতি' উপাধিধারী বিহলণেরই 
রচনা । কাশ্মীরী চৌরপঞ্চশিকার গ্ররন্তে আছে, “অথ চ চৌরীস্বরত- 
পঞ্চাশিকা! পশ্তিত ধিহলণকৃতা" । স্ৃতরাং বিহলণকেই পঞ্চাশ শ্রোকাত্মক 
চৌরপঞ্চাশিক'ত্র কবি বলিয়া গ্রহণ কর। যায়। বে বিহলণকাব্যটি অন্ত 
কাহারও রচনা । বিহলণের চৌরপঞ্চাশিক] অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিলে 
কবিষশ:ঃ-প্রার্থী অন্ত কোন ব্যক্তি পুবৌক্ত শ্লোকের প্রসঙ্গ ধরিয়া এবং 
বিহাণকে নায়ক বান্যইয়া বিহলপ কাব্য লিখিয়া থাকিবেন। গুপ্ত প্রণয়ের 
অপরাধে ধৃত চৌরপঞ্চাশিকার কবি প্রাণণ্ডাদেশের আদেশ পাইয়া পঞ্চাশ 
শ্লোকে রাজকন্যার সঙ্গে তাহার মিলন বর্ণনা করিয়াছেন__ইহাতে মূল কাহিনীটি 
পরোক্ষভাবে রহিয়| গিঘাছে, পঞ্চাশটি শ্লোকে নায়ক-নায়িকার সঙ্গে পূর্ণ 
মিলনের কাহিনী স্মরণ করিয়াছেন । তাই মনে হয়, পরে কেহ চৌরপ্চ- 
-শিকাকে পরিশিষ্টরূপে পরিগণিত করিয়া নায়ক-নায়িকার কাহিনী গ্রস্থন 
'রুরেন, যাহার নাম ভয় ব্হলণকাব্য । কাশ্মীর ও দক্ষিণভারতে চৌরপঞধা- 
শিকার ছুই প্রকার কাহিনী চালিত আছে, যাহাতে নামধামের যংকিঞ্চিৎ 
পার্থক্য রহিয়াছে । কাশ্মীরী মতে, রাজকন্া চন্দ্রলেখা মহিলাপত্তনের রাজ। 
বীরসিংহের আত্মজা। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কাহিনীতে দেখা যাইতেছে, 
রাজকন্যার নাম যামিনীপূর্ণ তিলক, পাঞ্চালরাজ মদনাতিয্লাম তাহার পিতা। 


বাঙলাদেশে চৌরপঞ্চাশিকার সঙ্গে কালিকামঙ্গলের বিগ্যাহদ্ঘর়ের গল্প 


কালিকামঙ্গল ( বিদ্বাস্বন্দর )ও শিবায়ন ১৭৩." 


কিভাবে জড়াইয়া গেল তাহার ইতিবৃত্ত কৌতৃহলোদ্দীপক । এদেশে বাংল! 
অক্ষরে লেখা একখানি সংস্কৃত বিগ্যান্বন্দর কাব্য পাওয়া গিয়াছে--বররুচি 
নাকি ইহার রচয়িতা । আমাদের মনে হয় কোন অর্বাচীন কবি সংস্কৃত- 
বিদ্বাহন্দর লিখিয়া বররুচির নামে চালাইয়া দিয়াছেন। তখন হইতেই 
অনেকে মনে করিতেছেন যে, বিহ্নণ হইতেছেন হ্বন্দর, এবং বিদ্তা তাহার 
প্রণয়িণী ( চন্দ্রলেখা বা যামিনীপূর্ণতিলকা )। পণ্ডিত রাম তর্কবাগীশ 
চৌরপঞ্চাশিকার টীকায় (১৭৯৮ হীং অঃ)৫ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন ষে, 
চৌরপঞ্চাশিকার উদ্দিষ্ট কাহিনীটি বিদ্যাস্বন্দরেরই আখ্যান । রাঢ়দেশের চৌর- 
পল্লীর নৃপতি গুণসাগরের পুত্র হ্বন্দর রাজকন্যা বিদ্ভার সহিত মিলিত হন এবং 
বত হইয়। বধার্থ নির্দিষ্ট হইলে চৌরপঞ্চাশিকার শ্লোকগুলি রাজার নিকট 
মার্ত্ি করেন । এই গ্নোকগুলির ছুই অর্থ, একটি অর্থ-_্বন্দর ওধিগ্ভার মিলন, 
আর এক অর্থ_কালিকার স্কতি। হ্বন্দরের স্তবে তুষ্ট হইয়া কালিক! রাজার 
জিহ্বায় ভর করিলেন। তখন রাক্ত। স্বীকাব করিলেন যে, ত্রন্দরই বিদ্যার 
স্বামী । অতঃপর বিদ্া'র সঙ্গে হ্বন্দরের আন্বষ্ঠানিক বিবাহ হইল । তর্কবাগীশ 
এখানে বিগ্যাস্বন্দর কাহিনী ৪ চৌরপঞ্চাশিকাকে এই ভাবে সংযুক্ত 
করিয়াছেন ।৬ অবশ্য তর্কবাগীশের পূর্বেই প্রাচীন বাংল! কালিকামঙ্গলে 
স্বন্বরের মুখে চৌরপধ্ধশিকার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ 
দ্বিজ গ্রীবরের (১৫শ শতাব্দী ) কাব্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই 
প্রাচীনতম বাংল! বিদ্বান্তন্দরেও চৌবপঞ্চাশিকার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা 
করা যাইবে। 

কাশ্মীরী কবির চৌরপধ্শাশিকার ফ্লোক কালিকামঙ্গলে হুন্দরের মুখে 
উল্লিখিত হইয়াছে কি ভাবে, তাহা! চিন্তার বিষয়। এই সমস্যা সমাধানের 
দুইটি সূত্র আছে। চৌরপঞ্চাশিকার প্রচলিত কাহিনীতে দেখা যায়, স্বয়ং 
কবি বিহলণ গোপনে রাক্তকন্তার সঙ্গে মিলিত হইয়া ধৃত হুইয়াছিলেন। 
তাহার জীবনকাহিনীতেও দেখা যাইতেছে, তাহার পৃষ্ঠপোষক রাজা 
বিক্রমাদিত্য তীহাকে বিগ্াপতি উপাধি দিয়াছিলেন। 'বাঙলাদেশের 
কালিকামঙ্গলে এইভাবে বিহলণের বাস্তব জীবনের কিয়দংশ এবং চৌর- 
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৬ সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বশ্রীয়্ সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ভারতচল্রের গ্রন্থাবলী, 
ভূমিকা, পৃ ১২০১ 


১৭৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পঞ্চাশিকার কাল্পনিক রোমান্টিক গল্প যিলিয়া মিশিয়! উত্তরাপথের কাহিনী 
পৃরভারতে আসিয়া কালিকার ভক্তির আবরণে উপস্থাপিত হইয়াছে । 

এ বিষয়ে আরও একটু বক্তব্য আছে। বররুচি নামক কোন এক কবির 
বঙ্গাক্ষরে লেখা সংস্কৃত বিগ্যান্বন্দরের একাধিক পুঁথি বাঙলাদেশে পাওয়া 
গিয়াছে; বাঙলার বাহিরে কিন্তু উক্ত বররুচির সংস্কৃত বিদ্যাহবন্দর 
কাব্য পাওয়। যায় নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে একটি সংশয়ের 
অবতারণা করিয়াছিলেন, “লোকে বলে বিদ্বান্বন্র বররুচির লেখা । 
কোন্‌ বররুচি তার ঠিকানা নাই। কাত্যায়ন বররুচির লেখা ?__ন “বাররুচং 
কাব্যং' ধার+ সেই বররুচির লেখা ? না বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের বররুচির 
লেখা ?_কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না। অনেকে অনেক রকম পুঁথি 
পাইতেছেন এবং অনেক রকম মত প্রকাশ করিতেছেন ।”৭ পণ্ডিত রামগতি 
বলিয়াছিলেন, “অনেকের বিশ্বাস এই যে, বররুচিকৃত একখানি প্রাচীন 
পুস্তক আছে। বিদ্যাহ্বন্দরের উপাখ্যান তাহাতে বণিত আছে ।”৮ 

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকগুলি বরকুচির নাম পাওয়া যাইতেছে । 
বররুচি নাথে কোন একজন প্রাচীন আলঙ্কারিক ছিলেন বলিয়। মনে হয়।৯ 
“প্রাকৃত প্রকাশের বৈয়াকরণ বররুচি১০ হের্ধদ্বের পলিঙ্গান্বশাসনে' আর 
এক বররুচির উল্লেখ আছে), বিক্রমান্ত্যের নবরত্তের অন্ততম বররুচি, 
“সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা'র লেখক বলিয়! পরিচিত বররুচি এবং 'শীতিরস্ত্' 
নামক একখানি নীতিকাব্যের বররুচি__ইঁহাদের মধ্যে কে আসল, কে নকুল 
কে প্রাচীন, কে-ই বা অবাচীন--তাহ নির্ণয় করা সহজ নহে। মনে ভয় 
অর্বাচীন কালের কোন সংস্কতজ্ঞ বাঙালা কবি বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের 
অন্যতম বররুচির নতম বাংল। কালিকামঙ্গলের কাহিনী অধলম্বনে সংস্কৃতে 
বিদ্যাস্থন্দর কাহিনী বচন] করিয়াছিলেন । 

দীনেশচক্দ্রের মতে ভবিষ্পূরাণের ব্রহ্গধণ্ডে বিদ্যাহবন্দরের উপাখ্যানটি 
পাওয়া যায় 1৯৯ কিন্তু বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ও বেস্কটেশ্বর সম্পাদিত 
ভবিষ্যৎ পুরাণে এই 'আাখ্যান নাই। 


০০ 


৭ চিস্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত কলিকামঙ্গলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মুখবদ্ধ । 

৮ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক প্রত্তাঁব 
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কালিকামঙ্গল (বিদ্বান্বন্দর ) ও শিবায়র্ন ১৭৫ . 


রামগতি তাহার “বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে 
(প্রথম সংস্করণ-১৮৭১) বররুচিকৃত বিদ্াস্ন্দরের উল্লেখ করিয়াছিলেন | তিনি 
ছুইখানি পুস্তকের ইঙ্গিত দিয়া বলেন যে, বাগেরহাট ক্কুলের শিক্ষক পঞ্চানন 
ঘোষ দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত “হ্বন্দরকাব্য' নামে সংস্কৃতে রচিত একখানি বিদ্যা- 
হন্দরকাব্য স্তায়রত্ব মহাঁশয়কে প্রেরণ করেন। তাহার মতে, “বররুচিকৃত 
প্রাচীন গ্রন্থ নহে, একজন আধুনিক বঙ্গদেশীয় কবির বিরচিত।” তিনি 
স্কত বি্যাহ্বন্দরের আরও একখানি পুথি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও, 
তাহার মতে, বরকুচি রচিত নহে। কিত্ত পরের সংস্করণে তিনি শেষোক্ত 
কাব্যখানিকে বররুচির কাব্য বলিয়। স্বীকার করেন। ১২৭৯ সনের “বঙ্গদর্শনে' 
রামদাস সেন বররুচির বিষয়ে একটি প্রবন্ধে “কলিকাতা প্রাকৃতিক যন্ত্র হইতে 
প্রকাশিত সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ বররুচির সংস্কৃত খিগ্াত্বন্মরের উল্লেখ করিয়া: 
ছিলেন । ময়নাগড়ের ঈশানচন্দ্র ঘোষ এই সংস্কৃত খিগ্ারন্মরকাব্য বেররুচির 
রচিত বলিয়া প্রচারিত) ১৯২৯ সংবতে (১৮৭২ শ্রীঃ অঃ) বাংলা অক্ষরে ছাপিয়া 
প্রকাশ করেন। ইহাতে মূলকাব্যের ৫৪টি শ্লোক এবং তাহার পর চৌর- 
পঞ্চাশিকার ৫০টি শ্লোক একত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। পরবর্তা কালের পণ্তিতগণ 
ও ঈশানচন্দ্র প্রকাশিত &৪টি শ্লোকযুক্ত বিদ্যাস্বন্দরকাব্যকে বররুচি রচিত 
বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত “কাব্যসংগ্রহে' 
এঁ বৎসপ্রেই উক্ত ৫৪টি শ্লোক বররুচি বির্চিত 'বিদ্যাস্বন্দরম্‌ নামে মুদ্রিত হয়। 
জীবানন্দ বিগ্ভাসাগর মহাশয় 'কাব্যসংগ্রহে'র প্রথম ভাগে 'চীরপঞ্চাশিকা'ও 
মুদ্রিত করিয়াছিলেন । ১৮৬২ সালে নন্দলাল দত্ত সম্পাদিত “কবিরপ্তনের 
কাব্যসংগ্রহে' যে সংস্কৃত বিদ্ধাত্থন্বরের উল্লেখ আছে, তাহা খুব সম্ভব এই বর- 
রুচিকৃত। তবে সম্পাদক সেই সংস্কৃত পুঁথিটির কথা শুণিয়াছিলেন, চাক্ষুষ 
করেন নাই। আধুনিককালে অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র যহাশয় 76 
7,0190-108% 1927501%  7/00-970877৯২ প্রবন্ধে ৮৪৬ শ্লোক সমন্বিত 
সংস্কতে রচিত এক হ্বদীর্ঘ বিগ্তাহৃন্দর কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। 
পৃর্বোল্লিখিত ননদলাল দত্ত সম্পাদিত গ্রন্থে যে বিদ্যাহন্দরের ইঙ্গিত আছে, 
ইহার সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য ছিল বলিয়! অনুমিত হয়। ১৮০৬ থ্রী: অবে 
(৭২৮ শক) শ্রীরাম তর্কবাগীশ চৌরপঞ্জাশিকার “কাব্য সন্দীপনী” টীকায় 
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১৭৬ ংল! সাহিত্যের ইতিতৃত 


হস্কৃত বিদ্যানন্দর হইতে যে শ্লোকগুলি উল্লেখ কবিয়াছিলেন, তাহা ববরুচি 
নামীয় কোন কবিব বিদ্বাহন্দব কাব্য হইতেই গৃহীত হইয়াছিল । অধ্যাপক 
শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মতে, বাংল! বিদ্বাত্বন্দব বা কালিকামঙ্গলেব 
আখ্যানটি বররুচিব সংস্কৃত কাব্য হইতে গৃহীত । 
অন্তান্ত প্রাদেশিক ভাষাতেও দ্বই একখানি অনুরূপ গ্রস্থ পাওয়া যায়। 
দীনেশচন্দ্র নাকি ফার্সীভাষায় বচিত একখানি প্রাচীন বিদ্যাত্রন্দবেব প্রি 
দেখিয়াছিলেন 1১৩ শ্রীযুক্ত আবদ্বল কবিম সাহিত্যবিশাবদ মহাশষ কবি 
নেজাবত উল্লা বচিত একখানি ফাী বিদ্যাইন্ব কাবোব সনিষ্তাব পৰিচয় 
দিয়াছেন ।৯৪ ভাবতচক্ক্রেল অন্লনামঙ্গল উদ্দতেও অনল্তি হইয়'ছিল 
বলিয়া শুনা যায ।৯৫ ১৮০৯ খ্রীঃ অক্ুক গৌব্দাঁস বৈব'গীব সম্পপ্দনায 
কলিকাত। বামমোহন সাহাব লেন হইতে ভ'ক্তচন্দ্রেব বিদ্য শিনন্ক্ণে ইংবাজী 
অনুবাদ প্রকাশিত হইয়'ছিল | প্র্ঘ ২০০ শত স্ব পুবে ক'ধীন'ঘ নামে 
এক মৈধিল লেখক “বিদ্যা-বিল"প* ন“মে মৈথিলী-বাশলাভাষণ্য একখানি 
নাটিকা বচনা কবিয়াছ্িলেন ।১৬ 
এই অঃস্ত উল্লেখ ও প্রমাণ হশুষ্ট মলে ভম, কোন £ক ক্জপুত্র বা কবি- 
পশ্রিতেব সঙ্গে কোন এক বাজন্ন্তাব গ্প্ঠতণযেন লোমান্টিক “ল্ল বন পূব 
হইতে ভাক্তবর্ধেব নানা স্থানে প্রচলিত ছিল । বিহলণেব চৌবপঞ্চ'শিকা, 
জৈনকৰি বাজশেখব সুবীন গল্পঃ ববব্ডচিব প্চিত বিষ গচ্ল্তি বিদ্যা ন্দব- 
কাব্য বোমান্সপ্রিয় জনরুচিননদ্নেব জনই ক্চিত ও গুচাবিত হইবাছিল । 
চৌবপর্ধাশিকাব নাষক-ন[য্িকাব নাম ব্ভিলণ ও য'মিপাপুর্ণতিলক। বা চন্দ্র" 
লেখা, বাক্গশেখব সুবীন আখ্যাযিক। নাধক-নায়িকাব নাম মদণকীতি ও মদ্ন- 
শগ্কবী। চৌবপঞ্চাশিক্চাব কাহিনাই বাঙলকেশেব জালিকামঙগলেল ব। বব- 
রুচিব “লিগ্যানন্দবম্‌ কাবোব নণ্যক-নশয়িককে যথাক্রমে ক্গ্যা ও স্ু্দব নামে 
পরিচিত কবিয়াছে । বস্কতঃ বাঙলান কালিকামঙ্লসমূভেব কাহিনী 
ংস্কৃত বিদ্যানন্দব_ কাব্য চৌনপঞ্চাশিকাব প্রভাবেই বচিত ও প্রচাবিত 


55 দীনেশচঙ সে সেন-_কঙ্গভাষ। ও সাহিত্য 

১৪ দনোযাথালি' পন্ধিকাষ (১ম নষ, ৪র্থ স্খ্যা ) এই ফার্সী গ্রন্থে পরিচষ প্রকাশিত হখ। 
করিম সাহেল উ্ত গ্রস্ত ১৮২৫-২৬ ত্রীঃ অকের মাথা রচন1 মনে করিযাছিলেন । 

১০ চিন্তাহুরণ চক্রবর্তী স্পাদিত কালিকামঙলের ভূমিকা € পৃ. ৬+ ) স্রপ্ব্য। 

৯৯ লেপালে বাছঙা নাটক--বঙ্গীষ সাছিত্য পব্রিদ প্রকাশিত। 








কালিকামঙ্গল (বিদ্যাহৃন্দর ) ও শিবায়ন্ব ১৭৭. 
হইয়াছে । অবশ্ঠু বররুচির “বিগ্যাহবন্বরম্-এর প্রভাবেই কালিকামঙ্গল ব্লচিত 
হইয়াছে কিন! তাহাতে সন্দেহ আছে। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় 
বররুচির সংস্কৃত বিদ্যাহ্বন্বরকেই বাংলা বিদ্যাস্ন্দর বা কালিকামঙ্গলের মুল 
বলিয়াছেন ।১৭ কিন্তু সংস্কৃত বিদ্াত্বন্দর কাব্য অর্বাচীন, না প্রাচীন-_অথবা 
বিদ্যাহ্বন্দরের বররুচি প্রাচীন বররুচির আধুনিক প্রেতাত্্া কিনা--একথা 
যতক্ষণ না নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত হইতেছে, ততক্ষণ কে কাহার উপর ভিত্তি 
করিয়াছেন, তাহা জোর করিয়! বল! যাম্ম না। বিশেষতঃ বররুচির বিদ্যা- 
হবন্মরের কোন প্রাচীন পুঁথি পাওয়! যায় নাই ? হৃতরাং সংস্কৃত বিদ্যাহ্ৃন্দরের 
প্রাচাবেই বাংল! কালিকামঙ্গল রচিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান অপেক্ষা বরং 
বাংলা কালিকামঙ্গলের গল্প এবং সংস্কৃত চৌরপঞ্চাশিকার প্রভাবে সংস্কৃত 
বিগ্যাস্বন্দর অর্বাচীন কালে দেবভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে এইরূপ 
অন্মানই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত | 

সংস্কতে রচিত ঘতগুলি প্রণয়কাব্য (বিশেষতঃ চৌরপঞ্চাশিকা ও সংস্কৃত 
বিদ্য্ন্দর ) পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি যুলতঃ পাখিব প্রণয়রসের কাহিনী । 
দেবদেবীর প্রভাব সেখানে একেবারেই নাই। অপরদিকে বাংলা কালিকা- 
মঙ্গলে কালিকা-ভক্তির বাহিক আবরণ অধিকতর স্প্। একমাত্র কক্কের 
বিদ্বাত্বন্দরে কালিকামাহাস্ব্য বশিত হয় নাই, সেখানে কালিকার স্থলে 
সত্যপীরের মহিম! চিত্রিত হুইক়্াছে।১৮ অবশ্য কালিকামঙ্গলে কালীভক্তির 
মহিমা প্রায়ই নিশ্রভ--মানব-মানবীর আদিরসাম্নক উত্তেজক বর্ণনাই সেখানে 
অধিকতর প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । মধ্যযুগে পাঠক-শ্রোতা ভক্তির গন 
ছাড়! মর্তাজীবন-কাহিনীর প্রতি বোধহয় বিশেষ আকর্ষণ বোধ করিত ন1। 
তাই কালিকামঙ্গলের কবিরা কালিকার মহিমার কথা নামমাত্র উল্লেখ করিয়! 
বিদ্ান্বন্দরের প্রেমলীলা বর্ণনায় অধিকতর উল্লাস বোধ করিয়াছেন । 
চৌরপঞ্চাশিক! ও সংস্কৃত বিদ্যান্বন্দর কাব্যে কালিকার প্রসঙ্গ ন! 
থাকিলেও প্রীরাম তর্কবাগীশ ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চৌরপক্চাশিকার 
যেটাকা প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি প্রথম ঘোষণা করেন যে, চৌরপঞ্চাশিকার 
৫০টি শ্লোকে হৃন্দর ইঞ্টদেবী কালিকার স্ততি করিয়াছিলেন। বাঙলাদেশে 
১৭:2905543585 06 £5 55590000650] (91266221556 
১৮ পরে আলোচিত হইয়াছে । 
১২--(৩য় খণ্ড) 


১৭৮ বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কালিকামঙ্লের প্রভাবেই চৌবপঞ্চাশিকার খ্ধ্যর্থবোধক টার্কাঁ (একপক্গে বিষ্তা, 
আর একপক্ষে কালিক] ) ও অর্থ প্রচারিত হইয়াছিল ৷ প্রায় তাবৎ কালিকা- 
মঙ্গলে ববন্দব এই হই প্রকাব ব্যাখ্যাসহ চৌবপঞ্চাশিকাধ শ্লোক আওড়াইয়া 
এক টিলে ছুই পাখী মাবিয়াছে ; একদিকে সে উক্ত কবিতা আবৃত্তি কবিয়া 
বিবহবেদনা প্রশমিত কবিয়াছে, আব একদিকে ম! কালীব স্ততি কবিয়া একই 
কবিতায় দুই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ কবিয়! অনেক পবিশ্রম বাচাইয়াছে। 
কালিকামঙ্গলে কালীভক্তিব বাঙউতামোডক সত্তেও বিদ্বাস্বন্দব কাহিনীব 
তীব্র আদিবস ঢাকা পড়ে নাই। কেহ কেহ বিগ্াস্বন্দব কাহিনীকে উচ্চাঙ্গেব 
রূপক বলিয়। গ্রহণ কবিয়াছেন । কেহ কেহ মনুসংহিতা বেদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ 
হইতে ১৯ বিদ্যা ও হ্বন্দৰ নাম ছৃইটিব গৃচ অধ্যাত্মর তাৎপর্য আবিষ্কাবেব চেষ্টা 
করিয়াছেন । “পুরুষ খোঁজে বিদ্বা, আব নাবী চায় সৌনার্ধ__এই রূপকেব 
উপব বিদ্বাস্বন্দব কাহিমীব ভিন্তি।”২০-_কেহ কেহ এরূপ অদ্ভুত মনগডা 
তত্বক।বও সাহায্য লইয়াছেন। বিবাহেব আসবে “কগ্ঠা ববযতে রূপম, 
পিতা শ্রুতম্” হইতে পাবে, কিত্ত চৌবপঞ্চাশিকা এবং বিদ্যাত্থন্দক্বে গল্লেব 
পশ্চাতে বূপ্ক তাৎপর্য খুঁজিতে যাওয়া পণুশ্রম মাত্র। বোমান্টিক প্রপযকে 
অবলম্বন কবিয়া সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় যে সমস্ত কথা ও কাব্য বচিত 
হইয়াছে, তাহাদের প্রায় কোনটিতেই কোনও প্রকাব অধ্যাত্ম বা গভীব 
চিন্তাগ্রাহথ 'তাৎপর্য নাই, নিতান্ত কামোদ্বেজিত গল্পবসই ইহ্াব প্রধান উদ্দেশ্য 
ও একমাত্র ফলশ্রুতি । স্বফী প্রভাবে আদিবসেব আখ্যানে মুসলমান কবি- 
গণ কে'নও কোনও সময়ে মবমী সাধনা ব্যাখ্যা কবিয়াছেন | লয়লামজন্ব, 
যুহফ-জুলেখা, সলমোন-অংসালেন প্রেমেব কাহিনীতে স্বৃফী সন্প্রাদায়েব 
ভগবৎ গ্রেমোপাসনাই ব্যক্ত ভইয়াছে | চিশ.তিয়া সম্প্রদায়ের সাধক ষকি- 
উদ্দিনের শিক মালিক মুহণ্মদ জায়সী (১৫৪০) যে 'পছ্মাবৎ' কাব্য বনা 
ধরেন, তাহা আন্না-পবমান্নাব রাকার্থেই গৃহীত হইয়া জাসিতেছে | নুখ- 
যহশ্মদের ইন্দ্রাবতী কাব্যও এইরূপ আধ্যান্ত্িক বপক কাব্য--মত্য প্রণয় 
যাঙ্কার বাহিক উপাদান । বালাদেশেব আলা ওলের 'পল্লাবতী” কাব্যেও 
অনুরূপ কৌশল লক্ষ্য কবা যাইবে । বূপকপ্রিয় সমালোচকগণ “শকুত্তলা”- 
১৯ শাবদীষ জনসেবক (১৩৬৯) ডঃ হুকৃমায় সেনের 'বিদ্ভাহদর শদ্' প্রবন্ধ ভরষ্টব্য । 
২* ডঃ লুকুমার সেন-_বা সা. ইতি, ১ম (অপরার্ধ) 


কালিকামঙ্গল (বিদ্যার ) ও শিবায়ন ১৭৯ 


'রত্বাবলী' প্রভৃতি আদিরসের গ্রস্থকেও ব্ূপককাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 
চাহিয়াছেন। কোন কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বীরা বিষ্ভান্ন্মরকেও ব্বপক- 
কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। তাহাদের মতে বিগ্ান্বন্মরের গল্পটিতে 
মানবপ্রেমের মারফতে অধ্যাত্তত্বের গুঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
মানবের আদর্শস্বরূপ সৌন্দর্যের (হুন্দর ) সঙ্গে বিদ্যার মিলন দেখানই নাকি 
এই কাব্যের উদ্দেশ । ভারতচন্ত্রের বিগ্যান্বন্দরের প্রথম ইংরাজী অনুবাদক 
পাশ্চাত্য সাহিত্যে হবপপ্ডিত গৌরদাস বৈরাগী ১৮০৯ শ্রীষ্টাবেই এই রূপক 
ব্যাখ্য! প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, *11)6 51030) 06 &16 13910 800 619 
16701116 16107650169 ,6])6 11101) ০6 136905 210. 7150070--8 97107) 
90186160611) 81) 30611906 10689] 01 1000091) 0670606101)১২৯ 609 
07560 1099] 62000090360 11) 1১176078 (00090771095 01 ৪, 06218616561 
203010 21) & 7062068] 0১00১.৮ বৈরাগী মহাশয় এখানে দাস্তে বিষ্াত্রিচের 
প্রসঙ্গ ও তুলিতে পারিতেন। মধ্যযুগের কবিগণ নিছক আদিরসের কাব্যকে 
ভক্কির শান্তিজল ছিটাইয়৷ অশুচি অসামাজিককে শ্রদ্ধ। দিতে চাহিয়াছিলেন ১ 
আর আধুশিক কালের রুচিবাগীশ সমালোচকগণ গুপ্তপ্রণয়ঘটিত আদি- 
রসের কাহিনীকে বূপকের গুড় তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়! রুচি ও শুচিতা 
বাঁচাইতে চাহেন। কিন্তু বাঙলাদেশের কালিকামঙ্গলে এপ কোন বূপকা- 
শরয়ী গুঢ় তাৎপর্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কালিকামঙ্গলে রক্তাংসুকের 
অন্তরালে মকরকেতনের চীনাংশ্ুক ঢাকা পড়ে নাই, তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে । চৌরপঞ্চাশিক।, বিগ্যানম্বর_-এসমত্তই আমাদের কাছে মর্ভ্যপ্রেমের 
উত্তপ্ত স্পর্শ বহিয়! আনে, ভাগবতকথা উপরি পাওনা মাত্র । রবীন্দ্রনাথ 
বিগ্যাহ্নন্বরের এই মানবরসের দিকে চাহিয়াই লিখিয়াছিলেন, 
ওগো সুন্দর চোর, 
বিদ্কা তোমার কোন্‌ সন্ধ্যার 
কনক টাপার ডোর ! 


রসিক পাঠকের মনে, কালিকামঙ্গল নহে, বিগ্যাহন্বরের গল্পকথা এখনও 


ও 


বাঁচিয় আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে । 
২৯ ডঃ সেন এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়্াই বলিয়াছেন, “পুরুষ খোঁজে বিস্ভা আর নারী 


চায় সৌন্র্য---এই বপকের উপর বিস্তাহুমন্মর কাহিনীর ভিত্তি ।/ (বা. সা. ই.) এবিষয়ে 
আমাদের মন্তব্য পূর্বে দেওয়া হইয়াছে । 


১৮৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কালিকামজল কথা ॥ 

দেবী কালিকা তস্ত্রো্ত দেবী। পুরাণের মধ্যে তাহার প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়। ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি অর্বাচীন পুরাণে 
দশমহাবিদ্ার অন্তর্ভুক্ঞজ কালিকার যে সমস্ত বর্ণনা ও কাহিনী আছে, তাহা 
মূলতঃ তন্ত্র হইতে পুরাণসাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে । কালিকার বর্ণনায় 
বিশেষভাবে আর্যেতর সমাজ, জীবন ও দেবী পরিকল্পনার আদর্শ লক্ষ্য 
করা যায়। “ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসীমলিনমুখী মুক্তকেশী” যে কালিকা- 
মৃতির বর্ণনা তন্ত্র (তত্ত্রার ) পাওয়া যায়, যিনি অখিলজগৎ একাই গ্রাস 
করিতে চাহিতেছেন' হস্তে ধারণ করিয়াছেন জল্দনলসন্নিভ উগ্র পাশাস্ত, 
সেই ভদ্রকালী সাধককে রক্ষা করুন। তন্ত্রে তাহার ভয়ঙ্কর মৃত্তির ধ্যান 
করা হইয়াছে। কিন্তু উগ্রচণ্ডা কালিকামৃতির অনুরূপ দেবীপু্। একদা 
আর্ধেতর সমাজে প্রদ্ুর অনুষ্টিত হইত, এখনও আদিবাসী সমাজে এই ধরণের 
ভয়্করী দেবীমুত্তির পৃ! হইয়। থাকে 


সাধারণ প্রচলিত বিশ্বাস মতে কালিকার নানাবিধ মৃতির (রক্ষাকালী, 
শ্মশ[নক:লীঃ ভদ্রকালী, দক্ষিণাকালী ইত্যাদি ) পূজা হইয়া থাকে। অগ্ভাপি 
মারীব্যাধি হইতে রক্ষার নিমিন্ত বাঙালী হিন্দু রক্ষাকালীর উপাসনা করিয়া 
থাকে। তন্ত্রের দেশ বাওলায় কালিকার নানা রূপের পৃজা হইবে, তাহাতে 
আর ঘাম্র্য কি? এখনও পর্যন্ত বাঙলার বাহিরে যেখানে কয়েক ঘর 
বাঙালী বাস করে, সেখানেই একটি করিয়! কালীবাড়ী আছে । এখানে 
কালিকার নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে, আবার দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি অন্থান্ত 
দেবীর পৃক্জাও হয়। সাধারণতঃ বাঙলার বাহিরের কালীবাড়ীগুলি প্রবাসী 
বাঙালীদের সামাক্তিক ও সাংস্কৃতিক মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । 


বাঙলাদেশে আর একটি কৌতুককর ব্যাপার পরিলক্ষিত হুয়। চোরদের 
সমাজে কালিক1 ও কাতিকের পৃজ্জাবিধি প্রচারিত আছে। চোরেরা নাকি 
দুর্ষে বাহির হইয়াও কালিকা 'ও কাতিকের কৃপায় সফল হুইয়! নিরাপদে 
ঘরে ফিরিয়া আসে বাঙলাদেশে “চোরপাঁচালী'-ও রচিত হইয়াছিল । 
কালিকামঙ্গলে এই কালিকার প্রসাদে চোরচুড়ামণি হৃন্দর প্রণয়ব্যাপারে 
সাফল্য. লাভ করিয়াছিল। কালিকামঙ্গলের কাঁলিকাও মূলতঃ চোর-কালী, 


কালিকামঙ্গল (বিছ্বান্বন্দর ) ও শিবায়ন ১৮১ 


হন্দরও 'নারীচোর। চৌরপঞ্চাশিকার প্রভাবে কালিকামক্জলের . নায়ক 
চৌর্যরৃত্তির দ্বারাই বিগ্যাকে লাভ করিয়াছে । 

কালিকামঙ্গলের কাহিনীতে প্রাচীন রোমান্টিক গল্পই অনুসৃত হইয়াছে । 
গল্পের মধ্যে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। কালিকামঙ্গলগুলিতে বিদ্যান্ন্দর 
কাহিনী অনুসৃত হইলেও অপ্রধানচরিত্রের নামধাম ও ঘটনার নধ্যে কিছু কিছু 
পার্থক্য আছে। সংক্ষেপে কাহিনীটি কতকট] এই রূপ । রাজকুমার সুন্দর 
রাজা বীরসিংহ্র কন্তা বিগ্ভার বূপগুণের কথা শুনিয়া তাহাকে পাইবার 
জন্না দেবী ভদ্রকালীর উপাসনা করিয়! তাহার বরলাভ করিল। অতঃপর 
সে নায়িকা বিগ্যার সন্ধানে যাত্রা করিয়৷ বীরসিংহের রাজপুরীতে উপস্থিত 
হইল এবং এক মালিনীর বাটীতে আশ্রয় লইয়া নিজ নাম ধাম গোপন করিয়া 
সেখানে বাস করিতে লাগিল । মালিনী কুমারী বিদ্যার পূজার ফুল যোগাইত। 
একদ্রিন হ্রন্দর স্বয়ং মাল! গাখিয়! তাহার মধ্যে কৌশলে নিজ পরিচয় দিয়া 
একখানি গুপ্ত চিঠি পাঠাইল | অনুঢা বিগ্ভা! সেই পত্রপাঠে মালিনীর নিকট 
সবন্বরের বূপগুণের পরিচয় পাইয়া তাহার সঙ্গে সমাগমের জন্য ব্যাকুল হইল । 
এপিকে স্বন্বর মালিনীর অগোচরে কালিকার স্তব করিয়া তাহার আশীর্বাদে 
নিজ কক্ষ হইতে বিদ্যার শয়নমন্দির পর্বস্ত সিধকাঠির সাহায্যে হড়ঙ্গ খনন 
করিল এবং গোপনে বিদ্ভার নিকট হাজির হইল। সখীদের সাহাষ্যে 
উভয়ের গান্ধর্বমতে বিবাহ সম্পাদনের পর দম্পতি যথারীতি দাম্পত্য জীবন 
যাপন করিতে লাগিল-_অবশ্ট অতি গোপনে | ইতিমধ্যে বিদ্যা সত্ব! হইলে 
রাণী সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়! চিন্তিত এবং রাজা ক্রেদ্ধ হইলেন। শেষে 
কোটালের বৃদ্ধিকৌশলে চোর ধরা পড়িল। রাজা! কন্ঠা-দৃষক হন্দর চোরকে 
প্রাণনগাদেশ দিলে বধের জন্য তাহাকে দক্ষিণ মশানে আন! হইল। হ্থন্বর 
মুক্তির জন্ত পরম ভক্কিভরে কালিকার স্তব পাঠ করিতে লাগিল । তখন স্বয়ং 
কালিকা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া! ডাকিনীযোগিনীসহ মশানে উপস্থিত হইলেন। 
অতঃপর বীরসিংহ স্বন্দরকে দেবীর ভক্ত জানিয়। ক্রোধ ত্যাগ করিয়! বিদ্বার 
সহিত শ্বন্বরের মহাসমারোহে আন্রষ্ঠানিক বিবাহ দিলেন এবং জামাতার 
প্রসাদে কালীমুতি দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। তারপর স্বর পত্রী ও পুত্রসহ 
(ইতিমধ্যে বিদ্বা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিল ) নিজ রাজ্যে ফিরিয়া! 
গেল এবং দেবীর পৃজ। প্রচার করিয়া ষথাকালে স্বাতী স্ত্রী স্বর্গারোহশ করিল । 


১৮২, ংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


প্রত্যেক কালিকামঙ্গলেই কাহিনীটি যোটামুটি এই ধারা অনুসরণ 
করিয়াছে--অবশ্ট রাজা, রাণী, মালিনী প্রভৃতির নামে কিছু কিছু পার্থক্য 
আছে। কাব্যের মূল কাহিনী বিচার করিলে দেখা যাইবে, গপ্ত প্রণয়ের 
গল্পের প্রতি কালিকামঙ্গলে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, ভক্তি বা ধর্ম- 
প্রচার-সংক্রান্ত যে অংশটুকু আছে, তাহা মূলকাহিনী হইতে বাদ দিলে 
আখ্যানভাগের ক্ষতি হয় না। সি"্ধ কার্টিবার জন্য এবং প্রাণদণ্ডাদেশ হইতে 
বাচিবার জন্তই ত্রন্দর কালিকা স্মরণ করিয়াছিল, দেবীও হ্বন্বরকে বিনা বাক্য- 
ব্যয়ে অনৃঢ়া কন্যার শয়নমান্দিরে পিঁধ দিতে সাহায্য করিয়াছেন- হ্বন্দরের 
অপকর্মে তিনি বিন্দুমাত্র রুষ্ট হন নাই। মঙ্গলকাব্যে ভক্বের প্রতি অনুকূলঙা 
দেখাইতে গিয়। ছেবদেবীরা সাধারণতঃ স্তায়-অস্ায় বোধ পরিত্যাগ করিয়া 
থাকেন। যেনতেনপ্রকারেণ ভক্তের মনোবাঞ্থ! পূর্ণ করিতে হইবে, কারণ 
তাহার! নিজ নিজ পৃজ। প্রচারের ভন্য ভক্তের সাহায্য-গতগাশী। কিন্ত 
কালিকামঙ্গলে দেবী কালিকা হ্বন্দর-ব্গ্ভার প্রাগবৈবাহিক প্রণয়ে সাহায্য 
করিয়। কৃমারীধর্ম -দূষণেও আপত্তি করেন নাই। কবিগণ অবশ্য 
গান্ধরবিবাহের ব্যবস্থা করিয়। নলিচা আড়াল ছিয়। তামাকু সেবনের কৌশল 
দেখাইয়াছেন, এবং গল্পকে কঠোর বাস্তব সমস্তার দিকে লইয়] গিয়! কুমারী- 
প্রেমের অবশ্স্তাবী পরিণামের প্রতি স্প$& ইঙ্গিত দিয়াছেন । তাই এই 
কাব্যের ছুই এক স্থলে ভক্তির উল্লেখ থাকিলেও আদিরসের উত্তপ্ত উল্লাসে 
ভক্তি একেবারে উবিয়া গিয়াছে । অন্ত মঙ্রলকাব্য হইতে কালিকাঙ্গমলের 
এই স্থানেই পার্থক্য । খাহার। ভারতচন্দ্ের ব্্যাতনরে আদিরসের বর্ণনার 
জন্ত তৎকালীন সমান ও নীতি-মাদর্শকে গালি দিয়! থাকেন, তাহারা! বোধ 
ইয় ভাবিয়া দেখেন না যে, স্ভারতচন্দ্রের হুই-তিনশত বৎসর পূর্ব হইতেই 
কালিকামঙ্লের আখ্যানে আদিরসের উগ্র-উন্তেজক গল্প চলিয়৷ আঙিতেছে। 
হৃতরাং বিদ্যাহবন্দরের তথাকথিত অশুচি প্রেমের আদর্শ অবক্ষয়ী সমাজের 
প্রভাব ও প্রয়োজনে পরিকল্পিত হয় নাই, কালিকামঙ্গল কাব্য মাত্রেই এই 
ধার! অনুসৃত হইয়াছিল, মধ্যযুগীয় এই সমস্ত কাহিনীতে বণিত আদিরসের 
জন্ঠ তৎকালীন সমাজ পরিপ্রেক্ষিতকে নিন্দা করা অযৌক্তিক! এক এক 
প্রকার মঙ্গলকাব্য পৃথক কনভেনশন বা রীতি-নীতি অবলম্বন করিয়াছে । 
ধর্ষষঙলের সঙ্গে মনসা-মঙ্গলের রীতি-পদ্ধতির অনেক পার্থক্য আছে । সেইরূপ 


কালিকাষঙগল. ( বিদ্বাহজ্দর ) ও শিবায়ন ১৮০ 


কালিকামঙ্গলের দ্ধপ ও ন্নীতি প্রকরণ অন্ত মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ততটা 
মিলিবে না! এবার সপ্তদশ শতাব্দীর কালিকামঙ্গলের সংক্ষিপ্ত পরিচন্ন 
দেওয়া যাক। ৮... 

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে যে কয়জন কবি কালিকামঙ্গল বিদ্যাস্ন্দর রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে দ্বিজশ্রীধর, কবি কঙ্ক, সাবিরিদ খা, প্রাণবাম 
চক্রবর্তা, কষ্তরাম দাস ও কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য 
ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত তিনজন কালিকামঙ্গলের আদর্শমতো! হুন্দরকে 
কালীভক্তরূপে চিত্রিত করিয়! বিগ্ভাহন্দর গল্প রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিজশ্রীধর 
মুলমান হ্ঁলতানের মনোরঞ্জনের জন্য মত্যজীবনকেন্জ্রিক বিদ্যাহরন্দর কাহছিনী- 
টুকুই লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সাবিরিদ খা মুসলমান ধর্মাবলম্বী 
ছিলেন বলিয়! বিগ্যাহন্দরের গল্পটিকেই কাব্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কালিকার 
প্রসঙ্গ তাহার কাব্যে নাই । কবি কঙ্ষের নামে যে বিদ্যান্বন্দর কাব্য আরোপ 
কর! হইয়াছে, তাহাতে কালিকার স্থলে সত্যপীরের মহিমা বণিত হুইগ্াছে। 
প্রাণরাম, কৃষ্ণজরামদাস ও বলরাম চক্রবর্তীই যথার্থ কালিকামঙ্গল রচনা 
করিয়াছিলেন । পরবর্তী শতকে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, ও রাধাকাস্ত মিশ্র 
বিদ্যাহন্দর রচনায় কৃষ্টরামাদির আদর্শ নিজ নিজ রুচিবৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা 
অনুষ্বায়ী গ্রহণ করিয়াছেন । 


২ 
বিদ্যামুন্দরের কবি পরিচয় 


দ্বিজ শ্রীদর ॥ 

শ্রীযুক্ত আবহ্‌ল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম হইতে দ্বিজ শ্রীধরের 
বিদ্যাহৃন্দর বিষয়ক কাব্যের একখানি পু*ির অতি সামান্ত অংশ (২-৮ পৃষ্টা মাত্র) 
এবং আরও একখানি পু*থির শুধু ২৭ সংখ্যক পত্রধানি পাইয়াছিলেন।২২ 
এরূপ অবস্থায় শ্রীধরের কাব্য সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় 
না। তবে তাহাকে বাঙলাদেশের লৌকিকভাবের প্রথম কবি বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হইবে ।* কারণ তাহার কাব্যের যে খণ্ডিত অংশ পাওয়া! গিয়াছে, 


২২ সালা ১৩৪৫, (ছিজ প্রীধয়ের বিভানুন্দর--_আবছুল করিম সাহিত্য বিশারদ) 
* মুসলমান কৰি সম্বন্ধে পরে আলোচনা কর! হুইয়াছে। 


১৮৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


তাহাতে কালিকা বা অন্তকোন দেবদেবীর মহিমার উল্লেখ নাই। বাস্তব 
নরনারীর রোমার্টিক প্রণয়গাথা রচনাই বোধহয় তাহার প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল। 

“কালিকামঙ্গল' ব! 'বিদ্যাস্থন্দর'_ শ্রীধরের কাব্য কোন্‌ নামে পরিচিত 
হইয়াছিল জান! যাইতেছে না । ইহাতে কালিকার কোন বর্ণনা বা মহিমা 
ছিলনা বলিয়া মনে হয়ঃ তাই উপস্থিত ক্ষেত্রে শ্রীধরের কাব্যকে “বিদ্াহুন্মর? 
নামেই অভিহিত করিতে হইবে । 

কবি “দেশি ভাষায়" ও “পরাকৃতে' (প্রাকৃত অসংস্কৃত বাংলাভাষ ) 
বিদ্যাহইন্দর রচনায় আত্মনিক্োগ করেন £ 

সাবধান নরলোক পাঁএ জেন মতে। 

দেসিভাসে পদবন্ধে গাহি পরাকুতে ॥ 
তাহার কয়েকটি ভণিতা উদ্ধত করিলেই কাব্যরচন! ও কবির আবির্ভাবের 
কাল মোটামুটি বুঝ! যাইবে £ 


(ক) নৃপতি ন!সির সান? তনএ সোন্দর | 
নাম ছিরি পেরোজ সাহা রসিক শেখর ॥ 
মঃ হর ফু 1২5 
দ্বিজ ছিরিধর কবি রচিলেক পুনি ॥ 
(খ) নৃপতি নসির যাহার নন্দনে 
ভোগপুরে মেদনি মদনে | 
রাজা শ্রপেরোজ সাহা জানে 
ছিরিধর কবিরাজ ভাখে॥ 
গে) শীরি পেরোজ সা'হ। বিদিত ভুবরাজ | 
কহিল পাঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ £ 


এখানে এই ভাণিতা হইতে কবির নাম পাওয়া যাইতেছে । তিনি এখানে 
সবলতান নসরৎ শাহের ( হুসেন শাহের পুত্র ) এবং তাহার পুত্র যুবরাজ 
ফিরুজশাহের নাম করিয়াছেন । নসরৎ শাহ. ১১৯-১৫৩২ শ্রী; অব পর্যস্ত 
রাক্গত্ব করেন। ইনি যখন যুবরাজ ছিলেন (“শীরি পেরোজ সাহা বিদিত 
যুবরাজ” ), তখন শ্রীধর ইহার নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাহষ্মর কাব্য 
রচনা করেন । কিন্তু ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয় এবিষয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্ত | 
তাহার সতে শ্শ্রীধরের পোষ্ট] ফেরোজশাহা যে হুসেন শাহার নাতিই সে 
৩ এরই পংতি নষ্ট হইয়1 গিয়াছে। 


কালিকামঙ্লল (বিদ্াসন্র ) ও শিবায়ন ১৮৬ 


সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পু'ধি না দেখিলে শ্থিরনিশ্চয় করা উচিত. নয়।”২৪ কিন্তু 
পূর্বে আমরা কবির যে তিনটি ভণিতা উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে নরসৎ শাহের পুত্র যুবরাজ “পেরোজশাহা” কবির পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। নসরৎ শাহা হুসেনের পুত্র। হৃতরাং ফিরুজ যে হুসেনের নাতি 
তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যাহা হউক আমাদের অনুমান, এই 
কাব্য নসরৎ শাহের রাজত্বকালের মধ্যে অর্থাৎ ১৫৩২ শ্রী: অন্দের মধ্যেই 
রচিত হইয়াছিল । আমাদের মতে ইহাই সর্বপ্রাচীন বাংলা বিদ্যাত্থন্মর কাব্য । 
আশ্চর্ষের কথা এই যে, মধ্যযুগে চৈতন্ততিরোধানের পূর্বে একখানি মর্্যরসের 
কাব্য রচিত হুইয়াছিল- যাহাতে বিশেষ কোন ধর্মীয় প্রভাব ছিল না। 
কেহ কেহ মনে করেন যে, জৌনপুরের শকীবংশীয় হ্বলতান হুসেন দিল্লীর 
সম্রাটের কাছে পরাভূত ভইয়! বিহার হইতে বাঙলায় পলাইয়া৷ আসেন 
(১%*শ শতাব্দীর মধ্যভাগ ) এবং গৌড়ের স্বলতান হুসেনশাহের দরবারে 
আদরে গৃহীত হন। প্রসিদ্ধ স্ৃফী কবি কুতবনও তাহার সঙ্গে বাঙলায় 
আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। অবধীভাষায় কুতবন “ম্গাবতী' শীর্ধক 
একখানি রোমান্টিক প্রেমের কাব্য রচন1 করিয়াছিলেন । হুসেন এবং তাহার 
পুত্র (নসরৎ) ও পৌত্রের (ফিরুজ ) সভায় কৃতুবনের কাব্যের সাদর 
হওয়াই স্বাভাবিক । হয়তো! ফিরুজের অনুগত ব্রাহ্গণকবি শ্রীধরও কুতুবনের 
মুগাবতীর আদর্শে বিদ্যাহ্বন্দরকাব্যে পাথিব জীবনের চিত্র অস্কিত করিয়া- 
ছিলেন।২« ডঃ সেনের এই অনুমান অযৌক্তিক নহে। তবে ষোড়শ 
শতাব্ধীর বাঙালী হিন্দুসমাজের গড়ন বিচার করিলে পাঠক-শ্রোতৃনৃন্দের 
নিকট রোমার্টিক জীবনকেক্জ্রিক আখ্যানের সমাদর হওয়া সহজ ছিল না। 
যষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে বিদ্যাহ্ন্দর গল্পের সঙ্গে কালিকামঙ্গলের 
যোগাযোগ ঘটিয়াছিল; তা' না হইলে সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণরাম তাহার 
কালিকামঙ্গলের কাহিনীটিকে সংহত আকারে পরিবেশন করিতে পারিতেন 
না। যাহা হউক, শ্রীধর বিগ্যাহ্ন্দর কাব্যে (যেটুকু পাওয়া খিয়াছে ) 
কালিকা বা অন্ত কোন দেবদেবীর মহিমা প্রচার করেন নাই-_তাহাতে 
সন্দেহের অবকাশ অল্প। মুসলমান পাঠান নৃপতির অন্ুগ্রহভাজন কবি 


২৪' ডঃ হুকুমার সেন, বা. সা. ইতি, ১ম ( অপরার্ধ), পৃ ৩১৭ (পা. টা. ) 
২৪ এ, পন্ড 


- ১৮৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কাব্যে হিন্দুর ধর্মবিষ্বাস বা অনুরূপ আখ্যায়িকা বর্জন করিবেন, এইক্প' 
অহ্মানই স্বাভাবিক। 

কৰি শ্রীধর সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন, পুঁথিতে মাঝে মাঝে সংস্কৃত 
শ্লোক পাওয়া যায়। খণ্ডিত পুঁঘির আবিষর্তা আবছুল করিম সহিত্যবিশারদ 
অন্বমান করিয়াছেন ষে, শ্রীধরের কাব্য কোন সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ ।২৬ 
কিন্তু সেরূপ কোন প্রমাণ পায়! যায় নাই। পু'খিতে দেখা যাইতেছে, 
হন্দরের পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম শীল! এবং নিবাস কাক্ধীদেশ। 
চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত পু'থিটির মাত্র ছুইচারিখানি পৃষ্ঠা পাওয়া! গিয়াছে বলিয়া 
এ কাব্যের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। ধর্সপ্রভাবিত মধ্যযুগীয় 
বাংলা সাহিত্যের বাহিরে এই লৌকিক প্রেমের কাব্য স্বাদবৈচিত্র্যের জন্ত 
এযুগের পাঠকেরও বি্ময়দর্টি আকর্ষণ করিতে পারিত ? কিন্তু এখন আর 
এ পুঁথি প্রাপ্তির কোন সম্ভাবন! নাই, বিশিষ্ট কাব্যটি চিরকালের জন্য 
লোকলোচনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে । 


সাবিরিদ খু ॥ 

সাবিরিদ খায়ের বিদ্যান্বন্দরের পু'থিও চট্টগ্রামের চান্দগাঁও গ্রামের এক 
মুসলমানের বাড়ী হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে ।২৭ প্রাপ্ত পু'খিটি ফিঞ্চিদধিক 
শতখানেক বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে হইতেছে। মধ্যযুগে বাঙলাদেশে 
অনেক মুসলমান কবি হিন্দুর সাহিত্য-পুরাণপাঠে হিন্দুর মতোই অভিজ্ঞ হইয়া 
ঠিয়াছিলেন ; কেহ কেহ রোমান্টিক প্রণয়-গাথা লিখিয়াছিলেন, কেহ স্থফী 
সাধনার পটডূমিকায় হিন্দুকাহিনী রচনা] করিয়াছিলেন, কেহ-বা প্রেমভভির 
বশে উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদ লিখিয়! বিশেষ খ্যাতি লাভ কথিয়াছিলেন। সপ্তদশ 
শতাব্দীর দিকে এই মুসলমান কৰি বিদ্যাস্বন্দর কাব্য রচন। করিয়া উৎকৃষ্ট কবিত্থ 
শক্তির পরিচয় দিয়াছেন । অবশ্য একাব্যও মানবীয় রসের জন্তই রচিত, 
কালিকার সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। তাই একথা বিনা দ্বিধায় 
বলা যায় যে, সাবিরিদের বিদ্যান্বন্দর কাব্য মত্যরসের কাব্য । 


২৬ সা-প-_প ১৩৪৪ 


২৭ ভারতবর্ষ, কাতিক ১৩২৫ €জাবছুল করিম সাহিত) বিশারদ-__“মুসলনান কবির 
বিদ্তানন্দর? ) 


কালিকামঙ্গল (বিদ্যাত্ুজ্দর ) ও শিবায়ন ১৮৭ 


ইসলামি কিস্সার২৮ মধ্য দিয়! একপ্রকার মর্ভ্যজীবনের গালগল্স তুক্কা- 
শাসনকাল হইতেই বাঙলার মুসলমান সমাজে প্রচার লাভ করিতেছিল।২৯ 
স্বফী সাধকগণ আবার নরনারীর রোমার্টিক গল্প গুলিকে অধ্যাত্বসাধনার রূপক 
হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ্বতরাং মুঘল আগমনের পূর্ব হইতেই: বাঙলার 
মুসলমান সমাজে ও তলতানের দরবারে রোমান্টিক প্রেমের গল্পের সমাদর 
হইয়াছিল। নামমাত্র দেবীপ্রভাব বাদ দিলে বিস্তাসবন্দর কাহিনী মূলত £ 
মানবজীবনের আদিরসের কাব্য-_সংস্কৃত চৌরপঞ্চাশিকার প্রত্যক্ষ প্রভাবে 
বাঙলাদেশে এই ধরণের গল্পকাহিনী রচিত হুইয়াছিল। মুসলমান সমাজেও 
যে একাব্যের খুব চল হুইয়াছিল, তাহার প্রমাণ উর ও ফাসীতে মুসলমান 
কবি বিদ্যাহন্দর কাহিনী রচন! করিয়াছিলেন ৷ দীনেশচন্দ্রের নিকট নাকি 
উদ্ভাষায় লিখিত বিদ্যাস্বন্দরের একখানি পুথি ছিল। ১৮২৫-২৬ শী: 
অবন্দের মধ্যে চট্টগ্রামের নেজারেত উল্লা নামে এক কবি ক্ষার্সী ভাষায় বিদ্যা- 
মন্দ লিখিয়াছিলেন।৩০ বিদ্যান্ন্দরের প্রসঙ্গ মুসলমান কবিগণ নিজ নিজ 
কাব্যেও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন | বিশেষতঃ হ্বফী মতাবলম্বী মুসলমান 
কৰি বিদ্যা 'ও হৃন্দরের বূপকে জীবাত্্! ও পরমাস্্ার মিলনেরই ইঙ্গিত 
পাইতেন | দৌলৎ কাজির “লোরচন্ত্রানী-তে এবং আলা ওলের “ছয়ফূল- 
মুলুক বদিউজ্জমাল'-এ এই প্রসঙ্গ আছে £ 


€১) চন্দ্রানীর তোমার মিলন ম'নারম । 


বিভা সঙ্গে বন্দে যেমন সমাগম ॥ 
( দে'লং কাজির 'লোরচন্দ্রানী? ) 
€২) বিস্তার সুরঙগ আদি সিন্ধু জগন্পাথ নদী 
একে একে সব বিচারিল। 


(আলাওলের “ছয়ফুল-মুলুক বদিউজ্ঞমাল: ) 
এই দষ্টান্ত হইতে মনে হইতেছে, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই মুসলমান 
সমাজে বিদ্াস্বন্দরের কাহিনী প্রবেশ করিয়াছিল। 

সাবিরিদ খায়ের পু'িটিও চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে, কৰি এই অঞ্চলের 
অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। হুসেন শাহের সেনাপতি লঙ্কর পরাগল 
২৮ আরবি ফিস সাহ।--গজ কাহিনী, বাংলায় “কেচ্ছা? । 
২» পরে বাঙলার মুলমান করি সন্বঞ্জে আলোচন| কর! হইয়াছে । 


* ভারতবর্ষ, ১৩২৫, কফাতিক (আবছুল করিম সাহেবের প্রবন্ধ ভষ্টব্য | এই কাব্যের 
বিবরণ “নোয়াখালি পত্রিকার ১ম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হ্ইক়্াছিল। ) 





১৮৮ , বাংলা সাহিত্যের ইতিরত . 


খা! ও তাহার পুত্র ছুটি খঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হইয়া এই অঞ্চলে বাস কতিয়া- 
ছিলেন। তাহাদের দরবারে হিন্দু-মুসলমান কবিদের গতায়াত ছিল, 
তাহাদের দরবারি আদর্শে চট্টগ্রামের মুসলমানসমাজে বিদ্যান্ুরাগ ও সংস্কৃতির 
চর্চা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহার প্রমাণ চট্টগ্রাম আরাকান রাজসভায় 
প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মুসলমান কবির আবির্ভাব হুইয়াছিল।৬১ সাবিরিদ খাও এই 
এঁতিহ্বেরই ধারাবাহক। 

প্রাপ্ত পুথিটি দেড়শত বৎসরের পুরাতন, এবং আগ্ন্ত খণ্ডিত। ইহার 
কি নাম ছিল তাহা জানা বাইতেছে না । কাবোর মধ্যে কালিকার দোহাই 
নাই বলিয়! ইহাকেও কালিকামঙ্গল না বলিয়া বিদ্যান্বন্দর বলা উচিত | 
কবিও ইহাতে হিন্দুর কালিকা দেবীর কোন উল্লেখ করেন নাই। কাবোর 
অন্তভাগ খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়! ইহার রচনাকাল জানা যায় না । তবে 
ভাষা দৃষ্টে ইহাকে সও্ডদশ শতাব্দীর পরবর্তী বলিয়া মনে হয় না। বরং অল্প 
পূর্ববর্তীও হইতে পারে | কারণ ইহাতে পুরাত্তন ভাষারীতির কিছু কিছু চিহ্ন 
আছে। যেমন-বিহাসিআ।, ভেল, পেখি, তছু, ৫কছন, করন্তি, খণ্ডই, 
দিলু, বোলো, কুঞ্র ইত্যাদি । এই কাব্যের তুলনায় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি 
কৃষ্ণরামের কালিকাধঙ্গলের ভাষায় বরং কিছু অর্বাচীনত্বের ছাপ আছে । 
যাহা হউক, সাবিরিদ খায়ের বিগ্যাহন্দরের কাহিনী বিষয়ক কাব্য সপ্তদশ 
শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান নিতাস্ত অযৌক্তিক নহে। 

কবির ব্যক্তিগত পরিচয় কাব্যের প্রথমেই পাওয়া যাইতেছে £ 


গীআর মলিকহত বিজ্ঞবর শান্যুত 
উজীআল মল্লিক প্রধান। 

তান পুত্র জি-ঠাকুর তিন সিক সরকার 
অনুজ মল্লিক সুছাখান ॥ 

রসেত রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি 
দাতা অগ্রগণ্য অর্কচৃত। 

ধৈর্যবন্ত যেন মরু জ্ঞনেতে বাসবগুরু 
মানে কুরু ধর্শে ধ্মত £ 

তান হত গুপাধিক নানু রাজা ময়াল্লিক 
জগত প্রচার জগখ্যাতি। 


৩১ পরে আলোচন। করা হুইযাছে। 


কালিকাষঙ্গল ( বিগ্বাহন্র ) ও শিবায়ন ১৮৯ 


তান সত মঅষ্লজান ' ছিন সাবিরিদ খান 
পদবন্ধে রচিত ছারতি 
কবি সন্্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কৌলিক উপাধি 
(“জি-ঠাকুর' ) এবং হিন্দুর সাহিত্য-সংস্কতিতে অভিজ্ঞতা হইতে. মনে হয়, 
তাহার পূর্বপুরুষ উচ্চবংশোস্তব হিন্দুই ছিলেন । কেহ কেহ বলেন, তাহারা 
বোধ হয় মগ মুসলমানের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। কারণ মগ-মুসলমানদের 
মধ্যে 'ঠাকুর' উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় ।-_যেমন আরাকানের স্বপ্রসিদ্ধ 
মাগন ঠাকুর । সাবিরিদেরা “তিন সিকের সরকার" ছিলেন। “সিক' পরগণ! 
নিভাগ নোয়াখালি অঞ্চলে চলিত। তাই আবদ্বল করিম সাহেব অনুমান 
করেন, কৰি সম্ভবতঃ নোয়াখালির অধিবাসী ছিলেন । সাবিরিদের কাব্য 
বিদ্যাস্ন্দর ঘটিত তথ্যে কিছু নৃতনত্ব আছে । হ্বন্দরের জন্ম হইয়াছিল রত্বাবতী 
নগরীতে, পিভার নাম ওণসার, মাতার নাম কলাবতী। বিগ্ার জন্নস্থান 
উক্ানী কাক্ধীপুর-_তাহার পিতার নাম বীরদিংহ। 
ইতিপূর্বে আমর| দেখিয়াছি, মুসলমান কবিগণ বিদ্যাত্বন্দর কাব্যকে 

মানবীয় রসের কাব্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন । সাবিরিদও সেই 
পথাধলম্ী-যদিও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ এবং সংস্কৃত ভাষায় তাহার 
বিশেষ দক্ষত। ছিল । কবি গ্রন্থরচনার প্রারস্তেই কয়েকটি স্বরচিত সংস্কৃত 
শ্রোক সংযোজিত করিয়াছেন £ 

অত্ত্যোত্তরে শুভদেস সধর্ব সাস্ত্রে সমাহিত । 

পুরা রত্থাবতী নান্নী বহু রত্ব বিভুসিতা ॥ 

গুধসার নৃপপুত্র নীতিধম পরাণ । 

তশ্ক কলাবতেনাম্নী তাধ্যাশ্চ গুণশালিনী || 

তশ্তা! গর্ভে হুত কালিকাজ প্রসাদেত। 

হুন্দরেতি সমাক্ষাত সব্ব সাস্ত্রে বিসারদ ৩২ 
এখানে “কালিকাআ প্রসাদেত' শবে বুঝ! যাইতেছে, সাবিরিদ খাঁ কালিকা 
মঙ্গলের আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, তবে নিজে কালিকামঙ্গলের রীতি 
অন্নুসরণ করেন নাই । কবির সংস্কৃতগন্ধী রচনা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । 


যেমন বিদ্যার রূপ বর্ণশ| £ 
মুখবিধু পূর্ণ ইন্দু কিএ অরবিন্দ । 
স্বদবৎস নেত্র কিবা! নীল মত্ত ভূঙ্গ | 
৩২ পু: বির পাঠ অত্যন্ত বিকৃত! 


১৯৩ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বালেন্দু জিনিআ! ভাল প্রীমস্ত € সীমস্ত ?) উত্দ্বল। 
বান্ধুলি প্রন্থন নিন্দি অধরধুগল । 
রদর্পীতি মুি জ্যোতি বাচি মধুর । 
ভুরুভঙ্গে কামশর নিশ্বরে প্রচুর ৫ 
সেই বিদ্যার প্রতিভার কথ। শুনিয়! হ্বন্দর মাধব ভাটকে বলিতেছে ঃ 
হনরে মাধব ভট্ট না করিঅ রোস। 
শান্তরবাদে ধনি জিনি কোন পরিতোস ॥ 
জোনিতা হুইলে ধী'র হুরগুরু তুল। 
জনি আদ্গি জাই তথি দর্প হৈব চুর ॥ 
অধীর চপল] বালা জিনি কোন কাজ । 
অবহেল তুছ গুরু জিনি দিমু লাজ ॥ 
জে দেসে নিবসে বিদত্ধ বরনারী | 
জাইদু গোপত বেসে কথনে তোন্সারি ॥ 
সবন্দর মালিনী হবচরিতার নিকট উপস্থিত হইয়া! বাসা প্রার্থনা করিতেছে £ 
'আহ্1 জন বৈদ্দসি নিশ্চিত ! 
দ্বিবর তনয় পণ্ডিত ॥ 
পাঠ পণ্ট ভ্রমএ নগব। 
পণিতান? করিতে বিচার ॥ 
বেলি সেসে অন্ত জাএসুর। 
বাসখানন মাগি তো'হ্গা! পুব ॥ 
প্রথমে বাঁসা দিতে অস্বীকার করিয়| হচ.রত| মালিনী বলিল £ 


বিদেসি কুমার কের তোন্ষাকে বুঝাই | 
তে হি বাসা কি ডরাষ্ | 


কোতোমালে দেখে তোক্া মোর গছে। 
কি বুঝি ভ্ডিআ! তাক রাখিনাম তোকে | 
ইহার পর পুধি খস্ডিত হইয়াছে পুরা পুঁঘিটি পাওয়া গেলে কবির রচনাশক্ষি 
ও ্রতি্ার প্রশংসনীয় পরিচয় পাওয়। যাইত। 
তাহার কাব্যে সংস্কৃত ক্লোকের উদ্ধৃতি আছে বলিয়া কেহ কেহ অন্থমান 
করেন যে, হয়তো কোন সংস্কৃত কাব্য অবলম্বনে ইহা রচিত হইয়। 
থাকিবে ।৩৩ অবশ্য এরূপ অনুমানের পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ নাই। 


[ররর (এরর রত ররর ররর উওর উপর এ রর ৪৪ ৷ রজঞ আম 


৩৩ ““সাবিরিদ ধান কোন সংস্কৃত কাব্য ব! ফবিতা অন্থুমলণ করিম্াছিলেন। ভাই 
মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধত আছে, এবং সেই গ্লোক ব্যাখ্যারাপে কবি পল্লারন্রিগদী ভুড়ি 
দিয়াছেন ।”--ডঃ স্বকুমার সেন (বা. সা. ইতি, ১ম (অপরার্ধ) 


কালিকামগল ( বিষ্যাহশার ) ও শিবায়ন ১৯১ 


₹স্কৃত ভাষ! ও হিন্দুর শান্ত্রমহাকাব্য পুরাণে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, 
উপরস্ত তিনি সংস্কৃত চৌরপঞ্চাশিকার সংবাদও হয়তো! জানিতেন। তাই 
কবির বিগ্ভাবতার প্রমাণ হিসাবেই তাহার কাব্যে কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোক 
পাওয়! যায়। বড়ুচণ্ভীদাসের শ্রীকৃষ্ত্দীর্ঠনে যেষন কৰি স্বয়ং কিছু কিছু সংস্কৃত 
শ্লোক রচনা করিয়া! সে গুলিকে মুল কাব্যের সংযোজক হিসাবে ব্যবহার 
করিয়াছেন, তেমনি সাবিরিদ খানও সেই রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন । 


কন্ক ॥ 


ময়মনসিংহের কবি কঙ্কের বি্যাত্বন্দর কাব্যের কথা অনেকেই জানিতেন 
না। দীনেশচন্দ্রের উপদেশে ময়মনসিংহের অধিবাসী প্রাচীন সাহিত্যামোদী 
চন্দ্রকুমার দে এ অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পালাগান সংগ্রহের সময় কবি কন্ধের 
সন্ধান পান। কন্ক ও লীলার প্রণয় ও প্রণয়ভঙ্গের রোমান্টিক গল্প ব্যালাডের 
আকারে এখনও কৃষাণ সমাজে ও সাধারণ পরিবারে প্রচলিত আছে £ তাহা 
'লীলার বারমাসী' নামে দীনেশচন্দ্র সঙ্কলিত “পূর্ববঙ্গ গীতিকা য় স্থান 
পাইয়াছে । এই "লীলার বারমাসী' গাথাটিতে কঙ্কের জীবনকথ! চমংকার 
বাস্তব ও আধুনিক সহ্ৃদয় দৃষ্িতঙ্গীর সহিত বিরৃত হইয়াছে ।৩৪ 
লীল] নায়ী এক ব্রাঙ্গণকন্তার সঙ্গে কষ্ক নামক এক ব্রাঙ্গগ তরুণের 

(চগ্ডাল কর্তৃক লালিতপালিত ) ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী “লীলার বারমাসীতে” 
বণিত হইয়াছে । ইহাব ঘটনা, এবং কন্ক রচিত বলিয়া দীনেশচন্দ্র ও 
চন্দ্রকুমার দে প্রচারিত বিগ্যাস্ন্মরের প্রারন্তে প্রদত্ত কবির জীবনকথার মধ্যে 
মোটামুটি সাদৃশ্য আছে । হ্বতরাং 'পৃৰবঙ্গ গীতিকা"য কঙ্ক লীলার আখ্যানের 
কঙ্ক এবং বিদ্যান্ঙ্দরের কবি কঙ্ক-_একই ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কক্ষের জীবনকাহিনী এই ভাবে তাহার বিদ্যাস্থন্দরে বণিত হইয়াছে : 

পিতা বন্দি গুণরাজ মাতা বন্গমতি | 

যার ঘরে জন্ম লইলাম আমি অল্পমতি | 

শিশুকালে বাপ মইল মাও গেল ছাড়ি । 

পালিল! চণ্ডাল পিতা! মোরে যত্ব করি | 

ভ্ঞানষানে থাই অগ্প চগ্ডালের ধরে । 

চণ্ডালিনী মাতা মোর পালিল! আদরে ॥ 


৩৪ পরে গাখ। প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গ ও ময়মনসিংহ গীতিক! সম্বদ্ধে জালোচন! ফর] হ্ইয়াছে। 


১৯২ বাংল] বাহিতোর ইতিরিত 


গঙ্জার সমান তার পবিত্র অন্তর । 
সেও তরাখিল মোর নাম কম্ষধর 7৫ 
ক মঃ মর রর 

মুরারি চণ্ডাল পিতা পালে অন্্ দিয়! 

পালিলা কোৌঁশল্য! মাতা সন ছুগ্ধ দিয়া || 

মুরারি আমার পিতা! ভক্তির ভাজন। 

বার বার বন্দি তাই তাহার চরণ ॥। 

গর্গ পগ্ডিতে বন্দুম পরম গিয়ানী । 

যার আশ্রমে থাকিয়। ধেনু চরাইতাম আমি | 
এই গর্গের কন্ত। লীলার সঙ্ষে কঙ্কের করুণরসাত্বক প্রেমের আখ্যাক্িকা 
ময়মনসিংহে এখনও প্রচলিত আছে। এই আত্মকথা হইতে মোটামুটি দেখা 
যাইতেছে, ব্রাঙ্ণকবি শিশুকালে অনাথ হইলে এক চগ্ডাল দম্পতী তাহাকে 
লালনপালন করেন। ব্রাহ্মণ হইয়াও কৃতজ্ঞ কবি চগ্ডাল পিতামাতাকে 
দেবতাজ্ঞানে চরণ বন্দনা করিয়া চিত্তের অসাধারণ উদ্দারতার পরিচয় 
দিয়াছেন। কনি কঙ্ক শুধু চগ্ডালের প্রতি উদার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই, তিনি নিজেও এক মুসলমান পীরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন 
এবং ঠাহার শিল্তত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন । এই পীর বা সত্যপীরের 
প্রত্যাদেশের ফলেই তিনি বিগ্যাস্বন্দর কাব্য রচনা করেন । অবশ্থ এ কাব্যের 
বহন স্থলে বিশেষ ভক্তি সহকারে চৈতন্তদেবের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
ইহার জন্ত কেহ কেহ তাহাকে ঠচতন্তদেবের সমসাময়িক এবং কবিকে 
বিদ্াহ্থন্বর কাব্যের প্রথম কবি বলিতে চাহেন 1৩৬ 

কঙ্ক নামে যে প্রকৃতই একজন কবি বর্তমান ছিলেন এবং বিদ্যাস্বন্মর 

কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিস্তু কবিরুতির চাক্ষুষ 


৩৫ ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, কৰি কক্ষের প্রকৃত নাম কষিকগ্ণ-_“নামটি অদ্ভুত 
নিশ্চয়ই অশিক্ষিত অর্বাচীন পল্লীকবির কাছে কবিকত্বণ” ণকার ত্যাগ করিয়! ”কবিকন্ক? 
হইয়াছে ।” (বা. সা. ই, অপরার্ধ, পৃ. ৪৭২) ডঃ সেনের এ অনুমান ঠিক নহে । কবিকক্ষের 
প্রকৃত নাম কক্কধর | বিদ্তাহন্দরের গোড়!র দিকে সংযোজিত এই পংক্তিতে *কম্কধরই আছে--" 
সংক্ষেপে ক্ক। কবিকল্কণ নাম. অপেক্ষা উপাধি হুওয়াই অধিকতর সম্ভব। তাহার উপাধি 
কবিকম্কণ হইলে বিভ্ভানুন্দরের কোথাও না কোথাও অথবা! পষ্থীগীতিকায় আসল নাম ধাঁকিত ৷ 
হতরাং কধির নাম কবিকক্কণ নহে, কবিকন্কও নহে--কষ্কধর, সংক্ষেপে হইয়াছে কন্ক। 

৩৬ স্কবিকন্ক চৈতচ্ভের সমকালবর্তী এবং ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন 1 
 (ফৌনেশচজ্র-“বভাব! ও সাহিত)) 


চালিকামঙ্গল ( বিভ্ভাহ্নর ) ও শিবায়ন ১৯ 
প্রঘাশ হস্তগত হয় নাই বলিয়! এ বিষয়ে কিছু কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে 
এই বিদ্যাহৃন্দরে চৈতন্তের উল্লেখ আছে ; পালাগানেও দেখা যাইতেছে, কবি 
নাকি চৈতন্তদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য নবদ্বীপধামে যাত্রা! করিয়াছিলেন। 
এই প্রমাণের বলে কেহ কেহ তাহাকে চেতন্তদেবের সমসাময়িক অর্থাৎ 
ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভ ভাগের কবি বলিতে চাহেন। বিদ্যান্বন্দরে তিনি 
বলিয়াছেন £ 

কবে বা হ্রিব আমি গোরার চরণ। 

সফল হইবে মোর মন্রষ্য জনম || 

পাঁপীতাপী দুপ্ি প্রভু আমি অল্পমতি । 

হুইবে কি প্রভুর দয়! অভাগার প্রতি ॥ 

হউক বা! না! হউক পদ না ছাড়িব। 

বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব || 
চৈতন্যের প্রতি এই ভক্তিব্যঞ্জিত উক্তি হইতে কবিকে ঠৈতন্যের সমসাময়িক 
মনে করা যায় না, পালাগানের ঘটনাকেও এঁতিহাসিক বলিয়া গ্রহণে 
বিপদ আছে । ষোড়শ শতাব্দী হইতে চৈতন্ত যে ভাবে বাঙলার সর্বত্র 
পূজিত হইয়াছিলেন, তাহাতে বৈষ্ঞব ভাবাবিষ্ট কঙ্ক তাহার প্রতি ভত্বি- 
রসার্জ উক্তি করিবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কি সর্বাপেক্ষা 
প্রতিকূল প্রমাণ, কবি এই কাব্যে কালিকার স্থলে সত্যপীরের মহিম! প্রচার 
করিয়াছেন। এক পীরের আদেশেই কবি বিদ্বান্তন্দর কাব্য রচনা! করেন-_ 
কাব্যের সবত্র পীরমাহাত্ জাজ্ল্যমান, কোথাও কাঁলিকার নামগন্ধও নাই। 
সত্যপীরের উত্তব কবে হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া লওয়! প্রয়োজন। 
বিশেষজ্ঞের" মতে মত্যপীরের পাঁচালী-উপাসনার উত্তব সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে 
যাইতে পারে না। অবশ্য কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন, সপ্তদশ শতাব্দীর 
পূর্বেও যে সত্যপীরের উপাসনা প্রচলিত হয় নাই তাহা কি জোর করিয়া বল! 
যায়? কারণ স্বন্দপুরাণেও তো! সত্যপীরের উল্লেখ আছে ।৩৮ 

এখানে বলিয়া লওয়! ভাল যে, ব্রহ্বৈবর্ত, বন্দ প্রভৃতি পুরাণে অনেক 
অর্বাচীন অংশ পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন পুরাণে মুসলমান 


৩৭ ডঃ সেনের পুর্বোলিধিত গ্রন্থ, পৃ ৪৭২ 
৩৮ ডঃ আঁগুতোব ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ ৬৬৪ (ত্রষটব্য হবন্দপুরাণ, 
ববাসী সংক্ষরণ ) 
১৩--(৩য় খণ্ড) 


১৯৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ংস্পর্শজনিত সত্যপীনের আখ্যান থাকিবে, তাহা! কল্পনাও করিতে পারা 
যায় না। আমদের পৌরাণিক সাহিত্যে যে কী পরিমাণে গৌজামিল 
আছে, এবং কতটা অর্বাচীন অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এখনও তাহার বৈজ্ঞানিক- 
ভাবে অন্ুসন্ধান হয় নাই । যাহা হউক, বাংলা সাহিত্যে সপুদশ শতাব্দীর 
পূর্বে কোথাও সত্যপীরের উল্লেখ পাওয়া! যায় না। পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীর 
মনসামঙ্গলে হ।সান-হুসেনের প্রসঙ্গে সত্যপীরের উল্লেখ থাকা সম্ভব ছিল। 
কিন্তু বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, নারায়ণদেব কেহই সত্যপীরের উল্লেখ করেন 
নাই। এইজন্য আমাদেৰ দৃঢ়বিশ্বাস, কিন্দু-মুসলমানের শ্রেণীগত সমন্বয় 
অধিক দুর অগ্রসর হইবার পর সত্যপীরের উত্তব হইয়াছে! এই ব্যাপার 
সপ্তদশ শতাব্দীতে আরম্ত হয় 'এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ণতা লাভ করে। 
কবি কঙ্ক সত্যপীরের পাঁচালী রচনার অভিপ্রায়ে বিদ্যাস্বন্দরের প্রণয়কাহি নীটি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । কাব্যের একাধিক স্থলে কবি বলিয়াছেন, “গুরুর 
(মুসলমান গুরু ) আদেশে গাহি পীরের প|চালী।” পীরমাহাত্ব্যবিষয়ক 
এই কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ শেষের দিকে, বা আরও পরে রচিত 
হইয়! থাকিবে । লোচনদাসের পদের (“বাজন নূপুর হয়্যা চরণে রহিব” ) 
অনুকরণে কন্ক লিখিয়াছিলেন, “বাজন্ত নুপুর ভয়্যা চবণে লুটিব।” স্বতরাং 
তিনি যে লোচনদ।সের (ষোড়শ শতাবীী ) অনেক পরবতী কবি, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 
এখন কাব্যটির প্রামাণিকত! বিচার করা যাক। পূর্ববঙ্গের পালাগান 
সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত “সৌরভ' পত্রিকায় 
(১৩২৪-২৬ বঙ্গাব্দ) কঙ্কের বিছ্যাহ্বন্বর কাব্যের বিস্তারিত পরিচয় 1দবার পূর্বে 
স্থানীয় জনসাধারণ ব্যতীত আর কেহ এ কাব্য সম্বন্ধে কিছু জাশিতেন না। 
চন্দ্রকুমার নিজে একখান! পুথি সংগ্রহ করেন | তিনি দীনেশচন্দ্রের নিকটেও 
নাকি আর একখানি পু'ধি দেখিয়াছিলেন । বলাই বাহুল্য তিনি এই পুথি 
অবলম্বনে 'সৌরভ' পত্রিকায় কক্ষের বিদ্ধাস্বন্দর সম্বন্ধে আলোচিনা করিয়া- 
ছিলেন। কিত্ত তিনি এবং দীনেশচন্দ্র ব্যতীত আর কেহ চর্মচক্ষৃতে এই 
পুথি দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ হয়। চন্দ্রকুমার দে মহাশয় পূর্ববঙ্গ হইতে 
বু পালাগান সংগ্রহ করিয়! বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রভূত 
সাহায্য করিয়াছেন ? কিন্তু তাহার সংগৃহীত অধিকাংশ পাল! গায়েন বা 
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কথকদের মুখ হইতে লিখিয়! লওয়া হুইয়াছিল। এই সমস্ত পালাগান পূর্ববঙ্গের, 
বিশেষতঃ ময়মনসিংহ, নোক্লাখালির হিন্দু-মুসলমান কৃষাপসমাজে ছুই তিন 
শত বৎসর ধরিয়! চলিয়া আনিতেছে--এখনও তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া! পড়ে 
নাই। কক্কের বিদ্যাস্বন্দর সেইরূপ কোন ছড়া-পাঁচালী ধরণের রচনা, 
অথবা পুরাদস্তর পু'থি, তাহা বুঝ! যাইতেছে না। বাহার! পুরাতন বাংল! 
সাহিত্য লইয়! অ।লোচনা করেন, তাহাবা কেহ কক্ষের পুথি চক্ষে দেখেন 
নাই। “সৌরভ' পত্রিকায় প্রকাশিত চন্দ্রকুমার দে-র গোটাকমেক প্রবন্ধ 
ব্যতীত এই কাব্যের কোনরূপ পুথিগত প্রমাণ নাই। গবেষণা কার্ধে চাক্ষুষ 
প্রমাণ ব্যতিরেকে টুডান্ত মীমাংসা! হইতে পারে না । অতএব চন্দ্রকুমার দে-র 
সাক্ষ) মাত্র অবলম্ব* করিয়া এই কাব্যকে প্রামাণিক বল। যায় না। যদি দে 
মহাশয় কথক, পাঁচালী গায়ক বা কোন কৃষকের নিকট শুনিয়া ইহা! লিখিয়া 
লইয! থাকেশ, তাহা হইলে ইহাকে পুর্ধসাহিত্য না বলিয়া মৌখিক 
সাহিত্যেব অন্তভুক্ত কবিতে হুইবে। মৌখিক সাহিত্যের কোন নির্দিষ্ট 
বচনাকাল নাই, রচনাক।র বলিযাও কেন কবিবিশেষকে চিহ্নিত করা যায় 
ন|। জনশ্রিষ কাহিশী লোক মুখে বল হইতে হইতে কালক্রমে আধুনিক 
রূপলাভ কিয়! থাকে । কঙ্কেব বি্যাহ্বন্দর কতকটা এই শ্রেণীর মৌখিক 
সাহিত্য__পৃরবঙ্গ ও মধযনসিংহেব প।লাগানগুলিব সঙ্গেই ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ," 
যোগ। আবও একট! কথ চন্ত্রকুমাৰ “সৌবভ" পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে এই 
কাবা হইতে যে সমস্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়াছিলেন. তাহার ভাব ও ভাষা 
অঠিশয় অবাচীন__হ।ল আমলের রচনা বলিয়া মনে হয়। যথা-_ 
নবনে নঘনে হইল আছ'নপ্রদান। 
অন্বে বা।জল বিষ মদ্নেব বাণ |। 


কায়ামাত্র লইযা কন্ঠ! পশিল। মন্দিবে | 
ছাক়ারূপে মন গেল মাল্যানীব ঘরে ॥ 


এ ভাষা ভারতচন্দ্রেব পূর্বে যাইতে পারে কি? ভাষা, ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগে 
যেরূপ মার্জনা, বৈদগ্ধয ও স্বরুচিব পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এই কাব্যের 
পৃ'থির অন্তরালে যেন একজন আধুনিক ব্যক্তি উকি দিতেছেন বলিয়া মনে 
হয়। আমাদের অনুমান, চন্দ্রকুমার দে কোন পালাগায়কেব কাছে গাথাটি 
শুনিয়া নিজ রচনাচাতুর্ষ সহ ইহা! পত্রস্থ করিয়াছিলেন । সেযুগে ধীহারা পু থি 
সংগ্রহ করিতেন, তাহাদের কেহ কেহ অর্বাচীন পু'থির প্রাচীনতা প্রমাণের 
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জন্ত যে পন্থা অবলম্বন করিতেন তাহার রহস্য আমরা অনেকেই জানি 
লেখা পু*থির যখন এই হাল, 'তখন মৌখিক সাহিত্যের তো কথাই নাই 
কঙ্কের বিদ্যাহ্ন্দরের যেটুকু চন্দ্রকুমার দে মহাশয় তাহার ধারাবাহিক প্রবহে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাচীনত্বের প্রভাব নাই বলিলেই চলে 
কথা! উঠিবে, পুরাতন কাব্য দীর্ঘ দিন ধরিয়া জনসমাজে প্রচলিত থাকিলে 
অনেক সময়ে তাহাতে নানা পরিবর্তন দেখা যায়। সেরূপ ক্ষেত্রে সে পু'থির 
বহু অনুলিপি পাওয়া যায়। কিন্তু কন্ধের বিদ্যাহ্বন্দরের মাত্র দুইখানি পুথি 
(যদি চন্দ্রকুমার দে-র কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় ) ব্যতীত আর 
কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, এবং সে দুইখানি পু*থিও আমরা দেখি 
নাই, তাহার সন্ধানও নাই। এরূপ অবস্থায় কম্ককে কোনক্রমেই প্রাচীন 
কবি বলা যায় না। ষোড়শ শতাব্দী দূরের কথা তাহার ভাষা ও রচনা- 
রীতি দেখিয়া মনে হয়, এ কাব্য সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ইয়া 
থাকিবে । 

ইতিপূর্বে আমরা বলিয্াছি যে, মূল কাব্যখানির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় 
নাই। চন্দ্রকুমার দে “সৌরভ' পত্রিকায় ইহার যেটুকু প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহার অতিরিক্ত আর কোন তথ্য বা সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পূর্বতন 
ও পরবত বিছ্যা্বন্দর কাব্যগুলির সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য- ইহ! 
গীরমাহান্ন্যবিষয়ক কাব্য । হন্দর সত্যপীরের কপাতেই বিগ্ভাকে লাভ করিতে 
পারিয়াছিল এবং পরিশেষে সত্যপীরের পুজা! প্রচার করিয়াছিল । 


অপুত্রক মাল্যবান রাঁক্ত| পীরের আশীরাদে একটি শিশুকে কুড়াহয়৷ পাঁন 
এবং তাহাকেই নিজ পুত্রূপে লালনপালন করেন-_-তাহার নাম হয় হুন্দর | 
রাণী পীরের কৃপাশ পুত্রটিকে লাভ কণিলে 9 কালক্রমে পীরের পূজা ভুলিয়া 
গেলেন, তাহার ফলে পীর ক্রুদ্ধ হইলেন | অতঃপর স্ন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া 
অরণ্যে শিকার করিতে গেলে পীর ছলন! পাতিয়! বনের সব পণ্ড লুকাইয়া 
ফেলিলেন। অবশেষে হ্বন্দর সেই অরণ্যমধ্যে পীরের দর্শন লাভ করিল এবং 
লীরকে শ্ীধি মানিয়। চম্পক নগরে যাত্রা কিল । অতংপর চম্পক নগরে গিয়া 
মালিনীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ, বিদ্যার সাক্ষাৎ লাভ, মালা গাধিমা 
কৌশলে পত্র প্রেরণ, বিদ্ধাহ্থন্দরের মিলন প্রভৃতি কাহিনী কালিকামঙ্গলের 
ধরণেই বণিত হইয়াছে। রচনার পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নত1 দেখিয়া! অন্নুমিত 
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হয়, গীরমাহাত্ব্য বাদ দিলে ইহা! প্রচলিত বিদ্যাস্থন্দর কাহিনীকেই অনুসরণ 
করিয়াছে, যে সামান্ত পার্থক্য আছে তাহা! এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নহে-_-এক 
কবির কালিকামঙ্গল হইতে অপর কবির কালিকামঙ্গলের সেন্প পার্থক্য 
প্রায়ই দৃ্টিগোচর হয়। হ্ন্মর, হ্বন্বরের পিতা, মালিনী, হ্বন্দরের নিবাস 
ইত্যাদি বিষয়ে কাঁলিকামঙ্গল কাব্যসমূহের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। 
স্বতরাং কক্ষের বিদ্বান্বন্দরে যে ছুই-একটা! নৃতনত্ব আছে, নামেরও কিছু কিছু 
পার্থক্য আছে, তাহার মৌলিকতার জন্ত কবিকে অতি-প্রশংসার মাল্যচন্দনে 
ভূষিত করিবার প্রখোজন নাই। একথ| অবশ্ট সত্য যে, “এই বিদ্যাহ্বন্দরের 
ভাষা অতি সরল 'ও মধুর, ইহার অনেক স্থলে বেশ কবিত্ব আছে” কিন্তু ইহার 
সঙ্গে একথাও মাশিয়া লইতে হুইবে যে, প্রাপ্ত কাব্যের ভাষাভঙ্গিমায় 
আধুনিকতার ছাপ অতি প্রকট ? উপরস্ত ইহার কোন পুথিও আমর! দেখি 
মাই। দীনেশচন্দ্রের নিকট নাকি ইহার একখানি পুথি ছিল।৩৯ কিন্ত 
তাহার সন্বন্ধেও কিছু জান! যায় না। এন্প ক্ষেত্রে চন্দ্রকুমার দে-র 
আলোচনাকেই একমাত্র উৎস বলিয়। গ্রহণ করিতে হইতেছে | যাহা হউক, 
“সৌরভ' পত্রে চন্দ্রকুমার আলোচন! প্রসঙ্গে কক্ষের বিদ্যান্বন্বরের যেটুকু 
প্রকাশ কগ্রিয়াছিলেন, তাহাতে কবির পরিচ্ছন্ন ও স্বললিত রচনা] প্রশংস! 
কপ্সিতে হইবে । আখ্যান মোটামুটি অন্থান্ কালিকামঙ্গলের অনুরূপ হইলেও 
পীরমাহাত্ম্য বর্ণনার চেষ্টাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্ব বলিয়! ইহাকে কালিকা- 
মঙ্গলের পরিবর্তে “পীরমঙ্গল' বলা যাইতে পারে। পল্লীগাথা শ্রেণীর এই 
কাব্যের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ থাকিলেও ইহার যেটুকু প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা! যে স্বখপাঠ্য তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পুরাতন পুখির 


৩৬ দীনেশচন্ত বলিয়াছেন, ৭পুস্তকখানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই ; একখানি হত্তলিখিত 
পু'ধি আমার নিকট আছে” € ব. ভ1. সা. পূ ৩২৭)। এই কাব্যের পুথি, যাহা! নাকি একদা 
অতি জনপ্রিয় কৃইয়।ছিল, তাহ! ছূর্ণত হইয়! পড়িল কেন, সে প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন 
যে, কষ্ধ ব্যক্তিগত জীবনে ভ্রান্ণদের দ্বার! অতিশয় নিন্দিত হুইয়াছিলেন । তাহার বিরুদ্ধে নাকি 
বড়বন্ত্রও হইয়াছিল--”এই বড়যন্ত্ের দরুণ কষ্ছের বি্যানন্দর সমগ্ত দেশ হইতে বিভাড়িত হয় 

'এবং গৌড়! হিন্দুরা ঘরে ঘরে উহা! জ্বালাইনা ফেলিলেন'ঃ ( ব. ভা. স)। পল্লীগাথার 
বর্শন।কে ইতিহাসের মর্ধাদ। দিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা সাহিত্যের ইতিহাসে 
বিশ্বাসফোগ্য প্রমাণ বলিয়! গৃহীত হইতে পারে না। 


১৯৮ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


সন্ধান পাইলে (আদৌ কোন পুথি ছিল কি?) পীরমাহাত্ব্-বিষদ্বক 
“লীরমঙ্গল-বিদ্যাহৃন্দর" কাব্যটির অভিনব স্বরূপ বুঝা যাইত। 


কষ্খরাম ॥ 
কবি কৃষ্ণরাম দাসের বিগ্ান্থন্দর বিষয়ক কালিকামঙ্গল সপ্তদশ শতাবীর 
একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । ইতিপূর্বে আমরা কৃষ্ণর(মের জীবন ও অন্থান্ত 
কাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছি, এখানে সে শিষয়ের পুনরুল্লেখ 
নিশ্প্রয়োজন। ভারতচন্দ্রের উপযুক্ততর কবিপ্রতিভার ঘশে কষ্ণরাম ঢাকা 
পড়িয়। গিয়াছেন-দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির ইহাই অনিবার্য পরিণাম । তথাপি 
পূর্ববর্তী কালিকামঙ্গলসমূহের তুলনায় কৃষ্ণরামের রচনা যে উৎকষ্টতর তাহা 
স্বীকার করিতে হইবে । 
কুষ্ণরাষের অনেকগুলি কাব্যের মধ্যে কালিকামঙ্গল সবপ্রথম এবং 
সবোৎ্কুষ্ট রচনা । ইহার পরে রচিত তাহার কাব্যে বিশেষ কোন প্রতিভার 
চিহ্ন দেশা যায় ন1। যাহ। হউক, কালিকামঙ্গলের রচণাকাল স্গন্ধে বিশেষ 
সন্দেহ নাই। কাব্যের প্রারস্ত ভাগে কৌশলে কৰি গ্ুঢার্থের সাহায্যে কাব্যের 
রচণাকাল এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন £ 
সারসাসানের নেত্র তীম।ক্ষি বজিত মিত্র 
তেজিয়৷ থযির পক্ষ তলে 
বিধুব মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম 
বুনা শাক বিচারিয়। সভে ॥ 
অর্থাৎ এ কাব্য ১৫৯৮ শক বা ১৬৭৬ গ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল 1৪০ উপরত্ত 
কবি আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বাউলার স্ববাদার শায়েস্তা! খা ও দিললীশ্বর উরংজেবের 


৪5 ডঃ সতানারায়ণ ভট্টাচার্য এই হেঁয়ালির এইভাবে পাঠোদ্ধার করিগ্নাছেন--্তীম 
মহাদেবের একটি নাম। ত।হার তিন অক্ষি অর্থাৎ চে।খ | মিত্র অর্থ।ৎ ঘাদশ কুর্য হইতে তিন 
বাদ গেলে থাকে 'নয়'। সারসাসান অর্থাৎ ত্রঙ্জার নেত্রসংখ্য! "আট'। খধির অর্থাৎ সাত 
হুইতে পক্ষ অর্থাৎ ছুই ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে পাঁচ। বিধু অর্থাৎ এক। হুতরাং 
রাশিগুলি হইল ৮৯৫১। 'অন্কন্ত বামাগতি:” রীতি অনুসারে শকাক্ষ হয় ১৫৮৮। ইহার সহিত 
'শগ্যোগ করিলে ১৯৭১ ব্রীষ্টাকা পাওয়া যার । শ্রস্থটির রচনাকাল ১৯৭৬ শ্ীষ্টান্ধ।”--কবি 


কফরাম দাসের এস্থ'বলী ভুমিকা, পৃঃ |1- 


কালিকামঙ্গল (বিদ্াহন্দর ) ও শিবায়ন ১৯৯ 


নাম উল্লেখ কলিয়াছেন।৪১ শায়েন্তা খায়ের হ্ববাদারী কাল ধরিয়াও প্রায় 
একই সন-তারিখে উপনীত হওয়া যায়। 

মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ( “বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর” ) কৃষ্ণর!ম এই কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন-ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। ডঃ সত্যনারায়ণ 
ভট্টাচার্য কুষ্ণচরামের কাব্য-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত কালিকামঙ্গল সম্পাদনে যে 
চারিটি পুঁথি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে নানা বিশৃঙ্খল! আছে। কবি 
কাব্যের শেষে সংক্ষেপে ঘটনার যে তালিক! ও পারম্পর্য দিয়াছেন পু'ধির 
মধ্যে তাহা অনুপস্থিত। দক্ষযজ্ঞ কাহিনী হইতে তারকাহ্বর ও তাহার পুত্র 
স্বলোচন বধ, পঠিশোরাতুরা স্বলোচনপত্ধী তারাবতীর কালিকার নিকট 
প্রার্থনা এবং হবলোচন ও তারাবতীর যথাক্রমে হন্দর ও বিদ্যারূপে জন্মগ্রহণ__ 
এ ঘটন! পু্থির মধ্যে নাই। বন্তঃ পু*খিটিতে শুধু বিগ্যাস্বন্দরের গল্প এবং 
প্রসঙ্গত্রমে প্রভাবতীর পৌরাণিক আখ্যান বিরৃত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে 
ডঃ শ্বকুমার সেন মহাশয়ের অনুমান যুক্তিসঙ্গত | তাহার মতে, পূর্বের পু'খিতে 
পৌরাণিক কাহিনীও ছিল, কিন্তু কালক্রমে শুধু বিদ্যান্বন্দর আখ্যানের জন- 
প্রিক্নতা বৃদ্ধি পাইলে পৌরাণিক আখ্যান অপ্রচলিত হইয়া পড়ে 1৪২ 

এই দীর্ঘ কাব্যটি তরুণ কবির রচনা হইলেও ইহাতে মুন্সিয়ানার অভাব 
নাই। মোটামুটি কাহিনীতে বিছ্যাস্বন্মর কাঁব্যের একই ধারা অনুসৃত হইয়াছে। 
শুধু নামধামে সামান্য নৃতনত্ব আছে। যেমন হ্বন্দরের পেশ-_ কাঞ্চন, পিতার 
নাম গুণসিদ্ধু। হৃন্দর বিগ্ভার সন্ধানে গৌড়ে আসিয়া! বিমলা মালিনীর গৃহে 
আশ্রম গ্রহণ করে । বিদ্যার সঙ্গে গুপ্তপ্রণয়ে তাহার যে পুত্র জন্মে তাহার 
নাম পদ্গনাভ। দেবী কালিকার বরেই সে বিগ্ভার শয়নমন্দিরে উপস্থিত 
হয়, এবং পরে ধরা পড়ে । কোটাল কৌশলে চোরের পরিচয় জানিবার 
জন্ত কলাবতী নামী এক ব্রাক্ষণীকে নিয়োগ করে। ব্রাঙ্গণী আসিয়া 
হ্কৌশলে চোরের পরিচয় জানিতে চাহিলে বিদ্যা ও তাহার সখীরা তাহাকে 
যেভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহ: অবর্ণনীয় । কবি অন্ত কাব্যেও অহ্বীল গ্রাম্য- 

৪১ অরংসাহা! ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল 
রামরাজা সর্বজনে বলে। 
নবাব সায়িস্তা খ অধিকারী সাতগা 
বনু সরকার করতলে।। 
৪২ ডঃ মেনের পুর্বোলিখিত গ্রন্থ, আপরার্ধ, ২৯৩ 


২৪০ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


ছুষিত শব ব্যবহারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন 'নাই-_এই বর্ণনায় তাহা 
উদ্ধাম হুইয়া উঠিয়াছে। 

ঘটনা বর্ণনা নিতাত্তই মামূলি ধরণের, চরিত্রগুলিতেও বিশেষ কোন 
বৈচিত্র্য নাই । মালিনী বিমলার চতরিত্রে *মুকুদ্দরামের উজ্জ্বলতা নাই বটে, 
তবে ভারতচন্দ্রের আতিশয্যও নাই” 1৪৩ ডঃ সেনের এ মন্তব্যের অর্থ বোধ 
হয়, চরিক্রটি মোটামুটি স্বাভাবিক এবং প্রশংসনীয়। এ সম্বন্ধে আমাদের 
মনে হয়, কৃষ্ণরাম মাটির ঢেল! সাজাইয়া ইমারত গড়িতে গিয়াছিলেন, মুকুন্দ- 
রাম তাহা দিয়া নিপুণ পরিচ্ছন্ন “বাংলাঘর” নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর 
ভারতচন্দ্র মাটির ঢেলাকে সোনার ইঁটে পরিণত করিয়া তাহার দ্বার! চিত্র- 
বিচিত্র প্রাসাদপুরী নির্মাপ করিয়াছিলেন । কৃষ্তরামের বিমলা মুকুন্দরামের 
দুর্বলা ও ভারতচন্দ্রের হীরার বেসাতির বর্ণনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে । 
ভারতচন্ত্র সম্ভবতঃ কাহিনী গ্রস্থনে কৃষ্ণরাম হইতে কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ 
করিয়৷ থাকিবেন, কিন্তু অধমর্ণ উত্তমর্ণকে প্রতিভায় বহু গুণে ছাড়াইয়। 
গিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কবি কৃষ্ণরাম শাক্ত কাব্য লিখিলেও বৈষ্ণবপ্রভাব স্বীকার করিয়াছিলেন : 


রাধার সহিত কৃষ্ণ বন্দিব প্রথমে । 
মৎ্ল্র আদি অবতার বন্দি ক্রমে ক্রমে | 
গোপ গোগী গোকুলে গোধন ধন্য অভি। 
বৃন্দাবন আদি যথা ককের বসতি ॥ 
বন্দিলাম যশে!দানন্দ পরম সাদরে | 
পুত্র ভাবে আপুনি আছিল! যার ঘরে ॥ 
ল্হদেব দৈবকী বন্দিলাম জোর হাথ। 
পাইল পরমানদ্দ অধিলের নাথ || 
পুরন্দর শী বন্দো ভাগ্যের নাহি ওর | 
নবন্বীপে চৈতচ্যগোসাঞ্জী অবতার ॥| 
নিত্যশিন্দ ঠাকুর অপর পারিষদ | 
বন্দিন্ধ প্রমভক্ক সকলের পদ | 


কষ্রামের ছন্দজ্ঞান প্রশংসনীয় । এখানে দুইটি উদ্ধৃতি উল্লেখ কর। 
যাইতেছে £ 


৪৩ এ 





সস তরল 


কালিকামঙ্গল ( বিদ্যান্বন্দর ) ও. শিবায়ন ৯০১ 


€১) শত্তুর উপর চরণকোর, 
সজল জলদ বরণ ঘোর 
মৌল মুকুত চিকুর ছন্দ 
করণে কুগুল সোহিনী । 
জুহ লোলনা সঘন লার 
লিহ পিবই রুধির ধার 
তুঙ্গ বদন মুখবিথার 
অনুর বিসর মোহিনী ॥ 
(২) হুন্দর গুণের রাশি শুনিয়া কহিল হাসি 
ন! যায় খওন বিধির বগ্ধন 
তুমি হইল! মোর মাসি | 
কবির পয়ার-ত্রিপদীগুলিও বেশ পরিচ্ছন্ন। ব্রজবুলিতে যে তাহার কিঞ্চিৎ 
পারদশিতা ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে । অবশ্য কোন কোন স্থল 
এত মাজিত ও পরিচ্ছন্ন যে, স্বতই সন্দেহের উদ্রেক করে । যেমন £ 
তিতিয়৷ নয়নজলে জামাত! করিল! কোলে 
বিনয়বচনে কলে রায়। 
পূর্বে যত অপবাদ না লবে দীনের নাথ 
অনুগত জানিয়া আনার ॥ 
স্বশুবের শুনি বাদী হুন্দর জুড়িয়া পাণি 
বুঝা ইয়া বিশেষ ভারতী । 
নৃপতির অগ্রগণ্য তোমা বিনে কেবা অন্থা 
পুণ্যজন্ম ধন্তবর অতি ॥ 
এ স্বচ্ছ স্বচ্ছন্দ রচনায় আধুনিকতার চিহ্ন অতি প্রকট। এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় যে, কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের প্রাপ্ত পু'ধিগুলির মধ্যে অত্যন্ত 
বিশুঙ্গলা ও পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।৪ পরবর্তী কালে এই কাব্যে যে প্রচুর 
হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে । যাহা হউক, 
ভারতচন্ত্রের পূর্বেই তিনি যে কাব্যখানিকে পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় রাখিয়া 
একটা! ষর্বাঙ্গীণ মৃতি দান করিতে পারিয়াছিলেন, ভাষা-ছন্্-চরিত্র প্রভৃতিতে 
ংশিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহ! মানিতে হইবে । বিশেষতঃ এ 
কাব্য নিতাত্ত তরুণ বয়সের রচনা, ইহাতে অধিকতর ক্রটি-বিচ্যুতি দেখিলেও 
৪৪ কলিকাতা৷ বিশ্ববিস্ভালয প্রকাশিভ ও ডঃ সত্যনারার়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কৃক্ুয়াম 
দাসের গ্রন্থাবলী। পৃ. ১৪৭--৪৮ 


২০২, বাংল! সাহিত্যের ইতিৃত্ত 


আমর] বিন্মিত হইতাম না। অবশ্য প্রতিভার স্পর্শমশি তাহার ছিল না। 
তাই তিনি লোহাকে সোনা! করিতে পারেন নাই, গ্রাম্যতাকে নাগরিকতার 
ছাপ দেওয়াও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই, শিল্পমৃতি নির্মাণের বাস্তব 
উপাদানকেও তিনি ষথোপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে পারেন নাই । জাস্তব 
রিরংসাকে সৃন্ম রসে পরিণত করিয়া ভশাড়ামিকে রঙ্গরহস্তের বৈদগ্যদানও 
তাহার আয়তের বাহিরে ছিল। সে প্রতিভার যোগ্য অধিকারী ছিলেন 
প্রায় শতাব্দীকাল পরে আবিভূর্ত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র । শিল্পসূ্টির 
অক্ষমতাসত্বেও কৃষ্ণরামই সর্বপ্রথম বিগ্ভাহন্বর-কালিকামঙ্গলের কাহিশীকে 
একটা সংহত আকার দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সর্বোপরি এ কাব্য আদি- 
রসের রোমান্টিক আখ্যান হইলেও কবি কালিকার প্রসঙ্গ 'নম নম' করিয়া 
সারেন নাই, অন্তান্থা মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুসারে ইহাতে কালিকার প্রাধান্তই 
বজায় রাখিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা। থাকিলেও শাজ 
ভক্তিও তাহার চিন্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের বিগ্যাস্বন্দরে 
কালিকার যৎসামান্ত প্রভাব আছে * যেটুকু ভক্কি ও দেবীমাহাত্ব্য প্রচারের 
কথা আছে, সেটুকু না থাকিলেই ভাল হইত-_আমর1 একখানা পুরা 
রোমান্টিক প্রেমের আখ্যানকাব্য পাইতাম । ভারতচন্্রের বিদ্বাহবন্দর মূলতঃ 
মানবীয্ঘ রসের উত্তপ্ত কাহিনী৪৫, আর কষ্চর|মের কাবা প্রধানতঃ মঙ্গল- 
কাব্য। দুইজন কবি ছুই শতার্ধীতে আবিভূভি হইয়াছিলেন। কৃষ্ণরামের 
সময়েও (সপ্তদশ শতাব্দী) মঙ্গলকাব্যের পুরাতন এঁতিহ্য কথঞ্চিৎ বঙ্গায় ছিল । 


৪৫ কেহ কেহ বলেন যে,কুফ্রাম নাকি কালিকা মঙ্গলে “ধমনিবপেক্ষ লে কিক প্রণয়কাব7” 
রচনা করিয়াছিলেন এবং সমালোচক ইকাকে “তাহার ভঞ্িভাবের অভাবের একটি প্রমাণ" 
নলিয়। মনে করেন €কবি কুঞ্খরামেরৎ খ্রন্থাবলীর ভুমিক1, পৃ. ১৪*-৮/৭ )। কিন্ত কোন 
কালিকাঃঙ্গলই ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক গুধয়কাবা নছে। ইক্কার যুল সংস্কৃত চৌনপঞ্চাশিক।-ই 
ষখার্থ লৌকিক প্রণয়কাব্য ছিল। উপরের বাক্স কালিকামঙ্গলঃ ভিতরের গল্প বিভানুণ্র” 
€চিগ্কান্রণ বাবু সম্পাদিত বলরামের কালিকামহলে নহাঃ হুরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভূমিক1)--&ক। 
সতা বটে, কিন্ত উপরের বান্সকে ফেলিয়া দিবার উপায় নাই। কবি কত্ধ ঠাছার বিদ্তাঙ্ুন্মরে 
কালিকামাহাক্স] উল্লেখ ন! করিলেও মুসলম।ন ধর্যাদর্শে গীরমাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। 
কালিকামজল-বিদ্য হুন্দরে লৌকিক প্রণরগাথা প্রাধান্ত পাইলেও নিশুদ্ধ লৌকিকত! ইহার 
আদশ নহে । কোখাও প্রকান্তে, কোথাও বা চিনির রিটারাদ মাহাত্ব্য প্রচারিত 
হুট্য়াছে। 


কালিকামঙ্লল (বিষ্যাহন্দর ) ও শিবায়ন ২০৩ 


সেই জন্ অন্তান্ত কালিকামঙ্গলের তুলনায় তাহার কাব্যে কালিকার মাহাত্ম্য 
অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের মনে হয় তাঁহার পুরাতন 
পুথিগুলিতে সতী-হর-পার্বতী, তারকাস্বর বধ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা 
আরও অনেকটা অংশ জুড়িয়! ছিল। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে লোকরুচির 
চাহিদার ফলে এই সমস্ত পৌরাণিক শাক্ত অংশসমূহ বজজিত হয়, এবং বিদ্যা- 
হন্দর আখ্যানের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয় । এইজন্য কৃষ্ণ 
রামের কালিকামঙ্গলে মঙ্গলকাব্যের ধারাটি অতিশয় স্পষ্ট হইয়াছে । কৃষ্ণ- 
রামের গ্রাম্য দূষিত রুচি, অভব্য অনুচ্চার্য শব্দের প্রতি পক্ষপাত ক্ষমার যোগ্য 
নহে বটে + কিন্তু তাহার রচনাশক্তি নিতান্ত নিয়স্তরের নহে, তাহা স্বীকার 
করিতে হইবে । 


কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী ॥ 


রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বেশ কিছুকাল পূর্বে, সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর 
কোন এক সময়ে কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী বিশুদ্ধ হঙ্গলকাব্যের আদর্শে 
কালিকামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি প্রতিভাবপ্ডজিত হইলেও রচনা 
বেশ পরিচ্ছন্ন । তথাপি ইহা কোন দিন কিছুমাত্র জনপ্রিয়তা লাভ করিতে 
পারে নাই, অন্ত কোথাও এই কবির উল্লেখও পাওয়| যায় না। 
ক্র চিন্তহরণ চকুবতী মহাশয় এই কবিকে অজ্ঞাতবাস হইতে উদ্ধার 
কৰিয়। কাব্যখানিকে লোকসমাজে প্রকাশ করিয়া কালিকামঙ্গলের আর 
একজন স্বশ্ল প্রতিভাধর কবিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। এই কাব্যের 
একখানি খণ্ডিত পুঁথি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশলায় পড়িয়াছিল। 
চিন্তাহরণ বাবু এই কাব্য সংগ্রহ করিয়া ১৩৩৩ সালের সাহিত্য পরিষদ 
পত্রিকায় ইহার সম্বন্ধে সর্ধপ্রথম কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন এবং ১৩৩৭ সালে 
সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে তিনি এই কাব্য সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। 
এই অনতিদীর্ঘ কাব্যের প্রথম দিকে কবি যৎসামান্য আস্বপরিচয় দিয়া- 
ছেন। তাহা! হইতে দেখা! যাইতেছে, কবির পিতামহ-_চৈতন্ঠ, পিতা__দেবী- 
দাস, মাতা কাঞ্চনী। কিন্ত তাহারা কোন্‌ অঞ্চলের অধিবাসী, তাহার 
কোনে! ইঙ্গিত কাব্যমধ্যে পাওয়! যায় ন1। কাব্যের শেষাংশ নষ্ট হইয়া! গিয়াছে 
বলিয়া ইহার প্রকৃত রচনাকাল জানিবার উপায় নাই। তাহাকে কেহ কেহ 


২০৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বলিয়! অনুমান করিয়াছেন, কারণ “তাহার পুস্তকের 
অনেক স্থানে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত শব্দাদি ব্যবহ্যত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া 
যায়।”৪৬ এই অভিমত আবার কেহ কেহ মানিয়া লইতে পারেন নাই ।৪" 
কবি দেবদেবী ও দিগববন্দনায় যে সমস্ত লৌকিক দেবতার উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষতঃ দক্ষিণরাঢ়ের 
অন্তর্ভুক্ত।৪৮ উপরন্ত তিনি কাশীজোড়ার ভূষ্বামী লক্ষ্মীনারায়ণের €( ১৬৬৯- 
১৬৯২ ) সভাসদ ছিলেন! কারণ কোন কোন পু'থিতে কৰি স্বয়ং তাঁহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণের দ্বার মনে হয়, তিনি রাঢ়দ্শের 
কবি ছিলেন । 

কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই কাব্য রচন। করিয়াছিলেন, এক্মপ 
অনুমানের পক্ষে যুক্তি আছে। ডঃ শ্বকুমীর সেন মহাশয় উল্লিখিত লক্্মী- 
নারায়ণের কাল ( ১৬৬৯-১৬৯২ ) ধরিয়া মনে করেন যে, কবি সপ্তদশ 
শতান্দীতে বর্তমান.ছিলেন। এই কালনির্ণয় অযৌক্তিক নহে । 

বলরাম কবিশেখর উপাধি পাইলেও এ কাব্য বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল 
বলিয়! মনে হয় ন|। কারণ ইহার পুঁথির সংখ্যা অতি অল্প। কালিকামঙ্গলের 
আর এক কবি প্রাণরাম চক্রবর্তী ( ভারতচন্দ্রের পরবর্তী ) কালিকামঙ্গলের 
কবিদের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে কবিশেখর বলরামের নাম নাই । 
ইহাতেও মনে হইতেছে, প্রাণরাম চক্রবর্তীর সময়ে নিশ্চয় এ কাব্য অপ্রচলিত 
হুইয়! পড়িয়াছিল। তাহ] না হইলে কৰি প্রাণরাম বলরামের নাম উল্লেখ 
করিলেন না কেন? 

এ কাব্য রচনা হিসাবে কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে । ঘটনা ও 
চরিত্রগত বিশেষ কোন নৃতনত্ব বা বৈচিত্র্য নাই । শুধু হন্দরের পরিচয়ে একটু 
আধটু নৃতনত্ব দেখিতে পাওয়া! যায়। স্বন্মরকে মাণিকানগরের (দ্রাবিড় 
'বা উৎকল ) অধিবাসী বল! হইয়াছে | কালিকার ভক্ত হন্দর বিদ্যার কথ! 
শুনিয়! রাজা বীরসিংহের রাজন্বে পড়ুয়ার বেশে উপস্থিত হইল-এবং তার 
পরের ঘটনা অন্তান্ত কালিকামঙ্গলের ধারাই অনুসরণ করিয়াছে) ছুই এক স্থলে 

৪৬ বলরাম চত্রবর্তীর কালিকামঙ্গলে চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর ভূমিকা, পৃ--৮4/০ 


. ৪৭ ডঃ 'আগততোধ ভটাচার্ধ--বাংল! মঙগলকাব্যের ইতিছাস, পৃ. ৬৭৭ 
' ৪৮ ডঃ নুকুমার সেন--বা.. সা. ইতি--অপরার্থ, পৃ. ৪৭২---৭৬ 


কালিকামঙ্গল (বিদ্বাসনদার ) ও শিবায়ন ২৩৫ 


গৌণ বিষয়ে যৎসামান্ত পার্থক্য আছে। ভাষা, কাহিনী-গ্রন্থন, চরিত্র সৃর্টি__ 
কোন দিক দিয়াই ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে । কবি সংস্কৃত সাহিত্য, 
পুরাণ ও তন্মে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন ; গ্রন্থের শেষে তিনি তন্ত্রসাঁধনার 
্রক্তিয়াও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাব্যটি পুরাপুরি মঙ্গলকাঁব্যের ছাঁচে রচিত 
এবং নরনারীর চরিত্র বর্ণনা! অপেক্ষা কালিকামানাত্ম্যের প্রতি কবির অধিক- 
তর আকর্ষণ ছিল। কৰি যদিও চৈতন্তবন্মনা গাহিয়াছেন, বিভিন্ন লৌকিক 
দেবদেবীর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি তিনি যে শান্ত 
ভক্ত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যের শেষের দিকে বিদ্াহন্বরের 
বিবাহের পরও তিনি কালিকামাহাত্ব্য প্রচারের জন্য কাহিনীকে অনাবশ্যক 
দীর্ঘ, জটিল ও নীরস্‌ করিয়া ফেলিয়াছেন। হৃন্দর বধৃসহ দেশে ফিরিয়া গেল, 
যথাকালে তাহার একটি পুত্র (সদাশন্দ ) হইল, কিন্তু দেবীপৃজায় তাহার 
কিঞ্চিৎ অবহেল। দেখিয়| কাঁলিকা এক রাক্ষসকে পাঠাইয়া দিলেন তৃন্বরের 
বালকপুত্রকে খাইয়া ফেলিবার জন্ত। পুত্র মার! পড়িলে হ্বন্দরের 
টনক নড়িল। সে কালীসাধনা করিয়। পুত্রকে ফিরিয়! পাইল এবং ঘটা 
করিয়া কালিকার পুজা! প্রচার করিল। শুধু এইখানেই কবি থামিয়! যান 
নাই মৃত্যুর পর বিছ্বা-হন্দরকে স্বর্গে লইয়। য!ইধার কালে কালিকার সঙ্গে 
যম ও অন্যান দেবদেবীর বিষম লড়াই বাধিয়! গেলে। কারণ দেবী কালিকা 
ছুইভন পাপীকে স্বর্গে লইয়| যাইতেছেন__ইহাতেই দেবসমাজের আপত্তি ? 
যমদূত বিছা। 'ও স্থন্দরের স্ব্গযাত্রায় বাধা দিয়। কালিকাকে বলিল : 


পাগীদের লইয়া রথে চল্যাছ বৈকুটপথে 
কোন পুণ্য কৈল কোন দান | 

এই যে পুরুষ নারী চিরকাল পাপ করি 
পাপিষ্ট নাহিক ইহা! সম। 

কেন (জন)ন্বগগেযায় এ ছুঃখ কৰিব কায় 
বান্ধ্] নিতে আজ্ঞা দিল যম ॥ 


বাধ্য হইয়। কালিক! যমের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যমকে খেদাইয়া 
দিলেন। ইন্দত্রনারায়শ-শিব--সকলেই কালীর কাছে হার মানিয়! পল!ইয়া' 
গেলেন। মহাদেব কালিকার সঙ্গে যুদ্ধে চলিয়াছেন_এই বর্ণনাটি এই 
'নীরস কাব্যে কিছু বৈচিত্র্য সঞ্চার করিতে পারিয়াছে £ 


২০৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিতুতত 


বৃধভে চাপিয়! আইসে মহাদেব শুলী । 

অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিল! ভত্রকালী ॥ 

ঈষতে ভাসিলা! মাত! পরশে গগন | 

প্রলয়ের মেঘ যেন করিছে নিন্বন ॥ 

গুটিল শিবের বৃষ পায়্যা মহা! ডর 1 

গগনে ফিরয়ে শিব বলে ধর ধর || 

দুরে গেল ডন্বর নিশান লাঠিখান । 

কোথ! গেল সিদ্ধ ঝুলি নন্দী মহাকাল || 

শিবের হুর্গতি দেখি বলে ভগ্রকালী। 

হামাল সামাল এইবার প্রভু শৃলী || 
ইহার পর পু'থি খণ্ডিত হইয়াছে; তাহা না হইলে বাঘাম্বর লইয়! শিব কিন্ধপ 
বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সামাল" দিতে পারিয়াছিলেন 
কিনা তাহার কৌতুকাবহ বর্ণনা পাওয়া যাইত। 

কবি কাব্যের অনেকটা! অংশে বি্যাহ্বন্দরের মর্ত্যকাহিণী ছাড়িয়া দেব- 
ধেবীদের এই প্রকার লীলাকাহিনী বর্ণনায় অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 
কাজেই তিনি যেমন শাক্তভক্ত ছিলেন, তেমনি কালিকামঙ্গলকে যথাযথ 
* ম্গলকাব্যের রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন ৷ বিদ্যাস্বন্দরের রোমারন্টক কাহিনী 
এই কাব্যেও বণিত হইয়াছে, কিন্তু দেবলোকেবু প্রতি তাহার পক্ষপাত 
সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। কাব্যটির বিশেষ কোন প্রশংসনীয় শিল্পগুণ নাই, 
ফেবল কবির সংস্কৃতজ্ঞান কিঞ্চিৎ প্রশংসা দাবি করিতে পারে । ইহাতে 
কিছু ভক্তির প্রকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে গভীরতা নাই, মা কালী 
নিতান্ত ফরমায়েসীভাবে ভক্ত হ্বন্দরের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। বিদ্যা .ও 
হ্বন্বরকেও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে মিলাইয়| দিয়া এবং মর্ত্যজীবনের পর 
তাহাদের স্বর্গষাত্রার বর্ণনা! দিয়া কবি মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক আদর্শের 
ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। প্রতিভা না থাকিলে কাব্য কিন্ধুপ 
বিড়স্থিত হয়, বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গলই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত। 
কবি তন্ত্রশান্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। হ্বন্দরের তত্ত্রসাধনার বর্ণনাটি 

কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত1 স্মরণ করাইয়! দেয় £ 

কুর্মচক্র৪» নিরমিঞ| তাহ সব থুয়্যা । 

তাহার উপরে বৈসে সুসজ্জিত হৈয়া॥ 
৪৯ নানা ভরে কুচ নিমাপের-বিধি বণিত হইয়াছে । 


কাঙ্সিকাধল (বিস্তার ) ও শিবায়দ ২৪৭ 


একে একে স্কাস করে যার যত বীজ। 
শোবণ দহন বৃষ্টি উৎপাতন নিজ | 
কবিলেক ভূতগ্তপ্ধি একান্ত হইয়া । 
পঞ্চদশ দলে পুজে মাতৃ আরোপিষা | 


সপ্তৰশ শতাব্ধীতে রচিত বলিয়! অন্নুমিত প্রণাম চক্রবর্তার কালিকা মঙ্গল 
সম্বন্ধে রীতিমতো! সংশয় আছে। ১২৪৩ সালে এই কাব্য মুদ্রিত হইয়াছিল! 
১২৭৯ সালের “এডুকেশন গেজেটে' (মাঘ, &, ১২, ১৯ ২৬ তারিখে প্রকশিত) 
অবিনাশচন্ত্র মুখোপাধায় “বিদ্যাস্বন্দর' নীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, 
তাহাতে তিনি প্রাণবামকে কালিকামঙ্গলের সর্বপ্রাচীন কবি বলিয়াছিলেন। 
এই কাব্য নাকি ”১২৪৩ সালে রামচন্দ্র ভর্কালক্কার শর্মা কর্তৃক সংশোধিত 
শিবাদহে (অর্থাৎ শিয়ালদহে ) মুদ্রিত” হইয়াছিল। লঙ সাহেব তাহার 
তালিকায় এই কাব্যের উল্লেখ করিয়।ছেন। 

কাব্যের বচনাকাল হিসাবে এই শ্লোকটি পাওয়! গিয়াছে £ 


বহুদ্ধব বাণ চন্ত্র শক নিবপণ। 
কালিকামঙ্গল গীত হৈল সমাপন || 


বন্ৃদ্বয় অর্থাৎ ৮৮__এইবূপ অর্থ হইলে উল্লিখিত শ্লোক হইতে ১৫৮৮ শক 
€ ১৬৬৬ শ্রীঃ অঃ), এবং ৮২ অর্থ কবিলে ১৫২৮ শক (১৬০৬ ত্বীঃ অঃ) 
পাওয়া যাইবে । ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন--ইহা ১৫২৮ শকই 
হইবে ।৫০ অবশ্য চিম্তাহরণ বাবু বলবাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গলের 
ভূমিকায় ( পু. 1৮-_1৩০ ) বলিয়াছেন, "ইনি (অর্থাৎ প্রাণরাম চক্রবর্তী ) 
ভারতচন্দ্রে পরে বিদ্যাস্বন্ববের উপাখ্যান অবলম্বনে যে গ্রন্থ রচনা করেন 
তাহাতে কষ্ণরাম দাস ও ভারতচন্ত্রের গ্রন্থের উল্লেখ আছে ।” দীনেশচন্দ্রের 
'বঙ্গভাষ। ও সাহিতো” যে তথ্য আছে তাহ! হইতেই চিস্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন। দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন, "ভারতচন্দ্বের 
পরে প্রাণরাম চক্রবর্তী নামক জনৈক কবি বিদ্যাস্বন্দর রচনা করিয়া 
ছিলেন।”৫১ কিন্তু তাহার পুঘিতে উপরি-উদ্ধত শ্লোক মিথ্যা না 
$০ সাহিত্য পরিষৎ পত্জিকা, ১৩৫১ 
৫১ ুদ্রিত গ্রন্থে (১২৪০) নাকি এই কয় ছত্র ছিল 


বিস্তারের এই প্রথম প্রকাশ । 
তদন্তর কৃফরাম নিমতা। বার বাস ॥ 


২০৮. রীংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 

হইলে তাহাকে এত ঘর্ধাচীন বল! যায় কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ 
তাহাকে মুকুন্বরামের পুত্র বলিয়া মনে করেন। . কারণ কবি একস্লে 
এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন, “মুকুন্দনন্দন ভণে নৃপবৈশ্য হুইজনে চলিল মুনির 
সন্লিধান।” তিনি যদি মুকুন্দরামের পুত্র হন, তাহা হইলে তাহাকে অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে আনিয়! ফেলা যায় না । কিন্ত প্রাণরাম নামে মুকুন্বরামের কোন 
পুত্র ছিল না। ইহার কাব্যে যদি ভারতনন্ত্র প্রভৃতি পরবর্তী কবিদের নাম 
থাকে, তবে ইনি অবশ্যই অর্ধাচীন কালের কবি হইবেন। ইহার কাব্য 
সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্রের মন্তব উল্লেখ করিয়া আমর! সপ্তদশ শতাব্দীর কালিকা- 
মঙ্গলের কথা সমাপ্ত করিব £ “এই ব্যক্তি পাগলের ন্ঘ।য় নদীর ভীরে বসিয়া 
কৃপ খনন করিয়াছিলেন ।" 


ও 
শিবায়ন 


ভূমিকা! ॥ 

ধু বাঙলাদেশেই নহে+ সমগ্র ভারতে--উত্তরে কাশ্মীর হইতে আরম 
করিগ্লা দক্ষিণে কুযারিক, পশ্চিমভারত হইতে পূর্বভারতে আসাম পর্যস্ত 
বিরাট ভূভাগে শিল্পসাহিত্য, ধর্মকর্ম, শীল-সদাচার-_জীবনের অন্তরঙ্গ ও 
বহিরঙ্গে শিবপ্রমথেশের সর্বব্যাপী প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে । বস্তুতঃ বৈষ্ণব, 
শাক্ত ও শৈব- এই ত্রিধারাতেই ভারতের মনঃপ্রবাহ বহিয়! গিয়াছে। 
তন্মধ্যে শাক্ত ও শৈব ধর্স কোথাও পৃথকভাবে, কোথাও বা যুগনদ্ধভাবে 
এদেশে প্রচার লাভ করিয়াছে । কারণ মহাশক্তি গৌরী শ্বাশানবাসী 


প্রমথেশেরই গৃহিণী । 


রাগ ৮ এরর সার সস _ ররর 





পরেতে ভারত্চন্দ্র অন্দামঙ্গলে | 
রচিলেন টপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥ 
'কিন্তু ডঃ দীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় €১০৫* ] “প্রাণরাম চক্রবর্তীর কালিক- 


মঙ্গল; প্রবন্ধে দেখাইয়াঁছেন যে, এই কয়ছত উক্ত ছাপা! গ্রন্থের প্রকাশক রামচন্দ্র তর্কালক্কার 
জুড়িয়া দিয়াছিলেন। ছত্রকক্নটির রচনারীতি দেখিয়া তাহাই মনে হয়। উপরস্ত পৃখিতে 


“বনুদ্ধয় বাপচন্ত্র' ইত্যাদি প্লোকে যখন স্পষ্টই সপ্তদশ শতাব্দীর ইঙ্গিত রহিয়াছে, তখন কবিকে 
অঠাদশ শতাবীতে স্থাপন করিবার পক্ষে যুক্তি নাই। 


কালিকাষঙ্গল (বিস্ান্বন্দর ) ও শিবায়ন ২০৯ 


ভারত সভ্যতার উৎস সন্ধান করিলে দেখা যাইবে ঘে:.বৈদিক যুগের ক্র, 
পৌরাণিক যুগের মহেশ্বর এবং পরবর্তী কালের লোকজীবনে জনপ্রিয় দেবতা! 
শিব--ইঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । ভারতের বাহিরেও শিবের 
অনুরূপ উপাসনাপ্রণালী এবং লিঙ্গোপাসনা একদা জনসমাজে প্রকান্তে ও 
গোপনে অনুষ্ঠিত হইত। স্বামী বিবেকানন্দ ষথার্থই বলিয়াছেন? “এ বুড়ো! 
শিব ষশড়ে চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে হ্বমাত্রা, বোশিও, সেলিবিস, 
মায় অস্ট্রেলিয়। আমেরিকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে 
বেডিয়েছেন, আর একটিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া 
পর্যন্ত বুড়ে! শিব ষাড চরিয়েছ্েন,। এখন 9 চরাচ্ছেন” (প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য" )। 

ইতিহাস, পুবাতত্ব প্রস্তুতি অনুসন্ধান করিয়! দেখা গিয়াছে যে, খঙ্েদের 
দেবতা রুদ্র পৌরাণিক যুগে শিবে ধাহার পরিণতি, তাহার ভাবাদর্শ 
প্রাগবৈদিক বহির্ভারতেও প্রচলিত ছিল। মিশর, ব্যাবিলন, নীনেভ, 
গ্রীস-রোমে রুদ্র বা ভয্+নক দেবতার নান। উল্লেখ আছে । মনে হয় আর্ধগণ 
ভারতে প্রবেশ কালে যেসমস্ত দেবসংস্কৃতি সঙ্গে লইয়া আসেন, তন্মধ্যে 
কদ্রদেবতার সঙ্গে ভারতের বাহিরেব সংস্কৃতির বিশেষ সংযোগ ছিল। 
বৈদিক রুভ্রদেবতা একাধারে রুন্দ্র-ভয়ানক এবং শান্ত-শিব। সে যুগে ভীত 
আর্ষের। তাহার ক্রোধ শান্তির জন্ প্রার্থনা করিত, তাহার আশীর্বাদ লাভ 
করিয়া জীবন, গোধন, গ্রামীণ পরিবেশকে স্বস্থ রাখিতে সচেষ্ট হইত । 
পরবর্তী কালে এই রুদ্রই শঙ্কর, ত্র্যন্বক ৷ যন্ুর্বেদ ) এবং মহাদেব ( শতপথ 
ব্রাহ্মণ ) নামে অভিহিত হইয়াছেন । বৈদিক সাহিত্যে রুত্র যেমন ভয্বন্কর 
দেবতা ( শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ), তেমশি আবার তাহার কল্যাণময় শাস্তরূপও 
( অথর্ববেদ ) শ্রদ্ধ! লাভ করিয়াছিল। ক্রমে তিনি সবশেষ্ঠ, সর্বজন-আরাধ্য 
দেবতাবূপে পৃজিত হইলেন। 


কেহ কেহ বলেন, বৈদিক রুন্ত্র ও পৌরাণিক শিব-পরিকল্পনাযস আর্ষেতর 
সংস্কৃতির ছাপ পড়িয়াছে। ভম্মভূষিত, নরকপালধারী, শ্মশানবাসী ও প্রমথ- 
সেবিত মহেশ্বরের সঙ্গে আর্ধেতর কল্পনা ও দেববাদের সংযোগ সহজেই 
অন্থমিত হইতে পারে। প্রলয়ঙ্কর মহেশ্বরের গৃহিণী ডাকিনীষোগিনী-সেবিতা 
ভন্বঙ্করী কালিকা। তাই পণ্তিতগণ মনে করেন যে, ভারতীয় শৈবধে 
১৪--(৩য় খণ্ড) 


২১০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


ভ্রাবিড়-কোলগোষ্ঠীর ভাবনা-চিস্তার প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক 1২ বিশেষত: 
পার্ধত্য অঞ্চলের সঙ্গে শিবোপাসনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলিয় 
অমরনাথ, পশুপতিনাথ প্রভৃতি শৈব তীর্থ পার্বত্য অঞ্চলেই অবস্থিত । কেহ 
কেহ মনে করেন যে, আধেতর শিবোপাসন। সর্বপ্রথম পার্বত্যজাতির মধ্যেই 
বিকাশলাভ করিয়াছিল । 

রুত্রের পত্ধী বা সহচরী বূপে শ্রোতসূত্রে ভবানী, শর্বাণী, ঈশানী, ও 
রুত্রাণীর উল্লেখ আছে। খৈদিক যুগ ও সংস্কৃতি পিতৃ-অন্ুগামী হইলেও 
কালক্রমে ইহাতেও নারী-প্রাধান্ত আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। কাজেই 
বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে দেবতাদের সঙ্গে দেবীদেরও স্থান হইল। 
বিশ্বপিতা 'প্রজ্াপতি” এবং বিশ্বমাতা "অপ্িতির' পরিকল্পনা খগ্থেদেই 
লক্ষ্য করা যাইবে। ক্তরাং পরবতী কালে শিবের সঙ্গে শিবানীর 
সংযোগ, এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়। শিব-সাতী-পার্তীর কাহিনীর সৃষ্টি ও 
বিকাশের স্বাভাবিক কারণ রহিয়াছে । গৃষ্থ সূত্রে দেবী ছর্গাকে মহাকালী ও 
মহাযোগিনী বল! হইয়াছে । ভবাশী-শবানী-ঈশানী,মহাকালী, যহাযোগিনী 
_-সক্কলেই কুত্রের পল়্ী বলিয়! গৃহীত হইয়াছেন । 

কত্ত পূর্বে আমর! দেখিয়াছি ষে, আধ রুদ্রের মতো আধেতর সমাজে যে 
শিবদেবতার পূজা প্রচলিত হইয়।ছিল, লোককল্পনা কাহারও জন্য একটি প্রকৃতি 
বা গৃহিণীর পরিকল্পন! করিয়াছিল | পুরাণে ধাহাকে শবর-পুলিন্দ-ধর্বর জাতি 
কর্তৃক পুজিতা ( “শবরৈবর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ শ্রপৃজজিতা”_ হরিবংশ ) বলা 
হইয়াছে, তিনি মূলতঃ মার্ধেতর গোষ্ঠীর শিবোপাসকদের পরিকল্পিত । 
আগম গ্রস্থেও তাহাকে শৃদ্রদের গ্রামদেবত| ( “শুদ্রাণাং গ্রামদেবতাঃ” ) বলা 
হইয়াছে। ভূত-ভৈরব-প্রমথ-সেবিত শিব, ডাকিনীযোগিনী পরিবেষ্টিতা কালিকা 
এবং অনার্ধ কিরাত-পুলিন্দ-শবর-শৃদ্র-সেবিতা! হুর্গার পরিকল্পনা বৈদিক রুদ্র- 
রুত্রাণীকে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করিয়| ভারতীয় পুরাণ ও শৈব-শাক্ত তন্ত্র 
সাহিত্যে শিবশিবাণী-হরপাবতী প্রভৃতি দেবতস্ত্রের পরিকল্পনা ও উল্ভাবনায় 
সাহায্য করিয়াছে । বাঙলাদেশের শিবমঙ্গল বা শিবায়ন সাহিত্যে তাই 
পৌরাণিক ও লৌকিক--উভয় প্রকার সংস্কৃতির স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য কর! যায়। 
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কালিকামঙজল (বিদ্ভাতবন্দর ) ও শিবায়ন ২১১ 


লিঙ্গোপাসনার সঙ্গে শিবসংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও কৌতৃহল- 
জনক। আদিম যুগে মানুষের নিকট সৃষ্টিরহত্ত হুজ্ঞেন ও বিস্ময়কর বলিয়া 
মনে হইত। তাই প্রজনন শক্তিকে প্রাচীন মানুষ উপান্য দেবশক্তি বলিয়া 
মনে করিত ; তাই কখনও লিঙ্গশরীরের উপাসনা, কখনও-বা যুগনদ্ধ উপাসনা 
একদ| আদিম সমাজে প্রচারলাভ করিক্াছিল। পরবর্তী কালে শিক্ষা ও 
সভ্যতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইলেও এই লিঙ্গোপাসনা ধর্স ও সংস্কৃতির সঙ্গে 
মিলিয়। মিশিয়! গিয়। ধতিহবান মানবসমাজেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হইয়া 
ছিল। স্থসভ্য হেলেনীম় সমাজ্তে এবং উত্তর-বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্ধ- 
সমাজে শিশ্সোপাসনার দ্বারাই তাহ। প্রমাণিত হইতেছে । কিন্তু শিবের 
সঙ্গে লিক্গোপাসনা, বিশেষতঃ লিঙ্কে শিবের প্রতীকরূপে সমাজে প্রচার 
কোন্‌ সুত্র ধরিয়া হইল, লিঙ্গোপসনা! ও শিবোপাসনা কেমন করিয়া 
এক হইয়। গেল, তাহার স্প্ট বিকাশধারার ইতিহাস একটু আচ্ছন্ন 
হইয়। আছে। স্টির গুড শক্তি, ৬থ1 প্রজনন ও শশ্তসংস্কৃতির সঙ্গে 
লিঙ্গোপাসনার সন্ত যোগ আবিক্গার দ্বরূহ নহে, কিন্তু শিবসংস্কৃতির সঙ্গে 
শিশ্সসংস্কৃতির যোগাযে:গ প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার ক্রমবধিকাশের স্তরটি সবদা 
পরিস্ুট নহে। কিন্তু শৌরাবিক মুন ভইভে বিভিন্ন শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে 
এবং শিবপুরাণ' শাক্ত পুরাণ ও ভন্তে এই লিঙ্গোপাসনা কখনও সুষ্গ ব্রহ্মতত্ব- 
রূপে কখনও-বা শিবের প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে । বস্তুতঃ শিবকাহিশী, 
শৈব মত, শাজপুরাণ, শক্তিতন্ত্র ৪ লিঙ্োপাসনার সঙ্গে প্রাচীন আধেতর 
সমাজের প্রঞ্জননশক্তি উপাসনার যে প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ রহিয়াছে তাহা! 
মম্বীকার করা যায় না।৫৩ 

ভারতীয় সভ্যতা প্রাগবৈছিক যুগ হইতে বৈদিক, বৌদ্ধ। পৌরাণিক 
ভাবধারার মধ্যে যেভাবে গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা অগ্রসর হইয়াছে, আধ ধার! ও 
আধ্েতর ধারা মিলিত হইয়াছে, বহু বিচিত্র ব্ষম-বিদ্বশ ব্যাপার ক্রমে মিশ্রিত 
হইয়াছে, তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় ভারতীয় শিবসংক্কৃতির মধ্যে পায়! যাইবে । 
কেহ কেহ মনে করেন. শিবসংস্কৃতির মধ্যেই ভারতধর্ম নিহিত আছে। 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ 


শপ ্্ত জুল 
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ও 'শিনযশ' অধটায় ) প্রষ্টবা। 


২১২ বাজ! সাঁহিত্যের ইতি. 
কালিদাস ছিলেন শৈব, 
সেই পথের পথিক কবিরা । (“কালের যাত্রা? ) 


শুধু কবির] নহেন, সমগ্র ভারত সভ্যতাই শৈবতত্বের দিকেই অগ্রসর হইয়াছে। 
বেদের যিনি রুত্র, তিনিই পুরাণের শিবপ্রমথেশ, শঙ্কর, মহাদেব । তিনি 
একাধারে তমোগুণে সংহারক, রজোগওণে অন্নপূর্ণার মহেশ্বর, ধনদা লক্ষ্মী, 
জ্ঞানদা সরস্বতী, সিদ্ধিদাতা গণপতি ও দেবসেনাপতি কাণ্তিকেম়ের জনক, 
দেবসভামগ্ডলীর ভক্তিভাজন, আদিদেব এবং সত্ত্গণে ব্রন্দস্বূপ | তাই পরম 
বৈদাস্তিক শঙ্করাচার্ধ শিবোপাসক | ধ্যানস্তিমিত, নিবাতনিষম্প দীপশিখার 
মতো! আত্মস্থ শক্মারাম মহেশ্বরের সঙ্গে ধ্যানী বুদ্ধেবও বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 
অন্নদা ধাহার গৃহিণী, তিনি অন্নরিক্ত ভিখারী ; যড়েশ্ব্যষয়ী লক্ষ্মী ধাহার কন্ঠা 
শ্বশান তাহার বিলাসশয্যা ; কুবের ভাণ্ডারী হইলেও ভক্মই খাহার একমাত্র 
ভূষণ ; যিনি পরমযোগীর ধ্যানের বিষয়, তিনিও স্বয়ং ধাননিষঞ্জ ; যিনি 
কামারি, তিনিই আবার উমাসঙ্গে কামরঙ্গের অধীন ; যিনি যজ্ঞভাগের আদি 
দেবতা, তিনিই আবার যজ্ঞভঙ্গকারী কালান্তক। এই বৈপরীত্য, বিষম 
জীবনচর্য। ও গ্রাদর্শ_ইহ| মুখ্যতঃ মানবজীবনেরই আদর্শ-_ভাবজীবনের 
প্রতীক। তাই শিল্পে, সংস্কৃতিতে, পৃরাণে, লোককল্সনায়__ভারতীয় 
জীবনধারার প্রত পরবে শিবের প্রভাব স্বগভীর ও স্থাচিরস্থায়ী । শিবই বিভিন্ন 
যুগে ভারত সংস্কৃতি ও লোকজীবনকে এঁক্য দান করিয়াছেন, বিপরীতের 
মধ্যে সমতা আনিয়াছেন, যতিধর্ম ও গার্স্থ্যধর্মকে এক সূত্রে গাথিয়াছেন, 
লৌকিক ও অলৌকিককে জীবনবাদী প্রত্যয়ের সৃত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। 
কোন একটি মত ও বিশ্বাসের দ্বার যদি সমগ্র ভারতকে চিহ্নিত করা যায়-- 
তবে তাহ! এই শৈবধর্ধ! হরপাবতী ভারতের দেবদেবী, 'জগৎপিতবে।-_ 
উমানাথ এ জাতির মনোধর্ষ ও জীবনাদর্শের প্রতীক। 

এবার বাঙলাদেশের শিবায়ন-আশ্রিত শিবকাহিনীর স্বরূপ সংক্ষেপে 
আলোচনা করা যাক। একথা অতি সভ্য যে, বাঙলাদেশে খ্রী্টীয় অন্দের 
দিকে পুরাণীকরণের ধারা আরম্ভ হইলে পৌরাণিক দেবদেবীর! বাঙলার 
মিশ্র সমাজে উত্তরাঁপথের সংস্কৃতির সঙ্গেই স্বীরুত হইয়াছিলেন। গুপ্ত যুগ 
হইতে ইহার সূচনা, শশাঞ্ষের শাসন, পালষুগ, সেনপর্ব-_এই কয় শত বৎসর 
_বরিয়াই (রঃ ঘম--১২শ শতাবী ) শিবোপাসনা, লিঙ্গোপাসনা এবং হুর- 


কালিকামঙ্গল €বিস্াহন্বর ) ও শিবায়ন . ২১৩ 
পার্বতী-সংক্রান্ত বর্ণনা! লিপিলেখন ও বাঙালীর রচিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত 
রচনায় স্থান পাইতে থাকে । পরবর্তী বাংলা কাব্যে কোথাও প্রধানভাবে, 
কোথাও-বা অপ্রধান দেবতারূপে শিবের আবির্ভাব হইলেও তাহার অনেক 
পূর্বে মূলতঃ উত্তরভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতির আশ্রয়ে বাঙলাদেশে হুর- 
পার্বতী প্রবেশ করিয়াছিলেন । চস্তী ও মনসামঙ্গলে, রামায়ণ প্রভৃতি অন্ববাদ- 
সাহিত্যে এই পৌরাণিক শিব ও পাবতীর ঘর-গৃহস্থালীর বর্ণনা পাওয়া 
যাইবে । কিন্তু মধ্যযুগের শিবপ্রধান বাংল! সাহিত্য বিশিষ্টতা লাভ 
করিয়াছে লৌকিক শিবের জন্ত, পৌরাণিক শিবের জন্য ততটা নহে। 

চত্তী ও মনসামঙ্গলে বণিত শিবের কাহিনী কিয়দংশে শিবপুরাণ হইতে 
গৃহীত, বাকিটুকু লৌকিক আদর্শে রচিত হইয়াছে । তাই বাংল! সাহিত্যের 
শিবচরিত্র পরিকল্পনায় বন্থ স্থলে লৌকিক ভাব-ভাবনা লক্ষ্য করা যাইবে। 
সমাজের উচ্চ কোটিতে পুরাণের হরপাবতী শ্রদ্ধা লাভ করিলেও সমাজের 
যে স্তরে এই শ্রেণীর সাহিত্য রচিত ও গীত হুইত, সেই স্তরে পৌরাণিক 
শিবকে ধহুলাংশে লৌকিকীকরণের দ্বারা নব নপাস্তর লাভ করিতে 
হইয়।ছিল। 
ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে/অতি প্রাচীনকালে আর্ধেতর সমাজে 
শিবের অনুরূপ কোন দেবতার প্রভাব ছিল; পরে বৈদিক কুত্র ও পার্বত্য 
শিবের সংমিশরণের ফলে পৌরাণিক শিবপার্বতী কাহিনীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে | বাঙলাদেশে এই পৌরাণিক শিবের অঙ্গে আর একটি লৌকিক 
ও গ্রামীণ দেবতার ভম্মভূষণ দেখা যাইতেছে । বোধহয় পাল-সেনফু। 
হইতেই এই পৌরাশিক ও লৌকিক শিবের সমন্বয় হইতেছিল, এবং বাঙালী 
সমাজে সেই আদর্শ প্রবেশ করিতেছিল। ০০০০০ হরপার্বতী- 
বিষয়ক শ্লোক গুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 
শিবায়ন ও মঞ্জলকাব্যে শিবের যে লোকচিত্ররঞ্জক বর্ণনা আছে, তাহা 
হইতে মনে হয়, এদেশে আরাচার ও পৌরাণিক সংস্কৃতি প্রতিষিত হইবার 
পূর্বে আর্ধেতর জনসমাজে কৃষিদেবতারূপে কোন ক্ষেত্রপাল দেবতার পুজা 
প্রচলিত ছিল। এই লৌকিক দেবতাই কাব্যে, ব্রতছড়ায়, গ্রাম্য বৃক্ষমূলে, 
৮৯৭ গাঁঞ্জন, উৎসবে এবং ক্ষেত্রকর্মে এখনও জীবিত আছেন। 
“অধ্যুধিত কষিসভ্যতায় কষিদেবতার উত্তাবন একট! সাধান্নণ স্বাভাবিক 


২১৪ : * বাংলা সাঁহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সমাজ-এঁতিহথ। +বাঙলাদেশে এরূপ কোন দেবতা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইজে 
আরধধর্মবহিভূতি গৌড়বঙ্গের গ্রামীণ সভাতাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। পরে 
(যখন পুরাণীকরণের যুগে। উত্তরাপখেরহরপার্বতী পুত্রকন্তাঁদি লইয়। হিমগুহ 
ত্যাগ করিয়া আর্দভুমিতে নামিয়। আসিলেন, তখন তাহাদিগকে অতি 
সহজেই এই লৌকিক দেবতার সহিত মিলাইয়। দে ওয়। সম্ভব হইল / অবশ্য 
এ মিলন পুরাণ পুঁথি ঘণটিয়! শাস্ত্রের নজির মিলাইয়া করা হয় নাই ; লোঁক- 
জীবন ও লোকসংস্কৃতির ধাব্রাবাহিকতার পথ ধব্িয়া এইরূপ পরিবর্তন 
আসিয়াছে । এই লৌকিক দেবভার ধরণধাবরণ, আচার-আচরণ পৌরাণিক 
হিন্দুসমাজে একদা শিশ্চয়ই জুগুপার উদ্বেক করিত ।।ইনি বৃদ্ধ, অতি দরিদ্র, 
ইহার ভার্ধা তরুণী, অনেকগুলি জন্তানঃভিক্ষাই ইহার একমাত্র উপ- 
জীবিকা । আবার মাদক সেবনে তীভার নিষ্ঠ: অসধারণ, ততোধিক নিষ্ঠ! 
পরস্ত্রীর প্রতি-_কোচবধৃদ্রে গক্কে রঙ্রভঙ্গে ইহার বিশেষ উল্লাস। অপরদিকে 
ইনি কৃষিদেবত; : সঙ্গী ভীমকে (মতান্তরে ভাগিনা ) লইয়া ইনি কযিকার্ধে 
ব্যাপৃত হুন, বাগ.দিনী যুবতীকে কেখিয়' মত্ত হইয়া! ওঠেন । তাহার সঙ্গ 
কামন করিয়া! হাটুকলে নামিয়! মাছ ধরিতে ও উহার আপন্তি নাই। 
বাঙলাদেশে চণ্ডা ও মনসামঙ্গলে যে শিবের বর্ণনা আছে, তাহাতে 
পৌরাণিক শিবের কাহিনীর সঙ্গে এই লৌকিক দ্বেতার কাহিনী ও বৈশিষ্ট্য 
জড়াইয়! গিয়াছে । শিবের ভিক্ষ', গৌরীর সঙ্গে কলহ, ভিক্ষার্থে শিবের 
বিদায়, কোচবধু সাহচর্ব_এই অংশগুলি পূর্বতন লৌকিক স্মৃতি জাগাইয়া 
তোলে । অবশ্ এই লৌকিক প্রভাব পৌধাণিক শিব-সাহিত্যকেও যে যথেষ্ট 
£ধিত করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না।) শিব-সংহিতা ধরণের 
সংস্কৃত পুরাণে পুরাণকারগণ শিবের আসঙ্গলিপ্পা বর্ণনার সময় কোনও 
প্রকার নীতির বন্গ। স্বীকার করেন নাই। (শিবলিঙ্গের ভক্তিপূর্ণ বর্ণনার সঙ্গে 
কামক্রির ভূগুপ-স] মিশিয়া গিয়াছে । যে শিব কামারি, রুদ্র ললাটে ধাহার 
সরব্খরবতা দহনকারী বন্ধিজালা, পৌরাণিক শৈব সাহিত্যের অনেক স্থলে 
সেই শিবের ললাটবন্ধি নিভাইয়। সেখানে লাম্পটা ও রিরংসার ভম্মরতিলক 
লেপন কর! হইয়াছে । বৌদ্ধধর্মের অবঃপভন, তন্ত্রের প্রভাব এবং আরধেতর 
লিঙ্ষোপাপনার ছায়ায় পড়িয়া শিবপুরাণের শিবচরিত্র মহিমা হারাইয়! কামূক, 
চরিত্রে পর্যবসিত হুইয়াছে। ইহা! ভারত সংস্কৃতির এক অবক্ষয়ী যুগের ৃষ্টাস্/ 


কালিকামঙগল ( বিগ্তাহন্মর ) ও শিবায়ন ২১৫ 


পুরাণ সাহিত্য, সংস্কত আখ্যান ও কথাসাহিত্যের সেই নীতিভ্রষ্ট, কামসববস্থ, 
অসামাজিক মনোভাব শিবচরিত্রকেও বহস্থলে তামস্গিক পঙ্কোল্লাসে উদ্দাম 
করিয়া! ফেলিয়াছে। হ্বেতরাং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শিবচরিত্রের স্কুল 
াবগুলিকে শুধু গ্রামীণ বাঙালীর অশালীন মনোভাব বলিম্া গ্রহণ করা 
উচিত হইবে না । পবিত্র দেবভাষায় রচিত শৈব ও শাক্ত পুরাণগুলিতে 
আদিরসের যেরূপ উতরোল বর্ণনা আছে, বাংলা শিবায়নের বর্ণনা তাহার 
কাছে হার মানিবে। 

বাঙলাদেশের শিবকাহিনীতে পূর্বে আমরা যে পৌরাণিক ও লৌকিক 
ভাবের কথা বলিয়াছি, তাহাতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা! যাইবে । পৌরাণিক 
কাহিনীগুলি মূলতঃ বিবিধ শিবপুরাণ, শাক্ত পুরাণ বা অন্ঠান্ত পুরাণ হইতে 
গৃহীত হইয়াছে ।) মৃগলুক নামীয় শিবকাহিনীগুলিও অর্বাচীনকালের সংস্কৃত 
পুরাণ হইতেই কায়া গ্রহণ করিয়াছে । লৌকিক কাহিনীর মধ্যে নাথ- 
সাহিত্যে গোরক্ষনাথের মাহাত্বযপ্রসঙ্গে শিবের কথা বণিত হইয়াছে, অপরগুলি 
বাংল! শিবায়নে পল্পবিত আকারে গৃহীত হ্ইয়াছে। কীদঘসাহিত্যে শিনের 
প্রভাৰ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচন! করিয়াছি। এখানে শিবায়নে পৌরাণিক 
্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও লৌকিক অত্রাঙ্গণ্য কাহিনীর সম্পর্ক আলোচনা করিয়া 
দেখা যাক। এখানে উদাহরণস্বরূপ(সপ্তদশ শতাব্দীর রামকৃষ্ণ এবং অঙ্টাদশ 
শতাব্দীর রামেশ্বরের শিবায়ন কাহিনী অনুসৃত হইতেছে । 


রামকৃষ্চের শিবায়নে লৌকিক শিবের কাহিনী অনতিবিস্তৃত, কিন্তু 
রামেশ্বরের কাব্যের শেষাংশের সবটাই লৌকিক শিবকাহিনীর আদর্শে রচিত । 
পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ, গৌরীর জন্ম ও মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ, 
রুব্সিণীহরণ, হরিহরের যুদ্ধ, তারকান্বরের আখ্যান, অন্ধক আখ্যান, পরস্ুরাষ 
ভ বাণরাজার গল্প-_যাহার সঙ্ষে শিবের সংস্পর্শ আছে, পুরাণের সেই 
আখ্যানগুলি ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে । শিব-চতুর্দশীর ব্রতকথাও রামেশ্বরের 
শিবায়নে সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে । 'মৃগলুব' নামীয় শিবকাহিনীগুলিতে 
মূলতঃ শিবরাত্রি বা শিবচতুর্দশীর প্রচলিত কাহিনী স্থান পাইয়াছে। 

শ্বায়নে লৌকিক কাহিনীর মধ্যে হরগৌরীর বিবাহ, শিবের ঘরগৃহ- 
্থালীর বর্ণন1, শিবের সঙ্গে গৌরীর কলহ, চাষের জন্ত শিবের কৃষিকার্ধ গ্রহণ, 
শিবকে ছলনার জন্ত দেবীর বাগৃদ্িশী বেশ ধারণ, পরিশেষে শক্গপরিধানের 
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াখ্যানে লৌকিক শিবকাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে । অবশ্ঠ রামেস্বর ও শঙ্বর 
কবিচন্দ্রের কাব্যেই অধিকতর লৌকিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রামকৃষেের 
শিবায়নে হরগৌরীর বিবাহপ্রসঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও বড় একটা লৌকিক 
প্রভাব নাইট ধর্মমঙ্গলকাব্যে, বিশেষতঃ শূন্তপুরাণ-অনিলপুরাণ ধরণের 
ধর্মপৃূজাসংক্রাস্ত পু'থিতে শিবের লৌকিক কাহিনীর ঈষৎ ছায়াপাত হুইয়াছে। 
বাঙলাদেশের জনসমাজে শিবের দুইটি কাহিনী বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ 
করিয়াছে_ একটি শিবচতুর্দশীসংক্রান্ত কাহিনী, আর একটি হরগৌরীর 
লৌকিক কাহিনী-__অর্থাৎ হরগৌরীর বিবাহ, শিবের কৃষিকার্য, দেবীর 
বাগৃদিনী বেশে মহাদেবকে ছলনা ইত্যাদি । প্রসঙ্গব্রমে বল! যাইতে পারে 
যে, পূর্ববঙ্গে যে সূর্যের পাঁচালী পাওয়া যায়, তাহাতেও শিবের প্রচ্ছন্ন 
প্রভাব আছে ।. 
বাঙলাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে শুধু শিবকে লইয়া গৃথক কোন কাব্য 
রচিত হইয়াছিল কিনা জান! যায় না। বিদ্যাপতির নামে মিথিলায় যে সমস্ত 
শিবগীতি পাওয়া গিয়াছে,২৪ তাহাতে ও লৌকিক প্রভাব প্রচুর আছে। 
বিস্তাপতির এই পদগুলি প্রায় বাঙলাদেশের শিবায়নে বধিত লৌকিক শিব- 
ভ্বগান্স কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়! যায়। বিগ্ভাপতি মিথিলায় শৈব বলিয়া 
পরিচিত; তাহার এই শিবগীতিগুলিকে অ্ববাঙালীরা অতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া 
থাকেন । বরং তাহার] বিদ্যাপতির রাধাকৃঞ্চ বিষয়ক পদগুলির প্রতি কিঞ্চিৎ 
যেন অপ্রসন্ন। এ বিষয়ে আমরা অন্তত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
কৰিয়াছি,৫৫ এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। তবে পরম ল্মার্ড 
বিদ্তাপতিও যে লৌকিক শিবকাহিনীর দ্বার বিশেষভাবে প্রভাবিত হুইস্কা- 
ছিলেন তাহা তাহার এই পদটি হইতেই বুঝা যাইবে £ 
বেরি বেরি অরে শিব মেয় তোয় বোলো! 
কিরিষ করিয়! মন লাই 
বিন্ত শরমে ভর ভীখ পঞএ যশাগিয় 
গুধগোরব দূর জাই || 
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসন্ন 
নহি আদর অনুকষ্পা। 
. ' ৫৪ নুখীরচজ্র মজুসদার সম্পাদিত বিগ্ভাপতির শিবগীতি (ক. বি,) 
৫৫ লেখকের +বাংলা সাফিতোর ইতিবৃত্' (প্রথম থও ] ভ্রষটধ্য | 


কালিকামঙ্গল (বিদ্যাহন্দর ) ও শিবায়ন ২১৭ 
ঠোকে শিব আক ধথুর ফুল পাওল ৃ 
হরি পাওল ফুল চম্পা ॥ 
থটাঙ্গ কাটি হর হল জে বনারিয় 
ত্রিশূল তোড়ির করু ফার। 
বসহ! ধুরজ্য় হর লয় জোতিয় 
পাটর সবরসরি ধার ॥ 
ভণৰি” বিদ্যাপতি স্থনহ মহেসর 
ঈ লাগি করল তুঅ সেবা] । 
এতয় জে বরু সে বর হোয়ল 
ৃ ওতয় শরণ জনি দেবা ॥ 
অন্ধ £ ওহে শিব, আমি বারে বারে তোমাকে বলি যে, মন দিয়া কৃষি- 
কার্ধ কর। লজ্জাহীন হইয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা কর, গুপগোৌরব সব দূর হইয়া 
যায়। নির্ঘপ জন খলিয়া সকলে উপহাস করে, কোথাও আদর অন্ুকম্পা 
নাই। শিব, তুমি অর্ক ও ধুতুরা ফুল পাইলে, আর হরি চাপা ফুল পাইল। 
হে হর, তুমি খট্টাঙ্গ কাটিয়া হল বানাও, ত্রিশূল ভাঙিয়! ফাল বানাও । হে 
হর, ধুরন্ধর বৃষ লইয়া জোত এবং গঙ্গার জল সেচ। বিগ্যাপতি বলিতেছেন, 
হে মহেশ্বর, শুন; ইহার জন্তই তোমার সেবা করিয়াছি । ইহকালে তো 
যেমন ভাঁলমন্দ হইল, কিন্তু পরকালে যেন শরণ দিও ।৫৬ 
বিদ্ভাপতি এই যে কৃষক শিবের বন্ধন! করিয়াছেন, ইনিই বাংলা শিবায়ন 
কাব্যের নায়ক। হ্ৃতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, পূর্বভারতে 
কৃষিসভ্যতার শেষচিহ্ন এই কৃষক শিব চরিত্রে কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইয়াছে । 
যাহা হউক, এখন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বাংল! শিবায়ন কাব্যের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 


শঙ্কর কবিচজ্জ ॥ 
সপ্তদশ শতাব্ীতে মোট দুইজন শিবায়ন কাব্যের কবি, শঙ্কর কবিচন্ত্র ও 
রামকৃ্জ আবিভূতি হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শঙ্করের কবিপ্রতিভা আরও নান! 
শাখায় বিস্তার লাভ করিয়াছে । ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, শ্লীতলা- 
খরক্গল প্রভৃতি কাব্য রচন! করিয়া শর বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন 
৪৬ সখীরচন্্ মজুযদার সম্পাদিত বি্ভাপতির শিবগীত 


২১৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিব্বত 


এ বিষয়ে তাহার সঙ্গে কবি কৃষ্ণরামের কিছু সাদৃশ্য আছে । শক্ষরের 
ভাগবতাম্ৃত (ভাগবতের ভাবান্ববাদ ) এখনও বেঞ্চব সমাজে প্রচলিত 
আছে। 

এই কবি সপ্তদশ শতাবীর প্রায় মধ্যভাগে বিষ্ুঃপুরের এক ব্রাঙ্মণবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নানা কাব্যে প্রদত্ত ভণিতা হইতে কবির মোটা" 
মুটি পরিচয় পাওয়া যায়।৫৭ ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দের দিকে তাহার শিবায়ন 
রচিত হয়। তাহার অন্ান্ত কাবোও রচনাকাল উদ্ধৃত হইয়াছে । বিঞু্পুর- 
রাজ গোপাল সিংহের (১৭১৮-৪৮ ) সভাকবি শঙ্কর ভাগবতের ভাবানৃবাদ, 
রামায়ণপ্পাচালী, সংক্ষিপ্ত মহাভারত পাঁচালী প্রভৃতি রচনা করিয়া কিছু 
খ্যাতি লাভ করিয়'ছিলেন । 

শঙ্করের শিবায়ন বা শিবমঙ্গলের পুর, পুঁথি পাওয়। যায় নাই। 'আমরা 
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পুথি বিভাগে রক্ষিত শঙ্করের মচ্ছধরা পালা" শীর্ষক 
শিবায়নের একটি জনপ্রিয় পালা দেখিয়া ( পুঁথি সংখ্যা-৪১২ )। মাখনলাল 
মুখোপাধ্যায় শঙ্গরের “ভাগবত ম্বত'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে (পৃ-এ:) 
“শঙ্গপরা' শীর্ষক শিবায়নের আর একটি পালার উল্লেখ করিয়াছেন। কবির 
পুরা শিবায়ন কাব্য পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা করিবার উপায় নাই। তবে সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 'মচ্ছধরা 
পালা' হইতে যনে হইতেছে, কবি এ কাব্যে লৌকিক আদর্শের উপর 
অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন, পরবতা কালে রামেশবরও পূর্বগামীর আদর্শ 
অনুসরণ করিয়াছিলেন | শঙ্করের “মচ্ছধর]' পালাটি রামেশ্বরকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছিল | “ভাগবতায়তে'র সম্পাদক মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের 
মতে 'শঙ্খপরা' পালাটিও রামেশ্বরের কাব্যে গৃহীত হইয়াছিল। কেবল শঙ্করের 
সমসাময়িক কবি রামরুষ্ণের শিবায়নে লৌকিক ভাবের বিশেষ কোন প্রভাব 
নাই। আমাদের মনে হয়, শঙ্কর শিবায়নে পৌরাণিক আদর্শ অনুসরণ 
করিলেও তাহার লৌকিক লীলাকাহিনীগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল, 

৫৭ শন্বরের “মচ্ছধিরা পালা নামক শিলাহনের এক পালার পৃষ্ধিতে প্রীকবিকদ্বণ, 


প্রীকবিশন্কর, মুকবি শঙ্কর, দ্বিজ কবিচল্ প্রভৃতি ভণিত] পাওয়া যায়। কবি কোন কোন 
ভপিভায় গুধু কবিচন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন । লিপিকর প্রমাদে ভাঙা! হইয়াছে কবিকষণ। 


(সাহ্ত্য পরিষদ পু. ধি--৪১২। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাঃ ১৩৬১) 


কালিকামঙ্গল ( বিদ্যাহ্বন্মর ) ও শিবায়ন ২১৯ 


এবং তাহার পুরা কাব্য পাওয়া না গেলেও লৌকিক পাল! দুইটি রক্ষা 
পাইয়াছে। 

'মচ্ছধরা' ( ম্ম্যধরা ) পালাটি শিবায়নের লোকপ্রচলিত কাহিনীর প্রথম 
লিখিত রূপ বলিয়! গৃহীত হইতে পারে । লোকজীবনে শিবের এইরূপ ধূলি- 
ধূসর ও কামরঙ্গমুখর গল্পকথ! প্রচলিত ছিল। শিব ভাগিনা ভীমকে সঙ্গে লইয়া 
কৈলাস ত্যাগ করিয়া! গেলেন চাষবাস করিবার জন্য । কারণ গৌরী নিক্র্মা 
ভিক্ষোপজীবী বৃদ্ধ স্বামীকে যৎপরোনাস্ি নিন্দ; করিয়াছিলেন । এদিকে দেবী 
রাত্রিতে মহাদেবকে স্বপ্ন দেখিয়া, উতলা হইলেন, পঞ্মার পরামর্শে মংস্থয 
ধরিবার ছলে বাগ্দিশী বেশে শিবের ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
নানা কৌশলে ছলাকলায় ভোলামহেশ্বরকে ভুলাইয়! কৈলাসে লইয়া 
'আপিলেন। আত্মবিশ্থৃত শিব বাগদিনী-বেশিনী পার্বতীকে দেখিয়া! কিন্ধপ 
মুগ্ধ হইলেন তাহার একটু নমুনা উদ্ধাত হইতেছে £ 

সাক্ষাতে হইল! মাত! বগস্নিন নেশে। 

সই সই বলি প্রভু ভাসে ব্যোমকেশ এ 

বিরল শিলের সঙ্গে বর্চিলেন নিশু, 

দেখিতে দেখিতে মুভি হুইল বেশ 

শ্রতিমূলে পিঠে ছেলে ছুই কানে সান" । 

কপালে পিন্দুরবিন্দু নাকে নাকচন' ! 

বাগদি'ন বেশ করি উভ করি খে”: । 

ফুলম!ল। তাতে শোভে হ্বন্ণর ঝাপ! |! 

কাদ্ধেতে ঘমসি জাল ইফাঃছর কর্ড 

পরিপাটি কান্ধে সাজে মছের চুপড়ি 1। 

ঠমক করি দাণ্াইল শ্রিব পড়ে ভোলে | 

সই »ই বলি প্রভু করিলেন কোল ॥ (স". প পুাব-৪১২) 
এ বর্ণন| মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ঃ বাগৃদিনী বেশিনী দেবীর বর্ণনা বাস্তব চিত্রধর্মে 
উজ্জ্বল হুইয়াছে। কৰি শঙ্কর ভাগবত, রাঁমায়ণাদিতে যেরূপ শক্তির পরিচয় 
দিয়াছিলেন, এই পালাটিতে তাহার বিশেষ পরিচয়. নাই। যে 
লোকজীবনের দৃষ্টি হইতে তিনি কাবাটির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, যাহাতে 
কৃষাণ শিব ও বাগৃদিনী শিবানীর অতিপরিচিত বাস্তবচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
আমাদের কবিই তাহার আদি প্রবক্তা কিন! বুঝা যাইতেছে না। তবে 
তাহার ঈষৎ পরবর্তা কৰি রামকৃষ্ণ শিরায়নে শিবের লৌকিক আদর্শ অনুসরণ 


হ২০. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ] 
করেন নাই, এবং পরবর্তী শতাবীয়্ রামেস্বর শঙ্ষরের এই আদর্শই বিস্তারিত 
আকারে ফুটাইয়! তুলিয়াছিলেন ৫৮ ইহাতে মনে হইতে পারে যে, এই 


ধরণের কৃষাণ ও জালিক শিবের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চরিত্রাফনের কৃতিত্ব শঙ্কর 
কবিচন্ত্রের প্রাপ্য । 


গরয়ামকুষ্ কবিচজ্ ॥ 


'সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের সম্বন্ধে বাঙলা- 
দেশের পাঠকসয়াজ বিশেষ কৌতৃহলী নহেন। তাহার কাব্যের মাত্র 
হুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একখানি আবার খণ্ডিত এবং 
অতিশয় অবধাচীন কালে লিপিকৃত। অথচ /রবিত্বশক্তি, পাণ্ডিত্য, 
পূরাণজ্ঞান, ষড়দর্শন-তন্ত্রে বিশেষ অধিকার ইত্যাদি গুণপণা বিচার করিলে 
রামকুষ্ঞকে শুধু শিবায়ন কাব্যের নহে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেরই একক্ন 
উল্লেখযোগ্য রচনাকার বলিতে হইবে |' বোধ হয় পরবর্তা কালের জনপ্রিয় 
কবি রাষেশ্বর ভট্টাচার্ষের শিবায়ন্র প্রভাব ও প্রচারের ফলে এই কাব্য 
জনবল্লভতার শৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । আরও একটা কারণ, 
রামেশ্বর অনেকটা জনরুচির দিকে চাহিয়া! লোকচিত্তরঞ্জনের অভিপ্রায়ে ঈযৎ 
লঘু স্বরে শিবায়ন রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অপর দিকে রামকৃষ্ণ 
নানা পুরাণ-উপপুরাণ, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য, বিশেষতঃ কালিদাসের “কুমার- 
সম্ভব" অবলম্বনে সংযত ভাষায় সংহত আকারে শিবমহিমাবিষয়ক পুরাণ- 
শ্রেণীর দীর্ঘ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, যাহাতে কাহিনীর সঙ্গে নানা গুঢ় 
তত্বকথ! ও পৌরাণিক তথ্য অবিরোধে স্থান পাইয়াছে। সর্বোপরি রামকৃষ্ের 
'শিবায়নে জনরুচি নন্দনের অনুকূল লোককান্ত শিবের ধূল্যবলুষ্টিত রঙ্গরসের 
গালগল্প নাই বলিলেই চলে। তাহার রচনাঁভঙ্গীও তরল আবেগবজ্িত ২ 
ইহাতে লু স্বরের চাঁপল্য নাই | ধাক্রীতিতে ক্লাসিক সংযম পাঠকের দৃ়ি 
7২৮ সাহিত্যে পরিষদ প্রকাশিত রামকুঞ্জের শিবায়নের ভূরিকায় (পৃ %* ) সম্পাদকহম় 
বলিয়াছেন যে, শঙ্করের মৎ্ন্তধরা পালা ও শব্খপর! পাল! দুইটির ধার রামকৃফ। অনুসরণ 
করেন বাই। বোধহয় এই ছুই পাল! কবি শঙ্কর লৌকিক আদর্শ অনুসারে বাঙলাদেশশ উত্তাঘন 
করিয়া খাকিষেন, অথবা তিনি ইহার রচনাকার হইলেও লোকসমাজে এরপ গালগক্স তাহার 
পূর্ঘ হইতেই চলিয়া আসিতেছিল । : | 


কালিকামঙ্গল (বিদ্বাহস্র ) ও শিবা্ন হি ূ 
এেড়াইবে ন!। এই ঘনপিনদ্ধ বাকরীতি পাঠের সামগ্রী- বিদগ্ধ পণ্ডিত পাঠকই: 
ইহার মর্যাদা বুঝিবেন। কিন্তু শিবাক়্ন প্রধানতঃ গীত হইত, তাহার শ্রোতা 
হিসাবে উপস্থিত থাকিত অশিক্ষিত ব| অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ । রামকৃফের 
সংযত, নিয়মানুগ ভাষা গানের অনুকূল নহে। তাই শিবায়ন কাব্যের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দীর্ঘদিন বিস্বাতির 
নির্বাসন যাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি কবির বংশধর শ্রীযুক্ত পাটুগোপাল 
রায়ের উদ্যেগে এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের আন্ুকুল্যে এই বিশিষ্ট শিব- 
কাহিনীবিষয়ক কাব্য প্রকাশিত হইবার ফলে প্রাচীন সাহিত্যামোদী পাঠক" 


পাঠিক। কবি রামকৃঞ্জের কবিপ্রতিভ। যাচাই করিয়! দেখিবার অবকাশ 
পাইবেন। 


এপর্যন্ত রামকৃষ্জের শিবাঁয়নের মোট ছুইখানি পু*থি পাওয়। গিয়াছে । 
প্রথমখানি ১৩০৬ সনের পূর্বে বিশ্বকোষ কাধালয়ে নগেন্দ্রনাথ বস্থ প্রাচ্যবিদ্যা- 
মহার্ণবের হেফাজতে ছিল। এ ১৩০৬ সালেই সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 
নগেন্্রনাথ ও মুণালকান্তি ঘোষ এই কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। 
এখন এই খণ্ডিত পু'থিটি কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের পু'থিশালায় ( পু" সং, 
২৪৫৯) রক্ষিত আছে । পুথিটির লিপিকাল ১০৯১ সাল ১১ শ্রাবণ (১৬৮৪ ত্র: 
অ:)। কেহ কেহ এই তারিখের সততায় সনেহ প্রকাশ করিয়াছেন ।৫৯ ১৩৪৮ 
সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত পীছুগোপাল রায় উক্ত কাব্যের 
অধিকতর প্রামাণিক, ও পূর্ণাঙ্গ পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন। রায় 
মহাশয় কধি রামকৃষ্ণের বংশধর । তাহার যত্বে এই কাব্যের প্রামাণিক 
সংস্করণ মুদ্রিত হুইয়াছে। এই পুঁথিটি ১৩৪৮ শকান্দে (১৭২৬ শ্রীঃ অঃ) 
অনুলিখিত হইয়াছিল। (এই পুথির পুষ্পিকায় সবিস্তারে সন-ভারিখ 
প্রভৃতির উল্লেখ আছে। (পুষ্পিকার প্রারস্তটি এইবূপ-“শ্রীকবিচন্দ্র বিরচিতা 
শিবসঙ্গীত পুস্তক সমাপ্ত” । ইহাতে দেখা ফাইতেছে, বামকৃষ্ণের উপাধি 
কবিচন্দ্র। পু'খির লেখক পুম্পিকায় কবির উপাধিটি মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন । 
সে সময়ে কবি পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন উপাধির দ্বারা অধিকতর পরিচিত 


॥ ৪৯ ডঃ দীনেশচজ্ত্ তট্টচার্য ও ডঃ আগুতোব ভট্টচাষের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ হইতে 
রামকৃকের শিবা়ন প্রকাশিত হুইয়াছে। ভূমিকার পৃ. 1৮ অরষ্টবয। 


২২২ ংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


হুইয়াছিলেন।৬০ আরও একটা উল্লেখযোগ্য সংবাদ-_কাব্যটিকে লিপিকার 
শিবসঙ্গীত' বলিয়াছেন । অবশ্য কবি এক স্থলে এই কাব্যকে “শিবমঙ্গল' 
বলিয়াছেন,৬১ কোথাও-বা 'শিবায়ন”ও৬২ বলিয্মাছেন। কাব্যটির বিশিষ্ট 
সাহিত্যগ্ুণ সত্তেও তৃতীয় কোন পুঁথি না পাইবার কারণ--“সম্ভবতঃ দ্বিজ 
কবিচন্ত্র ও রামেশ্বরের গ্রন্থ স্থপ্রচারিত হওয়ার ফলে শ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ হইতে রামকৃঞ্জের গ্রন্থ বিরলপ্রচার হয়। বর্ধমান রাজের জবরদস্তি, 
বর্গীর হাঙ্গামা, কবির বংশযবনতি প্রভৃতি অন্তকারণও বিগ্যমান ছিল ।”৬৩ 
সম্পাদকের শেষ মন্তব্যটি সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ থাকিলেও রামেশ্ববের 
প্রভাবে রামরুঞ্জেের খ্য'তি যে কিঞ্চিৎ সঙ্কচিত হ্ইয়৷ পড়িয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

রামকৃঞ্জের পৃৰপুরুষের বাঁস ভাওড়া জেলার আমতার নিকট দামোদরের 
তীরে অবস্থিত রসপুর গ্রাম। উ হার দক্ষিণরাটী কায়স্থ বংধীয়, কৌলিক 
উপাধি দেব, পরে তাহারা “রয় উপাধি গহণ করিয়াছিলেন । তাহার 
পিতামহের নাম যশশ্ন্দ্র রায় মাতামহের নাঘ- সূর্য মিত্র, পিতা কুষ্চরায় 
যাঁতা রাধাদাসী, এই সমস্ত তথ্য উহার কাবোর আরস্ত ভাগেই রা 
যাইবে । কবির পিতা! নাঁন। শাস্তে পণ্ডিত ভিলেন, পুত্রও পৈতৃক অধিকার 
স্বরূপ পা্ডত্য ও কবিত্ব লাভ করিয়াছিলেন | এই কাব্য রচন! করিবার 
পূর্বেই তিনি সমাজে “কবিচন্দ্র' শামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বোধহয় পরিণত 
যৌবনে এ কাব্য রচিত হইয়াহিল_-যদিও রঢনার মব্যে পরিপক্ক প্রবীণতার 
ছাপ বিশেষ ফুটিয়! উঠিয়াছে : বরং যৌবনস্তলভ আবেগবাহুল্য বা আঁদিরসের 
উচ্ছলত। ইহাতে সংযত হইয়াছে । এই ধরণের কাব্যে যেন্ূপ আদি- 
রসের বাহুল্য এবং রুচির শিথিলতা স্বাভাবিক, রামকুঞ্জের শিবায়নে 
তাহার একান্ত অনুপস্থিতির জন্য মনে হয়, কবি যখনই ইহা রচন। করিয়া 
থাকুন, ইহার ভাষাভঙ্গিনার মধ্যে একটি পরিণীলিত ও মাঞ্জিত প্রবীণ বুদ্ধির 





৬০ কবিও কোন কেন স্থলে শ্রপু উদ্াধিটি ব্যলকার করিয়াছেন, «কবিচন্ত্র ভগে শিব 
হউল সাক্ষাৎ” (নুজিত এস্বঃ পৃ. ১২) 
৬১ প্রামকুক মাস গান শিবের মঙ্গল” নুত্রিত গ্রন্থ, পৃ ৮ 
৬২ “রামকুক দাস গায় গীত শিবায়ন”-ই পৃ. ১০ 
৩ মুত্রিত গ্রশ্ের দুমিকা, পৃ. ৮, 


কালিকামঙ্গল (বিছ্যাহৃষ্দর )ও শিবায়ন ২২৩ 


সৈধপ্রকাশিত হইয়ান্কে। কবি তরুণ বয়সেই পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া ছিলেন, 
আর পরিমিত কবিত্বশক্তির সাহায্যে সেই বিদ্ভাকে যথাষধ প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন। জমিদারের সভাপপ্তিতের নিকটেও কৰি অনেক জ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন । কবি নান! পুরাণ, তন্ত্র ও দর্শন পাঠ করিয়া হ্ব-অভিজ্ঞ 
হইলেও সর্বদা বিনয়ে নম্র হইয়| থাকিতেন। ব্রাঙ্গণসমাজ পাছে কায়স্থের 
শান্ত্রজ্ঞান দেখিয়| কাব্যের প্রতি বিরূপ হন, এইজন্য তিনি পুনঃ পুন: বিপ্রদের 
নিকট সখিনয়ে পরিহার প্রার্থন। করিয়াছেন £ 
দ্বিজগণে রামকৃষ্ণ করে নিবেদন | 
ণৃদে . রচন। বলি না করিবে ভ্রম ॥ 

শিব আজ্ঞায় তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ( “শিবের পরম আজ্ঞা 
মন্তরকে বন্দিয়া” ), কেহ যেন ইহাকে শুদ্র রচিত বলিয়। স্বণা না করেন। 
কারণ কোন ভগবদৃভক্ত শুত্র হইতে পারেন না (“ন শুদ্র ভগবন্তক্ত কহেন 
পুরাণে” )। 

কবির বংশধর প্রীযুক্ত পাটুগোগাল রায় ভীহাদের বাড়ীতে রক্ষিত দলিল- 
পত্রাদির দ্বারা অনুমান করিয়াহ্েন যে, ১৬১৮ শ্ীঃ অবের পূর্বে কবির জন্ম 
হয়। ইহ। সত্য হইলে কাব্যটি ১৬৫০ শ্রী: অন্দের দিকে রচিত হইতে পাঁরে। 
কিন্ত মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পাদকগণ নান! তথ্য হইতে অনুমান করিয়াছেন যে, 
১৫৯০ খ্রীঃ অন্দের দিকে কবির জন্ম হইয়া থাকিবে । কবির বৃদ্ধ বয়সে একটি 
দর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম একদা রসপুরে হামল! করিক়্। 
বলপূর্বক কবির গৃহদেবতাকে কাড়িয়! লইয়! যান। এই ব্যাপারে কবি নাকি 
অতিশয় দুঃখ পাইয়| লজ্জা, অপমান 'ও শোকে অচিরে প্রাণত্যাগ করেন। 
দলিলে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, এবং তাহাদের বংশপরম্পরাক্রমে ইহা! 
চলিয়। আমিতেছে। এই প্রমাণ হইতে সম্পাদকঘ্বয় মনে করেন যে, ১৬৮৪ 
খ্রীঃ অব্দের দিকে কবি দেহত্যাগ করেন । 

রামকৃষ্ণ শিবমঙ্গল কাব্য রচনাকালে কাণীবণ্ড, হব্িবংশ, কালিকাপুরাখ, 

বৃহন্নারদীয় পুরাণ, মহাভারতের শাস্তিপর্ব, স্বন্দপূরাণ প্রভৃতি হইতে আখ্যান 
তত্বকথ! ও নীতিদর্মন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্যাদিতে 
তাহার বিশেষ অধিকার ছিল তাহা স্বীকার্ধ। 

এখানে সংক্ষেপে শিবমঙ্গূলের কাহিনী-সৃচী আলোচনা! করা যাইতেছে। 


২২৪ . স্বাংল। স্বাহিত্যের ইত্থিতত্ত 
মোট ২৬ পালায় বিভক্ত শিববিষ্ধক এই বিরাট কাব্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা 
সংস্কৃত পুরাণ শ্রেণীর রচনার অধিকতর দিকটবর্তী। কবি যে সংস্কৃত পুরাণে 
বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন ভাহা এই কাব্যের পালানির্বাচন ও অধ্যায়বিভাগ 
হইতেই বুঝা! যাইবে ।। প্রথম তিনটি পালায় মুলকাহিনী অপেক্ষা সৃষ্টিতত্ব, 
কালবিভ।গ ও তীর্থন্াহাত্ব্য বিস্তারিত আকারে বণিত হইয়াছে। ৪র্থ- 
&ম পালায় সতীর দেহত্যাগ ও দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, ৬ষ্ঠ পালায় তারকাস্বর বধ, 
ণম-৮ম পালায় কুমারসম্ভব অনুসরণে মহাদেবের তপোভঙ্গ, মদনভস্ম, 
পার্ধতীর তপন্তা এবং মহাদেবের গৌরীকে পত্বীরূপে গ্রহণের ইচ্ছা বণিত 
হুইয়াছে। ৯ম-১৫শ পালায় হরগৌরীর বিবাহ, ১৬শ পালাম্ম মনপার 
উপাখ্যান (পুরাঁণান্বযায়ী), ১৭শ পালায় সমুন্রমন্থন, ১৮শ পালায় বলিরাজার 
কাহিনী, ১৯শ-২০শ পালায় সগর রাজার উপাখ্যান ও গঙ্গা আনয়ন, ২১শ 
পালায় ব্রিপুরাহ্বর ও তারকাহ্বরের কাহিনী, ২২শ পালায় শিবছুর্গার কোন্দল, 
_ হ৩শ পালায় তন্ধকের গল্প, ২৪শ পালায় শ্মন্ধকবধ, ১৫শ পালায় পরশুরাম 
ও রাৰণের গল্প এবং ২৬শ পালায় বাণরাজজের কন্তা উষা ও কৃষ্ণনন্দ্ন 
অনিরুদ্ধের প্রণয়, ফলে বাণের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ, পরিশেষে হবি-হরের সখ্য 
এবং উষা-অনিকুদ্ধের মিলনে কাব্য সমাপ্ত হইয়াছে । 

।এই বিশালকায় কাব্যের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য অ:লোচনা করিলে ইহাতে তিনটি 
প্রায্ম পৃথক ধারা লক্ষ্য কর! যাইবে | একটি--পুরাণের অনুরূপ নানা তথ্য, 
তত্ব, সৃষ্টিরহন্ত, মন্বস্তর প্রন্থতির বর্ণনা, 'অপরটি_শিবকাহিনী ও 
তাহার আনুষঙ্গিক নান৷ পৌর।ণিক উপকাহিশী এবং লৌকিক শিবায়ন 
শ্রেণীর 'রজধামালি' 1/ বল। বাহুল্য শেষোক্ত অংশটির পরিমাণ স্ব্পুতম | 
'প্রধমাংশে কবি বিভিন্ন পুরাণ অবলম্বনে দেবদেবীর মুতি বর্ণনা, বন্দনা; সৃষ্টি 
, ব্যাখ্যা, জীবতত্ব বিশ্লেষণ প্রস্তুতির বর্ণনা দিয়াছেন__ইহাঁতে কবির পুরাশ- 
সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সূচিত হইতেছে । শৈব-শাক্ত পুরাণ ছাড়িয়া 
দিলেও বৈষ্ণব পুরাণেও তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহার মত ও আদর্শ 
অনেকটা বৈষ্ণবধর্মের অনুকূল ছিল। হরি ও হরের মিলন-এঁক্য সাধন তাহার 
্্রন্থয়চনার অন্যতম উদ্দেশ £ 

গুন প্রভু চনত. তোমারে না! চিনে মুঢ় 
ভেদ করে শন্বর কেশবে। 


কালিফাষল ( বিরাঙ্দর ) ও শিবানন্ব * ২২৫ 


কাব্যারস্তে কৰি এই কথ! বলিয়াছেন । কাব্যসমাপ্তির সুখেও ইহাই প্রচার 
করিয়াছেন--প্হরিহর হছে এক শরীর অভেদ”। আবার ত্রহ্ববাধদীর মতে। 
তিনি জানেন £ 
এক ব্রন্ধ সনাতন নিরাকার নিরগ্রন 
নিত্য নিঁণ নিধিকার । 
তাই তিনি দেববন্দনার সময্ন মীননাথ-গোরক্ষনাথের যেমন বন্দনা! করিয়াছেন, 
তেমনি আবার ঠতন্তদেব ও নিত্যানন্্রকেও ভক্তিভরে বন্দনা কবিয়াছেন £ 


ধরাতলে যানারে করবে ধন্য ধন । 
নবদ্বীপে বন্দিলাও ঠাকুব চৈতন্ত | 
খড়দকে বন্দিলাঙ প্রভু নিত্যানন্দ। 
যাহা হইতে জগতে ছিভিল কর্মবন্ধ | 
শিবের বন্দনা করিতে গিয়া তিনি শ্রুতিষধূর ছন্দে কঞ্চকেও শ্রদ্ধ। প্রদর্শন 
কবিয়াছেন £ 
নীপ সমীপ নব নীরছ 
তড়িতলতা৷ তথি সঙ্গ । 
বাধ। অঙ্গে অঙ্গ অবলম্বন 
গীতান্বর তিরিভঙ্গ £& * 
বন্দ বৃন্দাবনে ব্রজবেশ। 
মহন ইন্দীবব মুখশশী হম্দবব 
চন্্রক চুথিত কেশ ॥ 
কবি মুলকাহিনীর সঙ্গে অনেক উপকাহিনী ভুডিয়৷ দিয়া মঙ্গলকাব্যকে 
প্রায় পুরাণের পর্যায়ে তুলিয়! ধরিয়াছেন। শিব ও কৃষ্ণ সম্পর্কে অনেকগুলি 
উপকাহিনী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে । লক্ষণীয় যে, শিব ও দুর্গার 
বিবাহিত জীবনসংক্রান্ত কাহিনী ১২শ-১৫শ পালায় বণিত হুইয়াছে। শুধু 
র্গার কোন্দল €১২শ পালা) ছাপা গ্রন্থের মোট দশটি পৃষ্ঠায় স্থান লাত 
করিয়াছে । উপকাহিনীগুলিব মুল বিভিন্ন পুরাণে নিহিত-_উপস্থাপনে কবির 
বিশেষ কৃতিত্ব নাই, মৌলিক শক্তি দেখাইবারও তিনি বিশেষ অবকাশ পান 
নাই, প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। তবে দক্ষষজ্ঞনাশ, শিবের ধ্যানতঙ্গ, 
হরপার্ধতীর বিবাহ-এবং শিবহূর্গার কোন্দল বর্ণনায় তাহার মুক্সিয়ানা স্বীকার 
করিতে হুইবেণ মদনতন্মেষ অংশটুকু কুমারসম্ভবের অনুগামী হইলেও 
রচনাশক্তিতে নিকৃষ্ট নহে; মদনতগ্টেন্র পর পতিশোকাতুয়া রতির বর্ণনা! £ 


১৪৬ খু 


হজ বাংলা গাহিক্সোর ইতিবৃক৮ 


অনাখ করি মোরে যাগ প্রভু কোথাকায়ে 
জার ন] দেখিব চান্দমুখ। 

কোথাষ সহাঘ মধু, কারে দিযা! যাহবধূ 
ইজ্জ মোরে দিল এত ছুখ | 
প্রাণনাধ, সংহতি কবিষা লও দাসী । 

কি হইল হাষ হাষ পুড়িলে পতঙ্গ প্রায় 
কপোতপাগুব ভল্মবাশি | 

ইহার তুলনায় ভারতচঙ্জ্রের রতিবিপাপ 

পতিশোকে বতি কীদে বিনাইয! নানা ছাদে 

হয হায গোসাই গৌসাই। 


অত্যন্ত কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইবে । 

পূরাপ-প্রধান কাহিনী ও উপকাহিনী আলোচনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, সাধারণতঃ মঙ্গলকাব্য ও শিবকাহিনীগুলিতে যেমন একটা 
অবিচ্ছিন্ন গল্পধার! অনুসৃত হয় ইহার মূল আখ্যানটি সেরূপ সরল বেখায় 
অগ্রসব হয় নাই। শিবেব পৌবাণিক কাহিনী বলিতে বলিতে কবি গন্পকে 
থামাইয়া দয নান! প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙক্ষিক৬৪ তত্বকথা ব্যাখ্যায় অগ্রসর 
হইয়াছেন । অনেক উপকাহিনীর সঙ্গে মূল গল্পেব বিশেষ যোগ নাই। তাই 
আমরা রামকুষ্জের শিবায়নকে পূর্বেই পুবাণ ধরণের রচন! বলিয়। নির্দেশ 
করিক্বাছি, পুরাণের মতো ইহাতে মুল গল্পবহিভূতি অনেক প্রসঙ্গরহিত গল্প, 
তত্তাদর্শ, তথ্যবিরৃতি স্থান পাইয়াছে। তাহা হইলেও কবি শৈব, শক্ত 
ও বৈষ্ণব পুরাণের আদর্শট যে শিবমাহাত্ব্য বিষয়ক আখ্যানকাব্যে ভালই 
প্রয্ণোগ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে । 

এখানে প্রসঙ্গক্রমে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত লৌকিক কাহিনী- 
গুলি উষ্লেখ করা যাইতে পারে । প্রথমেই আমাদের অবহিত হইতে হইবে 
যে, রা'ষকঞ্চের শিবায়ন ঠিক প্রচলিত ধাবার শিবায়ন কাব্য নহে, ইহাতে 
লেৌঁকিক শিবলীলার বর্ণনা আদে গুরুত্বপূর্ণ নহে। শঙ্কর কবিচন্ত্রেক্স শিবায়নের 
ঘতটুকু উদ্ধার করা গিয়াছে, এবং রামেশ্বরের শিবায়ন হইতে যাহ! মনে 
হইতৈছে, তদদুসারে একথা বলা চলিতে পারে যে, শিবায়নের কবি মাত্রেই 


৬৪ পার্ধীর পুষ্পবনে যাত্রা, পরীক্ষার ব্যাপার প্রভৃতি সঙ্গে তন্তরধিভৃতি ও জগজ্জীবন 
ঘোষাঙগের মধসামজলের বর্ণনায় কিছু কিছু সানৃষ্ক আছে । 


কালিকাষহল (বিদ্যার ) ও শিবায়ন খ্্ণ 


লৌকিক শিবকাহিনীর প্রতি অধিকতর আকর্ষণ ছি । রামেশ্বর পুরাণের 
নানা কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মুল রচনার প্রায় অর্ধেকটাই 
কষাণ শিব ও বাগ্দিনী পার্যতীর গ্রাম্য গল্পে পরিপূর্ণ, ভর্টিতচন্দ্রের দূষিত 
আদর্শের পূর্বাভাস রামেশ্বরের শিবসন্বীর্তনে আবিষ্কার করা দুরূহ নহে। 
সেদিক দিয়া কবি রামকৃষ্জ একট। উচ্চতর শিল্পাদর্শের নীতি অনুসরণ করিয়া- 
ছেন, ফেনিল আদিরসের অবকাশ সত্ত্বেও তিনি কোথাও সংযমের বন্ধন 
ছিন্ন করেন নাই। “কবি রামকৃষ্জের সাধনাভাবে কিংবা বূপায়নে, কোন 
দিক দিয়াই কোন প্রকার গ্রাম্যতা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বাংল! সাহিত্যে 
ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্য র৮নার ক্ষেত্রে সকল দিক দিয়া এই প্রকার গ্রাম্যতা 
হইতে মুক্তির নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া যায় না ।”৬৫ এই মন্তব্য অতিশয় 
যুক্তিসঙ্গত। ইহার কারণ ততট৷ কবির “আত্মকেন্দ্রিক জ্ঞানসাধনা*৬৫ নহে, 
যতটা কবির পৌরাণিক সাহিত্যগ্লীতি। যাহা হউক প্রথামতে তাহাকেও 
যৎসামান্ত লৌকিক আদর্শ অনুসরণ করিতে হইয়াছে ।, 


কৰি মোট পাঁচটি পালায় শিবকাহিন্ীর লৌকিক আদর্শ অনুসরণ করিয়া- 
ছেন। ৯ম পাল! (বিবাছেব পুধে পুষ্পোদ্ঘ/নে শিবগৌরীর সাক্ষাৎকার ) 
১২শ পাল। (শিববিবাহে বিভম্বনা ও মেনকার খেদ ), ১৩শ-১৪শ পালা 
€ শিবছুর্গার দাম্পত্যজীবনের আ'রম্ত ), ১৬শ পাল! (পুরাণানুযায়ী মনসার 
উপাখ্যান ), ২২শ পালা (ছুগার কোন্দল )-__-মোট এই কয়টি পাল য় হর- 
পার্বতীর লৌকিক কাহিনী অনসূৃত হইয়ছে। ইহার মধ্যে ৯ম পালার 
বর্ণনার অন্রূপ ঘটন! তন্ত্রবিভৃতি ও জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে 
আছ্ধে। ১২শ পালায় হুরপার্তীর বিবাহে নারদের মহাদেবকে বরবেশে 
সাজাইতে গিয়! রঙ্গরহস্ত, মেনকার জামাই দেখিক্স। ক্ষোভ প্রকাশ ইত্যাদি 
বর্ণনায় কবি লৌকিকভাবের বশীভূত হইয়! কিঞ্চিত লঘু রস পরিবেশন করিয়া” 
ছেন। নারদের কারসাজিতে মেনকা জামাতা বরণ করিতে গেলে বরপ- 
ডালায় ঈশানমূলের গন্ধ পাইয়া মহাদেবের বাঘছালের বন্ধনীরপ সপগুলি 
পলাইয়! গেল এবং মহাদেবের বাঘাহ্থর খসিয়া পড়িল £ 





৬৫ রাষরুফের শিবায়নের ভূমিকায় (পৃ ৮০, ) সম্পাদকীব মন্তধা । 
৬৬ উর পৃ, ০ 


২৮ বাংলা সাহিত্যের ইতির্ত 


হুর হইল! দিগত্বর . মুনি বলে ধর খর 
মেনকা পালায় পাছে রড়ে 
আইলা তথ! ভীম নাথ বহে ঘুরুনিয়! বাত 
বসন উড়িয়া লোলে ঝড়ে ॥। 
লাজ পাইয! বত নারী প্রবেশিল অন্তঃপুরী 
নাকে হাতে দাতে জিভ চাপে । 
কেহুহাসে কফেহুকান্দে কেহুবাগিরিরে নিন্দে 
মেনক মরিতে চাকে তাপে ॥ 
এয়োরাও বরের নিন্দা করিতে লাগিল £ 
আই আই আই আই কিলাজ কিলাজ গো 
গোৌঁরীর ঘর নাকি এইটা | 
বরের ঘর নাঞ্রি দ্বার নাঞ্ডি জাত নাঞ্জি দাত নাঙ্ি 
আব নাঞ্জি তাব নাঞ্জি দাষ। 
পবিছে বাঘ ছাল গলাধ স্থাড়ের মাল 
বিভূতি মাধ্যায়ে গাষ | 
অবশ্য পরে মহাদেব ভূবনমোহন ব্ূপ ধারণ করিলে সব গোলযোগ ফুরাইল। 
মনসার আখ্যানে চণ্ডী, গঙ্গা, মনসার বাদান্ুবাদ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ লঘু 
হবরের আমদানি করা হইলেও কবি ইহাতে পুরাণের মনসা-জরৎকারু ধাষির 
কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন--বাঙলাদেশের মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা 
নহে। কিন্তু লৌকিক ভাবের বিশেষ প্রভাব আছে হরপার্বতীর দৈনন্দিন 
জীবন বর্ণনায়। তাহাদের দারিত্ৰ্যের সংসার, ক্ষুধার্ত কাতিক-গণেশের 
অনুযোগ, পরিশেষে হরপার্বতীর তীব্র কলহ (২২শ পালা )-এই পালায় 
কবি খাঁটি শিবায়নের ঢঙে বর্ণনা করিয়াছেন । পার্বতী মহাদেবকে বেশ 
ছাকথ! শুন।ইয়া দিয়] বলিলেন, তোমার পাশে নিদ্রা যাওয়া একাস্ত হুঃসাধ্য 
ব্যাপার । একে জটায় গঙ্গার অনুক্ষণ কলধ্বনি, তাহার উপর আবার 
সাপের ফৌস ফৌস শব্দ, শয্যায় সাপের কিলিবিলি £ 
এমত হুখের শযা! ইথে পতি পরিচর্য! 
যঙ্গি করে নারী তাবে বলি। 
তাই তিনি মর্সাস্তিক হুংখ জানাইয়! বলিয়াছেন £ 
ভোলানাধথ, আমি যেই ডেঞ্রি সে সম্বি। 
অন্ভে সেছ্নতাপ ম্ামীরে বলিয়! খাপ 
পালাইত ছৈয়! দিগন্বরী | 


কালিকামজল ( বিস্তাহন্মর ) ও শিবায় ২২৯ 


পতিনিন্দায় দেবী কোচিনীপ্রসঙ্গও উত্থাপন করিয়াছেন £ 
কোচিনী তুলাও ভালে নাগরালি বুড়া কালে 
লোকমুখে গুনি বিপবীত || 
শেষপর্ধস্ত ছুই জনে গালাগালির “চৌত্রিশা' আরম্ভ করিলেন £ 
কনলে কে আটে ভোমা কাঠিকের মা 
খাড়! ছাড়ি ধব তুমি খব কাতরা ॥ 


চণ্ডিক! বলেন নাথ চাপন তোমার । 

ছিদ্র চাহিয! বৃল ছড়া ছাড়িবাব ॥ 

জনন। দেখিতে যাই জঘা চল সাথে । 

ঝুলি কাথা গতাইযা ঝাট উঠ রথে ॥ 

পঞ্চ নন বলে শুন পার্বতি প্রবল! । 

ছাকড়। কন্দলে কত ফুরে স্ত্রীকল! | 
দেবীব কলভেব দাপটে মহেশ্বরও স্্বীকাব করিলেন £ 

শঙ্গব কছেন বোষ তোমাব মৌখর্যদোষে 

বহিতে না পাবি আমি বাসে 
এই কনদলেব ঝড়ে সকল সম্পত্তি উড়ে 
পাড়াব পড়সী সব হাসে | 

ইহার পব পার্বতী ও গঙ্গার কলহ ঘনাইয়! অ।সিল। ছুই জনেই গালিতে 
বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ কবিলেন 1 কলহ আরও পাকাইয়া তুলিবার জন্য নারদ 
“দোকাটি' বাঞজাইতে লাগিলেন &নোচেন নারদ খষি দৌকাটি বাজাইয়া”)। 
দেবদেবী, অপ্দর কিন্নরী কৌতুকপ্রদ দ্ুই সতীনের কলহ দেখিতে অকুস্থলে 
হাজির হুইলেন। হূর্গা-গঙ্গ! পরস্পরের চরিত্রের প্রতি অতি অশ্রাব্য ভাষায় 
কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত করিতে ছাড়িলেন না।৬১ ছুর্গা রাগ করিয়া বাপের বাড়ী 
চলিলেন। শেষে ভাগিন! নারদের উপদেশে দেবী ক্রোধ ত্যাগ করিয়। 
শান্তমু্তি ধরিলেন। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়! মহাদেব মন্দর পর্বতে কিঞ্চিৎ 
গা ঢাক! দিয়া রহিলেন, পরে নারদের মধ্যস্থতায় হরগোরীর পুনিলন হইল 


৮৬ নারদ একন্বলে জামাতা শিব ও শাণুড়ী মেনকাকে জড় ইফ! অব্য গ্রাম্য রসিকতা! 
করিয়াছেন £ 
মায়ঘ বলিল গোসাক্রি ভেটিলে শাশুড়ী । 
ভরমুবতী আছে ফিবা জাখবুড়ী ॥ 


২৬৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিত্বৃত 


এই সমস্ত বর্ণনায় রামকৃষ্জ লৌকিক শিবকাহিনীর ধারা কিঞিৎ অন্ুলরণ 
করিয়াছেন। কিস্ত দেবীর বাগৃদিনীরূপ ধারণ ও আদিরসাত্বক কৌশলে 
শিবকে ছলনা, শিবের কুচনী পাড়ায় যাত্র!, দেবীর শঙ্খ পরিবার ইচ্ছা 
ইত্যাদি গ্রাম্য শিবকাহিনীর বিশেষ প্রভাব ইহাতে লক্ষণীয় নহে। কবি 
দেশীচার ও জনপ্রিয়তার চাহিদা দেখিয়াই হয়তো যৎসামান্ত লৌকিক 
শিবকৌতুকরস পরিবেশন করিয়াছ্েন। কিন্তু রামেশ্বর যেরূপ লৌকিক 
শিবলীল! বর্ণনায় বিশেষ উল্লাস বোধ করিতেন, উত্তেজক রিরংসা-উততপ্ত 
পট-ভূষিকায় পার্বতী পরমেশ্বরকে স্থাপন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কৃচিত হইতেন 
না, কবি রামকৃষ্ণের মনোভঙ্গী সেরূপ নহে। পুরাণের শান্ত সংযত পরিবেশকে 
স্বীকার করিয়! নানা নীতি, তত্ব ও দর্শনের পটভূমিকায় বহু কাহিনী উপ- 
কাহিনীর সংযোগে রামকঞ্ণ যথার্থই বাংল! শিবপুরাণের ভিত্তি স্থাপন 
করিয়াছিলেন। বস্ততঃ তাহার এই ধারাটি পরে আর অনুসূত হয় নাই, 
রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রই পরবর্তী শতাঁবীর শিব ও শক্তিকে মৃত্তিকাতলচারী 
করিয়। লৌকিক মনোভাবকেই অধিকতর প্রাধান্ত দিয়াছিলেন। 

রামকুষ্জের ভাষা, শব্দসম্পদ ও পরিপাটি ছন্দপ্রয়োগ বিশেষ প্রশংস! 
দাবি করিতে পারে। অবশ্ঠ ইতিপূর্বে আমর! দেখিয়াছি, কবি আবেগোচ্ছল 
ভাষা বেশী ব্যবহার করেন নাই, কৌতুকতরল ভাবও বিশেষ নাই। এই 
গভীর সংযত রচনা! বিদগ্ধ পণ্ডিতের উপলব্ধির বিষয়, জনসাধারণ ইহা! হইতে 
বিশেষ রস আহরণ করিতে পারিবে না, কাব্যটির বিশেষ প্রচার না হইবার 
ইহাঁও অন্যতম কারণ । ইহার রচনাভঙ্গিম! কিছু নীরস এবং তত্বের বর্ণনাই 
ইহার প্রধান লক্ষ্য। ফলে বিবৃতিমূলক রচনায় কবিত্ব অপেক্ষা গণ্ভাত্বক ঢঙ 
অধিকতর পরিস্ফুট হুইয়াছে। 

এই কবি সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ--কবি পয়ার-ত্রিপদী 
বলিতে বলিতে কয়েকছত্র গদ্য লিখিয়া এক ঘটনার সঙ্গে অন্ত ঘটনার সংযোগ 
স্থাপন করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলা গছ্যের ব্যবহার বোধ হয় এই 
প্রধম। ষোড়শ শতাব্দীতেও চিঠিপত্রাদিতে অল্পস্বল্প গগ্ভের ব্যবহার থাকিলেও 
'সাহিত্যে ইহার বিশেষ প্রয়োগ ছিল না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর রামকৃষ্ের 
গদ্ঠ-ভাষার অন্থয় অতি পরিপাটি, অনভ্যন্ততা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যথা ; 

(১) 'নছ্ষ পর্বতে পির! পূর্বকল্পের কথ! ক্রৌঞচকে ফহিতেছেন, অরধান করহ। 


কালিকাল (বিভাশ্া ) ও শিবায়ন " ৯৩১ 

(২) ভাইরে, মারদের পরিহ্থাসে মেনক। রোদন করিতেছেন, এষত সময়ে কেমন স্ত্রীলিগ 
দেবতা সকল আসিতেছেন অবধান করছ। 

(৩) অতঃপর তার! প্রভৃতি দেবতারাসকল শিবেব করে প্রহেলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে 
সমর্পণ করিক়্! কথোপকাল পালন করিষ! হুয়কে ইঙ্গিত কবিতেছেন, অবধান করহু। 

€৪) পার্বতী ভাগীয়খী প্রান করিতে গেলেন, এষত সময়ে শঙ্কর মনের হুঃখ নারদকে 
কহিতেছেন॥ অবধান কয । 
এই কয়টি ছত্র হইতে বুঝা! যাইতেছে যে, রামকৃষ্ণ গগ্ভেও কাহিনী রচনা! 
করিতে পারিতেন। পংক্তিগুপির শব্দগ্রন্থন, বাঁক্যরীতি ও পদের অস্বয় প্রায় 
আধুনিক কালের সাধুভাষার অনুরূপ । এইজন্ত নির্ভয়ে বল! যাইতে পারে-_ 
আধুনিক কালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুজীর দল এবং কেরী 
সাহেবের সহকারিবৃন্দ বাংলা সাধূগন্ঠের শর্ট] নহেন। স্ত্রদশ শতান্ধীতেও 
যে ইহার একটা বীধাবাধি রূপ দড়াইয়! গিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে 


স্বগলুদ্ধ ॥ 

শিবায়ন প্রসঙ্গে চট্টগ্রাযে প্রচলিত ম্নগলুক নামক শিবমাহাত্থ্যবিষয়ক 
পৃ”থি সন্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই এক কথার অবতারণা কর! উচিত । অবশ্য প্রাপ্ত 
পুঁধিগুলি সাহিত্যাংশে এমন অকিঞ্চিতকর যে, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
নিরর্থক। যাহ! হউক চট্টগ্রামের প্রাচীন সাহিত্যরসিক অক্রান্তকর্মা মু্জী 
আবহ্ল করিম সাহিত্যবিশ।রদ মহাশয়ের অতন্দ্র সন্ধানের ফলেই এ পর্যস্ত 
দুইজন কবির 'সগলুন্' কাব্যের পুথি পাওয়া গিয়াছে । করিম সাছেবেতই 
সম্পাদনায় উক্ত কবিদ্বয়ের পুথি হুইখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে ।১? 


চট্টগ্রাম শৈবতীর্থের ফেন্জ্র। একদ| এখানে বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল, এখনও 
সে বৈশিষ্ট্য একেবায়ে লুপ্ত হয় নাই। হ্বপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথ শিব (স্বশনস্ুনাথ ) 
এই টট্টগ্রাষের অধিদেষত| । এখানে চৈত্রমাসে মহা অমারোহে শৈব-উৎলব 
অনুষিত হয়। কাজেই এখানে শিবমহিমা! বিষয়ক কাব্য রচিত হওয়াই 


৬৭ ছ্বিজ রতিদেবের “ৃগলুন্ধ' ১০২২ সালে প্রকাশিত। 
রামরাজ! বিদ্বচিত “বৃগলুদধ গংবাদ' ১৬২২ লালে প্রকাশিত। 


২৩২ বাংলা সাহিত্যের ইতর 


াতাবিক। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত শিবায়ন বা শিবমঙ্গল নামক মঙ্গল- 
কাব্য শ্রেণীর বহু প্রচলিত কাব্য রচিত হইয়াছে, কিন্তু চট্টগ্রাম অন্যতম 
প্রধান শৈবতীর্ঘ হইলেও এই অকিঞ্চিংকর “মূগলুব্ধ' কাব্য হুইখানি ব্যতীত 
আর কোন পূর্ণাঙ্গ শিবকাহিনী এই অঞ্চলে রচিত হয় নাই। 

নান! শৈবপুরাণে শিবচতুর্দশীর ব্রতকথার গল্প আছে। কি প্রকারে এক 
ব্যাধ শিবের কৃপায় উদ্ধার লাভ করিল, রাজ! মুচকুন্দ ও তাহার রাণী শিব- 
চতূর্দশীর ব্রত উপলক্ষে শিবমাহাত্্য শুশিয়! সশরীরে স্বর্গে গেলেন-- 
ইত্যাদি আখ্যান এই “মুগলুন্ধ' পুথিতে বণিত হইরাছে। স্ৃগলুন্ধ অর্থাৎ 
ব্যাধের মুক্তি লাভ ইহাব প্রধান বণিত বিষয়। শিবের উপাসনার সঙ্গে 
নিষাদ জাতির যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল, তাহা সংস্কৃত শিবপুরাণে ব্যাধের 
উল্লেখ হইতেই বুঝ! যাইবে । 

চট্টগ্রামে শিবচতুর্দশীর ব্রতকথা ধরণের তিনখানি মৃগলুন্ধ পুথি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে__তিনজন কবি উহার রচয়িতা । আবিষ্কার করিয়াছেন মুন্সী 
আবহুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয়। এই তিনজনের মধ্যে হইজন 
জ্ঞাতপরিচয়--(১) রামরাজা, (২) রতিদেব ! তৃতীয় জনের নাম জানা 
যায় না ।৬৮ 

সম্পাদক করিম সাহেব ১৩২২ সনে সাহিত্য পরিষদ হুইতে দ্বিজ রতি- 
দেবের স্বগলুব্ধ প্রকাশ করিয়। ভূমিকায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি সবগলুন্ধের 
ভৃতীয় আর একজন কবির পরিচয় পাইয়াছেন, যিনি সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর 
রচনার আদি কবি। সাহিত্য বিশারদ মহাশয় “প্রাচীন পুঁথির বিবরণী'তে 
৩৮১ সংখ্যক যে পুঁধিৰ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাই এই অজ্ঞাতনামা কবির 
পুঁথি। করিম সাহেব এই কবির একখানি পুথি চট্টগ্রামের দিগম্বর 
সেনের বাভীতে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার কিয়দংশ টুকিয়! লইয়াছিলেন। 
কিন্তু পরে পুঁধিখানির বিস্তৃত বর্ণনা দিবার জন্ত সন্ধান করিতে গিয়া দেখেন, 
৬৮ দীনেশচ রহুনাধ রা নামক 'গলুন্ধের+ আর এক কবির উল্লেখ করিয়াছেন-- 
প্রসলুষধ রতিদেবের দারা বিরচিত হওয়ার পর পুনশ্চ রঘুবাম বায় কৰি সেই প্রসঙ্গে কাব্য রচন! 
যরেন” (ব.ভ,স)। আমরা এ পু'খির সন্ধান পাই নাই। করিম সাহেবও এ বিবন্গে 
আলোক সম্পাত করিতে পারেন নাই। তিনি শুধু নীনেশচন্্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া 
বলিয়াছেন, এমাননীয় দীনেশবাবু বলেন, এই উপাখ্যান রতিদেবের ছ্বার! বিরচিত হওয়ার পর 
পুনশ্চ রন্ধুরাম সেই প্রসঙ্গে কাষ্য রচনা করেন ।”--রতিদেবের দবগলুদ্ধ, পূ ৩ 


কালিকাধঙ্গল ( বিস্যাহন্দর ) ও শিবায়ন ২৩৩ 


উক্ত দিগন্বর সেনের মৃত্যুর পর সে সমস্ত পু'ধি নষ্ট হুইয়া গিয়াছে। হাতরাং 
পূর্বে তিনি ইহার যে যৎসামান্ত নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা ছাড1 এই 
কাব্য সম্বম্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। পু*ধিটির বর্ণনা হইতে মনে 
হয়, ইহার আকার খুবই ক্ষুদ্র, রচনাও অপরিণত ৷ তাই এই অজ্ঞাতনামা 
কবিকে করিম সাহেব “সগলুকে'র প্রাচীনতম কবি বলিয়াছেন । এ বিষয়ে 
বিশেষ কিছু বলিবার নাই; এই সমস্ত অতি অকিঞ্চিংকর পুঁথির রাশি 
মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের জঞ্জাল বাড়াইয়াছে মাত্র । 


আবদুল করিম সাহবের মতে রতিদেব ও রামরাজার মধ্যে রতিদেব 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের কবি।৬৯ অবশ্য উক্ত অজ্ঞাতনামা কবি ইহাদের 
সকলের পূর্ববর্তী কিনা, এবং ইহারা এই কবির নিকট কতদূর খণী তাহা 
নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 


রামরাজা ও রতিদেবের পুস্তিকায় বিষয় একই প্রকার, উভয়ের রচনার 
মধ্যেও ঘটনাবিস্তাসে এইরূপ সামৃশ্য লক্ষ্য করা যাইবে সম্পাদক 
রামরাজার 'মৃগলুব্ধ সংবাদের" ভূমিকায় দুইজনের রচনার সাদৃশ্য দেখাইয়া 
প্রমাণ করিয়াছেন, বতিদেবই বামবাজার পুথি অনুকরণ করিয়াছিলেন । 
করিম সাহেবের এ মন্তব্য অযৌক্তিক নহে। রামরাজাব পু'থিটি আকারে 
কষুদ্রতর, বিন্যাসপদ্ধতি ও ভাষা শিথিল । ইহাতে পুরাতন রীতির বাগৃধারাও 
লক্ষিত হইবে। আমবা ছুইখানি পুস্তিকা মিলাইয়! দেখিয়াছি, যাহাকে 
ঠিক অন্বকবণ-নকল-188£181187) বলে' রতিদেব সেরূপ অপরাধে অপরাধী 
নহেন। তবে তিনি বিস্তাসের ধারাটি রামরাঁজার পুঁধি হইতে পাইয়াছিলেন, 
মাঝে মাঝে ছুই চারিটি বাক্যপংক্তি নিজের বলিয়া চালাইয়! দিয়াছেন, 
তাহা অস্বীকার করা যায় না। যেমন, রামরাজার-_ 


*» দ্সৃগলুন্ধ €( রতিদেব ) ও এ পুথি (রামবাজ] ) একত্র পাঠ করিলে ত্ঘতই মনে হষ, 
যেন এক কবি অন্ত কবির চিত্ররেখার উপর বং ফলাইযাছেন। রতিদেবের রচনা প্রা সবল 
ও বিশুদ্ধ) রামরাজার রচনা! অপেক্ষান্ৃত জটিল ও জম্পষ্ট। রভিদেব অনেক স্বলে অনেক 
কথা ফেনাই্গা তুলি্াছেন রামরাঁজ| সে সব স্থলে কখাট! সংক্ষেপে সাবিষ্বাছেদ। অনেক 
স্থানে উভয়ের রচনার সাহৃস্ত আছে, আবার অনেক স্থানে পরল্পবের অনুকরণ বলিধাও বোধ 
হয়। এ সধ ধিবেচনা করিজা আমার মলে হয়, রতিদেবের গ্রন্থ রাময়াজার গ্রন্থের পরবর্তী 
রচনা” € রতিদেবের সৃসলুষের ভূষিকা। পৃ. ৭) 


২৩৪ বাংল! লাহিত্যেত্র ইতিবৃত্ত 

ধর্ঘহীন ব্যাধপান্দী মত্তি নাহি এড়ে । 

অঙ্গাব শত ধোঁত মলিন নাহি ছাড়ে ॥ 
রাতিদেবের-_ 

যার যে স্বভাবধর্ম কভু নাছি ছাডে। 

অঙ্গাব ধবল নহে পাখালিলে ক্ষীরে ॥ 
প্রায় একই প্রকাব। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, অনেক স্থলে তিনি রাম 
রাজার ধনভাগ্ডারে হাত বাডাইয়াছিলেন। অবশ্য রতিদেবেব কিঞ্চিৎ 
কবিপ্রতিভা ছিল, সত্যেব অন্ুবোণধ তাহা স্বীকাব কবিতে হইবে । 

আবছুল করিম রামবাজ্ার 'স্বগলুন্ধ সংবাদেব” দুইখানি পুঁধি অবলম্বনে 
(একখানি ১১৪২ মঘবী সনের পুথি, আব একখানিতে ১১৯৬ মঘী সন ও 
১৭৫৬ শকের উল্লেখ ) এই পু'*থিটি প্রকাশ কবেন। তন্মধ্যে প্রধান পাঠ ১১৪২ 
মী সনের পুথি হুইতে গৃহীত হইযাছে, পাঠাস্তরগুলি দ্বিতীয় পুথি হইতে 
পাদটাকায় প্রদত্ত হুইয়াছে। 
ককি রামরাজা 'শঙ্কব কিন্কব রামবাজ।' ভিন্ন অন্ত কোনন্ধপ ভণিতা৷ দেন 

নাই।+০ কর্বিষ সাহেবের মতে, ইনি সম্ভবতঃ কোন মঘ বংশে জন্মগ্রহণ 
কবেন। বোধ হয় ইনি হিন্দুব আচারধর্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন। করিম 
সাহেবের এরপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাবণ, "সাধাবণতঃ চট্রগ্রামেব বৌদ্ধ ধর্মা- 
বলম্বী বড়ুয়া মগদের মধ্যেই নামেব সহিত “রাজা” শবের ব্যবহার অপেক্ষা- 
কৃত অধিক দেখা যায়; যথা-_ধর্মরাজ বড়ুয়া, অঙ্গরাজ বডয়।, নবরাজ 
বডয়া, মহারাজ বড়ুয়া, শুকবাজ বভুয1, জয়রাজ বড়য়। ইত্যাদি” (রাম- 
রাজার স্বগলুক সংবাদ, পূ ২-৩)। চট্টগ্রামে বাংলাভাষী ও হিন্দুর ধর্মেকর্মে 
বিশ্বাসী মগদের সংখ্যা একদা নিতাস্ত অল্প ছিল পা। ইহা'বা পূর্বে নিজেদের 
স্বাতন্ত্রা (বৌদ্ধ) হারাইয়! হিন্দু বা মুসলমানদের দলে মিশিয়া গিয়াছেন। 
তখন ইহাদের সম্প্রদায় হইতে “চাইমিতা” নামক এক বৌদ্ধ সংস্কারক উত্থিত 


৭» ডঃ সুকুমার সেন এই কবিকে 'ন্মশুবাম রাষ, বলিঘাছেন (বা. লা. ইতি-_১ম, 
অপরার্ধ)। কবি একস্বানে তণিতা বলিঘাছেন--দশঙ্কর কিন্কর শিগু রামরাজে গাএ%। 
হা! হইতে ডঃ সেন মনে করেন, কবির নাম শিগুর!ম রাষ। কিন্ত এ অনুমান যুক্তিযুক্ত নহে। 
কবি সর্ব *শন্ষর কিঞর” এবং 'রামবাজা' ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন | একস্থান ব্যতীত 
আার কোথাও 'শিঞ্ভরাম? নাই । এখানে 'শিগু' বিশেষণ অর্থে € শিশুর মতে! অযোধ ) নিজ 
নাষের পূর্বে প্রশ্নোগ করিয়া কবি শিবের নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছেন । 


কালিকামঙ্গল ( বিস্বাহ্থন্দর ) ও শিবায়ন ২৩৫, 
হইয়। ইঁহাদিগকে আবার নিজ নিজ ধর্মে ফিরাইয়া আনেন । ইহাদেরই 
কেহ কেহ হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি আস্থা-ডক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। করিম সাহেব চট্টগ্রামবাসী অখিলচন্দ্র বড়ুয়া নামক এক 
মগের বাড়ী হইতে উক্ত পু'ধিখানি উদ্ধার করেন। পু*থির শেষে যে 
লিপিকারের নাম আছে (শ্শ্রীধুউচাজ্জ বড,য়া। সাকিন রুছুরা”্), তিনিও 
মগ বংশোস্ভূত। ম্বতরাং দেখ। যাইতেছে বহু মগের নামে “রাজা” সংযুক্ত 
আছে। আলোচ্য পু'ঘিটি একজন মগ ভদ্রলোকের বাটা হইতে পাওয়! 
গিয়াছে, এবং লিপিকারও জনৈক মগ। এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা আবদ্বল 
করিম সাহেব রামরাজ্াকে মগ বলিয়াছেন। দুঢ়তব প্রমাণের অভাবে 
তাহার এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে বা বিপক্ষে জোর করিয়! কিছু বলা যায় না। 

রামরাজার পুথিতে এক ব্যাধের কাহিনী এবং হস্তিনাপুরীর রাজা মুচকুন্দ 
এবং তাহার রাণী রুক্সিণীর শিবভক্তির গল্প বলা হইয়াছে-_মুল উদ্দেশ্য শিব- 
চতুর্দশীর মাহা স্ব্য ব্যাখ্যা। পুস্তিকায় ছুইটি গল্প এবং একটি গল্পের যধ্যে আর 
একটি গল্প নিহিত আছে । একদা পাবতী মহাঁদেবকে বলিলেন, প্রভু, তোমার 
নিকট উত্তম কথ! শুনিব__“নান! উত্তম কথা শুনি তোদ্ষা হৈতে।” তখন 
শিব বলিলেন হস্তিনাপুরীর পরম ধাসিক রাজা মুচকুন্দ ও তাহার রাণী রুক্জিণী 
ফান্তন মাসে রাত্রি জাগিয়। শিবচতুর্দশীর ব্রত করিতেছেন। বাজা যাহাতে 
চারি-প্রহর রাত্রি জাগিয়! অতিবাহিত করিতে পারেন (প্জাগিয়া পোহাইমু 
রাত্রি চারি প্রহর” ), তাহার জন্য রুক্িণী স্বামীকে মৃগলুব অর্থাৎ এক ব্যাধের 
গল্প বলিলেন। অতঃপর ব্যাধের গল্প আরম্ভ হইল। ইন্দ্রশাপে এক বিদ্াধর 
ব্যাধ হইয়| মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করে এবং যথারীতি কদাচারে রত হয়। মহা- 
দেবের কৃপায় অধর্সাচারী ব্যাধও মুক্তি পাইল। একদা ঝড়বৃ্টিতে কাতর 
হইয়| সে বেলগাছে চড়িয়! রাত্রি কাটাইতেছিল, এবং হই চারিটি বিল্বপত্র 
তলায় ফেলিয়! দিতেছিল। বৃক্ষতলে ছিল শিবলিঙ্গ । সেদিন আবার 
শিবচতুর্দশী- আকশ্মিকভাবে শুভ যোগাযোগ ঘটিয়া গেল! এই গল্পটি রাণী 
রুক্িণী স্বামী মুচকুন্দকে বলিলেন। অতঃপর পরমভক্ত রাজা যখন জানিলেন, 
যে, শিবের কৃপায় পাপী ব্যাধও মুকিলাভ করিতে পারে, তখন তিনি চক্ত- 
ভাগা নদী তীরে (বিদ্ধ্পর্বত ) মনাদেবের লিঙ্গমৃতি আরাধনা করিলেন। 
এই পুণ্যের ফলে শুধু রাজা-য়ানী নকেন, তাহার গোটা রাজ্যটাই শিবত্ধ 


২৩৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


লাভ করিল, সকলেই কৈলাসে স্থান পাইয়! পুশ্যদ্বখ ভোগ করিতে লাগিল। 
বলাই বাহুল্য এই আখ্যানটি সংস্কতে রচিত শিবপুরাঁণের অস্তর্ভ,ক্ত শিব- 
চতুর্দশীরই বাংলা সংস্করণ । বর্ণনা, চরিত্র প্রভৃতি কোন দিক দিয়াই উল্লেখ- 
যোগ্য নহে । তবে ছুই একটি বর্ণনা! আকম্মিকভাবে উৎকৃষ্ট কবিত্ব প্রকাশ 
করিয়া ফেলিয়াছে। সতীকে হারাইয়! মহাদেব কিরূপ বেদনা পাইয়াছিলেন, 
সেই প্রসঙ্গে গৌরীকে বলিতেছেন ঃ 

আপ্ত বিশ্মবিলুম মুগ্রি তোদক্ষাব বাপেব শাপে। 

সেই হেতু তোন্ধা লইআ' ত্রমি শোকতাপে ॥ 

সেই কথা শ্ববিলে মনে চক্ষুব জল পড়ে । 

হাবাইব। পাছি তোন্সা ধবিবাম কবে ॥ 

তবে তোন্ষাব শব লইয! ভ্রমি দিগন্তব। 

হা হা! প্রিষা বোলি আঙ্গি কান্দি নিবস্তর ॥ 
এখানে সভীহারা মহাদেবের বেদনাটি ছুইচারি কথায় মন্দ হয় নাই। এইরূপ 
হ্ুইচারি ছত্র ব্যতীত রামরাজার ক্ষুদ্র পুথিটি অন্তকোন দিক দিয়! বিশেষ 
উল্লেখযে।গ্য নভে । 

দ্বিজ রতিবেবের “সুগলুন্ধ' পুঁথিটিও মুন্সী আবুল করিম সাহিত্য 

বিশারদ সংগৃহীত এবং গ্রন্থাকারে সাহিত্য পবিষদ হইতে তাহার সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রাচীনতর কবি রামরাজার “মুগলুৰ সংবাদ” রতি- 
দেবের এই কাব্য প্রকাশের কয়েকমাস পরে উক্ত করিম সাহেবের দ্বারাই 
প্রকাশিত হইয়ছিল। করিম সাহেব চট্টগ্রাম হইতে রতিদেবের মৃগলুদ্ধের 
হ্ইখানি পুঁথি সংগ্রহ করেন- তন্মধ্যে একখানি ১২০৩ মথঘী সনে, এবং অপর- 
খানি ১২১৩ মঘী সনে ( ১৭৭৬ শকাব্দের উল্লেখও আছে ) অন্বলিখিত হুইয়1- 
ছিল। অপরখানি তাহ! হইলে ১৭৬৩ শকে ( অর্থাৎ প্রথম পুথিখানি ১৮৪১ 
এবং দ্বিতীয়খানি ১৮৫3 খীঃ অবে অন্ুলিখিত ) নকল করা হইয়াছিল । 
সম্পাদক রামরাজার গ্রন্থের ভূমিকায় প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন যে, রতি- 
দেবের গ্রন্থ রামরাজার কিছু পরবর্তা ; ভাষা ও রচনা প্রণালী দেখিয়াই 
তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । তাহার এ সিদ্ধাস্ত অমূলক নছে। দ্বতিদেবের 
হইখানি পু*খিতেই সন-তারিখ জ্ঞাপক পয়ার আছে £ 

রস অন্ধ বাউ শরণী শকের সময়। 

ভূলামাসে সপ্তবিংশতি গুরুযার ছএ ॥ 


কালিকামঙগল ( বিস্তাহন্দর ) ও শিবায়ন ৰ ২৩৭ 


অর্থাৎ ১৪৯৬ শকাব্বের কাতিকমাসে (১৬৭৪ স্ত্রী: অঃ) এই কাব্য রচিত হয়! 
দ্বিতীয় পুঁধিতে কালজাপক ইঙ্গিতটি এইভাবে প্রদত হইয়াছে : ূ 
রস অন্ধ রবিশশী শকের সময়। 
তুল! মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হএ | 
এখানে রবি শব্দটির কোন সংখ্যাবাচক ব্যবহার নাই। মনে হয় দ্বিতীয় 
পু'খির অজ্ঞ লিপিকার শশীর সঙ্গে সমত! রাখিয়া “বাউ'কে (বোছু) রবি করিয়! 
দিয়াছেন। এই সন-তারিখে কোন কারচুপি না থাকিলে রতিদেবকে সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষভাগের কবি বলিতে বাধা নাই। 
পু'থের প্রারস্তে কবি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। 
পিতা গোপীনাথ বন্দমম মাতা মধুমতী । 
জন্মস্থল নুচত্রদস্তী চত্রশ[ল! খাাতি ॥ 
জ্যেষ্ঠ ছুই ভাই চন্দ বাম নাবায়ণ। 
ধরণী লোটাইয়| বন্দম জথ গুকজন ॥ 
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বনদম মকেশ শাণ্ডব | 
মন্্ুগুক দয়াল মোক্ষাদা ঠাকুব ॥ 
কবি মাতাপিতা, জ্ঞোষ্ঠভ্রাত।, গুরু-_মায়্ শ্বশুর শাশুড়ীর৪ দাম উল্লেখ 
করিয়াছেন । আধুণিক চট্টগ্রামের 'পটিয়। বাকলা' গ্রামে (পুরাতন নাম চন্দ্র" 
শালা ) কবি জন্মগ্রহণ করেন। 
কাব্যটির বিষয়বস্ত সংস্কৃত পুরাণোক্ত শিবচতুর্দশীর ব্রতের অনুরূপ । 
কাহিনী গ্রন্থনে তাহার নৈপুণ্য রামরাজা! অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় । এই 
সামান্য অকিঞ্চিৎকর কাহিনীটি তাহার রচনার প্রসাদণ্ডণে তবু কথঞ্চিৎ পাঠ- 
যোগ্য হইয়াছে । যমদ্বারের বর্ণনা শব্সম্পদে প্রশংসার যোগ্য £ 
যমের দক্ষিণদ্বার অবিশ্রাম হাহাকাব 
যেন ডাকে সমুগ্রেব জল। 
সদাএ ঘোব অন্ধক।র নিশিদিন কাট মার 
রাত্রিদিন কৰে হাহাকাব । 
বৈতরণ মহু'্নদী অগ্নিজ্বলে নিববধি 
সত মাংস অস্থিএ পুপিত। 
্ষুরের সাকোআ চড়ি কেশেব ধরণি খবি 
$ তবে জাএ যমের পুরীত ॥ 
ব্যাধের বর্ণনাও বেশ প্রত্যক্ষ £ 


২৩৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ককবর্ণ খর্বতন্থু বিকট দর্শন । 
পিঙ্গল মাথার কেশ পিল লোচন ৷ 
অতিশয় অনাচারী দেখিতে ঘৃণা করে। 
মাংস বিনে ভক্ষ) নাহি উভ ধর] পৈরে ॥ 
জন্মিয়া অবধি ব্যাধ পণ্ড হিংসা করে। 
পণ্ড মারি শৃন্ঠ কৈরি বিদ্ধ্য গিরিবরে | 
হাতে শর ধনু ব্যাধ কাধে জাল দড়ি। 
ত্রিভুবনে নাহি ব্যাধ সম ছুরাচারী || 
কৰি পাপের শাস্তি ও নরক বর্ণনা বেশ গাঢ় বর্ণে অপরাধের চিত্র আকিয়া- 
ছেন। রতিদেবের ভণিতায় “মনসার ধৃপাচার' শীর্ষক যে ছোট রচনাটি পাওয়া 
যায়, তাহা! এই রতিদেবের হইতে পারে । মনসামঙ্গলে শিবের অযোনিজ। 
কন্ত। মনসার কাহিনী এবং পুরাণের জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ ও 
আস্তিকের উৎপত্তি__এই ছুইটি গল্পই সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে প্রাপ্ত পুণ্থিটি 
১১৭৯ মঘী সনে নকল করা হইয়াছিল । 
চট্টগ্রাম একদা বৌদ্ধকেন্ত্র ছিল, পরে হিন্দুর শৈবধর্ম বৌদ্ধধর্মকে 
বহুলাংশে গ্রাস করিয়া ফেলে । আদিনাথ ও চন্দ্রশাথ তীর্ঘ কয়েকশত বৎসর 
পূর্বেও বৌদ্ধতীর্থ বলিয়৷ পরিচিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে এই তীর্থগুলি 
ৈবতীর্ঘে পরিণত হইলেও বাংল! সাহিত্যে তাহার বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় 
ন|। রামরাজা ও রতিদেবের ক্ষুদ্র দুইখানি পু থিতে শিব মহিম! যৎসামান্ত 
রক্ষিত হইয়াছে । জনসাধারণে বিশেষভাবে শিবভক্ত হইলেও চট্টগ্রামের 
সাহিত্যে তাহার বিশেষ প্রভাব পড়ে নাই। অথচ হুশেন শাহী আমল 
হইতেই চট্টগ্রামে একটি শক্তিশালী কবিগোষ্ঠী গড়িয়। উঠিয়ছিল। দীনেশ- 
চন্দ্র রতিদেবের মৃগলুব সম্বন্ধে মস্তব্য করিয়াছিলেন, "সৃগলুব্ধ গীতি শৈব ধর্মের 
প্রাবল্য সময়ে লিখিত ; উক্ত ধর্ম শাক্ত ও বৈষ্ঞবধর্মের আড়ালে পড়িয়া 
যাওয়াতে শিবগীতির আর বিকাশ হইতে পারে নাই” (ব. ভা. সা.)। মৃগ- 
লুন্ধের পু'খিগুলি সপ্তদশ শতাঁবীর পূর্ববর্তা নহে, এবং সপ্তদশ শতাব্দীকে 
শৈবধর্মের প্রাধান্তের যুগ বলা যায় না। আসল কথ! শিবচতুর্দশী বিষয়ক 
পৌরাণিক কুহিন্নীটিতেই কাব্যগ্ুণের বিশেষ অভাব আছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব 
ধর্মের চাপে পাঁডিনরর্শিধকোিবিনই গণধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই। 
ধ্বস শিবের গাজনে জনসাধারণের যোগদান অনেক পূর্ব হইতে চলিয়া 


কালিকামঙলল ( বিষ্তাহন্দর ) ও শিবায়ন ২৩৯ 


আসিতেছে এবং বাঙলাদেশে “শিব কাণ্ট' বা শিবপ্রধান উপধর্মের প্রভাব 
নিতাস্ত অল্প ছিল না। কিস্তু শিবায়নে বণিত পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী- 
গুলি বিষয়বৈচিত্র্যের জন্ত জনসাধারণের বিশেষ মনোরঞ্জন করিয়াছিল । 
গলুক্ধের আখ্যানে জননন্্নের উপযোগী উপাদানের অভাব আছে বলিয়া 
এই ধরণের কাব্যের সংখ্যা অতি পরিমিত এবং চট্টগ্রামের বাহিরে এই 
কাব্যের বিশেষ সন্ধান পাওয়| যায় না| দীনেশচন্দ্র রতিদেবের মৃগলুব প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন, “উহা! ( স্থগলুন্ধ ) শৈবধর্মের ভগ্রধবজা ।” কথাটা যুক্তিসঙ্গত । 
বাংল! সাহিত্যে শৈবধর্ম কোনদিনই আকাশচুম্বী মহিমা লাভ করিতে পারে 
নাই। নাথ সাহিত্যে ধর্মের অনুষ্ঠানে (রামাই পণ্ডিতের আগমপুরাণ, 
ধর্মপূজা বিধান, সহদেব চক্রবর্তীর অনিল পুরাণ ) এবং মঙ্গল কাব্য শ্রেণীর 
শিবায়নে শিবের যে মুর্তি অঙ্কিত হইয়াছে, উচ্চতর তত্বদর্শন সত্ত্বেও তাহাতে 
পৌরাণিক শিবের মহিমা বিশেষ স্পষ্ট হয় নাই। বাঙালীর শিবকল্পনা 
গঞ্জিকা-ধৃস্তরসেবী ও পরদারে-আসক্ত কৃষক মহেশের ধূলিধূসর মলিনরূপকেই 
মলিনতর করিয়াছে । রজতগিরিনিভ ত্র্যস্থকের অট্টহান্ত ফুটাইয়! তোল! 
বাঙালীর সাধ্য ছিল না। শিবহুর্গার বিড়ম্িত দাম্পত্য জীবন, দারিত্র্য, কলহ 
চারিত্রিক ভরষ্টাচার--এই চিত্রগুলির সঙ্গে বাঙালীর মনের যোগ আছে। 
ফলে নাথ সাহিত্য. ধর্মের পৃজাপদ্ধতি ও শিবায়নে শিবচরিত্রের চবিত্রগত 
মহত্ব আদে ফুটে নাই। অথচ শাক্ত ও বৈঞ্ঞব সম্প্রদায় ইহ! অপেক্ষা উচ্চতর 
ও ব্যাপকতর আদর্শ হইতে ঈশ্বরসত৷ প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। যে 
কোন কারণেই হোক কৃষাণ শিব বাঙালীর রস ও রূচিকে অধিকতর তৃপ্ত 
করিয়াছিলেন, এবং এই জন্তই বোধহয় পৌরাণিক আদর্শে পরিকল্পিত মৃগ- 
লুব্ধের এতিহ অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ও সন্কুচিত সমাজে প্রচলিত ছিল। 


চতুর্থ অধ্যান্ 
ধমনঙ্গল কাব্য 


১ 
ভূমিকা! £ ধর্মঠাকুর ও ধর্মসন্প্রদায় 


জুচজ1॥ 

বাঙলাদেশে ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া যে কান্ট, বা উপসম্প্রদদায়ের উত্তব 
হইয়াছে, তাহাদের সম্প্রদায়গত পরিচয় যেমন বিস্ময়কর, তেমনি তাহাদের 
াহিত্য বিচিত্র ও অভিনব তথ্যে পরিপূর্ণ । বন্ততঃ সামান্ত পরিচয় লইলেই 
অভাত মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলকাব্যের বিশেষ পার্থক্য সহজেই দুিগোচর 
হইবে । গোটা মধ্যযুগেই ব্রাঙ্গণ্য, পৌরাণিক ও উত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক 
প্রভাব ও ভাবের আদান-প্রদান সত্বেও এই পূর্বপথের জনসাধারণ চর্যা, 
অধ্যাক্স-প্রণালী ও জ্ঞানবিশ্বাসে তাহাদের আদিম সংস্কারের দ্বারা বহুলাংশে 
চালিত হইত; মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় রহিয়া 
গিয়াছে, য্দিও ইহার উপরে ব্রাহ্গণ্য পৌরাণিক সংস্কারের বিস্তর পলিমাটি 
পঁড়িয়াছে। মনসা ও চ্তী-সম্প্রদায় একদা গোটা বাঙলা দেশে এবং 
এদেশের পূর্ব ও পশ্চিমের প্রান্তীয় অঞ্চলে জনমনে ভয়-ভক্তির প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল--বিশেষ ধরণের ব্রতকৃত্য ও সাহিত্য এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ল্িচার লাভ করিয়াছিল। চণ্ডী-মনসার দেখাদেখি আরও অনেক উপধর্ম- 
জনত্রফায় মহোৎসাহে ধর্মপ্রচারমূলক সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া- 
ছিল। রায়মঙ্গল, বাহ্বলিমগল, সত্যপীরের পাঁচালী- এই ধরণের মঙ্গল 
সাহিত্যের অন্তরালে উপধর্মসন্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব উপলব্ধি করা! যাইবে। 
তান পরে কালের ব্যবধানে ও উদ্বেল যুগসমস্তার চাপে বাঙলাদেশের মধ্যযুগীয় 
সংস্ক।র রূপান্তরিত হইতে আরম্ত করিল, কোথাও-বা আধুনিকতার আধাতে 
ইহা বিলুপ্ত হইয়া গেল। এখনও বাঙুলাদেশে মনসার ভাসান গান হয়, রাজি 
জাগিয়া দলরবাধিষা-তৃতের দল্ুপরন্থুলার কাহিনী, মনসান প্রচণ্ড রোষ, চাদ 
বদাগরের দাস্তিকতার গল্প শুনে, বিষহরীর পৃজ! দেয়, অঞ্চল বিশেষে অরন্ধন 
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পালন করে, মনসার মেলা হইতে সর্পভূষিতা মনসার ছবি-সর়া-ইাড়ি-কুলা 
তৈজসপত্রা্দি কিনিয়্া আনে, শোলার মনসামৃতি ভক্তি ভরে ঘরে রাখিয়া 
দেয়। অবশ্ট এখন চণ্ডীর বিশেষ ধরণের পৃজা-উপাঁসনা লোপ পাইয়া গিয়াছে, 
যদিও উৎসব-অনুষ্ঠানে এখনও চস্তভীর মঙ্গলগান হয়। কিন্তু মক্লল সাহিত্যের 
অন্তরালে যে বিশেষ ধরণের “চণ্ভী কাণ্ট,+ ছিল, তাহাদের ব্রতকৃত্যাদি ছিল, 
এখন আর তাহার বড় একটা প্রচার নাই, কেবল নারীসমাজের কোন কোন 
স্থলে মঙ্গলচণ্তীর ব্রতানুষ্ঠানে পূর্বতন ধারাব ভগ্রাংশ মাত্র রক্ষিত হুইয়াছে। 
কিন্তু ধর্মঠাকুরের উৎসব এখনও সজীব (এই সম্প্রদায়ের ব্রতকৃত্যাদি 
গ্রামবাসীর! অগ্যাপি অতি ভক্তিভরে পালন করিয়া! থাকে, তাহার জটিল পৃজা- 
পদ্ধতির নিয়মাবলী, আর্ধ-অনার্ধ-বৌদ্ব-তাস্থিকতার সংমিশুপে গডিয়া-ওঠা 
ধর্মঠাকুর এখনও জাগ্রত দেবত] + তাহার নামে উৎসর্গীকৃত বৃক্ষতলা, মন্দির 
অঞ্চলবিশেষ এখনও আছে।) বর্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের নানা- 
স্থানে (চব্বিশ পরগণা ও যশোহর ) আমরা এখন ও ধর্মপূজ ( নিত্যপৃজা ও 
নৈমিতিক পূজা ) হইতে দেখিয়াডি | (ধর্নেব গাজন গ্রামাঞ্চলে জাতীয় উৎসব 
বিশেষ। সে উৎসবের ইতর ভদ্র সকলেই -যোগদান করিয্স! থাকেন। 
্রা্মণা্দি উচ্চ বর্ণেরা যেমন ধর্মের মন্দিরে বা বৃক্ষতলাম্ম গিয়! ধর্মের 
অর্চনাদি ককিয়। থাকেন, তেমনি আবার ডোম; পোদ প্রভৃতি সমাজের 
নরনারীরাও ধর্মের পূজা উপলক্ষে উপ।সনা করিয়া! থাকেন। বিশেষতঃ চৈত্র 
মাসে ধর্মের গাজন উৎসবের সময় ব্রাহ্গণ-অত্রাঙ্গণের আর কোন বাছবিচার 
থাকে না। তখন ধর্ম ও শিব এক হইয়া যান, গৌরী যুগপৎ ধর্মের কামিল্তা 
(কামিনী ) ও শিবের শঙ্করী হইয়া পূজা লাভ করেন। চব্বিশ পরগণায় ও 
যশোহরের প্রান্তে আমর! দেল ( / দেউল ) পৃজ1 ও ধর্মের সন্সযাস বা গাজন 
দেখিয়াছি। এখনও হিন্দুমাজের উচ্চবর্ণের কোন কোন স্থলে ধর্মের 
গাজনকে শিবের গাজন বলিয়। উৎসব-অনুষ্ঠানে পরম নিষ্ঠাভরে যোগ দিয়া 
থাকেন) (অনেক গ্রামবৃদ্ধা ধর্ষকে শিব বলিয়্াই পূজা দিয়া থাকেন। 
ধর্মপূজা জাগ্রতপৃজা, ধর্ষোসব পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিপবঙ্গের কিয়দংশের সামাজিক 
উৎসব। অন্তান্ত মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর সঙ্গে ধর্মঠাকুরের এইখানে বিশেষ 
পার্থক্য । ) | 

(আরও একটা বৈশিষ্ট্য, ধর্মোৎসব মুলতঃ পশ্চিমবঙ্গের উৎসব, পশ্চিম- 

১৬--(৩য় খণ্ড) 
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বলের সঙ্গে সম্প ্ দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উহার ক্কিছু সক্ষর্ক আছে। মনসা ও 
চু্তীমধলের প্রভাব গোটা বাঙলাদেশেই পরিব্যাপ্ত, কিন্তু ধর্মঠাকুর আঞ্চলিক 
দেবতা 

্(জলকাব্যে দেবদেবীর মৃত্তি ছিল, একদা মূর্তি পূজা হইভ, এখনও 
হয়। এখনও লোকে কুমাববাডী হইতে মনসামৃতি কিনিয়া আনিয়া 
পূজা করে। পূর্বে চণ্তীর মৃতি গভাইয়াও পৃক্তা হইত। বাঙলাদেশ হইতে 
পুরাতন যুগেব সর্পভূষণা মনসা ও স্বর্ণগোধিকাচিহ্নিত চণ্ডীব পাষাণ মৃত্তি 
পাওয়া গিয়ান্ধে। কিন্তু ধর্মঠাকুবেব কোন প্রাচীন মৃত পাও! যায় নাই। 
ঘোভশ শতাব্দীর পূর্বে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঠাকুবের উল্লেখ পর্বস্ত নাই ।১ 
বর্মমঙ্গল কাব্যে ্াহাব যে বর্ণনা আছে, তাহা অনেকটা ধবল বর্ণেব মহ।- 
বিষ মতো। কিন্তু এখন বাঙলাদেশেব অধিকাংশ স্থলে ধর্মপূজায় মু্তি 
ব্যবহৃত হয় না, স্থানে স্থানে তাহাব শিলামৃতি ( একখণ্ড পাথব__বোথাও 
ডিষ্বের আকাব, কোথাও চৌকা, কোথাও-বা গোলাকাব কৃর্মমুতি ) পৃজা 
হয়।২ ধর্মঠাকুরেব বীবমূতিব বর্ণনা ধর্মমঙ্গলকাব্যে লক্ষ্য কব যায়। ধর্মো- 
পাসকগণ তাহ'ব মুতি গড়াইবাব প্রয়োজন বোধ কবিলে বায়মঙ্গলেব দক্ষিণ- 
রায়ের যতো! ধর্মঠাকুবেব জামা-ুতা ( “মোজ।' ) পবা বীবমূতি অথবা বিষ্কুব 
মতো সৃতি নির্মাণ করিযা পূজা কবিতে পাবিতেন। কিন্তু ছুই একটি মন্দিব 
বাদ দিলে অধিকাংশ ধর্মমন্দিবে বা অনুষ্ঠানে ধর্সের শিলামু্তি ভিন্ন অন্ত কোন 


১ ডঃস্ককুমাষ সেন মনে কবেন যে, বর্ধমান জেলাব মল্পসাকল গ্রামে প্রাপ্ত বিজবসেনের 
ভাত্রশাসনে (৬ শতাব্গী ) যে, «*সত্যতপ্ণেমযমূতির্লোকম্বযসাধনো ধমঃ” উল্লেখ আছে, তাহা 
ধর্ষদেধতারই ইঙ্গিত | কিন্তু আমাদের মতে, ই! ধমঠাকুরের বর্পন। নছে ইনি হইতেছেন 
দশধল লোকনাথ অর্থাৎ বুদ্ধদেব 1 বৃন্দাবনদাসের চৈতন্তভাগবতে “মন্ভ মাংস দিষা কেহ 
রক্ষপুজ| করে'-_-ডঃ সেন এখানেও বক্ষকে ধর্ম বলিতে চাহেন। ইছাও ভাকার অনুমান মাত্র। 
স্পরষ্টব্য ডঃ সেন সম্পাদিত রূপরামের ধর্মমজল, ২য সংস্করণ, পৃ, ১৪--১৫ 


২ কিন্তু চব্বিশ পরগণার কোন কোন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের মঙ্গিয়ে প্রতিতিত বিরাট 
পুরুষমূতি দেখ! বায়। জধনগরের নিকটবর্তী বহুড়, গ্রামে ধর্মঠাকুরের মুঠি আছে, বিশাল 
উপবিষ্ট ঘৃতি, গোলাকার চক্ষু, পাকাদে!। গৌফ- দেখিলে ভব হষ। যোগী জাতীয় পূজারীর! 
এই ধর্মরাজের পূজা করিষা ধাকে | দক্ষিণ*বারাসত, ময়দা, সোনারপুর অঞ্চলেও ধর্মরাজের 
বু দেখিতে পাওয! যায় । চব্বিশ রগণার এই অঞ্চল ব্যতীত আর কোথাও ধর্মরাজের 
মা গাওয়। যায়! । 
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তির পূজা অনুষ্ঠান হয় না ।৩. বাউলাদেশের লোকধর্মে ও পজানুষ্ঠানে ইন 
একট! উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

& (জুর্থতঃ, ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর পম্চাদভাগে ইতিহাসের “ছিটেফটা' 
উল্লেখ আছে + স্থানীয় নামধামের সঙ্গেও ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত নামের বেশ মিল 
আছে। অবশ্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর আদলটি ম্মন্ান্ত মঙ্গলকাব্যের 
মতোই পুরাণ ধরণের * কিন্তু তাহাতে ইতিহাস ও আদিম যুগের বীররসাম্মক 
মহাকাব্যের অনেক বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত আছে । তাই কেহ কেহ ইহাকে রাড়ের 
“জাতীয় মহাকাব্য" (86107811200 ) বলিতে চাহেন 1) যোট কথা ধর্ম- 
ঠাকুরের প্জ।-উপাসনা ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু যে অন্ত মঙ্গলকাব্য 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তাহাতে সন্দেহ নাই )) এবার ধর্মঠাকুর ও ধর্মস্পরদায় 
সম্বন্ধে কিঞ্িং আলোচনা করা যাক। 





ধর্ম ঠাকুরের স্বরূপ ॥ 


(যদিও পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘছিন ধরিয়া ধর্মঠাকুরের পুজা, উৎসব, ব্রতকৃত্যাদি 
চলিয়া আসিতেছে, কিন্ত রামগতি স্টায়রত্তের পূর্বে কোন সাহিত্যরসিক যতি 
ধর্মঠাকুর সন্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন নাঁ। রামগতি স্তায়রতব তাহার 
“বাঙ্গালা ভাষ। ও বাঙ্গল। সাহিত্য ব্ষিয়ক গম্তাবে' ঘনরামের ধর্মমল সম্বন্ধে 
সবপ্রথম আলোচনা করিলেও ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে বিজ্তারিত পরিচয় দেন ই) 
ডোমসংস্পর্শজনিত ধর্মঠাকুরের প্রতি তাহাঁব হয়তো ব্রাঙ্গণপণ্ডিতস্লভ 
কিছু সক্কোচ ছিল। যাহা হউক্উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) তদানীত্তন বঙ্গীয় সরকারের দ্বারা পুঁথি 
সন্ধানে প্রেবিত হইয়া ধর্মঠাকুর ও ধর্মমঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সন্ধানীর 
দড়ি লইয়া অনুসন্ধান চালাইয়াছিলেন। ১৩০৪ সনের সাহিত্য-পরিষৎ 
পত্রিকায় এবং ১৮৯৪ সালের 7:098] 82900 90০$6$5-র মুখপত্রের ডিসেম্বর 
সংখ্যায় (52:0096017765 10: 10690001092 1894, 0. 196, ০001:1)8], 06. 2 

৩ ডঃ আগুতোৰ ভট্টাচার্ধের মেঃ “ধর্ষঠাকুরের কোন মুষ্তি নাই । তাহার পরিবর্তে একখগড 
'্বাভাঘিক প্রত্তরই এই নাষে পূজিত হয় ।...ধ্ঠাকুরের অন্ত কোন প্রতিমা! নাই” (বাংল! 


মসলকা [ব্য ইতিহাস)। কিন্ত ইতিপুর্মে আমর! দেখিয়াছি বে, চকিশ পরগণা! অঞ্চলের কোৰ 
কোন খ্রামে ধষেব বীর শুণ্তি প্রতিতিত আছে। 


২৪৪ | বাংলা লািত্যের ইতিবৃত্ত 
4, 


উকি 
০. 1, 20, 58756, 65-68 ) ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে ঘোষণা করেন যে, ইনি 


বৌদ্ধ দেবতা । তাহার বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি 
ধর্মঠাকুর ? শৃন্তমৃতি বুদ্ধদেবই করচরণহীন কৃর্মমৃতিস্বরূপ ধর্মশিলায় পরিণত 
হইয়াছেন ]) ইহার পরে সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত “হাজার 
বছরের পুরাতন বাংল! ভাষায় বৌদ্ধগান ও ফেোহাতে' তিনি সেই সিদ্ধান্তে 
অবিচল রহিলেন। ১৩১২ সনের সাহিত্য-পরিবৎ পত্রিকায় ব্রজহন্দর 
সান্তাল একটি প্রবন্ধে ('মাপণিকরাম ও ধর্মমঙ্গল' ) মাণিকরামের কাব্যে ধর্মকে 
'শৃ্মৃতি' বল! হইয়াছে বনিয়। এই দেবতাকে প্রবন্ধকার বৌদ্ধ বলিয়া 
ত্বদ্টভাবে ঘোষণ!। করিলেন। ইতিমধ্যে ১৩১৪ বঙ্গাবে নগেন্দ্রনাথ বস্থ 
প্রাচ্যবিদ্ধামহার্ণৰ মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে “রামাইপণ্ডিতের 
শৃত্তপুরাঁণ' বলিয়া! যে বিচ্ছিন্ন ধরণের ক্ষুত্র কাব্য প্রকাশ করিলেন, তাহাতেও 
তিনি জানাইলেন যে, রামাই পণ্ডিতের শৃন্ঘপুরাণে শুন্তরূপী বুদ্ধদেবের 
বর্শনাই প্রচ্ছন্নভাবে গৃহীত হইয়াছে। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় “ধর্মপৃূজা- 
বিধান" (১৩২৩) শীর্ষক আর একখানি পুস্তিক! গ্রকাশ করিয়া ধর্মঠাকুর যে 
সম্পূর্ণ বৌদ্ধ দেবতা৷ তাহা তিনি নান! গবেষণার সাহায্যে প্রমাণের চেষ্টা 
করিলেন। দীনেশচন্দ্রও “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া 
লইয়া শৃন্তপুরাপে ও ধর্মমঙ্গলে বপিত বর্মঠাকুরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেখতা বলিয়া 
গ্রহণ করিলেন। কিছু পরে চারু ধন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদণায় বহৃমতী 
সাহিত্য মন্দির হইতে "শৃন্তপুরাণে"র যে দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৩৬ ) প্রকাশিত 
হইল, তাহাতে সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসস্তক্মার চট্টোপাধ্যায় 
এবং ডঃ মুহম্মদ শহীহুল্লাহ._এই তিন জন বিশেষজ্ঞ তিনটি বিস্তাবিত ভূমিকা! 
লিখিয়| ধর্ম ঠাকুরকে দৌদ্ধ প্রমাণ করিলেন ।৫ শিক্ষিত সমাজ ভীহাদের এই 
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« সাহিত্য পরিষদ হইতে বসন্তুক্মার চট্টোপাধ্যায় মযুরতট্টের প্রীধর্মপুর1ণ বলিয়া! যে কাব্য 
প্রকাশ করিয়াছিলেন (যাহা কদাপি ময়ুরভট্র ন।মীয় কোন কবির রচনা নহে--এবিবয্ে পরে 
আলোচনা! কর! হইয়াছে), তাচার ভূমিকাতেও তিনি শুন্তমূতি সম্বদ্ধে বৌদ্ধ প্রভাবই 
খ্বীকার় রিয়া! লইয়াছিলেন। 


ধর্মমঙ্গল কাব্য . - ২৪৪. 
সিন্ধান্ত যোটামুদি মানিয়া লইলেন। কারণ ইতিপূর্বে পাশ্চাত্য গধেষকগণ 
প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, পৌরাণিক যুগ হইতে শুরু করিক়্! আধুনিক যুগ 
পর্যস্ত হিন্ছুর উপাসনা, অধ্যাত্ম সংস্কার, জীবনচর্ষা প্রভৃতি ব্যাপার প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া আর কিছু নহে, এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই উদ্ভট মতবাদ 
সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীরা একপ্রকার বিন! প্রতিবাদেই মানিয়৷ লইয়া- 
ছিলেন । সধর্মঠাকুরের বর্ণনায় বহু স্থলে শূন্-নিরঞ্জনের প্রতীক ব্যবহার করা 
হইয়াছে বলিয়! এই অনুমান অনেকের কাছে সন্দেহাতীত মনে হইল | 
্তধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে অনুসন্ধান করেন অধ্যাপক 
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধায়,) এবং সেই পন্থা কিয়ৎপরিমাণে অনুসরণ করেন 
ডঃ শ্রীযুক্ত হ্বকুমার সেন মহাশয়) অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় নৃতত্বের বৈজ্ঞানিক 
দৃর্টিসহ পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া ধর্মঠাকুরের 
ও ধর্মসনপ্রদায় ( কাণ্ট,) সন্বন্ধে যে মুল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন, তাহা 
গবেষণার আকারে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। 
পশ্চিম রাঢ়ের ধর্মঠাকুর ও সেই সংক্রান্ত উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে অধ্যাপক 
চট্টোপাধ্যায় নিজে সন্ধান করিয়া যে চমকপ্রদ তথ্য উদ্ঘাটন করেন, ডঃ সেন 
'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে" তাহা! গ্রহণ করিয়াছেন । তাহার সম্পাদিত 
রূপরামের ধর্মমঙ্গলের দুইটি সংস্করণের ভূমিকায় সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে 
ধর্মঠাকুরের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর! হুইয়াছে। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাহার 
“বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাসে'র প্রথম খণ্ডে ধর্মমঙ্ল অধ্যায়ে. তিনি ধর্ম- 
ঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। ইহার চার বৎসর পরে 
তাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত রূপরামের ধর্মমঙ্গলের (প্রথম সংস্করণ) ভূমিকায় 
ভিনি ধর্মঠাকুরের স্থরূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিচয় দেন্ুনোনা প্রমাণ সহযোগে 
তিনি দেখাইয়াছেন যে, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নহে, বঙ্গের বাহিরে ছটপরবের 
অন্তরালে ধর্মঠাকুরের প্রভাব আছে। তাহার মতে, ধর্মঠাকুর বৌদ্ধদেবতা 
নহেন্) খগ্েদের দশমমণ্ডলের ১২৯ সৃক্তের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্বের গভীর 
সাদৃশ্য আছে। (তিনি মনে করেন, ধ্ধর্মঠাকুর বৈদিক সূর্য দেবতা । ইনি 
শ্বে-অস্বারোহী ( ধবল-খচর') সিপাহী বেশধারী € ঈরাণীয় ) সুর্য ও বটেন।” 
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শুধু তাই নয়, ইহার সঙ্গে বৈদিক বরুণ দেবতা, ডোষ-্টাড়াল জাতির রপ- 
দেবতা, অনার্ধের শিলাদেবতা, ফকির বেশধারী দেবতা-_ ইত্যাদি নানা 
প্রভাব রহিয়াছে) ১৯৪৪ সালের দিকে ডঃ সেনের বিশ্বাস ছিল, ধর্মঠাকুর 
কদ্দাচ বৌদ্ধ দেবতা নহেন। বৈদিক সূর্য ও বরুণ, অনার্য কোলগোষ্ঠীর 
প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির সহযোগে ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি হইয়াছে । 
পরিশেষে (তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধর্মঠাকুর এমন একটি মিশ্র- 
দেবতা ধাহার মধ্যে বৈদিক ধর্ধাচার, প্রাচীন আর্ষেতর সংস্কাব, ত্র।ত্য শৈব 
ধর্ম, নাথধর্ম এবং ব্রাহ্ষণ্য সংস্কৃতির বিষ উপাসনার সঙ্গে ধর্মোপাসন! এক হইয়। 
গিয়াছে ) ১৯৫৭ লালে প্রকাশিত রূপরামের ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় সংস্করণের 
ভূমিকায় তিনি এই মতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আরও হই চারিটি নৃতন তথ্য 
সংযোজন করিয়াছেন। তাহার মতে খণেদের যম-যমীব উপাখ্যানের সঙ্গে 
ধর্ম ও মনসা কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। 'ধর্ম' শব্দটি অনার্য কোলগোষ্ঠীর 
কুর্মবাচক শব্দ “দড়ম' বা “দরম' হইতে কল্লিত। ধর্মের মধ্যে যম ও বরুণ 
লুকাইয়। আছেন। বিশেষতঃ বেদের বরুণের সঙ্গে ধর্মের বিশেষ সাদৃশ্ঠ 
আছে। এঁতরেয় ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্রের আখ্যানের সঙ্গেও ধর্মমঙ্গলে হরিশন্দ্র- 
লুইচন্দ্রের গল্পের সাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য | যাহা হউক উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণের 
ভূমিকায় তিনি বৈদিক সূর্ধদেবতার সঞ্জে ধর্মঠাকুরের এঁক্য সম্বন্ধে দুই চারিকথা 
বলিয়া বরুণের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সাদৃশ্য দেখাইতে অধিকতর চেষ্টা 
করিয়াছেন ।? (অবশ্য তাহার পূর্বে অধ্যাপক ক্ষিতীশগ্রসাদ চটোপাধ্যায় 
এসিয়াটিক টির পত্রিকায় সর্ব প্রথম প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, বৈদিক 
দেবত! বরুণের বিশেষ প্রভাব বাঙলার লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের 
পরিকল্পনায় লক্ষ্য করা যাইবে ।৯) সম্প্রতি ডঃ সেনের 'বাঙ্গালা 'সাহিত্যের 
সিটিতে নিত 

৭ ডঃ বিনযতোষ ভট্টাচার্ষের সম্পাদনা (39616550 0216065] 9568) প্রকাশিত বৌ 
মহাঁযান গ্রন্থ “সাধনমালার়' “যমারিসাধন” নামক যে ব্রতকৃত্যের কখা আছে, সেখানে একই 
মন্ত্রে থয ও বরূণের উল্লেখ অছে। বেদ ও আবেন্তা! গ্রন্থে যম শুর্বের পুত । এই যস ও লুধের 
প্রভাষ ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় দেখা যাষ। (জ্টবা--ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত রূপয়ামের 
ধর্মমঙ্ঙ্গের ভূষিকা। ২য় সংস্করণ, পু ৯) 

৮ অধ্যাপক চডোপাধ্যায়ের মন্ভবোর কিয়দংশ,। **৬/৩ 2385 60062619267 5979 1581 
265 8702526 1669106 16565] & তিতা 06 ৬৪008 16 ৪ তা 88011156 85 
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ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে (অপরার্ধ ) তিনি ধর্মঠাকুরকে বৈদিক বরুণ দেবতা 
রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন।৯ তবে ধর্মঠাকুরের যুল বরুণ দেবতা হইলেও 
ইহাতে লৌকিক শৈবমত, পুরাণের বিষ্ণমত, পরবর্তী কালের মুসলমান- 
সমাজের পীরফকিরের আদর্শ সবই অল্পবিস্তব স্থান পাইয়াছে। এখন 
সংক্ষেপে ইহাদের মতের যাথার্থ্য আলোচনা কর! যাক। 
ধর্মঠাকুরের স্বরূপ আলোচনা! করিতে গেলেই 'ধর্ম'-সম্প্রদায়ের কথা, 
বিশেষতঃ আধুনিক যুগে 'ধর্ম-সন্প্রদায় যেভাবে এই উৎসব পালন করিয়া 
থাকেন, ধর্মের পৃজা-ব্রতাদি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া থাকেন-_-তাহাও আলোচনার 
যোগ্য । ডঃ স্বকুমার সেন ও অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 
আলোচনার পূর্বে বাংল! সাহিতের সমালোচকগণ সকলেই ধর্মঠাক্রকে 
বৌদ্ধধর্মের শেষ ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে করিতেন । রামাই পণ্ডিতের শৃন্ঠ 
পুরাণে, 'ধর্মপূজাবিধান' ও ধর্মমঙ্গলে বণিত সৃষ্টিতত্ব অনুসরণ করিয়া 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্রী' নগেন্্রনাথ বসব, যোগেশচন্দ্র বায়, দীনেশচঙ্জ 
সেন, মুহম্মদ শহীহল্লাহ, বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়__সকলেই ধর্মঠাকুরকে বোন 
বলিয়াছেন। শৃল্তপুরাণ ও 'ধর্মপূজাপন্ধতি' অবলম্বনে তাহার! এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন। তাহাদের যুক্তির ধারাটি কতকট! এইরূপ £ 
শূন্তপুবাণের বহস্থলে ধর্মঠাকুরকে শৃন্তমৃতি বলা হুইয়াছে। বথা__ 
শুস্তরাপং মিবাকারং সহ্শ্রবিষ্ববিলাশনম্‌। 
সব্বপরঃ পরে! দেখ তক্ম।ৎ ত্বং ববদে! এব || শুন্তপুষাণ, ২য সং 
অধবা--. 
ও অথে! ন উদ্ধং শিবে! ন শক্তি 
নাবী ন পুরুষে! ন চ লিঙ্গমুত্তিত। 
হত্তং ন পাদং ন রূপং ন ছাহ! 
তশ্মৈ নমস্তে নিরপ্রনাষ || (নৰ'গোঁপাল বঙ্গ্যোপাধ্যাধ 
সম্পাদিত ধর্মপূজাবিধান, পৃ, ৭৭৭৮ ] 
৬৪018 985 হা9566৩ ৮৫ সা $ ৮৫৫ 1 25 6 180৮ 1886 1588 188 1781850 
06213 1895 081:512 80108521506 278 0106 7 901 115218105810025 ৪৪ 1৮ 1085 
০0206 ৫00 60 ৫৪. তা 1942, ৬০1 ৬ 
» উঃ গেছের মতে, ““ধর্মঠাকুরের পুজার খ্রিস্ট 
অল্লবিস্তর নেওয়া! হইয়াছে। কিন্ত জন্মনুজে ধর্ম হইলেন বৈদিক নেব! বরখ। তবে 
তাহার সঙ্গে আদিতা (বম সমেত ), সোম প্রভৃতি অপর বৈদিক দেবতাও বিশিক গিয়াছে । 
(বা. সা. ইতি.) 


২৪৮ বাংলা সাহিত্যেক্স ইতিবৃত্ত 


কিংবা-_ 
শৃণ্যত ভবমন পবড়ব হুন্যে কবি ভর। (শু: পু) 
বা 
শৃশ্যে পুজএ হুবিচন্ত্র বিসাদ ভাবিআ! মতি। €শু. পু) 
বা 
বাড়ী মোব বচ্গুকাব। 
পুজা শ্রী'নবাকাব ॥ 
সণ মৃত্তি ধ্যান কবি। 


সাকাব মুত্তি ভজি || (“ধমপুজাবিধান' ) 

ধর্মঠাকুরের মন্ত্রে র্বদ। “চিন্তয়েৎ শৃন্যমূতিং, এইরূপ উল্লেখ আছে। এই 

'ধর্মপৃজ্ঞাবিধানে' ধর্মকে শৃন্যমূতি সূর্যও বলা হইয়াছে__ 
মণ্লং বর্ত,ল। কাবং শুদ্যদেহং মহাবলম্‌। 
একচক্রধবং দেবং ত্বং লুয্যং প্রণমাহ্ম্‌ ॥ 

এখানে ধর্ম ও সূর্ধ এক হইয়! গেলেও ধর্ম প্রধানতঃ “পৃন্তদেহ', তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ধর্মপুরাণ ও ধর্মমঙ্গলেব পনিরপ্জনের কল্পনায় বৌদ্ধদের শুন্যবাদ ও 
আদিবুদ্ধ মতের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়”- মুহম্মদ শহীহুল্লাহ্‌, সাহেবের ইহাই 
অভিমত।১০ অবশ্য তিনি মনে কবেন যে, নিরপ্জনের কল্পনা ও সুষ্টিতত্ব ভিন্ 
ধর্মপৃজ্জায় আর কোন বৌদ্ধ প্রভাব দেখা যায় না।১১ 

ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি যে বৌদ্ধধর্ম হইতেই হইয়াছে, এ বিষয়ে কেহ কেহ 
আরও কিছু কারণ দেখাইয়া থাকেন। প্রথমতঃ শৃল্তপুরাণে আছে, সিংহলে 
ধর্মদেবতার ( অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম ) প্রাধান্ত-_“সিংহলে ধর্মের বহুত সম্মান।” 
'ধর্মপূজাবিধানে' ধর্মপূজকদিগকে সন্ধর্মী বলা হইয়াছে। হরপ্রসাদেব মতে 
ধর্মঠাকুর ধ্যানীবুদ্ধের মততির সহিত অভিন্ন। তাহার এই অভিমত, একটু 
দীর্ঘ হইলেও, এখানে উদ্ধত হইতেছে-_প্ধর্মঠাকুরের মতি কচ্ছপের ত্তায়। 
এইটি বুঝিতে হইলে বৌদ্ধধর্মের অনেক কথা বুঝিতে হয়। বৌদ্ধদের তিনটি 
রত্ব ছিল। তিনটিই উপাসনার বস্ত_বুদ্ধ, ধর্ম, সম্ঘ। বুদ্ধ বলিতে উপাসনা 
বৃঝাইত ধর্ম বলিতে গ্রন্থাবলী বুঝাইত ; এবং সঙ্ঘ বলিতে ভিক্ষুকমণ্ডলী 
বুবাইত। কোন কোন সম্প্রদায় বৃদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়! ধর্মকেই প্রথম 
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স্থান দিতেন। তাহাদের মতে ত্রিরত্ব হইল- ধর্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ। ক্রমে ধর্ধ 
বলিতে ভ্ভুপ বুঝাইত। মহাযান মতে শীক্যসিংহ কেবলমাত্র লেখক 
দাড়াইয়াছেন-_ত্রিরত্বের মধ্যে তাহার স্থান নাই। সেখানে ধ্যানীবৃদ্ধেরা 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই সকল ধ্যানী বৃদ্ধ অনাদি ও অনস্ত। ধ্যানী 
বুন্ধগণের মন্দির ক্রমে স্বুপের গায়েই আসিয়! উপস্থিত হইল | অর্থাৎ ধর্ম ও 
তথাগত এক হইয়া গেল। ভ্ূপের গায়ে কুলুঙ্গী কাটা হইতে লাগিল ।"**"" 
পাঁচটি কুলুঙ্গীওয়াল! ভূপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মতো! হইল। আমাদের 
ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। স্বতরাং তিনি এই শেষকলের ভুপেরই অন্করণ। 
স্বুপ আবার ধর্মেব প্রাতমূৃতি ; হৃতরাং স্তূপ, ধর্ম এবং কচ্ছপাকৃতি তিনই 
এক হইয়া গেল। ইহাতে মনে হয় কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুর পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের 
সহিত ধর্মমৃত্তির ভূপ_-আর কেহ নহে।*ত্রিবত্ব এখন আর নাই। আছেন 
কেবল ধর্মঠাঁকুর- কচ্ছপাঁকৃতি ।”১২ 


ধর্মমন্দিরে যে পাঁচজন দ্বারপালের (সেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত, 
কংসাই পণ্ডিত, রামাই পণ্ডিত ও গৌসাই পণ্ডিত) উন্লেখ পাওয়া যায়, 
তাহারাও নাকি পঞ্চধ্যানীবৃদ্ধের আদর্শে পরিকল্পিত ।১৩ 


আলোচকদের উল্লিখিত মতসমূহ একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। 
শূন্তপুরাণ ও ধর্মপৃজাবিধানে এমন সমস্ত উক্তি আছে যে, তাহার দ্বারা ধর্স- 
ঠাকুরকে শৃল্তরূপী, হ্বতরাং বৌদ্ধ_এরূপ অনুমান করা যায়। অবশ্য কোন 
কোন স্থলে তাহাকে নারায়ণের সঙ্গেও একীভূত করিবার চেষ্টা লক্ষ্য কর। 
যাইবে। সম্প্রতি বিশ্বভারতী হইতে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় রামাই 
পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত যে “অনাগ্ভের পুঁথি' (সাহিত্য প্রকাশিকা, ৩য় খণ্ড) 
মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে ধর্মকে কখনও নারায়ণ, কখনও ব্রন্ধা-বিষু-শিব 





১২ আ্টব্য-_নারায়ণ। ১৩২২ মাঘ (বৌদ্ধধর্ম এখনও আছে'_হ্বপ্রসাদ শাস্ত্রী )। ভ্তাব 
চার্লম্‌ ইলিয়টও প্রায় এই মতাবঙম্বী--,7006 101,81708 ০01 টব হ700808 01 0106 90158 
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১৩ প্রবাসী ১৩২৯ ॥ পৃ. ১৫৮, ৩২১, ৬৪০ পৃষ্ঠায় প্রীযুক্ত প্রভাতকুমার যুখোপাখ্যায়ের 
প্রবন্ধ অষ্টব্য। 


২৫০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অপেক্ষাও পুরাতন সনাতন দেবতা বলা হইয়াছে বটে,১৪ কিন্তু রামাইয়ের 
শুবে সম্তষট হইয়া! ধর্ম ভাহাকে নিজ শৃণ্তমৃতিই দেখাইয়াছিলেন : 
ভকতবচ্ছল প্রভু ভক্তের কারণে 
নৈরাকার মৃতি হইল! ততক্ষ্যণে। 
হত্তপদ না প্রভুর নাঁঞ কন্ধ মাথ!। 
বাটুল সম!ন হইলেন ত্রিলোক্যের ধাতা।। 
নৈরাকার মুপ্তি হৈলেন প্রভু নিঃঞুন 
একদিটে রামাগ্রি করিছে নিরক্ষ্যণ। 
এখানে ধর্মের শৃন্ঠমু্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। মাণিক গাঙ্কলীর ধর্ম- 
মঙ্গলে ধর্মবন্দনায় তাহাকে “শৃন্গতি নিরন্তর শৃন্তাূপী সদানন্দময়” বলা 
হইয়াছে ।১৫ মাণিক গাঙ্কলীর মতে নিরাকার ধর্মই সাকার হইয়া দশ 
অবতার রূপ ধারণ করেন।৯৬ যাহ্নাথের ধর্মপুরণের প্রারভ্তে ধর্মকে 
"আদি অনাদি ধর্ম তুমি পুরুষ ত্রন্মণ৯৭ বল! হইয়াছে বটে, কিন্তু একাধিক 
১৪ আদ্দি অনাদ্দি তুমি সতাকার পর । 
তুমি চন্্র তুমি নুষ্য তুমি দিবাকর । 
তুমি হর তুমি হুরি তুমি বৃহুম্পতি। 
তুমি ব্বর্গ তুমি মত্ত্য তুমি দ্রিবারাতি। 
দেবের দেবতা তুমি পুরুষ পুরাতন । 
ভকতের প্রাণ তুমি জীবের জীবন। (অনাগ্ভের পু*খি, সাহিত্যি- 
প্রকাশিকা ওর, পৃ. ১১৫) 
১৫ ডঃ বিজিত দত্ত ও হুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, মাশিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১০ 
১৬ এ পৃ. ১১ 
১৭ বসন্তকুষার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত ময়ূরতট্রের শ্রীধর্মপুরাশে আছে £-- 


ব্রহ্মাবিষু। তব দেবদেবী সব 
তব অংশে উপাদান। 

মৎ্গাদি আকার দশ অবতার 
মু্তিভেদে তগবনি ॥ 

কড়ু নিরাকার কখন আকার 
নিব্বিকার নারায়ণ। 

যেন্ধপে যে জন করয়ে ভজন 


কর সেরূপ ধারণ |-_পৃ. ২৮ 
মযুরতট একস্থলে ম্ধর্শশিলা হনং নারায়ণ বলিয়াছেন । এই নারায়ণের কখা তিনি জন্য 
স্বানেও যলিয়াছেন । যখ! £ 


ধর্ষমঙ্গল কাব্য ২৫১ 


স্থলে “জয় জয় প্রভু ধর্ম প্রভু নইরাকার”, “কহেন প্রভূ নইরাকার” এইবূপও 
উল্লেখ রহিয়াছে । যথা-_ 
একাস্ত ভাবিয়া! নইরাকার 
ধর্মের কপার ফলে জানুপরিমাণ জলে 
ক্মিসাগর নদী হইল পার । 

(সাহিত্য প্রকাশিকা, ৩য়, পৃ. ৩২) 
রূপরামের ধর্মমঙ্গলে ধর্মের মৃত্তি নারায়ণের সঙ্গে প্রায় অভেদ হইয়া 
পড়িয়াছে। কখনও কখনও তিনি ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া ভক্তকে দেখ! দেন 
বটে, কিন্তু কবি মাঝে মাঝে শূন্তরূপী ধর্মের কথাও বলিয়াছেন । যথা ঃ 

এক ব্রন্ধ সনাতন নিরাকার নিরঞ্রন 
নিয়ম করিতে কিছু নাঞ্জি। (ডঃ সেন সম্পাদিত কাপরামের 
ধর্মমঙ্গল। ১ম সং, পৃ. ৩) 


অথবা 

ন] ছিল সয়াল ক্ষিতি বিষম প্রলয় অতি 
জী'বজন্ধ কেহ কোথ! নাঞী । 

রবিশশী নাঞী রয় সব ধুন্ধুকার ময় 
সভেমাত্র আপুনী গোসাঞী ॥ 

বিধিবিষুর পুরন্দর অমর অন্র হুর 
কেহ জীবজন্ত নাই মনে। 

রবিশশী নাহি হয় ঘোর অন্ধকার ময় 


আদিমুস্তি তার মধ্যখানে || (র্ূপরামের ধর্মমজল, পৃ. ২২) 
ঘনরাম ধর্মবন্মনায় স্পষ্টই ধর্মকে শূন্য বলিক্সা স্বীকার করিয়াছেন £ 
বনি পরাৎপর ব্রহ্ম অনাদি অনস্ত ধর্ম 
বিশ্ববীজ অখিল আধান। 


বিষপানে প্রহল।দে রাখিলে নিরঞ্জন | 
সুধঘ্যারে তপ্ত তৈজে করিলে ভারণ | 
সভামধ্যে ক্রোপদীর লজ্জা! কৈলে নাশ। 
পূর্ণ কর প্রভু আমাদের অভিলাব | 
তুমি ধর্ম বৃুবধ্বল বিরিঞি' কেশব। 
অনাদি অনন্ত নাম অনাথ বান্ধব ॥ 
খতুধরে পাবে রাখিলে ভগবান । 
ক্ষীরোদ সমুত্ে গজে দিলে প্রাণ পান ॥। 


২৪২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


লুক শুস্ত সনাতন নৈরাকার নিরগ্রন 
নিত্যানন্দ নি নির্বাণ || 
€ ঘনরামের ধর্মমঙ্গল: গীয়ুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, পৃ" ৩) 


আর এক স্থলে £ 
এক ব্রহ্ম সনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন 
নি”৭ নিদান শুন্য ভরে | (8) 
এখানে লক্ষণীয় ধর্মমঙ্গলে ধর্মের বন্দনায়, শৃন্তপুরাণে, ধর্মপূজাবিধানে, 
রামাই পণ্ডিতের ঘনাগ্য মঙ্্রলে' ধর্মনিরগ্রনকে প্রায়শই নৈরাকার, শুনা, 
নিরপগ্তন ইত্যাদি বলা হইয়াছে। দশাবতার বর্ণনায় তাহাকে বুদ্ধও বলা 
-হুইয়াছে (যাছ্নাথের ধর্মপুরাঁণ )। কিন্তু এই 'শৃন্ত' “নিরাকার'কে বাদ দিলে 
ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শ প্রমাণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। পঞ্চধ্যানী 
বুদ্ধের সঙ্গে ধর্মের দ্বারপাল শ্বেতাই-শীলাই পণ্ডিতদের সাদৃশ্য ও আকম্মিক। 
চৈত্যের সঙ্গে ধর্মশিলাব সর্বত্র সাদৃষ্ট নাই। ধর্ম কুর্ের উপর আসন করিয়। 
আছেন ; হ্বতর[ং কোন কোন স্থলে ধর্মশিলাকে কুর্ম ও বলা হইয়াছে। বে 
সবত্র ধর্মশিলার আকৃতি কুর্মের মতো নহে । কোথাও ইহা প্রঃয় গোলাকার, 
কোথাও ডিম্বাককৃতি, কোথাও দীর্ঘাকৃতি' অনেকটা কাক্ড়াবিছার মতো১৮। 
কুর্মের পৃষ্ঠে আসন করিলেও, ধর্ম কোথাও কোথাও স্বয়ং কুর্ম হইয়া গিয়াছেন। 
তখন তাহার কুর্মরূপী শিলামুত্তিকে খুর! দেওয়। সিংহাসনে স্থাপন করা 
হয়। ধর্মের সঙ্গে কুর্ম টোটেমের (0690) যোগ থাকিলেও কুর্মকে 
বৌদ্ধ চৈত্য ঝ| পের সঙ্গে মিলাইয়| লওয়া যায় না। অতএব কৃর্মের দৃষ্টান্ত 
ধরিয়া ধর্মঠাকুরকে কোনও দিক দিয়াই বৌদ্ধ বল! যায় না| তবে তাহাকে 
যে অনেক সময় শুন্ত, নিরাকার, নিরপ্রন বল! হইয়!ছে, এবং এখনও অধিকাংশ 
লে তাহার সাকার খিগ্রহ পুজ! হয় না_ ইহাঁও প্রণিধান যোগ্য । 
অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শৃন্ঠপুরাণ, ধর্মপূজ! বিধান ও অনাগ্যের 
পৃ'থিতে (ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ) শুন্তমুতির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। 
ধর্মমঙ্গলের ছুইচারি স্থলে ধর্মের শৃন্বামৃত্তির উল্লেখ থাকিলেও কবিগণ যখন 
ধর্মের বর্শন। করিয়াছেন, তখন তাহাকে হিন্দুর পুরাণের অনুযায়ী আকার 


০ ০ পয তা সস হা সে পে শট 


১৮ “গোপালপুরের কাকড়াবিছা বন্দিষ তার পার”_মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মম্গল, পৃ. ৯৪ 
(ডঃ বিজিত দত ও হনন্দা দত সম্পাদিত )। 


ধর্মমঙ্গল কাব্য ২৬৩ 


দিয়াছেন । কখনও তিনি ব্রাঙ্গণের বেশে১৯ কবিকে দেখা দিয়াছেন, 
কখনও ধবল পাছুকা, ধবল বসন, ধবল উপবীত গলে ধারণ করিয়া! শঙ্খচক্রে- 
গদাপন্মধারী২০ রূপে রঞ্জাবতীকে দেখা দিয়াছেন, এবং রঞ্জার অনুরোধে 
কৃষ্ণরূপ ধরিয়াছেন-_ 

তক্তের অধীন সদা তক্কির ঠাকুর | 

পূর্বরূপ কুষ$তন্থু হইল প্রভুর ॥ (মাণিক গাঙ্গুলি) 
কোথাও ব। তিনি পায়ে জুতা পরিয়|, ঘোড়ায় চড়িয়া “রাউতের' বেশে 
আবিভূ্ত হুইয়।ছেন £ 

হাসা ঘোড়া খাস! জোড়া পানে দিয়া মোজা । 

অবশেষে বোলাইল গোউ্ড়র রাজা ॥ (দূপরাম 9 
অথবা £ 

হাতে নিল তীরকামঠ! পায়ে দিয়! মোজ]। 

গোউড়ে বলান গিয়া ধর্মনহারাজা ॥ ( ধর্মপূজাবিধান ) 
ধর্মমঙ্ললকাব্যে তাহাকে বিষু। বলিয়া মনে হয়।২১ অথচ ধর্মপুরাঁপ ও ধর্স- 
মঙ্গলের সৃষ্টিতত্বে দেখা যাইতেছে, আদিতে ধর্ম ছিলেন নিরাকার, শ্ৃল্টরূপী, 
নিরগ্রন। তবে পরে ভিশি নীল ও অনিল ছুই ভাগে বিভক্ত হইলেন, নীলের 
সংস্পর্শে অনিলের গর্ভে ডিম্বের জন্ম হইল, এবং ডিন্ব ভাঙ্গিয়া আকারযুক্ত ধর্ম 
বাহির হইলেন $ তাহার নিশ্বাস হইতে জাত উলুকের উপর ভর করিয়া তিনি 
চৌদ্দঘুগ কাটাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনি মেছিনী সৃ্টি করিলেন ; 
অতঃপর তাহার অঙ্গজ স্বেদ হইতে আগ্ভাদেবীর জন্ম হইল । আদিদেবের 
সঙ্গে আদ্যাদেবীর বিবাহের পর আদিদেব আগ্ভাকে ছাড়িয়া তপস্যা করিতে 
১৯ পত্রা্ধণের বেশে ধম হাতে দিল। চুল”- রাপরামের ধর্মনজল পৃ. ১১ (ড5 হাকুমার 
সেন সম্পাদিত ) ৰ 

২, বমস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মযুরভট্টের 'ঞধর্সপুরাণে:ও €কাব্যটির প্রামাণি- 


কতা তকসাপেক্ষ ) ধের শখখচত্রগদাপক্মাধাী মুঠি হণিত হইয়াছে-_“শখচক্রগদাপক্ম শোভে 
চারিহাতে" | 


২১ *্ধর্মঠাকুর শঙ্ঘচক্রগদাপক্মধারী চতুভূ্জ পুরুষ । তিনি বৈকু্ ব! দ্বারিকায় বাস করেন। 
ভাঙার ভত্তরগণের মৃত্যুর পর খৈকুষ্ট গমন হয়।-..উল্ল.-কবাহন হইলেও বহুস্থলেই তিনি গক় 
বাহন। এই সকল কারণে রামাই পণ্ডিতের প্রতিতিত ধমঠাকুরকে আমি প্রধানতঃ বিষুঠাকুর 
বলিক্লাই অনুমান করি ।”-চারু বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শৃন্তপুরাণ'-_-য় সংক্ষরণঃ পৃ. ৬৩। 
এই ভূমিকায় বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, “শিব ও ধর্মচাকুর অভিন্ন নহেন।” পৃ" ৬১ 


২৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


গেলেন। এদিকে দেবী আদিদেবের বিরহে ব্যাকুল হুইয়া' বিষপান করিয়া 
গ্রাথত্যাগ কর্দিতে চাহিলেন-_কিত্ত বিষপানের ফলে তিনি গর্ভবতী হইলেন । 
কালে তাহার তিন পুত্র হইল- ত্রঙ্গা, বিষ ও মহেশ্বর। জঙ্ষিয়াই তাহার! 
বন্ধুকা নদীর তীরে তপস্তা করিতে গ্েলেন। তখন ধর্মঠাকুর (আদিদেৰ 
নিরঞ্জন ) তিন পুত্রকে পরীক্ষা! করিবার জন্ত গলিত শবের আকারে তপন্তারত 
পুত্রদের কাছে ভাসিয়া আসিলেন। ব্রহ্মা-বিষু স্বপাভরে মহাদেবকে দূরে 
সরাইয়! দিলেন ; কিন্তু শিব পিতাকে চিনিতে পারিয়া আর দুই ভাইয়ের 
দ্বারা পিতার সৎকার করিলেন । ইহাতে ধর্ম শিবের প্রতি খুশি হইয়া 
আগ্যাদেবীকে বিবাহ করিয়! সৃষ্টি করিতে বলিলেন। আগ্ভাদেবী (অবশ্য 
আগ্মাদেবী শিবেরও জননী ) আদিদেবের চিতানলে প্রাণত্যাগ করিয়া 
পুনরায় হূর্গারূপে জন্মাইলেন, এবং দুইজনে পৃথিবীর নরনারীর দেহে অবস্থান 
করিয়া জীবযাত্রা রক্ষা করিতে লাগিলেন । এই সৃত্টিপ্রক্রিয়া ধর্মমঙ্গল ও বর্্- 
পৃজাবিধান বা সাংযাতখণ্ডে অল্লাধিক বৈচিত্র্যসহ বণিত হইয়াছে । এমন কি 
চণ্তীমঙ্গল-মনসাযঙ্গলের সৃষ্টিতত্ব বর্ণনাতে কৌন কোন কবি এই তথ্যটি 
গ্রহণ করিয়াছেন । উদ্দাহরণস্বরূপ মাণিক দত্তের চণ্তীমঙ্গল এবং জগজ্জীবন 
ঘোষাল ও বিপ্রদাঁস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গলের কথা উল্লেখ করিতে পার! 
যায়। এই সৃষ্টিতত্বের বর্ণনায় কেহ কেহ খগ্থেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূত্রের 
'নারদীয়' সুক্তের গভীর সাদৃশ্য দেখিয়াছেন, পলিনেশীয় জাতিদের সুষ্টিতত 
এবং মধ্যভারতীয় গোগুজাতীয় আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত সুষ্টিতত্বের 
সাৃশ্“'দেখিতে পাইয়ছেন।২২ অবশ্য এই সৃষিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে খখেদের 
কোন কোন সুক্তের মিল আছে, ২৩ তেমনি মন্রসংহিতা! ২৪, মার্কগেয় 
২২ রূপরামের ধর্মমঙ্গল (ডঃ সেন সম্পাদিত ) পৃ. 1০/০--1/০ 
, ২৩ একটু দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে-দ্তম আসীত্বমস! গৃঢমগ্রেকপ্রকেতং সলিলং সর্ধবম। 
ইস্‌ | ভুচ্ছ্যেনাভ, পিহিতং যাদ।সাথ তপসম্ভন মহিন] জায়তৈকম্‌। অর্থাৎ-“সর্বপ্রথমে 
অধ্মকারের ঘারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমক্তুই চিন্ধদজিত ও চতুদিক জঙমপ্ন ছিল। 
জবিদ্ঞমান বন্ধ ছার! সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন । তগপন্তার প্রভাবে সেই এক বস্ত জন্সিলেন”। 
€ রমেশচন্ত্র দত অনুদিত ) 
২৪ আসীদিধং তমোভূতম প্রজ্ঞা তমলক্ষণম্‌। 
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রন্থগুমিব সর্বতঃ ॥ ( মনু--১ষয) 

আনুঃ এই পরিদুন্তমান বিশ্বদংসার এককালে গাঢ় তনসাচ্ছন্ন ছিল, তখনকার অবস্থ। প্রতাক্ষের 


ধর্মমঙ্গল কাব্য | ২৫৫ 
পুরাণে২* আদ্মাশক্তি হইতে ব্রহ্মা প্রভৃতির জন্মকাহিনী বণিক হইয়াছে। বৃহ্ধ্ম 
পুরাণেও ব্রহ্মার জন্ম ও তাহাদের পরীক্ষার বৃত্তাত্ত আছে।২৬ শুধু তাহাই 
নহে, নেপালী বৌদ্ধ মতে (৫বিশ্বকোষ'- সৃ্টিতত্ব) ত্রিকাণ্ডশেষ, কারগুব্ঢছ, 
মহাদেব দাসের ধর্ম গীতা (ওড়িয়া), মমুরভঞ্জের মহিমাধর্জ ইত্যাদিতে যে সৃষ্ি- 
ক্রিয়া বণিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে ধর্মমঙ্গল ও শুন্তপুরাশের বিশেষ সাদৃস্ত 
আছে।২৭ কেহ কেহ আবার এই সৃষ্টিতত্বে গৌতমীয় শৃল্ঠবাদ, সা্যের পুরুষ- 
প্রকৃতি তত্ব এবং বেদান্তের মায়াবাদের প্রভাবও লক্ষ্য করিয়াছেন ।২৮ 

স্বতরাং( উল্লিখিত তথ্যাদি হইতে ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনার মূলে বৈদিক 
সৃষিতত্ব, পৌরাণিক সৃর্টিতত্ব, পরবর্তী কালের বৌদ্ধদর্শন, আদিবাসীদের 
ধর্মাচার, নাথধর্ম, ত্রাঙ্গপ্যতন্ত্ প্রভৃতির বিশেষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। 
কিন্ত ধর্মঠাকুরকে পুরাপুরি বৌদ্ধদেবত1 কোনক্রমেই বলা যায় না। অবশ্য 
ধাহারা ধর্মঠাকুরকে বৈদিক সূর্য ও বরুণ দেবতার সঙ্গে একীভূত করিতে 
চাহেন, তাহাদের যুক্তিও গুরুত্বপূর্ণ । তাহাদের মতে ধর্মঠাকুর মূলতঃ প্রাগার্য 
সূর্যদেবত|।২৯ কেহ বা! ইহাকে বৈদিক সূর্ধদেবত1৩০, ব1 ঈরাণীক্ সূর্ধদেবতা৩৯ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। আবার আর এক মতে শাকমীপী ব্রাহ্মণগণ 
যে সূর্ধোপাসন। সৃচন! করিয়াছিলেন, তাহারই সঙ্গে নাকি ধর্মঠাকুরের মিল 
আছে ।৩২ ধর্মঠাকুর কৃষ্ঠরোগ আরোগ্য করিয়। থাকেন- ধর্ম-ভক্তের তাহাই 


গোচরীকৃত নয় €₹ কোন লক্ষণ! দ্বার] অনুমেয় নয়: তখন ইহা! তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হুইয়। 
সধতোতাবে যেন প্রগাঢ় নিভ্রায় নিদ্রিত ছিল। € পঞ্চানন তর্করত্র অনুদিত ) 
২৪ বিষ্ঃশরীব শ্রহণমহমীশান এব চ। 
কারিতান্রে যতোহতন্বাং কঃ প্তোতুং শক্তিমান ভবেৎ॥ 
(মার্কতেয়। ৮১ অধ্যায় 


অনুং তুমি আমাকে, ঈশান ও বিষুকে শরীর গ্রহণ করাইয়াছ। অতএব কে তোমার শুব 
করিতে সমর্থ? 


২৬ বৃহ্দ্ধর্ম পুরাণ, মধ্য খও; ১ম অধ্যায়, *-৩৩ ল্লোক 

২৭ বিস্তারিত জালোচনার জন্ত শুন্তপুরাণের € ২য় সংক্ষরণ ) ৩.-৩৩ পৃষ্ঠা জর্টব্য, 
২৮ এ, পৃ ৬১ 

২» ডঃ আগ্ডতোষ তট্টাচার্য--বাংলা মজলকাবোর ইতিহাস 

৩৯ ডঃ সেন সম্পাদিত ব্বপরামের ধর্মসঙ্গল (ভূমিকা ) 

৩১ এ, পৃ. ৮০ 


৩২। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫৭ € অধ্যাপক দিলীপকুমার বিখবায চ্লিথিত “ভারতীয় 
নুর্ধপুজায় একাটি বৈশিষ্ট) প্রবন্ধ ভ্রষ্টব্য ) 





২৫৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত. 


বিশ্বাস। ভারতীয় পুরাণেও সূর্ধদেবতার এই শক্তি স্বীকৃত হুইয়াছে। 
ধর্মপূজা বিধানেও ধর্মকে শুধু শূন্ত বল! হয় নাই,তাহাকে সূর্যও বল! হইয়াছে।৩৩ 
এখনও অনেক স্বলে ধর্মকে সূর্য মৃতি বলিয়া পূজা কর! হয়।৩৪ এঁতিহাসিক- 
গণও বিশ্বাস করেন যে, ধর্মশিলা সূর্যের প্রতীক । ) ধর্মশিলায় যে রক্তচন্দন 
অন্ুলিপ্ত থাকে, তাহাকেও আধুনিক গবেষকগণ ূরধ্চকিরণের প্রতীক বলিয্ক! 
গ্রহণ করিতে চাহেন।৩৫ বাঙলাদেশে বহু রেবস্ত মতি পাওয়! গিয়াছে। 
অর্বাচীন পুরাণের মতে ইনি সূর্বপূত্রঃ ইহার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিবার 
“ক্ষমতা আছে। পশ্চিমবঙ্গে স্ত্রীসমাজে প্রচলিত ইতুপৃজা, পূর্ববঙ্গের করম-পূজা 
ময়মনসিংহ-শ্রীহটে মেয়েলি সমাজের সূর্যের ব্রত ইত্যাদি নানা উপাদান 
উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ ধর্মঠাকৃরকে সূর্ধ বলিয়াই মানিয়! লইয়াছেন ৬৬ 
ধর্মম্লকাব্যের নায়ক কশ্যপ-পুত্র, ধর্মপৃজা প্রচারের জন্ত মত্যে জন্ম গ্রহণ 
করেন। সূর্ধও কশ্যপ তনয় (কাশ্থপেয় )। রঞ্াবতী শ'লে ভর দিয়! প্রাণ 
ত্যাগে উদ্যত হইলে, স্ত্রীহত্যার পাপ সূর্ধকেই গ্রাস করিতে উদ্ভত হইয়াছিল । 
ভারতের নাণ! স্থানে যে সমস্ত সূর্ধ মন্দির আছে, সেখানে কুষ্ঠব্যাধি নিরা- 
ময়ের জন্য বু রোগী সমাগত হয়) ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসী ও'রাও 
জাতির 'ধর্েশ' সূর্যদেবত! বূপেই পৃক্ভিত্ত হণ । বাঙলাদেশে সূর্ঘব্রতে (রাল 
র্গাব্রত ) সূর্ধ কুষ্ঠরোগ আরোগ্যকারী বলিয়া বণিত। ময়ুরতট্ট নামক কোন 
এক প্রাচীন কবি নিজের কুষ্টব্যাধি আরোগ্য করিবার জন্য সংস্কতে সূর্ধ- 
শতক রচন| করিয়াছিলেন । ধর্মের চড়ককেও কেহ কেহ সূর্য্যবিবর্তনের 
প্রতীক বলিয়া বিশ্বাস করেন। আদিম ুগের প্রাগৈতিহাসিক সমাজে 
বৃষ্টিপাতের জন্ত সূর্ধের প্জান্ন্ান বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল ॥ ধর্মমঙ্গলকাব্য 





৩৩ ডঃ নেন রাপরামের ধর্মমঙ্জলের প্রথম সংস্করণে ধর্সকে বৈদিক হূর্যদেবতা বলিয়াছিলেন, 
কিন্ত দ্বিতীয় সংন্করণে তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন-দ্ধর্মঠাকুর হুর্দেব্তাও বটেন। 
তবে এবিষয়ে জোর করে কিছু বলা যৌক্তিক” । আবার অল্প পরেই তিনি হাকন্দে 
লাউসেনের লে শিরশ্ছেদের আখ্যানে “কিছু তান্ত্রিক লুর্যোপাসন।র ব্যাপার” লক্ষ্য 
করিয়াছেন । 

৩৪ ভঃ আগুতোধ ভট্টাচার্যের উক্ত গ্রস্থ পৃ ৫০৫ 

৩৪ ভী? পৃ ৫২৭ 

৩৬ এর, পৃ ৫৫৯৪১ 


ধর্মমঙ্গল কাখা ২৭ 
ধর্মকে সর্বশুক্ক বল! হইয়াছে ।৩+ বৈদিক বা পৌরাণিক সূর্ধ সর্বশুরক নহেন; 
তিনি “জবাকুহম সঙ্কাশং' | কিন্তু অর্বাচীনদের সমাজে বূর্যকে শ্বেতরূপেই 
পূজা করা হয়, তাহার নিকট সাদ! রঙের পশুপাখী বলি দেওয়! হয়। এই 
সমস্ত নানা উপাদান হুইতে অনেকে মনে করেন ষে, বাঙলার ধর্মঠাকুরের 
পরিকল্পনার মুলে সূর্ধোপাসনা বিশেষভাবে কার্ধকরী হ্ইয়াছে। 
সূর্ধোপাস্না, শাকদ্ীপী ব্রাহ্মণদের আনীত সূর্ধপূজা, বৈদিক সূর্ঘ, পৌরাণিক 
ূর্ধ, ছড়াব্রতকথার সূর্য আরাধন1-_ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার সূর্যের প্রভাব ধর্ম- 
ঠাকুরের পরিকল্পনার মূলে একদা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কে 
কেহ নিঃসন্োহ ।৩৮ 

আধুশিক কালে কোন কোন গবেষক ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বৈদিক বরে” 
সাদৃশ্য ও প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন । ১৯৪ 
সালে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্শালে৩৯ অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যাস্ব 
[01)80772, দু ০:'51)2)” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণের চেষ্ট| করেন ষে, বাঙলার ধর্ম" 
ঠাকুর বৈদিক বরুণেরই আধুনিক সংস্করণ। ইহার পর ডঃ স্বৃকুমার সেন 
১৯৪৪ সালে বূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকায় ধর্মঠাকুরকে পুত্রবর-প্রদানকারী 
বৈদিক বরুণদেবত] বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং দেখাইলেন যে, এতরেয় 
্রাহ্মণে রোহিত-শুনঃশৈফের কাহিনীর সঙ্গে ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্্র-লুইচন্দ্রের 
আখ্যায়িকার বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এমন কি ধর্মের গাজনে যে ছাগ বলি 
দেওয়া হয়, ডঃ সেনের মতে তাঁহাও বরুণের উদ্দেশে প্রদত্ত বলির হুবন্ছ 
অন্রূপ ৪০ নপরামের ধর্মম্্গলের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি এই তথ্যটি 


৩৭ ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল মাথার ছাতি 
ধনল বরণে বাড়ীঘর ॥ 
ধবল ভূষণশোভ। অনুপম মু'নলোভা! 


আলো কৈলে পরম হন্দর ॥ (ব্ধপরামের ধর্মমঙ্গল ) 


৩৮ বিস্তারিত আলোচনার জন্ত ডঃ আগুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলা নঙ্গলকাব্যের ইতিহাস 
এবং ডঃ শশিতৃবণ দাশগুণ্তের 00538615 16185055 0%1255 25 2712 22078108816 ০7 
13651£215 27586708516 জষ্টব্য। 
৫৩৯ 00903, 1942, ৬০1. ডাহা ( ইতিপূর্বে উল্লেখ উদ্ধত হইয়াছে 1) 
৪* দ্পারানের ধর্মদজল € ১ম সং), ভূমিকা! ভরষ্টব্য। 
১৭--(৩য় খণ্ড) 


২৫৮ | ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিস্তারিতভাবে নানা তথ্য উদ্ধৃতিসহ প্রমাণ করিয়াছেন । তাহার উপস্থাপিত 
তথ্যগুলি হইতে দেখা যাইবে যে, ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ও ধর্মোৎসবের কোন 
কোন কৃত্যের সঙ্গে বৈদিক বরুণের ধর্মমঙ্গলৈর কাহিনী ও ধর্মোৎসবের 
কোন কোন কৃত্য এবং বৈদিক বরুণের পুজা ও কাহিনীর কিছু কিছু সাদৃশ্ঠ 
'আছে। 

ধরতরেয় ব্রাহ্গণে আছে যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের বরে রেহিতাশ্ব নামক 
এক পুত্র লাভ করেন। কিন্তু ঠিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়ছিলেনঃ তাহার 
অপুত্রক নাম ঘুচিলে পুত্রকে বরুণের শিকট বলি দিবেশ। রোহিতাশ্ব 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বুঝিতে পারিল এবং দৈববাণীর আদেশে পথে বাহির 
হইল। তথন হরিশ্চন্দ্র বরণের “রাষ শান্ত করিবার জন্য খযি অজীগর্তের 
দ্বিতীয় পুত্র শুনঃশেফকে কিনিয়া লইয়া তাহাকেই তিনি পুত্রের পরিবর্তে 
বলিদানের উদ্যোগ কহিলেন । তাহাকে যখন বলির ভুন্ট উপস্থিত কর। 
হইল, তখন শুনঃশেফ বরুণের শিকট প্রার্থনা জানাই'তে লাগিল, ফলে বরুণের 
কৃপায় তাহার বন্ধন স্বলত হইল-_ঙাহাকে বলি হইতে হইল ন|। এই 
আখ্যানটি সমত্ত ধর্মমঙ্গলকাব্যে 'হরিশন্দ্র পালা" নামে বণিত হইয়'ছে-ঘটনা- 
বস্কও প্রায় একপ্রকার । শ্তধু ধর্মমস্ছল কাপ্যেই নহে, গামাই পণ্ডিতের নামে 
প্রচাবিত শুন্ধপুরাণেও এ কাহিনী আছে, যাছুনাথের ধর্মপুরাপে লাউসেনের 
কিছুমাত্র উল্লেখ না থাকিলে ও হরিশ্চন্দ্রের গল্প বিস্তারিত আকারে বণিত 
হইয়াছে । ডঃ সেন আবও দেখাইয়ছেন যে, প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে 
যেমন বকুণের শোভাযাত্রা উৎসব হইত ( মৈত্রায়ণী সংহিততায় বণিত ), 
ধর্মোৎসবে বধিত ধর্সের 'সাধ্যাত' অবিকল সেইকপ। ডঃ সেন ধর্জের 
পরি কল্পনায় সূর্ধ-ভনয় যমেরও কিছু কিছু প্রভাব দেখিয়াছেন। অতঃপর প্রাপ্ত 
তথ্যাদি হইতে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ কা যাইতে 
পারে £- 

(১) শৃন্তপুরাণ, অনাগযমঙ্গল, পর্মপৃক্জাবিধান ও বিবিধ ধর্মমঙ্গল কাবো 
ধর্মের বর্ণনায় বহুস্থলে শৃল্টমৃতির উল্লেখ পাওয়া! যাইতেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে 
বোদ্বপ্রভাৰ প্রমাণ করা দুবহ। 

(২) প্রাগার্ধ অস্্িক সমাজের দূর্যোপাসনা, বৈদিক সূর্যোপাসনা, 
বহির্ভারভীয় সূর্ধোপাসনার আদর্শ এবং বাঙলার পল্লীকন্তাদের সূর্ধের ব্রতকথা- 


ধর্ষমঙ্গল কাব্য ২৫৯ 


পাঁচালী হইতে মনে হয়, ধর্মঠাকুরের সঙ্গে প্রাচীন-অর্বাচীন, বৈদিক-অবৈদিক 
সৌর“কান্টেঃ” কিছু কিছু যোগাযোগ ছিল । 

(৩) বৈদিক শুনঃশেফের গল্ল ও ধর্মম্লের হরিশ্চন্দ্র পালা হইতে মনে 
হয়, বৈদিক বরুণ দেবতার ও কিছু কিছু প্রভাব ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনার মূলে 
নিহিত ছিল। ধর্মমঙ্জলের ব] শৃন্ত পূরণের সূষ্টিতত্বের সঙ্গে বৈদিক সু্টিতেত্বর 
সাদৃশ্যও লক্ষণীয় | 

(8) পরবর্তী কালে ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্ত পুরাণের ধিষুরর সঙ্গে এক 
হয়া! গিয়াছিলেন । 


(৫) শৈব 'ও নাগধর্েরও কিছু কিছু প্রভাব ধর্মপনিকল্পনায় লক্ষ্য করা 
যায়। পল্লী বাঙলার শিব্রে গাজন ও ধর্মের গাজন অনেক স্কলে এক প্রকার 
বলিয়া! যনে হয়| 

(৬) ধর্শিক্ষা ও হধর্েৎসতবর নান! কুভায দেখিয়! মনে হয়, আদিম 
বাডলন্ন লোল্েগোহীর শিলা-টোটেম' জাতীয় ধধাচার এই উৎসব অনুষ্ঠান 
ও উপ ,সন| প্রণালীর অন্থর্যলে কাধকরী তইয়াছে। গ্রবর্তী কালে অবশ্য 


ইহ।তে শিবলিষ্গ ও নারায়শশিলার প্রভাব ও দুলক্ষা নহে। 


(৭) পরবর্তী কলে ইহঃতে ইসলামের প্রভাবও প্রত্যক্ষ করা যায়। শন্- 
রানের 'নিগুনের রক্ষা ধর্মের ব্রতউপাহনাজ 'জালালি কলিষা"র৪১ 
রি (ছোট জালালি ও বড় জালালি ),৯২ ফকিরের বেশে নিরঞ্ছনের 


£পু ৯২৩, 


১ কিমা জালাল-_পুদ্রবণকায (জআাং)। ধযপুজাবিধান আছে, “হংস অথবা 
কবৃতবং নিত প্শ্চিমাভিমুখ্ং কিন্ত পঠেৎ।% কবুতর শৃকটি আরবী, পৃশ্চিমদ্িক মুসলমানদের 
নিকট প্লিজ । ম্তবাং ধর্পজায় কিঞ্চিৎ পরিম।ণে ইসলামি প্রভাব পড়িয়াছিল। কলিম 
জালালে দলা হইয়াছে, ব্রামণপের ধ্বংম করিবার অন্য নিরঞ্জন জাজপুরে যবনবেশে প্রবেশ 

করিলেন । ইহাতে খোদ! ও ধমঃ মুহম্মদ ও ্রহ্গা, পেকাম্বব ( পয়গন্থর ) ও বিজু, আদম ও 
শিব, হওয়া ও চণ্ডী, নৃধবিলি (ফতিম! ) ও পল্মাবতী, গাজি ও গণেশ, কাজি ও কাতিককে 
এক কদা হুয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে মুসলমানের] দেবত! হইয়াছেন, ফকিরগণ মুনি, 
শেখ হইয়াছেন নারদ এবং ইন হইয়াছেন সৌলান] | (ভষটব্য, শৃশ্যপুরাণ, ২য় সং, পৃ. ১৬) 


৪২ নিবঞ্জনের রগ্ম! বড়জালালি এবং দরবেশদের আধ্যাম্মিক ছড়া ছোট জালালি 
নামে পরিচিত । 





২৬৯. "বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আবির্ভাব,৪৩ প্রভৃতি ইঙ্গিত হইতে দেখ! যাইতেছে যে, মুধলযুগে, সপ্তদশ- 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্বনিরঞ্রনের পরিকল্পনায় কিছু কিছু ইসলামি প্রভাব 
পড়িয়াছিল। 
পরিশেষে আমরা ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে ডঃ সৃকৃমার সেন মহাশয়ের 
মন্তব্যকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহি-__প্ধর্মঠাকুরের আদিতমন্ধপ 
যাঁহাই হউক না কেন, যেরূপে তাহাকে পাইতেছি তাহ! আধুনিক ত্রান্ষণ্য 
সংস্কৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট” ( রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম সংস্করণ )। এই পরিপুণ্ি 
সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই আরস্ত হইয়াছে । অবশ্য একথাও স্বীকার, ধর্মমঙ্গল- 
কাব্যের ধর্মনিরঞ্রন প্রতাক্ষভাবেই খিবুঃ-নারায়ণে রূপান্তরিত হইলেও শূন্ত 
পুরাঁণ ও ধর্মপৃজ্জাবিবানেও৪ শৃল্তমূতি ও লৌকিক শৈধধর্মের বিশেষ প্রভাব 


দেখা যার। 


ধর্ম,-সম্প্রদ্ায় | 
ব্রাউলাদেশে ধর্মের পৃক্জা-উৎসব-অনুষ্ঠান ও ব্রতরুত্য যে একান্ত অভিনব 
' ও বিচিত্র বর্মাচরণের দ্বারা জটিলতর হইয়াছে তাহ? সকলে একপ্রকার জ্ঞাত 
আছেন। ধর্মঠাকুরের নিভ্য, বাধিক ও মাসিক-_ভিনপ্রকার অনুষ্ঠান পশ্চিম 
ও দক্ষিণবন্ধে অত্যন্ত আড়ন্বরের সঙ্গে পালিত হয়। প্রায় গ্রামেই বিভিন্ন 
ধর্মঠাকুরের মন্দিরে, আটচালায়, বক্ষমূলে বিভিন্ন নামে গ্রামরক্ষক ধর্মঠাকুরের 
পৃজা-উপাসনা হয়। কোন্‌ দৃরবর্তী ইতিহাসের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ ! 
ভারপর কত বর্মকৃত্যের বিবিধ বিচিত্র ক্রোত এই প্রাগৈতিহাসিক ধমঠাকুরের 
উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে__মহাযান বৌদ্ধ, তস্ত্, পৌরাণিক হিন্দু, বৈদিক 
সংস্কারের ছ্িটেফৌোটা, কোলগোষ্ঠীর বিশ্বৃতপ্রায় অধ্যাত্ম বৈশিই্্য--সব কিছু 
মিলিক্স! মিশিয়৷ শিলামৃতি ধর্মঠাকুরের পৃজা-উপাসনাকে এখনও গিয়াইয়। 
৪৩ এককিরের বেশে ধন্ম দেখা লি লনেগ__গতারামদাসের ধর্মযঙল 
৪৪ ডঃ শহীছুল্লাহের মতে প্ধ্মপুজ! হিন্দুধর্মের সহিত বেদ্ধমতের (মূলতঃ শুহ্তধাদের ) 
মিশ্রণে উৎপন্প 1'*ধর্মপুজাবিধান কইতে আমর! দেখিতে পাই যে, ধর্মপুজায় ব্রন্গা বি শিব 
গণেশ হুর প্রস্ততি পৌরাশিক দেবতার পুজা! আজে ব্দ্ধাণী। মহেক্বরী, বৈধধী প্রস্তুতি শক্কির 
পুজা! গ্মান্ছে ॥ বিষরী বাণ্ডলী মন্গচ্ডিক] যগ্তী 'বশালক্ষী-_-এই লে!কিক দেবতাগুলির পৃজ। 


'আছে।৮-_পুন্যপুরাখ, য় সং পৃ» ৭-৮ 


ধর্মমঙ্লল কাব্য ২৬১ 


রাখিয়াছে, এখনও ধর্মের পৃজারী ও ভক্তস্প্রদায় বর্তমান আছেন । সমাজের 
নিয়শ্রেণী ও উচ্চশ্রেণ, ডোম-নমশূত্র-যুগগী হইতে আরপ্ত করিয়া ত্রাহ্মণ-বৈদ্ধ- 
কায়স্থাদি সর্বশ্রেণীর ভক্ত ধর্মঠাকুরের পৃজা উৎসবে যোগদান করেন, অংশ 
গ্রহণ করেন, মানত করেন, মনোবাঞ্ধা পূর্ণ হইলে ঘটা করিয়া পূজা! ও বলি 
দিয় থাকেন। কেবল এই একটি উপাসনায় ব্রাঙ্গণ ও ব্রাহ্মণেতর সমাজের 
ভেদ ঘুচিয়া যায়, ডোম পৃজারীকে ও ত্রাক্মণন্ক্ত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া 
থাকেন ।) 
ইতিপূর্বে আমর| দেখিয়াছি যে, চব্বিশ পরগণার বারুইপুর অঞ্চলের 

কোন কোন স্থলে ধর্মের মৃতি প্রতিষিত ও পৃজিত হইলেও বর্ধমান বিভাগের, 
অন্তর্গত গ্রামে ব| ২৪ প্রগণার বসিরহাট দহকুমার অন্তভূক্তি গ্রামে ধর্মপৃজা় 
ধর্মের মৃতি ব্যবহৃত হয় ন।। শিলামৃতিগুলি বিভিন্ন নামে নানা অঞ্চলে 
পৃজিত হ্য়। ধর্মমক্ষলকাবোর কবিগণ দিগ্বন্দনা অংশে এই সমস্ত গ্রাম্য 
দেবতার উদ্দেশ্টে শ্রদ্ধাজ্ঞ/পন করিতেন । এখানে মাঁণিক গাঙ্লির ধর্মমঙ্গল 
হইতে ধর্মবেবতার তালিক! দেওয়! যাইতেছে £ 

লেলডিহার বকুড়! রায় বন্দি একমনে । 

আসংথ্য প্রণতি শীতল গিংহের চরণে || 

ফুদুয়েব তে মিংক বৈতলের বাকুড়া রায়। 

শ্ুদ্ধভাবে বন্দি দোহে নত হয়ে কায়॥। 

পাও গ্রামের বুড। ধমে বন্দিয়! সাদরে । 

খ্যামবাজাখের দলুরায়ে দিয়া জয় জয়কারে । 

দেপুরের জগৎ রায়ে যোড করা! কর । 

গোপালপুরের কাকড়া বিছায়?ৎ বন্দি তারপব ॥ 

সিরামের কালাচাদ ঞ্্দাসের ব।কুড়1 রায় । 

বন্দিব নিশ্তর নতি করা। নত কায় ॥। 

গোপুরের স্বরূপ নারায়ণ ছর্ণ সিংহাসনে । 

বন্দিয়! বন্দিব মজগলপুরে জূপনারায়ণে ॥ 

পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিন্ধি বিয়ে তাহায়। 

বরণাগ্রামের বন্দিব মোহন রায় ॥ 


৪৫. এ বিষয়ে ডঃ ভটাচাষের মভ্ভব্য উলেধযোগ্য, “বল! বাছুল্য গোপালপুর গ্রামের ধর্ষ 
শিঙ্গা্টি দেখিতে ফাকড়াবিছার আকুতি ছিল বলিয়াই ইহ কীকড়াবিছা! ধর্মহাকুর নামে 
পরিচিত ।৮'--বাংল! মঙ্গলকাধ্যের ইতিহাষ 


২৬২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
গুচুড়ে গ্রামের বন্দিব পীতল নারানে। 
আলগুচিন্তার ক্ষুদিরায়ে বন্দি সাবধানে | 


আকুটি কুলেমালার ধর্মে করিয়া ভুবন । 
বন্দিপুরের গ্যামরায়ের বন্দিব চরণ ॥ 


জাড়াগ্রামে কালুরায়ে কামিস্া সহিত। 

যাজপুরে দেহার! বন্দি দার্টয করি চিত 
এখানে মাণিক গাহুলি ধর্মঠাকুরের বিশেষ বিশেষ নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়া- 
ছেন, "স্থানে স্থানে মৃতিভেদ মহিম| বিস্তর” 1৪৬ ধর্মমঙ্লের কবিগণ বেশ 
উদারহৃদয় ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন : তাহারা ধর্মের বন্দনাপ্রসঙ্গে নানা গ্রাম- 
দেবতার পৃজাবন্দনাও সারিয়! লইতেন (দ্রষ্টব্য রূপরাম ও মাণিক গাস্কুলির 
ধর্মমল )। 

এই প্রসঙ্গে ধর্মের সঙ্গে কুর্মমূতির সম্পর্কের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা 

যাইতে পারে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, ধর্মঠাকুরই যে কৃর্মমৃতি তাহা 
মনে হয় ন,। কারণ, “সকল ধর্মঠাকুরই প্রকৃত কচ্ছপাকৃতি নয়, অধিকাংশই 
স্বগোল কিংব! ডিম্বারৃতি।” কিন্ত বহু ধর্মশিলার আকারই কচ্ছপাঁকৃতি' 
কোথা ও-বা কচ্ছগাকৃতি প্রস্তরাসনের উপর ধর্মশিল! প্রতিষঠিত। সম্প্রাতি 
আমরা হাওড়।-হুগলী-বর্ধমানের কিছু কিছু ধর্মমন্বিরের পরিচয় লহয়া 
দেখিয়াছি যে, এই অঞ্চলের অধিকাংশ ধর্নমন্দিরে হয় কৃর্মাকৃতি ধর্মশিল। 
আছে, অথবা কুর্মাসনে চতুষ্কোণ, গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত 
আছে। ময়ুরভট্রের নামে প্রচারিত শ্রীবর্্ পুরাণে দেখা যাইতেছে (পৃঃ ৩১৩৩) 
ধর্মঠাকুর রামাই পণ্ডিতকে ধর্মশিল। প্রসঙ্গে বলিয়াছেন_যাবতীয় ধর্মশিলা কুর্ম 
ও কমঠারুতি | ধর্মশিলা কুর্মুতি কেন, রামাইয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কতেয় 


8৬ এখনও পশ্চিমবঙ্গের এক এক গ্রামের ধমঠাকুরের এক এক প্রকার নাম লক্ষ্য করা 
যায়। আমর] এখানে বাবুড়! ও হুগলী জেল।র কয়েকটি গ্রামের নাম ও সেই শ্রামের ধর্মশিলার 
উল্লেখ করিলাম £_-রঘুনাণপুর--যাত্র।সিদ্ধি রায় : ভাজপুর--ক্ষুদিরায় । বেঙ্গাই-_চ্ষুদিরায় ? 
খাটে গা-বাকুড়া রায় । নক্কর দীঘি-_বাজ্রাসিদ্ধি রায়; গোঘাট--ম্বরূপ্নারায়ণ ; আঙোদ- 

 পুর- কুড়ে! রায় ) বেউড় গ্রাম-বাঁকুড়| রায়। সাক্ষিরা--চিন্ত।মণি ও শীতল নার|ন ; মরিয়া 
কাকড়া বিছা £ গেলিয়া_ দোলুরায় ; রঘুনাথপুর-_ক্ষুদিরায় ; ভারাহাট-_যাত্রাসিদ্ি রাম ঃ 
নদিনাপুর--কতে সিং; প্রীপুর-_সন্ঠাসী রায়; ভুগগাপুর--বংশী রায়; গোপালপুরস্্কাবন। 


কত তে 


বিছা. ড়া কালরার | 


ধর্মমযল কাব্য ২৬ 


মুনি ব্যাখ্যা করিলেন- সাগর মন্থনে প্রীহরি কৃর্মরূপ ধরিয়া! মন্দর পর্বত ধাঁরপ, 
করিয়াছিলেন, দেবগণও মন্থনের পর মহানন্দে কৃর্মবূপী নারায়ণের পূজা 
করিয়াছিলেন। দেবগণের প্রার্থনায় নারায়ণ বলিলেন যে, তাহার কৃর্মমূন্তি 
নরলোকে প্রচারিত হইবে (পৃঃ «২-৫৪ )। অবশ্য এই কাব্যের প্রামাণিকতা 
অতি সন্দেহজনক বলিয়া ইহার তথ্যাদি অতি সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে । 
তবে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মমৃত্তির সঙ্গে কৃর্মের যে সংযোগ আছে, তাহা অস্বীকার 
করা যায় না ।৪৭ 

(একদা ধর্মঠাকুর নিয় সমাজে পুজিত হুইতেন, এবং এখনও সেই ধাবা 
বর্তমান আছে। ডোমজাতির সেবকগণ “পণ্ডিত' উপাধি ধারণ করিয়া 
যজ্ঞোপবীতের পরিবর্তে তাত্রদীক্ষার (অর্থাৎ তামার তাগা ও অঙ্কুরীয় ধারণ) 
পর ব্রাহ্মণপুরোহিতের পর্যায়ে উন্নীত হইয়! ধর্মের প্রধান পৃজক রূপে সকলের 
অদ্ধাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ ডোমপণ্ডিতকে ধর্মপূজার সময় 
বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়! থাকেন। তবে ইদানীং স্তধূ ডোমসমাজে নহে, অন্তান্ত 
জ্ল-অচল হীনবৃণ্ডির সমাজ্জেও ধর্মপৃজ্জার প্রচার আছে। চণ্ডাল ব্যতীত 
জেলে, নাপিত, যুগী, কৈবর্ত, স্বণকার, বাগ.দী, মাঝি, সদৃগোপ, কুমোর, 
ধোপা, মোদক, শুকলি, বাইতিঃ আগ্রি৪৮ প্রভৃতি নানা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও 


৪৭ অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্য।য়ের মতে, এই সমস্ত ধর্মশিলা “625 515996৫ 
180৩ 10101915559 (00859585৮০1. ৬107, 1942) 


৪৮ মযুরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণে নিশ্ললিধিত জাতিসমূহ তাত্রদীক্ষা লইয়! ধর্মের আরাধন 

করিয়াছিল £ 
সদগোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাস্ব লি। 
উগ্রক্ষেত্রী কুস্তকার একাদশ তিলি ॥ 
যোগী ও আশ্বিন তাতী মালী মালাকর। 
নাপিত রজক ছুলে আর শঙ্খধর ॥ 
হাড়ি মুচি ডোম কলু চাল প্রভৃতি । 
মাজি ও বাগদী মেটে নাকি ভেদ জাতি ॥ 
স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্দকার | 
হৃত্রধর গন্ধবেশে দীবর পোদ্দার ॥ 
ক্ষত্রিয় বারুই বৈস্কা পোদ পাকমার]। 
পরিল তারের বালা কারস্থ কেওরা ॥ 


১১ বাংল! সাহিজ্জ্যের ইতিরৃত 
ধর্পিজার বিশেষ প্রচার আছে। তবে এখন বহু স্থলে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্ত 
স্থাপিত হইতেছে। ধর্মোৎসবে ব্রাহ্মণপুরোহিতও নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। 
ব্রাহ্মণের অধিকার স্থাপিত হইলেও রুনি বাদ দিয়া ধর্মোৎসব 
হইতে পারে না। তাই ব্রাহ্মণপুরোহিতের পূজার পর, পৃজামণ্ডপে যথারীতি 
ভোমপুরোহিতের প্রাধান্ত স্থাপিত হয়। ধর্মপূজার ইহা একটি নৃতন বৈশিষ্ট্য 
যাহা নৃতাত্বিক ও সমাজতাত্বিকের কৌতুহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। 

ধর্মপূজার অনুষ্ঠানে একাধিক শিলামুতির পুজা ও স্থাপনা হয়,_একটি 
স্বয়ং ধর্ম, আর একটি “কামিন্তা” বা তাহার কামিনী (ত্ত্রী?), আবরণদেবতার 
শিলামুতি স্থাপন করা হয়। পুরাণোক্ত ও অন্তান্য অপৌরাণিক গ্রাম্য 
দেবদেবীর পৃজাও এই অনুষ্ঠানে বাদ যায় না। যেখানে মন্দিরে শিলামুতি 
প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে নিত্যপৃজায় কোন বাধা নাই; কিন্তু যেখানে মাসিক 
বা বাধিক পূজার অনুষ্ঠান হয়, সখানে ডোমপগ্ডিতদের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত 
ধর্মশিলাকে মহাসমারোহে উৎসব প্রাঙ্গণে আনয়ন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে 
ব্রাঙ্ণও যোগ দিয়া থাকেন। ভোগরাগ আরাব্রিক অনেক সময় তাহাদের 
সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। এই পুজা-অনুষ্ঠানের বিচিত্র জটিল ব্যবস্থা ও 
প্রকরণ অতিশয় কৌতুহলোদ্দীপক। ধর্মঠাকুরের মোটামুটি তিন প্রকার পুজা 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । একটি নিত্যসেবা ; প্রতিষ্ঠিত ধর্মমন্দিরে ব্রাহ্ষণ- 
পুরোহিত (ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে ) বা ডোমপুরোহিত যৎসামাহ্ঠ নৈবেগ্য দিয়া 
প্রত্যহ পূজা করিয়৷ থাকেন। কিন্তু দেবতার বাৎসরিক উৎসব খুব ঘটা 
করিয়! অহুষিত হয়| ধর্সমগুপে প্রায় বারো দিন ধরিয়া উৎসব চলে, চৈত্র- 
সংক্রান্তি হইতে শ্রাবণী পৃিম। পর্ধন্ত সার্বজনীন উৎসব হুইয়৷ থাকে। তবে 
অধিকাংশ স্থলেই বৈশাখ মাসে উৎসব সমাধা হইয়া যায়।) ধর্ম রাজা 
বলিয়! রাজোচিতভাবেই তাহার উৎসব হয়। তাহার নিদ্বাভঙ্গ, সেবা, 


এবিষয়ে শূন্তপুরাশে (তয় সং) বসস্ত্কুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । অধ্যাপক ক্ষিততীশ- 
প্রসাদ চট্রোপাধ্যায় দেখিয়াছেন যে, মেদিনীপুরের ধর্মের উপাসকগণের প্রা সকলেই ডোম । 
বীরুড়ার ডোমপগ্তগণ পড়িত নামে পরিচিত । বীরভূমে কৈবর্ত, ন্বর্ণকার? বর্ণব্রাহ্মণ (গ্রহ্বিপ্র), 
কঙল্গিকাতার কাছাকাছি ধর্মের পুরোহিত বিভিন্ন সপ্প্রদায় হইতে আসিয়া! থাকেন। গড়িয়া 
ঢাকুরিয়া, যেলপুকুর অঞ্চলের পুরোভ্তিগণ ডোমসম্প্রদায়তুক্ত, চেতলার ধর্সের পুরোহিতটি যুগী 
সঙ্গদায়ের 1৮12858৬৬০1. ৬৮171, 1942 


ধর্মমঙ্গল কাব্য ২৬৫ 


ভোগরাগ, কাষিন্তার সঙ্গে বিবাহ, স্নানযাত্রা প্রভৃতি ব্যাপারের একটা হ্দীর্ঘ 
কৃত্য ভক্তগ্ণ অভিশয় কঠোর কন্ুতাসহ পালন করিষ্াা থাকেন। এই 
উপলক্ষে গাজনের বিপজ্জনক আচার-অনুষ্ঠান, আগুনের উপর দিয়া হাটা, 
হাতের তালুতে আগুন লইয়! লোফালুফি খেলা! কাটাগাছে গড়াগড়ি দেওয়া, 
পরস্পরে যুদ্ধের অভিনয়, লাউসেনের অঙ্গ কাটিয়! ধর্মপৃজার অনুকরণের 
অভিনয়, শ্ল্ঠপুরাণ অর্থাৎ রামাই পণ্ডিতের কড়চা আনৃত্তি, ধর্মমঙ্গলের কাহিনী 
পালাক্রমে প্রতি রাত্রিতে পাঠ, বলিদান, ইত্যাদি গ্রাম্য ও প্রাচীন কৌমের 
অনেক অনুষ্ঠান ধর্মপূজার উৎসবে এখনও চলে । তৃতীয় প্রকার পৃজা গৃহভরণ 
বা 'ঘবভর।' | বারো দি" ধখিয়। এই উৎসব ভয় বলিয়| ইহাকে “বার্মাভি'ও 
বলে। এই বারো দিন বারো পর্যায়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যও আবৃত্তি করা হয়। 
এই 'ঘরভরা' উৎসবে বেশ ঘটা হইয়া থাকে, এবং সেই প্রসঙ্গে গোট। 
ধর্মমন্গল কাব্যখানা পডা হইয়! থাকে। কেহ মানসিক করিয়! সিদ্ধকম 
হইলে এই উৎসবে বছ ব্যয় করিয়া ধর্ের পৃক্রা দিয় থাকেন। বারো! দিন 
বারোটি শিলামুতি, বারে! প্রকার উপকরণের সাহায্যে এই উৎসবে বহু ভক্ত 
যোগদান করিয়! থাকেন। সেই অন্ুঙ্গাণে জাতিপাতির ভেদ একেবারে 
মুছিয়া যায়, বরং ডোম সম্প্রুলায়ই তাহাতে অধিকতর প্রাধান্ত লাভ করিয়া 
থাকেন। ভোগরাগ নিবেদনে ব্রাঙ্মণপুরোহিত সংস্কৃতে মন্ত্র বলিলেও পরে 
ডোমপুরোহিত আসিয়! বাংলা মন্ত্র আবৃভি করিবার পর অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়, 
এই “ঘরভর]' উৎসবের প্রতিটি অনুষ্ঠানে রাঁমাই পণ্ডিতের ছড়া কাটিয়া 
পুরোহিতগণ পৃজাদি নির্বাহ করেন। অপুত্রক রমণীর! পুত্র লাভ করিবার 
জন্য দেবতার কাছে ধর্ণ। দিয়া, সংযম পালন করিয়া, বলি-দেওয়া ছ'গের 
কতিত মুণডটি হাঁড়িতে ভরিয়া, তাহ! কোলে ধরিয়! সারারাত্রি জাগিয়া ধর্মের 
কাহিনী শুনিয়া থাকেন, কুঠব্যাধি ও আরও নানা দুরারোগ্য ব্যাধি 
নিরাময়ের জন্য শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ইতরভদ্ব, ব্রাঙ্মণশূত্র-সকলেই পরম 
ভক্তিভরে ধর্মদেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে উৎসব প্রাঙ্গণে সমবেত হন । 
যদিও ধর্মোৎসবে ব্রাক্গণদের হস্তক্ষেপের জন্য পৌরাণিক প্রভাব ও শিবের 
গ্াজন ইহাকে যুগ ও কালের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে, তবু 
ইহাত্বে গ্রাম্য আদিম সংস্কার এখনও অনেকটা বজায় আছে। বস্ততঃ ধর্ম- 
মঙ্গলের ধর্মঠাকুরকে নারায়ণে ব্বপান্তরিত করিবার জন্ত ধর্মমঙ্গলের কবিগণ 


২৬৬ , বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


(প্রায়ই ব্রাঙ্মণ ) চেষ্টা করিলেও নিয়বর্ণদের প্রাধান্ত ও প্রভাব এই জীবন্ত 
লোকধর্ম হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ইহার জটিল পৃজা-পদ্ধতি, আচান্র- 
কৃত্য, গ্রভৃতিতে যেমন লোকছীবনের বিশেষ প্রভাব আছে, তেমনি আবার 
প্রাচীন বৈদিক বা পৌরাণিক সংস্কারও ইহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া 
গিয়াছে । বাঙলাদেশে যথার্থ ধর্মসমন্বয় সন্ধান করিতে হুইলে ধর্মপূজার 
মধ্যেই তাহার স্বরূপ পাওয়! যাইবে । 


২ 
ধর্স-সাহিত্য 


পশ্চিমবন্র প্রায় ষোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ধর্ম- 
ঠাকুরের পূজা! ও ধর্মমঙ্গল ধাব্যের কাহিনীসংক্রান্ত বহু পুথি রচিত হইয়াছে. 
অনেক পুরাতন পুঁথির অভ নকল করা হইয়াছে । মহামহোপাধ্যাস্স 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশক্সই সর্বপ্রথম এই ধর্ম সাহিত্যের রহস্তোদ্ধার করিয়া! এই 
বিচিত্র কান্ট, ও সাহিত্যকে শিক্ষিত সমাজে পরিবেশন করেন- অবশ্য ধর্ম- 
ঠাকুর বোদ্ধধর্মেরই শেষ পরিণতি- তীহার এই অভিমত পরবর্তী কালে প্রায় 
পরিত্যক্ত হইলেও, তিনি যে এই সাহিত্যের আবিষ্কার ও মূল্য নির্ণয়ে বনু 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার আদর্শে ই পরবর্তী- 
কালের গবেষকগণ পশ্চিমবঙ্চ, দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চল 
হইতে ধর্মমন্গল কাব্য "ও ধর্মানু্ঠানবিষয়ক বছ পুথিপত্র আবিষ্কার 
করিয়াছেন । এই সমস্ত সাহিত্যনিদর্শন কাব্যগুণবিচারে উৎকৃষ্ট ন| হইলেও 
একট! প্রায় অজ্ঞাতপরিচয় ধর্মসন্প্রদায় ও ধর্মসাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া 
একটা অঞ্চলের সমাজ-এঁতিহ্োর বিশেষ পরিচয় পাওয়! গিয়াছে | বিল্ময়ের 
বিষয় এই যে, মূলতঃ বর্ধমান বিভাগ এবং চব্বিশ পরগণা ও যশোহর-খুলনার 
কিয়দংশে (দক্ষিণরাট়ের কিয়দংশ) এই বর্মসম্প্রদায় কেন্দ্রীভূত, 'ধর্ম'সাহিত্যও 
এই অঞ্চল হইতে উদ্ধার কর] হুইয়াছে। উত্তরবঙ্গে প্রত্যক্ষতঃ ধর্মঠাকুরের 
উপাসন! প্রচলিত নাই বটে, কিন্ত গাজন ও গম্ভীর! গানে (মালদহ ) এবং 


ধর্মমঙ্গল কাব্য ২৬৭, 
কোন কোন মনসামঙ্গলের সৃষ্ি-প্রক্রিয়া বর্ণনায় (তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন 
ঘোষাল ) ধর্মঠাকুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে। ধর্মের পৃজক সম্প্রদায় 
অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ, ধর্মমঙ্গলকাবযও সেই অঞ্চলে উদ্ভৃত হইয়াছে । তাই 
এই অঞ্চলের সমাজ, দেশ ও কালের ছাপ ধর্মমঙ্গল কাব্যেও কিছু কিছু প্রতি- 
ফলিত হইয়াছে । রাঢ ভূমি এই সম্প্রদায়ের আকর স্থান। তাই ইহাতে রাঢ়ের 
ইতিহাস ও জীবনের বিচিত্র গাঢ় প্রভাব আছে, এবং সেই জন্ত এই সমস্ত 
কাবাকে রাচের জাতীয় মহাকাব্য (86107811018 ) বলা হয় । এ বিষয়ে 
আমরা! পরে আলেচনা করিয়াছি । এখন ধর্ম-সাহিত্যের বিষয়বস্তুর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়। বাঁক.। 

বর্ম -সাহিত্য, মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত-_-(১) ধর্মপূজাবিধান (সাংজাত 
খণ্ড ), (২) ধর্মপূজার ইতিবৃত্ব (শুন্তপুরাণ বা আগম পুরাণ ), (৩) ধর্মমঙ্গল 
ক'ব্য (লাউসেন কাহিনী )। 


চা 


ধর্মপূজ] বিধান ॥ 

ধর্মপূজার নিয়মাবলী, মন্ত্র 'ও কৃতোোর বর্ণন] সহ সংস্কৃত ও বাংলা ছড়া এবং 
পৃজ্জা্চনার ইতিকর্তব্যের বিস্তারিত বর্ণনা ধর্মপূজাবিধান বা সাংজাত খণ্ড 
না্ে ধর্পূজকসমাজে পরিচিত | ধর্মসাহিত্যে রামাই পণ্ডিতের নাম সর্বজন- 
পরিচিত | ধর্মমঙ্গলের প্রায় কবিই এমন শ্রদ্ধাভরে রামাই পণ্ডিতের নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এমন বর্ণশা দিয়াছেন, যাহাতে তাহাকে ধর্মপৃজার 
আদি প্রচারক বলিয়া মনে হয়। তাহার ভণিতায় ধর্মপৃজাবিধান-সংক্রান্ত 
পু থিগুলি পাওয়া গিয়াছে। শূন্তপুরাণ প্রসঙ্গে আমরা রামাই পণ্ডিতের 
বিস্তারিত পরিচয় দিয়াি। এখানে শুধু এইটুকু জানিয়া রাখা প্রয়োজন 
যে, ডোমবংশে জন্মলাভ করিয়! রামাই ধর্মপূজায় প্রায় অবতারের স্থান লাভ 
করিয়াছেন । ধর্মপূজ।র মন্ত্র আচারাদির বর্ণনাযুক ছড়াগুলি তাহার ভণিতাক়্ 
চলিতেছে । 


ধর্মপূজাবিধানের পু'থিগুলি 'সাংজাতখণ্ড' নামে পরিচিত। বোধ হয় ধর্মের 
সংখাত্রা বা বিজয়গৌরব ও শোভাযাত্রা! এই সঙ্চলনে বণিত হইয়াছে বলিয়া 
পৃজাবিধান পাংজাত নামে পরিচিত। এই সমস্ত মন্ত্র ও পূজপদ্ধতির পুণথি 


৯৬৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিত্বতত 


অবলম্বনে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষদ হইতে 'ধর্মপূজাবিধান' 
€ ১৩২৩) শীর্ধক, পুক্তিকা প্রকাশ করেন। তাহার এই গ্রন্থ সম্পাদনার 
পূর্বেই লগেন্্রনাথ বস রামাই পণ্ডিতের শূল্তপুরাণ মুদ্রিত করিয়া ধর্মঠাকুরের 
কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে অনেকেই রামাই সম্বন্ধে 
কৌত্হলী হুইয়! উঠিলেন। ইহার পরে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছুইখানি 
পুঁথি অবলম্বনে 'ধর্মপূজাবিধান' সম্পাদনা করেন। পুস্তিকাটির প্রথম খণ্ডে 
সংক্ষেপে বর্মপুজার ব্যবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে পূজাপদ্ধতির 
বিস্তারিত আলোচনা আছে। প্রাক্ম সর্বত্র রামাইয়ের ভণিতা পাওয়। 
যাইতেছে, তাহার দোহাই আছে__যেন তিনিই বলিতেছেন। পু*খিটিকে পুর রি 
বা স্থাতির মরধাদা দিবার জন্ত, শ্রীরঘৃনন্দন বলিতে টি এইরূপ উ 
আছে। যদিও অনেক স্থলে ধর্মের মন্ত্রে “শৃ্ঠ' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে .৪৯ 
কিন্ত কোন কোন স্থলে দেখান হইয়াছে-_ ব্রঙ্। বিষ মহেশ্বরও ধর্মের সেব। 
করিতেছেন-“বরদ্ধাবিষুমহেশ্বরং সেবা! করে নিরন্তরং ।”৫০ কোথাও ভাহাঁকে 
্বশ্পং. মহাদেব বল! হইয়াছে-_“দেবদেবে! মহাদেবঃ শিব জেলে ক্যপৃজিত+" 
কোথাও-ব! (“স্থাপন। ভাক' অব্যায়) তাহাকে বিষুর-নারায়ণরূপে উল্লেখ 
করা! হইয়াছে । "ম্বথ ধর্মপূজা লিখাতে, অংশে এইভাবে আরম্ভ কর! 
হইয়াছে-_“ও মাধবো বাচি মাধবে! মাধবো! ত্বদি।” আবার পৃজাবিধান ও 
অস্ত্রে নানা দেবদেবীর উল্লেখ ও বন্দন1৫* আছে। 

ধর্মপূজাবিধানে"র ছুইটি বিচিত্র বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
একটি-_-“কলিমাজালাল'৫২, আর একটি-__শিবের কৃষিকার্য। ধর্মনিরগ্রনের 
উপাসনায় ধর্মাত্তরিত মুসলমান সমাজও কথক্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 


স্পা রর পা 


৪ (১) বাড়ী মোর বন্তুকায়। 
পুজি প্রীনৈরাকার ৷ 


স্গ্য মুঠি ধ]ান করি ॥ ( ধর্মপুজ|বিধান ) 
(২) *ভত্রেকোপি নিরপ্রনোহমরবর2 পাতু মাং শুন্তমৃতিঃ৪ । (উ) 


«* কোন কোন স্থলে তাহাকে হুর্য বলিয়া! প্রণাম কর] ভুইয়াছে ( পসর্বশূন্তময়ং দেবং তং 
হুরয্যং প্রণামহস্‌” )। কোথাও-ব! তাহাকে বল! হইয়াছে-প্নিরপ্রনং নিরাকারং মহাদেকং 
অহেশরহ | 

৪১ জাখক্ষেত্রের রক্ষক দেবতা পড়াহুরকেও ( পণ্ডাহ্থর ) নমস্কার কর! হইয়াছে। 

হ ইতিপূর্বে এবিধয়ে আলোচন! কর হইয়াছে 1 


ধর্মঙ্গল কাব্য ২৮ 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে । এই 'কলিমা জালাল" শৃল্তপুরাশে. 'নিরজনের 
রুষ্।' নামে উল্লিখিত হুইয়াছে। “দদ্ধর্মী'-দের. প্রতি ব্রাহ্মণদের অত্যাচান্য, 
দূর করিবার জন্ত ধর্মনিরঞ্জন ও অন্যান্ত দেবদেবী মুসলমান পীরপয়গন্বরের 
বেশ ধরিয়! অত্যাচারী ব্রাহ্মণদের যথোচিত শান্তি দিলেন । এই ব্যাপারটি ” 
'ধর্মপূজাবিধান”, শূল্তপৃরাণ এবং সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণেও বর্ণিত 
হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, চতুর্দশ শতাব্দীর দিল্লীর বাদশাহ : 
ফিরুজশাহ তুঘলক উড়িস্ত/। ও বাঙলায় যে অত্যাচার চালাইয়া- 
ছিলেন,৫৩ এই ছড়াগুলি বোধ হয় সেই স্বৃতিবহ | দ্বিতীয়তঃ, ধর্মনিরগ্রনের 
সঙ্গে ইসলামি একেশ্বরবাদের তত্বগত সাদৃশ্ঠের জন্ মুসলমান সমাজও ধর্মের 
প্রভাব স্বীকার করিয়াছিল এবং ধর্মপূজাবিধান? শূন্তপুরাণাদিতে “নিরঞ্জনের 
রুম্ম!' বা কলিম! জালালের মতো হিন্দুবিরোধী মনোভাবও স্থান লাভ 
করিয়াছে ।৫৪ * ্‌ 

“কলিম জালালে'র (অর্থাৎ রুদ্রবাক্য ) আর একটি অংশে ,স্পষ্টতঃ 

হিন্দুর তুলনায় ইসলামধর্মের অধিকতর গৌরৰ প্রচারিত হইয়াছে £ 

কে হি কে মুছলমান। 

হিন্দু পুজন্তি কাষ্ঠ পাবাণ। 

মুছলম!ন পুজন্তি খোদায় 

পূর্ণ র্ূুপরেক নাগ! (ধর্পপুজাবিধ।ন ) 
খোলার প্পূর্ণ ক্ধপরেক নাই” বলিয়া মুসলমানসমাজের পক্ষে ববপরেখাহীন 
শূন্তনিরগ্রনের ভজনা করা সম্ভব হইয়াছে । ধর্মোপাসনায় কিভাবে মুসলমান . 
সমাজ অনুপ্রবেশ করিতেছিল, তাহা এই ধর্মপূজাবিধানে “কলিম! জালাল" 
হইতে বুঝ! যাইবে । ইহাতে শৃষ্তপুরাণের অনুরূপ শিবের কৃষিকার্য, 
ধান্তের জন্ম, তাম্রের জন্ম, ছাগের জন্ম প্রভৃতি এমন সমস্ত বর্ণনা আছে. যে, 
মনে হয় ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় কৃষিসমাজের শিবদেবতারও বিশেষ 
প্রভাব ছিল। কেহ কেহ ধর্মঠাকুরকে ধর্মরাজ বলিয়াছেন; তাই 
তাহার উৎসবে রাজোচিত মহিমা ও আড়ম্বরের বিশেষ আয়োজন হইয়া 
থাকে। একদা! যুদ্ধব্যবসায়ী ডোমজাতির ( এবং ক্ষত্রিয় লাউসেন ) সঙ্গে-তাই 


১ 


৫৪ শুস্তপুরাশে (২য় সংস্করণ )'ডঃ মুহপ্রদ শহীছুাহ লিখিত প্রবন্ধ অস্টবা, পৃ. ১৩ 


২০ বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃভ 


ইহার বিশেষ সম্পর্ক। কিন্তু ধ্মপৃজাবিধান ও শৃল্টপুরাণে কৃষক শিরের 
ক্ৃষিকার্ধের বর্ণনা এবং বিভিন্ন ধান্ঠেব গুণব্যাখ্যানে এই ধর্মসন্প্রদায়ের সঙ্গে 
কষিসমাজের যেগাযোগও হূর্লক্্য নহে। যাহা হউক, ধর্মপৃজাবিধান ঠিক 
লাহিত্যেব পর্যায়ে পড়ে না, ধর্মঠাকুবেব উপাঁসনাব জন্ত ছডা ও কধিকাব 
মংগ্রহ, যাহা রামাই পণ্ডিতেব নামে চলে, তাহা হইতে এইট্‌ৎ বৃৰা 
যাইতেছে যে, যোডশ শতাব্বীব দিকে যখন ধর্মসমাজ উচ্চশ্রেণীব মধো 
প্রভাব বিস্তাব কবিতেছিল, তখন হইতেই ধর্মেব পূজকগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
ছড|-কৃত্যগুলিকে সংগ্রহের চেইঈ। কনুবন। স্বভ/বতঃ: সমাজেব এই সমস্ত 
ভন্বেতব ব্যক্তিগণেব ন্দ্াবৃদ্ধি অন্নুসাবে এই পৃজাবিধান বচিত হুইয়াছিল। 
তাই ইাব সংস্কৃত মন্ত্রে হান্তব্জব ভুলপ্রান্তি আছে, বাংল! ছডাগুলিও সাহিত্য- 
গুণ বজিত। তবু ধর্মসাহিতেযব উপাদান ও সোপান হিসাবে 'ধর্মপূজ| 
বিধানের'ও কিছু মূল্য আনে, শাহা স্বীকাৰ কক্তে হইবে। 


রামাই পণ্িতেব শুল্যপুরাণ ও অগ্চান্ঠা গ্রন্থ ॥ 

1বামাই পণ্ডিত নণ্মটি ধর্মসম্জরদ।য় ও ধর্মসাহিত্যে একটা প্রাচীন শুদ্ধাপূর্ণ 
এঁতিহলাভ কবিঙাছে | বিশেষজ্ঞগণ বলিয়! থাকেন, বামাইপত্তিত ধর্স- 
প্রচাবেব 'আদিপুবোহিত, ঙিনি ন+কি স্বযং ধর্মের খললাভ কব্যাছিলেন। 
ধর্মঠকুবেব ভক্তগণ বলেন, বামাই ছিলেন স্বয়ং ধর্মেব অবত|ব। ধর্মঙ্গল- 
কাব্যেও তিনি বঞ্জাবতীব গুন; তাহাকে বর্মমাহাস্্য শিখাইতেছেন। (এই 
কবিকে কেহ এঁতিহাসিক চখিত্র বলেন, কেহ-বা মনে কবেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে 
কাল্পনিক চবিত্র-পববর্তী কালে লিপিকাবদেব লেখনী মুখে ইহাব জন্ম। _ 
এবিঘয়ে পৰে আমবা আলোচনা কবিয়াছি (কিন্ত বামাই পণ্ডিত ভণিতাযুক্ত 
শপুরাশ ('আগমপুবাঁণ' ) এবং “অনাগ্ভেব পৃণ্থি'৫৫ নামক কয়েকখানি 
অর্বাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকাব কলা যায় না। এই পু'খিগুলি 
কদাচিৎ সাহিত্যের পর্যায়ে উঠিমাছে।) কিন্তু ধর্মপূজ! ও ধর্মেব উপাসকদের 
সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগেব জন্ত ইহাদিগকে সাহিত্যের ইতিহাসেও 
আলোচন! করা কর্তব্য। নগেন্রলাথ বহু মহাশয় রামাই পণ্ডিত বিরচিত 


€৫ ডঃ পঞ্চানন খল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'স।হিত্য প্রকাশিকা।-৩ 


ধর্মজর্প কৰা ২৭: 


বলিয়া প্রচারিত শৃল্তপুরাণ সম্পাদনা করিলে বঙ্গীয় সাহিত্য সমার্জ রবামাঃ 
পণ্ডিত সম্বন্ধে কৌতুহলী হুইয়া উঠিলেন। তারপর অম্সন্ধানের ফলে ধর্মের 
পুরোহিত ডোমসন্প্রদায়ের নিকট হইতে রামাই পণ্ডিত সম্বন্ধে বহু তথ 
পাঁওয়! গিয়াছে, অনেক উপকাহিনীও সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার কোন্‌ 
প্রাম শিক, কোন্টি-বা নহে, তাহার সূক্স বিশ্লেষণ এখনও হয় নাই । 
১৩১৪ সূনে সাহিত্য পরিষদ_হইতে নগেন্দ্রনাথ বন্বর সম্পাদনায় শৃন্যপুরা* 

প্রকাশিত হইবাঁর পর স্বয়ং সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন ( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ), 
বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (মন্্রভট্রের শ্রীধর্সপুরাণ এবং শৃন্টপুরাণের দ্বিতীয় 
সংস্করণের ভূমিকা ), য়োগেশচন্্র রায় বিদ্ভানিধি (সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা। 
১৩৩৮ সালে প্রকাশিত শৃভপুরাশ' প্রবন্ধ ), ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
('ধর্মপূজাবিধানের" ছুমিক! ) ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (শৃলতপুরাণের দ্বিতীয় 
সংস্করণের সংযোজিত প্রবন্ধ ) এবং চারু বন্য্যোপাধ্যায় (শৃল্তপুরাণের দ্বিতীয় 
সংস্করণে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ )-_ইহার] (রামাই পপ্তিতের ব্যক্তিত্ব, এঁতি- 
হাসিকতা, প্রাচীনতা ও জীবনকথার সত্যতা প্রমাণের জহ্য বহু বন্ত-উপাদান 
এবং কল্পিত উপাদানের সাহায্য লইয়াছিলেন। সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল 
রামাই পণ্ডিত সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ক 


রামাই পণ্ডিত সম্বন্ধে নান! গালগল্প সত্য-কল্পিত-অতিরঞ্জিত আকারে 
ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাহ। হইতে পণ্ডিতের যথার্থ জীবন- 
কথ! উদ্ধার করা সহজ নহে। বাস্তবিক তিনি কোন প্রকৃত ব্যক্তি ছিলেন, 
অথবা তাহাকে ধর্মের অবতাররূপে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা কর হইয়াছে কিন! 
তাহাও বুঝা যাইতেছে না। তবে নান! উপাদান বাহুল্যের মধ্যে ধতই 
বিরোধিতা থাক ন!| কেনঃ রামাই পণ্ডিত নামে ধ্মপ্রচারক কোন ভোম 
পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হইতেছে । 
ধর্মপূজা-সংক্রান্ত ছড়।-পাঁচালী ধরণের পুঁথি ও ধর্মমন্গলকাব্যেও রামাই 
পণ্ডিত সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ আছে: উস পণ্ডিতের জীবনকথা 
( নানা পারস্পরিক ৰরোধিতা সত্ত্বেও ) অল্পবিস্তর জান! গিয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহার এঁতিহাসিকতা ও অন্তান্ত পরিচয়ের যাথার্থ্য প্রমাণ করা! হুরহ। এ 


৫৬ এ, "অনার পূ'ধির ভূমিকা জস্টব্য। 


২দ২ বাংল সাহিচ্ভোন্র ইতিরৃত 


পর্ঘস্ত শুর পুরাণ; ধর্মপৃূজাবিধান, যাত্রাসিদ্ধিরায়ের পাঁচালী,৫৭ মনুরতটের 
নামে প্রচারিত শ্রীধর্ষপুরাণ, অনাগ্ভের পুথি এবং মাণিকরাম-ঘনরাম- 
যাহুনাথ৮ প্রভৃতি কবিদের ধর্মমঙ্গলকাব্যে রামাই পণ্ডিত সম্বন্ধে নানা 
গালগল্প স্থান পাইয়াছে, যাহাতে অলৌকিকতাই বেশী, বাস্তব মানুষের 
কাহিনী নামমাত্র । 

রামাই পণ্ডিতের কাহিনীটি প্রথম সংগ্রহ কবেন বিনোদবিহাবী কাব্যতীর্থ। 
বিষ্ুপুর হইতে বারো! মাইল পূর্বে ময়নাপুব গ্রামে যাত্রাসিদ্ধি রায় ধর্মঠাকুরের 
সেবাম্মেত এক ডোমপপ্ডিতের নিকট কাব্যতীর্ঘ মহাশয় রামাইয়ের জ।বন- 
কাহিনীমূলক যে ছড়াগুলি মংগ্রহ কবিষ। আনেন, নগেন্দ্রনাথ বস মহাশয় 
শৃপুরাশ (প্রথম সংস্করণ) সম্পাদন! কালে সেই ছডাগুলি ভূমিকায় 
উল্লেখ করেন। ১৩৩৭ সালে প্রকাশিত বসন্তকূমার চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত মন্ুব ভট্টের 'ভ্রীধর্মপুবাণে' বণিত রামাইয়ের কাহিনীর সঙ্গে ইহার 
মোটামুটি এঁক্য আছ্ছে। যাছুনাথের ধর্মপুবাণ ও অনাগ্ভের পুথিতে ( লেখক 
অজ্ঞাতনামা ) রামাই সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন সংবাদ আছে। ধর্মমঙ্গল 
কাব্যাদিতেও ত'হ'কে রঞ্জাবতীর গুরু বল! হইয়াছে । এই সমস্ত গালগঞ্পকে 
ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়| যায় না, এব" ইহাব উপব নির্ভর করিয়া কোন 
সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়াও 'দ্ররূহ। গল্লেব কাঠামে! বিচার কৰিলে দেখা 
যাইবে দ্বারকাধামে বিশ্বনাথ নামক এক ব্রাহ্মণ ধর্মপূজা করিতে গিয়া সামান্য 
অপরাধে বনবাসে যান।৫৯ ধর্ম বলিলেন, দ্বাদশ বৎসর বিস্ণুব চরণ পৃজা 
করিলে তাঁহার এক সর্বগুণধর পুত্র জন্মিবে। পুত্র হইলে ধর্ম তাহরি নাম 
রাখিতে বলিলেন “পণ্ডিত রামাই' | যথাকালে ব্রাহ্মণের পত্বী এক পুত্র প্রস্থ 
করিলেন। তাহার নাম রাখা হইল দ্বামাই। পিতামাতার ম্বত্যুর জন্ট 
ধালক রামাইয়ের চুডাকরণ হইতে পারিল ন।। বালকের পনের বৎসর 
বয়স হইলে স্বয়ং ধর্মনিরঞ্জন তাহাকে তাত্রদীক্ষা দিলেন, তখন হইতে রামাই 
ভক্তি ভরে হন্ধুকাভীর্ঘে ধর্মপূজা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি বৃদ্ধ 
হইলেন। অপুত্রক অবস্থায় রামাইয়ের মৃত্যু হইলে জগতে কে ধর্মপূজ! প্রচার 
78৭ শুক্পুরাণের ১ম সংশ্করণের ভূমিকায় উ্লিখিত। 


৪৮” ভ১ পঞ্চানন যণ্ডল সম্পািত পূর্বোলিধিত গ্রন্থ । 
*৯ বনুরভট খন্রপ কোন অপরাধের উল্লেখ কায়েম নাই। 


দৃইবদ কথ্য হও 


করিঘে ? এই জন্ত ধর্মদিরঞ্ন বৃদ্ধ রামাইকে বিবাহ করিবার নির্দেশ দিলেন 1 
রামাই অনেক আপত্তি করিয়াও অগত্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন | 
ধর্মের দক্ষিণ চরণ হইতে একটি কন্ঠ! জন্মলাভ করিল, তিনিই কেশবতী-_- 
ইহার সঙ্গে বৃদ্ধ রামাইক্সের বিবাহ হইল। রামাইয়ের নির্দেশে ধর্মের পুষ্পার্ধ্য- 
সিক্ত জলপান করিয়া! কেশবতী এক সন্তান প্রসব করিলেন । রামাই পুত্রের 
নাম রাখিলেন ধ্মদাস।১০ কেশবতীর অন্থরোধে রামাই পুত্রকে তাত্রদীক্ষ। 
না দিশ্া ব্রাহ্মণের উপবীত দান করিলেন | ধর্মদীসও যথাকালে ধর্মের সেবক 
হঁ-লন। কিন্তু ছন্সবেশী কলিব স্তোকবাক্যে ভুলিয়! ভ্রমক্রমে তিনি স্ুরা- 
পান ও মাংস আহাব কবেন। ইহা জানিতে পারিয়া রামাই পুত্রকে অভিশাপ 
ছিলেন, ”হইবি ভোমের পুবোহিত 1” যাহা হউক পবে বামাই যখন বুঝিলেন 
পুত্রের কোন দৌষ নাই, ধর্মেব সেবকেব সর্বনাশ করিবাব জন্ত মহাঁপাপী কলি 
ছদ্মবেশে এই ছুষ্র্ম কথিয়াছে, তখন তিনি পুত্রকে সাস্তবনা দিলেন এবং 
বলিলেন, একমনে ধর্মেব উপাসনা করিলে এবং সকলকে ধর্মশিলা বিতরণ 
কৰিলে তাহাব কল্যাণ হইবে। কালক্রমে বামাই পুত্র ধর্মদাসের বিবাহ 
দ্বিলেন। ধর্মদাস সকলকে তাশ্রণীক্ষা দিয়া এবং ধর্মশিলা বিতরণ করিশ্ব! 
ধর্মেব সেব। কবিতে লাগিলেন । একদা সদ! ডোমেব নিকট উপস্থিত হইয়া 
ধর্মদাস তাহাকে তাঅণীক্ষা দিতে চাহিলেন। কিন্তু সদা ডোমের তখন পিতৃ- 
অশৌচ কাল; পুরোহিতের অভাবে সে দায়মুক্ত হইতে পারিতেছে না। 
স্বতরাং এই অবস্থায় সে ধর্ষসেবা কেমন কবিয়া করিবে? তখন ধর্মদাস 
নিজেই পুরোহিত হইয়। তাহার পিতৃশ্রাদ্ধাদদি সম্পন্ন করিলেন । কিন্তু ভোমের 
নিকট ত্রাঙ্গণেব দক্ষিণা লইতে নাই তাহ! তিনি ভুলিয়! গিয়াছিলেন, ভুল 
কবিয়া তিনি সদার নিকট দক্ষিণা গ্রহণ করিলেন। এই সংবাদে রামাই 
পুত্রকে ভন! করিয়! বলিলেন £ 
কবিলি ডোমেব শ্র।দ্ধ বেদেব বিক্িত। 
দক্ষিণা গ্রহণ কবি হলি পুরোহিত ॥ 


৬* “অনাস্তেব পু-ধি'তে (সাহিত্য গ্রকাশিকা- -৩য়, পৃ. ১০৭ ) এই পুত্রের নাম পীধর | 
শীধর ধর্মপ্রচারের জনক গোঁড়সতায় উপস্থিত হইলে গৌঁড়ের হুলতান ইহাকে মারিয়া ফেলেন। 
কামাই ধর্মের নিকট প্রার্থন! করিছ! পুত্রের পুনর্জীবনলাভেব চেষ্টা করেন। অনান্েব পুধিটি 
খত্ডিত ঘলিয়! শেষ পর্যন্ত রানা ই পুজন্ষে দি ভাবে বাচাইলেন তাহা জান! যাইতেছে দা। 


১৮-চম খও) 


২ বাংল! শাহিত্খাক ইতিবৃত 


তোবার জাহিত্ষ দোখা বিথিত্ব লিজ । 
কলিতে হইবে ভুমি ডোমের ব্রাহ্মণ ॥ € মনূুরতটের হীধর্মপুরাণ ) 

ধর্মদাশের শিরে যেন আকাশ ভাঙিয়! পড়িল-_নিজের বৃদ্ধির দোষেই তিনি 
হইবার পিতার কাছে অভিশপ্ত হইলেন" তাহাকে ডোমের ত্রাঙ্গশ বা ডোষ- 
পর্চিত হইতে হইবে । অবস্থা রামাই মর্মাহত পুত্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন 
€ষে, চিন্তার কোন কারণ নাই, ধর্মদাস ডোমপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইলেও 
লকলেই তাহ!কে ব্রাহ্মণের মতোই শ্রদ্ধা কবিবে। ধর্মদাস অতঃপর সকলকে 
তাজদীক্ষা! দিতে লাগিলেন এবং ধর্মশিল| বিতরণ করিলেন। কলিঙ্গে 
উপস্থিত হুইয়! তিনি দেখিলেন, পাঁচ বখসর ধরিয়া রাজা রণজিৎ গালব 
প্রস্থতি খষিদের সাহাব্য পুত্রে্টি যজ্ঞ করিতেছেন | ধর্মদাসকে ভোমপণ্ডিত 
জানিয়! সমাগত খধি-ব্রাঙ্গণগণ তাহাকে অপমান করিয়া গালি দিলেন । 
ফলে তাহারা কুঠব্যাধিতে আক্রান্ত হইযা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাডিতে 
লাগিলেন । তখন ধর্মদাসের কথায় তাহাদের চৈতন্তোদয় হইল, তাহারা 
ধর্মের স্তধ করিয়। কোনও প্রকাবে বোগমুক্ত হইলেন। তারপর ধর্মদাসের 
নির্দেশে পুত্রলাভ করিবার জন্ত কলিঙ্গরাজ মহাসমারোহে ধর্মে গ[জন 
কৰিলেন এবং যথাকালে পুত্রলাভ করিলেন । কালক্রমে ধর্মদাসেরও মাধব, 
মধুসূদন, সত্য ও সন'তন নামে চারিটি সন্তান হইল। ডোমপপ্ডিতের বংশ 
বৃদ্ধি পাইল-_ভোমজ।তির পুবোহিতের অভাব ঘুচিয়া গেল। 

এই আখ্যানে ধর্নপূজকগণ রামাইকে ব্রাঙ্মণকুমার বলিয়। বর্ণণ| কবিয়াছেন। 
কোন এক অপরাধের ফলে ছর্বাসা খষি তাহাকে অভিশাপ প্িয়ছিলেন £ 

করিছিস মম অহিত না পাইবি উপবীত 
মম বাক্য না হইবে আন ॥ 

তাহার জন্ত গ্লামাইয়ের উপনয়ন সংস্কার হয় নাই, তাঅ সংস্কার হইয়াছিল-- 
অর্থাৎ তিনি তামার তাগ|-আঙটি পরিধান করিতেন-__ইহার নাম তান্ত 
বস্কার। হাতরাং দেখা যাইতেছে, তিনি ব্রাহ্মপকুমার হইলেও ব্রাঙ্গণত্বের 
অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিলেন। অবশ্য পুত্র ধর্মদাঁসকে তিনি উপবীত দান 
(করিয়াছিলেন ) কিন্তু নিজের বৃদ্ধির দোষে ধর্মদাস ডোমপণ্ডিত হুইলেন। 
ঠীর্গা' সক্ত্রদায় বলিতে একদা ডোম সবাজকেই বুঝাইত ৮ তারপর তাছাতে 
অঙ্ঠাউ জল-অচল নব্বীর্ণ শুত্রের দল প্রষেশ কন্ধিতে লাগিল । ভোষগণ 


দিজেদের জাতে তুলিবার জন্ত রামাইকে ত্রাঙ্গণ বানাইতে চাহিয়াছেন 
কিন্তু ডোঙ-পুরোহিত. যে ব্রাহ্মণ নহেন, অথবা জষ্টাচার ত্রান্দণ, উাহাদে, 
তাম্রধারণেই তাহা বুঝা যাইতেছে । 
রামাই নামে কোন ব্যক্তি কোন সময়ে বর্তমান 'ছিলেন কিন তাহা লইক় 
একদা এঁতিছাসিকগণ অনেক বাদানুবাদ করিয়াছিলেন । রামাইকে কখনখ 
ধর্মের অবতার বল! হইয়াছে৬৯, কখনও-বা তিনি রামাইয়ের সগ 
হইয়াছেন 1৬২ রামাই নামে কোন ধর্মপূজক বর্তমান থাকিলেও ক্রমে রে 
তিনি ধর্মের অবতারে পরিণত হইয়াছেন । ধর্মপুরাণের মতে চারিযুগে ধর্মের 
চারিজন প্রচারক | সত্যযুগের প্রচারক সেতাই পণ্ডিত, ইহার গতির (শিশ্ত 
ংখ্যা-_চার শ") ত্রেতীযুগে নীলাই-_ত্াহার শি্ত আট শ'; দ্বাপরে কংসাই 
_তীহার শিষ্তসংখ্যা-__বারো শ' ; কলিধুগে রামাই-__তীহার শিল্প সংখ্যা 
ঘোল শ'। কলিঘুগের পরেও আর একটা যুগ কল্লিত হইয়াছে । ইহার নাম 
শৃনতযুগ__প্রচারকের নাম গৌসাই পণ্ডিত-_ইহার শিল্প সংখ্য। হইবে অগণিত । 
ধর্মপুরাণের গাঁলগল্প ও জনশ্রুতি ছাড়িয়া! দিলে রামাই পণ্ডিতের ্রীতি- 
হাসিকতা প্রমাণ করা হুরূহ। কিন্তু এতিহাসিকের! সেরূপ দুরূহ কার্ষেও প্রন 
হইয়াছেন । ধর্মমঙ্গল কাব্যে রামাই পণ্ডিত রঞ্জাবতী 'ও লাউদুসুনের পুরোহিত 
গৌঁড়েশ্বর ধর্মপালের পুত্রের সমসাময়িক । ধর্মপাল হ্রীঃ নবম? এবং তাহার 
পুত্র '.দবপাল দশম শতাব্দীতে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন। তাহা 
হইলে লাউসেনও এই দশম শন্গাব্ীতে বর্তমান ছিলেন, এবং লাউজেনের 
এই সন-তারিখ ঠিক হইলে রামাই পণ্ডিতকেও দশম শতাবীতেই আবিভূর্তি 
বলিতে হইবে । বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই জন্তই বলিয়াছেনঃ "এই সকল 
কারণে আমি লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতকে ত্রীষ্ীয় দশম শতকের লোক 


৯ কির অবতারে আপুনি নিরঞন 
রামাঞ্ি পণ্ডিত নাম | (যাছুনাথের ধর্সপুরাণ, সাহিত্যা- 
প্রকাশিকা_-৩র। পৃ. ২০) 
৬২ রাষাঞ্রি পুলকিত হইঞ্ে পড়ে অনাঙ্দের পাএ 
| বা পনারিঞ্ কোলে নিল ধর্মরাশু। 
আমি সখ! থাকিতে তোর কিসের ভাষন] 


বাচ্ছ। গুণ কন্িব তোয় মলের বাসন! || ( অধান্ডের পু'খি, সাহিত্য- 
গকাণিকা; ওর, পৃ. ১১২), 


২৭ ংলা সাহিত্যের ইতিরৃত' 


বলিয়া মনে করিয়াছি।”৬৩ ডঃ মৃহম্মৰ শহীহুল্লাহ, সাহেব নানা গবেষণা করিল্বব 
এবং লাম! তারনাথের তিব্বতী ভাষায় লেখা ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসকে 
ভিত্তি করিয়া৬৪ অনুমান করেন যে, লবসেন বা লাউসেন রামপালের পর 
খী: ঘ্াদশ শতকের প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন 1৬৫ রামাই রঞ্জাবতীর গুরু । 
তাহা হইলে তাহারও আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দী হইবে। চারু 
বন্দ্যোপাধ্যায় মযুরভটের শ্রীধর্মপুরাণের নজির তুলিয়। বলেন যে, রামাই 
পণ্ডিত চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে আবিভূর্তি হম নাই ।৬১ 

এঁতিহাসিকদের এই সমস্ত গবেষণা নিতান্তই অনুমানের উপর দীড়াইয়া 
আছে। যেহেতু ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মপালের নাম আছে, লাউসেন ধর্মপালের 
পুত্রের শ্যালিকাপুক্র, রামাই এই লাউসেন ও রঞ্জাবতীর গুরুস্থানীয়, অতএব 
রামাই পণ্ডিত দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, এব্সপ অনুমান হাম্তকর | 
অর্ধশিক্ষিত লেখকের লেখা শুন্তপুর।৭ ধরণের ছড়াপপাচালী জাতীয় পু'খিপত্রে 
বা ধর্মপুরাঁপে উাল্লখিত কোন একটি তথ্যকে ইতিহাসের মর্ধাদা দেওয়া 
সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ।৬৭ সমস্ত তথার্দি হইতে অন্থমিত হইতেছে, বর্ধমানের 
বল্প,কা নদীর কাছে কোন স্থানে ধর্মপৃজা প্রচারক রামাই পণ্ডিতের জন্ম 
হওয়! সম্ভব । পৌরাণিক গালগল্প ছাড়িয়া দিলে তীতাকে যদি বাস্তব মানযই 
বলিতে হয়, তাহা! হইলে তাহাকে বিশেষ পুরাতন যুগে লইয়! যাইবার 
আবশ্টাকতা কোথায় ? সেব্দপ অন্নমানের আশ্রয়ই-বা কেন লইতে হইবে? 

৬৩ শুন্যপুরাণের (২য় সংস্করণ ) ভূমিকা, পু. ৬* 

৬৪ এই ইতিহাসে আছে যে রামপালের পর যক্ষপল গোঁড়ের রাজ। হন। পরে 
তাহাকে পিংহাসনচ্যুত করিয়া লবসেন রাজা হুন। শহীদুল্লাহ. সাহেব লবসেনকেই লাউসেন 
বলিতেছেন ! বলা! বাছুল্য যক্ষসেন ব। লবসেন নামে কোন রাজ. গোঁডে রাজহ করেন নাই । 

৬৫ -পল্কপুরাণ € ২য় সংক্করণ ) পৃ" ৩৬ 

৬৬ শুন্তপুরাণের ৯১-৯২ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। যোগেশচন্্র রায় বিদ্ত।নিধি কিন্ত মনে কর্সিতেন, 
নবম শতাব্দীরও পূর্বে রামাই পঙ্ডিতের আবনির্ভীব হইয়াছিল € প্রবাসী, তাত্র, ১৩৩৪)। ডঃ 
বিনয়চন্্র সেন রামাই পঙ্ডিতকে দশম শতার্ধীর ব্যক্তি মনে করেন। (ভ্রষ্টব্য-_-2'/76 
028708822 729465/5 45065961924 ) 

৬৭ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও রামাইয়ের প্রামাশিকতা লইয়। দোটানায় পড়িয়াছিলেন। 
এফবাঁর তিনি বলিতেছেন, «রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব বিষয়েও সন্দেহের অবসর আছে ।” 
আবার পরের পংক্তিতেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন, পকিস্ত আমি রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব 
মালেক করি-ন11” (শু পু: ওর সংক্ষরণ, পৃ, ৫৭ ) 


ধর্মমঙ্গল কাব্য | ২৭৭ 
শৃন্টপুর/ণের মতো কাব্যরসবঞ্জিত ছড়াগুলির বয়স আদ প্রাচীন নহে। 
একদা এগুলির উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করিয়া রামাই পণ্ডিতের 
চতুরর্শ পুরুষের কুলুজি বাহির করিবার জন্ত অনেক পরিপক্ক মস্তিষ্ক বৃথাই 
আলোড়িত হইয়াছিল। ডোমবংশীয়েরা নিজেদের অগৌরবের 'ইতিহাস 
ভুলিবার জন্য তাহাদের বংশে আবিভূর্ত রামাই পণ্ডিত নামক কোন ধর্ম- 
পূজককে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়াছিলেন এবং আমাদের দেশের 
আধুনিক এঁতিহাপসিকগণ বাল-লোভন অতিরপ্রনকে ইতিহাসের মর্যাদা 
দিবার জন্ত স্বর্গমত্য চুড়িয়৷ চষিয়! ফেলিয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিতের 
ডোমবংশে জন্ম, ধর্মঠাকুরের কিছু কিছু ছড়া-পাচালী তাহার নামে চলে_ 
ধর্সপূজার আদি প্রবর্তক সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কোন বিশ্বাসযোগ্য 
তথ্য পাওয়! যায় নাই। 

(ধর্ম-সাহিতো সর্বত্র রামাই পণ্ডিতের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে । 
শৃঠ্ঠপুরাণ, ধর্মপৃজাবিধান, অনাগ্ভের পুঁধি__এই পুঁখিসমূহে অনেক স্থলে 
রামাইয়ের নাম-ভণিতা আছে বলিয়া অনেকে এগুলি রামাইয়ের নিজের রচন] 
ঝলি। গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পু'থিগুলির কোনখানিই একজন ব্যক্তির 
রচন! নহে 1৬৯/ ধর্মপৃজার বিধান বর্ণনা করিবার সময় নানা জনে ছুই চারি 
পংক্তি যোগ করিয়া দিয়! এই সমস্ত পুঁথির কলেবর বাড়াইয়! ফেলিয়াছেন। 
যাহা! হউক, এখানে রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচারিত পুম্তিকাগুলির সংক্ষিপ্ত 
পরিচষ লওয়। যাইতেছে । 

প্রথমেই শৃশ্তপূরাণের কথা ধরা যাক। ১৩০৩ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মভাশয় সর্বপ্রথম শূন্তপুরাণের কথ! ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি ইহাকে 
'শৃল্তপুরাণ' বলেন নাই, ইহার নাম দিয়াছিলেন, 'রামাই পণ্ডিতের. .পদ্ধতি' । 
পরে নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় এই পুথি সম্পাদনাকালে ইহার নাম দেন 
শৃন্তপুরাণ। ইহাতে শৃন্তর্ূপী ধর্মনিরঞ্রনের কথ! আছে বলিয়াই বোধ হয় 
নগেন্দ্রনাথ ইহার এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু এই দুইটির কোনটিই 
পু'খির প্রকৃত নাম নহে। শুন্তপুরাণের বহু স্থলে “আগমপুরাণ' বলা হুইয়াছে 
৯৮ প্রীবর্মপুরাণ মতে মা্কতেয় বি ধর্মপূজার আদি প্রচারক। 


: ৬৯ ডঃ শহীহুললাহ.মনে করেন? শুল্সপুরাণ আদিম আকারে রামাই পর্ডিত কতৃক রচিত 
ক্ইরাছিল। পরে তাহাতে নানা জনের হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে। . 


২৭৮ ংল] সাহিত্যের ইতিবৃত 


(“রামাই পত্তিত কহে আগমপুরাণ' )--কোথাও "শূন্তপুরাণ' শব নাই 
সাহ্ত্যিপরিষদের পু'ধিশালায় আগমপুরাণের কয়েকখানি পুধি আছে। 
_. নগেজনাথ বহ্‌ শৃন্তপুরাণের তিনখানি পুঁথি অবলম্বনে বাংলা ১৩১৩ সালে 
শৃক্টপুরাপ প্রকাশ করেন। এই পু'থিগুলিতে নানা পাঠাস্তর ও বিশৃঙ্খল! দেখা 
যায়। কোন ছুইখানি পুঁথির মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য নাই। নগেন্্রবাবু 
ও বসস্তবাবুর নিকটে শৃন্তপুরাণের যে পু'থি ছিল তাহাতেও এই একব্যাধি 
লক্ষ্য কর| যায়! বসম্তবাবৃূর একথা সত্য-_- রাঁচদেশেও বহু কালে এবং বহু 
স্থানে বরামাই পণ্ডিত আবিভূতি হৃইয়াছিলেন।”99 অর্থাৎ নানা জনে 
মিলিয়! শুন্তপুরাণের কলেবর নির্মাণ করিয়াছিলেন-_রামাই নামক কোনি 
ব্যক্তি বা ধর্ম-প্রচারক রচিত এক পংক্তিও ইহাতে আছে কিন! সন্দেহ ।?৯ 

নগেন্দ্রবাবু যে-পুঁথি অবলম্বনে শুন্তপুরাণ সম্পাদন! করেন তাহা 
কাহাকেও দেখান নাই বলিয়! ত।হার অবলম্থিত পুথি কতদূর বিশুদ্ধ তাহা 
বুঝ! যাইতেছে ন|। বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের (এখন এশিয়াটিক সোসাইটির 
সম্পত্তি) পু'ধির সঙ্গে ইহার অনেক গরমিল। বহু স্থলে সম্পাদক অধথ। 
. হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । বোধহয় এই কারণেই তিনি পু*খিখানিকে লোক- 
চক্ষের গোচরীভূত করেন নাই। শুন্তপুরাণ কোন একজন কবির রচনা নহে, 
ধর্মপৃজাপ্রচার-সংক্রান্ত নানা এলোমেলো বিশৃঙ্খল বর্ণনায় পূর্ণ পুঁথিখানিতে 
কোনও প্রকার এঁক্য ব| সঙ্গতি নাই। মনে হয়” ধর্মের পুরোহিতেরা 
প্রয়োজন মতে! আচার-কৃভ্য বর্ণন! করিয়াছিলেন, বা ধর্ম-বিষয়ক বিচ্ছিন্ন ছড়া 
লিখিয়াছিলেন। ধর্মের গাজনের প্রয়োজনে এই সব ছড়া রচিত হইত, 
সন্ন্যাসীর! ধর্মের উৎসবে ইহ। আবৃত্তি করিত। 

পঞ্চান্নটি উপচ্ছেদে বিভত্ত এই শুন্তপুরাঁণ সংস্কৃত পুরাণের উঠল 
গ্রাম্য কবিদের দ্বারা রচিত লৌকিক কৃত্য-আচার-বিষয়ক নানা শ্লোক-সংগ্রহ 
প্রথমে সৃষ্টি পল্তনে “ধর্ম' সন্প্রদায়ের মধ্যে বহলভাবে প্রচারিত িকাধিলী 
বিশৃঙ্খল, গ্রাম্য ও অশিক্ষিত ভাষায় ব্যাখ্য! করা হইয়াছে । অবশ্য এই জাতীয় 
সৃ্টিত্ব 'ধর্ম'সন্প্রদায়ের নিজস্ব মৌলিক চিন্তা হইতে উদ্ভূত নহে। 


* শুন্তপুরাণ (২য় সংক্করণ ), পৃ, &৭ 
৭১ চারু বন্দ্যোপাধ্যান্নের মতে রামাই শৃন্তপুরাণ ও ধর্মপুক্জাবিধান পু 'খি ছইখানির প্রকৃত 
'রচগিত।। কিন্ত তিনি এইরপ সিদ্ধান্তের কোন কারণ দেখান নাই। 


ধর্মষঙল কাব্য বণ 


আমরা দেখিয়াছি ষে, প্রাগ_বৈদিক অনার্য, বৈদিক আর্, বৌদ্ধ, লোকশ্রুতি, 
তত্র প্রভৃতি মিলিয়া বিশিয়! গিয়া 'ধর্ম'সন্প্রদায়ের সৃষ্িতত্ব গড়িয়া 
তুলিয়াছে। এই ধরণের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ প্রভাব দেখা 
যাইবে মনসা ও চণ্তীমঙ্গলে। ইহার পর ধর্মপুভা ও কৃত্যবিষয়ক খুঁটিনাটি 
কয়েকটি বিবৃতি আছে । যেমন--জলপাবন, টীকাপাবন, পুষ্পতোলন, দ্বার- 
মোচন, চন্ন। পাবন, মন্দির নির্মাণ, ধর্মস্থান, অধিবাস, বেভামনুই, হোষ, 
যজ্ঞ, তাত্রধারণ-_ ইত্যাদি । এই ছড়াগুলির মধ্যে কিস্ত একপ্রকার 
সংযোগ ও সংহতি লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের স্থাপনা, ব্রত-উপবাস, নানা- 
গকার কৃত্য, বলিদান প্রভৃতি ধর্মপূজার জটিল অঙ্গ-উপাঙ্গ এখানে ছভার 
আকারে বল! হইয়ান্ধে। তবে বাজ! হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপৃজা এবং 'ক্রীশিরঞ্জনের 
রুম্মা'ব ( কলিম! জালাল ) বৈচিত্র্য ম্মবণীয়। 

ধর্মমঙ্গল কাব্যে হরিশচক্দ্রের কাহিনী স্পরিচিত | এখানে সেই কাহিনীটি 
নাই, কিন্তু তাহার আভাস ও পরিণতি আছে। নিরঞ্জনের রুম্মা ইতিপূর্বে 
সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে । হিন্দ্ুমুসলমানেব বিবোধে হিন্দুর নির্যাতন 
এবং তাহাতে 'ধর্ম'সন্প্রদায়ের উল্ল(স-_ইহাতে মনে হইতেছে, একদা “ধর্ম'- 
সম্প্রদায় উচ্চতর ব্রাহ্মণ বা অভিজাত সম্প্রদায়ের ঘ্বাা নিগৃহীত হইত। তাই 
মুসলমানগণ হিন্দু সমাজের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে দসন্ধগি'গণ 
তাহাতে পুলকিতই হুইয়াছিল। উপরন্ত একেশ্বরবাদের উপর স্থাপিত ধর্ম- 
ঠাকুরের উপাসনার সঙ্গে মুঘলযুগে মুসলমান সম্প্রদায়ও কিছু কিছু জভাইয়! 
গিয্াছিলেন ৷ বাঙলাদেশে প্রধানত: জল-অনাচরণীয় সঙ্কীর্ণ শৃ্র ও অন্পৃন্ঠ 
সমাজ-_যাহার্দের মধ্যে ধর্মপৃজা কেন্দ্রীভূত ছিল, তাহারাই নিজ ধর্ম ত্যাগ 
করিয়! ইসল|ম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা রাতারাতি অন্ত ধর্ম গ্রহণ 
কন্ধিলেও পূর্বতন আচার-বিচার সম্পূর্ণরূপে ছাড়িতে পারে নাই । তাই ধর্মের 
উৎসবে একদা! মুসলমানসমাজের কেহ কেহ যোগদান করিতেন। এখনও 
তাহারা ধর্মের মন্দিরে মানত করেন” সফল হইলে দেবতাকে তক্তি ভরে 
সেবা করেন। াহা৷ হউক, ধর্মপূজ্ার গ্রন্থ ও কোন কোন ধর্মমঙ্লে বণিত 
নিরঞ্জনের রুক্মার দ্বারা এক যুগে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান সমাজের পাক্- 
স্পরিক সম্বন্ধ বুঝা যাইতেছে--ধাহা এঁতিহাসিক ও সামাজিক উপাদান 
হিসাবে অভিশগ সৃল্যখান। 


২৮০ ংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


ইহাতে “চার উপচ্ছেদে মহাদেবের চাষবাসের বৃতাজ্জ এবং বিভিন্ন 
ধান্তের বর্ণনার দ্বার! মনে হয়, এই 'ধর্ম'সম্প্র্দায় মূলতঃ ছিল কৃষিজীবী। 
কৃষিবৃত্তিধারী লৌকিক শিবও (শিবায়নে তাহার চাষের কাহিনী বেশ 
ফলাও করিয়! বল! হইয়াছে) ধর্মপূজার গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছেন 
ধর্মপূজায় হিন্দুর পুরাণোক্ত দেবদেবীর বর্ণনাও আছে; কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ 
হইতেছেন দেবাদিদেব ধর্ম-নিরঞ্জন | 
এই “চাষ” উপচ্ছেদে দরিন্ত্ ক্ষুধাতুর ভিখারী মহাদেবকে চাষবাস করিয়া 
স্বখে-ম্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিতে ভক্ত অনুরোধ করিতেছে £ 
আম্মার বচনে গোসাঞি তুন্গি চস চাষ । 
কখন অন্ন হএ গোসাঞ্জি কখন উপবাস ॥ 


ঘরে তন্ন থাবিস্লক পরভু সুখে জন্ন খাব। 

অন্নর বিহনে পরভু কত ছুখ পাব ॥ 

কাপাস চসহ পরল পরিব কাপড় । 

কত ন!। পরিব গোপাঞ্চি কেওদা বাঘের ছড় ॥ 

তিল সরিস! চাস কর গোঁসাই বলি তব পাএ। 

কত ন! মাথিব গৌসাই বিভূতি গুল] গাএ ॥& 
ভক্ত ভগবানের দ্রুরবস্থা দর্শনে কাতর হুইয়। তাহাকে চাষবাস করিতে 
অন্রোধ করিতেছে__এ বর্ণণা একটু নৃতন । 

শূন্য পুরাণকে কেহ কেহ অতিশয় প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। 

শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে, “ভাষ! হিসাবে ইহাকে ষোড়শ শতকের প্রথম 
ভাগের বলিয়া বোধ হইবে” (শূ. পু ভূমিকা )। ইহাতে নাকি তিন 
স্তরের ভাষা ও হস্তক্ষেপ আছে। বসন্তকৃমার চট্টোপাধ্যায় অবশ্য দেখাইয়া 
ছেন যে, “মুদ্রিত শৃশ্তপুরাণের ভাষায় সম্পাদক মহাশয় (নগেন্দ্রনাথ বন্ধ) 
হম্তক্ষেপ করিয়া অনেক আধুনিক শব্ধ যোগ করিয়! দিয়াছেন” ( এ, পূ ৪৩- 
৪৬)। তাহার মতে শুন্তপুরাণের ভাষা অন্ত গ্রস্থের ( “ধর্মপূজাবিধান' 
ধরণের পুঁথি ) ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন (এ, পূ ৫৯)। ইহার “আদি? “তুঙ্ছি' 
প্রভৃতি ছুই চারিটি শব্দ ষোড়শ শতাব্দীর হইতে পারে, কিন্ত আর সমস্ত শব্ধ 
ও বাক্যগঠনপ্রণালী নিতান্তই অর্বাচীনকালের1 তবে অনেক সময় শব্ধ- 
গুলি ষেঞ্মপরিচিত মনে হয়, তাহার কারণ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লিপি- 


ধর্মযঙ্গল কাব্য - ২৮১ 
কারের হাতে পড়িয়! বর্ণাপ্তদ্ধির ফলে পরিচিত শব্দ প্রাচীন ও ছৃরহ আকার 
ধারণ করিয়াছে। ব্রিপিনী (ত্রিবেণী ), পরভু (প্রভু ), ছিডি (সৃষ্টি), পৈরাগ 
(প্রয়াগ) এইরূপ বিকৃত তৎসম শব্দ, কিছু আঞ্চলিক শব্দ, কিছু-বা অশুদ্ধ শব্ব 
পুঁথিটির প্রাচীনত্বের আভাস দিয়াছে। কিন্তু বাকযগঠনরীতি আদৌ প্রাচীন 
নহে। এ বিষয়ে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথাই যুক্তিসঙ্গত-_”ইহার 
সমগ্র গ্রন্থখানিই যেরূপ ব্যাকারণানুসারিণী ভাষায় লিখিত, এনপ ভাষায় 
লিখিত কোনও পু"থি এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই 1৮৭২ 

কেহ কেহ ইহাতে আদিতম বাংলা গছের ছৃষ্টাত্ত দর্শনে পুলকিত 
হইয়াছেন ।?৩ “অথ বারমাসি' অধ্যায়ে এইরূপ কিছু দৃষ্টান্ত আছে। যখা-_ 
কোন মাসে কোন রাসি। বৈশাখ গেলে জৈট মাস বৃস রাসি। হে ক্রিহর, বারতাই 
বার আদিতঃ হাত পাতি নেক সেবকর অর্ধ্য পুষ্প প[নি-........ 
ইহাতে উক্ভি-প্রত্যুক্তিমূলক গগ্যাত্ক রীতি অনেকটা বজায় আছে! 
ধর্মোৎসবে ছড়া কাটার সময় ছড়াগুলি গদ্যের আকারে পড়া হয়। উল্লিখিত 
দৃষ্টাস্তটি সেইরূপ । তবে মূলে প্রচ্ছন্নভাবে পয়ারের প্রভাব আছে । 
যেমন-_ 
পশ্চিম ছুআরে পরভু দিল! দরসন ! পশ্চিম ছুআরে চক্র পহরী'ক পাড়িল হু'কার ॥| 
আস বাছা চন্দ্র পুরি* বাটায়় তামূল খাব, রূপার রঞ্জিত খাট নির্মাণ করি দিব ॥ 
এখানে গদ্য পংক্তিতেও পয়ারের স্বর রহিয়াছে । যাহা হউক শূন্তপুরাণ ও ধর্ম- 
পূজাবিধানকে কোন ক্রমেই প্রাচীন বলা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে 
এ ধরণের ছড়া সংগ্রহ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও পরে 
অর্ধ শিক্ষিত লোকের পুনঃপুনঃ হস্তক্ষেপের ফলে ইহার ভাষাগত প্রাটীনতার 
চিহ্ন অধিকাংশ স্থলেই লুপ্ত হইয়াছে । ইহাতে যে বার তিনেক হস্তক্ষেপ 
স্নান করি বসাইল রত্বসিংহাসনে । 
অখণ্ড তুলনী দিল ধর্মের চরণে ॥ 
নীলাই পণ্ডিত আইল আটসএ গতি |. 
হস্ত কোটাইল আইল চরিত! ঘটদাসী ॥ 
শৃন্তপুরাণের এ ভাব। কদ[পি প্রাচীন হুইতে পারে না, ১৮শ-১*শ শতাব্দীর পু'খিতে এইকপ 
তাষ! দেখা যায়। 
৭৩ দীনেশচঞ্জ সেন €বঙ্গভাব! ও সাহিত্য ) এবং নগেন্রনাথ বন (শুন্তপূরাণ-_ ১ম সংস্করণ ) 
ইহার কিছু কিছু পংক্রিদ্কে-গন্ পদবিষ্ঠাস বলিতে চাহিয়াছেন। | 


২৮২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইয়্াছে-অর্থাৎ ইহাতে কালগত তিনটি রচনাস্তর লক্ষ্য করা যায়, সে সম্বন্ধে 
জঃ সুহস্মন শহীহ্ল্লাহ, এবং বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের দৃর্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন । শহীহুল্লাহের মতে শৃল্তপুরাণ আদিম আকারে রাঁমাই পণ্ডিত কর্তৃক 
রচিত হইয়াছিল; দ্বিতীয় স্তরে নাথধর্ম ও ইসলামেরও প্রভাব পড়িয়াছিল। 
এই দ্বিতীয় স্তরের রচন! নাকি ১৪৩৪ খ্রীঃ অব্দের পরের রচনা ।+৪ শুন্তপুরাণের 
তৃতীয় স্তরে সংস্কৃত শ্লোকগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে যুক্ত হুইয়াছে। 
ধর্মপূজা বিধান'ও এই তৃতীয় স্তরের রচনা | নগেন্দ্রনাথ বস্থ বলিয়াছিলেন, : 
“এই পুথির মধ্যেই কোন কোন স্থানের ভাষা অতি প্রাচীন ও কোন কোন 
ংশ নিতান্ত অপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়” ( শূঃ পুঃ, ১ম সংস্করণের ভূমিকা )। 
কিন্তু বসস্তকুমার মুদ্রিত গ্রন্থের ভাষায় আধুনিক শব্দ বিস্তাস দেখিয়া প্রথম 
ংস্করণের সম্পাদকের সততায় কিছু সন্দিহান হইয়াছিলেন।৭৫ যাহা হউক 
শৃন্যপুরাণ সম্বন্ধে উপমংহারে বল! যাইতে পারে যে, ইহা আদৌ প্রাচীন গ্রন্থ 
নহে। সাহিত্য পরিষদে রামাইয়ের প্রসঙ্গ ও ভণিতাযুক্ত এই ধরণের যে 
পু'খিগুলি আছে, তাহার ভাষাও সপ্তদশ-শতাব্দী অগ্ঠাদশ শতাব্ধীর মধ্যে 
রচিত হওয়াই স্বাভাঁবিক। নানা জনে, পুরোহিতে, ভক্তে মিলিয়! ইহাতে 
ধর্মপূজ। সংক্রান্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শব্ধ ও বাক্যাদি জুড়িয়! দিয়া ইহার এমন 
এক আকার দান করিয়াছে যে, মিশ্রধরণের এই ছড়া-সঙ্কলনটির প্রাচীনত্ব 
₹শয়-সন্কুল হুইয়! পড়িয়্াছে | মাঝে মাঝে রচনাকারের ভণিতা থাকিলেও 
ইহ! রামাই পণ্ডিতের রচনা নহে; ভক্তের দল ধর্মপূজার আদি প্রবর্তকের 
দোহাই দিয়! বিচিত্র ছড়াসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব 
লইয়াই যখন সন্দেহ রহিয়াছে, তখন শৃন্ঠপুরণের গ্রন্থ-কর্তৃত্ব লইয়া নিঃসংশয়- 
রূপে যে কিছুই বল! যাইবে না, তাহা স্বীকার করিতে হইবে । অশিক্ষিত 
__ * শহীছুনাহ সাহেব বলেন যে, “নিরপ্রনের রমমায়' যে পদন্বদার” শব্দ আছে, তাহার প্রকৃত 
রূপ--দম্মাদার | ফকিরশাহ. মাদারের শিশ্তগণ এই কথ! বলিতেন। ফকিরশাহু, ১৪৩৪ শব 
'অবে দেহ রক্ষা করেন। হৃতরাং শুন্তপুরাপের নিরপ্রনের রুদ্ম! অংশটুকু এই সমগ্নের পরবর্তী 
রচনা! | শহীছুল্াহ,সাহের শুধু “দ্বার” শব ধরিয়া শুন্তপুরাশের একাংশের রচনাকাল সম্বন্ধে 
থে সমস্ন নিয্ূপণ করিয়াছেন তাহ! অন্থমান মাত্র 
৭৫ এরূপ সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নকে। কৃততিবাশী রামারণের পূণ ও কৃত্তিবাসের আত্ম* 
পরিচয় শীর্মক ছতরগুলি লইয়া প্রাচ্যবিদ্ভামহার্ণ যেরূপ লগ্ুতও করিয়াছিলেন, ভাহার কিছু কিছু 
. বিণ এই লেখকের “বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত ১) “কৃততিবাস' জানার দেওয়া হইছে । 


ধর্মমঙ্গল কাব্য রে । ইজ 


কৃষিত্বীবী ও হীনবৃত্তিজীবী সমাজে প্রচলিত ধর্মোসবের সঙ্গে জড়িত এই 
ধরণের পু'থিগওলির না আছে প্রামাণিকতা, আর না আছে উল্লেখযোগ্য কোঁন 
কাব্যওণ। লোকধর্ম ও ব্রতকৃত্যগুলির সামাজিক পরিচয় লইতে গেলেই এই 
ছড়া হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে- শূত্তপুরাণ সম্বন্ধে 
এইটুকুই উল্লেখযোগ্য | 
এই প্রসঙ্গে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ধধর্মপৃজাবিধান' শীর্ষক 
পুন্তিকাটই আলোচনার যোগ্য । ১৩২৩ সনে ইহা! বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ 
হইতে প্রকাশিত হয়। বলাই বাহুল্য ইহা ধর্মপৃজাবিষয়ক সংস্কৃত (ভুল সংস্কৃত) 
ও বাংলা ছড়ার একখানি অর্বাচীন পু*থি। ইহাতেও বহু স্থলে রামাইয়ের 
প্রসঙ্গ ও নাম আছে ; কোন কোন অংশে শৃন্পুরাণের সঙ্গে ইহার সাদৃস্যুও 
লক্ষণীয়। প্রারস্তেই প্বক্তি শ্ত্রীরঘুনন্দ্ন২* বলিয়া পুস্তিকাটিকে স্থৃতিকার.. 
রঘুনন্দনের নামের সঙ্গে জড়াইয়! ইহাকে প্রাচীনত্বের গৌরব ও ন্মার্ড মর্যাদা 
দিবার চেষ্টা করা হুইয়াছে_যেন পৃ্জাবিধানটি রঘুনন্দন বলিতেছেন । অবশ্থ 
নানাস্থানে শ্রদ্ধার সঙ্গে রামাই পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রন্থটি 
মোট ছুইখণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে সংক্ষেপে পূজার কথা বলিয়! দ্বিতীয় খণ্ডে 
বিস্তারিত আকারে ধর্মের অর্চনা ও ব্রতনিয়মের বর্ণনা, উপকরণ সংগ্রহ, 
সঙ্কপ্প পাঠ প্রভৃতি বিষয় ধল! হইয়াছ্ধে। কিছু কিছু সংস্কত গগ্বাক্য 
(অধিকাংশই সঙ্কল্পবাক্য ) আছে বটে, কিন্তু ইহাতে বছ ভুলভ্রান্তি আছে । 
কোথাও কোথাও বাংল ও সংস্কৃত মিশিয়। গিয়! একপ্রকার হান্তকর খিছুড়ি- 
ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে ।?৬ ইহা হইতে পরবর্তী কালের ধর্মঠাকুরের 
রূপাস্তরও সহজে ধরা পড়িবে। তিনি যে কৃর্মযুতি তাহা ইহাতে পুনঃ 
পুনঃ বলা হইয়াছে, কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ বৌদ্ধপ্রভাব আছে-_ভূমিকার় 
সম্পাদক তাহা জানাইয়াছেন। একস্থলে আছে : 
জলধির তিরে স্থান বৌঁদ্দরূপে তগবান 
, হুম্ন্যা তুমি কুপাবলোকন । 
সম্পাদকের মতে এখানে ধর্মকে বুদ্ধদেব বল! হইয়াছে । এ সম্বন্ধে কিন্ত 





দ৬ যেমন-.. 
্রহ্ধা বি মহেশ্বরং সেব! করে নিরস্তরং 
“ইট আদি ভজেঙ্গিত্যং নেই দেব নিরঞ্ালং। 


২৮৪ | ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ঘ্বিমতের অবকাশ আছে। আসলে ইহা বিষ্ণুর দশাবতার বর্ণনার শেষ 
অংশ-_ বিষু বুদ্ধ-অবতার হইয়াছিলেন, পদকারের ইহাই বক্তব্য। তাই এই 
কয় ছত্রকে বৌদ্ধপ্রভাবের উদাহরণ বলা যায় না। বরং বলা চলিতে পারে 
ষে, ধর্মপূ্জাবিধানে পুরাণের বিভিন্ন দেবদেবীর পৃজাবন্দনা আছে-_বিষ্ণুর 
বর্ণনাই অধিক। প্রায় প্রত্যেক সল্প বাক্যের প্রারস্তে শ্শ্রীবিফুরোতৎসদন্ত 
অমুকে মাসি শুরুপক্ষে” ব্যবহার কর! হইয়াছে । সম্পাদক ঘতই বলুন ন1 
কেন, “ধর্ম শিব নহেন, হিন্দুর কোন দেবতা নহেম, সাক্ষাৎ বৃদ্ধদেব*-__ধর্ম- 
পূজাবিধান' হইতে কিন্তু সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ইহাতে 
ধর্মকে শিব-_অধিকাংশ স্থলে বিষ বলিয়া মনে হয়। শৃন্তপুরাণের 
মতো! ইহাতেও কলিমা জালালের (অর্থাৎ “নিরঞ্জনের রুত্ম/' ) কৌতুহলগ্রদ 
বর্ণনা আছ্ছে। হ্বতরাং ধর্মপূজার সঙ্গে হিন্দুমুসলমানের দীর্ঘস্থায়ী কোন 
সামাজিক বিরোধের ইতিহাস লুকাইয়৷ আছে। যাহা হউক, এ পুম্তিকাও 
ষাহিত্যাংশে উপেক্ষার যোগ্য + কিন্তু ধর্মসন্প্রদায়ের পূজাপদ্ধতি এবং হিন্দুর 
পৌরাণিক সংস্কার ও ধর্মের অপৌরাণিক সংস্কার কিরূপ সমন্বয় লাভ 
করিতেছিল তাহার আভাস পাইতে হইলে 'ধর্মপূজাবিধান' পুথি হইতে 
তাহার অনেক উপ'দান সংগ্রহ কর| যাইবে । ইহাও রামাই পণ্ডিত নামক 
কোন একজন ব্যক্তির রচন! নহে, নানা সময়ে একাধিক ডোমপপ্ডিতে 
মিলিয়া ইহার কলেবর পূর্ণ করিয়াছিলেন। পুখিটির অসংখ্য অশুদ্ধ সংস্কৃত 
শব্ধ হইতে সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে যে, ইহ! কাহাদের জন্য 
রচিত এবং কাহারা ইহার রচানাকার । 


সম্প্রতি বিশ্বভারতীর পৃ'থিশালার অধ্যক্ষ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল “অনাগ্ের 
পুঁথি নামক একখানি পুঁথি ছাপাইয়া রামাইঘটিত কাহিনীর আরও একটু 
পরিচয় দিয়াছেন ।?+ অনাগ্যের পু'থির মূল পাওয়া যায় না, কিন্তু অনুমান 
হয়, অধ্টাদশ শতকের একখানি খণ্ডিত পুথি অবলম্বনে ডঃ মণ্ডল ইহার 
সম্পাদনা করিয়াছেন। অর্বাচীনকালের এই পু*থি পশ্চিম-বর্ধমান অঞ্চলে-_ 
প্রায় বাঁকুড়ার সীমান্তে পাওয়া গিয়াছে । ভাষাতেও আঞ্চলিক উপভাষার 
বিশেষ প্রভাব আছে। সম্পাদক যে ইহার মূল পু'ঘিকে অকটাদশ শতাব্দীর 


৭৭. বিশ্বভারতী প্রকাশিত:সাহিত্য প্রকাশিক।--৩য় 


ধর্মমজল কাব্য এ 4 ২৮" 


পূর্ববর্তী বলিতেছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।?৮ পুণথিটির শেষাংশ 
সম্পূর্ণরূপে খর্ডিত। হ্থৃতরাং অনুমান কর! হইয়াছে যে, ইহার কোন পূর্ণ 
পুথিছিল। কিন্তু তাহা যে প্রাপ্ত পৃধি অপেক্ষা পুরাতন হইবে, এমন 
কোন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্পাদক মহাশয় দেখাইতে. পারেন নাই। 
এই ছড়ার লেখক রাঢ় অঞ্চলের ব্যক্তি, কারণ পুধিতে পশ্চিম রাঁটের প্রচুর 
উপশবধ্ধ আছে, তাহা যে-কোন পাঠকই বুঝিতে পারিবেন।”৯ পু*থির 
কোনখানেই কবির বা গ্রন্থের কোন নাম নাই। ইহাতেও রামাই পণ্ডিতের 
চরিত্র বণিত হুইয়াছে। রামাইয়ের পুত্র শ্রীধর গৌড়ে ধর্মঠাকুরের পূজা! প্রচার 
করিতে গেলে গৌড়ের যবনরা'জ! তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। তখন হৃঃখিত 
চিতে রামাই ধর্মের ধ্যান করিলেন । অতঃপর ধর্ম আবিভূতি হইয়া পরমতক্ত 
রামাইকে বর দিলেন এবং তাহাকে ধর্মের উপাসনা-পৃজাদি লইয়াঁ গোঁড়ে 
যাইতে আদেশ করিলেন । তাহার মৃত পুত্র বীচিয়! উঠিবে__রামাই ধর্মের 
নিকট এই বর মাগিয়া লইলেন। গৌড়ের এই যবনরাজ। পূর্ব জন্মে শৃদ্র বংশে 
জন্মিয়! দারুণ কৃদ্ছু সাধন করিয়| ধর্মের দেখ। পাইয়াছিলেন। ধর্ম তাহাকে, 
গৌড়ের যবনরাজ। হইবার আশীর্বাদ করেন। সেই ব্যক্তি পরজন্মে গৌড়ের 
যবনরাজা হইয়া ধর্মপূজারী রামাই পঞ্ডিতের পুত্রকে শূলে দিয়া মারিয়া! 
ফেলেন। আরও তিনজন ধর্মপপ্ডিত এই একই প্রকার শান্তি লাভ করিয়া- 
ছ্বিলেন। ধর্ধ বলিলেন যে, আগে তিনি রামাইয়ের পুত্রকে বাচাইবেন, 
তারপর যবনরাজাকে দারুণ কুষ্ঠ ব্যাধি দিয়৷ উচিত শান্তি দিবেন। যাহ! 
হউক অনেক আপদবিপদ পার হইয়া রামাই, হুরিহর বাইতি প্রভৃতি 
ধর্মসেবকেরা গৌড়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে দীপক বলিয়! একটি 
বাঘ রামাইকে খাইতে গিয়! উচিত শান্তি পাইল, এক বিষধর অজগরও 
রামাইকে পুনঃপুনঃ দংশন করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। পরিশেষে 


৭৮ সম্পাদক অনাস্ভের পু'ধির যে পৃষ্ঠাটির আলোকচিত্র মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার অক্ষর- 
গঠন বিশেষ প্রাচীন নহে, ১৯শ শতাব্ধীর পুঁধির অক্ষরের সঙ্গে ইহার সাদৃষ্ভ আছে। 
আমাদের + কাছে. তন্থবিভূতির মনসামঙ্গলের ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিপিকৃত যে পুথি 
আছে, তাহার অক্ষর পঞ্চানন বাবুর ১৮শ শ্রতাব্দীর পু'ধি অপেক্ষ! কোন কোন দিক দির! 
প্রাচীনতর | 
৭৯ ষ্ব্য--পু*থি পরিচয় ( বিশ্বভারতী ), ১ম, পৃ. ১১১--১১৪ 


২৮৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সেই সাপ ন্বামাইয়েয় নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ইহার পর পুথি 
খণ্ডিত হইয়াছে । অবশ্য পরের অংশটুকু অনুমান করিতে পারা যায়। সমস্ত 
বাধা-বিপত্তি এডাইয়| রামাই দলবলসহ গৌড়ের যবনরাজার রাজত্বে উপনীত 
হয়! ধর্মের কৃপায় নিজ পুত্রকে পুনর্জীবিত করিবেন, যবনরাজা৷ ধর্মের 
ভক্কের প্রাণহানি করিয়া ধর্মের অসম্মান করিয়াছিল বলিয়া সেও হুরারোগ্য 
কুষ্ঠ ব্যাধিতে ভূগিয়া তারপর হয়তো ধর্মের আরাধন! করিয়! রোগমুক্ত হইবে 
--কাহিনীর শেষাংশ বোধ হয় এইরূপ । 

পু'থিটির ভাষায় বহুস্থলে আধুনিক শব্দ ও বাক্য ব্যবহার লক্ষ্য করা 
যাইবে, কিছু কিছু আঞ্চলিক শব; কিছু পুরাতন শব্দ এবং ভদ্রেতর সমাজেব 
ভাষাভঙ্গিমা ইহাতে নিধিচারে স্থান পাইয়ছে। ধর্মের কৃপায় রামাই সব 
আপদবিপদ জয় করিয়া পুত্রেব প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন-__ ইহাই আখ্যানটিব 
মূল বক্তব্য। পরবর্তী কালে রাম।ইকে কেন্দ্র করিয়া নানা গালগল্প গভিয়া 
উঠিয়াছিল_অনাগ্ভের পুথিতে সেইরূপ একটি গল্প স্থান পাইয়াছে। ডোম- 
সমাজের জন্ত রচিত হইলেও ধর্মেব নিরাকার মুতির নানা! প্রসঙ্গ ইহাতে আছে, 
'লৌকিকের সঙ্গে পৌবাণিকের প্রভাবও আছে । এখানে লক্ষ্য কর| যাইবে 
রামাই ধর্মনিরঞ্জনে শুধু মুখের কথাতেই তাহাকে ছাড়িবার পাত্র নকেন, 
প্রভুর অনেক 'কেরামত' দেখিয়! তবে তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়! গ্রহণ 
করিয়াছেন। পুঁথিটির আর একটা বৈশিষ্ট্য, এক ধর্মসেবক শু্র বেদপাঠ 
করিয়া ভয়ঙ্কর কৃচ্ছুসাধনার দ্বারা ধর্মের বরলাঁভ করিল, কিন্তু সে গৌডের যবন 
রাজা হুইয়! জল্মাইল, এবং জন্মাইয়া ধর্মের কথা বেমালুম ভুলিয়া গেল। 
শুধু ভুলিয়া গেল না, ধর্মের সেবকদের ( রামাইয়ের পুত্র ও আরও অনেককে ) 
পুলে. চড়াইয়া মারিয়! ফেলিঙ॥। মনে হয় একদা! মুসলমান রাজশক্কি 
ধর্ম-সন্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করিয়াছিল। তাই গৌড়ের যবনরাজাকে 
শান্তি দিবার জন্ত রামাই সদলবলে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং ধর্সও এই 
অনাচারী যবনরাজার উপর ভীষণ ক্ষুদ্ধ হইয়া! তাহাকে কুষ্ঠ ব্যাধি দিয়। 
যথাযোগ্য শান্তি দিম্মাছিলেন। এই ক্ষত্র পু'খিটি নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতে! 
নছে। বর্ণনার মধ্যে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সমান্ধের সরল বলিষ্ঠতা, 
ধর্মের সঙ্গে ভক্তদের মানবিক সম্পর্ক, ধর্মের প্রতি রামাইয়ের মাঝে ম্ঝে 
সংশর প্রকাশ ইত্যাদি অংশগুগ্গি ফোৰ যৃধার্থ কবিপ্রতিভাধাতী -ব্যক্তির ছাতে 


ধর্মমঙ্গল কাব্য ৮৭ 


খন্ডিলে এই বিভিন্ন উপাদান ধর্ম-সাহিত্যের একটা অনু অধ্যায় পর্ণ 
করিতে পারিত। 


ধর্মমজল কাব্যের কাহিনী ॥ 


ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীব মধ্যে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, ঘে- 
কোন পাঠকের কৌতুহলী দুটি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবেই। ধর্মপূজা 
বর্তমানে যে আকারে চলিতেছে, তাহা দুই-তিন শতাব্ার পূর্ববর্তী নহে, 
ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিও খবব বেশী প্রাচীনতা ব৷ প্রবীণতাব গৌরব দাবি করিতে 
পারে না, কোণ কোনটি অতিশয় অর্বাচীন। উপরস্ত রাঢ় অঞ্চলেই এই পুজা 
ও তৎসংক্রান্ত কাব্যের বিশেষ প্রচার হইয়াছে । পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গলের 
কবির আবির্ভাব হইলেও ধর্মমঙ্গল বা! ধর্মঠাকুবের কোন অস্তিত্ব সেখানে 
পাওয়া যায় না। এই জন্য কেত কেহ ধর্মমঙ্গল কাবাকে “র|চের জাতীয় কাব্য" 
বলিয়া থাকেন। এ 
ধর্মমঙগলের প্রধান কাহিনী ল।উসেন পালাই যাবতীয় ধর্মমঙ্গলের একমাত্র 
উপজীব্য। কেবল যাছ্ুনাথের ধর্মপুবাণ”ট এবং ময়ূর ভট্টের নামে প্রচারিত 
শ্রীধর্মপুরাণে লাউসেনের কাহিনী নাই। ধর্মমঙ্গলের মুলকাহিনীতে একদিকে 
যেমন ধর্মের মহিমা, অপরদিকে তেমনি ধর্মের সেবক লাউসেন ও তাহার 
জননী রঞ্জাবতীর গৌরবচিত্র বণিত হইযাছে। কাহিনীতে বীররসাত্বক 
উপকথার ( [019 1391180. ) মতো! অনেক অস্তুত বীরত্বব্যঞ্জক গল্প আছে; 
তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে ধর্মঠাকুরের কপাকরুণ| এবং মাহুগ্া! (মহামদ) নামক 
এক খলচরিক্রের ধূর্ততা ও তাহার অস্তিম পরিণতি । ধর্মমঙ্গলের প্রধান কবিগণ 
( রূপরাম, ঘনরাম, মানিক গাঙ্ুলী প্রভৃতি ) প্রধান কাহিনীটিকে মোটামুটি 
'যখাযথ অন্রসরণ করিয়াছেন, নামধামে বড় একটা বিশৃঙ্খল! নাই /আঞ্চলিক 
প্রভাবের জন্য এই কাব্য মনসা-টশ্তীমঙ্গলের মতো! দুর-দূরাস্তরে বিস্তার লাভ 
করিতে পারে নাই, উপরত্ত ইহার ধারাটি বিশেষ প্রাচীনও নহে । এই সমস্ত 
কারণে বিভিষ্ী কৰির আখ্যানের মধ্যে বিশেষ কোন গরযিল নাই ।4 
" ধর্মষজলে নানা দেবদেবীর উল্লেখের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে রজাবততীর নামও 


»* পরে বিস্তারিতভাঘে আলোচিত হইয়াছে । 


২৮৮: ' বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃতত 


উল্লিখিত হইয়াছে । রজাবতী যে শালে তর দিয়া ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন, 
তাহার নিয়মও রামাই পণ্ডিত রঞ্জাবতীকে শিখাইয়াছিলেন। 


ধর্মযঙ্গলের কাহিনীটি ধর্মোৎসবে বারো! রাত্রি ধরিয়া পঠিত হইত। তাই 
ইহার অপর নাম বারোমতি বা! বার্মাতি।৮৯ অধিকাংশ ধর্মমঙ্গলকাব্যে বারে। 
দিনে বিভক্ত কাহিনীকে এক এক “মতি' বলা হইয়াছে। নিয়ে গ্রতি মতিতে 
বিভক্ত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সূত্র উল্লেখ করা যাইতেছে 


প্রথম মতি-রঞ্জার জন্ম 

দ্বিতীয় মতি-_হুরিশ্ন্দ্ের উপাখ্যান 

তৃতীয় মতি--শিশু লাউসেনকে অপহরণের চেষ্টা, লাউসেনের আখড়ায় 
দুর্গার আবির্ভাব এবং লাউসেনের চরিত্রবল পরীক্ষা । 

চতুর্থ মতি__মর্লবধ, ফলক নির্মাণ, কুম্তীর-ব্যাগ্রাদি বধ। 

পঞ্চম মতি-_বারুই পাড়ার বর্ণন। ও স্বরিক্ষার দম্তনাশ। 

ষ্ঠ মতি-_হস্তিবধ ও লাউসেনের দেশে প্রত্যাবর্তন ৷ 

সপ্তম মতি-_কামরূপে কলিঙ্গার সঙ্গে লাউসেনের বিবাহ । 

অই্ঈম মতি- লৌহগপ্ডার ক্ষয় । 

নবম মতি-__ইচ্ছাই ঘোষ বধ। 

দশম মতি- গৌড়ে অতিবৃ্টি নিবারণ । 

একাদশ মতি--লাউসেন কর্তৃক ধর্মের সেবা ও ময়না! নিধন । 

দ্বাদশ মতি-_পশ্চিমে সূর্যোদয় । 

এই সমস্ত ধর্মমঙ্ক্ষাব্যে প্রধানতঃ রাণী রঞ্জাবতীর কৃদ্ছুসাধনার দ্বার। পুত্র 
লাউসেন লাভ এবং ধর্মের বরে লাউসেনের অপূর্ব বারত্বের কাহিনী বাপিত 
কৃইয়াছে। তাই ইহাতে কতকটা আদিম মহাকাব্যের (19010016159 17010 ) 
লক্ষণ আছে। দেবকৃপাশ্রিত লাউসেন এই কাব্যের নায়ক এবং তাহার 
বীরত্বের অদ্ভুতরসের গল্পই ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান আকর্ষণ । ধর্মের সেবক 
লাউসেন ঠাকুরের কৃপায় শৈশব হইতেই কিভাবে রক্ষ! পাইয়াছে, পরে দেব- 
কপায় অসাধারণ বীরত্ব ও অবিশ্বাস্ত অপ্রাক্ৃত শক্তির পরিচয় দিয়াছে, 
তাহার স্বরিস্কৃত বর্ণনা ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান অবলম্বন । আখ্যানটি, একটু. 


৮৯ শু্টপুরাণ। ওয় সং, পৃ ৬৭ 


ধর্মমঙ্গল কাব্য . ২৮৯ 


শিথিল ধরণের হইলেও মুল বক্তব্যের মধ্যে বেশ সংহতি আছে । লাউসেন 
ইহার নায়ক, তাহার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী ও চরিব্রগৌরব বর্ণনার দ্বাননা 
কবিগণ ধর্মঠাকুরের মহিমা! ঘোষণা করিতে চাহিয়াছেন। ইহা প্নায়ক- 
অধিনায়ক সূত্রে গ্রথিত কতকগুলি গল্পের গচ্ছ”৮২ হইলেও মনসামঙ্গল- 
চণ্তীমঙগলের মতো “অতট।| ঘনবিন্তান্ত নয়”৮৩ একথা বল! সঙ্গত নহে। বরং 
কাহিনীর গতিপ্রকৃতি বিচার করিলে উপকাহিনীগুলিকে মুলকাহিনীর 
উপাঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে । ধর্মের সেবক লাউসেনের দেহ ও 
মনের বীরত্ব ও চরিত্রশুদ্ধি ব্যাখ্যানই ধর্মমঙ্গল আখ্যানের প্রধান উদ্দেশ্য । 
সেই জন্য ইহাতে এমন সমস্ত ঘটনার অবতারণ! কর! হইয়াছে যাহার দ্বার 
ল[উসেনের চরিত্রের : উল্লিখিত গুণগুলি স্পষ্টরূপে ফুটিয়৷ ওঠে । ইহাতে 
খানিকটা আদিম গল্প আখ্যান, কিছু-বা ছ্ঃসাহসিকতার কাহিনী, আবার 
কোথাও কোথাও বাস্তব সমাজজীবনের নানাকথ খুব নিপুণতার সঙ্গে বণিত 
হইয়াছে। আখ্যানের মধ্যে একটু রূপকথা-ঘে”ষা বর্ণন'ও আছে । যেমন-_- 
লাউসেন কর্তৃক বাঘ-কুমীর বধ ও লোহার গণ্ডার দ্বিখপ্ডিতকরণ। তবু 
একথা অবশ্য স্বীকার্য থে? যাবতীয় ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে একটা ঘনপিনদ্ধ 
কাহিনীবৈচিত্র্য আছে। তন্মধ্যে একটি উপকাহিনী সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত 
আকারে আলোচন। করা প্রয়োজন । 

সমস্ত ধর্মমঙ্গজলের গোড়ার দিকে রাজ। হরিশ্ন্দ্র ও রাণী মদনার 
লুইচন্দ্র (ব| লুইধর ) পুত্রলাভের বর্ণনা আছে। এ গল্পটি ধর্মমঙ্গলের মূল 
গল্পের ফাকে প্রসঙ্গক্রমে বণিত হইয়াছে মূলকাহিনীর সঙ্গে হার ততটা 
অন্তরঙ্গ যোগ নাই। ধর্মের কৃপায় অপুত্রক রাজ! হরিশ্চন্্র যেমন পুত্র লাভ 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ রঞ্জাবতীও পুত্রলাভ করিবেন-_ এইটুকু মাত্র সংযোগ । 
কিন্তু এই আখ্যানটি বোধ হয় ধর্মোপাসনার আদিম আখ্যান, ধর্মমঙ্গলের 
লাউসেনঘটিত প্রধান কাহিনীটির বোধহয় পরে উত্তৰ হইয়াছে। ধর্মপূজার 
প্রধান পুরোহিত ও প্রচারক ডোমপণ্ডিত রামাইয়ের উপদেশে বঞ্জাবতী বন্ধুকার 
তীরে শালে ভর দিয়! পুত্রলাভের জন্ত হুশ্চর প্রাণঘাতী কৃদ্ুসাধনার দ্বার 
ধর্মের আরাধনায় গ্রস্তত হইলে রাজা কর্ণসেন পত্বীকে এই হ্বকঠিন কর্ম হইতে 
৮২ ডঃহুরুষার সেন-_বাঙগালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম (অপরার্ধ), পৃ ১৪৫ 
৮ও এ 

১৯--€৩য় ধণ) 


২৯৬ বাংলা- সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নিষ্কত করিতে বহু চেষ্টা করিলেন, এবং ধর্মপৃজা করিলেই পুত্রলাভ হইবে, 
ইহাতেও সংশয় প্রকাশ করিলেন। তখন রগ্জাবতী তাহাকে পৌরাণিক 
ফুখের হরিশ্চন্দ্র রাজার আখ্যান বলিয়! ধর্মপূজায় পুত্রলাভের অমোঘতা 
প্রমাণ করিলেন এবং স্বামীর অনুমতি লইয়। শালে ভর দিতে গেলেন। 
গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ £ 

রাজা হরিশ্চন্দ্র (কোন কোন পু থিতে হরিচন্দ্র ) ও তীহার পত্বী যদনার 
কোন সন্তান হয় না, লোকে তাহাদিগকে আটকুড়। বলিয়া গালি দেয়। 
তখন স্থামীস্ত্রীতে মিলিয়। অরণ্যভূমিতে ঘ্ুরিতে ঘুরিতে ব্লুকার তীরে 
উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, ভক্তের] ধপুক্জ| করিতেছে । তাহারাও পরম ভক্ভি- 
ভরে ধর্মপৃজ। করিয়! প্রভুর কূপ! লাভ করিলেন | ধর্ম পুত্রবর দিলেন বটে, 
কিন্তু একট! কঠিন সর্ত আরোপ করিলেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে 
ধর্মের নিকট বলি দিত হইবে । রাভা ও রাণী তাহাই স্বীকার করিলেন। 
কালক্রমে তাহাদের একটি হুলক্ষণযুক্ত পুত্র হইল। তাহার লাম রাখা হইল 
লুইচন্দ্র বা লুইধর। ক্রমে রাঁজা ও রাণী তাহাদের পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া 
গেলেন। তখন ধর্স ছদ্দবেশী ব্রাঙ্ছণ হইয়া! রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং উপবাস ভঙ্গের পর মাংসাহার করিবার ইচ্ছ। জানাইলেন। সে মাংস 
লুইচন্দ্রের দেহের মাংস। তাহাকে কাটিয়! তাহারই মাংস রাধিয়া দিতে 
হইবে। রাজা ও রাণী কত কাকুতি-মিনতি করিলেন। কিন্ত ব্রাহ্মণ কোঁন 
অন্নরোধেই কর্ণপাত করিলেন না, তিনি লুইচজ্দ্রের মাংস ব্যতীত আর কিছুই 
আহার করিবেন না। তখন চোখের জল মুছিয়া মা মদন! বালক লুইচন্্রকে 
শেষবারের মতো! যাবতীয় আঁভরণ পরাইলেন ; তারপর ব্রাঙ্গণের নির্দেশে 
রাজা ও রাণী স্বহৃন্তে একমাত্র বংশদীপ বালক লুইচন্দ্রকে খড়,গাঘাতে বধ 
করিলেন। ব্রাহ্মণের জন্য বাধ্য হইয়া মদন পুত্রের মাংস রীধিয়া ব্রাক্মণকে 
ধরিম্মা দিলেন। কিন্তু নির্মম ব্রাহ্মণ বলিলেন, তোমাদিগকেও আমার যঙ্গে 
বসিয়া পুত্রের মাংস-ব্যগ্রন খাইতে হইবে, তা নহিলে আমি অভুক্ত থাকিব। 
প্রতিজ্ঞাপাশবদ্ধ রাজা! ও রাণী আহারের পূর্বে গণ্ডষ করিলে ব্রাঙ্গণ তৎক্ষণাৎ 
হ্টাহার্দের হাত ধরিয়! ফেলিলেন এবং নিজ মৃত্তি প্রকাশ করিলেন। 
লুইচন্ী মরে নাই, তাহাকে কেহ কটেও নাই। ঠাকুরের মায়ায় রাজ! 
হরি যায়া-লুইধরকে সত্য-লুইধর মনে করিয়াছিলেন। এদিকে পুত্রকে 
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নিজের কোলে লুকাইয়া রাখিয়! তিক্িরাজ।-রানীকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। 
পুর্ধকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া পাইয়! মাতাপিতা আনন্দে উল্লাসিত হইলেন 
এবং মহাসমারোহে ধর্মের পূজা করিলেন । 

এই আধ্যানটি যে অতিশয় প্রাচীন তাহার লন! প্রমাণ আছে.। আমাদের 
অন্মান, পূর্বে ধর্মপূজানুষ্ঠানে এই গল্পটিই গীত হইত। এখনও ধর্মের উৎসবে 
দ্বিতীয় দ্রিন এই আখ্যান আবৃত্তি হইয়া থাকে। অমন্ত ধর্মমজলকাব্যেই 
এ কাহিনী সবিস্তারে বণিত হুইয়াছে। এমন কি কোন কোন ধর্মপুরাণে 
ল/উসেনের গল্পটি নাই বটে, কিন্তু হরিশ্চন্দ্র ( হরিচন্দ্র ) রাজার গল্পটি গৃহীত 
হইয়াছে । মগুর ভট্ের নামে প্রচারিত শ্রীধর্মপুরাণের ফেটুকু মুদ্রিত হইয়াছে, 
তাহাতে শুধু হারশ্চন্রের আখ্যান আছে। কবি চরিতখণ্ডে ( অর্থাৎ লাউ- 
সেনের গল্প কাহিনী-যাহা যথার্থ বর্মমঙ্গল ) এই গল্পটি বিস্তারিত আক্ষারে 
খলিবেন, তাহ! জ!নাইয়াছিলেন 1৮৪ সম্প্রতি প্রকাশিত যাহ্রনাথের (যাদব-. 
নাথ রায় ) ধর্মপুরাণেও শুধু হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা আছে। নিজ পুত্রকে 
কাটিয়! ত'হ!র মাংস র্াধিয়। ছদ্মবেশী ধর্মকে প্রদ্দান-_এই জাতীয় কৃচ্ছুতা- 
মুলক কাহিনীই পুবে বর্মের মহিমা প্রচারে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহারই 
গ্রভাবে তাহার পরবর্তী কাহিনীতে লাউসেন পশ্চিমে সুর্ধোদয় দেখাইতে 
গিয় হাকন্দে শিজ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়। কাটিয়া ধর্সের উদ্দেশ্যে নিবেদন 
করিয়াচিল। ভরিশ্চন্দ্রের কাহিনীটি লউসেন অপেক্ষ! ব্বধিকতর পুরাতন 
এবং ধর্মঠাকুরের মহিমা বিস্তারের গোড়ার দিকে এই আখ্যানটিই 
প্রচলিত হইয়াছিল। তারপর তাহ।র সঙ্গে স্থানীয় কোন কাহিনী আর 
ইতিহাসের ছিটে-ফৌটা যুক্ত হইবার ফলে লাউসেনের হ্দীর্ঘ 
কাহিনী ধর্মমঙ্গলকাব্যের মুল কাহিনীরূপে গুহীত হইয়াছে এবং পূর্বতন 
হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লাউসেনের আখ্যানের মধ্যেই ঈষৎ সঙ্কুচিত আকারে 
1৮৪: দদবিতীর চরিত্র খও ছুখার সমান 

গুনিনে বিস্তৃত হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান ॥ 

নমন্তুম!র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত নয়ুরতটের প্রধর্মপুরাণের শুধু “পুশ, (অর্থাৎ রামাই 
পণ্ডিতের কাহিনী) অংশটুকু পাওয়া গিয়াছে, লাউসেনের কাহিনীর কোন সন্ধান সম্পাদক দিতে 
পরেন নাই। তবে তথাকথিত মযুনভট্ট লাউসেনের কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন গুবং প্রসঙ্গ- 


ক্রমে হরিশ্চন্ত্রের কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন এইরূপ মনে হয় । মযুরভট্রের প্রাসাণিকতা সন্ঘগ্ধে 
পরে আলোচন! ক্র! হইয়াছে )। 


২৯২ বাংলা যাহিত্যের ইতিরত 


বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের অনুষীষ্ ধর্মঠাকুরের উপাসনা বিষয়ক যে 
ধর্মপূরাপগুলি প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতেই. রামাই পণ্ডিত ও হরিশ্চন্দ্রে 
কাহিনী বণিত হইত; তাহাতে বোধহয় লাউসেনের কোন উল্লেখ থাকিত 
না। পরবর্তী কালে ধর্মমঙ্গল কাব্য যখন ধর্মঠাকুরের উৎসবে বারো দিন 
ধরিয়। পঠিত হইত, তখন তাহাতে লাউসেনের কাহিনীটি প্রাধান্ত লাভ 
করিল। তাই ধর্মপুরাণের আখ্যানে পুরাণের াদটি রক্ষিত হইয়াছে, কিন্ত 
ধর্মমঙ্গলে বাররসাত্বক ও ইতিহাসাশ্রয়ী মহাকাব্যের প্রকরণটি নিতান্ত হুর্লক্ষ্য 
নহে। 

এই হবিশ্চন্দ্রের কাহিনীর অড় কিস্তু অনেক দূর গড়াইয়্াছে। প্রাচীন 
বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা আছে। ধর্মপুরাণ- 
ধর্মমঙ্লের হরিশ্চন্র্রের মূল হৃদূর বৈদিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এতরেয় 
ব্রাহ্মণ ও কৌধিতকী ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্রের প্রাচীনতম উপাখ্যান পাওয়া যায়। 
ইক্ষাকু বংশীয় অপুত্রক রাজ! হরিশ্চন্ত্র বরণের অনুগ্রহে রোহিতাশ্ব নামক 
পুত্র লাভ করেন। তিনি দেবতার নিকট স্বীকৃত হুইয়াছিলেন যে, পুত্রকে 
বলি দিয়! বরুণের পৃজা দিবেন । পুত্র বয়:প্রাপ্ত হইলেও রাজা স্নেহবশত্বঃ 
নি্গ প্রতিজ্ঞ ব্বক্ষায় উদ্যোগী হইলেন না। পরে সমস্ত ব্যাপার জানিয়া 
রোহিতাশ্ব ঘর ছাড়িয়া গেল। এদিকে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করায় বরুণ 
রাজার উপর ক্ধ্ধ হইলেন--ফলে রাজ। উদরী রোগে আক্রান্ত হইলেন । 
ভখন পুত্রের পরিবর্তে এক ব্রাঙ্গণের শুনঃশেফ নামক বালকপুত্রকে বলিস্বরূপ 
গ্রহণ করিয়া বরুণের ক্রোধ শাস্তির উদ্যোগ করিলেন এবং সেই লোভী 
্রাহ্মণকে তাহার পুত্রের বিনিময়ে অর্থ দান করিলেন। এদিকে বলিদানের 
জন্ত ঘাতক পাঁওয়া যায় না। তখন সেই লোভী নির্মম ব্রাহ্মণ মুদ্রা পাইয়া 
নিজ পুত্রকেই কাটিতে সম্মত হইল। হ্স্তপদ বদ্ধাবস্থায় যজ্ঞক্ষেত্রে উঁনঃশেফ 
আনীত হইল এবং সে মুক্তির জন্য বরুণের নিকট প্রার্থন। জানাইল। অতঃপর 
বরুণের কৃপায় বালকের বন্ধনপাশ ছিন্ন হইল। তখন খষি বিশ্বামিত্র 
,বালকটিকে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন'। শুঁন£শেফ পরে বেদমন্ত্র রচনা! 
করিয়! দেররাত বিশ্বামিত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 


পুরাশ ও মহাভারতেও এই গল্পটি কিছ্ছিং ব্ূপাস্তরিত হইয়! স্থান লাভ 
করিয়াছে । হরিশ্চন্ত্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের গল্প হঁপরিচিত। দাতাকর্ণের 
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গল্পটির সূত্র এই বৈদিক হরিশ্চন্দ্রের কহিনীতেই নিহিত । ধর্মমঙ্জলের 
হরিশ্ন্দ্রের গল্পে বৈদিক হৃরিশ্চন্দ্র রোহিতাশ্ব শুনঃশেফের কাহিনী এবং 
মার্কণডেয় পুরাণের শৈব্যা-রোহিতাশ্ব বিশ্বামিত্রের গল্প-আধ্যানের ধারা অনুসৃত 
হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত ও অন্তান্ত পুরাণেও হরিশ্চন্দ্রের গল্প একটু 
রূপাত্তরিত আকারে বণিত হুইয়াছে। ধর্মপুরাঁপের মধ্যে যাছুনাথের কাব্যে 
হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই একমাত্র কাহিনী; ইহার বিস্তারও সমধিক । যাহুনাথের 
মতে হরিশ্চন্দ্র প্রথম দিকে ধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন, ধমের মন্দিরও ভাঙিয়। 
ফেলিয়াছিলেন।৮৫ শেষে তিশি ধর্মের সেবা করিয়| পুত্র লাভ করেন। 


বৈপিক যুগের হুরিশ্চন্ত্রের গল্পের প্রভাবেই বাঙালাদেশে কর্ণের পুত্র 
বৃষকেতুর গল্প গড়িয়া উঠিয়াছ্ে_ইহ| শিতান্তই একট। পুরাতন গল্প কাহিনী । 
কিন্ত কোন কোন সমালোচক একদা হরিশ্ন্দ্রকে এতিহাসিক ব্যক্তি মনে 
করিয়া তাহার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। 
ডঃ শহীছুল্প।হ. হরিশ্চন্দ্রের সময় শিপণের চেষ্ট1! করিয়াছেন । তাহার মতে 
কিংবদস্তীতে হরিশ্চন্্র (হরিচন্দ্র) নাকি রাজা গোপীচন্দ্রের শ্বশুর । তাহার 
মতে গে।পীচন্দ্রের সময় ৭০০ হীঃঅব্ধের কাছাকাছি হইবে 1৮৬ ডঃ নলিনীকাস্ত 
ভট্টশালী অনুমান করিয়াছিলেন যে, হরিশ্ন্দ্র ঢাকা জেলার সাভারের 
রাজা ছিলেন $ তাহার ছুই কন্ত! অছুন।-পছুনার সঙ্গে মাণিকচন্দ্-ময়নামতীর 
পুত্র গোপীচন্দ্রের বিবাহ হুইয়াছিল। তারনাথ তাহার ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম 
বিষয়ক তিব্বতী গ্রন্থে বঙ্গেশ্বর হরিচন্দ্রের কথ| উল্লেখ করিয়াছেন । অধ্যাপক 
বিনয়চন্দ্র সেন ৮? আবার হরিচন্দ্রকে দশম শতাব্দীতে আবিভূতি বলিয়াছেন । 
কিন্তু এ সমস্ত কল্পনা এতিহাসিকদের অলস জল্পনা মাত্র । ধর্মমঙ্গলের বর্ম- 
ভক্ত হরিশ্চন্দ্রকে ঢাকায় টানিয়া আনা হাম্তকর। কারণ পূর্ববঙ্গে 
ধর্মের পূজ। প্রচলিত নাই, কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যও রচিত হয় নাই । এই জন্য 
ধর্মসেবক হরিশ্চন্দ্রকে ইতিহ।সের পটে স্থাপন করিতে যাওয়া পণ্ুশ্রম মাত্র। 


৮৪ তোমার মন্দির যে জন ভাঙ্লিল 
আর মান! কৈল প্জা। (সাহিত্য প্রকাশিক1--ওয় ) 
৮ শুন্তপুরাণ, য় সংক্করণ। পৃ. ৩৬। শহীছুল।হ. সাহেব 7৫5 0/275 58173512565 26 
এত ৩১ 25 9৫7275.  খ্স্থের ২৮ পৃঠ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। 
৮৭ পু 0272%52 2865/55 4১380551924 


২৯৪ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অন্ধকার কক্ষে অন্নপস্থিত কালো বিড়াল খুঁজিবার মতো! উপহাসাস্পদ চেষ্টা 
বাঙলাদেশের অনেকেই করিয়াছেন 1৮৮ স্বতরাং বর্ষমঙ্গলের হরিশ্চন্ত্রকে 
এঁতিহাসিক ব্যক্তি না বঙ্গিয়া বরং বল! চলিতে পারে যে, বৈদিক যুগের 
হরিশ্ন্দ্র-শুনঃশেফ কাহিনী, পৌরাণিক যুগের হরিশ্চক্দ্রের গল্প এবং বাঙলা- 
দেশে প্রচলিত দাতাকর্পের কাহিনী যিলিয়া-মিশিয়! গিয়া ধর্মমঙ্গল ও 
ধর্মপুরাণের হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্রের কাহিনীর উৎপত্তি হইয়াছে। 

"এবার সংক্ষেপে লাউসেনের আঁখাঘনের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যাইতেছে । 
এই আখ্যানকে কবি খেলংর;ম “গৌড়কাবা” বলিয়াছেন__কথাটা নানা 
দিক দিয়! উল্লেখযোগ্য । এ কাহিনী নান: বৈচিত্র্যময় ও বীররসাত্মবক হওয়। 
সত্ত্বেও শুধু রাঢভূমি ব্যভীভ বাওলাদেশের অন্থাত্র ইহ! প্রচলিত হয় নাই; 
উত্তরবঙ্গে মনসামঙ্গলের গোড়ার দিকে সৃবি-প্রক্রিয়! বর্ণনায় ধর্মের যে বৈশিষ্ট্য 
আছে তাহা ধর্মমঙ্গলের আদর্শবহ । মা'লদহের গাজন ও গম্ভীরা উৎসব 
বাহতঃ শৈব হইলেও উহার অন্ত্বাতুল ধর্ম উপাসনার অস্তিত্ব অস্বীকার কর! 
যায় না। লাউসেনের আধ্যানটি উপযুক্ত কবির হাতে পড়িলে মধ্য- 
যুগের শতধূ “ধর্ম' কাব্য নহে, যথার্থ 1200 ০ 07০৭৮) হইতে পারিত ঃ 
ইহাতে সে সম্ভাবনা পুরামাত্রায় ছিল। মনস! ও চণ্ডীর কাহিনীর তুলনায় 
লাউসেনের কাহিনী অনেক বলিষ্ঠ, খদুগৃতি, সংহত ও বাস্তবধর্ম- অবশ্য 
মনসামঙ্গলের সৃষ্ম মানবরস, ব্যাকুলতা, বেদন| ও অ'বেগ ধর্মমঙ্জলের / 
কাহিনীর মধো ততট| নাই। অদ্ুত অনৈসগিক ও বীরত্বের নান! গল্প 
লাউপরেনের চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়। গড়িয়! উঠিয়াছে_ এবং সে গল্পগুলির কিছু 
কিছু স্থানীম সমাজ ও ইতিহাস হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে, এ অনুমানও নিতান্ত 
মিথ্য। নহে ।. অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে. ৮ত্তী-মনস| প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য 
বাঙলার সর্বত্র' এমন কি প্রাস্তীয় অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিলেও ধর্মমঙ্গলের 
মতো একটা বলিষ্ঠ ও বৈচিত্র্যময় কৃহিনী অপেক্ষাকৃত সন্কীর্ক্ষেত্রে 
আঞ্চলিকতার মধ্যে সন্ভুচিত হইয়াছিল 1 ,ধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলি একান্ত- 
“ভাবে বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তভূতি | মঙ্গলকাব্য বিশেষ ধরণের দেবদেবীর 





৮৮ এবিবয়ে বসস্তুকুমার চট্টেপাধ্যাতয়র মন্তব্য শ্মরণীয়। «এই নৈছিক ও পৌঁরাশিক 
জরিশ্টন্রকে এতিহাদিক বাক্তিরূগে কল্পনা করিয়া ঢাক! জেলায় টানিয়া লইয়া বাইন জেস্টা 
'খাডুলত। মাত।” €মনুরতের পধর্সপুরাঁণ, ভূমিকা, পূ ২৪/০ ১ * 


ধর্মমঙ্ষল কাব্য ২৯৪, 


পূজা-উপাসনাতেই ব্যবহ্থত হইত, নিছক পাঠ বা সারস্বত আকাঙ্ষা নিরৃত্তির 
জন্য এই জাতীয় কাব্য কেহ পড়িত ন!, রচনা! করিত ন1 

ধর্মমঙ্গলকাব্যের প্রধান কাহিনী ল'উসেনের বীরত্ব ও অলেকিক গল্পকে 
কেন্দ্র করিয়! রচিত হুইয়!ছে। এই সমস্ত কাহিনী-উপকাহিমীর পশ্চাতে 
আঞ্চলিক প্রভাব ও বাস্তব ঘটনার কিঞ্চিৎ ছায়াপাত হওয়। অসম্ভব নহে। 
ধর্মের সেবক লাউসেনের গল্প শুর হইয়াছে ত'হার জননী রঞ্জাবতীকে 
কেন্দ্র করিয়' । এই আখ্যানের মধ্যে বেশ কয়েকটা স্তর সহজেই লক্ষ্য করা 
যাইবে । সমগ্র আখ্যানটি ধর্মোৎব উপলক্ষে বরে! দিন ধরিয়া গীত ও 
আবৃতি হইত--বারে দিনে প্রত্যহ দুই পালা করিয়! মোট চব্বিশ পালায় 
বিভক্ত এই কাহিনীর মধ্যে একটা সমগ্রতা আছে-_-তাঁহা ইতিপূর্বেই বলা 
হইয়াছে। এই চব্বিশ পালকে ৮৯ কাহিনীর গতি, বিকাশ ও পরিণতি 
হিসাবে এই কয়টি উপচ্ছেরে ভাগ কর! যায় £১) রঞ্জাবতীর বিবাহ, 
(২) লাউসেনের জন্ম, (৩) বয়্ঃপ্রাপ্ত লাউসেনের সাহসিক কর্ম সম্পাদন ও 
চরিত্রবলের পরীক্ষ/, (৪) মাতুল মহামন বা মাহুছ্া! কর্তৃক তাহার 
ক্ষতি করিবার চেষ্টা, (৫) লঃউসেনের চারিটি পর্গী লাভ, (৬) লাউসেন 
কর্তৃক ছুবিনীত ইছাই ঘোষ বিনাশ, (৭) পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাইবার জন্য 
লাউসেনের হাকন্দে গিয়। হুশ্চর তপস্যা, ধর্মের কৃপায় পশ্চিমে সূর্যোদয় 
সম্ভব, (৮) কুকর্ধের জন্য ধর্মের নিকট মাহুগ্ভার উচিত শাস্তি লাভ, (৯) 
লাউসেন কর্তৃক ধর্মপৃজ।| প্রচারাস্তে পুত্র চিত্রসেনকে রাজ্য দিয়। স্বগযাত্র। | 

এই কাহিনীর মধ্যে তান্ত্রিকমতের স্বকঠোর তপস্তা, নিজ দেহের প্রতি 
তয়্াবহ পীড়ন ( যাহ। ধর্মের গাজনে বাণর্ফোড়া, কাটার্বাপ প্রভৃতি বিপজ্জনক 
অনুশীলনে পরিণত ) প্রভৃতি বণিত হুইয়াছে। লাউসেনের হ্বস্থ সবল চরিত্র ও 
তাহার সাহায্যে ধর্মপৃজজ। প্রচার-_কাহিনীকারের ইহাই ছিল প্রধান উদ্গেশ্ট। 
ধর্মপালের পুত্র তখন গোৌঁড়েশ্বর । কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই গোঁড়েশ্বরের 
নাম নাই--যবিও সব কৰি ধর্মপালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । পাল বংশের 
শ্রেষ্ঠ সম্রাট ধর্মপাল লোকস্থৃতিতে দীর্ঘকাল বাচিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ 
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাঁব্বীতে রচিত ধর্মম্জল কাব্যের কাহিনীতে সর্বত্র 
ধর্মপালের উল্লেখ দেখা যায়।' যাহা হউক, এই ধর্মপালের "পুত্র তখন 
৮৮ ইতিপূর্বে বারে! দিবে গীত বারে! পালার উল্লেধ করা হইয়াছে ।, রর ] 


৯২৯৬ ধলা সাহিত্যের ইতিরত 


গৌড়েশ্বর। তাহার মহামাত্র তাহারই শ্যালক মহামদ, সংক্ষেপে বা তুচ্ছার্থে 
মাহদ্যা-__এ কাব্যের প্রধান খলচরিত্র ( 11181 )। সংস্কত নাটকে রাজ- 
শ্যালকের একটা বিশিষ্ট চতুর ও কুটিল ভূমিকা ছিল (যেমন “মৃচ্ছকটিকে'র 
শকার ); ধর্মমঙ্গলের মাহুদ্বাও সেই এঁতিহের পরিণাম । গৌড়েশ্বরের 
স্টালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তাহার এক বৃদ্ধ সামস্ত কর্ণসেনের বিবাহ হইল । 
কর্ণসেন গোৌড়েশ্বরের আর এক দূর্দীস্ত সামস্ত ইছাই ঘোষের দ্বারা নিগৃহীত 
হইয়াছিলেন, তাহার পুত্রগুলিও ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়। তখন 
কর্ণসেনকে সাম্তবনা দিবার জন্য গৌঁড়েশ্বর হুন্দরী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে 
তাহার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহের ঘোর প্রতিদন্্বী হইল রঞ্জাবতীর 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহমাত্র মহামদ (মাহুদ্যা )। সে অপুত্রক কর্ণসেনকে আটকুড়া 
বলিয়। গালি দিয়া অপমান করিল। ইহার প্রতিকারের জন্য রঞ্জা সচেষ্ট 
হইলেন এবং ধর্মের পণ্ডিত রামাইয়ের উপদেশে বল্পুকার তীরে গিয়া ধর্মের 
আরাধনা করিয়া শালে ভর দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে চাহিলেন। ধর্স তখন 
রপ্তাকে পুত্রবর ধিলেন। যথাকালে রঞ্জ। রদ্ধ স্বামীর দ্বারা পুর লাভ 
করিলেন । তাহার নাম হইল লাউসেন ( লবসেনের অপভ্রংশ ?)। রঞ্জা ধর্মের 
কৃপায় আর একটি পুত্র লাভ করিলেন, অবস্ঠ সে তাহার গর্ভস্থ সন্তান 
নহে। তাহার নাম কর্পরধবল। লাউসেশ ও কর্পরধবল ক্রমে নানা 
শিক্ষা আয়ত করিল, মল্লবিদ্যা ও অন্ত্রবিদ্যায় তুল্য অধিকার অর্জন 
করিল। ইতিমধ্যে মহাঁমদ কংস মাতুলের মতো! ভাগিনা লাউসেনের 
প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্ত বর্ষের কৃপায় লাউসেন 
প্রতিবারই রক্ষা পাইল এবং অল্প বয়সেই বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ 
করিল। তখন সে গৌড়েশ্বরের রাজসভায় চলিল নিজ বলবীর্ধ দেখাইবার 
জন্য। পথেছূর্দাস্ত বাঘ ও কুমীর বধ করিয়া সে যেমন অসাধারণ শারীরিক 
বলের পরিচয় দিল, তেমনি আবার জামতী নগরের বারাঙ্গনা ও গোলাহাটের 
মোহিনী রমণীর মোহপাশ হইতেও অবলীলাক্রমে মুক্তি পাইল । কর্প,রধবল 
অবশ্ট বিপদ দেখিলেই দাদাকে ছাড়িয়া গা ঢাকা দিয়া পলাইত এবং বিপদ 
কাটিয়া গ্রেলেই সগর্বে অগ্রজের পাশে আসিস! দড়াইত। | 


লাঁউসেন গৌড়ে পৌঁছিলে মহামদ তাহাকে বিপদে ফেলিবার সর্বপ্রকার 
ব্যবস্থা করিয়াও ব্যর্থ হইল। গৌঁড়েশ্বর রঞ্জাবতীর পুত্রের পরিচয় পাইয়া! ভারী 
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খুশি হইলেন । তখন যহাষদ এক চাল চালিল ; মূঢ়বুদ্ধি গৌড়েশ্বরের অনুমতি 
আদায় করিয়! কিশোর লাউসেনকে কামরূপরাজকে দমন করিতে পাঠাইল। 
কামরূপরাজ লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়। তাহার সঙ্গে নিজ কন্য! কলিঙ্গার 
বিবাহ দিলেন । বিবাহের পর ফিরিবার সময় লাউসেন আরও ছইটি পত্বী- 
লাভ করিল। মঙ্গলকোটের রাজকন্তা অমল! ও বর্ধমানের রাজকন্তা বিমল1-_ 
মোট তিনটি বধূ লইয়া লাউসেন ময়না নগরে (পিতার জমিদারী) ফিরিল। 
আরও এক ব্যাপারে নিজ বার্ষের পরিচয় দিয়! সে সিমুলার রাজা হরিপালের 
সাহসিকা কন্তা কানাড়াকে বিবাহ করিল। এই রূপসী বীরাঙ্গনাকে 
গৌঁড়েশ্বরের বিবাহ করিধার বড় ইচ্ছ। হইয়'ছিল। কিন্তু কন্ঠ! পণ করিয়- 
ছিল, একটা লোহার গগ্ারকে যে এককোপে ছুইখান করিতে পারিবে, 
তাহাকেই সে বিবাহ করিবে। বুড়! গৌঁড়েশ্বর তাহ! পারিবেন কেন? কিন্তু 
যুবক লাউসেন অবলীলাক্রমে লোহার গণ্ডর কাটিয়৷ ফেলিল। তখনও 
তাহার বীর্ষের পরীক্ষা শেষ হয় নাই । দেবী চগ্ডিকার রক্ষিত কানাড়ার 
সঙ্গে ধর্মের সেবক লাউসেনের দারুণ যুদ্ধ চজিল-_-আসলে দুই দেবতার যুদ্ধ । 
যাহা হউক বিধাতার নিবন্ধে লাউসেন কান'ডার কাছে হারিয্সা গেল এবং 
তাহাকে বিবাহও করিয়! ফেলিল। তাহ!তে অবশ্য কানাঁড়ার বড় একটা! 
'মাপত্তি দেখা গেল না। লাউসেনের চারি পত্বী শশিকলার হ্যায় বাড়িতে 
লাগিল । মাহুগ্া আরও নান! ভাবে লাউসেনের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিল। 
কিন্তু ধর্মের সেবকের সে কি করিবে? গোঁড়েশ্বর তখন দূর্দান্ত ইছাই ঘোষকে 
দমন করিবার জন্য লাউসেনকে পাঠাইয়া দিলেন। এই ইছাই ঘোষের হাতেই 
কর্ণসেনের প্রথম! পত্বীর গর্ভঞ্জাত সমস্ত পুত্র নিহত হুইয়াছিল। লাউমেন 
অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া ঢেকুর গড়ের অধিপতি সামন্ত ইছাই ঘোষের মাথ। 
কাটিয়া ফেলিল। মাঝে লাউসেনের অনুপস্থিতিতে ময়ন! গড় আক্রমণ 
করিতে গিয়! মাহুগ্া ভাগিনা-বধূদের নিকট বিশেষ আপ্যাক্সিত হুহয়। 
বেত্রাহত কুকুরের মতো! পলাইয়া আসিল । এক সময়ে গৌড়ে ভীষণ বর্ষা 
নাষিল, চারিদিক ভাসিয়! গেল, সব নষ্ট হইবার উপক্রম হইল । তখন 
লাউসেনকে বলা হইল, রাজ্যের সমস্ত পাপ দূর করিয়া! দাও, দেখি কেমন 
তুষি ধর্মের সেবক। লাউসেন্র হ্বকঠোর তপন্কার দ্বারা পশ্চিমে সূর্যোদয় 
দেখাইল, ধর্মের কৃপাতেই এইন্ধপ অন্ভুত ব্যাপার সমাধা হুইল। 


২৯৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কুব্যবহারের জন্য মাহুদ্। ধর্মের কোপে পড়িল, এবং কুস্ত রোগগ্রস্ত হইয়া 
পাপের ফলভোগ্র করিতে লাগিল। শেষে মাতুলের অবর্ণনীয় কঃ দেখিয়! 
ধ্বাউসেন দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে নিরাময় করিয়। তুলিল। অতঃপর মুখে 
কু্ঠব্যাধির ছুরপনেয় ক্ষতচিহ্থ লইয়া মহাম? লাউল্সেনের বিরুত্ধাচরণ ত্যাগ 
করিল । লাউসেন সববিষয়ে গৌরবলাভ করিয়া মর্য্ে ধর্মপৃক্তা প্রচার করিল, 
পরে কাল পূণ হইলে পুত্র চিত্রসেনকে রাজ্য ভার দিয়া স্বর্গারোহ” কবিল। 
ইহাই কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র । কাহিনী ও চরিত্র বিচার করিল 
ধর্মমঙ্গল-কাবাকে এক প্রকীর অসাধারণ সাহিত্য বলিতে হইবে | ধর্মঠাকুরের 
মহিমা প্রচার ইহার মুখ্য উদ্দেম্য হইলেও মধ্যযুগীয় যুরেপীয় বালাড ও 
রোমান্সের মতে! ইহার মুল বক্ষবা-যুস্কবিগ্রহ্থ ও বীররস। মঙ্গলকাবে:র 
এই শাখাটি মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলৈর পরে প্রচারিত হইয়ান্ছে। ইতিপূর্বে 
ডোম সম্প্রদায় ব্যতীত উচ্চবর্ণের ধর্মের পৃ করিত ন:, ডোয়পন্ডিত বাতীত 
ব্রাঙ্মণাফি উপরের স্ততরর কবির! জাতি যাইবার ভয়ে ধর্সের গান গাহিতেন 
ন!। কিন্ত্ব সপ্তন্শ শতাক হইতে নীচবর্ণের দেবত: ধর্মঠাকুর উচ্চবর্ণের 
শ্রদ্ধ! সশ্বীন লাভ করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ কবিরা ধর্মের ষঙ্গলগান 
বচন! করিতে অর সক্ষোচ ধোধ করিলেন নী | যাহ! হউক এই কাহিনীতে 
রক্তমাংসের ভীবস্ত নরনঃরীর য়ে সমস্ত বিচিত্র চরিত্র আসে, তাহাদের বীরত্ব 
ত্যাগ, প্রেম, কৃচ্ছুাধন।, ও মহন্তম আদর্শ যেভাবে বশিত হইয়তছে, নাব্রায়প- 
দেব দা যুকুন্দর/মের মতো প্রতিভাবান কবির হাতে পড়িলে' এই কাবা 
৮১ ভাবাবেগ প্ল'ত কাবাক্ষেত্রে বীররসের অস্ত্রঝনঝনা সুষ্টি করিতে 


টপ অসাধারণ চরিত্র আছে, বাস্তবতাও আছে । কবিগণ 
মাজিয়! ঘষিয়। বেশ বড় মাপের চরিত্র ফীাদিয়াছেন বটে, কিন্ত সে চনিব্র- 
গুলিতে কালোত্তরণের বিশেষ চেষ্ট৷ দেখা যায় না । কোন কোন সমালোচক 
ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ * কিনব মনসামঙ্গলের মতো প্রচণ্ড শক্তির 
ব্যর্থ জাক্রোশের পরিচয় ইহাতে নাই, সর্বস্ত্যাগ করিয়া মৃত্যুসাগর মন্থনের 
শুরু ন্যামীর প্রাণ ফিরিয়। .পাইবার জন্য ভূলোক-ছ্যলোকসঞ্চারী দাও 
ইহার দাই, চণতীমঙ্গলের মৃক্! ন্িমধূর উিুসোজ্ছল জীবন্ত 
গান্ধীর ছবি; ইহাকে কিছু নিশ্প্রভা” অথচ-বড়' বড়' নি 
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কলরব, যুন্ধবিগ্রহ' নারীর বীরপণা, খলের দীরুণ ষড়যন্ত্র, দেব্তারু- কৃপায় 
ভক্তের অসাধ্য সাধন-_এই সমস্ত ব্যাপার ধর্মমঙ্গলকাব্যে বেশ ফলাও কবিষ্ন!ং 
বণিত হইয়াছে । কিন্তু উপানানের প্রীচূর্ধে চরিত্রগুলির সৃজ্ম ভাববৈচিত্রা 
বিকশিত হইতে পারে নাই । উপরস্ত দীর্ঘ কাহিনীটিকে কবিরা প্রায় একই 
তাবে বিন্তন্ত করিয়াছেন, বাধ! ছকের বাহিরে বড় কেহ যাইবার প্রয্নোজন 
বোধ করেন নাই। মৌলিকতা দেখাইবার সম্ভাবন! থাকিলেও তাহার! সে 
স্বযোগ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই আঞ্চলিক কাব্যগুলি 
বোধ ভয় এই কারণেই বাঁগলানেশে ব্যাপক বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। 
স্তধু উপাদান শহে,. রচনাসৌকর্ষ, তির্ষকতা ও"চারুত্ব কাব্যকে দীর্ঘজীবী 
করিতে পারে । ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির কিন্তু সেরিক দিয়! বিশেষ কোন শিল্প" 
কলাগত কাঁবাসমুৎকর্ধ দেখ| যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ, নীরর্স 
ও পর্যংসিত বর্ণনা পাঠকের বিরক্তিকর ক্লান্তি সুষ্টি করে। এই সমস্ত 
কারণে ধর্ম-মহিমাজ্ঞাপক বৃহদায়তন এই কাব্যগুলি পাঠকের মনে কোন 
1 আলোড়ন তুলিতে পারে না। 

৩ কেহ কেহ ধর্মমঙ্গলে বি কাহিরীতে ইতিহ!সের ইঙ্গিত আবিষ্কার 
করিয়াছেন, কেহ ইহাতে ভৌগোলিক বর্ণনার যাথার্থ্য আবিষ্কার করিয়। 
পুলকিত হইয়াছেন,হাকে প্রাট়ের জাতীয় মহাকাব্য” (170 18810171 
[0010 ০ 1371010) বলিয়'ছেন | চল্ভী, মনসা ও কালিকামঙ্গলের কাহিনীগুলি 
সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং কাল্পনিক বলিয়(ই একজল 
কবির বর্ণনার সঙ্গে অপর কবির বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় ।স্থানীয় 
বর্ণনা ও ভৌগোলিক তথ্যেরও অনেক গোলমাল বিশৃঙ্খল! রহিয়াছে, বিস্ত 
ধর্মমঙ্গলের কাহিনী কেবল অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ, এবং এ কাহিনীর মূলে 
কোন-না-কোন দিক দিয়া এতিহাসিক পটভূমিকার্‌ কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে 
বলিয়া! কাব্যকাহিনীটি নিতান্ত কল্পলোকে উধাও হয নাই । বর্ণনা, স্থানের 
নাম-ধামন্পরিচয়, আচার-ব্যবহাঁর, জীবনচিত্র, সমাজি-পায়িবেশ প্রন্ৃতি সমত্তই 
রাড়' অঞ্চর্জের ব্যাপার-এখনাও ইহার কিছু কিছু বজাক়্-আছে। 'ধর্ষপা্” 
উই দো (হাালিক বনী ঘোষ), ঢেকুর গড় (টেক্ধরী বিষয় )-_ 
এ সমস্ত: দামবার দলা &তিহান  খুরিি: হতেই পাও! যাইবে |. 
ভাই প্বাধিকসেক বরিনীবন্ডিতে, কেহ..কেছ তিতাসের অফুলিরকেউ, 


৩০৩ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


লক্ষ্য, করিয়াছ্ধেন। এখন দেখা যাক, মধ্যযুগে যেমন মারা, গুজরাটা, 
'হিজ্দী সাহিত্যে $তিহাসিক বীররসের কাহিনী লইয়! উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত 
হইয়ছিল, ধর্মমঙ্গল কাব্যের আখ্যানও .সেইবূপ কিনা, ইতিহাসের সঙ্গে 
ইহার কোন যোগাযোগ আছে কিনা । 

লাউসেনের কাহিনীর পশ্চাতে কোন স্থানীয় ঘটনার কিঞ্চিৎ ছাক্নাপাত 
হুইতে পারে। কারণ সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের কাহিনীর ছাট 
প্রায় একই প্রকার । (্থানীয় হ্বপরিচিত ঘটন| যখন সাহিত্যে স্থান পায়, 
তখন তাহাতে কিছু সত্য থাকিয়া যায়। লাউসেনের বীরত্ব-বাগ্তক 
গল্পকাহিনীটি সেই দিক দিয়া স্থানীয় সত্যঘটনার উপর বোধহয় যৎকিঞ্চিৎ 
নির্ভর করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে আর যে সমস্ত এতিহাসিক তথ্যের সন্ধান 
কর! হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই আধুনিক এঁতিহাসিকদের অনুমান মাত্র, 
কোন একটা এঁতিহাসিক ঘটন।, স্থান ব! ব্যক্তির নামের সঙ্গে কাব্যে 
বণিত কাহিনীর দুই একটি সাদৃষ্ঠ দেখা গেলেও তাহা আকস্মিক বলিয়াই 
ধরিতে হইবে। তথনা এমনও হইতে পারে, পাচ-ছয় শত বৎসরের পৃ্বর্তী 
এঁতিহাসিক্‌ ঘটনা লোকক্জীবনের ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়া পরিস্রুত ও 
পল্পবিত হইয়! আসিয়াছে । কাজেই এই কাব্যে রাট়ের ইতিহাসের ঘটনার দুই 
একটি উল্লেখ থাকিলে গোটাব্যাপারটাকে এঁতিহাসিক বলিবার কারণ নাই 

ধর্মমঙ্গল কাব্যের বর্ণনানুসারে এই কাব্যের পটভূমিক! হইতেছে পালযুগের 
গৌরবময় ইতিহাস-_যখন ধর্মপালের পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে অধিটিত ছিলেন । 
কোন ধর্মমঙ্গলেই ধর্মপালের পুত্রের নাম উল্লিখিত হয় নাই। ধর্সপালের পুত্র 
দেবপঠল (আঃ ৮১০-৮৫০ শ্বীঃ অঃ) উৎকল ও কামরূপের রাজাদের পরাজিত 
করেন। লাউসেন কামন্ধপরাজকে পরাজিত করিয়া তাহার কন্তা কলিঙ্গাকে 
বিবাহ করিয়াছিল-এ ঘটন! ধর্মমক্গলকাব্যে আছে বটে, কিন্তু কলিঙ্গ জয়ের 
কোন উল্লেখ, নাই । এখন হইতে পারে যে, দেবপালের কোন সামস্ত অথবা 
তাহার, খুড়তুতে। ভাই জয়পাল কামরূপ ৬ কলিঙ্গ জয়ে গিয়াছিলেন 1৯০ 
কালক্রমে সেই কাহিনী লাউয়েন নামক কোন কাল্পনিক চরিত্রের উপর 
৮৯৮৫ 'ক্কলিঙ্গা নামটি কলিঙগদেশীক্' রাজকন্তাকেই বুঝাইতেছে। 


নর এই মানে পন করিাহিবেরবগাদের গত 





ভাই হারগাগ , 


ধর্মমঙ্গল কাব্য ৩৪১ 


হয়তো মূল ঘটনার প্রায় সাত-আট শত বৎসর পরে ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী 
দানা বাঁধিয়া! উঠিয়াছিল বলিয়া ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এঁতিহাদিক পারম্পর্ষের 
কিঞ্চিৎ গোলমাল করিয়। ফেলিয়া বলিয়াছেন যে, কামরূপরাজের বন্তা 
কলিগ্গাকে লাউসেন বিবাহ করেন। কলিঙ্গা হয়তো পরাভূত কলিঙগরাজের 
কন্তাই ছিল, এবং দেবপালের অভিযাঁনকারী সামন্ত (অথবা খুঁডতুতে৷ ভাই 
জয়পাল ) সেই কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । মহামহোপাধ্যায় হ্রপ্রসাদ 
শাস্ত্রী দেবপালকেই ধর্মমঙ্গলের গৌঙেশ্বর বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
লাউসেন ও ইছাই ঘোষকে তাহার ছুই সামস্ত বলিয়। অনুমান করিয়া- 
ছিলেন ।৯১ শাস্ত্রী মহাশয়ের এ অনুমান এতিহাসিক তথ্যেব দ্বারা! প্রমাণ 
করা যায় না--কারণ পালসাম্রাজ্যেব এঁতিহাসিক বিবরণেব কোথাও 
দেবপালের ছুই সামন্ত লউসেন ও ইছাই ঘোষের ( ঈশ্ববী ঘোষ) উল্লেখ 
নাউ । (ঢেকবী বিষয়ের অধিপতি মহামাগুলিক ঈশ্ববী ঘোষ এক ব্রাহ্ষণকে 
একখানি গ্রাম ব্রন্ধোত্তর হিসাবে দান করিতেছেন-_-এই মর্ষে একখানি 
তালিপি পাওয়া গিয়াছে ।৯২ এই তাঅশাসনে সন-তারিখ নাই, স্বতরাং এই 
পশ্বাবী ঘে।ষেব এঁতিহাসিক সময় নির্ণ্য করা ছুরূহ | তবে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 
মহাশয় ইহার লিপি দেখিয়া অনুমান কবেন ষে, ইহা দ্বাদশ শতাব্ধীতে উৎকীর্ণ 
হইয। থাকিবে । এ অন্রমান সত্য হইলে দ্বাদশ শতকেব ঈশ্বরী ঘোষকে নবম 
শতকের দ্েবপালের যুগে লওয়া যায় না। কিন্তু ধর্মমঙ্গলেব ইছাই ঘোষ 
গৌডেশ্বরের সামন্ত ছিলেন এবং ঢেকুর গডে রাজত্ব করিতেন__এই তথ্যের 
সঙ্গে তাত্রশাসনে উল্লিখিত টেন্করী বিষয়ের শাসক ঈশ্বর ঘোষের নামসাতৃশ্ব 
আছে, ইহাও তো অস্বীকার কর! যায় না। তাত্রশাসনে দেখা যাইতেছে, 
ঈশ্ববী ঘোষের পিতার নাম ধবল ঘোষ, ধর্মমঙ্জলের ইছাই ঘোষের পিতার 
নাম সোম ঘোষ। হ্বতরাং তাত্রশাসনের ঈশ্বরী ঘোষ এবং ধর্সযঙ্গলেন্র ইছাই 
ঘোষ কি এক ব্যক্তি হইতে পারেন? কেহ কেহ আবার ঈশ্বরী ঘোষকে 
লক্্মণসেনের সামস্ত বলিতে চাছেন।৯৩ কিত্ত ইহাও কল্পনামাত্র! আমাদের 
মনে হয়, ঈশ্বরী ধোঁধ এভিছ্ীবিক ব্যক্তি হইলেও ধর্মমঙ্লের কবিগণ এই 





৯১ সন্ধ্যার ননী রায়ারিতের ভূনিক। | 
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৯৩ সাহ্ত্যি পরিধহ্‌ গতরিকা, ২৬৩৮ ( যোগেশচচ্ সকার বিভানিঘির প্রবন্ধ ] 


৩৪৯ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নাট ব্যবহারের সময় এতিহাসিক ক্রমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন লাই। 
রামপালের (দঘাদশ শতাব্দী ) সময়ে ঢেক্করীর সামস্ত প্রতাপসিংহকে ও কেহ 
কের ঈশ্বর ঘোষ বলিতে চাহেন-কিত্তু তাহ1ও অনুমান মাত্র । অভয় নদের 
ত্র রেন্দুবিম্মের পূর্ব দিকে শ্যামন্ধপার গড় বলিয়া একটি বিশ।ল অরণ্য 
আছে। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে ইহাই ঢেকুর বা ব্রিষষ্ঠীর গড--ইছ।ইয়ের 
বাঁজধানী। এই অরণ্যে ইছাই-প্রতিষটিত ভবানীব ভগ্মন্দির এখনও 
আছে। ইনার নিকটেই নাকি কর্ণসেনের রাজধানী কর্ণগড ছিল ।৯৪ 
পশ্চিমবাঙল[র সীমান্তে বন্ধুর পার্ধত্য অঞ্চলে সেনপাহাডী পরগণার অন্তুভুক্ক 
গৌরািতে ইছাইয়ের বাজধানী ছিল, এরূপ প্রবাদও গ্চলিত আছে । কারণ 
ধর্মষঞ্পলে ইছইয়ের র'জধ|নী পর্বত ও জঙ্গলবে্টিত কলিধা বণিত ভইয়'ছে। 
যাহা হউক ঢেক্করী বিষয়ের অধিপতি এতিহাদিক ঈশ্সরী ঘে'ষ নামটি 
ধর্মমঙ্গলে ইছাই ঘোষরূপে ব্যবহৃত হইয়।ছে, ইহার অতিরিক্ত জাব কোন 
এতিহাসিক তথ্য পাওয়| যায় না । গৌভেশ্বর ত/হাব «ই দ্ুর্গান্ত সামন্তকে 
এবন।শ করিবার ভন আর এক সামন্তকে নিযুক্ত করিয ছিলেন বিনা, তাহার 
এঁতিক্বাসিকতাও প্রমাণ করা ছ্ুরহ | তবে গ,লবংশের গে"ডার ছিকে রাড়ের 
দ্রবিনীত সামন্তদের সঙ্গে গৌডেশ্বর প্।লরা'জাদের যুন্ধবিগ্রহ ল'গিয়াই 
থ[কিত। বেইরূপ কোন সংঘর্ষের কাহিনী ইতিভাসের ক্ষীণসূত্রে ধর্ঠমঙ্গলে 
উল্লিখিত হইয়াছে । 
কেহ কেহ লাউসেনকে ও এঁতিহাসিক প্যায়ে তুলিয়। ধরিতে চ"হেন 1৯৫ 

৯৪ বামচবিতেব ভূমিকা-_মহঃ হবপ্রসাদ শাস্ত্রী লিণিত প্রনদ্ধ 

»& পু্বনলের একজন ন:তিপ্বিচিত কবিও ইহাতে যৌগ দিষ'ছেন। পিক্সভ কত ক পুশধি- 
শারার় প্ক্ষিত শাম পঙিতেব “নিরপ্রন মঙ্গলে? (৭. সং--+৪০৮ ) কষ্ুল সেনেব ন'য উল্লেখ 
করিস লাউসেনকে কবি উতহ'সিক মহিষ! দিতে চাক্িয়ছেন (ষ্টল-ডং পঞ্চানন মগুল 
সম্পাদিত 'পু'ধি পরিচয» ১ম) পৃ. ৯১)। উক্ত কান্যে লউ্রগেন নিজ পহিচয কত গরিয়া 


বজযাছে ₹ 
গুন মে'ব গরবকথা মিবাস আছিল যথা 


কৰি তোবে করিস! নিশ্চয় ॥ 
কনকসেন পিত'নহ দেনহুমে ছিল গেছ 
কর্ণুসেনের আমি ঢ্চোক। 
ব্্পুঃল ঢসেনের সোঠী। যাব হুষ্টি অন।সুটি 
যাব কীঠি বোষে সর্বফে/ক ॥' 


বর্যমঙ্গল কান্য স্১৬৩ 


কাম) তাবনাথের ইতিহাস গ্রন্থেব উল্লেখ হইতে ডঃ শহীহল্লাহ, অনু্বাগ, 
করেন যে, লাউসেনেব প্রকৃত নাম লবসেন। ইনি রামপালের পর দ্বাধশ 
শঙ্কর প্রথম ভাগে বর্তম।ন ছিলেন। বাঙল] দেশেব পঞ্জিকাতেও গ্রহবিপ্রগণ 
কলিকালের বাজচক্রবর্ঠদেব ত'লিকায় লাউসেনকেও গণ্য করিস! 
থকেন।৯১ বসন্তকুমাব চটে!গাধ্যায় ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত ধর্মশাল এবং 
তাহার পত্রেব ( দেবপাল )৯৭ এঁতিভ।সিক কাল ধরিয়া ল;ঃউসেনকে 
দশম শতাব্দীতে আবিভূর্ত বলিতে চােন।৯৮ মধুরভটেের শ্রীধর্মপুরাণের 
ভূমিকায় এবং সাহিত্য পল্ষিদ্‌ পত্রিক।য় (১৩৩৬) বসস্তব|বু কিস্তু লাউসেনকে 
চতুর্দশ শতাব্দীৰ লোক বলিয'ছেন।৯৯ মমৃবভট্রে মুদ্রিত হম্থাহুসাবে 
শাউসেণেব পের ধর্ঠসেন ; মমৃবভট ইনার স্ময়ে শ্রীধর্মপুবাণ বচন। করেন । 
মযূবভট্র যদি লাউসেনের পৌত্রেব সমসাময়িক হন, তাহা হইলে, “ল।উসেন 
ও ব|মাই মযুবভট্রেব শতবর্ষ পূর্ববর্তী । মমৃবভট্রের পুণ্থিব ভ।ষ| ও ছন্ৰ 
রুতিবাস ও গুধবাজ খায়েব যুগেব ভাষা ও ছন্দেব অন্ুবপ। অতএব 
মযুবভট্ট ১৫শ শতকেব লোক । বামাই পণ্ডিত বন্ততঃ যদি কাল্পনিক না 
মাত্র শ! হন? ত'হ| হইলে উ'হ।ব আব্ভাবকল ১৪শ শতকের পূর্বে নয় । 
অর্থ।ৎ চটে।পাধ্যায় মহ শয়েব মতে লাউ্েন* চতুদশ শতান্বী বা পরবতী 
বালে আবিভূতি ভইয়ছিলেন। ইহাও কষ্টক্ল্লিত। উপরস্ত যে মমূবভট্টের 
মুদ্রিত গ্রস্যেব উপর নির্ভব বনিয়া তিনি সন-তারিখ নির্ঘয় করিয়'ছেন তায় 
যে কতটা অপ্র/মাণিক, তাহা! আম] মযৃব্ভট্ট প্রন্ঙ্গে আলে।চন1 ববিয়াছি। 
স্বতবাং বসন্তবাবু কর্তৃক লাউসেন-সংত্রান্ত কাল নির্ণয়েব চেষ্টা নির্ভরযোগ্য 
লহে। ততএব লাউসেন নামে কোনও দময়ে কোন সামন্ত বর্তম।ন ছিলেন, 
এবূপ অনুমান অস্জত না হইলেও ১০০ এঁতিহাসিক সত্য পরীক্ষার মতে। 
কোন উপাদান পাওয়া যায় নাই। *ধর্মমূ্ল কাব্যে ময়নাপুব ব। ময়না 
নগরেব উল্লেখ আছে । মযনাপুবে নাকি রামাইপপ্ডিত বর্তমান ছিলেন এবং 
৯৬ শুন্ত পুরণ, হয অংস্কবণ, পৃ. ৩৬ 


৯৭ কিন্তু ধর্মমঙজলে দেঝপালেদ লাম নাই, সধত্র সৌড়েম্ববের পুত্র বল| হইয়ছে। কে'ম নম 
উদ্বেগ কবা হুষ ন'ই। 


৯৮৯৯) শর পু ২% সং, পৃ. ৫৯ এবং পাদটাক1 ৯১-৯২ 
১০*"কার্থ পশ্চিমবন্গে বন! স্বানে জ।উনেন স্বক্ধে নান! গ্রবাগ ক্ষিৎবদন্ী গুজলিত আছে। 
অজযন্দের দক্ষিণে 'বাউসেন তু ঘাম এক পুবুর আছে, যেখানে স্থানীয় ধর্মসন্্দাষ ধর্- 


কচু বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃভ 


ধা মতে এই ময়না নগরই ছিল লাউসেনের রাজধানী ছিল। ময়নাপুর 
রাম বিষ্কুপুর স্টেশন হইতে ১২১৩ মাইল দূরে এখনও আছে, এখানে 
ধর্মঠানুরের খুব আধিপত্য, ধর্মেব মন্দিরও আছে । ধর্মশিলাটি যাত্রাসিদ্ধিরায় 
নাষে এখনও পৃঁজিত হন । এখানে যে ডোমপপ্ডিতেরা পৃজাদি নির্বাহ করেন, 
তাহার] নিজেদের রামাইয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এখানে 
একটি দীঘি আছে, তাহার নাম হাকন্দ দীঘি। ইহাব পাড়ের উপর লাল 
পাথরের মন্দিরটি হাকন্দ মন্দির নামে পরিচিত | অবশ্য এই হাকন্দ মন্দিরে 
এখন আর ধর্মশিল! পূজিত হয় না, স্থানীয় ব্রাঙ্গণগণ ইহাতে শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন | বসন্তকুমারের মতে বিষুপুরের এই ময়নাপুবই 
ঘর্সমঙ্গলের ময়নানগব-_লাউসেনেব বাজধানী | হাকন্দ দীঘি ও হাকন্দ মন্দির 
তাহাই প্রমাণ করিতেছে । অপবদিকে তমলুক অঞ্চলেও (তমলুকেব ৯ 
মাইল দক্ষিপ-পশ্চিমে ) ময়না নামক একখানি গ্রাম আছে। ইহাতে 
ময়নাগডেব ধ্বংসাবশেষ অগ্যাপি বর্তমান আছে। মেদিনীপুরের ডিদ্রিউ 
গেজেটিয়াবের সম্পাদক ও' ম্যালি সাহেব এই ময়নাগভকেই লাউসেনের 
রাজধানী বলিয়াছেন ।৯০১ অবশ্য বসন্তকুমার এই মতেব প্রতিবাদ করিয়া 
বলিয়াছেন ষে, তমলুবঃ অঞ্চলের ময়নাগডের সম্লিহিত কোন স্থানে ধর্মশিলা 
বা ধর্মপৃজক বংশের কোন প্রাধান্ত নাই। যাহ! হউক এই সমস্ত নামমাত্র 
এঁতিহাসিক উপাদান ও লোকশ্রুতি অনুসরণ করিয়া লাউসেনকে এঁতিহাসিক 
ব্যক্তি এবং ধর্মযঙ্গলের কাহিনীকে যথার্থ ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা যান্ম না। 


মঙ্গলের কালুবীরের স্মৃতিতর্পণ করিবার জঙ্ক প্রতি বৎসর ১৩ই বৈশাখ সমবেত হয় ( সা. প. 
পত্রিকা, ১৩৩৮ )। অবন্ত রাচে নবজাতভিকের নাম যে লুই বা! লুইধর রাখ হয়, লাউসেন হইতে, 
সেই “লুই” শব্ধটি পরিকল্পিত ছয় নাঁই। বরং ধর্মপুরাণেব হুরিপ্চন্রের কাহিনীর লুইচজেব 
নামের প্রভাবেই নবজাত শিশুর নাম নুইচন্্র ব! জুইধর নাষ রাখার রীতি চলিয়া, আগিতেছে। 
অষ্টব্য-উঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস 
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ধর্মমকষল কাব্য তর 


ও' ম্যালি সাহেব লাউসেনকে যে 430-05600155) 0)9:০, বলিয়াছেন--” 
ইহাই যথার্থ। রাঢ়দেশে প্রচলিত নানা যুন্ধবিগ্রহের কাহিনীর সর্গে 
ধর্মপূজার প্রভাব জভাইয়! গিয়| লাউসেনের আখ্যান গডিয়া উঠিয়াছে। দই 
আখ্যানে কিছু কিছু ভৌগোলিক নামধামও আছে। যেমন-- 
বন্ধুকা, চাঁপাই, ময়ন!, ঢেকুব গভ ইত্যাদি। কিন্ত কোন্‌ স্থানীয় 
জমিদার, সামন্ত ব| বীরপুরুষেব কাহিনী লাউসেনের, গল্লেব সহিত যিশিয় 
গিয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়! বলিবার মতো কোন নির্ভরযোগ্য এতিহাসিক 
উপাদান এখনও পাওয়] যায়, নাই। যাহা হউক, (ধর্মমঙল কাক্যকে 
যে রাচের জাতীয় মহাকাবা বলা হয়, সে সন্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে "ি 
প্রথমতঃ, এই কাব্যধাবা মঙ্গলকাব্যেব ইতিহাসে অর্বাচীন, দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণ 
ব1 উচ্চবর্ণের সমাজে পবে ধর্ম-উপাসনা কথঞ্চিৎ গৃহীত হইলেও জাতীয় মা 
কাব্য বলিতে সমগ্র জাতিব অস্তরেশ্বাহিরে যেভাবে কাহিনীটির ওতশ্রোড- 
ভাবে মিশিয়। যাওয়! উচিত, ধর্মমক্সলেব কাহিনী ঠিক সেভাবে রাের' 
ব্রাক্মণাদি উচ্চবর্ণের সমাজে গৃহীত হয় নাই । এই পমাজে বৈষাব সংস্কৃতি, 
শাক্ত আদর্শ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিব যেরূপ প্রভাব, ধর্মমঙ্গলের 
সেরূপ প্রভাব দাই। এখনও উচ্চবর্ণের অনেকেই ধর্মকে ডোষের ঠাকুর 
বলিয়াই জানেন, ধর্মের বাধিক উৎসবে ডোমপত্তিতের অগ্রাধিকারও. 'অগ্ঠাপি 
স্বীকৃত হুইয়! থাকে। স্বুরোপে যেমন স্থানীয় বীরপুরুষদের কেন্জ কৰি 
বীররসাত্মবক ব্যালাড গড়িস্বা উঠিয়াছে, লাউলেনের কাহিনী প্রান্ম কতকটা 
সেইরূপ হইলেও রাটের সর্বসমাজে, বিশেষতঃ ত্রাদ্ষণাদি উন্চবর্পের সমাজে 
ইহার সেরপ প্রভাব নাই । চবিবশ-পরগণা ও ঘলোঙ্ছ্বরর ধর্মপূজা সম্বন্ধে আমরা 
কি্কিৎ জ্ঞাত আছি 1” এখানে বৈশাখ মাসে ঘটা কিয়া ধর্মের যে পূজা হইয়া 
পৃজার্রি দিলে 'ধর্ধঠাকুর হিন্দুসমাজের অষ্ঠা্ত দেবদেবীর মতো এখনও উদ্চ- 
পর্যায়ে গৃহীত হন নাই |” লাউসেনের কাহ্ছিনীর পম্চা্দপটে রাড়ের বিশ্ব 
মুগ কাহিনী নিহিক খাকিলেও জাতীয় মহাকাব্য হইসে. গেলে খেরাপ 





৯০১ 
ধর্মমঙ্গলের কবি 


র্মচাকুর যে অঞ্জলবিশেষে জাগ্রত দেবতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু, কবি ধর্মের ম্ঙ্গলগান 
রচনা করিয়াছিলেন ? সংখ্যা প্রায় বিশজন। সপ্রদশ শতাব্দী হইতে আরম্ত 
করিয়া উনবিংশ শতাবী__এই তিন শত বৎসরের মধ্যে এতগুলি কবির 
আবির্ভাব অল্প ব্যাপার নহে। প্রথমদিকে ত্রাঙ্গণ কবিরা ভোমের ঠাকুরের 
বন্দনা গাহিতে বিশেষ সঙ্কোচবোধ করিয়াছিলেন । পরে কিন্তু ব্রাহ্মণ- 
অব্রাঙ্গণ, বর্ণের গুরু ও ডোমপপ্ডিত, উভয়েই যোগদানের ফলে ধর্মের সেবায় 
আর কোন বাছবিচার রহিল না । চৈতন্ত প্রভুও যাহ! করিতে সমর্থ হন নাই, 
ধর্*-উপাসনায় তাহ। সম্ভব হইল । ত্রাঙ্গণ-চণ্ডাল_-সকলেই ভক্তিভরে ধর্সের 
মণ্ডপে হাজির তইল 1 ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায়ও তাই ব্রাঙ্মণ-কৈণর্ত- -সর্ব- 
শ্রেণীর ক:বই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত কোন ধর্মমঙ্ল কাব্যের নিশ্চিত প্রমাণ 
পাঁওয়! যায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ধর্মমঙ্গলের সংখ্যা সর্বাধিক, 
উনবিংশ শতাব্দীর ছুই-একজন দুঃসাহসিক কৰি ধর্মমঙ্গল কাব্যলিখিয়া! ধর্মের 
কূপা লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন । এই কবিদের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের আদি- 
কবি বলিদ্লা পরিচিত মঘূরভট্র সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় আছে; খেলারাম 
চক্রবতী'র কাব্যও সংগ্রহ করা! যায় নাই । এতত্ব্যতীত প্রায় আঠার জন কবির 
ধর্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে ছুইচারিখানি ব্যতীত সবই খণ্ডিত, 
কাহারও-ব! দ্ুইচারিখানি পৃষ্ঠা মাত্র পাওয়া গিয়াছে | ইহার মধ্যে যাছুনাথের 
শ্রীধর্মপুরাণ ও ময়ুরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণে ধর্মমঙ্গলের প্রধান কাহিনী লাউসেন 
পাল! অনুপস্থিত। মমুরভটের মুদ্রিত গ্রস্থ হতে মনে হইতেছে, ধর্মপুরাণ 
( হুরিশ্ন্ত্র-লুইচন্দ্রের কাহিনী ) রচন!প পর তিনি ধর্মমঙ্গল বা চরিতখণ্ড 
(লাউসেনেয় কাহিনী ) রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহ্নাথের ধর্মপুরাণ 
নিছক হরিশ্চন্র্রের কাহিনী- ইহাতে. লাউসেনের উল্লেখমাত্র নাই। সমস্ত 
কির রচনা! অতি অল্প পরিমাণে উপভোগ্য কাব্য ০ 


ধর্মমঙ্গল কাঁব্য ৃ গ- 
রূপরাম, মাণিক গাঙ্থলি ও ঘনরামকে বাদ দিলে, ধর্মমঙ্গলে আর সমস্ত 
কবিরা কোন দিক দিয়াই কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই । রি 

অধিকাংশ ধর্মমঙ্গলের গোড়ার দিকে মুকুম্বরামের আত্মকথার অনুকরণে 
কবিগ্ণ নিজ নিজ জীবনকথা এবং ধর্মদেবতার স্বপ্রাদেশ বা! চাক্ষুষ পরিচ্- 
লাভের কৌতুহলজনক বিবরণ দিয়াছেন । তন্মধ্যে রূপরাম, রামদাঁস আঁদক, 
সীতারাম, নরসিংহ বন, প্রভুরাম, হৃদয়রাম সাউ, মাণিক গাঙ্ুলি, বামকাস্ 
রায়_ইহাদের আত্মবিবরণীগুলি বহুস্থলে বেশ বৈচিত্র্পূর্ণ* অলৌকিকতা , 
বাদ দিলে দুই-তিন শত বৎসর পূর্বেকার রাঢ়দেশের গ্রাম্য ছবি ও গ্রাম্য মানুষের 
চরিত্রগুলি এই অ। পরিচয় শীর্ঘক কবি-কাহিনীতে চমৎকার ফুটিয়াছে। তষে' 
এই ধরণের কাহিনীর সাধারণতঃ যে পবিণাম স্বাভাবিক, ধর্মমঙ্গলের কবিদের 
এই বর্ণনাগুলি তাহা হইতে রক্ষা পায় নাই। সকলের জীবনেই অদ্ভুত 
অলৌকিক ঘটন1 ঘটটতেছে, সকলেই পারিবারিক নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন, 
ঝড় জলে কই পাইতেছেন, জরের ঘোরে পুকুর পাড়ে অচৈতন্ত হইয়া 
পড়িতেছেন, বাড়ীতে জ্যে্ ভাতার তর্জনের ভয়ে পলাইয়! যাইতেছেন? : 
পথিমধ্যে কখনও ব্রা্গণবেণী, কখনও বাজবে ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ 
পাইতেছেন, তীহার গান লিখিবার জন্ত আদি হইতেছেন-__এইরূপ বর্ণনার 
পুনবাধগ্তি প্রায় প্রত্যেক কবির মুদ্রাদেোষে পরিণত হইয়াছে ।' ছুই একজনের 
আস্মপরিচয় যেখানে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ব্যক্তিস্পর্শ সঞ্চার করিতে পাবিত, 
সেখানে গতান্ুগতিকতার মোহে প্রায় অর্ধ ডঙ্জনের অধিক কবির একই প্রকার 
অতিরজিত, 'অবিশ্বান্ত, ব্যক্িগত বর্ণন! অপ্রত্যাশিত চমকের কোন হ্যোগ 
রাখে নাই । যে-কোন কবির '্মাত্্-জীবনীর ছুইচারি ছত্র পড়িবার পরই 
পাঠক দেখিবেন, পূর্বতন কবির বর্ণনাই যেন অন্ত ভাষায় ও একটু অন্তরূপ 
বর্ণনায় কবি কর্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছে । এই পুচ্ছগ্রাহিতা দোষ মধ্যযুগীয় 
ৰাংল! সাহিত্যের মারাস্্ক ক্রটি-_-তাহা ধর্মমঙ্গলের কবির আত্মপরিচয় শীর্ষক 
দীর্ঘ বিবরণীগুলি হইতেই বুঝা যাইবে । এইবার কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় লওয়া যাক। 


েলারাম চক্রবর্তী ॥। ূ 
(খেলারাম চক্রবর্তীর কাব্যের কোন সন্ধান পাওয়। যায় নাই ।' আদৌ 


হা , বাংলা সাহিত্যের ইতিরত 
ভিনি.কোন ধর্মমঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন কিনা গভীর সন্দেহ হয় 7) পরোক্ষ 
সুত্রে এমন একটা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, খেলারাম চক্রবর্তী নামক ধর্স- 
যহরের এক কবি ১৪৪৯ শকে (১৫১০ শ্বীঃ অঃ) “গোৌঁড়কাব্য' নামে নাকি ধর্ম- 
মজলকীব্য রচনা! করিয়াছিলেন। ইহ! সত্য হইলে খেলারামের কাব্যই 
প্রথম ধর্মমঙ্গল কাব্য। বৈঞ্ব সাহিত্যালোচনায় হাপরিচিত হারাধন দত্ত 
১৩০২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'জন্মভূমি” পত্রিকায় “গড়মান্দারণ 9 জাহানাবা দের 
' ইতিবৃত্ত” শীর্ষক প্রবন্ধে সবপ্রথম খেলারামের বিস্তৃত পরিচয় এবং তাহার 
কাব্য হইতে কথঞ্চিং উদ্ধার করিয়া উক্ত প্রবন্ধে মুদ্রিত করেন। হুগলীর 
র্দনগঞ্জের নিকটে শ্যামবাজার গ্রামে ধর্মঠাকুরের জেলে-পুরোহিতের বাড়ীতে 
দত মহাশয় খেলারামের ধর্মমক্লের পুথি দেখিয়াছিলেন, এবং তাহা হইতে 
কিয়দংশ টুকিয়৷ লইয়াছিলেন। তিনি কিভাবে উক্ত পুঁখির সন্ধান পাইলেন 
তাহা এ প্রবন্ধে সবিস্তারে বলিয়াছেন । বদনগঞ্জ গ্রামের নিকট শ্যামবাজার 
বলিয়। আর একটি গ্রাম আছে । উক্ক গ্রাযে তারার্টাদ মালী নামক এক 
' অশিক্ষিত ব্যক্তি খেলারামের কাব্যের চার-পাচটি পাল! গ্রান করিয়! জীবিকা 
নির্বাহ করিতেন। তীহার মৃত্যু হইলে এ পুঁথি বীবর জাতীয় বর্ম 
পুরোহিতের বাটাতে স্থানান্তরিত হয় ; সেখানে যে খট্টার উপর ধর্মশিল। 
(দলু রায়) পৃদ্সিত হইতেন, পেখানেই এই পুঁথিখানি দীর্ঘদিন হিল। 
রক্ষণ্গীল ধর্মবিশ্বাসের জন্য উহাদের কেহ এ পুঁথির ডোর খুলিতেন না। দত্ত 
মহাশয় তাহাদিগকে বহু অনুরোধের পর গ্রন্থের বন্ধন মোচন করিয়া পুথি 
পরীক্ষা করিয়! দেখেন যে, শেষের অনেক পূর্ত! নষ্ট হৃইয়! গিয়াছে । লেখক 
দত মহাশয় যেটুকু লিখিয়া লইয়াছিলেন তাহাই প্রকাশ করেন। তিনি পুরা 
্রন্থখানির সন্ধান দিলেন বটে £ কিন্তু মনে হইতেছে, তিনি উহার পুনরুদ্ধার 
করিতে পারেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর খেলারাম প্রসঙ্গে যবনিকা পড়িল । 
সম্প্রতি ডঃ স্বকুমার সেন এবং ডঃ পঞ্চানন মুল হারাধন দণ্ডের সুত্র ধরিয়! 
পুনরায় সন্ধানপর্ব চালাইয়াছেন। তাহাতে ডঃ মণ্ডল এইটুকু তথ্য উদ্ধার 
করেন--শ্যামবাজার গ্রামের অদৃরে ভাবুর-পশ্চিমপাড়া গ্রামে কেহ কেহ 
একখণ্ড পতিত জমিকে খেলারামের বাস্ত বলিয়! নির্দেশ করিয়া ধাকেন। : 
তবে এই খেলারাম কোন কবি, না গায়েন ব্রাঙ্গণ, না ধীবর, তাহার কোন: 
সন্ধানী গ্রামের কাহারও নিকট পাওয়া যায় নাই। হারাধন দত্ত 
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নাকি উক্ত পু্থিতে খেলারামের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক এই. শ্লৌকগুন্সি 
পাইয়াছিলেন £ | 
ভুবন শকে বাধু মাস শরের বাহণ | 
খেলারাম করিলেন এস্ব আরম্তম ( 
হে ধর্ম এ দাসের পুরাও মনম্কাম । 
গোঁড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্চে খেলারাম ॥ 
ইহা] হইতে ১৪৪৯ একাব (১৫১০ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যায়। ডঃ স্বকুমাক় সেন 
এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন| করিয়! দেখাইয়ছেন যে. হারাধন দর্ত-আবিষ্কৃত 
বলিয়া প্রচারিত এই খেলারামের কবি-অস্তিত্ব বিশেষ সংশয়স্থল | উপরস্ত 
মুদ্রিত অংশে অত্যন্ম আধুনিক ছাপ রহিয়াছে । “তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ; 
পূর্ণ হয়'-এই ধরণের বাকৃরীতি যোড়শ পতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রচলিতণ' 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় নাঃ সেনের এই অভিমত অতিশয় যুক্তি-. 
সঙ্গত। তছুপরি পুরাতন সাহিত্যামোদী হার!ধন দত্ত মহাশয় প্রাপ্ত গ্রন্থাদির 
অনেক অংশ বদলাইয়া নিজেই রচনা করিয়া দিতেন-_এক্ূপ অভিযোগও 
শুশিতে পাওয়। যায়।**২ ডঃ সেনের মতে হারাধন দন্ত ধীবর ধর্মপৃজকের 
গৃহে হয়তো। কে!ন একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য দেখিয়াছিলেন | কিন্তু উহ! যে 
খেল।র[ম চক্রবতী নামক কোন একজন প্র“চীন কবির রচনা, হারাধন দত্ত 
তাহার কোন প্রম!ণ রাখিয়! যান নাই | বে এ অঞ্চলে এখনও খেলারাম 
চক্রবতীর নাম শুনা যায়। ডঃ সেন সন্ধান লইয়| দেখিয়াছেন যে, এ 
অঞ্চলের গ্রাযব্দ্ধের! এখনও খেলারামের নাম করিয়! থাকেন। এই রূপ 
ছড়াও লোকমুখে চলিয়। থাকে £ 
গেলারাম চক্রবর্তী শণ কাটছেন বসে । 
ধর্ম এসে দেখ! দিলেন কুষ্ঠরোগীর বেশে ॥ 
ধর্মমঙ্গলের কোন কোন পুঁথিতে খেলারাম নামে ধর্মের এক গায়েনের নাম 


পাওয়| যায়। টরূপরামের ধর্মমঙ্গলের এক পু'থিতে আছে £ 
॥ খেলারাম গাএন করিল বু হিত। 
হাতে যন্ত্র দিঞ1 শিণাইল নাট্টগীত ॥) 
ধর্দের চরণে মাগিঞ। নিএ বর । 
ঘেলারামের কল্যাণ ফরিবে মায়াধর ॥ 


১০১ ভ্রষ্টব্য--ডঃ হকুমায় সেনের ঘাজাল। সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম; অপরার্ধ। পৃ. ১৫২ 


৬১৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিরত 


ক 


এখানে খেলারামকে গায়েন বলিয়া মনে হইতেছে। (যাহ! হউক ধর্মপূজা বা 

ধূর্মযঙ্জলের সহিত জড়িত খেলারামের অস্তিত্বে হয়তো সন্দেহ করা যাইবে 

না কিন্তু তাহার পুঁথি আবিষ্কৃত না হইলে হারাধন দত্তের রসোদ্ধেল 
প্রশত্তি ১০৩ প্রমাণেরও কোন উপায় নাই। 


অন্ভুর্ভট্ ॥ 


“ধর্ম” সাহিত্যে মরুরভট্রের নাম এবং তাহার রচিত বলিয়। পরিচিত কাব্য 
'শ্রীবর্ষপুরাণ' ৯০৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের হুরারোগ্য শিরঃপীড়ার 
কারণ হইয়াছে! গোবিন্দদাসের কড়চা! লইয়| একদা যেমন ঘেঁট 
পাকাইয়াছিল--এখনও যাহার জড় মিটে নাই, ময়ুরভটেরে শ্রীধর্মপুরাণও ঠিক 
॥ সেইরূপ সমস্ত! সু্টি করিয়াছে । শ্যবশ্য সে সমন্ত। সমাধানের পন্থাটা তত 
ছুবূহ মনে হইতেছে ন1। 

ংল! ১৩৩৭ সনে বসন্তুকুমার চটোপাধাীয় ১৩১০ সনের নকল করা 
একধানি পুঁথি ( ফাহাকে তিনি ধ্মঙ্গলের প্রাচীনতম কবি মযূরভ্রের বনু- 
শত কাব্য বলিয়। মন করেন ) মঘূরভদ্ট্ের শ্রীধর্মপুরাণক্রপে গ্রকাশ করিলে 
এই কবিকে লইয়। প্রাচীন সাহিত্যামোদীসমাঁজে বিষম গণ্ডগোল দেখা দিল। 
ছাপা গ্রন্থের ভাঁষ। গরভৃতি দেখিয়া; অনেকেই মনে করিলেন__ইহা একখাশি 
অর্ব।চীন পুঁধি, জাল গ্রন্থ । এ বিষিয়ে একটু খিস্তারিতভাবে আলোচন| কর! 
প্রয়োজন । 

প্রায় প্রত্যেক ধর্ষমঞ্রল কাব্যের কবি প্রারস্তে বর্সমঙ্গলের আদি কবি 
ময়ুরভটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন ।১০৫ ইহা হইতে কেহ কেহ 
৯০৩ “আহা! কলিবরেব কাবাখ।নি অন্ত অলেংকিক র্ভাবহমাগত। ইহাতে গৌড়বৃত/ও 
অনেক আছে। ইহ! সাহিত্যসংসায়ে আদর্শ ।" (১১২ সনের জ্যে্ট মংপ্যার *জদ্মভূমি 
পহ্ে দত্ত মহাশয়ের প্রনন্ধ উষ্টন্য |) 

১৯৪ মুক্রিত কান্যের আখ]াপত্র £--. জ্রীধর্্পুরাণ | মধুরতউ বিরচিত (্রীবসন্ত কুমার 
: চটটাপাধায়, এম-এ | কর্তৃক সম্প!দিত / ১০৩৭ ( সাহিত্য পরিষদ, খ্রস্থাবলী সং ৬৮) 
১৭৫ (১) বন্দিব মনুরভট কবি স্ুকোমল। 
*.. ছিজ শ্রীমাণিক ভণে ্রীধন্শমঙ্গল ॥ (মাণিক গাঙ্গুলি ) 
৫) ময়ুরতট বন্দিব সঙ্গীত আ]দ্ভকলি। (€ ঘনরাম ) 
, » » ৩) জাহিল মযূরতট হৃকবি পঙ্ডিত | (রামচন ঝাড় জা) 
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অনুমান করেন যে, ময়ুরভট্রই ধর্মমঙ্গলের আদিকবি ) বসস্তকুমার 
চট্টোপাধায় লাউসেনকে এঁতিহাসিক চরিত্রব্ূপে এবং দেব সযসামস্িক 
(৯ম-১০ম শতাব্) বলিয়া ধরিয়া লইয়! দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
ময়ুবভট্র লাউসেনের পৌত্র ধর্মসেনের সভাকবি ছিলেন । হ্ৃতরাং প্রহুতরভষ্ট 
একাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি হইবেন ।৯০৬ এ বিষয়ে পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি 
যে, লাউসেন কদাপি এঁতিহ।সিক ব্যক্তি নহেন, দেবপালের সময় 
ধবিয়া তাহার সময় নির্ধারণও বাতুলতা মাত্র। হবতরাং মযূরভ্রের 
কাল নির্ণয়ে বসন্তকুমার যে সন-তারিখ বাহিব কবিয়াছেন, তাছা 
ইতিহাসে দিক দিয়া কদাচ গ্রাহ হইতে পাবে না। ময়ুবভট্ট যদি 
একাদশ শতকেন কবি হন, তাহা হইলে মুগ্রিত শ্রীবর্ষপুরাণের যে কিরূপ 
হান্কব অবস্থা হইয়া পড়ে তাভা বসন্তকুমাব ভাবিয়। দেখেন নাই । একাদশ 
শতাব্দীব গ্রন্থেন ভাষ| এতটা আধৃনিক হইল ( বিংশ শতাব্দীর মতো! ) কি 
কবিম', বসন্তবাবুব মতো! ভাষাতত্বে-প্রাঙ্জ পণ্ডিত কেন তাহ! ভাবিয়া 
দেখিলেন না তাহ! বুঝা যাইতেছে ন।। যাহা হউক মযুবভট্ট নামক 
'সূ্শতকের* এক কবি কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে পরিচিত, শুনা যায় তিনি 
কোন অপরাঁধেব জন্য কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁব পরে তিনি সূর্যের 
আবাধণা করিয়' স্বকঠিন তপস্ত। ও কুদ্ছু সাধনা কবেন এবং 'দূর্বশতক' নামক 
সুববন্দনাবিষয়ক কাব্য লিখিয়া! সূর্যেব কৃপায় কুষ্ঠব্াধি হইতে মুক্তি লাভ 
কবেন। ইনি বাঙালী নতেন , ওজবাট অঞ্চলে ইহাব সম্বন্ধে অনেক গল্প 
প্রচাল আছে। মেরুতুঙ্গের “প্রবন্ধ চিন্তামশ্' এবং বালম্ভট্েব সূর্ধশতক 
টাকায মন্ুরভট সম্বন্ধে লোকপ্রচলিত গালগল্পেব উল্লেখ কব! হইয়াছে 1১০৬ 


(8) ময়ুবতট বন্দ ছিজ রূপবাম গাব । €রূপবাম ) 


(৫) ময়ুবভটরকে বন্দিধা মন্তকে 
সীতাবাম দাস গাধ। ( খীতাবাম দাস) 
(৬ ময়ূুরভউ ছিজববে ব্নিধ করিযা তাবে 


পুন রচে প্রীগ্ভাম পতিত । (শ্তামপত্ডিত ) 
() আছিল মযূরভট স্বকবি প্ডিত। 
রচিল পয়ার ছাদে অনাস্ধেব গীত ॥ (গোবিন্দবাম বন্দো। ) 
১০৬ শ্ীধর্মপুবাণের ভূমিকা পৃ" ১/, 
১*৬ক উঃ সেনের পুর্বোলিথিত গ্রন্থেব ১৪২-৪৪ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য। 


সংস্কার “পূর্ধধভকের* কৰি মনরভট বাঙলার বাছিরেই পরিচিত। এখন কেহ 
কহ বুর্ঘশতকের মযূরভট ও ্রীধর্মপুরাণের ময়ূররভট্রকে একই ব্যস্কি বলিতে 
ভীছেন1১০৭ ডঃ শহীহুল্লাহ. সাহেব কুলপঞ্জিক1 ও নান] তথ্যের সাহায্যে 
'অনেন্বিরেন, ধর্মপুরাণের ময়ুরভট্ দ্বাদশ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন, 
অতঃরব তাহার ধর্মমঙ্গলকাব্য & সময়েই রচিত হইয়া থাকিবে । বসস্তকুমার- 
'জম্পাদিত ময়ূরভট্র শ্রীধর্মপুরাণের প্রামাণিকতায় বিশ্বাস করিয়া শহীচুলাহ 
সাহেব ৯০৮ মনে করেন যে, মন্ুরভট্র লাউসেনের পৌত্র ধর্মসেনের সভাকবি, 
এবং তিনি শ্রীবর্সপুরাণ রচনা করেন 1) তাহার মতে লাউসেন দ্বাদশ শতকে 
বর্তমান ছিলেন। শ্বতরাং ময়ূরভট্রের কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যাইতে 
পারে। কিন্তু মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধ চিদ্ামণি'তে দেখা যায়, সূর্ষশতকের ময়ূর- 
ভট ও কাদন্বরীর বাণভটের মধ্যে ভগিনীপত্তি-শ্কালক সম্গন্ধ ছিল। ইহা সত্য 
“হইলে 'সৃধশতকে'র বি মুরেভট ৭ম শতদীর বাণভট্রের সমসাময়িক হইবেন । 
তাহা হইলে ব'ঙলাদেশের ময়ুরভট্ট এবং জূর্ধশতকের ময়ুরভটের মধ্যে কোন 
যোগাযোগ স্বপন কর! যায় || বাঙলার অযুরভট সম্বন্ধে ছুই চারিটি তথা ও 
পাওয়া গিয়াছে | “কান কোন পু'থিতে মহুরভট্টকে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলা 
হইয়াছে 1৯০৯ মহায়+জ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ী “বারেন্দ্রকুল- 
পপ্তিকায়' ভট্টশালীবংশে ময়ূরভট্রের জন্মের কথা বলিয়াছিলেন ।৯৯০ নগেক্- 
১০৭ ডঃ সেন এই মত লাক্ত করিয়াছেন_দকংবদন্তংতে বলে শবরশতক লিশিয়! মযুবতট 
কুষ্টরোগ হইতে মুক্ত হইয়াছলেন । ঠ্্যহার রোগমুক্তির তপন্যার যে লিবরথ পাওয়! গিয়াছে 
ভা] ধর্মমকলে বণিত «শালে ভর” ও প্হাকন্দ' তপশ্চধার তন্ররূপ |” বলাবাহুল্য ডঃ সেনের 
ঞ অস্তব্য যথেষ্ট যৃক্তিসহ নহে | লরং ইহাই মনেহয় যে, বাঙলাদেশের ধর্মমজলের কবিগণ 
“শালে ভর" ও “হাকন্দ? পাল| রচনার সংস্কৃত হুর্বশতকের কি মযুরভট্ের প্রস্থ হইতে সাহায্য 
লইয়াছিলেন। কেহ কেহ হুয়তে। ভাহাকে ধর্মসেবকও মনে করিয়া ধাকিষেন। কারণ 
ধর্মমঙল কাব্যের ধনঠবুর কখনও কখনও লুরন্বক্”, এবং কুষ্ঠরোগ দান ও মিরাময় ক্ষমতার 
অধিকারী । 
*,১*৮ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক!, ১৩৬০ (ডঃ শকীছুল্লাহ, লিখিত “মুর, প্রবন্ধ ) 

15৪ মযুরকুছু কভউ আচার্য উদয়ন । 

আদি কবি শিরোমণি বানেন্া ব্রাহ্মণ ॥ € রংপুর সছিত্য পরিষৎ পন্জিক্ষা, ১৩১৮ ) 
.১১০ এই বংশে গরন্যতী চিরঙয়াবতী 
মরুরতটের নামে বংশে ছিল খ্যাতি। 


মঘুর ভ্ পুর্ব কবি ময়ূর সদৃশ । 
আজও নাহি দেখি তায় কিছু বিসদৃশ ॥ (ধায়েশ্রাফুল পঞ্তিক। ) 


ধরল কাব্য ১০১২ 


াখ বহ্‌ “কুল্সমন্ুরী” নামক কুলপঞ্জিক! হইভে১১১ দেখাইতে চেষ্টা করিয়ীছেদ 
যে, ৬৫ শকে আদিশুরের রাজ্য প্রাপ্তি, ৬৬৮ শকে বা ৭৪৬ সী; অন্দে বনে 
তাহার চারি ব্রাঙ্ষণ আনয়ন | ডঃ শহীহুল্লহ. সাছেব মনে করেন যে, ৭৪৬ 
শ্রী: অন্দে ময়ুরভট্টের আদিপুরুষের কাল। তানার ত্রয়োদশ পুরুঘ পরে 
ময়ুরভট্রের জন্ম-__অর্থাৎ মযুরভট্ট ১৬৭৯-৮০ খ্রীঃ অব্য বর্তমান ছিলেন । 
শহীহুল্লাহ, সাহেব কুলপঞ্রিকার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যে ব্বীতিতে 
ময়রভটের কাল নিরূপণ করিয়াভেন, তাহা এঁতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া গৃহীত 
হইতে পারে ন|। কারণ আধুনিক কালের এতিহাসিকগণ আদিশূরের 
বৃপ্ান্ত কল্পিত গালগল্প বলিয়া বাতিল করিয়াছেন । কুলপঞ্জিকাগুলিও 
সন-তারিখ ও তথাপ্রমাণের দিক দিয়া একেবারে নিরঙ্কুশ । অতএব 
ডঃ শহীহৃল্লাহ. নগেন্দ্রনাথ বহর মতান্বসারে কুলপঞ্জিকার উপর ভিত্তি করিয়া 
মযুরভট্টকে যে দ্বধাদশ-ত্রয়োদশ শতাবীর ব্যক্তি বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার 
কর যায় ন|। 
এখন স্ব" বসন্বাবু, যিনি মযুর্ভট্রের শ্রীধর্পুরাণ সম্পাদনা করিয়! 
মধ্যযুগীয় 'ধর্্' সাহিত্যের ইতিহ'সে মৌলিক অংবিদ্ধারের গৌরব লাভের 
চেষ্টা! করিয়াছিলেন, ত'হার তথ্য প্রমাণাদি সংক্ষেপে আলে"চনা কর। যাক । 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মাশয় নাকি ময়ুরভট্র একথানি ধর্মমজলকাব্য দেখিয়া- 
ছিলেন। তারপর এ পু'থির আর কোন হদিশ মিলে নাই । সেই পুঁথিখানি 
নাকি রাখালদাস বন্দ্যোপাধটায়ও ' দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বসম্তকুমাঁর 
চট্টোপাধ্যায় রাখালদাসের নিকট পরে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়। 
বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বীরভূমের শিবরতন মিত্র 
নিউড়ির নিকটবর্তী গ্রাম হ্ুড়াই হইতে নাকি মযূরভষ্টের ধর্মমক্ষলের একখানি 
পুঁথি সংগ্রহ করিয়! হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হাশয়ের পুখিসংগ্রাহক রাখালদাস 
কাব্যতীর্থকে দিয়াছিলেন । ১৩০৭ সনের 'বীরভূমি' পত্রে ইহারই বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তারপর এ পু'থির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 
মধ্যযুগীয় বাঙলার পুথি সন্ধান করিতে গিয়া আমরা একট৷ কৌতুকজনক 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হুইয়াছি। যে সমস্ত পুঁথি লইয়া সংশয়-সন্দেহ উঠিয়াছে, 
'লেগুলি স্বারেকের জন্ত কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির কাছে ওঠন মোচন করিয়! 
১১১ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্তকাণড, পৃ »২ 


৩১৪ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রহস্তজনকভাবে উধাও হইম্বা যায় । অর্বাচীন পৃ*থিকে প্রাচীন বলিয়া প্রচার 
এবং একের পু'ঘিকে অপরের নামে চালাইবার জন্ত আধুনিক কালের পু"থি- 
সংগ্রাহকগণও যে কিন্ধপ চাতুরী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এই পথের 
পথিকের! জানেন । এমন কি, এই অন্তায় অনৃতাচরণের দায় হুইতে পু্থি- 
গবেষক পণ্ডিতগণও অব্যাহতি পাইতে পারেন না । 

১৩০৭ সনের “বীরভুমি” পত্রিকায় € আষাঢ় সংখ্যা ) ময়ুরভট্ের পুঁথির যে 
রিরিরণী বাহির হইয়াছিল, বিশ্বভারতীর গবেষক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় 
তাহা হইতে প্রমাণ করেন যে, উহা স্যাম পণ্ডিত নামক অপর এক কবির 
রচনাঃ ময়ুরভট্রের নহে ।৯৯২ বসৃন্তকুমার চট্টোপাধায় সম্পাদিত ময়ুরভট্ট্রের 
শ্রীধর্মপুরাণ সম্বন্ধেও গবেষণ। করিয়। ডঃ মণ্ডল দেখাইয়াছেন যে, মুদ্রিত কাব্য 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের কবি রামচন্দ্র বীডুজ্জের রচনা । দ্বিজ রামচন্দ্র 
নামটি ছাপা গ্রন্থে “দ্বিজ ময়ুরক' আকার ধারণ করিয়াছে । ডঃ সেন ও ডঃ 
মণ্ডলের মতে লোকশ্রুত ময়ূরভট্ট নাক কোন কথি ধর্মমঙ্গলের চরিত খণ্ুটি 
বোধহয় সর্বপ্রথম রচনা করেন । কারণ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের 
কবিগণ এই বণপারে ময়ুরভট্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন, এই বলিয়। 
কাব্য আরস্ত করিয়াছেন । তবে তাহারা মঘুরভট্টের কোন গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন 
কি না সন্দেহ 1১১৩ অর্থাৎ ডঃ মণ্ডলের মতে প্রাচীন বাঙলার কিংবাস্তা 
অনুষারে ধর্মমঙ্গলের ময়ূরভট্ নামীয় কোন কবির বর্তমান থাক] সম্ভব £ কিন্ত 
হর প্রসাদ শাস্ত্রী কথিত পণথি এবং বসম্তকুমার সম্পাদিত মমুরভট্টরের ধর্মপুরাণ 
আদে প্রামাণিক গ্রন্থ নহে। এখন বসন্তকুমারের যুদ্কি বিচার করিয়া 
দেখা যাক। 


ভগলী জেলার গোথাট থানার অন্তর্গত ভেউটে গ্রামনিবাসী আশুতোষ 











১১২ বর্ধমান সাহিত্য সভা প্রকাশিক!,২য় সংখ]! (ময়ুরতষ্ট রহ্শ্ত--ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল ) 
“০ ৮,১১৩ সীতারাম দাস লিখিয়াহিলেন__ 
$ মযুরভট্ট মহাশয়ের হন্দর পাচালী। 
আনন্দে হুইল নষ্ট দুষ্ট এক কলি ॥ (বিশ্বকোষ, ১৮, পৃ,৩৫ ) 
'আর্থাৎ সীতারাম দামের সময়েই ময়ুরভটের কাব্যের ছুইচার পংক্তি হারাইয়! গিয়াছিল। কিন্ত 
“আোদছে' নষ্ট হইল কেন বুঝা! ধাইতেছে ন। 


খর্মমঙ্গল কাব্য ১৬: 


পণ্ডিত মযূরভট্রের সাংযাতখণ্ড নকল করিয়াছিলেন।১১৪ ময়নাপুরের 
(বাকুড়া ) যাত্রাসিদ্ধি রায়ের মন্দিরের পুরোহিত ভূতনাথ পণ্ডিত বসম্ত- 
বাবুকে আশুতোষ পণ্ডিতের ১৩১০ সনে নকল করা এই পুঁথিটি দিয়াছিলেন। 
বসস্তকুমীর দেখিলেন যে, এতদিন ধরিয়া ময্রভট্টের যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের 
কথা শুন! গিয়াছিল, ইহাই সেই কাব্য। ইহাতে কিন্তু শুধু ধর্মপুরাণের 
রামাই পপ্তিত সম্পর্কিত গল্প এবং হ্রিশ্চন্ত্র রাজার গল্প আছে-_লাউসেনের 
আখ্যানটি একেবারেই অন্বপস্থিত। কিন্ত পুথির মধ্যভাগে ও সমাপ্তিতে 
কবি বলিয়াছেন যে, তিনি পরে দ্বিতীয় খণ্ড লিখিয়াছ্িলেন।১৯১৫ আশুতোষ 
পশুতের নকল করা পু'ঘিতে এই দ্বিতীয় খণ্ড নাই, ইহার অন্য কোন 
পুঁথিও পাওয়! যায় নাই। 

পু'থিটি প্রকাশিত হইলে বসস্তবাবু ভূমিকায় এই গ্রন্থকেই ময়ূর ভট্ট্রের 
ধর্মপৃবাণ বলিয়া প্রচার করিলেন এবং কবি যে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে 
আবিভ্ভূতি, তিনি তাহা ও প্রমাণের চেষ্টা করিলেন। পুথির ভাষা! যে আধুনিক, . 
ইহার ভাবেও আধুনিকতা আছে, তাঁহ। তিনিও স্বীকার করিয়াছেন 1৯১৬ 
ভাষ! বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইছেন যের্র্য ও শ্রীকষ্ণবীত্তনের ভাষায়, 
যেরূপ প্রাচীনতা রক্ষিত হইয়াছে, “মনুধভটের পুঁথিখানির ভাষা তাহা 
অপেক্ষা আধুনিক”) এই হ্বাধুনিকতার কারণ কি? ভীহার মতে(চত্তীদাস- 
রুন্তবাস প্রভৃতির কাব্য যেমশ গায়ক সম্প্রদায়ের মুখে মুখে পরিবতিত 
হইয়খছে. মঘূরভট্রের প্রাচীন ভাষাও নাকি মেই ভাবে আধুনিক হইয়া 
পড়িয়াছে ) তাহার মন্তব্য উদ্ধৃত হইল? “এই গ্রন্থের ভাষায় কারকবিভক্তি, 


শর রঃ রর এ জা জর 


১১৪ পু*থির পুদ্পিকাটি এইরূপ £-- লিখিতং শ্রাআগুতোষ প্ডিত/সাফিম ভেউটে/জেলা 
ভখলী/থানা গেঘাট/বছু পুরাতন কটদষ্ট পুত্তক হইতে উদ্ধত করা হইল্/তজ্ঞন্ত অশুদ্ধ থাকিলে 
ংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন/লিখিতং বু যেন চৌরেন হিয়তে যদি/মাভা চ শুকর! তন্ত 
পিতা তন্তু চ গঞ্জভ:/ইতি সন ১২১১ সাল/তারিখ ১৫ই বৈশাখ 

১১৫ দ্বিতীয়ে চরিত্রথণ্ড অতি হললিত। 

তাহাতে আছয়ে লাউমেনের চরিত ॥ 
মঃ মর ধর 
দ্বিতীয় খণ্ডের কখ! অমিয় সমান । 
ভক্তিযুত খনেতে শুনহু যতিমান ॥ ( মুজিত গ্রন্থ, পূ ১৫১-৫২) 
১১১ *পু'ধিখানি আধুনিক এবং ইহার ভাবটিও আংধুনিকত প্রাপ্ত ।" (ভূমিকা, পৃ. ১/০), 





জা লা 


৩১৯. : পালা সাহিত্যেরইতির্ত 


ক্রিমাবিস্তক্ষি বা & প্রকার ব্যাকরণঘটিত বূপসমূহ কৃত্তিবাসের রামান্মশ 
পরসৃতি গ্রন্থের ভাবার ত্তায় আমূল পরিবাতিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়! লওয় 
ষাইভে পারে। তাহা ছাড়া মূল গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে উত্তরকালে 
ধংমোজিত বহু অংশ ইহাতে থাকিতে পারে, ইহাও একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ । 
আবার কেবলমাত্র শব্দসমূহ লইয়াও ভাষার প্রকৃতি বিচার হয় নাঃ কারণ, 
লিপিকরের ছর্ববোধ শব্দ লিপিকর পরিহার করিয়া থাকে 1”৯১৭ এই গ্রন্থের 
আধুনিক ভাষা সম্বন্ধে ইহাই তাহার সিদ্ধান্ত । কিন্তু এ যুক্তি যে কত ছুর্বল 
তাহা তাহার মতো ভাষাতাত্বিক পণ্ডিত কেন ধরিতে পারেন নাই তাহ। 
বিস্ময়ের ব্যাপার | যে গ্রন্থ অত্যন্ত জনপ্রিয়, পুনঃ পুনঃ পঠিত ও লিপিকৃত 
হয়, শুধু তাহার ভাষাই 'আধুনিকতা লাভ করে। চর্ধা-শ্রীকুষ্ণকীর্ভন যে- 
কোন কারণে হোক পরবতী যুগে পঠিত ও লিপিরুত ভয় নাই । তাই তাহার 
ভাষায় প্রাচীন লক্ষণ অনেকট। বজায় আছে। ময়ুরভট্র অধিক জ্নপ্রিয়ত। লাভ 
করিলে তাহার কাকার অশেক পুঁথি মিলিত-_-বিশেষতঃ তাহাকে ধর্মমঙ্গলের 
কবিগণ যখন এত প্রশংসা করিয়াঞ্ছেন। স্ৃতরাং বসস্তৃকুমার বক্ষ্যমাণ পু*থির 
ভাষায় অর্বাচীনত্বের জহ যে কারণ দেখাইয়াচেন, তাহা অত্যন্ত দ্র্ল যুক্তি । 
সম্পাদক ইহাতে যে ছুই-চাত্রিটি প্রাচীন শব্জের উল্লেখ করিয়াছেন, 
.তাহ| আঞ্চলিক শব । সর্বোপরি এ পু'খিতে দশটি ইসলামি শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে | হইতনাং ইঙ্গাকে কোন প্রকারে প্রামাণিক কাব্য বা ধর্মমঙক্গলের 
প্রাচীনতম কবি মযুরভট্রের রচন| বল যায় না। 
_. এই প্রসঙ্গে আরও একট! কথ! আলোচনার যোগ্য । বসস্তবাব্‌ মনে 
ক্করেন যে, ময়ূরভট্রের মূল গ্রন্থ সম্ভবতঃ সংস্কৃতি রচিত হইয়াছিল। এন্প 
গ্সনুমানের হেতু দুইটি । উক্ত পুথির দুইস্থলে আছে £ 


(১) গিয। ধর্ম মন্দিরেতে গ্রীধন্্ন শিলা সাক্ষাতে 
অভিশষ কাতর অস্তুরে | 
অশ্রজলে বক্ষ সিক্ত বপূঠে বেদ উত্ত 


ভাষাতে নিষেধ লিখ্লারে ॥ 
(২) অতি গুহা ধঙ্থতত্ব প্রকাশ করিতে । 
ভাষায় রচিনু পুথি ধর্শের গ্রীতিতে ॥ 
এই পং কিগলি হইতে তাছার মনে সংশয় জাগিয়! উঠিল, “ইহা হইতে আমার 


১, প্‌. ১৮০ 


ধর্মমদল কাব্য ৩১৭ 


মনে একটা সন্দেহ জাগিয়া ওঠে যে, ময়ুরতট বক্ুভাষায় তাহার পুরাণ 
লিখিয়াছিলেন, না সংস্কৃত ভাষায় ?” সঙ্গে সঙ্ষে তিনি সহৃতর ও পাইলেন। 
তৎক্ষণাৎ তাহার পু-থিসংগ্রাহক ভূতনাথ পণ্ডিত নিজ বাড়ী হইতে ময়ুরভট্রের 
মূল সংস্কৃত ধর্পুরাণ হইতে কয়েকছত্র টুকিয়! আনিয়া! চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি'ও প্রাপ্ত সংস্কৃত শ্লোকগুলির সঙ্গে বাংলা 
পয়ারগুলি মিলাইয়া দেখিলেন যে,*শ্োকগুলির বর্ণনীয় বিষয় ময়ুরভট্রের বাংলা 
পুঁথির সহিত প্রায় অক্ষবে অক্ষরে মিলিয়া যায়।” ব্যাপার বড় রহস্তমন্। 
এ যেন কোন যাদ্বখেলোয়ড় কালে। ট্পির মধ্য হইতে দর্শকের ইচ্ছামতো 
যাহ খুশি তাহাই বাহির করিতেছে । কখনও দর্শক বলিতেছে, ময়ূরভট্ের 
প্রাচীনতম ধর্মপুরাপ বাহির কর। অমনি টুপির মধ্য হইতে কাব্যখানা 
সশরীরে বাহিরে আসিল--হউক ন1 তাহা অর্বাচীন কালের খণ্তায় লেখা! 
আবার দর্শক বলিল, উহাতে হুইবে ন৷। আমাল মদুন হইতেছে টুপির 
মধ্যে আরও মাল মভ্রভ আছে । অমনি যাদুকর টুপ্র মধ্য হইতে সংস্কৃতে 
লেখা ময়ূরভট্রের ধর্মপুবাণ বাহির করিল। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
মতে। পণ্ডিত ব্যি ভূতনাথ পগ্ডিততর বিশুদ্ধ 'ফক্ধিকা' ধরিতে পারেন নাই-- 
বডই পরিতাপের বিষয় । তিনি যেই অন্বমান করিলেন যে, ময়ুরভট্র বোধ হয় 
সংস্কতেও ধর্মপুরাপ রচল। করিয়াছিলেন (যদিও গায়ে পড়িয়।৷ সেরূপ 
অনুমানের হেতু নাই ), অমনি ডূতনাথ পণ্ডিত ভৌতিক উপায়ে মযুরভট্রের 

স্কৃত ধর্মপুরাণ' যাহ তাহার বাভীতি সযত্রে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা! 
হইতে কিছু কিছু শ্লোক টুকিয়। আনিয়া হাজির করিলেন। বসস্তবাবু 
গবেষকের দাত্দিত্ব স্মরণ করিয়। মূল সংস্কৃত পুর্থিখানি দেখিতে চাহিলে 
ভূতনাথ অম্লানবদনে বলিলেন যে, সংস্কৃত পু'ধিখানি তাহাদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া 
ইহ! সাধারণের নিকট প্রকাশ করায় তাহাদের আপত্তি আছে।১৯৮ কাজেই 
বসস্তবাবু সংস্কৃত পু'থিখানি চর্মচক্ষে দর্শন করেন নাই, শুধু ভূতনাথের মুখের 
কথার উপর নির্ভর করিয়া দৃসিদ্ধাত্ত করিয়াছিলেন যে, ময়ুরভট্ট মূল ধর্মপূরাপ 
সংস্কতে রচন! করিয়াদ্িলেন 1১৯৯ যিনি এরূপ জলের লিখনকে শিলালিপি 

১১৮ ময়ুরভট ধর্ম পুরাণ-_দুমিকা, পৃ ২ 

১.৯ ডঃস্থকুষার সেন অনুমান করেন, বক্ষ্যমাণ বাংলা পুখিটি সংস্কৃত ধর্ষপুবাণের 


আদুষাদ (বা, স, ই, ১ম, পৃ ৬৯*)। কিন্তু এবিষয়ে তিনি জার কোদ গ্রবাণ বা তথ্য উদ্ধত 
করেন নাই বলয়! ভাহার অন্থ্মান মানিতে পার বায না। 


১৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
- বলিয়া চালাইতে চাহেন, তিনি যে একখানি অর্ধাচীন ( সম্ভবতঃ জাল) 
.্রাস্থকে ধর্মমঙ্গলের প্রাচীনতম কবি ময়্রভটের প্রামাণিক গ্রন্থ বলিবেন, 
'তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
যোগেশচন্জ্র রায় বিদ্ভানিধি এ বিষয়ে গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছিলেন। 
১৩৩৮ সনের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকামম তিনি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যেভাবে 
প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছিলেন? তাহাতে ছাপা পু'থির হাস্যকর অস্তঃসারশৃন্তা 
খর] পড়িয়াছে। ছাঁপ| বহির “থিয়েটাঁরী ভাঁষা পড়িয়া নব্য কবির বৃত্তান্ত 
জানিতে কৌতৃহলী হইয়াছিলাম। এই প্রবন্ধ (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধ ) সমাপ্ত হইবার পর জানিতে পারিলাম, ১২০ পুগীলেখক 
_ক্ত্রীাুতোষ পণ্ডিত কলিকাতা অঞ্চলে ও আরামবাগে ২।৩ বৎসর করিয়া 
ধাত্রার দলে ছিলেন। এখন (১৩৩৭ সাল) তাহার ব্য়স ৩২ বৎসর । 
অর্থাৎ তিনি & বৎসর বয়সে “বনু পুরাতন কীটদদ্ট পুস্তক” হইতে “সঞ্জীত খণ্ড' 
উদ্ধার করিয়াছিলেন । সে “কীটদই্ট পুস্তক” আর নাই, ছ্বাপ। হুইয়| গিয়াছে ! 
'সে ছাপা পুস্তক, এই ময়ূরভট্ট। তাহার নিবাস গরোঘাট থানায় বটে, নিত 
বদনগঞ্জের তিনমাইল দক্ষিণে ভেউট! ব। ভেঙটে গ্রামে । তিনি ডোম- 
পণ্ডিত, বাংল! লেখাপড়া ভাল জ:নেন, ইন্ছুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পর্যস্ত 
পড়িয়াছিলেন |” 
অতঃপর ময়ূরভটু প্রসঙ্গে যবনিকা! পড়। উচিত । যে'গেশচন্দ্রের সন্ধানের 
ফলে দেখ! গেল, ময়ুরভটের পর্সপুরাণ বলিয়া যাহ] ছাপ] হইয়াছে, তাহ! 
ভূতনাথ পণ্ডিত বলিয়! একজ্রন আধুনিক ডোমপণ্ডিতের রচন] | যে খাতায় 
'লেখ! ছিল, যাহ| নাকি ১৩১০ স'লে পণ্ডিত মহাশয় পুরাতন পুঁথি হইতে 
নকল করিয়াছিলেন, তাহাও মিথা। | কারণ যোগেশচন্দ্রের মতে তখন 
ভূতনাথের বয়স পাঁচ বৎসর | হবতর।ং গবেষকগণ নিশ্চয় এই সিদ্ধান্ত 
করিতে পারেন যে, বসন্তকুমার-সম্পাদিত ময্ূরভটের শ্রীবর্মপুরাণ একখানি 
'জাল গ্রস্থ' একজন আধুনিক ব্যক্তি ইহাকে মনুরভট্রের প্রাচীন গ্রস্থ বলিয়া 
চালাইতে চাহিয়াছিলেন-__বসন্তবাবু সেই কলে পা দিয়াছিলেন। যোগেশ- 
চন্দ্রের অনুসন্ধানের ফলে আসল সংবাদ ফাস হইয়া গিয়াছে 
:, ৯8, যোগেশচজ কোদ্‌ উৎসঃহইতে এই সংবাদ সংগ্রহ করিলেন, তাহায় আভাস 'দিলে 
ভবিষ্যৎ গবেষকদের আলোচনার পক্ষে হ্ববিধা হইত । 


 ধর্মমঈল কাব্য | ৩১৯": 
কিন্তু এবিষয়ে আরও একটি চমকপ্রদ সংবাদ আছে। বিশ্বভারতীর, ' 
গবেষক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল ময়ুরভট্ট সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 
মুদ্ধিত গ্রন্থটি অষ্টাদশ শতাব্দীর রামচন্দ্র বাডুজ্যার ধর্মমঙ্গলেরই হুবহু নকল। 
ভণিতায় যেখানে 'রামচন্ত্র' ছিল, সেখানে “ময়ুরক' ছাপা! হইয়াছে__ভূতনাথ 
পণ্ডিত মহাশয়েরই কীতি ! স্বতরাং যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মুল প্রস্তাবের 
উপর আর একটু সংশোধনী প্রস্তাব আনা যাইতে পারে যে, বসস্তকুমার 
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত শ্রীধর্মপুরাণ কদাচি ময়ূরভট্রের রচিত নহে, রামচঙ্জ 
বাঁড়জ্যা নামক অষ্টাদশ শতাব্দীর এক কবির রচনা । ভূতনাথ পণ্ডিত 
রামচন্ট্রের পু'খিটি কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া নকল করিবার সময় ; 
রামচক্দ্রের ভণিতা৷ কাটিয়া মযুরভটের ভণিতা বসাইয়া দেন। তাহার এই 
চাতুরীতে বসন্তবাবুও বিভ্রান্ত হুইয়াছিলেন এবং ময়ুরভট্টকে প্রত্থিঠিত 
করিবার জন্ স্বর্গমত্য-পাতাল তোলপাড় করিয়াছিলেন ।৯২৯ 
যেখানে কাব্যের প্রামাণিকত। লইয়াই বিষম সংশয়, এবং স্পষ্ঠতঃ 
প্রমাণিত হইয়াছে, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ রামচন্দ্র বাড়জ্যার রচনার সঙ্গে প্রায় মিলিয়া 
যাইতেছে, সেখানে এ কারোর স্বতন্ত্র মর্যাদা দিবার প্রয়োজন নাই | এ 
কাব্যের ভাব-ভাষ! ও শব্ধ প্রয়োগ, যে কত আধুনিক ও অর্বাচীন, তাহা 
ইহার যে কোন অংশ পড়িলেই বুঝ! যাইবে। এখানে শুধু ছই-চারিটি 
শব্দ ও বাক্রীতির দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে £ 
(১) চহিদিকে বুক্ষ লত! গুলা নানা জ!তি। 
আলে।ক অনিল শ্বগ্য ভয়ঙ্কর অতি ৫ 
(২) এত নলি নারায়ণ খুলে পাঁজি পুথি। 
বিচার কবিয়। দেখে ভূমে খড়ি পাতি ॥ 
(৩) বহিবে ইহার কীর্তী ভারত ভুবনে | 


(৪) বক্ত বস্ত্র হুশোভিত। ' মৌলী চন্দ্র বিভূবিতা 
সোমাদিত্য সম নেত্র আভা । 
(৫) সান্তকুল বুঝি বিধি তাই তুমি গুণনিধি 


মম সনে মিলিতে হে্লায়। 
(৬) অজ্ঞান কুমতি ঘোরে লারিন্ু চিনিতে। 
দয়া করি জননি হইবে মুক্তি দিতে & 


১২১ সহিত্য পরিষদের ৫৯৯ সংখক পু*খিটি রামচ্্র বীর্চিজ]!র ধর্ম পুরাণ । ইহার গে 
মু্জিত মমুরতটের হুবহু সানৃগ্ত জাছে | 


কে ংলা সাহিত্র্েক্স ইতিকৃত 
02 কুধের ভাগারী হল ধর্খের ভাগারে। 
(৮) শাশুড়ী জেঠাই মাসী গুরুজায়া খুড়ী পিসী 
রসিকত! ভাগ্নেবৌ সঙ্গে | 
(৯) এই সব কদাচারে রত হলে যত নরে 
সথর পুরে যাবে হরধুন।। 
দেবছ্হৌ ন! পুজিবে পূর্বকী্ভী উঠে যাবে 
নি তীর্থ ছাড়! হইবে অবনী | 
রর ভাষা একেবারে হাল আমলের | ইহাকে যিনি দ্বাদশ শতকের রপাস্তর 
সবলিয়। চালাইতে চাহিয়াছেন, তাহার ভাষাতত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে পাঠকের 
পরী! জন্মিতে পারে | যাহ! হউক এই অর্বাচীন কবির আধুনিক ধর্নপুরাঁণ 
ত্য সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচনার যোগ্য নহে। 
'ঝামাই পণ্ডিত ও তাহার পুত্র ধর্মদাসের দ্বার ধর্মঠাকুরের মহিম! 

প্রচার এই কাহিনীর প্রধান বিষয়-_যাঝে মাঝে বিস্তারিত আকারে 
ধর্মের ঘরভরণ উৎস্বেরও বিবরণী আছে। ভাষ। বেশ আধুনিক, 
পরিচ্ছন্ন, পির লেখক আশুতোষ পণ্ডিত যে “বাংলা লেখাপড়। ভাল 
জানেন” এবং তিনি “ইস্কুল ছাত্রর্ভি পরীক্ষা পধন্ত পড়িয়াছিলেন”, 
'যোগেশ্ক্ রায় বিদ্ভনিধির এই তথ্যে অবিশ্বাসের কারণ নাই। যাহা 
স্কউক, আধুনিক কালে যে কয়ধানি প্রাচীন বাংল! কাব্য প্রাচীন বলিয়া 
প্রচারিত হইয়াছে, কিন্ত্বী পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের সেই প্রাচীনত্থের গৌরব 
ধূলিসাৎ হইয়াছে, ময়ূরভট্রের নামে প্রচারিত মুদ্দ্িত শ্রীবর্মপুরাঁণ সেইরূপ 
একখানি সংশয়পূর্ণ কাঁব্য। ইত্তিপূর্বে৯২২ আমর দেখাইয়াছি যে, গোবিন্দ- 
দাসের কড়চাও একখানি জাল গ্রন্থ_-কিস্তু তাহার জালিয়াতির সূত্রটি খুব 
সৃক্ষ, স্পষ্টভাবে তাহার কারচুপি ধরা যায় না। কিন্তু বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
“সম্পাদিত এই গ্রস্থের অর্বাচীনত্ব প্রমাণের জন্য অধিক তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন 
-মাই। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় “বর্ধমান সাহিত্য প্রকাশিকা"য় (২য়) ঘে 
ঈমকপ্রদ সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন, এবং পুর্বে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
“যবে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কাধ্যকে মধ্যযুগীয় বাংল। 
সাহিত্যের ইতিহাস হইতে বহিষ্কত করা উচিত। সেই কথাটি ব্যাখ্যা 
করিবার জন্ত আমাদিগকে এতটা কাগজকালির অপব্যয় করিতে হইল। 


টি পিল 
১৮ উহ, লে বা সাধিতোর ইতি বয় খণ্ড ইযা। 


ধর্মমঙ্গল কাব্য ও২১ 
্বপরাষ চক্রবর্তী | 


ধর্মমঙ্গল কাব্যের অধিকাংশ কবি গতান্গতিকতার পথ ধরিয়াছিলেন; 
তাহাদের কাব্যে নূতন বৈচিত্র্যের অভাব ব্ডই দৃষ্টিকটু বলিয়া মনে হয়। 
প্রায় বিশ জনের মতো! কবির পুর! বা খণ্ডিত কাব্য পাওয়া গেলেও এগুলির 
অতি অল্পই প্রাচীন | অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনা অধিক 
সংখ্যায় হইয়াছিল । একদা উনবিংশ শতার্ধীর আধুনিক আলোকোজ্ছলতার 
যুগে এবং ছাপাখানার রাজ্যেও কেহ কেহ মধ্যযুগীয় ধর্মমঙ্গলের প্রাচীন পক্থ 
ধরিয়াছিলেন |( সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলেব শ্রেষ্ঠ কবি, বূপরাম চক্রবর্তী, 
এখং অষ্টাদশ শঙবীীর শক্তিমান কবি ঘনবাম চক্রবর্তী, এই শতার্দীর 
মাণিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যও নিন্দনীয় নহে। )কিন্তু এই কষখানি কাব্য দাদ : 
দিলে, আব কাব্যগুলিতে প্রতিভাব বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় মাঁ। 
সকলেই বীধা ছক অন্ুসবণ কবিয়! ফলাও করিয়া আত্মকথার পরিচস়্ 
দিয়াছেন, স্থাপনা পালা হইতে শুক কবিষ! লাউসেনেব স্বর্গারোহণ পর্যন্ত 
বিচিত্র ঘটনাসমৃকে প্রা একইভাবে সা'জাইয়াছেন। ফলে কাহিনীব 
বৈচিত্র্য, কবিপ্রতিভার মৌলিকতা ও অনাস্বাদিতপূব মভিনবত্ব ধর্মমঙ্গল- 
কাব্যে বড একটা আশা কবা যায় নাঁ। যাহা হউক ইহাদের যধ্যে রূপরাষের 
প্রতিভা স্বীকতিব যোগা । সপ্তদশ শতান্বীতে মোট চাব্রিজন কবি ধর্ষমঙ্গল 
কাব্য রচনা কবিধাছিলেন : ব্বূপরাম, ধামদাস আদক, সীতাবাম দাস এবং 
যাছ্বনাথ রায়। ইহাদেব মধ্যে যাহুনাথ বায় ধর্মমঙ্গলে আত্মপরিচক্ন দেন 
নাই এবং তাহাব কাব্যে শুধু হবিশ্চন্ত্র পালা বণিত হইয়াছে__লাউলেনের 
কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই | তাই তাহাব কাব্য বর্মপুবাণ নামেই পরিচিত, 
ইহার নাম ধর্মমঙ্গল কাব্য নহে। 


(রূপবামের ধর্মমঙ্গলের পৃ'খিব মধ্যে কোথাও কোথাও “অনাদ্মমঙ্গল' 
আখ্যাও আছে, বিশ্ববিদ্ভালয়্ের একটি পু খিতে (নং_-৩৬৩৯) আমবা “ধর্খায়ন' 
পাইয়াছি। কবিও কয়েকস্থানে ধর্মনিরঞ্জনকে “অনাস্ত বলিয়াছেন। 
ধর্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্মেন্র পৃজাসংক্রান্ত পুস্তিকা ধর্সের প্রতিশবধ হিসাবে 
“নিরঞ্জন' ও “অনাগ্' ছুইটি শব্বই পাওয়। যায়। নিরঞ্জন হইলেন নিগুণ 
নিরাকার, আর তাহার সাকার বিগ্রহ হইলেন ধর্ম । অনেক কবি ধর্মকে 
অনাগ্ত বলিক্ষাছেন। ক্পরামের যতো প্রাতিভাধর কবির কাব্যটির অতি 

২১.€৩য় খণ্ড) 


৯৪ বাংল! জাহিত্ডোর ইতিহৃতত 


সামান্ত অংশ কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত ভইয়াছে। ডঃ খুযাযার লেগে 
সন্ধান! ও ভূমিকাসহ প্রক্কাশিভ 'রূপরামের ধর্সমঙ্গল' € ১ম খণ্ড, ১৩৫১ 
বন্গাব্ডে প্রকাশিত) ছাপা হইবার পর সাধারণ পাঠফ এই কবি সম্বন্ধে কথঞ্চি 
জ্বানিতে পারিয়াছে | ইহার কয়েক বংসর পরে কাব্যটির দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষম্ম কাব্যের অতি সামান্ত অংশ 
স্ক্রিত হইয়াছে । লাউসেনের সঙ্গগ্র জীকনকাহিনীর মধ্যে বাল্য ঠফৈশোরের 
কয়েক বৎসর যে তিনটি পালায় বণিত হইয়াছে, সম্পাদক শুধু সেই কয়টি 
পালাকে 'প্রথম খণ্ড' নাম দিয়া লাউশেনের জন্ম হইতে আঁখভা পাল1১২৩ 
পর্চভ্তপ্মূল কাবোর এক তৃতীয়াংশ ও কম অংশ মুদ্রিত করিম্বাছেন। অবশ্য 
একদা-জনপ্রিয় কবি রূপরামের অনেক পুণ্থি পাওয়া শিয়াছে । সাফিত্য 
পরিষদ, কলিকাতা] বিশ্ববিদ্থালয়, বর্ধমান সাহিত্য সভ।, বিশ্বাভারতী--এই 
সঙ্গন্ত প্রতিষ্ঠানে র্ূপরামের বন্ত পৃ'থি সংগৃহীত হইয়াছে 1১২৪ ভবে পুণথি- 
গুলির পাঠ এত বিভিন্ন যে, পূর্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া পূর্ণাকারের কার্য 
প্রকাশও সম্ভব নহে । যাহা! হউক, ডঃ সেনের সম্পাদনায় রূপরামের কাবোর 
থে গণ্ুষপরিমাশ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা! হইতে রূপরামের কবি- 
গ্রৃতিভ1 সম্বন্ধে মোটামুটি অবহিত হুওয়! যায়। 

রূপরামের কালনিবপণের ক্ষেত তাহার পুথির মধোই পাওয়| গিয়াছে। 
আত্মপরিচয়ের শেষে ব! সমাপ্তিতে কবি প্রহ্ছেলিকাষয় ভাষায় কের নির্দেশ 
দিয়াছেন | যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধি সর্বপ্রথম এই প্রহেলিকা ভেদ করিয়! 
কাব্যের রচনাকাল উদ্ধার করেন।৯২৫ ব্বপরামের কোন কোন পু'থিতে 
কালজাপক এই ছত্র কয়টি পাওয়! গিয়াছে : 





১২৩ প্রথম সংস্কবণে “শিশু লাউসেনের চুরি' পালা পবস্ত ছিল, দ্বিতীয় সংস্কঘণে 'আব 
একটা পালা 'আখড়া পালা নামে যুক্ত হইয়াছে | মোট ১৯ পালায বিভক্ত বিরাট কাহিনীর 
মাত এক তৃত'য।ংশ প্রকাশিত হুইক্সাছে। তাক! হইলে গোটা! কাব্য প্রকাশিত হইতে কত 
বিলন্ক হইবে তাক! সহজেই অনুমেয় । 

১২৪ ডঃ সেনেব হিসাব মতে কপরামের মোট ৩* খানি পুথি পাওয়! গিয়াছে। অনগ্ঠ 
অধিকাংশ পু'ধি খণ্ডিত এবং ছু একটি পালাব সংগ্রহ মাত্র। এক পুখির সঙ্গে অপর 
পুণগিয় পাঠেরও নানা পার্থক্য জাছে। ডঃ সেনের মতে, “কোন কোন পুঘিতে এতদুর 
খাহিল যে ভণিতা! ছাড়া কিছুই মেলে না।” এরূপ অবস্থায় 0০::0916 6৪৮-এব তিলোস্তম 
সুব্ঠি ভিয় কবির প্রামাণিক সংস্করণ বাছিয় করাও চুয়াহ। 

১২৫ স্রফাজী, পৌষ, ১:৩৬ (“কবি শক্ষাবা.বোগেশতজ্র বায়) 


শাকে দীমে জড় হইলে ধঙ শক হয় । 
তিন বাণ চারঘ্গ বেদে যত রয় ॥ 
বসের উপরে রস তারে রস দেহ। 
এই শকে গীত হুইল লেখা করা নেহ || 


কবি তে! “লেখা কর্যা লইবার নির্দেশ দিয়াই দায়িত্ব মুক্ত হয়ান্ধেন, এবং 
নিজের বৃদ্ধির চাতুরীতে বোধ হয় নিজেই মুগ্ধ হইয়াছেন । কিন্তু সাধারণ 
পাঠকের পক্ষে এই চারিছত্র হইতে সন-তারিখ নির্ণয় যে সহজ নহে, তাহা! 
অবশ্য সকলে বৃঝিবেন। যাহ! হউক যোগেশচন্ত্র অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে 
ইহার মর্মোদ্বার করিয়া ইহা ভইতে ১৫২৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০৪-৪ হ্ীঃ এ 
পাইয়াছেন।১২৬ কিন্ত ডঃ সেনের মতে এই সন হইবে ১৫৭১ শক বা! ১৬৬৮ 
হ্বীঃ অ:| ড: সেন সন-তারিখঘটিত আরও কয়েকটি তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন । 
একখানি প্রাচীন পুথিতে*২৭ শাহ জার উল্লেখ১২৮ আছে, এবং কোন কোন 
পুঁথিতে কালবাচক পয়ারে িনবাণ চারযুগে'র স্থলে “চারিবাশ তিনযুগ' 
(& « ৪+৪৯৪--৩৬) আছে। ইতিপূর্বে রাজগযরতের বিবরণীতে (প্রথম 
অধ্যায়) আমর! দেখিয়াছি যে, স্বজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খ্বীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
বাঙলার সুবাদারী করিয়াছিলেন, এবং অধিকাংশ সময়েই তিনি আর্্র ভূমি 
ঢাকা অপেক্ষ! ঈবৎ শুদ্ধ র'জমহলকেই অধিকতর পছন্দ করিতেন । সেই সময় 
হইতে বূপরাম ধর্মের গীত গাহিয়। আপদিতেছেন--"সেই হইতে গীত গাই 
আসর ভিতর |” ভাহ। হইলে এই কাব্য সপ্তদশ শত'বীর মাঝামাঝি রচিত 


চা শর উড 9 সপ তর রস 


১২৬ বিগ্বানিধি মহাশয়ের প্রকেলিকা সমঃধান ডঃ সেনের মতে কতকট! এক্ট প্রকার ৫ 
শাকে % শীমে -১০ ১৩১১ ১৫১২ ০১৩২০ 
তিন বাণচারি যুগ+ বেদ ৮১৫ +১৬+৪-৩৪ 
বস» বস” রস ৮৮৬১৮৬১৮%৬ 5২১৬ 
মোট--১৫৭১ শক হ। ১৬৪৯ শ্রী অঃ। 
শমী ও দ্বাদশীতে পুণ্ই ও কলম: শাক খাইতে নাই, একাদদীতে কেহ কেহ আবাব পি 
খায় না| সুতরাং শাক "১৯৯১৯, সিম -১১। “তিনবাণ (৩১৫৫), চাবিযুগ (৪১৪), বেদ 
ধ ৪), রস উত্যাদি-*৬১৩৯৬--এই হিসাব যুক্তি সঙ্গত বটে। 
১২৭ ডঃ সেন এই পুধিকে অবলগ্বন করিয়া জূপরাষের ধর্মমঙ্গল সম্পাদনা করিয়াছে 
১৭৮ র়াজমহলের মধ্যে যবে ছিল শু । ্ 
পরম কল্যাণে যত জাদ্িল প্রজা । (উঃ সেশের লেনের যম্পাদ্তি রস) এ 


৩২৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অন্ত পু'খির পাঠাস্তর (চারিবাণ 
তিন যুগ' ) যথার্থ হইলে এই শকাব হইবে ১৫৭২ (১৬৫০ শ্রী: অঃ)। 
অর্থাৎ ডঃ সেন যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, 'তাহাঁতে কবিকে সপ্তদশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি পাওয়া যাইতেছে । যোগেশচন্দ্রের সঙ্কেত অনুসারে 
১৫২৬ শক; বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ১৬৪১ শক১২৯ এবং দীনেশ 
চন্দ্রের মতে' বপরাম পঞ্চদশ স্বীষ্টান্দে আবিভূতি হইয়াছিলেন৯৩০। 

এই প্রসঙ্তে আরও একটি প্রশ্নের কথা উত্'পন কর! যাইতে পারে । কেহ 
কেহ অনুমান করেন যে, ্ইজন বূপপাম ছিলেন। একজন আদি বূপরাম, 
আর একজন পরবতী রূপ্রাম-_ধাহার কাব্য একদা পশ্চিমবঙ্গে স্বপ্রচারিত 
হইয়াছিল। মাণিকরাম গাস্লি (অষ্টাদশ শতাব্দীর পরার ) তাহার কাব্যে 
আদিরূপরামের উল্লেখ করিয়াছেন £ 


বন্দিয়া মযুরঙ্ট আছি বূপপাম। 
দ্বিজ ভীমাণিক ততণ ধলুষ্ুপগান | 
ইহা হইতে কেন কেহ মনুমান করেন যে যখন মাণিক গাস্তুলি কাব্য 
রচন। করিয়াহ্ছিলেন, তখন ছুইজন রূপরামের কাব্য প্রচলিত ছিল বলিয়া 


১২৯ বসন্থকুমার রর চষ্টরে:পাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূর ভট্ের ইধমপুরাণ, ভুমি কা, পৃ. 11০ 
১৩ দীনেশচন্দ্র সম্পাছিত বল-সাহিতা পরিচয় (১ম) ডঃ আশুডতাব ভষ্টাচাষ মনে 
করেন যে, জপ্রামের মুন্দত পু খিতে (ডঃ সকুমার সেনের সম্পাদিত সংস্করণ) কাল্জ্ঞাপক 
ধে পয়ারগুলি আত্ছ (পুর্ব উল্লিখিত ), তাহার বিশুদ্ধ প1ঠ হইবে এইর।প £ 
তিন বাণ চারিয়গ নেদ যত রয়। 
শাকে সনে জড় হইলে কত শক হয় ॥ 
রসের উপরে রস তাহে রস দে₹ু। 
এই শকে গীত হল লেখ! কইর] লেহ ॥ 
ডঃ ভট্টাচার্যের মতে, এখানে শকাব্দ (শাকে') এবং সন (হিজরী সন)_ছুই প্রকার জনই 
আছে । তিন বাণ (৩৯৫) চারিধুগ (৪7৫৪) অর্থাৎ ১৫১৬ শক, তাক হইতে বেদ €৪) বাদ 
দিলে ১৫১২ শক পাওয়া যাইলে। রস+রস+রন-ইহাকে ডঃ ভট্টাচাষ হিজরী! সন ধরিয়। 
৯৯৯ অন্ধ পাইয়াছেন । তাহা হইলে শকাব ছাডাইতেছে ৯৯৯ হ্জিরী-১৫১২ শকাব্দ 
-৮১৫৯০ হী; অব । এই সন-ভারিখ ছিসাবের দিক দিয়া অযৌক্তিক নহে। কিন্ত পু'ধিতে 
লিখিত পয়ারকে অক্কের খাতিরে এইভাবে বদলাইয়] লওয়! যায় কিন! তর্কসাপেক্ষ। উপরস্ত 
প্রাপ্ত পু'খিগুলির ভাষা! একটু পরবর্তী কালের বলিয়াই মনে হইতেছে । যাহ হউক প্রকৃষ্ট 
প্রমাপাভাবে আদিরপরাম বলিয়া! কোর কবিকে স্বীকার করা বায় ন!। ব্রষ্টব্য ১ ডঃ আগুতোব 
ভটাঙচার্ম, বাংল হঙ্লক্কাব্যের ইতিহাস ( জাদির়পরাম ও রূপরাম ) 


ধর্মমঙ্গল কাব্য ৩২ 


তিনি প্রাচীনতর কবিকে আদিরূপরাম বলিয়াছেন । ( মাণিক গাঙ্কুলির 
কাব্যে রূপরামের পদ স্থান করিয়া! লইয়াছে, অথবা তিনি বূপরামের দ্বারা 
প্রভাবিত হুইয়াছিলেন। ) | 

(.রূপরামের পূর্ববর্তী ধর্মমঙ্গলকাব্যের আর কোন কবির প্রমাণ পাওয়া যায় 
নাই।) রূপকথার মযূরভট্রের কথ! ছাঁড়িয়। দিলে ধর্মঠাকুরের মহিমাবিষয়ক 
লাউসেনের চপ্রিতকথার আদিপ্রবর্তক হিসাবে বপরামকে স্বীকার করা যাইতে 
পারে। অবশ্থ তাহার পূর্বেও লাউসেনেব গল্প-কাহিনী ছড়া-পাচালী-ব্রত- 
কথার আকারে ডোমসমাজে প্রচলিত ছিল, একবপ অনুমান অসঙ্গত নহে । 
কিন্তু লোকমুখে এচলিত অসন্বদ্ধ বালাডকে রূপরামই সম্ভবতঃ একটা দীর্ঘ 
বীররসান্্ক আখ্যানকাব্যের রূপ দিয়াছিলেন, যাহাতে ধর্মাচরণ ও ভক্তিরস 
অপেক্ষ। ছুঃসাহসিক ঘটনা ও পীরত্বব্যঞ্তক কাহিনীই অধিকতর প্রাধান্ 
পাইয়াছে। (ধর্মপৃূ্জা বিষয়ক ব্রত-রুত্য জাতীয় পুথি এবং রামাই পণ্ডিত ও 
হরিশ্চন্ত্র রাজার কাহিনীতে ('সাংযাত খণ্ড” ) ধর্মঠাকুরের অপাধিব নারায়ণ 
মৃতিই স্বীরূতি ল।ভ করিয়াছে । কিন্তু ধর্সমঙ্গল বা চরিতখণ্ডে কাহিনীর 
পশ্চ[দপটে দেব মহিমা থাকিলে ও মানুষের চরিত্র-বীধ-ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কৃষ্ছু- 
সাধনাই বিম্ময়কর সমুন্নতি লাভ করিয়াছে । রূপরাম এই বৈশিষ্ট্যটির আদি 
প্রবর্তক কি না বলা যায় না; কিন্তু তিনি দেবমহিমাঁকে আচ্ছন্ন ন! করিয়াও 
যে মানুষের মহত্ব ও বীর্ষকে কাব্যব্ূপ দিয়াছেন, ইহ] অবস্থা স্বীকাধ। 

(এই কাবে।র পুরা পু'থির সংখ্যা অতি অল্প, প্রায়ই একটি ছুটি” পালার 
পুঁথি আবিঙ্গত হইয়াছে ।)ডঃ স্বকুমার স্নে বপরামের কাব্যের হুইটি সংস্করণ 
সম্পাদন! করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি পুরাকাব্যের অতি সামান্য অংশ 
পাঠকের দৃর্টিগোচর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাজেই অনেকেই এই 
কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ততটা অবগত নহেন। (কি রূপরামের 
কবিত্বশক্তির বর্ণনাকৌশল, চরিক্রসূষ্ি প্রভৃতি বিচার করিলে তাহাকে 
মধ্যযুগের একজন প্রতিভাবান কবি বলিতে হইবে । /কোন কোন দিক দিয়া 
তিনি মুকুন্দরামের লমকক্ষ | ধর্মমঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে ছাপাখানার 
যুগে ঘনরামের ব্যাপক প্রচার হইলেও উভয় কবির কারা তুলনা করিলে 
দেখা যাইবে, (ঘনরাম কৃত্রিম কাব্যকলায় পারদর্শী হইলেও যথার্থ সৃ্ি- 
গ্রাতিভায় অধিকতর ার্থক ) 


৩২৪, বাংলা স্বাক্ত্যের ইতিবৃত 


পর্চয়ে কবির -আন্পরিচয়টুকু ধরা ষাক। বাংলা সাহিত্যে যুকুন্দরাজ, 
স্বেন্জালন্দ ও ভাঁরতচন্দ্রের আত্মপরিচয় অংশ বেশ বিস্তান্বিত আঁকারে বণিজ 
হইয়াছে। তন্মধ্যে এই ব্যাপারে ক্ষেমানন্দ মুকুন্দরামকেই অনুসরণ করিয়া 
ছিলন্েন। ন্বপরাম, রামদাস আদক, সীতারাম প্রভৃতি কৃৰিদের স্বাত্মপরিচয়- 
মূলরূ পদ্ারগুলিতে বান্ডবজীবনের বেচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । মুকুন্বরাষ 
পরিখত বয়সে অতয়ামক্ল রচন! করিক্নাছিলেন, কাব্যের প্রারভ্তে নিজ দ্বঃখ- 
ছর্জর যাঁধাবর জীবনের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে একাধারে যানব- 
জীবনরস ও এঁতিহাসিক বিপর্যয়ের কাহিনী উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে । 
ক্ষে্ানন্দও তাহার মনসামঙ্গলে নিজ জীবনকাহিশী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
ইহাতে মুকুন্দরামের আত্্পরিচয়ের বিশেষ প্রভাব আছে, তাহা পূর্বে 
আম্বর৷ দেখাইয়াছি। বূপরাম ক্ষেমানন্দের সমকালে ব। ঈষৎ পরে আবিভূ তি 
হইয়াছিলেন | বাল্য-কৈশোর জীবনের ছুষ্টামি, আবার বাল্যেই ধর্মঠাকুরের 
কৃপালাভ-_বূপরামের আস্মপরিচয়ের এই ইাদটি ক্ষেমানন্দের রীতি অনুসরণ 
করিয়াছে । 
বর্ধমান জেলার দক্ষিণে কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে বূপরামের জন্ম হয়। 
পিত! অভিরাম ছিলেন বড় পণ্ডিত, তাহার বাভীতে অনেক পড়ুয়! পড়িত ৷ 
কবিরা তিন ভাই, ছুই বোন। বড় ভাই রত্েশ্বর যেন “জলন্ত আওন”। 
মধ্যম ভ্রাতা রূপরামকে পড়াশুনায় অনবধাশতার জন্য প্রায়ই কর্কশ বাক্যে 
গঞ্জনা! দিয়া ধাকেন । ছোট রামেশ্বরকে কবি বড় ভালবাসেন, ছোট বোন 
ছুচিও ( সোনা, হীর! ) কবিকে খুব মান করে, কৰি উচ্চভর শিক্ষা লাভের 
জন্ত গেলেন পাসণা গ্রামে রতুরাম ভট্টাচার্যের নিকট । সেখানে গুরুর সঙ্গে 
তর্ক হইলে, গুরু ক্ষুবূচিতে কবিকে পুঁথির বাড়ি দিয়া প্রহার করিলেন 
(“&ঈষনি পুঁখির বাড়ি বসাইল গায়” ) এবং তাহাকে নবদ্বীপ যাইয়া, বিদ্যা 
অঞ্জন করিতে বলিলেন । কবি নবদ্ধীপের আভমুখে যাত্রা! করিয়৷ শনিবার 
হপৃন্ত বেলা! পলাশনের বিলের নিকট আসির! বিপদে পড়িলেন। প্রথমে 
: *গেট/ ছই কাছাড় খাইল গোপাল দীঘির পাড়ে”, আবার অদূরে “ছুট! বা 
হছে বগি লেজ নাড়ে”। এই বিপদের সময় স্বয়ং ধর্ম ব্রাঙ্গণের রূপ 
ধরিয়া! কিশোর কবির সম্মুখে আধিভূতি হইলেন এবং পরিচয় দিয়! বঙ্গিলেন, 


-কীজামি খর্মঠাক্র কাকুড়া রায় নাম” । ধার রূপরাকে ধর্মের গীত গা্িতে, 


ধর্যমঙ্গল কাধ্য গহ্জী 


আদেশ দিলেন, এবং কবির কানে “মহাবিষ্ঞা' মন্ত্র দিয়াই অুশ হহছখথা 
গেলেন। কিশোর কবি ভীত িশ্বিত হইয়! দিশাহারা অবস্থায় খুত্বিে 
লাগিলেন । যাহ! হউক নবন্বীপ হাইবার পূর্বে মাতৃচরণ দর্শন করিরার জজ 
বাড়ীতে আসিতেই কোপমূতি অগ্রজের সঙ্গে কবির দেখা হুইয়া গেল। তিথি 
কবিকে ভতপরনা করিয়া (কালি গিষ্লাছে পাঠ পড়িতে আজি আইলা খরেশ ) 
কবির পুঁথি পত্রা্দি ফেলিয়া দিলেন । কবির আর মায়ের সঙ্গে দেখ! কন্ধা 
হুইল না--সেই অবস্থায় দামোদর পার হইয়া দিগম্বর গ্রামে পৌছিলেন। 
ভাগের পরিহাসে খাওয়া ভুটিল না। চিড়া ভাজা! বাতাসে উড়িয়! গেল, 
দক্ষিণাব দশগণ্া কডি আব!র কানা--বাজারে চলিবে না। অতঃপর 
গোপভূমের রাজা ব্রাহ্মণবংশীয় গণেশরায় ধর্মের স্বপ্রাদেশ লাভ করিষ্কা ব্রাহ্মণ 
কবিকে দ্বাদশ পালায় ধর্মের গান রচনা করিতে বলিলেন । তখন রাজ- 
মহলে বাঙলার স্ববাদার শাহ স্বজা বাস করিতেছিলেন। “সেই হইতে গীত 
গাই ধর্মের আসরে ।” কবি শুধু কাব্য রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 
তিনি শিজে দোহারদের সহযোগিতায় আসরে ধীভাইয়! মহানন্দে ধর্মের 
গানেও ষোগ দিয়াছিলেন। 

এই আত্মপরিচয়টুকৃতে বাঁলাকৈশোরের সহঙ্জ স্বাভাবিক জীবন, 
লৌকিকতার প্রতি আকর্ণণ, গার্ধস্থ্জীবন ও সামাজিক পটভূমিকার যে 
জীবন্ত রেখাচিত্র অহ্কিত হইয়াছে, তাহা! মুকুন্দরামের এমকক্ষ। তবে ধর্মের 
আবির্ভাবের জন্য ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতে গিয়া কৰি বিড়স্থিত তুর্ঘটনা ও 
অনৈসগিকতার বড় বেশী সাহায্য লইয়াহেন__মনে হয় কবি যেন বাহবা 
পাইবার জন্যঃ বা আসর জ্ম!ইবার জন্ত একটার পর একটা বর্ণনায় অবস্তা- 
বিতের উপর রং চড়াইয়' চলিয়াছেন! পলাশনের বিলের ধারে ছটা বাঘ 
লেঙ্গ নাড়িতেছে, সহুস! ব্রাহ্মণবেশী ধর্মের আবির্ভাব, দিবাৰ্বিগুহরে দিশা 
লাগিয়। কবির ঘুরিয়। বেভানো, বাড়ীতে ফিরিয়া অগ্রজের কাছে লাঙ্থনালাভ, 
চিপ্ড়া ভাজ উড়িয়। যাওয়াতে কবির নৈরাশ্ঠ--ইত্যাদি বর্ণনায় কিছু কিছু 
অতিরঞ্জরন আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বর্ণনার স্বাদে, 
স্বাভাবিকতা ও বালস্বলভ কৌতুহল ছাড়িয়া! দিলে, মুকুন্বরামের সে 
সহ্যদয় অভিজাত! ও হৃঃখকষ্টের পীড়ন নাই। অবশ্ত বুকুন্দরাম পরিণত 
বয়সে কাব্য লিখিতে বসিয়! হংখের দিনগুলি শ্মরণ করিয়াছিলেন, আর 


৩২৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


(বুপরাম সম্ভবতঃ প্রথম যৌবনে কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়া অনতিক্রাপ্ত 
কৈশোরজীবনের আলোক্াধারি দিনগুলির ছবি আঁকিয়াছেন 1) আরও 
একটা কথা, ধর্মমঙ্গলের কবিগণ তাহাদের জীবনে সশরীরে ধর্মের আবির্ভাব 
দেখাইবার জন্যই এই পটভূমিকাস্বরূপ তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের স্ববিস্তৃত 
খুঁটিনাটি পরিচয় দিতেন । তাহাদের লৌকিক জীবনের ছায়াপটে অলৌকিক 
ঘটনাগুলি একে একে ঘটিয়া গিয়াছে। অপর দিকে মুকুন্দরাম স্বপ্নে 
দেবী চশ্তীর প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন । শুধু এইটুকু বাদ দিলে তাহার 
আত্মপরিচয়ের আর কোথাও অলৌফিকতার প্রভাব নাই। তাই মাঝে 
মাঝে মনে হয়, মুকুন্দরামের আ'স্পর্রিচয় যেব্ূপ এঁতিহাসিক ও বাস্তব, 
রূপরামের আত্মকাহিনীটি সেরূপ নহে, (অতিপল্লপবিত হইক্স! ইহার স্বঠভাবিক 
বর্ণনা! অবিশ্বান্ত বূপকথায়় পূর্যবসিত হইয়াছে / 

রূপরামের মুদ্রিত কাব্য এখং আর" কিছু কিছু পুঁথি দেখিয়া মনে 
হইতেছে, (কবির দৃষ্টিশক্তি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য | ঘনরামের শিল্পরীভি 
বিচক্ষণ হইলেও চরিক্রদূর্টি, স্চ্ছন্দ বর্ণনা, সহক্ত আলঙ্কারিতা, শোক ও 
পরিহাস সুষ্টিতে রূশারাম প্রায় মুকুন্দরামের কাছাকাছি গিয়া পড়িয়াছেন | 
ৰাৎসল্যরসে তাহার আন্তরিকতা লঙ্গণীয়। লুইচন্দ্রপ্রসঙ্গে হরিশ্তন্তর 
মন্ন্যাসীর আজ্ঞায় শিজ পুত্রকে কাটিয়া! ফেলিলেও পরে যখন জানিলেন তাহার 
পুত্র অক্ষত রহিয়ান্ছে, তখন তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর পুত্রল্নেহব্যাকুলতা কৰি 
এইভাবে ফুটাইয়্াছেন £ | 
এত শুনি গাজনে ধাইল| রাজারাণী, 
লুঞ্জা। লুঞা। বল]! ডাকে চক্ষে পড়ে পানি ॥ 
বাপ্ধন বাছ। কোপা খেল! ভাই বলে। 
লঈচল্দ তখন ধাইফা পড়ে কোলে ॥ 
আচল ধরিঞা লুঞা কাসে থল খল । 
ৃ  মদন। বুকের মাঝো ঝাপিল আচল ॥ 
ট্ (লক্ষ লক্ষ চুহ্ব দিল! পুত্রের বদনে। 
রাজরাণী হরিষ আনন্দ বড় মনে ॥) 
কোলে কর্যা বাছাকে উল্লাস কথ] কয়। 
চুন্ধ দিয়! বদনে বদনে রাহী রয় || 
নয়ান ভরিয়া! বাপু দেখি চাদদুখ | 
. এতক্ষণে ঘুচিল মনের মহ! ছুঃখ | 


ধর্মমলল-কীব্য ' ৩২৯ 
বাছা! বাছ! বলিয়! বদলে চুম্ব দেই। 
মদনার কোল হতে রাজা কেড়ে লাই ॥ 
কোলে কর্যা পতি বদনে চূম্ব থায়। 
'শাননা সাগরে ভাসে হরিচজা রায় | 


ভাগিন| লাউসেনকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মাতুল মাহুদ্যার সদস্ত উক্তি £ 


গোকুল মথ্র! হৈল গেড় মধুপুর | 
লাউসেন হইল কৃষ্ণ আমি কংদান্ুর || 


অবশ্য ভাগবতে কংসের শেষ পরিণাম মান্বগ্য। ক্রোধের বশে খেয়াল রাখিতে 


পারে নাই। 


রাত্রিকালে পবজা্ত লাউসেনকে অপভরণ করিতে গিয়! চোরচুড়ামণি 
ইন্দ| মেটে নিদালি মন্ত্র পড়িয়! দিলে স্থাবর জঙ্গম স্মন্তই কালঘুমে অচেতন 


হইল £ 


নিন্দাটি লাগিল গিয়! ময়নার গড়ে । 
আছুক অন্তের কাজ পাতা নাই নড়ে ॥ 
নিরাতঙ্কে নিড্র। যায় ময়ন1 নগর | 
প্রহুরা ঘুমাষ যত চৌকির উপক || 
সিন্ধাল চোর সিল্ধ। কাটে গুহগ্ছেব নাড়ি। 
নিন্দ্যাটি পাইয়া ভাব যা গড়াগড়ি || 
কাক পক্ষ কোকিল ঘুমায় বস] ডালে। 
মকর কুস্তীর মহ্হ্তা নিদ্রাগভ জলে || 
নিশ্দাটি লাগি শিয়া সতাকার গাঁয়। 
আছুক অন্তের কাজ জান্কী ঘৃষঃয় || 


শিশু লাউসেনের বর্ণনা £ 


নিশ্মল স্থধীর যেন শিরিষেব কুল। 
পঙ্কজ সদৃশ দৃষ্টি চরণ রাহুল ॥ 
তিলকুল উন্নতি নাসিক] অন্ুপাম। 
তন্ুক্লচি শোতে যেন দর্বাদল হ্যাম | 


এগার বৎসর বয়সের মধ্যে লাউসেন কিরূপ বিদ্যা লাভ করিল, কবি তাহারও 


তালিকা দিয়াছেন £ 


কখ আদি পড়িল অক্ষর যখোচিত। 
চৌভিশ অক্ষর আগে পড়িল ভুরিত। 
পড়িল আঠার ফল! হইয়া সাবধান । 
আন্ক আক্ষ পড়ে আর সিদ্ধি বানান | 


৩০ বাংলা সাহিতেরয় ইীতিবৃত 


পরস্মৈপদ পড়ে আত্মদেপদে মগ । 
তরাতরি জাবণদ পড়িল তখন ।। 
'কর্মপদ পড়িলেন শতৃপদ তায়। 
আনন্দে লাউসেন পড়ে ময়নার রায় ॥ 
তিনকাও হথবস্ত পড়িল তিন দিনে ॥ 
মঞ্তরী১৩১ পড়িতে মন হুইল গুভক্ষণে। 


ধার তার সনে করে টীকার বাখান। 

পড়িল নিগম শান্তর ভারথ পুরাণ £ 

জ্যোতিষ পড়িল কিছু রাজার কোওর । 

লাউসেন পড় আর কর্পুর পাতর ॥ 
মধ্যযুগে বাঙালাদেশে পড়ুয়া! ছাত্রকে কিভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হইতে, 
এই তালিকা হইতে তাহার স্বরূপ ব্ঝা যাইবে। 

কবির রচনা আলঙ্কারিক বাহুল্য ও চমৎকারিত্ব বজিত সহজ ধরণের ; 

পয়ার বিবৃতি মন্দ নহে । ংস্নীয় কবিত্ব প্রকাশের বিশেষ অবকাশ ন! 
থাকিলেও বিবৃতিযুলক রচনা হিসাবৈ কাব্যটি নিন্দনীয় নহে। জান্বতী 
নর্ভকীর কাজল ও সিন্দুর বর্ণন| কিছু প্রশংসা দাবি করিতে পারে £ 

মোহন কাজল পরে মোহন সিন্দুর | 

প্রভাতের তপন তিমির করে দূর ॥ 


দৃষ্টান্ত অলঙ্কার £ 

ঘ্বিজে দান নাঞ্ঞি দিলু ন! বলিনু হরি। 

মকরন্দ থাকিতে গরল খ্যায়! মরি ॥ 

এইরূপ দুই একটি উপমার চিনত্ররীতি উপভোগ্য । (কবির প্রতিভা বিচার 

প্রসঙ্গে ডঃ হৃকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগা, কবির “জীবনের 
সম্বন্ধে, খানিকটা সচেতনতা কল্পনার উদ্দামতা ও উচ্ছলতাকে. সংযত 
ক্রিস্থাছে।” ) বা. সা. ইতি. অপরার্ধ, পৃ. ১৬০ )। অবশ্য কোন কোন সময়ে 
অক্ষমতাকে স্বাভাবিকতা বলিয়া! মনে হয়। জীবন সন্বন্ধে মুকুন্দরাম যথেষ্ট 
মচেতন ছিলেন, কিন্তু তাহার রচনা! উদ্দাম ও উচ্ছল না হইয়াও যেবূপ 
রসনিষ্ঠ হইয়াছে, রূপরামের রচনাশক্তি ও কবিদষি সেরূপ গভীর নহে। 


১৩১ অর্থাৎ হলমগ্ররী | 





বধির সঙ্গগ্র কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতা বিশদ 
সাক্ছিত্য পরিষদে কবির যত পুণ্থি আছে সবই খণ্ডিত--ছু' একটিন্ধ বেশি 
পালাও পাওয়া যায় নাই। কোন দিন পূর্ণ পুথি পাওয়া গেলে এবং তাহ! 
গরন্থাকারে ছাপ। হইলে কবির যথার্থ স্বরূপ বুঝা যাইবে। যেটুকু মুদ্রিত 
হইয়াছে, তাহা হইতে কবিপ্রতিভার সম্যক্‌ পরিচক্স পাওয়া যায় না। তবে 
এই মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, কবির খ্যাতি বিশেষ বিস্তাক্স লাভ 
করিগ়াছিল বলিয়াই পরবর্তা কালের কবিগণ তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ 
করিয়াছিলেন । আধুনিককালের বিচারে রূপরামের কাব্যের যেরূপ মুল্যই 
হোক না কেন, ১৭শ শতাব্দীর প্রতিভাবান কবিদের মধ্যে তাহাকে 
গণ্য করিতে হইবে। 


রামদাস আদ্ক ॥ 

(সপ্তদশ শভাবীর বর্মমঙ্গলের 'আর একজন কৰি রামদাস আদক বাধা 
পথে অগ্রসর হইয়। কিছু প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।) ১৩১১ সালের 
“সাহিত্য সংহিতা'য় ( ১০ম-১১শ সংখ্যা ) মধুসুদন অধিকারী 'অনুদিমঙ্গলের_ 
কবি' শীর্ষক প্রবন্ধে. সুবপ্রথম রামূরাম আদকের পরিচয় উদ্ঘাটিত_করেন $- 
ঠিনি এ প্রবন্ধে কিছু কাব্যবূপ বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন এবং পুথি ও মৌখিক 
ছুড়া হইতে কাব্য রচনার কাল ও নির্ধারণের চেষ্ঠা করিয়াছিলেন । তাহার 
অনেক পরে ১৩৪৫ সনে বসন্তকুমার চটোপাধ্যায় সাহিতা পরিষদ হইতে 
'রামদাসের অনাদিমঙ্গল' ৯৩২ কাব্য সম্পাদন। করেন। পূর্বে যধুসুদন অধিকারী 
যখন রামদাসের কাব্যের প্রথম পরিচয় দিয়াছিলেন, তখন তিনি পুরা পুথি 
সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । যাহাও-বা পারিয়াছিলেন তাহারও অনেক 
স্থান নষ্ট হইয়া! গিয়াছিল। তিনি উক্ত প্রবন্ধে বলিয়াছেন, “প্রাচীন গ্রন্থের যে 
যে অংশ অপাঠ্য ও বিনষ্ট হইয়! গিয়াছে, তাহা মৌখিক গান দ্বারা পূরণ 
করিয়া দিয়াছি।” তখনও রামনাসের বংশধরগণ ধর্মের গান গাহিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিতেন । প্রবন্ধকার তাহাদের মুখে শুনিয়া অনেক অংশ সং 
পূর্বক প্রকাশ করিয়াছিলেন । পরবর্তী কালে বসস্তকুমারও সেই দৌখিক 
উপাদান মুদ্রিত গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন__যদিও এই মৌখিক উপাদানের 


১৩২ গ্রন্থের মধ্যে কোথাও কোথাও "অরান্ত মল? রজ! হইয়াছে । 


৩০২ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


যাথার্থ্য সম্বন্ধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংশয় ছিল 1১৩৩ তিনি যাহা অবলম্বনে 
রামদাসের এই কাব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা কোন প্রাচীন পু'ধি 
নহে। ইদানীং ধর্মের গায়কের! নিজ্জ নিজ খাতায় রামদাসের ধর্সের গান 
লিখিয়া রাখেন, তাহা! অবলম্বনে আসরে গান গাহেন। চট্রোপাধ্যাম্ম মহাশয় 
এরূপ একখানি আধুনিক খাত। অবলম্বনে রামদাসের অনাদিমঙ্গল সম্পাদন! 
করেন |১৩৩ 

আত্মপরিচয়সূচক পয়ারপংক্িতে ববির ব্যক্তিগত জীবনকথা ও ধর্মের 
কপালাভের সংবাদ অন্তান্ত ধর্মমজলের হ্বাঁয় একই ছাঁচে বণিত হইয়াছে । 
ধর্মমঙ্গলের কবিদের আক্মকথ। লেখা «একটা ফ্যাশনে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল | 
অধিকাংশ কবি কাব্য রচনায় ঘযতট] দ্রড় উন আর নাই হন্টন, আত্মকথাটি 
বেশ ফলাইয়! লিখিয়াছেন | রামদাঁস আদল ও নান! বৈচিত্রাপূর্ণ অসভুভ ঘটনার 
সাহায্যে আন্পরিচয় দিয়'ছেন। যাহার এতিভসক রা খানিকট| 
স্বীকার করা যাইতে পারে । টাকি নু হু প্রতাপি নারায়ণের 


(ভারতচজোর পূর্বপুরুষ) বাতের অস্ত রামধাগের মিকটবতী ভায়াৎ- 
পুরে কবিব জন্ম ভয়। তীাহার। ্াি চাঁধীকৈবত | চাঁষরাসই 
তাহাদের রুস্তি ছিল । 'ভঠি অল্প বয়সে কবির শিভবিয়োগ হইবার ফলে 


বাল্যে তিনি বিশেষ লেখাপড়! শিখিবার হুযোগ পান নাউ | চেতন্ত সামস্ত 
নামক এক রাজকর্নচারীর দ্বার| পীড়িত হইয়! কবি কিছুকাল কাছারি ঘরে 
টক হইয়াফ্িলেন। পরে তিনি কোনও প্রন্যারে সুকি লাভ করিয়া 
মাতুলালয়ে পলায়ন করেন । পথে যাইতে ফাইতে তিনি এক সিপাহি 
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কোপে পড়িলেন, সিপাহি ভয় দেখাহয়! কবির শিরে একটা গুরুর মোট 


রর জপ শপ স্প্পস্পিপাপপা শিপ স্পা পাসিল তি 


১৩৩ *কিন্ত উহাতেও ভরমপ্রনাদের অবসর নাই বল! যায় না।॥ ( এ, ভুমিকা, প. ১/০) 

১৩৪ ডঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থের € অপরার্ধ ) ১৬২ পৃষ্ঠার পাদটাকা দ্রষ্টন্য। বসন্তকুম'র 
প্রস্থ সম্পাদনা করিতে গিছ্া পু'খির কোনগ্ধপ উল্লেখ করেন নাই! তাহার সম্পাদিত মুর 
তট্রের ধর্মপুরাণ যেদন একপানি আধুনিক পুথি অনলম্বনে সম্পাদিত কয়ঃ তেমনি রামদাসেব" 
অনাদিমঙ্গলও আধুনিক ধর্গগায়কের থাতার পাঠ অবলম্বনে সম্পাদিত ভইয়াছে। মধ্যযুগীয় 
কাব্য-সম্পাদনের ঈছা! যে আদর্শ রীতি নহে তাহ বলাই বাহুল্য। ক্ধপরামের তুলনায় 
সপ্তদশ শতাব্দীর কবি বলিয়! প্রচারিত রামদাসের মুদ্রিত কাব্যে প্রাচীনতার আদৌ কোন 
চিন কেন, বঙজ্কুমার তাহার স্বাভাবিক কারণ ভাবিয়! দেখেন নাই। 


ধর্মমঙ্গল কাব্য , ৩৩৩ 


চাপাইয়া দিল, পরক্ষণে বিপাহি অদৃশ্য হুইয়| গেল-_-কবি বড়ই বিস্মিত 
হইলেন। তাহাকে দুঃখিত দেখিয়া স্বয়ং ধর্মদেবতা ব্রাহ্মণের বেশে কবিকে 
কৃপা করিলেন এবং তাহাকে ধর্মের গান রচনা! করিতে ও গাকিতে আদেশ 
দিলেন--“ধর্মের সঙ্গীত গাঁও শুনি কিছু আমি।” কিন্তু কবি যে মুর্খ, কি 
করিয়া ধর্মের গান গাহিবেন ? তাহাকে হুঃখিত দেখিয়া স্বয়ং ধর্মঠাকুর 
নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন যে. তিনি জাড় গ্রামের ধর্মদেবতা! কালু রায়। 
তাহার আশীর্বাদে মূর্থ রামদাসও কবিত্বশক্তি লাভ করিলেন। ধর্ম দ্বাদশ 
অক্ষর মহামন্ত্ব কবির দক্ষিণ করতলে লিবিয়া! দিলেন এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী 
বিষ মৃত দেখালেন । অতঃপর কবি দেবতার কৃপায় কাব্য রচনা করিস 
রাজারাম ও অভিরাম নামক ছ্ইজন দেোহারের সাহায্যে আসরে দাড়াইয়। 
ধর্মের গান গাহিয়। প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। যাদবচন্দ্র রায় নামক এক 
ব্রাহ্মণ জমিদার রামদাষের কবিত্বে মুগ্ধ হুইয়! তাহাকে জমিদারীর পদস্থ 
কর্মচারীরূপে নিয়োগ করিয়াছিলেন । 

কোন কোন পু'থিতে কাব্য রচনার সময় সম্বন্ধে ইঙ্িত আছে। একখানি 
পু'খিতে এইভাবে সন-ত-প্রিখ উল্লিখিত হইয়াছে £ 

ব্লগ ভন বাণ শক প্রচার | 
ভাদ্র আগ্য পক্ষে আট দিস তাহার ॥। 

অর্থাৎ ১৫৮৪ শে ( ১৬৬২ শ্রাঃ অং) ভাদ্র মাসের কষ্ণা্টমীর দিনে এই কাব্য 
সমাপ্ত হয়। কবি নিজ্জ গ্রাম হায়াৎণুরে সর্প্রথম এই গান গাহিয়াছিলেন। 
কাব্যের মধ্যে ভারতচন্ত্রের পূর্বপুরুষ ও স্থানীয় ভূম্বামী প্রতাপ নারায়ণের 
নাম উল্লিখিত হইয়াছে! আহার মাত| রাণী ভবশঙ্করী ভূরশুটের স্থানীয় 
প্রবাদে “রায়বাঘিনী” নামে উল্লিখিত হইয়া ধাকেন। পাঠান সেনাশতি 
ওসমান রাণী ভবশঙ্করীর হাতে নিদারুণভাবে পরাজিত হন। তখন আকবর 
শাহ্‌ বাউলাদেশে পাঠান শক্তির দমনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। পাঠান 
নায়ক ওসমান ভবশক্করীর হস্তে নাস্তানাবুদ হইলে আকবর খুশি হইয়া নাকি 
রাণীকে 'রায়বাধিনী' উপাধি দিয়াছিলেন-_-এ সব গল্প বাউলাদেশে এখনও 
চলিয়! থাকে । অনুমান ১৬০০ শ্রী: অব্দের কাছাকাছি সময়ে এই ব্যাপার 
ঘটয়াছিল। তখন প্রতাপ নারায়ণ বালক মাত্র, পরে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে 
রাণী ভবশক্করী কাশীবাস করেন। প্রতাপ নারাঁয়ণের রাজত্বকালে রামদাস 


খাট বাংলা সাহিঃভ্যর ইতিরৃত 


বালক । হৃঁতরাঁং ১৬৬২ খ্রীষ্ঠাকে তিনি' যখন অনাদিষঙ্গল রচনা করেন 
'তর্খন ভিনি পরিণত বয়স্ক যুবক । | 
(অনাদি মঙ্গল' কাব্যটি পুরা ছুিত হইয়াছে |) কিছু পৃ*ধি, কিছু মৌখিক 
অংগ্রহ সংযোজন করিয়া! এই কাব্য সম্পাদিত হইয়াছে । কিন্ত সম্পাদক 
. অহাশক গ্রন্থ সম্পদনায় এমন কোন নির্দেশ দেন নাই যাহাতে বুঝা ধাইভে 
পাঁষে ফে, কোনটুকু পৃথির অংশ, কোনটুকু বা মৌখিক সংগ্রহ। টানা 
পড়িয়! গেলে গোটা কাব্যখানিই প্রায় এক হন্তের ও এক সমগ্সের রচনা 
বলিয়া মনে হয়। (মোটামুটি আদক কবির কবিত্বশক্তি প্রশংসারই যোগ্য । 
কাত্বিনী ও চরিত্র সুধিতে সংহত রচনাকৌশল: পরিচ্ছন্ন প্রবাহ, ক্লাসিক 
গঠন এবং স্নিগ্ধ পদলালিত্য এই কাব্যে নিতাস্ত হর্লভ নহে ॥) নিয়ে এইরূপ 
প্রশংসনীয় বাকৃরীতির পরিচয় দেওয়! যাইতেছে £₹-_ 
(১) চিনিতে রোপিয়া নিম হুগ্ধের দিনে । 
জেতের দ্ঘভাব তিক্ত না ছাড়ে কথনে ॥ 
(২) নলিনাদলের জল জ'বনচঞ্চল। 
জলেতে বিশ্বেক যেন করে টলমল ॥। 
(৩) যশকীতিবিহীন জীবন অকারণ । 
যশ যার নাই তার জীন মরণ | 
(৪) (ুবক ব্ামীর কথ! পীযুমের কণ। 
বৃদ্ধ সোয়ামির কথা ছেঁচা যানে মুন 1) 
€৫) দশ! থাটে! হলে পুরুষ এমন ছুঃখ পায়। 
মহামত্ত বারণে বেঙের লাথি খায়। 
(৬) জানিলাম জামাত] ভাগিনাগুলা পর । 
(৭) ছুখ্কধ যত পাক সহোদর তাই । 
কখন ব1 ছুংখ আছে কু হুখ পাই ॥ 
কাবাটির ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গিমায় লোশমাত্র প্রাচীনত্বের চিহ্ন নাই, 
উপরপ্ত( রচনাপ্রকরণে মাজিত বৃদ্ধি ও সংস্কৃত অলঙ্কারের যেরূপ গাঢ় প্রভাব 
দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভাষা! ( এবং প্রামাণিকতা ) সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি 
হইয়াছে । “কদলী বিছায় যেন বৈশাখের ঝড়ে", “পৃণিমার চন্দ্র যেন রাহুর 
গ্রাসেতে” 'ঝাপিক্সা বদনচঙ্্র বসন অন্বরে” স্বদেশ পাইয়! ভুলে প্রবাসের দুখ 
চাঁদ পেয়ে চকোর যেমতি পায় ত্বখ', 'সজারুর হাতে যেন সিংহের যরখ, 
'পক্ধিনে দিনে রাড়ে শিলা পূর্ণ শশিকলা”, "শশকে মশকে কোধা শার্লি শৃগালে' 


খর্চমন্দ কাব্য কর 
ইত্যাদি পরিপাটি অলঙ্কারগুলি তারতচন্্রকেই স্মরণ করাইয়া! দেয়। তঃ 
কাহিনীটি এমন হ্ববিত্তত্ত যে, বক্ষ্যমাশ কাব্যে অর্ধাচীনত্বের সংশয় উকি, 
দিতেছে । সম্পাদক কোন্‌ কোন্‌ পু'ধি অবলম্বনে এই কাব্য সম্পা্দিনা করিষ্কা 
ছিলেন, সেই পুথির প্রমাণিকতা| ও প্রাচীনতাই বা কঙদুর গ্রাহ, সেই সঙ 
তথ্য এই কাব্যের ভূষিক! হইতে জানিবার উপায় নাই। তাই এই মাঞ্জিত 
বৃদ্ধির কাব্যখানি প্রামাণিক ও প্রাচীন বলিয়! গ্রহণ কত্সিতে. কিঞ্চিং 
দিধা হয়'। 
ডঃ সুকুমার সেন মহাশ-এই কাব্য সম্বন্ধে আরও একটি মাঝাত্মক সংবাদ 
দিয়াছেন । তাহার/মতে রামদাসের কাব্যের “বারো আনাই রূপরামের 
পু'খির বস্তু, ভণিতা শুধু রামদাসের ।”) তাহার এ মন্তব্য অযৌক্তিক নহে । 
বাস্তবিক রামদাসের কাব্যের পালাসন্পিবেশ-এমন কি, ভাষার সঙ্গে 
ব্ূপরামের সাদৃশ্ব আছে। কোথাও হুবহু মিল দেখা ষাইবে, কোথাও-বা 
দুইচারি পংক্তির বিচ্ছিন্ন এক্যও লক্ষ্য করা যাইবে । নিয়মে এইরূপ একটু 
সাদৃশ্ের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে £ 
রামদাস আদকের অনাদি মঙ্গল 

সম্ভাষ করিয়ে সবে হরি বল বন্ধুজন। 

মন দিয়ে গুন সভে চৈতগ্যবন্দন ॥ 

সংসারের সার পরী আছে ননম্াপ | 

পতিতপাবনী গঙ্গা যাহার সমীপ ॥ 

ধন্ত শচী ঠাকুরানী মিশ্র পুরনার। 

যাকার ভবনে জন্মিলেন গদদাধর £ 

লক্ষ্মীর সহিত হরি গোলোকে বসিয়ে ॥ 

ব্রহ্মা তারে সব করে চরণ ধরিয়ে ॥ 


রূপরামের ধর্মমঙ্গল 


মন দিয়া শুন সভে চৈতন্য বন্দনা । 
ধর্শের পিশ্বীতে হরি বল সর্বজন ॥ 
জথুত্বীপের পায় "পুরী বঙ্গে নব্ধীপ। 
পতিতপাধনী গঙ্গা যাহার সমীপ ॥ 
ধন শী ঠাডুরানী মিশ্র পুরজ্গর | 
বাহার উদাস জবা লইলেদ গদাধর ॥ 


কও বাংলা সাহিষ্ত্যের ইতিবৃত 
: জন্গীর সহিত হরি বৈকুষে বসিয়ে। 
নিবেদন করে ব্রঙ্জা চরণে ধরিয়া ॥ 

এইরূপ প্রায় পংক্তিতে পংক্তিতে মিল আরও বহু স্থলে লক্ষ্য 
করিয়াছি।৯৩৫ আমাদের অনুমান, রূপরামের কাব্যরচনার কিছু কাল 
পরে রামদাসের কাব্য রচিত হইয়াছিল এবং ইহা অতি অল্পকালের মধ্যেই 
বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । . রামদাস 
পূর্বগানী খ্যাতিমান কবির দ্বার! ষে প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং 
সানন্দে অনেক পংক্কি নিজ গ্রন্থে স্থান দিয়াছিলেন, আমাদিগকে বাধ্য হুইয়াই 
এরূপ অনুমান করিতে হয়, অথব! পরবর্তী কালের গায়েন ও পুথিলেখকেরা 
রূপরামের অনেক পংক্কি রামদাসের কাব্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন-_ এ অন্ুমানও 
অযৌক্তিক নহে । রামদাস আদকের আবিষ্কারক মধুসূদন অধিকারী কবির 
কাব্য সম্বন্ধে সোচ্ছাসে বলিয়াছিলেন, “অমর কবি রামদাস মহাহ্নীভব 
বিরচিত এই মহাকাব্যের তুলনা নাই। কি আশ্চর্য কৌশলে-কি স্বগঠিত 
শব্দ বিন্যাসে এই মহাকাব্য বিরচিত হইয়াছে ।” বূপরামের রচনার সঙ্গে 
রামদাসের রচনার এত অধিক সাদৃশ্য না ঘটিলে এই মন্তব্যের কিয়দংশ 
গ্রহণ কর! যাইত | বে প্রশংসার বিষয়, কবি সাধারণ কৃষক পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই পরিবেশে লালিত পালিত হ্ইয়া এরূপ একখানি 
মাঞ্িত রুচি ও রীতির কাব্য রচনায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত 
ভাষা, পুরাণ 'ও সাহিত্যে তাহার অধিকার যেকোন ব্রাহ্মণ কবির স্মতুল্য, 
তাহা সানন্দে স্বীকার করিতে হইবে । সর্বোপরি কবির অসাম্প্রদায়িক 
উদার মন ও রুচির শুচিতা বিশেষ প্রশংস! দাবি করিতে পারে । 

১৩৫ ধর্মদান ভশিতাধুক্ত এক কবির ধর্মমল্গলের পু*থিতে দেখা। যাইতেছে, এই ধর্মদাস 
ক্বপরামের কাব্যকেই সংক্ষেপে প্রচার করিয়াছিলেন । ধর্মদাঁস তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া 
বলিতেছেন-_ 

লিখিল জাতেক তার কত দিব নাম। 

বিস্তার করিয়! গেছেন রূপরাম ॥ 

তাকা শনি সভাকার হইল উল্লাস। 

সংক্ষেপ করিয়া! কহে বৈস্ত ধর্মদাস || 
'শী্াম পঙ্ডিতের নিরপ্রনমজলেও রাপরামের রচনা ংশ স্থান পাইয়াছে। 


ধর্মমঙ্গল ব্য ৩৩প 
সীতারাম দাস ॥ ্‌ 


বাহারা মধ্যযুগীয় বাংল! কাব্য সম্বন্ধে কিচ্কিৎ অবহিত, তাহারা অবশ্যই 
অবগত আছেন যে, কাহিনী, বিষয়বস্ত, ভাব ও রচনা-চমৎকারিত্ব প্রভৃতি 
ব্যাপারে মধ্যযুগীয় কবিরা মৌলিকতা৷ দেখাইতে বিশেষ উৎসাহী হন নাই। 
“মহাজনে। গত যেন সঃ পন্থ।-_এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়! তাহারা! সর্বদা 
পর্বসূপীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন |" ফলে বহু স্থলে বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকর 
নীরস কাহিশীর পৌনঃপুনিক আৰৃণ্তি হইয়াছে, কিন্তু জীবন্ত কবিমনের স্পর্শ 
অনেক সময়েই হারাইয়| গিয়াছে । এ বিষয়ে ধর্ষমঙ্গলের কবিদের 
পুচ্ছগ্রাহিতা! প্রায়ই বিরক্তির পর্যায়ে পৌছিয়াছে। ধর্সমঙ্গল কাব্য ও ধর্ 
“কাপ্ট« অঞ্চলবিশেষে ব্যাপক ছিল বলিয়! ইহাতে দূর দূরাম্তরের কবিমনের 
স্পর্শ লাগে শাই। ফলে কাহিশীর ছ'চ প্রায়ই একরূপ, অনেক সমস্ব 
একের রচন! অপরের “হুবহু ন্কল। সীতারাম দাসও সেই গতানুগতিক 
পন্থ| 'মহ্ুসরণ করিয়। স্প্তদশ শতাব্দীর ধর্মমক্গল কাব্যের আর একখানি সংখ্যা 
বৃদ্ধি করিয়াছেন--একমান্র আন্নকাহিনী ব্যতীত কবি অন্যত্র সহজ হ্বন্দর 
কবিপ্রতিত্ার বড় একটা পরিচয় দিতে পারেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
গ্রোড়ার দিকে অন্ুলিখিত তাহাঁর ধর্মমঙ্গলের কয়েকখানি খণ্ডিত পুথি 
পাওয়৷ গিয়াছে । একটি পুথিতে কাব্য রচনার কাল হিসাবে ১০০৪ অন্ব 
পাওরা যাইতেছে । কাব্যটি মল্লভূমে রচিত হইয়াছিল, সেখানে মল্লাব্দই 
চলিত। ১০০৪ মল্লাব্দ১৩৬ হইলে (অর্থাৎ ১৬৯৮-৯৯ শ্রী: অঃ) সপ্তদশ 
শতাব্দীর একেবারে শেষাঙ্কে কাব্যটি রচিত হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। 
এই সন যদি বঙগ্গাব্ব হম্ব তাহা হইলে সীতারামের কাব্যের রচনাকাল হইবে 
১৫৯৭ শ্রী: অন্দ। কিন্তু কাব্যের ভাষা হুইতে ইহাকে এত পুরাতন মনে 
হয় না। উপরস্ত যে অঞ্চলে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল, সেখানে বঙ্গণব্ধ 
চলিত না, মল্লাব্ধ চলিত। অতএব কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে 
শেষ্াংশে রচিত হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত প্রসঙ্গে ধরিয়া লওয়া গেল । 
১৩৬ -এসিয়ার্টিক মোসাইটির (বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের পুথি--৪৯৯৮) এক পুধিতে 
আছে ১- 
সীতারাস দাস গান ধন্পদতলে। 
এই খু'ধি হৈল হাজার চারি সালে ॥ 
২২-৪য় খণ্ড) 


৩৩৮ বাংল! পাস্থিত্যের ইতিরৃত 


কবি আত্মপত্রিচয়সূচক দীর্ঘ পয়ার বিবৃতিতে যে উপাদেয় কাল্পনিক 
কাহিনীর. অবতারণ| করিয়াছেন, তাহ! হইতে তাহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে 
, কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়! যায়। বাঁকুড়া জেলার ইন্দ্াস গ্রামে মাতুলা- 
লয়ে কবি সীতারামের জন্ম হয়__এই ইন্দাসের ধর্মঠাকুর ও ঠাকুরের দেহারা 
অতি প্রনিদ্ধ। কবিরা জাতিতে রাট়ীয় কায়স্থ।১৩৭ কবির পিআ্রালয় 
স্বখসাগর গ্রামে । পিতার নাম দেবীদাঁস, মাতার নাম কেশবতী ।১৩৮ গজ্জলন্্বী 
তাহাদের গুহদেবী, কবি দেবীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন । এই দেবীর কূপাতেই 
কৰি ধর্মঠাকুরের মহিম। বর্ণনায় অগ্রসর হন | কিন্তু সেই ধুগে সমাজের উচ্চ- 
বেরা বোধ হয় ধর্মঠাকুরের প্রকাশ্য পূজা-উপাসনা করিতে ভয় পাইতেন-_ 
পাছে ডোমের'দেবতার পূজা করিয়া! পতিত হইতে হয়। যাহা হউক, ধর্ম- 
নিরঞ্জন কবির নিকট আবিভূতি হইয়া কবিকে তাহার মহিমাবিষয়ক গান 
লিখিতে নির্দেশ দিলেন । একদা সীতারাম স্বপ্রে প্রত্যাদেশ পাইলেন এবং 
পুনরায় ধর্মের গীত রচনার জন্য আদিষ্ট হইলেন। অতঃপর কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য 
মাঠে গিয়া তিনি এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইলেন, এবং সেই সন্ন্যাসী স্বয়ং 
ইন্দাসের ধর্মমাকুর বাঁকুড়া রায়। নারায়ণ পণ্ডিতের ঘরে তাহার ৰিগ্রহশিল! 
ছিল । তারপর তিনি আদেশ দিলেন, "আমার মঙ্গলগীত কর গিয়া তুমি।” কৰি 
এই প্রস্তাবে সঙ্কৃুচিত-_ভীতও হুইলেন। তিনি নিতান্ত শিশুমতি, কি করিয়া 
ধর্মের 'গীতনাট" করিবেন? তখন দেবতা বলিলেন যে, সীতারাম্ম দেবতার 
বরে যাহা লিখিবেন, তাহাই উৎকৃষ্ট কাব্য হইবে, “তোর পুথি নিন্দিতে 
নারিবে কোন নরে।” এই বলিয়া কবিকে পরজন্মে উদ্ধারের আশ! দিয়! 
দেবতা অন্তহিত হইলেন । এক চণ্তীমণ্ডপে কবি বাত্রি যাপন করিতে গেলে 
তাহাদের কুলদেবী গঙ্জলক্্মী মাতাও কবিকে ধর্মসঙ্গীত লিখিতে স্বপ্নে আদেশ 
দিলেন, “উঠ বাছা সীতারাম, গীত লেখ গা” । কবি উদ্দিগ্রচিত্তে কাব্য 
৯ কাব একসলে নিজেকে “কায়স্থ সীতানাখ' বলিয়াছেন । কিন্ত একখাবি পুঁধি 
হইতে মনে হয়, সীতারাম যোধ হয় অষ্ঠ বা বৈদ্কসমাজভুক্ত ছিলেন । এক স্থানে হিলি 
বলিতেছেন £-- |] 
হামদাস মাতামহু গোত্র বান্ীকে। 


: ইন্দাসের অন্বগো্ঠী জানে সর্বলোকে ॥ 
১৩৮ কবি মনসামঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন! তাহাতে ফ্াাছার পিতা ও মাতার নাম 


খআছে। 


রচন! আরহ্ত করিলেন, কিন্তু “যত লিখি পু'ধি, তত পদ ভেঙ্গে যায় ।” 
কৰি যনের চাঞ্চল্য বশতঃ পুথি লিখিতে পারেন না, যত্রতত্র ঘুরিস়্া বেড়ান । 
তখন ইন্দাস গ্রামের ধর্মের পুরোহিত নারায়ণ পণ্ডিত তাহাকে সবত্ধে ধরিয়া 
রাখিলেন। তাহারই অনুরোধ ও উপদেশে শীতারাম পুথি লিখিতৈ আর্ত 
করিলেন। যাহা হউক কবির খুড়া সংবাদ পাইয়া কবিকে বাড়ী ফিরাই্স্বা 
লইম্বা গেলেন। কবি বাড়ীতে ফিরিয়। গিয়া! চন্তিশ দিন ধরিয়া ক্রমাগত 
লিখিয়া ধর্মমঙ্গলকাব্য সমাপ্ত করিলেন । 
এই আত্মকাহিনী স্বচ্ছন্দগতি, স্বভাববর্ণনায় চিত্রধর্মী ; তবে ইতিপূর্বে ধর্ম- 
মলের কবির! শ্রাস্বকথা লিখিবার রীতিটিকে যেভাবে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, 
কৰি প্রায় সেই পরিচিত পথটিই অবলম্বন করিয়াছেন। দৈনন্দিন জীবনের 
খুঁটিনাটি বর্ণনা! এবং যথাযথ পরিবেশ রচনা সীতারামের একটি পরিচিত রীতি- 
ভঙ্গিমা। যাহা হউক, তাহার আত্মপরিচয়জ্ঞাপক দীর্ঘ বর্ণনাটি গতান্গতি- 
কতার উর্ধেব উঠিতে না পারিলেও অনেক সময়ে ইহাতে সজীব বাস্তব 
জীবনের ছোট ছোট চিত্র বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে । 
রড কবি কাব্যারস্তে মযূরভট্রের কথ। পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই 
পদ্াঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি কাব্য লিখিতেছেন,) ইহাও স্পষ্টভাবে 
বলিয়ছেন £ 
/ ময়ূর ভট মহাশয়ের নুন্দর পাঁচালী । 
আনন্দে হইল নষ্ট ছুই এককলি ॥ ) 
ভূলভ্রান্তি গীত বদি গেছি এড়াইয়া! ৷ 
নিদ্রার আলসে যদি ন! গেছি গাইয়া 


(ইহাতে মনে হইতেছে, কবি বোধ হয় ময়ুরভট্টরের পাচালীর অন্বকরণ করিয়া- 
ছিলেন ।/ অবশ্থ তাহার সময়েই মন্তুরভট্রের কাব্যের কিছু কিছু নষ্ট হইয়া 
গিয়াছিল। এই সংবাদে কেহ কেহ মনে করেন, কবির কালে ময়ুরভষ্টের 
কাব্যের কিয়দংশ অন্ততঃ প্রচল্সিত ছিল, কবি তাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ 
করিয়াছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে মন্থু্রভট্টের প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছিঃ বাঙল৷ 
দেশে ময়ূরভট্ট নামক কোন প্রামাণিক কবির ধর্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায় নাই। 
স্বতরাং রবি এখানে ময্রভ্ট্রের কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহ! হইতে 
লষন্তার সমাধান কগ! লহ নহে | বোধ হয্ব কবি পূর্ব হইতেই মস্তুরভগ্রের নাম 
শুনিয়া আঙগিতেছিলেন, কাব্য রচনাকালে গ্তাহাকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ 


৩৪০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করিয়াছেন । সীতারামের সময়ে ময়ুরভট্টের কোন কাব্য-প্রচলিত ছিল বলিয়। 
মনে হয় না।৯৩৯ সকলেই লোকস্থৃতি হইতে ময়ুরভট্রের দোহাই দিয়াছেন । 

(ীতারাম দাসের রচনা বিবৃতিমূলক, পরিচ্ছন্ন) কাহিনী বা চরিত্রে 
নূৃতনত্বের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না) আমরা এপর্যস্ত তীহার যত- 
গুলি খণ্ডিত পুথি দেখিয়াছি, সেগুলি কয়েকটি পৃথকপাল।র সমষ্টি মাত্র, এবং 
অধিকাংশই অর্বাচীন কালের ভোমষপ্ডিতের নর্কল। (র্মমঙ্গলের বাঁধ! ছকের 
মধ্যে মৌলিক কবিপ্রতিভা বিকাশের বিশেষ স্বযে'গ ছিল না। স্বতরাং 
সীতারামের আত্মপরিচক্ঘটুকু বাদ দিলে কাব্যটিপ্ মধ্যে বিশেষ কোন গ্রন্থন- 
নৈপুণ্য দেখ। যায় না।) অবস্থ ছুই একস্থাদের বর্ণনা মন্দ নহে। যখা__ 
লাউসেনের গৌড় যাত্রার বিবরণ £ 


 ত্রাঙ্গণে মঙ্গল গায় ঘোড়ায় চন্ডিয়। রায় 

| হুলাহুলি দেই রামাগণ।) 

১০**০১৭* যথায় সিঙ্গ!পার পাছুজায় 
পাড়ু করে ময়না ভুলন ॥ 

এন্সপে অনেক ভান বজান দিসে জান 
গড় মান্দারণ ছুই ভিত॥ 

উচালন মগলমাি যামিহা। প্ছ।ত করি 
৪৩০৮৪ ৪৪৩৪০৪৪৪ ০৪০৪৪৪৪৩৪৩৪ পগার। 

বর্ধমান রাখে রাজা করিয়। দেবির পুজা 


কজ্জনা হল পারাপার ॥ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
পু'থি__২৪৭২) 


নৃত্যের তাঁলভঙ্গের ফলে অন্ধুবতীর 'অভিশাপ £ 
ৃ তালভঙ্গ দেখিয়া কোপিল দেবগণ। 
তালভঙ্গ কক্িলি কেমন বিবরণ ॥ 
অন্থুবতী বলে গোসাঞ্ি ব্রন্ধ সাপ হল]। 
ব্রঙ্গ সাপ ক্ষম! হেতু তালভঙ্গ কৈল 
যুখের সময় তঙ্গ দিলে মনরাম|। 
ব্রহ্ম সাপ কাহার জোগাত! করে ক্ষমা ॥ (ক' বি. পু--২৪৬৯ ) 


. উট কেহ কেহ অনুমান করেন ময়ুরতট্রের কোন কাব্য যথার্স ই প্রচলিত ছিল, পররর্তী 
কালের ধর্মমঙ্গলের কবির] তাকে তাঙাইয়াই ধর্মনঙ্গল কাব্যের আসর জশকাইয়াছিলেন। 
“বন্ধু & অনুমান প্রমাণ করিবার মতে! কোন তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। 


ধর্মমক্গল কাব্য ৩৪১ 


লাউসেনের নিকট ইছাই ঘোষের দত্ত প্রকাশ £ 


বাহুবলে গোউড় করিতে পারি জয়। 

ক্ষন ২ আমার ন।মের পরিচয় & 

একনাম ইছাই দিতিএ দসানন । 

ব্রিতিয় লনণ বির চেরেতে ছুর্ধন ॥ 

পরচন[ম তারক ছএতে ইন্দ্রজিত। 

সাতনাম মহিধরি জগতে নিদিত ॥ 

আট নাম লিত্রাহর নগ্ন নামে বাণ। 

বাপ নলে বাছ। তুমি ইন্দ্রের সমান ॥ 

দশনাম জোরাসিন্ধু আর কত আছে । ৃ 

হাগিঞ্য। লাউমেন কনে ইছ।এর কাছে ॥ (ক. বি, পু ২৪৭৬) 
যাহ। হউক এই সমস্ত উদাহরণ ভইতে সীতারামদাীসের সহজ বির্তিমূলক 
অনলক্কত ভাষার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । 


যাত্ুনাথ €যাদবনাথ) ॥ 


কিছুকাল পূর্বে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় বিশ্বভারতী হইতে 
যাদ্বনাথের ধর্মপুরাণ প্রকাশিত ১৪০ হইবার ফলে ধর্মমঙ্গল লাব্যের আর একজন 
কবি সম্বন্ধে কিছু নৃতন তথ্য পাওয়। গিয়াছে । ইহার একখানি পুর! পুঁথি 
বিশ্বভারতীর হেফান্গতে আছে। ১১৪৭ বঙ্গাব্দে (১৭৪০ ঘ্ীঃ অঃ) নকল 
কর! এই পু*থিখানি হাওড়া জেলার ডোমজুড় গ্রামের এক তাতীর বাড়ী 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । কবি বিস্তারিতভাবে আত্মপরিচয় না দিলেও 
কাব্যরচনার যে এতিহাসিক সন্ষেত করিয়াছেন, তাহা হইতে রচনা কাল 
নির্ধারণ করা যাইতে পারে । বিদ্রোহী শোভাসিংয়ের হস্তে বর্ধমানের রাজ' 
কৃষ্ণরামের নির্যাতনের ইঙ্গিত হইতেই কাব্যরচনার সন-তারিখ নির্ধারণ 
করা যায়। কবি অবশ্য বলিয়াছেন £ “আঁকশক নাঞ্জি জানি কই মুর্খ 
ভাষ।,” তবু তাহার গ্রন্থে স্প্ভাবে একটি এতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে £ 
কৃকরামের নামে পাপতাপ বিমোচনে । 
চিরকাল রাজুতি কবেন বর্ধমানে ॥ 
শোভাসিংয়ের হস্তে কৃষ্টরাম নিহত হন; উহার দেওয়ান আততায়ীর দাসত্ব. 


১৪ সাহিত্য প্রকা শিকা--৩য় 


নত বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


স্বীকার করেন এবং কষ্ণরামের রাণী ও অস্তঃপুরিকাগণ বন্দী হন, সেই সময়ে 
কবির কাব্য সমাপ্ত হয় £ 
ভা্যাবন্দী দাস হয়ে করোড়ি তাহার । 
সেই কালে গীত সাঙ্গ হইল আমার ॥ 

রাজা কৃষ্ণরাম বাংল! ১১০৩ অব (১৬৯৬ শ্রী:) পৌধমাসে বিদ্রোহী 
শোভাসিংয়ের হস্তে নিহত হন।১৪১ এই সময়ে যাছুনাথের কাব্য সমাপ্ত 
হয়। কবি খুব সম্ভব বর্ধমান রাজের নিকট কোন বিশেষ কারণে কৃতজ্ঞ 
ছিলেন। গ্রন্থমধ্যে অনেক স্থলে কষ্ণরামের গুণকীর্তন৬ করিয়াছেন। 
কবির আত্মপরিচয় হইতে জানা যায়, তাহার পিতামহের নাম দামোদর পতি, 
পিতা-__বিনোদনাথ | কবির নাম যাদবনাথ, কিন্তু পুথিতে তিনি অধিকাংশ 
স্থলে “যাুনাথ' ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন ।৯৪২ তাহাদের নিবাস দোষ 
গ্রামে । সম্পাদকের মতে ইহা! হাওড়। ক্রেলায় ডোমজুড় গ্রাম__ সেখান হইতেই 
বর্তমান পু'ঁথিখানি একজন তাতার বাড়ীতে পাওয়| গিয়াছে । তিনি নাথ 
সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন (”“বনবাসে যাও যোগী যাহ্রুনাথ বলে”)-_এব্সপ অন্ু- 
মানের কারণ মাছে। ডোমদ্ছুড়ে এক যোগীসম্প্রাদায়ভুক্ত তাতীর বাড়ী হইতেই 
পুথিখানি উদ্ধার করা হইয়াছে, ইহাও কবিকে গৌণতঃ যোগীসম্প্রদায়- 
ভুক্ত বলিতে সাহায্য করিয়াছে । (অবশ্য কবি কাব্যমধ্যে অসাম্প্রদায়িক 
উদ্দার মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, বৈষ্ভব মতের প্রতি তাহার বিশেষ 
আকর্ষণ ছিল, তাহ। চৈতন্ত বন্দন। হইতে স্থপ্রমাণিত হইয়াছে । অবশ্ব 
চ্তীর প্রতিও তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন । ) এই ধর্মকাব্যকে 
'আগমপুরাণ' নাম দিয়! এবং চণ্ডীর বিস্তারিত পরিচয় দিয়! কৰি বর্ম-কান্ট, 
ও শাক্ত “কান্ট '-এর সংমিশ্রণের প্রতি আমাদের দুষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 


ংযত ভাষায় রচিত এই ধর্মপুরাণ সম্প্রতি লোকলোচনের গোচরীভূত 
হইবার ফলে কবির রচনা শক্তি সম্বন্ধে বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে 
কেবল রামাই পণ্ডিত ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বণিত হইয়াছে, লাউসেনের 


১৪১ রাখালদাস মুশ্বোপাধ্যায়_বর্দধমান রাজবংশান্থচরিত। 

১৪২"ভণিতায় কবি নানাভাবে নিজের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা-_যাছ্‌-ধর্মদাস 
প্রীধাছনাথ, যাদবপত্ডিত। যাদবনাথ ইত্যার্দি। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মনে করেন, কবির নাম 
ছিল যাদবনাথ প্িত। 


ধর্মজলশকাব্য . | ৩৪ 
কোন উল্লেখ ইহাতে নাই। স্বতরাং ইহা তথাকথিত ময়ুরভট্রের 'ন্্ীধর্ম- 
পুরাণের" মতো ধর্মপুরাণ কাঁব্য- ধর্মমঙ্গল কাব্য নহে। ইহাতে বহু স্থলে 
রামাইয়ের সম্রদ্ধ উল্লেখ থাকিলেও ১৪৩ কৰি কোথাও ময়ুরভট্টের নাম উল্লেখ 
করেন নাই। | ' 


কাব্যটিকে কবি বহু স্থলে “মঙ্গল', “পুরাণ”, “আগম' ইত্যাদি আখ্যায় 
অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা! ষে ধর্মপুরাঁণ জাতীয় কাব্য তাহাতে সন্দেহ 
থাকে না। উপরস্ত(ধর্মপৃজা'র রীতি-প্রকরণও বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যা 
কর! হইয়াছে। স্বতরাং ইহা একাধারে “ধর্মপৃজাবিধান' ও ধর্মপুরাণের 
সমাহার । ) 


শুধু ধর্মঠাকুর নহে, কবি ইহাতে পৌরাণিক শ্রাক্ত ও লৌকিক দেবদেবী 
এবং মুসলমান পীর-ফকির-গাজী--সকলের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন 
করিয়াছেন। হরিশ্চন্্র যদনা ও লুইধরের সর্বপ্রাচীন পৌরাণিক ও লৌকিক 
আখ্যায়িকাটি কবির একমাত্র বর্ণশীয় বিষয় । এই কাব্যে হরিশ্চন্দ্রকে প্রথমে 
ঘোরতর ধর্মবিরোধী রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে । তিনি ধর্মের উপাসকদের 
উপর অত্যাচার করিয়। এবং ধর্মের দেউল দেহারা ভাঙিয়। ঢুরিয়! ধর্মের 
বিরোধিতা করিলেন, ফলে অপুত্রক হইয়া! রহিলেন। অতঃপর তাহাকে স্ত্রী 
মদনার সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া! বনে বনে সন্র্যাসীর বেশে বেড়াইতে হইল। 
পরে তিনি বন্ধুকাঁর তীরে উপনীত হইলেন এবং প্রথমে শক্তির আরাধনা 
করিয়! পরে ধর্মের কৃপায় পুত্রবর লাভ করিলেন। তাহার পরের কাহিনী 
ধর্মপুরাণের অনুরূপ । 

রাজার ধর্ম-বিরোধী উদ্ধত চরিত, মদনার ভক্তিনত মন-_অবশেষে 
ধর্মের নিকট হুরিশ্ন্দ্রের নতি স্বীকার ও তাহার শ্রেষ্ঠ ভক্তে রূপান্তরিত 
হইবার কাহিনী কবি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন । ছদ্মবেশী ধর্মের নির্দেশে 
পুত্র লুইচন্দ্রকে কাটিয়া তাহার মাংস রাধিয়৷ সন্ন্যাসীকে দিবার গল্পটিও 
একাধারে নির্মমতা ও করুণ রসের মিশ্রণে চমৎকার ফুটিয়াছে । লুইচন্দত্রকে 
পুনরায় জীবিতাবস্থায় কোলে পাইয়! মদনার ব্যাকুলতাও অন্তর ম্পর্ম 
করে | 


১৪৩ কবির মতে নিরঞ্রন নিজেই রামাই পণ্ডিত রূপে মর্তোযে অবতীর্ণ হন। 


৩৪৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
্‌ যশোদা সন্তষ্ট যেন পাইয়া ্ীহরি,। 

রামেরে পাইল যেন কৌশল! হুচ্দরী ॥ 
তেমনি হইল রাণী পুত্র পাইয়া কোলে । 
লক্ষ লক্ষ চুন্ব দিল বদনমুণওনো ॥ 

মুখে মুখ দিয়! রাণী চুগ্ধেন বয়ান । 

বুক ভরি কোলে করি জুড়াগ পরাণ 
আইস আইস আরে বাছা মোর প্রাণধন। 
তোমারে চাহিয়া বাছ! বিফল জীবন ॥ 
যতক্ষণ ইচ্ছা র।ণী পুত্র নিল কোলে। 
সুখে দুখ পাখালিল হৃবাসিত জলে ॥ 

(তাহবনাথের কাব্যটির বিষয়-বৈচিত্র্য ও মাজিত রচনা বিশেষভাবে প্রশংসার 
যোগ্য | তিনি তাতী বা নাথ সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায় ভুক্ত হউন না কেন, 
সংস্কৃত পুরাণাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন । বনু স্থলে নিপুণতার সঙ্গে 
পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া কাব্যের বণিত বিষয়ের সঙ্গে তাহাকে 
হৃষ্ঠুভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন 1১৪৪ শাক, বৈষ্ণব ও নাথ সম্প্রদায়-উপ- 
সম্প্রদায়কেও তিনি বিস্ৃত হন নাই-_ধর্মপুরাণ-সংক্রান্ত কাহিশী কিভাবে 
পৌরাণিক সংস্কারের কবলিত হইতেছিল, যাছুনাথের ধর্মপুরাঁণেই তাহা স্পষ্ট 
বুঝা যাইবে । তাহার রচনা রীতি অতিশয় সংযত, তৎসম শব্দবহল, কিন্ত 
স্থানে স্থানে ভাষা বেশ কমনীয় ও আবেগপূর্ণ। জননী মদনা বালক 
পুত্র লুইচন্দ্রকে বনে বনে বেড়াইতে নিষেধ করিয়! বলিতেছেন £ 

(বাছা ন1 যাইয় বঙ্গুকার বনে। 
কি জ্জানি আছর়ে ভালে নিশি অবসানক!লে 
বিপরীত দেখিনু স্বপনে ॥ 
কোলে বইস দেখি ট!দচখ | 
তোমার বিপদবাণী কহিতে বিদরে প্রা 
মনে বড় পাইয়াছি ছুখ ॥ 

মদনার এ ব্যাকুলতা বৈষ্বপদাবলীর বাৎসল্য চিত্র স্মরণ কর।ইয়! দেয়। 
চৈতন্তাদেবের আবির্ভাবের ফলে নান! ধর্ম-উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত সাধারণ সমাজ 
কী পরিমাণে ভাবরসে আর্ হইয়াছিল: তাহা উল্লিখিত সহজ রসের ছত্রগুলি 
হইতেই বুঝা যাইবে । কৰি ধর্মনিরপ্রনের সেবক হইলেও বৈষ্ণব মতের 
১৪৪ উদাহরণন্বরূপ ( মুক্রিত প্রস্থের »২ পৃষ্ঠ! পষ্টব্য ) হরিশ্চন্র-বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান 

উল্লেখ কর! যাইতে পারে। টি 


ধর্মমঙ্গল কাব্য ৬৫ 
প্রতি তীহার আত্তরিক আকর্ষণ এই কাব্যের যত্রতত্র ছড়াইয়। আছে। ভবে 
কবির রচনারীতি, প্রকাশভঙ্গিম। এবং মনের শান্ত ন্গিপ্ধ ভাবরূপটি সংযত 
হইয়াছে * তাই এই কাব্য সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট জনপ্রিয় হইয়াছিল 


বলিয়া মনে হয়না । কারণ ইহাতে জনমনোলোভন চিত্রচমৎকারিত্বের ভাব 
বিশেষ নাই । 


দ্রীশ্যাম পণ্ডিত ॥ 


সপ্তদশ শতাব্দীতে আবিভূ্তি বলিয়া! অন্বুমিত আর একজন কবির নাম 
উল্লেখ করিয়া আম৭| এই আলোচনায় ছেদ রেখ| টানিয়৷ দিব। এই কবির 
নাম প্রীশ্যাম পণ্ডিত। বীরভূম ও বর্ধমান অঞ্চল হইতে তাহার ধর্মমঙ্গলের 
অল্প কয়েবখানি খণ্ডিত পু*ি পাওয়| গিয়াছে । (সেই পুঁথিতে কৰি নিজের 
কাব্যকে ধর্মম্গল না বলিয়। “নিরঞ্জন্মঙ্গল' বলিয়াছেন। )কবির 'পত্তিত' 
উপাধি দুষ্টে মনে হয়, শ্তিনি ডোমপত্তিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কাব্যের যধ্যে বীরভূষের স্থানীয় প্রবাদ ও কাহিনীর উল্লেখ হইতে কেহ কেহ 
অনুমান করেন, কবি এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। একখানি পু'খিতে 
১৬২৫ শকাব্ধ €১৭০৩-৪ খীঃ অঃ) আছে বলিয়! মনে হয়, কবি সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষাংশে কাব্য রচন! করিয়াছিলেন-_-তবে ইহা! নিছক অনুমান 
মাত্র। এখনও বর্ধমান জেলার কোন কোন অঞ্চলে ধর্মের গাজন উপলক্ষে 
শ্যাম পত্তিতের কাব্যের কোন কোন অংশ গীত বা পঠিত হয়।১৪৫ তাহার 
ভণিতাযুক্ত কোন কোন পুথিতে বূপরাম ও ধর্মদাসের ভণিতাও পাওয়। 
যায়। মনে হয় এই অঞ্চলের কবিদের রচনায় এইরূপ মিশ্রণ ও বিশৃঙ্খল! 
ঘটিয়াছিল। 

একদা এই ধরনের ছোট-বড়, খণ্ডিত-অখণ্ডিত নানা পুঁথি নানা অঞ্চলে- 
ছড়াইয়! ছিল, বহু নষ্ট হইয়া! গিয়াছে, ইদানীং এই বিপুল পু'থিসাহিত্যের 
যৎসামান্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। অবশ্ট ইহাদের কাব্যমূলা 
যৎসামান্ত, স্থানীয় জীবনের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ ছিল বলিয়| অঞ্চল- 
বিশেষে এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর পুথি নকল করা হইয়াছিল, 'ত্রাহার তরঙ্গ 
আমাদের কালেও আসিয়া পৌছিয়াছে। শ্যাম পণ্ডিতের দুই একখানি খণ্ডিত 


১৪৫ ডঃ সুকুমার সেন-_বা. সা. ইতি,_১ম ( অপরার্ধ), পৃ. ১৫৬ 


শি 
র্‌ 


৩৪% ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


পুঁথিতে হ'একটি নৃতন কথা যে নাই তাহা নহে ।৯৪৬ এমন কি কোন কোন 
অংশে ভাষ! বেশ শাপিত-_তাহাও স্বীকার করিতে হইবে 19৪৭ কিন্তু কাব্য 
বিচারে এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ইহার সংযোগ বিশ্লেষণে মনে 
হয়, এই প্রকার সাধারণ রচনা ও কাহিনী পূর্বতন ধারারই নিশ্প্রভ 
বিবৃতি মাত্র। (চরিত্রে কোন নূতন বৈশিষ্টোর চিহ্ন নাই, ভাষাও স্বাদ- 
গন্ধহীন জলীয় ব্যাপার ॥ সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্ত অকিঞ্িৎকর 
পৃ'ধিপত্রের আলোচনা করিবার অধকাশ নাই। 


সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মঠাকুরের পুজা-উৎসব, ধর্মপূজ। উপসম্প্রদায় এবং 
বর্মঠাকুরের মহ্মাবিষয়ক ধর্মমঙ্গল জাতীয় কাব্যসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা! দেওয়া 
হইল। ধর্মোৎসব মধ্যযুগের পূর্বে প্রচলিত ছিল, এরূপ অনুমান করিবার 
স্বাভাবিক কারণ আছে। মধ্যযুগে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে এই পূজা-অনুষ্ঠান 
ব্রাঙ্মণ-কায়স্থাদি সমাজে ও গৃহীত হয়, এবং কবিপ্রতিভাধারী ব্রাহ্মণ ও 
্রাহ্মণেতর ভক্তগণও ধর্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্মপুরাণ রচনা করিয়া উচ্চতর সমাজে 
ধর্মঠাকুরের প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন । পশ্চিম ও দৃক্ষিণবঙ্গের সীমাবদ্ধ 
অঞ্চলে এই উপাসন! ব। “কাণ্ট*-এর বিশেষ প্রভাব ছিল, এখনও আছে; 
ফলে কাহিনীগুলিতে অঞ্চলবিশেষের ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক উপাদানের 
ছিটেফৌটা৷ প্রভাব থাকিতে পারে । কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে ইতিহাসের 
মর্ধাদা দিবারও প্রয়োজন নাই। (এই কাব্যসমূহ আঞ্চলিক হইলেও ইহার 
চরিজ্রগুলিতে সারা বাঙল! দেশেরই ছায়া পড়িয়াছে। ধর্ম-মঙ্গল কাব্যে 
ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য যে নাই তাহা নহে। প্রত্যেক কাব্যেই, কোথাও সংক্ষেপে, 
কোথাও-ব! ঈষৎ বিস্তারিত আকারে ধর্মের গাজন বা আচার-অনুষ্ঠান 
বূণিত হইয়াছে । কিন্তু পুরুষের বল-বীর্য, নারীর পাতিব্রত্য ও 
বীয়াঙ্গনা মৃতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাঠ্য-ষড়যন্তর প্রভৃতি বাস্তব ধরনের বিষয়গুলি 
হধ্যঘুগীয় কাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের বিশিষ্ট এতিহাসিক মর্যাদা দিয়াছে। 
উশবনুক্ত প্রতিভাবান কবির সাহায্য পাইলে ধর্মমঙ্গল কাব্য যথার্থই “জাতী 


১৪৬ একখানি পু'খিতে লাউসেন নিজের পরিচয় দিতে গিয়া নিজেকে “'বল্াল সেনের 
গোর্ঠী” বলিয়াছে। বলাই বাহুল্য এই সমস্ত তথ্য স্থানীয় কবিদের মস্তিষ্ষপ্রহ্ত | 
১৪৭ ডঃ সুকুমার সেন--পুর্বোলিখিত প্রস্থ, অপরার্ধ, পৃ. ১৫৪ 


ধর্মমঙ্গল কাব্য ্ ৩৪৭ 


মহাকাব্যে” পরিণত হইতে পারিত ।ণ্তী ও মনসামঙ্গলে পুরাতন পৌরাণিক 
ধরনের কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে, বাস্তবের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ অতি 
ক্সীণ। (কিস্ত ধর্মমঙ্গলের কাহিনী কল্পনাপ্রসৃত হইলেও সে কল্পনা 
দেশকালাতীত নহে । মাটির সঙ্গে এই কাব্যের আত্মিক যোগ বিস্ময়ের 
সঙ্গেই লক্ষ্য করিতে হইবে ।.উপরস্ত কাব্যগুলির উৎপত্তি স্থল দূরদূরাস্তরবতী 
নহে, রচনাক1লও খুব প্রাচীন নহে। ফলে সমস্ত ধর্মমঙ্ললের কাহিনী ও 
বিষয়বন্তর মধ্যে মোটামুটি এঁক্য আছে- প্রায় সর্বত্র একই 'প্যাটার্ন' অনুসৃত 
হইয়াছে । তাই কাহিনীর আকার সংহত হইয়াছে, ঘটনা-বিৰৃতির মধ্যে 
বিশবঙ্খলা বড় বেনী নাই। €তবে এ কাব্য প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার 
সংস্পর্শে আসিতে পারে নাই বলিয়া মনসা-চণ্ডীমজলের মতো ইহ! সমগ্র 
বাঙালী-জীবনের কাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই৯-যদিও পশ্চিমবঙ্তে এখনও 
এই কাব্য ধর্মোৎসবে পঠিত হয়, ব্রাহ্মণ-অব্রাঙ্গণ সকলেই ধর্মপূজা করে । 
'এই দিক দিয়া মনসা ও চণ্ডী “কাণ্ট+এর সঙ্গে ধর্ম কাব্য ও ধর্মসম্প্রদায়ের 
পার্থকা সইজেই চোখে পড়িবে । 


পঞ্চম অধ্যায় 
নাথ ধম” ও নাথ সাহিত্য 


ইতিপূর্বে আমরা ধর্মমঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, ধর্মঠাকুরের উপাসনা 
অগ্যাপি বাঙলা দেশের অঞ্চলবিশেষে জীবন্ত ধর্মরূপে প্রচারিত আছে । আর 
একটি উপধর্স ও সেই উপধর্ ভিত সাহিত্য শুধু বাঙলা দেশে নহে, বাঙলার 
বাহিরে বৃহত্তর ভারতবর্ধে এখনও জনসমাজে চলিতেছে । বাঙলায় যোগী- 
সন্প্রদায় ( যুগী ) এখনও তাহাদের বিহিত কার্ধাদি করিয়। যায় এবং বিশেষ 
ধরনের ধর্মকৃত্য পালন করিয়! থাকে । বাঙলার বাহিরেও এই নাথ ধর্্ 
গোরক্ষনাথের নামে প্রায় সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে ; গোরক্ষপন্থী সাধুসন্ত ও 
সম্প্রদায়-সমাজের বাহুলা ইহাই প্রমাণিত করে যে, একদা এই নাথ ধর্মমত, 
বিশেষতঃ গোরক্ষনাথের নামযুক্ত বিশেষ ধরনের যোগপন্থী আধিদৈহিক ধর্স- 
সাধনা সমাজের উর্ধ্বতন ও নিম্নতন-_সবত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল। হিন্দু 
সীক্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণী-উপশ্রেণী, এমন কি মুসলমান সন্প্রবায়েরও কেহ কেহ 
গোরক্ষপন্থী নাথধর্স গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কায়াকে মায়! বলিয়া পরিত্যাগ ন! করিয়| যে যোক্ষলাভ, নিবাণ, 
সীমাবদ্ধ বাক্িত্বের সংহার- নাঁথবর্মাবলম্বীরা তাহার্ই সাধনা করিয়া 
ছিলেন, ইহার সাধনতত্ব সারা ভারতেই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বিপুল- 
কলেবর সাহিত্য সূষ্টি করিয়াছে । লোকগাথা, নাটক, আখ্যানকাব্য, 
তত্বরসের ছড়াপাচালী বাঙলা ও বাঙলার বাহিরে বিভিন্ন প্রাদেশিক 
ভাষা ও উপভাবায় দীর্ঘকাল ধরিয়! অন্ুীলিত হইয়া আসিয়াছে, এখনও 
সে ধারার বিলোপ হয় নাই, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই গোরক্ষ- 
পন্থায় আস্থ। স্থাপন করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা কেন্দ্র 
স্বপন করিয়ছেন। বাঙলার মহিত ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের 
ন্বাধ্যাত্িক যোগের বড় উপাদান এই নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য । বাওলার 
টরফব, শাক্ত-ও পৌরাণিক ধার! ভারত হইতে প্রাণরস আহরণ করিয়া 
বাঙ্ডালীন্স নিজস্ব ধাতুধর্ষের রসায়নে তাহার আর একটা বিচিত্র রূপমূর্তি 


. নখ খর্ম ও. নাথ সাহিত্য মি ৪৯ 


নির্মাণ করিয়াছে কিন্তু বাঙলায় প্রচলিত' নাথ ধর্দ ও নাখ সাহিত্য ভাগ্ত- 
ভাবধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে অন্ুস্যুত। কেহ-ব! বলেন বাঙল! দেশের” 
নাথধারা ভারতীয় ধারার দ্বারা যেমন নবজন্ম লাভ করিয়াছে, তেমনি 
আবার উত্তরাঁপথ ও পশ্চিম ভারতের নাথ সাহিত্য ও কাহির্নী বাঙলা 


দেশের প্রচলিত এঁতিহের দ্বারাও কোন কোন দিক দিয়া প্রভাবিত ও 
ব্ূপাস্তরিত হইয়ছে। 


৮৯ 
নাথ ধর্মে র বিকাশ ধারা 


বাঙজ। ও বাঙলার ধাহিরে যোগীসম্প্রদায় গোরক্ষণাথের নামে নিজ নিজ 
সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করিয়া! থাকেন এবং 1বচিত্র, জটিল ও গোঁপনীক্ক ধর্ম- 
কৃত্য অনুসরণ করেন-_যাঁহার মূল অর্থসঙ্কেত 'কায়া সাধনা'র মধ্যে নিহিত : 
আছে। (তন্ত্র, হঠযোগ প্রভৃতি আধিদৈহিক ও আধিমানসিক ধারাকে গ্রহণ 
ও স্বীক্করণ করিয়। নাথ ধর্ম অধ্যাত্মমার্গে উন্নীত হইয়াছে_-সর্বাগ্রে তাহা স্মরণ 
রাখিতে হইবে । নাথধর্ প্রসঙ্গে দেখা যাইবে যে, পতগ্ুলির আধিমানসিক . 
চর্ষা, যাহা 'যোগ" নামে পরিচিত, এবং অন্তান্ত অধিদৈহিক কৃত্য' মিষ্জিত 
হইয়! গিয়! প্রাচীনভারতে ষড়দর্শনের অন্তর্ভুক্ত একটি বিচিত্র কায়াবাদী 
সাধনপ্রণালী পরিকল্পিত হইয়াছিল। মধ্যযুগীয় নাথ ধর্মের মূল রহন্ত উদৃঘাটিত 
করিলে এই যোগশাস্ত্রের মধ্যেই তাহার জড় পাঁওয়৷ যাইবে । পত্ঞ্রলির. 
নামে যে যোগ-“সৃত্র' অগ্যাপি প্রচলিত আছে তাহা! বোধ হয় শ্রীঃ তৃতীয় 
শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা ।৯ যোগশান্ত্রের নিয়মান্ুগ বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ 
আলোচনার আদি সৃত্রগ্রস্থ এই যোগসৃত্রে সর্বপ্রথম এমন একটি সাধন- 
প্রণালীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যাহার সঙ্গে মানুষের দীর্ঘ কালের সম্পর্ক । 
মৃত্যুর পর মানুষের যোক্ষ, নির্বাণ, মুক্তি__যাহাই লাভ হোক না কেন, তাহার 
দেহকে সে তে। ভুলিয়া থাকিতে পারে না; অথচ সে দেখে সজীব দে 
কালের স্পর্শে জীর্ণ হইয়া অবশেষে বিনষ্ট হয়। দেহের বিদাশের পরে 
মানবাত্মার যেরূপই সদৃগতি হোক না কেন, নিজ দ্রেহের প্রতি মানুষের মমন্্রা 
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ও বাংলা সাছিত্যের ইন্তিস্কস্ত . 


জীবলভার জাদিমতম প্রেরণ|। তাই!প্রাচীন যুগ হইতে আধৃনিক কাল পর্যন্ত 
- ঝামুষঘ এমন অস্ত রসায়নের সন্ধান কারিয়়াছে যাহার সাহায্য তাহার ভঙ্গুর 
ফ্েছট! স্ৃত্যুর হাত হইতে আত্মরক্ষ! করিবে, মৃত্যুর পরে নহে--এই দেহের 
মধ্যে মরজগতেই সে অমৃতত্ব লাভ করিবে । এই জন্ত কত মন্ত্রতন্ত্র, "উষধ, 
রসায়ন, আলকেমির আবিষ্কার, কত বিচিত্র ধর্মপ্রণালী ও আচার-আচরণের 
সু্ি।) মানুষ মৃত্যুকে ফাকি দিয়। জরামরণশীল দেহকে অবশ্বভাবী বিনাশের 
কবল হইতে রক্ষা! করিয়া মর্ত্যলোকেই অমর হইবার কামনা করিয়াছে। 
পতঞ্জলির পূর্বে বৈদিক যুগেও ভারতবর্ষে এইরূপ একটা লোকধর্ম বা লোক- 
প্রতীতির প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। দেহ ও মনকে বশীভূত করিয়া 
ব্যক্তি কালের উর্ধে উঠিয়া যাইতে পারে (পিগুদেহকে সিদ্ধপন্ধ দেহে পরিণত 
করিয়া ইহাকে চিরন্তন করিবার আকাজ্ছা সর্বকালের মান্বষেরই একটা বড 
রকমের মানসিক প্রবণতা ৷ তন্ত্রমন্ত্র, ঝাডফুক এবং ওষধাদির সাহাষ্যে 
এদেশের মুসুক্ষ ব্যক্তি সেইরূপ অম্বতত্বলাভের চেষ্টাই কবিয়াছেন। বে, 
বিশেষতঃ 'থববেদ, উপনিষদ ( কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মেত্রায়নী ), বৌদ্ধ গ্রন্থ 
ন্ললিতবিষ্তর” বৌদ্ধধর্মের যোগাচার সম্প্রদায়, মহাভারত -_গুভৃতি বিভিন্ন 
ম্ভ ও গ্রন্থের মধ্য দিয়া যোগাহৃণীলনের ধার! চলিয়া আপিয়াছে // হবকঠোর 
ছীম্চর্ধী, দেহমনের সংযম, অনুশালন, কৃদ্ছুত৷ ইত্যাদি দ্বারা মানুষ অন্ভুত, 
অনৈসটিক শক্তি অর্জন করিতে পারে-এন্প বিশ্বাস প্রাচীন শাস্তাদিঞ্চ 
যেমন স্বীকৃত হইয়াছিল, তেমনি আবার এই যোগানুণীলনের দ্বারা মোক্ষলা্ড 
1 মুক্তিও অনায়াসলভ্য- এরূপ বিশ্বাসও চিন্তাশীল দার্শনিক সম্প্রদায়ের 
রাধ্যে গভীরভাবে অনুস্যুত হইয়াছিল, বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগে এই 
য়াগপন্থ। বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাত্বপস্থী-উভয় সমাজেই বিশেষ প্রচার লাশ 
কনিয়াছিল। 
পতঞ্জলিই সর্বপ্রথম এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত যোগপস্থাকে একটি নীতি-নিয়মের 
খধ্যে খাবি! পুরুষার্থকে নৃতনতর সার্থকতা! ও সিদ্ধির পথে প্রেরণ করিয়া 
' দিলেন (চিত্তরাতি নিরোধ যোগের প্রধান লক্ষ্য--চিত্তবৃত্তির অর্থ চিত্তচাঞ্চল্য-_ 
“রটিগচাঞ্চলাইি বিনাশের কারণ । এই চিতচাঞ্চল্য দূর কর্িতে হইলে দেছ ও 
ধরদকে শাসন করিদ্া আত্মস্থ চিত্তকে মুকির পথে লইয়া যাইবার পদ্থ। ফোগ- 
শানে নির্ছি কযাছে। দাখুনিক কালের পরিভায়াম যোগণান্্কে একপ্রকার 


ঘাগ ধর্ম ও দার্খ সাহিত্য , হও 


সৃদ্ম মনোবিজ্ঞানশাক্্ও ধল1 ঘাইতে পারে । মন দেহ ছাড়া নছে। ফেছকে 
পরিত্যাগ ন1 করিয়! ইহাকেই অবলম্বন করিয়! ইহার বাধা ও বিদাশ উত্ভীর্ন 
হইতে হইবে । তাই য্1গশান্ত্র আটটি পন্থার দ্বার! স্থলদেহকে অধ্যাত্বমার্গে 
উন্নীত করিয়াছে । য়, নিয়ম, আসন, প্রাণাক়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণ 
এবং অবশেষে সমাধি-ইহাঁই মান্বষের একমাঙ লক্ষ্য । যম হইতে প্রত্যাহার 
_হহা প্রধানতঃ দেহঘটিত শাসন, এবং ধ্যান হইতে সমাধি_ইহ! ফুলতঃ 
মনের ব্যাপার । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রথমে দেহকে স্ববশে 
আনিয়া চিন্তচাঞ্চল্যের মূল কাটিয়! দিতে হইবে, এবং তাহার পরে চিত্ত স্থল 
ভূমি ত্যাগ করিশ! অধ্যাত্বচেতনায় অধিরোহণ করিবে। সমাধির অর্থ 
যোগসমাধি-_বাহ্িক জগৎ হইতে সত্তার নির্বাসন, দেশকালহীন অবাধ 
মুক্তিব জগতে মনঃসংযোগ-ইহাই যোগসাধনার চুড়ান্ত পরিচয়। এই 
সমাধি-যাহাব সৃক্ম পথ দিয়! মন অনস্ভে লীন হয়, তাহাকে যোগশাস্ত্রে 
সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 
সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে মণ বস্ত সম্বন্ধে সচেতন থাকে, কর্মবন্ধন শিথিল হইয়া 
যায়, সর্বপ্রকার হুঃখপীডনের বোধ লুপ্ত হয়। কিন্তু জ্ঞাত ও জোয়ের 
বোধ পার্থক্য থাকে। অসম্প্রজ্ঞাত সম।ধিতে বন্তবোধের চেতনা অর্থাৎ জ্ঞাতা 
ওজ্ঞেয়ের কোন পার্থক্য থাকে না, কোন চিদ্বৃতিই থাকে না? পূর্বোচ্ধ 
দর্শনের ভাষায় ইহাই অচিত্ততা | অবশ্ট দেহচেতনার সম্পূর্ণ বিঙ্গুত্তি না 
হইলে এ সমাধি স্থায়ী হয় না। প্রক্কাতিচেতনা পুরুষকে আবার বিকাল্পের 
জগতে টানিয়| আনে । তাই দেহকে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করিতে না পারিলে 
চূড়ান্ত মোক্ষলাত হয় না। এই মোক্ষচেতনার নাম কৈবল্য- ছলনামস্ী 
প্রকৃতির কর্মশৃঙ্খলের সম্পূর্ণ বিনাশ এবং জীবের স্ব-ভাবে অবস্থিতি। 
(পরবর্তী কালে যোগের সঙ্গে নানাপ্রকার রহ্স্তবাদ, তুকতাক, যন্ত্র 
মিশিয়া গিয়াছিল। অনেকে বিশ্বাস করিতেন যে, যোগান্ুশীলনের ঘার! দেছ- 
যন শাসিত হইলে সাধক অনেক অনৈসগিক অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিতে 
পারেন।২ ওষধ, মন্ত্র, তপন্তা ও সমাধির দ্বারা সিদ্ধি বা সিদ্ধায়িতা লাভ হয়, 
২ ইহাকে অষ্টসিদ্ধি বলে--জগিম! (অপুতম হইবার শক্তি ), লিমা, (লগুতিষ ক্ইবার 
জকি), মহিমা! (বৃহ্তম হইযার শক্তি ), গরিমা € গুরুভার হইবার শক্তি ), প্রাপ্তি (যে কোন 


গন্ধ ইচ্ছামাত্র প্রাপ্তি ), প্রকান্য (আকাঞ্জার ঘস্তকে যথেচ্ছা লাভ ফরিধার শি), লি 
€প্রাধান্ত অর্জনের হর ) এবং বশিত্ব ( বনীভৃত স্ষরিবার শক্তি ) 


৩২. ” বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এ কথা সোুস্ে স্বীকার করা হইয়াছে )) অবস্ত, পড্জলি, চিত্তশাসন বা 
যোগানুশীলনের জন্ত উষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা আবশ্থিক, একথ! বলেন নাই | 
কিন্তু পরবর্তী কালে লোকজীবনের আদর্শ হইতে মাদকসেবন, স্বকঠোর 
কৃচ্ছত1 সাধন প্রভৃতির সাহা্‌ষ্যে চিত্তশাসন এবং তদ্ছারা অদ্ভুত শক্তি লাভের 
'কথ! যোগানুশীলনে ধীরে বীরে প্রবেশ করে। হঠযোগ, তন্মন্ত্র প্রভৃতির 
প্রভাবের ফলে 'আধিমানসিক দেহতত্তের অনুশীলনে দেহচেতনা পরবর্তী 
কালেই প্রাধান্ত লাভ করে । দেহুকে যোগচর্ধার দ্বার! কীভাবে শিদ্ধপক করা 
, বায়, এই চিন্তা এক যুগের সাধকদের ভাঁবাইয়া তুলিয়াছিল। মাধবাচার্ধের 
'দর্বদর্শন সংগ্রহে! “্রসেশ্বর দর্শন” বলিয়! যাহার উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহাতে 
দেখা যাইতেছে, মধাযুগীয় যুরোপীয় অ।লকেমি-বিশারদের মতে! এদেশেও এক- 
দল আধা-দার্শনিক আধা-বৈজ্ঞানিক যোগপন্থিগণ “রসের' সাহায্যে দেহের 
অমরত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই দার্শনিক গোী বা রসায়ন- 
সম্প্রধ"য় রস বা পারদের সাহায্যে দেহকে জরামরণ বিরহিত করিবার পন্থা 
সন্ধান করিতেন-__তাহাকে বলা হইত জীবনমুক্তি, দেহপিণ্ডেই অনন্তের উপ- 
লক্ষি, সশরীরেই মোক্ষলাঁভ । এই মতাবলম্বীর| বিশ্বাস করিতেন যে, মৃত্যুর 
পরে মোক্ষলাভ হয় কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। হ্বতরাং দেহ থাকিতে 
থাকিতেই দেহকে অমৃতত্ব দান করিতে হইবে। রসায়নবাদী' যোগীদের 
. “সাধ ্বীর্ধক গ্রন্থে মহাদেব ছুর্গাকে জীবনমুক্তি-তত্ব শিক্ষা দিতে গিয়া 
বলিয়াছেন: 
ডি অজরামর-দেহস্ত শিব-্তা দাস্ম্য-বেদনম্‌ ! 
জীব্নমুক্তিমহারেবি দেবান।মপি ছুর্লতা ॥ 
পিশপাতে চ মে। মোক্ষঃ স চ মোক্ষো। নিরর্ঘকঃ1 
পি তু পতিতে দেবী গর্দভোহপি বিমুচ্যতে ॥* 


দেবেইকে জরামরণাদি রহিত ও পরিবর্তনহীন করিলেই জীবনমুক্তি লাভ হইতে 
পারে৷ হঠযোগ ও তন্ত্রে এই জীবনমুক্তি লাভের নানা পন্থা-প্রক্রিমা ব্যাখ্যা 
“করা হইয্নাছে। কুলকুগডুলিনীর জাগরণ এবং শিরংস্থিত সহম্রারে পার্বতী- 
'পরমেশ্বরের সামরন্যসত্ভৃত দিব্যানুভূতি অথবা খেচরী মুদ্রা বা বন্োলী মুস্রার 
5, ৩ অনুধাদ--অজর অমর দেকের মধ্যেই শিবন্ব আছে এইবপ জানিখে। দেবতারাও 


জুঁজনমুক্তি লাভ করিতে পারেন না। ধেহের বিনাশে যে মোক্ষ, তাহা! নিরর্ঘক। হেট 
বিনাশ দুক্তি হইলে গর্দভও মুক্ত বুইত। 





 দীখ বব ও সাধ জীহিন 
দ্বার! পিগুঘেহেই অস্বতের আস্বাদন এ লমস্ত দৈহিক প্রক্রিয়ার কথা তন্ত্র. ও 
হঠযোগের গ্রস্থেই পাওয়! যাইবে 1) ক্রমে ক্রমে বিন্দুধারণই যোগের একমাত্র, 
তাৎপর্য হুইয়া দাড়াইল। পবনবিজয়, বিন্দুধারণ ও কুলকুগুলিনীর জাগরণের 
দ্বারা সাধক পিগুদেহকে সিদ্ধদেহে ( অর্থাৎ 0968% বা জরামরণ পরিবর্তন- 
হীন) পরিণত করেন-_-তখন যোগী জরামরণের কর্মকর্তৃত্বের পরপারে গিয়া 
অমরত্ব লাভ করে ং পরে সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিয়া সিদ্ধদেহ দিব্যদেছে 
পরিণত হয়, যাহা যোগশাস্ত্রে কৈবল্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ 
সমস্ত দ্বৈতের বিলোপ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের চেতনাবিরহিত ও বাকৃপথাভীত 
ভূমাণন্দ বা দিব্যানুক্পতি লাভ-_ইহাই যোগীর সর্বশেষ লক্ষ্য । 

কেহ কেহ যোগশান্ত্রকে নিরীশ্বরবাদদী বলিয়াছেন ; কথাটা কোন কোন 
দিক দিয়! মিথ্যা নহে। যোগের মুলকথা মানবদেহ ও মন, সেই দেহ-মনকে 
যম-নিয়মাদির দ্বারা সংযত করিয়। দ্বৈতান্বভূতির পরপারে গিয়া প্রাতি- 
ভাঁসিকের অতীত হওয়াই সাধকের শেষ কথা-স্থতরাং ইঈশ্বরত্ব লাভ, 
ঈশ্বর কৃপা ইহা মুখ্যতঃ যোগের বিষয় নহে। দেহ শাসন ও চিত্তরৃত্ভি 
নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মোক্ষলাভ--ইহাই ধোগবর্ষের মূল উদ্দেশ্য, ঈশ্বারত্ব 
লাভ একমাত্র বেদান্ত ভিন্ন অন্য দর্শনের অনুসন্ধানের প্রধান বিষয় নহে । 
মোক্ষ, নির্বাণ, পুনর্জন্মের বিনাশ, আত্যত্তিক ছুঃখ নাশ- এককথায় সাধকের 
জন্মজরাচক্রের অতীত নিত্যস্বরূপে বা স্ব-ভাবে প্রত্যাবর্তন ও অবস্থানই 
ভারতীয় সাধনার মূল রহন্ত। ড়দর্শনের মধ্যে কোন প্রস্থান পুরাপুরি 
অনীশ্বরবাদী, কেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিকল্পবাদী, কেহ-বা পুরাপুরি-ঈশ্বর কৃপাপ্রার্থী 
ভক্তিবাদী। কিন্তু সকলেই মোক্ষপ্রয়াসী ; তাহা ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা 
লাভ কর! যাইতে পারে, ঈশ্বর চিন্তন-মননের দ্বারাও (ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা' ) 
হইতে পারে, অথবা! ঈশ্বরকৃপার দ্বারাও জীব ত্রিবিধ হঃখ (আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ) ও জরামরণাদি জয় করিয়। স্বস্থ হইতে পারে। 
জীবের ব্যক্তিগত মুযুক্ষাই ষড়দর্শশ ও ভারত-সাধনার মূল উদ্দেশ্বা। এই জন্ত 
ভারতীয় বৃদ্ধিবাদী দর্শন-প্রস্থানসমূহ সব সময়ে ঈশ্বরবাদী না হইলেও অনাত্- 
বাদী নহে। আত্মার মুক্তি সাধনার চূড়াস্ত পরিণাম বলিয়া ঘড়দর্শনেও 
স্বীক্ৃত। 'এমন কি নাস্তিক্য ও নিরীন্বরবাদী বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনও সুক্ষ 
ভাযে অধ্যাত্ববাদী। একমাত্র বার্ধস্পত্য দর্শশই জড়বা্দী। নশ্বরস্বভাব 

২৩: খশ্ড), ৫. 


৩৪৪ বাংল! সাহিত্যের ট্তিবৃদ্ 

পাঞ্চভৌদ্ধিক জাড়বস্তর অতীত ইঁহার। অপর কোন নিত্যবন্ধছে, বিশ্কাসী 
মহেন। অতিপ্রত্যক্ষ বন্ত-দর্শশই লোকায়ত মতের বশবর্তী হইয়! 
শেষ পর্যন্ত এঁহিক হৃখবাদ বা হেভোনিজ,ম্-এ (1990787 ) পর্যবসিত 
হয়। কিন্তু ষভদর্শনের সেনূপ কোন বিকার না হইবার কারণ , ইহাতে 
মানবজীবনের মুল লক্ষ্য _জড়ের অতীত একপ্রকার বিশুদ্ধ চিন্ময় অধ্যাত্ত্য 
উপলন্ধি। এই উদ্দেস্টের বশেই জীব-্রহ্মতত্ত, পুরুষ-প্রকৃতি প্রভৃতি নানা- 
বিধ দার্শনিক প্রত্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহা! হইতেই মানব মনে 
ঈশ্বরচেতন] অনুগ্রবিষ্ট হইয়াছে । অবশ্য এই যে ঈশ্বর, মোক্ষ প্রভৃতি লহয়া 
দার্শনিক সমাজের সুক্ম আলোচনা, ইহা প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবী মোক্ষপন্থী সমাজেই 
সংগুপ্ত ছিল। জশসাধারণে রুচিপ্রবণতা অনুসারে ঈশ্বরবাদকেই অবলম্বন 
করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরবাদ পুরাপুরি স্বীকৃত 
ন] হইলেও ইহাকে নিরীশ্বরবাদী বা নান্ভিক্যধর্মী শাস্ত্র বলা যায় না। কারণ 
ষোগসূত্রকার পতগ্তলি মোক্ষের জন্য ঈশ্বর প্রণিধানের কথাও বলিয়াছেন । 
ঈশ্বর সাহায্যে সাধক মোক্ষপথের বাধা দূর করিয়া! নিজ লক্ষ্যে অগ্রসর 
হইতে পাখে। ইশ্বরই প্রকৃতির বিবর্তনের দিক নির্দেশে কবিতেছেন। 
তাহ'র মধ্যেই সমস্ত জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্পর্ক পূর্ণত! লাভ করে--“্তত্র নিরতিশয়ং 
স্বজ্ঞাত্ববীজম্* ( যোগভাস্ত, ১ম, ২৫ )। সেই জন্য পতঞ্জলির মতে ঈশ্বরভক্কি 
দ্বারা মোক্ষলাভও মুক্তিলাভেব আর একটি উপায় বলিয়৷ গৃহীত হইতে 
পারে। অবশ্য তাহার মতে ঈশ্বর জীবকে মুক্তি লাভে সাহায্য করিতে 
পারিলেও, মোক্ষ দানে তাহার কোন শক নাই । এই জন্য যোগে ঈশ্বর- 
চেতনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া! হয় নাই, এবং যোগের মূল বক্তব্যের 
সঙ্গে এই ঈশ্বরচেতনার যেন অঙ্গাঙ্গিভাবের সম্পর্ক দেখা যায় না। অবশ্য 
পরবর্তী কালে যোগদর্শনে গুরুব আধিপত্য স্বীকৃত হইল, এবং জীবের ঈশ্বর" 
প্রপতিই মোক্ষ__তাহাও প্রচারিত হইল। তখন সমাধির অর্থ হইল ঈশ্বর- 
চেতনার মধ্যে জীবচেতনার বিলোপ । ইহাতে গীতার ভক্তিবাদই স্বীকৃত 
হইল। যোগদর্শনের শেষ পরিপাম বিজ্ঞানভিক্ষু তাহার 'যোগসার সংগ্রহে' 


যে, ধ্যান-ধারণা-সমাধির মধ্যে ঈশ্বরধ্যানই সর্বশ্রেষ্ঠ ।৪ 
এইজন্য গার্বে ভাকার 26 4১/7107 এ 172£2-তে বলিয়াছেন 
দত 0878 £ড50 835 11581 রন ০৫৪, সি? €০ গু ৪1 পর, শে £76৫ ০1 


(৪ 26559 06 030৫, ৪09 0105907760660 200 1136 001561 15018 0৫6 105 1621-0098$ 
এও ৪ ০০1250855 1055 29000505570 01 605 ওচগভাতে 
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পরবর্তী কালে সমগ্র ভারতেই বিভিন্ন" ধর্মসন্প্রদায়ের মধ্যে যোগ- 
দার্ণনের নানা উপাদান গৃহীত হয় । কোন কোন ধর্মসন্প্রদায় চিতবৃতি নিরোধ- 
কল্পে কুলকৃণ্ডলিনী শক্তি জাগরণ, বিদ্দুধারণঃ উপ্টা পদ্ধতি এবং খেচরী 
মুদ্রার দ্বাবা সিদ্ধদেহকে দিব্যদেহে পরিণত করিয়া পিগুদেহেই জন্ম-জরার 
অতীত মোক্ষ লাভের সাধনা করিতেন, কেহ-বা ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা 
ঈশ্ববত্ব-শিবত্ব লাভকেই মোক্ষ বলিয়া মনে করিতেন । এই সমস্ত ধর্ম-উপধর্মেন 
মধ্যে নানা ভেদ-পার্থক্য থাকিলেও এই মতের সাধকেরা সকলেই যোগী নামে 
অভিহিত হইতেন ।€ হঠযোগ ও তন্ত্রের কায়াসাধনার দ্বারাই ইহারা অকায়দ 
ও অচিততায় পৌঁছ"ইবার জন্ত দুরূহ গোপনীয় আধিদৈহিক ও আধিমানসিক 
প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতেন 0২ শিবকে কেন্দ্র কবিয়া যে মোক্ষাভিপ্রায়ী 
যোগাবলম্বী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ হইল তাহ! নাথযোগীসম্প্রদায় নামে 
পরিচিত । শিব ইহাদেব আদিগুর বা আদিনাথ ? তাই ইহার! নাথসম্প্রদায় 
নামে আজও উল্লিখিত হইয়! থাকেন । তবে সেকালে ইহারা তন্ত্রের প্রভাবে 
কৌলমার্গা বলিয়াই সমাজে পবিচিত হইয়াছিলেন। নাখপন্থ শব্দটি আধুনিক 
কালের পণ্ডিতসমাজ ব্যবহার করিয়া থাকেন, মধ্যযুগে শৈবযোগী সম্প্রদায় 
এই নামে অভিহিত হইতেন না। 
এই নাথসম্প্রদায় মধ্যযুগীয় সংস্কৃত ও প্রাদেশিক গ্রন্থে উল্লিখিত 
হইয়াছেন । ব্রদ্ধবৈবর্তপুরাণ (১ম স্বন্ধ, ৮ম-টম অধ্যায়), আগম সংহিতা, 
বৃদ্ধশাতাতপ সংহিতা, মহাবিরাট তন্ত্র, পরাশর, কৌলজ্ঞাননির্ণস্, তন্ত্রালোক 
প্রভৃতি গ্রন্থে ৫ এই শৈব নাথ ধর্মের নানা উল্লেখ ও বর্ণনা! আছে। মধ্যযুগ্নের 
পূর্ব হইতেই এই নাথ ধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষে জীবন্ত ধর্মরূপে অনুশীলিত হইত, 
এখনও ইহা! লুপ্ত হুইয়া যায় নাই। সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় ইহাদের 
ব্রতকৃত্য, সাধনভজন ও গুরুপরম্পরার কাহিনী সম্বন্ধে বহু পুস্তক-পুস্তিকা 
রচিত হইয়।ছে। ভারতের নানা স্থানে ইহাদের কেন্দ্র, মঠ ও সাধনভজনালয় 
আছে। শিব আদিনাথ হইলেও গুরু গোরক্ষনাথই এই সম্প্রদায়ের প্রধান 
আচার্ষ, তাহার নামেই ইছারা গোরক্ষপন্থী নামে পরিচিত । গোরক্ষনাথের 
নামে নানা গল্প কাহনী প্রচারিত হইয়াছে ; শৈব, তত্র, বৌদ্ধ প্রস্ততি গ্রন্থে 
। তাহার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে, এখনও শৈব যোগিগণ সেই সমস্ত গান গাহিয় 


& ডঃ কল্যাণী ম্জিফের 'দা থ-সন্প্রদায়ের ইতিহার, দর্শন ও সাধনপ্রণালী। তষ্ইব্যে | 


৩৫৬ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ভিক্ষা করিয়া! থাকেন। এই পস্থায় হিন্দু; বৌদ্ধ-_এমন.কি মুসলমানও 
অবিরোধে গৃহীত হইয়াছেন । তাই দেখা যাইতেছে নাথপন্থ যেমন সর্ব- 
ভারতীয় মানসকে ধারণ করিয়াছে তেমনি বিবিধ বিচিত্র ধর্মমতও ইহাতে 
অবলীলাক্রমে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । 

নাথ ধর্মের প্রচলিত গুরুপরম্পরা অনুসারে গবেষকগণ এই মতাদর্শের 
সিদ্ধা্দিগকে এতিহাসিক সন-তারিখের মধ্যে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছেন । অবশ্য বিভিন্ন গ্রন্থে এই গুরুপরম্পর! বিভিন্ন আকারে তালিকা- 
বদ্ধ হইয়াছে । বৌদ্ধ সহজিয়। যত ও নাথ ধর্মের সংমিশ্রণের ফলে সহজিয়া 
মতে ৮৪ সিদ্ধার তালিকায় কয়েকজন নাথগুরুর নাম পাওয়া যাইতেছে। 
'বর্ণনরত্বাকরে' (চতুর্শ শতাব্দীর ঠমথিলী লেখক জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 
রচনা ) চৌরাশি সিদ্ধার তালিকায় মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, 
চামারীনাথ, জালন্ধরপাঁর প্রভৃতির নাম আছে। “হঠযোগ প্রদীপিকা"য় 
আদিনাথ (শিব ), মতন্তেন্্রনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চর্পটি- 
নাথ ও বিন্দুমাথের নাম পাওয়া যাইতেছে। তিব্বতী গ্রস্থাদিতে ৭ চৌরাশি 
সিদ্ধার তালিকায় লুহিপ! ( মতন্তেন্্র বা মংস্তান্ত্রাদ ), মীননাথ, গোরক্ষনাথ, 
চৌরক্গীনাথ ও কাহুপাদের উল্লেখও আছে। এই সিদ্ধাচার্ধদের পরিচয় 
দক্ষিণ-ভারতেও অজ্ঞাত নহে। এমন কি যবদ্বীপেও ইহাদের উল্লেখ 
পাওয়া] যাইতেছে.।৮ উত্তর ও পশ্চিমভারতে সুফী সাহিত্যেও এই 
সাধকদের উপস্থিতি লক্ষ্য কর| যাইবে । 

চৌরাশি সিদ্ধার সঙ্গে নয়জন নাখেরও পুজা প্রচলিত আছে। কানফাটা 
যোগীরা এখনও নয়জন নাথকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করিয়া থাকেন। “গোরক্ষ 
সিদ্ধান্ত সংগ্রহে" দেখ! যাইতেছে, নয়জন নাথ বিভিন্নদেশে তন্ত্র প্রচার 
করিয়াছিলেন। “তন্ত্র মহার্ণবে" এই নয়জন নাথের বাসস্থান নির্দি্ হইয়াছে 
- পূর্বে গোরক্ষনাথ, জালন্ধর উত্তরাপথে ( জালামুখী ), দক্ষিণে শাগাভুশি 
(গোদাবরীর কাছে), পশ্চিমে দতাত্রেয়, দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবদত্ত, উত্তর- 


৬. ইহাতে মোট হিয়াত্তর জনের নাম আছে। 
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পশ্চিমে জড়ভরত, কুরুক্ষেত্র ও মধ্যদেশে আদিনাথ এবং সমুক্রোপকূলে 
দক্ষিণপূর্বে মতন্তেন্দ্রনাথ ।৯ কাপালিক সমাজে মৎন্যোন্দ্রনাথ, চর্পটকনাথ, 
মঙ্গলনাথ, ঘুগোনাথ, গোপীনাথ, প্রাণনাথ, সূরতনাথ, এবং চম্বনাথ এখনও 
শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। নানা ধর্ম-উপধর্ম-সন্প্রদায়ে এই 
নয়জন নাথের নাম পাওয়া যাইতেছে । এক তালিকার সঙ্গে অন্য 
তালিকার অনেক স্কলে পার্থক্য আছে। “যোগীসম্প্রদায়াবিক্কতি'তে বলা 
হইয়াছে যে, নয়জন নারায়ণের অবতারব্ূপে নয়জন নাথের আবির্ভাব হয় | 
শিবের আদেশে নয়জন নারায়ণ ৯০ নয়জন নাথগুরু রূপে জন্মগ্রহণ করেন। 
যথা- _মৎস্তেন্্ গো ক্ষ, গহিনি, জালেন্দ্র, কারিণ-পা, চর্পট, রেবণ, ভর্তৃ, 
গোপীচন্ত্র | স্বয়ং মহাদেব মতস্তেন্ত্রকে দীক্ষা দিলেন; মতন্তেন্্র দীক্ষা দিলেন 
গোরক্ষ, চর্পটি এবং রেবণকে, গোরক্ষ দীক্ষা দিলেন গহিনিকে ; করিণপা, 
ভর্ত ও গোপীচন্দ্র দীক্ষা লাভ করিলেন জালেন্দ্রের নিকট | মারাঠী প্রবাদ 
অনুসারে ('জ্ঞানেশ্বরী'র গুরু পরম্পরা অনুসারে ) দেখা যাইতেছে, 
আরিণাথ শিবের নিকট উমা, মতন্তেন্ত্র ও জালম্ধরনাথ মহাজ্ঞান শিক্ষা 
করেন। অমৎস্তেন্দ্রের ছুই শিল্ত--গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথ। জালম্ধরের 
দই শিষ্ত-_কাশিফা ও ময়নাবতী ( গোপীচন্দ্রের মাত ), গোরক্ষনাথের 
ছুই শিয্য-_গৈনীনাথ, চর্পটিনাথ |. গৈনীনাথের শিষ্ঠ নিরৃতিনাঁথ। নিবৃতি- 
নাথের তিন শিশ্ত- জ্ঞানেশ্বর, সোপানদেব ও মুক্তাবাঈ। বহিনাবাঈয়ের 
তালিকানুসারে নাথধর্মের গুরু-পরম্পরা এইরূপ £_ আদিনাথ (শিব )-- 
মতন্ডেন্ত্রনাথ (গৌরীকে শিব যখন যোগরহস্ত ব্যাখ্যা করেন, তখন গোপনে 
মৎম্যেন্ত্রনাথ তাহা শুনিয়া লন ) গোরক্ষনাথ-_গহিনি- নিবৃভিণাথ- 
জ্ঞানেশ্বর--সচ্চিদানন্দ--বিশ্বস্তর-__রাঘবচৈতন্ত- কেশবচৈতন্ত-_ভাবাঁজিচৈতন্তয 
তকোবা (তুকারাম )--বহিনাবাঈ (ইনি ১৭০০ শ্রী: অন্দে বর্তমান ছিলেন)। 
আর একটি মারাঠী তালিকায় দেখা যায় :₹ শক্তি শিব-_উদে_ রুত্রগণ 
_জালন্ধর-মতস্তেন্র ও জালন্ধরপা_ভর্তৃনাথ ও কানুপা। মতস্তেন্দ্রের 


» এই তালিকায় আট জনের নাম আছে, ঈশান কোণে কোন নাথের নাম নাই। 

১, এই নয়জন নারায়ণ খধভরাজের নয় পুত্র । ইহাদের নাম 8 কবি নারায়ণ, করভাজন 
নারায়ণ, অভ্তরীক্ষ নারায়ণ, প্রবুদ্ধ নারায়ণ, অবির্বোত্রী নারায়ণ পিপলাক়্ন নারানণ, চমস 
আারারণ, হরি নারায়ণ, ফ্রমিল নারায়ণ। 


১৬৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিত্ৃত্ত 


চারি শিষ্ক--গোরক্ষনাখ, লীমনাথ, পংগলনাধ ও পরেশনাথ | ইহাদের মধ্যে 
নীমনাথ ও পরেশনাথ নাকি মৎস্তেম্্নাথের ছুই পুত্র ছুইজনেই জৈন। 

বাল! দেশের নাথপরম্পরা এইরূপ £_শিব, যীননাথ বা মৎন্তেন্ত্রনাথ 
(বাঙলাদেশে মীননাথ ও মতস্তেন্্রনাথ একই ব্যক্তি) ও জালন্ধরিপা বা হাড়ী- 
সিদ্ধা । মীননাথের শিষ্ত গোরক্ষনাথ ? ময়নামতী গোরক্ষলাথের শিষ্তু ; কাহ্পা 
বা! গাতুর সিদ্ধা জালন্ধরিপাদের শিষ্ত | হাভিপা গোগীচন্দ্রকেও দীক্ষা দিয়া- 
ছিলেন । কান্বপার শিষ্য বাইল ভাদাই।১১ ধর্শমক্রল কাব্য, বিশেষতঃ 
লহদেব চক্রবর্তী ও লক্ষণের অনাদি পুরাণে (অনিলপুরাণে) এই নাধধর্মগুরুর 
কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে । নাথ গুরুদের নামধামে নানা পার্থক্য সত্ত্বেও 
দেখা যাইতেছে যে, খ্রীঃ: নবম শতাব্দীর নিকটবতী সময়ে গোরক্ষনাথের নেতৃত্বে 
এই নাথযোগীধর্ম ভারতের সর্বত্র প্রচারলাভ করিয়াছিল। মংস্তেন্ত্রনাথ 
বা অন্তান্ত নাথগুরু অধিকাংশ স্থলেই রক্তমাংসেব মানুষ নহেন, সিদ্ধদেহী ও 
অমৃত-আত্মা। কিন্তু গোরক্ষনাথকে কেন্দ্র কবিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
এত কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে ষে, মনে হয়, এই ধর্মগুরু একদ| মানবশরীরেই 
বর্তমান ছিলেশ ৷ দশম শতাবদীবও পূর্ব হইতে গোবাক্ষনাথেব নান! উল্লেখ 
লক্ষ্য করা যাইতেছে । বাঙলা দেশে ও বাঙলাব বাহিরে যে বিপুলকলেবর 
নাথসাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহাব কিছু সংস্কৃত, কিছু বাংলা, ওডিয়া, 
হিন্দী, মারাী, গুজরাটী, নেপালী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় পাওয়া যায়। 
এই নাথসাহিত্য মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত £ ৫১) ধর্মদর্শন ও সাধনভজন 
প্রণালী, (২) গোরক্ষনাথের কাহিনী, (৩) হাডিপা-ময়নামতীগোবিন্দ- 
(গোপী) চন্দ্রের কাহিনী । ধর্মদর্শন অর্থাৎ নাথপন্থের মত ও আদর্শ 
সংস্কৃত ও হিন্দী প্রন্ভৃতি গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে ।১২ বাঙলা দেশে শুধু 
গোরক্ষপন্থীর ধর্মদর্শশ ব্যাখ্যা কবিয়! বিশেষ কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। 
অন্তান্ত নাথযোগীর! নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে গোরক্ষবাণীকে বাংল! ভাষায় 
ক্বপাস্তর্বিত করিয়া এখনও ব্যবহায় করিয়! থাকেন । ডঃ পঞ্চানন মগুল 
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১২ গোরক্ম যোখ (কিল্পী), গোরক্ষ বিকাশ (হিঃ), গোরক্ষপদ্জতি (হিঃ), গোর 
খংহিতা (লক্কেত ), গোরক্ষ যালী (ছিঃ), গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংএহ (সংগ্কত), হঠযোগ € সং) 
“দিদ্ধসিদ্ধাত্ত সংএরহ (সং) প্রতৃতি প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থে গোরক্ষপন্থীদের যোগধর্ম ব্যাখ্যা করা 
১ 


নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য হে 


মহাশয় তৎসম্পাদিত “গোর্খবিজয়ে নাথধর্ম-সংক্রান্ত এই কূপ কিছু কিছু 
পুথি ও ছড়ার উল্লেখ করিয়াছেন (“যোগীর গান", 'যোগচিস্তামখি', 
“গোর্খ সংহিতা” ১৩)। এই অকিঞ্চিংকর রচনাগুলি বাদ দিলে বাঙলার 
নাথ সাহিত্য দুইটি বৃনতকে অবলম্বন করিয়াছে_-(১) গোরক্ষবৃত, (২) 
ময়নামতী-গোবিন্দ (গোপী)-চন্দত্র বৃতত। ভারতেব অন্যান্ত প্রদেশেও এই 
ছুইটি কাহিনী, বিশেষতঃ ময়নামতীর কাহিনী লোকসাহিত্য, নাটক, 
চিত্রশিল্পে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন কবিয়াছিল। এবার আমব! বাঙলা দেশে 
নাথ সাহিত্যে স্বরূপ ও বিকাশ আলোচন! কবিব । 


২ 
বাঙলার নাথ সা হি ত্য 


ইতিপূর্বে আমবা দেখিয়াছি যে, উত্তব ও পশ্চিমভাবতে খ্রীঃ দশম বা 
তাহাব পূর্ব হইতে যোগীসম্প্রদায়েক এক শাখা শৈবনাথযোগী নামে 
বিশেষ দেহুমানসিক মোক্ষতত্ব উপলন্ধিব জন্য একপ্রকাব সিদ্ধদর্শন সৃষ্টি 
কবিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের বিপুলকলেবব সাহিত্য ও দর্শন আধুনিক- 
কালেও আসিয়! পৌছিয়াছে | বাঙল! দেশে প্রাক একই সময়ে নাথধর্ম যোগী- 
সমাজে এবং সাধারণ স্তরে হঠযোগ, তত্ত্র সহজিয়া বৌদ্ধ, কৌলজ্ঞানী প্রভৃতির 
সংমিশ্রণে একপ্রকাব বিচিত্র ধর্ষ ও সাধন প্রণালী সৃষ্টি করিয়াছিল । 
চর্যাপদের টাকায় ভিন্নশাখাভুক্ত মীননাথের দার্শনিকমত উদ্ধত হইয়াছে 
(ণ্তথাহি পরদর্শনে মীননাথ:” ) চর্যার সিদ্ধাচার্দের তালিকায় জালম্ধরিপা, 
কানুপা, লুইপার (কেহ কেহ বলেন ইনি বোহিতপ! অর্থাৎ মীননাথ ) 
উল্লেখও আছে । স্বতরাং বাঙলা দেশে নাথগুরুদের উল্লেখ চর্যার টীকাতেও 
(১৪শ শতাব্দী) পাওয়া যাইতেছে। পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যের 
নানা শাখায় গোরক্ষনাথ ও গোরক্ষপন্থীদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। ধর্মমঙ্গল ও এপ গ্রন্থে শুধু নাথগুরুদের উল্লেখ নহে, তাহাদের 
লীলাকাহিনীরও অনেক গল্প আছে। বৈষ্ঞবগ্রন্থে (“ভক্তমাল' ) এই নাথ 
7১৩ জষ্টব্য £ ড: পঞ্চানন মগ্ুল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত «গোর্খবিজয়ের ধ,গ, 
ঘওও পরিশিষ্ট। 


৩৬০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


গুরুদের বৈষ্ণব বল! হইয়াছে । শাক্তদের সঙ্গেও নাথগুরুদের যোগাযোগ 
নিতান্ত অস্পউ নহে । কলিকাতার কালীঘাটের কালীমন্দ্ির নাকি নাথগুরু 
গোরক্ষনাথ প্রতিষ্ঠিত। এখনও বাঙলা! দেশে শৈব নাথযোগীদের সংখ্যা 
নিতান্ত অল্প নহে। প্রাচীনযুগের নাথসন্প্রদায়ের সাহিত্য ও সাধনভজন- 
সংক্রান্ত পু'ধিপত্র বাঙলা দেশেও রচিত হুইয়াছিল। কিন্তু সেরূপ কোন 
প্রাচীন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই। গ্রীয়ার্সস ও খিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য 
উত্তরবঙ্গের কৃষকদের মুখ হইতে মাণিকনন্ত্র-ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের 
কাহিনী লিখিয়া লইয়াছিপেন | দীনেশচন্দ্র সেগুলি সম্পাদনা করিতে 
গিয়া “ময়নামতীর গান" সম্বন্ধে বলিয়াঙ্ছিলেন, “ইহা! পূর্ববর্তী যুগে প্রাকৃত- 
প্রধান বাঙাল|।” “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'ব প্রথম সংস্কবণেই তিনি এই 
সমস্ত মৌখিক ছডার্পাচালীকে আদিম যুগেব বাংলা বলিয়া গ্রহণ করিযা- 
ছিলেন । এমন কি চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্ধাবেব পবেও তিনি এই 
সমস্ত অর্বাচীন ছভাব ভাষাকে প্রাচীনতম বাংল] ভাষ। এপরমাণের জন্য বহুবিধ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । বিত্ত সামান্য ভাষাতত্থেব জ্ঞান হইতেই এই যৌখিক 
ছড়াগুলিকে আদৌ প্রাচীন বলিয! মনে হইবে না। সে যাহা হউক, নাথ 
সাহিত্য-সংক্রান্ত কিছু কিছু পুথিও প্াওয়| গিয়াছে_অতিশয় অর্ধাচীন 
কালের পু'থি। সেই সমস্ত পুথি ও মৌখিক এঁতিহ্া অবলম্বনে নাথ সাহিত্যেব 
সংক্ষিপ্ত পবিচয় দেওয়া! যাইতেছে । আলোচনাব স্ববিধার জন্য বাঙলার 
নাথসাহিত্যকে তিনটি রঙে ভাগ কিয়া ল ওয়া যাইতে পারে-_ (১) গোরক্ষ- 
নাথ বৃত্ত, (২) ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র রত, (৩) নাথধর্সদর্শশ-বিষয়ক ছড়া | 


গোরক্ষলাথ বৃত্ত ॥ 


নাথ সাহিত্যের দুইটি ধারা-গোরক্ষনাথ ও ময়নামতীর গান। বাঙলার 
বাহিরেও এই দুইটি ধাবার পরিচয্ন নানা প্রাদেশিক ভাষায় অনুসূত হইয়|ছে | 
গোরক্ষণাথ কর্তৃক অধঃপতিত গুরু মীননাথকে উদ্ধারের বৃত্তাস্ত গোরক্ষ- 
বৃতের কাহিনীগুলিতে বণিত হইয়াছে এবং ময়নামতীর বৃত্তে গোরক্গনাথের 
শিল্প রাণী মরনামতীর নির্বন্ধাতিশয্যে তাহার পুত্র তরুণ গোবিল্দচন্ত্র বা 
গোপীচন্ত্রের জালন্ধরিপাদ বা হাড়িসিদ্বার ( ময়নামতীর গুরুভাই ) শি্বত্ব 
গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন-_ইহাই মুল বণিত বিষয়। 


নাথ ধর্স ও নাথ সাহিত্য ৩৬১ 


গোরক্ষনাথ নাথ-গুরুপরম্পরায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেও তীহার 
কীতিকাহিনী ও পুণ্যচন্রিত ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। নাখধর্ম গোরক্ষনাথ- 
প্রচারিত তত্বাদর্শনান্বসারে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার নীতি, দর্শন ও ধর্মচর্যা- 
সম্বলিত সাধনভজনপ্রণালী সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় মধ্যযুগ হইতে 
আধুশিককাল পর্ধন্ত প্রচার লাভ করিয়াছে । এক কথায় শিব ও ম্রীমনাথ 
অপেক্ষ। গোরক্ষনাথের জীবনকথার প্রাধান্তই নাথধর্ম ও সাহিত্যে বিশেষ- 
ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। 

কাহারও কাহারও মতে গোরক্ষনাথ এঁতিহাসিক ব্যকি। 
গ্রা্জসনের মতে “তনি অগ্টম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন ।৯৪ কোন 
কোন এঁতিহাসিকের মতে অষ্টম শঙ|বীতে গোরক্ষের আবির্ভাব হওয়। 
অসম্ভব নহে ।১৫ কেহ কেহ তাহাকে দশম-একাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয় 
মনে করেন।১৬ এক।দশ শঙবীীর মার।ঠী সাধক ও গীতাভাম্তকার 
জ্ঞানেশ্ববের পিতামহ গোবিন্বপন্তকে গোরক্ষনাথ* নাকি তত্বোপদেশ দান 
করিয়।ছিলেন।১৭ হ্বৃতরং এই মতে গোরক্ষ এই সময়ের কিছু পূর্ববর্তী 
হুইতে পারেন । গিরনারের সাধক বাব ফরিদের সঙ্গে নাকি গোরক্ষনাথের 
যোগাযোগ ছ্িল। ফরিদ ১২৪৪ শ্রীঃ অন্দে গিরনারে গিয়াছিলেন। এই 
মতে গোরক্ষনাথ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ব্যক্তি । কচ্ছ প্রদেশের ধর্মনাথ নাকি 
গোবক্ষের সাক্ষাৎ শিস্ত ছিলেন। ধর্মনাথ চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 
ইহ সত্য হইলে গোরক্ষনাথ চতুর্দশ শতাব্দীর ব্যক্তি হুইয়া পড়েন। ষোড়শ 
শতাব্দীর কবীর নাকি গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন । নানকও 
গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, এরূপ জনশ্রুতিও আছে। সেই জন- 
শ্রুতি অনুসারে উইলসন মনে করিয়াছিলেন গোরক্ষনাথ পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
আবিভূ্ত হুইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ “কবীর বীজকে' 
উল্লিখিত আছে যে, গোরক্ষনাথ বহু পূর্বে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন । তবে 
গোরক্ষের সৃজ্্স শরীরের সঙ্গে কবীরের আধ্যাত্মিক আলোচনা হইয়াছিল, 
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৩ষ্ঠ২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


এইদ্বপ উদ্কি আছে। এইরবপ নানাবিধ পরম্পরবিরোধী সন-তারিখ 
হইতে গোরক্ষনাথকে অই্টম-নবম হইতে পঞ্চদশ-যোড়শ-_যে-কোন শতাব্ীর 
অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে । 

গোরক্ষনাথ কোন্‌ অঞ্চলে আবিভূতি হইয়াছিল, তাহা লইয়া! যেমন নানা 
জনর্রতি প্রচলিত আছে, তেমনি এই বিষয়ে এতিহাসিক গবেষণাও নিতান্ত 
অল্প হয় নাই। কিন্ত প্রাপ্ত উপাদ্ানসমূহ্র যাথার্থ্য বিচার করিবার মতো! 
প্রমীণ পাওয়! যায় নাই। উপরস্ত পৌরাণিক প্রবাদ ও লোকশ্রুতির পরস্পর- 
বিরোধী তথ্যের ফলে এ বিষয়ে কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা দুরূহ । পৌরাণিক 
সংস্কার অনুসারে গোরক্ষনাথ সত্যযুগে পাক্জাবে, ত্রেতায়ুগে গোরখপুরে, 
স্বাপরে দ্বারকায় এবং কলিষুগে কাখিওয়াডে অবিভূতি হন। নেপালী 
জনশ্রুতি মতে গোরক্ষ পশ্চিম নেপালের এক গুহায় বাস করিতেন । কেহ 
কেহ গুর্থা নামটিকেও গোরক্ষ হইতে উৎপন্ন মনে করেন | অপর মতে তিনি 
উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুবেরই অধিবাসী, স্থানটির নামেই তাহার পরিচয় । 
অবশ্য গোরখপুর এখনও কানফাটা যোগীদের প্রধান কেন্দ্র। তিনি 
পাঞ্জাব হইতে নেপালে (কাঠমুও্‌) অবস্থান করিয়াছিলেন__ইহাও কোন 
ফোন নেপালী অনশ্রুতিতে প্রচলিত আছে । গোরখপুবের যোগী সম্প্রদারও 
মনে করেন যে, গোরক্ষনাথ আসলে পাঞ্জাবের অধিবাসী, সেখান হইতে 
আসিয়! গোরখপুরে বাস করিয়াছিলেন । নাসিকের যোগীরাও বলেন যে, 
ক্বোরক্ষনাথ নেপাল হইতেই পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন এবং পবে ভারতের নানা 
গ্থানে পরিভ্রমণ করেন। আধুনিক কালে নাথপন্থের এঁতিহাসিক ও 
গধেষক ডঃ মোহন সিং বলেন যে, প্রকৃত পক্ষে গোরক্ষলাথ পেশোয়ার 
অঞ্চলেই আবিভূ্ত হইয়াছিলেন।১৮ এই সমস্ত উপাদান ও উল্লেখ হইতে মনে 
হইতেছে, গোরক্ষনাথ খুব সম্ভব পাঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু এদেশের 
সাধকদের মতো তিনি ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং 
ভাকাক্স পৃত চরিত্রকথ! অবলম্বনে ভ'রতবর্ষের নানা স্থানে গালগল্প গড়িয়া 
উঠি়াছে। ভক্তের দল গুরুকে নিজ নিজ অঞ্চলের বলিয়া দাবি করিয়াছেন । 
সেইজন্ত আফগানিস্তান, বেলুচিন্তান, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, সিন্ধু 
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গুজরাট, মহারাক্্, সিংহল+ আসাম, বাঙলা-_ভারতের সর্বত্র, এমনকি ভারত- 
বর্ধের উপাস্ত প্রদেশেও তাহার আবির্ভাব ও কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে ।১৯ 
বাঙলা দেশের নাথসাহিত্যে গোরক্ষনাথকে মীননাথের শিষ্ত এবং রাণী 
ময়নামতীর গুরুরূপে বর্ণনা! কর! হুইয়াছে। কিন্তু ডঃ মোহন সিং অনুসন্ধান 
করিয়! দেখিয়াছেন যে, ২০ সারা ভারতেই গ্োরক্ষনাখ-সংক্রান্ত শুাশিল্ত- 
পরম্পরা! ছড়াইয়! আছে। গোরক্ষনাথ শিয়ালকোটের রাজা জালবাহুনের 
পুত্র পুরণের শ্রিক্ষক ছিলেন ।২১ উজ্দয্িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের বৈমাজেক্র 
ভাই ভর্তৃহরি, উজ্জয়িনীর আর এক রাজা গোপী্টাদ (ইহাকে রংপুর, 
ধরণগিরি, কাঞ্চনপুরের রাজা ও বল! হইয়াছে ), রাণী লুনা চমরী ও রাপী 
স্বন্দরন €( আসাম ), গগ.সপীর (রাজপুতানা ), পেশোয়ারের বাবা রতন, 
পশ্চিম-ভারতের ধর্মনাথ, বাজা অজয়পাল 'ও বেনপাল, কপিলমুনি, বলনাখ, 
মদরের অধিবাসী মুহম্মদ জায়সীর 'পছুমাবতে"র নায়ক বত্বুসৈন- এমন কি” 
কবীর-নানকের সঙ্গে জডাইয়! গোরক্ষণাথেব অনেক গল্প বাঙলার বাহিত্বে 
যোগী সমাজে স্বপ্রচারিত হইয়াছে 1২২ এই সমস্ত কাহিনী ও জনশ্রুতি 
পুরাপুরি এতিহাদিক বলিয়! গৃহীত হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য যেমন 
ধতিহাসিক কালে আবিভূত হইয়াও অলৌকিক মানব রূপে সমগ্র ভারতে 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন+ তেমনি নাথগুরু গোরক্ষনাথও ধর্ম ও সাধনার 
জগতে হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-সৈন সমাজে, বিশেষতঃ নাধপন্থী শৈৰ 
যোগী সমাজে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়াছিজেন। 
ভক্তের দল কখনও ত্তাহাকে শিবের অবতার বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন, কখনও- 
বা ব্রঙ্মাবিষ্ণ। মহেশ্বরকেও তাহার নিয়ে স্থান দিয়াছেন ।২৩ নাখধর্ম শৈব, 
এবং গোরক্ষনাথ শিবের অবতার, এবূপ কথ! যোগীসমাজে সবত্র প্রচারিত 
আছে। বৌদ্ধ জনশ্রুতি মতে; তিনি পূর্বে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের অন্তর্ভুক্ত 
ছিলেন। তারনাথের মতে, বৌদ্ধ গোরক্ষনাথের নাম ছিল অনঙ্গবজ্্র। 
১৯ 102 3. 8. 105580005--02, ০৪৮. 
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৩৬৪ * বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মতে, এই নাম অনঙ্গবন্র নহে, রমণবজ্র ('বৌদ্ধগান ও 
দৌহা'র ভূমিকা )। পরে তিনি বৌদ্ধমত ত্যাগ করিয়া শৈব যোগী হন। তাই 
নেপালী বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথ দলত্যাগী বলিয়! তাহার নিন্ব| করিয়! থাকেন। 
এই সমস্ত উল্লেখ হইতে মনে হইতেছে, গোরক্ষনাথের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা 
নানা, ধর্ম-উপধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কতরূপ বিচিত্র লে।ককথা সৃষ্টি করিয়াছিল । 


এবার বাঙলা দেশে প্রাপ্ত গোরক্ষচরিতরবিষয়ক কাহিনী সম্পর্কে 
সংক্ষেপে হ্ুই-এক কথা আলোচনা করা যাইতেছে । এ পর্যন্ত গোরক্ষমহিমা- 
বিষয়ক তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে £ (১) ঢাক! সাহিত্য পরিষদ 
প্রকাশিত ও ডঃ নলিনীকাস্ত ভট্রশালী সম্পাদিত শ্যামদাস সেনের 'মীনচেতন' 
€ ১৯১৫ ), (২) মুন্সি আখছুল করাম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত (বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ) শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ বিজয়' (১৯১৭), 
€৩) ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'ভীমসেনের 
'গোর্ধবিজয়' (১৯৪১)। এই তিনখাশির মধ্যে মুন্সি আবদুল করীম 
শেখ ফর়নুল্লার কাব্য প্রকাশের পূর্বেই বাংলা ১৩২০ সনে প্রকাশিত “বাঙ্গাল! 
প্রাচীন পু'খির বিবরণে" সর্বপ্রথম শেখ ফয়জুল। প্রণীত গোরক্ষবিজয়ের 
উল্লেখ করিয়াছিলেন । গোরক্ষণাথ বৃত্ডের প্রথম প্রকাশিত কাব্য নলিনীকাস্ত 
সম্পাদিত 'মীনচেতন' ১২২৪ সনের (ইং ১৮১৮) একখানি মাত্র জীর্ণ পুঁথি 
অবলম্বনে প্রকাশিত হয়। পুঁথিটির ছুইস্থলে শ্যামদাসের ভণিতা আছে, অস্থত্র 
গ্দাক্জ৫কোন কবির ভগিতা নাই। সেই জন্য গ্রন্থসম্পাদক ডঃ ভট্টশালী শ্যাম- 
দাসকেই এই কাব্যের রচয়িতা বলিয়ামনে করেন তাহার মতে-_গোরক্ষমহিমা 
বিষয়ক এই কাবাখাঁনির নাম 'মীনচেতন' | কারণ “জীর্ণ প্রথম পাতাখানার 
উপরে গ্রন্থের নাম লিখা ছিল 'মীনচেতন"' এবং মাঙ্গলিক চিহ্বের পরে "অথ 
'বীনচেতন লিখ্যতে" বলিয়া গ্রন্থের 'আরন্ত হইয়াছিল” ( ভূমিকা )। মগ 
আবছুল করীম ইহার পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত প্রাচীন বাংল 
পুঁথির বিবরণে এই কাব্যকে 'গোরক্ষবিজয়' বলিয়াছিলেন এবং তাহার মতে 
শেখ-ফয়নুল্লা ইহার রচয়িতা । সে সম্বন্ধে ডঃ ভট্্শীলী বলিয়াছেন, “এই 
কাব্যের নাম গোরক্ষবিজয় হইতে কোন আপতি নাই, কিন্তু আমাদের 
প্রাপ্ত পৃথিতে নাম মীনচেতন পাইয়াছি। তাই ইহার নাম মীনচেতন দিতে 
হইয়াছে। গোক্ষবিজয় পাইলে গোক্ষ'বিজয়ই দিতাষ” (ভূমিকা )। 


নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য ৩৬৫ 


্ প্রায় দ্ুই বৎসর পরে মুি আবদ্বল করীম সাহিত্যবিশারদের 
সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে যে 'গোরক্ষবিজয়' প্রকাশিত হয়, 
তাহা তিনখানি পুঁথি অবলম্বনে মুদ্রিত । পুথি সম্পাদনার পর করীম সাহেব, .. 
আরও পাঁচখানি পুথি পাইয়াছিলেন। মোট আটখানি পুথি অবলম্বনে 
এই কাব্য মুদ্রিত হয়। পুঁধিগুলিতে কবীন্দ্র দাস; শেখ ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও 
শ্যামদাস সেনের ভণিতা পাওয়া যায়। এই পুঁথিগুলির অধিকাংশ খণ্ডিত 
এবং অর্বাচীন কালের নকল । একখানি («৫ম পুথি) ১৮৬১ সাব কল 
কর! হইয়াছিল। করীম সাহেব যে আদর্শ পুথির পাঠ "অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, তাহার লিপিকাল ১১৮৪ সন (১৭৮৭)। এই'আটখানি পু*থির 
মধ্যে আদর্শ পুঁথির পুষ্পিকায় কবির নাম না থাকিলেও কাব্যের নাম সম্বন্ধে 
বলা হইয়াছে “গোরখবিজয় পুস্তক সমাপ্ত” (পৃঃ ১৯৯)। দ্বিতীয় পু'থির 
পষ্পিকায় আছে, “ইতি মিননাথ চৈতন্য গোর্খবিজয় সমাণ্ত”__ইহ! ১২৬৬ 
সালে চট্টগ্রামে অন্নলিখিত হইয়াছিল। করীম সাহেবের মতে “উক্ত পুঁথি 
( অর্থ1ৎ ডঃ ভট্রশালীর মীনচেতন ) ও সমালোচ্য “গোরক্ষবিজয়” (শেখ 
ফয়জুল্পা ) অভিন্ন পুথি বই আর কিছুই নহে। পুথি ছুইখানি পাশাপাশি 
রাখিলে স্বত:ঃই তাহাদিগকে যমজ বলিয়া পাঠকব্গের ভ্রম হইবে” 
(গোরক্ষবিজয়ের ভূমিক।, পৃঃ « )। তাই তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, 
“সম্ভবতঃ আদৌ পুঁথিখানির পূর্ণ নায় “মীনচেতন গোরক্ষবিজয়” অথবা 
“গোরক্ষবিজয় মীশচেতন” ছিল। হয়তো সংক্ষিপ্ত হইয়৷ তাহাই অবশেষে 
কোথাও “গোরক্ষবিজয়' নামে এবং কোথাও-বা 'মীনচেতন' নামে পরিচিত 
হইয়াছে” (ভূমিকা, পৃঃ ৫)। করীম সাহেব তাহার গোরক্ষবিজয় ও 
ভট্টশালীর মীনচেতন, উভয় নামের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়! লইয়াছেন। 
তাহার আটখানি পুঁথির একখানিতে “মিননাথ ঠেতন্য গোর্খাবিজয়” এই 
ংক্তিটি আছে বলিয়া তিনি এইভাবে গোরক্ষবিজয় ও মীনচেতনের মধ্যে 
আপোষ-রফা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু কবি সম্বন্ধে তিনি ভট্টশালীর 
মত স্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার আটখানি পুঁথির ভণিতা 
বিচার করিয়া দেখাইলেন যে, ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র, কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস,স্যামদাস 
সেন, ভীমসেন রায়--এতগুলি নাম আছে। তন্মধ্যে কবীন্দ্র ও কবীন্্রদাস 
এবং ভীমদাস ওভীমসেনকে না হয় চারিজন কবি না বলিয়া ছুই জন কবি বলা 


৩৬৬ বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত 


গেল। ভাহা হইলে শেষ পর্যস্ত এই কাহিনীর কবি হিসাবে পাইতেছি শেখ 
ফর়ছুল্লা, কবীন্্রদাস- ভীমদাস ও শ্যামদাস সেন | তাহার মধ্যে শেখ ফরয়জুল্লার 
তণিতা সংখ্যাই অধিক--প্রায় ১৩টি ভণিতা পাওয়া যায়। কোন কোন 
পৃ'ধিতে শুধু তাহার ভণিতাই আছে। স্বতরাং মুক্সি করীম সাহেবের মতে 
এই কাব্যের কবি শেখ ফয়জুল্লা । অন্য সকলে সম্ভবতঃ গায়েন ছিলেন। 
প্রাপ্ত কাব্যে অধিক সংখ্যক মুসলমানী শব্দ দৃষ্টে ইহা কোন মুসলমান কবির 
রচনা! বলিয়াই মনে হয়। অন্ত নামগুলি পরবর্তী কালের কোন কবি ঝা 
' গ্রায়েনের হওয়াই স্বাভাবিক । হতরাং তীহাব মতে, “প্রত্যেক পু'খিতেই 
খন ফয়ছুল্লার ভণিতা পাওয়। যাইতেছে, তখন তাহাকে সমালোচ্য পুঁথির 
প্রকৃত প্রণেতা বলিয়া মানিতে আমরা বাধ্য” (গোবক্ষবিজয়ের ভূমিকা, পৃঃ 
১৪ )। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ২৪ এবং [08008 
[619 ও সম্মিলনে' (১৩২৩, ভাদ্র-আশ্বিন ) শেখ ফয়জুল্লাকেই গোরক্ষ- 
বিজয়ের প্রকৃত কবি বলিয়াছিলেন। ডঃ স্বকুমার সেন ভীমসেন, শ্যামদাস 
ও ফয়ভুল্লা_তিন জনকেই গোরক্ষবিজয়ের কবি বলিতে চাহেন। তবে 
ভাহার মতে “শ্যামদাস ও ফর়ছুল্লাব বচনার মধ্যে এঁক্য এতটা গভীব ষে, 
হইজনকে স্বতন্ত্র কবি ভাবা দুরূহ । হয় দুইজনেই পূর্ববর্তী ছডার গায়েন 
ছিলেন, নতুবা একজন ছিলেন ছডাব লেখক, আর একজন গায়ক” 
(অপরার্ধ, পৃঃ ২১৮)। কে গায়ক, আব কে লেখক, তাহা! ডঃ সেন স্পষ্টতঃ 
বলেন নাই । ফর়জুল্ল। যে প্রকৃত একজন কবি ছিলেন, তাহার প্রযাণ 


২৪ দীনেশচন্্ এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, ““ফযজজুল্লাকে আমব শোবক্ষবিজধ বা নীনচেতন, 
পুস্তকের আদিলেখক বলিষা মালাচন্দন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু “আপদ লেখক' অর্থে আমবা 
শুধু সম্কলবিতা বুঝাইতে চাই। -. " “গোবক্ষ বিজধ, ছড়াৰব মত ম্বাদশ শতাববীতে বলগীষ 
গ্রান্য সাহিত্যের এক কোণে পড়িযাছিল, ফযজুল্লা! এ্ভূতি লেখকগণ হুধত পঞ্চদশ শতাবীতে 
তাহ! কুড়াইয়া লইফা সেগুলি কাব্যে পবিণত কবিযাছেন | অর্থাৎ ভাহার মতে গোরক্ষ 
বিজয়ের কাহিনী ও বচনাব জড় ছাদশ শতাব্দী পর্যন্থ বিভ্তত, ফয়জুল্লার মতো! অন্তান্ত কবির 
ভাহাক্েই কাবো রূপ দিষাছেন। এই অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নহে। বোধ হইতেছে এই 
ধর্মের কাহিনী অনেক পূর্ব হইতে মৌখিক সাহিত্যের আকারে লোকসমাজে চঙ্গিয়। আসিতে- 
ছিল। ফাযধুয়ার দল তাহাকেই পরবর্তী কালের ভাষাষ গাধিয়াছেদ | তবে কর়জুগ্ত। পঞ্চদশ 
শতাকীর কধি এবং তাহার কাব্য এ শতাব্দীতে রচিত, দীনেশচনোর এ অভিমত গ্রহণযোগ্য 
ঝছে। ফজর; এবং তাহার কাব] নিশ্চয়ই অদেক পরবতী,কালের | 


নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য ৩৬৭ 


ফয়ছুল্লা ভণিতা যুক্ত পুৃধিতে অধিক সংখ্যায় মুসলমানী শব্দ পাওয়া 
গিয়াছে ।২£ 

গোরক্ষনাথ-সংক্রাস্ত সবশেষ গ্রস্থখানি (ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ) 
“গোর্খবিজয়' নামে প্রকাশিত হুইযাছে। বিশ্বভারতী বিদ্বাভবনে রক্ষিত 
একটি পূর্ণাঙ্গ কিন্তু অর্বাচীনকালের পুথি € পুথি সংখ্যা--১৪, ১২৬৩ সালের 
অনুলিপি ) ইহার প্রধান উপাদান । ডঃ মণ্ডলের মতে এই কাবোর নাম 
হওয়া উচিত “গোর্খবিজয়- গোরক্ষবিজয় নহে। কারণ এ পর্যন্ত কোন 
পুথিতেই 'গোরক্ষ' নাম পাওয়া যায় নাই। সর্বত্র গোর্ধ আছে, কদাচিৎ 
গুর্ধ বা গোর্ধ পাওয়| যায়। তাই সম্পাদক ডঃ মণ্ডল এ কাব্যের নাম 
দিয়াছেন 'গোর্খবিজয়'। কিন্ত সার! ভারতেই এই নাম গোরক্ষনাথ__-_গোর্খ 
বা শুর্থনহে। অবশ্য জনসাধারণের উচ্চারণে গুর্খ-গোর্খও হইতে পারে, 
যেজন্ত কেহ কেহ গুর্থা জাতির সঙ্গে গোরক্ষনাথের সম্পর্ক ধরিয়াছেন। তাই 
আমাদের অনুমান, নামটি প্রকৃতই গোরক্ষলাথ, কিন্তু অজ্ঞলোকের মুখে 
তাহার বিকৃতি ঘটাতে গোর্খ হইয়া গিয়াছে । ভণিত! সম্বন্ধে ডঃ মণ্ডল 
দেখিয়াছেন, এই পু থিতে তিন স্থানে ভীমসেন রায়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু 
তিনিই যে ইহার রচয়িতা এরূপ কোন উল্লেখ নাই। এ বিষয়ে ডঃ মণ্ডল 
কয়েকটি নৃতন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, 
ভট্টশালীর মীনচেতনের সমাপ্তি হইয়াছে “কদলীবিজয়ে' ।২৬ অর্থাৎ গোরক্ষ- 
নাথ কদলীর দেশে গিয়! কদলী নাবীদের কবল হইতে গুরু মীননাথকে রক্ষা 
করিলেন “মীনচেতন' এইভাবে শেষ হইয়াছে। কিন্তু মুন্সি আবছুল করম 
সাহেব সম্পাদিত গোরক্ষবিজয় সমাপ্ত হইয়াছে “মীনচেতনে”।২৭ ডঃ মণ্ডলের 
ভীমসেনের পুথির সহিত এই ছুইখানি মুদ্রিত কাব্যের “আক্ষরিক সাদৃশ্য 
আছে তাল-মান-রাগরাগিণী সমেত ।*২৮ কিত্ত গোরক্ষবিজয়ের সমাপ্তিতে 


২৫ কলিকাতা বিষ্ববিদ্ভালয়ে রক্ষিত ১৯৩২ নঙ্গাব্দে লিপিকৃত ফর়জুল্লা ভণিভাযুক্ত গোবক্ষ 
বিজয়ের যে পুখিথানি আছে তাহাতে প্রচুব মুসলমানী শব্দ পাওয়া যায়। 


৬ সেন সাম পাসে কছে গোক্ষণ মহাশক় | 
মানন্দে করিল তবে কদলি বিজয় ॥ (মীনচেতন ) 
২৭ গুরুর চরণে যোর সহত্র প্রণাম । 


সমাপ্ত হইঙ্গ গান মীনের চেতন ॥ €গোরক্ষ বিজয় ) 
২৮ ডঃ মল সম্পাদিত 'গোর্থ বিজয়ের? ভূমিক (ভূমিকায় পত্রাক্ক নাই )। 


৩৬৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিৰঘ্ব 

যুগপৎ “মীনচেতন" এবং 'গোর্খের বিজয়'-_দুই প্রকার উল্লেখই আছে ।২৯ 
. আবদুল করীম তাহার পুঁখির নাম দিয়াছিলেন “গোরক্ষবিজয়', নলিনীকাস্ত 
ভট্টশালী দিয়াছিলেন 'মীনচেতন' ৷ এই দুইটি বাক্যাংশই গোরক্ষবিজয়ে 
মিলিতেছে। স্বৃতরাং “তাহাদের কোন যুক্তিই আর খাটে না”*--ঃ মগ্ুলের 
এ মন্তব্যের যৌক্তিকতা মানিয়! লওয়া যায় না। তিনি বলিতেছেন, “বহু 
বিঘোষিত ফয়জুল্ল! ও শ্বামদাস সেন অথবা আমাদের ভীমসেন রায় সকলেই 
মূল গোৌখগীতিকার গায়ক মাত্র রচয়িত। নহেন।” তাহার মতে নানা 
জনে (গায়ক ) নিজ নিজ ভণিত। চালাইয়! দিয়াছেন। ত্তরাং 'গোরক্ষ- 
বিজয়” (আবদুল করীম সম্পাদিত ), “মীনচেতন' € নলিনীকান্ত সম্পাদিত ) 
ও “গোর্ধবিজয়* (ডঃ মণ্ডল সম্পাদিত ) তিনখাঁনি কাব্যেরই রচনাকার নই, 
ফয়ভুলাদি ইহার গায়ক মাত্র। ভণিতাগুলি বিচার করিয়া ডঃ মণল 
দেখিয়াছেন যে, ইহাতে কোন শ্রীছাদ নাই, ধারা অনুসরণ নাই, কবির! যেন 
ঠেলাঠেলি করিয়! নিজ নিজ ভণিতা! চালাইয়| দিয়াছেন । স্বতরাং ডঃ মণ্ডলের 
মতে, গোর্খগীতিকার ভণিভাগুলি “জোড়াতাড়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই 
নয়। স্বতরাং' ইহার! সকলেই প্রচলিত গোর্খগীতিকার গায়ক ছিলেন” 
(ভূমিকা )। অর্থাৎ ডঃ মণ্ডলের মতে, প্রচলিত গোর্খ গীতিকার কে প্রকৃত 
কবি, তাহা জানা যাইতেছে না। ফয়ঙ্ছুল্প!, ভীমসেন, কবীন্ উহাদের 
ভণিত! থাকিলেও ইহারা গীতিকার গায়েন ভিন্ন রচনাকার নহেন। অথচ 
ডঃ হবকুমার সেন ভীমদাসকে গোর্খ গীতিকার প্রাচীনতম কবি বলিয়াছেন 1৩০ 
আবদ্বল করীমও কবীন্দ্রদাসকে এই গীতিকার প্রাচীনতম প্রচারক বলিতে 


২» জোগ সাধে মাননাগে গ্ির কৈল কায়া। 
হন হন গুণিজন গোর্খের বিজয়া | (পু. ১৯৮) 
এবং গুরুর চরণে মোর সহন্ব প্রণাম । 


সমাপ্ত হইল গাল মানের চেতন ॥ পৃঃ ১৯৯ , 
কিন্তু ফরজুল্লার গ্রন্থে ই্কাকে 'গোর্থ নিজয়' বল] হইয়াছে । যথা__“এহি তত্ব পুরাণে 
ক্ষকিছে শৌর্খের বিজয়” | ( আবছুল করাম সম্পাদিত পু ১৭) 
৩* ডঃ সেন ঠিক এইরূপ ভাষ] ব্যবহার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, “গোরক্ষ 
' বিজয়ের প্রাচীনতম কবিদের 'একজন হইতেছেন তীমসেন রায় ভাকার মতে, “গোরক্ষ 
বিজয়েব 'কবি (বা! প্রাচীন গায়ক ) পাইতেছি অস্থুতঃ তিন অন--ভীমসেন রায়, শ্যামদাস সেন 
ও ফরমুল্প [৮ (বা, সা. ইতি, ১ম, অপরার্ধ:) 


স্কাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য ৩৬৯ 


চাহেন।৩১ তাহার মতে কবীন্ত্রদাসই আসল গায়েন-কবি, ভীমসেন নামটি 
প্রক্ষিপ্ত ( গোরক্ষবিজয়, ভূমিকা, পৃঃ ১১) 

ইহাদের মতামত হইতে কে যে গোরক্ষবিজয়-মীনচেতনের প্রকৃত রচনা- 
কার তাহা! জানা যাইতেছে না । যে ভণিতাগুলি পাওয়া! যাইতেছে, তাহা 
গায়েনদের ভণিতা হওয়াই সম্ভব | শেষ পর্যন্ত ুইজন দাবিদার দীড়াইতেছেন 
_ভীমসেন (বা কবীন্্র) ও শেখ ফয়জুরা ৷ কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া 
কিছু বলা যায় না। এ সমস্ত গান সমাজের নিয়ন্তরেই প্রচলিত ছিল। 
বিষয়বন্তর মধ্যে যোগসাধনার কথা থাকিলেও ইহার মধ্য দিয়া একটি স্ুল 
গ্রাম; মনের ধারা বহিয়! গিয়াছে । কাজেই পুরাণ-শাসিত শাক্ত-বৈষণব 
পঞ্চোপাসক সমাজে শশ্বরচেতনায়উদাসীন যুগীদের যোগসাধশাদি বিশেষ 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয় নাই। অন্ততঃ সর্বদা ইহাতে মন্ত্রগুপ্তির ভাব থাকিত। 
কাজেই প্রকৃতপক্ষে কে ইহার রচয়িতা তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তবে 
মুদ্রিত কাব্য তিনখানি দেখিয়া মনে হইতেছে, শেখ ফয়জুল্ল! ইহার রচনাকার 
যদ্দি নাও হন, তবু তিনি লোকধর্ম ও লোকসাহিত্যের অন্তর্গত গোরক্ষমহিমা- 
বিষয়ক গ্রাম্য মৌখিক ছড়াকে পুথির আখরে স্থায়িত্ব দান করিয়াছিলেন । 
যোগী নাথসমাজের এই কাহিনীতে নান! জনে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, অনেক 
পংক্তি যোগ করিয়াছে, অনেক পংক্তি ছাড়িয়। গিয়াছে । এই জন্ত মুক্সি সাহেব 
তাহার পু ধিগুলির মধ্যে এত অমিল দেখিয়াছিলেন।৩২ তাই কেহ ইহাকে 
বলিয়াছেন গোরক্ষবিজয়+ কেহ নাম দিয়াছেন মীনচেতন কেহ-বা লিখিয়াছেন 
গোর্খ-বিজয়। কিন্তু লৌকসমাজে ও সাহিত্যে গোরক্ষণাথ-মীননাথের মূল 
কাহিনীটি নান! জনের হস্তক্ষেপের ফলে নান! পাঠবৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে। 
কিন্তু মুদ্রিত তিনখানি কাব্যের মধ্যে এত সাদৃশ্ট দেখা যায় যে, ইহাদিগকে 
একই কাব্যের অস্তভূক্তি করিতে হইবে । শুধু নান! সময়ে নানা জনের হাতে 
পড়িয়া ইহাতে এতটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। 

এই কাব্য যুগপৎ “গোরক্ষবিজয়' ও 'মীনচেতন' | যতিশ্রেক্ঠ গোরক্ষনাথ 


৩১ পক্সামাদের মনে হর, কবীন্র দাস এই ( মৌখিক) গাথার আদি রচয়িত! ছিলেন, 
কিন্ত শেখ করাই তাহা! গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।” € গোরক্ষবিজয়ের 
চুমিকা, পৃ" ৪) 

৩২ তথৎসম্পাদিত গোরক্ষবিজন্নের পরিশিষ্ট (ক), পৃ. ২*১ 'ড্রষ্টব্য। 

২৪. ওয় খণ্ড) 


৩৭০ ' বাংলা স্াক্িক্ষ্েয তি 

কীভাবে স্থাত্বত্ষ্ট গুরু মীননাথকে কদণীরাজ্যের ভ্রীনোকধের কবল হরঁড়ে 
রক্ষা করিলেন ইহাতে তাহাই বণিত হইযাছে। পোরক্ষনাগথ বাঙলা না 
পাঞ্জাব, যেখানেই আবিভূ'ত হউন না কেন,৩৩ ষীননাধ-সংক্রাস্ত কাহিনীটি 
বাঙল! দেশের গল্প, এদেশেই বিকশিত ও পল্লবিত হুইয়াছে | অবশ্য বাঙলার 
বাহিরে পৃথকভাবে মীননাথ ( মৎন্ডেন্্রনাথ ) ও গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে অণেক 
অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। 'যোগিসম্প্রদায়াবিস্কতি' (হিন্দী) গ্রন্থে 
পাথগুরুপরম্পরা এবং ৰাঙল! দেশে আসিয়| গুরু মতন্তেন্দ্রনাথের সঙ্গে শি 
গোরক্ষনাথের মিলিত হইবার আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায় । নেপালী 
আখ্যানে দেখা যায়, শিস্ত গোরক্ষকে নিজের স্ুলদেহ রক্ষার ভার দিয়া 
মতন্ডেন্্রনাথ সৃম্ঘশরীরে এক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করিয়া! তাহার রাণীর 
মায়াপাশে বদ্ধ হন। তখন গোরক্ষনাথ গুরুকে সেই কুহকিনীর কবল হইতে 
রক্ষা করেন 1৩৪ 'যোগিসন্প্রবায়াবিষ্কতি'তে দেখা যাইতেছে ঘে, গিরনার 
পর্বতে বৎন্তেন্্রনাথ যখন যোগস্থ ছিলেন, তখন সিংহলের এক রাণী তাহাকে 
মায়াপাশে বন্দী করেন |. তাহার সহিত মিলনে মৎস্তেন্দ্রনাথের পরশুরাম ও 
মীনরাম নামে হই পুত্র হয় । গোরক্ষনাথ তখন সেখানে গিয়া তবলার ধ্বনির 
সাহায্য গুরুকে প্রবুদ্ধ করেন ।৩৫ দক্ষিণ ভারতেও 'লিজধারণচক্জ্িকা” 
গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যের সাধক সিদ্ধ আলমপ্রভুর ( দ্বাদশ শতাব্বী ) সঙ্গে গোরক্ষ- 
নাথের আলোচনার বর্ণনা পাঁওয়! যায়। গোরক্ষনাথ গুরু মতন্তেন্রনাথকে 
কোন এক মায়বিনীর কবল হইতে উদ্ধার করেন__বাগলার বাহিরে এক্সপ 
কাহিনীও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙল! দেশে প্রচলিত গোরক্ষণাথ ও 
মীননাথের কাহিনীটি যেরূপ পূর্ণাবয়ব, স্বগঠিত এবং পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ 
তাহাতে এ গল্লের উৎপরভিস্থান বাঙলা দেশ, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। 

৩১ ইতিপূর্বে আদর! দেখিয়াছি যে, গোরক্ষলাথ পাঞ্জাবে আবিদ্ভৃতি হইয়াছিলেন, এই 
দ্ূপ জনশ্রুতি প্রবল । কিন্তডঃ মোহন সিং ন'ন| উপাদ!ন বিচার করিয়া! গোরক্ষনাগকে 
পূর্বাচলে আবিভূর্তি বলিয়াছেন (হিন্দী বিশ্বকোষ- 'গোরক্ষনাখ” প্রবন্ধ)। স্ম্তরতি ডঃ 
রুকু সেন বিস্তাপতির রচিত বলিম্না *গোরক্ষ দিজয়' নাটকের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং 
তাহার খণ্ডিত পু'থিও দেধিয়াছেন । ইহা! হইতে কেহ কেহ অগ্গুমান করেন যে, বাঙলার 
ধারিরেও গোরক্ষ-খীমনাথের কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল | জষ্টব্য- প্রীহখষর ভুখোপাধ্যায়-- 


বাংলার নাথসাহিত্য | 
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৩৫ ডঃ কল্যাণী মল্লিকের 'নাথ সম্গ্রদায় ও যাক? হব) 


নাম ধর্ম ও রাখ যাহিত্য ৩৭১ 


বাঙলা দেশের গোরক্ষনাথ-মীননাথের আখ্যানটি একদ! অত্যন্ত জগ- 
প্রিকত! পাত করিয়াছিন, এখনও সুণী-সম্প্রদায়ের ভিখারিগণ এই ম্বাখ্যান ও 
তত্বকথা গাহিয়। থাকে । কাহিনীটিতে গুরু মীননাথ অপেক্ষা শিষ্ত গোরক্ষ- . 
নাথের গৌরবই অধিকতর প্রচারিত হইয়।ছে, গোরক্ষনাথ নিজ শুরু বীন- 
নাথকে ভ্রষ্ঠাচার হইতে রক্ষ। করিয়। পুনরায় যোগান্ুণীলনের মধ্যে ফিরাইয়া 
আনেন, ললামভূত প্রকৃতির মায়াপাশ, যাহা নারীরূপে আসিয়া সাধককে 
ভরষ্ট করে, তাহু। হইতে তিনি গুরু মীননাথকে রক্ষা করেন। তাই এই 
কাব্য একাধারে গোরক্ষবিজয় ও মীনচেতন। গোরক্ষনাথ আত্মবিস্বৃত 
মীননাথের মনে আত্মচৈতন্ত পুনর্জাগ্রত করিয়া গরুকে যোগমার্গে ফিরাইি়া 
আনেন। তাই ইহাতে গুরু অপেক্ষা শিম্তের গৌরব অধিকতর প্রচার লাভ 
করিয়াছে। 

নিরঞ্জনের মুখ হইতে ঘোগীরূপে শিব, নাভি হইতে মীননাথ, হাড় হইতে 
হাড়িপা (জালন্ধরিপা ) কর্ণ হইতে কানিফ। ( কান্পা ) এবং জটা হইতে 
গোর্ধনাথ জন্মিলেন। নিরঞ্রনের সর্বশরীর হইতে জন্মিলেন গৌরী | নিরগ্রনের 
নির্দেশে শিৰ গৌরীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন। পরে মীননাথ হাড়িপা 
মহাদেবের, গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কান্ুপা হাড়িপার শিল্ত হইলেন 
এবং যোগাভ্যাসে রত হইলেন । একদা গৌরী শিবকে প্রশ্ন করিলেন, “তুদ্ধি 
কেনে তর গৌসাই আদ্ি কেনে মরি?” তখন মহাদেব গস্বাতিথহ গু 
যোগশাস্ত্রকখ! দেবীকে গোপশে বুঝাইবার জন্য ্ীরোদ সাগরের জলটুজি 
ঘরে গিয্বা তত্বকথ| বলিতে লাগিলেন। বোধ হয় অন্ত চারিসিদ্ধ! 
তখনও যোগশাস্ত্রের নিগুঢ় কথ| 'মহাজ্ঞান” শিবের নিকট শিখিতে পারেন 
নাই--মীননাথও পারেন নাই। তাই মীন গোপনে 'মহাজ্ঞান' শিখিবার 
জন্ত মহাদেবের অজ্ঞাতসারে জলটুঙ্গির তলে জলের মধ্যে মীনরূপে থাকিয়া 
ফাকি দিয় হরগৌরীর কধোপকথধন শুনিয়! লইলেন। দেবী ইতিমধ্যে নিদ্রাবি্ 
হইয়। কিছুই শুনিতে পান নাই। জলটুষ্লির তলা হইতে মীননাথ "হা" 'হ” 
দিয়! হ্বকৌশলে মহাদেবের মুখনিঃসৃত মহাজ্ঞান শিখিয়া লইলেন। কিন্তু 
অচিরে মহাদেব এই বঞ্চনা ধরিয়া ফেলিলেন এবং মীননাথকে শাপ দিলেন, 
এককালে হউক বিস্মরণ” | যাহা হউক মহাদেব সন্ত্রীক কৈলাসে গৃহবাসে 
চলিম! গেলেন, পূর্বদেশে গেলেন হাড়িপ! বা জালম্ধরিপাদ, দক্ষিণে কানুপা,. 


৩২২, বাংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


পশ্চিমে গোরক্ষনাথ এবং উত্তরে মীননাধ। একদিন গৌরী শিবকে বলিলেন, 
তোমার শিষ্তদের ঘর-সংসারী ন| করিলে পৃথিবী রক্ষা পাইবে কি প্রকারে ? 
মহাদেব বলিলেন, তাহার যোগী-শিষ্তেরা জিতেন্ত্রিয় কামক্রোধাদিবজিত। 
স্বতরাং তাহাদিগকে বিবাহ দিয়! ঘর-সংসারী কর! অসম্ভব । দেবী বলিলেন, 
পুরুষের মন বশ করা নারীর পক্ষে কি এতই কঠিন? কারণ “কটাক্ষে 
ছলিতে পারি সে সবার মন।” পরীক্ষ। করিবার জন্য শিব ধ্যানস্থ হইয়! চারি 
সিদ্ধাকে ডাকিয়। পাঠাইলেন। শিবানী আমন্ত্রিত শিল্তাদের অন্ন পরিবেশন 
করিতেছেন । আহার কালে দেবীর ছলনায় তিনজন শিষ্তই আত্মবিশ্বৃত হইয়া 
পড়িলেন। মীননাথ ভাবিলেন, এমন হ্বন্দরী স্ত্রী পাইলে প্রঙ্গ-কৌতুকে 
তবে রজনি গোঁঞাই”। দেবী অভিশাপ দিলেন, কদলীর দেশে (স্ত্রীরাজ্য ) 
গিয়া! ফোলশ" কদলী লইয়। বাস কর। হাড়িপা ভাধিলেন, যদি এমন সুন্দরী 
পাই, প্হাড়িকর্ম করি যদি থাকি তার পাশ।” দেবী তাহাঁকেও শাপ 
দিলেন, যাও রাণী ময়নামতীর কাছে গিয়। কোদাল ঝুড়ি লইয়া হাড়ির 
কর্মই কর। কান্বপা ভাবিলেন, এমন স্ত্রী পাইলে মৃত্যুতেও আপন্তি নাই । 
দেবী বলিলেন, তুমি ডাহুকের দেশে চলিয়া! যাও, সেখানে যাইয়। বধূ 
লইয়! ক্রীড়া কর। তখন কান্ুপ! মনে মনে ভাখিলেন, এমন স্ত্রী পাইলে, 
আমার হাত পা কাটা গেলেও শালবান রাজার ছেলে হইতে রাজি আছি। 
তাহা বুঝিতে পারিয়! দেবী বলিলেন, “সতমাএ ভঙ্গিব তুদ্দি দেখিয়া 
জোয়ান |” তজ্ন্য প্রচুর অপমান পাইবে। পরিশেষে যতিশ্রেঠঠ গোরক্ষনাথ 
দেবীকে দেখিয়। মনে মনে বলিলেন, আমার যদি এরূপ জননী থাকিতেন, 
তাহা হইলে "তাহার কোলেতে বসি হ্বখে ছৃপ্ধ খাই ।” যেম! দ্বণাবিরহিত 
হইয়া সন্তানকে পালন করেন, আমি সেই মায়ের স্েহলাভ করিতে চাই £ 

তবে ভাবিলেক মনে গোর্থ করি সার। 

এমত জননী যদি থাকএ আমার ॥ 

তাহার কোলেতে বসি হথে ছুদ্ধ খাই। 

এমত জননী যদি কভু অমি পাই ॥ 

মলমৃত্র সহিয়! যদি পালে কাখে কোলে । 

তার স্তনের ছুদ্ধ খাইয়া খাকি কৃতুহলে || 
দেবী আর্দিরসের ফাদ পাতিয়া জ্যেষ্ঠ মীননাথ হইতে আরম্ভ করিয়! কনিষ্ঠ 
কাহ্ুপা বা গাড়ুর সিদ্ধাকে লুতাতত্তপাশে-বদ্ধ মক্ষিকার মতোই ধরিয়া 


নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য ৩৭৩ 


ফেলিলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথের নিকট তাহার ছলাকলার পরাজয় হইল । 
গোরক্ষ ছলনাময়ী আছ্যাত্ন্রীকে মাতৃভাবে দেখিলেন 1৩৬ কিন্তু তখনও 
তাহার পরীক্ষা শেষ হয় নাই, ভয্মানক বিপজ্জনক পরীক্ষ! বাকি। দেবী 
পথিমধ্যে বিবস্ত্র হইয়া লালপাময়ীরূপে শায়িত রহিলেন | ভাবিলেন, আত্মার 
জয়, না দেহের জয়- দেখা যাক। দেবীকে সেই অসম্বত অবস্থায় দেখিয়া 
গোরক্ষনাথ ভাবিলেন--”“অতিবড় লঘু বেটি কি কর্ম করিল” এই বলিয়! 
বিবস্ত্র ও অত্রপা দেবীকে বৃক্ষপত্রের দ্বারা আবৃত করিলেন। দেবী লঙ্ছিত ও 
পরাস্ত হইয়া গোরক্ষকে শান্তি দিবার জন্য তাহার উদরে মাছিবূপে প্রবশ 
করিলেন । তাহা বুঝিতে পারিয়া গোরক্ষনাথ যোগবলে দশমী ছুয়ার বন্ধ 
করিলেন, তাহাতে দেবীর প্রাণ যায়-যায় হইল। তখন বাহির হইবার জন্ত 
তিনি কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন । গোরক্ষনাথ পার্বতীকে খুব জব্দ 
করিয়|! তারপর বাহির কিয় দিলেন, কিন্তু বাহির হইবার সময় দেবীর 
কীকাল ভাঙিয়| গেল। তিনি সেই অবস্থায় রাক্ষপীর আকার ধরিক্স। 
পথে পড়িয়! রহিলেন এবং প্রতিদিন একটি করিয়া মনুষ্য আহার করিতে 
লাগিলেন । এদিকে শিব নিজ ঘরণীকে না পাইয়া গোরক্ষকে পথে ধরিলেন, 
“কথা গেল মোর নারী তুমি কি করিলা।” যাহা হউক গোরক্ষনাথ দেবীকে 
রাক্ষসীরূপ হইতে মুক্তি দিলেন। ইতিমধ্যে গঞ্ভেশ্বর রাজাশ্ন কন্ত| স্বামী লাভের 
জন্য স্বকঠোর তপন্ত। করিতেছে জানিয়। শিব ভাবিলেন, গোরক্ষনাথ হ্র্গার 
বড় অপমান করিয়াছে, এই বালিকার সঙ্গে গোরক্ষের বিবাহের ব্যবস্থা 
করিতে পারিলে এই অপমানের কিঞ্চিং শোধ লওয়া যাইবে । বালিকাকে 
তিনি যতি গোরক্ষনাথের স্ত্রী হইবার বর দিলেন। শিবের নির্দেশে গোরক্ষ- 
নাথ সেই বালিকার স্বামী হইলেন বটে, কিন্তু শিশুর রূপ ধরিয়া হু 


খাইবার জন্য ওয়া-ওয়া করিয়া কাদিতে লাগিলেন ।৩৭ তাহার বালিকাপত্বী 
৩৬ এই নিষয়ে কধিশেখর কালিদাস রায় মহাশয় চমৎকার ব্যাখা! দিয়াছেন £ 
*বৈরাগ্যের মহাশত্র মহামায়া । তিনি মায়ায় মুগ্ধ করিয়! জীবকে লালন করেন, এবং 
তাহার ম্বার হৃ্টি রক্ষা করেন। মীননাথ মহামায়ার ছলনায় ভুলিলেন।...""'মহামায়ার 
মোছিনীমুতি দেখিয়া গোরক্ষনাথের মনে হইল এমন জননী পাইলে “তাহার কোলেতে 
বসিয়া! হুখে ছুগ্ধ থাই ।” মহামায়া মোহিনী মুঠিতে সকলকেই মোক্িত করিতে আসেন, 
যে মা বলিয়! ভাহার চরণে শরণ লয়, সেই বাচিয়। যায় | (প্রাচীন বঙ্গসাক্তা। ওয় থও) 


৩৭ গোরক্ষনাখ একটু বেলী পরিমাণে ছুর্ধপোক্থ ছিলেন ! পার্বতীকে দেখিয়াও তিনি 
দুগ্ধ প|ন করিতে চাহিয়াছিলেন। 


৩৭৪ | বাংলা সাহিত্যের ইতি 


এই ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলে গোরক্ষনাথ তাহাকে সাত্মবন! দিয়া 
বলিলেন যে, তিনি যোগী, অতএব তাহার যোগপৃত রসম্তফ তন্ৃতে 
স্ত্রীলোকের কোন লাভ নাহী। স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়! যাইবার সময় তিনি বলিয়া 
গেলেন, আমার কর্পটী ( কৌগীন ) ধুইয়া পান করিলে তোমার পুত্র হইবে । 
বধূ তৎক্ষণাৎ কর্পটী ধোওয়া জল পান করিয়া গর্ভবতী হইলেন এবং “দশদণ্ড 
পশ্চাতে ছাওয়াল জন্মিল।” গোরক্ষনাথ এই পুত্রের নাম রাঁখিলেন 
কর্পটীদাথ। তারপর তিনি স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়! বকুল তলে 
যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন কান্প।র সাক্ষাৎ পাইলেন । হাড়িপার 
শিষ্ কান্বুপা মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথকে মীননাথের কদলীরাজ্যে গিয়া 
অধঠঃপতনের কথা বলিলেন, এবং মীননাথকে উদ্ধার করিবার ভ্হ্য গোরক্ষ- 
নাথকে অনুরোধ করিলেন । গোরক্ষও কান্ুপাকে তাহার গুরুর ( হাড়িপা ) 
পরিচয় দিয়া বলিলেন, তোমার গুরু হাঁড়িপাও খুব «কটা ভালো! অবস্থায় 
নাই। মেহেরকুলের ময়্নামতী নায়ী এক ডাকিনীর নিকট বাস করিবার কালে 
হাড়িপাকে ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্র মাটির তলে পু'তিয়! রাখিয়াছে। 
এই কথা শুনিগ্ন! কান্পা মেহেরকুলে গিয়া বন্দী গুরুকে মৃত্তিকার তলা হইতে 
উদ্ধার করিলেন । সে কাহিনী গোপীনাথের গানে বিবৃত হইয়াছে । 
অতঃপর গ্োরক্ষনাথ ষোল শত কদলী-রমণীদের হাত হইতে গুরুকে 
উদ্ধার করিয়া আত্মজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিবার জন্ঠ সেই দেশে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন এবং দেখিলেন, গুরু নারীসঙ্গে বাস করিয়া যোগতনু নষ্ট করিয়া 
ফেলিয়্াছেন, একটি সন্তান (বিন্দুনাথ ) হইয়াছে--তীহার মৃত্যুর আর 
অধিক বিলম্ব নাই। তখন গোরক্ষ নারীর ছদ্মবেশে গুরুর কাছে উপস্থিত হইয়া 
মাদলে ঘা দিয়া নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। কিন্তু গুরু কিছুতেই প্রবুদ্ধ 
হন না, পক্ষলিপ্ত কামসরোবরের তলদেশে ডুবিয়া রহিয়াছেন। যাহা হউক 
গোরক্ষনাথ যোগশান্ত্রের কায়াসাধন। ( “নাদবিন্ু সাধনা” ) সম্বন্ধে গুড কথা 
গানে সাহায্যে গুরুকে ইঙ্গিত দিতে লাগিলেন, বার বার মাদলে ঘা দিশ্বা 
বলিলেন, “কায়| সাধ কায়! সাধ মাদলেতে বোলে ।” তাহার মূল বক্তব্য-_ 
-ফ্বোগশান্তে। বিশেষতঃ হঠযোগশান্তে বিশ্ুধারণ বা! বিপরীতে বিশ্ুসঞ্চরণ 
মোক্ষের একমান্জ উপায় বলা হইয়াছে, কিন্ত গুরু সেই অমূল্য সম্পদ নফট 
বরিষ্কা 'মহাজ্ঞান' হারাইয়া “ষোল শত কদলী লৈয়া কৈলা গাডুরালি।” 


মাধ ধর্ম ও গাখ পাঠিত ৩৭, 
আপনার ধন দির্সা কর কৈষ্াা খালি । 
আছিল যতেক ধন সব দিলা ডালি | 


প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিব তৈলে। 
আইল বাদি কল নাই জল গশুথাই গেলে | 


কৌশলে তিনি গুরুকে “চারিচন্দ্র'৩৮ সাধনার কথা বলিলেন, উষ্টা ঘোগের 
কথা বপিলেন.৩৯ ক্রমে গুরু মীননাথ প্রবৃদ্ধ হইলেন । কিন্তু বার বার যোগ- 
সাধনে অক্ষমতা জানাইতে লাগিলেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন_কি করিয়া! এই 
খোগরহন্ক সাধন করিবেন? হৃহখের সঙ্গে শিষ্ককে বলিলেন, মৃত্যুকালে 
তোমাকে দেখিলাম, বড়' আশ্বস্ত হইয়াছি। শুধু গাতুরের ( কানুপা ) মুখ 
দেখিলাম না, এই বড় হুঃখ। “আমি মৈলে তুমি আসি দিয় মোরে মাটি।” 
তবু গোরক্ষনাথ আস্মবিন্বৃত গুরুর মনে মহাজ্ঞান ম্মরণ করাইতে চাহিলেন । 
তখন গোরক্ষ অনেকগুলি প্রহেলিক1৪০ আবৃত্তি করিয়া যোগাচার ব্যাখ্যা 
করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ উল্টাসাধনপন্ধতি অবলম্বন করিতে ও পবন বিজয় 
করিয়া ব্রক্মজ্ঞানের কথা বলিতে লাগিলেন । পরে মীননাথের মনে মহাজ্জান 
লাভের বাসনা উদিত হইলে কদলী-যুবতীগণ বিল্দুনাথকে কোলে করিয়। 
আনিয়া মীননাথের মন আবার ব্যাকুল ও চঞ্চল করিয়া তুলিল। তখন 





৩৮ গুরু চারিচজী হয়ে শরীর ব্যাপিয়। য়ে 
তাহার সাধিলে পরিত্রাণ । 
যোগীসমাজ, সহজিয়া বৈফব ও বাউল সমাজে চারিচন্্র সাধনার € মলমুত্র ও রজোবীর্য ) 
কথ প্রচারিত আছে। 


৩৯ উলটিয়া ধর আপন। ত্রিবেনীতে দেয় হান! 
খালে জল ভরিতে কারণ। 


এরই উপ্টাসাধপদ্ধতি ও *ত্রিবেলী'র পারিভাষিক ভাৎপর্যের জন্য ডঃ শশিতৃঘণ দাশগুপ্তের 
0650%416 767187055 04765 25 876 70207808712 ০0) 56৮6215 2185722%1ত এবং 
ডঃ উপেন্ররনাথ উট্টাচার্ধের 'কাংলার বাউল ও বাউল গান, ত্রষ্টব্য । 


৪০ পুকুরেতে জল মাই পাড় কেনে বোড়ে। 
বাগান অধো ছাও খুই আড়ি-মুউড়! করে ॥ 
ঈগে ধগুষ্য ই ঘর চালে চালে । 
আদ্ধলে দোকান দেয় খরিদ করে কালে ॥ 


৩৭৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিরত 


কদলীর মায়! হইতে গরুকে রক্ষা করিবার জন্ত গোরক্ষ গুরুপুত্র বিন্দুনাথকে 
মারিয়া ফেলিলেন। কদলী রমনণীগণ ও গুরু পুত্রশোকে ব্যাকুল হইলে 
গোরক্ষ আবারাগুরুপুত্রকে বাঁচাইয়! দিলেন । অতঃপর কদলীর মায়! হইতে 
গুরুকে রক্ষ/ করিবার জন্য কদলী রমণীদ্দিগকে বাছুড়ে ব্বপাস্তরিত করিয়া 
উড়াইয়! দিলেন £ 

কদলী সকল গেল মীননাথ এড়ি | 

উড়িল কদলী সব শুন হইল পুরী ॥ 


মীননাথের যৌবনস্বপ্র ভাঙিয়া গেল-স্বপ্প হতে মীন যেন উঠিল 
জাগিয়!” | মায়াপাশবদ্ধ মীননাথ শিষ্ভের সাহায্যে পুনর্বার যতিজীবনে 
ফিরিয়! গেলেন, বিস্থৃত আত্মজ্ঞান আবার ফিরিয়া! আসিল, পুত্র বিন্দুনাথ 
যোগী-সন্ন্যাসী হইল । 

গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী, চরিত্র ও তত্বকথার উচ্চপ্রশংসা বহুদিন হইতে 
চলিয়া আসিতেছে এবং এখন সমালোচকদের মধ্যে এই ধারণা একপ্রকার 
বদ্ধমূল হইয়! গিয়াছে । দীনেশচন্দ্র প্রমুখ প্রাচীন সাহিত্যের এঁতিহাসিক- 
গবেষকগণ নান] প্রসঙ্গে নাথসাহিত্যের, বিশ্ষেতঃ গোরক্ষবিজয়ের গুণ- 
ব্যাখ্যানে পঞ্চমুখ হইয়াছেন ।৪৯ গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী উচ্চন্তরের সন্দেহ 
নাই । ভরষ্টাচার গুরুকে উদ্ধার করিবার জন্য একনিষ্ঠ শিষ্ভের আপ্রাণ চেষ্টা-_ 
ইহা সব দেশেই শ্রদ্ধালাভ করিবে । বিষয়টি একটু বিচিত্র বটে। 
সাধারণতঃ অধঃপতিত শিষ্যকেই গুরু উদ্ধার করিয়া থাকেন, কিস্ত এখানে 


৪১ দীনেশচন্তজ্রর মতে, “গোরক্ষ বিজয়ের মত এরূপ অপূর্ব এস্থষে বঙ্রসাহিতোর 
আছি যুগেরচিত হইয়াছিল ইনু] আমাদের গৌরদের কথা । গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ 
শেফালিক| বা যুথিকার গ্ভায় শুত্র'-1৮ (ব. ভা, সা”) ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত বলেন, 
55196716512 11661915 (505650175 20316 1010 0176 707650270 511011656 01 ৪11 
০৫27৪” (06528/76 7361181085 08145 61৩.) ডঃ জুকুনার সেনের অভিমতটিও লক্ষণীয়, 
““গোরক্ষ বিজয়ের মূল ভাবটি- জীবম্মুক্ত শিল্প কর্তৃক মোহমুদ্ধ গুরুকে চৈতম্তদান-_শড় মহনী'য়। 
সর্ব ভূমিক সাহিতে) বানালার একটি নিশিষ্ট এই কাহিনীটি” (লা. সা. ইতি, ১ম, পরার্ধ)। 
আর একস্থলে এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, “এই যে বিপরীতমুণী বৃত্তি-_-সিদ্ধ গুরুকে শিল্প 
শিখাইতেছেন এবং রাজারাণী পুত্রকে সন্ন্যাস লওয়াইতেছেন-- ইহাই নাথ সিদ্ধ কাছিনীকে 
মহিমান্বিত করিয়াছে । বস্কতঃং সমগ্র পুরানো খাঙ্গল! সাহিতে) এমন মহুনীয় কাহিনী আর 
নাই এবং বিশ্বসাভিতোোর ইতিহাসেও ইহা অস্থিতীয় বলিয়া মনে করি 1৮ (ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল 
সম্পাদিত 'গোর্থ বিজয়ের* ভূমিকায় লিখিত 'নাথপন্ত্রের সাহিত্যিক এঁভিঙ্থ দষ্টব্য ) আধুনিক 
গবেষকদের মধ অধ্যাপক হখময় মুখোপাধ্যায় “বাংলার নাধসাছিত্যে' গোরক্ষ নাথের চরিজ্জ 
ও কাহিনীর উচ্চ প্রশংস! করিয়াছেন । 


নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য ৩৭৭ 


তাহার বিপরীত ব্যাপারটাই লক্ষ্য কর! যাইবে । মীননাথ প্রথম হইতেই 
সহজ পথের পথিক, শিবকে ফাকি দিয়া মহাজ্ঞান আদায় করিয়! লওয়ার 
কাহিনীতেই তাহা বুঝা যাইবে তাহার পক্ষে তাই গৌরীর . ছলনাকে 
বাধা দেওয়া! সম্ভব হুয় নাই, এবং অতি সহজে তিনি মহাজ্ঞান বিশ্বৃত হুইয়া 
ও যোগীর আদর্শ ভুলিয়! ষোল শত স্ত্রীলোক লইয়া পুরাদস্তর ঘরসংসারী 
হইয়াছেন । গোরক্ষের নৃত্যগীতের প্রচ্ছন্ন উপদেশে ষখন তাহার পূর্বস্থতি 
ফিরিয়। আসিল, তখনও তিনি বৃদ্ধ বয়স ও অশক্ত দেহের দোহাই দিস়্া 
যোগপস্থ! গ্রহণ করিতে চাহেন নাই । যদিও-বা শিষ্কের ভতপনায় তাহার 
মনে সংসার ত্যাগের বাসনা যৎসামান্ত জাগিয়| উঠে, কত্ত কদলী রমণীগণ 
যখন তাহার নিকট কীদিয়া পড়িল, এবং তাহার কোলে পুত্র বিন্ুনাথকে 
অর্পণ করিল, তখন তাহার মন 'আবার ঘুরিয়। গেল, সংসার না ছাড়িবার 
অভিপ্রায়ে তিনি কুযুক্তির আশ্রয় লইলেন। পরিশেষে শিষ্য তাহার সংসার- 
বাসনা সমূলে ভস্ম করিবার জন্য পুত্র বিন্দুনাথকে মারিয়| ফেলিলেন এবং 
ষোল শত কদলী-রমণীকে বাদুড় করিয়া উড়াইয়। দিলেন। বিন্দুনাখ 
বাচিয়া উঠিল, কিন্তু বাছুড়ের দল আর ফিরিল না ১ তখন শৃন্ত পুরীতে মীননাথ 
আর কি করিবেন? যেন স্বপ্ৰ ভঙ্গের পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া! শিল্ুনির্দিষ 
পথে চলিলেন, পুত্রও যোগপস্থা৷ গ্রহণ কঠিল। 


মীননাথের চরিত্রটি যেন বাস্তব মায়াপাশবদ্ধ দেহ-দুবল মানুষের প্রতীক। 
মানুষ দেহের আক্রমণ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতে পারে না, যোগপক্ক 
সাধকও ছলনাময়ী প্ররূতির প্রতীক নারীর কটাক্ষে ধ্যান-জ্ঞান, মুক্তিমোক্ষ 
ধূলায় ফেলিয়া প্রাকৃত সংসারে এমনভাবে লিপ্ত হইয়া পড়েন যে, যোগধ্যান 
কিছুই আর স্মরণে থাকে না। তখন গোরক্ষণাথের মতোই উপযুক্ত শিল্ত গুরুর 
ভূমিকা! গ্রহণ করিয়| থাকেন, বিশ্বৃত গরুর মায়াবরণ ছি'ড়িয়া তাহার স্ব-ভাবকে 
ফিরাইয়! আনিবার জন্ত প্রাণপণ যত্ব করেন। এই দিক দিয়! গুরু মীননাথ 
হইয়াছেন বাস্তব চরিত্রঃ আর গোরক্ষনাথ কুটিল প্রকৃতির কটাক্ষকে উপেক্ষ। 
করিয়া আত্মার জয় ঘোষণ! করিয়াছেন। যেখানে তিনি বুৃঝিয়াছেন, 
সংঘাতের মধ্য দিয়া ছলনাময্নীকে জয় কর] যাইবে নাঃ সেখানে তাহাকে 
মা বলিয়া ডাকিয়! তাহার বিষ্টাত ভাঙিয়া দিয়াছেন । এই দিক দিয়া 
প্রা্ীন বাঙলার অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি শেখ ফয়নুল্লা, ভীমদাষ জেন, 


৩৭ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃপ্ত 


কথীহী, ভবানীদাস প্রভৃতি গায়কগণ উচ্চতম চরিব্রধর্য ফুটাইয়। তুলিতে 
সমর্থ হইয়াছেন | মহাদেব, পার্বতী, গোরক্ষনাথ, মীননাথ, কদলী রমণীগণ, 
গোরক্ষমাথের পত্বী (ধাহাকে তিনি মাতৃভাবে দেখিয়াছিলেন ) প্রভৃতি 
টরিত্রগুলি ও সাধনভজন-সংক্রান্ত আখ্যান-কাব্যের কাহিনী অশিক্ষিত 
হিন্দু-মুসলমান যোগীসমাজেই প্রচার লাভ করিয়াছিল। রচনাকার 
ও শোত্মণ্ডলী শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অনগ্রসর হইলেও উল্লিখিত চরিব্রগুলি যে 
ঞ্রক একটি বিশেষ গুণ ও ভাবের প্রতীকে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার 
করিতে হুইবে । এ যেন বাস্তব জীবনের সঙ্গে আদর্শায়িত জীবনের, ভোগ- 
হ্বখমগ্ন জীবনের সঙ্গে যোগক্ষেয-জীবনের, দেহের সঙ্গে বৈদেহী চেতনার, 
স্বেহ-ভালবাসার মায়াবী জগতের সঙ্গে মায়ামমতাহীন নিংম্পৃহ মুযুক্ষ 
জীবনের প্রচণ্ড সংগ্রাম, বেনিয়নের 1%1075785 1%00685-এর যাত্রীটির মতো 
আত্মিক জদ লাঁভই এই কাব্য ও চরিত্রের মূল লক্ষ্য । 


এই আখ্যানের মধ্যে নাটক ও মহাঁকাব্যের বীজ থাকিলেও, কবিদের 
মানসিক পরিবেশের সঙ্কীর্ণত1 এবং শ্রোতৃুসমাজের সাংস্কৃতিক জড়তার জন্ত 
উচ্চ ভাবাদর্শ সার্থক কাব্যে পরিণত হইতে পারে নাই । এত উচ্চভাব 
ও আদর্শ অনেক সময় কৃষক পরিবার ও কষাণ কবিদের কল্পনাকে 
যথার্থ উদ্দীপিত করিতে পারিয়াছে বলিয়। মনে হয় না। কোন কোন 
ক্ষেত্রে তাহারা উচ্চতর চিন্তসমুৎকর্ষের পরিচয় দিলেও চরিত্রগুলির 
মধ্যে জঙ্গতির যোগসূত্রটি সর্বদা রক্ষা করিতে পারেন নাই- শিক্ষা- 
দীক্ষা আঁতিছের অভাবই তাহার কারণ বলিয়া মনে হয়। পার্বতী কর্তৃক 
শিশ্তা্ের ছলদার দৃষ্খটি যদিও কথক্চিৎ সহ করা যায়, কিস্ত তার পরের দৃশ্বে 
গোরঙ্গনাথের প্রতি দেবী পার্বতীর বিলজ্জ ও জুগুপ সিত ব্যবহার, শুধু নীতি 
আদর্শের যাপকাঠিতে নহে, সাহিত্য ও শিল্প বিচারেও অপ্রাসঙ্গিক, অন্ঠায় ও 
কুরুচিপূর্ণ মনে হইবে । যতি গোরক্ষনাথ যখন দেবীকে দেখিয়] মা বলিয়া 
গ্রহণ করিলেন, সেখানেই কবিগণ কল্পনার রাশ টানিতে পারিতেন, তাহা 
হইলে সঙ্গতিও বজায় ধাকিত। কিন্তু গোরক্ষের তুষারকঠিন চরিত্রের আয়ও 
উজ্জল পরিচয় দিবার জন্য তাহারা দেবী কর্তৃক ছলনায় আয়োজন করিলেন 
-স্্হাতে গ্রাম্য, অশিক্ষিত ও অমাজিত কচই জয়ী হুইয়াছে। গৌরক্ষ 
গেধীকে উপধুক্ত পিল দিবার জন্ত যাহা করিলেন, তাহা অহঙ্চা্য, প্রান্ত 


নাঁধ ধর্ষ ও নাথ সাহিত্য ্‌ ৩৭৯ 
জনোচিত নীচকর্ষ বলিয়! সাধারণ পাঁঠকও তাহাতে বিভ্ষ্ণা বোঁধ 
করিবেন। শিবচরিত্রও উল্লেখযোগ্য নহে । আঙগল কথা, যোগীসমাজ 
প্রধানতঃ ব্যক্তিগত মোক্ষাতিপ্রয়াসী ছিলেন এবং তাহার জন্য একপ্রকার 
স্বকঠোর যম-নিয়মের শাসনে দেহভাণ্ডের সিদ্ধ আধারে হাতে হাতে মোক্ষ- 
মুক্তি ভোগ করিতেন । ঈশ্বর নহে, ব্রদ্ম নহে, সাধকের মনপ্রাণবিজয়ী 
অচঞ্চল চিত ও যোগপৃত পন্ষদেহের মধ্যেই মোক্ষ উপলন্ধি_ইহাই যোগী- 
সম'জের উদ্দেশ্য | এই হিসাবে তাহারা আস্মপন্থী ও মোক্ষবাদী_ ঈশ্বরপন্থা 
নহেন। তাহাদের আদিগরু শিবও শ্রেষ্ঠযোগী মাত্র ব্রঙ্ম বা ঈশ্বরস্বরূপ 
নহেন। | 

যোগীদের মধ্যে একদল নারীকে ছলনাময়ী প্রকৃতির স্বর্ণশৃঙ্খল মনে করিয়া 

সর্বদা তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরে অবস্থান করিতেন, এবং স্ত্রীলোককে নরকের 
দ্বারস্বরপ ও যোগস্থ চেতন! হইতে অধঃপতনের প্রধান কারণ বলিয়া মনে 
করিতেন । তাই তাহারা একান্তভাবে ছিলেন নারীবিদ্বেধী। গোরক্ষনাথকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীরূপে প্রতিষ্টিত হইবার জন্য স্বকঠিন স্বৃতাক্ষ 'ক্ষুরত্য ধারা'র 
উপর দিয়! যাইতে হইয়াছে । নারীর প্রতি বিজাতীয় স্বণা ছিল বলিয়া 
ইহার] আদিগুর শিব ও গুরুপত্ী শিবানীকেও খুব শ্রদ্ধা করিতে পারেন 
নাই। গোরক্ষনাথ তো পার্বতীকে রাক্ষসীতে পরিণত করিয়াছিলেন । 
শিবকেও মাদকসেবী বলিয়া গালি দিয়াছেন £ 

ভাঙ ধুতুর1 খাও কি বলিব তোরে । 

কখাত কারাইয়াছ নারী ধর আসি যোয়ে ॥ 


অবস্থ্য একথ! ঠিক যে, যোগীসমাজে একদল নারীবিমুখ সাধক নারীকে ছলনা- 
ময়ী জানিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিয়া সাধনা করেন! পুরুধধোসীর 
অধঃপতনের কারণ নারী, তাহা! মীননাথ, হাড়িপা, গাতুর সিদ্ধা বা কান্ুপার 
সাময়িক অধঃপতনের ঘ্বার! প্রমাণ হইয়াছে । গোরক্ষ-বৃত্তের মধ্যে তাহার 
বিবরণ দেখ! ষায়। মনে হয় একদল ধোগীসম্প্রদায়, ধাহাদিগকে ডঃ হ্বকুমায় 
সেন 'অবধৃতি যোগীস্ম্প্রদায়'৪২ বলিয়াছেন ( ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 
গোর্ধবিজয়ের ভূষিকা ), তাহারা সর্বপ্রকাযে নারীসঙ্গ বর্জন করিয়া সাধনা 

৪২ নাধ ধর্মে হয প্রকার সরা খবীকুত হইয়াছে ২-(১) কুটাচক, (২) বদ, (৩ হংস, 
(8) পরমহংস, () তুরীক়াতীত, (৯) অবধৃ্ত। *পগোরক্ষ-লিন্কান্ত-সংগ্রকে; এই ছয় প্রকার 
সপপ্রদাঙ্জের মধে] “অবধূষ্ঠ' পদ্থাকেই সর্ধপ্রেঠ বল! হইয়াছে। 


৩৮০ বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 


করিতেন । কাঁরণ যোগপস্থায় “বিন্দু ধারণ'-ই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, এই পন্থাই 
দেহের মধ্যে পরামুক্তি আনয়ন করে। কিন্তু নারীর সাহচর্ষে বিন্দু- 
ধারণ কোনও প্রকারে সম্ভব নহে। অতএব এই অবধৃত মার্গীয় পন্থায় নারী 
বিষবৎ পরিত্যাজ্য । কিন্তু মীননাথ-হাড়িপাকানুপার কাহিনীতে নারী- 
সংস্পর্শের ইঙ্গিত আছে। তাহা হইলে যোগপন্থায় বোধহয় কাপালিকদের 
মতো তন্ত্রের প্রভাবে নারী-সাহচর্যজনিত আর একটি পন্থা নিদিষ্ট 
হুইয়াছিল-_ইহাকে ডঃ সেন বলিয়াছেন কাপালিক যোগী। ডঃ সেনের 
এই অভিমত অংশতঃ যথার্থ। তবে কৌলশাস্ত্র বা ত্রাঙ্গশ্যতন্ত্রের প্রভাব 
যোগপন্থায় বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছিল ।৯৩ এই শেষোক্ত যোগী- 
সম্প্রদায়ই শৈব মতের সঙ্গে এতটা অঙ্গাঙগিভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে, 
কেহ কেহ সমস্ত যোগীসন্প্রদায়কে শৈব বলিতে চাহেন। কিস্তু একমাত্র কুলা- 
চারপন্থী বিশুদ্ধ তান্ত্রিক যোগীরাই শৈব, গোরক্ষপন্থীর| নহে । গোরক্ষপন্থীরা 
আদিগুরু 1শবের প্রতি বড় একটা! শ্রদ্ধ। প্রকাশ করেন নাই। তবে নাথ 
সাহিত্যে এই তান্ত্রিক শৈর পন্থা বা কাপলিক পন্থা! স্বীকৃত হয় নাই। যাহা 
হউক, কাহিনী ও চরিত্রগুলি উপযুকু প্রতিভাধর কবির সংস্পর্শে আসে নাই 
বলিয়! ইহার মধ্যে লোকজীবন ও লোকসাহিত্যের কিছু কিছু স্পর্শ রহিয়া 
গিয়াছে, উচ্চতম চরিত্রাদর্শ ও জুগুপ-সিত বর্ণনা অবিরোধে ইহাতে পাশাপাশি 
ঠাই পাইয়াছে। 

ইহা মূলতঃ যোগপন্থার গ্রন্থ ; গোরক্ষনাথ ও মীননাথের কথোপকথনের 
মধ্য দিয়া গোরক্ষপন্থী যোগীদের গুহতত্ব, কোথাও খোলাখুলিভাবে, কোথাও- 
বা আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে । অপ দেহকে কি করিয়া যোগদেহে 
পরিণত করিতে হইবে, কেমন করিয়া মোক্ষ বা মুক্তিলাভ করিতে হইবে, 
মরদেহের মধ্যে অমর হুইতে হইবে, সেই সমস্ত গুহ্াতিগুহ্‌ মহাজ্ঞানের কথা 
গোরক্ষ নিজ গুরু মীননাথকে শুনাইয়া প্রবুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। এই 
মতের মূল আদর্শ “মহারস' সংরক্ষণ (বিন্দুধারণ ) ও উন্টাসাধন। এই 
তত্বটি অতি প্রাচীন যুগ হইতে প্রকাস্টে বা গোপনে ভারতবর্ষীয় সমাজে নান! 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে । জড়দেহকে অজড়স্বভাব ও 
অমর করিবার জন্ত এই প্রকার দেহমানসিক চর্যা হস্তে স্বীকৃত ও ব্যাখ্যাত 
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নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য ্‌ ৩৮১ 


হইয়াছে। তাহাই কখনও ব্রাঙ্গণ্যমত, কখনও বৌদ্ধমত, কখনও সৃফীমত, 
কখনও-ব! যোগীমতে গৃহীত হইয়াছে। বিন্দুধারণের দ্বার! চিত্তরৃত্তির নিরোধ 
হইতে পারে-যোগে পরবর্তী কালে এই ধরণের হঠযোগসাধনা প্রবিষ্ট হয়-_ 
সমগ্র মধ্যযুগীয় ধর্ম-উপধর্ ও সম্প্রদায়ে এই মত কিছু কিছু পরিবর্তনসহ গৃহীত 
হয়। খেচবীমুদ্্রার দ্বার! বিন্ুধারণ সাধক নিজেই করিতে পারেন, অথবা 
বজ্রোলী মুদ্রার দ্বার! নারীসাহচর্ষেও তাহা লাভ করা সম্ভব। এই শেষোক্ত 
পন্থ! পরবর্তা কালের তন্ত্র, হঠযোগ, কৌলপন্থা ও সহজিয়| বৈষ্কবসমাজে 
স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু গোরক্ষপন্থায় বজ্রোলীমুদ্রা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। 
কারণ নারীসঙ্রে মখাসাধকও 'মহারস' অবিচলিত রাখিতে পারেন ম1188 
বোধ হয় মীননাথের অধঃপতনের দৃষ্ান্তের দ্বারা গোরক্ষপন্থীরা. পুনঃ পুনঃ 
তাহারই নির্দেশ দিয়াছেন । 
এইরূপ গভীয় তত্বকথা গোরক্ষনাথ যে প্রহেলিকার রীতিতে 
গুরুকে শুনাইয়াছেন, তাহার রচনা গাডরবদ্ধ ও গু অর্থবহ । অবশ্থা এই 
জাতীম্ম আচার-আচরণকে অনধিকারীর হস্ত হইতে রক্ষ। করিবার জন্ত 
সান্প্রদায়িকগণ নানারূপ গুটার্থ ও প্রহেলিক৷ জাতীয় শব্বপরম্পরার দ্বারা 
ইহার বাহিক অর্থ অজ্ঞ ও অনধিকারীর নিকট লুকাইয়া রাখিতেন। চর্যাগীতি 
হইতে আরম্ভ করিয়! নাথসাহিত্য, বৈষ্ণব সহজিয়া; বাউলসম্প্রদায় প্রভৃতি 
নান! দলের মধ্য দিয়া এই প্রহেলিকার ধারা চলিয়াছিল। নাথ সাহিত্যে 
গোরক্ষনাথের উক্তিতে৪৫ সেই প্রহেলিকা স্বল্পকথায় চমৎকার ফুটিয়াছে। 
আখ্যানটির মূল উদ্দেশ্য যতি গোরক্ষনাথের মাহাত্্য ঘোষণা এবং নাথযোগী 
সম্প্রদায়ের কায়াসাধনতত্ব ও উল্টাসাধনার রহস্ত ছুজ্ঞেপ্ন ভাষায় ব্যাখ্যা । 
ফলে গ্রন্থের শেষাংশে সাধ্াসাধনার কথ| গুরুতর আকার ধারণ করিয়। 
অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। শিস্ত গোরক্ষনাথ গুরু মীনশাথকে দুইবার যোগ- 


৪৪ অবন্ত “হঠযোগপ্রদীপিকাঃর ১1৯৪ ল্লোকের টাকায় মৎন্তেজ্রনাথ প্রভৃতি আচার্ধগণ 
সহজোলী ও বস্্রোলী মুদ্রাকে শ্রদ্ধা! করিতেন এন্সপ বর্ণনা আছে। পুরুষের বীজ এবং নারীর 
রজঃ_ উভয়ের অচিন্ত্য যোগে (নাদবিন্ুর একতা।) পুরুষ ও নারী উভয়েই পিওদেছেই 
সিদ্ষিলাভ করিতে পারে, এপ বর্ণন। হঠযোগ ও তন্ত গরন্থাদিতে দেখ। যায়! 


॥ ৪৫ ময্ননামীও তাহার পুত্রকে মন্ত্যাস লইতে উপদেশ দিতে গিযা এইবপ প্রহেলিকার 
পন্ন উল্লেখ করিম্ধাছেন। | 





৩৮৯ বাংলা বাহিত্যের ইতর 
সাধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কথিয়াছেন, এবং দুইবারই প্রায় একপ্রকার উপমান্ধপক 
প্রতীক ব্যবহার করিয়াছেন। ফলে বর্ণনায় পুনরান্বতি দোষ ঘটিয়াছে। 
'আজিকার দিনে পাঠক হয়তো! এই কাব্য হইতে আখ্যানরস ও চরিব্রবৈশিষ্ট্ 
পাইতে পারেন, কিন্তু সে যুগের যোগীসমাজে ইহার তত্বাংশের মর্ধাদাই ছিল 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । 

আধুনিক কালের সমালোচকগণ গোরক্ষনাথের চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা 
করিয়াছেন, অর্ধশিক্ষিত বা! অশিক্ষিত কবির স্বভাবপটুত্ব না থাকিলে এন্ধপ 
একটি আদর্শ চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষ! করিতে পারা যাইত না। দেবীর সঙ্গে 
গোরক্ষনাথের সংঘর্ষের অংশ বাদ দিলে চরিত্রটির উচ্চতম আদর্শ ও মহত্ব 
এফুগের পাঠকের নিকটও বিস্ময়কর মনে হইবে । কিন্তু মীননাথের চরিত্রই 
অধিকতর লিপিকুশলতা| দাবি করিতে পারে, এবং আধুনিক পাঠক এই 
চরিত্রেই মনম্তত্বসঙ্গত বিকাশ, দ্বিধ! ও দ্বন্্ব লক্ষ্য করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ 
গোরক্ষনাথের চরিত্রটি চরিত্র হয় নাই, হইয়াছে সদৃগুণের সমষ্টি, আদর্শ 
যতিচব্রিত্রের অপাপবিদ্ধ প্রতীক, বহির্ঘটনার আঘাতে তাহার চরিত্র ক্রমেই 
জ্যোতির্বয় মহিমা] লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ পাবতীর ছলনা, দ্বিতীয়তঃ, 
এক রাজকন্তাকে পত্বীত্বে গ্রহণ, তৃতীয়তঃ, কদলীর দেশে গিয়া! নানা কৌশলে 
গুরুর সাক্ষাৎলাভ এবং গুরুকে প্রবুদ্ধ করা-__ইত্যাদি ব্যাপারে তাহাকে অনেক 
প্রলোভন, অনেক বাধা জয় করিয়া তবে গুরুকে 'ব্যান্্রী'দের কবল হুইতে 
উদ্ধার করিতে হইয়াছে । কিন্তু এ সমস্ত বাধাই আসিয়াছে বাহিরের দিক 
হইতে ; তাহার অন্তরের কোশ সঙ্কট, কোন হূর্বলতা৷ ইহাতে প্রকাশিত 
হয় নাই। পত্বীকে মাতৃসন্বোধন এবং নিজ সিদ্ধদেহকে সংসারযাত্রার, 
বিশেষতঃ দাম্পত্যজীবনের পক্ষে অক্ষম বলিয়। বর্ণনা, কদলীর দেশে গিয়। 
এক রমণীর নিরশে গুরু মীননাথের নিকটে যাইবার উপায় লাভ 
ইত্যাদি বর্ণনায় ভাহার মনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা! প্রশংসনীয় কিন্ত 
যে যোগিশ্রে্ঠ যোগমার্গ অবলম্বন করিয়। মহাজ্ঞানের সাহায্যে সম্তোগদেহকে 
লিদ্ধদেহ এবং শিষ্ধদেহকে দিব্যদেহে পরিণত করিয়! “দশমী দুষ্বারে ভালা 
দিয়াছেন, তাহার নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতে! অচঞ্চল মন্ঃপ্রক্কাতি যে 
দ্বগগপ্রপঞ্চের দ্বার! কিছুমাত্রও বিচলিত হইবে নইছাই স্বাভাঁবিক। সে 
দিক দিয়া নাধপন্থিগণ মান্রাজ্জানের যথার্থ” প্ধিচয় দিগ্াছেল। কিন্ত 


নাথ ধর্ম ও নাগ নাহিত্য ৫৮৩ 


মীননাথের চরিত্রই রচনাকৌশলের দিক দিস্বা অধিকদ্ধর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে 
এবং ইহার মনম্তত্বানুকুল ও মনোবিকলনতত্ত্সঙ্গত একটি অতীব বিস্ময়কর 
পন্িিগতি লক্ষ; কর! যাইতেছে । 

মীননাথ গোপনে ফাকি দিয়! মহাজ্ঞান শুনিয়া লইয়াছিলেন, এই স্থানেই 
তাহার চকিত্রের প্রথম দুর্বলতার সূচনা! । শিবের পরেই তাহার গুরুপঘবী, 
স্বঘচ তিনি সাধারণ মানুষের ক্রটি-বিচু/তি ও হুর্বলত] হইতে মুক্ত নহেন । 
শিজ সাধনার ত্বারা সিদ্ধিলাভের কঠোর পথ ত্যাগ করিয়া! তিনি চাতুরীর 
সহজপন্থ! ধরিয়াছিলেন। পরিবেশনরত পার্বতীকে দেখিয়৷ তিন সিদ্ধারই 
পদস্থলন হইয়াছিল; তন্মধ্যে তাহার মানসিক বিকারই ঢূড়াত্ত।৪৬ তাহার 
মনের এই দিকটি অর্থাৎ কামবাসন! কদলীর দেশে গিয়া উদ্ধাম হইয়া! উঠিয়াছে। 
নারী-সঙ্গে তাহার অধঃপতন যোগীসমাজের পক্ষে ভম্বাবহ হইলেও তাহার 
সংসার-বাসনা মত্যচেতনাকেই স্বীঞ্ৃতি দিয়াছে। গোরক্ষনাথ তাহাকে 
এই সংসার-বাসণ।, বিশেষতঃ শারীসঙ্গ হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত মাদলে 
ঘ। দিয়। 'কায়| সাধ, কায়। সাধ বলিলেও মীননাথ কামকুণ্টের বিলাসপন্ক 
কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন ন[ই। প্রবৃদ্ধ হইয়া! ছিনি বুঝিলেন ষে; 
মায়া তাহাকে ভ্র্ই করিয়াছে, প্রকৃতি তাহাকে ছলন! করিয়াছে, সংসারের 
স্নেহপ্রেমঘটিত ছূর্বলতা তাহার মোক্ষের পথে কাটা দিয়াছে । তবু তিনি সেই 
পক্পন্থবল হইতে উঠিতে চাহিতেছেন ল|, অশক্ত শরীরেন় দোহাই দি! 
নির্দিষ্ট যোগপন্থ। পরিহার করিতে চাহিতেছেন। তখন তিনি ত্বৰৃদ্ধ ? কিন্তু 
তখনও তাহার কামবাসন! কিনূপ তীব্র তাহ। গোরক্ষনাথের নর্ভকীন্ব বেশ 
গ্রহণের কৌশল হইতেই বুঝ। বাইতেছে। তিনি বহুকাল ষোল শত নান্বী- 
বেডিত হুইয়! আছেন, আকঠ বাঘন। চরিতার্থ করিস্বাছেন ; তবু যেই নর্তকী- 
বেশী গোকক্ষনাথকে দেখিলেন, অমনি মজিয়া গিয়া বলিলেন ; 


এই ব্পযৌবন তুদ্দি। না কব নিশ্ষল। 
আন্দাতে ভজিয়৷ রূপ করহু সফল ॥ 


৪৬ কহিলেক মীদনাথ হনে মারা ধরি | 
জগতেও পাই ঘদি এসর জত্বরী ॥ " 
বিচি শধ্যাতে থাকি হেন জারী লই। 
সঙ্গ কোঁতুকরসে বজ্ষনী পোক্াই॥ 


৩৮৪ বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


আমি হেন রাজ! নাই এ তিন ভুবন। 
আমাকে ভজিয়! কর সফল যৌবন ॥ 

যদিও তাহার "পাকিছে মাথার কেশ আম্মু হইছে শেষ” এবং প্উঠিয়া বসিতে 
নাই শকতি”, তবু এই কামাতুর অশক্ত বৃদ্ধ নটাবেশী গোরক্ষনাথকে 
স্্ালোক মনে করিয়া বলপ্রয়োগেব ভয় দেখাইলেন। অবশ্য ক্রমে ক্রমে 
গোরক্ষনাথের প্রহেলিকা-সঙ্গীতের সাহায্যে তাভার চেতনা হইল, কিন্ত 
তখনও তিনি কামকুপেই ডুবিয়া রহিলেন, তাহা! হইতে পরিত্রাণের কোন 
ইচ্ছা নাই। সর্বোপরি, তাহার সন্তান হইয়াছে ; তাভাক প্রতি স্েহবাৎসল্য 
তাহাকে আরও বেশী কবিযা ঘরসংসার আকডাইয়া ধরিতে প্রেরণ! 
জোগ।ইয়াছে। গোরক্ষনাথ বুঝিলেন, অশক্ত দেহেব দোহাই দিয়া হয়তো 
বৃদ্ধের বিকৃত কামন! দূর কবা যায়, কিন্তু পুত্রন্নেহের কবল হইতে কি করিয়া 
উদ্ধার করা যায়? তখন শোরক্ষনাথ মীননাথের পত্র বিদ্দুনাথকে মারিয়া 
ফেলিযা গুককে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত দিতে চাহিলেন__যদি এই আঘাতের 
চিকিৎসায় গরুর ভবব্যাধি দৃব হয়। পুত্রকে ম্বত দেখিয়া! মীননাথ যেভাবে 
বিলাপ করিয়াছেন,৪৭ তাহাতে তাঞাব উপব আমাদেব করুণাই হয়। 
বীননাথের চরিত্রের ধর্মীয় তাৎপর্ষ--যোগীব অধঃপতন এবং তাহা হইতে 
স্বাহাকে আবার যোগপথে আনয়ন__এ সমস্ত বর্ণনা সে যুগের যোগীসমাজে 
সাহ্ত্যরসের অতিরিক্ত সাধ্যসাধন-সংক্রান্ত 'শুত্বকথা রূপেই অধিকতর প্রাধান্য 
পাইয়াছিল। কিত্ত আধুনিককালের পাঠকপাঠিকা এই চবিত্রে বাসনাজর্জর 
মান্থঘেরই চিত্সঙ্কটের পরিচয় পাইবে; একটা মনস্তাত্বিক বিকাশ ও পরিণাম 
লক্ষ্য করিতে পারিবেন। অবশ্ট এ সমস্ত সাহিত্য মূলতঃ ছিল ধর্মীয় সাহিত্য, 
এবং গুহ্ব-গুহাহিত। লিখিন/ছিলেন অর্ধশিক্ষিত যোগীসম্প্রদায়--ফলে ইহার 
মধ্যে শ্রেষ্ট সাহিত্যের যে সমস্ত সম্ভাবনা ছিল, তাহা কদাচিৎ পূর্ণতা লাভ 
করিয়াছে | 

9৭ কোথাধ গেল বিন্দুনাথ ন। দেখি নয়নে । 
কিরূপে মাবিল তরে পাপিই ছুর্জনে ॥ 
বোর মধ্যে বিন্ুনাথ দেখিল শযানে। 
মুখে মুখে দিয়া মীন কবরে ক্রন্দনে ॥ 


কানিভোরানিেরদ হান এজে। 
পুত্র পুত্র থলি রাজ! ফাটিল নয়ন ॥ 


নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য ৮ 
কেহ কেহ 'গোরক্ষবিজয়'কে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাছেন 
না,৪৮ কারণ ইহা কোন এক-ব্যক্তির রচনা, এবং রচনার মধ্যে একটা পূর্বাপর 
সঙ্গতি বজায় আছে। অবশ্য পবিভাষিক অর্থে গোরক্ষব্জিযর়ফে 
লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত কর! না গেলেও লোকচেতনাই ইহার উৎসন্ভুষি * 
রচনা বর্ণনা, মন ও মেজাজের দিক দিয়া ইহাতে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যনূপের চেয়ে 
লোকলাহিত্যেব প্রভাবই অধিকতর স্পষ্ট হুইয়! উঠিয়াছে। কারণ নাখ ধর্ম 
মূলতঃ যোগদর্শনের উপব ভিত্তি করিলেও ইহা অশিক্ষিত সমাজে কিয়ং- 
পূরিমাঁণে লোককুত্যে পরিণত হয়। তাই গোরক্ষবিজয়কে উচ্চতর কাব্য- 
কলা ও সাহ্ত্যিগুণেব আদর্শে বিচার কণা যায় না, লোকমত এবং লোক- 
সমাজে প্রচলিত একপ্রকার দেহঘটিত বহস্তবাদী চর্ধার পটভূমিকায় এই সমস্ত 
কাহিনীর পরিকল্পন! হইয়াছিল । উচ্চতর প্রতিভাযুক্ত কোন কবি এই কাহিনী 
অবলম্বন করিলে হয়তো! উৎকৃষ্ট কাব্যগণান্থিত গ্রন্থ পাওয়া যাইত। 
কিন্ত যে আকারে ইহা আমাদের হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাতে ইহ! 
হইতে গ্রাম্য পরিবেশ ও রুচির স্থুলত1 কোনক্রমেই লোপ পায় নাই, পাওয়া 
সম্ভবও ছিল না। যাহ] হউক, গ্রাম্য মনের পটভূমিকায় এবং অ-শাগরিক 
পরিবেশে পরিকল্পিত হইলেও ইহার আদর্শের মধ্যে যে একটা উচ্চতর 
জ্জীবনের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা গোরক্ষনাথের চরিত্রের দ্বারা 
ক্প্রমাণিত হুইয়াছে। 


ময়লামভী-গৌপীচজ্ বৃত্ত ॥ 

নাথ সাহিত্যের আর একটি প্রধান শাখ। ময়নামতী ও তাহার পুত্র 
গোবিন্বচন্ত্রকে (গোগীচন্দ্র) কেন্দ্র করিয়া! একদা! বাঙল! দেশে অতিশন্ন জনপ্রিয় 
হইয়াছিল, এবং এই গল্পকাহিনী শুধু বাঙল। দেশে নহে, অল্লাধিক পরিবর্তন সহ 
ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে । গোরক্ষমহিমাবিষয়ক কাহিনীটি হআদর্শেব 
চ্কি দিয়া অধিকতর উচ্চমার্গের হইলেও ইহাতে নাথ ধর্মের রীতিনীতি ও ধর্ম- 
'তত্ত্বের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া! হইয়াছে--যাছার প্রধান লক্ষ্য-__-সক্গ্রদায়- 
বিশেষের জনসাধারণ, একটি বিশেষ ধর্মচর্যার জনগোষ্ঠী । কিন্তু ময়নামতী- 
গোঁপীচল্রেন্র ছড়া-পাচালী-গানগুলি নাথধর্মের অস্তভূক্ি হইলেও ইহার মধ্যে 


৪৮ ভ্রীহখয্ মুখোপাধ্যাক্--বাংলার নাথ সাহিতা, পৃ, ১৫৭ 
২৪--( ৩য় খণ্ড) 


৮০৯০ বাংরা বহিত্যের ইতিরত 


অসাম্প্রদাস্বিক যানবরসের ধার! অধিকতর প্রাধান্ত পাইয়াছে, যাহায় সঙ্গে 
সন্পরদায়-নিবিশেষে সকলেরই যোগাযোগ থাকিতে পারে। অবশ্টা এই 
নাথ সাহিত্য উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য নহে, বিদ্থমহলে ইহার কোন প্রভাবও 
ছিল না। সাধাবণ স্তবেব লোকসাহিত্যের আদর্শেই এই সাম্প্রদায়িক ছড়া 
পাঁচালী বিচার্ধ। 

ত্রিপুরার অন্তর্গত মেহারকুলের রাজা মাণিকচন্দ্রের পত্থী নাথ ধর্মের 
প্রচারিকা ময়নামতী এবং পুত্র গোপীচন্দ্রের € গোবিন্চন্দ্র ) কাহিনী নথ 
সাহিত্যের স্বপবিচিত আখ্যান । ময়নামতীব নির্দেশে আসন্ন অকাল্ত্যু 
হইতে বাঁচিবার অন্ত পুত্র গোপীচন্দ্রেব নাথগুক জালন্ধবিপাদ বা হাড়িপার 
শিল্তত্ব গ্রহণ কবিয়! সন্াসীব বেশে গৃহত্যাগ এবং কাল উত্ভীর্ণ হইলে পুনরায় 
দেশে ফিবিয়া হযখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাজ্যপরিচালনা_ ইহাই ময়নামতী-গোপীচন্দ্রে 
যাবতীয় কাহিনীর মূল আখ্যানবেখা। তরুণ বয়সে মাতার নির্দেশে পুত্রের 
সংসারত্যাগ অতি শোকাবহ ঘটনা £ ফলে এই কাহিশী সকলেরই সহানুভূতি 
আকর্ষণ কবিয়াছিল। এবং এইজন্য এই কাহিনী সাব! ভারতেই প্রচারলাঙ 
কবিয়়াছে | বাঙলার নানাস্থানে (বিশেষতঃ রঙপুর ও ব্রিপুবায় ) গোগীচন্ 
ও ময়ণ'মতীর প্তান আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাজেন্দ্রচোল ও গোবিন্দচন্দ্রের শিলা- 
লিপিতে উল্লিখিত এঁতিহীসিক ঘটনাকে ময়নামতীর গানেব গোপীচজ্দ্রের 
সঙ্গে মিলাইয়! দিবাব জন্ত এইতিহাসিকেব শিবঃপীভার ও অস্ত নাই। গোপীচন্ত্বের 
কাহিনী সম্পর্কে আলোচন] আবম্ত হইয়াছে এই শতান্দীব দ্বিতীয় দশকে, 
যখন পত্রপত্রিকায় কাতিনীগুলি মুদ্দিত হইতে আরম্ভ করিল। অবশ্য অণেক 
পূর্ব হইতে গ্রাম্যসম।জেঃ বিশেষতঃ শৈব নাথপন্থী ঘুগীসমাজে এই গল্পকাহিনী 
প্রচলিত ছিল, ভাবতেব অন্তান্ত প্রদেশেও লোকসাহিত্য ও লোকা- 
ভিনয়ে গোপীচন্দের সন্ন্যাস খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। 

একথা অবশ্য সত্য যে, “বহ্নদেশ হইতে প্রথমে পশ্চিম বিহারে, তৎপূরে 
পাঞ্জাব, রাজপৃতানা, মধ্যভারত, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রদেশে গোপীর্টা্কাহিনী 
গ্রচাক্সিত হইতে থাকে ও রামায়ণ মহাভারতের ভ্তায়ই জনপ্রিয় হই 
উঠে 7৪৯ বাস্তবিক গোগীচন্দ্রের সন্ন্যান বিষয়ক আখ্যাঘিকা বা উহার সন্ত 
অম্প ক্ত কাহিনী ত্রারা ভারতবর্ধেই ছড়াইয়! আছে? ধর্মীয় আচাব-অন্ষ্ঠান 


৪৯ ডঃ কল্যাণী মলিক--নাধ বন্রদায়ের ইতিহাস। দর্শন ও সাধনপ্রগালী, পু. ২৩ 





নাথ খর্ম ও নাথ সাহ্ত্যি ৩৮৭ 


ও সাধনতত্ব বাদ দিলেও এই কাহিনীর অভ্যন্তরে যে করুণরসের ধারা বহি. 
গিষ়্াছে, তাহাই সর্বশ্রেণীর নর-নারীর হৃদয়-মনকে ভ্তরবীভূত করিয়াছে । 

নেপালে প্রাপ্ত 'গোপীচন্দ্র নাটকে' গোপীচন্দ্রকে বঙ্গের রাজ! বলা 
হইয়াছে। পাঞ্জাবে গোপীর্টাদ সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে (রিচার্ড 
কার্নাক্‌ সংগৃহীত ), তাহাতে তাহাকে উজ্জয়িনীর রাজা বলা হুইয়াছে। 
সবাতা ময়নামতীর বিবাহ হয় গৌডবঙ্গে। রাজ। ভর্তৃহরি তাহার ভ্রাত। | 
গোরক্ষনাথের গৌরবসূচক “পিঙ্গল' কাহিশীতে আছে যে, ভর্তৃহরি গ্রোরক্ষ- 
নাথের শিল্তত্ব গ্রহণ করেন। তাহার বরেই রাজ। মাণিকট'দের মৃত্যুর আঠারো 
মাস পবে ময়নামতীর একটি পুত্র জন্মলাভ করে-_-তিনিই গোপী্াদ-- 
বাঙলার নহেন, উজ্জয়িনীর র।জ|। তাহার মাতুলালম়্ বাঙল! দেশ। 

মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী “পদ্বমাবতে' গোপীচন্দ্রের কাহিনী আছে। 
ইহাতে কবি গোপীষ্টাদকে বাঙলার রাজ! বলিয়াছেন।৫০ লক্ষণ দাস ও 
পুরুষোত্তম দাসের হিন্দী কাব্যে তিলকচন্ত্র' ময়্নামতী ও গোপীটাদের 
আখ্যান আছে। আর এক কাহিনীতে আছে, ময়নার ভাত। তর্ভৃহরি 
গোপী্টাদকে গোরক্ষনাথের শিষ্ত করিয়। দিয়াছিলেন। গুজরাটী যতে 
গে।পীচন্দ্রের পিতা তিলকচন্দ্র জালন্ধরিপাদের অভিশাপে মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। গুভ্বরাটা উপাখ্যানসমূহে তিলকচন্দ্রকে বঙ্গের রাজা বল! হইয়াছে । 
বিখ্যাত মাবাঠী শিল্পী রবিবর্মা গোপী্টাদের সন্ন্যাস অবলম্বনে একখানি 
বিবাট চিত্রও অন্ধন করিয়াছিলেন । উড়িস্তাতেও এ কাহিনী প্রচলিত 
আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু ময়ুরভঞ্জ হইতে এই কাহিনী প্রথম সংগ্রহ করেন। 
দীনেশচন্দ্র-সঙ্কলিত 'বঙ্গসাহ্ত্য পরিচয়ে (১ম) ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত 
হইয়াছে। এই কাহিনীটি পুরাপুরি বাঙলা দেশের অনুরূপ, ইহাতেও 
গোগীচন্ত্র “বঙ্গের রায়' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । দাক্ষিণাত্যে গোরক্ষ- 
নাথের বর্ণন] থাকিলেও গোপীর্টাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। উত্তর- 
ভারতে এখনও বাউলজাতীয় গায়কেরা সারঙ্গী বাজাইয়! 'গোপী্টাদের 
গান গাহিয়! থাকে; ভিখারী বাউল সন্প্রদায়ের মধ্যেও এই গানের বিশেষ 
এপ্চলন আছে। 


&* বিস্তারিত আলোচনার জন্ত বষ্ঠ ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের ( পাটনা, ১৯৩* ) কাব- 
বিবরণীতে গোপাল হালদায় মহাশয়ের গোগীচল্রা বিষন্নক নিবন্ধ জঙ্টষ্য। 


৩৪৮ ংলা যাহিতোর ইতিবৃত 

এই সমস্ত উপাদানের অধিকাংশ স্থলেই গোপীচন্ত্রকে বাঙলার রাজা এবং 
গোপীচন্দ্রের কাহিনীকে বাঙল! দেশের কাহিনী বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে? 
'বাঙল৷ দেশের কাহিনী ও নাথ ধর্মের সহিত বাঙলার বাহিরের 'আখ্যানের 
মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। এইজন্য আধুনিক কালের গবেষকগণ মনে করেন 
যে, গোরক্ষনাথের কাহিনীর উৎপত্তি যেখানেই হোক না কেন, গোপীটাদের 
কাহিনী ও পাত্রপাত্রী বাঙলা দেশের অস্ত্ভুক্তি।৫১ এঁতিহাসিকের যে 
এ কাহিনী ষোড়ণ শতাবদীণ পূর্বেই বণ্ল' দেশ হইতে বহির্বক্গে প্রচার লাভ 
করিয়াছিল 1৫২ অবশ্য লোকমুখে “ষ সমস্ত ছড়।-পাচালী পাওয়। . গিয়াে 
তাহ। অর্বাচীন কালের সৃষ্টি। পরথির আকারে ও যাহা পাওয়া গিয়াষ্ছে, 
তাহাও প্রাচীন নহে বড় জোর সপ্তদশ শতার্ধীর রচনা | 

গোপীচন্দ্রের সন্নযাসই ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনীর মূল বক্তধ্য- 
বিষয়। গল্পটির জড় হইতেছে পৃর্বোরিখিত . গোরক্ষবিজয়-মীনচেতন 
আখ্যান। ইতিপূর্বে আমর। গোরক্ষরৃত্তে দেখিয়াছি যে, দেবী পার্বতীর 
ছলনায্স একমাত্র গোরক্ষনাথ বাতীত ঘার তিনজন সিদ্ধারই পদস্বলন 
হইয়াছিল । তাহার মপ্যে মীননাথের অনূুঃপতন ও তাহা হইতে উদ্ধারের 
কাহিনট 'গোরক্ষবিজয়ে' বধিত হইয়াছে! জ্ঞালম্ধবিপা বা হাড়িপার 
অধঠপতনের কাহিনী গোপীচন্দ্র আখ্যানে খুবই সংক্ষেপে ইঙ্তিত কর] হইয়াছে । 
পার্বতীর অভিশাপে হাড়িপাকে মেহারকুলে ( ব' পাটিকাভুবন বা পন্রিকের ) 
আসিয়া! রাণী ময়নামতীর নিকট তীহাকে হাডিবুত্তি করিতে হইল। তাহার 
সঙ্গে ময়নামতীর সম্পর্ক গুরুভাই-গুরুভগিনীর মতে! ! কারণ তাহার! 
হই জনেই এক গুরুর (গোরক্ষনাথ ) শিষ্ঠু। ময়নামতীকে কেহ কেহ 
“সিদ্ধ ডাকিনী' বলিয়াছেদ 1৫৩ তাহা! না বলিয়! তাভাকে নাখবর্মসেবিকা 
এবং সিদ্ধায়িতা বিদ্যার অধিকারিণীরূপে গ্রহ" করা যাইতে পারে ।' 

একদা রাণী ময়নামতী দেখিলেন মে, তাহা ঘোড়াশালের হাড়িটি অন্ভুত 

পা অধিকারী । ইতিপূর্বে ময়লামতীর স্বামী মাণিকচন্দ্রে ত্য 


&১ “গোগীচন্ত্রের প্রচলিত কাৰিনীর মূল বঙ্গদেশে । বঙ্গদেশ কইতেই সমস্ত ভারতে এই 
করণ কাহিনীটি ছড়ার! পড়ে ।--.কাহিনীটির মূল চট্টগ্রাম যা ত্রিপুরায় এইরূপ অতবায়ও 
প্রচলিত আছে ।”-_ডঃ কল্যাপী মল্লিকের পূর্বোলিখিত খর 

- &২" ডঃস্থুকুমার সেন--বা. সা. ইতি, ১ম (অপরাধ ) 

সি পি ও 


নাথ ধর্ম ও-নাথ সাছিত্য, শুই 


হইয়[ছিল,। - স্বামীকে তিনি 'মহাজ্ঞান' দিয়! অমর করিতে চাকিয্র"ছিলেন | 
কিন্তু পৌরুষে ঘা লাগিবে বলিয়া স্বামী সম্মত ভইলেন না। ফলে 
যমে তাহার প্রাণ লইয়া গেল-_অনেক চেষ্টা করিয়াও রাণী ইহার অন্থথা, 
করিতে পারিলেন ন1। স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার গোপীচন্দ্র নামে. এক 
পুত্রের জন্ম হইল । ক'লক্রমে পুত্রের বিবাহের সময় হইল । রাঁজমাতা 
য্য়নামতী অহুনা-পদ্বনা দ্ই ভগিনীর সঙ্গে পুত্র গোপীচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। 
গোপীচন্দ্রের আরও স্ত্রী ছিল। ইতিমধ্যে ময়নামতী জ্ঞানিতে পারিলেন যে, 
পৃত্র গোপীচন্ত্র আঠারো! বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে তাহার 
বাচিবার কোন উপায় নাই, তাহারও পিতার দশ! হইবে | ময়নামতী 
অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভাড়িসিদ্ধার পরিচয় পাইলেন, এবং বুঝিলেন তাহার! 
একই গুরুর শিশ্য | তখন তিনি পুত্রকে এই হাড়িসিদ্ধার নিকট মন্ত্র লইয়া 
সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে বিশেষ অন্রোব-উপরোধ করিতে লাগিলেন । তা'ন! 
হইলে পুত্রের তরুণ বয়সে মৃত্যু হইতে কেহ রক্ষ/ করিতে পারিবে লা। 

এদিকে গোপীচন্দ্রের বধূশণ এই ব্যাপারে সর্বপ্রকারে বাধা দিতে লাগিল। 
গোপীচন্দর্রেরও সন্ন্যাস গ্রহণে আদে ইচ্ছ! ছিল না। তরুণ যৌবনে ভোগস্বখ 
ত্যাগ করিয়| কে-ই বা দুশ্চর সঙ্গ্যাস লইতে চাভে ? ময়নামতীর প্রতি গোপী- 
চন্দ্রের মন এত বিষাইয়! গেল যে, সে হাড়িসিদ্া সম্পর্কে মাতৃচরিত্রে কলঙ্ক 
আরোপ করিতে ও দ্বিধা করিল না। পুত্র মাতাকে বলিল তুমি যদি এতই 
সতী হও, তাহা হইলে আমার পিতার মৃত্যুর পর তুমি “সতী' হও নাই 
কেন? ্‌ 

হট গযাছেন বাজার গ্যা্ছন কিনিয়া খাইছেন খই । 
আমার পিত/ব মরণের দিন সতি গ্যাছেন কই | 


পুত্র মাতৃচরিত্রে সন্দেহ করিয়া গুরুতর অভিযোগ করিতেছে : 
হাড়ির খাইছ গু] ম! হাড়ির পাইছ পান। 
ভাব করিয়া শিথিয়। নিছ এ হাড়ির গেয়ান | 
হড়ির গেয়ানে ভোমার গেয়ানে জননি একত্র কবিয়! | 
আমার পিতাকে মারিছেন ম! জহরবিস খোরউয়া | 
বুদ্ধি পরামর্শে আমায় ব্নবাসে পাঠায়! । 
্াসে বিটি খাবেন তুমি এ হাড়ি নিয়া | 


হুই স্ত্রী অহুনা-পছুনার নির্বন্ধাতিশয্যে গোপীচন্ত্র মাতৃচরিত্রের বিশুদ্ধি প্রমাণের 


৩৯০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


জন্ত ত্বকঠোর পরীক্ষার আয়োজন করিল, ময়নামতীকে সতীত্বের পরীক্ষা দিয়া 
পুত্রের সঙ্গেহ দুর করিতে হইবে | ময়নামতী হৃকঠোর দৃশ্চর পরীক্ষার উত্তীর্ণ 
হইলেন, নিজের আব্যাত্মিক শক্তিরও পরিচয় দিয়! পুত্রের সন্দেহ দূর 
করিলেন । তখন গোপীচন্দ্র হাডিপার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণে সম্মত হইল-__যদিও 
অহ্ুনা-পত্রন! নানাপ্রকার ছলচাতুরীর আশ্রয় লইয়া স্বামীর সন্ন্যাসগ্রহণ বান- 
চাঁল করিবার চেষ্টা করিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত ময়নামতীর সিদ্ধাত্তই কার্যকর 
হইল। 

রাজা গোপীচন্দ্র মাথা মুডাইয়া ভিখাবী যোগীর খেশ গ্রহণ করিয়। 
হাঁড়িপাকে গুক বলিয়। গ্রহণ করিলেন এবং দ্বাদশ বৎসবের জন্য ঘর ছাডিলেন। 
হাডিসিদ্ধ! তারপর শিষ্যকে বহু দৃঃখকষ্ট দিয়। হীর। নটীর নিকট তাহাকে 
বারে! কড়। কভিতে বাধ! রাখিয়! এবং “না তিরি না পুরুষ' করিয়া 
চলিয়। গেলেন | ভীর! নটা গোপীচন্দ্রকে কামপাশে বন্দী করিতে গিয়া 
পরাক্তিত হইল এবং প্রত্যাখ্যানেন অপমান ভুলিবার জন্ত গোপীচন্দ্রকে 
নিদারুণ যন্ত্রণ। গিতে লাগিল | এই ভাবে বহুদিন কাটিয়া গেল, ইতিমধ্যে 
হাড়িসিদ্ধ। শিষ্কের কথা ভুলিয়! গিয়াছেন। অতিদ্বঃখে গোপীচন্দ্র কোন ও 
প্রকারে ম! ময়নামতী ও স্ত্রী অহুনা-পছন।কে এই সংবাদ দিলেন। 
ময্বনামতী গুরুভাই হাডিসিদ্ধাব কাছে এই সংখাদ পাঠাইলেন । অতঃপর 
হাড়িপা হীর! নটার নিকট উপস্থিত হইয়া শিষ্তের মুক্তি চাহিলেন এবং বারো 
কড়া কড়ি ফেলিয়। দিলেন । যখন তিনি শুশিলেন যে, হীরা নটা গোপীচন্দরেব 
প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, তখন ভিশি সক্রোধে তাহাকে ব'্ছুড 
হইতে অভিশাপ দিলেশ। শিষ্ক সহ দেশে ফ্রিবার কালে হাভিপ। 
গোণীষ্টাদকে নানা কঠোর পরীক্ষার পর আডাই অক্ষরের মহাজ্ঞা 
শিখাইলেন। গোপীচন্দ্র দীর্ঘকাল পরে নিক্গ রাজ্যে ফিরিলে অন্ত কেহ 
চিনিতে না পারিলেও তাহার পোষ! কুকুগণ ও হাতী প্রভুকে ঠিক চিনিতে 
পারিল। যাহা হউক পরে স্ত্রীগণ 9 ময়ন/মতী গোপীচন্ত্রের পরিচয় পাইয়া 
ানন্দে উন্মন্ত হইলেন! গোপীচন্দ্র অতঃপর সৃখে রাঁজত্ব করিতে লাগিলেন । 
পালা-্গায়কেরা এই বলিয়! ছড়া শেষ করিয়াছেন £ 

শিব গোবক্ষনাখ ভ্ভাবগণ গ্যাল কৈলাসক লাগিক্! | 
রাজা আপন রাজাই করুক পাটতে বঙিক়্া | 


নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য ৩৯৯ 


রাজা রানি থাউক রাজ্য করিষা। 
গুপিচন্ের গান গ্যাল সম্পন্ন হইয়া! ॥ 

এখানে আমরা রঙপুর অঞ্চলের কৃষকসমাজে প্রচলিত ছডাটির সংক্ষিপ্ত 
কাহিনী বিরৃত করিলাম। কিন্তু মৌখিক চভার সঙ্গে এই কাহিনীর আর একটি 
মাজিত সংস্করণ ছূর্লত মল্লিক, ভবানীদাস, স্বকুর মামুদ প্রভৃতি কবিদের 
পুধিতে পাওয়! যায়। তাহাতে যে গল্পটি বণিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে 
মৌখিক ছড়ার কোন কোন দিক দিয়! কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ছড়াটিতে 
রূপকথার মতো! “আমাব কথাটি ফুকলো নটে গাছটি মুড়ুলো”' ধরণের সমান্তি, 
এলোমেলে! বিশৃহ্খ-, অসঙ্গতি, এ চই কথাব পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, অনাবশ্যক 
দীর্ঘ বর্ণনা, শিশুস্বলভ সাবল্য, এবং গ্রাম্য বিশ্বাস-_এককথায্ন পল্লীপ্রাশ কবির 
শশিক্ষিতপটুত্ব এই ছড|গুলিতে ণিশেষ ভাবে পাওয়! যাইবে। কিন্তু পুথি 
মারফতে যে গীতি-ঘ্রাখ্যাক্িকা আমাধেব কালে আসিয়া! পৌছাইয়াছে, 
তাহাতে লৈখিক বৈশিষ্ট্য, সমাপ্ত্িতে শীতিমার্গায় আদর্শ প্রতিষ্ঠা, অসঙ্গতিব 
স্থলে গ্রন্থ নৈপুণ্য, ভাষা-ভঙ্গিমার মব্যে একপ্রকার নিয়মশ্বঙ্খল! ও পারিপাট্য 
লক্ষা করা যাইবে। অশিক্ষিত গ্রাম্য যোগীসম্প্রদায়ুক্ত, বাক্তিরা মৌখিক 
ভাটির বচনাকার, শ্োতারাও তদনুরূপ । কিন্তু পু'থি-আশ্রয়ী, “গোবিন্বচন্ত্র- 
গীত' আখ্যায়িককার রচনাকারগণ নিতাস্ত অশিক্ষিত ছিলেন না, এবং তাহার। 
যে-সমাজেব জন্য এই সমস্ত পু ঘিপত্র শা করিয়াছিলেন, সে সমাজও নিতান্ত 
মূর্খ ছিল ন|। যাহ! হউক গোপীচন্দ্েব মৌখিক ছডা-পাঁচালীব সঙ্গে পু'থিটির 
কাহিনীর যৎকিক্চিৎ পার্থক্য আছে। 


পু*থির ( হূর্লভ মল্লিকেব 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' ) কাহিনীতে দেখা! যায়, 
গোব্ম্বিন্্র (এই কাব্যে গোপীচন্দ্রকে গোবিন্দচন্ত্র বলা হইয়াছে ) পাকা 
পাঁকিভাবে সংসার ত্যাগ করিবার পূর্বেই হাডিপার উপদেশে যোগী হইয়া 
্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । দ্বাদশ বর্ষ পরে গোবিন্দচন্দ্র পুনরায় সংসারে 
ফিরিয়া স্ত্রীদের নানাবূপ যোগবিভূতি দেখাইয়া মনোবঞ্জনের চেষ্টা করিলে 
হাড়িসিদ্ধ! ক্রুদ্ধ হইয়া গোবিন্চন্দ্রের এই অলৌকিক ক্ষমতা কাডিয়া লইলেন : 
গোবিন্বচন্ত্র স্ত্রীদের আর অদ্ভুত কেরামত দেখাইতে পারিলেন না, নারী- 
সমাজে বড়ই অপ্রস্তত হইলেন | তিনিও ক্ুদ্ধ হইয়া অহ্না-পছ্নার কুমন্ত্রণায় 
হাঁড়িকে মাটির তলায় পু*তিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। হাড়িগিত্বা 


৩৯ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


বারে! বৎসর সেই ভাবে মাটির তলায় রহিলেন ৷ ইহার পরের কাহিনীটুকু 
আবার গোরক্ষবিজয়ের সঙ্গে যুক্ত। গোরক্ষবিজয়ে দেখা যায়, একদা 
গোরক্ষনাথ রৃক্ষতলে বসিয়! বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন আকাশশ্পথে 
গাছ়ুরসিদ্ধা বা কান্ুপা উড়িয়া! যাইতেছিলেন | তীহারা পরম্পর নিজেদের 
গুরুর দ্বরবস্থার কথ! শুনিলেন। কান্ুপাকে গোরক্ষনাথ বলিলেন, তোমার 
গুরু হাড়িপা ময়নামতীর মোহে মেহারকুলে মাটির তলে গাড়া রহিয়াছেন ' 
কান্বপাও বলিলেন, তোমার গুরু মীননাথ কদলীর দেশে স্ত্রীরাজ্যে পুরা 

ংসারী হুইয়| বাস করিতেছেন । অতঃপর কানুপা শিশুযোগীর রূপ ধরিয়া 
মেহ্রেকূলে উপস্থিত হইলেন এবং গোবিন্বচন্দ্রের নিকট গিয়া হুঙ্কার 
ছাড়িলেন। গোবিন্দচন্দ্র তাহার যোগবিভূতির পরিচয় পাইয়া তাহার শরণ 
লইলেন | রাজা যখন হ্াড়িপাকে মাটির তলা হইতে উদ্ধারের আয়োজন 
করিলেন তখন তাহাকে হাড়িপার ক্রোধ হইতে বীচাইবার জন্য কানুপা 
রাজার অনুরূপ তিনটি পুতুল তৈয়ার করাইয়া সামনে রাখিয়! দিলেন । 
হাড়িপাকে মাটির তল! হইতে তে!ল! হইলে ধ্যানভঙ্গের পর হাড়িপা সক্রোধে 
চোখ মেলিলেন- সম্মুখে পুতুলগুলি প্রথমে তাহার চোখে পড়িল, এবং তদ্দণ্ডে 
সেগুলি ভন্ত্ীভূত হইয়! গেল । রাজ! গোবিন্দচন্দ্র কোনও প্রকারে হাড়িসিদ্ধার 
ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইলেন । অতঃপর রাজা সংসারবাসন! ও স্ত্রীদের ভ্যাগ 
করিয়া গুরুর নির্দেশে দক্ষিণদেশে সমুন্্র তীরে যোগী হইয়া সাধনা করিতে 
লাগিলেন_-বৎসরে একবার করিয়! তিনি দেশে আসিতেন। পুত্রকে ফোগী 
হইতে দেখিয়| মাতা ময়নামতী আনন্দিত হইলেন | 


পু'ধিটি গোবিন্দচন্দ্রের পুরাপুরি যোগসন্ন্য!স গ্রহণে সমাপ্ত কটা । 
কিন্তু মৌখিক ছড়াসংগ্রহে তিনি দ্বাদশ বৎসর পরে হীর! নটার কবল হইতে 
'ঝক্ষা পাইয়! দেশে ফিরিয়! পুরাদত্তর ঘরসংসার করিয়াছেন । ইহার জন্য 
মৌখিক কাহিনীটির প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাদ্িত হইবার প্রয়োজন নাই। 
মৌখিক ছড়ায় ধর্মতত্ব অপেক্ষ! মানব জীবনরস অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ 
করিয়াছে বলিয়! কেহ কেহ এই ধরণের ছড়া-পাচালীকে বিশেষ প্রশংস] 
করিয়াছেন । কিন্তু মৌখিক ছড়া-পাঁচালী মৌখিক লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত । 
তাহাতে গভীর কোন ধর্মতত্ব (যদিও মৌখিক সাহিত্যেও ময্নামতী পুত্রকে 
-ম্বোগ সন্বন্ধে গুড়তত্ব শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ) থাকিবার কথা নহে। 


নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য /7 ও৩ . 


ব্যালাডে . একটা ধারাবাহিক কাহিনী থাকে, তত্বকথার স্থান ব্যালাভ 
সাহিত্যে নিতান্ত সক্কৃচিত। সেই হিসাবে মৌখিক গোপীচন্দ্রের গানের প্রবণতা 
মূলতঃ গল্পের অভিমুখী, অনেকটা বূপকথাজাতীয়-__যাহা! উচ্চতর সাহিত্যের 
অস্তভূক্ত নহে। তাই মৌখিক ছড়ার্পাচালীর শেষাংশে গোৌঁপীচন্দ্রকে 
আবার সংসারে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে-_যেন ফীড়া কাটাইবার জন্যই 
ময়নামতী এই ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন । কাজেই ছড়াটি নাথ সাহিত্যের 
অস্তভুক্ত হইলেও নাথ ধর্মের মূল উদ্দেশ্ট ব্যর্থ হুইয়াছে | নাথ ধর্মে নারী- 
সাহচর্য সর্বথা পরিত্যাজ্য, অথচ গোপীচন্দত্র স্ত্রীদের লইয়া মহাহ্বখে রাজত্ব 
করিতে লাগিলেন। এদিক দিয়া পুঁঘির কাহিনীতে অধিকতর সঙ্গতি 
রক্ষিত হইয়াছে । গোবিন্দচন্ত্র কাব্যের শেষাংশে যোগীসিদ্ধ হইয়াই গৃহত্যাগ 
করিয়াছেন আর ঘরে বাস করেন নাই। মারও একটা কথা, -পৃখির 
কাহিনী, বিশেষতঃ ছুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্চন্দ্র গীতে” কাহিনী সন্নিবেশ 
অনেক সংহত, অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবস্ঠক অংশ একেবারে বঞ্জিত হওয়াতে 
কাহিনীর একমুখী গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুথির বর্ণনাতে রুচিবিগহিত 
বর্ণনা! অনেক কম, বর্ণনাভঙ্গিমা ও ভাষার মধ্যেও কিঞ্চিৎ শিক্ষিত মনের 
পরিচয় পাওয়া যায়। র 

রাজ! গোপীচন্দ্রেরে এঁতিহাসিকতা লইয়া একদা সাহিত্যিক .ও 
এঁতিহাসিক মহলে প্রচুর ঝড়-তুফান উগিয়াছিল। গোপীচন্দ্র বা োবিন্দচন্দ্রের 
নামটির সঙ্গে এতিহাসিক ব্যক্তির নামসাদশ্যের জন্য নানা এঁতিহাসিক 
গবেষণার পথ খুলিয়! গিয়াছে । শরৎচন্দ্র দ|স্‌ ১৮৯৮ হী অবের এশিয়াটিক 
সোসাইটির পত্রিকায় 47815016568 ০7 078629072 প্রবন্ধে সর্বপ্রথম, 
গোবিন্দচন্দ্রকে এঁতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়। ইঙ্গিত করেন। তারপর ১৩০৬ 
সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা প্রকাশিত 
চয়। এই জাতীয় পু'থির প্রথম আবিষ্কারক শিবচন্দ্র খ্বীল এবং নগেন্দ্রনাথ 
বস সিদ্ধান্ত করেন যে, দক্ষিণীয় রাজেন্দ্র চোল বাঙলার কোন এক রাজা 
গোবিন্দচন্ত্রকে পরাভূত করিয়াছিলেন, এরূপ উক্তি তিরুমল্ল পাহাড়ের 
শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে। তখন তাহার! সিদ্ধান্ত করিলেন যে, 
শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্রই নাথ সাহিত্যের গোপীচন্দ্র বা গোবিন্বচন্জর. 8৫? 


৫৪ **১০২৩ত্তষ্টাবে রাজেন্রচোল বাঙ্গালার এক রাজা গোবিশচন্ত্রকে যুদ্ধে পরাত্ত কয়েন 


৩৯৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তিরুমল্প পাহাড়ে যে রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহার 
রাজ্যকাল ৯৮৫--১০৩৪ শক ( ১০৬৩-১১১২ শী: অ:)। ইনি বাঙলার 
গোবিন্দচন্দ্রকে পরাভূত করেন, এরূপ উল্লেখ শিলালিপিতে আছে তাহ! 
ষখার্থ বটে। রাজেন্দ্রচোলেব রাজত্বকালে পূর্ববঙ্ে চন্দ্র উপাধিধারী এক 
বাঞ্জবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন | এই রাজবংশের ইতিহাসে এইরূপ বংশধারা 
পাওয়া যায়-_পূর্ণচন্্র-সববর্ণচন্দ্র-ত্রিলোকাচন্তর-শ্রীচন্্র । মহা রাষ্ট্রীয় কাহিনীতে 
শোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম প্রলোক্যচন্দ্র বা তিলকচন্দ্র । ছুর্লভ মল্লিকের 
পুধিতে মাণিকচন্ত্রেব পিতামহ্ের ন'ম ধাডিচন্দ্র, পিতার শাম স্থবর্ণচন্দ্র। 
ইহা হইতে অবশ্ব কোন এঁতিহাসিক সিদ্ধন্তে উপনীত ভওযা যায না। কিন্ত 
এইটুকু বুঝা যায় যে. বাজেন্দ্রচোল যখন বাঙলাখ গোবিন্দচন্দ্রকে পরাভূত 
করেনঃ তখন পূর্ববঙ্গ চন্দ্রবংশ বাজত্ব কবিতেছিলেন। এইজন্ল কেহ কেহ 
অন্রমান করেন, পুঁথিব গে*বিন্দচজ্দ্র ও শিলালিপিব গোবিন্দচন্দ্র এক ব্যক্তি 
বাঙল। দেশে ষ্ঠ শতাব্দীব একখানি তামলিপিতে গোপীচক্ডের৫৫ উল্লেখ 
আছে । অনেকে পুঁধির গোখিন্দচন্দ্র ও তাত্রলিপিব গোপচন্দ্রকেও এক বলিয়া 
অন্থমান করেন । শব্দবপ্রীপ' বচয়িতা বলিযাছেন যে, তাহাধ পিতামহেরা 
রাজা গোবিন্বচন্দ্রের বাজবৈগ্য ছ্িলেন। কেহ কেহ বলেন, এখানে একই 
গোবিনাচন্দ্রের কথা বলা হইতেছে। যাহ! হউক এঁতিহা সিকগণ সিদ্ধান্ত কবিযা- 
ছেন যে, শিলালিপি ও তাভ্রপিপির চন্্বংশেষ খিববণ অনুসারে একাদশ 
শতাব্দীর দিকে যে গোবিনদচন্দ্র বাঙলার রাজ! বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছেন, 
তিনিই পুখিসাহিত্যের গোবিন্দচন্দ্র । এখন এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু 
বলগিবার উপায় নাই। রগুপুৰ হইতে সংগৃহীত লোব মুখে প্রচারিত ছডাতে 
ময়নামতী-গোপীচন্দ্র সংক্রান্ত স্থানসমূহ রঙপুরেই অবস্থিত বলিয়া মনে হয়।৫৬ 
তিরমল্স পাহাড়ের শিলালিপিতে : এই যুদ্ধ বিববণ খোঁদিত আছে। এতন্তিন্ন ন'লশা-বড়গাও 
অঞ্চলে রাজ! গোবিল্র্্র শিলালিপি পাওব গিষাছে। সুতরাং এঁতিহাসিক বাজ! 
গোবিন্দচন্ত্র ও এই পু-"থির গেবিনচন্দ্র এক হইতে পাবেন ।৮- সাহিত্য পগিষদ পত্রিকা, ১৩.৬ 
€৩্র সংখ্যা ) 
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৪৬ গৌঁপীচন্ত্রেব গান ২য় খও (১ম সংক্করণ ) ভষ্টব্য । বিঙ্েশ্বর তট্টাচাষ মৌধিক গাথ! 
জগুগায়ে মদে করিয়াছিলেন, বঙপুব জেলাষ পাট্কাপাড়াষ গোবিন্দচন্দ্রে রাজধানী ছিল । 
৮ 2 প্রমাণ দেখিয়া! ভাথার অভিমত বদলাইয়! যায়। অবন্ত রঙপুরে ময়নামতীর 


১ পাটকাপাড়। গ্রাম, হীরা নটাব স্থান, উদ্িন।পুদিন! বিল--সবস্তই গে।বিন্দচন্রের গীতে 
ধণিত গ্বানের গে বিলিয়! যাইতেছে । 


নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য ৩৯৪ 


আধার পুথি হইতে মনে হইতেছে, ত্রিপুরা জেলার মেহেরকুল পরগণার 
অ্তর্গত লালমাই পাহাড়ের কিয়দংশ এখনও ময়নামতীর পাহাড়রূপে পরিচিত, 
এখানেই গোপীচন্দ্রের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, অহুনামুভা, পদনামুড়!, গোরক্ষ- 
নাথ-ময়নামতীর হুড়ঙ্গ, হাডিপার বাসস্থান (শালবানপুর ) প্রভাতি অবস্থিত, 
একথা লোকে বলিয়| থাকে । এই অঞ্চলে “যুগী' সন্প্রদায়েরও অনেক লোক 
বাস করে। উপরস্ত মেহাধকুল ও পাটিকার] পরগণা ছুইটি এখনও ব্রিপুনধা- 
জেলায় অবস্থিত, এই দুইটি নামই হূর্লভ মল্লিকের পৃখিতে পাওয়া যায় 
শরৎচন্দ্র দাসের মতে গোপীচন্দ্বের পিত। বিমলচন্দ্র তিরহুত, বঙ্গ ও কামরূপেব 
বাঁজা ছিলেন । হা ভউক গান 'ও পৃশ্থি অগ্রসারে কোন বিশেষ স্নিশ্চিত 
এতিহাসিক সিদ্ধাগ্ে উপনীত হওয়। যাঁয় ৮1৫৭ ক্ষীণতম ইতিহাস আর 
ক্টীণতর লোকশ্মঠিব সঙ্গে জড়াইয়া গিয়। এই সমস্ত কাহিনীর উৎপত্তি 
হইয়াছে । তবে কেবল রঙপুর এবং ব্রিপুরাকে কেন্দ্র করিয়া! গোগীচন্দ্র-সংক্রান্ত 
কাহিনী গডিয়! উঠিল কেন তাহা অবশ্য জানা যায় না। অথচ প্রায় গোটা 
বালা দেশেই যুগীসম্প্রনায়ের বাস | তবে এইটুকু ক্লা যায় যে, এ কাহিনীর 
ধার৷ অনেক পূর্ব হইতে চলিয়। 'আস্তেক্সে এবং কাহিনীটি বাঙলা! দেশেরই, 
তাহা! বহিরঙ্গের এই ধরনের এন্ঠান্য আখাঁন তইতে জান যাইতেছে | পুণথি- 
গুপি অবশ্য অনেক পরবর্তী বালের রচনা, কোন পু"থিইএক শত বৎসরের 
অধিক প্রাচীন নহে | আমাদের মনে হয়, পু'থি-আশয়ী কাহিনীগুলি ছ্ুই- 
তিনশত বৎসরের পূর্বে রচিত অথব৷ সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল । 
এবার প্রাপ্ত উপকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লওয়া যাক। 

গোপীচন্দ্রের গান-সংক্রান্ত যে সমস্ত বস্ত-উপাদান পাওয়া গিয়াছে তাহাকে 
যথাক্রমে ছইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পাবে- মৌধিক উপাদান ও পুথি 
উপাদান। লোকমুখ হইতে যাহা লিখিয়। লওয়া হইয়াছে তাহ! মৌখিক 
উপাদান, এবং পুথির মধ্যে যে কাহিনী অনুসৃত হুইম্সাছে তাহা পু'থির 
উপাদান বলিয়! গৃহীত হয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় পর্বের কোন কোন 


৫৭ বিশ্বেশ্বব ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, “*অমবা! আপাততঃ গোগীচন্্রকে গঞ্জবণিক জাতীয় 
এবং খ্ব্ীয় একাদশ শ্রতাষ্দীব লোক বলিয়া শরণ কবিলাম। তিনি যর্দি শিলালিপি 
গৌঁবিনাচন্ত্র না] হন, তবে আবও পূর্ববর্তী হইতে পারেন, কিন্ত পববর্তী সমধের লোক হওয়ার 
কোনই সম্ভাবন! দেখা যায় না|” (গোলিন্দচান্রেব গান, হয, ১ম সংহ্করণ ) 


৩৯৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ংশে একই সঙ্গে মৌখিক ও পু*খির উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে'। বিদ্যা 
পৃতির পদ, বৈষ্ণব পদসংগ্রহ, শাক্ত পদ, বাউল গান- যেমন পু্খি- 
পত্রাদিতে পাওয়া যাইতেছে, তেমনি আবার লোকমুখে বা সম্প্রদায় বিশেষের 
মধ্যে প্রচলিত মৌখিকরূপেও পাওয়া যাইতেছে । নাথ সাহিত্যের অন্তভূত্ 
গোপীচন্দ্রের কাহিনীবিষয়ক এইরূপ ছুই প্রকার উপাদানই ইদানীং আমাদের 
যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। 

' প্রথমে মৌখিক উপাদানের কথা আলোচনা করা যাক। ১৮৭৮ রী 
অবের ৫৮ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন সাহেব ঘেব- 
নাগরী হরফে একটি মৌখিক গীতিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহাই 'মাণিক- 
চক্র রাজার গান'। যোগীসম্প্রদায়ের গাঁয়েনেরা রঙপুর অঞ্চলে এখনও 
গোপীচন্দ্র রাজার কাহিনী গাহিয়া বেড়ায় । সাধারণতঃ তাহার] এই সমস্ত 
গান ও আখ্যান একখানি খাতায় টুকিয়া রাখে । ইহাকে 'যোগীর পুথি" 
এবং এই প্রকার কাহিনীকে “যোগীষাত্রা' বলে। ডঃ গ্রীয়াসন উত্তরবঙ্গের 
রপুর অঞ্চলের এক যোগী গায়ক্র নিকট এই গীতিকাটি সংগ্রহ করেন এব 
এশিয়াটিক সোসাইটির জার্লে প্রকাশ করেন। গ্রীয়ার্সন কাহারও 
সুখ হইতে শুনিয়াছিলেন, অথব। কেত পুথির মুখস্ত পাঠ আওড়াইয়। 
গিয়াছিল, তাহ! পরিষ্কার বুঝ| যাইতেছে না। আমাদের মনে ভয়, রঙপুর 
অঞ্চলে যে সমস্ত “যোগীর পুথি" প্রচলিত আছে, গ্রীয়ার্সন-সংগৃহীত “মাণিকচন্্র 
রাজার গান' ৫৯ সেইরূপ একটি আখ্যানের অংশ। হ্বতরাং গ্রীয়ার্সনের 
গানটিকে পুরাপুরি মৌখিক সংগ্রহ বলা যায় কিনা সন্দেহ ৷ এশিয়াটিক 
সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত ভইলেও এই জাতীয় যোগীসাহিত্য সেযুগের 
শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া! যনে হয় না। গানটি 
একটি স্বল্পপ্রচারিত ইংরাজী পত্রিকায় দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত হইবার জন্য 
ইনা সাধারণ শিক্ষিত সমাজেও প্রচার লাভ করিতে পারে নাই । এবিষয়ে 
সর্বপ্রধম দি আকর্ষণ করেন দীনেশচন্দ্র তাহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যেক্' 


৫৮ সাহিত্যের কোন কোন এতিহাসিক ্রমক্রমে ১৮৭৮-এর স্থলে ১৮৭৩ ছাপিয়াছেন। 
.*» খ্রীয়াসসন ইহাকে মাণিকচজ্র রাজার গান বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার যথার্থ নাম 
হওয়া উচিত গোগীচন্রের গান । কারণ ইহাতে মাণিকচল্রের কাহিনী যৎসামান্ত, গোগীচন্ত্রের 
কাহিনীই দীর্ঘতর |. 


নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য ৩৯৭ 


প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬ )। তখন প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের আলোচনাস্ 
বৌদ্ধ প্রভাবের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হইতেছিল। শরৎচন্দ্র দাঁস, 
বাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাল! দেশের বৌদ্ধ উপাদান সম্বন্ধে 
উনবিংশ শতাব্দীব শেষার্ধে এমন স্মস্ত প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার করিতে আস্ত 
করেন যে, সেযুগের শিক্ষিত সমাজ মনে করিয়াছিলেন, প্রাচীন বাঙলাব 
সাহিত্য সংস্কতি-_সবই বৌদ্ধ প্রভাবান্থিত। এই সময়ে পাশ্চাত্য পশ্ডিতেবাও 
বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সন্বন্দে রৃহদায়তন গ্রন্থ লিখিয়| শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই 
অনুমান দৃঢতব কবিয়ছিলেন। তাই দীনেশচন্ত্র গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত আখান 
পাঠ 'ন্থমাণ কণিয়াদ্িলেন, “এই গীতিন ভাব বৌদ্ধ জগতের । বনু স্থলেই 
বৌদ্ধগণেব ধর্মের উল্লেখ দৃষট হয"1” উাভার এ অনুমান সত্য নহে, নাথ ধর্ম 
প্রধানতঃ যোগীদের ( যুগী) ধর্ম : ধর্মমঙ্গলেব ধর্মের সঙ্গে নাথ ধর্মের অল্পবিস্তর 
ম্বোগাযোগ থাকফিলেও বৌদ্ধ ধর্মে সঙ্গে ইহাব তত্ব বা আধখ্যানগত কোন 
দম্পর্ক নাই । যাহা হউক, দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশের পর শৈৰ নাথযোগীদ্লে 
ধর্মত ও সাহিতোব প্রতি শিক্ষিত সমাজেব ছর্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় ং 
অনেকেই পুণ্থির মধো এই জাতীয় নাথ সাহিত্যে সন্ধান করিতে 
লাগিলেন। অনুসন্ধনের ফলস্ববপ টুণ্চুডা'ব শিবচন্্র ল্লীল “গগাবিন্বচন্দ্র 
গীত' নামক একখানি পুণ্থি সংগ্রহ কবেন। ১১৩০৬ সালেব সাহিত্যপবিষদ 
পত্রিকায় সে বিষষে সর্বপ্রথম শ্রালোচনা প্রকাশিত হয়। পরে 
১৩০৭ সালে (২৯০১) তাহার দ্ব*ব| জম্পাদিত হইয়া ১৩০৮ সালে উহা 
রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তখন অনেকেই বুঝিতে পারিলেন যে. শ্রীয়ার্$নের 
সংগৃহীত গোপীচন্ত্র বিষয়ক মৌখিক গীতি এবং শিবচন্দ্র শীল সংগৃহীত 
'গোবিন্বচন্দ্রেব গীতি'র পুথি একই বস্তু, অর্থাৎ নাথ ধর্মের মহিমাবিষয়ক 
ুগীসন্প্রদায়ের সাহিত্য 1৬০ 
মৌখিক নাথ সাহিতোর আব একটু আবিষ্কৃত হইল রঙপুর জেলায় 
নীলফামারী মহকুমার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়ের দ্বারা । 
অন্থমান ১৯০৭-৮ পরীষটান্দের দিকে তিশিও রঙুপুর-নীলফামারী অঞ্চলের তিনজন 
যোগী ভিখারীদের মুখ হইতে গোপীচন্দ্রের গানের বিস্তৃততর আখ্যান লিখিয়া 
লইয়াছিলেন। তন্মধ্যে হুইজনের পাঠ স্ববিস্বত, আর একজনেব পাঠ সংক্ষিপ্ত 
৬০ শিব্চন্ত্র দীল সম্পার্দিত এই প্রস্থ সম্পর্কে পনে আলোচনা কবা কইযাছে। 


"৩৯৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


ও আংশিক ।৬১ গ্রীয়ার্সন সাহেবের প্রকাশিত পাঠ ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য 
সুংগৃহীত পাঠে দেখা যাইতেছে যে, গ্রীয়ার্সনের পাঠটি সম্পূর্ণ হইলেও অতিশয় 
সংক্ষিপ্ত, এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্ধের পাঠ স্ববিস্তৃত। অবশ্য ভট্টাচার্ধ মহাশয় তিন 
জন যোগীগায়কের পাঠকে নিজে সাজাইয়া প্রকাশিত করিয়াছেন (সাহিতন্ত 
পরিষদ পত্রিক, ১৩১৫ )। ইহাতে তিনি কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
অথবা শ্রুত আখ্যানকে কাহিনীর পৌর্বাপর্য অনুসারে সাজাইয়! প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন-_তাহা লইয়াও কেহ কেহ সংশক্ন প্রকাশ করিস্াছেন। যোগেশচন্দ্ 
রায় বিদ্যানিধিঃ নলিনীকান্ত ভটশালী সম্পাদিত হকুর মহম্মদের “গোপীটাদের 
সন্ন্যাসে'র ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, “ইহা! ( অর্থাৎ খিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য 
ষংগ্ৃহীত গোপীচন্দ্রের পাঁচালী ) গান নহে, গানের বিষয়টি বিশ্বেশ্বরবাবু নিজের 
ভাষায় বলিয়(ছেন ।”৬৯ অবশ্য সাভিতা পর্ষিদ পত্রিকায় (১৩১৪৫) প্রকাশিত 
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্ষের প্রবন্ধে কাহিনীটি সংক্ষেপে সংগ্রাহকের নিজের ভাষায় 
বণিত হইয়াছে, তাহ। ঠিক বটে, কিন্তু মুন্্রত সংস্করণে প্রকাশিত পালা হইতে 
মনে হয় ইহাতে খিশ্বেশ্বরবাবু কোনও প্রকাখ হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
অতঃপর দীশেশচন্দ্র, বসস্তরঞ্জন রায় ও খিশ্বেশ্বর ভট্রাচাষের সম্পাদনায় ১৯২২ 
ম্বালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় হইত গে ীচন্দ্রের গানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
হয়। ইহাই বিশ্বেশ্বর ভটাচাধের সংগ্রহ যাহ] তিনি কাহিশীর পৌর্বাপর্য রক্ষ! 
করিয়! সাজাইয়াছিলেন | ইহার ছুই বৎসর পরে ১৯২৪ সালে গোপীচন্দ্বের 
গানের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয, তাহাতে ছুইখাশি আখ্যান মুত্রিত 
হইয়াছিল £--৫১) ভখানীদাঁস বিরচিত গোপীচন্দ্রের পাচালী-ইহা কয়েক- 
খানি পু'থির পাঠ মিলাইয়! প্রস্তুত হয়। (২) স্বকুর মহম্মদ রচিত গে"পীচন্দ্রেব 
7৯১ গোগীচন্রের গান (কলি. বিশ্বনিষ্ভালয় প্রকাশিত ও ডঃ আশ্ততোষ ভষ্টাচাষ সম্পাদিত 
নূতন সংন্করখ, পৃ. 9) দ্রষ্টব্য । এই ভূমিকায় সম্পাদক বলিয়াছেন যে নাথ সম্প্রদ্াযে 
প্রান পুরা পাল! গীত হয় ন!, ছু" একটি পালাই গথ। আকারে প্রচলিত আছে। *'বুৎ 
গানের সবল অংশ সকলে আরত করিতে পরবে না! । সুতরাং গায়কের সামর্থ, রুটি ও 


প্রয়্োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পালাব শা হুইয়াছে। কোথাও-বা গানের নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদ 
মাত্র গীত হয়, কোথাও-ব! শাখাপ্রশাখা কর্তন করিয়া মূল কাটি খির রাখিয়া যখাসধ্তব 
একটি সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করার প্রদ্নাস দেখিতে পাওয়া যায়!” (ভুমিকা, পৃ. ৪৮৯) 

২ ডঃ নঙ্গিদীকান্ত ভউগালী সম্পাদিত ও ঢাক] সাহিতয পরিষদ প্রকাশিত স্বুকুর 


অহচ্ছদের গোগঠোদের সঙ্গযাস, পৃ. ১ 


নাখ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য ১ কউ 


সন্ন্যাস (যোগীর পুথি )-ইহা একখানি ছাপা পৃ*থির পুনমুর্ণ, কোন. 
মূল পুধির মুদ্রণ নহে। যাহা হউক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিক্ধ 
গোপীচন্দ্রের গানের প্রথম খণ্ডটি পুরাপুরি মৌখিক এঁতিহ্ব অবলম্বনে মুন্রিত 
হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় খণ্ডটিতে পুথি ও মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ 'অবলক্ষিত 
হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডের গাথাটি লোকসাহিত্যের অস্তভূ'ক্ত ? ইহার 
কোন কবি নাই, নানা জনের চেষ্টায় ইহার কলেবর গঠিত হইয়াছে । কিন্তু 
দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত আখ্যান দুইটি দুইজন কবির রচিত। 

গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংগৃহীত ও সম্পাদিত মৌখিক 
আখ্যানটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, গ্রায়ার্সনের পাঠ অতিশয় সংক্ষিপ্ত, 
কিন্তু সম্পুণ। অপরদিকে বিশ্বেশ্বরবাবুর পাঠ দীর্ঘ বিস্তারিত__সাড়ে পাঁচ 
হাজার পয়ার-পংক্তিতে পাঁচটি খণ্ডে (জন্ম খণ্ড, বুঝান খণ্ড, পণ্ডিত খণ্ড, 
নাপিত খণ্ড, সন্ন্যাস খণ্ড) বিভক্ত এই স্থবধীর্ঘ পালা গান লোকসাহিত্যের 
আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে গৃহীত হইতে পারে । এ বর্ণনা ক্লান্তিকর, বহু স্থলে 
কাব্যরসের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, ইহ! অশিক্ষিত গ্রাম্য মনের 
উপযোশী। বরং গ্রায়ার্সনের সংগৃহীত কাহিনী সংক্ষিপ্ত ও সংহত বলিয়া 
অধিকতর চিত্তাকর্ষী। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচর্ষের সংগ্রহে সন্ন্যাস খণ্ডই সর্বাপেক্ষা 
ক্লান্তিকর ও মুক্সিয়ানা বজিত। গোপীচন্ত্রের সন্ন্যাস গ্রহণ ও হীর। নটার নিকট 
দীর্ঘকাল নিগ্রহভোগ এবং পরিশেষে দেশে ফিরিয়া সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাজ্যপাট 
নির্বাহ__ইহাই এই অংশে বণিত হইয়াছে । কিন্ত [আতিশয় বাগবাহুল্য, পুনঃ 
পুনঃ একই কথ! ও বর্ণনার বিরক্তিকর বিবৃতি এবং ভাষাবিস্তাসে শিল্পবোধের 
একাম্ত অভাব সমগ্র কাহিনীর মধ্যে এই অংশকে সর্বাপেক্ষা! ক্ররটিজনক 
করিয়াছে । অবশ্য ময়নামতী, অদ্বন! ও পছ্নার চরিব্রগুলির স্বাতনতরয 
উল্লেখযোগ্য | মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এইরূপ বাস্তবধর্মী নারী- 
চরিত্রের এতটা স্বাতন্ত্য বড় একট! দেখা যায় না। অহুনা-পছুনার স্বামীকে 
সন্ন্যাস হইতে নিরৃত করার চেষ্টা এবং শাশুড়ীর বিরুদ্ধে কুটিল ষড়যন্ত্র প্রভৃতির 
বর্ণনা! বেশ চমকপ্রদ হইয়াছে । গোপীচন্দ্রের চরিত্রেও অশিক্ষিত গ্রাম্য গায়ক 
অন্তত্বের বৈচিত্র্য ও বিকাশ দেখাইতে সমর্থ হুইয়াছেন। অবশ্য সন্ন্যাস 
কালের সমাণ্তির পর গোপীচন্ত্র আবার সংসারে ফিরিয়া পুরাদস্তর সংসারী 
বনিয়া গেলেন-_এইরূপ বর্ণনায় নাথ ধর্মের উদ্দেস্ট ও মাহাত্ম্য রক্ষিত হয় 


উঠ কাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নাই'। বন্ততঃ ইহা! গ্রাম্য জনসাধারণের জন্ত রচিত লোকগাথ! মাত্র £ ধর্মীয়: 
পরিণাম বা ধর্মশান্ত্রের নিদান ইহার লক্ষ্য নহে। গাথাসাহিত্যের পদ্থি- 
সমাস্তিতে এইবপ স্বস্থ স্বাভাবিক বাস্তবজীবনের পৰিণতিই প্রাধান্ত লাভ 
করে। সেই দিক হইতে ইহার পরিণতি লোকগাথার অনুকূল হুইয়াছে | 
লোকগাথা অনেকাংশে শিশুধর্মী : অর্থাৎ শিশু যেমন রূপকথার শেষে নানা 
ইংখ-কপ্টের পর রাল্গপুত্রকে হী দেখিতে চাহে, এই লোকগাধাটিতেও সেই- 
রূপ একট! শিশুমনের উপযোগী রূপকথাধর্মী সমাপ্তি লক্ষ্য কর! যাইবে ।. 
এই আখ্যান রউপুর অঞ্চলে প্রচলিত, হ্বতরাং ইহার ভাষায় উত্তরবঙ্গের 

অপরিচিত শব্দের বিশেষ প্রভাব আছে 1৬৩ ভাষা বিষয়ে যোগেশচন্দ্র রাষ 
বিদ্বানিধির দিদ্ধান্তই যুক্তিণঙ্গত, “গানটি রঙ্গপুরে সংগৃহীত হইয়াছিল । ভাষা 
দেখিলেও রঙ্গপুরের উত্তরাংশের বোধহয় ।*"'রক্গপুরের গ্রাম্য ভাষায় রাজবংশী 
ভাষ! যিশিয়া গিয়াছে 1৬৪ যাহ! হউক ভাষার উপলকঠোরতা৷ পার হইতে 
পারিলে এই গ্রাম্য গাথাটিতে নিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যগুণ লক্ষ্য করা 
যাইবে । বিশেষতঃ গোঁপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের স্্বল্লে অদৃনা-পদনার বিলাপ 
করুণরসেব দ্বারা অন্তরঙ্গভা লাভ করিয়াছে £ 

৬৩ ছ্ীনেশচন্ত্র মহন করিতেন, “ইহ! পূর্ববত্তা যুগের প্রাকুত-প্রধান বাঙ্গালা" 

(র. ভা. স|.)। কিন্ত সাম'স্য ভাষাতভান্বিক সঙ্ধানের দ্বারাই বুঝ! যাইবে) ইহার ভাষ! 
অতি অর্ধাচীনকালেব $ বড় জোর শতথানেক বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে। এই 
জাতীয় আখ্যান বহুকাল হইতে জনগাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও ইহার ভাব। 
আধুনিক যুগের ; যে সমন্ত শব্দকে অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া মনে হইতেছে, ভাঙা আদে। 
প্রাচীন নহে, আধুনিক যুগে অঞ্চলবিশেষে এখনও ব্যবহৃত হয়। আঞ্চলিক শব্দের সঙ্গে 
অপরিচষের জন্তাই জীনেশচন্্র এই ভাষাকে "সংস্কৃত প্রভাবচিহ্নিত যুগের পূর্ববর্তী ভাষা” বলিয়া 
স্থির করিয়চ্ছেন। 

, ৬৪ দ্রষ্টবা--ডঃ নলিনাকান্ত ভটউটশালী সম্পাদিত গোপীচাদের সন্ন্যাস, পৃ. ৫ | গলটি যে 
জশিক্ষিত মুসলমানের গ্রস্থপ1, তাহার প্রমাণ ইহাতে বনু নুসলমালী শব্ধ ও ভুল পৌরাশিক 
তথ্য আছে। মুসলমানী শব্দের দুই চারিটির দৃষ্াস্ত-_পাপগুনা॥ কমবন্তণৎ হাজামৎ, জাগা, 
ছোকরান (ছোকরা সকল ), সাইবানী ( সাহেবের স্ত্রীলিঙ্গ ), বান্দী ইত্যাদি। ভূল পৌঁরাঁণিক 
তথ্যের মধ্যে দুর্গার ভাই শনি, চিত্রগুপ্তের স্থলে চিত্রগোবিনা, 'ক্ষীরোদ মাগরের স্থলে সঙ্গি 
সাগর, ছাড়িপার নাম.হাড়িলক্ষেশ্বর | হ্তরাং মলে হয়, গল্পটি কোন মুসলমান গায়েলেরই 


নচনা' প্লেন বা গ্রন্থনা | ডি” চিরে 


নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য ৪৩১ 


কান্দে রছুন! রানি ধরিয়া! রাজার পাওড। 
এ হ্যান বয়সের ব্যাল! ছাড়িয়া না! যাও ॥ 
ছাড়িয়া না জাইও রাজ]! ছুর দেশাস্তর | 
কার জগ্য বান্দিলেন সয়ালমন্দির ঘর ॥ 
সয়্ালমন্দির ঘর বান্ধিছ নাই পড়ে কালি। 
এমত বয়সে ছাড়ি যাও ব্রথায় গাবুরালি ॥ 


নিন্দর ব্বপনে রাজ! হব চৈতন। 

পালঙ্গে হত্ত ফ্যালায্বা৷ দেখিব নাই প্রাণধন £ 
শেষ ছুই পংক্তিতে প্রাণের গভীর বেদনা চমৎকার ফুটিয়াছে। এইরূপ ছুই- 
চারি স্থলে কবিষ্বশক্রির যে পরিচয় পাওয়| যায় তাহা অশিক্ষিতপটুত্ব বলিয়া 
কিঞ্চিৎ প্রশংসা দাবি করিতে পারে । তবে এতকাল এই পালাগানের 
উপরে যে প্রচুর প্রশংসাবাণী বধিত হইয়াছে তাহ! ততটা যুক্তিসঙ্গত নহে। 
দীনেশচন্দ্রই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, "জঙ্গলে ঢুকিয়! কাঠুরিয়া! যেরূপ মাণিক 
পাইয়াছিল আমরা প্রাচীন সাহিত্যের জঙ্গলের মধ্যে তেমনই এই অমূল্য রত্ব 
কুড়াইয়! পাইয়াছি। বাঞ্গালার কুঁড়েঘরের যে কত দাম, জগতের কোন রাজ- 
প্রাসাদের কাছে যে তাহা খাট নহে-_-এই গীতিগুলি তাহা প্রমাণ করিবে । 
এই সকল গানের কথা মাঝে মাঝে এত স্পষ্ট, এত অক্সরহ্োয়! ষে, আধুনিক 
কবিরা এত সংক্ষেপে ও এত গোর দিয়! একট] কথা বুঝাইতে পারিবেন 
কিনা সন্দেহ ।” আধুনিক পাঠক বুঝিবেন- দীশেশচন্দ্রের এই উক্তি মুগ্চতক্তের 
পূজারতি, সমালোচকের বিশ্রেষণ নহে। 


ইদ্দানীং কোন কোন সমালোচক এই পালাগানকে “এপিকধর্মী রচনা, 
“মৌখিক মহাকাব্য (০৮21 01০) ইত্যার্দি বলিয়াছেন।৬৫ ফিনল্যাণ্ডের 
মৌখিক মহাকাব্য 'কালেওয়াঁলা” বা এস্টোনিয়ার লোকমহাকাব্য “গিলগামেশ' 
মৌধিক মহাকাব্য হইলেও, তাহার বিশালতা, যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা, চরিত্রের 


৬৫ গেোগীচন্ত্রের গানের নূতন সংস্করণের সম্পাদক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত্তবঃ 
(ভূমিক1-_-পৃ.4/,) রষ্টব্য । ডঃ হুকুমার সেনও বলিয়াহেন, ““ময়নামতী গোবিন্দচন্ত্রের কাহিনীতে 
এপিক উপাখ্যানের সৌন্দর্য ও মহিমা আছে (বা. সা, ই. অপরার্ধ)”। অবন্ত সেন্ধপ 
মহিমা এই লোকগাথাতে বিশেষ পরিশ্ছুট হইতে পারে নাই 1 


২৬-(৩য় খণ্ড) 


৪৬২ ৰাংল! জাহিত্যের ইতিৰত 


বীররস প্রসূতি মহাকাব্যেরই অন্তভুক্তি। কিন্তু গোপীচন্দ্রের গান নিতাস্তই 
ছড়া-পাচালী জাতীয় রচনা । গোদ| যমের সঙ্গে ময়নামতীর সংঘর্ষ বীররস 
অপেক্ষা হাম্তরসেরই অধিকতর উপযুক্ত। হীর! নটর প্রলোভনে আটক 
গোপীচন্দ্রকে খাশিকটা মহাকাব্যের নায়কের উপযুক্ত করা যাইত। কিন্তু 
পালাতে দেখিতেছি, হাড়িপা হীর! নটীর নিকট গোপীচন্দ্রকে বাধা রাখিবার 
সময়ে তাহাকে “ন। পুরুষ শা স্ত্রী” করিয়! রাখিয়াছিলেন। স্বতরাং হীর! নটার 
প্রলোভণকে প্রত্যাখ্যান করিয়। গাপীচন্দ্র এমন কীই-ব! মহন দেখাইয়াছেন ? 
এই ছড়া পচালীর মধ্যে ছুই-চ|রি স্থলে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য বর্ণশা আছে, 
চরিব্রগুলিতেও বৈচিত্র্যের "অভাব নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে 
শ্রেষ্ট সাহিত্য, মৌখিক মহাকাব্য-_ইত্যাকার প্রশংসাবাণীব দ্বার! অলঙ্কত 
করা যায় না। 
এবার পুথিতে-গ্রধিত গোগচন্দ্রেখ কাহিনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করা যাক। এপর্যন্ত তিনজন করি গে।পীচন্দ্রের কাহিনী-সংক্রান্ত পুথি 
পাঁওয়! গিযাছে, এবং সেগুলি সম্পাদিত হইয়া প্রকশিতও হইয়াছে__€১) 
বাংলা ১৩০৮ সালে শিবচন্দ্র খীলের সম্পাদন |য় সর্বপ্রথম “গোবিন্দচন্দ্র গীত' 
প্রকাশিত হয়। (২) ১৩২১ সালে ডঃ এলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকু- 
নাথ দত্তের সম্পাদনায় ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ হইতে ভবাশীদাসের 'ময়না- 
মতীর গান, মুদ্রিত হয়। পরে কলিকাতা বিশ্ববিছ্ালয় প্রকাশিত গোপী- 
চন্দ্রের গানে ( ২য় খণ্ড) ইহা পুনমু্প্রিত হয়। (৩) ১৩৩২ সালে নলিনীকাস্ত 
ভট্টশালীর সম্পাদনায় আবহুল স্বকুব মহম্মদের 'গোপা্টাদের সন্ন্যাস' চাকা 
সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। অবশ্ঠ তাহাব কিছু পুবে দীনেশচন্তর 
উক্ত অংশ কলিকাত] বিশ্ববিদ্তালয় প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রের গানে' প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। 
গ্াস্ার্সনের ছড়া-সংগ্রহ ও দ'নেশচন্ত্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম 
বংব্করণে প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠে প্রাচীন সাহ্ত্যামোদিগণ গোপীচন্্র সম্বন্ধে 
কৌতৃহলী হইয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে কোন পুণ্থি পাওয়! যায় কিদা সে 
'অম্পর্কে সন্ধান করিতেছিলেন। চু"চূড়ার শিবচন্ত্র শীল স্থানীয় এক বৈষবীর 
নিকট এইক্প একখানি গোপীচন্্রবিষয়ক পুথি সংগ্রহ করেন গোগীচন্ত্ 
বিষয়ক ইহাই প্রথম পু'থি। পৃ*থিটি ১২০৬ সালে লিখিত-হূর্নত মঙ্জিকের 
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*গোবিন্বচন্দের গীত" । গরবিষক্কে শিবচন্ত্র একটি প্রবন্ধ লিখিয়। সাহিত্য পদ্ষিষ্দ 
পত্রিকায় প্রকাশের জন্ত প্রেরণ করেন এবং সাহিত্য পরিষদের নগেন্দ্রনাথ 
বন্ধ মহাশয়ের অনুরোধে পুথিখানি সাহিত্য পরিষদে সমর্পণ করেন / ১৩০৬ 
সালের ১ল! শ্রাবণ পরিষদেব অপিবেশনে উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া! শিবচর 
“বৌদ্ধতাস্ত্রিক যোগিমতেন কাব্য” দুর্লভ মল্লিকের এই কাব্যের বিস্তারিত 
পরিচয় দেন। তীহাব মতে এ কাব্য বৌদ্ধ মতাদর্শেই রচিত হইয়াছিল। 
যাহা হউক ১৩০৮ স[লে তাহার সম্পাদশায় বিস্তারিত ভূমিকা ও টীকাটিগ্নী- 
সহ এই কাব্য প্রকাশিত হইল । প্রাপ্ত তথ্যাদির দ্বার] শীল মহাশয় কাব্যটির 
এঁতিহাসিক পটভূমিকা ও ধর্মতন্তেব স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন। 
তাহার তথ্যান্স্ধিৎসা! ও শিপুণ গবেবণাশক্তি এখনও বিশেষ প্রশংসার 
যোগ্য । ইনানীং নূতন তথ্যাণি আরিষ্কারে হয়তো শিবচন্ত্র শীলের অনেক 
সিদ্ধান্ত পবিত্যক্ত হইবে, কিন্তু বহু পূর্বে তিনি গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ 
শঞ্জিব সাহায্যে স্বল্প উপাধান হইতে যেরূপ তথ্য ও তত্বেব পরিচয় 
নিয়াহিলেন, তাহাতে তাহাব গবেষকস্বলভ নিষ্ঠা বিশেষভাবে প্রশংসার 
যোগ্য । 

মোট ৭২২ পয়ার পংক্তিতে সমাপ্ত এই কাব্য ১২০৬ সালে (১৮০০প্রঃ 
অঃ), কলিকাতার এন্টালী অঞ্চলে নকল কর। হইয়াছিল তাহা! প্রাপ্ত পু'খির 
পুষ্পিকা হইতে জানা যাইতেছে। 'ছূর্ণশ মল্লিক' কবি সম্বন্ধে আর কোন 
পরিচয় কাব্য মব্যে পাঁওয়| যায় ন)। এই কাব্য আকারে অতি সংক্ষিপ্ত, 
এবং বর্ণনীখ পীতিও বেশ সংহত। পুবতন ছডা-পাঁচালীর সহিত এই পুণ্থির 
একটা বড় পার্থক্য, ছড।-পঁ(চালীতে লোকরঞ্জক গালগল্পই অধিক, নাথধর্মের 
মূল আদর্শ তাহাতে রক্ষিত হয নাই। কিন্তু হূর্লভ মল্লিকের কাব্য নাধধর্মের 
প্রচার-গ্রন্থ রূপেই রচিত হইয়াছিল। তাই ইহাতে আখ্যানভাগের বৈচিত্র্য 
অপেক্ষ| যোগধর্সের ব্যাখ্যাই অধিক স্থান জুড়িয়া আছে। উপরস্ত এই 
কাব্যের সমাপ্তিতে গোপীচন্দ্র € গোবিন্দচন্দ্র ) সংসার ত্যাগ করিয়া 
যোগধর্ষের মহিমা স্বীকার করিয়াছেন, মৌখিক ছড়ার মতো পুনরায় ঘরে 
ফিরিয়া হৃখেস্বাচ্ছন্দ্যে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন নাই। মোটামুচি এ 
কাহিনীতে খুক একট! বৈচিত্র্য বা বিশেষ ধরনের কাব্যগুণ নাই? মধ্যম 
প্রতিভার কবি তরল পদ্ধারে এই কাব্য লিখিয়াছেন ; স্বতরাং ইহাতে উদ্ধ- 
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অরেনীর কবিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়| যাইবে না।৬৬ হৃই-এক স্থলে কবি চরিত্র- 
মাঁহাত্ব্য বর্ণনায় কিঞ্চিৎ রচনাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। হীরা নট 


গোপীচন্দ্রকে লালসামন্ত করিবার জন্ত প্রলুন্ব করিলে গোপীচন্ত্র বলিয়াছিলেন £ 
কর্মে হাথ দিয়! বলে রাজা গোবিন্দাই। 
তুমী মোর জননী এমন বল্য নাই ॥ 
জেমন আপন মাত! সেইকপ বাসী । 
দূষ খ অবসানে গুরু লয় যাবে আসি। 


এই উক্তি গোপীচন্দ্রের চরিত্রের পিত্রতাই প্রমাণ করিতেছে । যাহা! হউক 
এ কাহিনী যে লোকসাহিত্য হইতেই গৃহীত তাহাতে সন্দেহ নাই। 
লোকসাহিত্যের অধৃথা-দীর্ঘ পাঁচালীর বর্ণন। এই পুঁথিতে অনেক সংক্ষিপ্ত 
হইয়াছে-_-ঘদিও অপ্রাসঙ্ষিকভাবে যোগীসিদ্ধার তত্বকথা ইহাতে অনেকটা 
স্থান জুড়িয় আছে, এবং জমাপ্তির দিকে কাব্যরস অপেক্ষা যোগসাধনের 
কথাই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। তথাপি কাহিশীটি সংক্ষিপ্ত পরিসরের 
মধ্যে বেশ তীক্ষতা লাভ করিয়াছে । 

ভবানীদাসের ময়নামতীর গান ১৩২১ মনে ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে 
প্রকাশিত হয়ঃ সম্পাদনা করেন ডঃ নলিনীকাত্ত ভটশালী এবং বৈকুঠনাথ 
দত্ত। ১৩১৯ সালে এই সম্পাদনা কার্য আর্ত হয়।৬৭ দ্ুইখানি পুথি 
অবলম্বনে ভট্টশালী মহাশয় ইহা সম্পাদনা করেন। প্রথয পু*ধিখানি ত্রিপুরার 
মক্নামতী পাহাড়ের উত্তরদিকস্থ শৌভন গাজি নাক কোন এক স্কুলশিক্ষকের 
নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় পু'খিখাঁনি9 এক মুসলমান ভদ্রলোকের 
বাটী হইতে উদ্ধার কর! হয়। প্রথম পুঁথিতে কিছু কিছু মুলমানী পদ ও 
বৈষ্ণব কবিতা ছিল । সম্পাদক নলিনীকান্ত সেগুলি কেন বাদ দিলেন বুঝা 
যাইতেছে না। এই পু'থিতে দেখ| যাইতেছে, কাব্যটি প্রথমেই ময়নামতীর পুত্র 
গোপীচন্দ্রের যোগতত্বিষয়ক আলাপের দ্বার| শুরু হইয়াছে--এবং সে বর্ণনা 


৬৬ এট পু-ধিটি পড়িরা সাহিত্য পরিষদের রায় যতী'জ্নাথ চৌধুরী বলিয়্াছিলেন, “পুত্তকের 
সাহিত্যাংশ অপেক্ষা! এতিহানিকত বড় বেশী।» €শিবচন্তর পীলের 'গোবিন্দচন্ত্র গীতে'র ভূমিকা, 
পৃ. 1১) কথাট! ঠিকই। তবে ইহার এঁতিহাসিকর অধুন! এরতিহাসিক গবেষণার ফলে 
নেক গ্বলে অলীক প্রমাণিত ত্ইয়াছে । 

৬৭ ১৩১৯ সালে বৈরুঞ্ঠ দত ত্রিপুরা! হইতে ভবানীদাসের ময়নামতীর গাথা! আবিষ্কার 
করেন 1--নলিনীকাত্ত সম্পা দিত-হৃকুর মহ্মদের গোগীচাদের সম্নযাস, পৃ. ৭৫ 
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যেন অকন্মাৎ আরম্ভ হইয়াছে__পূর্বাপর সঙ্গতি নাই। সম্পাদক অনুমান 
করেন, গ্রায়ারসনের সংগ্রহে যাণিকচন্দ্রের গানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । 
এই পালাতেও বোধ হয় মাণিকচন্দ্রের কথাই আগে ছিল।”৬৮ ডঃ স্বকুমার 
সেন অন্যান করেনঃ গ্রীয়ার্সনের গানটি "ভবানীদাসের গীতেরই সংক্ষিপ্ত 
রূপ।”৬৯ এ মন্তব্য ঠিক নহে। কারণ ভবানীদাসের কাব্য অপেক্ষা 
মাণিকচন্দ্রের গান সংক্ষিপ্ত নহে, প্রায় সমান-সমান | উভয়ের সাদৃশ্যও খুব 
ঘনিষ্ঠ নহে। হ্বতরাং ভবানীদাসের কাহিনী অবলম্বনেই গ্রীক্ষার্সনের 
মাণিকচন্দ্রের গান পরিকল্িত, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে। মনে হয্স 
লোকমুখে যে সমস্ত ছড়া-পচালী চলিত, ভবানীদাস তাহা! অবলম্বনেই 
এই পুথি রচন] করিয়াছিলেন ।+9 কারণ প্রীয়ার্সন ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্ষের 
ছড়াসংগ্রহের সঙ্গে ভবানীদাসের পরিকল্পনাগত সাদৃশ্য ও গ্রস্থনবিস্তাসের 
এক্য সহজেই চোখে পড়িবে । যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্তানিধি এই পুঁথি 
সম্বন্ধে কিছু নৃতশ তথ্য দিয়াছেন । তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই কাব্যের 
মাত্র চারি স্থানে ভবাশীদাসের ভখিতা আছে, কিন্তু এই ভণিতা৷ মূল ছন্দের 
সহিত মিশ খায় নাই, কেহ কেহ অন্য ভণিতা পাশ্টাইয়! ভবানীদাস বসাইয়া 
দিয়াছে, ইহাতে শঙ্িনী-চিত্রিণী ইত্যাদি নাদী জাতির লক্ষণ দুইবার 
বণিত হইয়াছে । তাহা হইলে কি প্রাপ্ত কাব্য দুইজন কবির রচনা ? 
যোগেশচন্দ্র ইহাতে আবার অনেক মুসলমানী শব্দ পাইয়াছেন (উল্লা, 
আলিম, মিরাশ, রজু, গেলাপ, দিনছ্রনিয়া, দখল )। তাই তিনি অনুমান 
করেন, “ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গাশে" মুসলমান কবি বিলক্ষণ হাত 
চালাইয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে মূলগান মুসলমানের রচিত। তাহাতে 
ভবাশীদাস নিজের নাম ভুড়িয়! দিয়াছেন ।”৭১ এ অন্বমান অযৌক্তিক নহে । 

১৯২৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে গোপীচন্দ্রের গানের যে 

৬৮ এ, প্রথম পৃঠ্।র পাদটাক1। 

৬» ডঃ সুকুমার সেন--বা. সাএইতি. ১ম ( অপরার্ধ) 

৭* নলিনীকাস্ত ভট্টশালী বলিয়াছেন যে, ভবানীদাসের পু'ধি বৈকুঠনাথ দত্ত ত্রিপুরা 
হইতে আবিষ্কার করেন। 


৭১ ডঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ষয়নামতীর গানে যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্কানিধির 
ভূমিকা ভ্রষ্টব্য । 


৪ বাংলা সাফিত্যের ইতিতবৃত 


সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে এই পুথিটি “গোগীচন্দ্রে পাঁচার্জী” 
নাষে মুদ্রিত হুইয়াছিল। ইতিপূর্যে আমর! দেখিয়াছি যে, নলিনীকাস্ত 
জট্টশালীর লহযোগী সম্পাদক বৈকুষ্ঠনাথ দত দুইজন মুসলমান ভত্রলোকের 
মিকট ভবানীদাসের হুইখানি পুথি দেখিয়! তাহা হইতে মিলাইয়া 
ক্ষমীষতীর গান' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুঁথি 
(শোভনগাজির সম্পত্তি) তাহার! দ্বিতীয় বার হাতে পান নাই। ফলে 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের উদ্যোগে যখন গোপীচন্ত্রের গান মুদ্রিত 
হইতেছিল, তখন চট্টগ্রামের মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ এই 
পুথিখানি শোভনগাঞ্জির নিকট হইতে হস্তগত করিয়া*২, এবং আরও 
তিনখাণি পুধির সহিত পাঠ মিলাইয়া উহা! মুদ্রণের জন্য দীনেশচন্দ্রের 
হস্তে দিয়াছিলেন। কলিকাতা, বিশ্ববিগ্ভালয় প্রকাশিত গোপীচন্দ্রের 
গানের অন্ততম সম্পাদক বসভ্তরগ্ন রায় বিদ্দবল্লভ উহা! অবলম্বনে মুন্্রণের 
পাঠ তৈয়ারি করেন। স্বতরাং দেখা যাইতেছে, ভবাশীদাস সম্ভবতঃ 
চট্টগ্রামের কবি £ তাহার চারিখানির পৃথির মধ্যে ছুইখানি পূর্বেই নলিনী- 
কাস্তের সহযোগী বৈকু্নাথ দত্ত দেখিয়! তাহা! অবলম্ষনে ময়নামতীর গানের 
পাঠ প্রস্তুত করেন | পরে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ঠালয়ের প্রয়োজনে মুক্ি আবদুল 
করীম সাহিত্যবিশারদ আরও ছুইখানি পৃ্থি সংগ্রহ করিয়া সেই চারিখানি 
পু'খির পাঠ মিলাইয়া যে পাঠ প্রস্তুত করেন, তাহাই বসন্তরঞ্জনের দ্বার! 
সংশোধিত ও সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের উদ্যোগে গোপী- 
চন্দ্রের গানের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে, 
চারিখানি পু'ধিই মুসলমানের বাটা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল । নলিনীকাস্ত- 


৭২ বৈকুষ্টনাখ দত্ব মহাশয়, যিনি প্রথমে ভবানী দাসের পুধি আবিষ্কার করেন, তিনি 
উক্ত গাজির নিকট হইতে এই পুণ্ণি দুইখানি অবলম্বনে পাঠ তৈরারি কধিলেও পু'ধি আর 
হাতে পান নাই। কিন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধলয়ের জন্ত উক্ত কাব্য সংগ্রহ করিতে গির! 
মুন্সি আবছুল করীম সাহ্বে উক্ত শোতনগক্সির নিকট পু'খিটি পাইয়াছিলেন। ইহাতে একটু 
কু হইয়া! নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাহার সপ্পাদনায় প্রকাশিত ন্ু্কুর মহল্্দের *গোগীটাদের 
সম্নাাসের সম্পাদকীর মন্তব্যে বলিয়াছেন, “'বৈকুষ্ঠধাবু এই পু'খিথানি শোভনগাজির নিকট 
আফার করিতে সমর্থ হন লাই। কিন্ত চট্টগ্রামের স্কুলসমূছের পরিদর্শকের গ্অফিলের বেয়াবি 
'জচুড দুঙ্গি আবহ জরিম সাহিতা-ধিশারদ মহাশয়, সহজেই দু প্রাথ পাঠপালার ০ 
নিকট হইতে এই পুধি আদার করিয়া লইয়! যান ।”--পৃং ৭৩ ' র 








নাথ বর্ম ও নাথ সাহিত্য. “ উদধ 
মম্পাদিত ময়নামতীর গান এবং কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয় প্রকাশিত গোগী- . 
চন্দ্রের পাঁচালীর মূল অবলম্বন একই পুঁথি? হতরাং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য 
মুল্ি আবহুল করীমকে যে বিশেষ ধন্তবাদ দিয়াছেন, তাহার অনেকট! 
নলিনীকাস্ত ও বৈকুনাথ দত্তের প্রাপ্য । কারণ তাহারাই প্রথমে এই পৃ্থির 
পাঠ লোকলোচনের সমক্ষে আনিয়াছিলেন, এবং তাহাদের কাব্য প্রকাশের 
পর তবে আবছুল করীম ভবানীদাসের পুঁথির সন্ধান করিয়াছিলেন । 
ভবানীদাসের পুথির কাহিনী অনেকটা লোকসাহিত্য ও ছড়াপাচালীর 
অনুরূপ তাহা আমরা! পূর্বে বলিয়াছি। ভাষ! ও কলাশিল্লের বিচারে এইকাব্য 
আঁদৌ উল্লেখলোগ্য নহে। সমাপ্তিতে দেখা যাইতেছে, গোপীচন্ত্র 
সন্ন্যাসজীবনের পর ঘরে ফিরিয়া সংসারীর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন1?৩ 
দুর্লভ মলিকের কাহিনীর মতো ইহাতে গোপীচন্ছ্ের পুনরায় সংসার ত্যাগের 
কোন কথ! নাই। লোককথা-জাতীয় এই কাহিনীটি অতি সংক্ষেপে বর্ধিত 
হইয়াছে, ইহাই ইহার একমাত্র গণ। রচনা, ভাষা, চরিত্রসূষ্টি_কোনটিই 
কাব্য পদবাচ্য হইতে পারে নাই। 
সর্বশেষে 'আর একখানি গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ক পু'খি-আশ্রয়ী কাব্যের 
কথা উল্লেখ করিয়! এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। ডঃ নলিনীকাস্ত তট্রশালী কর্তৃক 
সম্পাদিত হইয়া! ১৩৩২ সালে আবদুল স্বকুর মহম্মদের “গোপীর্টাদের সন্গ্যাস' 
প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের গোড়ার দিকে যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি 
মহাশয় মুখবন্ধে (“কবি আবুল হৃকুর মহ্মদের গোপীচান্দের গীত" ) এবং 
ভূমিকায় গ্রন্থকার, গ্রন্থ, নাথধর্ম, গোপীচন্দ্রবৃত্ত, ভাষা ও অন্ান্ত তথ্য ও তত্ব 
সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই মুখবন্ধে ওতন্তান্ত অংশে 
যোগেশ্চন্্র ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় প্রকাশিত গোপীচন্ত্রের গানের 
অনেক স্থানের ঘোর প্রতিবাদ করেন এবং উহার সম্পাদক দীনেশচন্ত্র ও 
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের অনেক মস্তুব্যের যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ.করেন। এই কাব্যেকর 
পরিশিষ্টে সম্পাদকীয় মন্তব্যে ডঃ ভট্রশালী মহাশয় (তখন তিনি ডক্টর হন 
নাই ) নান। প্রসঙ্গে দীনেশচন্ত্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । এই আক্রমণের 
একটা কৌতুকজনক হেতুও ছিল। তাহা পরে আমরা উল্লেখ করিব। 


৭৩ নানা স্ব ন'ন। বস্ত করিল ভোজন ॥ 
' সেই নিশি পোক্াইল আনত মম ॥ 





৪৩৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিত্বত 


ংলা ১৩২০ লালের মাঘমালে ভট্টশালী মহাশয় দিনাজপুর জেলার 
বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফকণ্ডা গ্রামের এক মুসলমান গৃহস্থের বাড়ী 
হইতে হ্বকৃর মহম্মদের গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস আবিষ্কার করেন। পুথিটির 
প্রথম দিকে পাঁচখানি ও শেষের দিকে কয়েকখানি পৃষ্ঠ! নষ্ট হইয়াছিল। 
আবিষ্কর্তা পু'থিখানিকে প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনার রীতিতেই প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা মুদ্রিত করিতে পারিলেন না, ঢাকা 
ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও এ একই কারণে মুন্রণকার্ধে অগ্রসর হইতে 
পারিলেন না। যাহা হউক হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অর্থান্বকূল্যে 
এবং যোগেশন্দ্রের ভূমিকা ও ভাষাতাত্বিক আলোচনা সহ ১৩৩২ সালে 
আষাঢ় মাসে (১৯২৫ ) ঢাকা! সাহিত্যপরিষদের গ্রস্থাবলীরপে সুকুর মহম্মদের 
'গোপী্টাদের সন্ন্যাস” প্রকাশিত হইল। ইহার সামান্ত কিছু পূর্বে ১৯২৪ 
সালের মাঝামাঝি ব| শেষার্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীনেশচন্দ্র, 
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও বসন্তরগ্রনের দ্বারা সম্পাদিত হুইয়! গোপীচন্দ্রের গানের 
যে দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হয়, তাহাতে স্কুর মহম্মদের গোপী্াদের সন্ন্যাস 
মুদ্রিত হুইয়/ছিল। এই ব্যাপার লইয়! নলিনীকান্ত ও দ্বীনেশচন্দ্রের মধ্যে 
একটু মনাস্তর সৃ়্ি হইয়াছিল। নলিশীকাস্তের পুথি মুদ্রিত হইয়া বাঁহির 
হইবার পূর্বেই দীনেশচন্দ্র বটতল! হইতে স্বকুর মহম্মদের একখানা! ছাপা খ্রন্থ 
অবলম্বনে তাড়াতাড়ি গোপীচন্দ্রের গান প্রকাশ কিয়া নলিশীকান্তকে খুব 
জর্ধ করিলেন মনে করিয়াছিলেন। কারণ তিনি গোপীচন্্রের গানের 
সুখবন্ধে ভট্টশালীকে খোঁচা দিয়া লিখিয়াছিলেন, প্ঢাকা মিউজিয়াম হইতে 
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্রশালী মহাশয় এই দূর্লভ পুথি প্রকাশ করিবেন 
বলিয়া আমাদিগকে লোভ দেখাইয়! রাখিয়াছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা প্রকাশ 
করিতে পারেন নাই । তিনি না ছাপাইলে যে এই পুঁথি আর লোকলোচনের 
বিষয়ীভূত হইবে তাহা হয়তে! অনেকেরই মনে ছিল না, কিন্তু স্তর আশু- 
তোষের আশীর্বাদ ও কল্যাণে আমাদের বিশ্ববিগ্ভালয় ইহার সটাক সংস্করণ 
প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণের কার্ধভার লঘু করিয়| দিলেন । আশা! করি ইহাতে 
তিনি ক্ষুব্ধ না হইয়া বরঞ্চ আমাদের কার্ষে প্রীতি প্রদর্শন করিবেন 1”. 
দীনেশচন্ত্র ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য হবকুর মহন্মদের কোন পুথি পান নাই, 
নটতল! হইতে ছাপা নির্ভরের অযোগ্য পুস্তিকা হুবহু বিশ্ববিগ্ভালয়ের গোপী- 
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চন্দ্রের গানে মুদ্রিত করিম্নাছিলেন। নলিনীকান্ত পুরাতন পুঁথি অবলম্বনে হৃকুর 
মহম্মদেত্ কাব্য মুদ্রিত করিতেছেন জানিয়াও দীনেশচন্দ্র অশোভন ভ্রুততার 
সঙ্গে বিনা পু'ধিতেই হ্বকুরের কাব্য ছাপিয়! আগে প্রকাশ করিয়াছিলেন 
এবং উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় নলিনীকান্তের প্রতি কিঞ্চিৎ বক্রকটাক্ষ' করিয়া 
আব্মপ্রসাদ লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য নলিশীকাত্তও এ জন্য তাহার 
সম্পাদিত গ্রন্থের পরিশিঙ্ে সম্পাদকীয় মন্তব্যে দীনেশচন্দ্রের খোচাটুকু হ্বদ- 
সমেত ফিরাইয়। দিয়! লিখিয়াছিলেন, “এই দীন ব্রাঙ্মণের কাধভার লঘু করিয়া 
দিবার প্রয়াসের জন্য দীনেশবাব ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন|” নলিনী- 
কান্তের সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে মনে হইতেছে, দীনেশচন্দ্র তাহাকে অপ্রস্তুত 
করিবার জন্যই যোগেশচন্দ্রের ভূমিকা ছাপা হইতেছে সংবাদ পাইয়া এবং 
উহার এক ফর্মা চাহিয়। লইয়া! ( নলিনীকাস্তের সম্পাদকীয় মন্তব্য পৃ. ৭৩) 
গিয়া স্বাভাবিক সৌজন্য বিসর্জন দিয়। “হ্কুর মামুদের গাথার একটা বটতলার 
ছাপ! পুথি পাইয়| অমনি তাহ! ছাপিয়া দিয়া দীনেশবাবু যে ক্ষিপ্রকারিতা! 
প্রদর্শন করিয়!ছেন, তাহার মহত্বে মুগ্ধ হইয়। বঙ্গীয্ সাহিত্যিকরৃন্দ তাহাকে 
অগণিত সাধুবাদ প্রধ্ধান করিবেন সন্দেহ ন।ই ।**"তবে বঙ্গে সাহিত্যিক শীল 
শীপ্বই মহানন্দে মহাপথে প্রস্থিত হইবে, এইমাত্র আশঙ্কা” নলিনীকাস্তের 
এই ক্ষুন্ধ উক্ভির যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। দীনেশচন্দ্র মূল পু'খির সন্ধান না 
করিয়া! বটতলা প্রকাশিত ভ্রম প্রমাদপূর্ণ অপদার্থ বহির অপপাঠ হুবহু ছাপিয়া- 
ছেন, এবং ভট্ুশালীকে কিঞ্চিৎ বিমূঢচ করিবার জন্য তাহার শিকট হইতে 
উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ ককিয়া তাহার গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার কিছু পুর্বে 
“গোপীচন্দ্রের গানে" (২য়) স্বকুর মহম্মদের পাল! ছাঁপাইয়। সাহিত্যিক 
শুভবুদ্ধি বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাহা হুংখের সঙ্গেই স্বীকার করিতে 
হইবে । 

নলিনীকাস্ত দিনাজপুর জেলা হইতে সুকুর মহণ্মদের যে পুঁথি আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহা! বড় জোর একশত বৎসরের পুরাতন হইবে ।৭9 কবির 
পুর নাম আবছুল মহম্মদ সুকুর, পিতার নাম সেখ আনার ফকির। বালুরঘাটের 
সিন্ুর-কুহ্বম গ্রামে কবির নিবাস ছিল। কবি হিন্দুর পুরাণ শুনিয়াই 


৭৪ ভূমিকায় বল! হইয়াছে, “উপস্থিত পুধির লিপিকালও ১২৫* সাল ।” 
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গোণীচঞ্রের কাহিনী লিখিয়াছিলেন, তাহাও তিনি জানাইক্সাছেন । “কবির 
ভাধা প্রাগ্তল। কিন্ত নারীর বেশভৃষা ও রূপ বর্ণনা! করিবার সময় তিন্চিসংস্কৃত 
শব্দের লোভ ছাডিতে পারেন নাই। অনেক শব্ধের অপপ্রয়োগ করিয়াছেন, 
বর্গনাও ব্যর্থ হইয়াছে । তথ'পি তাহার রচনায় সংযম আছে ? অস্ঠান্ত কবির 
্তাক়্ গ্রাম্যজনস্থলভ অন্লীলত নাই । ভাষা দেখিলে কবিকে দুই একশত 
বৎসরের অধিক পুরাতন বোধহয় না।” যোগেশচন্ত্রের এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য 
সুকুর মহন্মদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে । কাব্যটির যথার্থ কি নাম 
ছিল জানা যাইতেছে না। প্রথমে নলিনীকাস্ত মনে করিয়াচিলেন, ইহার 
নাম বুঝি গোপিচান্দের গীত | গবে যোগেশচন্ত্রের নির্দেশে ইহা “গোপী্টাদেব 
সঙ্প্যাস' নামে মুদ্রিত হয়। 
দীনেশচন্দ্র 'গোপীচন্দ্রের গানের" দ্বিতীয় খণ্ডে স্বকুর মহন্মদের যে আখ্যান 

মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার নাম দেন যোগীর পুঁথি +৫-_যদিও তিনি কোন 
পুথির পাঠ মুদ্রিত কবেন নাই তিণি পঙপুবের জমিদাব নঙ্লিনীকান্ত 
রায়চৌধুরীর নিকট ১৩১৯ সালে মুদ্রিত এই কাব্যের একটি খণ্ড সংগ্রহ করেন 
মুখবন্ধে এ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র বলিয়াচ্ছেন, “শুকুণ মামুদ প্রণীত যোগীর পু'খি 
নামক এই গানের যে পাঠ মুদ্রিত হহল, তাহ! রংপুরে প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত 
নলিনীকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে দিয়াছেন । যদিও মাত্র বাঙ্গল! 
১৩১৯ সালে এই পুণ্ধি মুদ্রিত হইয়াছিল, তথাপি এখন ইহা একেবারে 
প্রাপ্য হইয়! গিয়াছে । . এই পু থির প্রকাশক শ্ত্রীযুক্ মুন্গী গোলাম রছুল 
খোনকার |” এখানে দীনেশচন্দ্র পবিফ্ার কবিয়| বলেন নাই যে, দ্বিতীয় খণ্ডে 
গৃহীত যোগীন পুঁধিল পাঠ ছাপা গ্রন্থ হইতে, না পুঁধি হইতে গৃহীত হইয়াছে । 
আসল কথা ভাঙিয়া বলিয়াছেন অন্যতম সম্পাদক বিশ্বেশ্বর ভট্রাচার্ধ-_-“তৃতীয় 
খণ্ডে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস নামে যে স্বৃকুর মামু প্রণীত পুস্তক প্রকাশিত হুইল, 
উহার এক মুদ্রিত সংস্কবপ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে । অন্যতম সম্পাদক 
রাঁয় বাহাছ্ুর ভাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় এই ছুপ্্রাপয গ্রন্থ সংগৃহীত 
হইয়াছে ।” এ বিষয়ে আমার্দের মনে হয়, নলিনীকাস্ত সম্পাদিত হৃকুর 
মহপ্মদের গোপীচন্ত্রের সঙ্্যাস অধিকতর নির্ভরযোগ্য, কারণ তিনি একটি 

৭৫ স্থাগা গ্রন্থে আছে “যোগান্ত পু*ধি' (বিশ্ববিদ্ভালয় সংক্করণ গোগীচশ্রের গান, 
পৃ. ৬০) 
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শ্রূশত বৎসরের পুরাতন পুঁথির পাঠ যথাযথভাবে মুদ্রিত কনিয়াছেদ 1. 
অপরদিকে দীনেশচন্দ্র বটতলায় ছাপা একখানি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ গ্রন্থ “যদ্ধ.উং 
তক্ছাপিতং' করিয়াছেন । 
নলিনীকান্তের পুঁথি-আ্াশ্রম্মী “গোপীর্টাদের সঙ্গ্যাস' এবং দীনেশচঙ্গের 
ছাপাগ্রস্থের পুনসুত্রিত অংশে কিছু কিছু বৈষম্য আছে। .অনেক স্থলে বট-. 
তলার গ্রন্থের প্রকাশক যথেচ্ছা পাঠ বদলাইয়া আধুনিক শব্দ ভুড়িয়া 
দিয়াছেন । নিয়ে এইবপ কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতেছে £ 
॥ নলিনীকান্তের পুঁথি অবলম্বিত পাঠ ॥ 
এহিত নামের গুণ শাবধ।ন হইয় গুন 
পূর্বে জপিল রখুনাথ। 
শেহি নিজ নামের বলে পাঁধাল ভাদিল জলে 
সমরে রাক্ষম করিল নিপাত।। 
শতেক প্র্রের শেত বান্ধিল রামের ভেতু 
ভলুক বানোর হৈল পার। 
নিজ নাম জাপন করে ভক্ষকে রাক্ষন মারে 
শোবর্পুরি লঙ্কা! কৈল ছারখার ॥ 
॥ দীনেশচন্দ্রের সম্পাদিত গ্রন্থে বটতলার পাঠ ॥ 
এছিত নামের গুণ কণ পাতিয়! গুন 
প্রথমে জপিল রঘূনাথ। 
নিজ নামের বলে পাথর তাসিল. জলে 
সবংশে রাবণে কৈল পাত॥ 
শত প্রন্তরের সেতু বান্ধিল নামের হেতু 
তালুক বানর হেল পার । 
নিজ নামের জোরে বানর রাক্ষসে মারে 
লন্বাপুরী কৈল ছারখার ॥ 
এইক্প পাঠ-বৈষম্যের জ্ট নলিনীকান্ত যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা! অযৌক্তিক 
নহে, "কৌতৃহলী পাঠক পাঠ মিলাইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বটতলার 
পু'ঘি পদে পদে স্প& ভূল পাঠে ভর! ছিল, -বটতলার পুধির প্রকাশক অনেক 
স্থানেই প্রাচীন পুণ্ধির পাঠোম্ধার করিতে ঘা পারিয়! অর্থশৃন্ত যা' তা? পা 
ছাপিয়াছিলেন।”৭৬ সুকুর যামুদ সংস্কৃত ভাষ! ও পুরাণার্দির কাহিনী সগ্বন্ধে 


৭৬ গোগীাদের সঙ্সাস, সম্পাদকীয় মন্তব্য, পৃ. ৭২-৭৩ 


১২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃতত 


নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন না, তাহা পুথির মধ্যে নানা উল্লেখ হইতে বুঝা যাইবে । 
দুই চারিটি আরবী ফারসী শব্দ থাকিলেও কাবাটির গঠনরীতি বিশেষভাবে 

স্কৃত প্রভাবিত। কিন্তু অজ্ঞ লিপিকার অনেক সময় অজ্ঞতার জন্য ঠিক 
শব্দটি বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক মাঝে মাঝে ভাষা ও বর্ণনা! ভঙ্গী 


অস্তর স্পর্শ করে। যেমন অদ্ুনা-পদ্বনার বিলাপ £ 
কান্দিয়া উদ্বন] চলে রাজার শদনে । 


নারির জৌবন প্রভু শ্বামির কাখণে | 
্বামি বিনে ন।'গর্রিলোকের নাহি জাতি কুল। 
পতি বিনে নারি যেন ধুত্তরার ফুল ॥ 
বাতাসে ভ্রিতিকার তি্ট গগনে উড়ি তোলে। 
পতিবিনে বুবতিক ব।প মাএ মন? বোল ॥ 
উদ্দুনা বে।লেন স্বার্থ কহি তোমার স্থান । 
শহুখ হৈয়! কহু কথ! যুড়াউক প্রাণ ॥ 
তোমার শম্য।শ বখামি দেখিয়া নয়নে । 
কেমনে ধরব প্রাণ নারি চারি জনে ॥। 
শিশের শেন্দুস আনান নয়ানের ক'জল। 
তোমার শন্রযাসে প্রন শকল নিফল | 
€ নলিন।কাস্ত সম্পাদিত গোগীচাদের সন্ন্যাস ) 
এই বিলাপের আস্তরিকতা নিতান্ত শুন্তগর্ভ নহে । কাব্যের শেষাংশে গে!পী- 
চন্দ্র সন্ন্যাস লইয়া ঘর ছাড়িয়ছেন, কবিও সর্বশেষেসবিস্তাবে যোগতত্ত্ ব্যাখ্যা 
করিয়া এবং পাখর পৃজ। শিষেধ করিয়। দেহের মধ্যে শিরঞ্জনের উপলব্ধি 
করিতে নির্দেশ দিয়া কাব্য শেষ করিয়াছেন।?৭ এই বর্ণনা হইতে সুকুর 
মামুদকে যোগপস্থী ব:লমাই মনে হয়, কারণ ঠিনি যেভাবে অতি নিপুণতার 
সঙ্গে যোগপন্থা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে সে বিষয়ে তাহার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা ও অধিকার ছিল তাহ! অতমান কর] যাইতে পারে । যাহা হউক 
এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে নৃতন কোন বিষয়-বৈচিত্র্য না থাকিলেও, ভাষা ও 
বিন্তাস পদ্ধতির জন্য কবিকে বেশ শিক্ষিত বলিয়ই মনে হইতেছে । বটতলাক্স 
'ছাপা গ্রস্থটির সমাপ্তিতে স্বয়ং প্রকাশক পয়ারে তাহার নামধাম, পিতা ও 
ভ্রাতার পরিচয় দিয়! বেশ ু্িয়ানা দেখাইয়াছেন £ 


৭৭ এই অংশ নলিনীকান্ের খণ্ডিত পু'ধিতে নাই, দীনেশচন্দ্র যে ছাপা গ্রন্থ হইতে পাঠ 
ঝু্রিত 'করিয়াছিলেনঃ তাহাতে এই অংশটুকু 'মাছে। 


নাথ ধর্ষ ও নাথ সাহিত্য ৪১৩ 


খোন্দকার জহ্রদ্দিন বাবাজীর নাম। 
বংশতে রইস বটে গরীবান! ধাম ॥ 

এক ভ্র(তা নাম তার রইস উদ্দিন। 
বাছাল ইমানে রাখে এলাহি আলমিন ॥ 


মুন্সি পাড়া গ্রাম মাঝে বসতি আমার | 

সে গ্রান অর্ধীন হয় জেলা নদীয়ার ॥ 

মস্হর জুনিয়াদকহে আছে ডাকঘর | 

মেলায় দোকান মম আছে বরাবর ॥ 
গ্রকাশকও বেশ কবিত্ব করিয়া নিজের নামধাম জ্ঞাতিগোত্র, মায় ভাকঘর 
পর্ধস্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তাই আমাদের বিশেষ সন্দেহ হইতেছে, তিনি . 
কিঞ্চিৎ কবিত্বশক্তির দ্বার! প্রভাবিত হইয়া খুব সম্ভব মূল পুথিতে যথেচ্ছা 
হাত চালাইয়াছিলেন এবং দীনেশচন্দ্র সেই রূপান্তরিত মাঞ্জিত কাব্যধানির 
প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়া মহানন্দে সেই পুস্তিকা ছাপিয়াছেন। 


প্রসঙ্গক্রমে গোপীচন্দ্র ময়নামতী বিষয়ক আর হৃইখানি পু্থির কথা উল্লেখ 
কর! প্রয়োজন । পুঁথি ছুইখানির সন্ধান দিয়াছেন ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয় | 
তন্মধ্যে একখানি প্রাচীন নাটক, আর একখানি পুরাঁদত্তর কাব্য। এই 
ছইখানির অনুলিপি তাহার শিকটে আছে, অন্ত কেহ দেখেন নাই। হ্বৃতরাং 
তাহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 

নেপাল হইতে “গোপীচন্্র নাটক' নামে নেওয়ারী গপ্যে রচিত একখানি 
নাটকের পুথি পাওয়| গিয়াছে। প্রথমে ডঃ শ্রীযুক্ত স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় ইহার একখানি কপি সংগ্রহ করেন, পরে ডঃ স্বকুমার সেন ইহার 
প্রতিলিপির অন্ব-আলোকচিত্র (010:98]07) আনাইয়াছেন। নাটকটি নেপালী 
বা নেওয়ারী গদ্যে রচিত হইলেও ইহার প্রধান কাহিনী গানে বিরৃত এবং সেই 
গানের ভাষা বাংলা । নাটিকাটি ১৬২০-৫৭ শ্রীঃ অন্বের মধো রচিত হৃহয়া- 
ছিল।৭৮ স্বতরাং এই দিক দিয়া গানগুলির বিশেষ মূল্য আছে । মোটামুটি 
কাহিনী একই প্রকারঃ তবে খেতুকে এই নাট্যকাব্য গোপীচন্দ্রের বিরোধী ও 
বিদ্রোহী রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে । খেতু নাকি বঙ্গকুমার নামক রাজার 


হর সর সম পর জর 


নীচ ডঃ সবুমার সেন-_বা. সা. ইতি. ১ম ('অপরার্ধ), পৃ, ২৪, 


৪৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিত্বত্ত 


সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া) গোপীচন্ত্রের সমস্ত সৈল্ত ধ্বংস করে । গোপীচন্তর 
তখন খেতুর প্রাণদগ্ডাদেশ দিলেন । যাহা হউক র্বাণীরা খেতুকে লুকাইয়া 
রাখিয়া তাহার প্রাণরক্ষা! করিলেন । তারপর মাতা ময়নামতীর নির্দেশে 
'গোপীচন্দ্র হাড়িপার শিল্ত হইলেন-_রাণীদেব উপরোধ-অনুরে [ধ গ্রাহ করিলেন 
না। অবশ্থ শেষাংশটি নাটকীয় সম্ভাবনায় পূর্ণ। রাজা! যখন যোগী বেশে 
অভ্রনাপদ্বনার নিকট ভিক্ষ| চাহিতে গেলেন, তখন ধাঁণীবা তাহাকে চিনিয়া 
ফেলিলেন। তখন গোপীচন্দ্র গরুর পিকট গিয়া জ|নাইলেন যে, তাহার 
যোগী বেশ সত্বেও র|ণীর! তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে-_-এখন কি করা যায়। 
জালম্কর তাহাকে গৃহবাসী হইতে আজ্ঞা দিলেন । এখানে ও দেখা যাইতেছে, 
সর্বশেষে গোপীচন্দ্র নন্্যাস লইয়| গৃহত্যাগ কবেন নাই । অভিনয়ের শেষাংশে 
অন্থনা-পহ্নার বিলাপজনিত ঞকণ বস সূষ্ি হয়তো নাট্যকারের উদ্দেশ্ট 
ছিল না । তাই ভিনি গোপীচন্দ্রকে ঘবে ফিগাইয়। আনিয়াছেন। এই নাটকটি 
সপ্তদশ শতাব্দীর রচন।, তাহা ডঃ হ্বকুমাব সেন সিদ্ধাত্য করিয়াছেন, এবং 
সনতারিখ অনুসারে সে সিদ্ধান্ত যথার্থ বলিয়। মনে হয় 17৯ কিন্তু ভাষা! এত 


বআধুন্িক ৭রনের যে স্বৃতঃই সন্দেহ কয | যেমন-- 
চন্দ্রকেড় নান বাভ] এই ব.ন ছিল। 
াজ/ধ।নি আছ বানা, শাজ। কোথ। দেল ॥। 
যি বাব। শিঙিবে ব্রথ। গেধান। 
হূপ্তী ঘোডা পযদল ব্র।্মণে কব দান॥। 
কিংবা 
প্রভাতে বিহান বৈল ঘৃত অল্প যোগইব 
ভূঙ্গাব ভবিষা দিব পানা । 
হৃনিবাকে শযা! দিব এ থাট পালহে রে 
যোগী কৈষা কোন নখ জানি | 
এ ভাঁধ অভি অর্বাচীন কালের । প্রথম উদ্ধৃতির “বাবা' সম্বেধন মধ্যযুগে 
কখনই চলিত না, ইহার স্থলে “বাপ” বা “বাপু” ব্যবহৃত হইত । ডঃ সেন 
ফেটুকু দৃষটাত্ত দিয়াছেন; তাহাতে ভাষাকে একশত বৎসরের অধিক প্রাচীন 
মক হইতেছে নাঁ। ভাষার উৎকট আধুনিকতাই গ্রন্থটি অ্বাচীন বলি 


সাক্স্য দ্িবে। 'ন। যাহ কোটেবাল ন। মার পরাণে', “হৃধ এড়িয়। রাজ খাইল 
৭৯ এ, পৃ, ২৪০ 
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কালাবিষ,' গঙ্গা যার শিরে রহে তুর্গী যার নারী", “সরোবর শুখাফিল মাছ 
নিবে চিলে", 'ডাক দিয়া আন ত্রাক্গণ সঙ্জন', 'ম! ময়নামতী কাদে অস্তঃপুরে” 
“মাথা মুড়িয়া রাজা মনে মনে হাসে", প্রভাতি বাক্য-বাক্যাংশ যে অদ্ি 
আধুনিক কালের স্বাদগন্ধ বিশিঃ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভঃ সেন . এবিষন্কে, 
মন্তব্য করিয়াছেন, “নাটকটির মূলে ছিল বাঙ্গালা রচনা! এবং সে রচন। তাঁছা, 
সেকালের কবিত৷ হিসাবে নিন্দনীয় ছিল না। ভাষার সারল্যে ও ব্ডুতাস্ম 
প্রাচীনত্ব প্রকটিত।” আমাদের মতে বরং এই সারল্য ও ধজুতাই ইহার 
অর্বাচীনত্ব স্বম্পই করিয়াছে । যাহা! হউক এই বিচিত্র নাটিকাটি প্রকাশিত 
না হইলে আর কোন মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত হইবে না। 


ডঃ সেন গোপীচন্ত্র বিষয়ক আরও একখানি নামধামহীন পুণ্থির সন্ধান 
দিয়াছেন।৮০ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয় এবিষয়ে কয়েকখানি বিক্ষিপ্ত 
পত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার'ও বিস্তারিত বর্ণনা ডঃ সেন তাহার সাহিত্যের 
ইতিহাসের নবতম সংস্করণে দিয়াছেন । এই পুথির ভাষা প্রভৃতি দেখিয়া 
ইহাকেও অত্যন্ত অবাচীন মনে হুইতেছে_অনেকটা গোগীট্টাদের, 
মৌখিক পাঁচালীর মতো । গোপীচন্দ্রের সঙ্গে রাণীদের পুনমিলনে ইহা! সমাপ্ড 
হুইয়াছে। ইহা কোন বিশেষ কির রচনা হইলে ভণিতায় কোন-না-কোন 
স্থলে তাহার নাম থাকিত। এইবূপ গালগল্প যুগী সমাজে সেষুগে প্রচলিত 
ছিল, এখনও আছে । যাহা হউক পু'থিটির ভাষ! অত্যত্ত আধুনিক হইলেও 
বর্ণনারীতি বেশ পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি । যেমন__ 


আমারে ছাড়িয়া তুমি যাইতে নারিব। 
বাজননৃপুর হেয়! চরণে বাজিব ॥ 

রাজ! বলে বিধি নির্বন্ধ বোঝ মনে । 
যথাতথা যাই আমি দেখিবা শয়নে & 
ভোমার মুক্তি করিনু সাধিনু বরদান। 
আায়ারে পাইবে তুমি পার্ধতীর স্থান ॥ 
সংমারের মানা তিনি জগৎ জনলী | 
তোমান্ধে রাখিয়া তথা আনিব এখনি ॥ 


চত ড. নেব, জী এন্থ, পৃ. ২৩৪ 


৪১৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


মাথদর্শন বিষয়ক ছড়া ॥ 

নাথদর্শন এখনও ভারতবর্ষের যোগীসমাজে জীবস্ত চর্যা ও মোক্ষ সাধনা- 
রূপে প্রচলিত আছে। দেহের অমরত্ব ও দেহপিণ্ডেই মোক্ষ উপলব্ধি-_ যোগ 
সাধনার এই ধারাটি সংস্কত ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়! সমাজের 
নান! স্তরে নানা রূপে প্রবাহিত হইয়াছে । বাঙল! দেশের নাথসাহিত্যে, 
গোরক্ষবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গানেও সেই সাধনার মহিমা! ঘোষিত হইয়াছে, 
সে সাধনায় অনেক খুঁটিনাটি তথ্য বিরৃত হইয়াছে । জরা-্ত্াকে ফাকি দিয়া 
যোগস্থ নিত্যতন্ন লাভের কথাই এই সমস্ত প্রচারসা হিত্যে যেভাবে খিরৃত 
হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, সমাজের নিষ্নস্তরেও এই দুরূহ চর্যার ধারা 
অব্যাহত বেগে বহিত। এই ধর্মচর্ধা মূলতঃ ঈশ্বরাশ্য়ী নহে । সে যুগের 
মুরোপের আলকেমি তত্ব ও প্রাটীন ভারতের “রসেশ্বর' প্রস্থানের মতো নাথ- 
ঘোগসম্প্রদায় দেহপিগুকে অমরত্ব ধিবার পন্থাই খুঁজিয়াছেন। তাহার জঙ্য 
তক্্মন্ত্র, যোগশান্ত্র, হঠযোগ প্রভৃতি অবলম্বন করিতেন । গোপীচন্দ্রের কাহিনী 
বিষয়ক ছড়া-প্পাচালীতেও এই ধর্মমতের সৃক্মাতিসুদ্ম বিখরণ আছে। 
অনিচ্ছুক পুত্রকে যৌগপন্থী সন্টযাস লওয়াইবার জন্ত ময়শামতী এই কায়া- 
সাধনার কথা বলিয়াছেন, গোরক্ষণাথ ও মোহাচ্ছন্ন গুরু মীননাথকে এই তত্ব- 
দর্শনের দ্বারাই প্রবুদ্ধ করিতে চাহিয়া্েশ। গোপীঠন্দ্ের কাহিশী বিষয়ক 
পূর্ধিপত্রেও এই ধর্মনাধনার কখ| নাশ! রূপকের দার। সবিস্তারে বণিত 
হইয়াছে । সুতরাং এই ধর্মসাধনার প্রচারের জন্তই নাথ সাহিত্যের উৎপক্তি 
হুইয়াছিল, শুধু কাব্যরসের অন্য নহে । 

গোরক্ষ বৃত্ত ও গো গীচন্দ্র-ময়নাবতীর বৃত্তের বাহিরেও নাথ ধর্মসাহিত্যের 
অস্তিত্বের প্রমাণ পাঁওয়। যাইতেছে । এখনও বাঙলা দেশের যোগীসমাজে 
নাথ-যোগমার্গের পুখিপত্রাদি ও ধর্মমাবনার উপদেশ-শির্দেশ সংবলিত অনেক- 
পদ, প্রহেলিকা, রূপককবিতা প্রচলিত আছে। অনেক উপধর্মাশ্রিত 
জন্প্রনায়- ধাহারা বিশুন্ক নাথ ধর্মাবলম্বী নহেন, তাহারাও এই “কায়া- 
সাধনা", নাদবিন্দুসাধন প্রভৃতি আবিদৈহিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অমরত্ব লাভের 
সাঁধনা করিয়! থাকেন। সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল এইন্ূপ কিছু কিছু যোগী 
সিদ্ধদেতর ছড়া-কবিত। সংগ্রহ করিয়! তাহার সম্পাদিত 'গোর্খবিজয্নে'র পরি 
শিষ্টে মুদ্রিত করিয়। এই প্রকার আলোচনার পথ সুগম করিয়ছেন। তাহার 


নাঁথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য পু ৪১৭ 


সঙ্ধলনে এই প্রকার চারিটি পুথিবা সংগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে-_ 
(১) যোগীর গান, ৫২) যুগীকাচ, €৩) গোর্খ সংহিতা, (৪) যোগ চিন্তামণি। 
বলা বাহুল্য এই চারিটি সংগ্রহই নাথযোগ সংক্রান্ত পদের সমাহার | " প্রথম 
সংগ্রহটি. (যোগীর গান ) রবীন্দ্রনাথ কুমারখালির বাউল সম্প্রদ্বায়ের নিকট 
হইতে সংগ্রহ করেন। তাহা বিশ্বভারতীর তদানীস্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সংরক্ষিত ছিল। এই সংগ্রহে দীননাধ, 
এছ! (ইসাক), শ্বামাচরণ ও গোপালধারীর ভণিতা৷ পাওয়। যায়। ইহার! 
হম্তো৷ যথার্থ রচক্িতা নহেন, পদে নিজ নিজ নাম চালাইয়! দিয়াছেন । 
অনেকগুলি পদে হরি, শিব, হর্গ, রামচন্দ্র প্রভৃতি দেবদেবীর বন্দনা আছে। 
তাহার পর ধর্মমঙ্গলের' অনুরূপ সূষ্টিতত্্ ব্যাখ্যাও আছে। তারপর “আত্ম- 
বোধ" অংশে মানবশরীরের নশ্বরতা এবং “দেহতত্বে' জড়পিগড মানবদেহকে 
অন্ত করিবার ইঙ্গিত দেওয়! হইয়াছে__হঠযোগ ও তন্ত্রের ছিটার্ফোটা! 
সহযোগে রাপকের ছলে যে তত্ব বণিত হইয়াছে__তাহা যোগীসমাজের 
বিন্দুরক্ষা ও পবশবিজয় ব্যতীত আর কোন নূতন ধর্ম প্রণালী নহে। এই সমস্ত 


পর মুমলমান সাধকেরাও রন] করিয্মাছিলেন বলিয়া ইহাতে প্রচুর মুসলমানী 
শব্দ আছে। যেমন-_- 


হুরিদ আরঙ্জ করে সাহজি আমার । 
রাত্রিদদনে দম বহে কত যে বান্দার 
ইহার মার মোরে বতাইবে আপ। 
তবে তে দেলের বায় সব মনভ্ভাপ ॥ 


কোন কোন পদকর্তা আবার রাধাকৃষ্জের বূপকেও এই সাধন প্রণালী ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । ইহার হুইটি অংশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একটি 
'যোগিনীর বিলাপ", আর একটি “বোলান*। যোগিনীর গানে যোগীহারা 
কোন এক যোগিনীর বিলাপ বণিত হুইয়াছে। ইহাতে যোগ সাধনার প্রচ্ছর 
কোন তাৎপর্য থাকিলেও ইহার সরল করুণ রস চমৎকার ফুটিয়াছে £: 


যোগীহার! হয়ে আমি হৃধাই গে! তোমারে । 

আমার নীলকান্তমণি রইল কোন্‌ সহরে ॥ 

আমার প্রাখ সদাই কাদে ষোগীর কারণে. 
৫ আমার নীলকান্তমণি রইল কোন স্থানে'॥ 
হ৭্(য় খণ্ড ) 


৬৮ বাংলা লাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
যোগী আমার প্রাণেশ্বর, যোগী প্রাণপতি। 
পতি বিনে চেয়ে দেখ অ'মার এ ছুর্গতি ॥ ূ 
“বোলাৰ' ধর্মের উৎসৰে বণিত বোলানের অনুরূপ । ছুই পংক্তিতে গ্রস্ত 
এবং দ্বই পরক্তিতে উত্তর । বিষয়- সূ্টিতত্ব ও দেহ সাধনার নিগ্ু় রহন্ত 
যা £ 
প্রশ্ন- যোগী হলে যোগ সাধিলে গুণির! হলে সারা। 
শরীরেতে আছে তে!মার কয় ভুরু কয় তার! ॥ 
উত্তর--যোগী হলাম, যোগ সাধিলাম গুপিয়! হলাম সার] । 
শরীরেতে আছে আমার এক ভুরু ছুই তা] ॥ 
প্রশ্নর-_ কোথায় গেলে পাব যোগী বিন! ধানের খৈ। 
কোথায় গেলে পাব আমি বিনা দুধের দৈ॥ 
উত্তর-.চোখের কোণায় দেখ সেখ! বিনা ধানের খৈ। 
| মতকেতে আছে তোমার বিন! ছুধের দৈ ॥ 
ঠিক এই ব্ধপ বর্ণন! উত্তর বঙ্গ হইতে সংগৃহীত "যুগীকাচের' পুঁথি এবং 
রধগ্ানসাহিত্য সভায় রক্ষিত 'গোরক্ষ সংহিতা" ও “যোগচিস্তামবি'র 
পুঘিতে এই কায়াসাধনামূলক যোগপন্থাই রূপকের সাহায্যে বিবৃত 
কইয়াছে। এই সমস্ত পু থিতে দেহতত্বের কথাই নানা দিক হইতে আলোচিত 
হইয়াছে । স্বতরাং সাহিত্য বিচারে ইহার আলোচন। অপ্রাসঙ্গিক | ইহার! 
একই তন্বকথা, পৰনবিজয়, বিন্দুধারণ ও উল্টাসাধম-__নান!1 ভাবে নান! জনে 
বলিয়াছেন। এই বক্তব্য আধুনিককালে এমন কিছু অদ্ভুত মনে হইবে না৷ : 
রূপকের খোলস ছ'ড়াইয় ফেলিলে দেখা যাইবে, ইহাতে হঠযোগ ও তন্ত্রের 
,রূুপ্রচলিত প্রক্রিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । স্থানে স্থানে ইহাদের ভাষা মন্ত্র 
গুপ্তির জন্য বেশ তিবকতা৷ লাভ করিয়াছে, ব্বপকাশ্রয়ী প্রচ্ছন্ন অর্থ সংগোগনে 
সঁহার! বেশ চাতূর্য দেখাইয়াছেন। তবে এই সমস্ত গুহ বিদ্যা গুরুমূখী অবস্থীয় 
ছিল। অনধিকারীদের হাতে পড়িয়া যাহাতে এ সাধন! নষ্ট হইয়া ন! যায়, 
এই জন্য ইহার! অত্যস্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করিতেন, গোপনে 'গোপলেই 
ইহা! এক আখড়া হইতে অন্ত আখড়ায় প্রমূত হইয়াছে । উপ্টাসাধনা, বিন্দু 
ধারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়! প্রকাশ্য সমাজে নিন্দিত হইতে পারে মনে করিয়া এই 
সম্প্রদায় সাধনপ্রক্রিয়াসমৃহ গোপনে রক্ষ/ করিতেন । ফলে ইহা ক্রমশঃ 
জুণ্ত হইয়া! গিয়াছে। এইরূপে পু খিতে পুনঃ পুঃ মারধান করা হইয়াছে £ 


নাথ বর্ষ ও লাখ সাহিত্য 1১৯ 


পানগ পুরুষে গ্রন্থ না দিবে সহস]। 
আছয়ে নিষেধ উক্তি দেবতার ভাসা! 8৮১ 


এইজন যোগসাধনা বিষয়ক বহু পুথি ও তথ্যাদি বিনষ্ট হইয়া! গিয়াছে। 
আমরা নাথধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে বাউল! দেশের মনের বিকাশ আলোচনা 
করিলাষ 1 বন্ততঃ অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সমাজে প্রচলিত এই সমস্ত ছড়া 
'উপষার মূলা উচ্চত্তরের সাহিত্যাদর্শের দ্বার বিচার করা ঠিক হইবে না। 
একদা এই সাহিতোর যথার্থ মূল্য সম্বন্ধে ডঃ নলিনীকাত্ত ভট্টশালী মহাশয় 
রসিকতা করিয়া লিখিয়াছিলেন, "ভাবগোৌরবে যে এগুলির (অর্থাৎ ময়না- 
তীর গান ইত্যানি) অসাধারণত্ব কিছু নাই তাহ! নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই 
স্বীকার করিবেন ।***বসন্তবাবুকে”২ একদিন জিজ্ঞাস! করিয়াঁছিলাম? মহাশয়, 
অধীত-সেক্সপীয়ার-কালিদাস চাত্রবর্গকে ময়নামতীর গান হইতে কি পড়ান? 
বসম্তবাবু অপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিয়াহিলেন, “কেন ? শবের আধুনিক পের 
প্রাচীন রূপগুলি বলিয়া দি* 1”৮৩ *নিতাস্ত আধুনিক, কবিত্ববৈশিষ্ট্য বিবর্জিত 
ময়নামতী গানগুলি” এম, এ, ক্লাসে কি করিয়া অধ্যাপনা হইয়া থাকে, লে 
বিষয়ে ভট্টশালী মহাশয় বিস্মিত ভইয়াছিলেন। তাহার যুক্তিটি এইরূপ-- 
প্রাচীন সাহিত্যে উচ্চতর কলাকৌশল ন। থাকলেও প্রাচীন ভাষ! প্রভৃতির 
জন্য তাহার একটা মূল্য আছে। কিন্তু এই সমস্ত নাথসাহিত্য নিতান্কয 
অর্বাচীন কালের ব্যাপার, অশিক্ষিত গ্রাম্যসমাজের বস্তু । ইহার না আছে কোন 
উৎকৃষ্ট কাব্যসম্পদ, অর না| আছে কোশ প্র।চীন ভাষা-৫ৈশিষ্ট্য। ম্বতরাং 
এই সমস্ত পুথি ও স্বডা্পাচালী আর যাহাই হউক, উচ্চতর রুচি ও মাজিত 
বৃদ্ধির চাচিদ! মিটাইতে পারে ন|। অপরদিকে দীনেশচন্দ্র মনে করিতেন যে, 
এই ধরণের গ্রাম্য গাথাই সর্বোৎকই সাহিত্য--ইহারা ভাষা-পল্লৰ 
দিয়া ভাবকে লুকাইবার ফন্দি জানে ণা-*"*"সাহিত্য-সভ্যতা-ভব্যতার ইহারা 
বড় ধার ধারে না.*.1”৮৪ তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত প্রভাবিত 


৮১ ডং পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত গোখ বিজয়। পৃ, ২১০ 

৮২ বসভ্তরগ্রন বায় বি্বদ্বলও-_গে।গীচজ্রেের গানেব ( কলি, বিশ্ব) অন্যতম সম্পাদক ও 
তদ।নীন্দ কলিকাতা! বিশ্ববি।লয়ের বাংলার অধ্যাপক । 

৮৩ ডঃ নলিনীকাস্ত তট্টশালী সম্পাদিত গোপী্চাদের সন্ন্যাস* পৃ. ৭৫ 

৮৪ গোগীচন্রের গান € কলি. বিশ্ব, ) 


8২০ বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 


্রাঙ্মণ্য সাহিত্য অপেক্ষা তিনি “এই হেলে চাষা যুগের” সাহিত্যের অধিকতর 
অনুরাগী । ডঃ ভট্টশালীর মন্তব্য সম্বন্ধে মনে হয়, তিনি শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক 
সাহিত্যের আদর্শে অকিঞ্চিংকর নাথসাহিত্যের বিচার করিতে গিয়াছিলেন | 
সেক্সপীয়র-কালিদাসের সঙ্গে পল্লীগ্রামের নিরক্ষর কষাণ সমাজের “যুগীর কাচ" 
তুলনা করিতে যাওয়া উচিত নহে । কারণ উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন 
ফারাক । অপরদিকে দীনেশচন্দ্র আবার বিপরীত দৃর্িকোণ হইতে আলোচনা 
'করিয়া যাবতীয় নাগরিক সাহিত্য ও ক্লাসিক এঁতিহ শৃন্তে উড়াইয়! দিয়া 
ময়লামতীর পুথিকে বুকে আকড়াইয়| ধরিয়া আর একপ্রকার যুক্তিহীন 
ভাবালুতার পরিচয় দিয়াছেন । ইদানীং এই সমস্ত গ্রাম্য সাহিত্য ও ছড়াগান 
বিচার করিয়া ইহার প্রতি আমাদের আর কোন অযৌক্তিক মোহ বা ভক্তি 
নাই। অন্ত-মধ্যযুগের €( ১৭শ-১৮শ শতাব্দী ) দিকে যোগী নাথধর্মকে কেন্জ্র 
করিয়া যে সমস্ত ছড়াপপ।চালী 'ও কাহিনী রচিত হইয়াছিল, লোকসাহিত্য ও 
লোকথর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে তাহার কথঞ্চিং এতিহাসিক ও সামাজিক মূল 
আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না । কিন্তু যথার্থ সাহিত্যের আদর্শে ইহারা 
যে অতীব প্রশংসনীয় কাব্যোৎ্কর্ষ বহন করিতেছে তাহ মনে হয় না । প্রাচীন 
সাহিত্য আলোচনা করিতে গিয়। ভাব।তিরেকে উদ্বাু হওয়া কোনক্রমেই 


যুক্তিসঙ্গত নহে। 


বষ্ঠ অধ্যায় 


অন্ুবাদ-মাহিত্য $ রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত 
ভুমিকা ॥ 


সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের যে সমস্ত ভাবান্বাদ 
প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা হইতে একটা কথা স্পষ্ট হইয়া! উঠিতেছে যে, 
অদ্ভুত আচাধ এবং কাশীরাম দাসের রামায়ণ ও মহাভারতের ভাবান্ুবাদগুলি 
সপ্তবশ শতাব্দীতে জনসমাজ্ে বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল, বিশেষতঃ 
(মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস মহাভারতের কাহিনী ও রসকে 
বাঙালী জীবনের আধারে পরিবেশন করিয়া কৃত্তিবাসের সমতুল্য অক্ষয় মহিমা 
লাভ করিয়াছেন ।) হিন্দী সাহিত্যে তুলসীদাসের খ্যাতি, কাব্যোৎকর্ধ ও 
বসচেতন। কৃতিবাস অপেক্ষ। গভীরতর-_-একথ। সমালোচকেরা বলিয়া 
থ।কেন £ কিন্তু উত্তরাপথের প্রাদেশিক সাহিত্যে মহাভারতের কোন অনুবাদক 
বাঙালী কাশীরামকে প্রতিভা ও খ্যাতিতে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 
অবশ্য এই যুগে রামায়ণ-মহ।ভারত পাঁচালীগানের আকারে অর্ধশিক্ষিত 
সমাজে যথেক্ট প্রচারলাভ করিলেও ভাগবতের অল্প কয়েকজন অনুবাদক ঠিক 
সেই অনুপাতে গৌরব ব! জনপ্রিয়তার শীর্ষচুড়া লাভ করিতে পারেন নাইটু 
ভাগবতের অনুবাদ সপ্তদশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে রামায়ণ- 
মহাভারতের মতো গুরুত্ব ও প্রসারলাভ করিতে পারিল না কেন, তাহ! 
আমরা ভাগবত উপচ্ছেদে আলোচন! করিব। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে যে, কাশীরাম দাসকে বাদ দিলে সপ্তদশ শতাব্দীর অনুবাদ- 
সাহিত্যে বিশেষ কোন মৌলিকতা ও বৈচিত্র্য ফুটিবার অবকাশ পায় নাই। 
যঙ্লকাব্যের সমারোহ ও বৈষ্ণব পদসাহিত্যের বিচিত্র এশ্বর্ধ' অন্নবাদ- 
সাহিত্যকে কথক্চিৎ কোণঠাসা কিয়! রাবিয়াছিল মনে হয়। অবশ্য. 
করণের ধার] রামায়ণ-মহাভারতাদির অনুশীলনের সাহায্যে বাঙালীর মন 
প্রক্তিকে যে নিত্যই উর্বর করিয়। তুলিতেছিল তাহাতে সন্দেহ-নাই, এবং 
সেই পুরাণ-এঁতিহ মঙ্গলকাব্যের গ্রামীণ ধারাকেও কখনও প্রত্যক্ষভাবে, 


৪২২ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


কখনও-বা! পরোক্ষ ভাবে নৃতন জীবনবেগ দান করিতেছিল। কিন্ত তখনও 
বৈষ্ণব ভাবপ্রবাহের উদ্দাম বন্যা সমগ্র দেশের মাটিকে আবেগের রসে আর্দ্র 
করিয়া রাখিয়াছিল ) এই সমস্ত কারণে সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু অনুবাদকের 
আবির্ভাব হইলেও ছুই-একজনকে বাদ দিলে আর কেহ উচ্চতর কলাশক্তি ও 
কবিকৃতির পরিচয় দিতে পারেন নাই। অবশ্য যে ছুই-একজন অনুবাদক 
বাঙালীর মনোজীবনকে পৌরাণিক প্রভাবের সাহায্যে হদুটভাবে সংরক্ষণ 
করিয়াছিলেন তাহাদের ক্াতত্বও ভুলিয়! থাকা যায় না। যাহা হউক 
রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্ান্ত বৈষ্ব গ্রন্থের সংক্ষিগ্ত পরিচয় লইয়া! 
দেখা যাক, সপ্তদশ শতাব্দীর অনুবাদ-সাহিত্য বাংল! সাহিত্য ও বাঙালীর 
মনোধর্মকে কতদূর প্রভাবিত করিতে পারিয়াছে. শিল্পসুর্টিতেই-বা এই 
অনুবাদ-সাহিত্য কতদূর সার্থক হইয়াছে । 


রা মায় ণ পা চা লী 


সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকজন রামায়ণ পাঁচালীকারের কিছু কিছু 
অনুবাদের নমুনা অধুনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে ।৯ (কিন্ত কতিবাসের 
কাব্য এই শতাব্দীতেও যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, তাহাতে কোন ষন্দেহ 
লাই। তাহার রাষায়ণের নানা কাণ্ড, পালা, অধ্যায় প্রভৃতি লিপিকারের 
দল নকল করিয়া কৃতিবাসী পু'খির সংখ্যা প্রায় গগনস্পর্শী করিয়া তুলিয়া- 
ছেন | পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ-_গোঁড়-বঙ্গের সর্বত্র কৃত্তিবাসের পুণ্যনাম ও 
প্রভাব ভড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে তাহার রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডের সম্পূর্ণ 
বাঁ খণ্ডিত পু'ণি ভূরিপরিমাণে নকল হইয়াছিল, অনেক সময় তাহার রচনার 
অংশ সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তান্ত অহ্বাদকের রচনার সঙ্গে বেমালুম মিশিয়া 
গিয়াছে, কোথাও-বা শক্তিমান কোন অনুবাদকের রচনা তাহার পু'থির মধ্যে 
আত্মগোপন কৃরিয়া তাহার নামের অস্তরালে অমরত্ব লাভে চেষ্টা করিয়াছে) 
তীঙ্থার বিভিন্ন কা ও পালাগান যেভাবে অসংখ্য পুথি ও নকলের মধ্যে 
৮ রামায়ণ সন্বক্ধে নানা তথ্য এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত €১ম) আলোচগ? 
বকা হইাছে.। 





রাম-রাবণের যুদৃশ্থা 


তন ) 


পুর 


মন্দিরের ঘোরণ-__ প্রায় আড়াইশত বসরের 


মের রায়পুর নারারণ 


ভু 


বীর 


১৪২৩ 


পৃ 
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স্থান লাত করিয়াছে, তাহাতে নানা প্রক্ষেপ ও পরিবর্তন-পরিবর্জন স্বাভাবিক । 
তাই প্রাপ্ত পৃথিগুলির একটির সহিত অন্টির বিস্ময়কর পার্থক্য লক্ষিত হয়। 
নকলকারীরা, বা পাঁচালী গায়কের! শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য কৃতিবাসের ও 
পৃশ্থিতে অন্যের রচনা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে লিখিয়া দিয়া কৃতিবাস 
সমস্তাকে জটিলতম করিয়া তুলিয়াছেন। কৃত্তিবাদের ভণিতাঁয় যে 
“রামরাসের' পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা কদাপি কৃতিবাসের রচন৷ 
হইতে পারে না। কোন বৈঞ্জবভাবাপন্ন কৰি এই পদটিকে রাধাকৃষ্ণের 
পদ্াবলীর ছাচে রচন] করিয়া কৃত্তিবাসের নামে চালায় দিয়াছেন। 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের পুঁধিশালায় রক্ষিত কৃতিবাসের ভণিতাযুক্ত 
অদ্ভুত রামায়ণের হুইখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে (পুথি সংখা-_২৪০, ২৪২)। 
ইহাতে সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের ধার অনুসৃত হইয়াছে । ভাষাতে কৃত্তিবাসী 
স্বর ষে নাই তাহা নহে। কিন্তু ইহাতে কৃতিবাসকে যেরূপ ভক্তি করা 
হইয়াছে,৩ তাহাতে এই অদ্ভুত রামায়ণ মুরারি ওঝার নাতির রচনা হইতে 
পারে ন]। হয়তো কোন কৰি স্বকৃত অদ্ভুত রামায়ণের ভাঁবানুবাদটিকে গৌরব 
ও দীর্ঘায়ু দিবার জন্য নিজ ভণিতা গোপন করিয়া কৃণ্তিবাসের ভণিতা 
জুড়িয়! দিয়! থাকিবেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকজন কবি রামায়ণের 
কিয়দংশ বা উহার সম্পূর্ণ ভাবানুবাদে অগ্রসর হইলেও কৃতিবাসের গৌরৰ এই 


২ ১৩১১ সালের সাহিতা পরিষদ পত্রিকায় এই পদটি প্রকাশিত হইয়াছিল । ইহার 
কিরদংশ £ 





দেখ সধি আভু রঘুনাথ কি আরে শোভাবনি | 
কনক সিংহাসনে বৈঠল রঘুবর বামে অনকনন্দিনী ॥ 
দৃহিনে লছমন ছত্রধর তাই বরণ কাচসোন। ছিনি। 
ভরত শক্রদ্ব চার করত 55055 


মীতাক কটিতে কিছ্বিনী বাজ রাতুল চরণে বন্করাজ। | 
রুচ্ঝুনু বুনু ্বররাজ গায়ত পঞ্চম তানকি ॥ 
ভশতহি কবি কীত্তিবাস জানকীরমণ চরণ আশ । 
রামন্ধপ দেখি জানকী মাতল যেন চাতকী ॥ 
৩ ২৪২ নং পু'ধির একস্বলে আছে 
কৃতিবাস পঙ্ডিত বন্দে! মুরারি ওঝার নাতি। 
যার কণ্ঠে কেলি করে দেবী-যরন্মতী ॥ 


৪২৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিতৃত 


শতাব্বীতেও ষে কিছুমাত্র স্ষুজ হয় নাই তাহ! কৃতিবাসের অসংখ্য পুথি 
হইতেই প্রমাণিত হইবে । যাহ! হউক সপ্তদশ শতাব্দীর রামায়ণ অহ্ুবাদক- 
দের সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই-চারি কথা বলা যাইতেছে। 


অদ্ভূত আচাষ ॥ 


উত্তর ও পূর্ববঙ্গে একদা অদ্ভুত আচারের রামায়ণের বিশেষ প্রচার 
থাকিলেও তাহার গ্রন্থ লইয়া বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তারিত 
আলোচনার অভাব আছে। একমাত্র ড: মলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই 
রামায়ণ ও রামায়ণের অন্ববাদক সন্বঞ্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
গবেষণা ও অনুসন্ধানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার লোকাম্তরের 
পর এ বিষয়ে আর কোন নূতন তথ্য সংগৃহীত বা আলোচিত হয় নাই। 
ভট্টশালী মহাশয় দেশমান্য এতিহাসিক ও সতর্ক গবেষক হইয়াও এই 
আলে"চনায় সব সময়ে নিংস্পৃহতা রক্ষা! করিতে পাঁ্েন নাই, কবি অদ্ভুত 
আচাধকে কৃত্তিবাসের উপরে স্থান দিতে খিয়া তিনি অনেক সময় বৈজ্ঞানিক 
ঘুক্তিতথ্য পরিত্যাগ করিয়৷ নিজস্ব মনগড়া থিয়োরী প্রমাণের জন্য বাছিয়া 
বাছিয়া তথ্য সন্নিবেশ করিয়াছেন । মধ্যযুগীয় বাংল। সাহিত্য আলোচনায় 
অনেকেই এইব্বপ কোঁন-নাঁকোন বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। 
ডঃ ভট্টশালীর অদ্ভুত আচার্য সম্বন্ধে অদ্ভুত মন্তব্য সেই কথাটাই শোচনীয় 
ভাবে প্রমাণ করিয়াছে । প্রথমে এবিধয়ে প্রাপ্ত উপকরণাদির সংক্ষিপ্ত 


পরিচয় লওয়া যাক। 
১৩০৫ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রাপ্ত প্রাচীন পু'থির বিবরণ 


দিতে গিয়া রামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী সর্বপ্রথম বাঙালী পাঠকসমাজে অদ্ভুত 
আচার্ষের রামায়ণের কয়েকখানি পু'থির পরিচয় দিয়াছিলেন। দিঘাপতিয়ার 
কুমার শরৎচন্দ্র রায় অদ্ভুত আচার্ধের রামায়ণের আদিকাণ্ডের দুইখানি ও 
উত্তরকাণ্ডের ছুইখানি-_ মোট চারিখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়। ব্রিবেদী 
মহাশয়কে প্রদান করেন। ইহার মধ্যে একখানি পুথি খণ্ডিত। রামেন্্র- 
হুন্দর ১৩০৫ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় পু'থির বিবরণে" এই চারি- 
খানি পুঁখির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া মন্তব্য করেন যে, উত্তরকাণ্ডের পুর! 
পু্ধিতে যখন প্রায় দুই শত পত্র রহিয়াছে, তখন অন্কুত আচার্ষের . গোটা 
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রামায়ণের আকার কৃত্তিবাস অপেক্ষা অনেক বৃহৎ হইবে | তখনও অন্ভুত 
আচার্ষের পুরাপু থি দূরের কথা, এদেশে কেহ তাহার নামও জানিত না। 
এই পুঁথির পরিচয় হইতে জানা বায়, ক্ষবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ মাত্র 
পাঁচবৎসর বয়সে তিনি নাকি রামায়ণ রচনা করেন; তাই তিনি পরবর্তী 
কালে অদ্ভুত আচার্য নামে পরিচিত হন |"উক্ত প্রবন্ধে রামেক্রহন্দর রসিকন্ত্র 
বন্বর নিকটে রক্ষিত কয়েকখানি পু থির উল্লেখ করেন । প্রাচীন সাহিত্যামোদী 
রসিকচন্ত্র বসু নামক এক ব্যক্তির নিকট অদ্ভুতআচার্ধের অনেকগুলি পুঁথি 
ছিল। তন্মধ্যে যে খানিতে অদ্ভুত আচার্ধের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, তাহার 
নকলের তারিখ--১৭১৪ শকাব (১৮৪২ শ্রী: অঃ)1৪ রসিকচন্দ্র বন্ধ প্রদত্ত 
অদ্ভুত আচার্ষের আত্মবিবরণী জ্ঞাপক যে উদ্ধৃতিটুকু রামেন্্রহ্রন্দর সাহিত্য 
পরিষদ পত্রিকায় উদ্ধত করেন তাহা হইতে কৰি সম্বন্ধে এই টুকু পরিচয়” 
পাওয়া যাইতেছে । নিত্যানন্দের পিতামহের নাম প্রচণ্ড, পিতার নাম 
শ্রীণিবাস। নিত্যাননেরা চারিভাই, নিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠ। নিত্যানন্দের তিন 
পুত্র জয়, বিজয়, শিবানন্দ | মাঘমাসের শুক্লা ত্রয়োদণী তিথিতে ভগবান 
রামচন্দ্র কর্তৃক আদিউ হইয়। তিনি রামায়ণ অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। রাষে্ত্র- 
সবন্বর এই আত্মপরিচয়টুকু প্রকাশ করিয়া অদ্ভুত আচার্ষের সম্বন্ধে আলোচনার 
পথ খুলিয়া দেন। অবশ্য তাহার কাছে যে পুথিগুলি ছিল, তাহাতে কবির 
কোন পরিচয় ছিল না, শুধু মাঝেমাঝে কবির এইরূপ ভণিতা আছে “অদ্ভুত 
আচার্ধের ক্বিত্ব মধূর ভারতী” । 

“এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সিস বৃকাননের নাম উল্লেখযোগ্য । প্রসিদ্ধ প্ডিত 
ডক্টর ফ্রান্সিস বুকানন ইস্ট ইঙ্ডয়! কোম্পানীর অধীনে ১৮০৭ হ্রীঃ অন্দে 
উত্তর বঙ্গ জরিপের জন্ত প্রেরিত হন। বুনন জমি জরিপের ফাকে ফাকে 
বহন পরিশ্রম করিয়া! উত্তরবঙ্গের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন । “ ১৮৩৮ শ্রীঃ অবে 
এই বিবরণ তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়।৫ ইহার তৃতীয় খণ্ডে বুকানন অন্ভুত 
আচার্য সম্বন্ধে যে মুল্যবান সংবাদ দেনঃ তাহাই এই কৰি সম্বন্ধে ছাপার 


৪ এই পুথি টাঙ্গাইলে পাওয়া গিয়াছে । 

€ 16 2/980105 4756088885555 20208722789 220 395255805০7 22258567 
4702525 6077717555150 8116 10855140507 821755 3762258225 840582165 0 079879- 
0555 10575212075 22014855925 28821127222 4 981275, 


৪২৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অক্ষরে প্রথম উল্লেখ । 'রঙুপুর জেলার বিবরণী প্রসঙ্গে বুকানন লিখিয়াছিলেন 
যে, এই জেলায় কৃতিবাসী র্লামায়ণের সঙ্গে অদ্ভুত আচার্ধের রামায়ণও 
জন্সমাজে প্রচলিত ছিল? 

১৩১৬ সন্র সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় রজনীকান্ত চক্রবর্তী “অস্তুত 
আচার্ষের রামায়ণ' শীর্ধক প্রবন্ধে এই কৰি সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ 
করেন। তিনি কবিপ্রণীত অযোধ্যা, অরণ্য ও উত্তরকাণ্ডের পুথি পাইয়া 
ছিলেন এবং তাহা অবলম্বনে উক্ত প্রবন্ধ রচনা করেন। চক্রুবর্তা মহাশয় 
বোধহয় ১৩০৫ সনের সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত রামেন্দ্রসবন্দরের 
'পু'থির বিবরণ' তালিকাটি দেখেন নাই, কাণণ তাহার প্রবন্ধে রামেন্্রল্্দরের 
কোন উল্লেখ নাই ' তিনিও উক্ত পুঁথি তিনখানি তইতে৬ কবি সম্বন্ধে বিশেষ 
কোন তথ্য দিতে পাবেন নাই। ভগিত।তে তিনি শুধু “অদ্ভুতের কে বসে 
আপনি সরস্বতী” এইরূপ উক্তি পাইয়াছিলেন। তিনি আবার কবির ভণিতার 

/সঙ্গে অদ্ভুত নরসিংহ বলে” 'অদ্ুত মাধব ভখে', “শীলমাধব ভণে'__এইরূপ 
উল্লেখও করিয়াছেন-_এগুলি মালদহের পু'থিতেই পাওয়! যায়। রজনীকান্ত 
ইহার কাবণস্বরুপ জানাণ যে, মালদহের গায়েনদেব রীতি অনুসারে 
ওল্ভাদেরা অনেক স্ময় গান বীধিষা শিষ্যদের ভণিতাতেও চালাইতেন। 
হয়তো অদ্ুত আচার্ধ ভণিতাতে শিল্তের নাম জুডিয়! দিয়াছেন । পুঁথিতে 
কিছু কিছু পুরাতন শব্দ থাকিলেও (“করিলে “শুণিলাঙ' ইত্যাদি) প্রবন্ধ 
লেখকের মতে প্রচনা দেখিলে বোধহয় অদ্ভুত আচার্ধ কৃতিবাসের পরবর্তী 
লোক ।” তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, “আমাদের অন্ুমাশ হয় কৰি চৈতন্ত- 
দেবের নিকটবর্তী লোক”? 


৬ পুথি তিনথানিব নকলেব তাবিখ £ অযোধ্যাকাণ্ড (১১৯২ সাল), অবণ্যকাও 
(১২১৮ সাল ), উত্তবকাণ্ড (১১৫ সাল)। 

৭ ১৩১৫ সালের রঙুপুব সাহিত্য পবিষদ পঞ্জিকা (পৃ. ৬৯») কালীকান্ত বিশ্বাস ১১৪৩ 
সনে নকল কব! অদ্ভুত আচাধেব পুথির বিববণ প্রকাশ কবেন। তাহাতে তিনি অন্বমান্‌ 
করিয়াছিলেন যে, কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমা ছিলেন। সেই পু'খিতে এইভাবে কবির 
পরিচন্ন বিবৃত হইয়াছে £ 





মেরশাবাদ সরকার সোনাবাজু এম | 
অস্ুতকূগ নাম সে যে অভি জনুপান ॥ 


অনুবাদ-সাহিত্য £ রাষায়ণ-হান্তারত-ভাগবত “ পর 


ওভঃপর ১৩২০ বঙ্গাবে (১৯১৩) রজনীকাস্ত চক্রবর্তীর সম্পাদনাক্স রগুগ্র 
সাহিত্য-পরিষদ হইতে “অদ্ভুত আচার্ধের রামায়ণ' (আছ্ভকাণ্ড) প্রকা শিল্ঠ 
হুইলে এই কবি এবং তাহার কাব্য সন্বন্ধে আরও কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল 
মোট ৭৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত অন্তুত আচার্ধের রামায়ণের আদিকাণ্ডের 
সম্পাদনায় রজনীকাস্ত রঙপুর হইতে সংগৃহীত ছুইখানি পু থির পাঠ অবলম্বন 
করেনঃ প্রসঙ্গক্রমে তিনি মালদহ হুইতে সংগৃহীত পু থিরও উল্লেখ করিস্বা- 
ছেন। মালদহ ও রগুপুরের পুথি হইতে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে 
কিছু কিছু তথ্য পাওয়! যায়। মালদহের পু থিতে কবির পরিচম্ম এইভাবে 
উল্লিখিত হইয়াছে £ 


পিতামহ গুরু বন্দো নামেতে মার্ভও । 
যাভার প্রপাদে পাইলাম রামায়ণ সপ্তকাও ॥ 
তাহার তনয় হইল নামে শ্রীনিবাস। 
গুণে মহাজন তেহো! নারায়ণের দাস ॥ 
তাহার ঘরেতে হইল মেনক! জঠরে | 
চারি পণ্ডিত ভাল জন্মিল! তার ঘরে ॥ 
চারি সহোদর তার! পণ্ডিত গুণনিধি। 
ভারতি প্রপাদে পাইল অপেক্ষিত নিধি ॥ 
করতোয়া কুলে নাড়ী অস্বতকুণ্ড গ্রাম। 
গুভক্ষণে হইল বটু নিত্যানন্দ নাম ॥ 
7 আত্রাইর তীর সেহি কুরুক্ষেত্র সম। 
করতিয়ার পশ্চিমভাগ জাহুবীর সম ॥ 
করতিয়ার পশ্চিমে আত্রাই উত্তর কূলে । 
মহাপুণ্য স্থান সেই পুরাণেতে বলে ॥ 
অমৃতকুণ্ডা শ্রাম নাম অধিকারী তার । 
ভূমে ব্যাসাচার্য বির সদাচার ॥ 
তার ঘরে জনমিল এ চারি কুমার ! 
মেনক]1 উদরে চারি ব্যাস অবতার ॥ 
জ্যেষ্ঠ তিন জন তার অতি বিচক্ষণ। 
অতিযুথ আছিল কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ ॥ 
'রঙপুরের এই পু'ধি অহুসারে করতোঙার পশ্চিমে জত্রেরী নদীর উত্তরকূলে সেরশাবাছ 
সরকারের অন্তর্গত সোনাবানু গ্রামের নিকট অস্থতকুড গ্রামে নিত্যাননের জন্ম হয় । তিনি 
সর্বকনিষ্ঠ, এবং ঝাল্যকালে মুর্খ ছিলেন । 


৪২৮ "বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত 


এই নিত্যানন্দই আমাদের কবি অদ্ভুত আচার্য । পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তিনি 
বহু শান্ত্র পাঠ করেন, কিন্ত সাত বৎসর বয়সে তাহার উপনয়ন সংস্কার হয় 
নাই। তিনি বনে বনে গোরক্ষক হইয়া ফিরিতে লাগিলেন। একদিন 
নারায়ণ বালক শিত্যানন্দের নিকট ব্রাঙ্গণের বেশে আবিভূর্তি হইয়া 
গান করিতে আদেশ কৰিলে বালক বলিলেন, "রাখালের গান ভিন্ন অন্ত নাহি 
জানি।” ব্রাহ্মণবেশীর আজ্ঞায় তিনি তাহাই গান করিলে নারায়ণ হ্ৃষ্টচিত্তে 

কর মাথায় হাত দিয়! বর দিলেন এবং জিহ্বার উপর মহামন্ত্র লিখিয়া 
'মাঘ মাসে শুরুপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে” কবিকে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা 


করিতে আদেশ করিলেন £ 
রাম আজ্ঞ! করিল রচিতে রামায়ণ । 
অদ্ভুত আচাষ ন।ন তাহার কারণ ॥ 


স্বয়ং রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশে আবিহুতি হইয়া কবিকে রামায়ণ রচনা করিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন__এই জন্ঠ শিত্যানন্দের নাম হইল অদ্ভুত আচাধ। 
ক্রমে তিনি সপ্তকাও রামায়ণ রচন। করিলেন । প্রভু রামচন্দ্রের আশীরবাদে 
ভাহার তিন পুত্র হইল--জয়, বিজয় ও শিবানন্দ। ইতিপূর্বে রামেন্্রসুন্দর 
সাহিত্য পরিধদ পত্রিকায় প্রাচীন পুঁথির তাপিকায় ইহার পুঁথির যে বিবরণ 
দিয়াছিলেন, তাহাতে উল্লিখিত কবিপরিচয়ের সঙ্গে এই ঘত্রগুলির বেশ মিল 
আছে। অবশ্য রঙপুরের পু'থির সঙ্গে এই ধিবরণের কিছু পার্থক্য আছে। 
রঙপুরের পুথিতে আছে নিত্যানন্দের পিতামহ্র নাম মার্কগু। কবির 
বাসস্থান প্রসঙ্গে রওপুরের পু ধিতে সেরশাবাদ সরকারের অন্তর্গত সোনাবাজু 
গ্রামের উল্লেখ আছে। .আবার আত্রাই নদীর কূলে অমৃতকুণ্ডা গ্রামের নামও 
রঙপুরের পু থিতে পাওয়া বায় : 

করতোয়ার পশ্চিমে আত্রাইর উত্তর বুলে। 

মহা পুণ্য স্থান সেই পুর।শেতে বলে ॥ 

অমৃতা নাম গাম অধিকারী তার । 

শ্রীনিবাস আচার্য সাধুর আচার ॥ 


এই গোলমাল মিটাইবার জন্য রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলিয়াছেন, "উল্লিখিত নদী 
€ইটির অবস্থিতি অনুসারে কবির জন্স্থান বগুড়| বা রাজশাহী জেলার 
উত্তরাংশের কোন স্থানে ছিল বলিয়। বোধহয়।”* ইহাতে উল্লিখিত কয়েকটি 
"৮. রজনীবান্ত চত্রবর্তী সম্পাদিত অদ্ভুত আচার্ষের রামায়ণ, আসক, নুখবন্ধ। . 


অন্বাদ-সাহিত্য £ রামাক়ণ-মহাভারত-ভাগবত ' ৪২৯ 


নদীও উত্তরবঙ্গে প্রবাহিত-_পুনর্ভবা, ধবলা, আত্রেয়ী, করতোয়া, নারদী 
(রাজশাহী জেলার মধ্যে প্রবাহিত )। গঙ্গার ষর্ত্যে আগমন সম্পর্কে কৰি 
তুলসীর ঘাটের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সম্পাদকের 'মতে মালদহের 
সাছুল্যাপুরের ঘাটের নিকট অবস্থিত। আমাদের মতে তাহার সিদ্ধাস্ত 
সংশয়পূর্ণ। যে প্রসঙ্গে এই বর্ণনা রহিয়াছে, সেই স্থলে বারাণসীধামের 
ঘাটের বর্ণনা চলিতেছিল (বেনীমাধবের ঘাটে, মণিকণিকা ঘাট )1 
তুলসীঘাট বারাণসী ধামের সুপ্রসিদ্ধ তুলসীদাস গোস্বামীর ঘাট হওয়াই 
সম্ভব। 

“রজনীকান্ত চক্রবতীর সম্পাদনায় এই কাব্য প্রকাশের পর এবিষয়ে আর 
কেহ বড় একটা আলোচনা করেন নাই। অত:পর ঢাকা মিউজিয়ামের 
অধ্যক্ষ পরলোকগত ডঃ নলিনীকাত্ত ভট্ুশালী এবিষয়ে নূতন আলোচনার 
সূত্রপাত করেন বঙ্গাব্ব ১৩৪০-৪১ সালের দিকে ।” ১৩৪১ সালের মাঘসংখ্যার 
“ভারতবর্ষে” “অদ্ভুত আচার্ধের পরিচয়” প্রবন্ধে ডঃ ভ্টরশালী এবিষয়ে সর্ব- 
প্রথম গবেষকের দৃষ্টি লইয়া আলোচনা করেন। ইতিপূর্বে তিনি ১৩৪* 
সালের ভাব্র মাসের 'বঙশ্রী'তে এই বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করিয়া 
ছিলেন। সোনাবাছু পরগণ] ও অস্ভতকুণ্ডা গ্রাম সম্পর্কে রজনীকাত্ত চক্রবর্তী 
স্পষ্ট কোন নির্দেশ দিতে পারেন নাই। শুধু বগুড়া জেলায় কোন একস্থানে 
ইহা! অবস্থিত-__ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ডঃ ভট্টশালী 'আইন-ই- 
আকবরী", পাবনা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ও যাদবচন্দ্র চক্রবতীর 'বারেন্্রকুল- 
শাস্ত্র দীপিকা" হইতে অদ্ভুত -আচার্ধের প্রকৃত পরিচগ্ন উদ্ধারের চেষ্টা করেন। 
সোনাবাজু পরগণ! আকবরের আমলে সরকার বাজুহার' পরগণা নাঙ্ষে 
পরিচিত ছিল। অধুনা ইহার সবটাই পাবনা জেলায় পড়িয়াছে। পাবনা 
ডিস্ট্রি, গেজেটিয়ার অন্নুপারে উক্ত পরগণা তিনটি থান! (আটঘরিয়া, 
চাটমোহর ও ফরিদপুর ) জুড়িয়৷ আছে। বর্তমান পাবন! শহরের উত্তরপূর্ব 
ভাগ জুড়িয়। প্রাচীন সোনাবাজু পরগণ! অবস্থিত ছিল বলিয়া ডঃ ভটষ্টশালী 
অনুমান করেন। চাটমোহর থানার যে জমিজরীপ-সংক্রান্ত মানচিত্র ছাপা 
হইয়াছে, তাহাতে দেখা! যাইতেছে, চাটমোহর রেল স্টেশনটি অমৃতকুণ্ডা 
গরাজই অবস্থিত এ মানচিত্র অন্থসারে চাটমোহরের উত্তরে করতোয়া! 
নবীর খাত, দক্ষিণে আত্রেমীর চিহ্ন এখনও আছে।.. ডঃ ভটশালী স্থির 


সক বাংলা বাছিত্যের ইতি 


কদ্দিলেন, পাবদা জেলাক্ম চাটমোহর স্টেশনের কাছে অম্থতকু্তা গ্রামে কাৰি 
নিভ্যানন্ম ( অদ্ভুত আচার্য ) জন্মগ্রহণ করেন । ৃ 

যাদবচক্র চক্রবর্তী প্রণীত “বারেন্্রকুলশাস্ত্রদীপিকা' গ্রন্থে অস্তকুণ্ডা 
শ্রানিবাসী শাণ্ডিল্য গোক্রোন্ভূত ক$শ্রোত্রিয় ফিহরি গ্রামীণ ব্রাহ্মণদের 
বংখধার! বিবৃত হইয়াছে । এই বংশের আদিপুরুষ আতাই। এই বংশেই 
নিত্ানন্দের জন্ম | ইহাদের এক শাখা পার্শবর্তা ডেমরা গ্রামে চলিয়া যায়। 
এই তালিকায় দেখান হইয়াছে যে, নিত্যানন্দের পুত্র অদ্বৈত, অন্বৈতের 
তিনপুত্র, বিজয়, কানাইকান্ত ও শিবানন্দ। কিন্তু অ্তুত আচার্ধের পুঁধিতে 
দেখা যায়, তাহার তিনপুত্র_ জয়, বিজয় 'ও শিবানন্দ | অবশ্য অদ্ুত আচার্ষের 
রামায়ণে প্রদত্ত বংশাবলির সঙ্গে 'কুলশাস্ত্রদীপিকা'র তালিকার পুরাপুরি মিল 
না হইলেও উহা হইতে অদ্ভুত আচার্ধকে পাবনা জেলার অন্তর্গত অমৃতকৃণ্া 
গ্রামবাসী-_এইরূপ সিদ্ধাত্ত অবশ্ঠু স্বীকার্য হইয়া পড়ে। আরও একটা প্রমাখ, 
নিত্যানন্দের বংশোদ্ভূত রঘুনাথের কন্তা শর্বাণীর সঙ্গে সাতৈলের রাজা 
রাঁষকৃষ্জের বিবাহ হয়। ১৭১১ শ্রী: অন্দে রাণী শরবাণী নি:সম্তান অবস্থাক্ম 
অতির্দ্ধ বয়সে পরলোকগমন করেন । এইরূপ হিসাব অনুসারে ডঃ ভট্টশালী 
অনুমান করেন যে, ১৬৪৭ শ্ীঃ অব্দের দিকে নিত্যানন্দের জন্ম হইয়াছিল ; 
স্বতরাং তাহার মতে অদ্ভুত আচাধ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন ; 
স্তাহার কাব্যও ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ব! সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
রূচিভ হওয়াই অধিকতর সম্তাবন] | 
/ উত্তর ও পূর্ববঙ্গে কত্তিবাস অপেক্ষ! অদ্ভুত আচার্ধের রামায়ণেরই নাকি 
'ধিকতর প্রচার হইয়াছে । এমন কি, কেহ কেহ বলেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণেও 
্ূত আচার্ধের কিছু কিছু রচনাংশ চলিয়া গিয়াছে। আমরাও কলিকাত! 
বিশ্ববিদ্ালয়ে রক্ষিত অদ্ভুত আণচার্ষের পুঁঘিতে হুই-এক স্থানে কৃত্তিবাসের 
ভিত] দেখিয়াছি । অবশ্য একথা ঠিক যে, অদ্ভুত আচার্ধ অঞ্চল-বিশেষে কিছু 
'আপপ্রিক্কত লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু সে জনপ্রিয়তা! কৃততিবাসের তুলনান 
উল্লেখযোগ্য নহে । লারা বাওল! দেশ হইতে কৃতিবাসের অসংখ্য পৃ'খি 
গর গিয়াছে, সম্পূর্ণ অখস্তিত পৃ'থিও হূর্লভ নহে । কিন্তু অদ্ভুত আচারের 
সুরখির সংখ্য! কৃতিবাষের তুলনায় নগণ্য মাত্র । এ পর্বস্ত একখানিও অন্ধূর্থ 
কারস প্রা পাওয়া আয় নাই--কেবল আস্মকাগুটি রজনীকাক্ক চক্রযন্তা 


বাদ-সাছ্ত্য £ রাষাধণ-যহাভারত-ভাগবত ৪ 
বস্তুত হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মুক্ধিভ ও প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাঁর- 
পর লাধারশ পাঠকসমাঁজ এ বিষয়ে আর কোন কৌতৃহল প্রকাশ করে নাই, 
গবেষকেরাও এই সম্পর্কে খুব বেশী অনুসন্ধিংসা দেখান নাই । অন্তুত আচার্য 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রঙপুর সাহিত্যপরিষদের খান্দ 
দশ-বারে! পুঁঘিব তলে অগ্যাপি চাপা! পড়িয়। রহিয়াছেন। অপরদিকে বাউলা 
দেশে কৃত্তিবাসী রামাম্মণের জনপ্রিয়তা অন্য সমস্ত অনুবাদকেই ছাড়াই 
গিয়াছে । কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে তাহাত্স 

ংখ্য পুথি সংগৃহীত হইয়াছে । সাধাবণ পাঠক ও গবেষকের! কত্তিবা 
সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিয়| এ বিষয়ে নুতন নৃতন অ।লোকপাতের চেষ্টা 
কবিতেছেন। এমন কি, অবাঙালী গবেষকও ক্তিবাস সম্পর্কে কৌতৃহল ও 
অনুসন্ধিৎসা দেখাইয়া কৃত্তিবাঁসেব গৌরব প্রচাব করিতেছেন । ডঃ রমানাথ 
ব্রিপঠী রচিত “কুত্তিব।সী বাংলা বামায়ণ ওঁর বামচরিত মানস কা তুলনাত্বক 
অধ্যয়ন” গ্রন্থটিতে হিন্দী ভাষায় কৃত্তিবাস ন্বন্ধে নানা তত ও তথ্য 
আলোচনা আছে ।৯/ 

ডঃ ভট্টশ/লী অদ্ভুত আচার্ধেব প্রতি অতি-শ্ুদ্বী নশতঃ কৃত্তিবাসের প্রাতি 
'দ্দাসীন্ত প্রকাশ কবিয়া লিখিয়াঞ্েন, “সমগ্র উত্তব বঙ্গ এবং (ঢাকা) 
ময়মনসিংহ ব্রিপুবাতে ও অন্ভুতাচাষের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল-__এই অঞ্চলে 
প্রধানতঃ তাহাবই রামায়ণ পঠিত ও গীণ্চ হইত ।”১০ অথচ সেই অন্তত 
আচার্ধের অধিকসংখ্যক পু*থি আবিষ্কৃত হয় নাই কেন তাহা ডঃ ভ্টশালী 
ব্যাখ্যা করেন নাই। তাহার মতে শ্রীবামপুবের মিসনারীদের তৎপরতায় 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত হুইয়! বহুল প্রচাবেব ভন্যই অদ্ভুত আচার্ধের মতো! 
একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর প্রতিভাসম্পন্ন কৃতিবাসের 
অধিক জনপ্রিয়তা দেখা দিয়াছে; কিন্তু সব গৌরবটুকু অদ্ভুত আচার্ধেরই 





৯ কিছুকাল পূর্বে রেভাবেও ফাদাব কামিল বৃক্ষে, এস. জে. এম. এ + ডি. ফিল, যহাশয়ের 
হিন্দী ভাবায় 'রামকথা--উৎপত্তি ওব ইতিহাস? ধর্ষক ডি. ফিল, গবেষণাটি এল|হাধাদ 
ধিশ্ববিষ্তালক্গ প্রকাশ কবিষাছেন | ইহাতে রামাধ্ণকথা! সম্বন্ধে হুবিস্ত ও পুগ্থানুপুষ্থ 
আলোটন! আছে বটে, কিন্ত বাংল! রামাধণ সম্বন্ধে ডঃ বুক্কের জ্ঞান যে অতিশয় সীমাবদ্ধ, 
ভাঙা উক্ত এন্ছে শোচনীর বশে শ্রামাণিত ছুইয়াছে। 

,উ৬ হত, ভাঙা, ১৬৪০ € ডঃ ভউশাপীক প্রবন্ধ জঙ্টঘ্য) 


৪৩২ : ংল। সাহিত্যের ইতিরত 


প্রাপ্য ইহাই ডঃ ভট্টশালীর অভিমত। সাধারণতঃ আমাদের ' দেশের 
গবেষকগণ 01১39০%1০ ভাবে অর্থাৎ নিংস্পৃহভাবে গবেষণায় অভ্যস্ত নহেন। 
নিজ নিজ চিত্তপ্রবণতা অনুসারে বাছিয়া বাছিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিজ 
অভিমত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত আপ্রাণ প্রয়াস তাহাদের এক প্রকার 
অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে । ডঃ ভট্টশালীও তাহ! হইতে মুক্ত নহেন। 
কৃতিবাসী রাঁমায়ণের জনপ্রিয়তা ও বহুল প্রচারের মূলে যদ্দি ধু 
শ্রীরামপুরের মিসনের কারসাজিই একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে 
কৃত্তিবাসের এত অধিকসংখ্যক পুথি মিলিবার কারণ কি? ভট্টশালী 
মহাশয় এই প্রশ্নটি হবকৌশলে এড়াইয়! গিয়াছেন। অনেক নকলনবিশ 
কৃত্তিবাসের পু থিতে অদ্ভুত আচার্ধের অনেক অংশ জুড়িয়া দিয়াছে তাহা 
মিথ্যা নহে। কৃত্তিবাপী রামায়ণে আরও অনেক কবির রচনাংশ 
/বেমালুম মিশিয়| গিয়াছে তাহাও অস্বীকার কর! যায় না। কিন্ত আর 
সকলের পুথি বাদ দিয়া নকলকারীর] শুধু কৃত্তিবাসী রামায়ণে অন্তের 
রচনাংশ গ্রহণ করিলেন কেন? কৃত্রিবাসের মতো৷ কোন কবি অসাধারণ 
জনপ্রিয়তা লাভ করিবার পর অল্প প্রতিভার কের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট 
অংশ কৃন্তিবাসী পুখিতে চলিয়। যাইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, 
পু'খিলেখকদের ও কোন দোষ নাই। কৃতিখাস শ্রীরামপুরের মিসনারীদেন 
পূর্বেই গৌরব ও জনপ্রিয়তার তুঙ্গনীর্যে আরোহণ করিয়াছিলেন । মিসনারীগণ 
যখন বাংলা রামাযণ মুদ্রণের প্রয়োজন বোধ করিলেন, তখন সর্বাধিক জনপ্রিস্ক 
কবি কৃত্তিবাসকেই গ্রহণ করিলেন । অদ্ভুত আচার্ষের সংবাদ তখন এদেশে 
কেহ জানিত না । আচার্ষের কবিপ্রতিভাও এমন কিছু বিস্ময়কর নহে যে, 
তাহা ভূগোল-ইতিহ।সের সীম! পার হইয়। আমাদের যুগেও আসিয়া 
পৌঁছাইবে। মালদহের রজনীকান্ত চক্রবর্তী এবং দিঘাপতিয়ার জমিদার 
কুমার শরৎচন্ রায় আঞ্চলিক গৌরবের বশে (তাহার! মনে করিতেন, কৰি 
উত্তরবঙ্গের লোক ) অদ্ভুত আচার্ষের পুঁথি সংগ্রহ, মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কৃতিবাসের প্রতি বৈরাগ্য 
বশতঃ এবং পূর্ববঙ্গে অদ্ভুত আচার্ষের কিঞ্চিৎ জনপ্রিয়তার জন্ত এই কবিকে 
বিশ্মরণীর জলতল হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চে! 
ফলপ্রসূ হয় নাই। (অদ্ভুত আচার্য সমগ্র বাঙলার পাঠকসমাজে বিশেষ কোন 


অনুবাদ-সাহিত্য £ রামায়প-মহাভারত-ভাগবত : ৯. 


গৌরব বা৷ জনপ্রিয়তা লাভ: করিতে পারেন নাই। সাহিত্যের ইতিহাসে 
ছুই-চারি পৃষ্ঠায় তাহার সম্বন্ধে যে আলোচন! প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
গবেষকেরও প্রয়োজন মিটিবে না, রসিক পাঠকও তাহা হইতে কিছুমাত্র 
লাভবান হইবেন না ।” 


(অদ্ভুত আচার্ধের রামায়ণ “অস্ভুত রামায়ণ' বলিয়া! পরিচিত হইলেও 
মূল সংস্কৃতে রচিত অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে ইহার কোন সংশ্রব নাই 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অদ্ভুত আচার্ধের 'শতস্ন্ধ রাবণবধ" শীর্ষক যে পু”্থি 
(পুঁথি সংখ্যা--১০৬১) আছে, তাহ?তে সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ কাহিনী 
অনুসৃত হইয়াছে । এই শতঙ্কন্ধ রাবণের গল্পটি কৃতিবাসের ভণিতাযুক্ত একটি 
পু থিতেও মিলিতেছে (কলি, বিশ্ব পুঁথি সংখ্যা--২১৭)। অদ্ভুত আচার্য 
রামায়ণের সাতকাণ্ডেরই ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়| মনে হইতেছে। 
কারণ পু*থিতে তিশি একাধিকবার সেইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন ।) 


&ঠাহা র কাব্য কৃত্তিবাসের কাব্য অপেক্ষ। বৃহদায়তন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু কবির ধর্ণনারীতি কৃত্তিবাস অপেক্ষ। খুব বেশী উৎকৃষ্ট নহে 1১২ 
অদ্ভুত আচার্ধের মুদ্রিত আদিকাণ্ড এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালান্ব 
রক্ষিত খান কয়েক পু থি হইতে মনে হইতেছে, কবি সহজ ভাষায় বালীকির 
ধারাটি অন্বসরণ করিয়াছেন মাঝে মাঝে অবশ্য বর্ণনাগুলি পল্পবিত আকারে 
গৃহীত হুইয়াছে। পিয়ার ও ব্রিপদী ছন্দগুলি নিতান্ত মন্দ নহে, মাঝে মাঝে 


১১ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩০৫) রামেন্রনুন্দর মন্তব্য করিয়াছলেন, “অদ্ভুত 
রামায়ণ নামে শতম্বন্ধ রাবণের উপাখ্যানমূলক যে সংস্কৃত শ্রন্থ আছে, তাহার সক্তি এই 
অদ্ভুত আচাধের কোন নম্বন্ধ আছে বোধ হুইল ন1।” 

১২ এবিষয়ে কয়েক জনের মন্তব্য £ «যতদূর দেখিলাম কৃতিবাসের প্রণালী হইতে 
পৃথক বোধ হইল না1”-_সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০৫ (রামেন্ত্র হুন্দরের প্রবন্ধ) 
রজনীকাত্ত চক্রবতী বলেন, “কবিতা ংশে তুলন! করিলে অস্ভুতাচার্যের অপেক্ষা! কৃত্তিবাসকে 
উচ্চ আসন প্রদান করিতে হয়। অদ্ভুতাচাবের শব্দ'ডন্বর বড় বেশী, কিন্ত রচনায় প্রসাদ ও 
মাধূর্যগুণের অভাব দৃষ্ট হুয়।”__সা, প. প--১৩১৩। অবন্ত তিন ১৯১৩ সালে অদ্ভুত 
'আচার্ষের -আদিকাণ্ডের ভূমিকায়. বলিয়াছিলেন, “'কুত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা! এই রামারণ 
আকারে অনেক বৃহৎ, কিন্ত কবিত্বসম্পদে হীন। মোটের উপর ইহার বর্ণনা প্রসাদণ্ডণ 
বিশিষ্ট ।” (মুখবন্ধ, পৃ. ৩) 

২৮-- (৩য় খণ্ড) 


আধুনিক শব্দেরও প্রচুর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাঘ' উদ্মাহন্বশস্বরাপ বসের 
ননগযনে কৌশল্যার বিলাপ উল্লেখযোগ্য £ 

রাজার কুমার রাঁম কেবল বুখের কাষা। 

প্রচণ্ড রবির তাপে কেবা দিবে ছায়! ॥ 

বৃক্ষ্যছাল পরিধান হাতে সরধনু। 

কিমতে হাটিবা বনে মাএর প্রাণতগ্গু 1 

আমাকে ছাড়িয়া তুমি জাব! দেসাস্তরে | 

শ্রীরামের মাও বলি কে ডাকিবে মোরে ॥ 

ঘর সন্য করে রাম এড়ি যাও মোরে ॥ (কলি. বিশ্ব, পু'থি--৬১০২) 


এ বর্ণন! করুণ রসে সার্থক এবং সহজ প্রাণের আবেগে কম্পূমান। 


সীতাহরণে রামচন্দ্র £ 
সীতা সীতা! বুলি রাম ডাকেন উচ্চ স্বরে! 
হাহাকার শব্দ হেল অমর নগরে ॥ 
রাম বোতলন শুন ভাই প্রাণের লক্ষণ। 
ফল আরনিবারে গেলা সীতা! কেন লয় মন ॥ 
নগড় দিঞ1 ধনে গেল ভাই ছুই জন। 
চতুদ্দিকে বন প্রত করে নিনীক্ষপ। 
সীতাকে ন! দেখেন গ্রভু বনের ভিতর | 
গোদাবরীর তীরে গেলেন ছুই সঙ্গোদর ॥ 
চতুর্দিকে নদীর ঘাট করে নিখীক্ষণ। 
সীতাকে ন! দেবিয্া প্রভুর আধুল জীবন ॥ 


এ বর্ণনা কৃত্তিবাসের তুলনায় ততট| সরস না হইলেও স্বাভাবিক বলিয়া 


প্রশংসার্। 
রাবণ কর্তৃক সীত।হরণের চেষ্টাক্ম সীতার বিলাপ £ 


মোর প্রভূর বেধিত ভাই লক্দণ হের রে ঝাঁট আই 
ঝাট আয় লঙ্গ্ঈণ আগবাড় ঝাট। 

ছুরাচার নারীচোর . ক্ষলক্ক রাখিল মোর 
তুষি বেড়িএা রাঁবণের মুড কাট £ 

তুমি বলিলে যত বোল মুই না কইন্ু উতরোল 
ন! শুনি তোমার বস্ণা। 

ঘর হনে বাহির হৈতে ভুলিঞা লইল রখে 
মোকে চুরি করি নিঞা| ধার রাবণা ॥ 


অনুবাদ-সাহিতত্য £ রামায়প-রমহাভারত-ভাগবত "৮ পি 


সীতার এই বিলাপ সহজ বলিয়া হুদয়গ্রাহী--যদ্দিও কলাকুশলত! এখানে 
কিছুমাত্র নাই। 


'বামের শীতানিবাসন সম্বন্ধে কবি অনেকটা লোকসাহিত্যের ধারা 
অনুর করিয়াছেন 1” অযোধ্যায় ফিরিয়া কিছুকাল সখে-শাস্তিতে 
অতিবাহিত করিয়! রামচন্দ্র শুনিলেন যে, প্রজারা নাকি সীতার চরিক্র 
লইক্সা কানাকানি করিতেছে £ 

আমি লক্ষ্মণসীত! নিঞাছিলাম বনে । 

তার! নাকি ভালমনদ কথা! কহে কোনজনে ॥ 
যভাসদেরা চুপ করিয়া! থাকিলেও ভভ্্রমুনি নামক এক কটুভাষী স্কুনি 
বাঁমচন্ত্রকে একান্তে বাললেন £ 

ভাতিজানধু ন৷ ছাড়িল পাপিষ্ঠ রাবখ। 

দশ মাস ছিল মাতা তাহার সদন ॥ 

সীতাকে লগা! ঘর তুমি কর নারায়ণ। 

তে কারণে মন তোমাক বলে প্রজাগণ ॥ 
ইহাতে রামচন্দ্র ছুঃখিত হইলেন। শুঁনিলেন, প্রজারা তাহাদের স্ত্রীদের 
বলিতেছে, “মনে ভাবিআ বৃঝ আমি নহি রাম।” অতঃপর একদিন সীতা 
ভগ্গিনীদের অনুরোধে মৃত্িকায় রাবণের মুর্তি অঙ্কন করিয়া তাঁহাদের 
কৌতৃহন দূর করেন এবং নিদ্রাবিষ্ট হইয়া সেই চিত্রের উপর ঘুমাইয়া 
পড়েন। এই দৃশ্য দেখিয়া সন্দেহাতুর রাম শীতাকে বনবাস দিবার সিদ্ধান্ত 
করিলেন। চন্দ্রাবভীর লেক্িক- ঝবামায়ণেও_এই. কাহিনীর ধারা অনুসূন্ত। 


হও শট 


ছিলেন। স্বচ্ছন্্ বর্ণনায় কবি কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংস্কৃত অলঙ্কারের 
সাহাষ্য লইয়ছেন। উদাহরণ স্বরূপ সীতার বূপবর্ণন! উল্লেখযোগ্য £ 

ধাম চামর চাকু নিন্দিত চিকুর | 

নিবদ্ধ কবরীতার ভাহে নান! ফুল ॥ 

ভুবমমোহন বেশ যেন চন্দ্রকল।। 

শিবিষ্$ মেঘত যেন টমকে চপলা! ॥ 

জলাটে নিথ্রিত বিন্দু হন্দর লিচ্দুর |. 

পাঁক। বিশ্বাধর ভীঙ দেখিতে মধূয় ॥- 

'. সর্ধ নয়ন শোভে কজ্জাল উজ্জ্বল । 
মেঘ যেন শোভা করে গগননওল ॥ 


 $₹৩৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিরত্ত 


কন্ুকণ্ে মুক্তা মাল! দোলে পয়োধরে। 

সুরেশ্বরী ধার! যেন কমের শিখরে ॥ 

'কন্টকবিহী'ন যেন স্বণাল বাহুলতা। 

কনককন্কন তাথে পরাইছে ধাতা ॥ 
এখানে কবি সংস্কৃত অলঙ্কারের ত্র লাগাইয়া গ্াত্বক বর্ণনাকে কাব্যে 
রূপান্তরিত করিতে চেগ্টা করিয়াছেন । অদ্ভুত ত আচাধ মোটামুটি কৃতিবাসের 
ধারা অনুসরণ ক্রিলেও বহস্থলে তাহার বিবৃতি নারির বর্ণনার ং উর্ধে 
উঠিতে পারে নাই। সীমাবদ্ধ ' পরিবেশে চরিত্র বর্ণনাতেও তিনি. বিশেষ কোন 
মৌলিকতা € দেখাইতে পারেন পারেন নাই ।ডঃ নলিনীরাত্ত ভট্টশালী কৃত্তিবাসের 
তুলনায় অদ্ভুত আচার্ষের কিত্বশক্তির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন । অদ্ভুত 
আচার্ষের চরিত্রচিত্রণনৈপুণ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ছিনি উচ্ছৃসিত হইয়াছেন ।১৩ 
কিন্তু এই কবির বর্ণনায় এমন কোন অদ্ভুত শৈপুণ্য ফুটিয়া উঠে নাই । কুব্জী ও 
কৈকেয়ীর চরিত্র প্রসঙ্গে ভট্টশালী মহাশয় যে বৈশিষ্টোর প্রতি আমাদের দৃ্ি 
আকধণ করিয়াছেন, পূর্বেই কৃত্তিবাস তাহাতে অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়া 
ছিলেন । না হইলে অদ্ভুত আচার্য কিছু প্রশংসা! দাবি করিতে পারিতেন 1১৪ 
কৃতিবাঁস অডুত আচার্ধের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ ভট্টশালীর মন্তব্য 
উল্লেখযোগ্য £ প্কৃত্তিবাস সাধারণতঃ বাল্ীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন, 
প্রয়োজন মত নান। রামবিষয়ক কাব্য ও নাটক হুইতে সুন্দর হন্দর অংশ 
আনিয়! নিজের অনুবাদে ঢুকাইয়। দিয়াছেন । অদ্ভুতাচার্য কিন্ত ঠিক সে পথে 
যান নাই। তিনি যেখানে যত অদ্ভুত কাব্যরসপূর্ণ আসরজমান কাহিনী 
পাইয়াছেন, সমস্তই আনিয়! নিজের রামায়ণে ঢুকাইয়াছেন |”১৫ তাহার 
এই মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙগত। কুতিবাসের প্রতিভ। অধিকতর সার্থক ও 
সমন্বয়ধর্মী। বাঙালা-চিত্ত ও উত্তরাপথের পৌরাণিক রামসংস্কারকে এক 











১5 নলিনীকান্ত তট্টশালী সম্পাদিত “মহাকবি কৃতিবাস বিরচিত রামায়ণ', প. ৩1৯০ 

১৪ অভ্ভুততর কবিত্ব সন্বন্ধে--ডঃ ভট্টশালী একবার বলিয়াছেন, *কৃত্বাসী রামায়ণ 
অপেক্ষা ভুতের রামায়ণে বিবয়বৈচিত্র্য অনেক বেশী, চরিব্রচিত্রণও নৃতনতর 1” আবার 
পরক্ষণেই কৃত্তিবাস ও অদ্ভুত আচার্যকে প্রায় একাসনে বসাইয়া বলিতেছেন, “রামায়ণ রচক 
হিসাবে অন্ভুতের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কৃতিবাস অপেক্ষা বড় কম নহে ।”--এ 

১৫ নপসিনীকান্ত সম্পাদিত “মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ (ভূমিকা), ঢাক! 
বিশ্বধিভালক প্রকাশিত। 


অনুবাদ-লাহিত্য £ রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ' ৪৩৭ 


সঙ্গে মিলাইবার ছুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী কৃতিবাস সংস্কৃত সাহিত্যাদিতেও 
অতিশয় নিপুণ ছিলেন। কাজেই পৌরাণিক যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্য 
দিয়া প্রবাহিত-হইয়া-আসা রামপ্রবাহ.ক তিনি ভগীরথের মতো বাগুলার 
ঘাটে ঘটে লইয়! গরিয়াছেন ৷ অপরণিকে অন্ুত আচার্য পাঁচ বৎসর বয়লে ৫) 
শান্্রগন্থ আয়ত্ত করিলেও কাব্যরচনায় কৃতিবাসের সমকক্ষ ছিলেন না। তাই 
ক্লাসিক আদর্শ অপেক্ষ। লোক্সাহিত্যের গালগল্লের দিকে তাহার আকর্ষণ 
ছিল অধিক। আসর-জমান উদ্ভট গল্লে তিনি অঞ্চলবিশেষের শ্রোতার 
মনোরঞ্জন করিলে ও এযুগে তাহার প্রভাব আসিয়! পৌছাইতে পারে নাই। 
/অ্ভুত আচার্য একট! বিশেষ যুগের ও অঞ্চলের শ্রোতার মনোরগানের জন্ত, 
বালীকি, অধ্যাত্ব রামায়ণ, অদ্ুত রামায়ণ, লোকসংস্কৃতি-_ যেখান হইতে 
পারিয়!ছেন, সেখান হইতেই চমকপ্রদ ও চটকদীরী গল্প সংগ্রহ করিয়াছেন 1৮ 
ডঃ ভট্রশালীর এই মন্তন্য কিয়দংশে সত্য- প্চরিত্রচিত্রণে যথেষ্ট 
স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর মনের মত করিয়া চবিত্রগুপিকে তিনি 
গড়িয়া! তুলিয়াছেন”__কিন্তু সে বাঙালী উত্তর ও পূর্ববঙ্গের অধিবাসী এবং 
তাহার পটভূমিক1 সপ্তনশ শতাবী। কাবাকারুকর্মে অদ্তুত আচার্ষের বিশেষ 
কোন পারদশিতা ছিল ন1। শব্দসম্পদ, ছন্দঃ কৌশল, অলঙ্কার সন্নিবেশ কোন 
দিক দিয়াই তিনি কৃত্তিবাসের সমকক্ষ নহেন। এব্প বিবৃতিধর্মী গগ্াত্বক 
রচনাপাঠে ধের্ধ রক্ষ! করাই সুকঠিন। তাহার অধিকাংশ রচনাই পুথির 
মধ্যে বন্দী হইয়। আছে। মালদহের রজনীকান্ত চক্রবর্তী শুধু আদি কাগুটি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ যুগের পাঠক সেই মুদ্রিত অংশটি পাঠ করিলেই 
বুঝিবেন, “কীর্তিবাস এ বঙ্গের অলঙ্কার”-_মাইকেল কেন এই বাক্যাংশে 
কৃত্তিবাসের স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, এবং কেনই-ব! নলিনীকাস্তের আপ্রাণ 
চেষ্টা সত্তেও অন্ভুত আচার্ধের সমগ্র কাব্য মুদ্রিত হয় নাই।৯৬ (কৈত্তিবাস 


১৬ ডঃ ভট্শালী সক্ষোভে বলিয়াছেন, “'ছুঃখ এই যে, এমন যে অ্ভুতাচার্ধের রচনা, 
তাহা আজ পর্যন্তও জীর্ণ পু'খির ত্ত,পে আবৃত হুইয়াই রহিন্না গেল-উহ্থার সম্পাদক এবং 
এ মিলিল না।” € পূর্বোন্লিখিত গ্রন্থের ভুমিকা, পৃ. ৩1১ ) প্রকাশক ন! জুটিবার 

রণ, কৃত্তিবাসী রামায়শে-প্লাবিত বানুল! দেশে কৃত্তিবাস অপেক্ষ! প্রতিতায়-খর্ব কোন কবির 
রি পাঠক সংখ্যা অতি সীমাবদ্ধ । এইজন্য ব্যবসায়ী প্রকাশকের! এইরাপ প্রস্থ ছাপাইতে 
গ্রচন্ধ হন ন]। 


৪ লা বাহিত্যের ইতিকৃক্ত 


কাঙালীর প্রাণের চাহিদা বুঝিয়াছিলেন। কখনও নামভক্তিবাছ প্রথার 
করিয়!, কখনও বাঙালীর গার্বস্থ্য জীবনকে অধিকতর মৃল্য দিয়া, কখনও 
করুনরসের বন্য! বহাইয়|, কখনও”ব! হান্তকৌত্ুকের রঙ্গরহস্ত সৃষ্টি করিককা 
কৃতিবাস বাঙালীর অন্তর লুঠ করিয়| লইয়াছেন।” হয়তো তাহার পু'থিজে 
নানা জনের হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে £ কবিচন্দ্রঃ অদ্ভুত আচার্য প্রভৃতি কত 
খ্যাত-অখ্যাত কবির রচনা নামগোব্র হারাইয়। ক্ুত্তিবাপী রামচন্রিত- 
মানসসরে|বরে স্বকীয় অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, জয়গোপাল-মোহন- 
টাদ্দের দলও ইহার কোন কোন অংশে যখেচ্ছা কলম ঢালাইয়াছেন! তবু 
কৃত্তিবাস আজ বাঙালীর ঘরের এঁতিহ, কৃততিবাস বাঙলার জাতীয় কবি।) 
অদ্ভুত আচার্ধ কোন দিনই সে গৌরব লাভ কত্ধিতে পারিবেন না। 
(শুধু ঘটনা-বিবৃতি ও নানাপ্রকার গালগল্প জুটাইয়া অদ্ভুত আচার্ধ একদা 
কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভক্তির আবেগ ও 
করুপরসের অভাবে তাহার কাব্য স্তিমিতগতি হইয়া পড়িয়াছে ? হান্ড- 
কৌতুক তাহার রচনায় স্থলভ নহে? ভাষার বঙ্কার, প্রসন্নতা, ক্লাসিক 
গাল্তীর্য, তংসম শব্দের যথাযথ প্রয়োগ এবং দেশী শব্দের সার্থক ব্যঞ্জনা 
যাহ! কৃত্তিবাসের সম্পন, অদ্্রত আচার্য সে ধনে ধনী নহেন ) নলিনীকাস্ত 
ভট্টশালী মহাশয় কৃত্তিবাসের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন এবং অদ্ভুত আচার্যকে 
অধিকতর গৌরবের আসনে বসাইতে চাহিয়াছেন। সব দিক দিয়! বিচার 
করিলে ডঃ ভট্টশালীর এরপ সিদ্ধাস্ত অতিশয় একদেশদর্শী বলিয়া! মনে হয়। 
কৃতিবাসের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে আবিভূ্তি হইয়| এবং সম্মুখে, কৃত্তিবাসী 
রাষায়ণের আদর্শ দেবিয়াও অদ্ভত আচার্য গ্রশংসনীয় কবিত্বের পরিচয়, দিতে, 
পারেন নাই, কারণ প্রতিভা বিচারে তিনি উচ্চাসনের অধিকারী দহেন |) 


রামায়ণের অল্যান্থ অনুবাদক | 

বিশাল বটতরু বিপুল শাখা বিস্তারে চারিদিকে এমন ছাত্বা বিতরণ 
করিয়! ধাকে ষে, সেই ছায়ায় ছোট ছোট গুল্স বাড়িবার অবকাশ পায় নাঁ। 
কৃত্তিবাস সেই প্রকার এমন একটি ছায়াতরু, যাহার প্রভাবের ফলে রামায়ণের 
অপরাপর অনুবাদকগণের প্রতিভা সত্বেও তাহাদের সমস্ত পরছে; ছুই চাছ্ি- 
খানি খণ্ডিত ছিন্ন পুর্ধির মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে । কৃতিবাসের' ষর্বগ্রঃী। 


বাদ-সাহিত্ঞ: £ রামাক়শ-যহাভারভ-ভাগবতা পরশ 


শ্রভাব সত্বেও অন্তত আচার্য তবু সীমাবদ্ধক্ষেত্র ও স্ধীর্ণ পরিবেশে কথঞ্চি, 
প্রচার লাভ করিয়াছিলেন । কিস্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও এমন কয়েকজন 
রামকথাকারের আবির্ভাব হইয়াছিল, ধাহারা প্রতিভায় অদ্ভুত আচার্য অপেক্ষা 
কোন দিক দিয়া নিকৃষ ছিলেন না, বরং কেহ কেহ কাব্যরচন! কৌশলে 
কোন কোন ক্ষেত্রে অদ্ভুত আচার্যকেও ছাঁড়াইয়! গিয়াছিলেন (কিন্ত ইহাদের 
অনেকেই পুরা রামায়ণের অনুবাদে অগ্রসর হন.নাই। অধিকাংশ ককি 
রামায়ণের কোন একটি জনপ্রিয় পালা অবলম্বন করিয়াছিলেন, শুধু দম ছিল 
না বলিয়া ইহারা আসর জমাইতে পারেন নাই 1) কেহ কেহ আবার সংস্কৃত 
অভভুতরামায়ণ ও অধাত্ম রামায়ণ অবলম্বন করিয়াছিলেন, যাহার সঙ্গে 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে অভ্যস্ত পাঠকসাধারণের বিশেষ যোগ ছিল না? 
অভ্ভূত রামায়ণে বণিত শতস্কপ্ধ রাবণ বধ ও বাজ্মীকির কবিত্ব লাভের বিবরণ 
পাঠক সমাজে কিছু জনপ্রিয় ছিল বলিয়! অন্তান্ত রামায়ণকার এই কাহিনী 
সবইটির প্রতি. বিশেষ প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। কোন কোন লেখক আবার: 
মহাভারতের অন্তভূক্তি ও জৈমিনী ভারতে বণিত সংক্ষিপ্ত রামকাহিনীঃ 
স্বতন্ত্রকারে রচনা করিয়াছিলেন । 

(নিংসংশয়রপে নির্দেশ করা না গেলেও সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণের 
অস্ততঃ আটখানি পুরা অনুবাদ বা খণ্ডিত অনুবাদ . প্রচারিত. হইয়াছিল? 
বিজ গঙ্গানারায়ণ, গুণরাজখান, ঘনস্তামদাস: ভূবানীদাস, দ্বিজ... ক্ষণ, রাম- 
শঙ্কর, লাস বন্ধ, চন্দ্রাবৃতী, প্রভৃতি কবিগণের ভণিতায় রামায়ণের ৫ 
মত্ত খণ্ডিত বা অখত্ডিত রামায়ণ কাব্য পাওয়া গিয়াছে_ তাহা হইতে 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে ] ইতিপূর্বে কৃতিবাস ও অন্তু 
আচার্য অন্যান্য স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিলেও তাহারা বালীকির' 
কাহিনীই মূলতঃ অনুসরণ করিয়াছিলেন । কিস্তু সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকজন 
রামকথাকার বুৃঝিয়াছিলেন ষে, কৃত্তিবাসের পর বাল্মীকি রামায়ণে পাড়ি 
জমানো দুরূহ । তাই তাহারা বৈচিত্র্যের লোভে ও কিঞ্চিৎ মৌলিকতা 
দেখাইবার জন্য রামকথা-সংবলিত অন্তান্ত সংস্কৃত রামায়ণ অনুসরণ 
করিয়াছিলেন। বৈয়াসকি ও জৈমিনী মহাভারতে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে ষে 
রামকথ! বিবৃত হুইয় হইয়াছে, ৭ অনেক বাঙালী অনুবাদক তাহাই অবলম্বন করিয়া 
স্বপ্ন পরিসরে পুরা র্বামায়ণ প কাহিনী বিরৃত কা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 


৪৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কেছ কেহ অস্কুত রামায়ণ ও অধ্যাক্্ রামায়ণ কাহিনীর তত্বাংশকে বাদ দিয়! 
আখ্যান ভাগ অনুসরণের চেষ্ঠা করিয়াছিলেন । (কেহ বা বাল্মীকি ও অভ্ভুত- 
অধ্যাত্ম রামায়ণের কাহিনীকে মিলাইয়া-মিশাইয়া নৃতন ভাবে রামায়ণ্র 
কথাবস্তকে পাঠকসমাজে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে চক্দ্রাবতীর_ 
রামায়ণ উল্লেখযোগ্য ।৯৭ বাঙলা দেশের অনুবাদকগণ সংস্কৃত রামায়ণের 
কাহির্ী মোটামু'ট অনুসরণের চেট! করিলেও লোকসাহিত্যের অস্তভূক্তি 
একপ্রকার গ্রামীণ রামকাহিনী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত ছিল, তাহার 
কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত চন্দ্রাবতীর মৌখিক রামায়ণে পাওয়া যাইবে) 
₹ ঠকলাস বন, বামশঙ্কর, দ্বিজ লক্ষণ ও ভবানীদাস-- ইহারা অন্তত ও 
অধ্যাত্ব রামারণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কৈলাস- 
চন্দ্র বন্ধ অদ্ভুত রামায়ণের প্রায় আক্ষরিক.অহুবাদ করিয়াছিলেন । ১৫০৭ 
শকে (১৫৮৬ শ্ীঃ অঃ) ইহার “মহাভাগবত পুরাণ" নামক একখানি ভাগবত 
গ্রন্থ বচিত হইয়াছিল । মনে হয় তাহার অদ্ভুত রামায়ণ ঘোড়শ শতাব্দীর 
শেষে ব! সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারভ্ে রচিত হয়। তাহার এই গ্রন্থ (সাহিত্য 
পরিষদ পুণ্থি__৫৬৬ ) নান! দিক দিয়। উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ তাহার পূর্বে 
রামায়প-মহাভারতের কোন অন্ুবাদকই মুল সংস্কতের আক্ষরিক অনুবাদ 
করেন নাই, প্রায় অধিকাংশ স্থলেই মূলকে অবলম্বন করিয়া নিজ ভাষায় 
কাহিনী বিবৃত করিয়'ছেন। কিন্তু কৈলাস বসু অত্যত্ত সতর্কতার সঙ্গে মূল 
₹স্কতে রচিত অদ্ভুত রামায়ণের আক্ষপিক অন্থুবাদ করিয়াছেন |” সে যুগের 

আদর্শমতো৷ অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনী নিজ ভাষায় বিরত করাই ছিল সাধারণ 
বীতি। কিন্তু তিনি মৃলগ্রস্থকে অত্যন্ত শিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করিয়াছিলেন 
অনুবাদও প্রশংসনীয় |” যথা__ 

আরণ্যনাং দুনীনাং বৈ প্তোকং স্তোকঞ্চ শোণিতম্‌ 

কলসা পরিতং ভক্ষে দ্রাক্ষম। যা চ কামতত। 

তন্তা! গর্ভে ভবিস্তামি তচ্ছোশিতসমুস্তব! ॥& (অদ্ভুত রামায়ণ? ৩1২৫ ) 


অরপ্যনিবাসী যত খবি মুনিগণ। 
তাদের শোণিতে হবে কলসী পূরণ ॥ 


সণ পরে আলোচন। কর] হইয়াছে । 


অনুযাদ-সাহিত্য £ বামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত + ষ্ঠ: 
কামনা করিয়! কোন যেই নিশাচরী। | 
ভক্ষণ করিবে তাহা বিষজ্ঞান করি ॥ 
সেই তো! শোণিতে আমি উদ্ভব হৈয়া!। 
জনম লভিব রাক্ষসীর গর্ভে গিয়! ৪8 €সাহিতা পরিষদ পুথি ) 
এ অনুবাদ মুলানুগ, স্বচ্ছ ও সংহত। সপ্তদশ শতাব্ীতে একপ পরিচ্ছন্ন 
অনুবাদ অতীব প্রশংসনীয় । অবশ্ট কবি মূলকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিতে 
গিয়া! অনেক সময় ভাষাকে কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ও জড়তা গ্রস্ত করিয়! ফেলিয়াছেন 1 
আক্ষরিক অনুবাদে অন্ুবাদকের কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ নাই বলিয়! এ 
অনুবাদ নিষ্টাপূর্ণ হইলেও সর্বত্র হ্বপাঠ্য হয় নাই। কবির সম্পূর্ণ গ্রন্থ আবিষ্কৃত 
হয় নাই 3 অনুমান তিনি অদ্ভুত রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ অহৃবাদ করিয়! থাকিবেন। 
যাহা হউক সংস্কত অদ্ভুত রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদের দৃষ্টাত্ত হিসাবে 
£কলাস বস্থর খণ্ডিত পু'থিখানির মুল্য অবশ্য স্বীকার্ধ। 
ভবানীদাসের €( ঘোষ ) “রামের স্বর্গারোহণ' শীর্ষক যে পাল! (কলি, বিশ্ব, 
পুথি--১৭১৪) পাওয়! গিয়াছে, তাহার প্রারস্তে কৰি সংক্ষেপে নিজ পরিচয় 
দিয়াছেন । যদিও ইহাতে বালীকির উত্তরাকাণ্ডের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে । 
কিন্ত কোন কোন স্থলে তিনি অস্ভুত রায়ায়ণকে অনুসরণ করিয়াছেন %" ভাষা 
ও রচনা কোন দিক দিয়াই প্রশংসনীয় বা উল্লেখযোগ্য নহে। একটু দৃষ্াত্ত £ 
রাজ! বিনে সোভ। নাহি প্রিথিবির ভিতর । 
বিষণ বিনে শুগ্ঠ দেখি অমর নগর ॥ 
বিষ বিনে দেবগণের গতি নাহি আর। 
হেন পদ না দেখিয়া! করে হাহাকার ॥ ৫. 
ইহার ভণিতায় “রাধা বিলাস' শীর্ষক যে পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতৈ 
১০৫৬ বাংলা সনের ( ১৬৭৯ শ্ীঃ অঃ) উল্লেখ আছে । তাই মনে হয় তিনি 
সপ্তদশ শতার্ধীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। 
পূর্ববঙ্গের মাণিকগঞ্জের অধিবাসী রামশঙ্করের রামায়ণ নানা দিক দিয়া 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সর্বপ্রথম এই কবির বিবরণ প্রকাশিত হয় 
41080016516 ও সন্মিলন' পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা )। পরে 
দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত “বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে” ( ১ম ) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় 
প্রকাশিত বাংল পৃথির বিবরণীতে (10690717055 086810686, ঘা ০. ]) 
এই কবির রামায়ণ হইতে কিঞ্চিৎ উদাহরণ মুদ্রিত হইয়াছে। কবির পুরা 


৪৪২ _ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নাম রামশঞ্কর দত্তরায়। খুব সম্ভব কবি বৈগ্যবংণীয় ছিলেন। কারণ 
আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-__প্পদবন্দ করি কহে ভিষক শঙ্কর ।”"'বোধহয় 
সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা! পর্বর্তা কালে১৮ তিনি অধ্যাত্ব রামায়ণের 
কাহিনীকে _অনুসরণ .কৃরিয়া এবং বাল্মীকি, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অদ্ভুত 
রামায়ণ প্রভৃতি হইতে অল্লাধিক্‌ কাহিনী সংগ্রহ করিয়! পুরা রামায়ণকাব্যু 
লিখিয়াছিলেন : মনে হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়েও এই কবির 
কিদ্বি্া ও অরণ্যকাণ্ডের পুঁথি আছে । কবির কাব্য রচনায় যে বিশেষ 
প্রবণতা ও প্রতিভা! ছিল্‌. তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কাব্যটির সংহত 
পরিচ্ছন্ন আকার-আায়তন প্রশংসা দাবি করিতে পারে। মাত্রাতৃত ছন্দ 
ইদানীস্তন কালে বাংল! কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কৰি পূর্বেই এই 
ছন্দে বেশ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। যথা £ 

হেদে হে নাবিকি আমার বচন অববণ করহু ভাই । 

বায়ে তবণী আনহু এখানে উপারে আমরা যাই ॥ 

রামের বদন হেরিয়া নাবিকি মোকিত হেয়! মনে । 

কমললোচনে নাবিকি কহেন এমন বেশেতে কেনে ॥ 


চরণযুগল পাপালি রাঘব চাপহ আসিয়! নায়। 

নাধিকি বচন গ্নিয়া কমললো চন কহেন তায় । 

নিকটে তরপ্রী আনহ চরণ পাখালি তাকাতে উঠি । 

তরণী আনিয়া নাবিকি রামের ধুয়াইল পদ দুটি ॥ 

তরণি উপরে বমিল| রাঘব জানকা লক্্ণ মাথে। 

নানিকি তরণী বাহিয়! উপারে রাখিল। কমলানাথে ॥ 

ভাবিয়! রাঘব চরণ কমল শ্রীরামশক্করে ভাষে। 

নাবিকে আশীষ করিক্া গমন করিল খুনির বাসে ॥ 
এঁ ভাষা ও ছন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর হইলে ক্টিকে অত্যন্ত শক্তিশালী বলিতে 
হুইবে। কিন্তু ভঙ্গিম! দেখিয়া ইহাকে পুরাতন বলিয়া! মনে হইতেছে ন|। 

ছবি লক্ষণ সংস্কৃত অধ্যাত্ব রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনী সংমিশ্রিত 

করিয়া সপগুদশ শতাব্ধীতে বোধ হয় পুরা মাপের রামায়ণ রচনা | করিয়া- 
ছিলেন।“ কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয় ও বঙ্গীয় দাহিত্যপরিষদের পুঁধিশালায় 
ইহার রামায়ণের প্রায় সমস্ত পুঁথিই রক্ষিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাবীর 


১৮ মনীজ্পমোহন বন্ু--বাঙ্গাল! সাহিত্য, তয়, পৃ. ১৩৮ 
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পুরাণ পাঠক-সমাজে অভ্ভূত রামায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়খের ঘে বেশ প্রাক 
হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ-_দ্বিজ লক্ষণ উভয় কাব্য হইতেই উপাদান সংগ্রই 
করিয়া, পুরাঁ আকারে রামায়ণ রচনার চেষ্টা ক্রিক্াছিলেন। অ্বৃষ্ঠ 
ব্লাই বাহুল্য যে, কৃবি এই দুই কাব্যের হুবহু অনুসরণ বা! যথাযথ অনুকরণ 
করেন নাই ) কোন কোন স্থলে তিনি_.ছেই...একটি.আখ্যায্িকা নিজ কল্পনা 
হইতেওসৃষ্টি করিয়াছিলেন । 'শিবরামের ঘুদ্ধ' পালা তাহার ভণিতায় একদা? 
বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল, কারণ এ পালার একাধক পুথি পাওয়! গিয়াছে । 
সাহার ভণিতায়ুক্ত “শিবরামের পালার একখানি পুথিতে ১০৬১ বঙ্গাব্ধ 
(১৬০৪ শ্রীঃ অঃ) "াওয়া যাইতেছে * তাই মনে হয় কবি সপ্তদশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন। ইহার রচন! বিশেষভাবে... কাব্য গণান্িত ন! 
হইলেও সরল রচনায় নিতাস্ত নিন্দনীয় হে । যথাঁ_ 
গ্রাম বলেন মিত! তুমি প্রাণাধিক | 
তোম! হেন বন্ধু মোর নাহিক অধিক ॥ 
পিভ্‌ বোলে প্রভু রাম তুলিলেন তারে । 
বিদায় হইল গুহ| এণমি সভারে ॥ 
দি গ্ঙ্গানারায়ণের (কৃতিবাসের বংশে আবিভূতি) 'রায়লীলা' ও খনশ্টাম 
দাসের “সীতার বনবাস' ক্ষুত্রাকারের পালাগানের সয় । তস্মধ্যে ঘনস্াম 
দাসের রামায়ণে জৈমিনী ভাগ্তে বর্ধিত কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে।” গ্ঙ্গা- 
নারায়নের রামলীল! কবিদ্বৃগুণে উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু ঘনশ্ামের কবিস্ব 
কিঞ্চিৎ প্রশংসার দাবি রাখে। 'ধনশ্থামের একখানি পুঁথি ১০৩৫ বঙ্গাবধ 
(১৬১৮ শ্বীঃ অঃ) পাওয়। যাইতেছে। সুতরাং কবি সপ্তদশ শতাব্দীর 
গ্রোড়ার দিকে, অথবা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন বলিয়! 
মনে হয়। ভাষাও বর্ণনার মধ্যে উচ্চ প্রশংসনীয় কবিত্বের বড় একটা! 
সাক্ষাৎ, পাওয়া যায় না। 
শুণরাজ-উপাধিক কোন কবি সপ্তদৃশ শতাব্দীর দিকে মহাভারতের বনপর্বে 
কণিত রামায়ণ কাহিনী অব্লহ্ষনে এই ক্ুদ্রকাব্য রচনা, করেন। ইহা “ভারত 
র্ায়ণ” € যেহেতু মহাভারত হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল ) নামেও 
পরিচিত |" কাব্যের প্রারস্তভাগে মহাভারতের বনপর্ব অর্থাৎ পাশাক্রীড়ায় 
পরাভূত যুধিঠিরের বনগমন বণিত হইয়।ছে। ডাকা? নিশ্ববিদ্বানয় ও সহিত 


৪৪ াংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
পরিষদে রক্ষিত পুঁঘি হইতে মনে হয়, কবির প্রকৃত নাম ছিল যঠীবর 
দ্ত্ত। এই নামে আরও দুইজন কবি ছিলেন বলিয়া ন বলিয়া কোন্‌ ষণীবর প্রকৃতপক্ষে 
স্কামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া কিছু সংশয় সৃট হইয়াছিল 
হার রামা রামায়ণে অদ্ভুত রামাক্সণের ঈষৎ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রচন। ভঙ্গিম! 
ও পারিপাট্য ি নিতাস্তই সাধারণ স্তরের বলিয়া! এই গুণরাজ খ! উপাধিক 
কবি সম্বন্ধে বিস্ত।রিত আলোচনার অবকাশ নাই। 

এবার আমরা একখানি বিচিত্র রামায়ণের উল্লেখ করিয়া বিষয়াস্তরে 
প্রবেশ করিব । ইহা! চন্দ্রাবতীর বামায়ণ। ১৯৩২ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের 
সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববি্তালয় হইতে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় 
€চতুর্থবণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা ) এই গাখারামায়ণ প্রকাশিত হুইয়াছিল। ইতিপূর্বে 
আমর] বংণশীদাস চক্রবর্তীর মনসামঙ্ষল আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার বিছুষী কন্তা 
চন্দ্রাবতীর নাম উল্লেখ করিয়ছি। চন্দ্রকুমার দে নামক এক প্রাচীন 
সাহিত্যামোদী ব্যক্তির সহায়তায় দীনেশচন্দ্র ময়মনসিংহ হইতে যে সমস্ত 
মৌ-্িক ছাড়া, কাহিনী ও গ্রাম্য গাথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বংশীদাসের 
কন্যা চত্রাবতীর রচিত_.বলিয়! _ প্রচারিত, রামায়ণ কাহিনীটি মুলতঃ 
সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের আদর্শে পরিকল্পিত হইলেও, ইহাতে ছড়ার হুর ও 
মেয়েলি হাতের রচনার স্পর্শ পাওয়! যাইতেছে। চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহের 
্রীলোকদের মুখ হইতে এই রামায়ণ কাহিনী সংগ্রহ করেন এবং “সৌরত' 
পত্রিকায় (২য় বর্ষ) “মহিলাকবি চন্দ্রাবতী" র্ঘক প্রবন্ধ এই বিষয়ে কিছু 
আলোচনা! করেন। চন্দ্রাবতীর মর্মস্তদ কাহিনী লইয়! অনেক ছড়া এখনও 
” ্য়মনসিংহে প্রচলিত আছে, ভাহার কিছু কিছু কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় 
প্রকাশিত “ময়মনসিংহ গীতিকা"য় (১1১) প্রকাশিত হইয়াছে । বংশীদাসের 
কন্তা চন্দ্রাবতী যে কবিপ্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
.ম্বহ্য কেনারামের পালাটিতেও তাহার ভণিতা৷ পাওয়া গিয়াছে । আমরা 
'ষংীদাসকে নানা প্রমাণের বলে সপ্তদশ শতাব্ধীর কবি বলিয়া স্থির 
করিয়াছি ।১৯ সুতরাং তাহার কন্তাও এ একই সময়ে বা কিছু পরে 
আবিভূর্ত হইয়া থাকিবেন। চন্দাবই চন্ত্রাবতীই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৃহিলা 


১৬ এই গ্রন্থের দিতীয় অধ্যায়ে 'বংলীদাস চক্রবর্তী, জষ্টব্য। 


অন্ুবাদ-সাহিত্য £ রামায়শ-মহাভারত-ভাগবত “  $%.. 


কৃবি1২০ চন্দ্রকূমার দে বছআয়াস স্বীকার করিয়া এই অজ্ঞাত-পরিচস্ত 
কবিকে বাঙলার সারস্বত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । “মেয়েরাই ইক 
গায়ক, ইহার কবি স্ত্রীলোক, ইহার শ্রোতা ও গায়কেরাও অধিকাংশ স্থলে 
স্ত্রীলোক ।*২১ 


এই পালাগানটি সম্পূর্ণ সংগৃহীত হইতে পারে নাই। সীতার বনবাসের 
প্রাক্কালে কাহিনী অর্ধপথে খণ্ডিত হইয়াছে। চন্দ্রকুমার দে পালাটিকে 
মোট তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে রাবণের দিক হইতে 
কাহিনী আরম্ত হইয়াছে । প্রথম পরিচ্ছেদে রাবণের স্বর্গমত্যাদি অভিযান এবং 
রামের জন্ম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সীতার বারমাসী এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে সীতার 
বনবামের পূর্ব-সূচনায় আখ্যান খগ্ডিত হইয়াছে । অনুমান, প!লাটিতে সীতার 
পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত বণিত হুইংছিল। শ্ত্রীসসজে প্রচলিত এই 
মেয়েলি ছড়াটিতে ধারাবাহিক কাহিশী নাই, ছ্ুই-একটি ঘটন! অবলম্বনে 
পালার পুথক পৃথক পর্ব বিন্যস্ত হইয়াছে। কাজ্জেই এই রায়ায়ণকথা 
লোকসাহিত্যের অন্তহুক্তি, অনুবাদ-সাহিত্যের সূমপর্ধায়ে ইহার স্থান 
হইতে পারে না 
চক্্রাবতীর রামায়ণের ভাষা, বর্ণনা ও বাগস্ভঙ্গিম! নাগীম্বল্ভ কোমলতায় 

পূর্ণ, প্রায় ছত্রেই ছড়ার ত্বরটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যথা £ 

শয়ন মন্দিরে এক] গো সীতা ঠাকুরাহী। 

সোনার পালক্কে'পরি গো ফুলের বিছানী 

চারিদিকে শোভে তার গে সুগন্ধি কমল। 

স্বর্ণ ভূঙ্গ'র ভর] গো সরযুর জল ॥ 

নান! জাতি ফল আছে গে! গন্ধে বসিয়া । 

যাহা চায় তাহ] দেয় গো! সখংর! আনিয়া ॥ 

ঘন ঘন হাই উঠে গে! নয়ন চঞ্চল। 

অল্প অবশ অঙ্গ গে! মুখে উঠে জল ॥ 


২* দীনেশচন্দ্র চণ্ডীদাসের রামীকে সেই গৌরব দিতে চাহিয়াছেদ। কিন্তু আমর! 
সহজিয়া! চণ্ীদাসকে পঞ্বর্তী কালের কবি বলিয়! মনে করি । তাই চন্ত্রাবতীকেই সেই গৌঁরষ 
দিবার পক্ষপাতী । সহ্জিয়! চণ্ীদাস সম্পর্কে লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত? ( ২র খ) 
জষ্টব্য। 

২১ পূর্ববঙ্গ গীতিক! ( কলি, বিখ, প্রকা শত ), চৃতুর্ণ খও। পৃ. ৫১৯ 


খু বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ও ভাষা বেশ পরিচ্ছপ্্। ইহাতে অল্পবিষ্তর অদ্ভুত ধামায়ণের প্রন্তাধ 
স্বাকিলে 'লোকসংস্কভিই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য । কুকুয়া ননষষিনই খু 
অ্ীভা-প্রসঙ্গে লোকজীবনের প্রভাব স্পষ্টতঃ বোধগম্য হইবে । 
প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন । চন্দ্রকুমার দে-র পূর্বে কোন 
যয়মনপিংহবাসী এই রামায়ণ সধ্বন্ধে কোথাও বাউনিম্পত্তি করেন নাই-_ ইহা 
বড়ই আশ্চর্যের বিষয় । ধাহারা বংশীদাসের মনসামঙ্গল প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
ভাহারাও চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সম্বঙ্গে কোন সংবাদ রাখিতেন না। পতে 
চঞ্জাকুমার দে মহাশয় ময়মনসিংহের স্ত্রীসমাজের মুখ হইতে শুনিয়া এই পালার 
অনেকটা উদ্ধার করেন। ইহার ভাষা বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুললিত, তাহ! 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহার আধুমিক ধরণের ভাষা হইতেই এই 
গালাগানের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে । আধুনিক 
ভাষার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতেছে ঃ 
জয় জয় শব্দ হিল গে! মিথিল! ভব্ন। 
নৃত)গীত করে যভ গো! সহচগীগণ ॥ 
মন্দ ঘর ধন্দ লাগে গো কেউ বলে কালী । 
কেউ বলে মেঘের গায়ে গো! শোতিছে বিজলী ॥ 


'এ ভাষা সপ্রুদশ শতাব্দীর নহে-খিংশ শতাব্দীর পরিপক্ক কবিহস্ত ইহার 
অন্তরাল হইতে উকি মারিতেছে। চন্দ্রকুমার দে পল্লীনারীরদের কণ্ঠ হুইতে 
এই পালাগান সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়! শুনা যাইতেছে । অথচ ইহাতে 
প্রায় কোথাও পূর্বাঞ্চলের ভাষ। ও বাগৃধারা গৃহীত হয় নাই। বিশুদ্ধ পশ্চিম- 
' বঙ্গীয় সাধূভাষার রীতিতে পয্কার জাতীয় ছন্দে রচিত এই আধুনিক ধরনের 
বাগৃবিষ্তাস কিছুতেই পুরাতন রচনার ধ্বংসাবশেষ নহে । স্থাশীয় ভাষারীতি 
ইহাতে অনুসৃত হয় নাই কেন, তাহাও এক বিষ্ময়কর ব্যাপার । সুলেখক 
চন্দ্রকুমার দে ইহার গ্রাম্য অংশকে ভব্যতাযুক্ত করিতে গিয়া বী পরিমাণে 
(লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন ত'হা৷ বুঝ! যাইতেছে না। একথ! অবশ্ঠ ঠিক ঘে, 
[ভিনি স্থানীয় স্ত্রীলোকদের ভাষার কিয়দংশ ইহাতে বজায় রাখিয়াছিলেন। 
কিনব, লোকগাথাকে প্রায় নাগরিক সাহিত্যের পর্যায়ে তুলিয়া ধরিৰার জন্ক, 
দে-মহাশয় ইহার গ্রাম্যভাব বিন করিয়া! বিংশ শতাব্দীর ভাষাদীতিচ্ে: 
গল্পটিককে রূপাস্তরিত' করিতে 'গিষ্া ইহাত্ধ গার্কিত্যিক "মূল্য 'একেবাঁরে 'যাটি 


অনুবাদ-সহিন্ত £ বামাক্পপ-মহাতাযত-ভাগবত ৪ই৭ 


রিয়া ফেলিয়াছেন। তীহান্ন হস্তক্ষেপের একটা কৌতুফজনক দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইজেছে। ব্াঁবণ কর্তৃক হরণের ঘটনা সীতা তাহার নদীকে বলিতেছেন £ 

আমি কি গো জানি সতী কালদর্পবেশে | 

এমনি করিষ্ব! সীতায় গো! ছলিবে রাক্ষসে ॥ 

প্রণাম করিল আমি গে! পড়িয়া! ভূতলে । 

উড়িয়া গরুড় পক্ষী গে! সর্প যেমন গেলে ॥ 

রথেতে তুলিল মোরে গো ছুষ্ট লঙ্কাপতি । 

দেবগণে ডাকি কহি গে! দুঃখের ভারতী ॥ 

অঙ্গের আভরণ খুলি গে! মারিনু রাক্ষসে | 

পর্বতে মারিলে টিল গো! কিবা যায় জাগে ॥ 

কতক্ষণ পরে গো! আমি হইলাম অচেতন । 

এখনে! শ্রিলে কথা গো হা়াই চেতন ॥ 


ইহার সঙ্গে মধূসৃদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের সীতার উক্তি 


তুলনীয় : 
হায় সখি, জানতাম যদি 


ফুলরাশি মাঝে দুষ্ট কালসপঁবেশে, 

বিমল সলিলে বিষ? তাহলে ফি কু 

ভুমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ? ৰ 
আরও নানা স্থানে মধৃসৃদনের ভাবভঙ্গিমার প্রভাব আছে, যাহাকে প্রায় 
0156190ল। বলা যাইতে পারে। এই উৎকট ব্যাপার মীমাংসা করিতে 
গিয়া “পূর্ববঙ্গ গীতিকার' সম্পাদক দীনেশচন্দ্র ফাপরে পড়িয়াছিলেন। 
আধুনিক মধুসূদন ও মধ্যযুগের চক্ত্রাবতীর রচনার মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য 
দেখিয়া দীনেশচন্দ্র অধিকতর বিম্ময়কর মন্তব্য করিয়াছিলেন,”এই রামায়ণের 
অনেকাংশের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের আশ্চর্য রকমের এঁক্য দৃষ্ট হয়, আমার 
ধারণা, মাইকেল নিশ্চয়ই চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গান শুনিয়াছিলেন-'”২২ 
দ্রীনেশচন্ত্রের একপ অদ্ভুত ধারণ! কি করিয়া হইল তাহা আমাদের সাধারণ 
বুদ্ধির অতীত। কলিকাতাবাসী মধুসূদন মন্ত্রবলে ময়মনসিংহে গিয়া স্ত্রী 
সমাজের ছড়াগান শুিয়া তাহা মেঘনাদবধ কাব্যে বেমালুম চালাইয়া 
কিয়াছিলেন, এরূপ ধারণা যে কতদূর হান্তকপ্ন তাহা যুঝাইতে হইবে না। 


155 যত 


২২ পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪1২, পৃ. ২৯ ( পাদটাকা ) 








৪৫৮ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দ্বীনেশচন্্র পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত গাথাগুলিকে নাগরিক সাহিত্যের উর্ধে 
স্থান দিতে গিয়াই যুক্তিবৃদ্ধি বিসর্জন দিয়া এরূপ অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। 
চন্দ্রঞুমার দে সংগৃহীত পালাগানগুলিতে এইরূপ আধূনিক হস্তক্ষেপ সর্বত্রই 
দৃষ্ট হয়। খুব সম্ভব স্বয়ং দে মহাশয় গ্াম্যগাথাগুলিকে কলিকাতার সাহিত্যিক 
সমাজের বৈঠকখানায় পেশ করিবার সময় এগুলির পূর্ববঙ্গীয় ভাষাগত গ্রাম্যতা! 
টাচিয়া ছুলিয়। “ভত্রস্থ' করিয়| দিয়াছিলেন, কোন কোন স্থলে লেখনী- 
কগুয়নবশতঃ বেশ কিছু অংশ “£৫-£15” করিয়াছিলেন, এ সন্দেহও অমূলক 
নহে । আমাদের দেশে লোকপাহিত্য সংগ্রহে কোন বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত 
হয় না। ভাড়াকর! লোক দিয়| ব| বেতনভুক্ক কর্মচারীকে গ্রামে পাঠাইয়া 
লোকসাহিত্য সংগ্রহ করা হয়। যিনি সংগ্রহ করেন, তিনি যদি আবার 
সাহিত্যামোদী হন তাহা হইলে আরও বিপদ। গ্রাম্য স্কুলরুচির গাথাকে 
মাঁজিয়! ঘষিয়! আধুনিক করিতে গিয়া অনেক সময় তিনি ইহার প্রাণ নষ্ট 
করিয়। ফেলেন । চন্দ্রকুঘার দে মহাশয় ছড়া সংগ্রহের সময় শিজে কিছু কিছু 
ংক্তি রচনা করিয়| দেন নাই, ব| ভাষাকে মাঞ্জিত করেন নাই, এরূপ কথ! 
হলফ করিয্ম! বলা যায় না। তাঁই কলিকাতা] বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ময়মন- 
সিংহগীতি ক! ও পূর্ববঙ্গগীতিকার পালাগানগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ 
আছে।২৩ ইহার কতটুকু পল্লীঅঞ্চল হইতে সংগৃহীত, আর কতটুকু শহরে 
বদিয়া পরিকল্লিত ও পরিমাপ্জিত তাহা! নির্ণয় কর! সহজ নহে। যাহা হউক, 
ময়মনসিংহে প্রচলিত চন্দ্রীবতীর রামায়ণের মুদ্রিত রূপ এবং স্ত্রীসমাজে প্রচলিত 
কাহিনীতে যে বিশেষ প্রভেদ আছে, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। 
খদি কেহ বৈজ্ঞানিক রীতি ও যান্ত্রিক কৌশলে এ অঞ্চলের কাহারও মুখ 
হইতে পালাগানকে যথাযথ রেকর্ড করিয়া আনিতে পারেন তবেই তাহাকে 
লোকসাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যাইবে। সপ্তদশ শতাবীর চন্্রাবতীর মৌখিক 
রামায়ণ নাঁন! ভাষাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক কালে আসিয়া 
পৌঁছিয়াছে। তাহাতে আবার ছড়া সংগ্রাহকের 'কবিজনোচিত' হস্তাবলেপ-__ 
ফলে মুদ্রিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ পাপা কোন প্রকারেই প্রাচীনত্ব বা লোক- 
সাহিত্যের গৌরব দে ওয়! যায় না। কাব্যটিকে কোন চতুর আধুনিক লেখক 
সজ্ছন্দে পয়ারে সাজাইয়। মাঝে মাঝে একটি “গো” বসাইয়। দিয়! ইহাকে 


ররর 
, ছ৩ পরে এবিষয়ে বিস্তারিত ভাষে আলোচন। কর! হইয়ছে। 
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লোক-সাহিত্যের মোড়ক দিবার চেষ্টা করিলেও ইহা যে আধুনিককালের 
শব্বসস্ভারে পরিপূর্ণ তাহাতে ষন্দেহের অবকাশ থাকে না। 


ন্‌ 
মহাভারত কথা 


(িগুদশ শতাব্দীতে কাশীরাম দাসের ভারত-পাচালীর নান! পর্ব বাঙলা- 
'দেশে প্রচুর প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই শতাব্দীতে অন্গুলিখিত 
পুথির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই কাশীরামের কাব্যের 
আকার নানাজনের রচনার সংযোগে বিরাট সংহিতার আকার ধারণ করে 
এবং বাঙালীর জীবন ও সাধনার সঙ্গে জড়াইয়! গিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
পাচালীর মতোই গৌরব ও জনপ্রিয়তা লাভ করে ) কিন্ত ইতিপূর্বেং৪ 
আমরা দেখিয়াছি, ্রুকরনন্দী ও কবীন্দের মহাভারত ষোড়শ শতাব্দীর দিকে 
পূর্ববঙ্গে বেশ প্রচলিত ছিল। সঞ্জয়ের ভণিতাযুক্ত এবং সন্দেহজনক বিজয় 
পণ্ডিতের মহাভারতও২৫ পূর্ব ও পশ্চিম-_-উভয় বঙ্গেই প্রচলিত ছিল। শুধু 
তাই নয়, ষোড়শ শতাব্দীতে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাশীরামের 
সমসাময়িক.কালে বা কিছু পূর্বে আরও কয়েকজন কবি মহাভারতের ছু" 
এঁকটি পর্বের যে ভাবান্বাদ করিয়াছিলেন তাহার প্রচারও নিষ্রাস্ত তুচ্ছ 
করিবার মতো নহে) কেহ কেহ মনে করেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে 
পাওববিজয় বা ভারত-পাঁচালী “বহু প্রচলিত ও জনসমাদ্বত ছিল ন1।” 
"আসলে পড়িবার জন্তই বাঙ্গালা মহাভারত যাহা ছাপা হইয়! উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারভ্ত হইতে কাশীদাসের নামের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া! গিয়াছে-- 
তাহার প্রয়োজনীয়তা অষ্টাদশ শতাব্দে ভালো করিয়া এবং উনবিংশ শতাব্দে 
একাস্ত করিয়া অনুভূত হইয়াছিল।”২৬ (উনবিংশ শতাব্দীতে ছাপাখানার 
কল্যাণে কৃতিবাসী রামায়ণ যেমন জনপ্রিয় হইয়াছিল, তেমনি মহাভারতও-_ 
বিশেষতঃ কাণীদাষী মহাভারত শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মহলে বিশেষ প্রচার 
লাভ করিয়াছিল তাহা সত্য বটে। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শুধু, 


শপ এ রর অজ 


২৪-২৫ .লেখকের বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত ( ১ম খণ্ড তর সংস্করণ ) জরষ্টব্য। 
২৬ ডঃ সুকুমার সেন-_বাঙ্গল! সাহিত্যের ইতিহাস (১ম-_পরার্ধ) 


২৯-( ওয় খণ্ড 





-$৩ ৃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


.কাশীরাম় কেন, অন্তান্ঠ রচনাকারেরাও মহাভারতের ছুই চারিটি পর্ব অন্ববাদ 

বা অনুসরণ করিয়! পাঠকসমাজে বেশ প্রতিপত্তি লাভ গদি 
স্বতরাং রামায়ণের মতো মহাভারতের ধারাও এইজাতির অস্তঃপ্রকৃতির 
অন্তরাল দিয়! প্রবাহিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার কর। যায় না। 


কাশীরামের পুর্বে মহাভারত রচন! ॥ 

কাশীরাম ঠিক কৰে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন তাহা! নির্ণয় করা একটু কঠিন। 
কারণ ষোড়শ ও সপ্তদশ, দুই শতাব্দীতেই তাহার আবির্ভাব-কাল ধরা হইয়া 
থাকে। কিন্ত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাবীর গোড়ার দিকে কাণীাম ছাড়াও 
আরও কয়েকজন কবি যে মহাভারতের আংশিক অনুবাদের চেষ্টা করিয়।- 
ছিলেন, তাহা ইদাশীং-আবিষ্কৃত কিছু কিছু পুথি হইতে অনুমিত হইতে পারে। 
অবশ্য এ সমস্ত রচনাকারের কেহই পুরা মহাভারত রচনার মতে বিপুল 
পরিশ্রম করিতে পারেন নাই, রচনাতে ও বিশেষ কৰিক্তির পরিচয় রাখিয়া 
যাইতে পারেন নাই। তাই পরবতী কালে কাণীরামই লোকন্থরতিতে বাঁচিয়া 
রহিয়াছেন। আর তাহার সমকালীন বা! পরবতী কবির দল আজ শিশ্চিহ 
হুইয়| গিয়াছেন ; গবেষকের গবেষণাগার ভিন্ন ইহাদের আর জীবস্ত কোন 
অস্তিত্ব নাই। কাশীরাম দাসের মতো পূর্ণতর প্রতিতা ইঁহাদিগকে কখনও 
'নিশ্চি্ধ করিয়ছে, কখনও-ব| কাণীর|মের গ্রশ্থের মধেঃই অনেক কবির রচন। 
মিশিয়া গিয়াছে । তাহা! হইলেও এখনও যে হুই-চারিজন মহাভারতকারের 
হুই-একটি পর্ব হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে মনে হুয়, ভাহ!র| এক] বাঙালী- 
সমাজে নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না। 

(কোশীরামের পূর্বে বা সমকালে মহাভারতের জাকির দৈববীনন, 
দ্বিজ অভিরাম, রঘুনাথ, রামচন্দ্র খ” দ্বিজ হরিদাস, ঘনশ্যামদাস ও নিত্যানন্দ 
ঘোষের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 9 তন্মধ্যে শিতানন্দের মহাভারত 
সম্বন্ধে পরে বিস্তৃততর আলোঁচন| করা হুইয়াছে বলিয়া এখানে অন্তান্ত 
'শ্বহাঁভারুতকার সম্বন্ধে সংক্ষেপে হুই চারি কথা বল! যাইতেছে । 
এই কবিদের প্রায় কেহই পুরা মহাভারত রচনায় সাহসী হন নাই? 
' অষ্টাদশ পবে সমাপ্ত এবং লক্ষকোকে গ্রধিত বলিয়। প্রচারিত ২বৈয়াক়াকি 
মহাভারতকে শুধু যহাকাব্য না বলিয়া সংহিতা ও ইতিহাস বলা যাইতে 
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পারে। হুতরাং এক্সপ একখানি বিরাট সাহিত্যকর্সকে সংক্ষেপে অনুবাদ করিতে : 
গেলে বহু লমস্ব ও বিপুল পরিশ্রমের প্রয়োজন-_সেরূপ শক্তিসামর্থ্য অনেক 
কবিরই ছিল না । যাহা! হউক দেখা যাইতেছে যে, দৈবকীনন্দনের নামে শুধু 
কর্ণপর্বের পুথি পাওয়| গিয়াছে £ দ্বিজ অভিরাম, রামচন্দ্র খা, রঘুনাথ এবং 
বিজ হরিদাসের প্রত্যেকের শুধু অশ্বমেধ পর্বের পুথি পাওয়া গ্রিয়াছে। মনে 
হয় ইহাদের কেহই ছুই একটি পর্বের বেনী অনুবাদে অগ্রসর হন নাই। 
ঘটনার ঘনঘট। ও উপসংহারের জন্য ইহার] অশ্বমেধ পর্বকেই বাছিয়া লইয়া- 
ছিলেন । (পূর্বতন কবি শ্রীকরনন্দীও ২৭ শুধু অশ্বমেধ পর্বেরই অনুবাদ করিয়া- 
ছিলেন। সের মন্যে কেহ কেহ আবার বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন । মহা- 
ভারতীয় আখ্যানের কৃষ্ণচরিত্রের প্রাধান্ত্রের জন্য বাঙলা দেশে সপ্তদশ 
শতাব্দীতে মহাভারতের মারফতে বৈষ্ণবমত, বিশেষত: কৃষ্ণচরিত্রাদর্শ বিশেষ 
প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছিল |) কর্ণপর্বের অন্ববাদক দৈবকীনন্দন বৈষ্রবপদ- 
সাহিত্যে নিতান্ত অপবিচিত নহেন। অবশ্য ঠৈঞ্ণবপদকর্তা দেবকীনন্দন ও 
মহাভারত-কর্ণপর্বের দৈবকীনন্দন এক বাক্তি কিনা বুঝা যাইতেছে না ।ব্যাস- 
ভারত অবলম্বন করিয়! দৈবকীনন্দন এই  কর্ণপর্বে কর্ণের মহত্তর চরিত্রের 
সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন।+ ভাষা সপ্তদশ শতাব্দীর হওয়া! অস্ভ্তব নহে। 
পে তে 

কর্ণ বলে নকুল তুমাবে কহি সার। 

তোমাকে মারিতে মোর নাঞ্চিক বিচার ॥ 

মনে মনে চিন্তে কর্ণ পূর্ব বিবরণ । 

করিয়াছি কুস্তি মাকে অভয় দান ॥ 

এ সত্য কেমনে আমি করিব লঙ্ঘন । 

বিমেসে মাএর বাক্য মহাগুরু জন ॥ ( কলি, বিশ্ব. পুথি) 

. এতদ্ব্যতীত পূর্বোল্লিখিত সমস্ত কবি অশ্বমেধ পর্বের অন্ববাদ করিয়াছিলেন । 
ছি জ অভিরাম খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ 
করিয়াছিলেন। ইহার পুঘিতে চৈতন্তদেব ও রায় রামানন্দের উল্লেখ আছে 
চৈতন্তদেবও রায় রামানন্দের যোগাযোগ ঘটয়াছিল ষোড়শ শতাবীর গোড়ার 


অরোরা 
॥ ২৭. “লেখকের বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র প্রথম খণ্ডে. (২য় সংদ্ধরণ ) প্রীকর নন্দী সম্বন্ধে 
বিস্তারিত জালোচন| কর হুইয়াছে + | 


৪৫২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


দিকে । সুতরাং মনে হয়, কবি ষোড়শ শতাবীর মাঁঝামাবি এই পর্ব অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । কবির ভাষার গাল্তীর্ব ও ঝঙ্কার প্রশংসার যোগ্য £ 
ইনদুহুন্দ জিন বর্ণ লীতপুচ্ছ শ্তামকর্ণ 
পবন জিনিঞ। মন্দগতি ॥ 
রাত! চারি খুর শোত। তাত্র অধর আভা 
নীলরুচি নয়ন চঞ্চল । 
সুরার বিদ্যাধরে তুরঙগ রাধিতে নারে 
বেগ বায় কাপে ভূমগ্ডল 1 (কলি, বিশ্ব, পু'ধি_-২৩০৪) 
অশ্বমেধের অশ্ববর্ণনায় কিঞ্চিৎ লিপিকুশলতা৷ লক্ষ্য কর। যাইতেছে । 
খবদুনাথের অশ্থমেধপর্ব ১৫৬৭ শ্রীষটাব্ের পূর্বে সমাপ্ত হইয়াছিল 1 
কারণ ইহার পুথিতে দেখা যাইতেছে, কবি উড়িগ্তার রাঁজ' মুকুন্মদেবের 
সভায় এই গ্রন্থ পাঠ করিতেন। মুকুন্দদেব ১৫৬৭ শ্রীঃ অন্দে পাঠানদের হস্তে 
পরাজিত হইয়! রাজ্য হারাইয়াছিলেন। সুতরাং রঘুনাথের কাব্য ১৫৬৭ খ্রীঃ 
অবের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল কেহ কেহ বলেন যে, রঘুনাখের রচনার 
অনেকট! কাঁশীরাম দাসের কলেবর পূর্ণ করিয়াছে ।২৮ কাশীরামের বিরাট গ্রন্থে 
অন্ত কবির রচনাংশ অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছিল, তাহ। অস্বীকার করা যায় 
ন|।। এই কবির রচনা বা তাহ।র মধ্যে এমন কোন চিত্তাকর্ষী ব্যাপার নাই 
যাহার জন্ত তিনি বিশেষ গৌরব দাবি করিতে পারেন। 
কবি রামচন্দ্র খায়ের অশ্বমেধ পৰের পুঁখিতে কিছু কবিত্ব লক্ষ্য করা যায়। 
রাঢ়দ্দেশের জঙ্গিপুর শহরে কায়ন্থ বংশে তাহার জন্ম হয়। জৈমিনী ভারত 
অবলম্বনে কবি ষোড়শ শতাব্দীর দিকে এই পর্বটি রচন! করিয়াছিলেন ৷ 
তাহার কোন কোন পু'ঁথিতে কালজ্ঞাপক নির্দেশ আছে ; তাহা হইতে ১৫৫২ 
ব! ১৫৭২ ত্রীঃ অব্দ পাওয়| যায়।২৯ কবির পরিচ্ছন্ন রচনার ক্ষমতা 
প্রশংসনীয় । একটু দৃষ্টান্ত : | 


উদ্দ/লক কহেন চণ্ডীর বরাবর । 
আদিব শ'গিল্যমুন কালি মোর ঘ্বর & 
আসন ভক্ষণ তাক কিছুত না দিহ। 
আদর গৌরব তাক কিছু না করিহ্‌ ॥ 





২৮ সাছ্্া-পরিষদ-পত্রিকা, ১৩০৭ 
২» বলীজনোহন বহু--বাঙ্গাল! সাহিত্য ( ২য়), পৃ. ৫৯ 


দ-সাহিত্য £ রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ৪৫৩ 


দ্বিজ হরিদাসের অশ্বমেধ পর্বও কৃষ্ণগুণগানের জন্তই রচিত হয়। বৈষ্ণব 
সাহিত্যে একাধিক পদকর্তা হরিদাস নামে পরিচিত ছিলেন | মহাভারতের 
এই অংশ কোন্‌ হরিদাসের রচনা তাহাতে সংশয় আছে। “নরোতিম বিলাস? ও 
'ভক্তিবত্বাকরে' যে দ্বিজ হরিদাসের উল্লেখ আছে ইনিই বোধহয় এই অশ্বমেধ 
'পর্বের রচয়িতা । তাহার নামে আরও অনেকগুলি পুঁথি (মুকুন্দমঙ্গল, 
শ্রীকৃষেেের অষ্টোত্তর শতনাম ) মিলিতেছে ।” চৈতন্যভক্ত দ্বিজ হরিদাস যোড়শ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান কর! যাইতে পারে। 
কবি কেন সংস্কৃত ছাড়িয়া বাংল। ভাষায় অশ্বমেধ পর্ব রচন! করিতেছেন, সে 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 


সংস্কৃত নাহি বুঝে সাধারণ জনে । 

ভাষাকথ! কহি আমি তথির কারণে ॥ 
ভাষাকথ| কহি বীর না করিহ হেল]। 

হাথ দিলে আগুনে ন! পেড়ে কোন্‌ বেলা! ॥ 


জৈমিনা ভারত অবলম্বনে রচিত এই পুস্তিকায় কৃষ্ণভক্তিই অধিক পরিমাণে 


প্রচারিত হইয়াছে। ভাষ। কিস্তু অত্যন্ত আধুনিক, সেইজন্য ইহার 
প্রামাণিকতায় বিশেষ সংশয় জাগে। 


ঘনুষ্যামও সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দ্রিকে জৈমিনী ভারত.অবলম্থনে 

সংক্ষিপ্ত কাহিশী লিখিয়াছিলেন। জৈমিনী ভারতে অশ্বমেধ যজ্ত উপলক্ষে 
আবার রামায়ণ কাহিনীরও কিছু বর্ণনা আছে। কৰি ঘনস্ঠামও বোধহয় 
এই অংশ অবলম্বনে রামায়ণ কাহিনী-সংক্ান্ত ক্ষুদ্রাকারের কোন পৃথক কাব্য 
লিখিয়াছিলেন, কারণ স্বতন্ত্রভাবে রচিত রামায়ণ কাহিনী তাহার ভণিতায় 
মিলিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, এই ঘনস্তাম কবি গোবিন্দদাসের পৌন্র 
বিখ্যাত পদকর্তা ঘনশ্যামদাস | এরপ অনুমান নিতাস্ত অসঙ্গত নহে। কারণ 
গোবিন্দদীস ছিলেন সেন উপাধিক বৈদ্য, ঘনশ্যামও তাই ; উপরত্ত ঘনশ্যাম 
অশ্বমেধ পর্বে তাহাদের গুরু শ্রীনিবাস আচার্ধের নিকট প্রার্থন! জানাইয়া- 
ছিলেন। কাজেই তাহাকে পদকর্তা ঘনশ্যামদাস বূপেও গ্রহণ করা যায়। 
তাহার ভাষার সংযম ও অলঙ্করণ সেই অনুমানই হৃদুঢ় করে। যথা £ 

বিশ্বকল জিনি তোমার অধর হুর । 

দেখিয়া বঘনশশী লাজে দিল তল ॥ 


৪৫৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 

স্বণাল বিহিত বাহু ভুরু রামধনু । 

পদ্কর সরসিজ হরিমব্য জন্ম ॥ 

উপরে ধীাহাদের মহাভারতের পুঁথি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল, ৩০ 

সমগ্র জাতি ও সমাজে ইহাদের প্রভাব যে খুব বেশী বিস্তার লাভ করিতে 
পারে নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার! মহাভারতের দুই এক পর্বের 
ভাবার্থ পয়ার-ত্রিপদীতে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়৷ স্থানীয় পাঠক-শ্রোতার 
সঙ্গে মহাভারতের কোন চিত্তাকর্ষী ব্যাপাবরের যোগাযোগ ঘটাইতে চাহিয়া 
ছিলেন, এইটুকুই ইহাদের কৃতিত্ব। কিন্তু কাশীরাম দাসের বিরাট মহাকাব্য 
ইহাদের অনেকেরই রচনা মিশিয়! গিয়াছে । ফলে কাশীরামের মহাভারত 
বিশাল মহাকাব্যে পরিণত হইয়াছে । যেমন আর্য মহাভারত অনেক' 
অজ্ঞাতনামা কবি কর্তৃক বধিত ও লালিত হইয়ছে, সেইরূপ এই সমস্ত 
পরিমিত প্রতিভার কবিদের যৎসামান্য রচনার পৃথক গৌরব লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে, কাশীরামের মহাভারত-সাগরে ক্ষত ্ষুত্র সরিৎধাঁরা মিলিত হইয়া 
আপন আপন স্বাতন্ত্য হারাইয়! ফেলিয়াছে। যাহা হউক এই পর্যায়ে আর 
একজন কবির একটু স্বতন্ত্র উল্লেখ কর! প্রয়োজন-_ইনি কবি নিত্যানন্ 
ঘোষ । 


নিত্যানচ্ৰ ঘোষ ॥ 


ককাশীরামের মতো! এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করিতে না পারিলেও রিতা 
ঘোষের মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব যে একদ! বেশ প্রচার লাভ করিয়াছিল, 
তাহার প্রমাণ হুর্ণভ নহে। কারণ তাহার ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পুঁথি 
পাঁওয়া গিয়াছে এবং তাহার রচনাশক্তি ও কাব্যগুণ কাশ্রাম অপেক্ষা, 
খুব যে একট! ন্যুন ছিল তাহা! মনে হয়না । 

পাকুড়ের রাজা পৃথ্ীচন্ত্র 'গোরীমঙ্গল' কাব্যে নিত্যানন্দকে কাশীরামের 


পূর্ববর্তী বলিয়াছেন £ 


অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাণীদাস। 

নিত্যানন্দ ৫কল পূর্বেব ভারত প্রকাশ ॥ 
ইহাতে মনে হয়, নিত্যানন্দ ঘোষ কাণীরামের কিছু পূর্বে সমগ্র মহাভারত 
অথবা অথবা মহাভারতের কয়েকটি বিশেষ . পর্ব পয়ারে_ সন । 


৩ ৬০ বিস্তারিত আলোচনার জন্ম বণীভ্রমোহন বহর “বাঙ্গালা মাহিতা' € ২য় ) জষ্টব্য। 
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ডঃ হ্বকুমার সেন নিত্যানন্দের পুথি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “পুধিগুলির কোনটাই 
অষ্টাদশ শতাবীর আগেকার নয় ।”৩১ কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পুথিশালায় নিত্যানন্দের মহাভারতের (ত্ত্রী পর্ব ) যে পুঁখিটি আছে, তাহা 
১০৮৩ বঙ্গাবে ( ১৬৭৬ খ্রীঃ অঃ) অন্ুলিখিত হইয়াছিল ।৩২ যাহা! হউক: 
নিত্যানন্দের সভ।, ভীম্ম, শলা, স্ত্রী, শাস্তি প্রভৃতি বিভিন্ন পর্বের পুঁথি পাওয়া 
গেলেও মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।' 
পৃঘিতে কবির কোন ব্যক্তিগত পরিচয় বা কাব্যরচনার সন-তারিখের 
কোন উল্লেধ নাই। তবে ১৬৭৬ ত্রীঃ অন্দে পুথি দৃষ্টে মনে হইতেছে, তিনি 
সপ্তদশ শতাব্দীর গেড়াণ দিকে বর্তমান ছিলেন । 
শিত্যানন্দ প্রসঙ্গে যে জটিলতা সূ্টি হইয়াছে আপাততঃ তাহার জড় 
মিটাইবার উপায় পাই। কাণীরায়ের অনেক পু'থিতে নিত্যানন্দের রচনা 
বেমালুম চলিয়! গিয়াছে, কোথাও কোথাও কাশীরাষের পু'থির অংশ- 
বিশেষের সঙ্গে শিত্যানন্দের পুথির বেশ সাদৃশ্য আছে। যেমন, 
কাশীরাম : 
কুষের প্রনোধ বাক্য মনেতে বৃঝিয়া। 
উঠিয়া! বসিল দেবী চেতন পাইয় ॥ 
কহে কিছু কষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা । 
বিচিত্র বীর্যের বধূ রাজার বণিতা ॥ (মুদ্রিত সংক্করণ ) 
নিত্যানন্দ ঘোষ £ 
কৃফের প্রবোধন্াক্য মনেতে বুঝিয়া | 
উঠিয়! বসিল দেবী চেতন পাইয়া ॥ 
পুনঃ বলে কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা । 
বিচিত্র বীধ্যের বধূ রাজার বনিত!॥ 
এ সাদৃশ্য কিছু গাঢ়তর। সন্ধান করিলে এন্প সাদৃশ্য আরও বহু স্বলে 
দেখ! যাইবে। এমন কি, একই পুথিতে কাশীরাম .ও নিত্যানন্ব উভয়ের 
ভণিতা পাওয়া যায়।৩৩ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর 





' ৩১ ডঃ গ্খুমার সেন--বা* সা. ইতি. (১ম) অপরার্থ, পৃ. ১১৫ 

৩২ কলি. বিশ্ব. পু*(ধ-_২৭১৩ 

$৩ কলিকাত। বিখ'বভালয় প্রকাশিত 77650776757 025570£%6 (501. 22 )-এর 
₹৬৯ পৃষ্ঠা ড্র্ইব্য। 


৪৫৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিৰৃত 


গোড়ার দিকে কাশীরামের অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্ত এইরূপ বিশৃঙ্খল! দেখা 
গিয়াছিল । মহাভারতের গায়ক, পাঠক, লিপিকার (এবং কণীরামের নিকট" 
আত্মীয়েরাও ) সকলে যিলিয়া কাশীরামের কাব্যকে শ্কীতকায় করিবার জন্ত 
এইরূপ অনেক কবির রচনাংশ কাশীরামের পু থিতে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে নিতানন্দের রচনা উৎকৃষ্টতর বলিয়া লিপিকারগণ তাহার রচনার 
প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাই উল্লেখযোগ্য প্রতিভার 
অধিকারী হইয়াও শিত্যানন্দ ঘোষ মুদ্রাঙ্ষিত হইবার গৌরব লাভ করিতে 
পারেন নাই। করুণরস বর্ণনায় নিত্যানন্দ.. কিরূপ সিদ্ধহত্ ছিলেন, তাহা 
নিম্নে-বধিত স্ত্রীপর্বে বিধবা কুরু-ন্ত্রীগণের বিলাপেই বুঝ। যাইবে £ 


যুবতী ধাইয়া বুলে লাজ নাহি বামে। 
ভয়হ্ন হৈল পতি-দরশন-আশে ॥ 
কার কার পতির না হইল্য দরশন | 
মুক্তকেশে রণভূমে করএ ভ্রমণ ॥ 
কত্তপদহীন কেছ আছয়ে পড়িয়া । 
কেহে। পতি বিনে বুলে উদ্দেশ করিয়া ॥ 
মাংস খায় কাক চিল গৃধিলী কুকুর | 
মহ] কোলাঞল করে শব্ধ যায় দূর ॥ 

তয় তেজি কুরুনধূ যত লারীগণ। 
মৃুতপতি কোলে করি করয়ে রোদন ॥ 


এই মত নারীগণ করিয়া রে।দন। 
বদশে বদল দিয়া করয়ে চুন্বন। 


বাহুল্যবর্জিত এই বণনায় যুদ্ধের বীভৎসতা ও করুণ বেদন! এমন চমৎকার- 
. ভাবে মিশ্রিত হইয়াছে যে, কবি এখানে কাণীরাম দাসের মতোই শক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন; এবং এইজন্য তাহার রচনার বহু অংশ কাণীরামের কাব্যে 
মিশিয়! গিয়াছে । সহজ সংযূত, পরিচ্ছন্ন রচনায় তাহার কবিত্বশক্তি 


ভার রর কাথা 


অধিকতর স্ফৃতি পাইয়াছে। কাণ্ীরামের মতো তৎসম শব্দের ঘন্ঘটা 


ভীহার ২ মধ্যে বিশেষ নাই, আবেগ-উচ্ছাসও অতিশয় [সংযত। পরিমিত 


রস ০ হস অপ রর 


রচনায় যে তিনি বিশেষ প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কাণীরামের যশেক্ঠাহার গৌরব নিশ্প্রভ 
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হুইয়া গিয়াছে বলিয়া আমর! মহাভারতের একজন শক্তিশালী কবির রচনা 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। 


রাম দাস €দেব)॥ 


কেতিবাসের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হইয়া এই কায়স্থ-কবি ব্রাঙ্গণ সনপ্র- 
দবায়েরও অকু শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। মধ্যযুগে বৈষ্তব সাহিত্য ছাড়িয়া 
ছিলে, কৃতিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের. মতে] অখণ্ড ও ও ক্ষ 
গৌরব এবং জনপ্রিয়তা লাভ আর কোন্‌ কবির ভাগ্যে সম্ভব ব হইয়াছে? 
বন্ততঃ বাঙালীর সমস্ত জাতি-মানস, ব্যক্তি-জীবন, সামাজিক আদর্শ ও নীতি- 
কর্তব্যকে এই দ্বইজন কবি যে-ভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহাদিগকে ব্যাস-বাল্মীকির মতো আর্ষ কবি বলিতে ইচ্ছা করে|) 

অবশ্য ধাশীরামের নামে প্রচলিত অষ্টাদশ পর্বে সুগ্রথিত বৃহৎ মহাভারতের 

কতটুকু তাহার শিজের রচনা, কতটুকু তাহার পূত্র-্রাতুষ্পুত্রজামাতার 

যোজনা কতটুকুই-বা অন্তকবির লেখনীর ফসল, তাহা নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । 
কাশীর'ম অনেকের গৌরব নিজে আত্মসাৎ করিয়া কবিখ্যাতির ভপীকৃত 
ঘেশবর্য লাভ করিয়াছেন--এমন কথাও কেহ কেহ বলিতেছেন। সে যাহা 
হউক, কৃশীরাম দাসের নামের এমন মহিমা যেং অনেক ছোট-বড় কবির রচন! 
তাহার কাব্যে আত্মধান করিয়া ধন্ত হুইয়!ছে। মধুসূদন বলিয়াছিলেন__ 

১7১৯ | মহাভারতের কথা অমুত সমাণ। চি 

হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ)বান ॥ 
সেই কাশীরাম এই অপাথিব পুণ্যফল সমগ্র বাঙালী জাতিকে স্তাস স্বরূপ 
অর্পণ কখিয়া গিয়াছেন। তাহার ভারত-প্াচালীতে যতই ভেজাল চলিয়া 
যাক না কেন, তবু তাহার গৌরব ও মহিমার খর্বতা ঘটে নাই! £ 
একদ] কাণীরামের জন্মস্থান, সন-তারিখ, কাব্যে প্রক্ষেপ ইত্যাদি লইয়া 

বেশ প্রখর আলাপ-আলোচন! চলিয়াছিল। এখনও যে সে বিষয়ে চুড়ান্ত 
মীমাংসা হইয়াছে তাহ! নিশ্চয় করিয়া বল| যায় না। প্রথমে কাশীরামের 
পরিচয় সম্বন্ধে আলোচন! করা যাক। 

। কাশীরাম তাহার মহাভারতের ছুই-চারি স্থলে নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দিয়াছেন। তাহার রি বংশ-পরিচয় অন্ত উৎস হইতেও সংগ্রহ করা যায়। 


৪৫৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাহারা তিন ভাই-_কৃষ্ণদাঁস, কাণীরাম ও গদাধর দাস-_কাণীরামের অগ্রজ 
ও কনিষ্ঠের কাব্যও পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে তাহাদের কিছু কিছু কৌলিক 
পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই সমস্ত মিলাইয়া তাহার পরিচয় ও সন-তারিখ 
সম্বন্ধে একপ্রকার মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায়। কোন কোন পু'থিতে তিনি 
এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন £ 
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর শ্থিতি। 
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী ॥ 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রাম । 
প্রিয়গ্করদাস পুত্র সধাকর নাম ॥ 
তৎপুত্র কমলাকান্ত কুষ্জদাস পিতা । 
কৃষ্দাসানুজ গদাধর জোট ভ্রাতা ॥ 
পচ!লি প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস। 
অলি হব কৃষ্কপদে মশে অভিলাষ ॥ 
ইন্জ্রানীর অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে তাহাদের বাস, কবির জন্ম হইয়াছিল কায়স্থ 
ংশে। প্রিয়ঙ্কর দাসের পুত্র সুধাকর, তাহার পুত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্তের 
/তিন সম্তান- কুঞ্দাস, কাশীরাম ও গদাধর। কুষ্ণপাদপন্মে মধূকর হইবার 
জন্ত মধ্যম পুত্র কাশীরাম ভারত-পাঁচালী রচনা করেন_ইহাই তাহার 
ক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় । 


আর একস্থলে তিনি নিজ গুরু বা শিক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন £ 
হরিহরপুব গ্রাম সর্বগুণধাম। 
পুরুসোন্তম নন্দন মুখুটি অভিরাম ॥ 
কাশীদাস বিরচিল ভার আশীর্বাদে | 
সদ] চিত্ত রহে যেন দ্বজপাদপক্সে ॥ 
মুখুটি বংশোগ্তৰ অভিরামের আনীর্বাদে কবি কাব্যরচনায় ব্রতী হন। আৰ 
একস্থলে তাহার উপাধি যে 'দেব' তাহাও বলিয়াছেন £ 
মহাভারতের কথ! জ্ম্বত অর্ণবে। 
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাণীরাম দেবে ॥ 
কিন্তু তাহারা তিনভাই-ই পু খিতে প্রায় সর্বত্র 'দেব' স্থলে “দাস ব্যবহায় 
” করিয়াছেন বোধহয় বৈষ্ব পদকর্তাদের অনুসরণে । কারণ ধর্সবিশ্বাসের 
দিক হইতে তাহ।রা পুরামাত্রায় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন । 
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কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস তাহার 'জগৎ মঙ্গলে" বিস্তাপ্িত 

আকারে নিজের বংশধারার পরিচয় দিয়াছেন £ 
ভাগীগর্থী তটে বাণী ইন্দ্রইনি ন।ম। 
তার মধ্] এতিঠিত গণি শিঙ্গি গ্রাম ॥ 
অগ্রন্থীপ গে।গীনাথ রায় পদতলে | 
[নিধাস আমর সেই চরণকমলে ॥ 
তাহাতে শাগিল্যগোত্র দেব দৈত্যারি। 
দামোদর পুর ভার মদ। দেবে হরি ॥ 
ছুবগাজ তুভধাজ তাহার নশান। 
ছুব জ পুত্র হেল মনকেতন | 
তাং।র নন্দন হৈল নান ধনগ্য়। 
তাহা হইতে হেল এই তিনটি তনয় ॥ 
বন্ধপতি ধনপতি দেব নবপতি। 
বন্থুপতি পঞ্চপুত্র প্রতিঠিত-মতি ॥ 
প্রিয়স্কর হরেশ্বর কেশব অন্দর | 
চংথে শ্রামখদেব পঞ্চমে পধর ॥ 
প্রিয়ঙ্কর হেতে হুল্যো এ পঞ্চ উদ্ভব। 
যছু হুধাকর মধু শ্রীরাম রাঘব ॥ 
ক্থধাকর নন্দন এ তিন পরকাশ। 
প্রীমন্ত কমলাবান্ত দেব চণ্ডীদাস ॥ 
দেব শ্রকমলাকস্ত তেজিয়৷ নিবাস। 
জগন্নাথ দোখয়! সে ওড়ে কেল বান ॥ 
কমল।কাণ্ছের হলে] এ তিন কোঙর । 
প্রথমে শীকুঞ্কদাস পীকৃককিন্কর ॥ 
দ্বিতীয়ে প্কাশীদাস তক্ত ভগবান । 
রচিল প!চালি ছন্দে ভারত পুরাণ ॥ 
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস। 
জগৎত্মঙল্গল কথ! করিল প্রকাশ ॥*৪ 


৩৪ হল্গবাসী প্রকাশিত গদাধর দাসের 'জগৎ মঙ্গল, পৃ. « 


৪৬০. ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
'জগত্মঙ্গল' অনুসারে কাশীরামের বংশলতিক প্রদত্ত হইতেছে। 


দৈত্যারিদেব (শাগ্ডিল্য গোত্রীয় ) 
সাদি শুভরাজ 
রদ 
ধনঞ্জয় 
ূ | 
৭ 
বস্ধপতি পধনপতি নরপতি 
( রঘুপৃতি )5৫ 


| 
প্রিয়ঙ্কর ত্বরেশ্বর কেশব শ্রীমুখদেব শ্রীধর 
(দেবেশ্বর ) (রঘুদেব ) 


| |. | | 
যব স্বধাকর মধু রাম রাবব 





| ২ 
শ্রীমন্ত কমলাকাস্ত চণ্তীদাস 


| ] 
শ্রীকষ্ণদাস কাশীরাম এ 


নন্দরাম দাস 

কাশীরামের পু'ধিতে প্রাপ্ত ভালিকা এবং ভাতার কণিষ্ঠের পুঁথিতে প্রাপ্ত 
তালিকার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কাশীরাম সিঙ্গি গ্রামে জন্ম- 
গ্রহণ করেন, তাহ! যেমন নানা পুণথিতে পাঁওয়া যাইতেছে, তেমনি লোক- 
শ্বৃতিতেও এই গ্রামের নাম আজও জীবিত আছে। কোন কোন পুথিতে 
সিঙ্গির স্থলে 'দিদ্ধি' নামও পাওয়া যয়। তবে প্রাচীন বাংলা পু্থিতে 
“নন ও'দ্ধ'-এর মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য থাঁকিত ন| বলিয়া! সিঙ্গি-কে কেহ 
কেহ সিদ্ধি-ও বলিয়! থাকেন | পুঁথিতে যেমন সিঙ্গি ও সিদ্ধি পাওয়া যায়৩৬, 


৩৪ কে।ন -কান পু. খিতে “রঘুপগ্ডিত? পাওয়া যায়। 
৩৬ ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস € ১ম খণ্ড, তয় সংহ্করণ ) দ্রব্য । 
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তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর ছাপা মহাভারতেও এই দ্বই নাম পাওয়া 
যাইতেছে । বিপদ হইয়াছে, এই ছুই নামেই ছুইটি গ্রামের অস্তিত্ব আছে। 
তন্মধ্যে সিদ্ধি গ্রাম অগ্রদ্ধীপের নিকট ছিল, এখন তাহা গঙ্গাগর্ভে অদৃশ্য 
হইয়াছে । কিন্তু সিঙ্গি গ্রাম এখনও আছে বর্ধমান জেলায় কাটোয়া 
মহকুমায় অবস্থিত। এখানে প্রতিবংসর কাশীরামের ম্মরণোৎসব হইয়া 
থাকে, স্বৃতিরক্ষার ব্যবস্থাও কর! হইয়াছে । এই দুইটি গ্রামের মধ্যে কোন্টি 
কাশীরামের প্রকৃত জন্মস্থান তাহা! লইয়া কিছু কিছু বাদানুবাদ সৃষ্টি 
হইয়াছে। 

জনপ্রবাদ ও বহুল এচারকে প্রমাণ হিসাবে ধরিলে কাটোয়া মহকুমার 
অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামকেই গেই গৌরব দিতে হয়। মহামহোপাধ্যায় হইপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৮০-৮১ তীঃ অবে এই গ্রাম পরিদর্শন বরেন। এই গ্রামের 
পুরাতন বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়! তিনি এক প্রকার 
নিশ্চিন্ত হন যে, সিঙ্গি গ্রামই কাণীরামের ভন্মভূমি। এখনও সে গ্রামে 
“কেশের' দ্রীঘি'৩৭, কাশীরামের পাঠশালা, কাশীরামের ভিটা আছে। প্রাচীন 
গ্রামবাসীরা শান্ত্রী মহাশয়কে সেগুলি যতু করিয়! দেখা ইয়াছিলেন। কাণীরামের 
ভিটায় তখনও একখানি চালাঘর ছিল। কাশীহামের প্রপৌত্র নাকি সেই 
ভিটা ও ঘপ্রবাড়ী এক গন্ধবণিককে খিপ্রয় করিয়া! অন্তাত্র চলিয়। গিয়া- 
ছিলেন। যখন হরপ্রসাদ এই* গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন এ ভিটার মালিক 
গন্ধবণিকের প্রপৌত্র জীবিত ছিলেন। সেখানে শাস্ত্রী মহাশয় লোকমুখে 
শুনিলেন, কাশীরামের প্রপৌত্র এ বাড়ী বিক্রয় করিয়। মেদিনীপুরে বসবাস 
করিয়াছিলেন। জগদ্দল মিউনিসিপ্যালিটির এক কমিশনারের সঙ্গে আলাপ 
করিয়| হরপ্রপাদ জানিতে পারিলেন যে, তখনও কাশীবামের উত্তরপুরুষ 
ভ্বীবিত ছিলেন, তাহাদের কেহ কেহ হ্বন্দরবনের আবার্দে কাজকর্ম 
করিতেন। তাহারা যে মেদিশীপুরেই বাস করিতেন, সে সংবাদও উক্ত 

৩৭ ডঃ সেনের মতে_“কাশীরাম ( দেশে ফিরিয়া আসিরা নিজের ডাক-নামে পুকুর 
কাটাইয়াছিলেন কিন, তাহা! উপন্তাস লেখকেরাই নির্ধারণ করিতে পারেন। তবে অনেক 
গ্রামেই 'ংকেশে পুকুর” আছে । মজা দীঘিতে প্রচুর কাশ জন্মাইলে “কেশে পুকুর” নাম 
পায়।” (বা. সা. ইতি.--১ম, পরার্ধ, পৃ. ১০”) কিস্ত সিঙ্গি গ্রামে শুধু *কেশে পৃকুরদই 


নাই, কাশীরামের ভিটাও আছে। তাৰাকে এত সহজে উপন্যাস বলিয়! উড়াইয়! দেওয়। 
যায়না । 





৬২ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কমিশনারের নিকট শাস্ত্রী মহাশয় সংগ্রহ করিলেন ।৩৮ ইহার কিছু পরে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কাটোয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারকচন্ত 
রায়ের উৎসাহে সিঙ্গিগ্রামে কাণীরামের শ্মৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টা করা হইয়া- 
ছিল। শুন! যাক্স, কাণীরামের দীঘি ও পাঠশালার জমির মালিকের] এ অংশ 
স্বতিরক্ষার জন্য সাহিত্য পরিষদকে দান করিতেও চানিয়াছিলেন। কিন্তু 
তখন এ বিষয়ে আলাপ-আলোচন! বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। এই দীঘির 
অদূরে ওকড়স। হাইস্কুল অবস্থিত, উক্ত দীঘির পাড়ে স্কুলের ছেলেরা খেলা- 
ধলা! করিয়া থাকে । 

কিন্ত সিদ্ধি গ্রামকেও একেবারে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। কারণ পু থিতে 
ও কাধীরামের ছাপা গ্রন্থে সিদ্ধি গ্রামের উল্লেখও আছে। কাণীরামের 
কনিষ্ঠ গদ!ধর দাস ইন্দ্রাইনি পরগণা, অগ্রদ্ধীপ ও সিদ্িগ্রামের উল্লেখ করিয়া 
ছেন।৩৯ এই প্রমাণ হইতে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন, “গদাধরের 
উক্তি অনুসারে মনে হয় সিদ্ধি (অথবা সঙ্গি গ্রাম ) অগ্রদ্থীপের নিকটবতী 


ছিল 1”৪০ গদাধর লিখিয়াছেশ £ 
ভাগীররথী ত:ট লাটী উন্তরাইনি নাম। 
তার মধ্যে গুতিভিত গণি শিঙ্গি গাম ॥ 
অগ্রত্থাপ গোপীনাথ রাশ পদতলে | 
নিবাপ আমার সেই চরণ কমলে ॥ 


এখানে ইন্দ্রাইনি পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গির সঙ্গে অগ্রদ্ধীপের সংযোগ প্রমাণ 
করা যাইতেছে না। অগ্রদ্বীপে গ্োপীনাথ রাঁয়ের (কবির গরু বা! পৃষ্ঠ- 
পোষক ?) নিকট কবি গদাধর বাস করিতেন। কিস্ত বূপকার্থে সাহার 
চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন, এনপ অর্থই যুক্তিসঙ্গত। উপরন্ত সিদ্ধি গ্রাম 
এখন গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হইয়াছে । হ্বতরাং সে বিষয়ে গবেষণা চালানোও 
'নিক্ষল | কাটোয়ার সিঙ্গিগ্রমকে কেন্দ্র করিয়। যেরূপ জনশ্রুতি সৃষ্টি হইয়াছে, 
তথাকথিত সিদ্ধিগ্রাম বা এঁ অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া সেরূপ কোন জনপ্রবাদ 
গড়িয়া ওঠে নাই। স্বতরাং কাটে।য়ার অন্তর্গত বর্তমান সিঙ্গি গ্রামকেই 
কাণীরাম দাসের গ্রাম বলিয়া সিদ্ধান্ত কর! হইয়!ছে। 


৩৮ কাণীরামের মহাভারত (আদি পর্ব )- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ও 


সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত। 
, . শু» গদাধরের জগক্লাথ মজল ( বঙ্গবানী সংস্করণ ), পৃ. « 
৪০ ডঃ কুমার সেন- বা. সা. ইতি--১ম € অপরার্ধ ), পৃ. ১০৮ 


অনুবাদ-সাহিত্য ঃ রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ৪৬৩ 


কাশীরামের পিতা কমলাকাস্ত জগন্নাথ দর্শনে গিয়া! পুরীধামেই বাস 
করিয়াছিলেন।৪৯ মনে হয় কাশীরাম সিঙ্গি গ্রামে বাস করিতেন। কারণ 
হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শুনিয়াছিলেন যে, কাশীরামের প্রপৌত্র এক গম্ধ- 
বণিকের নিকট বাস্তবাড়ী বিক্রয় করিয়াছিলেন । কেহ কেহ মনে করেন, 
কাশীরামের মহাভারত সিঙ্গি গ্রামে বসিয়া রচিত হয় নাই। তিনি নাকি 
আত্রাসগড়ের রাজার বাড়ীতে শিক্ষকতা করিতেন ।৪২ এ সমস্ত নিতান্তই 
অনুমান মাত্র । 

হরিহরপুরের অভিরাম মুখুটার আশীর্বাদ ও শির্দেশে কাশীরাম ভারত- 
পাঁচালী রচশ! আরম্ভ করেন 1৪৩ কাশীরামের ভণিতাঁয় সমগ্র মহাভারত 
পাঁচালী পাওয়া গেলেও ইহার"কতটুকু তাহার নিজস্ব রচনা, কতটুকুই-বা 
অপরের সংযোজন] তাহাতে সন্দেহ অছে। কৃশ্িিবাসের রামাম়ণ-পাঁচালীতেও 
অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কিন্তু কাণীরামের ভারত-পাচালীতে যেরূপ 
প্রতাক্ষভাবে অপরের হস্তক্ষেপ ঘটিয়ছে, কৃত্তিবাসে ঠিক সেই পরিমাণে অপরের 
রচনাকে ( অঙ্গদের রায়বার বাদ দিলে ) হাতে-নাতে ধরা যায় না। কাশী- 


রর ৯ জা 


৪১ [তিনি মেধির্নীপুরে বাস ,করিয়াছিলেন, কেক কেহ এক্প শিদ্ধান্তও করিয়৷ থাকেন 
(তষ্টব্য ডঃ হুনুমার সেন, এ গ্রন্থ, পৃ. ১১০) কিন্তু গদাধধের উক্তি হইতে মনে হয়, কমলাকান্ত 
অগন্নাথ দর্শনের পর ওড়ে বাস করিয়।ছিলেন। যদিও তখন মে'দর্নীপুব উড়িস়্ার অন্তভুক্তি 
ছিল, তবু এই স্পষ্ট “ওড়া-কে মেদিনীপুর বলা! যায় না । বরং গদাধরের “জগত্মঞ্ল” কইতে 
মনে হইতেছে, কমলাঞান্টের কনিষ্ঠ পুত্র উড়িয্ত/র কটকের অন্তর্গত মাখনপুরে অবস্থান 
করিয়। “জগৎ মঙগল'কাব) রচনা করেন । কারণ তিনি এই গ্রন্থ শেষে লিখিয়াছলেন £ 

উৎকলে উত্তম গণি কটক নগর । 

মাধনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর ॥ 
এখানে ব্রাঙ্ধণের নিকট পুরাণ শুনিয়। গদাখর জগৎ্মঙ্গল রচন! করেন। যদ্দি ভাহারা 
'মেদিনীপুরে বাঁ করিতেন, তাহ হইলে 'জগৎ্ম্দলে, স্শঠতঃ মেদিনীপুরের উল্লেখ থাকিত। 
মেদিনীপুরে তাহাদের পরবর্তী বংশধরগণ বাস করিয়াছিলেন, জনশ্রুতি হইতে তাহাই 
মনে হুয়। | 

৪২ -ব্গীর সাহিত্য মেবক, পৃ* ৮৪ 


৪৩ . হুরিহুরপুর গ্রাম সর্বগণধাম। 
পুরুযোত্ধ-ননান মুখটি অভিরাম ॥ 
2 হও কাশীরাম বিরচিল তার আনী্বাদে। 


সদ! চিত্ত রহে যেন ছিজ পাদপন্সে ॥ 


৪৬৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রাম যে গোটা মহাভারত অনুবাদ করেন নাই, এরূপ বহ প্রমাণ পুধির মৃধ্যেই 
আছে। এই পুণথির উল্লেখ হইতে মনে হয়, তিনি বোধুহয় তিন বা চার পর্ব _ 
রচনার পর লোকান্তরিত হৃন, এবং বাকি. অংশ তাহার জামাতা ও  আাতুষ্পুত্র 
মিলিয়া সম্পূর্ণ করেন। নানা পুথিতে ত এইরূপ প্রসঙ্গ রহিয়াছে £ 
77". কে) ধন্ত ছিল কায়ন্থ কুলেতে কাশীদাস। 
তিনপর্বব ভারতের করিল প্রকাশ ॥ 
অখদি সভ! (বনের ) যে রচিল পাঁচালী । 
যাহ] গুনি স্ব্ধলাক থম্য ধস্ত বলি॥ 
পূর্বে তিহ আরন্ডিয়া ছিল এই পুণ্পি। 
পরম নৈষ্ঞব তেতো হইল সর্বগতি 188 
বে) ধন্ত ধন্য কায়স্থ কুলেতে কাশদ!স। 
চরিপর্ধ ভারতের করিল প্রকাশ ॥ 
আদিসভা বন বির1ট রচিয়া প।চালী। 
যাহ] গুনি স্্বলে।ক ধন্য ঘচ্য বাল ॥8« 
দ্রোণপর্বের এক পু থিতে আছে £ 
কাণীরাম দাসর তিহ জে7্ঠতাত। 
মৃত্যুকালে আজব কৈল শ্শিরে দিয়া হাত॥ 
আয়ু অবশেষ বাপু যঃই পরলোকে। 
রচিতে না! পারিল।ম পু খি পাই বড় শোকে ॥ 
আশীক।দ করি অ!মি বালঃহ ভোমারে। 
পাওব চরিত বাপু রচিনে আদরে ॥ 
তার আজ্ব। শিরে ধরি ভাবি রাধাগ্ঘাম | 
ড্োণ পর্ব ভরত রুচিল নন্দরাম 1৪৬ 
নন্দরাম কাশীরামের ভরাুম্পুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাত গদাধরের পুত্র। কবি মৃক্ক্যকালে 
কাব্য অসমাপ্ত রাখিয়! যাইবার সময় ভ্রাতুপ্ুত্র ন্দরামকে বাকি অংশ পূর্ণ 
করিতে বলিয়া যান__এবং নন্দরাম 9 মধ্যম তাঁতের আজ্ঞান্নযায়ী এই কাব্য 
সমাপ্ত করেন। ১২৮২ সনের একখানি পুথিতে আছে যে, পিতার আজ্ঞা- 





৪৪ 7)650178095196 09210255 (591 হা), 0,210 (0.0. 00101165090 ) 

৪৫ পূর্ণচন্্ দে উদ্ভতটসাগর সম্পাদিত কাশীরাম দাসের মহাভারত হুইতে উদ্ধত । 

৪৬ এই উদ্ধৃতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একখানি মুদ্রিত মহাভারতের 
ভূমিকা হুইতে গৃহীত হইয়াছে । মহাভারতটির আখ্যাপত্র বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া! ইহা! কে 
সম্পাদন করেন বুঝা যাইতেছে না। 


বাদ-সাহিত্য £ রাষায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ৪৬% 
ক্রমে কাণীরাম-নন্দন মহাভারতের কিম্নদংশ রচন! করেন ।81 ১৮৬৬ সালে 
কালী প্রসন্ন সিংহ প্রকাশিত মূল মহাভারতের বঙ্গাহ্বাদের উপসংহারে এই 
চারি ছত্র মুদ্রিত হইয়াছিল £ 

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর । 

ইহা! রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর ॥ 
আর একটি ঈষৎ আধুনিক কালের পুথিতে আছে £ 

ধন্য ছিল কায়ম্থ কুলেতে কাশীদাস। 

চারি পর্ব মহাভারত করিল গরকাশ ॥ 

আছ্য সত! বিরাটের রচিল পঁচালি। 

তাহা পনি সর্বলোক ধন্ত ধন্য বলি ॥*৮ 
এই সমস্ত উল্লেখ হইতে অনুমিত হয় যে, কাশরাম আদি, সভা ও বনপর্ব 
পুরা এবং বিরাট পর্বের কিয়দংশ.রচ্ন! করিয়া পরলোকগত হন্ন। কিন্তু কেহ 
কেহ আবার মনে করেন যে" কাশীরাম সমগ্র মহাভারত রচনা করেন নাই 
এরূপ কোন প্রমাণ নাই, বরং বিপরীত প্রমাণই আছে। পূর্বে উল্লিখিত 
গৌরীমঙ্গল' কাব্যে আছে £ 

অষ্টাদশ পর্ব ভাষ! কৈল কাশীদাস । 

নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব ভারত প্রকাশ ॥ 
কাপীরামের কনিষ্ঠ গদাঁধর দাসও 'জগৎ মঙ্গলে বলিয়াছেন £ 

দবিতীয়ে গীকাশীদাস ভক্ত ভগবান । 

রচিল পাঁচালি ছন্দে তারত পুরাণ ॥ 
এখানে তো মনে হইতেছে কাশীরাম প্রায় সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ 
করিয়াছিলেন ।৪৯ কিন্তু কাশীদাসের ভণিতায় যাহা রচিত হইয়াছে তাহার 
সবটা তাহার রচিত নহে, তাহার নানা প্রমাণ আছে । এ পর্যস্ত অনুসন্ধান 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মহাভারতের আদি-সভা-বন-বিরাট পর্বগুলি 
কাশীরামের নিজস্ব রচনা হইতে পারে 9 কিন্তু তাহার আত্মীয় স্বজন ও অপর 
কবিরা অন্ত পর্বগুলির সম্পূর্ণতা সাধন করেন। ভ্রোণপর্ব তাহার ভ্রাতুষ্ুত্ 
৪৭ ঘিজপদরজ লয় কাশীর ননান । 


জনকের আজ্ঞামত করিল রচন ॥ (রামানন্দ চট্োপাধাায় প্রকাশিভ 
কাশীরাম দাসের মহাভারত, ভূমিকা, পৃ. ॥/০) 
&৮ ডঃ কুমার সেন--বা, সা. ইতি ১ম (অপরার্ধ), পৃ. ১১, 
৪৯ মণীল্মমোহন বন্ধ-_বাজলা সাহিত্য (২য়), পৃ. ৭৯ 


৩০--(৩য় খণ্ড) 


৪৬৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


নন্্রামের রচনা, শল্য ও নারী পর্ব ভূপগুরামদাসের রচনা, অশ্বমেধ পর্ব দ্বিজ 
রদ্বুনাথের রচনা । অন্তান্ত পরে নিত্যানন্দ ঘোষ, গদাধর দাস, গঙ্গাদাস 
সেন, রাজেন্দ্র দাস, গোপীণাথ দত্ত প্রভৃতি কবিদের ভণিতা পাওয়া 
যাইতেছে । পূর্ববর্তী ও পরবর্তা অনেক কবির রচনা যে তাহার নামে গ্রথিত 
হইয়। বিরাট মহাভারত-সংহিতার কলেবর ধারণ করিয়াছে, তাহা ইহাদের 
নামে প্রচারিত বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে কাণীদাসের মহাভারতের উক্ত পর্বের 
তুলন! করিলেই বুঝ! যাইবে । প্রথম চাররিটি পর্বের ভাষ! পরিচ্ছন্ন ও মাঞ্জিত, 
- অলঙ্কার-সন্নিবেশ সংস্কৃতাহ্সাপী ! মোটামুটি আদি-সভা-বন-বিরাটের রচনা 
যে এক হাতের সৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু যুদ্ধপর্ব 
হইতেই বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছে । কেহ কেহ মনে করেন, শান্তিপর্বের 
রচনাই নিকৃষ্টতম | মনে হয়, কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামই মধ্যম তাতের 
অসম্পূর্ণ রচনার অনেকট।! মন্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিছু তিনি শিজে রচন! 
করিয়াছিলেন, কিছু-ব৷ অন্তান্ত কবিদের রচনা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাই উক্ত চারি পর্ব ছ|ড়িয়! দিলে অন্তান্য পবের নিকষ্ট কবিত্ব সহগেই দি 
গোচর হইবে : সাক্ষ্য প্রমাণাদি দৃষণ্টে মনে হইতেছে, উক্ত চারি পর্ব ব্যত্ঠীত 
কাশীরাম অন্ত কোন পর্ব বন! করেন নাই। তাহার আত্মীয়স্বজনের 
চেষ্টায় অন্তান্ত কবির রচনা] কানীর।মের মহাভারতে প্রবেশ কিয়! কাশী- 
রামের ভখিভায় মিশিয়া গ্রিয়াছে। পরবর্তা কালে শ্রীরামপুর হইতে যে 
কাণীদাসী মহাভারত প্রকাঁশিত হইয়াছিল * (€১৮০২-৩ শ্বীঃ অঃ), 
তাহাও এই একই উৎস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াহে। 

এইবার কাশীরামের আবির্ভাব সমক্ন সম্বন্ধে আলোচনা কর| যাক। 
কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঞাধর দাস এইভাবে তাহার “জগৎ মঙ্গল' রচনার ঘন 
তারিখের নির্দেশে করিয়াছেন £ 
' চতুঃযন্তি শকাব্দ! সহ্প্রপঞ্শত | 

সহম্সর পঞ্চাশ সপ দেখা লিখ! মত 

অর্থাৎ ১৫৬৪ শকাব্দ বা ১০৫০ বঙ্গাব্দে (১৬৪২-৪৩ শ্রী: অঃ) এই কাব্য রচিত 
হয়। ইহাতে কাশীরামের যহাভ।রতের উল্লেখ রহিয়াছে । স্বতরাং কাশী- 
রাষের মহাকাব্য ইহার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কত পূর্বে? 


* মুক্সিত আলো কচিত্র দরষ্টব্য | 


ব]ালসোক্ত 1 


পদাবলি জন্দে | 


ক্যাশবরায দান বিরতিত । 





(9৯ পে ১ এ পা শর সপ হারা ধা) ৪ জা 
খন পর ০ খা হাটি জ। ও হা ৯৮০০০- পক শা ও » ৪ 


আীরমিপ্‌রে চাঁপা! হইল 1 
৪৮০5 1১্প 


১৮০১ লালে শ্রীরামপুর মিসনের মুদ্্ীযস্ত্রে ছাপা কাণীরাম দাসের 
মহাভারতের প্রথম মুদ্রণ ( আখঢাপত্র ) 


[ পূঃ ৪৬৬ 


অন্থবাদ-সাহিত্য £ রামাম্মণ-মহাভারত-ভাগবত ৪৬৭ 


সাহ্ত্যি পরিষদে রক্ষিত কাণীরামের বিরাট পর্বের একখানি পুখিতে 
আছে ঃ 


চন্জরবাণ পক্ষ গ্তু শাক টি | 

বিরাট হৈল সাঙ্গ কাণ'দ।স কয় ॥৭* 
এখানে অঙ্কের দক্ষিণগতি ( “অঙ্বন্ত বাম। গতি" খাটিবে না) ধরিলে উক্ত 
পয়ার হইতে ১৫২৬ শক (১৬০৪ খ্রীঃ অ:) পাওয়া যাইবে। হ্বৃতরাং 
কাশীরামের কাব্য অন্ততঃ ১৬০৪ খ্রীঃ অন্দ বা তাহার পূর্বে রচিত হইয়া 
থাকিবে। আর একটি পু*থিতে এইরূপ সনের উল্লেখ আছে £ 

শশাঙ্ক নিধুঃখ রিল! তিনগুণ । 

রুক্মণা ন'্ঘন 'অস্কে জলনিধি সনে ॥৯ 
ইহ| হইতে যোগেশচন্্র রায় বিগ্য/ণিধি ১৫২৫ শকাব্দ ( ১৬০২-৩ শ্রীঃ অব্দ ) 
পাইয়াছেন। স্বশুরাং খবির মুহাভারত (চারি পর্ব) ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষে বা! সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে. রচিত, হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তির 
নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে ৯৮৫ সালে লিখিত 
কাণীরামের একখানি পুথি পান। ৯৮৫ বঙ্গাব্দ হইতে ১৫৭৮-৭৯ হ্রীষ্টাব্ 
পাওয়! যাইবে । তিনি এই পুথি অবলম্বনেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে 
কাশীরামের মহাভারতের আদি পর্ব মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই তারিখ যদি 
মল্লাবধ ন| হয়, ৫২ তাহ। হইলে কাণীরামেণ প্রাচীন পুথিটি ১৫৭৮ শ্রীঃ অবে 
নকল কর! হইয়াছিল, এরূপ অনুমান কর। যাইতে পারে। হয়তো কবি 
ইহারও পূর্বে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু হঃপ্রসাদের অবলম্ষিত পুঁধির সন- 
তারিখের স্থলে যে কিঞ্চিৎ কারচুপি আছে তাহা পণ্ডিত অমুল্যচরণ বিদ্যাভুষণ 
ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে নাকি পূর্বে ১০৮৫ সাল ছিল। কোন পু'খি- 
বিক্রেত! “১০ মুছিয়! ফেলিয়! সেই স্থলে “৯' লিখিয়া পু থির বয়স একশত 


মর আসন তই ০০ পপ স্পা পল উল সস 





&৬ সাছিতা পরিষদ পত্রিক।, ১৩০৭ 

৫১ এ ১৩১৯ 

&২ বিঞুপুরের মল্প রাজার! ৬১৮ শকান্ধ (*৯৪ ত্রীঃ অন্ব) হুইতে যে অব্য চালাইয়। 
আসিতেছেনঃ তাহাই মলা । মল্লাধা বঙ্গাব্দ অপেক্ষা! একশত বৎসর আগাইয়া আসিয়াছে । 
১৮৫ মল্লান্ব হইলে বাংল! সনে ইহ! হইবে ১৯৮৫, অর্থাৎ ১৬৭৮ শ্রী; অব। কিন্ত হরপ্রসাদের 


পুঁখিতে কোথাও মল্লাব্বের উল্লেখ নাই। সুতরাং তিনি ইহাকে বঙ্গ।বই ধরিয়াছেন। উত্ত 
মহাভারতের ভূমিকার পৃ. ৬, জষ্টব)। : 


৪৬৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বংসর পিছাইয়! দিয়া পু থিটিকে ৫৩ অতিশয় প্রাচীন বলিয়া! চালাইতে 
চাহিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের পু থিশালায় কাশীরাম দাসের 
মহাভারতের কয়েকখানি প্রাচীন পুথি আছে। নিয়ে এইবপ কয়েকখানি 
পুঁথির সন-ভারিখ উল্লিখিত হইতেছে : 
(১) ৩৫৬০ সংখ্যক পুথি (স্ত্রীপর্ব ১১০০২ বঙ্গাব্দ_১৫৯ শ্রীঃ অঃ 
(২) ২৭৪৯ ০ *,  (সভাপব )--১০২৭ বঙ্গাব্দ ১৬১৬ শ্রীঃ অঃ 
(৩) ২১৮৬ 5,» (ধিরাটপর্ব )--১০৫০ বঙ্গাব্ঘ--১৬৪৩ শ্বীঃ অঃ 
(৪) ৩৪৬২ ,। ,।  ( কর্ণপব )--১৭৫৯ বঙ্ান্দ ১৬৫২ খ্রীঃ অঃ 
এতত্ব্যতীত আর সমস্ত পু*থি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অহলিখিত হইয়া- 
ছিল। উল্লিখিত পুথিগুলির সন-ভাব্িখ কতটা শির্ভরযোগ্য তাহাও বিবেচনা 
কর। দরকার । উক্ত চারিখানি পুঁথির মধ্যে শুধু বিরাট পর্বের পু থিটি (পুঁথি 
সং. ২১৮৬) ১৬৪৩ হীং অবের অন্থলিপি | আদি-সভা-বন-বিরাটেপ রচনাকার 
কামীরাম অন্ত পর্ব গুলি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়' মনে হয় না। ১৫৯৫ শ্রী: 
অবের স্্ীপর্বের পুঁথিটি (পু, সং, ৩৫৬০ ) চারিশত বৎধরের প্রাচীন কি না! 
তাহাতে সন্দেহ আছে। উপরস্ অমুল[চরণ বিদ্বাভূষণ যেভাবে পু.খিটির সন- 
তারিখ পাণ্টাইবার ইতিহাস বিবৃত করিয়!ছেন* তাহাতে প্রাচীন সন-তারিখ- 
যুক্ত পু'থিকে আর নিঃসন্দেহে স্বীকার কর! যায় না। যাহা হউক দ্বিমতের 
অবকাশ রাখিয়। এ কথ বলা চলিতে পারে যে. কাশীর।ম দাঁস (দেব) ষোড়শ 
শতাববীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন ঃ তাহার মহাভারতের চারিপবও বোধ 
হয় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে? অন্ততঃ ১৬৪২ শ্াঃ অব্দের পূবে (এই 
সময় তাহার কনিষ্ঠ গদাধরের 'জগত্যঙ্গল' রচিত হয়) রচিত হইয়। থাকিবে । 
অবশিষ্টাংশ তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই-অক'ল মৃত্যুই বোধ হয় 
&৩ বিদ্যাভৃষণ মহাশয় বলিয়াছেন, “৯৮৫ সালের ফাশীরামের পু'বি দেখিয়া বিশেষ 
সন্দেহ হৃইল। সাহিত্য পরিবদের পুধিশাল! হইতে পুথিখানি বাহির করিস! দেখিলাম । 
পুষ্পিকার তারিখে কারচুপি হইয়াছে। পুধিবত্রেতারই কাজ বলিয়া মলে হুইল। পুরে 
পুণ্থিতে ১০৮৫ সাল ছিল। “১০ অঙ্ছটিকে ছুরি দিয়! টাচিঘা “৯ করা হুইয়াছে। পরিবতিত 
অংশের কালির পার্থক্যও বেশ স্পষ্ট । এই '৯-টি আবার পু'ধির লিপিকরের অন্তাম্থা পত্রান্ের 
কোন “*৮-এর সহিতই মিলে না। লিপিকরের *» সম্পূর্ণ অন্যরূপ |” (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
প্রকাশিত মহাভারতের ভূমিকা, পৃ. ॥*--11/* ) ইহার পরে শাস্ী মহাশয়ের অবলম্থিত পু ধির 
প্রাচীনত! সন্বদ্ধে নত্তবা নিন্্রয়োজন। 
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তাহার কারণ। পরবর্তী কালে তাহার আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য কবির রচনা 
মিলিয়! মিশিয়! তাহার কাব্যের বিরাট কলেবর সৃষ্টি করিয়াছে । আপাতত: 
ইহার অধিক নিশ্চয় করিয়। বলা যায় না । 
অষ্টাদশ শতকেও কাশীরামের ভণিতাযুক্ত বহু পু'থি সংগৃহীত হইয়াছে । ' 
শ্রীরামপুর. মিসনের কেরী প্রভৃতি শ্রীষ্ঠান ধর্মযাজকদের উদ্যোগে সর্বপ্রথম 
কাশীরামের পুঁথি মংগ্রহ ও মুদ্রণের চেষ্ট1 হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুদ্রণের 
সঙ্গে সঙ্গে ১৮০২-৩ শ্রীঃ অন্দে কাশীরামের মহাভারতের আদিপর্ব মুদ্রিত 
হইতে থাকে 1) মোট চারিখণ্ডে প্রকাশিত কাশীদাসী মহাভারতের আদি 
পর্বের প্রথম সংস্করণ বাও।লী পণ্ডিতগণ কি বীতি অনুসারে সম্পাদন! করিয়া 
ছিলেন, তাহার কোন নির্দেশ পাওয়| যায় ন]। অনুমান হয় শ্রীরামপুরের 
মিঘনের বেতনভুক পণ্ডিগণ হাতের কাছে যে সমস্ত পুথি পাইয়ছিলেন, 
তাহ! অবলম্বনেই প্রথষ সংস্করণের পাঠ প্রপ্থত করিয়াছিলেন । পবে সংস্কৃত 
কলেজের অধা(পক জয়গোপাল এই সংস্করণের পাঠ সংশোধিত, মাজিত ও 
সম্পাদিত করিলে ফশীরাঁমের ভণিতাযুক্ত সগ্ব মহাভারত (আদি 
স্বর্গারোহণ পর্ব ) গ্রী!মপুর মিসন হইতে একখণ্ডে ১৮৩৬ হ্বীঃ অব্দে প্রকাশিভ 
হয়।] জয়গোপাল সংস্কৃ কাব্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন ; তাই কেরী তাহার 
উপর দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনের ভার দিয়াছিলেন। নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
অবলম্িত আদিপর্বের প্রাচীন পাঠ, শ্রীরামপুরের অজ্ঞাতনামা! পণ্ডিতদের 
সম্প(িত প্রথম সংস্করণ এবং জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সম্পাদিত দ্বিতীয় 
ংস্করণের পাঠ উল্লিখিত ভইতেছে। 


হরপ্রসাদ সম্পাদিত পুঁি (সপ্তদশ শতাব্দীর অনুলিপি) 

অজ্ঞুন চলিআ। জায় ধনুকের ভিতে। 

দেখি দ্বিজগণ সব ল।গিল পুছিতে ॥ 

কোথাকারে জাহ ছি কিসের কারণ। 

সভ! হৈতে উঠি জাহ কোন প্রয়োজন ॥ 

অনুন বলিল জাই লক্ষ) বিদ্ধবারে | 

প্রসন্ন হইআ শভে আঞ্জা কর মোরে ॥ 

স্বনিঞা হাসিল জত ব্রাহ্মণ মগ্ুল। 

কন্ঠারে দেখিঅ! ছিজ হইল পাগল ॥ 


৪৭০ ংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 


শ্রীরামপুর মিসন প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ (১৮০৩) 
অঞর্ভন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে। 
দেধি দ্বিজগণ সব লাগিল ুছিতে ॥ 
কোথাকারে যাহ দ্বিল কিসের কারণ । 
সভা! হৈতে উঠি যাহ কোন প্রয়োজন ॥ 
অজ্জুন বলিল পারি লক্ষ বিল্িব'রে ! 
প্রসন্ন হ্য়]৷ সভি আজ্ঞ! দেহ মে।রে 
শুনি: হাসিল যত ব্রাঙ্গণ মওল। 
কন্যার দেখিয়া ছিজ হইল পাগল 


শ্রীরামপুর মিসন প্রকাশিত ও জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কার সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ ( ১৮৩৬) 
অঙ্জুন চলিয়া! যান ধনুকের ভিতে। 
দেখিয়াত ছ্িজগণ লগে ভিজ্ঞ।লিত ॥ 
কোথাকাবে যাহ ছিজ কিসের কাবণ। 
সভা হৈত্ত উঠি যাভ কোন প্ুয়োজন ॥ 
তিন বজিল যাই লক্ষ “দ্ষিনবে। 
প্রসন্ন হইয়া সংভ আ.্। দে (মত 
শুনিয়া] হাসিল যত ব্রামমণ মওল। 
কন্য!নে ন্শিহ। দ্বিজ হঠল “গল ॥ 


আধুনিক সংস্করণ ( ১৩৮) 
অঙ্ছন ঘে চল যান ধনুক ভিতে। 
দেখিয়! ত' ছিজগণ লগে জিজ্ঞাসিতত 1 
কোথাকার দ্বিজ ভুমি কিসের কারণ । 
সভা ভৈতে যাত কোথ। কোন প্রয়োজন ॥ 
নচ্ভুন বলেন যাই লক্ষা বিদ্দিলারে । 
প্রসন্ন কইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে॥ 
শুনিয়া] কামিল যত ব্রার্থণ মণ্ডল। 
কন্তারে দেখিযা দ্বিজ হইল পাগল |1থ॥ 
এই চারিটি উদ্ধৃতি হইতে দেখা যাইবে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর পুথি. 
শ্রীরামপুর মিসনের মহাভারতের ছুই সংস্করণ এবং আধুনিক সংস্করণের মধ্যে 


৫৪ র।মানন্দ চ্টাপাধ্যায় প্রকাশিত্ত। 





ভানহহ পুহ্যন্ ভারত লাসহিব 

হার লাল লইলে নিলি হয় নর । 
০র£লর হত মুখে হইল সব 

ঘন কেঠিল জজ 88 বলত? 
5 হট সলভ হে সু নির্মাণ 
কেবাহ হাতে ভাছে হিবিহি আত চান! 


শ্রীরামপুর মিসনের মুদ্রাযন্ত্রে প্রথম ছাপ কাণাদাসী মহাভারতের 
আদিপরবের প্রথম পৃষ্ঠা । 


[ পৃঃ ৪৭১ 
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খুব বড় রকমের পার্থক্য নাই। জয়গোপাল রামায়ণের পাঠে তবু যখকিঞ্চিৎ 
হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্ত মহাভারতে সেরূপ হম্তক্ষেপ,ও পরিবর্তনের 
পরিমাণ খুবই অল্প। হ্বতরাং অনেকটা নিশ্চয়তাসহ এই সিদ্ধান্ত করা 
যাইতে পারে যে, কাশীরামের মহাভারতের অস্ততঃ প্রথম চারিপর্ব, 
যাহা প্রকৃতপক্ষে কাশীরামের নিজের রচনা, তাহাতে কালবশে বিশেষ 
বিকৃতি প্রবেশ করিতে পারে নাই। কৃতিবাসের তুলনায় কাশীরামে ভাষাগত 
বিশৃঙ্খলার সংখ্যাও পরিমিত । 
কাশীরাম দাস সংস্কৃত জানিতেন না, কথকঠাকুরদের কাছে মহাভারত 

কথা শুনিয়! মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন--এরূপ একটা অমূলক কথা 
কোন কোন মহলে চ'লয়। আসিতেছে। মেদিনীপুরের আওয়াসগড়ের 
ভৃষ্বামীর নিকট বাস করিবার ক'লে মহাভারতের আখ্যান শুনিয়াই নাকি 
কবি ভারতর্পাচালী রচনায় উদ্যোগী হন 1৫৫ এই বিষয়ে প্রমাণ হিসাবে 
এই দুই ছত্র উল্লিখিত হইয়া থাকে £ 

শতমাত্র কহি 'আমি রচিয]! পয়ার | 

অবহেলে শুন যেশ সকল সংসার । 
'শ্রুতমাত্র-কে কেহ কেহ মনে করেন, কবি মহাভারত শুনিক্সাই রচনা 
করিয়/ছিলেন_-ইহাই গ্রকৃত তাৎপর্য । কিন্তু উহার যথার্থ অর্থ বোধ হয়, 
“আমি এমন কবিত্বশক্তি সম্পন্ন যে, যাহা শুনি তাহা অনায়াসে পয়ারাদি 
ছন্দে প্রকাশ করিতে পারি 1৮৫ 

হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী একখানি প্রাচীন পুথি অবলম্বনে কাশীরামের মহা-* 

ভারতের যে আপ্দিপব সম্পাদনা করেন, তাহার প্রথমে এইরূপ বর্ণনা 
রহিয়াছে £ 

প্রণমোহু পুশুক ভারথ নাম ধর। 

জার নাম করিলে নিষ্পাপ হয় নর॥ 

পরাশর-হৃত মুখে হইল সম্ভব । 

অমল কমল দিব্য ত্রেলোক্য ছল্লভ ॥ 

গীত অর্থে কৈল তাহা সুগন্ধি নির্মাণ। 

কেশব রচিল গাছে বিবিধ আখ্যান ॥ 
78৪ দীনেশচ্র সেদ--বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 

৫৬ মণীঞ্রমোহন বন্ু--বাজলা সাহিত্য, ২য় 


৪৭২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


হরি সে উদ্তব--সেই প্রচণ্ড তপনে। 
ভারতপক্ষজ ফুটে জাঁহার বদনে ॥ 
হুবুদ্ধি ইজন লোক হৈয়া বটুপদী | 
ভারত-পন্কজ মধু পিয় নিরবধি ॥ 
শাস্ত্রী মহাশয় এই কয়ছত্রের একট! অদ্ভুত ব্যাখ্য। দিয়াছেন, ““হ্বগন্ধি নামে 
একজন লোক 'গীত অর্থে" অর্থাৎ বাঙ্গাল! ছড়ায় মহাভারত নির্মাণ করিল। 
কেশব নামে আর একজন লোক তাহাতে বিবিধ আখ্যান জুটাইয়৷ দিল। 
তাহার পর হুরি নামে একজন হইলেন ; তিনি প্রচণ্ড সূর্যের ন্যায় ঃ তাহার 
মুখে ভারতপক্কজ ফুটিয়া উঠিল। অর্থাৎ তিনি মহাভারতের গল্প 
ও অন্তান্ত গল্প একত্র লইয়া মহাভারতখানিকে ফুটাইয়া তুলিলেন। কাণীরাম 
দাস এই সকল বই ধরিয়া তাহার «ই লিখিয়াছেন।”৫৭ তাহার 
এই ব্যাখ্যা ও মন্তব্য হইতে মনে হইতেছে, তিনি বোধহয় বিশ্বাস করিতেন, 
কাশীরাম মুল সংস্কৃত মহাভারতের বড় একট! ধার ধারিতেন না, তাহার 
পূর্বগামী কবিদের রচিত বাংলা মহাভারত অবলম্বনেই শিজ কাব্য রচনা! 
করিয়াছিলেন । শ্রন্ত্রী মহাশয়ের এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অমূলক, তিনি উক্তদ্বত্র 
গুলির যে ব্যাথা! করিয়াছেন তাঁহ। ককল্িত। এ ছত্রগুলি গীতাধ্যানের 
সপ্তম শ্লোকের সরল বাংলা পয়।রে অনুবাদ £ 
পারাশর্যবচঃ.সরো'জমমল: গীতার্থগন্ধে।(থকটং 
নানাধ্য।নক-কেশরং হরিকথা-সম্বোধনা-বোধিতম্‌। 
লোকে সঙ্জনষট.পদৈরহুরহঃ পেপিয়মানং মুদ] 
ভূয়াদ্‌ ভারতপস্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রে়সে ॥ 
অন্থবাদ 8 পরাশর পুত্র ন্যানদেবের বাক্যরূপ সরোবর জাত, ক্রিকথা প্রসঙ্গ দ্বারা 
প্রন্ছুটিত, নানা! আধ্যানরূপ কেসরযুক্ত, যে পক্ষের মধু এই জগতের সজ্জনরাপ ভ্রমরগণ নিত 
পাঁন করেন, কলিকলুষ-নাশক, গীতাক্খপ তীব্র হুগন্ধমুক্ত অমল মহাভারতরূপ সেই পদ্ম 
আমাদের কল্যাণের কারক হউক । (স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত এবং উদ্বোধন প্রকাশিত 
গীতা ) ৰ 
এই শ্লোক হইতে দেখা যাইতেছে যে, হ্গন্ধি, হরি, কেশর--এই তিনটি 
কোনি লোকের নাম নহে। সুতরাং শাস্ত্রীমহাশয়ের মত (অর্থাৎ কাণীরাম 
২স্কত জানিতেন না, অন্তান্ত বাংল! মহাভারত অবলম্বনে নিজ কাব্য রচনা 
&৭ রামানন্দ চট্োপাধ্যার প্রকাশিত কাশীরাম দাসের মহাভারতে 'অনুল)চরণ বিস্ভা- 
ভূষণ লংবে জিত ভূমি কা, পৃ. 11/, 
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করেন) সরাসরি বাতিল কর] চলিতে পারে। কাশীরামের মহাভারতের, 
চারিপর্বে ভাষা ও বাগবিস্তাসের সংস্কৃতগন্ধী রীতি, তৎসম শব্দ প্রকরণ ও 
অলঙ্কার সন্নলিবেশের ক্লাসিক রীতি কবির প্রগাঢ় সংস্কৃত জ্ঞান সূচিত 
করিতেছে ' অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় কবির অতিপাণ্তিত্য কোন কোন সময়ে কাবো 
উৎকট আতিশয্যও প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। কাশীরাঁম এদিক দিয়! তৎসম 
শব্দ সম্ভারে কৃত্তিবাসকে বহু দূরে অতিক্রম করিয়া! গিয়াছেন। এ বিষয়ে পণ্ডিত 
অমুল্যচরণ বিগ্ভাভূষণ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অতিশয় যুক্তিসঙ্গত, “অনেকের 
ধারণা কাণীরাম দাস সংস্কত জানিতেন না, কথকদিগের নিকট পুরাশপাঠ 
শ্রবণ করিয়া মহাঙারত রচনা করিয়ছেন। এ কথার কোন মূল্য নাই। 
বেদব্যাস রচিত মূল সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করিলে কাশীরামের 
কৃতিত্ব বুঝ! যাইবে ।..*.-মূল সংস্কৃত মহাভারত অবলম্বন করিয়া তাহাকে 
যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিয়াছেন । সংস্কত না জানিলে এক্ূপ করিতে পারিতেন 
না। তিনি যেভাবে সার সঙ্কলণ করিয়[ছেন, তাহাতে তাহার সংস্কৃত 
জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়।” মুল মহাভারতের সঙ্গে এই কাব্যের বহুস্থলে 
আক্ষরিক মিল আবিষ্কার এমন কিছু ছুরূহ ব্যাপার নহে। নিয়ে ঘুল মহাভারত 
ও কাণীরাসী মহাভারতের ভাষাগত সাদৃশ্য ও কবির অনুবাদ-কৃতিত্বের 
কিঞ্িৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে £ 


বৈয়াসকী মহাভারত 
কিং স্থিৎ কুপ্তং ন নিমিষতি কিং বিজ্জাতং ন চোপতি । 
কত শ্িদ হৃদয়ং নান্তি কিং শ্থিদ্‌ বেগেন বর্ধতে | 


কাণীরাম-_ 
নিজ্রা গেলে কে না! করে নয়ন মুদ্রিত। 
ভূমিষ্ঠ হইয়! কেবা ন! হয় স্পন্দিত ॥ 
কাহার ভ্ধদন্ধ নাই বলহ আমায়। 
প।/ইলে প্রবল বেগ কেবা বৃদ্ধি পায় ॥ 
বৈয়াসকী মহাভারত-_ 
অর্থানামর্জনে ছুঃখং বর্ধনে রক্ষণে তথ! । 


ভেষাং ছি বৈরিণে! জাতি বহ্ধি তক্করপাধিব।; ॥ 


৪৭৪ ইলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


উপার্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে । 
ব্যয়ে হয় যত হুঃখ ক্ষয়েতে দ্বিগুণে ॥ 
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন। 
তার বৈরি রাজা-অগ্নি-চোর-বন্ধুজন ॥ 
এরূপ সাদৃশ্য প্রথম চারিপর্বে সর্বদা দৃর্টিগোচর হইবে । তিনি নিষ্ঠাবান 
বৈষ্ণববংশে জন্মিয়াছিলেন, তাহার অগ্রজ কৃষ্ণদাস ও কনিষ্ঠ গদাধর হ্থকবি 
_ও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কাব্য রচনাও করিয়াছিলেন । 
সেই বংশে জন্মলাভ করিয়! কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন না, ইহা যুক্তিযুক্ত 
মনে হইতেছে না। তিনি এই চারিপর্বের কোন কোন স্থলে, বিশেষতঃ গৃঢার্থ 
বহ_বাক্াগুলিকে প্রায় হব অনুনাদ করিয়াছিলেন। তবে কাহিনীর বিপুল 
বিস্তার কিঞ্চিৎ ভাস করিবার জন্য কাহিনীকে বহু স্থলে সংক্ষিপ্ত করিয়! 
লইয়াছিলেন। সে সংক্ষেগীকরণের বৈশিষ্টা বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
যাইবে যে, কবি মুল সংস্কত মহ!ভারতের কাহিনীকেই অশ্নসরণ করিয়া- 
ছিলেন-_অব্শ্য প্রথম চারিপর্ব, যাভা তাহার বচন! বলিয়া ইদানীং গৃহীত 
হইয়াছে, তাহাতেই এই বৈশিষ্ট্য গুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী 
/ অন্যান্য পর্বে ক্রমেই সেই ক্ল্যা্সিক সংযম, ভাবগন্ডরীর রচনারীতি ও মূলের 
নিপুণ অনুসরণ তাস পাইয়াছে। যাহ। হউক, পূর্বের প্রমাণ দৃষ্টে এ সম্বন্ধে 
প্রায় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে. কথীরাম মহান্ভারতের যতটুকুই রচন! 
করুন ন! কেন, মূল সংস্কৃত মহাভারতকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন_ভাবে ও 
ভাষায় এই অনুসরণ ও মাহ্গত্য অতি সহজেই বুঝ| যাইবে । সংস্কৃত ভাষায় 
ভাহার যে বিশেষ অধিকার ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
কাশীরাম দাসের মহাভ!রতের গুথবাখা! বা কাব্যপর্জ বিচার বিশ্লেষণ 
প্রায় অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতৈছে 1(তিনশতান্দী ধরিয়! তাহার মহাগ্রন্থ 
ংহিতার আকারে সারা বাঙলাদেশে প্রচলিত, বর্জ্ঞানহীন ব্যক্তি হইতে 
কৃতবিদ্ভ পঙ্ডিতসমাজের সর্বত্রই কারীরাম কৃততিবাসের সঙ্গে সমান শ্রদ্ধা 
৪ জনপ্রিয়ত| লাভ করিয়। আসিতেছেন ) অথচ তাহার নামে প্রচলিত 
মহাভারতের গোড়ার দিকে চারিটি পর্ব ব্যতীত অবশিষ্ট বিপুলায়তন রচনা 
তাহার নহে। অন্ত কৰির রচনা তাহার অসম্পূর্ণ কবিকৃতিকে সম্পূর্ণতা দিয়া 
এমন এক বিরট গ্রন্থ রচন1! করিয়াছে যে, বাঙালীর মধ্যঘূগীয় সংস্কারের 
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সার্থক প্রতিনিধি কাশীদাসী মহাভারতের গৌরবময় স্থান অবশ্স্ীকার্ষ 1 
ব্যাসভারত ও জৈমিনি ভারতের কাহিনীর প্রভাবে কাশীরামের নামে 
প্রচলিত মহাভারতের কাহিনীপর্যায় খিন্তন্ত হইয়াছে । কবি যদিও সর্বত্র 
আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, কোনও কোনও স্থলে মৌলিক গল্পও গ্রাথিত 
করিয়াছেন (যেমন শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী), তবু মূল মহাভারতীয়! 
কাহিনীর বস ইহাতে গ্রায় কোথাও খব হয় নাই । কৃত্তিবাসের রচনাক্গ 
যেমন একটা সরল পাঁচালীর লক্মণ আছে, কাণীরামের রচন! সেইরূপ 
পাচালীজাতীয় হইলেও, তাহার. ভাঁয়াভঙিমায় ক্লাসিক তৎসম শব্দাঢয 


আল শর জর 
দার জারা (০ আর সপ লন উল 


গ্রন্থননৈপুণ্য বিশেষ গ্ প্রণংসনীয় | এখানে কবির কৃতিত্ব হিসাবে দুইটি 
রূপবর্ণনা উল্লিখিত হইল-_ 


অভুনের বূপবর্ণনাঁ- 
অনুপম তন্ুয্য।ম নীলোৎপল আভা । 
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা । 
সিংহর্খ্বীব নন্কু্ীব অধরের তুল। 
খগরাজ পায় লাজ নাপিক! অতুল ॥ 
দেখ চা সুগ্ম ভূর ললাট গুসর | 
কি আনন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥ 
ভুঙ্গযুগ নি'ন্দ নাগ আজানুলম্থিত। 
করকর যুচাবর জান সুলন্বিত ॥ 


হর্যোধন-কন্া। লক্ষ্ণার রূপ বর্ণন1__ 
অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু । 
ঝলমল কুস্তল কমল-প্রিয়নন্ধু ॥ 
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর-রল্সিমা । 
জভঙ্গ অঙ্গন চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা ॥ 
খঞ্জনগঞ্জন চক্ষু অগ্রনে রঞ্জিত। 
শুকচধু। নাস! ক্রতি গৃধিনী নিন্দিত | 
নিধূমাগ্নি কিম্বা যেন রচিল নিছ্যাতে। 
বালাহুর্য উদয় হইল পূর্ভিতে ॥ 
এখানে কবি র্পবর্ণনায় সংস্কৃত অলঙ্কারকে প্রায় হুবহু নকল করিয়াছেন _ 
এধং এইজন্ত কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কাশীরামের মৌলিকতা কৃতিবাসী 


রামাম্বণের মতে। প্রশংসনীয় নছে। কৃত্তিবাস সহজ গ্রামীণ চিত্রকল্পের দ্বারা 


3৭৩ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


এক একটি পূর্ণচিত্র ফুটাইয়! তুলিতেন। সেদিক দিয়া কাণীরাম বিশেষ 
মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু কাণীরাম যখন কাব্যরচন! আর্ত 
করেন, তাহার কিছু পূর্ব হইতে চৈতন্ত প্রভাবের ফলে. উত্তরাপথের আদর্শ. 
বিশেষতঃ তৎসম্‌ শব্ধ মধ্যযুগীয় গ্রামীণ বাংলা কাব্যচ্ছন্দকে বিশেষভাবে 
রূপান্তরিত করিতেছিল। কাণীরাম এই পর্বের কবি। কাজেই স্বাভাবিক- 
ভাবেই তাহার রচনায়,...ভাক়্াপ্রয়োথ ও অলঙ্কার সন্নিবেশে উত্তরা- 
পথের প্রভাব অধিকতর অনুভূত হুইবে। ক্লাসিক সাহিত্য; বিশেষত: 
অনুবাদীশ্রয়ী ক্লাসিক মহাকাব্যে এইরূপ আভিধানিক শব্দের (যেমন “চলৎ- 
চপল", “কমলাংপ্রিতল', '“নিষ্কলঙ্ক ইন্দুজ্যোতি* প্রভৃতি ) বাহুল্য ঘটাই 
স্বাভাবিক। মুল মহাভারতীয় রস ও ধ্বনি-ঝন্কার যতট। অনুবাদ-কাব্যে রক্ষা 
করা সম্ভন, কাশীরাম তাহার কিছুমাত্র ক্রটি করেন নাই। কাজেই 
মহাভারতের প্রথম চারিপর্বে তৎসম শ্বব্দের স্ববিহিত প্রয়োগের চেষ্টাকে 
কৃত্রিম বল| উচিত নহে । ক্লাসিক মহাঁকাবা, বিশেষতঃ 70180 ০ 4৮ বা 
পৌরাণিক যুগ্রে মহাকাব্যের রচনায় এইরূপ একট! বঙ্কারমুখর শব্দশৃঙ্খলার 
প্রয়োজন । কাণীরাম সেই জাতীয় কৃত্রিম কাপ্যকলার অনুসরণ করিয়াছেন, 
এইরূপ কাবে; যাহার প্রয়োগ অর্থীকার কর| যায় না। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ 
বর্ণনায় তিনি তৎসম শব্দবহুল যে বনপিনদ্ধ বাঁকৃত্রীতি ব্যবহার করিয়াছেন 
তাহ! বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য £ 

সহস্র মন্তক শোতে স্হত্র নয়ন । 

সহন্্ নুকুটমণি কিরাট ভূষণ ॥ 

সহন্র শ্রবণে শোতে নহম্র কুগুল। 

সহত্র শয়নে রবি সহন্ব মওল ॥ 

বিবিধ আবুধ ধরে সহম্েক করে। 

সহম্র চরণে শোতে কত শশধরে ॥ 

সহ সহন্র হেন নুষের উদয়। 

শ্রীবম কৌ ভ্ততন্ণ শোভিত হাদয় ॥ 
ইহার সঙ্গে গীতার 

অনেক বক্ত,নয়নমনেকাস্ভুতদর্শনস্‌। 

অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকো গতামুখম্‌ ॥ 


কিংবা 
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অনাদিমধ্যাস্তমনভ্ত বীর্যমনস্তবাহুং শশিহ্র্বনেত্রস্। 

পহ্যামি ত্বাং দীপ্ত হতাশবক্তু,ং বতেজসা বিশ্বমিঘং তপস্তম্‌ ॥ 
প্রস্তুতি গাট়াক্ষর বাকৃসংহতি যৎকিঞ্চিং উপমিত হইতে পারে। তাহার 
ফোন কোন উক্তি প্রায় সৃক্কির মতো! সংযত ও ভূয়োদর্শনজনিত অভিজ্ঞতায়, 
পরিপূর্ণ । যেমন 

আপন অঞ্রিত যদি বিষবৃক্ষ হয়| 

কাটিতে আপন হুত্তে সমুচিত নয় ॥ 
ইহা সংস্কৃত পবিষবৃক্ষোহপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্,রসান্প্রতম্”-এর চমৎকার 
অন্নববাদ। কিংবা 

প্রলয়সমুত্র কিনে রাখিবেক কুলে! 

বালিবাদ্ধে কি করিবে নদান্ত্রোত জলে । 
পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্রের হস্তে এই ধরনের “এপিগ্রাম' আরও মাজিত রূপ- 
লাভ করিয়াছে । 

(কেৰি কাণীরাম ভক্তবংশের সন্তান ; বৈষ্ঞবধর্মের প্রতি তাহার গাঢ় নিষ্ঠা! 
ছিল। যাবতীয় পুরাণ ও ভক্তিদর্শনেও তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। 
তাই মহাভারতের বহু স্থলে কবির বৈষ্ঞবভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি 
পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন__ 

কারণ করণ কর্তা দেব গদাধর । 
আমার একান্ত ভার তাহ!র উপ্র ॥ 
ভারতবর্ষের জীবনদর্শন তাহার নিয়োদ্ধত ত্রিপদ্দীতে চমৎকার ফুটিয়াছে £ 
অপুর বিধির কর্ম কেব। তার বুঝে মর্ম 
হজন পালন তার হাত। 
একবার হয় অংশ আরবার করে ধ্বংস 
কর্মযোগে করে যাতায়াত ॥ 
(পপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে চৈতন্প্রবতিত ভক্তিবাদ সমাজে কিরূপ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কাণীরামের রচন! হইতে তাহার ভুরি পরিমাণ 
দৃষ্টান্ত পাওয়! যাইবে 1) রর 

কেতিবাসের রামায়ণ পাঁচালীতে স্থানে স্থানে বাঙালী মা ও 
পারিবারিক জীবনের যে প্রভাব পড়িয়াছে তাহাতে আর্ধ রামায়ণ কখনও 
কখনও বাঙালীর ঘরের কাহিনী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাণীরাম প্রায় পুরা- 
ম্বান্তরায় আর্ষরীতি অনুসরণ করিয়াছেন, সংক্ষেপে কাহিনী রচন! করিলেও 


৪৭৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাহার ভাষা ও রর্ণন! ভঙ্গিমায় মূলের বেশ গাঢ় ছাপ লক্ষ্য কর! যায়। 
তবে দুই এক স্থলে তিনি বাঙালীর ঘরের কথাকে ছু' একটি রেখার টানে 
ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। সভাপর্বে দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার যে কলহ বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী স্মাজের ছুই সতীনের কলহ স্মরণ 
করাইয়! দেয়। সভাস্থলে দ্রৌপদীর সঙ্গে হিড়িম্বা আসন গ্রহণ করিলে কুষ্টা 
ভ্রৌপদী সপত্বীত্বলভ ঈর্ষা! বশে হিড়িম্বাকে কটুভাষায় গালি দিলেন £ 
কৃ! বূলে, নহে দুর খলের প্রকৃতি । 
আপনি প্রকাশ হয় মার যেই রীতি ॥ 
কিআঞ্চার কি বিচার কোথায় শয়ন! 
কোথায় থাকিন তোর ন| জানি কারণ। 
তাহার উত্তরে হিড়িস্বাও ভ্রৌপদীকে যথোপযুক্ত কথ! শুনাইয়া দিলেন £ 
কপিল হি'ড়ম্বা প্রোৌদদ:র বাকাজালে। 
ঢই চক্ষু রক্ুবর্ণ কুষ্ণাপ্রতি বলে ॥ 
অকারণে পাঞ্চ।লি করিস অহষ্কার | 
"পরে নিম্না নাহি দেখ ছিত্র আপনার ॥ 
তারপর হিড়িমা পুত্র ঘটোত্কণের বিশেষ প্রশংসা করিলে কষ্ণা ক্ুদ্ধ হইয়। 
বলিলেন, “পুত্রের করহ গর্ব খাও পুত্রমাথ|।” এইরূপে ছুই সভীনে যখন 
প্রায় কেশ।কেশি বাধিবার উপক্রম হইল, ৬খন “আপনি উঠিয়। কুস্তী দেহে 
সাস্বনাইল 1” এ বর্ণন| কৌতুকরসসিক্ত বাস্তবন্জীধনকেই অনুসরণ করিয়াছে 
বলিয়া প্রশংসনীয় ।) 
শিল্প।দর্শের বিচারে কাশীরামদাস মধ্যযুগীয় অন্ুবাদ-সাহিত্যের একজন 
বিশিষ্ট কবি বলিয়া উচিত মরা] পাইবেন । একটু তৎসম শব্দসঙ্কুল হইলেও 
পরিমিত বাগ্বন্ধনের জন্য তাহার ভারতপাচালী কিঞিৎ পরিমাণে 
মহাকাব্যের ধার ঘেষিয়। গিয়াহে। তাহার রচনারীতিও বিশেষ 
প্রশংসনীয় ।  “ভারতপক্কজরবি মহামুনি ব্যাস"--এইরূপ গাঢ়খীতির 
শব্দ সন্নিবেশ বহু স্থলেই লক্ষ্য করা যাইবে । মাইকেল মধুসূদনের “লঙ্কার 
পঙ্ধঝ রবি” শব্ধসংযোগ ক]ণীরামের অনুসরণ । কৃতিবাস নিছক পাঁচালী 
লিখিয়! যশস্বী হুইয়াছিলেন, কাণীরাম পাচালীর ঢালা গ্রামীণ হবরের 
সঙ্গে হুই-চারিটি তত্যম শব্দবহুল প্রুপদী তান লাগাইয়। মধ্যযুগীয় এলায়িভ 
ক্যারণ্লাচাড়ী ছন্দের মধ্যেও একপ্রকার পৌরাণিক আবহাওয়া! সৃষ্টি করিতে 
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পারিয়াছিলেন। অবস্থঠ কৃতিবাস যেমন দৃ়্িভঙ্গী ও বাকৃবিস্তাসে একপ্রকান্ধ 
নিজ মৌলিকতার আমদানী করিয়াছিলেন, কাণীরামে ঠিক সেইরূপ মৌলিক 
দৃষ্টিভঙ্গিমা ততটা হৃলভ নহে। কৰি পুরাণ-কথকতার ছাদ গ্রহণ করিলেও 
বৈয়াসকী আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিহার ন1 করিয়! তাহাতে কিছু কিছু প্রাচীন 
অলঙ্করণের মোড়ক দিয়। পাঁচালী কাব্যকে বিশালতর পট-ভূষিকায় স্থাপন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাকে সূৃষ্টিণীল ক্রিয়াবান প্রতিভ। বলে, তাহা৷ 
যোধহয় কৃত্তিবাসেই অধিকতর লক্ষ্য করা যায়। যাহ! হউক, কাণীরাম 
চৈতন্ত-পরবরীযুগে আবিভূত হইয়। মূল ব্যাস বা জৈমিনিকে সম্মুখে রাখিয়া 
ক্ষেপে মহাভারতের যেচারিপর্বের ভাবান্থুবাদ করিয়াছিলেন, এবং যাহাতে 
পরবর্তী কালের অন্তান্য কবিদের রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়। খণ্ড কামীরামকে পূর্ণ 
দিয়াছে, তাহাতে তাহার প্রতিভা বাঙালীর মনোজীবনকে গঠন করিতে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। একথা অবশ্য সত্য যে, পূর্ববঙ্গে মধ্যযুগে 
মহাভারত রচনাকার হিসাঁবে সঙ্জয়-কণীন্ত্রাির অধিক জনপ্রিয়তা ছিল, 
কিন্তু অধ্ঠাদশ শতাব্দী হইতে, সিশেষতঃ উনবিংশ-খিংশ শতাব্দীর ছাপাখানার 
যুগে কাশীরাম দাসের মহাভারত সারা বাঙলাদেশেই বিপুল বিস্তারলাভ 
করিলে সপ্তয় প্রভৃতি পূর্ববর্তী মহাভারতকারদের গ্রস্থ বিবর্ণ পু'ধিপত্রের 
মধ্োই বন্দী হইয়া রহিল। স্বচ্ছন্দ সরল পয়ার-ত্রিপদীতে বৈষণবীয় ভক্তিরসের 
পটভূমিকায় পুরাণাশ্রয়ী সংস্কৃতিপ্ন আলোকে বৈয়াসকী মহাভারতকে (মাত্র 
চারিপর্ব ) বাংল। ভাষায় প্রচার করিয়া কাণীরাম কৃত্তিবাসের মতোই অমরত্ব 
লাভ করিয়াছেন 0 
কাশীরামের নামে আরও পৃথক কয়খান! পুথি পাওয়। গিয়াছে 
সত্যনারায়ণের পুথি, স্বপ্রপর্ব, নলপর্ব, মলোপাধ্যায়। এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর- 
রচন| কাশীরামের লেখনী প্রসৃত কিনা বল! দৃ্ধর। বিখ্যাত কবির ভপিতায় 
নিজ নিজ কাব্য-কবিতা চালাইয়া কোন কোন স্বল্পপ্রতিভার কবি অমরত্ব 
লাভের স্বলভ চেউ। করিয়াছিলেন । এই সমস্ত রচনা প্রায়ই ছদ্রবেণী নিকৃষ্ট 
কবির সূ্টি। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও অনেক কৰি মহাভারতের ছুই- 
একপর্ব অনুবাদ করিয়াছিলেন । তাহাদের কিছু কিছু পু'খিও পাওয়া গিয়াছে । 
চন্্নদাষের কিয়দংশ, বিশারদ্বের বিরাট পর্ব, দ্বৈপায়ন দাসের কিয়দংশৃ৫৮, 


৫৮ কফেহবেহ ইহাকে কাশীরামের পুত্র বলিয়া মনে বরেদ,। কারণ ইহার পু'বির 


8৮৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ' 


দ্বিজ শ্রীনাথের বিরাট-ভীন্-ত্রোণপর্বঃ৯, কৃষ্ণরাঁষের অশ্বমেধপর্ ( জৈমিনি 
ভারতের অনুবাদ )- এইরূপ বহু পর্বের ক্ুত্্ ক্ুত্র পুণধি পাওয়া যাইতেছে। 
বন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই কবিগণ মহাভারতের অনুসরণে বিভিন্ন পর্ব 
রচনা করিয়াছিলেন_ হয়তো! কাণীরামেরই প্রভাবে । ইহাদের রচনা 
অধিকাংশ স্থলে কবিত্বরর বঞ্জিত ; অবশ্য ছু'একজনের কিছু কিছু কবিত্বশক্তি 
ছিল বটে, কিন্তু কাশীরামের প্রভাবে তাহার! চাপা! পড়িয়! গিয়াছেন। মাত্র 
চারিপর্ব সংক্ষেপে রচন]1 করিয়। সমগ্র মহাভারতের রচনাকাররূপে কাশীরাষ 
যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়ত! লাভ করিয়ছেন, বাংলা সাহিত্যে তাহার অন্ুন্ধপ 
দৃষ্টান্ত দূর্লভ । কেহ-বা বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্ত জৈমিনি ভারত অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, কেহ ভাগবতাদি হইতে আখ্যান গ্রহণ করিয়া পুথির কলেবর 
বাড়াইয়াছিলেন, কিন্ত পুণ্যবান কাশীরামই বাঙালীর চিত্ত জয় করিয়া 
সাহিত্যের ইতিহাসে এবং সর্বশ্রেণীর পাঠকসমাজে অগ্ভাপি বাঁচিয়া আছেন। 


তু 


ভাগ বত -্কৃষ্কা য় ন -বৈ ফু ব 
অনু বা দস্কা ব্য 


(ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ত করিয়া গোটা স্তুদশ 
শন্তাব্দীতেই ভাগবতের কয়েক স্বন্ধের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাগবতের আদর্শে 
রচিত কৃষ্ণলীলা৷ বিষয়ক ছু'একটি কাব্য রচিত হইয়াছিল। চৈতন্তপ্রবর্তিত 
রাগান্ুগাঁভক্তি এবং ভাগবতবিত খ্বর্ষ-মিশ্রা ভক্তির সঙ্গে তত্বাদর্শঘটিত 
পার্থক্য আছে। তাই সণ্ডদশ শতাব্দীতে ভাগবতের কয়েকটি অধ্যায় অনুদিত 
হইলেও রামায়ণ-মহাঁভারতের অনুবাদের মতে! কোন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধার্ী 
কবি কৃষ্জলীলাবিষয়ক কাব্যে অবতীর্ণ হন নাই। তখাপি ভাগবত বৈষ্ণব- 


কমেক স্বলেই আছে--দ্বৈপায়ন দাস বলে কাশীর নলন।” কাশীরামের রচনার সঙ্গে তাহার 
'ঝচনার ভাবের দিক হইতে কিছু সাদৃগ্তও আছে। যাহ! হউক এ সম্বন্ধে লোর করিয়! কিছু 
যল! বায় না। €জষ্টবা- অনীজমোহন বহুর বাজল! সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০*--১০২) 

” &৯ ইনি কোচবিহারের রাজা প্রাণলারারণের আদেশে সগ্ডদশ শতাষীর যাধাধাধি 


যহাভারতের অনুবাদ করেন। 


অনুকাদস্লাহিত্য £ রামারশ-মহাকার্ভ-ভাখবত ৪৮১ 


সম্প্রদায়ের উপনিধদ, এবং ভাগবত ও চৈতন্ততত্বের যধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য 
থাকিলেও অপ্তদশ শতাব্দীর বৈষাবসম্প্রদায়ভুক্ত বা! বৈষ্বতাবাপক্ন কবিগণ 
ভাগবত অনুসরণে কিছু কিছু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, যাহার অধিকাংশই 
কাবা হিসাবে উপেক্ষার যোগ্য 9 কিন্তু এতিহাসিক ফ্রেম রক্ষার জন্ত এখানে 
স্বল্প পরিসরের মধ্যে হই চারি কথা! আলোচিত হইতেছে | 

(ৈগুদশ শতাবীর কৃষণয়নকাব্য আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখা যাইতেছে যে, 
বৈষ্ণবপদাবলীতে যেষন নন বৈষঃব ভক্তিবাদ গৌড়ীয় আদর্শ অনুসরণ কবিয়াছে, 
তেমনি কৃষ্ণ আখ্যান বর্ণনায় একাধারে ভাগবতাদির প্রভাব এবং বাঙলার 
লোকজীবনাদর্শ ও গ্রাম্য এঁতিহ্বের প্রভাব ভাগবত ধরনের কার্ষ 
পৃখিগুলিতে এ একপ্রকাব_ ব বিশেষ আদর্শ অনুসৃত হুইয়াছে। এই কৃষ্ণায়ন 
কাব্যের মধ্যে ছুই একজন কৰি মূল ভাগবতকে সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, কেহ 
শুধু কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত স্বন্ধগুলির অন্নবাদ করিতেন, কেহ-্বা! এ সমস্ত অন্ুবাদ- 
অনুসরণগুলিতে স্থানীয় গ্রাম্য কৃষ্ণকথাও (যথা দানলীলা, নৌকালীলা, 
আরও অনেক আদ্িবসাত্বক নর্মলীল1 ) কিছু কিছু যোগ করিয়া দিতেন। 
আর একপ্রকার কৃষ্ণকথা একদা খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল-__যাহাতে ভাগবতের 
ছিটেফোট। থাকিলেও আসলে তাহাতে গ্রাহ্ীণ বাঙালীর লে লোকসংস্কৃতিজাত 
কষ্ণলীলার_ রঙ্গচামালি অধিকতর প্রাধান্য পাইত।) ইহাদের কিছু কিন্তু 
পাচালীর ঢঙে আবৃত্তি হইত, কিছু-ব! কীর্ডনের সুরে তালে গীত হইত। 
অধিকাংশ স্থলে লাচাড়ী ছন্বগুলিকে গীতে-সুরে গাওয়া! হইত। ফলে এই 
সমন্ত ভাগবত-অন্ুসারী কাব্য ব! কৃষ্ণকাহিনীকেন্দ্রিক পু থিতে কিছু কিছু 
প্রশংসনীয় বৈষ্ণবপদাবলীও গৃহীত হৃইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে 
রাখিতে হইবে যে, মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাত্ারতের 
অনুকরণে রচিত পাঁচালীগুলি সর্বসাধারণের ম মধ্যে য যেরূপ য যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াছিল, ভাগবতের র অনুসরণ বা গ্রামীণ কৃষ্ণলীলাকথাগুলি . সেক 
ব্যাপুকতা! লাভ ক করিতে পারে নাই। (কটা কার কারণ বোধ হয়, চৈতন্প্রবতিত 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য ও রসৃতত্বের বিপুল প্রভাব । র্লাগান্গা শ্রে- 
তক্তির অভি-প্রাধান্তের জন্ত ভাগবতে বণিত এন্সর্যমিআ1-জর্ষিন বর্ণনা চৈভন্ত- 
পন্থীট বৈঞবসমাজে কিছু শিখিল হইয়া! পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বৈঘাব 
রঙানুকল প্রেমভ্তি জাশ্রয় বতরিদ্কী বৈষাবপ্গাবলীর জন হইয়াছিল,। সাধন 

৩১. খণ্ড) 


৪৮২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


শতাব্ধীতে বৈষ্ণব পদাবলীন্ন অত্যত্ত জনপ্রিয়তার জন্ত ভাগবতাশ্রয়ী কৃষ্ণলীলা- 
কাহিনীর প্রভাব কিছু সন্কৃচিত হইয়া পডিয়াছিল7-যদিও অনুরূপ ভাবের 
কবির সংখ্যা! কিছুমাত্র হাস পায় নাই। (শুধু সপ্তদশ শতাবীতেই কৃষ্ণলীলা- 
বিষয়ক অন্ুবাদকাব্য ও আখ্যানকাব্যেব অন্ততঃ বাবোজন কবির আবির্ভাব 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে পরশ্তবামের শশ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র কিয়দংশে এবং ভবাননের 
“হরিবংশে' প্রায় পুরাপুরি গ্রামীণ লোকসাহিত্যের অস্তভূর্ষি কৃষ্ণকথার গোষ্ট- 
লীলা অনুসৃত হইয়াছে || অতঃপর আমরা ছুইটি উপচ্ছেদে এই শতাবীর 
কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যকাহিনীব সংক্ষিপ্ত পবিচয় লইব £ (৫১) ভাগবতের 
অন্সরণে রচিত কৃষ্ণলীলা, (২) ভাগবত বহিভূতি কৃষ্ণলীলা । 


ভাগবতের অনুসরণে রচিত কৃষ্ণলীলা ॥ 


(কোভ্শ শতাব্দীতে যে নমস্ত কাব্যে ভাগবতেখ ধাবা অনুসৃত হইয়াছিল, 
তাহাতে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের বীতি গৃহীত হয় নাই। বস্তুতঃ ভাগবতাচার্ধের 
“কৃষ্টপ্রেমতরঙ্গিণী' বাদ ছিলে বাংলা সাহিত্যে ভাগব্তেবু সম্পূর্ণ অনুবাদ অতি 
অল্পই অনুসৃত হ হইয়াছে। | সপ্তদশ শতান্দীতে ভাগবতেব অনুদন্ে ও অন্তবাদের 
রীতিতে বচিত কাব্যগুলিব সংখণ শিতাস্ত অল্প নহে-_অবশ্ট আদ্রন্ত ও 
আক্ষরিক তনুবাদে বড কেহ অগ্রসর হন নাই। সনাত্ন বিগ্াবাগীশ, 
কষ্দাস ( কাণীবামেব অগ্রজ ), কষ্চকিক্কব, দ্বিজ_ হবিদাস, অভিরাম দত্ত 
(দাস ), হুর্লভনন্দন, কবিচন্দ্র প্রভৃতি কৰিগণ খুব সম্ভব সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বর্তমান ছিলেন । ইঁভাবা সকলেই ভাগবতকে অবলম্বন কবিয়! কখনও দুই 
একটি স্কদ্ধের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ কবেন, কখনও-বা শুধু আখ্যানটিকে নিজের 
"ভাষায় বর্ণনা করেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ততুকৃথা সম্পূর্ণ এড়াইয়া 
গিয়াছেন, দার্শনিক উজিওষথাসভব বাদ দিয়াছেন। কেহ কেহ অন্তান্ত পুরাণ- 
উপপুরাপ হইতে ও ছুই চারিটি কাহিনী ও গ্রহণ, করিয়াছেন স্হাদের ভাগৰত- 
অনু্ারী পুথিগুলির একট! বৈশিষ্ট-_-ভাগবতের অনুসরণ হইলেও ইহাতে 

” লেটকিক কাহিনী ও ( অর্থাৎ দানলীলা, নৌকালীলা, রাধাচন্ত্রাবলী, বড়াই- 
বুড়ীর চরিত্র ) অনুসৃত হইয়াছে। হ্বতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, 
মাস্ক নংক্রান্ত লৌকিক গ্রামযকাহিনীগুলি সমাজে এতদূর প্রচলিত ছিল 
'জীধং নামাজিক মনে ইহার এত গভীর প্রভাব ছিল থে, বীহ্ারা! পৌনাশিক 
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ভাগবত অনুসরণ করিয়াছিলেন, তীহারাও লৌকিক আখ্যানের মোহ ত্যাগ 
করিতে পায়েন নাই। 

সনাতন বিদ্যাবাগীশ ভাগবতের সমস্ত হ্বন্ধেরই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করি 
ছিলেন, তাহার কয়েকটি স্কন্ধের পু'থিও পাওয়া গিয়াছে । তাহার বিভিন্ন 
স্বন্ধেই রচনাকাল প্রদত্ত হইয়াছে । ইহাতে মনে হয় গোটা কাব্যটি রচনা 
করিতে বিশ বৎসরের মতো সময় অতিবাহিত হইয়াছিল । প্রথম স্কন্ধ রচিত 
হইয়াছিল ১৬০১ শকাব ( ১৬৭৯ ত্রীঃ)। 

সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণলীলার কবিব্দপে প্রায় তিনজন কৃষ্ণদাসের পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে। শ্রীনিব'স আচার্ষের অনুচব এক কঞ্খদাস, যিনি গজার 
তীরে বাস করিতেন। তিনি ভাগবতেব দশম স্ন্ধের কৃষ্ণজদ্মলীলা হইতে 
আরম্ভ করিয়া একাদশ স্বন্ধের কিয়দংশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের পরীক্ষিতের 
কাহিনী পর্যন্ত ভাগবতের কাহিনীগুলি নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন । 
এই কাব্যকে কৰি 'শ্রীকফমজল' আখ্যা দিয়াছেন। কবির ভাষা বেশ 
পরিচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে অলঙ্কান সন্নিবেশও প্রশংসনীয়। অবশ্ঠ কবি পূর্ববর্তী 
মাধবাচার্ধের “শ্রীকৃষমজল'কে আদর্শ কখিয়া অগ্রসব হইয়াছেন, তাহা স্বীকারও 
করিয়াছেন । তবে কৰি যেমন ভাগবত্ডের কয়েকটি স্বন্ধের কাহিনী অনুসরণ 
করিয়াছেন, তেমনি আবার ভাগবত-বহিনূর্ত অন্তান্ত লৌকিক কাহিনী- 
গুলিও (যথা-_দানখণ্ড, নৌকা খণ্ড, বাধা! কর্তৃক কৃষ্ণের বংশী চুরি, কু কর্তৃক 
রাধার ভার বহন ইত্যাদি ) বেশ সবিস্তারে বলিয়াছেন । কিন্ত কবি এই 
লৌকিক কাহিনী কোথা হইতে সংগ্রহ কধিলেন তাহার উৎসম্বরূপ হর্সি- 
বংশকে নির্দেশ কবিয়াছেন 1৬০ অথচ সংস্কৃত হরিবংশে এই সমস্ত লৌকিক 
কষ্চলীল।র নাষগন্ধ নাই । আরও কয়েকজন কবি ভাগবতের ধার! অন্নকরণ 
করিতে গিয়া যখন লৌকিক লীলার দ্বার! প্রলুব্ধ হইয়াছেন, তখন তীহারা 
এইরূপ হ্নিবংশের দোহ'ই পাডিয়াছেন। লোকচিত্তরঞ্জক মুখরোচক দানখও 
নৌকাখণ্ডাদিকে শিষ্ট সভায় পেশ করিবার জন্তই তাহারা এই কৌশল 
অবলম্বন করিয়াছিলেন ।৬৯ 


৬৪ দ্বানখণ্ড নৌকাথও নাহি ভাগবতে। 
7. অঞ্জ নহি কিছু কছি হয়িখংশ মতে $ 
৬১ তবানন্ছের “হরিবংশ' প্রনঙে এবিনছে বিস্তারিত কাতে আলোচেন। করা হইজাছে। 


৪৮৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কাণীরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস ভাগবতের দশম স্বন্ধের ভাবাঁবলম্বনে 
যে 'ক্রীকঞ্চবিলাস” রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ হইতে পণ্ডিত অমুল্যচবণ বি্যাভূষণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হুইয়াছে। 
কাব্যটি ষোডশ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হহয়া 
থাকিবে। পুঁধিতে কিন্তু শ্রীকষ্ণকিঙ্কর' নামে কবি ভণিতা দিয়াছেন । 
তাহার গুরু জয়গোপাল দাস এই নাম প্রদান করেন। অবশ্য কেহ কেহ 
প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, ''্্রীকৃষ্ণমঞ্রলে'র রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণকিন্কর ও কাশীবামের 
অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণদাস এক ব্যক্তি নহেন। 

শ্রীকষ্চবিলাসের ভণিতায় কবি নিজেকে কৃষ্ণকিন্কব রূপেই উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন যে, গুকই তীাহাব কৃষ্ণকিঙ্কর নাম দিগ়্াছিলেন।৬২ তাহার 
সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাসও “জগত্মঙ্গলে" জো সম্বন্ধে বলিয়াছেন £ 


প্রথমে ্কুষণাদাস শ্রীরঞ্চকিক্কব | 
বচিল বুস্ষব গুণ অতি মনাহুর॥ 


ইহা হইতে '্্রীকষ্ণচবিলাসে'ব সম্পাদক অমুল্যচবণ বিদ্যাতৃষণ সিদ্ধাত্ত 
করিয়াছেন যে, “কৃষ্ণবিলাস' কাব্য প্রণেতা কৃষ্ণকিহ্বব ও কাশীরামের জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা কষ্ণদান একই ব্যক্তি । অবশ্য গুপ্ত প্রমাণ যে একেবারে সংশয়রহিত 
তাহা বল! যায় না। যাহা ভউক অন্ত কোন বিরুদ্ধ গুমাণ না| পাওয়া পর্যস্ত 
আমর] কাশীবামের অগ্রজ কৃষ্ণদাসকেই 'শ্রীকষ্ণচবিলাসে'র বচনাকার বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারি | মুদ্রিত পু খিটি ডাগবতের দশম স্কন্ধেব কিঞ্চিৎ অনুসরণে 
রচিত। কবির মুল কাব্য মুদ্রিত কাবা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। ভাষা ও 
বর্ণশাভঙ্গী এমন কিছু উচ্চ শ্রেণীর নহে । কাশীরামের অগ্রজ বলিয়া তাহার 
নাম উল্লিখিত হইয়! থান, নচেৎ বড কেহ তাহার সন্ধান রাখিত না। 

ঘনশ্টাম নামে আর এক কবি কৃষ্ণকিস্কর ভণিতাসহ “শ্রীকষ্বিলাস' রচনা 
করেন। হুইজনেরই গুরুদত নাম এক, রচিত কাব্যেব নামও এক । ফলে 
হুইঙ্জনের কাব্য ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে । এই কবি কিন্তু 
রচনা শক্তিতে কিছু উচ্চতর কাব্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতেও 
ভাগবত হইতে কাহিনী সংগৃহীত ও সংক্ষেপে বণিত হুইয়াছে। 


শ্পপঠাস্পপ পাশ এ পস্্পপ 
ই সেইথ|নে শ্ীকৃককিক্কর নাম খুলা । 
আন্ক! কৈলে প্রীনন্মননন ভজ গি্গা ॥ 
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আর এক কধরদাসের ভণিতায় “গেবিন্ববিজয়' নামক যে পুঁখিটি পাওয়া 
গিয়াছে,৬৩ তাহাতেও কৃষ্ণলীলার কিয়দংশ বণিত হইম্মাছে। ইহাতে বিত 
প্রহ্লাদচরিত্র উল্লেখযোগ্য । 
ক্বিশেখরের “গাপালবিজয়' ভাগবত অনুসারী কৃষ্ণলীল! বিষয়ক একখানি 
স্বতন্ত্রকাব্য । একদ| এ কাব্য বেশ জন্প্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, কারণ ইহার 
অনেকগুলি পুথি পাওষ! গিয়াছে । কবি গোপালবিজয়ে”র প্রথমে 
বিস্তাবিত আকাবে নিক্ত বংশ পরিচয় ও অন্যান্ত রচনার কথ| উল্লেখ 
কবিয়াডেন। সেই বর্ণনা দেখা যাইতেছে, তাহাব পিতাব নাম চতুর্ভুজ, 
মাতাব নাম হীবাবর্তী। “গোপালখিজয়' বচনাব পূর্বে তিনি নাকি গোপাল 
চরিত, গোপালেব কীর্তনান্থত ও “গোপীনাথবিজয় নাটক রচনা 
করিয়াছিলেন । কবির আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ । কিন্তু কবিত্বশক্তির 
জন্ত কবিশেখব নামে অভিহিত হইতেন 1৬৪ বৈষ্ণব সাহিত্যে রাম্মশৈখব 
বা শেখববায় স্্প্রসিদ্ধ পদকৃর্ত। বলিয়। পবিচিত। ৬৫ এই কবিশেখব ও 
পদাবলীব রাষ শেখব একখ্যক্তি নহেশ ।* তবে পব্বী কালে লিপিকরদের 
অজ্ঞতাব জন্য এই দুই নামে বিশৃঙ্খল] ঘটিয়া গিয়াছে । 

'গৌখপদতবঙ্গিণী'র প্রথম সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গোবিন্দ বিজয়ে'র 
একখানি পুশথিতে ২৫০০ শ্লোক দেখিয়াছিলেন। প্রাপ্ত পু'থিগুলির আকৃতি 
নিতান্ত ক্ষুত্র নহে। ইহাতে রক্চঙ্গন্সম হইতে উদ্ধবসংবাদ পর্যন্ত বণিত 
হইয়াছে । কিস্ত কোন কোন পু'থিতে কংসবধের পরবর্তী কাহিনীও অনুসৃত 
হইয়াছে-_-এমনকি সবিস্তাবে দানলীলা ও নৌকালীলার পদও স্থান 
পাইয়াছে। এই কাব্য ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণলীলা এবং লোকসংস্কৃতির 
অনুসরণে দানলীলাদি বশিত হুইয়াছে। ঘটনাবিষ্ত!স, চরিত্র সন্গিবেশ ও* 
ও কাব্যশিল্পে দৈবকীনন্দন বেশ কৃতিত্বেব পৰিচয় দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ 
অলঙ্কাগ প্রয়োগে তিনি কোথাও কার্পণ্য করেন নাই 1৬৬ 


৬৩ কলি বিশ্ব, পু থি--১৮২৯ 

৪ নিংছ বংশে জন্ম বাম দৈবধী ননান। 
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্যজন ॥ ( কল্গি, বিশ্ব. পুণথি-.৯৬৩) 

৬৬ এএবিধধে এই লেখকের “বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত (২) ভষ্টব্য। 

৬৬ বিস্তারিত আলোচনার জন মপীতরমোষন বছর 'বাজলা সাহিত)' (২য়) ভষ্টব্য। 

*. পরবর্তী অধ্যায়ে রায়শেখর আলোচনা! জবা 








৪৮৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিব্ত্ত 


অভিরাষ দূতের (দাঁস ) 'গোবিন্দবিজয়* কখনও কখনও 'ত্রীকৃষ্ণমঙ্গল” 
নামেও অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ অন্বমান করেন, দত্তকুলোস্তব এই কৰি 
ষণ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন 1৬৭ সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে আবিভূতি ভাঁগবতা শরয়ী রচনার অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ কবিশঙ্কর কবিচন্দ্ের 
কাব্যে অভিরাম দত্তেব কিছু কিছু পদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । হৃতরাং অভিরামের 
আবির্ভাব কাল সপ্তদশ শতাব্দীব প্রারম্তভাগ হইতে পারে । অধিকাংশ স্থলে 
তিনি অভিরাম দত্তের ভণিতা দিলেও বৈষ্ণবীয় রীতিবশতঃ ঢই এক স্থলে কবি 
নিজেকে 'দাস" বিশেষণে ও ঠিহিভ করিয়ছেশ । ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় 
স্বন্ধ ও দশম স্কন্ধের অনেকট! এই রচনায় স্থ/ন পাইয়াছে | এই পু"থিতে অন্তান্ত 
গ্রন্থের মতো দ্ানলীল!-নৌকালীলার বর্ণনা ন! থাকিলেও একস্থানে কৃষ্ণের 
বাশী হারাইবার আখ্যান আছে। কবিব বণিত র'সলীলা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন 
ও সরস এবং পববতী কালের কেহ কেহ এই রাসলীলার প্দ শিজ নিল্গ 
বচনার মধ্যে স্কান দিয়াছিলেন । 


৫৮ এই পর্বের মধ্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিচারে কবিচন্দ্র উপাধিক শহর 
চক্রবত1 কৃত 'গোবিনদমঙ্গল” বিশেষঙানে উল্লেখযোগ্য | বিঝুঃপুরেব নিকটে 
পান্ুয়! গ্রামে কবির জন্ম হইযাছিল। নবি আপনার কাবানে “ভাগবতাম্বৃত", 
'শ্রীকৃষ্তমঙ্গল' ইত্যাদি নামেও অঠিহিত পর্রিয়াছেন। বিষুরপুরের গাঁজা 
গোপালসিংহের আমলে এই কাব্য রচিত ভয়। ভাগবতাশুয়ী এই কাব্যটি 
ছাড়াও তিনি মায়” ও শিবায়ন কাব্য রচন1 করেন ! গোপাল সিংহের 
রাজত্বকাল-_১৭১২-১৭৪৬ খ্রীঃ অব: সুতরাং এ কাব্য অফ্টাদশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে রচিত হইয়া ধাবিবে। তবে আলোচনার ক্রম রক্ষা করিবার 
জন্ত আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর পর্বের মধ্যেই এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিং আলোচন| 
করিতেছি। | 

কবিচন্দ্র ভাগবতের কিছু কিছু কাহিন্ীকে পালার আকারে সাজাহয়া' 
এই কাব্য রচনা করেন। হ্বতরাং ইহা ঠিক অহৃবাদের পর্যায়ে পড়ে না-_সপ্ত- 
কশ শতাব্দীর ভাগবতাশ্রয়ী রচনাসমূহ প্রায় এই একই আদর্শ অনুসরণ 
সবরিয়াছে। ইহাতে প্রথম স্কন্ধ, চতুর্থ ক, পঞ্চম স্বন্ধ। য স্বন্ধ, সপ্তম স্ব, 


জজ নী, পৃ- ৭১৮ 


বাদ-সাহ্িতা £ রামায়শ-মহাভারত-ভাগরত ৪৮৭ 


অই্ইম স্বন্ধ, নবম স্বদ্ধ, দশম ্বন্ধ--প্রত্যেক স্বন্ধ হইতে কিছু কিছু কাছিনী 
অবলম্বন করিয়! কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন | প্রস্তক্রমে অন্ঠান্ত 
পুরাণ হইতেও দু'একটি পালা গৃহীত হইয়াছে। কৰি কখনও সহজ সরল 
ভাষায়, কখনও-ব! আলঙ্কারিক ভাষায় বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। 
তাহার দাতাকণ, রাধিকার কলঙ্কভঙ্জন প্রভৃতি পাল! পৃথক ভাবে জনপ্রিয়তা 
লাভ করিয়াছিল। কবি কিস্ত লৌকিক ধাবা বিশেষ অনুসরণ করেন নাই। 
--যদিও হু” এক স্থলে বডাই বৃডীব কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক 
কবিচন্দ্রের 'গোবিন্দমঙ্গলে'ব বহু পুথি পাওয়া গিয়াছে-_-তাহাতে মনে 
হইতেছে একদ। কবি বেশ জনপ্রিক্নতা লাভ করিয়াছিলেন। সন্ধান করিলে 
আরও কয়েকজন কবিব খোজ পাওয়৷ যাইতে পারে, ধাহার! ভাগবতের 
হ' একটি পাল! অনলম্বনে ও কাব্য বচনা কবিয়াছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে আর এক খানি কাব্যেব নাম উল্লেখ কর প্রয়োজন | কবি 
পর্গুবামের 'ক্রীকৃষ্ণমূক্গল' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাশওপ্তের সম্পাদনায় 
কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । ১৩৩৩ সালেন দিকে শ্রীযুক্ত হরে কৃ 
মুখোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত দাশগুপ্তের মধ্যে, পরশুরাম নামে কয্মজন কবি 
ছিলেন, ত'হ। লইয়া যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা হইতে মনে হইতেছে, 
প্রায় একই সময়ে পনশুবাম নাযে ছ্ইজন কবি রুঞ্চলীপা বিষয়ক কাব্য রচন! 
করিয়াছিলেন ৷ যিনি অধিক পরিচিত এবং ভাগবত অবলম্বনে শ্রীকৃষ্তমঙল' 
কাব্য রচন|। করিয়াছিলেন, তাহাব নাম পরশ্তবাম চক্রবর্তী । তাহার 
ব্যক্িগত পরিচয় বিশেষ জানা যায় নাই। মনে হয় এই কাব্য সপ্তদশ 
শতাব্দীর গোডার দিকে রচিত হুইয়! থাকিবে । কবি ভাগবতের বিডির 
স্বন্ধের পালাগুলিকে ইচ্ছামতো সাজজাইয়া' গহাইয়া নিজের কথায় বর্ণন! 
করিয়াছেন। প্রথম, চতুর্থ, ষষ্ট, সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম ক্ষন্ধের কিছু 
কিছু গল্প আখ্যান এই কাব্যে গৃহীত হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত 
দাশগুপ্ত যথার্থই বলিয়াছেন, পশম স্কন্ধেও কবি ভাগবতের আক্ষরিক 
অনুবাদ করেন নাই, মোটামুষ্টভাবে ভাগবতকে উপজীব্য করিয়া কৃষ্ঃচকিতর 
বর্ণনা করিয়াছেন” ( ভূমিকা, পৃঃ ॥/০)। কবি যদিও তাগবতের কাহিনী 
ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়া এই বৃহদায়তন কাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্ত 
দৌললীলা, দানলীল! ও নৌকালীলার বর্ণনায় তিনি কখনও কখনও 


৪৮৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 


রাশ ছাড়িয়। দিয়া গ্রাম্য র্গরসের ধারাটিকেই অন্নসরণ করিয়াছেন । কবির 
ভাষায় বহু গ্রাম্য শব্দ আছে, “হেলায় ছের্দায় জেবা কৃষ্ণকথা কয়*-_এইব্প 
উক্তি বহু স্থলেই পাওয়া যাইবে । কবি ইচ্ছাকৃত কবিত্ব না দেখাইয়! সহজ- 
ভাবে কাহিনীটিকে বিবৃত করিতে চাহিয়াছেন,__নিবাভরণ বর্ণনাধর্মী 
রচন! হিসাবে ইহার কিছু মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। 'মাধবসঙগীত' 
রচয্সিতা আর এক পরশুরাম পরবর্তী কালে আবিভূর্তি হইয্াছিলেন। কাঁবর 
প্রকৃত উপাধি ছিলবায়। কবি দীর্ঘকাল উভিস্তায় বাস করিয়াছিলেন 
বলিয়া বচনাব মধ্যে ছুই চ|রিটি উডিগ়্া শব্ধ বহিম্ম] গিয়াছে । কিন্ত 
বাংল! সাহিত্যে দ্বি পরশুবায বলিতে চক্রবতী উপাধিক পবশুরামকেই 
বুঝায়-_বাহার কথ! পূর্বে আমর! আলোচনা করিয়াছি । 

(সুগ্ুরশ শতাব্দীতে অনেক কবি ব| কবিষশ:ক্রার্থী ভক্ত ভাগবতের মূল 
কাহিনীকে নিজ নিজ ভাষায় কোথাও সংক্ষেপ, কোথ।ও ভাবানুবাদ করিয়া, 
কোথাও ব। লৌকিক রস-রুচি ও কাঁহিশীর [মিশাল দিয়া ভাগবতের 
একপ্রকার নূতন আদর্শ স্বপন কনিতে চাহিয়াছিলেন। মূল ভাগবতের 
সমস্ত স্বন্ধের যণাসম্ভব ভাবান্ববাদে যে শক্তি ও ধৈধ প্রয়োজন, এযুগে খুব 
অল্লসংখ্যক কবিই সেরূপ ধর্ধের পরিচয় দিতে পারিয়।ছেন। উপরস্ত এই 
যুগের কবিগণ প্রতিভাতে এমন কোন বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য বা প্রশংসনীয় 
রচনারীতির পরিচয় দিতে পাবেন নাই। ভাগবতের ছুই চারিটি জনপ্রিয় 
কাহিনীকে নিজ নিজ ভাব ও ভাষায় সবল-তরল গ্রাকারে বর্ণনা করিয়াই 
ইছার] ভাগবতধারা রক্ষ! করিয়াছিলেন । তাই সপ্তদশ শতাব্দীর ভাগবত্তা- 
শ্রয়ী কোন কাব্;ই প্রশংসনীয় কবিত্ব ব| তত্বগভীরতা প্রক1শ কবিতে পারে 
নাই 1] কিন্তু ধাহারা ভাগবতের ভাবান্ববাদের দিকে অগ্রসর না হইয়া 
্রারীর কষ্ণায়ন দ্ীতিকেই প্রাধান্ দিয়া রুচির শুচিতার বিশেষ ধার 
ধারেন নাই, বরং তাহারাই গ্রামীণ কষ্চকাহিনীর মধ্যে কিছু মৌলিকতা 
লঙ্চারের চেষ্ট! করিয়াছিলেন । পরবর্তী উপচ্ছেদে এইরূপ দুইজন কবির 
বর্ণন! দেওয়া যাইতেছে । 








কাব বহিভূ'ও কঝঃলীলা । 
: পবাজলাহ প্রায় চতুশি শতান্ব্ী হইতে ভাগবতপুরাশ বিশেষ জনপ্রিকষতা 
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লাভ করিয়াছিল, পরবর্তী বৈষ্কব প্রাধান্তের যুগে ভাগবত কাহিনী ও আদর্শ 
শুধু বৈধাব সমাজে নহে, হিন্দুসমাঁজের নানা শাখা-প্রশাখার মধ্যেই অতিশয় 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে একমাজ ভাগবত 
পুরাঁণই সর্বশ্রেণীর বাঙালীর চিত্ত জয় করিয়াছিল। অবশ্ঠ ভাগবতের যে 
অংশে কৃষ্ণলীলার বিস্তৃত বর্ণনা আছে, সমান্জে তাহারই অধিক প্রচার হুইয়া- 
ছিল। প্রবরতিত ভক্তিধর্ম ও ভাগবতেব আদর্শের মধ্যে সৃজ্্ ব্যবধান 
থাকিলেও ভাগবতে বণিত কুষ্ণচবিতকথা সমাজের প্রায় সর্বস্তরে ব্যান্তি 
লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা ম্মরণীয়। শিবকে 
কেন্দ্র করিয়া যেমন একশ্রেণীর কৃষিসংস্কৃতি-নির্ভব শিবায়ন সাহিত্যের সৃষ্টি 
হইয়াছিল যাহা মূলতঃ নিষাদসংস্কৃতি বা আদিম অস্ট্রিক “কৌমের' সঙ্গে 
কৌলিক বন্ধনে সংযুক্ত ঠিক তেমনি গোষ্ঠগাথ|, রাখালী সঙ্গীতকথা ব! 
আভীর পল্লীব গালগ্ল্লসমন্বিত একপ্রকার গ্রামীণ কাহিনী, শুধু বাঙলা দেশেই 
নহে, প্রায় সমগ্র ভাবতেই বিস্তার লাভ করিয়াছিল । বাঙলাদেশেও পুরাখ- 
সংস্কৃতির তলেতলে এই পৌরাণিক গ্রামীণ কৃষ্ণলীলার ধারা বহমান ছিল--_ 
যাহার কিছু কিছু নমুন! পাওয়া যাইবে প্রাকৃত পৈঙ্গল' ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 
রাধাকৃষ্ণের মাতুলানী ভাগিনেয় সম্পর্ক, আয্মানঘোষ, বড়াইবুভী,দান-নৌকা- 
ভারলীলা, রাধাকৃষ্ণের 'রঙ্গঢামালি”, অসামাজিক নীতিরুচিবজিত অনঙ্গরঙ্গ 
_এই সমস্ত ব্যাপার অসংস্কৃত অমাঞ্তি জনচিত্তের কাছে খুব লোভনীয় 
সামগ্রী বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। তাই দেখা যাইতেছে পৌরাণিক 
রুষ্ণকথার পার্খেই গ্রামীণ কৃষ্ণকথার ধারা প্রচলিত ছিল ।* বরং বলা যাইতে 
পারে, বাঙলাদেশে গ্রামীণ কৃষ্ণকথাই অধিকতর পুরাতন, সাধারণ বাঙালীর 
ধাতু ও সংস্কারের অধিকতর নিকটবতাঁ। এই মতে মনে হইতেছে, 
ভূভার হরণের জন্ত যদিও বিষ্ণুর কৃষ্ণবূপে নরদেহ গ্রহণের প্রয়োজন 
হইয়াছিল; তবু লোকগুরু যহুপতি কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের কুঞ্জবিতানেই যেন 
অধিকাংশ সময়ে বিচরণ করিয়! রহঃরহন্তে মত্ত থাকিতে দেখা যাইতেছে । 
আয়ান ঘোষের (€অভিমন্ত্যু ) ধর্মপত্বী রাধাকে প্রাকৃত সম্পর্কে মাতুলানী 
জবানিয়া গুণধর ও অপরিণত বয়স্ক ভাগিনেয় তাহাকে কৌশলে হম্তগত 
! করিতেছেন, মাতুলানীও গম্যা-অগম্যা সম্পর্ক বিস্থৃত হইয়া স্বচ্ছন্দে জাতুধান 
করিতেছেন। যাতামহী বড়াইবূড়ী আবার পঞ্চবাণের সঙ্গে ' যোগসাজস 


৪৯৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


করিস অসামাজিক প্রেমরসের দুতিয়ালীতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । শুধু রাধা 
নছেন, ষোল শ' গোপীদিগকে ও একা! কৃষ্ণ তৃপ্ত করিতেছেন, মহানদ্দে লীলা- 
লাম্পট্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেছেন, শান্ত্র 9,০৫9 করিয়া অগম্যা- 
গমন সমর্থন করিতেছেন, রাধা ও সখীদিগকে সঙ্গে লইয়া! কখনও দানলীলা, 
কখনও নৌকালীলার অভিনয় কবিতেছেন; কখনও একান্তে একাকিনী রাধাকে 
লইয়া উম্মত হইয়! উঠিতেছেন, আবার পরক্ষণেই মাত! যশোদার গুণগান 
করিতে কবিতে ছুধেব শিশু সাজিতেছেন। গ্রাম ও অসংস্কৃত মন যাহাতে 
/তৃপ্তি পায়? উল্লাস বোধ কবে, এই ধবনেব গ্রাম্য কাহিশীতে তাহার প্রচুব 
উপকরণ রহিয়াছে | ৫মন কি ধীহার! প্রধানত: ভাগন্তের কাহিনী অনুকরণ 
করিয়াছিলেন- ভাহারও ভাগবত খহিভূ্তি দান-নৌকালীলাব মুখরোচক 
কাহিনী পবিত্যাগ কবিতে পারেন নাই । কবিশেখবেব দানলীলার পালা, 
“ছ্হ্ধী শ্যাম দাসের৬৮ “গোবিন্দমঙ্গলেব” অন্তর্ভুক্ত দানলীলা, দ্বিজমাধবের 
শ্রীকষ্ণমঙ্গলে” দানখণ্ড.৬৯ মালাধব বন্ধ শ্রীরঞ্ণবিজয়ে' দানলীলার স্বল্প 
উল্লেখে দেখা! যাইতেছে যে, একদা এই ধবনের বাধাবস্কহীন দানলীলাব 
গল্প সমাজে কিরূপ জনপ্রিয় ছিল। দান ও নৌকাখণ্ড লইয়া শুধু 
বড় চণ্তীদাসই কাব্য *স্চনা করেন নাই, পনবর্তা কালে বৃন্দাবনের 
গোস্বামী প্রভুরা 9 সংস্কৃতে এই বিষয়ে কাব্য ও নাটক রচন1] করিয়াছিলেন । 
রূপগোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী'তে এই দানলীলাই বণিত হইয়াছে। 
“আধুনিক কচির নিকট এই ধরনের দান-নৌকালীলায় একই রীতির 
বর্ণনা “তাল-মাত্র।-লয়হীন পদার্থ” এবং “অসহ শ্তাকামি”৭০ মনে হইলেও 
একদা কবি ও শ্রোতৃরন্দ এই গ্রাম্য বর্ণনায় অতিশয় আনন্দ লাভ করিত, 
ভক্তও ইহাতে ভগবানের অঠিস্তা প্রাকৃত লীলা দেখিয়। মুগ্ধ হইতেন। 
ধাহা হউক, এবার আমরা লৌকিক ভাবপু্ণ আর একখানি কৃষ্ণকথা কাব্যের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইব। ইহার নাম নাম “হরিবংশ", কবি-ভবানন্দম। অবশ্ঠ 
প্রথমেই বলিয়া! রাখা প্রয়োজন যে, ইহার নাম করিবংশ হইলেও ইহাতে 
মাত, 'খিলহরিবংশে'র কোন প্রভাব নাই- ইহা! পুরাপুরি গ্রামীণ সংস্কারের 
ৃ | 
' * খণ্খা লেখকের 'যাংলা সাহিত্যের ইতিবৃক্তে (২) আলোচনা কর! হইয়াছে। 


৭, রীীদিনাকাড় বাশতগ সম্পাদিত পরগাধের 'প্ীবকনদলের ভূবিকা (ৃ.3/+) জবা । 
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তবানন্দের 'হরিবংশ' নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য হইলেও ইহার পৃ'ধিক 
ংখ্য| অতি অল্প এবং তাহ| অবলম্বনে “হরিবংশ' ঢাকা বিশ্ববিস্ালক 
হইতে ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে হৃপপ্ডিত 
“পদ্দকল্পতরু'র বিখাত সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় মোট ছয় খানি 
পৃথির পাঠ অবলম্বন ও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া হরিবংশের পাঠ সম্পাদন 
করেন। তৎপূর্বে ১৯২২-২৪ সালের দিকে ভবানন্দের একখানি খণ্ডিত 
পুঁথি পাবনা জেলা! হইতে তিনি সংগ্রহ করেন। উক্ত পু'থিখানির 
কিয়দংশে আবার ভবানীদাসের ভাণতাও পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়ঃ 
ভবানন্দের পুঁথির খানিকটা! নষ্ট হইয়! গেলে উক্ত নামীয় কেহ নষ্ট অংশ 
লিখিয়। ধিয়াছিলেন । পবে সতীশচন্ত্র ত্রিপুরায় অন্ুলিখিত ভবানন্দের 
হরিবংশের একখানি পুরা পুথি সংগ্রহ করেন, যাহাতে প্রথম পু খির নষ্ট 
অংশটুকুও ছিল। এই ছুই পু”থির পাঠ অবলম্বনে সতীশচন্দ্র ১৩২৮ সালের 
ফাল্গুন ও ঠচত্র সংখ্যার “ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রে ভবানন্দ সম্বন্ধে কিছু 
'্বালোচন! করিয়াছিলেন ৷ অতঃপর ১৩৩২ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 
"পূর্ববঙ্গের কবিশ্রেষ্ঠ ভবানন্দেব হরিংশ” শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি বিস্তারিত 
ভাবে এই কাব্যের স্বরূপ আলোচন! করেন। তাহার অনুসন্ধানের ফলে 
পূর্ববঙ্গের অনেকেই তাহাদের অঞ্চলের এই শক্তিশালী কৰি সম্বন্ধে কৌতৃহলী 
ইইম্বা উঠিলেন। ঢাকা মিউজিয়মেপ অধঃক্ষ ডঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী স্বয়ং 
উৎসাহিত হইয়া আরও চারিখানি পুঁথি সংগ্রহ করিলেন। নলিনীকান্ 
সংগৃহীত চারিখানি পু"থির মধ্যে একখানি ১০৯৬ বঙ্গাবে ( ১৬৮৯ শ্রীঃ অঃ) 
অন্ুলিখিত হইয়াছিল । 
ছয়খানি পুথি হইতে কিন্তু কবি ভবানন্দের কোনও প্রকার পরিচয় উদ্ধার 
করা যায় নাই, বা এ কাব্য কবে রচিত হইয়াছিল তাহারও স্পষ্ট কোন নির্দেশ 
পাওয়া যায় নাই। ছুই-এক স্থলে শুধু কবি নিজেকে “শিবানন্দ হত" বা! 
“দীন ভবানন্্' বলিয়াছেন-_-ইহার অতিরিক্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় শা। 
সতীশচন্দ্র কবির পরিচয় ও কুলজী আবিষ্কারের জন্ত এমন সমস্ত জসপ্তব 
অনুমানের ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহার কোন সার্থকতা নাই ।৭৯ তাকার 
মতে, “হরিবংশের ভাষার ও রসভাবের আলোচনা দ্বারাও কাব্যথানা 
৭১. ঢাক! নি্ছনিত্বালর প্রকাশিত তধারন্দের হয়িবংণ, ভূমিকা, পৃ ' 8৮৮, 
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শীক্ৃফ্ণকীর্তনের ও শ্রীমহা প্রভুর পরবর্তী কালে পূর্ববঙ্গের পূর্ব-ময়মনসিংহ, 
কুষিল্লা ও.পশ্চিম-শ্রীহটে রচিত হওয়া অন্রমিত হুইয়াছে।”৭২ আরও একস্থানে 
বলিতেছেন, "হরিবংশের কথাবস্তর আলোচনা দ্বারাও উহা! শ্রীমহা প্রভুর 
কিঞ্চিৎ পরে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতির সংস্কৃত রসগ্রন্থ ও কাব্যাদি স্বদূর পৃর্ববঙ্গে 
সুপ্রচারিত হওয়ার পূর্বেই উক্ত খান! রচিত হইয়াছিল।” সতীশচন্দ্রের মতে 
চৈতন্ততিরোধানের পরে উত্তর-চৈতন্যযুগে- বোধহয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই 
কাব্য রচিত হইয়! ধাকিবে। প্রাপ্ত পু'খিগুলির প্রাচীনতম কপিতে ১০৯৬ 
বঙ্গাব্দ (১৬৮৯ তরী: অঃ) পাওয়া যাইতেছে । হ্বৃতরাং কবি নিশ্চয় সপ্তদশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন, এবপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত । সতীশচন্দর 
স্পষ্টতঃ কবির সময় সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু তাহার অনুমান 
হইতে মনে হইতেছে এই কবি ্শ্রীচৈতন্তের কিঞ্চিৎ পরে” (ভূমিকা, পু. 
& ৪৩/৬ ) বর্তমান ছিলেন । কিঞ্চিৎ পরে, ব! বেশ কিছু পরে, কি অনেক 
পরে-_ভবানন্দের ভাষা গ্রভৃতি হইতে সতাশচন্দ্র কি প্রকারে এরূপ সিদ্ধান্ত 
করিলেন বুঝ| য|ইতেছে না। ১৫৩৩ শ্রীঃ অন্দে মহাপ্রভু অপ্রকট হুন। 
“কিঞ্চিৎ পরে'-র অর্থ ১৫০ শ্ীঃ অবের কাছাকাছি । আবার তিনি বলিতে- 
ছেল “কৃষ্ণকীর্তন ও মহাপ্রভুর পরবর্তা কালে” নাকি এই কাব্য রচিত হয়। 
কৃষ্ণকীর্তন বোধ হয় পঞ্চাশ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত হয়, এবং ষোড়শ 
শতাব্দীর চতুর্থ দশকে মহাপ্রভু লীলা সংবরণ করেন। এখানে তিনি কেন 
কৃষ্ণকীর্তন কথাটি যোগ করিলেন বুঝ! যাইতেছে না। কৃষ্ণকীর্তন তো৷ 
“মহাপ্রভুর সমসাময়িক কাব্য নহে অন্ততঃ অর্ধশতান্দী পূর্ববতী। 
তবানন্দের ভাষার প্রমাণ ব্যতিরেকে প্রাচীনত্ব প্রমাণের অন্য কোন বিশ্বাস- 
যোগ্য তথ্য পাওয়া যাইতেছে না। বর্ণনার স্বচ্ছতা, বিশেষতঃ বৈষ্ণব 
পদগুলির পরিচ্ছন্ন মার্জিত ভা ভায়া দষ্ট ট কবিকে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী মনে মনে 
করিবার কো কোন কারণ নাই।? একথা অবশ্য ঠিক যে, ইহাতে যেন শ্রীকষ্ক- 
ক্বীর্তনের ধারাই অনুসৃত হইয়াছে । কিন্তু রুচির দিক হইতে না হইলেও ভাষা 
'হেবীরষ্কীর্তন অপেক্ষা অনেক আধুনিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। . 


' ক এই, পৃ. ৪৪/৯। উ অঞলে পু'বিগুলি পাওয়া! গিয়াছে বলিয়া! সতীশচন্ত্র এপ 
এনাম করেন! কিন্তু সর্বপ্রথম তিনি যে পুণ্থি শাইয়াছিলেন, ভাহার প্রান্তিস্বান পাবনা, 
শব ভাঙতে পাধনার ভাব! ভয্িমাই অনুস্থত হইয়াছে (ভূমিকা, পৃ ৮*)। তাহা হইলে 
পবা জেলুরঞবিবাসীরাই বা কবিকে দাখি করিবেন না! কেন? ' 
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ভবানন্ “পূর্ববঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি” কিনা”৩ তাহাতে সন্দেহ ধাকিলেও 
তিনি যে মৌলিক রচনায় বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! অস্বীকার 
করা যায় না। কবিকাব্যের প্রারভ্ে সংস্কৃত পুরাণের ধারা অনুসরণ করিয়া! 
জনমেজয়ের হরিবংশ জিজ্ঞাসা দিয়া আরম্ত করিয়াছেন এবং পরে সম্পূর্ণ 
লোক-আদর্শের বশে দীর্ঘ কাহিনীর সাহায্যে ভ্রীরাধারুফের বৃন্দাবনলীলা 
বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা সম্পূর্ণরূপে পুরাণবহিভূর্ত? শ্ত্রীরাধা ও কৃষ্ণের 
শুলগার রসের মিলন, গোপীদের সঙ্গে কষ্চেব নানা রঙ্গচামালি, ইত্যাদির 
বর্ণনাই হরিবংশের প্রায় সমস্ত অংশ অধিকার করিয়াছে। "ভাগ্বতের 
যৎসামান্ত অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের মথুব! গমন_ মাত্র এই টুকু বণিত হুইয়াছে। 
কিন্তু_দ্বারকায় গিয়া রাধাব শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ এবং ভ্রীকফের শরীরে 
শ্রীতীব লয় প্রাপ্তি--এসব অভিনব ব্যাপার ভবানন্দের নিজস্ব পরিকল্পুন ৷ 
কবি মাঝে মাঝে সংস্কৃত হবিবংশের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন রি 
সতঃবতাহ্ত ব্যাস নাবাযণ-অংশ। 
সংক্ষেপে বচিল পুণ্য-ল্লোক হবিবংশ ॥ 
সেই শ্লেক বাখান করিব পাদবন্ধ | 
লে'কে বুঝিবাবে বোলে দীন ভব!নন্দ ॥ 
অর্থাৎ ভবানন্দ ব্যাসদেব প্রণীত ট্রিবংশকেই লোকের বুঝিবার জন্ত 
বাংল পদবন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্ত ব্যাপারটা আদৌ সেরূপ নহে। 
ভবানন্দেব হরিবংশের সঙ্গে সংস্কৃত হরিবংশের কিছুমাত্র যোগ নাই। কৰি 
লোকবঞ্জনের জন্ত ব্যাস-হরিবংশের দোহাই পাড়িয়া গ্রাম্য গল্পের ধারা 
অনুসবণে রাধাকৃষ্ণের_ লীল1-খেলা! বর্ণনা কবিয়াছেন 1 কিন্ত পাঠক ও 
শ্রোতার চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়! কবি বিচিত্র ছলনার আশুয় লইয়াছেন । 
তিনি জানিতেন, তাহার হরিবংশের সঙ্গে মূল হরিবংশের আসমান-জমিন 
ফারাক দেখিয়া! পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মুল হরিবংশে 
রাধাকষ্। ব্যাপার কিঞ্চিন্মাত্রও উল্লিখিত হয় নাই, অথচ ভবানন্দের কাব্যের 
সাড়ে পনের আনা রাধাকৃষ্জকে অবলম্বন করিয়া রচিত হুইয়াছে--ইহার 
কারণ কি? বুদ্ধিমান কবি তাহা পূর্বেই অনুমান করিয়! সংশয়ীদের সংশয় দূর 
। করিবার জন্ত আর একটি ছলনার জবাশ্রয় লইয়াছেন। “হরিবংশের রহন্তকখন” 


৭ *সভীপ্চগ্র রায় । 
পা 
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শীর্ষক অনুচ্ছেদে তিনি বলিয়াছেন যে, জনমেজয় নাকি ব্যালদেবকে প্রশ্ন 
করিলেন-_হুব্িবংশে রাধাকৃষ্ণের লীলা বণিত হয় নাই কেন? তহ্তরে 
মুনিধর ব্যাসদেব বলিলেন £ 

একদিন প্রীকৃক আমার ঘরে আসি । 

কহিলেন মোব ঠাঞ্জি স্ব স্ব হাসি ॥ 

রাধার আমাব প্রেম বশিছ আপনে । 

একি কাধ কবিব! যেন অন্তে না বাখানে ॥ 

একান্ত ভক্তিযে যদি শুনে কোন জনে । 

তবে মোব শ্ীত যদি বাখানে আপনে ॥ 
অর্থাৎ প্ভ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা গুহ্াতিগুহ্ব বলিয়া শ্রদ্ধাবানু 
ভক্ত বাতীত অন্যের শ্রোতব্য নহে এজন্ত শ্রীকষ্ণের নিষেধে ব্যাসদেব 
তাহার হরিবংশে সেই প্রেমলীল! বণিত করেন নাই ৮৭৪ সতীশচন্্র 
ভবানন্দের এই সমস্ত বালসুলভ উদ্কি অজ্লানব্দনে বিশ্বাস করিয়া এই 
লেককাব্যকে “একখান! গীতিকাব্য, কথাক্াব্য ও মহাকাব্যের” গৌরব 
দিয়াছেন ।৭৫ ভখানন্দ্ “দীক্ষিত বৈষ্ণব”৭৬ হউন আর নাই হউন, তিনি 
যে লোকপ্রচলিত পাধাকৃষ্জেব আদিবসাত্মক লীলাকে সংস্কৃত হরিবংশের নামে 
চালাইয়া! লোকায়ত কাহিনীকে জাতে তুলিতে চাহিয়াছিলেন* তাহাতে 
সন্দেহ লাই 1) এবিষয়ে উক্ত কাব্যের সম্পাদক স'তীশচন্দ্র রায় মহাশয় কবিকে 
অনৃতাচারের হাত হইতে পক্ষ! করিবার জন্ত কখিব পক্ষ লইয়া বলিয়াছেন, 
তিনি (ভবানন্দ ) কেবল শান্ত্রবিশ্বাসী ছিলেন না, লৌকিক হিন্দুধর্মের 
বিশেষতঃ বৈষ্ববধর্মের প্রচলিত কিংবদন্ত্রীও তিশি পুরাপাদির মতই বিশ্বাস 
করিতেন ; তাই সংস্কত হরিবংশের শৃশ্ঠ ভিত্তির উপর নিজের ব্রজলীলার 
বিশাল যৌধের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াও একটু ভীত বা সন্দিহান হন নাই 
এবং সংক্ষিপ্ত হরিবণশের “বাখান+ নাম দিয়াই নিজের গ্রন্থখান! চালাহয়া 
দিয়াছেন ।”++ সতীশচন্দ্র যাহাই বলুন, ভবাণন্ন সংস্কৃত হরিবংশের দেহাই 

দিয়! এবং চাতুর্ষের আশ্রয় লইয়! রাধারুঞ্জের গ্রাম্যলীলাকে শিষ্টতার গৌরব 





€& ম্চবানন্দের হরিবংশের ( ঢা, বিশ্ব, ) ভূমিকা, পৃ. ৫. 
ক, এীঃ পৃ 8/৯ 

" বড শী 

গণ তরী 


অন্বাদ-সাহিত্য $ প্রাঙাকণ-মহাভারত-্ঠাগবত ৪৫ 
দিতে চাহিকান্বেন। । শ্ীকৃষ্ণকীর্ভনের কবি কোনও প্রকার পুরান - 
“রেফারেঞ্স” না টানিয়া নিজ জ্ঞানবৃদ্ধিকেই কাব্যটির রস নিষ্পতির জন্ত দায়ী 
কত্িয়াছেন।। সতীশচন্দ্রেবও প্রকাশ্টেই ঘোষণা! করা উচিত ছিল যে, 
 ভবানক্ফেব হবিবংশ একখানি পুবাঁপুবি লৌকিক কাব্য, ইহাব সঙ্গে সংস্কৃত 
হুবিবংশেব কোন সম্পর্ক নাই। কবি ছল-চাতুবীব সাহাযে' ইহাকে মুল 
স্কত হবিবংশেব সঙ্গে জডাইতে চাহিলেও তাহাব কৌশল . যে-কোন 
পুবাণ পাঠকেব নিকট হান্তকর ভাবে ধবা পড়িয়া যাইবে । 
এই প্রসঙ্গ বাদ দিলে(ভবানন্দেব কাহিনী বয়নেব শক্তি করিতে 
হইবে। মনে হয়, ণই আখ্যানে যেন শ্রীকুষ্ককীর্তনেব গাচ ছায়া পড়িয়াছে 
_অবশ্ বাধাকৃষ্ণেব আর্দিবসেব লীলা ইহাতে আবও অনাবৃত ভাবে 
অন্নুসৃত হইয|ছে, যেজন্য ডঃ সুকুমাব সেন বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, 
“ভবানন্দ সাধাবণ পাঠককে খুশি কবিবাব জন্য কৃষ্ণেব ব্রজলীলার মধ্ো 
প্রেমলীলাকেই প্রদর্শন কবিয়াছেন। অত্যন্ত সাধাবণ পাঠকেব জন্ত লেখা 
তাই প্রেমলীলাব মধ্যে কামভাবেব সম্পূর্ণ অধিকাব।” আব একস্থলে 
ডঃ সেনেব মন্তব্য কঠোব হইলেও সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত-_“কাব্যটি অত্যন্ত 
আদিবসাল (610119 ) এবং স্থানে স্থানে কামসূত্রেব উদাহবণেব মতে! 1” 
ষে ভাবে বাধিকা কৃষ্েন সঙ্গে কৃষ্ণের মাসী মহোদাব (বাধাব অবিবাহিতা 
ননরিণী ) সম্ভোগ ঘটাইয়াছেন এবং প্রিষসখী শ্ত্রীমতীব সঙ্গে কৃষ্ণকে 
ভাগাভাগি কবিযা ভোগ কবিষাছেন, তাহ1তে মনে হয়, ভবান্ম্দেব রুচি 
প্রায় বর্বতাব ধাব ঘেষিয়া গিযাছে। বস্ত্রহবণ, বাশিচুবি, বাস প্রভৃতি বাধা 
গতেব বর্ণশায় কিছু বৈচিত্র্য আছে বটে, কিন্ত কামোতপ্ত বর্ণনায় কবি 
অধিকতব আনন্দ বোধ কবিতেন, তাহ! স্বীকাব কবিতে হইবে। কিছু 
পৌবাণিক কাহিশী এবং অবশিষ্টাংশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব অনুরূপ গ্রামীণ 
গোষ্ঠ গাথাব ধাবা অন্ুসবণ কবিয়া ভবানন্দ কৃষ্ণেব ত্রজলীলা বিষয়ক এই 
যে স্থৃদীর্থকাহিনী লিখিয়াছেন, তাহাকে সম্পাদক সতীশচন্দ্র রাক্সঞ্সহাশস্ব 
উচ্চ প্রশংস! করিয়া! বলিয়াছেন, “ভাষার লালিত্যে ভাবতচন্ত্রের পূর্ববর্তী 
কোন বাঙ্গালী কবিই তাহাকে পত্নীস্ত করিতে পারেন নাই ।”+৯ এমন কি 








॥ ৭৮ উহ নুকুমার সেন-_যা.. সা. ইতি, (৯ অপরার্ধ) 
ণউ হরিবংশের ভূমিকা, পৃ. ২৮/, 


৪৯৬ বাংল! লাহিত্যের ইতিরৃত 


' ভবানন্দের রচলা নাকি জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসকেও ছাড়াইস্স! গিক্লাছে 1৮০ 
অইন্ধপ অতিপ্রশংসা যুক্তিহীন পক্ষসমর্থনের মতো! শুনাইলেও ভবানক্ধের 


তৃষা, ছন্দ ও অলুঙ্কার সম্বন্ধে বেশ নিপুণ অভিজ্ঞতা ছিল তাহা! স্বীকার 
করিতে হইবে । উপরস্ত কামশাস্ত্রের মনস্তত্ব সন্বন্ধেও তিনি বেশ নাগরকম্বলভ 
অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা মহোদার বৃতান্তেই প্রকাশ পাইয়াছে। রাধার 
আক্ষেপান্বরাগের এই উক্তিটি যদিও সুপরিচিত বৈষ্ণবপদ(বলীর অনুকরণ, তবু 
কবির গীতিরসসিভ রচনাকৌশল হিসাবে উল্লেখযোগ্য £ 

কি বোলিমু আবে শাখ--কি বোলিণু আব। 

পরিণাম ভাবিতে না! ছাড়ি লোকাচাব ॥ (প্র) 

নিশাস ছাড়িতে অবসব নহি ঘবে। 

স্থখে তোম! সম্ভাষি শাশুণ় য্দি মরে । 

ঈহ মর সঃ 

ঘৰ কৈলু বাহিব--বাহিব কৈলু ঘব। 

পব কৈলু আপন--আপন কৈলু পব ॥ 

রাতি কৈলু দ্িবস--দিবস কৈলু বাতি। 

অছুবে ভাঙ্গিব জানি যোগেব পিরিতি ॥ 


কৰি একাব্যে অনেকগুলি- সুললিত বৈষ্ণবপদ বচন! করিযাছেন, জ্ঞানদাঁস 
কবিদের অনুকরণ বলিয়! মনে হইতেছে। এই উদাহরণটুকুতে বেশ 
মুজিয্ানার পরিচয় আছে £ 
আবে সোনাব নম্ধু কি বে।লিমু তোবে । 
প্রেম বারাইয! 'বনে ফোষ পাউষা 
তে কেনে ছাড়িলা মোবে ॥ (প্র) 
সহজে অভাগী মিছা! ভাব লাগি 
ভুখানি কুল খাইলু। 
প্রেমেতে ভালিয! জাতি কুল দিষ| 
ভাবিতে তাবিতে মৈলু ॥ 
কুলশীস জাতি তেজি নিজ পতি 
ন! দেখিলে প্রাণ ফাটে। 
যেন শঙ্খকারে করাতেব ধারে 
আসিতে যাইতে কাটে ॥ 


ফি পরবর্তা কালের বৈষ্ণব পদাবলীর রচনারীতি অনৃকরণে বেশ পটু ছিলেদ 
শু 





অন্ুবাদ-সাহিত্য £ কামায়ণশ-মহাভারত-ভাগ বত ৪৬খ- 
তাহা বুঝা যাইতেছে। ছুই একটি নাম নির্বাচনে কবি মৌলিকতার পরিচয় 
দিয়াছেন- যেমন রাধার আর এক নাম তিলোত্তমা, রাধার ননদিনীর মছোদা 
নামটিও নৃতন। কাহিনীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহাতে 
প্রচলিত রাধাকুষ্ণ সম্পিত গ্রাম্য গীতিধারার ত্ুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে! 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের পূর্ব হইতে বাঙলাদেশে যে আদিরসাত্মবক কৃষ্ণলীল! লোক- 
চিত্তকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহার জড় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরও 
ূর্বযুগে নিহিত, দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি কৃষ্ণলীলায় যাহার প্রত্যক্ষ 
প্রভাব লক্ষ্য কর! যায়, কবি ভবানন্দ সেই আদর্শকেই “হরিবংশ' আখ্যান 
কাব্য পুরাণের ছিঠেফোট1| ছোয়াইয়| গ্রহণ করিয়াছেন। উক্তকাব্যের 
সম্পাদক সতীশচন্ত্র রায় কাবাটি সম্বন্ধে যে উচ্ছৃসিত প্রশংসাবাক্যের নিব 
বহাইয়| দিয়াছেন, তাহার অনেকটাই মুগ্ধ-বিবশ চিত্তের অতিশয়োক্তি বলিয়া 
পরিহ্র্তব্য। কিন্তু ভবানন্দ আলঙ্কারিক কৌশল, স্বচ্ছন্দ ছন্দ প্রবাহ ও চরিত্র 
সৃষ্টিতে (বিশেষতঃ রাধা ও কৃষ্ণচরিত্র ) যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন না 
স্বীকার করিতে হইবে-_রুচির কথা ন] হয় নাই তুলিলা'ম। 


৮০. 
বিবিধ অন্ুুবাদাশ্রয়ী বৈষঝব সাহিত্য 


ইতিপূর্বে আমর! দেখিয়াছি ভাগবতের কয়েক স্বন্ধের কাহিনী অবলম্বনে 
কয়েকখানি বাংলা কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীতে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কথঞ্চিং জন- 
প্রি্ত! লাভ করিয়াছিল এবং লোকচিত্তরঞ্জক গ্রামীণ কষ্ণলীলাবিষঙক্গক 
অপৌরাণিক কাহিনীও, কিঞ্চিৎ স্কুল রস সত্েও,বেশ প্রচার লাভ করিয়াছিলি। 
কিন্তু ভাগবত প্রভৃতি পুন্বাপাদি ছাড়াও এই শতাব্দীতে আরও. কিছু 
অনুরূপ গ্রন্থের বাংল! ব্বপাস্তর, সাধারণ মাজে না হইলেও, অন্ততঃ বৈধ 
সমাজে প্রচলিত ছিল । 

॥ চৈতন্তদেবের পরে বৃন্াবনের গোস্বামী সম্প্রদায় কৃত ভাবার গৌর 
বৈ রন, ভতশা ও তি যে ছি নির্বাণ করিলেন বানা 

৩২--(৩য় খণ্ড) 


৪৯৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - 


ফেশের ভক্ত কবিগণ চৈতন্তমার্গ অনুসরণ করিয়া রাধাকৃষ্জ এবং স্বয়ং গৌর- 
চন্দ্রের ভাগবতী কথাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিশাল পদাবলী সাহিত্য 
সৃক্টি করিলেন, তাহার প্রভাবে, শুধু বৈষ্ণব সমাজ নহে, পঞ্চোপাসক সাধারণ 
বাঙালী সমাজেও বৈষ্জবীয় মনন ও দর্শনের ধারা প্রবেশ করিয়াছিল। 
ফলে বৈষ্ণব মনোভাবব্জক সংস্কৃত গ্রন্থাদিও পয়ার-ত্রিপদীতে প্রচুর 
পরিমাণে অনুদিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ তত্বাদর্শ ও স্থৃতি- 
সংহিতার জন্য বৃন্দাবনের গোস্বামী সম্প্রদায়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। 
সনাতন-বূপ-জীব-গোপালভট্ট-রঘুনাথ দাস প্রভৃতি আচার্যদের সংস্কৃতে রচিত 
তাগবত ব্যাখ্যা, নাটক, কাব্য ও অলঙ্কারতত্ব এবং বৈষ্ণবস্থরতি সপ্তদশ-অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে প্রচুর পরিমাণে বাংলা পয়ার-ত্রিপদীতে অনুদিত হইয়াছে। 
খুব সম্ভব সাধারণ অ-সংস্কৃতজ্ঞ বৈষ্ণবসমাজে রন্দাবন-নিঃসৃত বৈষ্তবদর্শন ও 
তত্বকথাকে সহজ ও ম্বলভে প্রচার করিবার জন্যই গোস্বামীদের রচিত সংস্কৃত 
্রন্থাদি ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়োজন অনুভূত হুইয়াছিল। বৈষ্ণব সমাজ 
ও আদর্শের আাকরগ্রস্থ ভাগবতের অন্নবাদের কথ| ইতিপূর্বে আলোচিত 
হইয়াছে | এতদ্যাতীত জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বিহ্বমজলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' 
বাঙলার বৈষ্ণব সমাজকে উদ্ব,দ্ধ করিয়াছিল । অবশ্য গীতগোবিন্দ লীলাগীতি 
বৈষ্কবসমাজের সবত্র এরূপ প্রচলিত হইয়াছিল যে? ইহা এক প্রকার ঘরের 
সামগ্রী হইয়া গিয়াছিল। তাই ইহার অন্নবাদ সংখ্যা সুপ্রচুর নহে। বিদ্বমঙ্গলের 
'শামে প্রচারিত  প্্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' হ্ুত্র কাব্যখানি চৈতন্যদেব দক্ষিণাত্য [ হইতে 
'খালাদেশে আনয়ন. করেন--যাহাতে বৈষ্ণব প্রেমভক্তিরস্র ধারাটি 
চমৎকারভাবে বিকশিত _হইয়াছে। অবশ্য তাহার পূর্বেও এই কাব্যটি 
বাঙলাদেশে একেবারে অপরিচিত ছিল না, দ্বাদশ শতাব্দীর “সতুক্তিকর্ণামৃতে' 
ইহা! হইতে শ্লোক গৃহীত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার একখানি 

হস্কৃত টীকা রচনা করেন--“সারঙ্গরঙগদ]' | যহ্নন্দন দাস কৃষ্ণকর্ান্বত ও 
*পারজরঙ্গণ'-_উভয়েরই কবিতায় অনুবাদ করেন। ইহার নামও “কৃষ্ণ 
প্র্গাযৃত' ৷ বৈষ্ণব সংস্কৃত গ্রন্থের কবিতায় অনুবাদে কবি যছুননগনের বিশেষ 
নিষ্ঠা ছিন। তিনি র্পগোয়্ামীর 'বিদগ্য়াধব' নাটকের বাংলা অনুবাদ 
-ক্ষরিয়। নাম দেল 'রসকদন্' । রূপের “দানকেলিকৌমুদী'র যে অন্থবাদ 
ক্ষেন কাহার নাম 'দানলীলাচন্দ্রানতঃ | কৃষাপাস কবিরাজের 'গোবিন্দ- 


অন্ববাদ-সাহিত্য £ রামাক়্ণ-মহাভারত-ভাগবত ৪৯৯ 


লীলামৃত” কাব্যের অন্থবাদও (“গোবিন্দবিলাস” ) তাহার কৃত। বহুনন্ধন 
এই সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থের হবললিত বাংল! পয্মার-ত্রিপদীতে অন্বাদ করিয়া 
গৌড়ীয় বৈষবসমাজের প্রভূত উপকার করেন। পরবর্তী কালে তাহার এই 
অনুবাদগুলি বিশেষ প্রচারলাভ করিয়াছিল ।৮৯ 

মহাপ্রভুর পরিকর উড়িষ্যার রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ্ব্লভ' শীর্ষক সংস্কৃত 
নাটক চৈতন্থদেবের প্রীতিলাভ- _করিয়াছিল। পরবর্তী কালে বাঙলাদেশে 
ইহার হার একাধিক অনু অনুবাদ হইয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর লোচনানন্দ দাস এবং 
সপ্তদশ শতাব্দীর অকিঞ্চনদাস এই নাটকের ভাবানুবাদ করেন। তন্মধ্যে 
লোচন নাটলে উল্লিখিত গানগুলির শুধু অনুবাদ করিয়াছিলেন- মুল 
নাটকের অনুবাদ নহে। 

ভাগবতে দশটি শ্রোকে (১০1৪৭ অধ্যায়) বিরহিণী গোপীরা কৃষ্ণের 
নিকট একটি ভ্রমরকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছিল। ইহা 'ভ্রমরগীতা" নামে 
পরিচিত। এই কয়টি শ্লোক অবলম্বনে যছুনন্দন দাসের “ভ্রমরগীতা' রচিত 
হয়। আরও কয়েকজন *ভ্রমরগীতা' অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

সপ্তদশ_শতাব্দীতে রূপের কাব্যনাট্যাদির অনুবাদের সংখ্যাই অধিক। 
তাহার উদ্ধবসন্দেশ', “হংসদৃত' প্রভৃতিও বাঙলা ছন্দ অনুদিত হইয়াছিল 
এবং বৈঞ্কবসম।জে বেশ প্রচারলাভ করিয়াছিল । অবস্থ্য সবাগ্রে একথা স্বীকার 
করিতে হইবে যে, কৃষ্চদাস কবিরাজের '্রীচৈতন্তচরিতামুতে'ই যাবতীয় 
সংস্কৃত বৈষ্বগ্স্থের সার সংগৃহীত হইয়াছে । কবিরাজ গোস্থামা প্রাচীন ও 
তৎসমসাময়িক যাবতীয় ভক্তিশান্ত্র মন্থন করিয়া এই মহাগ্রন্থ রচন! করেন। 
ইহাতে বছ সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার হৃললিত অনুবাদ দিয়া কৰি সংস্কৃত 
ভ্তিগ্রন্থের শ্রেষ্ট অংশগুলিকে স্বল্পশিক্গিভ বৈষ্ণবসমাজে হ্বপরিচিত করিয়।- 
ছিলেন। 

এই শতাব্দীতে সংস্কৃত মহাকাব্য, অন্ঠান্ত কাব্যনিবন্ধ ও তত্বগ্রন্থের 
অনুবাদ বাংল! সাহিত্যের সীমা যে অনেক দূর সম্প্রসারিত করিয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। বন্ততঃ সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের 
গভীরতর পরিচয়ের ফলে বাঙালী-মানসের উৎকর্ষ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 





৮১ পরবর্তী অধ্যায়ে পদবর্তী ও কর্ণ।নন্দের অনুবাদক যছুনগন সন্বত্ষে আলোচনা কর! 
হইয়াছে। | 


&০০ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে উত্তরাপথের সংস্কৃত-ভাষাবাহী আধসংস্কারের 
টানাপোড়েনের বয়নে বাঙালী সংস্কৃতির বিচিত্রর্ূপ এঁতিহাসিকের বিস্ময়ের 
বিষয়। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্ুবাদ-সাহিত্যে, উৎকৃষ্ট প্রতিভার আবির্ভাব ন! 
হইলেও, ইহার দ্বার| মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের ভিত্তিভূমি যে দুঢ়তর 
হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 





হনগুন্ম আবম্যাস্ত 


বৈষ্ণৰ সাহিত্য 
ভূমিকা ৷ 


ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক 
পর্যস্ত প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাঙউলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্যের নানা শাখা- 
প্রশাখা যে বিচিত্র বিকাশধারা অন্বসরণ করিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিত ও 
স্বরূপ সন্ধানের জন্য তদানীস্তন বৈষ্ণবসয়াজ ও সম্প্রদায়ের কিছু কিছু পরিচয় 
লওয়! প্রয়োজন । কারণ বাঙলাদেশের বৈষ্ণবসাহিত্য ও দর্শন একটা 
বিশেষ সম্প্রদায়গত আচার, আচরণ, কৃত্য এবং আধিমানসিক গঠন-প্রকৃতির 
উপর এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইফ়্াছে যে, ধর্ম-সমাজ-সম্প্রদায়নিরপেক্ষ বৈষ্ণব 
সাহিত্যের আলোঢন। একপাশ্বিক__কখনও-বা অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক মনে 
হইতে পারে | মধ্যযুগীয় অন্ত্যপর্বের অন্তর্গত বৈষ্ণব পদসাহিত্য, মোহাস্ত 
জীবনী, তন্বকথ| প্রভৃতির মধ্যে প্রেম-প্রীতি-করুণা-বেদনা লিষিক্ত মানব- 
চিত্তের অযুত কান্তি ফুটিয়া উঠিলে'ও একটি বিশেষ ধরনের দেবতত্ববাদ ইহার 
মূল নিয়ামক শক্তি বলিয়! সপ্তদশ শতাব্দীর বৈঞ্চব সমাজ ও সম্প্রদায়ের 
কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ প্রয়োজন । | 

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গোঁড়-বঙ্গের বৈষ্ণবসমাজ নেতৃত্বের অভাবে 
দিগত্রান্ত, বিমুঢ় ও বিষগ্র হইয়া পড়িয়াছিল-__-তাহার কারণ চৈতন্তদেব, 
নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্ধের তিরোধান । ধীহাদের পৃত পবিত্র জীবন- 
কথাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙলায় একটি বিরাট ধর্মসম্প্রদায় নানা প্রতিকূলতা 
সত্বেও সংহতি ও শক্তি অর্জনে উন্মুখ হইয়াছিল, এই নেতৃত্রয়ের তিরোধানে 
এই লব্য সম্প্রদায় যে, ক্ষণকালের জন্য বেদনায় স্তব্ধ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তারপর, মরা নদীতে যেমন বান ডাকে, তেমনি 
ষোড়শ শতাববীর শেষ ভাগ হইতে গৌড়ীয়  বৈষবসম্প্রদায়ের মধ্যে নুতন 
জীবনোচ্ছাস, ভাবাবেগ ও নব আদর্শ প্রবল বেগে আত্মপ্রকাশ করিতে 
লাগিল। শ্রীনিবাস আচার্য, নরোতম ঠাকুর, শ্যামানন্দঃ বীরভভ্ত্র (বীরচন্ত্র ) 
জাহবাদেবী, শ্রীখণ্সম্প্রদায়, শাস্তিপুরগোষ্ঠী প্রভৃতি বৈষ্ণব নেতা ও 


৮০২ ংল! লাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ন্প্রদায়ের প্রভাব ও সক্রিয় প্রচারকার্ধের ফলে যোড়শ-সপ্তদশ শতাববীর 
প্রায় মৃচ্ছাতুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় আবার চৈতন্য লাভ করিল। ইহাদের 
ংহতিশক্তি ফিরিয়া! আসিল, ভক্তসংখ্য। বৃদ্ধি পাইল । সমাজের অভিজাত; 
বণিক ও সামস্তশ্রেণীর মধ্যে বিস্ময়কর প্রভাবের ফলে গৌড়বঙ্গে এবং 
এদেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রত্যত্তসীমায় চৈতন্যধর্ম শুধু দৃঢ় মূল হইল না, সহ 
শাখা বিস্তারে জনমানসকে আশ্রয় দিল । বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের 
এই প্রভাব যেমন অবৈঞ্ণব সমাজে প্রবল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল, 
তেমনি বৈঞ্চব সাহিত্যের বিশাল বনস্পতির শাখায় শাখায় কত যে 
নামগোত্রহীন বিহঙ্গের কৃজন আরম্ভ হইয়া! গেল, তাহার হিসাব নিকাশ 
নাই। বস্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীতেই বাঙলার বৈষ্ণবসাহিত্য অসাধারণ শক্তি 
ও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল । গুণগত উৎকর্ষের কথ। ছাড়িয়৷ দিলে সংখ্যা- 
ধিক্যর দিক দিয়া এই যুগে বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রসার ষে বহুল পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা! স্বীকার করিতে হইবে । 
ইহাতে কোন দ্বিমত নাই যে. ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সমগ্র 
সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শক্তি 
এবং বৈষ্ণব কবির সংখ বৃদ্ধি পাইয়াস্িল। কিন্তু সাহিত্যের উৎকর্ষ ও 
নিষ্ঠার এঁকান্তিকভ! বিচার করিলে সপ্তদশ শতাব্দীর স্দীতকায় বৈষ্ণব 
সাহিতোর অনেকটাই শুন্তগ্র্ভ মনে হইবে। বঙ্ষিমচন্দ্রের কমলাকান্ত দুঃখ করিয়| 
বলিয়াছিলেন, “বধূ গিয়াছে, বুন্দাবনও গিয়াছে_চাহিব কোন্‌ দিকে?” 
ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কেও ইহার পুনরাবৃত্তি কর! 
যাইতে পারে। ধীহাদের তিরোধানে সমগ্র দেশ মন্যে যে হতাশা সৃষ্টি হইল, 
পরবর্তী কালের আচার্ধদের চেষ্টায় তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইতে 
, পারিয়াছে কি? | 
অবশ্য বধু গেলেও তখনও বৃন্দাবন যায় নাই। গোপালভট্, লোকনা 
গোস্বামী, কষ্দাস কবিরাজ এবং সর্বোপরি শ্রীজীবগোস্বামী তখনও জীবিত 
ছিলেন। লোকনাথ গোস্বামী ও গোপালভট্্রের নিকট নরোভম-স্ামানন? 
বৈধ শান্ত্রসংহিত1 শিক্ষা করিয়াছিলেন । শ্রীনিবাসের শিক্ষা-দীক্ষার মূলে 
ছিল জীবগৌত্বামীর প্রেরণ! । বৃন্াবনের রূপ-সনাতন-জীবের অধ্যাত্ব চিন্তা ও 
'মননেশনিষ্ঠাত হইয়া এই ভিনজন আচার্য এদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং উদ্ধ' 
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গোস্বামী ব্রয়ের গ্রস্থে বণিত মূল তথ্যগুলিকে তাহারা সমাজের মধ্যে প্রচার 
করিয়া আবেগমুখর ক্ষুত্র সম্প্রদায়কে হৃদ মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করেন। বূপ-সনাতন-গোপালভষ্ট ও জীবগোস্বামীর গ্রন্থ হইতে গোঁড়ীস্ 
বৈষ্কবসমাজ আদর্শ ও তত্বকথ! গ্রহণ করিয়াছিল। জীবগোস্বামী সপ্তদশ 
শতাব্দীতেও গৌড়ের বৈষ্ণব সমাজের সঙ্গে রীতিমতো! সংযোগ রক্ষা করিতেন, 
উদ্বদ্ধা করিতেন, স্বপথে পরিচালিত করিতেন । রামচন্দ্র কবিরাজ 
(গোবিন্বদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ), শ্রীনিবাস ও নরোতমের সঙ্গে 
লিখিত পত্র ব্যবহার করিয়া এবং বৃন্দাবনের আচার্য গোস্বামীদের গ্রস্থাদি 
বাঙলায় পাঠাই! দিয়! শ্রীর্জীবগোস্বাধী বৃন্দাবন ও গৌড়ের যোগাযোগ রক্ষা 
করিতেন । বস্ততঃ তাহার এইবপ সক্রিয় নির্দেশ উপদেশ ও সহযোগিতা 
না পাইলে সপ্তদশ শতাব্দীতে গোৌড়ের বৈষ্ণবসমাজ এতটা প্রসারলাভ করিতে 
পারিত না । পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে মৌলিক প্রতিভার বিশেষ সংস্পর্শ বা 
প্রভাব ন। থাকিলেও বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের শ্রীর্দ্ধি ও অবৈষ্ণবসমাজে 
অসাধারণ প্রভাব বিস্তার তৎকালীন বাঙলার বৈষ্ণবসন্প্রদায়ের যে একট! 
শিল্ষয়কর ও সামাজিক অবদান, তাহা! বিশেষভাবে স্বীকার করিতে হইবে.। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন আচার্ধের প্রভাবে গৌড়ে যে সমস্ত বৈষ্ঞব- 
কেন্দ্র স্থাপিত ও পরিচালিত হুইয়াছিল তাহার দ্বারাই বৈষ্ঞব মতাদর্শ ও 
ঠতন্ততত্ব সমাজে এত দ্রুতবেগে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং প্রত্যেকটি 
বৈষ্ণবকেন্দ্রের মূলে ছিল এক-একজন অক্লান্তকর্মা আচার্ষের আত্মদান। 
প্রথমে আমরা কয়েকজন আচার্য ও কয়েকটি কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া 
এই যুগের বৈষ্তবধর্ম ও সম্প্রদায়ের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিব। ষোড়শ 
শতার্বীর শেষভাগ হইতে গোটা সপ্তদশ শতাব্দী ধরিয়া বাহার! বিভিন্ন কেন্দ্র, 
সম্প্রদায় ও পরিকরের দ্বারা গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণবমতের প্রচারে সাহায্য করিয়া” 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য ( বনবিষুপুব ), বীর্চন্ত্র- 
ভাহ্কবাদেবী ( খড়দহ ), অধৈতপুত্র অচ্যুতানন্দ ( শাস্তিপুর ), নরহরি-রঘুনষ্দন 
(শ্্রীধ্ড ) এবং উত্তরবঙ্গের নরোতম ঠাকুরের ( খেতুরী ) নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । শ্যামানন্্ উৎকলে অধৃরূপ উৎসাহ্‌-উদ্দীপনায় চৈতন্তধর্ম 
প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন-_পরবর্তী কালে নি বৈষ্ণবধর্ষের 
'প্রাধান্তের কারণ শ্বামানন্দের কৃতিস্ব 
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১ 
আচার্য, কেন্দ্র ও জন্প্রদায় 
সপ্তদশ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে 
তত্কালীন বৈষ্ণবসমাজ, সম্প্রদায় ও আচার্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ কর্তব্য, 
তাহা৷ আমর! ইতিপূর্বে ইঙ্কিত করিয়াছি । ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে 
সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া বিভিন্ন আচার্য ও আচার্ষ-প্রভাবিত বৈষ্ণবকেন্দ্র- 
সমূহ শুধু বৈষবসমাঞ্জ ও জনচিতেই প্রভাব বিস্তার করে নাই, এই দেড়শত 
বৎসরের বৈষ্ণব সাহিত্যের বিকাশের মুলেও তাহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
প্রভাব রহিয়।ছে। শ্রীনিবাস আচার্য, নরোন্ুয ঠাকুর ও শ্যামানন্দের প্রভাবে 
পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও উৎকলে বৈষ্ণবমতরাদ কিন্প প্রচার লাভ করিয়াছিল 
তাহার নানা কাহিনী 'প্রেমবিলাস", “ভক্তিরত্রাকর+, 'নরোত্ুম বিলাস" 
ও “কর্ণানন্দে' বিস্তারিতভাবে বণিত হইয়াছে | বৃন্দাবনের গোস্বামী 
সম্প্রদায়ের সতর্ক নির্দেশে এই তিনজনের শিক্ষার্দীক্ষ1! পরিপুষ্টি লাভ করিয়া 
ছিল। ইহার! আচার্ধদের (লোকনাথ গোস্বামী, গোপ।লভট্র, জীবগোস্বামী ) 
সাক্ষাৎ উপদেশ এবং রূপ-সনাতন-জীবের সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর আদর্শে উদ্ব,দ্ধ 
হুইয়! এদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সেই আদর্শ প্রচারকার্ধে ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন, শিষ্ভ ও পরিকর সম্প্রদায়কেও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে 
চেষ্টা, করিয়াছিলেন। এই ব্রিগোস্বামীর প্রভাবের সময় গৌড়ে আরও 
কয়েকজন আচার্য 'ও উপসম্প্রদায়ের প্রাধান্য লক্ষণীয় । খড়দহে নিত্যানন্দের 
কনিষ্ঠা পত্রী জাহবাদেবী এবং নিত্যানন্দের খ্যাতনামা পুত্র বীরভন্ত্র বা বীর- 
চন্দ্র (নিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠ! পদ্থী বদুধার গর্ভজাত ) স্থানীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশ্য তখন অদ্বৈত আচার্ষের 
ভিন্বোধানের পরে শান্তিপুরগোরষ্ঠী কিঞ্চিৎ হতাশ হুইয়! পড়িলেও আচার্ষের 
জরযেষ্টপূত্র অচ্যুতানন্দের চারিদিকে ও একটি ক্ষুত্রতর বৈষ্কবগোষ্ঠী সমবেত 
হইয়াছিল । 
. প্রসঙ্গ ক্রমে কাটোয়ার নিকটবর্তী শ্রীধ্ড বৈফবসম্প্রদায়েরও নাম 
উল্লেখ রুরা যাইতে পারে। নাগরীভাব সাধনার ১ কেন্্র শ্রীধ্ডে নরহরি 
সরকাসঠাকুর ও রতুনন্দন এবং তাহাদের শাখাছুক্ত সান্প্রদায়িকগণ চৈতন্ত- 
'« ৯. গেখকেগ "বাংল! সাহিত্যের ইতিবুতের' ত্র) 8৮৮-২৯৪ পৃষ্ঠা জট 
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দেবকে আদ্িরসের পটভূমিকায় রাখিয়া ষে অভিনব নাগরীভাবের সাধনার 
প্রচলন করিয়াছিলেন তাহার প্রভাবও কিছু অল্প ছিল না। বস্ততঃ সপ্তদশ 
শতাবী হইতে যে সহজিয়া বৈষ্ণবসন্প্রদায়ের উত্থান হইয়াছিল, তাহার মুলে 
নিত্যানন্দ ও বীরচন্দ্রের প্রভাব থাকিলেও শ্রীখগুসন্প্রদায়ের আদিরসাত্ক 
ভাব-ভাবন! এই ধরনের বৈষ্ণব সহজিয়াদের উৎসাহ জোগাইয়াছিল। যাহ 
হউক, বর্তমান প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর বৈঞ্চব নেতৃর্ুন্দের প্রভাব . 
সম্পর্কে প্রধানতঃ পাঁচটি উপচ্ছেদে আলোচন! করা যাইতেছে £_- (ক) 
শ্রীনিবাস আচার্য, নরোভুম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ ; খে) বীরচন্দ্র ও তাহার 
বিমাত। জাহ্ববাদেবী.; (গ) শাস্তিপুরের অদবৈতপুত্র অচ্যুতানন্দ ; (ঘ) নরহুবি 
সরকার ঠাকুর ও রঘুনন্দন প্রভাবিত শ্রীখগুসম্প্রদায়, চে) সহজিয়া! সম্প্রদায় । 


শ্রীনিবাস -নরোত্তম- শ্যামানন্দ ॥ 


এই তিনজন আচার্য তিন স্থানে আবির্ভূত হইলেও ইহাদের শিক্ষাদীক্ষা 
সমাপ্ত হইয়াছিল বৃন্দাবনে গোস্বামীদের সাক্ষাৎ প্রভাবে । উপরস্ত পরবর্তী 
কালে তাহাদের মধ্যে একটা নিবিড় প্রীতিঘন বন্ধুত্বও গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং 
তাহাদের প্রভাবে বাঙলার হীনবল বেষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে নৃতন শক্তিসঞ্চারিত 
হইয়াছিল-_তাহারাই পরবর্তী কালে নূতন বৈষ্ণব কেন্দ্রের নেতৃত্ব করিয়া- 
ছিলেন। তঁহাদের আবির্ভাবের পূর্বে নবদ্বীপ, খড়দহ ও শাস্তিপুর গৌড়ের 
প্রধান বৈষ্ণবকেন্দ্র বলিয়া! পরিচিত হইয়াছিল । শ্রীচৈতন্তের নবদ্ীপ ত্যাগের 
পর বিশেষতঃ তিরোধানের পর নবদ্বীপ কেন্দ্র ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়! 
পড়িল। অবশ্য জাহ্বাদেবীর মতো বিষুণপ্রিয়াদেবী প্রকাশ্টে গোস্বামিনী 
হইয়! বার দিয়া বসিতে পারিলে নবদ্বীপের কেন্দ্র চৈতন্ত-তিরোধানের 
পরেও প্রাধান্ত অব্যাহত রাখিতে পারিত। কিন্ত বিঞচপ্রিয্না লোকসংঘ্ট 
বর্জন করিয়া! সেই যে অন্তঃপুরবাসিনী হইলেন, আর কখনও প্রকাশ্টে বৈষব- 
সমাজে বাহির হন নাই। ২ অদ্বৈতের মৃত্যুর পর শাস্তিপুরও কিছুকাল হীন- 





২ চৈতগ্তঙ্দেবের তিরোধানের পর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্বেচ্ছায় লোকচক্ষুর অগোচরে বাস 
করিয়াছিলেন--তিন্ি কীভাবে নবস্বীপে ত্বগুরের ভিটায বাস করিতেন, “অনুরাগবলগী'তে 
মনোহরদাস তাহার বিচিত্র বর্ণন! দিয়াছেন £ |] 


৫০৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


প্রভ হইয়! পড়িয়াছিল। পরে অদ্বৈতের জ্যেষপুত্র অচ্যুতানন্দের নেতৃত্বে 
আবার ইহা! বৈষ্ঙব শাখাসম্প্রদায়ের কেন্জ্ে পরিণত হইয়াছিল । খড়দহুপাট 
নিত্যানন্দের লীলাস্থল, এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই গ্রাম ভাগীরথীর চতু- 
শণার্্বের বৈষ্ঞবসন্প্রদায়ের প্রধান মিলন স্থান হইয়াছিল। তাহার তিরোধানের 
পর কনিষ্ঠা পত্বী জাহুবাদেবী ও পুত্র বীরচন্্রের নেতৃত্বে খড়দহ কেন্দ্রের 
প্রাধান্ত বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শ্রীখগ্ডকেন্দ্র চৈতন্তের জীবিতকালেই 
বিশেষ মতাশ্রয়ী বৈষ্ণব ভক্তদের আশ্যয়স্বরূপ হইয়াছিল । কিন্তু শ্রীনিবাস- 
নরোতম-শ্ঠামানন্দ-_বিশেষতং প্রথম হুইজনের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে 
বনবিষু্পুরে (আধুনিক বিষুর্পুর ) এবং উত্তরবক্ষে খেতুরীতে (রাজশাহী 
জেলা ) যে ছুইটি বৈষ্ণবকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা! হইতেই বৃন্দাবনী 
আদর্শ ও মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই আঁদর্শ গৌড়বঙ্গের নৈষ্ঠিক 
ভক্তদের আচার-আচরণের একমাত্র নিয়ামক হইয়াছিল। বস্ততঃ এই 
দুইটি নৃতন বেঞ্চবকেন্তর এবং আচার্ধদের প্রভাব সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 
শতাকীর সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। শ্যামানন্দ বৃন্দাবনের 
গোস্বামীদের ইচ্ছঞ্রমে উৎকলে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া রৃন্দাবনের আদর্শ 
অনুযায়ী এ অঞ্চলে বৈষ্ণব মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন । 

শ্রীনিবাস আচার্য ॥ 'ভক্কিরতবাকর? ও 'প্রেমবিলাসে' শ্রীনিবাসের জীবন 
ও নীতিকথা সবিষ্তারে বণিত হইয়াছে বটে,কিত্তব একের বর্ণনার সক্গে অপরের 
বর্ণনার অনেক পার্থক্য আছে! 'প্রেমবিলাসে'র রচয়িতা নিত্যানন্দদাঁস 
শ্রীনিবাসের সমসাময়িক ছিলেন,আচার্ধের সাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া 
কোন কোন সমালোচক পরধতীকালে রচিত “ভক্কিরতাকর' (নরহরি চক্রবর্তী) 
অপেক্ষা “প্রেমবিলাসে'র বর্ণনাঁকে অধিকতর প্রামাণিক মলে করির| থাকেন। 


প্রভু অপ্রকটে বিষুঃপ্রিয়] ঠ!কুরাণী। 
বিরহসমুদ্রে ভাসে দিবস রজনী ॥ 

বাড়ীর বাতির দ্বার মুদ্রিত করিয়া। 

ভিতরে রহিল! দাসী জন কথ লঞা ॥ 

ছুই দিগে দ্বই মই ভিতে লাগ! আছে । 
তাহে চটি দাসী আইলে যায় আগে পাছে ॥ 


ফোন-পুরুষ বাড়ীর ভিতরে যাইতে পারিত না। গুধু মহাপ্রভুর পরম তরু দামোদর পণ্ডিত 
গঙ্গা অঙ্গ বহিয়! দিধার জন্য ভিতযৈ যাইতেন | 


বৈষ্ণব সাহিত্য &০৭ 


কাটোয়ার ৬-৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভাগীরী তীরে অবস্থিত চাখন্দী গ্রামে 
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য নামক এক চৈতন্তভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন | তাহার 
চৈতন্তভক্তির জন্ত তিনি সমাজে চৈতন্তদাঁস নামেই অধিকতর পরিচিত হুইয়া- 
ছিলেন। অপুত্রক চৈতন্যদাসকে নাকি মহাপ্রভু পুত্রবর দিয়াছিলেন এবং 
তাহার ফলেই চৈতন্তদেবের তিরোধানের বেশ কিছু পরে চৈতন্তদাসের 
গৃহে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়। এ বিষয়ে 'প্রেমবিলাস' ও “ভক্তিরত্বাকরে' নান! 
বর্ণন! আছে। “তক্তিরত্বাকরে'র মতে স্বয়ং জগন্নাথ চৈতন্তদীসকে স্বপ্রে পুত্র বর 
দিয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনা হইতে মনে হয়, নীলাচলে মহাপ্রভু 
যখন সংবাদ পাইলেন যে, অধ্বৈতপ্রভুর পুনরায় জ্ঞানবাদ প্রচারে গৌঁড়ে 
ভক্ভি-ধর্ষের গতি রুদ্ধ হইতে চলিয়!ছে, তখন তিনি চিস্তিত হইলেন । এ 
দিকে জগন্নাথদেব তাহাকে স্বপ্র দিলেন যে, চিন্তার কোন কারণ নাই, 
চৈতন্তদাসকে তিনি পুত্রবর নিয়াছেন, চৈতন্তদেব তাহার প্রেম (প্রভাব ) 
চৈতন্যদাসের পুত্রে সমর্পণ করুন_ চৈতন্তৰখসের নবজাত পুত্রই চৈতন্যের 
প্রেমধর্মকে গৌড়ে অক্ষ রাখিবেন। তখন চৈতত্দেব স্বপ্নে চৈতন্তদাসের 
পত্বীকে জানাইলেন যে, তাহার গর্ভে শ্রীনিবাস নামক যে পুত্রের জন্ম হইবে” 
তাহার দ্বারাই ভক্তিধর্ স্বপ্রচারিত হইবে । 

ভ্রীনিবাসের জন্মের সময় খুব সম্ভব চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত কেহই জীবিত 
ছিলেন না। তাহার জন্মের পূর্বেই যে চৈতন্তদেব লীল! সংবরণ করিয়া- 
ছিলেন তাহ প্রেমবিলাসেই পাওয়! যাইতেছে ঃ 


তক্তগণ সহিত ন! গুনিল সন্কীতন। 
হইল পাপিষ্ঠ জম্ম না হইল তখন ॥ (প্রেমবিলাস, ৪র্ঘ:) 


অর্থাৎ ভক্তগণের সঙ্গে চৈতগ্ভদেব যখন লীলামস্কীর্তন করিতেন, তখন 
শ্রীনিবাসের জন্ম হয় নাই। কিন্ত মনোহর দাঁসের 'অন্ুরাগবল্লী'র দ্বিতীয় 
মঞ্জরীতে দেখা যাইতেছে, শ্রীনিবাস কৈশোরকালে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিবার জন্ত পুরীধামে যাত্র! করিয়াদ্বিলেন। কিন্ত পথিমধ্যে তাহার 
অপ্রকট হুইবার বার্তা পাইলেন £ 


পথে যাইতে শুনি মহাপ্রভুর অস্তর্ধান। 
মুচ্ছিত পড়িল ভূমে গড়াগড়ি যান ৪ 


৫০৮ ংলা! সাহিত্যের ইতিবৃত 


বাঙলায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি শুনিলেন যে, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত হুই 
জনেই লীল! সংবরণ করিয়াছেন £ 
তাহার! কহিল এই অতি স্বনিকট। 
প্রীনিত্যানন্ প্রীঅ ঘৈত ছুই প্রভু অপ্রকট ॥ 

যাহা হউক, “অন্ুরাগবল্লীগ অপেক্ষা “প্রেমবিলাস'কেই এঁতিহাসিকগণ 
অধিকতর মান্ত করিয়। থাকেন। 

চৈতন্ত-ভক্ত পিতার নিকট চৈতন্তপ্রবত্িত ভক্তিধর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা 
লাভের পর তিশি নরহরি সরকারের নির্দেশে বৃন্দাবন গিয়া রূপসনাতনের 
নিকট শিক্ষালাভের জন্ত প্রস্তুত হন। কিন্ত তাহার পূর্বে তিনি পুীধামে 
বৃদ্ধ গদাধরের নিকট উপনীত হইয়! তাহার নিকট ভাগবত অধ্যয়নের ইচ্ছ]| 
প্রকাশ করেন। গদাধর ভাগ্বতের উৎকৃষ্ট পাগুলিপির জন্য তাহাকে 
গোৌড়ে পাঠাইয়! দেন। এইন্ধপে যাতায়াত করিতে করিতে তিনি শুনিলেন, 
গদাধরও দেহরক্ষা করিয়াছেন । ক্ষুব্ধ হাদয়ে তিনি অদ্বৈতের বিধব। সীতা- 
দেবী, নিত্যানন্দের বনিষ্ঠা পরী জাহ্বাদেবী ও নবদ্ীপে বিষুপ্রিয়। দেবীর 
চরণ দর্শন করিয়| তাতাদের উপদেশ লাভের পর সেই তরুণ বয়সে দুর্গম পথ 
অতিক্রম করিয়া বুন্দাবনে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু পথেই শুনিলেন রূপ- 
সনাতন পূর্বেই দেহ রক্ষ! করিয়াছেন। তীহার অভিলাষ পূর্ণ হইল ন:, 
বিখ্যাত খৈঞ্চব আচার্ধদের পদ্প্রান্তে উপস্থিভ হইয়া শিক্ষালাভের সৌভাগা 
হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন। অবশ্য তখনও বৃন্ধাবনে গোপালভট্ট, লোক- 
নাথ গোস্বামী, জীবগোস্বামী, কুঞ্দাস কবিরাজ প্রভৃতি আচার্ধগণ জীবিত 
ছিলেন। জীবগোস্বামী এই তরুণের বিদ্যবৃদ্ধিতে চমৎকৃত হুইয়। গোপাল 
ভটের হন্যে তাহার শিক্ষাভার অর্পণ করিলেন। এই স্থলে আরও ছুই 
জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে শ্রীনিবাসের ঘনিষ্ঠতা হইল । একজন নরোতম দন্ত, 
খেতুরীর ধনাট্য ভূস্বার্মীর বৈরাগী পুত্র” আর এক জন টউৎকলের ভক্ত শ্যামানন 
দাস। যাহ! হউক তিন শ্রন্বৎ বৃন্দাবনে ভারতবিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্যদের 
চরপত্তলে বসিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্থৃতি-সংহিতা, দর্শন ও রসশাস্ত 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মকুশলতায় শ্রীনিবাস বোধ 
হুয় অধিকতর তৎপর ছিলেন। তাই বন্বাবনের গোস্বামীসম্প্রদায় তাহাকে 
একটি. গুরুত্বপূর্ণ কর্মে নিয়োগের সিদ্ধাত্ত করিলেন। একথা! অবশ্য স্বীকার্য 
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যে চৈতন্তের তিরোধানের পর যখন অল্পকালের ব্যবধানে নিত্যানন্দ ও 
অদ্বৈত আচার্য দেহ রক্ষ! করিলেন, তখন গৌড়ের বৈষ্ণব ভক্তগণ প্রাক্স 
অনাথ হুইয়! পড়িয়াছিলেন, উপযুক্ত নেতার অভাবে এখানে প্রেমধর্মপ্রবা 
মন্থর হুইয়া পড়িতেছিল। ব্ত্রীথগ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর এবং তাহার 
ভ্রাতা রঘুনন্দন তখন জীবিত থাকিলেও তাহাদের সাধনভজন কিছুটা 
গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক এবং আদিরসাত্মক বলিয়া কিয়দংশে গোপনীয়তা অবলম্বন 
করিয়! থাকিবে । এদিকে খড়দহ ও শাস্তিপুর গোষ্ঠীর মধ্যেও খুব একটা 
সৃস্তত! ছিল না। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের জীবৎকালের মধ্যেই উভয় সম্প্র- 
দায়ের প্রীতি. সম্পর্কে ফাটল ধরিয়াছিল। এইরপ অবস্থায় বৃন্দাবনের 
গোস্বামীসম্প্রদায় যথার্থই অনুমান করিয়াছিলেন যে, বৈষ্ণবধর্ম ও আদর্শের 
পীঠস্থান ও মূলকেন্দ্র হইতেছে গৌড়; গদাধরের তিরোধানের পর পুরীধামের 
বৈষ্ণব কেন্দ্রও দূর্বল হইয়া পডিয়াছিল। তাই বৃন্দাবনের আচারের গৌড়ে 
বৈষ্ণব ধর্কে সুদৃঢ় করিবার জন্ত বূপ-সনাতন-জীবগোস্বামী রচিত স্ৃতি- 
দর্শন-রসশান্ত্র ও কাব্যনাট্যাদি এদেশে প্রচারের জন্ ব্যত্ত হইলেন। 
তাহারা জানিতেন বৈষ্ণবসম্প্রদায় কোনরূপ সুদৃঢ় দার্শনিক মত ও বৈষ্ণব 
স্বতিসংহিতার বাধন স্বীকার না করিলে গৌড়ের চৈতন্তধর্ম উপধর্ম হইয়াই 
থাকিবে । তাই তাহারা শ্রীনিবাসকেই সেই গুরুতর কর্মের ভার দিলেন । 
ভাহার সহকর্মী হইলেন নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্'। 

একধানি হ্থরক্ষিত পেটিকায় বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মূল্যবান 
গ্রন্থসমূহ ৩ ভরিয়া দেওয়া হইল। অস্ত্রধারী সিপাহীরা সেই পেটিকা পাহারা 
দিয়া চলিতে লাগিল। সঙ্গে চলিলেন ভিন বন্ধু-_ শ্রীনিবাস, নরোত্ম ও 
শ্যামানন্দ। ইতিপূর্বে বৃন্দাবনের গোস্বামীর! শ্রীণিবাসকে “আচার্য, এবং 
নরোত্তমকে ঠাকুর মহাশয়' উপাধি দিয়াছিলেন। বৃন্মাবন ছাড়িতে তাহাদের 
কিছু মাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দীক্ষাগুরুর আদেশ অমান্ত করা যায় না। 
হৃতরাং নিতাস্ত অনিচ্ছাসত্বেও তাহারা স্তত্ভভার তুলিয়া লইয়া! বৃন্দাবন 
হইতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিলেন । গোঁড়ই তাহাদের গন্তব্স্থল। 
- ড হই লেটকায় হনিভকিবিলাম, ভক্তিরসাহৃতসিদধু, পচৈতন্চরিতানৃত, উদ্মলনীলমণি, 


ললিতমাধব, বিদঞ্ষমাধব, দানকেলিকৌ মুদী প্রভৃতি ১২১ খানি খ্রস্থের পাণ্ডুলিপি ছিল।- 
প্লীনেশচজ সেন-বৃহদ বজ। ংয়। পৃ. ৭৫২ 
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অবশ্থ বৃন্দাবনের গোস্বামীর কোন বিশেষ স্থান নির্দেশ করিয়া দেন নাই। 
তাহার! মনে করিয়াছিলেন, নরোভমাদির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শ্রীনিবাস 
ধর্মপ্রচারের কর্মকেন্দ্র বাছিয়া লইবেন | সেই সময় পথে বহু বিপদ-আপদ 
ঘটিত; বিশেষতঃ বৃন্দাবন হইতে গৌড়ভূমির দূরত্ব নিতান্ত অল্প নহে' 
পথও দুর্গম । যাহা হউক, তাহাদের গোযান ক্রমে ক্রমে বাঙলার অন্তর্গত 
বিষু্পুরের নিকট উপস্থিত হইল। তার পরে যে দুর্ঘটনা ঘটিল, তাহার 
বিস্তারিত ইতিহাস “ভক্তিরতবাকর* “প্রমবিলাস" প্রভৃতি বৈষ্ণব-ইতিহাঁস 
সংক্রান্ত গ্রন্থে সবিস্তারে বণিত হইয়াছে ।৪ বনবিষ্ুপুরের মল্লবংশীয় রাভা 
বীর হামবীর৫ তখন প্রবল প্রতাঁপে রাজত্ব ও ডাকাতি করিতেছেন । সে যুগে 
অধিকাংশ জমিদারই ডাকাত £ নিজের ভূমিতে জমিদারী এবং পরের জমিতে 
ডাকাতি- ইহাই অনেক ভূস্বামীর স্বাভাবিক বৃত্তি হুইয়! দীড়াইয়াছিল। 
রাজা বীরহাম্বীর রাভ্ত্ব করিতেন, এবং ডাকাতদলের সাহায্যে লুঃনও 
করিতেন। তাহার অনুচরেরা স্বরক্ষিত পেটিকাতে ধনরত্ব আছে 
মনে করিষা রক্ষকদিগকে আক্রমণ করিল এবং গাড়ীটিকে সরাসরি কীর 
হামবীরের কোষাগারে তুলিল। শ্রীনিবাস ও তাহার দুই সঙ্গী ইহাতে বিঃ 
হুইয়| পড়িলেন। তাহার! এই মনে করিয়। শঙ্কিত হইলেন যে, ডাকাতদ্ল 
রত্বভ্রমে পু'ধির পেটিক| খুলিয়া! যখন ধনরত্বের পরিবর্তে পু'থি দেখিবে, 
তখন হয়তো! তাহার। ক্ষিপ্ত হইয়া! পুথিগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। 
শ্রীনিবাসের 'অন্বরোধে নরোত্বম ও শ্যামানন্দ ছঃখিত চিত্তে নিজ নিজ দেশে 
ফিরিয়। গেলেন । কিন্ত শ্রীনিবাস পু থিউদ্ধারের আশা একেবারে ভাগ 
করিতে পারিলেন না, তিনি বঝিষ্পুরেই কিছুদিন অবস্থান করিতে 





৪ মনে:হর দ[সেব “মনুর।গলল্লীতে, খ্স্থ চুরির কোন প্রসঙ্গ নাই | সেখানে শুধু বল। 
০০০ পর্যবৎ ভক্তিশস্ত্র কৈল প্রবর্তন। 
বীর হথাম্বীর আদি শিষ্ত চিল বহু জন ॥ € অনুরাগবল্লীঃ ৬ মগ্ররী ) 

« নিকুপুরের ব।জবংশ মল্লবংশের আদিপুরুষের নাম আদিমল্--ইনি সম্ভবতঃ বাগনী 
গন্্রদায়ে জম্মগ্রণ করেন । কিন্তু ইনার বংশধরের! নিজেদের ক্ষয় বলিয়া দাবি করেন। 
ধীর হাসবীর ১৫৮৭ হী; অন সিংহাসন লাভ করেন এবং বোধ হয় ১৬০৯ খ্রীঃ অবোব 
কাছাকাছি কোন এক সমযনে শ্রীনিবাসের শিল্ত হম। ইহার পুত্রের শাম থাড়ী হামবীর। 
খীয় ছামবীরের ভপিতায় ছুই একটি বৈফবপদ পদসংগ্রহে পাওয়া গিপ্লাছে। 
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লাগিলেন। একদ] তিনি বীর হামবীরের সভাতে উপস্থিত হইলে তাহার 
প্রভাবে বীর হামবীর অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং অনুতপ্ত চিতে 
ক্ষমা প্রার্থন! করিতে লাগিলেন । পুথির পেটিক! অক্ষত অবস্থাতেই পাওয়া 
গেল দেখিয়! প্রীনিবাস আনন্দিত হুইয়! সে সংবাদ রৃন্দাবনে ও নরোতমের 
নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। পরে বীর হামবীর কদাচার ত্যাগ করিয়া 
সপরিবারে শ্রীনিবাসের শিল্প হইলেন, বৈষ্ণব আদর্শ ও আচরণ 
গ্রহণ করিলেন- এমন কি গোটা বিষু্পুর রাজ্যেই বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইল 
-প্রজাগণ এই ধর্ম গ্রহণ করিয়া শাক্তমত ছাড়িয়া দিল। অসাধারণ চরিত্র 
ও বিচক্ষণ বুদ্ধির অধিকারী শ্রীনিবাস তাহার রাজ-শি্ত ও বিষু্পুর রাক্গ- 
পরিবারের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, বাঙলাঁদেশে সেবপ 
দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় ন1| শ্রীনিবাস পরে ছুইটি বিবাহ করেন। “ভক্তি- 
রত্রাকরে'র মতে তিনি অদ্বৈত প্রভুর স্বপ্রাদেশের ফলে এবং শ্রীখণ্ডের নরহরি 
সরকার ও তাহার ভ্রাত1 রঘুনন্মনের উপদেশে প্রথম বিবাহ করিয়! গার্বস্থ্ 
ধর্ম অবলম্বন করেন। “প্রেমবিলাসে'ও আছে যে, রঘুনন্দন ও হৃলোচন ঠাকুর 
উহাকে বিবাহ করিতে বিশেষ অন্নরোধ করেন। যাজিগ্রাম নিবাসী 
(তাহার মাতুলালয় ) গোপালদাস চক্রবর্তীর কন্তা দ্রৌপদী (পরে ইহার 
বৃতন নামকরণ হইয়াছিল- ঈশ্বরী) শ্রীনিবাসের প্রথম! পত্বী। তাহার শ্বশুর 
জামাতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়! পত্রী বনবিষু্পুরের নিকটবর্তী 
গোপালপুর গ্রামের রাঘব চক্রবর্তীর কন্তা, নাম- পদ্মাবতী । বিবাহের পর 
ইহার নৃতন ন।ম দেওয়া হয়- গৌরাল্প্রিয়! | গুরুর বিবাহে শিশ্ত বীর হামবীর 
প্রচুর অর্থব্যয় ও বিশেষ আভঙ্বরের আয়োজন করিয়াছিলেন।৬ কনিষ্ঠা 
পত্বীর গর্ভজাতপুত্র গতিগোবিন্দ বা গোবিন্দগতি পরবর্তী কালে বৈষণব- 
সমাজের অন্ততম নেতা হইয়াছিলেন। যাহা হউক শ্রীনিবাস রাজবংশের 
সংস্পর্শে আসিয়! ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় খানিকটা শ্রশ্বর্ষের আবিল জাবহাওয়ার 
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার কর! যায় না।? তাহার বিবাহ 
গোষ্ঠী সহ রাজার উদ্ভাম অতিশয়। 
* আচার্য বিবাহে বহু অর্থ কৈলব্যয়॥ (১৩শ তরজ ) 
৭ তাহার মাতৃত্রান্ধেও বীর হামবীরের অর্থে বিরাট আয়োজন কর] হুইয়াছিল। 


&১২ বাংলা সাহিত্যে ইতিরত 


ও বিবাহের আডম্বরপূর্ণ বর্ণনা শুনিয়া তাহার গুরু গোপাঁলভট্ট নাকি শুধু 
কয়েকবার 'শ্বলৎ ম্বলৎ' এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন 1” গুরুর এই অগ্রীতি- 
যুক্ত ভৎপনাবাক্য লোকমুখে শ্রীনিবাসের কাছে আসিয়া পৌঁছিলে তিনি 
হুঃখিত ও বিচলিত হইয়াছিলেন। 

শ্রীনিবাসের সময় হইতে কোন কোন বৈষ্ণব আচার্ষের আচার-আচরণে 
এরশ্বর্যভাব প্রকাশ পাইতেছিল। পূর্বযুগে নিত্যানন্দ অলঙ্কার ধারণ কবিতেন, 
তাহার পুত্র বীরচন্ত্র রাজবৎ আচরণ করিতেন । রাজন্যবর্গ, সামস্তঃ জমিদার 
ও ধনী বশিকদেব ( সপ্তগ্রামেব বিখ্যাত স্ববর্ণবণিক উদ্ধরণ দতকে নিত্যানন্দ 
শিল্পত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন ) শিল্তরূপে গ্রহণ করিয়া এই যুগের বৈষ্ণব 
আচার্ষগণ, বিশেষতঃ শ্রীনিবাস একটা বড পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিলেন । 
বৈষ্ঞবধর্ তাহার সময়ে আর হীন পতিতেব ধর্ম হইয়! রহিল না, উচ্চসমাজে--. 
বিশেষতঃ ধনী ও অভিজাতসমাজে এই ধর্মাচার শ্রদ্ধার আসন লাভ কৰিল। 
শ্রীনিবাসকে ইহাদের সাহচর্ষে থাকিতে হইত বলিয়া তাহার শুদ্ধ যতিধর্মে 
রাজসিক ভাবের কিঞ্চিৎ ছাদ্না পডিয়াছিল। ব্যক্তিগত শুদ্ধাচার বৈষ্ণবধর্মের 
মূলকধা। তাহ'তে যে সৃক্ম ফাটল ধরিয়াছিল' শ্রীনিবাসের দৃষ্টাস্তই তাহার 
প্রমাণ । রাজপিকতাঁর কথা থাক, কিন্তু সপ্তদশ শতাবীতে পশ্চিমবঙ্গে 
তাহাব দ্বারা চৈতন্ত ধর্ম যে বিশাল ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল এবং ত।হার 
প্রভাবেই বিষ্ণুপুর ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা ও 
সঙ্গীত বাগ্াদির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
বৈষ্বধর্ধ অভিজাত সমাজে প্রবেশাধিকার ন! পাইলে এত ক্রতবেগে 
সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়৷ পড়িতে পারিত না। যাহ। হউক, শ্রীনিবাসের 
বাষিক জীবনে ধরশ্বর্ষ বিলাসের কিঞ্চিৎ মালিন্ত লাগিলেও, অন্তরে 
অস্তরে তিনি উচ্চত্তরের সাধক ছিলেন । মাঝে মাঝে তিনি ভাবে সমাহিত 
হইয়া পড়িতেন, একটা গোটা দিন কাটিয়া গেলেও তাহার ধ্যান ভঙ্গ 
হইত না, সেই সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি রাধাকঞ্চলীলা দর্শনে এমনই 
আত্মলীন হইয়া থাকিতেন যে, পত্বীদ্ব় ও ভক্তগণ তাহার অবস্থা 
দেখিয়া ভীত হইয়! পড়িতেন।৯ তখন শ্রীনিবাসের ভক্তশিল্ত রামচন্্র 


া প্রেষবিলাস, ১ঞ্প 
» পরে “বর্ণানন্্। আলোচনা ভ্রষ্টবয। 


বৈষ্ব সাহিত্য &১৩ 


কবিরাজ তাছায় কর্ণমূলে হত্রিধ্বনি করিলে তাহার বান্ধিক চেনা 
ফিরিয়। আসিত। ব্যক্তিগত সাধনা ও অনুভূতিতে তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেন্ 
ছিলেন । উত্তর-চৈতন্তযুগে অর্থাৎ মধ্যযুগের অস্ত্যপর্বে বৈষ্ণব সমাজ ও 
সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিয়া এবং তৃস্বামী ও ধনিসম্প্রদায়কে বৈষ্ণবমতের 
ছত্রছায়াতলে আনিয়া শ্রীনিবাস বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে নৃতন সম্ভাবনায় 
উদ্ধীপিত করিয়াছিলেন। শুধু বৈষ্ণব সাহিত্য নহে, বাঙালীর বৃহভর সমাজেও 
তাহার প্রভাব এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে স্বীকার কর কর্তব্য । তাহার 
কন্তা হ্ষলতা ঠাকুরাণীও বৈষ্ঞবসমাজ ও সম্প্রদায়ে অতিশয় মান্তা 
হইয়াছিলেন। 


নরোত্তম ঠাকুর ॥ শ্রীনিবাসের বান্ধব ও সতীর্থ নবোতম ঠাকুরমহাশয় 
€দত্ত) উত্তরবঙ্গে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ধনী জমিদার শেণীর উপন্ 
প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । নিজে কায়স্থ সমাজভুক্ত হইলে ও তিনি 
অনেক ব্রাক্মণকে শিল্যরূপে গ্রহণ করিয়! তাহাদের শিরে চরণধূলি দান 
করিয়াছিলেন। তাহার জীবনাদর্শ নানা দিক দিয়া বৈষ্ণব সমাজকে প্রবৃদ্ধ 
করিয়্াছিল। রাজশাহী জেলার অন্তর্তক্ত রামপুব বোয়ালিয়ার বারে! মাইল 
দুরে গড়ের হাট পরগণার ১০ অন্তর্গত পল্লার তীরবর্তী খেতুরী গ্রামের নিকট 
অবস্থিত গোপালপুরে কৃষ্ণানন্দ দত ( মজুমদার ) নামক এক সম্পক্প ভূয়ামী 
বা সামন্ত বাস করিতেন । নরোত্তম তাহারই একমাত্র সম্ভান। বাঁঈগ্যকাল 
হইতেই নরোভ্তম চৈতত্ত-আখ্যাস্সিকা শ্রবণ করিয়! বৈষ্ণব আচার্য ও ওরুগণের 
সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্ত ব্যাকুল হুইয়া পড়েন এবং রঘুনাধদাস গোস্বামীর 
মতো! তিনিও ধনী পিতার সহ এশ্বর্ষের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নিতান্ত 
তরুণ বয়সে বৃন্বাবনে উপস্থিত হুইয়! বৃদ্ধ লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দ্বীঙ্গণ 
গ্রহণ করেন । এখানে শ্ীনিবাম ও শ্ামানন্দের সঙ্গে তাহার পরিচয় ও 
সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে শ্রীনিবাস প্রসঙ্গে গ্রন্থচুরির ষে 
কাহিনী বলিয়াছি, যেখানে দেখা! যাইতেছে ঃভ্রীনিবাসের নির্দেশে হুঃখিত চিত্তে 
তিনি নিজ বাসভ্যি গোপালপুরে ফিরিয়া আসেন এবং যাবতীয় এব ও 
ভোগন্বখ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া! নিষ্কিঞ্চন বৈরাগীর জীবনব্রত অবলমন 

১০ এই জঞচলের নামানুসারে “গড়ের ছা? বা 'গরানহাটি। কীর্ডদের উৎপত্তি হন্স। 
৩৩ শয খণ্ড) 


৫১৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করেন। শ্টামানন্দ এই গ্রামে কিছুনিন তাহার সাধনতজনের সঙ্গী হইয়া- 
ছিলেন। তাহাকে 'বিরক্ত+ সন্ন্যাসী দেখিয়া তাহার পিভৃব্পুক্র জমিদারী 
কর্ম পরিচালনা করিতেন । ইতিমধ্যে তিনি শ্রীনিবাসের এক পত্রে জানিতে 
পারিলেন যে, অপন্বত গ্রন্থাদি ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে । বিষ্ুপুর সমাজে 
শ্রীনিবাসের অভূতপূর্ব প্রভাবের পরিচয় পাইয়! তিনি অতিশয় আনন্ফিত 
হুইলেন। 

নরোভমের জীবনকথা এক আশ্চর্য কাহিনী । শ্রীনিবাস দরিন্্র ব্রাহ্মণ- 
সম্ভান হইয়! বিপুল এশ্বর্য ও রাজসিকতার মধ্যে সগৌরবে বাস করিয়া- 
ছিলেন। নরোতম রাজপুত্র হইয়া স্বেচ্ছারৃত দারিক্র্যের মধ্যে পরমানন্দে 
কালাতিপাত করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসকে রাজসিকতা৷ স্পর্শ করিয়াছিল, 
বৈরাগী নরোতম বিশুদ্ধ সাত্বিক জীবন যাপন করিয়্াছিলেন। বৃহত্তর 
হিন্দুসমাজে চৈতন্তধর্মের প্রভাব বিচার করিলে তাহার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্বীকার করিতে হইবে। ধনী ভূম্বামী, ছুর্দাস্ত নরঘাতক ডাকাত, বিদ্ামদোদ্ধত 
ব্রাহ্মণ--সকলেই তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। অথচ এই 
চিরকুষারের স্ফটিকশুত্র চরিত্রে বিন্দুমাত্র মলিনতার ছাপ পড়ে নাই। 
বাগুলাদেশের মধ্যযুগীয় চরিত্রাদর্শরূপে নরোত্তমের অপাপবিদ্ধ পৃত জীবনকথা 
চিরদিন শ্রদ্ধ! লাভ কৰিবে। 

টাদক্সায় নামক এক ছূর্দাত্ত দহ্য-জমিদার নির্মম বৃত্তি ত্যাগ করিয়! তাহার 
প্রভাবে তাহার শিল্ত হইয়াছিলেন-_ইনি জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ ।৯১ ইহার 
সাঙ্গোপাঙ্গ অনেক ব্রাঙ্গপ-ডাকাত৩১২ তাহার চরণ স্পর্শ করিয়া ধন্ত হয়। 
তিনি ষে ব্রাঙ্গণ শিল্তদের মত্তকে চরণরেণু স্পর্শ দান করিতেন, ইহাকে 
তৎকালীন সমাজের পক্ষে একটা বড রকমের সমাজবিপ্লব বলিতে হইবে। 
ভঃ ভূগেশ্জানাথ দত্ত নিত্যানন্দ ও বীরচন্দ্রকে সমাজবিপ্রবী বলিয়াছেন, কারণ 
তাহারা নীচজাতি, বিশেষতঃ জাতিচ্যুত নেড়ানেড়ী অর্থাৎ বৌদ্ধ সহজিয়াদেন 


১৯ নরোততন হরিচন্তর রায় নামক এক ব্রাঙ্গণম্ডাকাতকে শিল্প করিয়াছিলেন। 
১২ কতিপয় ব্রাঙ্গণ-াকাতের লাম প্রেমবিলাসে' €১৯শ বিলাস) উল্লিখিত হইয়াছে, 
খখা--গোবিন্দ বাডজয, লঙগিত ঘোষাল, কালিদাস চট, নিবারণ চরবতী, রামজর হতব্ভী। 


হরিাখ গানুলী, শিব চরবরী । 


বৈঞব সাহিত্য &5৫. 


বৈষ্কাবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন ।১৩ কিন্তু নরোভমের ক্রিয়াকর্ধ অধিকতর 
দুরপ্রসারী। তাহার নেতৃত্বের পূর্বে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে কোন কোন দিক দিয়! 
ব্রাঙ্মণ্যের প্রাধান্ত অব্যাহত ছিল । চৈতগ্যদেব-নিত্যানন্ম-অদ্বৈত আচার্য, বূপ- 
সনাতন-জীব-শ্রীনিবাস- ইহার! সকলেই ত্রাহ্মপ। যবন হরিদাস, রঘুনাথদাস, 
নরহরি সরকার-_ ইহার! বৈষ্ণব সমাজে অতিশয় শ্রদ্ধেয় হইলেও ইতিপূর্বে 
ইহাদের মতে! অব্রাঙ্গণ বৈষ্ণব আচার্ষগণ নরোত্তমের মতো ব্রাক্ণ-শিষ্বাদের 
পদস্পর্শের অধিকার দেন নাই। তাহার যতিধর্মের আদর্শ ও সান্বিক 
চরিত্রের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। মধ্যযুগের রতুননদন-শাসিত বর্ণাশ্রম 
সমাজের ব্রাহ্ম“ প্রাধান্ত এভাবে আর কেহ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিতে পারেন 
নাই-__নরোতমের ইহাই সর্বপ্রধান কৃতিত্ব । অবশ্য ইহার জন্ত তিনি কোন 
দিন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, ব্রাহ্মণ সমাজই তাহার চরিত্রাদর্শে মুগ্ধ 
হইয়া স্বেচ্ছায় তাহার শি্বত্ব গ্রহণ করিয়াদ্িল। এই অভাবনীয় ব্যাপারে 
সমাজের উচ্চস্তরে যে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হইয়াছিল তাহা সহজেই 
অনুমেয় । পৰুপল্লীর কায়স্থ জমিদার নরসিংহ রায় ব্রাহ্মণ প্রতিপালক 
ছিলেন! ব্রাহ্মণের] তাহাকে ধরিয়! পড়িলেন, কায়স্থ নরোতম ব্রাহ্মণদের 
শিরে পদধূলি দিয়! শিস্ভ করিতেছেন--সমাজের ভিতিমূল যে ভাঙ়িয়! 
পড়িল। ইহাতে নরসিংহ বর্ণাশ্রম সমাজের মর্যাদা রক্ষার জন্ত তাহার 
পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে লইয়া চলিলেন নরোস্তমকে পরাভৃত করিতে, 
কিন্ত নিজেই সদলবলে নরোত্তমেব শিল্তত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্ত হলেন । 
ব্রাহ্মপকুলে না জন্বিয়াও নরোতম বর্ণশ্রেষ্ঠের গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, 
বিশুদ্ধ চরিত্রাদর্শই ইহার প্রধান কারণ । 

অবশ্য মধ্যধুগের অস্তযপর্বে সমাজের মধ্যে ব্রাক্গণ প্রভাব যে খুব খর্ব হইয়- 
ছিল তাহা- মনে হয় না। ব্রাহ্মণগণ দলে দলে কায়স্ক নরোতমের " শিষ্ত 
হইতেছেন, তিনি ব্রাহ্মণদের শিরে চরণস্পর্শ দান করিতেছেন--এই রূপ 
বর্ণনায় আধুনিক এঁতিহামিকগণ খুব উল্লাস বোধ করিয়াছেন। 
কিন্ত বৈষধব সমাজ-ইতিহাসে ব্রাহ্গণ প্রভাবকে খর্ব না করিয়া বরং 
নরোত্তমকে ব্রাঙ্গণরূপে প্রচার করিবার বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যাইবে। 


১৩ ডঃ ভূপেন থ ন্ত-_-বৈফব সারিতে? সসাজতন্ব 


৫১৬ বাংল] সাহিত্যের ইতিবৃত 


বীরচন্ত্র খেতুরী উৎসবে সর্বসষক্ষে নরোত্তষকে ব্রাক্গণ বলিয়া ঘোষণা 
করেন (৯৪ 

যাহ! হউক নরোতমের সাস্তিক চরিক্রাদর্শ উত্তরবঙ্গের বৈষ্বসমাজ ও 
সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শুভ ও স্বাস্থাপ্রদ মানসিক বাঘুষণ্ডল সূ্টি করিয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্ফুসমাজে, বিশেষতঃ বৈষ্ঞবসন্প্রদায়ে তাহার 
বিস্ময়কর সাত্বিক চরিত্র বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চারেও সার্থক হইয়াছিল । 
কিন্তু তাহার আর একটি গৌরবজনক কর্মৈষণাব কথা এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন_ইহা! খেতুরী উতমব। বৌদ্ধ 'সঙ্গীতি'র মতো(নরোভম কৃষ্ণ ও 
গৌরাঙ্গ মুর্তি স্থাপনের উপলক্ষে খেতুরী গ্রামে বাঙলার বৈষ্ণব আচার্য ও 
ভক্তদের আহ্বান করিয়া ছুই দিন ব্যাপী যে অনৃষ্ঠানেব আয়োজন করেন, 
তাহ! বৈষণব-সমাজ ও সম্প্রদায়ের ইতিহাসে খেতুরী উৎসব নামে পরিচিত 
বৈষাবদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যছ্নম্দনের উদ্যোগে কাটোয়াতে 
গদাধরের তিরোধান উৎসবে, দ্বিতীয় অনুষ্ঠান কয়েক মাস পরে শ্রীখণ্ডে 
রদঘুনন্মনের উদ্ভোগে নরহরি সরকারের তিরোধান তিথি উপলক্ষে সংঘটিত 
হয়। তৃতীয় উৎসব এই খেতুরী উৎসব ইহা'র বংসরখানেক পরে অনুষ্ঠিত 
হয়। গুরুত্বের দিক দিয়! তৃতীয় উৎসবই বৈষ্ণব সাহিত্য ও সমাজে বিশেষ 
পরিচিত। 


১৪ বীরচন্তর নরোত্তমকে ব্রাদণ প্রমাণ কবিতে গিধা “কবিভক্তি বিলাস এই শ্লোক 
উদ্ধত করেনঃ 
যথ। কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্ং রসবিধ।নতত। 
তথ! দীক্ষা! বিধানেন দ্িজত্বং জাঘতে নৃনাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ রসায়নের ঘারা যেষন কাসা সোনাষ পরিশত কষ, তেমনি দীক্ষার দ্বারা লোকে € অর্থাৎ 
অত্রাঙ্গণ ) ব্রাঙ্গণত্ প্রাপ্ত হঘ। ভার পর তিনি নরোত্তমকে দেখাইফা! বলেন £ 


কৃ যার অন্তরে বাহিরে সদ। স্থিত। 
সেই সে ত্রাহ্গণ ইহ! কহিনু নিশ্চিত ॥ 
স্রাক্ষণের গলে পৈতা সর্বলোকে দেখে । 
সাথকের হছে পৈতা সদা থাকে গোপে॥ 


লহগগোপ গ্ঠাদানন্দের গলাতেও নাকি ভক্তগণ জ্যোতির্সয় পৈত1 দেখিয়াছিল্পেজ | নরোস্তমও 
খেডুরী উৎসবে ভক্ত সমক্ষে প্হদয় চিরি দেখাইল শ্রীষজোপবীত” € প্রেমবিলাম--১৯শ )। 
অধন্ত সেই শীপ্তিশালী ছুর্যকিরপে'র মতো! পৈতা পাবতীর! দেখিতে পায় দাই--বাছাদের ফেখা 
বেশী প্রয়োজন ছিল। ব্রার্মণের গুত্রথগ লইয়া একদা! বৈকবসয়াে বিষ্যাখ 
হইয়াছিল ইছাই তাহার প্রধাণ। ১৯শ শতানীয় শেখতাগেও কলিকাতা - 
পৈল্ত) গ্রহণের আগ্রহের কথাও পাঠকের মলে পড়িতে পানে। 







বৈঞ্ঝৰ সাহিত্য ৪১৭ 


নরোভম পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দতের সহায়তায় খেতুরীতে ছয়াট কৃষ্ণ 
বিগ্রহ স্থাপনের অভিপ্রায়ে ষোড়শ শতাবীর শেষ ভাগে১৫ এই গ্রামে বাঙলা 
ও উৎকলের বৈষ্ঞবদের এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করেন। উৎসবের 
প্রারস্তে গৌড়বঙ্গ ও উৎকল হইতে বৈষ্ণব আচার্য, শিল্ত ও ভক্ত অম্প্রদায়, 
কার্ডনীয়া ও বান্ভকরগণ সমবেত হইয়া! খেতুরী উৎসবকে মুখরিত করিয়া 
তোলেন । অভ্যাগতদের তালিকায় উৎকলের সশিষ্ঠ শ্বামানন্ম, খড়দহের 
বৃন্বাবনদাস, বলরামদাস, বীরচন্দ্রসহ জাহবাদেবী, অস্বিকাকালনা হইতে 
শ্টামানন্দের গুরু হৃদয়চৈতন্ত, নবদ্বীপ হইতে শ্রীপতি ও শ্রীনিধি ( মহাপ্রভুর 
পার্ধদ ), শাস্তিপুর হইতে অদ্বৈত আচার্ধের জ্যোষ্ঠপুত্র অচ্যুতানম্ব ও গোপাল- 
দাস, শ্রীথণ্ড হইতে রঘুনন্দন, লোচনদাস এবং কাটোয়া হইতে সপার্ধদ যদ্ু- 
নন্দন দাস উপস্থিত হইলেন। কীর্তনীয়া দেবীদাস চণ্ডীদাস-বিগ্ভাপতি-নরহরির 
পদ গাহিয়! বৈষ্ণবমগ্ডলীতে বিপুল উচ্ছাস সৃষ্টি করিলেন। স্বয়ং সুকণ্ঠ নরোতম 
একটি বিশেষ ভঙ্গীতে কীর্তন গাহিয়! শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিলেন । এই 
কীর্তনের রীতিটি গরানহাটী বা গড়ের হাটী রীতি নামে পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে ।১৬ শ্রীগৌরাজ, বল্পবীকাস্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাঁধাকাস্ত ও 


১৫ খেতুরী উৎসবের সন-তারিখ লইয়৷ নানা! মতভেদ আছে'। সাধারণ বৈকবগণ মনে 
করেন যে, ১৫১৪ শকাবের (১৮২ শ্রী; অঃ) ফাল্গুন মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । দীনেশচন্তর 
ভাঙার গ্রন্থাদিতে এবিষয়ে নানা! কথা! বলিয়াছেন । *বঙ্গভাষ! ও সাহিতো' তিনি ১৫৭৪ 
শকাধা ম্বীকার করিযাছেন, আবার [76772857252 7:48578%16 0) 2885265547 
1887:841-এ বলিয়াছেন যে, ১৫৮২ ত্ীঃ অব্যে নহে, ১৬০২--১৬০৬ শ্রী: অক্ের মধ্যে এই উৎসব 
অনুষ্ঠিত হুইয়াছিল। 'বৃহদবঙগেও' (২য) তিনি কিফিৎ সন্দেছেব অবকাশ রাখিয়া! ১৯১৫ গ্রীঃ 
অন্বের কথ! বলিয়াছেন ) ডঃ গ্ুকুমার সেনও 4 73855015 ০7370740805 15566765167 
১৪৮৩ ব! ১৫*৪ হ্রীঃ অব্যের নির্দেশ দিয়াছেন । কিন্ত গ্রন্থচুবি প্রসঙ্গে বাঁয় ছামবীরেয় উল্লেখে 
দেখা! যাইতেছে যল্পরাজ বীর হামবীর ১৫৮৭ হী; অন্কে সিংহাসন € অভয্বপদ মল্লিক প্রতীত 
1788919 ০) 85157541861 জুইব্য ) লাভ করেন এবং ১ধশ শতাব্দীর প্রারস্তে ঘা! তাছান 
ঈবৎ পূর্বে গ্রন্থ চুরিয ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। নূতরাং খেতুরীর উৎসব 
১৭্শ শতাবীর গোড়ার দিকেই হইয়াছিল-_এ অনুমান অযৌক্তিক নহে । 

১৬ খেতুরী গড়ে ছাট পরগণার অদ্ভূত ছিল। গ্রীনিবাস আচাবও যে নূতন কীর্তন 
বীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহ অলোহরশীহী লানে পরিচিত । (জইব্যঃ আঅধোরনাথ - 
তঠোপাধ্যাকস-হীনিবাস ছআাচার্ব চরিত ) 


৫১৯৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিৰৃত 


বাধারমশ-_নরোতম এই ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন।১৭ এই উৎসবে 
বৈষ্ণব গ্রন্থাদিও পঠিত হুইয়াছিল। ইতিপূর্বে যদিও কাটোয়৷ ( গদাধরের 
ল্মরণোৎসব ), শ্রীখণ্ড (নরহরি সরকারের ম্মরণোৎসব ) এবং কাঞ্চনগড়িয়ায় 
€ হরিদাস আচার্ষের ম্মরণোৎসব-__-“ভক্তিরত্বাকর' ) শ্রীনিবাস স্বয়ং উদ্যোগী 
হইয়াই বৈষ্ণব সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তথাপি খেতুরীর 
উৎসবের গুরুত্ব সমধিক । এই সময়ে নরোত্ম ব্রাঙ্ণদের শিল্যত্বে গ্রহণ 
করিতে আরম্ভ করিলে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমান্জ (পক্ষপল্লীর জমিদার 
নরসিংহ কায়স্থ ছিলেন ) প্রথম দিকে নরোতমের বিরোধী ছিলেন। এই 
বিরোধিতা কিন্ধপ প্রবল হইয়াছিল বৈষ্ণব-ইতিহাস সংক্রাস্ত গ্রন্থে তাহার 
আভাসমাত্র আছে । এই বিরোধিতা প্রশমিত করিবার জন্য বৈষ্ণব লেখককে 
চণ্ডীর শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। দেবী চণ্ডী স্বপ্রে আবিভূতি হুইয়! 
নরোভমের বিরুদ্ধবাদী শাক্ত ব্রাহ্মণদের খুব ভতসনা করিয়া তাহাদিগকে 
নরোজমের চরণে আশ্রয় লইতে আদেশ দিলেন- এরূপ বণন! 'ভকিরত্রাকর” 
“প্রেমবিলাস', 'নরোতমবিলাস' প্রস্ততি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ( খেতুরী উৎসবেই 
সর্বসমক্ষে নরোত্ম ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ কর্লেন-_সম্ভবতঃ ইহার পরে 
নরোন্তমের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল ব্রাঙ্গণসমাজের প্রতিকূলতা হ্রাস পাইয়াছিল। 
খেতুরী উৎসবে গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের চৈতন্যপন্থী আচার্য ও ভক্তদের 
সমাগম হইয়াছিল । বৈষ্ণব মতাদর্শ পুনঃ সংস্থাপন, পরস্পর ভাববিনিময়ের 
স্বারা সঙ্ঘশক্তি বৃদ্ধি-_সর্বোপরি ব্রাহ্গণ-প্রভাবিত বর্ণাশ্রমসমাজের বিরোধিতা 
স্বাস করিতে এই উৎসব বিশেষ কার্ধকরী হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে । ঠিক এই ধরনের ব্যাপক বৈষ্ণব সম্মেলন ইহার পূর্বে বা পরে আর 
অনুষ্ঠিত হয় নাই ) নরোত্তম ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার পিতৃবা- 
পুত্র সস্তোষদত ইহার সাফলোর জন্ত প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, শ্রীনিবাস 
আচার্য, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি নেতৃগণও সাগ্রহে ইহাতে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন, নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্বী গোস্বামিনী জাহবাদেবী স্বয়ং উপস্থিত হুইয়া 
উৎসবের গুরুত্ব ও মর্ধাদ! আরও বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। (বৈষওব সম্প্রদায় ও 
বৈধ্বসাহিত্যে খেতুরী উৎসবের তাৎপর্য স্বগভীর, এবং নরোতমের পরি- 


১৭ গগৌরাজ বল্পতী কান্ত প্রত্রজনোহুন । 
প্ীকৃক প্রীরাধাকান্ত শ্রীয়াধারমণ ॥ €নরোত্বম বিলাস ) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ২১৯ 


কল্পনার ঘারাই এই বিরাট বৈষ্ণব সম্মেলন সম্ভব হুইয়্াছিল। যাহা হউক 
শুদ্ধভক্ত নরোতমও ষে সম্প্রদায় ও সমাজের উন্নতির জন্য কতট! তৎপর হুইতে 
পারিতেন, ইহাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। 

শ্যামানন্ন ॥ এই প্রসঙ্গে শ্যামানন্দের কথাও উল্লেখ কর! প্রয়োজন-_ 
অবশ্য উৎকলেই তাহার প্রভাব সর্বাধিক সম্প্রসারিত হইয়াছিল। শ্যাযানন্ 
শ্রীনিবাস-নরোত্ম অপেক্ষা নিয়তর সমাজে-_সদৃগোঁপকূলে আবিভূতি হইয়া 
সেই কুল ধন্ত করিয়াছিলেন । তাহারা উৎকলের অধিবাসী হইলেও তাহার 
পূর্বপুরুষ বাঙালী ছিলেন। উড়িস্তার দণ্ডকেম্বরের অন্তর্ভূক্ত ধারেন্ছা 
বাছাহ্রপুর গ্র/ম তাহার জন্মভূমি । পিতার নাম কৃষ্ণমণ্ডল, মাতার নাম 
ছুরিকা। ছ্রিকার অনেকগুলি সম্ভান মারা গিয়াছিল বলিয়া নবজাতকের 
নাম রাখ! হইল দঃবী। সে যুগে সদগোপ বংশে জন্মিয়া সংস্কৃত বিদ্যাদি অর্জন 
কর! কিরূপ দুরূহ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয় । যাহা! হউক “দুঃখী” প্রথম 
বয়সেই খু কষ্ট স্বীকার করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া- 
ছিলেন। পরে ভক্তিভাববশে নানা স্থানে ঘুরিয়! তিনি অস্ষিকা কালনায় 
নিত্যানন্দ-চৈতন্ত মন্দিরে উপস্থিত হন। তখন হুদয়চৈতন্য নামক এক 
ভক্ত এই মন্দিরের ভারপ্র/প্ত সেবায়েত ছিলেন। তিনিই এই গোপ 
তরুণকে দীক্ষা দিয়া ছুঃখী নাম পান্টাইয়া কৃষ্ণদাল লাম রাখেন। পরে 
কষ্ণদাস বহু তীর্থ ঘুরিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হল। তাহার পাণ্ডিত্য ও 
ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়। স্বয়ং জীবগোস্বামী তাহাকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে অভিজ্ঞ 
করিয়! তোলেন । শুনা যায় তিনি নাকি ধ্যানযোগে রাঁধাকফ্চলীলা 
প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতেন। তাহার ভক্তিপাধনার এই অপূর্ব দিকটির 
পরিচয় পাইয়! জীবগোস্বামী তাহার কৃষ্ণদাস নাম পান্টাইয়! শ্যামানন্দ 
দাস রাখেন । পরে তিনি এই নামেই পরিচিত হন। রৃন্দাবনে শ্রীনিবাস 
ও নরোভমের সঙ্গে তাহার গভীর বন্ধুত্ব হয়। গ্রস্থবোবাই যে গোষান গৌড়ে 
প্রেরিত হয়, তিনি তাহার অন্ততম রক্ষক ছিলেন। অপহৃত গ্রন্থ উদ্ধারের 
সংবাদ পাইয়া! নিশ্চিন্ত মনে শ্যামানন্দ উড়িস্তায় চৈতন্তধর্ম প্রচার করিতে 
আরম্ভ করেন। উৎকলের জমিদার, দত্থ্য, সামস্তগণও তাহার শিল্ঠত্ব স্বীকার 
করেন। বীরেঞ্জগ্রামের বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত দামোদর স্বীয় মতবাদ 
ত্যাগ্গ করিয়া তাহার শিল্পত্ব গ্রহণ করেন। শেরখা নামে এক নুসলঙ্গান 


৬২৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ডাকাতও তাহার মহিমায় অভিভূত হইয়া দহ্বাবৃত্তি ও মুসলমানধর্ম ত্যাগ 
করেন এবং শ্যামানন্দের শিশ্তত্ব গ্রহণ করিয়া! গুরুর মহিম! প্রচার করেন। 
ইনিই বিখাত চৈতন্তদাস--গুরু তাহার এই নৃতন নামকরণ করেন। 
*পন্বকল্পতরু'তে চৈতন্তদাস ভণিতায় কয়েকটি পদ এই মুসলমান ভক্তের 
রচিত বলিয়! মনে হয়। “ভক্তিরত্বাকর' ও “প্রেমবিলাস* হুইতে মনে 
হয় এই চৈতন্তদাস একজন ভাল কীর্তনীয়! হুইয়াছিলেন। স্ববর্ণরেখার 
নিকটবতাঁ অঞ্চলের রাজা! প্রসিদ্ধ রসিক মুরারি ক্ষত্রিয় হইয়াও স্ত্রীক 
শ্ামানন্দের শিল্তত্ব গ্রহণ করেন। ফলে উড়িম্যার অভিজাত "9 সামস্ত 
শ্রেণীর মধ্যে চৈতন্তধর্ম ক্রুত বিস্তার লাভ করে । এমন কি, কিছুকাল পূর্বেও 
মন্রতঞ্জের রাজবংশ রসিক মুরারির শিল্তরের গুরু বলিয়া মানিতেন। চৈতন্ত- 
তিরোধানের পর উড়িস্তায় কিছু দিনের জন্ত চৈতন্যবর্ষ দুর্বল হইয়া পড়িয়া- 
ছিল। কিন্তু অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই শ্ামানন্দ ও তাহার শিষ্যদের দ্বারা 
চৈতন্তাদর্শ পুনরাণ জনসমাজ ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে হুপ্রচার লাভ 
করিয়াছিল। খেতুরী উৎসবে শ্যামানন্দ সদলবলে উপস্থিত ছিলেন। 


জান্তবাদেবী ও বীরচজ্ঞা ॥ 


জাহ্বাদেবী--নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ! পত্বী জাহবাদেবী ও পুত্র বীরচন্্র 
( বীরভন্ত্র )৯৮ খড়দহকে বৈষ্ণব কেন্দ্রে পরিণত করিয়া! বৈষ্ণব সমাজে প্রভূত 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । জাহুবাই সর্বপ্রথম ঈশ্বরী বা গোস্বামিনী 
বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হন। আধুনিক কালেও যে “খড়দহের মা 


১৮ নিত্যানন্দ অস্থিক! কালনার হূর্যণাস সরথেলের ছুই বন্ত! বনছুধা ও জাহুবাকে বিবাহ 
ফরেন। কেহ কেহ অন্থমান কবেন, জাঙ্কধাকে তিনি বিবাহ করেন নাই, যৌতুক স্বরূপ 
পাইয়াছিলেন। অবন্ত এ বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। নিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠ! পত্থীর গর্ভজাত 
সন্তান বীরচতজ্র । নৈফব গ্রন্থে ইনি অধিকাংশ স্থলে বীরচন্ত্র, কোথাওস্বা! বীরভত্তর বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছেন £ ৃ 

| প্রভু বীরভত্র মহা! আনন্দের কলা । 
কেহ বীরভত্র, কেহ কহে বীরচন্র ॥ ( ভভিরক্রাকর। ৯ম তরজ ) 


অবধৃত রিভ্যাণন্ের পুজের নাম «বারতত্র' হইবে তাহাতে জার আশ্চর্য কি? তবে বৈধব 
সার ই শৈব লাম অপেক্ষী। “বরচজজ' নাসের অধিকতর পক্ষপাড়ী ছিলেন। 


বৈধব সাহিত্য ২১ 


গোলাই' শব্দটি চলিতেছে, তাহার প্রথম সূত্রপাত করেন জাহ্বাদেখী। 
'অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাবীন্ব কলিকাতার সমাজে, বিশেষতঃ অস্ভঃপুরে খড়দহের 
মা-গোসাইদের বিশেষ প্রভাব ছিল। ধনী পরিবারের বালিক! ও বধূর! 
খড়দহ হইতে আগত বৈষ্ণবী বা! মা-গৌলাইদের নিকট বাংলা ও সংস্কৃত 
শিখিতেন। একদা শ্রীনিবাস আচার্ষের কন্তা হেমলত ঠাকুরাণীও বৈষ্ণব 
সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । 

জাহ্বাদেবী শুধু খড়দহ কেন্ত্রেরই নেতৃত্ব করেন নাই, অনেক বৈষাব তক্ত 
তাহার শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে “প্রেমবিলাসের* লেখক 
নিত্যানন্দদাস ও হ্রয়ং বীরচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য । পূর্বে বীরচন্দ্র শাস্তিপুরে 
অদ্বৈত-পুত্রের নিকট মন্ত্র লইবার সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু নিত্যানক্ফের ভক্তদের 
উপদেশে তিনি বিমাতা জাহ্বাদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ।১৯ 
খেতুরী উৎসবে জাহ্কবা সশিস্ত যোগদান করেন এবং সমবেত সকল ভক্তের 
শ্রদ্ধাক্তি লাভ করেন। এখান হইতে শিষ্য নিত্যানন্মদাসের সঙ্গে তিনি 
বন্দাবনে গিয়। গোস্বামীদের নিকট শাস্ত্রাদি শ্রবণ করেন। পথিমধ্যে 
কুতুবউদ্ধিন নামক এক দস্থ্যদলপতি ঘ্বণ্য পথ ত্যাগ করিয়া জাহ্বাদেবীর 
নিকট কষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া ধন্ত হন। মোট কথা শ্রীনিবাস-নরোতম- 
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি আচাধগণের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া 
এবং বৃন্দাবনের বৃদ্ধ গোস্বামীদের শ্রদ্ধ! প্রীতি লাভ করিয়া তদাশীস্তভন বৈষ্ণব 
সমাজে জাহ্ুবাদেবী “ঈশ্বরী' বলিয়া পরিচিত হন। অবশ্থ তাহার আচার- 
আচরণে কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার কর! যায় 
না। জাহ্বার ক্নানের সময় তাহার “হ্মাঙ্গ কলেবর' ব্রাঙ্ছণী পরিচারিকা 
“সৃন্ম বসনেতে অঙ্গ পোছে ধীরি ধীরি” “পরিধেয় বস্ত্র আনি দিলা অন্ত-_ 
জনে ।”২০ নিত্যানন্্ প্রায় রাজবৎ আচরণ করিতেন, পুত্র বীরচন্দ্রও দারিজ্র্য 


১৯ “নিত্যানন্ন বংশ বিস্তারে'র বর্ণন। সত্য হইলে দেখ! যাইতেছে, জাহব! প্রথমে 
অপ্রাপ্তবয়গ্ষ বীরচন্ত্রকে দীক্ষা দিতে সম্মত হন নাই । তখন ক্ুন্ধ বীরচন্ত্র দীক্ষা! লইবার জন্য 
শীস্তিপুরে প্রস্থানের উদ্োগ করেন। কিন্ত অন্বৈতবংশের নিকট দীক্ষা! লইলে খড়দহগো্ঠীর 
গৌরব স্রাস পাইবে মনে বরিয্ন। গাহাকে ফিরাইয! আন! হয় | অতঃপর তিনি বিষাতার নিকট 
দীক্ষা! গ্রহণ করেন। 


২* বরোত্তম বিলাস, ৭ম বিলাস 


&২২ | বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অবলম্বন করেন নাই। ম্বতরাং বৈষ্ণব সমাজের আচার্ধা স্থানীয়া বহুমান্তা 
জাহ্বাদেবীও ধে কিফিৎ-পরিমাণে রাজশিক ভাব প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে 
আর বিস্ময়ের কি আছে? 
বীরচজ্দ্র ( বীরভত্র )॥ বীরচন্দ্র জাঙ্বাদেবের সপত্বী পুত্র, কিন্তু তাহার 
উপর বিমাতা অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । বাঙলার বৈঞ্ণৰ 
সমাজবিবর্তনের ইতিহাসে বীরচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় । তাহার 
জীবনকথা! প্রেমবিলাস-নরোতমবিলাস ভক্তিরত্বাকরে সংক্ষেপে বণিত 
হইয়াছে । “নিত্যানন্দে'র বংশতালিক! ধরনের পুথিতেও২১ তাহার সম্বন্ধে 
সামান্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। উপরত্ত বৈষ্ণব সহজিয়াগণ তাহার অলৌকিক 
কাহিনী বিষয়ে অনেক গাল-গল্প লিখিয়া গিয়াছেন এবং নিজেদের আচার- 
আচরণ-সংক্রান্ত সহুজিয়! পু'থিকে বীরচক্দ্রের রচনা! বা উপদেশ বলিয়া 
চালাইয়াছেন। নিত্যাননের পুত্র বীরচন্দ্র যে বৈষ্ণবসমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত 
হুইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। হয়তো! কেহ কেহ তাহার আচার- 
আচরণ ততটা পছন্দ করিতেন: ন, “নেড়ানেড়ী' সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য 
ব্রক্ষণণীল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাহার ক্রিয়াকর্মের উপর ততটা প্রসন্ন 
হইতে পারেন নাই, তাহার কংশ-শাখাতে সমাজ-শাস্ত্রীরা 'বীরভ্্রী দোষ'২২ 
নির্দেশ করিয়া তাহাদিগকে একটু পৃথক দৃষ্টিতে দেখিতেন। শাস্তিপুরের 
অদ্বৈত শাখার সঙ্গেও খড়দহের নিত্যানন্দ শাখার ভিতরে ভিতরে 
মনোমালিন্ত সৃষ্টি হইতেছিল । যাহা হউক, বীরচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু গল্পকাহিনী, 
কিছু দলাদলির বিবরণী, কিছু-বা ধর্মাস্তরীকরণের সংবাদ বহু পরিবর্তন ও 
অতিরঞ্জনের মধ্য দিয়! এ যুগেও আসিয়া পৌছাইয়াছে। 
অল্প বয়স হইতেই বীরচন্দ্রের অলৌকিক ব্যাপারের দিকে বিশেষ প্রবণতা 
ছিল, খাহা৷ শেষ পর্যস্ত যাহ্বিদ্যা ধরনের অনৈসগ্রিক ভোজবাজিতে পরিণত 
হইয়াছিল । এ বিষয়ে নান! কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। নিত্যানমন্দ জীবিত 





২১ ঘোধ হয় *প্রেমবিলাস' রচয়িত! নিত্যানন্দ দাস বীরচ্রোর জীবনকাহিনী বিষয়ক 
“বীরচ্রত্রিত” রচনা! করিয়াছিলেন ॥ কিন্ত ইহার কোন পু'ধি পাওয়! যায় নাই। এ ধিষক্গে 
“প্রেমবিলাস' সম্পঞ্চিত আলোচনা ত্রষ্টব্য। 
শি । ্ 
১. হই স্যায়ীমোহন বিজ্তানিথি-_সম্বনধ নির্শর 


বৈধাব সাহিত্য ৬২৩ 


থাকিতেই পুত্র পিতার আদর্শ ত্যাগ করিয়া অনেকটা অনৈসগিক ও অলৌকিক 
সিদ্ধায়িতা অর্জনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহার জন্ত পিতান্র 
নিকট ভৎ্সিতও হইয়াছিলেন । নিত্যানন্ব-বংশধর “্রীমঙ্গিত্যানন্দ-বংশবল্ী'র 
লেখক ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী এবিষয়ে নানা কৌতুছলজনক সংবাদ 
পরিবেশন করিয়াছেন । নিত্যানন্দ প্রথম জীবনে শৈব ও তন্ত্রমতে বিশ্বাসী 
ছিলেন-ত্রিপুরাহ্থন্দরীর এক শিলামুত্তি খড়দহে স্থাপন করিয়াছিলেন ।২৩ 
হৃতরাং তান্ত্রক ব্যাপারের প্রতি পুত্র বীরচন্দ্রের কৈশোর-যৌবনে আকর্ষণ 
থাকাই স্বাভাবিক । এ বিষয়ে পিতার সঙ্গে তাহার মতাস্তর হইলে তিনি 
অভিমানে কিছুদিনের জন্ত খড়দ্হ ত্যাগ করিয়! পূর্ববঙ্গে গিয়া বৈষ্টবধর্ম 
প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন ।২৪ সেখানে তিনি বহু বৌদ্ধ মতাবলম্ী 
ভিক্ষুদের দেখিয়াছিলেন-_যাহার! হিন্দুসমাজে ঠাই না পাইয়া 'নেডা-নেড়ী' 
এই অপনামে অভিহ্থিত হইত ও অস্তাজের মতো ঘুরিয়া বেড়াইত-_লীল- 
সদাচারের বড় একট! ধার ধারিত না। ইহাদের সংখ্যা নাকি বারো শত 
হইয়াছিল। বীরচন্দ্র ইহাদিগকে সংযত ও নিয়মাবদ্ধ করিয়! বৈষ্বধর্সে 
দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং ইহাদের দাম্পত্য-জীবন শিয়ন্ত্রিত ও নিয়্মান্থগ 
করিবার জন্ত তেরো শত 'নেড়ী'ও নির্দেশ করিয়।ছিলেন। এ বিষয়ে 
“নিত্যানন্দ বংশবিস্তারে' আছে £ 

বাবশত ন।ঢচ1! আর তেবশত নেচি। 

কেছো বহে গঙ্জগাজল কেহে! শোধে বাড়ি ॥ 

বীর ২ করি নাট়া করে সিংহনাদে। 

কারে নাহি ভয় বীবচন্ত্রের প্রসাদে ॥ 

হেন লীলা বীরচন্দ্রের ইহাতে হৈল। 

নাটি সথষ্টি করি নাটার তেজ ক্ষয় হেল॥ 


তথাপি নাঢ়ার তেজ ব্রন্মাও ভেদয় ৪ « এ 
(নিত্যানন্দ বংশবিস্তার? পৃ. ২৩) 


২৩ ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী-শ্্ীমন্িত্যানন্দ বংশবললী, পৃ. ১৭৩ 

২৪ জানকীনাথ পালের “গ্রীপ্ীনিত্যানন্দ চবিতে? (৩য়) আছে-্বয়ং নিত্যানন্দও নাকি 
পার্ধত্য গারো! অঞ্চলে হাজন্ন গ্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যেও বৈকবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । 
প্জূসঙ্গের মহারাজন্দের এলাকার পর্বতবাসী গারে! হাজজের1 প্রভু নিত্যানন্দ বংসর 
প্রভূদিগের শিল্প ? তাহার! ভরি সন্ধীত্তন করে, প্রীগৌর-নিতাইর বিগ্রহ স্বাপন করিয়া নেব! 
করে। ও তাহাদের গ্রীতার্থে হহোৎসব করে।” (পূর্বোন্লিথিত গ্রন্থ, পৃ. ১৬৩) 

২৫ “আনন্গভৈরব' দীর্ষক একখানি সহজিয়া পু'খিতেও 4ই বারে] শত নেড়া ও তেয়ো। 
শত নেড়ীর উল্লেখ আছে ই 


৪২৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


কীয়োদবিহারী গোস্বামীও তাহার গ্রন্থে ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ।২৬ 
এবিঘয়ে নির্ভরযোগ্য বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না । বৈষ্ণব সমাজ- 
ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাদিতেও এ সম্পর্কে কোন আলোচন! পাওয়া যায় ন!। 
আমাদের অনুমান, নিত্যানন্মই রক্ষণশীল বৈষ্ণব সমাজের স্বার মোচন করিয়া 
অন্তান্ত সন্প্রদায়কেও ইহার মধ্যে আহ্বান করেন। তিনি নিজেও বর্ণাশ্রমের 
রীতিনিয়ম মানেন নাই 3 স্তবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্তের পাককরা অন্ন গ্রহণেও 
সাহার কোন ছিধা সঙ্কোচ ছিল না1। পুত্র বীরচন্দ্রও এই আদর্শে মানুষ 
হইয়াছিলেন। সুতরাং একদা বৌদ্ধ উপযানের কেন্দ্র পূর্ববঙ্গের হিন্দু- 
সমাজ বহিষ্কত 'নেড়ানেড়ী' নামে ঘ্বণিত সহজিয়া বৌদ্ধসম্প্রদায়কে তিনি 
বৈষ্কবধধ্মে, বিশেষতঃ নিত্যানন্দ পন্থায় দীক্ষা দিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য 
কি? ইহাদের উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবনকেও তিনি বৈবাহিক আনুগত্যের মধ্যে 
আনিয়া কতকট! পারিবারিক সংযম সুফি করিতে পারিয়াছিলেন । পরে 
এই শ্রেণীই বৈষ্ণব সহৃজিয়। ও বাউলদের দল বৃদ্ধি করিয়াছিল। অবশ্য 
বীরচন্দ্রের ভক্তের দল ( সহজিয়া সম্প্রদায় ) এই 'নেড়ানেডী” শব্দকে তান্ত্রিক 


বীরভগ্র গোসাঞ্ি তাব জানি আসি মন। 
বৈরাগীকে শিখাইলেন আপন করণ ॥ 
যদি এই বাক্যে প্রতীত ন! হয মনে । 
বারশ নেড়াকে তেরশত নেড়ী দিলেন কেনে ॥ 
( মণীন্রমোহ্ন বন্থ-_-সহজিষা| সাহিত্য, পৃ. ১৪৮) 


২৬ বীরচন্ত্র পূর্ববঙ্গে গিষ! ''দেখিলেন বৌঁন্ধগণের প্রবল অত্যাচারে হিন্দু একেবাবে 
অবসন্ন প্রায় ।..-বিশেষ চেষ্টাতেও হিন্দুগণ তাহাদের শ্বান দেখ নাই। সেই সমম্বে তাহাদেব 
“সংখ্যা আনুমানিক ১১* ছিল। তাহাদের আকার ও পরিচ্ছদ বিষষে যাহা! লিখিত 
ইয়ারে ডাহা! এইরূপ । কেশবিহীন মন্রকে শিখামাত্র অবশিষ্ট । শুক্লবাস € অর্থাৎ গড়া) 
'পন্বিধ!/দগ ও উত্তরীবঘ তজ্জপ। হত্তে দণ্ড এবং ভিক্ষাপাত্র €কিন্তি)। বীরচন্ত্র দেখিলেন, 
এই ভিজুগল জাতিকুল হারাইয়! গৃহন্থের উপব যথাচিৎ (82০) অত্যাচার করিতেছে । 
'পনপর জ্ঞানশুন্ঠ পরম দয়াল বীরচন্ত্র প্রভূ তাহাদিগকে ডেকে উদ্ধার করিয়া! আপনর 
স্নেহ্মর় রোডে তুলিয়া লইলেন এবং তিক্ষাব সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিতে আদেশ 
করিলেন। ইহ্থারাই নেড়! বলিয়া! প্রসিদ্ধি লাভ করিল। কিছুদিন পরে নেড়ার দল অত্যান্ত 
বলবান হই! উত্তেজিত হইল । তখন প্রভু নেড়ি গুষ্টি করিম্না বিবাহের আদেশ করিলেন। 
জভভাবনি তাহাদের সম্প্রদায় বিদ্তমান আছে ।” (ঞ্রমন্লিত্যানন্দ বংশবলী, পৃ. ১৬৯--১৭১ ) 


বৈষব আাহিত্য ৪২৫. 


আধনার 'নাড়ি'র রূপক বলিয়! ব্যাখ্যা! করিয়াছেন । 'ভ্রীবীরভত্র গোস্বামীর 
শিল্পশিক্ষা, যন্ত্রকারিকা গ্রস্থ' নামক একখানি সহজিয়া! পুথিতে নেড়ানেড়ী 
প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে £ 

যারশত নাড়ি জগতে দেখ ভাল হতে । 

ইহার বাবস্থা তুমি করছ সাক্ষাতে ॥ 

তেরশত নাড়ি তোমার অঙ্গে প্রকাশ। 

তবে হুবে নাড়ানাড়ি জগতে উল্লাস ৪২৭ 


এখানে স্প$উতঃ নেড়ানেড়ীর ব্যাপারকে সহজিয়া! তন্ত্রমতের নাভিতত্বরূপক ' 
বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । যাহা! হউক, ইহাতে বিশেষ সংশয় নাই ষে, 
নিত্যানন্ম-বীরভ্বর প্রভাবিত খড়দহ গোষ্ঠী বর্ণাশ্রমবহিভূত এই সমস্ত তথা- 
কথিত কদাচারী সন্প্রদায়কেও দীক্ষা দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।২৮ এই ব্যাপারে 
“দয়াল নিতাই্টাদ' ও বীরচন্দ্রের উদার মনের পরিচয় পাওয়া! গেলেও বৈষ্ণব 
সহজিয়া নামক যে উপসন্প্রদায় বৈষ্ণবসমাজ ও আদর্শে অনুপ্রবেশ করে 
তাহার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বৈষ্বব সমাজের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া 
পড়িয়াছিল। যৌনাচার-সংক্রান্ত গোপনীয় কৃত্যসমূহ এই সমস্ত সম্প্রদায়ের 
দ্বারা বাহিত ও অন্ুণীলিত হইয়া! হিন্দুসমাজের মধোও কথঞ্চিৎ প্রবেশ 
করিয়াছিল । কর্তাভজ।, বাউল প্রভৃতি উপধর্মাশ্রয়ী দলের তত্বাদর্শ অতিশয় 
উচ্চমার্গের হইলেও যৌনন্ধপকের জন্ট ইহার পথ যে অত্যন্ত পিচ্ছিল ও 
বিপজ্জনক হুইয়! পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সহ্জিয়াগণ বৈষ্ণব 
মাজে প্রবেশের ছাড়পত্র পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্ত নিত্যানন্দ, বিশেষতঃ 
বীরচন্দ্রের কথা তাহাদের পুভ্তিকায়, এবং সাধনভজন সংক্রান্ত কড়চাগ্রন্থে 
পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন, কোথাও-বা বীরচন্দ্রের ব-কলমে নিজেদের 
অনেক গুঢ় আচরণের কথ! চালাইয়া দিয়াছেন । এই দিক দিয়া ইহাদের 
একটা বিশেষ সামাজিক ভূমিকা রহিয়াছে, যাহা! শুধু বৈষাব সম্প্রদায়কেই 
নহে, হিন্দুসমাজকেও যৎকি্চিৎ স্পর্শ করিয়াছিল । 


২৭ ইহার একখানি নানপত্রহীন ছাপ! পুন্তিক! বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে। 

২৮ গুনা যায় বওমান শতান্বীতেও সহজিয়া! লেড়ানেড়ী মম্প্রদায় খড়দছে বৎসরে 
একবার যিলিত হুইয়! বীরচন্রের ল্সরণোখসব করিতেন । (ভউবা--লীনেশচজ্র সেনের “26 
75657455 14866768866 ০7 28 6868528 8668285 0. 156 ) 


৫২৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


ঝাফটপুরের যহুনন্দনাচার্ষের ছুই কন্তার সঙ্গে বীরচঙ্ত্রের বিবাহ হক্ক_ 
জাহবাদেবীই এই বিবাহের ব্যবস্থা করিম়্াছিলেন। ব্রীনিবাস আচার্ষের 
মতো 'বীরচন্দ্রও নিজের শ্বশুরকে শিল্তত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।২৯ তাহার 
বিবাহেও প্রচুর ঘট। হ্ইয়াছিল-_-'ভক্কিরত্বাকরে' সেইরূপ উল্লেখ আছে। 
বিবাহের পর তিনি গৌড়ের বৈষ্ঞবতীর্থ পরিক্রমার পর বৃন্দাবন পরিদর্শন 
করেন । 

বীরচন্দ্রের বিপুল প্রভাবের জন্য তাহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নানা 
গালগল্প চলিয়! আসিতেছে । তিনি নাকি কোন এক নবাবকে স্বীয় 
“কেরামতে' সুখ্চ করিয়াছিলেন এবং নবাবের নিকট একখণ্ প্রস্তর চাহিয়া 
লইয়াছিলেন। সেই প্রস্তরধণ্ড হইতেই তিনটি মুত্তি নিখিত হয়-_শ্যামহন্দর 
€ খড়দহ ), নন্দছুলাল (স্বামীবন ), বল্পভজী ( বল্পভপুর )। মুসলমান শাসক 
তাহার উপর শ্রদ্ধাবশতঃ তাহার অনেক ইচ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন । বীরচজ্জও 
মন্দির শীর্ষে 'থুস্তি' ( অর্থাৎ হিন্দুর ব্রিশূল ও মুসলমানের অর্ধচন্ত্র ) প্রোথিত 
করিয়া মুসলমান শাসকের প্রতি কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইসলাম 
ধর্মের প্রতি তাহার যে ৰীতরাগ ছিল না, 'খুস্তি'ই তাহার প্রমাণ, এবং এই 
বন্ত মুসলমানগণ খড়দহে শ্যামস্বন্দরের মন্দির আক্রমণ বা মৃত্তি অপবিত্র করে 
নাই। 

“প্রেমবিলাসে নিত্যানন্দদাস পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, তিনি বীরচন্দ্র- 
চরিত লিখিয়াছেন। কিস্ত ইহার কোন সন্ধান পাওয়! যায় না। 
এপ্রেষবিলাসে'র বিংশ বিলাসের পর বীরচন্দ্রের কাহিনী কিছু বিস্তারিত 
আকারে বণিত হইয়াছে । .কিস্ত এতিহাসিকগণ এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
“খনে করেন। গোস্বামী সম্প্রদায় নিত্যাননোর বংশধার! সম্বন্ধে নান! তথ্য 
কাঁচাইয়া রাখিলেও বীরচন্ত্র সম্বন্ধে তাহার! এতট! মিতবাক কেন, তাহা 
'অন্দেহের বিষয় । নিত্যানন্মদাস বীরচন্ত্র-চ্লিতকথা অবলন্বনে কোন কাব্য 
নিশ্চয় লিখিয়াছিলেন, কিন্তু দলগত .প্রভূত্ব বা গুরুপদ বজায় রাখিবার জন্য 
এইরূপ পু'ধি নষ্ট করিয়! ফেল! হইয়াছে--কেহ কেহ এরূপ সন্দেহও করিয়া 
থাকেন।৩০ সে সন্দেহ নিতাস্ত অমুলক নহে। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব 
২» নবস্াশ্বনের বীরচ্জ শিল্প কৈলা--ভজিরদ্বাকর, ১৩শ 
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বৈঞব ষাহ্ত্যি ৪২৭ 


সম্প্রদায়ের ষধ্যে নানা মতাস্তর ও কুৎলিত স্বার্থকলছের সৃষ্টি হইয়াছিল, 
যাহার কিছু কিছু উত্তাপ আমাদের যুগেও আসিয়া পৌছিয়াছে।ও৯ সে 
যাহা হউক, উত্তরকালীন বৈধব সমাজবিবর্তনের ইতিহাসে বীরচজ্জের 
এঁতিহাসিক ভূমিকা! যে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে । 


শাস্তিপুর গো ॥ 


অদ্বৈত আচার্য এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের নেতৃত্বে অন্বৈত- 
পরিকরগণও একদ! বৈষ্ণবসমাজে বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । 
চৈতন্তবৃত্ের অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে অদ্বৈত আচার্য জ্ঞানমাা ও শঙ্করপন্থী 
বৈদাস্তিক ছিলেন, এই কারণেই তিনি বোধ হয় অদ্বৈত নামে পরিচিত 
হইয়াছিলেন।* মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত প্রভাব ও চরিত্রমাহাক্ক্যের গ্রাভাবে 
আচার্য প্রেমধর্ষ গ্রহণ করিলেও অদ্বৈতবাদ ও জ্ঞানযার্গের প্রতি আকর্ষণ 
পুরাপুরি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। চেতন্তদেব পুরীধামে বাস করিবার 
কালে নেতৃত্বের অভাবে গড়ে প্রেমধর্মের প্রভাব কিঞ্চিৎ ছুর্বল হইয়াছিল, 
স্বয়ং অদ্বৈতও নাকি ভক্তি ছাড়িয়া পুনরায় জ্ঞান ও মুভি ব্যাখ্যা 
করিতেছিলেন। 'গ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে' এই সমস্ত প্রসঙ্গ আছে। এই সংবাদে 
চৈতত্তদেব বাঙলার ভক্িধর্ষের পরিণতি সম্বন্ধে হতাশ হুইয়! পড়িলেন, এবং 
“প্রেমবিলাস' ও “তক্তিরত্বাক'রের মতে বাঙলাদেশে পুনরায় প্রেমধর্ম 
প্রচারের জন্যই নাকি শ্রীনিবাসের জন্ম হইবে, একথা তিনি ভঙ্জদের নিকট 
বলিয়াছিলেন। 

মহাপ্রভু নীলাচলে থাকিতে শুনিলেন যে, অদ্বৈত আচার্ধ “্তক্ি না 
ছু'ইল, বাখানে পঞ্চবিধা যুকতি।” প্রথমে তিনি ইহা! বিশ্বাস করিতে পারিলেন 
না, “ভক্তি ছাড়ি মুক্তি ব্যাখ্যা! তার নহে চিত।” কিন্তু ইতিমধ্যে খড় 
হইতে নিত্যানন্দের পত্র আসিল, তাহাতে নিত্যানন্দও অভিযোগ করিলেন, 
“্তক্তিপথ ছাড়ি আচার্য মুক্তি বাখানিল।” মহাপ্রতু চিন্তিত হইয়া 
নিত্যানন্দের পত্রধানি কাশীমিশ্রের আবাসে গিয়া! ভক্ত বাহুদেব ভট্টাচার্ধকে 


৬১ নিভ্যানন্মবংদীর ক্কীরোদবিহারী গোন্যামী প্রণীত 'মজিত্যানন্দ বংগাবললী' শষ্টবয। 
* পরে অধৈতলীববী প্রসঙ্গে এব নামের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচন! বর হ্ইক্কাছে। 


৫২৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


(সার্বভৌম ) দেখাইলেন | বাহদেব এক?! মুক্তিবাদী বৈদাস্তিক ছিলেন, 
কিন্ত পরে মহাপ্রভুর প্রভাবে ঘতবাদদী ভক্ত হুইয়াছিলেন। তিনি 
নিত্যানন্দের পত্র পড়িয়া অদ্বৈতের প্রতি কিছু ক্ুদ্ধ হইলেন | চৈতন্তদেব 
তখন নিত্যানন্বকে একখানি ও অদ্বৈত আচার্ধকে আর একখানি পত্র 
পাঠাইলেন। পত্রের মর্ম অবগত হওয়া যায় না। মনে হুয় পুনরায় মুক্তি ও 
জ্ঞান ব্যাখ্যানের জন্ত তিনি অদ্বৈতকে ভৎপনা করিয়া এবং নিত্যানম্দকে 
প্রেষধর্ম প্রচারের জন্ত সচেষ্ট হইতে পত্র দিয়াছিলেন। 

এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন সংবাদ হইতে মনে হইতেছে, শাস্তিপুর গোষ্ঠীর সঙ্গে 
খড়দহু গোঠীর তত্বগত প্রচ্ছ্র বিরোধ ছিল-_অদ্বৈত-নিত্যানক্ষেরে জীবিত 
কালেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল জাতিহীন নিত্যানন্দকে অদ্বৈত রঙ্গরহত্ত 
করিবার জন্ত যে ব্যঙ্গোক্তি করিতেন, তাহাকে কেহ কেহ সত্য বলিয়া! মনে 
করিতেন। ছুই অন্প্রদদাম্ই বৈষ্ণব সমাজের নেতা! ও গুরু বলিয়া পরিগণিত 
হুইয্াছিলেন, এবং ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে দৈবাৎ মতাস্তর টাও বিচিত্র 
নহে। এই মতাত্তরের প্রমাণ__নিত্যানন্বের তিরোধানের পর খড়দছে যে 
ক্রণোৎসব হইয়াছিল, তাহাতে অনেক বৈষ্ণব যোগদান করেন নাই 1৩১ 

জাহ্বাদেবী প্রথমে অপ্রাপ্তবয়স্ক বীরচন্দ্রকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হইলে 
তিনি কুঞ্জ হইয়। শাস্তিপুরে গিয়া দীক্ষা লইবার জন্ত নৌকাযোগে ঘাত্রা 
করিয়াছিলেন । খড়দছের নিত্যানন্দ সম্প্রদায় দেখিলেন, নিত্যানন্দ- 
বংশধর শাস্তিপুরে গিয়! দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাহাদের অসম্মান হইবে। 
তখন তাহারা বীরচন্দ্রকে অন্ুরোধ-উপরোধ করিয়া ফিরাইয়া আনেন এবং 
জাহ্কবাদেবী তাহাকে যথারীতি দীক্ষ1 দান করেন ।৩২ 

অদ্বৈত আচার্ধের তিরোধানের পর তাহার জ্যেঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ শাস্তিপুর 
গোষ্ঠী নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । তিনি নাকি মহাপ্রভুর আহ্বানে নীলাচলে 
গিয়া! কিছুকাল শ্্রীচৈেতন্যের সান্নিধ্যে বাস করিয়াছিলেন | সী ভাবে 





৩৯ 'নিত্যানন্দ বংশবিস্তারে”র পু ধি' বিষ্ুপুর সাহ্ত্যিপরিষদে রক্ষিত ॥ 

৩২ «নিত্যানন্দ বংশবিস্তার নামক মুদ্রিত পুস্তিকায় আছে যে, বীরচল্ জাঙ্বাদেবীর নত 
লইয়া শাস্তিপুরে গিয়া! দীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়! নোৌকাযোগে শাস্তিপুর অভিমুখে যাত্রা 
করেন। ফিস নিত্যানন্দের প্রধান শিল্পগণ (ম'নকেওন, রামদাস প্রস্ভৃতি ) তাহা! মানিতে: 
পাস্িলেন না । ভীহারাই নৌকাব মুখ কিরাই! বীরচগ্কে খড়মহ ফিরাইগ্া আলেন। 


বৈধধ সাহিত্য ৪২৯, 


সাহার নৃত্যগীতের বর্ণন! “অদ্বৈতগ্রকাশে' ( ১৬শ অধ্যায় ) দেখিতে পাওয়া 
যাক়। তিনি মহাপ্রভুর ভাবরসে প্লাবিত হুইয়াছিলেন, মনেপ্রাণে মেই 
আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন । অচ্যুত কাণীধামের এক চৈতন্তবিমুখ সন্গ্যাসীয় 
সঙ্গে শান্্রালোচনায় তাহাকে সম্পূর্ণক্পে পরাভূত করেন। তাহার নির্দেশে 
সেই সন্ন্যাসী চৈতন্তদেবকে দর্শন করিয়া মহানন্দে ভক্তিধর্ম গ্রহণ করেন । 


শ্রীখণড অন্প্রদ্থায়॥ 


ইতিপূর্বে অন্তত্রণত আমরা শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিয়াছি। সপ্রদশ শতাব্দীর দিকে এই শ্রীধণ্ড ( বৈগ্যথগু ) গ্রাম বৈধাব 
সমাজে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এখানে প্রসঙ্গক্রমে সে বিষক়ে 
দ্ই-এক কথা বলা যাইতেছে। 

নরহরি সরকার ঠাকুরের নেতৃত্বে শ্রীখণ্ডের বৈদ্ক সমাজে মহাপ্রভূকে 
কেন্দ্র করিয়৷ এক প্রকার আদিরসাত্বক ভাব ও সাধনা প্রচাবিত হইয়াছিল 
ইহাই নাগরীভাবেব সাধন! বা গৌবনাগর সাধন! নামে প্রচারিত হ্ইয়াছিল। 
নরহরি, বাস্থদেব ঘোষ, লোচনদাস প্রমুখ কবিগণ নিজেদের নাগরী এবং 
গৌরাজদেবকে নাগরবরূপে দেখিতেন, সেইরূপ ভাবের অনেক পদও রচনা 
করিয়াছিলেন। তাই ইহাদের নিকট মুণ্ডিতমস্তক শ্রীচৈতন্ত অপেক্ষা টাচনব- 
চিকুরধারী গৌরাঙ্গদেব অধিকতর আকর্ধণের পাত্র ইইয়াছিলেন। এই 
ভাবসাধনার কেন্দ্র ছিল বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত কাটোয়ার নিকটবর্তী গ্রাম-_ 
জ্রীখণ্ড। পূর্বে ইহা শুধু খণ্ডগ্রাম বা বৈদ্বখগুগ্রাম নামে অভিহিত হইত । 
অন্তান্ত প্রাচীন বৈষ্ণব কেন্দ্রের মহিমা নিপ্্রভ হইলেও শ্রীথণ্ডের বৈষাৰ 
সম্প্রদায় এখনও পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। '্্রীচৈতন্তচরিতান্থতে'ও 
শ্রীধণ্ডের সপ্রদ্ধ উল্লেখ আছে ।৩৪ 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ, তাহার কনিষ্ঠ নরহরি এবং মুকুন্দের পুত্র নরহরির 


৩৩ লেখকের 'বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' €( ২) জষ্টবয। 
৩৪ মুকুন্দ গ্রীনরহরি গ্রীরতুদন । 
খওবাসী চিরপ্রীব আর দুলোচগ ॥ 
এই সব মহাশাখা চৈতন্ত কৃুপাধাম। 
প্রেম কলকুল করেন বা ছ! ডাহা নদ ॥ 
৩৪---(৩র় খণ্ড) ৮ 


চা বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


বিশেষ অন্বরাগী রখুনন্দন- শ্রীবগুকে তাহারাই বৈধব সম্প্রদায়ের অন্তত 
কেন্দ্রে পরিণত করেন। রঘুনন্মন পিতৃব্য কর্তৃক লালিত পালিত হইয়া 
ছিলেন এবং নরহরির তিরোধানের পর হইনি শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব 
করিয়াছিলেন । কবিরঞ্জন, যিনি 'ছোট বিদ্যাপতি' বলিয়া পরিচিতঃ এবং 
পদকর্তা রায়শেখর রঘুনন্দনের শিষ্ হইয়াছিলেন । শ্রীখণ্ডে প্রতিঠিত গৌরাঙ্গ 
বিগ্রহের বামে বিঞুপ্রিয়ার মৃতি স্থাপিত দেখা যায়। শুনা যায় বুনন্দনের 
পুত্রাকুর কানাই হহা স্থাপন করিয়াছিলেন ।৩৫ এই সম্প্রদার গৌরাঈ- 
বিষ্ুপ্রিয়ার যুগল যুর্তির অধিকতর পক্ষপাতী । শুধু তাই নয়, গদ্দাধর 
চৈতন্তদেবের প্রকৃতি বিবেচিত হুইতেন বলিয়! নরহরি ও তাহার শিষ্কের! 
গোৌর-গদাধরের যুগল উপাসনাও অন্থমোদন করিয়াছিলেন ৷ শ্রীনিবাস- 
নরোত্তম নাগরীভাবের সাধন! না করিলেও তাহার! রঘুনন্মনের সঙ্জে' 
অদ্ধাপ্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করিতেন। এই শ্রীথণ্ডের অধিবাসী প্রসিদ্ধ 
চৈতন্তভক্ত চিরঞ্জীব সেনের ছুইটি বিখ্যাত পুত্র রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ" 
দাস কবিরাজ বৈষ্ণব সমাজ ও সাহিত্যে হপরিচিত | নরহরির তিরোধানের 
পর তাহার তিরোঙাৰ উৎসব উপলক্ষে শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে শ্রীথণ্ডে বহু. 
বৈষ্ণব মিলিত হইয়াছিলেন, রঘুনন্দন সযত্বে তাহাদের আদর অভ্যর্থনা 
করিদ্মাছিলেন। খেতুরী সম্মেলনের পূর্বে ইহাই প্রথম বৃহৎ বেষ্ণব সম্মেলন । 
এখনও সেই তিথিতে বৈষ্বগণ এই গ্রামে মিলিত হন। 

রঘুনন্দন যদিও নাগরীভাবের সাধক ছিলেন, তবু অন্থান্ত বৈষব সম্প্রদায়ের 
সন্ধে তাহার বেশ গ্রীতির সম্পর্ক ছিল, জাহুবাদেবী তাহাকে বিশেষ স্ষেহ' 
করিতেন। তাহার তিরোধানের পর তাহার পুত্র ঠাকুর কানাই পিতার 
তিরোধান তিথি উপলক্ষে শ্রীধণ্ডে আর একটি বৈষ্ণব সম্মেলন আহ্বান করিয়া” 
ছিলেন। রঘুনন্বনের জীবিত কালেই অনেক বৈষ্ণবভক্ত গৌরমন্ত্রে দীক্ষা 
লইয়াছিলেন। তাহার লোকান্তরের পরেও এই গ্রামের মহিমা হাস পায় 
নাই, আজও সে গৌরব অক্ষুণ্ন আছে। তাহার বংশধরেপ! দীর্ঘকাল ধরিয়া 
ক্রীধণ্ড বৈষ্চবসমাজের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । | 

নরহরি-রদুনশ্গনের গৌরনাগর মতবাদ এক শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় 


৩৪ গোঁরক্গানন্ন ঠাকুর--প্ীপণ্ডের প্রাচীন বৈধাব, পৃ ১০৬ 


বৈষ্ণব সাহিত্য &৩১ 


হইলেও শ্রীনিবাস-নরোভম এবং শাস্তিপুর-খড়দহ সম্প্রদায় পুরাপুরি এই 
মতের সমর্থক ছিলেন না। তবু তাহারা খণ্গ্রামকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । 
বৃদ্ধ নরহরি তো সর্বজনমান্ত ছিলেন। নাগরীভাবের সাধনার পটভূষিকায় 
যে এঁকাস্তিকতা ছিল, বৈষ্ণব আচার্ষগণ তাহার সাস্তিক গৌরব নিশ্চয় স্বীকার 
করিতেন | কিন্তু নাগরীভাবের সাধন1 গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ সম্মত নহে-__ 
কারণ গৌভীয় বৈষ্ণব দর্শন মূলতঃ রূপসনাতন-গোপালভট্ট-জীবগোস্থাষী 
নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হইয়াছিল। উপরস্ত এই আদিরসাস্মবক আবেগ- 
উচ্ছল ধর্সসাধনা যে সকলের জন্য নহে, তাহাও তাহারা নিশ্চয় বুঝিতেন। 
অধিকারীর নিকট যাহা স্বপেয়, তাহাই অনবিকারীর হাতে পডিলে মাদক 
ভ্রব্যে পরিণত হুইতে পারে । শ্রীখণ্ডের নাগরীভাবের আদর্শ আদিরসের 
ফেনোচ্ছ্াসের জন্ত দল বা ব্যক্তি বিশেষের নিকট বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল 
তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভাবাবেগের অতিরেকের ফলে এই 
নাগরীভাবেব সাধনাই তলে তলে সহ্রিয়া পন্থীদেব সাহস বাভাইয়া 
দিয়াছিল। বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল সম্প্রদায় প্রন্থৃতির মূলে শ্রীখণ্ডের 
নগরী সাধনার যে বিশেষ প্রভাব বহিয়াছধে সে সম্বক্ধষে সন্দেহ 
নাই। 


সহজিয়া সম্প্রদায় ॥ 


বাঙলাদেশে বর্তমান শতার্ধীতে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণ সহজিয়া 
সম্প্রদায়েব ধর্মতত্ব ও আচার-আচরণ লইয়া নানা তথ্যসমৃদ্ধ আলোচন। 
করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের ভজনগীতিকা ও তত্বব্যাখ্যাসমন্ত্িত কড়চাজাতীয় 
গগ্য বা পছ্ভের অনেক ছোট বড পুথি পাওয়া গিয়াছে । মনীষী অক্ষয়কুমার 
দত্ত তাহার “ভারতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদায়ে' হেয় ভাগ) সর্বপ্রথম এই সম্প্রদায় 
সম্বন্ধে কিঞ্িং আলোচনা করেন। ইহাদের অন্ততুক্ত অন্তান্ত উপসম্প্রদাক়্ 
ন্বন্ধেও তিনি কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন । পরে আধুনিক যুগে 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস লেখক, বৈষ্ণব পদাবলীর রসিক পাঠক এবং 
গবেষকগণ বৈষ্ণব সহজিয়াদের জীবনচর্ধা ও সাধনভজন সংক্রান্ত নান তথ্য 
আবিষ্কার করিয়াছেন | অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বন্ধ এবং ডঃ শশিল়ষণ 
'দাশগুপ্ত মহাশপ্ন এই পন্থার সাহিত্য ও ধর্ষচর্ষা সন্বন্ধে সর্বপ্রথম গবেষকের 


&৩২ বাংল! সাহিত্যের ইতিরত 


দি লইয়া তথ্যনির্ভর আলোচনা করেন।৩৬ সম্প্রতি কেহ কেহ বাউলসম্প্রদায় 
লইয়! যে সমস্ত আলোচনা করিতেছেন, তাহারাও কথাপ্রসঙ্গে সহুজিয়া 
বৈষণবদের সঙ্গে বাউলসম্প্রদায়ের যোগাযোগ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।৩৭ এই 
মত,পথ ও দর্শন এমন বিচিত্র ও রহন্তময় যে, সাগরপারের বিদেশী পণ্ডিতেরাঁও 
এ বিষয়ে নান! তথ্য সন্ধান করিতেছেন, কৌহতৃল দেখাইতেছেন।৩৮ স্বতরাং 
দেখা যাইতেছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসপপ্রদায় হইতে উদ্ভূত অথবা উক্ত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে গৃহীত সহজিয়। সম্প্রদায় সন্বন্ধে বিঘ্বৎ সমাজে নানা প্রশ্ন উদ্দিত হুইয়াছে। 
অবশ্য এই সম্প্রদায়ের সাঁধনভজন সংক্রান্ত যত আলোচন] হইয়াছে, উহাদের 
উৎপত্তি ও বিকাশধারার এতিহাসিকত! লইয়! ঠিক ততটা গবেষণা হয় নাই। 
এই সম্প্রদায় বরাবর নিভৃতচারী। ইহারা স্ত্রীপুরুষে মিলিয় নানাখিধ গোপনীয় 
যৌনপ্রক্রিয়! ও প্রতীকের সাহায্যে সাধনা করিয়া থাকেন--ইহাদের সন্বন্ধে 
এইবূপ একট! ধারণ! নানা মহলে প্রচলিত আছে । ফলে ইহাদের আচার- 
আচরণের প্রতি সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ--সকলেই বিশেষ কৌতুহল বোধ 
করিয়া ধাকেন। এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে হইলে কলিকাত: 
বিশ্ববিদ্ঠালয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যে সমস্ত পুথিপত্র আছে তাহা 
হইতেই ইহাদের আচার-আচরণ ও মতাদর্শ সম্বদ্ধে মোটামুটি জানা যাইবে। 
এইন্প পু*খির সংখ্যা প্রায় পাচশত। তন্মধ্যে অনেকগুলি খত্তিত ক্ষুত্র 
রাগাস্বিকা পদাবলীসংগ্রহ এবং কিছু কিছু তত্বগ্রন্থও আছে। ইহাদের 
তত্বগ্রস্থের অন্তর্ভুক্ত তিনটি পু'থি--'আগম', “আনন্দতৈরব' এবং 'অম্তরসাবলী' 
অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহুন বন্ধ সঙ্কলিত “সহজিয়! সাহিত্যে' মুদ্রিত হইয়াছে । 
ডঃ শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত এবং ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টচার্ধ তাহাদের গ্রন্থে এই 
সম্প্রদায়ের আরও অনেক পুণ্থির উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সমস্ত পুথি হইতে 





৩৬ মনীন্্রমোহন বন্থর কে) 2০88 058501755 92121592 0%74, (খ) সহজির! সাহ্তাঃ 
(গ) রাগাত্মিক! পদের ব্যাখ্যা (কলি, বিশ্ব, প্রকাশিত 110], ভ্রষ্টব্য ) এবং ডঃ শশিভৃষণ 
ফাশততের 0650276 2:5/2820%5 08555 25575 220887৮0515 0/ 26782545 
146556%15 হষউব্য | 

৩৭ হাংঙ্গান্ব হাউল --ডঃ উপেজুনাখ ভট্টাচার্য 

প সন্জাতি শিকাগে! বিশ্ববিজালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এডোয্লার্ড ডিমক সহজিয়া 
শাহিদ্কু স্ঘতে ধিরাট গবেষণ! এন প্রকাশ করিতেছেন 
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শি 
ইহাদের আলোচনায় অনেক শ্লোক উদ্ধতও হইয়াছে । চণ্তীদাস এবং সহজিস্া 
মতের আরও অনেক কবি নিজেদের তত্বসাধনা সম্পর্কে প্রহেলিকা পূর্ণ ভাষায় 
ষে সমস্ত পদ রচনা] করিয়াছিলেন তাহাকে “রাগাত্মিকা পদ" (যে পদে বিস্তদ্ধ 
অন্বরাগকেই সাধ্যসাধন বলিয়! গ্রহণ করা হয় ) বল! হইয়! থাকে । এইরূপ 
বহু রাগাস্বিকা পদ আবিষ্কৃত হুইয়াছে। তাহার কিছু কিছু ইতিপূর্বেই 
চণ্তীদাম, লোচনদাস প্রভৃতি কবিদের ভণিতায় বৈষব-পদসংগ্রহে স্থান করিয়া 
লইয়াছে। কোন কোন পদে বিগ্তাপতি, বূপ-সনাতন প্রভৃতি লোকমান্ত কবি 
ও সাধকের ভণিতা পাওয়া যায়। অনুমান হুয়, সহজিয়! সাঁধকগণ নিজ 
নিজ মত ও আদর্শকে বিশিষ্ট সমাজে পাংক্রেয় করিবার জন্য বৈঞ্চব 
আমচার্ধদেব ভণিতার্দি যথেচ্ছ! ব্যবহার করিয়াছেন । 

পালযুগে শ্বীঃ অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দীব মধ্যে বাঙলাদেশে বৌদ্ধ সহজিয়া 
সম্প্রদায় বেশ প্রবল ছিল। প্রাচীন বাংল। ও অপভ্রংশভাষায় ইহাদের রচিত 
ভঙ্গনগীতিকা ও তত্বগ্স্থ আবিক্কিত ও মুদ্রিত হইয়াছে । এই বৌদ্ধ সহজিয়ারা 
পরে ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ী সেনরাজত্বে আত্মগোপন করিয়! খুব সম্ভব সমাজের 
অন্তেবাসীদের মধ্যে আশ্রয় লয়, কেহ কেহ তু্কী আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় ৰা! 
হিন্দুসমাজের বিরোধিতায় নিজ নিজ পু'থিপত্র লইয়া! বাঙলার প্রত্যস্ত অঞ্চলে 
প্রস্থান কবে। নেপাল-ভুটান অঞ্চল হইতে তাহারই সামান্যতম ভগ্নাংশ 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে-_তাহাকে বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসে বৌদ্ধ সহজিয়া 
সাহিত্য বলে। 

অনেকে মনে করেন যে, এই বৌদ্ধ সহজিয়ারাই কালক্রমে বৈষণব-সমাজে 
অন্নপ্রবিষ্ই হইয়! “বৈষ্ণব সহঙ্িয়।' নাম গ্রহণ করে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে 
থাকিয়! গোপনে গোপনে নিজেদের গুঢ় সাধনভজনে আসক্ত হইতে থাকে। 
বৌদ্ধ সহ্জিয়াদের শেষ কথা! প্রজ্ঞ! ও উপায়ের (ত্রাঙ্গণ্য তন্ত্রমতে শিব ও 
শক্তি) সামরস্তসস্ভূত মহাসুখবপী করুণাপূর্ণ, শৃল্ততাজ্ঞাপক ও অ্বয়স্বভাব নির্বাণ 
লাভ। বৌদ্ধ সহজিয়া মতে মহাম্বধ বৃঝাইতে বহুস্থলে যৌনপ্রতীক ও 
প্রক্রিয়ায় অন্বরূপ শক ব্যবন্থত হইয়াছে । ইহার সঙ্গে ব্রাহ্মশ্যতন্ত্র ও যোগ- 
দর্শনের তত্বকথাও প্রবেশ করি্মছে। ফলে বেড সহি মনে একখংছে 
আধ্যাত্মিক, নিবিকল্পা মহাহ্বধসম্পদ, আর একদিকে পবনবিজয়ের দ্বারা 
যোগস্থাবস্থায় চিততপ্রবাহ স্থগিত করণ, এবং তন্ত্র ও হঠযোগের নাদবিন্মূসাধন 


&৩৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এ 
বজ্ধোলী সুস্তা প্রভৃতির দ্বারা দেহভাগ্ডেই ত্রদ্জাণ্ডের উপলন্ধি-_শিরঃস্থিত 
সহত্ারে পাবতীপরমেশ্বর বা! প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলনজনিত অনস্ত আনন্দলাভ-_ 
যাহার ফলে ত্রিবিধ দুঃখের আত্যস্তিক বিনাশ, হুঃখের কারণ পঞ্চস্বন্ধাত্মক 
পিওদেহের বিলুপ্তি, পূর্বজন্মের মুলোচ্ছেদ, পরিশেষে কৈবল্য লাভ । এই 
তত্বকথ। চিত্তের অদ্ধয় অবস্থার দ্বার! উপলব্ধি করা যায়, আবার শারীরিক ও 
মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারাও ইহা স্কুল দেহায়তনেই উপলব্ধ হইতে পারে। 
পরবর্তী কালে সেনযুগে ব্রাহ্মণ মতের প্রাধান্তের ফলে এই জাতীয় 
কায়সাধনা বোধ হয় উচ্চতর সমাজে নিন্দিত হুইয়াছিল। শাসক 
শক্তি এবং ব্রান্ষণ্য মত শাসিত অভিজ।ত সমাজের প্রতিকূলতার আশঙ্কায় 
বৌদ্ধ সহজিয়াগণ যে আত্মগোপন করিয়াছিল, এবং নাথধর্ম, ভন্ত্র কুলাচারের 
মধাদিয়! কোনক্রমে আত্মগক্ষা করিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের 
এক শাখা “নেড়া-নেড়ী” নামে অভিহিত হইত | ইহারা বর্ণাশ্রমধর্মের বিরোধী 
জীবনযাপন করিত। ইহাগ| সামাজিক ও পারিবারিক নিয়ম-শুঙ্খলার বড় 
একটা ধার ধারিত না, যৌন সম্পর্ককে সংহিতা ও সমাজপ্রয্নোজনের দ্বারা 
সংযত করিবার প্রয়োজন বোধ করিত না। মুণ্ডিতমস্তক, ভিক্ষোপজীবী 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ এইস্ত্রীপুরুষগণ অবাধে মেলামেশা করিত, 
রিপুর নির্বাধ চর্ধাকেই রহস্তময় সাধনা বলিয়! চালাইবার চেষ্টা করিত। 
বল! বাছুলা হিন্দ সমাজের বড় কেহ ইহাদিগকে তুদ্ধ-সম্মানের চোখে 
দেখিত না, “নেভা-নেড়ী' অপনামে ইহার্দিগকে ত্বণাই করিত। এই জয়ে 
নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র ইহাদিগকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে স্থান দিয়া ইহাদের 
কদাচার দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ।৩৯ অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব 
নিবন্ধ, সমাজ ও ইতিহাস-সংক্রান্ত গ্রন্থে দেখা যাইতেছে খীরচন্দ্র বু “নেড়া- 
নেড়ীকে' চৈতন্ত প্রভু ও নিত্যানন্দ্ প্রভুর নাম দিয়া তাহাদিগকে খৈষব- 
সমাজে স্থান দিয়াছিলেন। এই সমস্ত অপাংক্তেয় দ্বণ্য অবহেলিন্ভ জক্প্রদায়কে 
দয়াল চৈতন্চন্দ্র ও নিতাইটাদের কৃপার দ্বারা উচ্চতর প্রেমের পরিমস্তুলে 
আনয়ন করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যাপার শুরু হইয়াছিল সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষ দিক হইতে । অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাবি-_অর্ধশতাব্বীর 
মধ্যেই পৃর্বো্লিখিত 'নেড়া-নেড়ী'গণ বৈষ্ঞব সমাজে প্রবেশ করিয়া বৈধ্কব- 


এ» পূর্বে বীন্লচন্্র উপচ্ছেদে এ বিবয়ে জালোচন! কর] হইয্াছে। 
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সম্প্রদায়ের মধ্যেই বৈষব সহজিয়া নামে একাটি উপধর্ষসন্প্রায় দাগে 
পরিচিত হয়। ইকারা নিজেদের সহজ রসিক ব! সহজ পথেব পথিক বলিত-- 
ষে “সহজ পথের* অর্থ প্রেম, যাহা মানুষের সহজ ধর্ম। সেই প্রেমসাধনাগ 
সিদ্ধিলাভ করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ এবং সেই প্রেমসাধনার জন্ত 
মানবদেহই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন । কেমন করিয়া জড়দেহী মানবপ্রকৃতি 'রূপ", 
স্বরূপ" ও "আরোপের" মধ্য দিয়া “জীয়ন্তে মরা” হইয়া কাম ও প্রেমকে একজ্রে 
মিশাইয়া তুরীয়ানন্দে পৌঁছাইতে পারে-__-তাহাই এই উপসম্প্রদায়ের মূলকথা 
ইহারা বাস্তবচেতনা ও ভূতদেহকে সৃক্মতর চৈতন্তলোকে তুলিয়া ধরিয়! প্রেম 
ও ন্বপকে সাধনার সোপান হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করিতেন; কেহ কেন 
আরোপপস্থার দ্বারা পাধিব নরনারীর দেহকে রাধাকৃফজ বলিয়া গ্রহণ করিয়! 
মর্ত্যদেহেই অস্ত ও আনন্স্বরূপ প্রেমকে উপলব্ধি করিতেন । এই পন্থার জড় 
অতি-প্রাচীন। তন্ত্র, পরবর্তী কালের বৌদ্ধধর্ম, নাথধর্ম, যোগপন্থ1 ও কৌল- 
পল্থীদের মধ্যে ইহা নানা নামরূপ লইয়া অনুশীলিত হইয়াছে । বৈষ্ঞব 
সহজিয়ারা মূলতঃ বৌদ্ধ সহঙ্গিয়াদদের ধ্বংসাবশেষ--তাহা একপ্রকার 
স্বনিশ্চিত 1৪০ বৈষ্ণব সহ্জিয়াদের প্রেমতত্ব ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের নির্বাণন্ধপ 

মহাসুখের মধ্যে তত্বগত সাদৃশ্ট আছে। বৈষ্ণব সহজিয়াঁদের মূল আদর্শ রূপ- 
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থাকেন যে, বৌদ্ধ তাস্ত্রিকতা হইতে বৈফাব সহজিয়! ধর্মের উন্ভব হইয়াছে । কোন সহ্জিয়! গ্রন্থে 
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&৩৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


প্রেম-আননা ; বৌদ্ধ সহজিয়ারা শূহ্যতা, করুণা ও মহাহ্বখরূপ নির্বাণবাদী। 
উভয়ের মূল পার্থক্য, বৈষ্ণব সহজিয়াগণ জগৎকে স্বীকার করিয়াছেন, বৌদ্ধ 
সহজিয়াগণ জগৎকে উচ্ছেদ করিয়াছেন। তাহ! হইলেও উভয়ের মধো 
তত্বগত সাদৃশ্য আছে। 

সহজিয়! বৈষ্ণবগণ বহস্থলে হরহুর্গার প্রসঙ্গে আগমপদ্ধতিতে তত্ব ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন, এমন কি শিব-পাবতী, রাধা-কৃষ্জ সহজ সাধন! করিতেছেন, 
সহজিয়াদের কোন কোন পু্থিতে এরূপ বর্ণনলাও আছে। কিস্তু কোথাও 
প্রত্যক্ষ ভাবে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত কোন উল্লেখ নাই। অপর দিকে ইহার| 
চৈতন্যদেবকে গুরুবৎ মান্য করিতেন । সমালোচকের একথ| মিথা। নহে, 
«এমন একখান।ও সহজিয়া গ্রন্থ নাই, যাহাতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার উল্লেখ দুষ্ট 
হয়, যদিও শৈবতন্ব্বের ব্য।ন সহঠিয়ার| অকপটে স্বীকার করিয়| গিয়!ছেন 1৮৪ ৯ 
ইহার কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেশভাগে যখন বৈধ্ব সহজিয়ার! সমাজে 
ঠাই করিয়া লইয়!ছিলেন এবং নিজেদের মতপ্রকাশক কিছু কিছু সাহিত্য 
বচন! করিতেছিলেন, তাহার বঞু পূর্বেই বৌদ্ধপ্রভাবের প্রত্যক্ষ স্বরূপ 
বর্ণাশ্রমধ্মভুক্ত সমাজ হইতে যুছিয়! গিয়াছিল। শুধু এই শ্রেণীর নেড়ানেড়ী- 
দের মধ্যে বৌদ্ধ সইয়াদের কায়াসাধনার ধারাটি বদ্ধ জলাশয়ের আকারে 
পড়িয়৷ ছিল। উপরস্তব এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে পৌদ্ধমতের যৎসামান্য সম্পর্ক 
ছিল বলিয়াই ইহার1 সমাজে নিন্দিত হইয়াছিল, অপাংক্কেয় হইয়া 
পড়িয়াছিল। পরে ইহার] যখন বীপচন্দ্রের চেষ্টায় বৈষ্ণব সমাজের একান্তে 
ঠাই পাইল তখন চৈতন্ত-শিত্যানন্দের প্রেমধর্মকেই সাধনার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ 
করিল। তাহাদের যাবতীয় সাহিত্য এই সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাই 
তাহাতে হিন্দুধর্মঘেষা শৈব ও বৈষ্ণবমতের এত প্রাধান্ত । যদি তাহাদের 
রচিত তৎপূর্ববর্তী সাহিত্য পাওয়া! যাইত, তাহা হইলে তাহাতে নিশ্চয়ই 
কোন: ন। কোন প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ থাকিত। 

সহঞ্জিয়ারা মনে করেন, এ ধর্ম আবহমান কাল ধরিয়া চলিতেছে । 
মানবদেহকে স্বীকৃতি দিয়! ও অবলম্বন কারয়! অন্ববাগাশ্রয়ী অধ্যাত্ম সাধনা 
পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত ছিল-_এখনও আছে। ভারতের বৈষ্ণবমতাশ্রয়ী প্রেম- 


৪১ মনীন্্রমোহুন বনু--সহজিয়া সাহিত), পৃঃ 1%.-8৮০ 


বৈষ্ণব সাহিত্য ূ ৪৩৭ 


ধর্ম শৈব-নাথব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও অন্তান্ত লোকধর্মে এইরূপ বূপাশ্রয়ী আবেগমুলক 
অধ্যাত্মসাধনার কথা অবিদ্বিত নহে। কিন্তু সহজিয়া বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবমত ও 
রাধারৃষ্ণতত্ব একত্রে মিশাইয়া এবং নিমাই-নিতাইটাদের নাম প্মরণ করিয়া 
এই প্রেমধর্মের একটি বিচিত্র রূপ নির্সাণ করিয়াছেন । তাহাদের সাধনভজনের 
দুইটি দ্িক-_একটি মনোমার্গে বৈদেহী সাধনা, আর একটি দেহমার্গে 
মহাসুখোপলন্ধি । সহজ মতে নিত্যবন্দাবনের রস ও রতির প্রতীক-্বরূপ কৃষ্ণ 
ও রাধার যে সহজ রসলীলা' তাহা! শুধু স্বর্গের বস্ত নহে, তাহার সঙ্গে 
মত্যেরও যোগ রহ্য়িছে। পৃথিবীর নরনারীও আরোপতত্বের দ্বারা 
সীমাবদ্ধ মানবদেহেই সেই রসরতির অপাঁধিব স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। 
অর্থাৎ রাধাকৃষ্জ লীল'কে দেহী মিথুনের মধ্োই প্রত্যক্ষ করিতে পারা 
যায়। মানবকেই দেবপীঠস্থানে তুলিয়া! ধরা সহজিয়া মতের প্রধান 
লক্ষ্য। দেহ-মনের দ্বারা অনুভূত সহ্জানন্দ__যাহ! জীবের একমাত্র 
উদ্দেশ্য, তাহা! এই জড়দেহেই লাভ করা যাইতে পারে ; তখন “আরোপ, 
পদ্ধতির দ্বারা ভৌমজীবনের স্ত্রী-পুরুষই রাধাকষ্জে পরিণত হয়। এই 
জাতীয় ধর্মসাধনায় প্রায় সর্বত্র পরকীয়া রীতিই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়। 
থাকে--তাই পরবর্তী কালের সহজিয়|। সাধনায় সবত্র পরকীয়া নায়িকা 
গ্রহণের নির্দেশ দেওয়। হইয়াছে । বলাই বাহুল্য এই জাতীয় প্রেমসাধনায় 
সিদ্ধিলাভ “কোঁটিকে গুটিক হয়” । বহু স্থলে পদম্মলনের সম্ভাবনাই অধিক। 
পরেও দেখ! যাইতেছে সহজিয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়, কর্তাভজা, আউল-বাউল, 
সাই মত ইত্যাদি উপসম্প্রদায়গুলি সহজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও ইহাদের 
দেহঘটিত সাধনার সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণবের প্রেযতত্বের স্থল দিক. দিয়া 
কিছু সাদৃশ্য আছে । 

তবীধীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই পশ্চিমবঙ্গে এই সহজিয়া 
বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রেমতত্বকে একমাত্র জীবনদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়া রাধাকৃষ 
তত্বকে মত্যবাসী মানবমানবীর উপরে আরোপ করিয়া যে অভিনব সাধন- 
প্রণালীর অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন তাহার মূল যোগ-তন্ত্রহঠযোগ- 
তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ষেই নিহিত। কিন্তু দেহ লইয়! যেখানে প্রধান কারবার, 
সেখানে শ্থলন-পতনের সম্ভাবনাও প্রচুর, এবং কায়াসাধন! শেষ পর্যন্ত নির্জলা 
রিপুর অনুশীলনে পর্যবঙিত হয়। বৈষ্ণব সহজিয়াদের সম্পর্কে এই আশঙ্কা! যে 


৪৩৮ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সত্য হয় নাই তাহা নহে। মঠে-আখড়ায় অন্রশীলিত সহজ সাধন! প্রায় 
ছুইশত বৎসর বরিয়া বাঙলাদেশে গোপনে চলিয়া আসিতেছে। কিন্ত 
আধুনিককালে ইহার ব্যাপক অহৃশীলন ক্রমেই সঙ্কুচিত ও শীর্ণ সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মুখ লুকাইয়াছে। প্রথমতঃ সামাজিক অন্নশাসনের কঠোরতার জন্য 
এই মত গোপনে অন্ুশীলিত হইত, এবং গোপনীয়তার ফলে সুষ্ম প্রেমরস- 
সাধন! ক্রমেই স্কুল কামচর্যায় পরিণত হইয়াছে । ফলে শিষ্ট বৈষ্ণবসমাজ 
ও হিন্দুসমাজে সহজিয়া বৈষ্ণব মতবাদ শ্রদ্ধার পরিবর্তে অবহেলাই লাভ 
করিয়াছে ৷ তন্ত্র'ও যোগসাধনায় যেমন হঠযোগ প্রবেশ করিয়! মূল দার্শনিক 
প্রতযয়কে কায়াসাধনার স্ুলঙ্কের মধ্যে বন্দী করিয়াগ্ঠে, তেমনি বৈষ্ণব 
হজিয়ার অতি সুক্ম প্রেমসাধন! শেষ পর্যন্ত আরোপতত্বের খিড়কিপথে 
কামক্লিপ্ন পন্ককুণ্ডে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে । সে যাহ! হউক, ইহাদের তত্বকথা- 
ংবলিত প্রকরণ-প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত পু থি (আগম, আনন্দমভৈরবঃ অমৃত্তরসাবলী, 
বিবর্তবিলাস, দর্ল ভসার, অম্ৃতরসাবলী, নিগুঢার্থ প্রকাশাবলী প্রভৃতি ) এবং 
রহ রাগাক্সিকা পদে গুঢার্থ তত্বকগ! আভাসে হী্তে, বূপকে উপমায় 
বাখ্যাত হইয়াছে এবং পদগুলিতে অনেক স্থলে কাঁব্যরস সঞ্চারিত হইয়াছে । 
সহজিয়া সাঁধক ভিসাবে চণ্ডীদাসের নাম হাপরিচিত, রজককুমারী রামী ও 
্রাঙ্গণ চত্তীদাসকে কেন্দ্র করিয়। অনেক গালগল্প গড়িয়া উঠিয়াছে 1৪২ 
তাহার নামে প্রচারিত সাধনভজন সংক্রান্ত অনেক রা'গাত্মিকা পদে চিত্রসূফি 
ও কাব্যকলার যে সৃক্মতা দেখা যায়, ধৈঞ্চবপদাবলীর ইতিহাসে তাহার মূল্য 
বিশেষভাবে স্মরণীয় | রক্ষণমীল ও নৈষ্টিক বৈষ্কবসমান্জ বৈঞ্ণব সহজিয়াদের 
দেক্কমার্গীয় প্রেমসাধনার আচাঁর-আচরণকে কোন দিন স্বীকার করেন নাই, 
লোকচেতনাকে আশ্রয় করিয়। এইরূপ দেহকেন্দ্িক রহন্তময় ধর্মচর্য ব্রাঙ্গণ্য 
সংস্কৃতির নিকটেও সন্মান লাভ করে নাই। কায়াসাধনার এই বিচিত্র গু 
পন্থা যে কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয় চরিত্রকে অধোগতির_শিরয়গ্ঘরে পাঁতিত 
করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিয় লাঁভ নাই। কিন্তু মাজ ও নীতি ঘটিত প্রশ্ন 
ছাঁড়িয়! দিলে সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাহিত্য, বিশেষতঃ রাঁগাক্সিকা পদাবলী 
মধাসুণীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দাবি করিতে পারে 
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৪২. এ বিষয়ে লেখকের “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের, দ্বিতীয় খণ্ডে “পদাবলগীর চ্ীদাস” 


গ্রযজরীর্ুরা। . 


হু 
বৈষ্ব প দা ব লী 

ভুমিক1॥ 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলী অজজ্র ধারায় প্রচারিত হইয়াছে । 
পদাবলী রচন। করিয়া অসংখ্য “মহাজন' যে শিষ্ঠ।, এঁকাস্তিকতা ও কবিপ্রাতিভ। 
দেখাইয়াছেন, তাহ! বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে বিষ্ময়কর সন্দেহ নাই। 
'পর্দকল্পতরু'তে প্রায় ১৭৬ জন কবির তিন হাজ|রেরও অধিক পদ সংগৃহীত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ছুই তৃতীয়াংশ কবির আবির্ভাব হইয়াছিল সপ্তদশ 
শতাব্দীতে | তখন বৈষ্ন কেন্দ্রসমূহে সাধারণ ভক্কের ভিড় বাড়িতে 
শুরু করিয়াছে, হিন্দু সমাজেও €বঞ্চখ আঁচার্ধদের সম্মান বাড়িতেছিল, ভূস্বামী 
ও শামন্তগণ বৈষ্ণব আচার্ষদিগকে নিজ নিজ গুরু-পদে বরণ করিয়া ধন্য 
হইয়[ছেন, বর্ণের শ্রেষ্ট ব্রাক্গণও ব্রাহ্মণেতব্ন বৈষ্ণব আচার্ধের চরণধূলি স্পর্শ 
করিয়। নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন । বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব 
মত ও আদর্শ সমগ্র বাঙল!দেশ ও বাঙলার প্রাস্তীয় অঞ্চলে যেরূপ বিস্ময়কর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে যে অন্ততঃ অর্ধশত কবিকোকিলের কণ্ঠে 
রাধারুঞ্জের প্রেমগীতিকা ও গৌরচন্দ্রের মর্ত্যলোকের অমর্ত্যলীলা নব নব 
রসব্ূপে অজত্র আকারে ফুটিয়া উঠিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ষোড়শ 
শতাব্দী বৈষ্ঞন মতাদর্শের সংহতি যুগ* সপ্তদশ শতাব্দী সেই আদর্শ সম্প্র- 
সারণের মুগ ইহা বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস হইতেই প্রমাণিত 
হইয়াছে, পুর্ববতী উপচ্ছেদে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। সেই 
সম্প্রসারণের বন্াবেগ সপ্তদশ শতাব্বীতে পদসাহিত্যে নান! বৈচিত্র্য ও সংখ্যা- 
প্রাচুর্য সহ আত্মপ্রকাশ করিল। 

একথা অবশ্য সত্য যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষকবপদসাহিত্য বিপুল প্রসার 
৪ গতিবেগ লাঁত করিয়াছে, কিন্ত ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈষ্ণব 
পদাবলীর সংখ্যাগত প্রাচুর্য সত্বেও গুণগত উৎকর্ষ এই শতাব্দী হইতেই হ্বাস 
পাইতেছিল, যেন জীবনল্মোত মন্থর হইয়া! আসিতেছিল। প্রথাপালন বা 
ধর্মাচারগক্ষ নিয়ম্পালনের জন্ত অসংখ্য কবি রাশি রাশি পদ রচন! করিয়া- 


&৪০ ংলা. সাহিত্যের ইতিবৃতত 


ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রাণের গভীর বেদনা ও উচ্ছুসিত উল্লাস 
অপাধিব ও অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনার আকারে আভাসিত হইতে পারে নাই । বৃদ্ধ 
গোবিন্দদাস কবিরাজ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই লীলাসংবরণ 
করিলেন । তাহার পরে গেট! সপ্তদশ শতাব্দী ধরিয়! যে-সমস্ত পদকার নব 
নব পদসম্ভারের দ্বারা পু'থিপত্র ও কীর্ভন গানের দ্বারা সঙ্ঘ ও গোষ্ঠীকে মুখর 
করিয়! তুলিয়াছিলেন, তাহাদের সে প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য । কিন্তু শিল্প- 
নৈপুণ্য, স্বতোৎসারিত আবেগ ও ভক্তির নিঝিড় আস্বাদন বিচার করিলে সপ্ত- 
দশ শতকের পদাবলী পূর্ব শতাব্দীর তুলনায় অতিশয় ম্লান মনে হইবে । প্রাচুষ 
ও উৎকর্ষ যে সব্দা1 একই রেখ! ধরিয়া চলে না তাহার প্রমাণ__-এই শতাব্দীর 
অসংখ্য, অজত্র, অপরিমেয় বৈষ্ণব পদাবলী ৷ এই যুগে নানা কবিকষ্ঠ স্ব-উচ্চ 
হইয়াছে, কুশলী বাকৃরীতি পল্লপবিত আকার ধারণ করিয়াছে, ভাষাভঙ্গিমায় 
মগ্ডনকলা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে । কিন্তু প্রাণের গভীরে তাহা যে সর্বদা 
সাড়া জাগাইয়! চেতনাকে সূক্ষ্ম অনুভূতির রসে ভবিয়! দিতে পারিয়াছে তাহা 
মনে হয় না। তাই বক্তব্যের, সরলতার স্থলে ভাষণের কৌশল অধিকতর 
প্রাধান্ত লাভ করিয়:ছে-_এবং একই ধরনের ক্লান্তিকর বর্ণনা রসিক হৃদয়কে 
কাব্য ও শিল্পের গতি উদাসীন করিয়। তুলিয়াছে ৷ বস্তুতঃ গোবিন্দদাসের 
পদ্াবলীর কথ। বাদ দিলে সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলী সহজ রনসিকের 
আনন্দরস উদ্রেকে ততটা সফল হইতে পারে ন'ই। দীক্ষিত ভক্তদের 
কথা স্বতন্ত্র) ভক্তির দৃষ্টিতে উচ্চাবচতার কোন আপেক্ষিক মূল্য নাই। 
কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্যরসের দিক হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবপদাঁবলীর বিপুল 
কলেবরের মধ্যে স্পন্দমান সজীব প্রাণের লক্ষণ বড় একটা পাওয়া যায় না । 
যাহা হউক, উপস্থিত প্রসঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রম রক্ষা করিবার জঙ্বা 
এই শতাব্দীর পদকারদের মধ্যে ধীহাদের রচনায় অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ 
পরিলক্ষিত হুইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে শুধু তাহাদের সম্বন্ধে আলোচন। 
করা যাইতেছে । 


উীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানজ্দ ॥ 


ইতিপূর্বে এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে আমরা এই আচার্যত্রয় সম্বন্ধে কিছু 
কিছু আলোচন! করিয়াছি । সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবসমাজ ও আদর্শ 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৫৪১. 


ইহাদের দ্বারা কীভাবে এবং কতদূর প্রভাবিত হইয়াছিল তাহার পুনরুল্লেখ 
নিষ্প্রয়োজন। সে যুগের প্রথামত এই আচার্ধগণ কিছু কিছু পদও রচন] 
করিয়।ছিলেন। তন্মধ্যে নরোতম প্রকৃত কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন । 
শ্রীনিবাস আচার্য পশ্চিমবঙ্গের বৈষ্ণবসমাজ, আদর্শ ও সম্প্রদায়কে পুনর্গঠিত 
করিবার জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন যে, রচনাকর্মে তৎপরতা দেখাইবার 
বিশেষ অবকাশ পান নাই । তিনি ভাগবতের চতুঃক্লোকী ভাস্ত করিয়াছিলেন 
বলিয্। রাধাকৃষ্খ দাস গোস্বামীর “সাধনর্দীপিকা'র নবম কক্ষায় উল্লিখিত 
আছে।১ এ বিষয়ে অন্ত কোন প্রমাণ পাঁওয়! যায় না। “পদকল্পতরু'তে, 
তাহার তিনটি পদ এবং অস্ত্র আর একটি পদ মোট চারটি পদ সংগৃহীত 
হইয়াছে । তঞ্খধ্যে. দুইটি প্রার্থনা বিষয়ক ( গুণমঞ্ররী সখীর নিকট প্রার্থনা ) 
একটি শ্রীকৃপ্ণের বূপ বর্ণনা, আর একটি আক্ষেপান্ুরাগের পদ । কবি সহজ 
সরল বাংল! ও ব্রজবুলিতে পদ লিখিতে পারিতেন, ছোট ছোট উপমা- 
উৎপ্রেক্ষা-রূপকগুলি নিটোল লাবণ্যের মতো! ফুটিয়াছে | কৃষ্ণ বূপের বর্ণনা £ 
এ বুক ভরিয়| মু$ি উহ! না দেখিলু' গে৷ 
এ লুড় মরমে মোর ব্যথা। 
কিংবা রাধার আক্ষেপানুরাগ 
দেহে বৈরি এ যৌবন বৈরি হৈল বৃন্দাবন 
যাইবার নাহিক কোন ঠই। 
অথবা! কবির আক্ষেপোক্তি 


হই বামন তন টাদ ধারতে জন্ু 
মধু মন হেন অভিলাষে । 


প্রভৃতি পংক্তিগুলির সংহত প্রকাশভঙ্গিম! মন্দ নহে । প্ত্রীরাধার দেহের বৈরী 
যৌবন, আর বৈরী বৃন্দাবন-_-এই উক্তি বেশ তির্ধক হুইয়াছে। শ্রীনিবাস 
আরও কিছু পদ রচনা করিলে তাহার যথার্থ কবিপ্রতিভ! বুঝা যাইত। 
তিনি নাকি 'মনোহরশাহী' কীর্তন ঢের প্রবর্তক ছিলেন।২ তাহার পুত্র 
গতিগোবিন্দ এবং বৃদ্ধ প্রপৌত্র--প্রসিদ্ধ সংগ্রাহক ও পদকর্তা রাধামোহন 


১ হরিদাস দাস- প্ীঞ্াগোড়ীয় বৈধাব সাহিত্য, ২।২৩ 
২ এ, পৃ. ২২০ 


৫৪২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


ঠাকুরের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যাইতে পারে। অবশ্ঠু গতিগোবিন্দের 
যে তিনটি পদ “পদকল্পতর'তে এবং অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার কাব্যগুণ 
উল্লেখযোগ্য শহে। 

আচা্যত্রয়ের মধ্যে কবিত্ববিচারে নরোভ্তম ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । যতিব্রতধারী নরে!ভুম কিসে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন 
তাহা তাহার প্রার্থশাবিষয়ক পদেই লক্ষ্য করা যাইবে। তাহার কবিত্বের 
খ্যাতির জন্য অনেক ছোটখাট পুস্তিকাও উাহার নামে চাঁলয়া গিয়াছে। 
তাহার প্রার্থনাবিষয়ক পদ ছাড়াও এই পুস্তিকাগুলিতে তাহার ভণিতা 
আছে-_প্রেমতক্তিচন্ড্রিকা, সিদ্ধঙক্তিচন্ত্রিকা, সভ্ভাবচন্দ্রিকা, স্মরণমলল, 
কুপ্জবর্ণন, রাগমালা, সাধক ভক্তিচন্দ্রিকা, প্রাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, চমৎকারচন্দ্রিকা, 
সূর্ধমণি' চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তিচিন্তামণি, গুরুশিষ্যসংবাদ, হাটপত্বন ও 
উপাসনা পটল।৩ বলাই বাছ্ল্য এই সমস্ত অকিঞ্চিংকর পুস্তিকাগুলির 
ছুই একখানি ব্যতীত কৌোশটিই নরোতমের রচনা নহে। জগদন্ধু ভদ্র 
নরোত্থম ভণ্চতাযুক্ত হাটপত্তণ' শীর্ষক পুস্তিকার উচ্চ প্রশংসা করিয়।- 
ছিলেন।৪ হাটব।ভার ও অলম্কার নির্মাণের বূপকের ছলে প্রেমভক্জি ব্যাখ্যা 
নিতান্তই নিয়ন্তবের ধচন।__ইভ| নরো ওমের রচনা বিয়া! মনে হয় না !৫ 
অন্থান্ত পুস্তিক! সম্বন্ধে এ একই প্রকার অভিমত গ্রকাশ করিতে হয়। তবে 


৩ জগঘ্ন্ধু ভদ্র সম্পাদিত-_গৌরপদতরন্িদী, ১ম সংস্করণ 

৪ «আবার নগেভমের “হট পতন নামক ক্ষুদ্র প্রবর্থই-বা কি হুন্দর, কি তাবগুদ্ধ, কি 
মনোহারী। যেন সমন্ত নৈষ্কীব শাস্ত্রের সারাংশ বিকশিত করিয়! এই “হাট পতনের” পতন 
হইয়াছে! (খেরপদতরল্লিণী ) 

ৎ “পদকল্পতরূ'র ৫ম থণ্ডে (পৃ. ১৪০৪১) সতীশ্চন্্র রায় নরোত্তন-নামাঞ্কিত এই 
সমঘ্ত রচনাকে সরাসরি বাতিল করিয়া দিয়াছেন। “হাট পভন'কে হরিদাস দামও (“গৌড়ীয় 
বৈষব সাহিতা,) নরোতমের রচন] বলিয়া! এহণ করেন নাই। তাহার মতে হাট পতনে যে 
অসঙ্গতি আছে এবং ইহাতে যেভাবে স্বয়ং নরোত্বম নিজের গৌরব প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে 
ইহ! কদাপি বিনয়াবলত নরোত্তস ঠাকুরের বচন! হইতে পারে না। হরিদাস দাস মহাশয় 
হাটপদ্তনের কোন একখানি পুশথতে রামচন্দ্র দাসের তণিত! দেখিয়াছিলেন। বোধ হয় 
ইনিই নরোভমের নামের অন্তরালে বসিয়া হাটপত্তন রচনা করিয়াছিলেন । ((ভরষ্টব_ 
হরিদ(স দাসের শ্রীত্রীগোড়ীয় বৈধব সাহিতা, পৃ. ২1২৪ ) তাহার এ মত যুক্তিসঙ্গত 


বৈষ্ব সাহিত্য ৫৪৩ 


একখানি পুস্তিকার নাম উল্লেখ কর্তব্য । ঈশ্বর বিশ্বাসী যে কোন সম্প্রদায়ের 
ভক্ত এই স্ষুত্র পুস্তিকার অন্তর্গত ঈশ্বর প্রার্থন! বিষয়ক দশ শ্রেণীর ক্ষত কুন 
পদে৬ ( মংপ্রার্থন।, ম্বদৈহ্ট-বোধিকা, সাধকদেহের লালসা সূচিকা, 
মনঃশিক্ষা, বিলাপাত্তমিকা, বৈষ্ণবমহিমাপ্রকাশিকা,, শ্রীগুরুবৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিনপা, 
শ্রীধামবাসে লিপ্সাত্মিকাঃ সিদ্ধদেহের লালসামক্ী, আক্ষেপবোধিকা ) নিজ 
নিজ ইউসেবা প্রতাক্ষ করিতে পারেন। পুস্তিকার নাম “প্রেমভিচন্দ্রিক | 
এই পুস্তিকায় গাঢ়বন্ধ উক্তির সাহায্য কবি যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন 
তাহাতে শুধু ভক্তিভাবই প্রকাশিত হয় নাই, বুদ্ধিনিষ্ঠ জীবননীতি ও 
ত্বাদর্শের প্রতি কবির আকর্ষণও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । এই জাতীয় 
প্রবাদ-প্রবচন এবং তুয়োদর্শনজনিত মত ও মন্তব্য ভারতচন্দ্রকেই স্মরণ 
করাইয়া! দেয়। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়| যাইতেছে : 


(১) মহাজনের থেহ পথ তাতে হবে অনুগত 
গরাপর করিয়া বিচার । 

(২) জলবিনে যেন মীন দুঃখ পায় আ।ঘুধান 
প্রেমন্ন। সেই মত ত্র । 

(৩) তীর্থষাত্রা পারি শ্রম কেবল মনের ভম 
সর্যসিদ্ধি গোবিন্মচরণ । 

(৪) জ্ঞ!নকাণ্ড কর্মকাও কেনল বিষের ভাও 


অস্থত বলিয়! যেল! থায়। 


নরোভমের কবিপ্রতিভা যে সামান্ত ছিল না, তাহার প্রমাণ-_তাহার 
প্রার্থনাবিষয়ক ও রাধাকৃঞ্ণ লীলাঘটিত ৬৪টি পদ 'পদকল্লাতরু'তে গৃহীত 
হইয়াছে। এই পদগুলির এঁকাস্তিক ভক্তি ও নিরাভরণ শুদ্ধ কবিত্ব বিশেষ 
ভাবে প্রশংসার যোগ্য । বেষ্জব সমাজে তাহার এই সমস্ত ভজনগীতিকা 


৬ ইহাতে ত্রিপদী ছন্দে ১১৯টি শ্লেক আছে। ডঃ মুকুমার সেন "প্রেমতক্রি চক্রিকা'র 
মীতি ও আদর্শকে ৮036 08171617615 0£ বত -ড81515779৮2 92415973, বলিয়াছেন 
(17391, 9. 99), কিন্ত সতীশচন্ত্র রায় মহাশয়ের মতে “কি বৈষকব, কি শাক্ত- সকল 
সম্প্রদায়ের আস্তিক পাঠকদিগের পক্ষে ইহ! অপেক্ষা অধিক উপাদেয় ও সারগর্ভ উপদেশপুর্ণ 
প্রস্থ বাঙ্গল! সাহুত্যে নিতান্ত বিরল ।."এই সংক্ষিপ্ত ৪ সারগর্ভ সৃক্তিগুলিতে যথার্থই সর্বশান্ত্রের 


সার সঞ্চিত রহিয়াছে” ( পদকল্পতরু, &ম, পৃ. ১৪২)। সতীশচন্ত্রের মস্তব্যই অধিকতর 
যুক্তিপূর্ণ মনে হইতেছে । 


৫88 বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অগ্ভাপি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত হইয়া! থাকে । তিনি নিজেও একজন হ্বক 
গায়ক ছিলেন । খেতুরী উৎসবে গরানহাটী (গড়েরহাটা ) কীর্তনপদ্ধতির 
সূচনা! করিয়া! এবং এই পদ্ধতিতে গান গাহিয়া? নরোতম শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ 
করিয়াছিলেন । তাহার প্রার্থনপদের অনেকগুলিতে নীতি ও আদর্শের 
উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, তিনি বৈষ্ণবভক্তের নিকট ব্যাকুলচিত্ে 
নিজ দীনদশ! জানাইয়াছেন, তন্মধ্যে দুই একটির আত্তরিকতা বিশেষ 
প্রশংসনীয় । যথ। £ 
(১) গৌরাঙ্গ বলিতে হনে পুলক শবীর। 
করি হুরি বলিতে নয়নে ঝরে নীর ॥ 


আর বে নিতাই টদ করুণ! করিবৈ। 
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥ 


(২) ঠাকুর বৈষবগণ করে| এই নিবেদন 
মে৷ বড় অধম ছুরাচার | 
এ সংসার জলনিধি তাহে ডুবাওল বিধি 


চুলে ধরি মোরে কর পার ॥ 


কামক্োধ লোভ মোহ মদ অভম।ন সহ 
আপন আপন স্থানে টানে । 

আমার এছন মন ফিরে যেন অদ্ধজন 
স্থপথ বিপথ নাহি মানে॥ 


নরোতম ঠাকুর সংসারের বিষপাকে ন। পড়িলেও সংসারের একপ্রান্তে 
বাস করিয়া রিপুতাড়িত জীবের ব্রিতাপজ্ঞালা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; তাই 
এই প্রার্থনা শুধু তাহার ব্যক্তিগত প্রার্থনা নহে, ইহাতে যেন প্রত্যেক মাহুষের 
মনের কথাই নিহিত রহিয়াছে । তিনি যখন বলেন, “্নরোতম দাস কন 
দেখ্যা স্তন্তা লাগে ভয়”-_-তখন সে ভয় তাহার ব্যক্তিগত সীম! ছাড়াইয়! 
বেদনাতুর মানুষের প্রত্যেকেরই অন্তরে সঞ্চারিত হয়। প্রার্থনাবিষয়ক 





৭ মপোহ্রদাস “অন্ুরাগবলী'তে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 2 
বাহার নর্তপ আন্বাদন অনুসার | 
গড়ের হাটা কীর্তন বুলি খ্যাতি হৈল বার ॥ (৬্ঠ মঞ্জরী) 
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এই বাংলা পদগুলি কবিত্বসম্পদে এমন কিছু প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী 
নহে। বরং গোবিন্দদাস কবিরাজের প্রার্থন| বিষয়ক পদ বিশ্বের ভজন- 
সাহিত্যেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হইবে ; নরোত্তমের পদসমূহ কাব্যগুণে ততট! 
উৎকৃষ্ট নহে। কিন্তু নিরাভরণ কবিত্বে ও সহজ স্বরে রচিত্‌ এই প্রার্থন! 
বিষম্ক পদ অধিকতর আন্তরিকতা! পূর্ণ। সংসার-সমুদ্রতলে নিমজ্জমান 
কবি যখন ভক্ত বৈষ্ঞবের নিকট প্রার্থন| করিয়া! বলেন, প্টুলে ধরি মোরে 
কর পার”_তখন এই সাদ! হর বড় গভীরভাবে আমাদের প্রাণে গিয়া! 
আঘাত করে। কবির আস্তরিক নিষ্ঠার জন্তই তাহার ব্যকিগত কথা 
সকলের অস্ত্রের কথায় পরিণত হইয়াছে । 


নরোতমের রাধাকঞ্জলীলাবিষয়ক পদগুলি সারস্বত গুণের জন্য ততটা 
প্রশংসনীয় না হইলেও সহ্স্বরে চিন্তাকর্থী হইয়াছে । যথা-_ 


আক্ষেপাহ্নরাগের পদ £ 


কি ক্ষণে হৈল দেখা নয়নে নয়নে । 
তোম। বন্ধু পড়ে মনে শয়নে স্বপনে ॥ 
নিরবধি থাকি আমি চাহি পথপানে। 
মনের যতেক ছুখ'পরাণে তা] জ!নে ॥ 


ভাবী বিরহে রাধার খেদেোক্তি £ 


মাধব্তুনি আমার নিধনিয়ার ধন? 
আমারে ছাড়িয়। তুমি মধুপুরে যাবে জানি 
তবে আমি তেজিব জীবন ॥ 


নরোন্তম এখানে বিদ্যাপতির “হাথক দরপণ মাথক ফুল” ইত্যাদি বাঁধা 
আলঙ্কারিক পথ পরিত্যাগ করিয়| “নিধনিয়ার ধন' শব্দ দুইটি ব্যবহার করিয়া 
যে রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার গভীরতা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য! 
রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য £ 

ও মুখ শরদ হধাকর স্মন্দর 

ইহ নলিনীদল গঞ্জে। 
ও"তন্ নব ঘন সুন্দর রঞ্জিত 
_ ইহ খির.দামিনী পুপ্রে ॥ 
৩৫---( ৩য় খণ্ড) 
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'নরোভম রাধাকৃষ্ণের মিলনসংক্রান্ত কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন । 
আজীবন ব্র্ষচারী কবি মিলনরভসের স্থুলত্ব বর্জন করিয়া সৃক্্স উল্লাসকেই 
অধিকতর প্রাধান্ত দিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ রাধার রূপে বিভোর হইয়া আছেন, 
সেখানে দেহের দৌত্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য। 
দাসীগণ কর হৈতে চামর লইয়! হাতে 
আপনে করয়ে মৃছু বায়। 
দেখি রাইমুখশণী হৃথা ঝরে রাশি রাশ 
হেরি নাগর অনিমিথ চায় ॥ 
এছন আরতি দেখি রাইয়ের সজল আধি 
বাহু পসারিয়া করে কোরে । 
ছুহুহিয়ায়ছু'ছরাখি ছৃ'হচুদ্বে যুখশশী 
চুপ প্রেমে ছু'হু ভেল ভোর 
এ মিলনে অতৃপ্ত আকাজ্ষার জ্বালা নাই, গ্লানি নাই,_স্সেহের আতি ও 
সজল নয়নই এই অপাথিব মিলনের রহঃসখী। নরোতমের প্রার্থনা পদগুলি 
বৈষ্ণবতক্ত ও রসিক মহলে সুপরিচিত, কিন্তু তাহার রাধাকৃঞ্জলীলা বিষয়ক 
পদও যে কতকগুি বিষয়ে আধুনিক পাঠকেরও চিত্তাকর্ষী হইতে পারে, 
তাহা উল্লিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে । 
স্টামাণন্দের ভণিতায়ুক্ত তিনটি পদ 'পদকল্লতরু'তে স্থান পাইয়াছে । 
ইহাতে শ্যামদাস ভণিতায়ও ছয়টি পদ আছে। শ্টামানন্দের পূর্বনাম ছুঃখী 
বা হুঃখিয়!। দীনছুঃখী কৃষ্ণদাস, হৃংখী কৃষ্ণদাস, দৃঃখিনী প্রভৃতি ভণিতায়ও 
কয়েকটি পদ পাওয়া যাইতেছে। শ্যামদাস নামে আরেকজন বেষ্ণবপদবর্তা 
ছিলেন-_ইনি গোপাল চক্রবর্তীর পুত্র। হতরাং শ্যামদাস ভণিতায় রচিত 
পদগুলি শ্যামাননের নহে বলিয়াই মনে হয়। যে পদগুলিতে রজবুলির সঙ্গে 
কিছু কিছু ব্রজ্গভাষার শব! ব্যবহৃত হইয়াছে,” সেগুলি শ্যামানন্দের রচন; | 
কারণ তিনি কিছুকাল শ্রীনিবাস-নরোত্মের সঙ্গে ব্রজধামে খাস করিয়া 
ছিলেন। ছুঃখী কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ধদাস তণিতাযুক্ত পদগুলিও তাহার রচনা 
হওয়! সম্ভব। কারণ এই সমস্ত পদে কবি কৃষ্ণদাস ব| হৃঃখী কফ্খদাস 





৮ ““তাহার ব্রজবুলীর পদে বাঙ্গালায় অজ্ঞাত ব্রজতাষার অনেক শব্দের ব্যবহার দেখ! 
যায়।»--পদকলপতরু (ধম)-তে সম্পাদক সতীশচলোর মন্তব্য (পৃ, ২২*)। 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৫8৪৭ 


শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দের নিকট গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রতি কৃপা প্রার্থনা 
করিয়াছেন। গৌরীদাস পণ্ডিত শ্যামানন্দের গরু ভ্বদয়চৈতন্তের গুরু । 
স্বতরাং গুরুর গুরুর ( পরমণ্ডরু ) জন্ত তিনি যে কৃপা প্রার্থন। করিবেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই।৯ শ্্ামানন্দের ছু-একটি বাংলাপদ সরল 
রচনাশক্তির উদাহরণ হিসাবে মন্দ নহে | যথা £-- 
০০৮৪ বিনোদিনী কনক মুকুর কাতি। 
হম বিলাসে সুন্দর তম 
সাজাঞ। কতেক ভাতি ॥ 
রসের আবেশে গমন মন্থর 
চুলি চুলি চলি যায়। 
আধ ওঢ়নি ঈষৎ হাসনি 
বস্কিম নয়নে চায় ॥ 
রথের সিন্দুর মদন মুগধ 
তাহে চন্দনের রেখা । 
ণব জলধরে অরুণের কোরে 
নবীন চাদের দেখা! ॥১* 


কৰি শ্ামানন্দ নাকি বৈষ্ঞকব কীর্তনের “রেনেটি' (রাণীহাটি ) রীতির 
প্রবর্তক ।৯১ নরহরি চক্রবতী শ্যামানন্দের বিষয়ে যে দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া- 
ছিলেন তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । এই পদে খ্বামানন্দের অন্ধিকায় 
গিয়া হৃদয়চৈতন্তের নিকট দীক্ষ। গ্রহণ হইতে উৎকলে পরিকর সঙ্গে হরিনাম 


প্রচারের কাহিনী পর্যন্ত অতি সবললিত ভাষায় বধিত হইয়াছে । তাহা 
হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে £ 


পাষণ্ডী অন্থরগণে মাতাইল গোরাগুণে 
কারে ব। না কৈল ভক্তি দান। 
অধম আনঙে তাসে গ্ামানন্দ কুপালেশে 
কেবা না পাইল পরিত্রাণ ॥ 
নি হেন প্রভু গোরীদাস তার পদ করি আশ 
কহে দীনহীন কৃঝদাস ॥ €পদকল্প-পদ সং, ২৩৫৯) 
১০ এই পদটি মুকুন্দদাসের *সিদ্ধাপ্তচক্র্রোদয়ে' হা।মানন্দের ভগিতায় গৃহীত হুইয়্াছে। 
১১ হরিদাস দাস-_প্রীহ্ীগোড়ীয় বৈফাব সাহিত্য, পৃ. ২1২৪ 
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কে জানিবে তার তত্ব সদাসন্ধীতনে মত 
অবণীতে বিদিত মহ্ম1। 
যে বারেক দেখে তারে সেধৃতি ধরিতে নারে 
কিব! সে মুরতি মনোহর | 
নরহরি কহে কভু রাসক!নন্দের প্রসু 
হবে কি-এ নয়নগোচর ॥ €গৌরপদতরজিী ) 


গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥ 

বৈগ্যবংশোৎপন্প গোবিন্বদাস কবিরাজ ( কৌলিক উপাধি সেন ) বিচিত্র 
কবিপ্রতিভ।, বিস্ময়কর কারুনিমিতি, উদ্বেল আবেগ এবং অচিত্তিভপৃব 
বাকৃপুঞ্রের দ্বার। ধ্বনিকেন্দ্রিক সৌন্দ্ধ সৃষ্টির জন্য; শুধু মধ্যযুগীয় বাংলা- 
সাহিত্যে নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, ভক্তগোষ্ঠী এবং রসিক 
সমাজে যে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন, বিগ্ভাপ তি-চত্ীদাস-কৃতিবাস- 
কাশীরাম-দাসকে ছাড়িয়া দিলে সেরূপ গৌরব ও জনপ্রিয়তা মধ্যযুগের বাংলা- 
সাহিত্যের আর কোন কবি দাঁধি করিতে পারিবেন না। স্বয়ং কবি 
গোবিন্দদাস নিজের রচন] সম্বন্ধে বলিয়াছেন 


রসনারোচন শ্রবণবিলান। 
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥ 


কবির রুচির পদসমূহ শুধু রসনারোচন ও শ্রবণবিলাস হইয়াই নিশ্চিহ্ন হ্ইয়া 
যায় নাই। শব্বজল্পনা, অলঙ্করণ, বুপ-রীতি ও অঞ্জুল বঙ্কারের বাহনে 
কবির সৌন্দর্যকামী ও ভক্তিনত চেতন! যে সৃষ্ম ভাবব্যপ্জনা, চিত্রল প্রতীকত! 
ও হ্বরময় ধবনিরণন সৃষ্টি করিঘাছে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য তাহার ফোন 
দ্বিতীয় দৃষ্টাস্ত পাওয়া যাইবে না। বস্ততঃ গোবিন্মদাস ভক্ি-লীরিকের এর 
আশ্রর্য আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন । 

কাব্যকবিতা, তাহা ভক্তিসম্পরকিতই হউক, বা পাধিব চেতনাসঞ্চারীই 
হউক, তাহাকে সর্বপ্রথমে একটি চারু বাক্নিগ্নিতিতে পৌছাইতে হইবে, 
সৌন্দর্ধপিয়াসী ইন্ডরিয়গ্রামের প্রাথমিক আবেদন পরিতৃপ্ত করিতে হুইবে। 
তার পর তাহা! যদি ভক্তির পাখায় ভর করিয়া “বাকৃপথাতীত” আত্তররাজ্যে 
প্রয়াশ করিতে চাহে, তাহাতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নহে। কিন্ত 
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সর্বাগ্রে দেখিতে হুইবে, কবিতা শ্তধু বিষয্মগৌরবে জিতিবার চেষ্টা করিতেছে, 
ন! প্রকাশ-ন্ষমায় পাঠকের শ্রোত্রকে অবলম্বন করিয়া কল্পনাকে উদ্দীপ্ত 
করিতেছে । গোবিন্বদাস অন্তান্ত বৈষ্ণব কবিদের মতো একই প্রকার 
£8012 অবলম্বন করিয়াছিলেন, একই হরধূনীর নীরধার! পান করিয়াছিলেন, 
একই চন্দনবাসিত তুলসীমঞ্জরীর আদ্রাণ লইয়াছিলেন। তবু তাহার একটা 
বিশেষ গুণগৌরব আছে। তাহার নিজস্ব সৃষ্টিশক্তি ধ্বনিগুচ্ছে-হৃসমঞ্জস 
পরিমিতিবোধ এবং শব্দে দ্বারা বূপনির্মাণের ছুর্লভ কৃতিত্ব তাহার পদা- 
বলীকে বিশ্তদ্ধ লীরিক কবিতায় এমনভাবে পরিবতিত করিয়াছে যে, বিশেষ 
সাম্প্রদায়িক মনবৃদ্ধির অধিকারী না হইয়াও শুধু শিল্পচেতনার দ্বারাই তাহার 
পদের মাধুর্য আস্বাদন কর! যায়। একথা অবশ্য যথার্থ যে, বৈষ্ণব ধর্মকে 
বাদ দিয়া বৈস্কব সাহিতোর, বিশেষতঃ পদাখলী সাহিত্যের আলোোউনা 
চলিতে পারে ন। কারণ বৈধ্ঃব পদকারদের সকলেই এক বিশেষ ধরনের 
ধর্মচর্যার কেন্দ্র হইতে পদাবলী রচন! করিয়ছেন। কিন্ত গোবিন্দদাসের 
পদসমূহে এমন একটি সর্বজনীন সৌন্দ্ধভেগের আমন্ত্রণ আছে যে, সাধারণ 
শিল্পবোধ ও স্বাভাখিক ধসবোধের দ্বারাই কবিরাজের পদের যথার্থ স্বরূপ 
উপলব্ধি করা যায়। গোবিন্দদাস দীক্ষিত ৫ৈষ্ণব হইয়াছিলেন, ভক্তিভাব- 
বিমুগ্ধ পরিমণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন- বৈষ্ণব সম্প্রদায়, সমাজ ও আচার্য মহলে 
তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তবু তাহার মনটি যে বিশুদ্ধ লীরিক কবির 
অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ নাই । সাম্প্রদায়িক কেন্দ্র হইতে আত্মার অল্পপানীয় 
গ্রহণ করিলেও তিনি সৌন্দর্যময় পাঁখিব বূপরসের বাতায়ন হইতেই তাহার 
পদসমূহে অপাথিব কায়া ও কান্তি দান করিয়াছেন। এই যে কান্তি, 
যাহা মূলতঃ ধ্বনির মারফতে আবিভূতি হয়, ভক্ত গোবিন্দদাস সেই “কাস্তি'র 
কবি। 4.101০-5180%] বা দৃষ্টিশ্রবণের মারফতে তিনি যে বূপজগৎ গড়িতে 
চাহিয়াছিলেন মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহা যেমন. অভিনব, তেম্বনি 
ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সমুজ্ছল। : 


গোবিন্দদাস্র জীবনকথা ॥ বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের ইতিহাসে 
ঘণিত গোবিন্বদাসের জীবনকথা সংক্রান্ত নানা তথ্যে অর্পস্থর পার্থক্য 
থাকিলেও মূল কাহিনীতে খুব বেশী মনৈক্য নছি। “ভক্তমাল”, “প্রেমবিলাস+. 


&&০ বাংলা সাহিত্যের ইতির্ভ 
'ভক্তিরত্বাকর', “সারাবলী', “কর্ণানন্দ”, 'মুক্তাচরিত',“অশ্বরাগবল্লী", 'নরোতম- 
বিলাশ' প্রন্ৃতি গ্রন্থে তাহার জীবনী সম্বন্ধে যাহ! উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে 
তাহার মধ্যে সামঞ্তস্ত করিয়া সারাংশ প্রদত্ত হইতেছে। প্রামাণিকতার জন্ত 
প্রধানতঃ “প্রেমবিলাস' ও “ভক্তিরত্বাকরে' প্রদত্ত তথ্য গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। ূ্‌ 

গোবিন্দদাসের মাতাঁমহ দামোদর সেন কাটোয়ার নিকট শ্রীধণ্ডে বাস 
করিতেন। তিনি ধর্মমতে শান্ত ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত 
বলিয়! সবত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।১২ সংস্কতে রচিত তাহার 
“সঙ্গীতদামোদর' সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । তিনি যে ধর্মমতে শাক্ত 
ছিলেন তাহার নান! উল্লেখ বৈষঃব গ্রন্থার্দিতে দেখিতে পাওয়| যায়। 'ভক্তি- 
রঙ্কাকরে' তাহাকে পুরাদন্্র শান্ত বলা হইয়াছে ।৯৩ যখন গোবিন্দদাস 
জননীজঠরে ছিলেন, তখন প্রসখকালে দামোদর সেন কন্তাকে শ্রীতর্গার 
যন্ত্রধোত জলপান করাইলে কন্তা ধিনাকষ্টে গোবিন্দদাঁখকে প্রসব করেন। 
গোবিন্দদাসের পিতা-_ কুমারনগরনিবাসী প্রসিদ্ধ চৈতন্তভক্ত চিরপ্ীব সেন 
কিছুকাল শ্রীথঞ শ্বশুরালয়ে বাস করিয়াছিলেন | চৈতন্তদেব তাহাকে 
অতিশয় স্নেহ করিতেন। ডঃ বিমানবিহারী মদ্ুমদার মহাশয়ের মতে চিরঞ্জীব 
যেমন চৈতন্তভক্ক ছিলেন, তেমনই আবার বৈষয়িক ব্যাপারে হুশেন শাহ্‌, 
€(১৪৯৩-১৫১৯) বা তাহার পুত্রের ( হ্ুসরৎ শাহ._-১১৯-১৫৩২ ) অমাত) 


১২ “সঙ্গীতমাধবঃ- নামক সংস্কৃত নাটকে গোশিন্দদান এইভাবে মাতামহ্রে পরিচয় 
দিয়াছেন £ 
পাতালে বাস্থকিববৃক্তা, স্বর্গে বক্তা] বুহম্পতিঃ। 
গোঁড়ে গোবর্ধনে! বক্তা, খণ্ডে দামোদর কবিঃ ॥ 
এই গোবর্ধণ বোধ কয় লক্ষণ সেনের আমলের *আর্ধাসপ্তশতী”র কবি গোবর্ধন আচায। 
গোবিন্দদাসের *সলগীতমাধব, নাটক পাওয়া যায় নাই, 'ভক্তিরত্বাকরে”র শ্রস্তাবনায় উক্ত 
প্লেফিটি আছে। এ প্ভক্তিরত্বাকরে'র আর একস্থলে দামোদর সেন সম্বন্ধে বল! হুইয্নাছে ঃ 
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীধণ্ডেতে। 
যেহো মহাকবি নাম বিদিত জগতে ॥ 
১৩ তক্তিরত্বাকরে--শক্তি উপাসক মাতামহ দামোদর । 
তগবতী তার বশীভূত নিরত্তর ॥ 


বৈষ্ণব সাহিত্য . ৬৪১ 
ছিলেন ।১৪ ডঃ মভুমদারের অনুমান অমূলক নহে। কারণ “ভকিরত্বাকরে* 
“গৌঁড়ভুপাধিপাত্রাদবষণ্যাদ্িফুভক্তাদপি স্বপরিচিতাৎ শ্রীচিবস্রীবসেনাৎ*-_ 
গৌড়ভূপতির অধিপাত্র ব্রাহ্মণ ও বিঞ্ুর প্রতি ভক্তির জন্য হুপরিচিত চিরস্্ীব 
সেনের ওঁরসে ও মাতা সুনন্দার গর্ভে রামচন্দ্র কবিরাজের জন্ম হয়।১৫ 
চিরপ্ত্রীব খুব সম্ভব গৌড়ের স্থলতানের কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছু- 
কাল শ্বসুরালয় শ্রীধণ্ডে বাস করিয়াছিলেন, এবং এইখানেই তাহার দ্বিতীয় 
পুত্র গোবিন্দদাসের জন্ম হয়।১৬ বৈষ্ঞব সাহিত্যে তিনি খণ্ডবাসী বলিয়াই 
পরিচিত।১৭ ধর্মমতে তিনি নিশ্চয়ই বৈষ্ণব ছিলেন, যদিও তাহার শ্বার 
বিখ্যাত পণ্ডিত দামোদর সেন ছিলেন ঘোরতর শাক । জগঘন্ধু জবর 
“গৌরপদতরঞ্গিণী'র. ভূমিকায় বলিয়াছেন, শ্বশুরের সহিত কোন বিষয়ে 
মতান্তর হওয়াতে চিরঞ্জীব ছুই পুত্র লইয়। তিলিয়া-বৃধরী গ্রামে যাইয়া বাঁপ 
করেন।” শ্বস্তরের সহিত মতাস্তরের কারণ হুয়তে! চিরঞ্রীবের বৈষ্ণবমত | 
চিরঞ্জীব সেন বৈষ্ণব বংশে জন্বিয়াছিলেন কি না জানা যাইতেছে না, তবে 
তিনি যে একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ও মহ্থাপ্রভূর বিশেষ ভক্ত ছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কারণ “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"য় তাকে “গৌরাঙ্গের একান্ত 
শরণার্থী” (“গৌরাঙ্গ কাস্তশরণৈঃ” ) বলা! হইয়াছে । বৈষ্ণব গ্রস্থাদির বর্ণনা 
হইতে তাহাকে নিষ্ঠাবান বৈষ্ঞবন্তক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে__তিনি 


১৪ ডঃ মজুমদার সম্পাদিত *গেবিশ্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ', পৃ. ১1০ 
১৫ ভক্তিরত্বাকর। পৃ. ১৮--১৯ (বহরমপুর হইতে প্রকাশিত ওর সংক্করণ ) 
১১ “প্রেমবিলাস" অনুসারে তেলিয়াবুধরী গ্রামে রামচন্ত্রের জন্ম হয় £ 
রামচন্দ্র মোর নাম অন্বষ্ঠ কুলে জন্ম | 
কেবল লালগ! মোর প্রভুর চরণ দর্শন | 
তিলিয়া-বুধরী গ্রামে জন্ম মোর হয়। 
পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন মহাশয় ॥ 
১৭ প্রীচৈতস্যচরিতাম্ৃতে আছে £ 
(ক) খগবাসী মুকুল্দদাস শ্ীরঘুনন্দন । 
নরহুরি দাস চিরপ্রীব হুলোচন 8১১৭ 
খে) মুকুন্দদাস নরহুরি প্ররঘুনন্মন। 
খণ্ডবাসী চিরপ্রীব জার শ্বুলোচল £২।১১ 


ভা 


৫৫২. ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন কিনা তাহাতে কিছু যায় আসে না1১৮ তাহার 
অকালম্বত্যুর পর তাহার ছুই সন্তান ১৯ রামচন্দ্র ও গোবিনদাস পুনবার 
শ্রীধণ্ডে মাতামহের আলয়ে লালিতপালিত হইতে থাকেন। নৈয়ায়িক ও 
শাক্ত মাতামহের নিকট ছুই ভ্রাতাই বোধহয় প্রথম যৌবনে শাক্ত মতই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ চিকিৎসা শাস্ত্র ও অন্ান্ত শান্ত্-সংহিতা- 
কাব্য-ব্যাকরণ-অলঙ্কারে অসাধারণ পাণ্ডতিত্য লাভ করিয়াছিলেন । একদা 
“কিনি যখন দোলায় চডিয়! বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন, তখন শ্রীনিবাস 
* আটার্সের কথায় তিনি আচার্ধের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে তিনি শ্রীনিবাসের 
প্রস্তাবে বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিয়! বৈষ্ণব সমাজে অতিশয় মান্ত হইয়াছিলেন | 
শ্রীর্ষিবাস তাহার গুরু এবং নরোভম ঠাকুর তাহার অভিন্নহ্ধদয় মিত্র ছিলেন । 
বৈষ্ণবপদসাহিত্যে তাহার কয়েকটি পদ বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল । 

: গোবিন্দদাস কবে আবিভূত হইয়াছিলেন, তাহ! লইয়া নানা জল্পনা- 
কল্পনা আছে। তাহার জন্ম সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্রাকরে' একট! অলৌকিক গল্পও 
আছে। তিনি নাকি শাজ মাতামহের শাক্ত মন্ত্রপ্রসাদেই নিবিদ্বে মাতৃজঠর 
হইতে ভূমিষ্ঠ হুইয়াছিলেন। যাহা হউক গোবিন্দাস বোধহয় ষোড়শ 
শতাবীর তৃতীয় দশক জন্ম গ্রহণ করেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের 
মধ্যে তিরোহিত হন। জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকায় বলিয়াছেন 
' যে গোবিন্দধাস ১৪৫৯ শকে (১৫৩৭ শ্রী: অঃ) জন্ম গ্রহণ করেন, ১৪৯৯ 
' শকে (১৫৭৭ হী: অঃ) শ্রীনিবাসের শিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং ১৫৩৭ 
শকে (১৬১৫ হ্রীঃ অঃ) তিরোহিত হন। কত্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র এই সনতারিখ 
কোথ। হইতে পাইয়াছিলেশ তাহা কিছু বলেন নাই। 





১৮ স্তীশচজ্ রায় মহাশয় (পদক, €ম. পৃ ৬১, পাদটাক1 ) চিরঞ্রীবকে দীক্ষিত বৈষ্ণব 
ম! বলিয়া তাহার জন্ম শান্ত বং এইরূপ একট! অস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন । তাহার 
মতে, *“চিরঞীব সেন যে দীক্ষিত বৈধাব ছিলেন, তাহ। নিশ্চিত বৃঝা! যায় না” কিন্তু ডঃ 
বিষান বিহারী মন্গুমদার অঞ্চুমান করেন, চিরপ্রীব গৌরাঙ্গতক্ত, ৃতরাং বৈষণব ছিলেন। 


( শ্রষ্টবাণ্-গে।বিন্দদাসের পদঠীবলী ও তাহার যুগ, পূ. ২৯৫) 

১৯, “ঝনুর(গবলী”র মতে গোবিন্দ কবিরাজ জোষ্ট, রামচন্ত্র কনিষ্ঠ £ 
বড় কবিরাজ ভ্রাতা! গোবিন্দ কবিরাজ নাম। 
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু ভার গুধগ্রাম 8 (৬ মগ্ররী ) 

কিন্তু অক্চান্ত বৈফব গ্রন্থে রামচন্ত্রকেই জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে । 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৪৫৩ 


“ভক্তিরত্বাকরে'আছে, গোবিন্দদাস মাতামহের প্রভাবে উত্তর-যৌবনকাল 
পর্যস্ত শাক্তমত গ্রহণ করিয়া ছুর্গা-চস্তীর উপাসনা! করিতেন । তাহার পত্বীর 
নাম মহামায়া! এবং পুত্রের নাম দিব্যসিংহ-_ইহাও শ্াক্ত প্রভাব স্মরণ করাইয়! 
দেয়। অতঃপর তিনি ছ্রারোগ্য গ্রহণীরোগে মরণাপন্ন হইয়া! শ্রীনিবাসের 
চরণে শরণ লন এবং আচার্ষের কৃপায় রোগমুক্তির পর সপরিবারে বৈষ্ণব 
হুন। ১৫৭৬ শ্রীঃ অন্দে কবি কর্ণপূরের “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" রচিত হয্ন। 
উহ্থাতে গোবিন্বদাসের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে কর! যাইতে পারে 
যে, ১৫৭৬ শীঃ অব্বেও গোখিন্বণাঁস বৈষ্ণব কবি হিসাবে পরিচিত হুন নাই। 
স্বতরাং তিনি খুব সম্ভব ইহার কিছু পরে শ্রীনিবাসের নিকট বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তখন তাহার বয়স অন্ততঃ চল্লিশ। কারণ তখন তাহার 
পুত্র দিব্যপিংহ সর্বকর্মক্ষম হইয়। উঠিয়|ছেন।২০ অপর দিকে তাহার পদে 
যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ আছে ।২৯ ১৬১২ শ্রীঃ অন্দে 
প্রতাপাদিত্যের পতন হয়, এবং অল্প পরেই শাহার মৃত্যু হয়। স্বতরাং 
গ্রতাপাদিত্যের অবসানের কিছু পৃধে গোখিন্দদাস বতমান ছিলেন, পরেও 
জীবিত থাকা মম্ভব। ডঃ বিমানবিভাগী মজুরের মতে “১৮৭৬ শীঃ অবের 
কাছাকাছি কোন সময়ে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবঞনের তিন চার বৎসরের মধ্যে 
শ্রীনিবাস প্রথমে রামচন্দ্র কবিগাঞ্জকে ও পরে গোবিন্বদাসিকে মন্ত্রদীক্ষা দেন ।” 
তখন গোবিনের বয়স অন্যুন চল্িশ। শ্রীনিবাস কর্তৃক বৈষ্বধর্ষে দীক্ষিত 
হওয়ার পূর্বে গোবিন্দ যে কথ্তা পদ রচন] করেন নাই তাহা মনে হয় 
না| বোধ হয় তিনি চণ্ডীর পদ রচন| করিয়া থাকিবেন। “প্রেমবিলাসে' 
শংক গোবিন্দদাসের হরগৌরী বিষয়ক একটি পদ উল্লিখিত হইয়াছে 
যথা 

ন! দেব কামুক না দেবী কামিনী 
কেবল প্রেম পবকাশ । 


গৌবীশন্কর চবণে কিন্কব 
কহুই গোবিন্দদাস ॥ 


২* ডঃ বিমানবিহা্ী মজুমদার সম্পাদিত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ" পৃ, ৩৬+ 


২১ প্রতাপ আদিত ও বস গাহক 
দাস গোবিন ভাখ ॥ 


৫8৪ ংল| সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এই খণ্ডিত পদটি পরে ডঃ হথনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীধণ্ড হইতে 
সংগৃষ্ধীত “রসনির্ধাস' নামক পদসংগ্রহে পাইয়াছেন।২২ এই পদটি হইতে 
মনে হইতেছে, শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করিবার পূর্বেই শাক্ত গোবিন্দ- 
দাস হরগোরী বিষয়ে পদ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিবার 
পর তাহার রচিত বৈষ্ঞবপদ যেরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল, শাক্তপদ বোধহয় 
সেরূপ হয় নাই, বৈষ্চবদের মতো! শাক্তগণ কোন সঙ্ধলনেও এ পদ সংগ্রহ 
করেন নাই। সুতরাং গোবিন্দদাস কয়টি শাক্তপদ লিখিয়াছিলেন তাহা 
অনুমান করা যাইতেছে না। প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীনিবাসের 
শিল্কাত্ব গ্রহণ করেন, তাহার পর যাঁবভীয় বৈষ্ণবপদ রচিত হইয়াছে ! ইহার 
পূর্বে তিনি কিছু রচন! করেন নাই এমন হইতে পারে না। কারণ যখন 
তিনি বৈষ্ঞবধর্ষে দীক্ষা! গ্রহণ করেন, তখনই তাহার কবিত্বের খ্যাতি ছড়াইতে 
সুরু করিয়াছিল। 'প্রেমবিলপে' শ্রীনিবসের শিশ্ত্ব গ্রহণের পূর্বেই 
গোবিন্দদীসকে “কবিরাজ ঠাকুর” বলা হইয়াছে ।২৩ শ্রীনিবাসের নিকট 
দীক্ষ! লইয়! তিনি তৎক্ষণাৎ প্রসিদ্ধ পদটি রচনা করিয়া পাঠ করেন £ 


ভজহু' রে মন প্রীনন্দনন্দন 
অতয় চরণারবিন্দ রে। 
দর্লহ মানব দেহ সাধুসঙগ 


তরইতে এ তবসিদ্ধু রে ॥ 
অতঃপর তিনি শ্রীনিবাসের নিকট গৌরাক্রলীল। বর্ণনার অনুমতি চাহিলেন। 
কিন্তু আচার্য বলিলেন যে, ইতিপূর্বে গৌরাঙ্গভক্ত বাহ্বদেব ঘোষ চৈতন্তলীলা- 
কথা অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা! করিয়াছেন, গোবিন্দদাস বরং রাঁধাকুঞ্চলীলা 


বর্ণন! করুন : 
প্রভু কহে যে মাগিলে শুন কৰি তায়। 


কৃফ্লীল! বর্ণন কর আনন্দ হিয়ায় ॥ 

গৌরপ্রিয় বাহ্দেব ঘোষমহাশয় | 

নির্যাস বর্ণন কৈল বত গুপচয় ॥ 

স্বচ্ছন্দে বর্শন কর রাধাকুকলীল! | 

আনন্দে মগন হৈয়া এই আজ্ঞ! দিল! ॥& (প্রেমবিলাসঃ ১৪শ ) 





২২ ডঃ মজুমদার সম্পাদিত এ শ্রস্থ, পৃ. ৩৯৮ 


২৩ পড়ি আছে গোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর 
| পুত্রেরে ডাকিয়া কহে আনন্দ প্রচুত্ধ ॥ (প্রেমবিলাস, ১৪শ বিলাস ) 


বৈষ্ণব সাহিত্য 8৫ 


প্রীনিবাস গোবিন্দকে বূপগোস্বামীর 'ভ্তিরসাম্ৃতসিন্কু' ও “উজ্্বলনীলমণি” 
অধ্যয়ন করিতে নির্দেশ দিলেন £ 
পড় গোবিন্দদাস রসাম্ৃতসিদ্ধু 
সর্বত্র মঙ্গল যার স্পশি এক বিন্ছু॥ 
উজ্জ্বল পড় যাতে রাধাকৃষ্ণলীল! | 
সর্বরস লীলাচয় তাহাতেই দিলা ॥ (এ) 
অতঃপর গোবিন্দদাস বৈষ্ণব ভক্তিশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া! রাধাকৃষ্ণ ও. 
গৌরাঙ্গস্তবাবলী বর্ণনা করেন-”"গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা করিল বর্ণন।” 
ইহার পর তিনি ছত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়। অনুমিত হইতেছে ।২৪ 
ভঃ বিমানবিহাদী মজুমদারের অভিমত অনুসারে মনে হয়, গোবিন্দদাস 
সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত (১৬১৬?) বর্তমান ছিলেন। অসংখ্য 
পদাবলী ছাড়াও তিনি সংস্কৃতে “সঙ্গীতমাধব* শীর্ধক একখানি নাটক রচনা! 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহ! পাওয়া যায় নাই । শুন! যায় ইহা নাকি নরোতমের 
পিতৃব্যপুত্র সন্তোষদতের অনুরোধে রচিত হয়। বিদ্াপতির কোন কোন 
খণ্ডিত পদ শ্রীনিবাসের অনুরোধে পূর্ণ করিয়1২৫ তিনি “কবিরাজ' উপাধি 
লাভ করেন এবং তাহার পর হইতে 'গোবিন্দদাস কবিরাঁজ' নামেই পরিচিত 
হন।২৬ “ভক্িরত্বাকরের”ছুইস্থলে তাহার 'কবিরাজ' উপাধিসংক্রান্ত দুইপ্রকার 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনিবাস গোধিন্দের ভবনে অবস্থান কালে 


২৪ কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন। 
এইব্মপে ছত্রিশ বৎসর কৈল যাপন ॥ (প্রেমবিলাস, ১৪শ ) 
ইহ! হইতে বিমানবিহারা বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গোবিন্দদাস ১৬১৬ ত্রীঃ অন্যের 
কাছাকাছি সময়ে জীবিত ছিলেন। কাঁরণ ডঃ মজুমদার দেখাইয়াছেন, ১৫৮* শ্রী: অব্দের 
নিকটবর্তী সময়ে গোবিন্দদাস পীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি, 
€প্রেমবিলসে'র মতে, ছত্রিশ বৎসর ( ১৫৮, +৩৬-- ১৬১৬ ব্রীঃ অঃ) বাচিয়! ছিলেন। 
২ রাখামোহন ঠাকুর «পদ্রাম্ৃতসমুগ্রে'র টাকায় স্পষ্টই এই নির্দেশ দিয়/ছেন-_এবিভা- 
পতিকৃত ব্রিচরণগীতং লব্ধ প্রীগোবিন্দ করিরাজেন চরণৈক- কৃত পূর্ণং কৃতং ॥; 
২৬ “কর্ণানন্দে" কবিরাজ উপাধিক আটজন কবির নাম আছে-_ 
শ্রীরামচন্ত্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ 
ভগবান্‌ বল্পবীদাসে! গোপীরমণগোকুলৈঃ | 
কবিরাজ! ইযে খ্যাতা জয়ত্যস্টৌ মহীতলে। 
উত্তমা তকতি-সপ্্রত্বমালাদান-বিচক্ষণা ॥ 
রামচন্দ্র, গোবিন্দদাস, কর্ণপুর, নৃসিংহ, ভগবান, বল্পবীদাস, গোপীন্মণ ও গোকুল- এই 
মা বৈধব কবিরাজ উপাধিধারী। 


৫৬ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাহার কবিত্বে মুগ্ধ হুইয়! তাহাকে “কবিরাজ' উপাধি দিয়াছিলেন ।২৭ 
দ্বিতীয় উপাখ্যানে দেখা যাইতেছে, জাহ্বাদেবী বৃন্দাবনে উপনীত হইলে 
গোবিন্দও নাকি তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। গ্রোস্বামিগণ গোবিন্দের 
'সঙ্গীতমাধব' নাটক ও পদাবলী শুনিয়া মুগ্চচিতে তাহাকে “কবিরাজ? উপাধি 
দিয়াছিলেন।২৮ তাহার পদাবলী পাঠে উল্লসিত হইয়া শ্রীজীব তাহাকে 
পত্র পাঠাইয়াছিলেন, “স্লেহসূচক পত্রস্ত সমুপলবত্বানুদেব মুহুবাস্থতণ মি, ভত্র 
যন্সয়ি ম্েহং বিধায় শ্রীমন্তি গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন তু অতীব মঙ্গল 
সঙ্গতোহস্মি।” অর্থাৎ, স্নেহসুচক পত্র প্রাপ্তির জন্ত পুনরায় তাহাই ইচ্ছা 
করি। সেই পত্রে আমার প্রতি স্নেহ দেখাইয়া যে সমস্ত সুন্দর স্বন্দর গীত 
পাঠাইয়াছেন, তাহাতে অত্যন্ত কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছি।২৯ আর 
একখানি পত্রে জীবগোস্বামী গোবিন্দদাশকে লিখিয়াছিলেন, “সম্প্রতি যৎ 
শ্রীকষ্কবর্ণনাময়স্্ীয়ানি গীতাশি প্রস্থাপিতানি পূর্মপি যানি তৈরম্ৃতৈরিব 


২৭ পদকতা ব্লভদাগের মতে শ্রীনিবাসই গে।বিশদ।সকে কবিরাজ উপাধি দিয়াছিলেন 
গুন আদেশ ক্রমে গ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে 
সে সকল করিল পূরণে । 
এমন হুদার তাহ! আচাষ রভু শুনি তাহা! 
চমৎকার ভাবে মশে মনে । 
ত।ই গুরু মহানন্দে কবিরাজ শ্রীগোবিন্দে 
উপাধিটি করিল! প্রদান । ( গৌরপদতরঙ্গিণী ) 
বিস্ত 'তক্রিরত্বাকরে'র একনলে আছে £ 
গেবিন্দ শ্রারমচন্ান্ুজ ভকিময় । 
সর্বশান্ত্রে (গ্ভা কবি সবে প্রশংসয় ॥ 
প্রীজীব প্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে । 
পরমানন্দিত যার গীতামৃত পানে ॥ 
“কবিরাজ খাাতি সবে দিলেন তথাই । 
কত শ্লাথা কৈল ল্লোকে বজগ্ব গোসাঞ্রি ॥ ( ভক্তিরক়াকর--১ম ) 


২৮ পদকল্পতরু, ৫ম, ৬৬ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টবা | কবি বৃন্দাননে গিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তবে 
প্রজীবের সঙ্গে তাহার ঢাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলেও উভয়ের মধ্যে পত্র ব্যবহার হইত তাহার 
প্রমাণ আছে। 


২» ডঃ মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থঃ পৃ. ১০৩৪ 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৫৫৭. 


তৃপ্ত বর্তামহে, পুনরপি নৃতনতত্তদাশয়। মুহ্ুরপ্য তৃত্তিমঞ্চ লভামহে, তণ্মাভত্র চ.. 
দয়াবিধানং কর্তব্যং1”৩০ অর্থাৎ, সম্প্রতি শ্রীকষ্ণবর্ণানাত্বক আপনার 
স্বরচিত গীত সকল যাহ! পূর্বেই পাঠাইয়াছেন, তাহার অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত 
হইয়! অবস্থান করিতেছি । পুনরায় নৃতন নৃতন তাদৃশ সঙ্গীতের আশায় 
আবার পুনঃ পুনঃ: অতৃপ্তি বোধ করিতেছি । অতএব সে বিষয়ে দয়া করিয়া 
অবহিত হউন ।৩১ 

বৃন্দাবনের গোস্বামী ও ভক্তের গোবিন্দদাসের পদের বিশেষ প্রশংসা 
করিতেন । জীবগোস্বামীর অন্থগত ব্রজবামের কোন এক ভক্ত গোবিন্দ- 
দাসের উদ্দেশে এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন £ 


গোবিন্দ কণীন্দ্র চন্দনগিরেশ্চকদ্বমন্ত! নিলেন নীতঃ 
কবিতানলীপরিমলঃ কৃষেন্দু সন্বদ্বতাক্‌। 
্রীমজ্জীবন্র।ভ্ব পাশ্রজুষে। ভূলান্‌ সমুন্মাদয়ন্‌ সর্বস্তাপি 
চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্ৎ পরম ॥ ( অনুরণগবন্লী ) 
অনু চঞ্চল বসন্তসমীরণে আনীত শ্রীগোবিন্দকবিরাজ-রূপ চন্দনগিরির কৃফসন্বন্ধ- 
বিশিষ্ট কবিতাবলীর পরিমল শ্রীমৎ্জীবরূপ কল্পতরুর আশ্রিত তক্তরূপ ভূঙ্সমুদয়কে | 


উন্মাদ্দিত কিয় ব্রজবনের সকলকেই চমৎকৃত কবিয়াছিল। (ডঃ বিমানবিহারী 
মঞ্জুমদার অনুদিত ) 


তাহার অপূৰ পদাবলীর ভক্তি ও রস্মাধূর্ষে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ কিবূপ 
মুগ্ধ হইয়াছিল তাহার হই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝ! যাইবে । খেতুরী উৎসবে 
গোকুলদাল কীর্তনীয়! গোবিন্দদাসেত্ পদ গান করিয়াছিলেন। তাহ! 
শুনিয়া নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, কবির ছুই হাত 
ধরিয়া বলিয়াছিলেন £ 


প্রাগোবিন্ম কবিরাজের ছুটি করে ধবি। 
কহে তুর! কাবোর বালাই লৈয় মরি ॥ ( ভগ্তিরত্বাকর ) 


আরও বহু কৰি ও পদ্রকর্তা গোবিন্দদাপকে বন্দনা ও প্রশংসা করিয়! পদ 
লিখিয়াছিলেন। এখানে এইক্বপ ছুই একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়! যাইতেছে £ 


৩০ তক্তিরত্বাকর, পৃ* ১৩৬ 
৩১ অন্যবাদ--ডঃ বিমানবিহথারী মজুমদার 


4৪৮ ংল! সাহিত্যের ইতিবরৃত 


(১) বল্পভদাস-_ 

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবিসমাজ 
কাব্যরস অস্বতের খনি । 

বাগ্দেবী যাহার দ্বারে দাসী তাবে সদা! ফিরে 
অলৌকিক কবি শিরোমণি ॥ 

ত্রজের মাধুরী লীলা ঘা শুনি দরবে শিল! 
গাইলেন কবি বিদ্ভাপতি। 

তাহা হইতে নহে ন্যুন গোঁবিনোর কবিত্বগুণ 


গোবিন্দ ছ্বিভীয় বিগ্ঠাপতি ॥ € গৌরপদতরজজিণী ) 


'বিগ্ভাপাতির অসম্পূর্ণ পদ গোবিনদদাস পূরণ করেন, তাহাও বল্লভদাস 
নির্দেশ করিয়াছেন £ 
অসম্পূর্ণ বছ পদ রাখি লিগ্তাপতি পন 
পরলোকে করিল! গমন । 
গুরুর আদেশক্রমে শ্ীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে 
সে সকল করিল পুরণ ॥ €&ঁ) 


€২) নরহবি চক্রবর্তী ঃ 

জয় গোনিন্দ বিদিত মহ! মাঝ। 

প্রেমরতন ধন বিতরণ পণ্ডিত 
নিরুপম মধুর চরিত কবিরাজ এ 

পরম বিচিত্রকাব্য বিগ্ঠাস কি রচব 
স্থকৌশল নহু অবগাহ | 

তিখিণ বা।নম বেধই হিয় শির 
ঘুমই রসিকগণ শুনই উচ্ছাহ & (ভক্তিরত্রাকর ) 


€৩) বৈষ্ণব দাস £ 
- অয় কবিরাজ রাজ রসসায়র 
শ্রীযুত গোবিন্দদাস। 
ধ্্ছন কি ন হেরিয়ে ত্রিভুবনে 
প্রেম-মূরতি পরকাশ ॥ 
যাকর গীতে নুধারস বরিখয়ে 
কবিগখে চমকষে চীত। 
গুনাইতে গর্ব থর্ব তব হোয়ত 
এছন রসময় গীত ॥ ( পদকল্পতরু ) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৫৪৯ 


€8) রাধাযোহন ঠাকুরের মঙ্গলাচরণ £ 


শ্রীগোবিদ্দকবীল্লোহস্যঃ সিদ্ধকৃষণকবীল্রকঃ | 
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যান্তে বরতন্তে সিদ্ধরূপিপঃ ॥ ( পদাস্বতসমুদ্র ) 


একথা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে, গোবিন্দদাস বাকৃমৃতি নির্সাণে 
বিদ্াপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেও পরবর্তী কালের বাউলার বৈষ্ণবপদাবলী, 
বিশেষতঃ ব্রজবুলিতে রচিত পদাবলী তাহার আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত 
হইয়াছে । তাই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবিগণ তাহাকে কাব্যা- 
দর্শের গুরু বলিয়! অশেষ শ্রদ্ধ! প্রকাশ করিয়াছেন । 
গোবিন্দদাস খেতুরীর ভূত্বামী সন্তোষদত্ের অনুরোধে 'সঙ্গীতমাধব' নামক 
যে সংস্কত নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাহার কোন পুঁথি পাওয়া যায় 
নাই।৩২ তিনি স্বরচিত বৈষ্ব পদগুলিকে সংগ্রহ করিয়। পু'থিতে নিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন এনরপ অনুমানের হেতু আাছে। “ভক্তিরত্বাকরে' দেখা যাইতেছে 


নিঞ্নে বসিয়। নিজ পদরত্বগণে । 
করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে ॥ 


রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলিত “পদামৃতসমুদ্রে'র টাকায় “তৎকুতে গ্রন্থে*_-এই 
উল্লেখ হইতে মনে হয়, তিনি বোধ হয় নিজের পদসমূহ একত্রে গ্রথিত করার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । তবে তাহার নাম 'গীতাবলী*,৩৩ অথবা “গীভামৃত:৩৪, 
কিন! তাহা বুঝা যাইতেছে না । তাহার পদে যশোহরপাজ প্রতাপাদিত্যের 
উল্লেখ আছে ।৩৫ তাহার কোন কোন পদে পঞ্চকোটের রাজ! হরিনারায়ণের 


৩২ “ভক্তিরত্বাকরে? “*সঙ্গীত মাধবের” কিয়দংশ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্ত আর কোথাও 
এই নাটক সম্ব্ধে কিছুই জান! যার ন!। 
৩৩ হরিদাস দাস--্রীপ্ীগৌড়ীয় বৈধব সাহিত্য, পৃ. ২২৬ 


৩৪ চ99]1- ৮, 108 (গোবিন্দদাসের নামে “একান্নপদ+ শীর্ষক অষ্টকালীয় লীল! 
প্রচলিত আছে। ইহা তাহার সন্কলন, অথব! অন্য কেহ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা জানা 
সায় না। জষ্টব্য--প্দ কল্পতরু €ম, পৃ. ৬৯, পাদটীকা ) 
০ €১) প্রতাপ আদিত এ রসে ভাসিত 
দাস গোবিন্দ গান॥ ( পদকলপ--১৭২, ) 
€২) প্রতাপ আদিত ও রস গাহক 
দাস গোবিনা ভশে॥ ( পুদকর--৫৬৮ ) 


৪৬০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


€ ১৫৮৯-১৫৯& ) নাম আছে, ইহার সঙ্গে কবির বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। 
এতত্বযতীত কৰি মুশিদাবাদের ( নশিপুর ) রাজ! নৃসিংহ (রূপনারায়ণ ), রাম 
রামচন্দ্র, নরোভমের পিতৃব্যপুত্র রাজা সন্তোষ দত্ত ও রায় চম্পতির উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহারা সকলেই ধনী ভূত্বামী ছিলেন। গোবিন্দদাস শুধু 
রন্দাবন ও গোৌড়ের বৈষ্ণব ভক্তদের শ্রদ্ধা লাভ করেন নাই, অভিজাত শ্রেণীর 
অনেক ভঞ্জের সঙ্গেও তাহার বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। সেই শ্রীতির 
পরিচয় রহিয়াছে তাহার পদে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের উল্লেখে। তিনি 
বিদ্বাপতির অনেক খণ্ডিত পদ পূরণ করিয়াছিলেন-_বিদ্ভাপতির পদাবল্টুর 
আদর্শ ই তাহাকে ব্রজবুলিতে পদ লিখিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি 
একটি পদে বলিয়াছেন যে, মতিমান বিদ্যাপতি, যিনি কবিকুলশ্রেষ্ট, ভিনি 
লাখগীতে গোবিন্দ ও গৌরাঙ্সী রাধার গান লিখিয়। জগতের মনোহরণ 
করেন। কিন্ত মন্দমতি গোবিন্দাস বিদ্ভাপতির এমন সুখসম্পদ থাকিতে 
আবার অন্ত পদ রচনা! করিতে চাহেন--যেমন বামন টাদ ধরিতে চাহে 

কবিপতি বি্ব।পত মতিমানে | 

লাখগীতে জগ- চীত চোরায়ল 
গোবিন্দ-গোরি--সরস রসগানে ॥ 
মং সঃ £ঃ মং 
গোঝ্জিদাস মতিমন্দে |, 
এত হুখসম্পদ রহইতে আনমন 
যৈছন বামন ধরবকি চন্দে॥ ( পদকল্প, পদ--২৩৮৬ ) 


তিনি তাহার সাতটি পদে৩৬ নিজ নামের সঙ্গে বিগ্ভাপতির ভণিতাও উল্লেখ 
করিয়াছেন। যথা £ 
পাপ পরাণ আন নাহি জানত 
কানু কানু করি ঝুর। 
বিস্তাপতি কহ্‌ নিকরুএ মাধব 
গোবিনাদাস রসপুর ॥ 
বাস্তবিক, তাহাকে যে “দ্বিতীয় বিগ্যাপতি' বলা হইয়াছে ' অযথার্থ নহে 
তিনি যে বিগ্ভাপতির কোন কোন পদ পূর্ণ করিয়ািষ। তাহার উল্লেখ 





৩৬ পদামৃতসমূত্ত্রের ৯» পৃষ্ঠায় একটি; পদকল্পতরুতে পঁচা ( ৬১, ৪৩৮ ২১১, ১৬৪০, ১৬৭১ ) 
এবং গীতচন্তরোদয়ে একটি €৩৮৩)--মোট সাতটি, পদে বিস্তাপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৫৬১ 


পাওয়া যাইতেছে “পদামৃতসমুদ্রে'র টাকাকার রাধামোহন ঠাকুরের ইঙ্গিতে 
পবিদ্ভাপতিকৃত ব্রিচরণগীতং লব। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণং 
কতং*-_বিদ্তাপতির তিনটি চরণ পাইয় কবিরাজ গোবিন্দ তাহাতে আর এক 
চরণ যোগ করিয়া পদটিকে পূর্ণ করেন ।৩" 

গোবিন্দদাসের পিতা ছিলেন চৈতন্যসেবক বৈষ্ণব এবং মাতামহ ছিলেন 
শাক্ত। প্রথম জীবনে পিতৃবিয়োগ হুইলে মাতামহের প্রভাবে আসিবার পর 
তিনি শান্ত ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে 
আমরা দেখিয়াছি তিনি উত্তরযৌবনে অন্ততঃ ৪* বৎসর বয়সে) শ্রীনিবাসের 
নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঞ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে 
তাহার অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ ও স্বয়ং কবি নিজে বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ 
সম্মানের আসন লাভ করিয়াছিলেন । বৈষ্ণব পদগুলি হইতে কবিকে 
নিষ্ঠাবান ভক্ত ও “মঞ্জরী" ভাবের সাধক বলিয়া মনে হয় ।৩৮ যাহা হউক 
তাহারা চারিপুরুষ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আসক্তি এবং সহজাত কবিপ্রতিভা। 
লইয়! জন্মগ্রহণ করেনশ। পিতা চিরঞ্জীব সেন বৈষ্ণব ছিলেন, পদও লিখিয়া- 
ছিলেন। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র ও কনিষ্ঠ গোবিন্দদাস যুগপৎ বৈষ্ণব ও ভক্ত কবি। 
গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহ "ও পৌব্র ঘলশ্যামদাস-_ইহারা'ও বৈষ্ণবধারা 
ও বৈষ্ণব সাহিত্যের আদর্শ বহন করিয়! চলিয়াছিলেন। 

গোবিন্দদাসের পদাবলীর উৎস ॥ ' প্রায় আটশত পদের রচনাকার 
বিদ্ভাপতির উত্তরসূরী গোবিন্দদাসের পদের বিশুদ্ধি নির্ণয় ও প্রামাণিকতা 
বিচাঁর সহজ ব্যাপার নহে। তদুপরি আরও ছই-তিনজন গোবিন্দদাস পদ 


৩৭ গোরপদতরজিণী'র ভূমিকায় জগদন্ধু ভদ্র লিখিয়াছেল, “কখিত আছে, শ্রীবৃন্দাবন 
কইতে প্রত্যাগমন কালে গে।বিন্দাস মিখিলাদেশের অন্তর্গত বিসপী € বিসফী ) গ্রামে 
বি্কাপতির সমাধমন্দির সন্দ্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। এবং তথায় কিছু দিল অবস্থিতি 
করিয়া বিস্তাপ(*” অনেকগুলি পদ উদ্ধার করিয়া লইয়া আমেন।” জগহদ্ধু ভদ্র কোথ! 
হইতে এই তথ্য ৭. করেন তাহা! জান! যাইতেছে ন।। অতএব এই জনক্রুতি অগ্রাহ 
করা হইল (-গোণক চপ বিদ্ভাপতির পদের কয়েকটি বিলুপ্ত পংক্তি যোগ করিয়া! দিয়াছিলেন, 
এবং পদে মজে: %৫..7ূঙ্গে বিভাপতিরও তশিতা দিয়াছেন বলিয়া! এইরূপ অনশ্রুতির উত্তৰ 
হুইয়াছে। 

৩” পরে “গোবিল্দদাসের ভক্তিবাদ? উপচ্ছেদে মঞ্ররীভাবের সাধন! সম্বন্ধে আলোচনা] কর! 
হইয়াছে। 

৩৬-(তয় খণ্ড) 


€৬২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রচনা করিয়া গোবিন্দ্দাস কবিরাজের পদ নির্ণয়ে আরও গোল পাকাইয়! 
তুলিয়াছেন। চৈতন্তদ্েবের সমসাময়িক গোবিন্দ আচার্ধ, গোবিন্দ ঘোষ 
(বাস্ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥ এবং গোবিন্বদাঁস কবিরাজের সমসাময়িক ও 
শ্রীনিবাস আচার্ধের শিষ্ঠ গোদ্ন্দ চক্রবর্তীও অনেক পদ রচন1 করিয়াছিলেন 
-_বৈষ্ণৰ সঙ্কলনে সে সমস্ত পদ্দের কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছে । অনেকেই 
বৈষ্ণবীয় বিশয়বশতঃ ভণিতায়"দাস' ব্যবহার করিতেন । ফলে কবিশ্রেষ্ঠ 
গোবিনদামের পদের সঙ্গে অহ্য গোবিন্দদাঁসের পদের অংমিশণ ঘটিয়া 
গিয়াছে । অবস্ঠ কবিরাজের পদের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণপূর্বক তাহার পদ 
হইতে অপর গোবিন্দদাসূদের পদকে পৃথক কর! দুরূহ নহে। যেমন-_ 
গোবিন্দ আচার্ধ চ্ডীদাস-যুরারিগুপ্ত-নরহরি সরকারের মতো সরল 
ভাষায় পদ লিখিতেন,৩* কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে বিগ্ভাপতির অনুসরণ 
এবং ভাষা ও ছন্দের আলঙ্কারিক এরশ্বর্_-এই দুই লক্ষণ অভি প্রকট। 
গোবি« ঘেোষও গোবিন্দ আচার্ধের মতো! সরল ভাষায় পদ রচন! 
করিয়াছিলেন এবং তিনি আঁচার্ধেক সমসাময়িক ছিলেন । তাই তিনি নিজ 
পদগুলিকে গোবিন্দ আচার্ধ হইতে পৃথক করিবার ভন্ত নিজ বৌলিক 
উপাধিসহ 'গোবিন্দ ঘোষ? এইস পূণ ভণিতা দিতেন। ইহার পদের 
সঙ্গে গোবিন্দণাসের পদের পার্থক্য নির্ণয় অতি সহজ । কিন্তু গোল 
বাধিষ়্াছে গোবিন্ব চক্রবর্তীর পদ লইয়া । ঙিনি গোবিশদ1স 
কবিরাজের সমসাময়িক এ৭ং পরস্পরে গুরুভ|।ই। সবধোপরি তিনি 
গোবিন্দদাসের মতে! ব্রজবুলিতে কিছু কিছু পদ লিখিয়াছেন এবং ভিত।য় 
শুধু গোবিন্দ দাস' উল্লেখ করিয়াছেন | তিনি গীতবাগ্যে ও খুব নিপুণ ছিলেন, 
কীর্তন গ্রাহিতে গাহিতে দশা প্রাপ্ত হইতেন ! যছুনন্দন দাসের 'কণানন্দে' 
কবিকে “ডাবক চক্রবত।” অর্থাৎ ভাবগ্রস্ত বা ভাবব্যাকুল ধলা হুইয়াছে। 
“পদামৃতসমুদ্রে'র সঞ্চলক রধামোহন ঠাকুর পদের টীকাম় কোন্‌ পদ গোবিন্দ- 
চক্রবর্তীর তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। স্বতরাং “পদাম্ৃতসমুদ্রে' উ-ল্লখিত 
গোবিন্দ চক্রবত!র পদগুলির হদিশ পাওয়! যায়। তাহার অনেক পদ বাংলায় 
রচিত, এবং তাহাতে গৌরনাগরীভাবের সাধনার বিশেষ প্রভাব আছে। 
এই সূমস্ত লক্ষণ ধরিয়| ডঃ বিমান-বিহারী মজুমদার ত।হার সক্ধলিত 'গোবিন্দ 


৬» ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত এ অস্থ, ভূমি ক, পৃ. 1০০ 
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দাসের পদাবলী ও তাহার যুগে গোখিন্দ চক্রবতী। রচিত পদের সংখ্যা 
ধরিয়াছেন--২৪ (তাহার মঙ্গলনে ৭৬১ হইতে ৭৮৪ সংখ্যক পদ )। 
গোবিনাদাসের ব্রজবুলি পদগুলি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে এমন উজ্জ্বল যে, তাহার সঙ্গে 
অন্তান্ত গোধিন্দদাসের বিশেষ গোপমাল হওয়ার সম্ভাবনা নাই । কিন্তু ছিনি 
কিছু কিছু পদ বাংলায্ঘ পিখিয়াছিলেন এন্সপ অনুমান অসঙ্গত নহে 18০ 
ডঃ মজুমদারও গোবিন্দ ভিত।যুক্ত কয়েকটি বাংলা পদকে গোবিন্দদাস 
কবিরাজের চন! বলিয়া মনে করেন । নিম্নলিখিত প্দগুলিতে ভিনি 
চিরপরিচিত গ্োধিন্দদাঁসের স্পর্শ পাইয়াছেন £ 
১। শুন শুন হন্দব সুজন কানাই। 
৷ যনুল! যাইতে পথে রসবতী। রাই। 
৩। ঝহরে কাব কানুন পিবীতি 
তুমি সে বেদনা সই। 
৪। শিল্প! কথা কি পুছসি নে সাথ 
পরাণ নিছশি দিয়ে। 
এই প্রসপ্ধে তিনি খলিয়াছেশ, “এই ছন্দ ও শব্দঝঙ্কার গোবিন্দদাস কনিরাজের 
স্বকীয়।”৪৯ এই জন্য তিনি €গাবিনাধাখের যে ৭০৭টি পদ সঞ্চলন করিয়াছেন 
ওন্মধ্যে ২০-২২টি বাংল] পকেও গোব্নিদাস কবিরাজের পাপিয়া ধরিয়াছেন। 
সঠীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও স্বীকার কধিয়'ছেন, “এই সৃখল উৎকৃষ্ট বলা 





(আসা 

















৪৬ ডওঞ্কুমার সেন বঙেশ। ১9816 0: 00৬ 09৪05 ]10]1 9915401250153179 
95০11105510 176 171৬17310, 776 ৮1011051) 21102110011) 11011 ৩/121০08 16 10161 
2৩০91010000 1196 11169021010 1706 1100 92105 [30610 11 63209187 (17007 
71098), কিন্তু পদকলতরুর সম্প।দক মতশচন্্র বায় “চিকণকাল। গলায় মালা: ( প্ছকল্প- 
১৪৯ ), “চল ঢল কাচা অঙ্রের লাবণি' (১৫২), “ঝি যদি বলে. পাসবে] কান, মনে সেন! 
লয় আন? (৯০*), “অবলা কি জানি গুণ ধরে? (৮৬১), “এই ত মাধবী ভলে' € ১৬৭৯ ) 
শুভৃতি বাংল পদণগুলিকে গোবিন্দঘ[স কবিরাজের রঢন। বলিয়াই ধরিয়াছেন (পদকলতর, 
থম, পৃ, ৭৮)| ডঃ সেনও গে।বিনদানেগ বাংল! পদগুলিকে একেবারে নাকচ না! করিয়! 
এই পিদ্ধান্তে আসিয়াছেনও 301 11515 ০0170104510.) 500105১ 9 1106 ৮615 00৩ 08 26 
৪000 090 ও £0656 0310621) 0০০৮ ৪1300107101 7166 0 0321769812৮ (1793). 
কারণ গোবিন্মদাসের ভশিতামুক্ত বাংল। পদগুলি ত্রজবুলির মতে1 ততদুর উৎকৃষ্ট না হইলেও 
। ইহাতে গোবিশ্দদাসের পরিপক রচনা শক্তির স্পর্শ পাওয়া যায়। 

৪১ ডঃ বিমানবিহারী সম্পাদিত এ গ্রন্থের দুমিক!, পৃ. ১/% 
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পদেও আমর] সেই শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাঁসেরই নিজস্ব ভাবের অভিব্যক্তি 
দেখিতে পাই। বাঙ্গালী পদকর্তা জ্ঞানদাসের মতো! গোবিন্দদাসও বাঙ্গালা 
ও ব্রজবুলি পদ রচনায় তুল্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ; সুতরাং ইহাতে আশ্চর্ধা- 
স্থিত হওয়ার কোনও কারণ নাই...” ( পদকল্প, €ম, পৃ. ৭৮)। অল্প কয়েকটি 
বাংল! পদ ছাড়িয়া দিলে গোবিনদাসের আর সমস্ত পদই ব্রজবুলিতে রচিত। 
কবিরাজের পদে তৎসম শব্দের বাল্য অন্যান্য বৈষ্ণব কবি অপেক্ষা 
অনেক বেশি, পদসমূহে পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টাও অপ্রকট নহে। দামোদর 
সেনের দৌহিত্র গোবিন্মদাস যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে স্পপ্ডিত হইবেন 
তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? তীহার কোন কোন ব্রজবুলি পদ বিভদ্কি- 
বজিত সংস্কৃত মাত্র। তিনি নিজেও বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় একটি পদ রচন! 
করিয়াছিলেন । যথা__. 
ধ্বজব্জাকুশ পঙ্কজকলিতম ! 
ব্রজবনি তাকুচ-কম্ুমললিতম্‌ | 
বন্দে গিরিবরধর-পদকমলম্‌। 
কমলাঁকর কমলঞিতমমলম্‌ ॥ 
মঞ্চ মণি নূপুর রমর্ীয়ম। 
অচপ্ল-কুল-মণা-কমনীচম্‌ ॥ 
অতিলোভিত-মতিরোহিত-ভাসম্‌। 
মধুমধুপীরুত গোবিনিদাসম॥ ( পদকজ, পদ--৩৭৯ ) 
এখন দেখ! যাক পদসন্কলন গ্রন্থ!দিতে গোবিন্বদাসের পদ কি পরিমাণ 
গৃহীত হইয়াছে | একথ! অবশ্য সত্য যে, অগ্যাপি কীর্তনের আসরে 
গোবিন্দদাসের পদই অধিক বাবহথত হয়। এই সমস্ত পদে সৃক্্ম কারুকার্য ও 
ভক্তির গভীরতা প্রচুর আছে বলিয়] কীর্ভণীয়ারা ব্রজবুলিকে অবলম্বন করিয়া 
বাংলা আখর দিতেও বিশেষ আনন্দ বোধ করিয়া থাকেন। এই জন্ত 
শুধু গোবিন্দদাসের পদযুক্ত গোটা পুঁথিও কিছু কিছু পাওয়া গিক়্াছে। 
ডঃ মজুমদার কলিকাতার অন্তঃপাঁতী বরাহনগর পাঠবাড়ীর গ্রন্থাগারে কেবল 
গোবিন্দদাসের পদযুক্ত ২& খানি পুঁথি দেখিয়াছেন।৪২ তন্মধ্যে একখানি 
পু'খির পদ নাকি গোবিন্দদাসের স্বনির্বাচিত 18৩ 
৪২ উ, ভূমিকা, পৃ. ১//- 
৪৩ 
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প্রাচীন ও নবীন পদসঙ্কলনে গোবিশ্ব্দাসের বহু পদ শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত 
হইয়াছে, বৈষ্ঞব বাবাজী ও কীর্তনীয়াদের কাছে এখনও এইরূপ বহু পুথি 
আছে। রামশোপাল দাসের “রসকল্পবল্লী'তে (১৬৪৩ হ্ীঃ অঃ) এবং তাহার 
পুত্র সঙ্কলিত “রসমঞ্জরী'তে ( ১৬৬০-৭০ শ্রীঃ অঃ) গোবিন্দদাসের পদ প্রথম 
গৃহীত হয়। “রসমঞ্জমী'তে গোবিন্দদাসেয় পদ সংখ্যা-২৪ ; তন্মধ্যে কোন 
কোনটি অবশ্য গোবিন্দ আচার্ষেরও হইতে পারে । মুকুন্দদাস সঙ্কলিত 
“সিদ্ধান্ত চন্্রোদয়ে' গোবিনদাসের ৯টি পদ পাওয়। যায়। প্রসিদ্ধ দার্শনিক 
ও কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সম্কলিত 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে (১৭০৪ শ্রী: অবের 
সঞ্চলিত ) গোখিন্দরাসের ৭৭-৭স্টি পদ গৃহীত হইয়াছে ? নরহরি চক্রবতীর 
'গীতচন্দ্রোদয়ে' ৬৫টি পদ আছে। 'পদায়ূতসমুত্রে'র (অষ্টাদশ শতাব্দী) সঙ্কলক 
রাধমোহন ঠ।কুর তাহার গ্রন্থে গেবিন্বণাসের (২৭০টি পদ) ঝহুপদ সংগ্রহ 
করেন, মুল পদাম্ৃতসমুদ্রের প্রায় এক তৃতীয়াংশ )। তিনি উক্ত সঙ্ধলনে 
গোবিন্বদাসের পদের সংস্কৃত টাকাও করিয়াছিলেন | বৈষ্ণব পদাবলীর 
বৃহত্তম সঙ্গলন 'পদকল্পতরু'তে (অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সঙ্কলিত ) 
সঙ্ধচলক বৈষ্বদাস গোবিন্দদাসের প্রায় ৪৬০টি পদ ৪৪ সঙ্কলন করিয়াছিলেন । 
কোন সঞ্চলনেই গোবিনদাসের এত অধিকপদ সংগৃহীত হয় নাই । দীনবন্ধু- 
দ[স সঙ্কলিত “সংকীর্তনামুতে' (১৭৭১ শ্বীঃ অঃ) এবং গৌরহ্বন্দরদাসের 
“কীর্তনানন্দে' €(১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ) গোবিন্দদাসের পদসংখ্যা যথাক্রমে 
১৪৪ ও ২০১। যাহা হউক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে সক্কলিত বৈষ্বপদাবলীর 
পুথিতে গোবিন্দদাসের পদের সংখ্য| সাড়ে চারি শতেরও অধিক-_ তাহার 
প্রমাণ পাওয়া গেল। ছাপাখানা র যুগেও অনেকগুলি মুদ্রিত সঙ্কলনে গোবিন্দ- 
দাসের পদসমুহ গৃহীত হইয়াছে-_অবশ্ঠ সমস্ত পদই পূর্বতন পুঁথি হইতেই 
সংগৃহীত হইয়াছিল । তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীণচন্দ্র মজুমদার সম্কলিত 
পদরতাবলী'তে ৫১৮৮৫) গোবিন্দদাসের পদসংখ্য1--১১, বস্থমতীসাহিত্য- 
মন্দির প্রকাশিত “প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় ভাগে (১৮৯৭) গোবিন্দ- 


৪৪ *পদকল্পতরু'তে গেবিনাদাস ভণিতা ঘুক্ত পদের সংখ্য। মোট ৪৭৩? কিন্তু বোধহয় 
ভেরোটি পদ গোবিন্বদাস কবিরাজের নহে। দশটি পদের গোবিন্দদাস অন্য কবি। একটি 
।পদ গোবিন্দ চক্রবর্তী এবং তিনটি পদে গোবিন্দ দাস ও থিদ্ভাপতির যুক্ত ভণিতা পাওয়| 
যাইতেছে । 


৫৬৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 


দাসের ৪৩১টি পদ সংগৃহীত হয়, শাস্তিপুর নিখাসী কালিদাস নাথ যে “গোবিন্দ- 
দাসের পদাবলী ' (১৯০২) সঞ্ধচলন করেন তাহাতে মোট ২৯০টি পদ সংগৃহীত 
হয়। ছর্গাদাস লাহিড়ী সঙ্চলিত “বৈষ্ণবপদলহ্রী' (১৯০৫) গোব্নিদাসের পদের 
মধ্যে ৪৮৮টি পদ যথার্থ গোবিন্দ্দাসের রচিত । 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশ 
চক্র রায় মহাশয় 'পদকলতরু' ও “অপ্রকাশিত পদরত্বাধলী'তে গৃহীত গোবিন্দ- 
দাসের ভরিতাযুক্ত পদ মিলাইয়। সিদ্ধান্ত কেন, ”গাবিন্দ কবিরাজের প্রায় 
পাঁচ শত পদ পাওয়া যায়।”8৫ জন্প্রতি ডঃ খিমানবিহাপী মজুমদার 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের উদ্যেগে গোবিন্দদাসের পদাবলীর যে উপাদেয় 
সংস্করণ € 'গোবিন্দদাসের পাশাধলী ৪ তাহার যুগ" ) সম্পাদনা! করিয়াছেন 
তাহাতে গোবিন্বদাস কখিরাজের ৭২৮টি, পদ এবং পরিশিষ্টে গোবিন্দ 
আচার্ষের ৩১টি, গোবিন্দ চজবভীর ২৩টি, গোখিনিদাস নামধারী কোন 
অর্বাচীন কবির ৬৯টি, মৈগিল কৰি গৌবিন্্বাসের ২টি পাদ সংগ্রহ করিয়। 
গোখিল্দদাসের বৃত্তন পলাবলীর 'প্র“মা এক সংস্করণ সম্পাদনা করিয়াছেন। 
গোবিন্দদীসের পদপরিচয় ॥ বিদ্বাপতিবর বাকৃন্ীতি ও অলঙ্করণ এবং 
সংফ্ত গগমভক্তিরসের উদ্ভট কর্িতাকে আদর্শস্থরূপ গ্রভণ করি 
গে!বিন্দদ'ন যে প্রায় সাতশত পদ পচন বুরিয়।ছিলেন, তাহার মধ্যে অল্প- 
কিছু বাংল! ও মিশ্রবাংলা পদ থাকিলে ও তাহার অধিক1:শ পদই বক্তবুলিতে 
রচিত | তাহার আবির্ভাবের অর্ধশতান্দী পূবেই মৈখিল ও বাংলার 
ংমিএ্রণে “্রিজবুলি' নামক কৃত্রিম কপিভাষা বৈষ্ণবপদের বাহন হিসাবে 
গো! পৃৰভারতেই স্বীকৃতি লাভ করিয়!ছিল ! গোবিন'দাসের কবিতার 
বাণীউক্রিমা ব্রজবুলির মধুর সরস চিত্র ও সঙ্গীতধর্মকে আশুয় করিয়! 
ভক্তিপাধনার সারস্থঙ সাক্ষ্য হিসাবে বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়াছে । 
বি্ভাপতির মৈগিল পদের দাঢ ও বাংলা পদের অন্তণিহ্ত হবকোমল রসধ্বনি 
মিলিত হইয়! শ্রোত্ররসায়ন স্বরূপ এই যে পদসমূহ রচিত হইয়াছে, ইহার 
বাণীমৃতি ও রসমূর্তি ভদ্ভিসাধনার একটি তুঙ্গ পীর্ঘ লাভ করিয়াছে, যাহাতে 
ভুক্তি ও মুক্ছি, প্রেম ও সৌন্দর্য, রং ও বূপ- লমস্তই 'একত্রে মিলিত হইয়া 
মধ্যযুগীয় বাঙালী “কবিমশীষী'র হচিরস্থায়ী প্রতিভাকে হপ্রসারিত 
করিয়াছে । গোধিন্দদাস প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে মাতামহ প্রভাবিত শান্ত 


৪৫ পদকলপতরু, ৫ম, পৃ- ৬৯ 





বৈষ্ণব সাহিত্য €গুথ 


মত ত্যাগ করিয়া শ্রীনিবাস আচার্ষের নিকট বৈঞ্ঞবমতে দীক্ষা! গ্রহণ করেন। 
স্বতরাং অনুমান করা যাইতে পারে, ইহার পরেই তাহার বৈষ্ণব পদসমূহ 
রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যৌবনের উচ্ছল খ্রশ্বর্ধ অপেক্ষা পরিণত বয়সের 
পরিপক রসন্ফৃতি তাহার পদসাহিত্যের নিয়ামক হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করাই যুক্তি সঙ্গত। অবশ্য ইহাও অনুমানসিদ্ধ যে, চল্লিশ বৎসর বয়স হুইবার 
পূর্বেও তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত পদ শাক্ত ধর্মানুকুল হওয়াই 
অধিকতর সম্ভব। দুঃখের বিষয় গোঁবন্দদাসের একটি ব্যতীত কোন শান্ত 
পদ পাওয়! যায় না। অবশ্য কৃষ্ণলীল! বর্ণন। প্রসঙ্গে কোন কোন অবাচীন 
কবি গোবিন্দদ'স ভণিতা গ্রহণ করিয়। যে কুঞ্ণকালীর বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহাতে ( “গোবিন্দদাপের পদাবলী ও তাহার যুগ" পদ ৮৪২-৮৪৫ ) শাজ, 
ধরনের বর্ণনা থাকিলেও৪৬ তাহা! যে গোবিল্বদাস কবিরাজের রচন! নহে 
তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহ | শুনা যায় শ্রীণিধাসের কৃপায় সুস্থ হইয়| তিনি 
সর্বপ্রথম এই বৈঞ্চব পদটি রচনা করিয়[ছিলেন, “ভঞ্জই" রে মন নন্দ-ন্ন্দন 
অভয় চরণারখিন্দ খে” 1৪% পরিপঞ্ধ ব্রজবুলিতে রচিত এই পদটি যে তাহার 
সর্বপ্রথম রন! তাহা বিশ্বাস হয় না । সে যাহা হউক, তাহার সমস্ত বৈষ্থব- 
পদ প্রবীণ বয়সের প্রারস্ত হইতে রচিত হইতে আর্ত করে এক্প অনুমান 
যুক্ষিসঙ্গত। 

গোবিন্দদাষের পদের শ্রুতিমাধূর্ষের ভন্য কীততনীয়া! সযাজে উহাদের অত্যধিক 
জনপ্রিয়তা দেখ! দিয়[ছিল। ফলে তাহার অধিকাংশ পদ কালের কবল হইতে 


৪৬ কালিকপ দেখি তখন যত সখিগণ। 

আনন্দে করয়ে সভে পূজার আয়োজন ॥ 

গন্স'জল বিদ্বদল জবদল আদি । 

মহামায়! পুজিবাবে আছে যেই বিধি ॥ 

রক্ত বস্ত্র আদি করি রক্ত চন্দন । 

নানাবিধ মতে করে পুজার আয়োজন ॥ 

(ডঃ মজুমদারের সংস্করণ, পদ-_ ৮৪৪) 

এই পদে গোবিন্দদ*সের ভশিতা থাকিলেও ইহ! কলিরাজের রচন! নহে, পরবর্তা কালের 
কোন নিকৃষ্ট কবির রচন]। 


৪৭ এই পদ্রটিকে সতীশচন্ত্র রায় মহাশয়ও 'ভক্তিরত্বাকরে”র নজিতর গোবিন্দদাসের রচিত 
প্রথম পদ বলিয়াছেন । ( পদকল্পতরু* «ম, পৃ ৬৫) 


&৬৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


রক্ষ| পাইয়াছে, আমাদের যুগেও আসিয়া! পৌছাইয়াছে। ডঃ বিমানবিহারী' 
মঙ্তুমদার তাহার সঞ্চলনে (গোবিন্বদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ') গোবিন্দ- 
দাসের ভখিতাযুক্ত যে পদগুলিকে প্রামাণিক মনে করিয়াছেন সেগুলিকে তিনি 
পৃথক করিয়। মুদ্রিত করিয়াছেন । গোবিন্ববাস “উজ্জবলনীলমণি” ও “ভ্ভি- 
রসাম্ৃতসিদ্ধু' মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন তাহা “প্রেমবিলাসের' 
সাক্ষ্য হইতে বুঝ! যাইতেছে ।৪৮ শ্রীনিবাস তাহাকে “রসাম্ৃতসিন্থু' ও “উজ্জবল' 
পড়িতে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং তাহাতে বণিত রাধাকৃষ্ণলীলা অনুসরণ 
করিতে বলিয়াছিলেন । গোবিন্দবাস সেই আদর্শে তাহার পদাবলীর 
বিষয়বিভাগ করিয়াছিলেন এবং সেই গ্রন্থ অবলম্বনেই তিনি রাধাকৃষ্জলীল। 
বিষয়ে পদ রচন! করিয়াছিলেন 1৪৯ সঙ্কলনগ্রন্থে তাই ডঃ মজুমদার সেই 
ধার! অনুসরণ করিয়া লীলাপর্যায় সাঞ্জাইয়।ছেন, প্রথমে বন্দনা-অংশে চৈতন্ত- 
বিষয়ক অনেকগুলি উৎকুষ্ট পদ সংগৃহীত, হইয়াছে । বিখ্যাত পদগুলির 
কয়েকটি ( চম্পক-শোণ-কুহ্রয-কনকাচল', “জন্বুনদতন্ধ বদন অন্থুজে সঘনে 
হরি হি বোল', “পতিত হেরিয়! কান্দে, 'নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে 
পুলক মুকুল অবলম্ব', 'প্রেমভরে ঢর ঢর কনয়! কলেবর+ঃ “ভাবে ভরল 
হেম তন্ন অন্বপাম রে” শিরধুনি বারি ঝারি ভরি ঢারই পুন ভরি পুন ভরি 
ঢারি' ) এই অংশে স্থান পাইয়াছে। কখনও চৈতন্যদেবের বিরহব্যাকুল 
মৃতি, কখনও প্রেমোল্লাসে পুলকশিহরণ, কখনও নিজ শিষ্গণ স্হ নদীয়। 
বিহার, এবং ভক্তগ্নণকে প্রেমকল্পতরু হইতে ভক্তিফল বিতরণ প্রভৃতি বর্ণনা 
অতি নিপুণ আলঙ্কারিক বৈচিত্রাসহ রচিত হইয়াছে । চৈতন্যদেবের 
দিব্যোন্মাদ মৃতিটির রেখাচিত্র যে-কোন প্রথম শ্রেণীর গীতিকবির সাধনার 
বিষয় £ 
ল্ভ লহু হাসনি গদ গদ ভাষণ 
কত মন্দাকিনী। নয়নে ঝরে। 


৪৮ প্রেমবিলাস, ১৪শ বিলাস 
৪৯ গুভক্ষণ করি পুঁথি পড়িতে লাগিল! ! 
বিষয়বিভাগ তার সকল কহিল! ॥ 


শুনিতেই মাত্র গ্রন্থের ষেমত আভাস । 
অনুভবি বহু অর্থ করিল প্রকাশ ॥ 
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কিংবা 
নীরদ নয়ন নীরঘন সিনে 


পৃুজক মুকুল অবলম্ব। 
বেদ মকরন্ন বিন্দু বিন্দু চুয়ত 
বিকশিত ভাবকদন্ব ॥ 


অথবা 
অরুণদিঠি জলে অবনি ভাগল 


স্বমের সিফিত জন । 

প্রন্থুতি পদে শ্রীচৈতন্তের ভাবোন্মন্ত মৃতিটি কবি নিপুণ চিত্রকরের মতো 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভাষার বঙ্কার ও রূপকল্পের তীক্ষতার সঙ্গে কবির 
আত্মনিবেদনমূলক ভক্তি এই পদগুলিতে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়াছে 
বলিয়া গৌরাঙ্গভ্তববিষয়ক পদাঁবলীতে কবির অসাধারণ নেপুণ্য স্বীকার 
করিতে হইবে । 

কতকগুলি পদে গোবিন্দদাস নিজের গুরু শ্রীনিবাস আচার্য ৫০ ও অদ্বৈত- 
প্রভুর অভিষেক€৫১, রঘুপতি রামচন্দ্রৎ২ ও জয়দেবের বন্ধন1৫৩ করিয়! পদ 
লিখিয়াছিলেন। একটি পদে নরোত্তম ঠাকুরের বন্ধনায় ঠাকুর মহাঁশয়কে 
কবি বলিয়াছেন £ 


55 পু মোর ক্রীগ্ররনিবাস গুণধাম। 
দীনহীন-তারণ প্রেমরসায়ন 
এছন মধরিম নাম ॥ (পদকল্প, পদ--১০) 
৫১ পদকল্পতরু, পদ---১৫৭৯ 


৫২ জয় জয় রাম রাম বঘুননন 
জনকন্তা নিজ কান্ত। 
সুরনর বানর থচর নিশাচর 


যছুগুণ গায় অনস্ত ॥ € পদকল্পতর, পদ---২৪০৭ ) 
এই পদটিতে পঞ্চকোটের রাজ! হরিনারার়ণের উল্লেখ আছে। ইনি রামমন্ত্রে দীক্ষা 
লইয়াছিলেন এবং কবির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 
৪৩ (১) শ্রীজয়দেব কৰি কবিকুলভূষণ 
পক্মাবতী-হৃদয় বিল/সী ॥ (গোঁরপদতরঙিণী ) 
(২) প্রীজয়দেব কবাশ্বর হরতরু 
যছ্ধু পদপজব ছাহু। 


তাপ তাপিত মু হৃদয় বিশ্নাকুল 
জুড়াইতে করু অবগাহ ॥& (&) 


&৭৩ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অয়নেজয়রে জয় ঠাকুর নরোত্তম 
প্রেম ভকতি মহারাজ । 


এই বন্দনা অংশে দুইজন কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
গোবিন্দদাস বিদ্তাপতির ভাষা! ও ভাবরসের দ্বারা অনুপ্রাণিত, প্লাবিত ও 
রসার্ হুইয়াই বৈষ্ণব পদ্সাহিত্যে আপিভূতি হুন, বিগ্ভাপতির কোন কোন 
খণ্ডিত পদ পূর্ণ করেন, কোনটিতে-বা থ্ছ্যাপতির প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর 
প্রদান করেন। বিদ্যাপতির বনাশাসূচ+ তাহার দুইটি পদ প্রসিদ্ধ। একটি 
পদে ( পদকল্প-.২ ) তিশি বিছ্যাযপতিএ প্রতি অন্তরের ভক্তি নিবেদন করিয়া 
বলিতেছেন £ 


বিছ্ব।পতি পদ মৃগল মরোঞ্চহ 
শিল্তান্পত মকবন্দে। 
তছু মঝু ম!নন সাতস মধুকর 


পিবইতে করু অনুবন্ধে | 

এই পদে তিনি বিগ্তাপতিকে পরম ভক্বূপেই গ্রহণ করিয়াছেন । আর একটি 
পদে ( পদকল্প-২৩৮৬) তিনি কবিকুলশ্রে্ঠ বিগ্যাপতিকে এইভাবে বন্দনা 
করিয়াছেন £ 

কবিপতি শিগ্চাপতি মভিমানে। 

লাখগীতে জগ চীত চোরায়ল 

গোনিন্দ-গেব্সিরম হমগানে ॥ 
বিদ্ভাপতি হইতেছেন রসমেঘ-ণ্সো আনন্দরস জগভরি বরিখল,” স্বয়ং 
রাধামাধৰ পর্ধস্ত “কি হ্বঙ্দর লি হুনার'৭৪ বলিয়। যে কবির গানের প্রশংসা 
করেন, আর মন্দমতি গোবিন্দদাঁস কিন| বামন হইয়া টাদ ধরিতে চাহেন ! 
অর্থাৎ খিগ্যাপতির উৎকৃষ্ট পদ থাকিতে ভিশি আবার পদ রচনা করিতে 
চাহেন, ইহাই তাহার বিড়ম্বনা 


গোবিন্দদাস মতিমন্দে। 
এত সুখসম্পদ কহটতে আনমন 


মৈছন লাস্ন ধরবহি চন্দে॥ (পদকল্প--২৩৮৬) 
বিদ্তাপতির ভাবাদর্শের দ্বারা তিনি কতদূর প্রভাবিত হুইয়াছিলেন ইহাই 
তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। অবশ্য বিগ্াপতির অলঙ্করণ ও চিত্রকল্পই তাহাকে 


৪৪ সে! রস গুনি নাগর বরনারী 
কিযে কিয়ে করিয়! চীত চমকাওই ॥ 
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অধিকতর আবিষ্ট করিয়াছিল ? রাঁধাঁকৃঞ্ঝ বিষয়ক পদে বিগ্যাপতি মত্ভ্যর্ীবন্‌- 
রসের প্রচণ্ড উল্লাস ও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কবি তাহ! হইতে 
উজ্জ্বলরসের নির্ধাসটুকু ছাকিয়া লইয়াছিলেন । 

গোবিন্দদাস শুধু বিদ্ভাপতির নহে, পদাবলীর চণ্ডীদাসের চরণ শিরে 
ধারণ করিয়াও পদ রচনা করিয়াছেন £ 


চণ্ীদাসচরণ চিন্ত!মণিগণ 
শিরে করি ভাস] | 
শঃণাগত জনে কান অকিঞ্চনে 


করুণা করি পরব আশা ॥ ( বৈষাবপদলভ্রী ) 
চত্তীদাসের মতো! দীনতা৷ অবলম্বন করিয়! গোবিনালাস চণ্ীদাসের নিকট 
পার্মশা করিয়! বলিয়াছেন, রাদাকৃঞ্জের আপূর্ব চরিতক্থা বদন ভরিয়া 
গাহিব ; হে কবি, আমার এ সাধ পূরাও 


দ্ুহ'ক চরিত পদ্ন ভরি গাওল 
বগিক ভকভগণ পাশ। 
ক্ষমহ অপরাধ াধ মধু পুরহ 


ক দন গে।পিন্দদাম ॥ 
পদাবলীর চত্ীদাসের সঙ্গে গোখিন্দদাসের মনোভঙ্গী ও প্রকাশ রীতিও 
সাদৃশ্য নাই ; তিনি শিল্পীর মতো! ভাঁব ও বর্ণনার বিচিত্র অলঙ্কারে পদাবলী 
সাজাইয়াছিলেন। সংস্কৃত পদ ও সাহিত্যের বাণীমূতি তাহাকে উদ্দ্ধ 
করিয়াছিল, এখং বিদ্াপতির ব্রঞ্বুলির আকারে রূপান্তরিত পদাবলী 
তাহাকে মুগ্ধ করিয়'ছিল। ত্বতরাং তাহার পদে আদিরসাঞ্রিত সংস্কৃত 
'উদ্তট” ও ভক্তির কবিতা এবং বিগ্যাপতির বাস্থিক ও আভ্যন্তরীণ প্রভাবই 
দ্টিগোচর হয়। চণ্ডীদাস অলঙ্কত বাকৃরীতিকে অনারৃত প্রাণের বেদনা- 
শতদলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার পদে গ্রামীণ জীবনের শান্ত, স্গিগ্ধ 
মাধুরীটি অপরূপ হইয়াছে। কিন্তু গোবিন্দাসের পদে এমন একটা মাজিত, 
উজ্জ্বল ও তীক্ষ নাগরিকতা আছে যে, তাহার একমাত্র তুলনাস্থল কবি 
বিগ্ভাপতি। তাহা হইলেও গোখিন্বদাস পদাবলীর চণ্ীদাসকে প্রণাম 
নিবেদন করিতে গিয়! যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র সৌজন্ প্রকাশ বা 
প্রথাপালন নহে । কবিরাজ বঙ্কারমুখর বাকনিমিতি ও তির্শক বৈদগ্ধ্ের 
সাহাঁষ্য লইলেও তাহার অন্তর্লোকে খুব সম্ভব চণ্তীদাসের সহজ কথায়- 
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প্রকাশিত প্রাণের গভীর বাণী একপ্রকার অনাস্বাদিতপূর্ব আকাঙ্কার সৃষ্টি 
করিয়াছিল ৷ তাহার বাংল! পদের বাণীরূপ ও চিত্রকল্পের কোন কোন স্থলে 
চণ্তীদাসের প্রতীক্যোতনার স্পর্শ অনুভব করা যায়। গোবিন্দদাসের 
শ্রীক্চ যখন রাধাকে বলেন £ 

এগজগামিনি তো বড়ি শিয়ান। 

বলে ছলে যাচধি গিরিধর দান ॥ 

চিকুরে চোরায়মি চামর কাতি। 

দশনে চেরায়মি মোতিস পতি ॥ 

অধরে চোরায়সি সুবঙ্গ পড়ার । 

নরণে চোরায়মি কুসুম ভার ॥ 
কিংবা! কবি যখন শীরাধাঁর রূপ বর্ণন। ধরেন £ 

বাহ] বাহা নিকসউ তণ্ত তন্ু-জ্োোতি | 

উহ! তীহ। বিজ্ঞুপি চমকমোতি হেতি ॥ 

মা$1 হা অরুণ চরণে চল চলই | 

তাহ] তাহ। থলকমলদল খলই ॥ 

ঃ সঃ রঃ ক 

বক] যাহ! ভ$,র ভাঁঙ, বিলোল । 

তাহা ভান উদ্ছলই কালিন্দি হিলোল 

বাহ বীহ। তরল বিলোচন পড়ই। 

ত|হু! ত।হা নীল উতপল তই ॥ 
তখন তাহার বূপ ও রস বিগ্যাপতিকে ম্মরণ করাইয়া দেয়।৫৫ কিন্তু কবি 
যখন রাধার জবানীতে বলেন, 

এমন কঠিন নারীর পরাণ 

বাহির নাহিক হয়। 


যি এসএস তরতাজা 


&& গৌবিন্দদাসের উল্লিখিত পদটি বিদ্তাপতির একটি প্রসিদ্ধ পদের অনুকরণে রচিত ১ 

জহা জা পদজুগ ধরই | 

ভি তি সরোরুহ ভরই ॥ 

জহ! জঠা ঝলকত অঙ্গ! 

তহি ভহি বিজুরি তরঙ্গ ! 

্র চর মং 

জই| জহ! শয়ন বিকাস। 

তি হি কমল পরকাস 
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নাজানিকিজানি হয় পরিণামে 
দাস গোব্লি কম্ব॥ 


কিংবা যখন তিনি কৃষ্ণের আতি বর্ণনা করেন £ 

একেলা যাইতে বমুনাঘাটে ! 

পদচিহ মোর দেখিল বাটে ॥ 

প্রতি পদচিহ ঢু্য়ে কান। 

তা দেখি বিকল আকুল প্রাণ ॥ 
এই সহজ প্রাণের নিরাভরণ প্রকাশ তখন চণ্ডীদাসের সুরের প্রতিধ্বনি বলিয়! 
মনে হয়। 

পাল! বিল্লামের ধারা ॥ গোবিন্দদাসের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পছাবলী- 

সংগ্রহে সঙ্কলিত পদে এবং শুধু তাহারই পদের পুথিতে রাধাকৃষ্ণ লীলার 
একট! ক্রম ব! স্তর-পরম্পর! আপিফার দুরূহ নহে | 'উজ্জবলনীলমণি' ও “ভক্তি- 
রসামৃতসিদ্ধু'তে রাধাকৃঞ্জলীল। যেভাবে বিরৃত হইয়াছে,তাহাতে রসের যেরূপ 
সূন্দা বিশ্লেষণ আছে, গোবিল্দদাস তাহার ধারা অন্ুদরণ করিয়াছিলেন 
তাহার পূর্বে প্রায় এক শতাবীী ধ'রয়া রাধারঞ্জের গী'তকা ষে রীতি অবলম্বনে 
সজ্জিত হইয়াছিল, তিনি সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন । বৈষ্ণবপদাবলী 
একাধারে গীতিকবিতা, ভজনগীতিক1 ও আখ্যাঁয়িকা-_এই ত্রিবিধ বূপরীতির 
সমন্বয়ে এই পদসাহিত্য বিকশিত হইয়াছে । তাই এই সমস্ত পদ মূলতঃ 
লীরিক হইলেও ইহার মধা দিয়া একটা কাহিনীর শ্োতও প্রবাহিত--ইহাই 
পালাকীর্তন। কৃষ্ণ ও রাবার এন্ম হইতে এই পালার শুরু এবং ক্রমে ক্রমে 
কাহিনীর অগ্রগতি ও.বিকাশ, রাধাকৃষ্জের রূপবর্ণণা, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্টলীলা, 
রাধা ও কৃষের পূর্ধরাগ, প্রথম মিলনরভস. রাধার অভিসার, বাসকসজ্জা ঃ 
খণ্ডিতা রাধার মনোবেদনা, অভিমানিনী রাধা কর্তৃক অপরাধী কৃষণকে 
ভত্গনা, অনুতগ্তচিতে কষ্ধেরর প্রস্থান, কলহাত্তিত! রাধার খেদ, দান-নৌকা- 
দোল-রাঁসলীলা, প্রেমবৈচিত্য, বিরহ (মাথুর) ও ভাবোল্লাস (ভাবসন্মিলন)-_ 
ইহাই বৈষ্ঞব পদাবলীর রাধাকৃষ্জ লীলার মোটামুটি কাহিনী-সূত্র। কবিগণ 
গীতিরসসিক্ত বিচ্ছিন্ন পদাবলী লিখিলেও সমস্ত পদের মধ্যেই এইরূপ একটি 
কাহিনীর ধারা লক্ষ্য করা যাইবে । ভাগবত বিষুপুরাপ-গীতগোবিন্ ব্রদ্ধ- 
বৈবর্তপুরাপাদিতে কৃষ্ণণীলা যেভাবে বণিত হইয়াছে, বিশেষতঃ কিশোর কৃষ্ণের 
বনদাবনলীলা-_বৈষ্বপদকারগণ তাহা হইতেই কাহিনীর সূত্র গ্রহণ করিয়! 


৭৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এবং রাধা চরিত্রের প্রাথান্ঠ দিয়া এই সমস্ত পদ রচনা করিয়াছেন, গোখিনা- 
দাসের পদাবলীর উৎসও ভাহাই | শিনিও বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন পদাবলী 
রচনা করিলেও রাধাকুষ্ণলীলাকে একটি ক্রমবিকাশহীল কাহিনীর দ্বারাই 
পরস্থন করিয়াছেন । অবশ্য তাহার পদ্1বলীর মধো রাধাকুষ্ণলীল। ব্যতীত 
আরও ছুই চারটি নৃতনত্ব আছে, যাহ। অন্তান্ত পদকারদের মধ্যেও মিলিবে। 
বৈষ্ণব আচার্ধ ও কবিদের বনদন।, রাধাকৃষ্জের 'ষ্রক্ষালীয় লীল! “চিত্রগীতি, 
( অর্থাৎ অকার!দি ক্রমে পদ রচনা ), প্রার্থশ। এবং মনঃশিক্ষা (অর্থাৎ নীতি 
ও ভি দ্বারা মণকে প্রবুদ্ধকরণ )--এই পধায়ের পদগুলি “বিবিধ' আখ্যায় 
আখ্যাত হইতে পারে, যদিও মূল পদের সঙ্গে ইহাদের ঘমিষ্ঠ সংযোগ 
রহিয়াছে । 

ডঃ বিমালবিহাপী মজুমদ|র মহাশয়ের মতে গোবিনিদাস শ্রীধরদাসের 
সঞ্কলিত (লক্্রণসেনের অমায়িক) 'সহুক্তিকর্ণামু্ড' ও রূপগোস্বামী সক্কলিত 
'প্ভাবলী' পাঠ করিয়াছিলেন । কারণ “সহুক্িকর্ণামৃতে" "শুঙ্গার প্রবাহ- 
বীচিতে” প্রাকৃত শায়ক-শায়িকার মিলনবিরভ্পে যেধরশের ভাব ও আবেগের 
পরিচয় এবং সংজ্ঞা! দেওয়। হইয়াছে, গোবিন্দণাস সেই প্রথা অনুসরণ 
করিয়াছেন। এবিষয়ে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নায়তনায়িকার যেব্প 
ব্যাখান আছে গোবিন্দদাসও সেই পঙ্থা! অশুসদণ করিয়াছিলেন এবং তৎ- 
কালে প্রচলিত গোঁড়ীয় ভন্তমানর্শ ও “মহ!জন*দের আদর্শের দ্বারা সংস্কৃত 
অলঙ্কার শান্ত্রজ্ঞানকেও মাজিত করিম়| লইয়াছিলেন। ত।হার পূর্বে বিগ্ভাপতি, 
চত্ভীদান, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি পদকারগণ এ একই লীলাপর্যায় 
অনুসরণ কবিয়াছিলেন__তবে ব্যক্তি ও যুগতেদে তাহাদের পালার মধ্যে 
যৎসামান্ত বিষয়বৈ চিত্র্য াছে। যেমন 'অষ্টক্কাপীয় লীলা” গোবিন্দদ্াসেরই 
পরিকল্পন!, অন্য পদকর্তারা এই ধরনের পদ অল্পই লিখিয়াছেন। তিনি 
বোধ হয় রূপগোদ্বামী নিদিষ্ট বৈষ্ণব সাধনার ধারাকে পদাবলীর আকার 
দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । ভঃ মজুমদার গোবিন্দদাসের পালাধিন্যাসরীতির 
উচ্চ প্রশংসা করিয়! বলিয়াছেন, “গে।বিন্দদাস ইশহাদেরই (অর্থাৎ বিদ্বাপতি 
জ্ঞানদাপ প্রভৃতি কবি) মতন বিষয় লইয়। পদ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার। 
€কেহই বিষয় বৈচিত্র্যে গোঁবিন্দধাসের সমকক্ষ নহেন।* ৫৬ গোবিন্বদাসের 


&৬ ডঃ বিমানবিহারা মজুমদার সম্পাদিত “গোপিনাদামের পদাবলী ও তাহার যুগ+) পৃ, ৪৭৩ 


বৈষ্ব সাহিত্য &৭৫ 


বিষক্ম-বৈচিত্রের প্রমাণ হিসাবে তিনি “আঞ্টকালীয় লীলা' ও শ্রীকঞ্চের রূপ- 
বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু এই ছুই লীল] কবিপ্রতিভার উৎকষ্ট পরি- 
চায়ক নহে । পালাবিস্তাসে গোখিন্দ্দাঁস যে বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস, জ্ঞানদাস, 
বলরামদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের ভপেক্ষা অধিকতর মৌলিকতা ও .বৈচিত্র্যের 
পরিচয় দিয়াছেন তাহা মনে হয়না । এ বিষয়ে তিনি বৈষ্ণবসমাঞ ও কবি- 
মহলে প্রচলিত সাধারণ জংস্কারের দ্বাগাই চালিত হইয়াছিলেন। তবে 
রচনাবৈচিত্র্য হিসাবে এই লীলাপর্যায়ের যধো রাধারুষ্জের পূর্বরাগ, অভিসার, 
বাঁসকসজ্জ। পিপ্রপন্ধাঃ খণ্ডিতা, কলহান্তরিত| ও বিরহের পর্যায়ের পদসন্নিবেশ 
প্রশংসা দাবি করিতে পারে । তন্মধো 'অভিসারের পদগ্ুলি শিবিড় রসানু- 
ভূতি ও বর্ণনার চমৎকারিত্বে বৈষুবপদসাহিতে অতুলনীয়, এ বিষয়ে বিছা 
পতি9 তাহার সমকক্ষ নহেন। 

এই পলাবিষ্টাসে কৰি প্রাচীন পুরাণ ও ্াই!র সমসাময়িক বাঙলাদেশের 
সামাঙ্গিক পটভূমিকার দ্বারা ধিশেখন্ডাবে প্রভাবিত হইয়ছিলেন। তাহার 
কুষ্ত যেন গৌড়ভুষির কোনি প্রধান ন।য়ক, খ|হার চারিদিকে তৎকালীন 
বাঙলাদ্শের সামাঞ্জিক পরিমগুলের আবরণ রহিয়াছে । রাধাক্ঞ্জের সম্পর্ক 
বিচারেও কবি তৎকালীন বাঙ|লী হিন্দুব পারিবারিক আঘর্শের দ্বার। 
অনুপ্রাণিত হইয়!ছিলেন। রাধা কৃষ্ণপ্রেম পাঁভ করিবার অন্ত গুরুজনভীতিকে 
যে পুনঃ পুনঃ ভুচ্ছ করিয়াছেন, তাভাতে একধুগের শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনী 
কুলমানভীতা নারীসমাজের ছবি'ট উঞ্ল হইয়া ফুটিয়াছে ।৫? 

কীর্তশীয়। দমাজ গোবিনদাসের পর্দাবলীকেই রস্কীর্তনে অধিকতর 
প্াধান্ঠ দিয়! থাকেশ এবং আোতৃমগ্ুলী৪ গোবিন্মদাসের বীর্তনে অতিশয় 
আনন্দ লাভ করিয়। থাকেশ।৮ গোবিন্দ্দাসের অসাধারণ শিশিতিকৌশল 


পা লে ঢা লে পর সর (১ ০8৯ পর 











৪&৭ (১) পহিলহি ফুল তুল সম উল যাকর নেখুক ফুকে | (যাহার বেণুর রবে আমার 
কুলগৌরব ভূল।র মতো উড়িয়া গেল।) 

(২) গুরুজন গৌরব চৌর মদৃশ ভেল দুরকি দুরে বহু ভাগি। (ুরুজনের গৌরববোধ 
যেন চোরের মতন দূরে দুরে পলাইয়া রহ্য়াছে। ) 

€৩) গুরুজন বচন বধির মম মানই আন গ্রনধই কহ আন। €গুরুজনের বাকো 
বধিরের মতো! ব)বহার করিতেছেন, এক কথ! শুনিয়া জন্য কথার জবাব দিতেছেন।) 

&৮ «বৈফাব পদকঙাদিগের পদাবলী সমুদ্র বিশেষ হইলেও গোবিনাদাসের অন্ততঃ বাছ। 

বাছ। ছুই চারিটা পদ উত্তমরূপে আখর দিয়া গান করিতে না পারিলে কর্তনের কোন পালাই 
জমে না।” পদকল্পতর', «&ম ( সতীশচন্ত্র রায়ের মন্তব্য ) 


৪৭৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


ও ভক্তিভাবের গাঢ়তাই তাহার একমাত্র কারণ হইলেও তাহার পদাবলী 
হইতে রাধাকষ্জলীলার পূর্বাপর সঙ্গতি ও যোগাযোগপূর্ণ ধারাবাহিক 
কাহিনীর বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই কাহিনীসুত্র বয়নে 
তিনি প্রায় কোথাও কোন নূতনত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই, পূর্বসূরীদের 
পদাঙ্কই অন্নসরণ করিয়াছেন। ইহার কারণতিনি বিশুদ্ধ ধরনের লীরিক পন্থার 
সাধক + ভাবে, ভাষায়, চিত্ররীতি ও ধ্বনিমাধূর্যে একসপ একটি গীতিরসসিক্ত 
কৰি ও ভক্তের আবির্ভ[ব বাঙল|দেশে মধ্যযুগে দ্বিতীর বার হয় নাই-__এবং 
এই জন্যই তিনি কাহিনীগ্রস্থনে মৌলিকতা দেখাইবার চেষ্টা না করিয়া বরং 
ভাবাবেগের লীরিক উচ্াস ও সঙ্গীতমাধূর্কেই অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন ।৫৯ 

গোবিন্দদামের কবিত্বের বৈশিষ্ট্য ॥ গোবিন্দদাসকে কোন বৈষ্ণব 


কবি “দ্বিতীয় বিদ্ভাপতি ১০, কেহ-বা “তিখিন বাণ সম বেধই হিয়শির” (তীস্ক 
বাণের মতে! হৃদয় ও বুদ্ধিকে বিদ্ধ করে )৬৯, বলিয়াছেন, তাহার গীহে 
সুধারস বধিত হয়, কবিগণের চিন্ত চমকিত হয়-_ 
য/কব গীতে ক্ষধারস বরিখযজে 
কবিগণ ঢমকয়ে ঢাঁত। (বৈষ্াবদাস, পদকল্প, ১৮) 

বিগ্তাপতিকে বাদ দিলে তাহার সমবর্মী কোন কবি মধ্যযুগে আবিভূ্তি হন 
নাই। আধুনিক কালেও তাহার পদবঙ্কার আমাদের কানে আসিয়া বাজিতে 
থাকে। উহার বাকৃরীতি, ছন্দ ও অলঙ্কারের মধ্য এমন একটা ব্ূপরসকল্পগত 
এঁশর্সের সমারোহ আছে যে, মনের গভীরে ভাবের আলোড়ন উঠিখার পূর্বেই 
শ্রুতিপথ রমণীয় ধ্বনিরসে ভরিয়া যায়। এইজন্ত কেহ কেহ জ্ঞানদাসের 

৫৯ এ বিষয়ে সতীশচত রায় বলিয়াছেন, “গোবিন্দদান শ্বরচিত পদাবলার ম্বান। চত্তীরাসের 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের হায় পালা সাজাইয়! গিয়ছেন কিনা, জানা যায় নাই। সেইরূপ করিষ! 
থাকিলেও আযমবা এ পধন্ত তাহা পাঁই নাই 1» ( পদকল্পঃ ৫ম ) আমদের মনে হয়, নানা 
পাল! বা লীলাপর্য।য় ধরিয়া পদ রচন! করিলেও গে!বিন্দাঁস কোন পালাগান চন! করেন 
নাই। তাহার নামে প্রচারিত 'একান্নপদ* নীর্বক পদে কাহিনীর ধারাবাহিকতা! আছে নটে, 
কিন্তু উহা তাহারই রচন! কিপা বলা যায় না (ভ্রষ্টব্যঃ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ, ৬৯, 
পাদটাক) . 

৬» পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 

৬১ নরহুরি চক্রবর্তী 


বৈষ্ণব সাহিত্য &৭৭ 


নিরাভরণ কিন্তু ব্যঞ্জনাবহুল পদের উচ্চ প্রশংসা করিয়। গোবিন্দদাষকে 
একটু নিষ্বস্থান দান করিতে চাহেন। তাহাদের মতে গেবিন্দদাস পণ্ডিত, 
বিদগ্ধ কবি, কিন্তু সাদা প্রাণের নিরাভরণ কথায় চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস অধিকতর 
গৌরব লাভ করিয়াছেন । কাবারসভোগের প্রবণতা ও মানসিক বৈশিষ্ট্য 
অনুসারে কেহ অনলম্কত সহজ স্বর পছন্দ করেন, কেহ-বা অলঙ্কত বাগ.বৈদগ্ধা- 
পূণ রচনার প্রশংসা করিয়। থাকেন । সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এই সম্পর্কে 
বলিয়াছেন, “গোবিন্দদাঁস মহাপ্রভুর পরবর্তা যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি হইলেও 
তাহার রচনায় ভাবের গুঢ়তা, অলঙ্কার ও ধ্বনির প্রাচুর্য ও সমাসবাছল্যের জন্ম 
তাহার রচন! সাধারণ পাঠকের তো! কথাই নাই, অধিকাংশ শিক্ষিত ও 
সৌখীন কাব্যরসামোদী পাঠকের পক্ষেও ছুরধিগম্য হইয়। রহিয়াছে” (পদকল্প, 
৫ম, পৃ. ৬৮ )। এই মন্তব্য নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। বাস্তবিক তাহার পদের 
রসাস্বাদন করিতে হইলে শুধু সহজ রসবোধ থাকিলেই চলিবে না, তাহার 
সঙ্গে একটি তীক্ষ বিচাববুদ্ধিসম্পন্ন বিদগ্ধ মনও প্রয়োজন । তাই হয়তো 
কেহ কেহ তাহাকে ভবভূতি বা ব্রাউনিং-এর মতো ব্যাখ্যাগমা কবি বলিয়া! 
তাহার কবিপ্রতিভাকে কিঞ্িৎ খর্ব করিতে চাহিখেন | পরে তাহার কবিকর্ম 
সম্বন্ধে আমরা আলোচন! করিয়াছি, এখানে সে প্রসঙ্গের অবভারণার 
প্রয়োজন নাই । কিন্তু গোবিন্দপাস বিচিত্র ভাবৈশ্র্য, রূপকল্প ও রাধাকৃষঃ 
চরিত্র উপস্থাপনে বিশিষ্ট প্রতিভার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহ। বিগ্যাপতি 
অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট হে, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর 
প্রশংসনীয় । সৃক্্ম ভাবের বঝঞ্জনা আবেগী নুসারে যে কী পরিমাণে চিত্র-সঙ্গীত 
ময় হইতে পারে, তাহার অসংখ্য নিদর্শন গোবিন্বদাসের পদাবলীর সর্বত্র 
ছড়াইয়া আছে । চৈতগন্ধদেবের বননায়-_ 
অভিনব হেম- কলপতক সঞ্চরু 
হরধূনি তীরে উজোর। 
উক্তিটি একটি আশ্চর্য চিত্রপদ্ধতি, যাহা ফরাসী প্রতীকী গোঠীভুক্ত কবিদের 
স্মরণ করাইয়! দেয়। ইহার ভাবব্যগ্জনা দূরপ্রসাী ও গুঢ় অর্থবহ। চৈতন্ত- 
প্রভু শুধু কল্পতরু নহেন, অভিনব হেম কল্পতরু। চৈতন্তদেবের গোৌরবর্পের 
সঙ্গে হেম কল্পতরুর সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্ত কবি “অভিনব' শব্টি প্রহোগ 
: করিয়া স্বর্গের কল্পতরুর সঙ্গে কলিযুগের এই হেম কল্পতরুর পার্থক্য নির্দেশ 
৩৭---(৩য় খণ্ড) | 


৫ণ্৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করিতেও ভুলেন নাই। এ কল্পতরু স্থাবর নহে, ইহা স্বরধূনী তীরে পরিভ্রমণ 
করিতেছে । উপরস্ত স্বর্গের কল্পতরু এঁহিক কামাফল প্রদান করে, আর 
নবন্বীপের হেমকল্পতরুটি তাহা অপেক্ষা বহুগুণে আদরণীয় প্রেমভক্তি বিতরণ 
করিতেছে । এই ভাবে সুরসিক ও বিদগ্ধ মনের কাছেই কবির সৃক্ষস ভাবের 
ব্যঞ্জনা ধরা পড়িবে! এমন কি নিধুবন-বিলাষের মত্ততা বর্ণনা করিবার 
সময় কবি গোবিন্দদাঁস বলিতেছেন £ 
নারী পুরুষ দুহ" লখই ন! পারিয়ে 
অপরূপ দু'জন রঙ | 
সে বর্ণনাতেও স্থুল দেহসন্তোগ ক্ষণে ক্ষণে বিম্ময়াবহ সৌন্দর্ষ-উল্লাসে পরিণত 
হইয়াছে । রাধার কেশের বর্ণন| £ 
সে। ঘন চিকুর- তিমির ঘন চুন্বিত 
ইহ অতি অপর্ধপ ভ।তি। 
রাধার ঘনকেশরাশিকে যেন ঘন তিমির চুম্বন করিতেছে । শুধু সাদৃশ্টবোধক 
উৎপ্রেক্ষাই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য নহে, ঘন কেশ ও গাঢ়তম তিমিরের সাদৃশ্য 
নিতান্ত সাধারণ বর্ণশা নহে । 
রাধা! কাহু-অন্থুরাগে কুলমান খিকাইয়া দিলে সখীগণ কুলধর্ম স্মরণ 
করাইয়া রাধাকে ভৎপন| করিলে তিনি বলেন £ 
জনি, অধ কি করবি উপদেশ । 
কানু অন্ুপাগে মোর তশ্ু মন মাতল 
ল। শুনে ধব্ন-ভয় লেশ ॥ 
কান অনুরাগে যাহার তন্থমন মত্ত হয় সে কখনও কুলধর্মের ভয় করে না 
রাধা বলেন, সজনি, আর আমাকে উপদেশ দিয় কি করিবে? এই তনুমন 
মত্ত হওয়ার ব্যঞ্জনা রাধার সর্বসমর্পণমূলক আতিকে ফুটাইয়! তুলিয়াছে। 
রাধা কৃষ্ণের কর ধরিয়া বারণ করিলে তাহার করস্পর্শে কৃষ্ণের মনে অনুরাগ 
জন্মিল, যেন দরিদ্র ব্যক্তি ঘটভরা সোন] পাইল £ 
'করে কর বারইতে উপজল প্রেম । 
দারিদ ঘটভরি পাওল হেম ॥ 


কিংবা বিরহিণী রাধার আক্ষেপোক্তি £ 
প্রেমক অন্কুর জাত আত ভেল 
না তেল বুগ্ুল পলাশ! । 


বৈষ্চব সাহিত্য &৭৯ 


প্রতিপদ চাদ উদয় যৈছে যামিনি 
হখলব হৈ গেল নৈরাশ। ॥ 


প্রেমের অস্কুর জন্মিতে না জন্মিতেই প্রচণ্ড রৌদ্র উঠিল, ফলে তাহার কোমল 
পত্র হুইটি আর গক্তাইতে পারিল না! । যেন রাত্রিতে প্রতিপদের চাদ উদ্দিত 
হইয়াই অস্ত গেল, স্বখলাভের কণামাত্র আশা! নৈরাশ্ঠে পরিণত হইল । এ 
বর্ণনায় আলঙ্কারিক নিপুণতার সঙ্গে রাধার নৈরাশ্ঠ গীড়িত চিত্তের বেদন। 
গভীর ভাবগর্ভ হইয়াছে । 


কৃষ্ণ মথুরায় ( মধূপুর ) চলিয়া গিয়ছেন, তাহার ফলে গোকুল বৃন্দাবনের 
কি অবস্থা হইয়াছে, কবি কয়েকটি পারিপাশ্বিক বর্ণনার দ্বারা চমৎকার 
ফুটাইয়াছেন £ 
তোহে বহুল মধুপুব । 
ব্রজন্ুল আকুল গোকুল কলরণ 
কানু কানু করিবঝুর॥ 
যশোম্তী নন্দ অন্ধানদ বৈঠত 
গপনে উত্তিতে মাহি পারে । 
সপাগণ ধেনু পেণুনাহি পুরত 
বিছুবল নগর বাজারে ॥ 
কুন্ম ত/জি অলি ভূমিতলে লুঠত 
তরুগণ মলিন স্মান। 
সারী শুক পিক মযুরা না নাচত 
কোকিল না করতহি গান ॥ 
বিরহিণী বিরহ যে কি কহ্ব মাধল 
দশ দিশে বিরহ-হুতাশ | . 
নোই যঠন।জল অনল অধিক ভেল 
কহুতহি গোবিনদাস ॥ 


ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 61811866770 ৪0161796-এর দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া 

যাইবে? কৃষ্ণচবিরহে মাতাপিত! যশোদ!-নন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত 

স্থাবরজঙ্গম ব্যাকুল হইয়াছে । পরিশেষে কবি বলিতেছেন, বিরহিণীর দশদিক 

বিরহ হুতাশে ভরিয়া গিয়াছে, তাহার নিকট যমুনার জল অনল বলিয়া 

মনে হইতেছে-_-এই সমস্ত বর্ণনার দ্বারা রাধার অন্তব্যথাই ব্যঞ্জনার মধ্য 
' দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


৫৮০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


গোবিন্দদদাসের পদাবলীর মধ্যে কাহিনীগণ্ত এঁক্য একেবারে অনুপস্থিত 
না হইলেও উহাতে এক প্রকার ঘটনার পারম্পর্য আছে, তাহা! আমরা 
ইতিপূর্বে দেখিয়াছি । কিন্তু সমস্ত পদ খিশ্লেষণ করিলে রাধাচগিত্রেরও 
যে একটা বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করা যাইবে তাহাঁও উল্লেখযোগ্য । 
গোবিন্বদাস রাধার প্রথম অন্থরাগ, কৃষ্ণের প্রতি ছুশিবার আকর্ষণ, তাহার 
জন্ত গুরুজনের নিন্দা ও পরিজনের হিতোপদেশ উপেক্ষা, পরিশেষে দুশ্চর 
তপস্তার মতো অভিসারে বাহির হওয়াযে রাধা বাড়ীর ভিত্তিগাত্রে 
অঙ্কিত সাপের ছবি দেখিলে ভীত হইয়া পড়েন, তিনিই কৃষঃপ্রেমের আকর্ষণে 
নিশীথরাত্রে পথে বাহির হইয়া সাপের মাথার মণি স্বহস্তে আচ্ছাদন করেন 
এবং চারিদিক অধিকতর অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণের অভিস্ারে পথ চলেন £ 
ভীতক চীত ভূজগ হেরি যে ধনি 
চমকি চমকি কাপ । 
অব আদ্িয়ারে আপন তন্ন ছাপই 
কর দেই ফণি-মণি বাগ ॥ 


সত্যই রাধার এ প্রেম অতি বিচিত্রপপ্রেমক গতি অনিখার” | ছুগিবার 
কৃষ্ণপ্রেম তাহাকে দুর্জয় সাহস দিয়াছে । বাধার চরিত্রাঙ্কনে কধি তাহাকে 
কখনও লান্তময়ী করিয়াছেন,১২ কখনও তিনি নির্মমভাবে কৃষ্ণের প্রতি 
বিদ্রুপ বর্ষণ করিয়াছেন,৬৩ 


ররর পা (এ সা রা উর স্লিপ 


৬২ কেশ পসারী যব তুঁ'ছ আছলি 
উরপর অন্বর আধা । 
(হেরাধা, তুমি যখন কেশ প্রসারিত করিয়! বুকে আধখান! কাপড় দিয়াছিলে, তখন কৃ 
তোমার অদন্বত সৌন্দর্য দেখিয়। ব্যাকুল হইয়াছিলেন।) 
৬৩ খণ্ডিতার পদে হুবল্লভ কৃষ্ণাকে রাধা নিজ্ঞপ করিয়া বলিতেছেন £ 
যো পরবঞ্চক বিধি তানে বঞ্চড 
ছুরজন দেখি ন। দেখ ॥ 
তু'ছ রসসাগর বিদগধ নাগর 
হামে মুগাধনী কুলনারী। 
€হে প্রবঞ্চক, বিধি তোমাকে বঞ্চন! করুক। তুমি রসের সাগর বিদগ্ধনাগর, আর আমি' তে! 
নীনালদ 1) কখনও-ব! রাখা কুদ্ধ হইয়া! কৃষ্ণকে বিমুখ করিয়া! বলেন ঃ 
গুণ নাগর কান। 
এতছ' করায়সি কাহু অপমান 





বৈঞ্ঝব সাহিত্য ৪৮১ 


কখনও রসালসে উতরোল, ৬৪ কখনও বর্ধার রাত্রিতে বিরহব্যথায় রাখা 
একেল! অনিদ্বরজনী যাপন করেন £ 


নৈরাশ বার রজনি দশদিশ 
গগনে বারিদ ঝাম্পিয় । 
ঝলকে দামিনি পলকে কামিনী 
হেরি মানস কম্পিয় ॥ 
পাপ ডাহকি ডাহুকে ডাকই 
মউর নাচত নাতিয়া। 
একলি মন্দিরে অনিদ লোচনে 


জাগি সগরহি রাতিয়া ॥*ৎ 


কখনও কখনও তিনি মৃতবৎ মুচ্ছিতা হইয়া পড়েন, তখন লখীগণ দেখে, শ্বাস 
বহিতেছে কিন £ 
নিঝর নয়নে সব সর্থগণে 
খোজত বহে না শ্বাস। 
পরে যখন জানিতে পাঁরিলেন, অনুতপ্ত কৃষ্ণ দৃ'তীকে মথুরা হইতে বলিয়া 


পাঠাইলেন £ 

কাহে তুহু পুনু পুন্থ দগধসি মোয়। 

যাহ চলি তুছযাহা নিবসয়ে সোয় ॥ 
€ হে নাগর আমাকে এত অপমান করিতেছ কেন! কেন পুনঃ পুনঃ আমাকে 
পোড়াইতেছ, সে ( অর্থাৎ প্রতিনায়িক! ) যেখানে আছে সেখানে যাও |) 


৬৪ রতিরঙ্গে রাধার স্বাতন্্য ও প্রাণান্যের বর্ণন| 5 


রতিরণ তুমুল পুলকাকুল স্কুল 
ঘন ঘন মঞ্রির বোল। 

নিজ মদে মদন পরাভব পাওল 
কুগুল গও হিলোল ॥ 

অন্থখন কন্কণ কিক্কিণী ঝঙ্ধর 
রতিজয় মঙ্গল তুর । 

মন্মথ কেতু মকর গড়ি যাওত 


গোবিন্দদাস কহ ফর ॥ 
(পুলক ব্যাুল রতিরণে ঘন ঘন মন্ত্রীর বাজিতে লাগিল, মদনের অহষ্কার পরাভূত হুইল, 
গণ্ডে কুগুল হিল্লেলিত হুইল, রাধার কন্কণ ও কিস্কিণী জরস্চক তুরীবাদ্চ করিতে লাগিল, আর 
মন্মথন্ধপ কৃষ্ণের মকরকুণ্ডল গড় গড়ি গেল ।--ডঃ বিমানবিহ্থারী মজুমদারকৃত অনুবাদ ) 
৬৫ বিস্তাপতির *"ই ভরাবাদর মাহ ভাদরের” আদর্শে ই বোধহয় এই পদটি রচিত হইয়! 


থাকিবে । 


&৮২ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


ছুয় এক দিবস মাঝে হান যায়ব 
তু'ু পরবোধবি তাত॥ 
তখন শ্রীরাধা উল্লসিত হৃদয়ে কল্পনা করিতে লাগিলেন £ 
হামরি মন্দিরে যব আয়ব কান । 
আখি ভরি পেখব সে! টাদবধান ॥ 
যখন কৃষ্ণ রাধাকে কুশল প্রশ্ন করিবেন তখন রাধার যে কী আনন্দ হইবে 
তাহা তিনি ভাষায় বলিতে পারিতেছেন না-_ 
সে।কি কহুব আনন্দ ওর। 
পহিলহি পুছব কুশল মোর । 
তাই তিনি সোল্প।সে সখীদের ডাকিয়! বলেন £ 
শুন সজনি আজু মোর শুভ দিন ভেল। 
ক্ধ সম্পদ বিক্ি আনি মিলায়ল 
এঁছ্ছন মতিগতি তেল ॥ 


এবং 
নন নব রঙ্গিন দ্উ হুলাহুলি 
বসনভৃষণ করু শোভ!। 
প্রাথ গণ হরি নিজঘব আওব 
গোধিন্দাল মনে লোভ ॥ 
রাধাগতপ্রাণ কৃষ্ণ নিজ ঘরে ফিরিতেছেন জানিয়! সবীগণ আনন উলুধ্বনি 
করিল-_এই পুনগ্িলনের উল্লসিত আনন্দের মধ্যে রাধ। চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ 
হইয়াছে। বিচ্ছিন্ন পদের মধ্যেও রাধার এবপ পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টি অসাধারণ 
কবিকর্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
রাধা চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতির কথ! ছাঁড়িয়! দিলেও অন্ঠান্ত নানা 
বিষয়ে গোবিন্দদাস কবি হিসাবে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অপূর্ব 
বাণঝঙ্কার, চিত্ররীতি, অলঙ্কার নৈপুণ্য, ছন্দের কারুকর্ম-_কাঁব্যের বহিরঙ্গ 
বা প্রসাধন কলায় তাহার পারজমত্ব মধ্যযুগীয় যে কোন বাঙালী কবির 
ঈর্ষার বস্ত। শ্োত্র ও রসনার মধুর. আস্বাদ্জনক তাহার পদাবলীর বাকৃমৃতি 
সমগ্র বাংল! সাহিত্যেরই এক অভিনব সম্পদ । ব্যঞ্জন ধ্বনিওচ্ছের বাঙ্কার 
সুরতরঙ্গকে যে কিন্ূপ রূপময়ত1 দান করে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে 
হয়। নিয়ে এইরূপ অনুপ্রাসযুক্ত বাণীবয়নের কয়েকটি দৃষ্টাত্ত দেওয়া 


যাজুঁতেছে 2 


বৈষ্ণব সাহিতা ৪৮৩ 


(১) ননানন্দন চনচনান 
গন্ধনিন্দিত অঙ্গ । 
জলদহন্দর কম্ুকদ্ধর 
নিন্দি সিদ্ধুর ভঙ্গ ॥ 
প্রেম-আকুল গোপগোকুল 
কুলজকামিনি কন্তু। 
কুহমরভন মঞ্জু বুল 
কৃপ্জ মন্দির সম্ত ॥ 
(২) কঞ্ভ চরণযুগ যাবকরগুন 
খঞ্ভনগঞ্জন মঞ্রির বাজে। 
নীলবসন মণি কিংকিনি রণরণি 
কুপ্রর-গমন দমন খিন মাঝে ॥ 
(৩) কুঞ্জ কুপ্জর ভেল কোকিল শোকিল 
বৃন্দাবন বনদাব । 
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কনন্ন 
মারুত মারত ধাব ॥ 
খর ঞং মং মু 
কম্ধণ বান্কণ কিহ্ছিণি শঙ্চিনি 
কুগুল কৃগুলিভাণ । 
যাবক পাবক কাজর জাগর 
মুগমদ মদকরি মান ॥ 


(৪) শারদচন্দ পবনমন্দ বিপিনে ভরল কুনুমগন্ধ 

ফুল মল্লিক! মালতি ঘুখি 

মত্ব মধূকব ভোরণী ॥ 
উল্লিধিত ছত্রসমূহের অনুপ্রাসগুচ্ছ মনের মধ্যে যে ধ্বনির মাদকরসসৃষ্টি করে, 
একমাত্র জয়দেব ও বিদ্যাপতিকে ছাড়িয়া দিলে, ইহার অনুরূপ দৃষ্টাস্ত মধ্য- 
যুগে বড় একটা স্বলভ নহে । অবশ্ট কেহ কেহ এই “ভুড়ি দেওয়া” অনুপ্রাস- 
যুক্ত বাকৃরীতিকে হয়তো প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে চাহিবেন না। কিন্তু 
অন্ুপ্রাস যে বাক্যের সঙ্গীতধর্ষকে বধিত করে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । 
পরিমিত ক্ষেত্রে এইরূপ ধ্বনিগুচ্ছ একপ্রকার শব্ধানুকারী বঙ্কার সৃষ্টি করে, 
যাহা! কাব্যের বহিরঙ্গ নির্াণ ও অলঙ্করণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন । অবশ্য 
অন্প্রাসের মাদকতা কোন কোন সময়ে কৃত্রিম কারুকর্জকে আশ্রয় করে 


৪৮৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বলিয়া এই নেশা! কবিকে একবার পাইয়া! বসিলে ইহা! শেষ পর্যস্ত হানিকর 
মুদ্রাদোষে ঠীড়াইয়! যায়। জয়দেব ও বিদ্ভাপতি প্রচুর অনুপ্রাস ব্যবহার 
করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে কৃত্রিম কারুকলা অপেক্ষ! স্বতঃস্ফূর্ত ধবনিব্যঞ্জনাই 
অধিকতর পরিস্ফট হইয়াছে, কিন্তু গোবিন্দদাস অনুপ্রাসে অজত্র ধশ্বর্য সৃষ্টি 
করিলেও, কোন কোন স্থলে তাহার অকারণ শব্দালঙ্কার ও ব্যঞ্জনগুচ্ছের 
বাহু্বাস্ফোট কবিতার রসহানির কারণ হইয়াছে | যেমন-_- 


মুখবিত মুর'ল মিলিত মুখমোদনে 
মরকত-মুকুর মৈলান। 
মানিনি-মান মখন মুচুকায়নি 


মুনিম।শস মুবছান ॥ 
মাই মোহন-মুরাত মুরারি | 
মনইতে মরমে মনোরথ মধুরি 
মনমথ-মন মথ মারি ॥ 
এখানে কবি বজ্জব্য বিষয় ছাড়িয়া অনুপ্রাসের বৃথা আন্দোলনে মত্ত 
হুইয়াছেন। রূপ গোস্বামীর 'স্তবমালায়* আছে £ 
ধরে ধারাধরধরং ধরাধরধুরারুধি । 
ধীবধীরাররাধাঘিরোধং রাধাধুরং ধরম্‌ ॥*৬ 
ইহা একপ্রকার শাব্দিক ব্যায়াম মাত্র! গোবিন্দদাসও অন্বরূপ অনুপ্রাসের 
অকারণ অনুগীলনে নিজ প্রতিভার কিয়দংশকে নষ্ট হইতে দিয়াছেন । তাহার 
*চিত্রগীত' শীর্ধক অন্ুপ্রাসবহুল পদগুলিতে এইরূপ বৃথাশক্তির অপব্যয় লক্ষ্য 
করিয়া বিষণ হইতে হয় । 
ছোড়ল হুখময় কুহছমশহ।ন | 
ছোরত হিমকরকর মুরছান ॥ 
ছিরকত মলয়জে জলতহি' আগি। 
ছটফটি শয়নে গোঙায়ই জাগি ॥ 
ছেল কানু তুহু" সহজই ভোরি। 
ছুটত কৈছে বিরহ জ্বরে গোরি ॥ 

৬৬ “রাধা ধরে অর্থাৎ গোবর্ধন পর্বতে ধরাধরধর অর্থাৎ গিরিধারীকে আরাধনা 
করিয়াছিলেন | সেই রাধ! ধার অর্থাৎ স্থিরনতি। তিন পুজ! করিয়াছিলেন কেন? ন!, 
মানসিক ব্যথা নিবারণের অন্ত । গোবর্ধন পর্বত কিন্ধপ ? না ইন্্রপ্রেরিত মেধঘদের উপজ্রব 
যেখানে বন্ধ হইয়াছে ।”--ডউ£ বিমানবিহারী মজুমদার অনুদিত (“গোবিন্দদাসের পদাবলী ও 
ষাহার যুগ? ) 
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“ছ"' কারের এই ছড়াছড়ি রসসৌন্দর্যকে যে নয়ছয় করিয়! দিয়াছে, তাহা! 
স্বীকার করিতেই হইবে | কবি এখানে ইচ্ছা করিয়! লীলাচ্ছলে শবকৌশলের 
কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। কিন্তু এরূপ ইচ্ছাকৃত শব্দচর্চা ছাড়িয়া দিলে 
গোবিন্দদাস স্বয়মাগত ও স্বতংস্ুর্ত অনুপ্রাসের সাহায্যে একই সঙ্গে ধ্বনিমাধূর্য 
ও রূপমূতি নির্মাণ করিয়াছেন । 
নানা রূপ সাদৃশ্ববোধক অর্থালঙ্কারের সাহায্যে কবি এক একটি আশ্চর্য 
নিপুণ চিত্র ফুটাইয় তুলিয়াছেন, বিশেষতঃ অভিসারের পদে তাহার চিত্র- 
নিমিতি-কৌশল পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে । পৌধমাসের গভীর রাব্রিতে 
রাধা অভিসারে বাহির হইয়াছেন £ 
_. পৌঁখলি রজনি পবন বন্ধে মন্দ। 
চেদিশে হিম হিমকর করু লক্ছ ॥ 
মন্দিরে রহত সবহু' তনু কাপি। 
জগজন শয়নে নয়ন রহ ঝাপি॥ 
পৌধষমাসের শীতার্ত রাত্রির হিমময় বর্ণনা এখানে শব্ধ অপেক্ষা স্পর্শেন্ত্িয়কেই 
অধিকতর সজাগ করিয়াছে | ঘরের মধ্যে থাকিয়াও সকলের তন কাপিতেছে, 
সকলে চক্ষু মুদিয় শুইয়। আছে-_রাঁধা উত্তপ্ত শয্যা ত্যাগ করিয়া এইরূপ 
প্রতিকূল পরিবেশে পথে বাহির হুইয়াছেন। বর্ধাভিসারের বর্ণনা আবার 
শব্বপ্রতীককে অধিকতর প্রাধান্ত দিয়াছে ঃ 
মন্দির বাহির কঠিন কপাট । 
চলইতে শঙ্ষিল পক্ষিল বাট ॥ 
তহি অতি দরদর বাদর দোল। 
বারি কিবারই নীল নিচোল ॥ 
এ সখি কৈছে করবি অভিসার ॥ 
হরি রহ মানস হুরধুনি পার ॥*৭ 
৬৭ এই মানস-হ্রধূনীকে কেহ কেহ আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 
বলেন যে, হরি আছেন নানসগঙ্গার অপর পারে, অর্থাৎ বাকা ও মনের অতীত লোকে 
“যতো! বাচঃ নিবর্তপ্তে অপ্রাপ্য মনস! সহ? । কিন্তু এই বর্ধাভিস।রের অপুর্ব রোমান্টিক দৃষ্থ 
ও পরিবেশে আধাম্মিক অর্থ সম্পুর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। মানসস্ুরধূনী অর্থাৎ গোবর্ধন গ্রামের 
নিকট অবস্থিত মানসগঙ্গ!- যেখানে কৃফ রাধার জন্য অপেক্ষা! করিতেন । এই মানবিক ও 


বাস্তব অর্থই গোবিন্দদাসের পদে যথার্থ কাব্যধ্মী হুইয়াছে। এখানে আব্যান্মিক অর্থ 
আনিয়। ফেলিলে রসাভাস ঘটিবে। 


৪৮৬ বাংলা সাহিত্যের ইতির্ত 

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত। 

গুনাইভে শ্রবণ মবম জবি যাত ॥ 
ঘবেব বাহিবে দ্বাব কদ্ধ, পঙ্চিল পথে চলাই দায়, দবদব ধাবে বৃষ্টি 
পড়িতেছে, বাধাব নীল“নচোল কি অঝোবঝবণ বাবণ মানে ? চাঁবদিকে 
ঘনঘন বজ্রপাত হইতেছে, শুনিলে শ্রবণ ও মর্ম যেন জলিয়া যায-_সখীবা প্রশ্ন 
কবেন, হে স্বন্দবী, কেমন কবিষ। অভিসাঁন কবিবে ? হবি যে মানস্গঙ্গাব 
ওপাবে বহিয়াছেন। 

দশ দিশ দ'মিনি দহন ক্থাব। 

হেখহত উচকই (লাচনতাব ॥ 
দশ দিকে দামিনীব দহনজ|লা চোখ ধশধিঘা দেয়। তাই সখী প্রশ্ন কবেন। 
হে বাধে, এরূপ ছ্ুযোশেও তুমি ঘব ছাডিয। অভিসাবে চলিয়ছ, তুমি কি 
প্রেমেব জন্য দেহতযাগ কবিবে ? 

ই'থ জনি অন তু তেজবি শেহু। 

প্রেমক লাগ উ7পখবি দেহ ॥ 


শোবিন্বদাস খলেন, "ছুটলবাণ কিয়ে যতনে নিবাব? ছোড়া বাণকে নি 
আব শিবাবণ কব যায? এই পদটিতে সমস্ত বর্ধা বজনীব অশান্ত বেদন। 
যেন শক্ষ ও বর্ণেব মধ্যে ঘনীভূত ভইযাছে। বিছ্ভাপতিও ভবা ভাত্রেব 
বর্ষণমুখব বাত্রিতে বাঁধা বৃকফাট! বিলাপেব অশান্ত বেদন! ফুটাঠয়াছিলেন। 
পদাব্লীৰ চণ্ডীদাসেব বাধা সকলেব অলক্ষ্যে এমণশ এক বর্মাব বাত্রিতে 
কষ্টে ভাঙিযা পডিয়াছেন, যখন তিনি দেখিযাছেন, তাহার সক্ষেত অনুসাবে 
আ'সিয়। বর্ধাব ধাবাপ্রবাহে “আনব মাঝে বধুযা ভিজিছ্ছে দেখিযা পবাণ 
ফাটে।” গোবিন্দদাসেব এ পদও সমস্ত বৈষ্ণব পদসাহিতোব অতুলনীয় 
বন্রবিশেষ | আব এবপদে সখীদেব বাঁবণ সত্ত্বেও ছুর্যোগেব বাত্রে পথে বাহিব 
হইয| বাঁধা বলিয়াছেন £ 
প্রেম দহণদহ যাক হাদয সহ 
তাহে কি বজবক আগি। 

প্রেমেব বহ্নিতে যাহাব হৃদয় দগ্ধ ভয়, সেকি আব বজ্েব আগুনকে ভয় 
কবে? তীহাকে যে ছুর্যোগেব বাত্রি ও ছুঃসহ বর্ষণ মাথায় কবিয়! অভিসানে 
বাহিব হইতে হইবে । কাবশ হবি যে তাহাকে স্মবণ কবিয়া পথ চাহিয়া 
আছেন-_“পন্থ হেবঙ হবি সৌগুবি সোঙরি মন ঝুব' | আব একটি বর্ষা 
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বর্ণনায় উভল! বাতাসের মাতামাতি একালের মহাকবি ববীন্দ্রনাথকেই 
স্মরণ করাইয়া দেয় £ 

চৌঁদিশে অধির পবন তোর দোল। 

জগভরি শীকর নিকর কিলোল ॥ 
চারিদিকে অস্থির বাধু দোল দিতেছে, জগৎ ভরিয়া জলকপাসমুহ হিল্লোলিত 
হইতেছে, ঘরে ঘরে -দ্বার রুদ্ধ হুইয়াছে, “মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট'। 
রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় এই রূপ প্রতীকের ধারাসারে সিক্ত হইয়া! লিখিয়াছিলেন-_ 

আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে, 

্‌ জনহীন পথ কাদিছে ক্ষুৰ পবনে-__ 

এই বর্ধাভিসারের আর একটি পদ-_বিশ্বসাহিত্যের খবর জানি ন।, কিন্তু 
ভারতীয় সাহিত্যে হুর্লভ বটে। এ পদে বর্ধার পিচ্ছিল পথে অভিসারে 
বাহির হইবার জন্য রাধার ঘরে বলিয়া দুশ্চর তপঃব্রতের অনুশীলন এক 
বিচিত্র রস সৃষ্টি করিয়াছে । বর্ধার পিছলপথে অভিসারে বাহির হইবার 
জন্ত শ্রীরাধা-_- 


কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল 
মগ্রির চীরহি ক্বাপি। 
গাগরি বারি ঢারি করি গীছল 


চঙ্লতহি অঙ্গুলি চাপি ॥ 


কাটায় ঢাকা পিছলপথে অন্ধকার বর্ধার রাত্রিতে রাধাকে যে শ্বায-অভিসারে 
বাহির হইতেই হইবে । তাই বাড়ীর অঙ্গনে কাট। বিছাইয়|, ঘড়ার জলে 
পিছল করিয়া, এবং পাছে শব হয় বলিয়৷ কাপড়ে মজীর বাঁধিয়া রাধা 
'মঙ্ল টিপিয়া টিপিয়! চলা অভ্যাস করিতেছেন। রান্ত্রিতে চলা অভ্যাস 
করার জন্ম তিনি চোখ বুজিয়া চলেন, আর রাত্রিতে সাপের দংশন হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য ওঝার কাছে গিয়া করকঙ্কণ পণ "দিয়! সাপের মুখবন্ধ 
করিতে শিখেন। 


করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী 
তিমির পয়ানক আশে । 
করকন্ধণ পণ ফণিমুখ বন্ধন 


শিখই ভূজগ গুরু পাশে 





২8৮৮ ংল| সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


গুরুজনের কথ! তিনি শুনিয়াও শুনেন না, পরিজনের বচনে নির্বোধ রমণীর 
'মতে। হামেন-_ | 


গুরুজন বচন বধির সন মানই 
আন শুনই কহ আন। 
পরিজন বচন মুগধি সম হ।সই 


গোবিন্দদাস পরম।ন ॥ 

বন্ততঃ বর্ধাভিসারের পদগুলির মধ্যে সমস্ত বর্ষাপ্রকৃতির গর্জনবর্ষণ, 
দ্ধামিনীর দহনবিস্তার--যাঁবতীয় শব্দ ও দৃশ্ঠ যেন মেঘস্তনিত আকাশে গুরু- 
গর্ভনে শিহরিয়া উঠিয়াছে, আর রাধা সেই দারুণ দুর্যোগের মধ্যে কণ্টকাকীর্ণ 
পিছলপর্ণধ “চলতহি অঙ্গুলি চাপি"__প্রেমের এ আতি আবেগ ও তাহার 
পটভূমিকাস্বরূপ বর্মণমুখর অমানিশীথিনীর এ ভয়াতুর রহস্যময় বর্ণনা যে- 
কোন প্রথম শ্রেণীর গীতিকবির ঈর্ধার বস্ত। এই দিক দিয়া কি মধ্যযুগ, 
কি আধুনিক কাল--গিক এইরূপ কবিকর্মের কচিৎ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 

রস়াদগারের কয়েকটি পদে গোধিন্দদাসের আর একপ্রকার রচনারীতির 
পরিচয় পাওয়! যায়, যেখানে ভাষাভঙ্গিমার কারুকার্ধ অপেক্ষা প্রাণের 
গভীর আনন্দ-বেদনা অধিকতর প্রাধান্ত পাইয়াছে। 


হাদয়মন্দিরে মোর কানু ঘুমওল 
প্রেম প্রহবি রহ জাগি। 
গুরজন গৌরব চোর সদৃশ ভেল 


দুরহি দুরে রহ ভাগি॥ 
বাধা বলিতেছেন--আমার হৃদয়মন্দিরে কান্ব ঘুমাইতেছে, প্রেমবপ প্রহরী 
জাগিয়া আছে। গুরুজনের গৌরব চোরের মতো দূরে ভাগিল। আর একটি 
পদে শ্যামকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াও রাধার রোদন £ 
রোদতি রাধা শ্ব(ম করি কোর। 
হরি হরি কাকা গেও প্রাণনাথ মোর 7৮ 


এ যেন পদাবলীর চণ্তীদাসের 'দুহ' কোরে দু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।" 





৬৮ এই মনোভাবকে বৈষব রসসাহিত্য “প্রেমবৈচিত্ত)' বলে £ 
প্রিয়ন্ত সন্ন্িকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষ ্ভাবতঃ | 
যা বিশ্লেষধিয়াতিঃ স্তাৎ প্রেমবৈচিত্যযমিষাযতে ॥ 
প্রিয়ের নিকটে থাকিয়াও প্রেমোৎকর্ষের জন্ত বিরহে আকুল হওয়ার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য । 


বৈষ্ণব সাহিত্য | 8৮৯" 


গোবিন্দদ্াস সম্ভোগ-মিলন ও বিরহ-প্রেমবৈচিত্যেরও কিছু কিছু পদ 
লিখিয়াছিলেন | কিন্তু সে সম্ভোগে বিলাস বেশী, বিলাসে উল্লাস বেশী-_ 
উল্লাসের পরিণাম-ক্লান্তি | রাধা যখন অভিসারে বাহির হন, নানা বিপদের 
মধ্যে পণ্ড়য়াও কৃষ্ণের মিলনের জন্য অগ্রসর হন; তখন তাহা একপ্রকার 
দ্রশ্চর তপন্তা বলিয়াই মনে হয়-_ 
একে কুলক।মিনী তাহে কুহু যামিনী 
ঘোব গহন অতি দুর । 
আব তাহে জলধব ববিখষে খরতব 
হম বহব কোনপুব॥ 
শব তাহ!র ভয় লাই, পদপস্কজ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, পক্ে ডূবিয়া 
গিয়াছে, কিন্তু তবু তাহাব কোন দুঃখ পাই | কৃষ্ণের বংশীধ্বনি যখন তাহার 
করণে প্রবেশ করিল তখন তিশি গৃহহ্বখের আশ। ছাঁডিয়। এবং পথের হৃঃখকে 
তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া শ্ঠামের নিকট আসিলেশ £ 
একে পদ্পক্কজ পক্ষে বিভৃষিত 
কণ্টকে জব জণ ভেল।। 
তুযামুখ দখশনে সব স্থধ পায়লহ' 
চিব চুখ সব দুবে গেল। | 
তোহুবি মুবলী যব শ্রবণে প্রবেশল 
ছেডলু' গৃহস্থ আশ। 
পন্থক ছুখ তৃণহ কবি না গণনু" 
কহুতাহু গোবিনদাস ॥ 
কিন্তু মিলনে পৌছ|ইয়। কৰি গোবিন্দদাস ওয়দেব ও বিদ্যাপতির পথা রখ 
ধরিয়। অগ্রসর হইয়াছেন । উদ্দাম অনঙ্গরঙ্গেব নির্বাধ বর্ণনায় তিনি ক্লান্তি 
বোধ করেন নাই। এই বর্ণনা কোন কোন স্যলে কিছু প্রাকৃত ভাবাপক্ন 
বলিয়া মনে হয় £ 


মাতল মদ্ন- বাজমদকুঞ্জব 
অলক-অস্কুশ নাহি মানে । 
ভোড়ল নিবিবন্ধ গীমক বন্ধন 


নিজপব ছুহু নাছি জান। 


এ বর্ণনায় কোনরূপ অপ্রাকৃত ব্যঞ্জনার অবকাশ নাই? যেমন নাই জয়দেবের 
গ্তগোবিন্দের দ্বাদশ অধ্যায়ের রাধামাধবের উন্মত্ত রহতকেলিতে. 


৪৯০ ... ৰাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


বা বিদ্তাপতির মিলনসন্তোগের পদে। রাধারুষ্ণের অভিসারে গোবিন্বদাস 
যে ব্যঞগ্জনার় আভাস দিয়াছেন, মিলনের পদে বর্ণনাগত স্ুলত্বের জন্ত তাহার 
আবেদন অনেকটা! হীনপ্রভ হুইয়া পড়িয়াছে। তাহার বিরহের পদগুলিও 
গতানুগ্রতিকতার উর্ধেব উঠিতে পারে নাই। বরং প্রেমবৈচিত্যের পদে 
পুনরায় ব্যঙ্জনার বেদনা লক্ষ্য কর! যাইবে । এইদিক দিয়া বিদ্যাপতির 
বিরহের পদ অনেক উৎকৃষ্ট । 


বিদ্াপতি ও গোবিনদদাসের কবিকৃতির তুলনা করিয়া সতীশচন্ত্র রায় 
মহাশয় মন্তবা করিয়াছেন, “বিদ্াপতি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও 
রচনার লালিত্য, ছন্দের ঝঙ্কার ও অনুপ্রাস শ্রেষাদি নানাবিধ বিচিত্র 
অলঙ্কার প্রয়োগের নৈপুণো গোবিন্দদাস বিদ্ভাপতিকেও পরাস্ত করিয়াছেন” 
( পদকল্প, ৫ম, পৃঃ ৬৮)। অর্থাৎ কাব্যের বাহিক সম্পদে গোবিন্বদাস 
বিদ্ভাপতি অপেক্ষা অধিকতর ধনী । ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, 
“গোবিন্দদাস ধিগ্যাপতির কাছে খণী বটে, কিন্তু বিদ্বাপতি প্রায়শই বহিমু'ী, 
সৌন্দর্ধের. আকর্ষণে তিনি চঞ্চল, আর গোবিন্দদাস অনেকট| অত্তযু্বী_ 
ভাবের মাবেগে তিনি স্থির ও গম্ভীর” ( "গো. পদাবলী ও তাহার ঘুগ' 
পৃ. ৪৮১ ) ডঃ মজুমদারের এ মন্তব্য সর্বত্র প্রযোজ্য নহে, অনেক স্থলে ইহার 
বিপরীতটাই সত্য । বিগ্যাপতির ভাবসম্মেলনের পদের মতো অস্তমু্পী কয়টা 
পদ গোবিন্দদাস রচনা করিতে পারিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিতে 
'হুইবে। মিলনের পদে আবার গোবিন্দদাঁস বহিগুখী বর্ণনাতেও পিছপাও 
হন নাই। তবে ধিগ্ঠাপতি নৈঠিক বৈষব ছিলেন না, উপরস্ত রাজসভার 
কবিকে নাগরিক মনোভাবসহ রাজ| & রাজবংশের মনোরঞ্জন করিতে 
হইয়ছিল। কিন্তু গোবিন্দদাস উত্তর-চৈততন্যযুগের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা, 
শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষ্য, জীবগোস্বামীর মিত্র, বৈষ্ণব সমাজের “মহাজন” | 
কাজেই ছুইজনের মধ্যে দৃস্তর ব্যবধান। কিন্তু বিদ্তাপতি গভীর প্রাণের 
কথা বলেন নাই, একথা! ঠিক শহে। গোবিন্বদাস তাহাকে গুরু বলিয়া 
মানিয়াছিলেন, বিগ্যাপতির উৎক্ পদাবলী সত্ত্বেও তিনি আবার পদ রচনায় 
অভিলাষী হইয়াছেন” এ যেন বামন হইয়া চাদ ধরিবার সাধনা (*যৈছন 
বামন ধরবহি চান্দশ )। বিদ্ভাপতি-চন্দ্রের তুলনায় তিনি বামন না হইলেও 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৃ ৫৯১ 


তাহার কিরণমালা! অনেক সময় বিদ্যাপতি হইতেই গৃহীত-_তাহা কবিও 
স্বীকার করিয়াছেন । 

দামোদর সেনের দৌহিত্র গোবিন্দদাস কবিরাজ সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যেও 
স্বপপ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃতে একখানি নাটকও রচন] করিয়াছিলেন । তাহার 
পদাবলীর কায়ব্যহ গঠনে সংস্কৃত উত্তট কবিতা ও পদসাহিত্যের বিশেষ প্রভাব 
আছে তাহা! সহজেই দৃর্টিগোচর হইবে । তাহার ভাষারীতি ও বাকনিগ্সিতি- 
কৌশল বিশেষভাবে তৎসম শব্বহুল। বোধহয় বিগ্ভাপতি হইতে আরম্ত 
করিয়া ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব মহাজনগণ পর্যস্ত-_কেহই পদসাহিতো এত 
তৎসম শব্দ ও সমাস-সঙ্ধিসমাকীর্ণ আলঙ্কারিক শব্ধরাজি ব্যবহার করেন নাই । 
জয়দেব ও বিদ্ভাপতির রচনারীতিঃ রূপকল্প নিমাণ ও ভাবাবেগ সঞ্চারের 
কৌশল গে।কিন্বদাসও কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ বিদ্া- 
পতিকে প্রণাম নিবেদন করিয়াই (“বিদ্াপতি পদ যুগল সরোকরুহ' ইত্যাদি 
পদটি ম্মরণীয়) তিনি পদরচনায় ব্রতী হইয়াছেন । কয়েকটি পদে তিনি তাহার 
নায়ের সঙ্গে ব্্ভাপতির ভণিত| যোগ করিয়! দিয়াছেন এবং বিগ্ভাপতির 
কয়েকটি খণ্ডিত পদকে সম্পূর্ণ ও করিম্বাছেন। বিদ্বাপতির মনোভঙ্গীর 
সঙ্গে তাহার মানপিক প্রবণভার নিবিড় সাদৃশ্য ন] থাকাই স্বাভাবিক । কারণ 
গোবিন্দদাস মূলতঃ ভক্ত এবং নৈষ্টিক বৈষ্ণব ভক্ত, অপরদিকে স্মার্ঠ বিগ্বাপতি 
রাজপাদান্ুধ্যাত ছিলেন । তাহা না হইলে তিনি এরূপ পদ কেন লিখিবেন ? 


ভণই বিদ্বাপতি অরে বর জোৌবতি 
জানল সকল মরমে। 
সিবসিংঘ রায় তেরা মনে জাগল 


কাহ্ধ কাঙু করসি ভরমে ॥ 


রাধা “কানু কানু" করিয়া রোদন করিতেছেন, বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে 
বরযুবতী, তোমার মর্ম জানিলাম, তোমার মনে শিবসিংহ রায়ই জাগিয়াছেন, 
ভ্রমবশতঃ তুমি কান কানন করিতেছ।-_রাজসেবকের এই চাটুবাণী গোবিন্ব- 
দাসের চিতধর্ের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। কারণ বিগ্াপতি মুলতঃ পঞ্চোপাসক 
বা শৈব ও স্মার্ত ধর্মান্বমোদিত ক্রিয়াকর্মে আস্থাশীল রাজসভার নাগরিক 
কবি। তবে হরি-কৃষ্ণের প্রতি তাহার আত্তরিক ভক্তি নিবেদিত হইয়াছিল । 
কিন্ত একথাও স্বীকার্ধ যে, তাহা গোবিন্বদাসের মতো নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবভক্তি 


৫৯২ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নছে। সেযাহা হউক, বাংলা ও ব্রজবুলির খাদ মিশাইয়া গোবিন্বাদাস যে 
পদরাজির বূপনির্াথ করিয়াছেন, বাহিরের সাঁজসজ্জীর দিক হইতে তাহাতে 
বিগ্ভাপতির প্রভাব বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হইবে 1৬৯ 
_. বিদ্ভাপাতির মতো! উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষ! প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহারে 
গোবিন্দদাস সংস্কৃত কবিতার সাহায্য লইয়াছেন, বিশেষতঃ বৈষ্ঞব রসের 
অনুকূল সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা তাহার পদাবলীকে অলঙ্কার সঙ্জার দিক 
হইতে কিছু সহায়ত| করিয়াছিল। বিদ্ভাপতি যেমন 'শুক্গার শতক', 'অমরু 
শতক' প্রভৃতি শবঙ্গার রসের উত্তট কবিতা হইতে নানা সাহাষ্য পাইয়া- 
ছিলেন, তেমনি গোবিন্দদাসও নিজ মনোভাবের অনুকূল সংস্কৃত শ্লোকের 
সাহায্য লইয়াছিলেন। 'বিদগ্ধমাধব” (রূপগোস্বামী) নাটকের নিম্নলিখিত 
শ্লোকের আদর্শে তিনি একটি পদ রচন| করিয়াছিলেন £ 
একস্ত শ্ররতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং 
সান্ত্রোন্মাদ-পরণ্পরামুপনয়ত্যন্তস্ত বংশীকল:। 
এষ নিপ্ধ-ঘন-ছুতিমনসি যে লগ্নঃ সকুত্বীক্ষণাৎ 
কষ্টং ধিক্‌ পুরুষত্রয়ে রতিরভূল্মন্যে ্মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ 
অনুবাদ--দখি, একজনের “কৃ” এই ছুই অক্ষর নাম কর্ণে প্রবেশ করিয়! মতি বিলুপ্ত 
করিষ্াছে, অন্য একজনের বংহিধ্বনি অত) উন্মাদদশ। ঘটাইতেছে, আবার আর 
৬৯ বিভাপতির দ্বারা গোবিনাদাস কত দুর প্রভাবিত হুইয়/ছিলেন তাহার ছ্‌একটি 
দৃষ্টান্ত :- , 
€১) বিদ্ভাপতি-- কনকলতা অবলম্বন উয়ল 


হরিণহীন হিমধাঁম]। 
গোবিনদাস-- কনকলতা তনু বদন ভাম্গু জাঙ্গু 
উয়ল পুনমিক চন্দা। 
€২) নিগ্ভাপতি-_ জাজ] কুটিল কটাখ। 
ততহি মদনশর লাখ । 


গোবিনদাস_ খাহা বাঁক! ভউর ভাঙ, বিলোল। 
উহা! তহ1 উছলই কালিন্দি কিলোল ॥ 
€৩) বিস্াপতি-- আচরে বদন ঝাপায়হু গোরি । 
রাজ হুমৈচ্ছিঅ চাদক চোরি ॥ 
গোবিন্দদাস-- এ ধনি আচরে বদনে ঝাপাও। 
লুবধল মধুপ চকোর বিধুদ্ধদ 
আনত অনত চলি যাও ॥ 


বৈধাব সাহিত্য ৪৯৩ 


এক ম্বিধ্ধমেঘহ্যতি পুক্রুষকে দেখিয়া আমার মনের মধ্যে ভাহার চিত্র লাগিক্ক। 


রহিয়াছে । হা! কষ্ট, হা ধিক, তিনজন পুরুষে প্রেম করার চেয়ে স্বৃত্যুও ভাল ।-- 
€ ডঃ মন্ুমদার অনুদিত ) 


গোবিন্বমদাস ইহার অনুকরণে লিখিয়াছিলেন £ 
মজনি, মরণ মানিয়ে বন্ধ ভাগি। 


কুলব'তী তিন পুরুষ ভেল আরতি 
জীবন কিয়ে সুখ লাগি ॥ 

পহিলে শুনলু হাম শ্যাম দু'আখথর 
তৈখনে মন চুরি কেল। 

না.জানি কোন এঁছে মুকলি আলাপই 
চমকই শ্রুতি হরি নেল ॥ 

ন! জানি কোন উহু পটে দরশাওলি 
নব জলধর জিনি কাতি। 

চকিত হুইয়1 হাম যাহ! যাহ! ধাইয়ে 


তাহা তাহ! রোধয়ে মাতি ॥ 

তাহার বিখ্যাত অভিসারের পদ “কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল'-__-এই পদের 
সঙ্গে “কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে" “মার্গে পক্ষিনি তোয়দাদ্ষ তমসে নিঃশব্দ সংচারকং 
গন্তবা দয়িতন্ত মেহছ্া বসতিমুদ্ধেতি কৃত্বা মতিম্”_এই হশ্লোকের আদর্শে 
রচিত।?০9 অবস্থা মূল পদটির ভাবমাত্র তিনি অনুসরণ করিয়াছেন, অনেক 
স্থলে তাহার মৌলিক প্রতিভার চিহনও দেখ! যায়।? ১ 

গোবিন্দদাসকে কেহ কেহ শাব্বিক কবি বলিয়া! থাকেন। এইবপ 
মন্তব্যের নিহিতার্থ- শব্ঝধ্কারের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিতে 
গিয়া কবি অন্তণিহিত ভাবের প্রতি কিঞ্ৎ ওদা সীন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। বরং 
জ্ঞানদাস সহ্জ স্বরে গভীর কথা বলিয়াছেন । যেমন একদা! কেহ কেহ মনে 
করিতেন (এখনও করিয়া থাকেন ), পদাবলীর চত্ডীদাস-বিদ্যাপতি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর কবি, তেমনি কাহারও কাহারও নিকট গোঁবিন্দদ1সের অলঙ্কত বাক্য- 


৭* ডঃ শশিভৃষণ দাশগুণড--জীরাধার ক্রমবিকাশ 
" ৭১ অনুবাদক গোবন্দদাস সন্বন্ধে ডঃ মভুমদারের মন্তুব]টি উল্লেখযোগ্য £ «'মলটনকে 
এক আলোচক £:65€65% চ15819125 বলিয়াছেন । মিলটনের মত গে।বিনাদাসও অপর 
কবির ভাবকে শুধু আপন করিয়া লন নাই, তাহাকে হুন্দরতর ও অধিকতর ভাবসমৃদ্ধ 
করিস্বাছেন।” ( 'গোষিনাদাসের পদাবলী ও ঙাহার যুগ”, পৃ. ৪৭৭ ) 
৩৮---(৩য় খণ্ড) 


৫৯৪ .. 7. ংল| সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিস্তাস অপেক্ষ! জ্ঞানদাসের নিরাভরণ প্রাণের আবেগবেদন! অধিকতর চিতা- 
কর্ধা। আধুনিক পাঠকসমাজের কাছে গোবিন্দদাসের পদাবলী যেরূপ মনে 
হউক না কেন মধ্যযুগের পদসাহিত্যে গোবিন্দদীন ছিলেন মধ্যমণিস্বরূপ | সে- 
মুগের কীর্তনীয়াসমাজ ও শ্রোতৃমগুলী গোবিন্দদাসের পদকেই সমধিক আদর 
করিতেন, এখনও করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব সঙ্কলনগ্রন্থসমূহে গোবিন্দদাসের 
পদের সংখ্যাই সর্বাধিক। রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলিত “পদামৃতসমুন্র'' ও 
বৈষ্ঞবদাস সঙ্ধলিত 'পদকল্পতরুতে" গোবিন্দদাসের পদসংখ্যা সর্বাধিক, 
আধুনিক কালে ও শুধু গেববিন্দদাসের পদ লইয়া আনেকগুলি সন্ধলনগ্রস্থ মুদ্রিত 
হইয়াছে। কবি অসাধারণ জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তাহার পদে কর্ণস্বখকর ধ্বণিঝঙ্কারের প্রাচুর্য আছে, শবালক্কার 
ও অর্থালঙ্কারের নান! কলারীতিতেও বিস্ময়কর কশিকৃতিই প্রমাণ করিতেছে । 
শব্ধালঙ্কারে তিনি জয়দেব এবং অথালঙ্কারে বিগ্যাপতির দ্বারা প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন। অনেক সময় অনুপ্রাসাদির অতিরেকে অর্থহীন মনে হয়ঃ 
অলঙ্কারশিশ্জন কলালন্দীর বীণাযস্ত্রনিঃসৃত হরতালকে কোন কোন ক্ষেত্রে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তাহা অস্বীকার করা যায় না। গোবি্ন্িদাস মাঝে 
মাঝে বিনা প্রয়োজনে অলঙ্কার ও শাব্দিক ব্যায়ামের প্রতি যে লুদ্ধ 
হন নাই, এমন কথা বলা যায় ন|। মঙ্গলকাব্যের “চৌতিশা"র?২ 


আস্ত 


৭২ গোবিনদাস বৈচিত্র্যের লোভে অকারাদিক্রমে অনেকগুলি চিত্রগীত লিখিয়াছিলেন, 
তাহার ছুই একটির দৃষ্টান্ত £ 
(১) “ক'শকার" কাচ কান তি কমলনুখা 
কুহ্থমিত কানন জোই। 
কুঞ্জকুটারে কলাবতি কাতর 
_ক্কান্হ কান্হ করি রোই। 
€২) ঝে'-কার-- ঝর ঝর জলধর ধার । 
ঝঞ্চ। পবন বিথার ॥ 
ঝলকত দামিনি মালা। 
ঝামরি ভৈ গেল বাল! ॥ 
(৩ 'দ'-কার-- দার-দারণ দয়িতূদুষণ 
দলত দোলত হীয়। 
ছুমহ দোসর -* দ্গধ দরপক 
দহুনে দহ দহ জী 


8 ৃ শ্রা ৰ 
বৈষ্ঞব সাহিত্য 18৯$ 


ছণদে রচিত অকারাদিক্রমে “চিত্রগীত” পর্যায়ের পদগুলি যদি তাহার রচনা 
হয়ঃ তবে একথা স্বীকার করিতে হুইবে যে, কবির চমকপ্রদ ও চটকদারী 
বাকরীতির প্রতি একপ্রকার প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ ছিল। কবির! লীলাচ্ছলে এরূপ 
বিচিত্র “চিত্রগীত+ রচন| করিয়া থাকেন, ইহাতে নিষ্ঠা ও আবেগ "অপেক্ষা 
বৈচিত্র্য ও চাতুর্ই অধিকতর প্রাধান্ত পাইয়া থাকে। বিগ্ভাপতি হুইতে 
আরম্ভ করিয়! এ যুগের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক প্রথম শ্রেণীর কবি এইবূপ 
“চিত্রগীত রচনায় আনন্দ পাইয়াছেন। গোবিন্দদাসের এই পদগুলির উপর 
বিশেষ কোন গুরুত্ব দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ইহাদের উপর তাহার 
কবিত্বের খ্যাতি নির্ভর করিতেছে না। তাহার অভিসার, রসোদৃগার, প্রেম- 
বৈচিন্তোর পদের ধ্বনিঝঞ্কার, শব্দলীল! ও অলঙ্কারের তির্ধকতা যে শিল্পরূপ 
সৃষ্ট করিয়াছে, তাহার গ্রতি উদাসীন হুইয়। থাকা পাঠকের মানসিক জাড্যের 
লক্ষণ। সহজ স্বরে চণ্তীদাস-জ্ঞানদাস পাঠক-শ্রোতার মন লুঠ করিয়া 
লইয়াছেন, তাহ] সত্য বটে; কিন্তু খিগ্যাপতি ও গে।বিন্দদাসের বিশুদ্ধ শিল্প- 
মুতিসমূজ্জল পদগুলির বাগ্বৈদগ্ধ্য যে এপিক সব্বদয় পাঠকমনে সাড়া 
জাগাইতে পারে ন!, তাই-বা কে বলিল? কাব্যরস্ভে।গী রসিক পাঠকের 
চিতই প্রমাণ করিবে যে, গ্রোবিন্দদাসের অলম্কত বাকপুঞ্জও প্রথম শ্রেণীর 
শিল্পসূ্টি | বস্তুতঃ কাব্যের যথার্থ অর্থ_ আবেগের শিল্পরূপ। যে কারণে অনেক 
সময়ে অধ্যাত্্মার্গের ওয়ার্ভস্ওয়।র৭থ অপেক্ষা! 'িপদক্ষ' কোলরীজ আমাদের 
অধিকতর বিস্ময় আকর্ষণ করিয়! থাকেন, সেই একই কারণে গোবিদ্দদাসের 
পদাবলী রসনার পথে যাত্র। করিয়া আোত্রপথে সহজ গ্রবেশাধিকার লাভ করে 
এবং শ্রুতিপথ হইতে হ্ৃদপদ্মদলে স্থায়ী আপন লাভ করিতে দ্বিধা করে 
না। ধ্বনিঝঞ্ষার, শব্দকৌশল, বাক্রীতি, চিত্রবূপনিম্নিতি প্রভৃতি কাব্য- 
|সাধনার বহিরঙ্গই বাক্যকে কাব্য করিয়া তোলে; বক্তব্যকে বক্রোক্তিতে 
পরিণত করে, বস্তুকে ধ্বনিব্যঞ্রন! দান কুরে, লৌকিক ভাবকে অলৌকিক 
রসে উত্তীর্ণ হইতে সহায়ত] করে। রূপে-রসে, প্রতীকে-বঙ্কারে, ইন্জিয়ময় 
| বূপোল্প।সে ও ইন্দ্রিয়াতীত ইঙ্গিতে গোবিন্দদাস অনন্যসাধারণ, অনন্ুকরণীয়, 
মগ কৃতিত্বের গৌরবে সমাস । 
:  গোবিন্দদাসের তক্তিবাদ ॥ বৈষ্ণব ধর্ম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য, বৈষাব” 
'সাধনাই বৈষ্ণব পঞ্ানবলীর অধ্যাত্বভূমি এবং বৈষঃব পদকারগণ একটা বিশ 


&৯৬ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
ভক্তিমণ্ডলের জ্যোতিক্ষস্বরূপ। সুতরাং গোবিন্দদাসের কবিত্ব ও রসসাধনা 
যে একপ্রকার ধর্মসাধনা তাহাঁও স্বীকার করিতে হইবে । অবশ্য শুধু কাব্য- 
রস ব! মর্তযরসের আধারেও বৈষ্ণব পদাবলীকে উপস্থাপন করা যায়, কিন্ত 
তাহাতে এমন সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় যে,সব সময়ে বৈষ্ণব পদাবলীর 
বিষয়বন্ত ও ভাবাদর্শের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজিয়। পাঁওয়! যায় না। চৈতন্ত ও 
উত্তর-চৈতন্তযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে তত্বের দিক দিয়া রাধা কষ্চের হলাদিনী- 
শক্তি বলিয়। গৃহীত হইলেও রসের দিক দিয়। তো তিনি কৃষ্ণের পরকীয়। 
নায়িকা। প্রাকৃত অর্থে এই ব্যাপার শুধু রসাভাস ঘটায় না, জুগুপ্সিত 
লাম্পট্যের ধার ঘে*ষিয়! যায়। বিছ্যাপতি হইতে অবক্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব 
কবির! পর্যন্ত সকলে যে ভাঁষ!, চিত্রকল্প ও উদ্দাম আবেগের দ্বারা রাধা- 
কৃষ্ণের মিলনসস্ভোগ বর্ণনা! করিয়াছেন, কুচিবাগীশ ব্যক্তি তাহাতে 
অসামাজিক অশ্রীতিকর কামজ,স্তণ লক্ষা করিয়! বিষণ্ন হইবেন। বিত্ত 
বৈষ্ণব ধর্মদর্শন, রসতত্ব ও সাঁধশার পটভূমিকায় এই সমস্ত বর্ণনা আর একটা 
মহিমা লইয়। দেখ! দেঁয়। তাই চৈতন্তযুগের সমস্ত পদকর্তাই চৈতন্তভাব- 
মণ্ডলের মদো ভূমিষ্ঠ হইয়।ছিলেন ঝলিয়। ভক্তিধর্ম বাদ দিয়া তাহাদের 
কাব্যদ্বরূপেঃ যথার্থ বিশ্লেষণ হইতে পারে ন।। 
গোবিন্দদাস বিদগ্ধ কবি, কচিব-রগিক এবং শান্তভক্ত। বাল্য-কৈশোর- 
যৌবনে তিশি মাতামহ দামোদর লেনের প্রভাবে শান্ত মত ও আদর্শ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, শাক্তমতাবলম্বী একটি পদ ও তাহার নামে পাওয়া যায়। প্রায় 
৪০-৪২ বৎসর বয়সে প্রবীণ গীবনের প্রান্তে তিনি শ্রীনিবাস আচার্ষের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়। নৈঠিক বৈপ্ঃব ভক্তে পরিণত হন এবং প্রথমেই চৈতন্ত- 
লীলা! বিষয়ক পদাবলী রচন1 করিতে ইচ্ছ! করেন। পরে শ্রীনিবাস আচার্ষের 
উপদেশে “ভক্কিরসামৃতসিন্ধু* ও “উজ্জলনীলমণি' পাঠ করিয়া সেই রসতত্বের 
আদর্শে ভক্তিবাদের বাতায়ণে বসিয়া তিনি বিপুল সংখ্যক পদ রচনা করেন। 
“ভকিরত্বাকর” “প্রেমবিলাসাদি" হইতে এবং পদাৃতসমুদ্রে' বিধত তাহার 
পদের সংস্কৃত ব্যাখ্যা হইতে দেখা যাইতেছে, তিনি বৈঞ্ৰ তত্বাদর্শে বিশ্ষে 
অভিজ্ঞ হইয়া! উঠিয়াছিলেন, তাহার কবিদ্বের খ্যাতি সুদূর ব্ন্বাবন পযন্ত 
ধাবিত হইয়াছিল। হৃতরাং তিনি যে সপ্তদশ শতাববীর বৈষ্ণব ততৃদর্শনের 
স্বাতকত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 


বৈষ্ণব সাহিত্য &৯৭ 


রাধারুষ্ণের পদাবলীতে তিনি চৈতন্তযুগের পরকীয়া আদর্শ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, এবং রসের পর্যায়ে বৃন্দাবনের ধার! অনুশীলন করিয়াছিলেন । 
ভক্তির দিক হইতেও তিনি সাধারণভাবে নৈষ্টিক ভক্তির কথা বলিয়াছেন, 
এবং ব্যক্তিগত প্রবণতার দিক হইতে তিনি অপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবভক্তদের 
মঞ্জরীভাবের পক্ষপাতী ছিলেন। নৈঠিক ভক্তির বর্ণনায় তিনি পূর্বতন 


সংস্কার মানিয়! চলিয়াছেন | যখন তিনি বলেন £ 

ভজন" রে মণ শ্রীনন্দ-নন্দন 
অভয় চরণারবিন্দ রে। 

ছুলহ মানুষ জনম সত মঙগে 
তরহু এ ভবমিন্ধ রে॥ 

ধর হে 3 ১ 

এ ধন যৌলন পুত্র পরিজন 
ইথে কি আছে ৭রতীত রে। 

কমলদল-জল জীবন টলমল 
ভজছ' হরিপদ নিত রে ॥ 

শ্রবণ কীন স্মরণ নন্দন 
পাদ সেবন দাসী রে। 

পুজন মধিজন আত্মনিবেদন 
গোবিনদাস অভিলাধী বে ॥ 


তখন তিনি ভক্তির বাঁধা পথ ধরিয়! চলিতেছেন তাহা! বুঝিতে বিলম্ব হয় 
ন!। তাহার আর একটি পদ £ 
ভজ কৃষ বৈঙ্ব ঠাকুর । 


বৈষব তজিলে ভাই পরম আনন্দ পাই 
পাপ তাপ সব যায় দুর ॥ 
পৈধাবের শ্রীচরণ ধেকরয়ে প্রাণধন 


ইহ! যেনা সত্য করি বলে। 
আর কিছুনাহিজানে কায়মনবাক[সনে' 
অনায়াসে কুক তারে মিলে ॥ 


এ সমস্ত পদে বৈধীভক্তির শুল্ক বিধিনিষেধের বেষ্টনীর মধ্যে ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত 

আবেগ বড় একটা স্থায়ী হইতে পারে নাই । এখানে তিনি যেন গুরুমহাশয় 

সাজিয়! গুরু উপদেশ দিয়াছেন__ইহাকে বৈষ্ণব ভক্তের দল শিরোধার্ষট 
' করিলেও সাধারণ রসিক সমাজ এই বাঁধা গতের ভক্তিতে তৃপ্তি লাভ নাও 


&৯৮ ংল! সাহিতোোর ইতিবৃত্ত 


করিতে পারেন। কিন্তু তাহার ভক্তির আর এক প্রকার বিকাশ লক্ষ্য কর! 
যায়, যেখানে তিনি উপদেশ দেন নাই, শ্মশানযাত্রার পথটাকে বৈরাগ্যের 
গৈরিক রেণুরাশিতে চিহ্নিত করিয়া দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। 
সেখানে তিনি শুধু রাধাকৃষ্জ সেবারস কামনা করেন, মঞ্জরী সাজিয়া 
নিত্যবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত কিশোর-কিশোরীর অপাধিব লীলার সাক্ষী হইতে 
চাহেন, কখনও রাধাকে সাম্ত্বনা দেন, কখনও তাহার ছুর্গম যাত্রার সাথী 
হইতে চাহেন, কখনও কৃষ্ণের চপল চরিতের জন্য রাধার হইয়া! কৃষ্ণকেও 
দ্'কথা শ্ুনাইয়! দেন। ইহাই গৌড়ীয় ভক্তিসাধনার মঞ্জরীভাঁব। গৌড়ীয় 
ভক্তগণ কখনও নিজেদের রাধাতনু বলিয়! কল্পনাও করেন নাই, এরূপ 
ভাবিলে তাহাদের আদর্শানুসারে প্রতাবায় গ্রস্ত হইতে হয়। তবে রাধাকৃষ্ণের 
লীলারসের তাহার! সহায়ক, সেবক-__এইটুকু মাত্র তাহাদের কামনা। 
এই সখীসাধনা বাওলাহ্দশে কোথ। হইতে আসিল, তাহা! লইয়। অনেক 
আলোচন! হইয়াছে । গোদাবরীতীরে চৈতন্থদেব রায় রামানন্দের সঙ্গে 
এই “অকথ্য-কথন' সখীসাঁধন!র মর্মরহন্ত আলোঁচন। করিয়াছিলেন, এবং 
কেহ কেহ মনে করেন, গৌড়ীয় সখীসাধনা মূলতঃ দক্ষিণ-ভারতের দান । 
রয় রামানন্দের নিকট শ্তনিয়াই নাকি চৈতন্তদেব সপীভাব সম্পর্কে সচেতন 
হণ। এসব কথ! এতিহাসিক উপাদানের সাহায্যে মিল।ইয়া লইবার মতো 
প্রমাণ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়। যায় না। কাজেই গৌড়ীয় সখীসাধন! 
দক্ষিণ-ভারত হইতেই আসিয়াছে কিনা তাহ। জোর করিয়া বলা যায় না। সে 
যাহা হউক, ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে সখীসাধনা, বিশেষতঃ 
চৈতন্ত-পরিকরদেব কুষ্জলীলার সখীরূপে বর্ণনা করিবার রীতি ক্ষ্ব সমাজে 
অতি প্রকট হইয়াছিল! কবিকর্ণপুর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" গৌরাঙ্গ- 
শিল্ভানুশিষ্যদ্দের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, চৈতন্যভক্তগণ সকলেই 
পূর্বজন্সে কৃষ্ণ-রাধার সখী ছিলেন। কর্ণপূর একটি তালিকায় দেখাইয়াছেন, 
ঘ্বাপরের বৃন্দাবনলীলার সখীগণের মধ্যে কে কোন্‌ মত্যব্ূপ ধরিয়া টতন্ত- 
পরিকর রূপে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ নিয়ে কৃষ্ণ-রাধার 
'সখী ও চৈতন্ত-পরিকরদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে :_ 


সনাতন গোস্বামী__লবঙ্গমঞ্জরী 
জীবগোষামী- বিলাসমঞ্জরী 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৮৯৯ 


রূপগোস্বামী- শ্রীরূপমঞ্জরী 
রায় রামাশন্দ-_বিশাখা বা ললিতা 
গোবিন্মদাস কবিরাজ--কলাবতী 
এই তালিকায় দেখা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চৈতন্তদেবকে যেমন 
কঞ্ঠাবতার বলিয়া! মনে করিতেন, তেমন চৈতন্ত-ভক্তদিগকে দ্বাপরের কৃষঃ- 
রাধার সখা-সখী বলিয়্াই ধরিয়া লইয্াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সখাভাবের 
সাধনার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়! যাইতেছে। পদ্মপুরাণে স্পষ্টতঃ সখী- 
সাধনার কথা বল! হুইয়াছে £ 
রাধিকান্ুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরাসপাম্‌। 
কৃষ্ধাদপাধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্বাতম্‌॥ («২ অধ্যায়) 
অর্থাৎ সব সময়ে রাধিকার অনুচরী ও তাহার সেবাপরাক্সণারূপে নিজেকে চিন্তা 
করিবে । শ্রীকষ্চ অপেক্ষা ও রাধাতে অধিক প্রীতি করিবে । এই উক্তি 
যথার্থ পদ্মপুরাণে ছিল, কি পরবর্তা বৈষ্ণবসমাজের কেহ এই ব্লোকগুলি 
রচন! করিয়া উক্ত পুরাণে প্রক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সংশয় আছে। 
সে যাহ! হউক, ডঃ বিমানবিহারী মভুমদার অনুমান করেন যে, বপগোস্বামী 
তাহার “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তেই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে সীসাধন] ও মপ্রীভাবের 
সাধনার কথ] বলিয়াছেন । পরবর্তী কালের রামচন্ত্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস 
প্রভৃতি বৈষ্ঞণবসমাজের প্রধান ব্যক্তিগণ বৃন্দাবনের জীবগোস্বামীর নিকট পৰ্র 
লিখিয়া এই লীলাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবগত হইতে চাহিয়াছিলেন। 
রূপগোস্বামীর মতে সখী ও মঞ্জবীদের মধ্যে সাধনাসংক্রাস্ত কিছু পার্থক্য 
আছে।৭৩ কৃষ্ণের সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরাপশক্তির অংশ বলিয়া তাহারাও 
কষে প্রণয়ভাগিনী, কৃষ্ণ তাহাদের সঙ্গেও বিলাস করিয়! থাঁকেন। কিন্তু 
মগ্ত্রীগণের সেরূপ সৌভাগ্য হয় না? তাহার! শুধু রাঁধাকৃষ্ণের সেবার 
দাসীমাত্র । মর্ত্যের ভক্তগণ এ মঞ্জরীর মতো রাধাকৃঞ্ণচলীলার সেবা! করিবার 
অধিকারী, সখীদের মতো কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শক্তির রূপ লাভ করিবার 
অধিকারী নহেন। এই মঞ্জরীভাবের সাধনা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ 
৭৩ **মঞ্জরীর! সঘী নহেন, সথীর অনুগ! ৷ সথীর! প্রীকৃঞ্চের নিত্যসিদ্ধ পরিকর । তাহার 
স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গ শুক্তির প্রকাশ । জীব ভগবানের তটস্থা! শক্তির প্রকাশ । ছুইকে এক 
করিয়! দেখিলে ভূল হইবে 1” €ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'গোবিদ্মদাসের পক়্ীঘলী 
ও তাহার ধুগ” পৃ. ৪৩১) 


৬৩০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


হইতে গৌড়ীয় বৈষ্বসমাজে খুব জনপ্রিয় হুইয়াছিল। রূপগোস্বামীর 
'ভ্ভবমালা*য় মন্ররীভাবের সাধনার অনেকগুলি শ্লোক সঙ্চলিত হুইয়াছে। 
একটি পদে তিনি বলিয়াছেন £ 
ত্বাং সাধু মাধবীপুশৈর্মীধবেন কলাবিদ।। 
প্রসাধ্যমানাং স্ষিস্্রীং বীজয়িব্যাম]হং কদ1। 
অনু ঃ কলাবিদ মাধব কর্তৃক মাধবী ফুলের দ্বারা তুমি অলদ্কৃত হুইতেছ এবং তোমার 
কলেবর ত'হার স্পর্শেব জগ্য সান্থিকভাবের উদয়ে দর্মক্ত হইতেছে এরূপ অবস্থায় তোমাকে 


আমি কবে বীজন করিব? ৭৪ 

এখানে রূপগোস্বামী স্পষ্টতঃ মঞ্জরীভাবের কথ! বলিয়াছেন । গোবিন্দের 
জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ মঞ্জরীভাবের সাধনার বর্ণনা করিয়া! 'ম্মরণদর্পণ' 
শীর্ধক একখানি পুস্তিক! লিখিয়াছিলেন।৭৫ নরোভ্তম ঠাকুরও অঞ্জরী 

হইবার জন্য আনি প্রকাশ করিয়। লিখিয়াছিলেন £ 

হরি হরি কতর্দিনে কেন দশ! হব। 

জীম ণিমপ্ররী সঙ্গে শরীপ্াপমঞ্জরী রঙ্গে 
রূপের জন্ুগ! পদ পাব ॥ 


নি ধর নর সাঃ 

স্থার আদেশ হবে চাঁমর ঢুলাব কবে 
তান্বল খাওঘাব চান্দমুখে । 

আনান্দিত হব তথা ডগমগি প্রেমকথা 


দেভার পিরীতি রমহখে ॥ 

এখানেও ঠাকুরমহাশয় মগ্জবীভাবে (সখীভাবে নহে, কারণ সখীর 
আদেশ লইয়াই তিনি কৃষ্ণসেবা করিতে চাহেন ) রাধাকৃষ্টের সেবাধিকার 
প্রার্থনা করিয়াছেন 1৬ এখন দেখা যাক গোবিনদদাস এই মঞ্জরীভাবের 
সাধনা কতদূর গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, গোবিন্দদাস তাহার গুরু শ্রীনিবাস 
আচার্ষের নিকট ভক্তিমগেঁর ছুই স্বরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন । একটি_ 
ভঙ্জনপৃজন আরাধনার চিরাচগ্সিত মার্থ, আর একটি--মঞ্জরীভাবের সাধনার 
ব্যক্তিগত দ্িক। ইতিপূর্বে আমর! দৃষ্টান্ত সহ দেখাইতে. চেষ্টা করিয়াছি যে, 


০৩ 
৭৪৩ ৭৫, প্রি পৃ. ৪৩০ ও ৪৩২ 
পচ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্ত ডঃ মজুমদারের উল্লিখিত গ্রস্থের অন্তর্গত 


'আধ্যান্মিক আবেইনী" শীর্ষক উপচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য। 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬০১ 


গোবিন্দদাস চিরাচরিত পথ ধরিয়া বৈধীভক্তি সংক্রান্ত যে কয়টি কবিতা 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বাধাগতের ভক্তির কথ! বলা হুইয়াছে, কন্রি 
নিগুঢ় প্রাণ্রে কথ বড় একটা! ফুটিয়। উঠিতে পারে নাই। কিন্তু কৃষ্ণলীলা- 
বিষয়ক বহু পদে তাহার ভক্তিরসাশ্রিত মনের আবেগ-আতি প্রত্যক্ষ কর! 
যাইবে । এবিষয়ে তিনি বিশুদ্ধরূপে মঞ্জরীভাবের সাধক। তাহার গুরু 
শ্রীনিবাস আচার্ধও বৃন্দাবনে এই শিক্ষাই পাইয়া ছিলেন, তাহার অভিন্নহাদয় 
বন্ধু নরোভম ঠাকুরমহাশিয় মঞ্জরীভাবের উৎকৃষ্ট পদ রচন! করিয়াছিলেন। 
তাহার জ্যেষ্ট রামচন্দ্র কবিরাজ পূর্বেই শ্রীনিবাসের নির্দেশে সেই পথ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । তাই কেহ কেহ যনে করেন যে, বূপগোস্বামী যেমন বৃন্দাবনে 
মঞ্জরীভাবে সাধনার প্রধান প্রবক্তা, তেমনি শ্রীনিবাস-নরোত্তম ঠাকুর সেই 
ভাবাদর্শ প্রথমে সবিষ্তারে গৌড়ে প্রচার করিয়াছিলেন । তাহাদের শিস্তেরা 
এই পথই ব্যক্তিগত জীবনে অবলম্বন করিয়/ছিলেন |? শ্রীনিবাস একাধিক 
পদে নিজে মঞ্জরী হইয়া রাঁধাকৃষ্ণের সেবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন ঃ 
হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়। 
কিশোর-কিশে(রীপদ সেবনসম্পদ 
তুয়।৮ মনে মীলব মোয়। 
গোবিন্বদাস কৃষ্ণ-রাধার নান! লীলাকথ। বর্ণনা! করিয়া সর্বত্র মঞ্জৰী 
হইয়। যুগলকিশোরের সেবা করিবেন, এন্সপ উক্তি তাহার অনেক পদের 
ভণিতায় পাওয়| যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত £ 
৫১) সৃবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত 
মন্দিরে ছুহ' জন পাশে । 
মন্দির নিকটে পদতলে শুতলি 

'ন্ুচরি গোবিন্দদম ॥ 
রাধাকৃষ্ণের লীলাবসানে গোবিন্দদাস দুইজনের পার্থে ঝারি ভরিয়া হ্ববাপিত 
জল বাখিলেন এবং ঘরের নিকটে দুইজনের অনুচর গোবিন্বদাস শুইয়া 
রুহিলেন। 

(২) সহচরি রাই লেই চলু মন্দিরে 
গোবিন্দদদাস পিছে যান। 


৭৭ ডঃ মজুমদারের সম্পাদিত উলিখিত এ গ্রন্থঃ পৃ. ৪৩২ 
৭৮ এখানে “তুয়া” শব্দ ঘারা তাহার গুরু গোপালভট্রকে নির্দেশ করা হুইয়াছে। 


৬০২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


সহচরীরা রাধাকে ঘরে লইয়া! গেলেন, গোবিন্বদাসও পিছনে পিছনে 


চলিলেন। 
€৩) তিমির পন্থ যব হোত সন্দেহ । 
গোবিন্দাসক সঙ্গে করি লেহু ॥ 


অন্ধকারে পথ দেখিতে যদি সন্দেহ হয়, তবে, হে রাধা, গোবিন্দদাসকে সঙ্গে 


করিয়া লও । 
(৪) রাধামাধব আনিতে দুর্লভ 
সজল গোবিন্দদাস। 


দুর্মভ বাধামাধব অর্থাৎ কৃষ্ণকে মথুরা হইতে রৃন্দাবনে আনিবার জন্ত 
গোবিন্দদাস প্রস্তুত হইলেন। 
(৫) হাহ! প্রাণ রাই তেল অচেতন 
গোনিনদ!স করু কোর ॥ 
রাধা! হাহাকার করিয়! অচৈতন্ত হইয়া পড়িলেন, গোবিন্দদাস তাহাকে 
কোলে করিলেন। 
(৬) সহই না পারই মদন হৃত'শ। 
: চামর ঢুলায়ত গোবিনদদাস ॥ 

কৃ্চ রাধাবিরহে মদণহুতাশ স্ব করিতে পারিতেছেন ন!, গোবিন্মদাস 
তাহাকে চামর ঢুলাইয়া বীজ্বন করিতেছেন। 

এইরূপ অসংখ্যপদে দেখা যায় যে, গোবিন্দদাস স্বয়ং মঞ্জরী হইয়া 
রাধাকৃষ্ণের মিলনলীল।র শ্রমজল মুগ্ছাইতেছেন, বীজন করিতেছেন, কখনও 
রাধার হুইয়া বহুবল্লভ কৃষ্ণকে কড়| কথ! শুনাইতেছেন, রাধার শোকে 
সান্ত্বনা দিতেছেন, কখনও-বা! দুশ্চর অভিসারে রাধাকে পথ দেখাইয়া লইয়া 
যাইতেছেন। এইরূপ পদগুলিকে কবি অপূর্ব ছন্দ, বিস্ময়কর অলঙ্কার, 
প্রগাঢ় আবেগ-অনুভূতির দ্বারা একট! বিশিষ্ট সারস্থত মুল্য দিয়াছেন বটে, 
কিত্তু সর্বত্র মঞ্জরীভাবে রাধাঁকৃষ্ণলীলার সহায়ক হিসাবেই নিজেকে কল্পনা 
করিয়াছেন। তাই সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন, “গোখিনদদাস 
সাধনার অঙ্গরূপে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন ।*৭৯ তাহার দীক্ষাজীবনঃ 
রৃন্দাবনের আচার্ধদের সঙ্গে তাহার পত্রব্যবহার প্রভৃতি বিচার করিলে 
এরথা মানিতে হুইবে যে, কৰি রাগান্বগা পথে ষঞ্জরীভাবের সাধক ছিলেন। 


৭৬ ডঃ মজুমদারের এ গ্রন্থ) পৃ. ৪৪২ 


শা 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬০৩ 


কবির সে ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার আভাস তাহার পদের ভলিতাতেই লক্ষ্য 
করা যাইবে। চৈতন্তযুগ ও উত্তর-চৈতন্তযুগের সমস্ত বৈষ্ণবকবি একাধারে 
কবি ও সাধক; গোবিন্বদাস এই পস্থার শ্রেষ্ট দৃষ্টান্ত । 
মৈথিলী গোবিন্দদাস ॥ কিছুকাল পূর্বে বৈষণবদাহিত্যরপিক মহলে 
এক জটিল বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছিল। গোবিন্বদাস কবিরাজ বাঙালী না 
মৈথিলী ? একদা দ্বারভাঙার কবি বি্যাপতিকে বাঙালীর! বাঙালী বলিয়াই 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য রাজকৃষণ মুখোপাধ্যায় “বঙ্গদর্শন' 
পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন- _বিগ্ভাপতি বাঙালী নছেন, মিথিলার 
কবি_তাহার মৈথিল পদই বাংল! ভাষার সংমিএণে 'ব্রজবুলি' নামে 
পরিচিত হইয়াছে । তখন হইতে শিক্ষিত মহল ও সাহিত্যরসিক সমাজ 
বিদ্ভাপতিকে আর ব!ঙালী বলিয়। দাবি করেন নাই-কিস্তু তাই বলিয়া 
তাহারা কবিকে অবাঙালী বলিয়। পরিত্যাগও করেন নাই। মেথিলী 
বিদ্যাপতি বাঙালীর ঘরের কবি হইয়া গ্িয়াছেন। গোবিন্দদাস সম্বদ্ধেও 
অন্বরূপ সমস্তা কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রবলাকার ধারণ করিয়াছিল। মৈথিলী ও 
হিন্দীভাষী পণ্ডিত ও গবেষকের দল গোবিন্দদাঁস কবিরাজকে বিদ্ভাপতির 
মতে! মৈথিলী কবি বিয়া! দাবি করিয়াছেন--অনেকে এ মর্মে গবেষণ। করিয়া 
কোন কোন বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে ড্র” উপাধিও লাভ করিয়াছেন 1৮০ 
বাংল পদস্ধলন হইতে গোবিন্বদাসের পদ বাছিয়া বাছিয়! আত্মসাৎ 
করিয়া ছুইজন অবাঙালী সম্পাদক দেবনাগরী হরফে ছুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়াছেন । একখাণির নাম “গোবিন্দগীতাবলী" ; সম্পাদক" মধুরানাথ 
দীক্ষিত ১৯৩২ সালে উহা! সম্পাদনা করেন । আর একখানির নাম 'শুঙ্কার 
ভজন" ; সম্পাদক রমানাথ ঝা ১৯৩৮ সালে গোবিন্দদাসের কতকগুলি পদ 
একত্র করিয়া প্রকাশ করেন। তাহার! উভয়েই দাবি করেন যে, মৈথিলী 
কবি গোবিন্দ ঝা এ পদগুলির রচয্মিতা । তাহাদের সম্পাদিত পদগুলির 
উৎস কোন মৈথিল গ্রন্থ নহে । মথুরানাথ দীক্ষিত বাংল! বৈষ্ণবপদ-সন্ধলন 
হইতেই গোবিন্দদাসের পদগুলি লিখিয়। লইয়! ঈষৎ 'পাণডিত্যপূর্ণ পরিবর্তন 
সহ দেবনাগরী অক্ষরে ছাপাইয়া দেন। রমানাথ ঝা! 'শূঙ্গারভজনে' একখানি 
ংলা পদসংগ্রহের পদ হুবহু ছাপাইয়া দিয়াছেন, মায় বাংল! গ্রন্থে 
৮০ এ, পৃ. ২%০ 


৬০৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


স্ুলত্রান্তিগুলি পর্যন্ত! অবশ্য সেই বাংল! গ্রন্থটির কথ। সম্পাদক মহাশয় 
যথারীতি চাপিয়! গিয়াছেন। এই বাংলা সম্কলনটি 'বৈষ্ণবপদলহরী" নামে 
পরিচিত। ইহা ১৯০৫ সালে হুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের সম্প।দনায় “বঙ্গবাসী, 
মুদ্রাযস্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে গোবিন্দ্দাসের ৪৯০টি পদ সম্গলিত 
হয়। ঝা-মহাশয় “বৈষ্ণবপদলহরী'তে সঙ্কলিত গোবিন্দদাসের পদগুলিকে 
লইয়| “শৃঙ্গারভজন+ প্রকাশ করেন-_কিস্ত কোথ।ও উত্তমর্ধের নাম করেন 
নাই। তাহারা গোবিন্দদাসকে মৈথিলী কবি বলিয়! দাবি করার অল্প 
পরেই এ দ্বইখানা সক্কলনগ্রস্থ প'টন! ও বিহার বিশ্ববিগ্ভালয়ে মৈথিল 
সাহিত্যের এম. এ. পরীক্ষার প্রপান পাঠ্যগ্রন্থরূপে নির্ধারিত হইয়াছে । 
এখন ধীহার! উক্ত বিশ্ববি্াালয়ে মৈথিলী ভাষ!য় এম. এ. পড়িয়] থাকেন, 
তাহার! মহানন্দে গোবিন্দদাস ঝার পদ অনুশীলন করেন, এবং মিথিল। 
যে বিদ্যাপতির সমতুল্য আর এক শ্রেষ্ঠ কবির জন্ম দিয়াছিল এই ভাবিয়া 
গৌরব বে'ধ করিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার এতদূর 
গড়াইল কি করিয়! তাহার কারণ সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, একজন 
বাঙালী বৈষ্ঞব-সাহিত্যরসিকের উত্তট জ্বস্ভণই ইহার জন্য দায়ী। তিনিই 
গোলকটি গড়াইয়| দেন, মৈথিলী-হিন্দী লেখকগণ তাহ! হাত পাতিয়। ধরিয়া! 
লন- কিন্তু এখন আর তাহার। ইহার স্বত্বস্ব'মিত্ব ছাড়িতে চাহিতেছেন না । 

এই ব্যাপারে সকল নাটের গুরু হইতেছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। 
বিগ্ভাপতির পদাবলী সম্পাদন! করিতে গিয়! তিনি প্রচুর খ্যাতি ও অখ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন | গ্রীক্সার্সনকে বাদ দিলে তিনিই ব্যাপকভাবে মিথিলা 
হইতে বিদ্বাপতির মৈথিলপদ উদ্ধারের চেষ্টা করেন, এবং তাহার জন্য 
প্রভৃত পরিশ্রম করেন-_এইজন্ই তাহার খ্যাতি । অধখ্যাতি এই জন্‌ যে, 
বিগ্যাপতির ব্রজবুলির পদগুলিকেও তিনি মৈথিলী ভাষার আদর্শে পরিস্তুদ্ধ 
করিতে গিয়া গণডগে।ল পাকাইয়। তুলিয়াছেন | তিনিই আবার গোবিন্দ- 
দাসকে মৈথিলী কবি বানাইতে গ্রিয়াছেন। হিন্দী-মৈথিলী সাহিত্যিকেরা 
এই বাঙালী কবিকে যেনতেনপ্রকারেণ আত্মসাৎ করিতে চাহেন, আর এ 
ৰাঙালী সম্পাদক বাঙালী কবিকে মহানন্দে ভিন প্রদেশীদের হাতে তুলিয়া 
দিয়া অপ্রাদেশিকতার উজ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষতি 
স্বাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬০৫. 


নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মোট পাঁচটি প্রবন্ধ লিখিয়। প্রমাণের চেষ্ট! করেন ফে. 
ব্রজবুলি পদের লেখক গোবিন্দদাস বাঙালী নহেন, মৈধিলী কবি। তাহার 
উপাধি ঝ! বা ঠন্ুর। ১৩৩১ সালের কাতিক মাসের মাসিক “বস্থমতী'তে 
একটি, সাহিত্যপরিষদ পঞ্রিকায় (১৩৩৫) একটি, 'প্রবাসী'তে (১৩৩৬) 
ঢুইটি এবং 71016)18 1701$08-তে (১৯৩০ ) একটি--এই পাঁচটি প্রবন্ধে তিনি 
সিদ্ধান্ত করেন যে, ব্রজবুলির গোবিন্দদাঁস বাঙালী নহেন, বি্বাপতির 
স্বদেশবাসী মৈথিলী কবি। 


নগেন্দ্রনাথ “বস্থমতী' পত্রে মিথিলার কবি গোবিন্দদাঁস' শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধে ঘোষণ! করেন, ণগোবিন্বদাস নামে কয়েকজন পদকর্ত! ছিলেন । 
তাহাদের মধ্যে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইনি মিথিলার কবি। বিদ্তাপতির 
রে ইনি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং অনেকপদ্ বিদ্বাপতির অনুকরণে 
রচনা করেন ।*"*ইহার পদাবলী বিশুদ্ধ অ+ক1রে মিথিলায় পাঁওয়! যায়, এবং 
মিথিলার কুলজীতে ইহার নাম আছে ।"*-কবিরাজ গোবিন্দ ঠাকুর মিথিলার 
কবি। গোবিন্বদাঁস মিথিলার ত্রাক্গণ, নাম গোবিন্দদাস ঝ। অথবা ওঝ।, 
কবিরাক্ত ভাহার উপাধি” তাহার এই বিস্ময়কর উভির ফলে বাঙলার 
সাহিত্যরসিক সমাজে সাড়া পড়িয়! গেল, এবং তাহার পর বাদগ্রতিবাদের 
কর্কশ কলহ শুরু হইল। সতীশচন্দ্র রায় মহাশুয় বৈষ্ণব সাহিত্যরসিকদের পক্ষ 
হইতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অযৌক্তিক মতের প্রতিবাদ করিয়া বীরভূম বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনে (১৩৩২) মহাকবি গোবিনদাস কি মেথিল ?' শীর্ষক প্রবন্ধ 
পাঠ করেন, পরে ইহা “ভারতী' পত্রে (১৩৩৩ সাঁল,ওয় &ম সংখ্যা) ধারাসাহিক 
ভাবে প্রকাশিত হয়। পদকল্পতরুর «ম খণ্ডে তাহাই সংক্ষিপ্তাকারে সম্কলিত 
হইয়াছে। অতঃপর ১৩৩৬ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ডঃ সুকুমার 
সেন মহাশয় একটি প্রবন্ধে নগেন্দ্রনাঁথ গুপ্তের মতামত যুক্তিসহ খণ্ডন করেন। 
কিন্ত তখন অবাঙালী লেখকগণ সঙ্জাগ হইয়া! উঠিয়াছেন। গুপ্ত মহাশয়ের 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেহিন্দী ও মৈথিলী সাহিত্যিকগণ 
তাহার মতামতের সূত্র ধরিয়া শ্রীণ্ডের গোবিন্দদাস কবিরাজকে মৈথিলী কবি 
বানাইবার সর্বধিধ চেষ্টা আরস্ত করিয়া দেন। তন্মধ্যে দুইজন ( মথুরানাথ 
দীক্ষিত এবং রমানাথ ঝা!) বেশ ঘট! করিয়া বাঙলার গোবিন্বদাসের প্ 
হিন্দী হরফে ছাপিয়া দেন এবং এদেশের গোবিন্বদাসকে গোবিন্দ ঝা 


৬০৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃভ 


বানাইয়| বাঙালী কবির শিরে মৈধিল পাগড়ি বাধিয়। দেন। বিহার 
প্রদেশের বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহে বাঙালী-গোবিন্দদাস মৈথিল-গোবিন্দ কা 
সাজিয়া বেশ পূজা পাইতেছেন । 
এখন দেখা! যাক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং মৈথিল সম্পাদক কোন্‌ সৃত্রবলে 
বাঙালী গোবিন্দদাসের স্থলে কল্লিশ এক মৈথিলী কবিকে বসাইতে চাহেন। 
'্উন1 যায় আধুনিক কালে মৈথ্লী কবি চণ্ডা ঝা৮* বিগ্ভাপতির পদ সংগ্রহ 
করিবার কালে গোবিন্দ দাসেরও কিছু কিছু পদ মংগ্রহ করেন! মিখিল]র 
কুলজী বা রাজপঞ্জীতে আছে, দ্বারভ।ঙার লোহন! গ্রামে কৃষ্ণদাসের চার 
পুত্র ছিল-_গঙ্গ(দাস, গোবিন্দদাপ, হরিদাস ও রামদাস। তন্মধো দ্বিতীয় 
পুত্র গোবিন্দদাসই নাকি কবি গোবিনাদাস। 
মিপ্িল'য় গোবিন্দদাস নামে একজন কবি ছিলেন ধিণি মৈথিলী ভাষায় 
কৃষ্ণবিষয়ক পদ লিখিয়াছিলেন। ইহার ছুইটি পদ সপ্তদশ শতাব্দীর মৈথিলী 
সঙ্ধলনগ্রন্থ “রাগতরঙ্গিণী'তে উদ্ধত হইয়াছে । বোধহয় ইহারই রচিত অল্প 
কয়েকটি পদ নগেন্দ্রনাথ গপ্ত মিখিল। হইতে চণ্ডা ঝায়ের দ্বারা সংগ্রহ করিয়।- 
ছিলেন । এই পদগুলি ( ২০-২৫টি ) মৈথিলী ভাষায় রচিত এবং ভাবের দিক 
হইতে বাঙালী গোব্নিপাসের অনুরূপ । এইখানেই গেল বাধিয়াছে | 
নগেজ্্রনাথ গুপ্ত এই পদগুলির রচয্িত] মৈখিলী কবির শিরে বাঙালী 
গোবিন্দদাসের যাবতীয় গৌরবের ভূষণ পরাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। 
মিথিলায় গোবিন্দদাস নামে একজন কেন, একাধিক কবি থাকিতে পারেন । 
'তীভার পদ পাওয়া গেলেও বিস্মিত হইখার কারণ নাই । 
সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় গার এক গোবিন্দদাসের কথা বলিয়াছেন । ইনি 
মিথিলায় গোখিন্দ ঠাকুর নামে পরিচিত, তাহার অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ 
ছিল। তিনি বোধহয় কিছু কিছু পদও রচনা করিয়াছিলেন “মিখিলাগীত- 
সংগ্রহে'র দ্বিতীয় খণ্ডে গোবিন্দ ঠাকুর ভণিতায় একটি মাত্র গীত পাওয়া 
গিয়াছে। তাহা হইলে মিথিলাম় ছুইজন গোবিন্দের নাম পাওয়া 
যাইতেছে । একজন গোবিন্দ ঝ।--মৈথিলপঞ্জী বা মৈখিলবংশতালিকায় 
৮১ রমানাথ ঝা সম্পাদিত *শৃঙ্লারভজনে'র ভুমিকায় আছে, মৈথিলকবি. চা ঝ| 


নগেন্ত্রনাথ গুপ্তের সম্পাদিত বিদ্ত/পতির পদের জন্য মিথিলা! হইতে যখন বিছ্য/পতির পদ সংগ্রহ 
করিতেছিলেন, তখন তিনি গোবিন্দদাসেরও পদ সংগ্রহ করেন । 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬০৭ 


ইহার নাম আছে। ইনি যে একজন বড় কবি ছিলেন এমন কোন প্রমাণ 
নাই। আর একজন গোবিন্দ ঠাকুষঈী যিনি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, 
তিনিই বোধ হয় কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন। পুথির প্রম।ণ 
হিসাবে মোট তিনটি পদ ('রাগতরঙ্গিণী'তে ছ্ইটি, “মিখিল! গীতসংগ্রহে' 
একটি পদ ) ইঁহার নামে উল্লেখ করা যায়। ইহা ছাড়া নগেন্দ্র নাথ মৈথিলী 
গোবিন্দদাসের যে কুড়ি-বাইশটি পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহ! বাঙালী 
গোবিন্দদাসেরই পদ । যেমন করিয়!খিগ্যাপতির পদ বাঙলাদেশে ছড়াইয়াছিল, 
ঠিক তেমনি করিয়া! সগ্ুদশ শতাব্দীতে বাঙালী গোবিন্দদাসের অনেক পদ 
মিথিলায় ছড়াইয়াছিল। এই ব্যাপারে বাঙালী ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রদের কিছু 
হাত ছিল বলিয়। মনে হয়। তাহার! মিথিলার স্তায়শাস্ত্র পড়িতে যাইত । 
যাইবার সময় তাহার] গোবিন্দদাসের পদ কঠে লইয়। যাইত । গোবিন্দদাস 
বিদ্াপতির সমধ্র্মী কবি বলিক়্া বিদ্াপতির দেশে বিগ্যাপতির শিল্ত 
গোবিন্দদাসের পদাবলী ছড়াইবে তাহাতে আর বিশ্মিত হইবার কি আছে? 
মৈথিলী গোবিন্দদাসের একটি পদের কয়েকগ্ুত্র উদ্ধত হইতেছে £ 


অগর উগর গাগি মগমদরস 
কএ অনুলেপন দেভু। 
চললি তিমির মিলি নিমিষে অলখ ভেলি 


কাঢচকমনি মমিরেহ ॥ 
হে মাখব, হেরহ হুথি ধনি চান উগল জানা 
মহিতলে মেটি কলঙ্ক । 
ঘর গুরুজন হেরি পলটিতে কত বেরি 
সস্মুখি পরন পন্ক ॥ (রাগতরঙ্গিণীৎ পদ--১০১) 
এইটি এবং আরও দুইটি পদ সম্পূর্ণ নৃতন £ ইহাদের সঙ্গে গোবিন্দদাসের 
কোন পদের ভাব বা ভাষাসাদৃশ্য নাই। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সংগ্রহে গৃহীত 
উক্ত ২০-২২টি পদ গোবিন্দদাসের ব্রজবুলির বিকৃতি মাত্র ।. 
ব্রজবূলি ও বাংল! পদের কৰি প্রসিদ্ধ গোবিন্বদাস কবিরাজ সম্পূর্ণ 
পৃথক ব্যক্তি। বাঙালী গোবিন্দদাস মৈথিলী-বাংলা মিশ্রিত ভাষা, 
যাহা 'ব্রজবুলি' নামে পরিচিত, তাহাতে অধিকাংশ এবং খাঁটি বাংলায় কিছু 
পদ লিখিয়াছিলেন। ধীহারা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রচারিত ভ্রান্তধারণার বশবর্তী 
হইয়! বাঙালী গোবিন্মদাপ কবিরাজকে মৈধিলী কবি বলিয়া মনে করেন; 


৬০৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


তাহারা একটা কথ! ভুলিয়া যান যে, গোবিন্বদাস অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাংল! 
পদও লিখিয়াছিলেন। 
কিরূপ দেবিমু মধুর মুরতি 
পিরীতি রসের সার। 
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে 
তুলন] নাহিক তার ॥ 


.এ পদ বাঙালী গোবিন্দদাস ভিন্ন অন্ত কোন মৈথিলী বা হিন্দী কবির রচন! 
হইতেই পারে ন|| খীাহারা ব্রজবুলির গোবিন্দদাসকে অবাঙালী বানাইতে 
চাহেন, তাহার] গোবিন্বদাস ভণিতাযুক্ত এই বাংলা পদ সম্বন্ধেকি বলিবেন ? 
উপরস্ত গোবিন্দদাস চৈতন্যবন্দনাবিষয়ক পদও লিখিয়াছিলেন। ঞ্জরী- 
ভাবের সাধনাবিষয়ক তাহার কয়েকটি প্রসিদ্ধ পদ স্বথপরিচিত, এবং পূর্বেই 
আমর! দেখাইয়াছি, সখীসাধনা বা মঞ্জরীভাবের সাধন! বাঙালীর নিজস্ব 
সংস্কতি। হ্ৃতরাং চারিপাঁচখত ব্রজবুলি পদ এবং কিছু কিছু উৎকৃষ্ট বাংলা 
পদের রচনাকার গোবিন্দদাস কবিরাঁজ ( “ভক্তিরত্বাকর' “নরোতমবিলাসে” 
ধাহার জীবনী বণিত হইয়াছে ) শ্রীখণ্ডের চিরঞ্জীব সেনের পুত্র, রামচন্ত 
কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা--মৈথিলী কবি নহেন। 

এই গোবিন্দদাসপ ঘি মিথিলার কবি হুইতেন। তাহা হইলে তাহার 
বিপুল পদভাপ্ার ও পুরা পুথি মিথিলা হইতেই আবিষ্কৃত হইত। মৈথিলী 
সঙ্কলকগণ তাহ! হইলে বাংল! পদাবলী হইতে পদ বাছিয়া| লইয়! মাঁছিমার! 
কেরাণীর মতো! তাহ। ছাপাইতেন না| গ্রায়ার্গন সাহেব দীর্ঘকাল মিথিল! 
পরিভ্রমণ করেন এবং বিদ্যাপতির কিছু কিছু পদ সংগ্রহ করেন। কিন্ত 
তিনিও তো! লোন মেথিলী গোবিন্বদাপের উল্লেখ করেন নাই, তাহার কোন 
পদও তিনি সংগ্রহ করেন নাই | 'শিবসিংহসরোজ' নামক বিরাট মৈথিলী 
গ্রন্থেও গোবিন্দদাসের কোন উল্লেখ নাই। নগেন্খ্রনাথ গুপ্ত একটি প্রবন্ধ 
রচনার পর মৈথিলী লেখকগণ বুদ্ধিচাতুর্ষের দ্বারা বাংল। পদসঙ্কলন গ্রন্থ হইতে 
গোবিন্বদাসের পদ টুকিয়। লইয়া! আলাদ] করিয়া গোবিন্দ ঝায়ের পদ বলিয়া 
ছাপাইয়! দিয়াছেল। যদি তাহারা খাস মিথিলা হইতে গোবিন্দদাসের 
ভণিতাযুক্ত অনেক পদ আবিষ্কার করিতে পারিতেন, তাহা! হইলে তাহাদের 
দাবি খানিকটা যুজিসঙ্গত হইতে । কিন্তু মিথিলা হইতে কোন পদ সংগ্রহ 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬০৯. 


করিতে না পারিয়া (কারণ মিথিলায় সেরূপ পদ নাই) বাংলা পদসন্বলন ও ' 
গোবিদ্বদাসের মুদ্রিত বাংল! পদাবলীসংগ্রহ হইতে কিছু কিছু পদ বাছিয়া 
লইয়া কবিকে জোর করিয়া! মৈথিলী বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যাদি 
বিচার করিয়! নিশ্চিতভাবে মনে হইতেছে, মৈথিল কবি বা পণ্ডিত গোবিন্দ 
ঝ! বা গোবিন্দ ঠাকুরের সঙ্গে বাঙলার গোবিন্বদ।সের কোন অম্পর্ক নাই। 
নগেন্দ্রনাথের অযৌক্তিক, অপ্রামাণিক ও হান্তকর উক্তির ফলে মৈথিলী ও 
হিন্দী লেখকেরা বলপূর্বক গোবিন্দদাসকে ছিনাইয়া লইবার ' চেষ্টা 
করিয়্াছেন। বিগ্বাপতিকে যদি কেহ বাঙালী কবি বলিক্ষা দাবি করেন 
তাহা হইলে কেহ সে অযৌক্তিক দাবি মানিবে নাঁ। ঠিক তেমনি মৈথিলী 
সমালোচকেরা গোবিন্দদাসকে নিজ নিজ ঝুলিজাত করিতে চাহিলে ইতিহাস 
তাহা! স্বীকার করিবে না । 

গোবিল্্দাস ব্রজবূলিতে পদ লিখিলে ও তিনি বাঙালী, কাজেই তাহার 
তৎসম শব্বপ্রধান দুরূহ বাক্যবিস্তাঁস আমাদের কাছে তভট! ছুর্বোধ্য নহে। 
কিন্ত মৈধিলী লেখকগণ বাংল! ভাষ! না জানিবার জন্য অনেক স্থলে গোবিন্দ 
দাসের বাক্যের অর্থ ধরিতে পারেন নাই, হান্তকর ভুল করিয়াছেন। গোবিনদ- 
দাসের বিখ্যাত পদ £ 

হাদয়মন্দিরে মোর কানু হুমা ওল 
মদুনপ্রহ্রী রহ জাগি। 
বাধার হ্ৃরয়মন্থিরে কান ঘুমাইয়। পড়িলেন, শুধু মদন প্রহপীরূপে জাগিয়া 
রহিল। কিন্তু মৈথিল-াহন্দী লেখকের পক্ষে নিদ্র। অর্থে বাংল। “ঘুমান” ক্রিয়ার 
অর্থ কবা সম্ভব হুম নাই। তীহারা “ঘুমাওল'-কে মৈধিলী ঘুরিয়! ফিরিয়া 
বেড়ান অর্থে লইয়াছেন। 'শ্রীগোবিন্দগীতাবলীর' সম্পাদক অজ্ঞতাবশতঃ 
“ঘুমাওল' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, “ঘুমাইয়া, প্রদক্ষিণ করিয়া” । তাহা হইলে 
বাক্যটির অর্থ হইল- রাধার হ্বদয়মন্দিরে কানু ঘুরিতে ফিরিতে লাগিলেন ! 
ইহা! কিরূপ হান্তকর, তাহা মৈথিলী সম্পাদকগণ বুঝিতে পারেন নাই, নগেন্দ- 
নাধ জীবিত থাকিলে এই অর্থের বহর দেখিয়। লজ্জায় অধোবদন. হুইতেন। 
যাহা হউক বাঙালী গোবিন্বদাস কবিরাজকে মৈথিলীশ্হিম্ী সাহিত্যিকেরা 
মৈধিলী বানাইবার চেষ্টা করিলেও, এরূপ জলের লিখন কখনও স্থায়ী হয় 
না। পাটন| ও বিহার বিশ্ববিদ্তালয়ের ছাত্রসমাজ গোবিন্বদণাস কবিরাজের 
৩৯--- তয় খণ্ড) 


৪১০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পদগুলিকে মৈথিলী কবি গোবিন্দ ঠস্তুর বা ঝার পদ মনে করিয়া মহানন্দে 
পাঠ করিতে থাকুন, আমরা ইতিমধ্যে গোবিনাদাস প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি 

গোবিদ্দদাঁষ কবিরাজের জীবন, সাধন। ও কবিত্ব সম্পর্কে সংঙ্গিপ্ত পরিচয় 
ঘ্বেওয়া! গেল। অশাধারণ তীক্ষ বুদ্ধি, আবেগাধুত ভাবরস, রচনারীতির 
নৃতনত্ব ও ভক্তির গভীরতায় কবি গোবিন্বদাস কবিরাজ বাংল! সাহিত্যে 
ও বাঠালী-মানসে দীর্ঘকাল স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 


গোবিল্দ আচার্য ও গোবিন্দ চক্রবর্তী ॥ 


এতক্ষণ আমর! গোবিন্দদাঁস কবিরাজের কবিকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচনা করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে মৈথিল গোবিন্দ ঠন্ুর বা গোবিন্দ ঝার 
কথাও উল্লেখ করিয়াছি এবং দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মিথিলার 
গোবিন্দ ঝা বা ঠস্কুর নামে কোন কবি বা পণ্ডিত থাকিতে পারেন বটে, 
কিন্ত বাঙলার প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের সঙ্গে তাহাদের কোন 
সম্পর্ক নাই। কিন্তু গোবিন্দদাসের ঈষৎ পূর্ধে এবং সমকালে গোবিদ্দদাস 
ভণিতাযুক্ত পদের রচনাকার রূপে একাধিক কৰিকে পাওয়া যাইতেছে ।৮২ 
গোবিন্দদাসের বহু পূর্বে চৈতন্তদেবের সমকালে গোবিন্দ ঘোঁষ চৈতন্তলীলা- 
বিষয়ক কয়েকটি বাংলা পদ লিখিয়াছিলেন, তান মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ ছুই ভাই মাধব ঘোষ ও বাহ্‌ (বাস্বদেব ) 
ঘোষও পদকর্তা ও ঠতন্তলীলাগায়করূর্পে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয্া- 
ছিলেন। ইহার কথা আমরা “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃতে'র দ্বিতীয় খণ্ডে 
বলিয়াছি, এখানে তাহার পুনরাৰৃতি নিষ্প্রয়োজন। গোবিন্দ ঘোষকে 
ছাড়িয়া দিলে আরও দুইজন গোবিন্দদাসের পদ পদসঙ্কলনগ্রন্থে পাওয়। 
যাইতেছে । একজন গোবিন্দ আচার্য, আর একজন গোবিন্দ চক্রবর্তী । 
শ্রীনিবাস আচার্ষের কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিদ্বও একজন পদকর্তা ছিলেন। 


৮৭ উনবিংশ শতাব্বীর শেষভাগেও কেহ কেহ একাধিক গোবিন্দদাসের কথা 
রলিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈরুবপদাবলীর সংখ্বাহক ও অনুরাগী অক্ষরচন্্র সরকার ভীহার 
বম্পাগিত 'গোবিন্দাস-্কত পদাবলী'তে সর্বপ্রথম ঘোবণ! করেন, অনেকগুলি পদকার্ঠার নাম 
গোরিন্বদাস।” 


বৈষ্ণব সাহিত্য -'. - ৬১১ 
“গদকল্পাতরু'তে গতিগোবিন্দের ভখিতায় একটিমাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে । 
ইনি গতিগোবিন্দ বা গোবিন্দগতি নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি যদি শুধু 
গোবিন্দ বা গোবিন্বমদাস ভণিতা দিয়! পদ রচন! করিয়া থাকেন তাহা! হইলে 
গেবিন্বদাস-গোবিন্দআচার্ধ-গোবিন্দচক্রবর্তীর পদের সহিত ইহার পদ 
মিশিয়া যাওয়! অসম্ভব নহে। 
গোবিন্দ আচার্য নামে এক পদকর্তা চৈতন্তদেবের সময়ে বর্তমান ছিলেন । 
কবিকর্ণপূরের “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"য় ভক্তিভরে এই কবির নাম উল্লিখিত 
হইয়াছে । “অন্বরাগবল্লী'তে গোবিন্দ আচার্ধের বন্দনাসূচক উল্লেখ আছে ।৮৩ 
ইহার অন্ত কোন পরিচয় পাওয়! যায় না। তাহার পদাবলী হইতে মনে হয়, 
কবি চৈতন্তের সমসাময়িক ও চৈতন্তলীলার সাক্ষী ছিলেন । কারণ চৈতন্ত- 
লীলাবিষয়ক পদে যেবশ প্রত্যক্ষ-দশীর মতে| ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ 
পাওয়া যায়, তাহাতে এরূপই অনুমিত হয়। কবি সরল সহজ ভাষায় যে 
সমস্ত পন বচন! করিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু গোবিন্দদাপ কবিরাজের 
বাংল! পদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে | স্বৃতরাং ইহার পদ বাছিয়। লওয়াও 
সহজ ব্যাপার নহে। কারণ তিনি সমস্ত পদে শুধু 'গোবিন্দদাস' ভণিত। 
দিয়াছেন । তাই 'পদকল্পতরু"র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'পদকল্পতরু*র 
পরিশিষ্ই খণ্ডে (€ম খণ্ড) গোবিন্দ, গোবিন্দ ঘোষ ও গোবিন্দ চক্রবর্তীর 
পদকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ ৪৮৪৯) এবং ভূমিকায় শুধু 
গেোপিন্দ চক্রদর্তী সম্বন্ধে উল্লেখ করিলেও (পৃ. &« ) গোবিন্দ আচার্ষে 
বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। “পদকল্পতরণ', “গৌরপদতরঙ্গিণী', “কীর্তনানন্', 
কলিকাতা বিশ্বধিগ্থালয়ের পুঁথি প্রভৃতিতে গোবিন্দদাস ভপিতাযুক্ত বাংল 
পদগুলির মধ্যে ৩২টি পদকে পৃথক করিয়া ডঃ বিমানধিহাপী মজুমদার মহাশয় 
'গোবিন্দবাশের পদাবলী ও তাহার যুগে গোবিন্দ আচার্ষের পদ বলিক্ 
চি্ছিত করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ক মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব সম্পাদিত 
'বৈষ্ব পদাবলী'তে ২৮টি পদ (এ গ্রন্থের পৃ. ২৮৯-২৯৬ ) গোবিন্দ আচার্ষের 
পদ বলিক্ষ। গৃহীত হইয়াছে । এখন এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়! কিছু বল! 
হ্বকঠিন। সেরূপ সম্ভাবন। থাকিলে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় “পদকল্পতরু'র 
পরিশিষ্ট খণ্ডে তাহার উল্লেখ করিতেন! গোবিন্দ আচার স্বীয় পদে শুধু 


৮৩ মাধবদাস ও দেবকীনন্দনের বৈফববন্দমনাতেও ইহার উল্লেখ আছে। 


ভিলা 
শত 
রী চা 


৬১২ | ' ৰাংল! সাহিত্যেব ইতিবৃত্ত 


'গোবিন্দদাষ' ভণিত! দিয়াছেন। গোঁবিন্বদাস কবিরাজ ও গোবিন্দ 
চক্তবর্তী--ইহারাও শুধু গোবিন্দদাস ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। গোবিন্দ 
ঘোষ ভণিতায় নিজের পূর্ণনাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাই কোন্‌ পদ গোবিন্দ 
আচার্ষের, কোন্টি গোবিন্দ চক্রবর্তীর বা গোবিন্দদাস কবিরাজের তাহা 
নির্ণয় করা একটু হরহ। যাহা হউক ডঃ বিমানবিহ্ারী বাবু সঞ্চলিত 
গ্রোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত ৩২টি পদকে ( উক্ত গ্রন্থে পদ সংখ্যা_-৭২৯-৭৬০ ) 
গোবিন্ব আচার্ষের রচনা বলিয়। আপাততঃ ধরিস্না লওয়া গেল। এই 
৩২টি পদের মধ্যে ৬টি পদ চৈতন্তলীলাধিষয়ক, অবশিষ্ট ২৬টি পদ রাধাকষ্।- 
লীলা অবলম্বনে রচিত। চৈতন্তলীলাবিষয়ক পদগুলিতে সরলভাষায় 
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বগ্িত হইয়াছে । ইহাতে বিশেষ কোন বিস্ময়কর 
কবিত্বগুণ না থাকিলেও৮৪ সরল সহঞ্জ ঘটনাবিরৃতি মন্দ নহে। নাগরী- 
ভাবের ছায়াতলে বসিয়া রচিত গৌরা্ররূপবর্ণনাবিষয়ক এই পদটি 
উল্লেখযোগ্য £ 

কি হেরিলাম অপরূপ গোর! গণনিধি। 

কতই চাদ নিঙাড়িয়! নিমিল বিধি ॥ 

উগারই সুধা! জনু গোর] মুখের হাসি। 

নিরধিতে গোরারূপ হৃদয়ে রৈল পশি ॥ 

আধথি পালটিতে কত যুগ হেন মানি। 

হ্র/র মাঝে গাথি থেব গোরাকপ খানি ॥ 
কঙ্ঃরাধাবিষয়ক পদগুলিও আভরণহীশ প্রাণের সহজ প্রকাশ বলিয়া কিঞিৎ 
পরিমাণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে । কৃষ্ণবিরহে রাধার এই 
উদ্ভিটি আস্তিক বলিয়া বিশ্ব কোন কাব্যগুণ না থাকিলেও আমাদের 
সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া থাকে £ 

ৰধুর পিরীতে আদার না পুথিল সাথে। 

কোন্‌ দেশে গেল পিয়! কোন্‌ অপরাধে ॥ 





৮৪ ডঃ মজুমদার এই প্রসঙ্গে বলিাছেন, “গোবিন্দ অচাধের রচনাশৈলী চণ্ীদাস, মুরারি 
ওপ্ত, নরহরি সরকার প্রভৃতির রচনারীতির তুল)।” (*গে!. পদাবলী ও তাহার যুগ, পৃ. 1৬১) 
কিন্ত আমাদের মনে হয়, গোবিন্দ আচাষের রচনারীতি নিতান্তই সাধারণ স্তরের--আতিশব্য 
ও অলঙ্কার বজিত সরল বিবৃতি মাত্র। ইহার সহিত চণ্তীদাস ও সরকার ঠাকুরের নিরাসরণ 
অথচ গভীয় অনুভূতিব।ঞক পদের গুণগত সাদৃষ্ধ অল্প । 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬১৩ 
মনে সাধ গুন বন্ধু হিয়াতে রাখিব। 
ছাড়িঘ্া রঞ্বিব 'আমি পরাণে মরিন ॥ 
মিনতি করিয়ে বন্ধু দন্ডে তৃণ ধরি। 
ছ্যাম বিহলে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥ 
সউরি বন্ধুর গণ হাদয় বিদরে । 
মনে করি বুক চিরি রাধিব তাস্তুণে | মি 
পদ্কর্তা গোবিন্দ চক্রবর্তী বৈষ্ণব পদসাহিত্যে গোবিন্দ আচার্য অপেক্ষা 
অধিক পরিচিত। তাহার ব্রঞ্জবূলিতে গোবিন্দদাসের অনুরূপ বঙ্ধার সৃষ্টির 
চেষ্টা দেখা যায়। যহুনন্দন দাসের একটি পদে আছে, গোবিন্দ চক্রবরতী 
শ্রীনিবাসের শিষ্ত ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি গোবিন্দ কবিরাজের গুরু- 
ভাই। বোরাকুলি গ্রামে তাহার শিবাস ছিল। কবি হিসাবে ইনি যেমন 
প্রপিদ্ধ ছিলেন, তেমনি গীওবাগ্ঘ, বিশেষতঃ কীর্তনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন 1৮৪ 
ভাবাবেগের অতিরেক বশতঃ তিগি কীর্তনগানে প্রায়ই দশা পাইতেন বলিয়া 
বৈষ্চবস্মাজে ইনি “ভাবক চক্রবর্তী” নামে পরিচিত হইয়।ছিলেন 1৮৬ 
শ্রীনিবাসের চঞ্জর্তা উপাধিধারী যে ছয়জন প্রধান শিষ্ ছিলেন, গোবিন্দ 
চক্রবর্তী তাহার মধ্যে গণনীয় । বৈষ্ঞবদাস তাহার পদে গোবিন্ম চক্রবর্তাব 
বন্ধনায় বলিয়াছেন,_ 
জয় জয় মুগল- পিরীতিময় 
শ্রীযুত চক্রবর্তী গোবিন্া। 
পদকর্ত| উদ্ধবদাদ এই কবির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 
শ্রীদাস গোকুলানন্দ চক্রনতী শ্রীগোপিন্দ 
শ্রীরামচরণ আল ব্যাস। 
শ্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব সম্পাদিত “বৈষ্ঞবপদাবলী'তে 
৯৪টি পদকে গোবিন্দ চক্রবততীর রচনা বলিয়! ধর! হইয়াছে । কিন্তু 
ধিযানবিহারীবাবু তাহার গ্রন্থে মাত্র ২৪টি পদকে গোবিন্দ চক্রবতী'র বলিয়! 





৮৫ আচার্ষের আত প্রির শি্ত চক্রবর্তী । 

গীতবাগ্ বিবার নিপুণ ভক্তিমুতি ॥ € তক্তিরক্লাকর, ১৪শ তরজ ) 
৮৬ চক্রেবর্তী গোবিন্দের দেখি ভাবাবেশ। 

সবার অন্তন্দে হৈল উল্লাম অশেষ ॥ 

গ্রীভাবক চক্রবর্ত! হৈল তার খ্যাতি । 


কেব! ন। প্রশংসে দেখি প্রেমভক্তিরীতি ॥ ( গ্রেমবিল্গ।সঃ ৭ম বিলাস ) 


৬১৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 


গ্রহণ করিয়াছেন । “পদকল্পতরু'তে গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদের সংখ্যা-_-১০, 
সতীশচন্ত্র রায় মহাশয়ের সেইরূপই অনুমান । প্রাচীন পদসংগ্রহ্থে 
গোবিন্দদাস-ভণিতাযুক্ত একাধিক কবির পদ মিলিয়া মিশিয়! গিয়াছে, এবং 
একের সঙ্গে অপরের পদের পৃথক করাঁও সম্ভব নহে। কিন্তু কম্মেকটি 
সূত্র হইতে গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ পৃথক করা যায়। “পদামৃতসমুক্রে'র 
সঙ্কলক রাধামোহন ঠাকুর পদগুলির সংস্কৃত টীকায় চারিটি পদকে “গোবিন্ 
চক্রবর্তী ঠাকৃরকৃত” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।৮* “পদকল্পতরুতে”ও ছয়টি 
পদ গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । এই দশটি পদ ঘে 
গোবিন্দ চক্রেবতণর রচিত তাহার অত্রাস্ত প্রমাণ পাঁওয়। গেল! ভাহার বেশ 
কিছু পদ নাগ্রীভাব সংক্রান্ত। ভিনি “প'মরী গোবিন্বদাস" ও 'গোবিন্রি 
দাসিয়।-_প্রায়স্থলে এইরূপ ভণিভ] দিয়াছেন! ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 
মহাশয় এই ছুই ৈশিষ্ট্য ধরিয়া আর ১৪টি পদকে গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । স্বতর]ং তাহ!র মতে গোবিন্দ চক্রবর্তীর মোট 
২৪টি পদ পাওয়া গেল অবশ্য 'গোবিন্দদাস' ভণিত' একাধিক কৰি 
ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়! গোবিন্দ চক্রবতী, গোবিন্দ আচার্ষধ ও 
গোবিন্দদাস কবিরাজের পদ মিশিয়া গিয়াছে ।৮৮ এই পদগুলির মধ্যে 
অধিকাংশই ঠৈতন্তদেব-সম্পকিত এবং ইহাতে নাগরীভাবের প্রাধান্তাই 
অধিক। এই কবি শ্রীশবাস আচারের শিষ্তা ও গোবিন্দদাসেঞ বান্ধব ছিলেন, 
অথচ চৈতন্তবিষয়ক পদে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের মতে! গৌরনাগরী ভাবের বর্ণশ!| 
করিয়াছেন কেন, তাহার যুদ্রিসঙ্গত উত্তর পাওয়া যাঁয়না। গৌরাঙ্কে 
স্নানের ঘাটে দেখিয়া! নদীয়!-নাগরীগোঠীর মনোভাব বর্ণ] প্রসঙ্গে কি 
বলিতেছেন : 


৮৭ ডঃ বিমানবিহ্বারীর উল্লিখিত গ্রন্থে ৭৬১--৭৬৪ এবং ৭৭৩ সংখাক পদ 
৮৮ গোবিন্দদাস কবিরাজ যে কিছু কিছু বাংল! পদ লিধিয়াছিলেন তাহা! ডঃ মজুমদার 
প্রমাণ করিয়াছেন । কিন্ত ডঃ সুকুমার সেন একদা মনে করিতেন, **[1561515 170000825 ৫০ 
0:05 618৮ 06 805112081780 6561 70101522175 0050 27 85068180881.) 
কিন্ত সতীশচন্্র রায় মহাশয় সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করিতেন--“'বাঙ্গালী পদক! জ্ঞানদাসের 
মতো! গোবিন্দদাসও বাঙ্গাল! ও ব্রজবুলী পদরচনার তুল্য কৃতিত্ব দেখাইন্ঈ! গিয়াছেন 
' €(পদকল্প, গম। পৃ. ৭৮) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬১ 


স্থরধূনী তীরে গৌরাঙহন্দর 
সিনান করয়ে নিতি ! 
কুলবধূগণ নিমগণ মন 
ডুবিল সতীর মডি ॥ 
ঢ চল কাচ! সোনার বরণ 
লাবণি জলেতে ভাসে । 
যুবতী উমতি আউদড় কেশে 
রই পরশ আঁশে॥ 
চৈতন্যদেবও নদীয়া-নাগরীদের দেখিয়া আখি ঠারাঠারি করিলেন £ 
হাসিয়! রসিয় সঙ্গিয়। সে । 
কৈল ঠারাঠোরি কি রম রঙ্গে ॥ 
কাহাকেও তিনি নয়নকটাক্ষ হানিলেন £ 
শচীর কৌয়র গৌরাঙ্গ সুন্দর 
দেখিলু আখির কোণে। 
অলখিতে চিত্ত ভত্রিয়! লউল 
অরুণ নয়নের বাণে ॥ 


কোন রমণীর সঙ্গে তিনি “রসময় কথা' বলিতে লাগিলেন £ 
রমণী দেখিয়া হাসিয়া হা পিয়! 
রসময় কথা কয়। 

এইধরনের পদের রুচির কথ ছাড়িয়! দিলে কয়েকটি পদের রচনাবৈচিত্র্য 
নরহরি সরকারকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রাধার ছয়মাসের হৃঃখের কথ! 
(আশ্বিন__ফান্ভন) সম্বলিত ব্রজভাষায় লিখিত তাহার পদগুলি গোবিন্দণাস 
কবিরাজের মতো অতটা উৎকৃষ্ট না হইলেও রচনাভঙ্গিম!, ভাষার বঙ্কার 
ও ছন্দের হিল্লোলে নিতান্ত মন্দ নহে । যথা 


মাস গণি গণি আশ গেলি 
শ্বাস রহ অবশেষিয়৷ । 
কোন সমুঝাব ক্য়াক বেদন 
পিয়! সে গেল পরদেশিয়া ॥ 
সময় শারদ চাদ নিরমল 
দ্বীঘ দীপতি রাতিয়!। 
ফুটল মালতি কুন্দ কুমুদিলী 


পড়ল ভ্রমরক পাতিয়! ॥ 


৬১৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


এই পদবিস্তাসে যুগপৎ বিদ্যাপতি ও গোবিন্বদাসের ছাপ পড়িয়াছে ; তবে 
কবির রচনাভঙ্গিমা অন্ত দুই মহাজন অপেক্ষা যে কিঞ্চিৎ খব তাহা! স্বীকার 
করিতে হইবে । 


রায়শেখর ॥ 


এসিগ্তদশ শতাব্দীতে গোবিন্দদাস ছাড়াও আরও অনেক পদকর্তার 
আবির্ভাব হইয়াছিল ধাহাদের বিস্তারিত বর্ণনা বর্তমান প্রসঙ্গে ততটা! 
প্রয়োজনীয় নহে । এই সমস্জ কবির দল গতানুগতিক পথ ধরিয়! চলিয়।- 
ছিলেন। কেহ চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাচ্-নরহরির সরল ভাষার এঁতিহা বহন 
করিয়াছিলেন, কেহ-বা শ্রীথণ্ড সম্প্রদায়ের আদর্শে ও সহজিয়া চত্তীদ!সের 
প্রভাবে রাগাক্সিকা পদের অনুগগীলন করিয়াছিলেন । এই শতাব্দীতে 
এইরূপ বছ মহাজনের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু কেহই গ্রায় স্বকীয় মর্যাদায় 
প্রতিষ্টিত হইতে পারেন নাই। একই প্রকার রচনারীতি, চিত্রকল্প, ভাবাবেগের 
মুদ্রাদোষ ইহাদের পদগুলিতে বৈচিত্র্য ও বিস্ময়রস সৃষ্টি করিতে গারে নাই ।” 
তাই বর্য়ান ক্ষেত্রে আমর] ইহাদের মধ্য হইতে প্রতিভাশালী কয়েকজন 
কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করিব। 


প্রথমে রায়শেখরের কথা আলোচনা করা যাক। তাহার সম্বন্ধে নানা 
বিপরীত মতের সম্ভাবনা আছে। কারণ তিনি শেখর বথাটিকে ধরিয়। 
নানাভাবে নিজ ভণিতা দিয়াছেন, যথা-_রায়শেখর, কবি শেখররায়, শেখর, 
শেখর দাস, কবিশেখর, নৃপ কবিশেখরঃ নব কবিশেখর | “পদকল্পতরু'তে 
শেখর ভণিতায়-__৯৮, কবিশেখর ভণিতায়__ ৪২, শেখরকবি ও শেখর রায় 
ভণিত।য়--১, শেখর দাস ভণিতায়-_-২, নৃপ কবিশেখর ভণিত;য়__১, বায় 
শেখর ভণিতায়-_-৩৫১_মোট ১৭৯টি পদ স্থান পাইয়াছে। ইহার মধ্যে 
ত্রজবুলিতে রচিত পদের সংখ্যা প্রায় ৯০, অবশিষ্ট পদসমূহ বাংলায় রচিত । 

শেখর বিভিন্নভাবে ভণিত1 দিয়াছেন, অথবা এতগুলি শেখর ভণিতার 
অন্তরালে একাধিক কবি উকি দিতেছেন কিন। সন্দেহ হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য 
ও সমাজে গোবিন্দদাসের ঈষৎ পরবর্তা কালে আবির্ভূত৮৯ শেখর ভপিতা যুদ্ধ 


৮৯ ব্যবির সময় সম্বদ্ধে পরে আলোচনা করা হুইয়াছে। 


বৈষ্ৰ সাহিত্য ৬১৭ 


যে কবি কবিহিসাবে কিছু খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন--তিনিই কবি 
রায়শেখর নামে পরিচিত | 

রায়শেখর সম্বন্ধে সর্বপ্রথম জগঘ্বদ্জু ভদ্র কয়েকটি তথ্য দিয়াছিলেন। 
তাহার মতে পদসঙ্কলনগ্রন্থে শেখর, রায়শেখর, কবি শেখর; হুঃখী শেখর 
ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত পদগুলি খুব সম্ভব একই ব্যক্তির রচনা । ইহার প্রকৃত 
মাম নাকি শশিশেখর বা চন্দ্রশেখর | কৰি নিত্যানন্মবংশোত্তূত ছিলেন 
এবং শ্রীথণ্ড কেন্দ্রের নেতা রঘুনন্দনের মন্ত্রশিষ্ত হুইয়াছিলেন | বোধ হয় ইনি 
গোবিনদাস কবিরাজের কিছু পরে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। এই কৰি বর্ধমান 
ন্ষেলার পড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ভণিতার কোন কোন স্থলে 
'রায়” ও 'বৃপ" বিশেষণ আছে বলিয়া জগদ্ন্ধু ইহাকে জমিদার ব! ধনিসস্তান 
বলিয়া মনে করিয়াছিলেন | কিন্তু সতীশচন্দ্র রাঁয় মহাশয় এই সমস্ত তথ্য 
বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কারণ রায়শেখরের দণ্ডাত্বিক! পদাবলী হইতে 
কবিসম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাহার পদের একস্কলে 
রঘুনন্মনের চরণ বন্দনার উল্লেখ আছে বলিয়! তাহাকে শ্রীথণ্ডের রঘুনন্দনের 
শিষ্ত বলিয়া মনে হইতেছে £ 

ভ্রীরবুশলান চরণ করি সার। 
ককে কবিশেখরের গতি নাকি আর ॥ 

তাহার সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য জগঘ্বদ্ধু ভদ্র বোধহয় অচ্যুতচরণ তত্বনিধির নিকট 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন 1৯০ যাহ! হউক রায়শেখর যে ধনিসস্তান ছিলেন, বা 
নিত্যানন্দের বংশের সঙ্গে ভাহার কোন যোগাযোগ ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় নাই। স্বতরাং অচ্যুতচরণ তত্বনিধির বিবরণ হইতে জগম্বন্ধ 
ভদ্র রায়শেখরের সম্বন্ধে যাহ! সিদ্ধাস্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রামাণিকত। 
সংশয়াতীত নহে। জগঘন্ধু বলিয়াছেন যে, কবির প্রকৃত নাম শশিশেখর বা 
চন্ত্রশেখর । কিন্ত সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বৈষ্ণবসমাজে 
শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের নাম নিতান্ত অপরিচিত নহে । 'নরোভ্ুমবিলাসে' 


৯* জগথ্বন্ধু ভত্ব বলিয়াছেন, «*রায় শেখরকে তন্বনিধি মহাশয় *অতি বিখ্যাত পদক 
বলিয়া একপত্রে আমাকে জানাইয়াছেন'--(গৌরদতরঙ্গিণী )। ভদ্র মহাশয় এ বিষয়ে 
আর কোন আলোচন! করেন নাই বলিয়া! তব্বনিধি-প্রদত্ত এই তথ্য কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহ! 
ভাবিয়া দেখিতে হইবে । 


৬১৮ বাংলা মাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


থে চন্দ্রশেখরের উল্লেখ আছে, তিনি নরোত্ম ঠাকুরের শিশ্ত ।৯১ মহাপ্রভুর 
মেসো চন্্রশেখর রচিত গৌবরাঙ্গবিষয়ক তিনটি পদে ('পদকল্পতরুতে' 
গৃহীত ) চন্দ্রশেখরের পুরা ভণিতা৷ রহিয়াছে। হ্বতরাং ইহার সঙ্গে শশি- 
শেখরের পদের গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই। চন্দ্রশেখর ও 
শশিশেখর বলিয়। যে ছুই ভ্রাতা পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহারা 
পরবর্তী কালের কবি বলিয়া “পদকল্পতরু'তে ইহাদের কোন পদ 
সংগৃহীত হয় নাই। হ্ৃতরাং চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের সঙ্গে রায়শেখরের 
পদ বা! ভণিতার সংমিশ্রণ হইধার সম্ভাবনা একেবারেই নাই। “দপডাত্মিকা” 
নামক পদসংগ্রহে যে শেখরের ভণিতা আছে, তিনিই রায়শেখর, কারণ 
'দণ্ডাত্তিকা' পদের সঙ্গে পদকলুতরু'প্নত রায়শেখর, শেখর ইত্যার্দি ভণিতা- 
যুক্ত পদের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে । স্বতরাং প্দপ্ডাত্তিকা” পদাবলী ও 'পদ- 
কল্পতরু*র পাঠ মিলাইয়| এইবপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে-কবির ঘথার্থ 
নাম ছিল শেখর | রায়-নৃুপ-কবি-_সমস্তই কবি নিজ নামের বিশেষণ হিসাবে 
ব্যবহার করিয়াছেন । 

এই প্রসঙ্গে কবির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। 
সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় মনে করিয়াছিলেন যে, রায়শেখর গোবিন্দদাসের 
ূর্ববতী কবি, "্রায়শেখর গোবিন্দ্রদাসের পরবর্তী কবি নহেন। তিনি খুব 
সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের জন্মের কিছু পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহার 
অন্তর্ধানের কপ্সেক বৎসর পূর্বেই অপ্রকট হইয়াছিলেন” (পদকল্প, &ম, 
পৃ. ২১৯)। কিস্তু জগদ্ন্ধু ভদ্রের মতে: "ইণি নিতানন্ববংশ সন্তৃত, 
শ্রীগুবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্ত ও গোবিন্দদাসের পরবর্তী লোক” 
(গোৌরপদতরঙ্গিণী)। এই কবি নিত্যানন্দবংশোদ্ভুত এরূপ কোন প্রমাণ 
নাই, এবং ভ্রীখগুবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীবংশীয় নহেন, তিনি বৈগ্ভ। কিন্তু 
রায়শেখর যে গোবিন্বদাসের পরবর্তী কালে তাহার ব্রজবুলির আদর্শে পদ 
রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সতীশচন্দ্র তাহাকে গোবিন্ব- 
দ্বাসের পূর্ববর্তী বলিয়াছিলেন মাত্র একটি যুক্তির বলে। খেতুরীর মহোৎসবে 
গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রঘুনন্দন ( ইহার শিষ্ত রায়শেখর ) প্রভৃতি কবি ও 


৪১ জয় ভক্তিরতবদাতা প্রীচন্্রশেখর | 
প্রভু পাদপক্সে ধেঁক মত্তমধুকর | (নরোতম বিলাল) 
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আচার্ধের উপস্থিত ছিলেন। রায়শেখর উপস্থিত থাকিলে 'ভক্তিরতবাকরে' 
তাহার উল্লেখ থাকিত। সভীশচন্দ্রের এই যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
তখন হয়তো কবি তরুণ বয়স্ক ছিলেন, কিংব। বিখ্যাত পদকর্তাদের পার্ে 
উল্লিখিত হইবার মতো প্রসিপ্ধি তখনও তিনি হয়তো! অর্জন করিতে পারেন 
নাই। উপরস্ত প্রতিভাবিচারে তাহার স্থান গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাসাদি অপেক্ষা 
অনেক নিয়ে। সেই জন্যই তিনি হয়তো 'ভক্তিরত্রাকরে' উল্লিখিত হন নাই। 
সতীশচন্দ্রের আর একটি যুক্তি হান্তকর : *গোবিন্দদাসের রচনায় 
ব্রজবূলি পদলালিতো, অন্ুপ্রাসে ও ছন্দের ঝঙ্কারে যেরূপ অতুলনীয় পরাকাষ্ঠা 
গাপ্ত হইয়াছে" রায়শেখরের ব্র্রবুলি প্রশংসশীয় হইলেও তাহাতে সেরূপ 
উৎকর্ষ ঘটে নাই” ( পদকল্প-৫ম )। স্বতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, 
"ভাষার উন্নতির দ্রিক দিয়া দেখিলে ও মনে হয় যে, রায়শেখর বিগ্ভাপতির 
অনুকরণে যে ব্রজবুলির প্রবর্তন করেন, সমধিক শক্তিশালী কবি 
গোবিন্দদাসের হাতে পড়িয়। উহাই উন্নতির পরাঁকাষ্ঠ। প্রাপ্ত হইয়াছিল” 
( পদকল্প-৫ম )। যেহেতু রায়শ্খেরের পদ গোবিন্বাদাসের পদ অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট, সেই হেতু তিনি গোবিন্দদ'সের পূর্ববর্তী কবি, এমুক্তি অতি অশ্রদ্ধেয়। 
তাহা হইলে ছে! গোবিন্মদাসের পরবর্তী কালের নিকষ প্রতিভার কবিগণ 
সকলেই গোখিন্রদাসের পূর্ববতী হুইয়। পড়িবেন। স্বৃতরাং সতীশচন্দ্র যে 
যুক্তিবলে রায়শেখরকে গোবিন্দদাঁসের পূর্ববর্তী বলিয়াছেন, তাহা প্রমাণ 
হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না। 
টকিস্ত একটি গুরুতর সমস্ত।_বিদ্ভাপতির ভগিতার কোন কোন স্থলে 
কবিশেখর' ভণিতা আছে । ত্বতরাং বিদ্ভাপতির মৈথিলী হইতে রূপান্তরিত 
ব্রজবুলির পদ এবং রায়শেখপের অনুরূপ ধরনের ব্রঙ্গবুলির মধ্যে সংমিশ্রণ 
ঘটাই সম্ভব, এবং এইরূপ সংমিশ্রণ ঘটিলে বি্যাপতির লোকসান, কিন্তু 
রায়শেখরের লাভ। কারণ বিদ্ভাপতির তুলনায় রায়শেখর নিকৃষ্ট প্রতিভার 
কবি। তাহার ভণিতায় বিদ্ভাপতির পদ চলিয়! গেলে 'মৈথিল কোকিলের 
আপত্তি হইবার কথ|। সমস্তার জড় মিটাইবার জন্ত বিদ্ভাপতির পদাঁবলীর 
সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত “কবিশেখর' ভণিতাযুক্ত সমূস্ত পদকেই বিদ্যাপতির 
বলিয়া! উক্ত সঙ্গলনে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন) কিন্তু প্রথমে দেখিতে 
হইবে বিদ্াপতি কবিশেখর ভণিতার পদ লিখিয়াছিলেন ফিনা । 


সস 


৬২৩ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


' অবশ্ঠ সমস্তাটা এতটা! জলবৎ তরল নহে। কারণ বিগ্তাপতি কবিশেখর 
বা নব-কবিশেখর ভণিতায় পদ লিখিয়াছিলেন ইহা! একেবারে অমুলক কথা 
নহে। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলিয়াছিলেন, 
“কবিশেখর 'বিগ্ভাপতির উপাধি। তাহার পূর্বে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর 
কবিশেখরাচার্ধ নামে মিথিলায় সংস্কৃত কবি ছিলেন । এই কারণে কিছুদিন 
বিদ্যাপতিকে নব-কবিশেখর বলিত।” তীহাঁর এ মন্তব্য অমূলক নাও হইতে 
পারে । নগেন্দ্রনাথ স্বয়ং মিথিলার সঙ্গে হবপরিচিত ছিলেন, এ অঞ্চল 
হইতে তিনি যে সমস্ত জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাকে একেবারে 
উড়াইয়! দেওয়া যায় না। বিদ্ভাপতি 'নব-কবিশেখর' বা “কবিশেখর' 
ভণিতায় যে মৈথিল পদ রচনা! করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মৈথিল ও 
নেপালী পুঁখিতে পাওয়। যাইবে। তিনি যে কৃবিশেখর নামে পদ রচনা 
করিতেন, প্রাচীন পদসম্কলনেও সেনপ প্রমাণ আছে। “পদকল্পতরু র ৬১ 

ংখ্যক পদের ভণিতায় কবিশেখর আছে, কিন্তু 'পদরতাকরে' পদটির 
ভণিতায় স্পষ্টভঃ শিগ্ঠ।পৃতির নাম আছে। এব্প 'পদক্ল্পতরু'র ১৯৪৮ 
সংখ্যক পদে কবিশেখরের ভণিঙ।, কিন্তু 'পদরসসারে'র এ একই পদের 
ভগিতায় জাছে বিগ্ভাপতির নাম। হ্বতরাং ভঃ স্থকুমার সেন বলিয়াছেন" 
*দ্ব০ 00 706 চ01109৬/ ডা1)৩6])00 151-9102] আগত 61009 01 
 50571)7011 01106 .১১ কিন্তু সে সন্দেহ অমুলক। “পদবন্গাতরু' র সম্পাদক 
অভীশচন্দ্র রায় মহাশয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্্ভীপতি-রায়শেখর-ক বিশেখর- 
নবকবিশেখর ঘটিত অনেক অযৌক্তিক মতের প্রতিবাদ করিলেও, 
*“কবিশেখর' যে বিদ্ভাপতির অন্ততম বিরুদ ছিল, তাহা তিনিও স্বীকার 
করিয়াছেন। "্ম্বতরাং আমাদের বঙ্গীয় কবি রায়শেখরের রচিত 'ভবিশেখর' 
ভণিতার পদের সহিত কবিশেখর বিদ্ভাপতির অনেকপদ যে মিশিয়া গিয়াছে, 
এরূপ অন্যান সহজেই কর যাইতে পারে ।”৯২ “পদকল্পতরু'তে শেখর ও 
কবিশেখর ভণিতায় বহু পদ সঙ্কলিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে কোন কোন 
পদ যে বিদ্যাপতির রচন] সে সম্বন্ধেও সতীশচন্দ্র নিঃসন্দেহ | তিনি কিভাবে 
বিগ্ভাপতি-কবিশেখর ও রায়শেখর-কবিশেখরের পদকে পৃথক করিয়া “পদ- 
কল্পতরু'তে সন্নিবেশ করিয়াছেন সেই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, “পদকল্পতরু গ্রস্থে 

*৪ প্দকল্পতরু, পরিশিষ্ট ( ৫ম ) খণ্ড, পৃ. ১ 
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“শেখর” ও “কবিশেখরঃ ভণিভায় বহু সংখ্যক পদ উদ্ধত হইয়াছে। এ সকল 
পদের মধ্যে আমরা যে কয়েকটি পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়! বুঝিতে 
পারিয্লাদি, কেবল উহ্াই “কবিশেখর' বিগ্তাপতি শীর্ষকে এবং বাকি সমস্ত পদ 
শেখরকবি শীর্ষকে প্রদশিত হইয়াছে ।”৯৩ “পদকল্পতরু'তে তিনটি পদ 
(২৪৪, ৬১০, ১৯৪৮) এবং কবিশেখর ভণিতায় চারটি পদ ( ১০২, ৯৩২ 
৩৮৬, ১৮৩২) সতীশচন্দ্র বিদ্ভাপতির রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন । 
গর অবশিই ষত পদে শেখর-কবিশেখর ভণিতা আছে তাহা! সমস্তই বাঙালী 
বায়শেখরের রচনা বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিস্তু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
শেখর, কবিশেখস, রায়শেখর ভণিতাযুক্ত অধিকাংশ ব্রগবুলির পদকেই 
বিগ্ভাপতির বলিয়! তাহার সঙ্কলনে স্থান দিয়াছেন । নগেম্রনাথের এই 
সিদ্ধান্ত সতীশচন্দ্র স্বীকার করেন নাই-যুক্তি দিয়া স্বীকার করাও যায় না। 
শবকবিশেখর ও কবিশেখর ভণিতায় বিদ্যাপতি কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই £ আবার অপর দিকে পরবর্তী কালের কৰি রাঁয়শেখর 
বিছ্ভাপতি গোবিন্দধাসের অনুসরণে যে সমস্ত পদ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে'ও 
কবিশেখর ভখিত। পাওয়া যায়। এবপ ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ব্যতিরেকে 
শুধু বাহিক ভাষার প্রমাণ ধরিয়! বিচার করিতে গেলে নগেন্দ্রশাথ ওপ্তের 
মতোই ভ্রান্তিতে পড়িতে হইবে । একথা ঠিক যে, বিগ্ভাপতির অনেক পদ 
বাঙলায় আসিয়| মৈথিল আকার ছাড়িয়! মিশ্রভাবে ব্রজবুলির আকার গ্রহণ 
কৰে । রায়শেখর ও সেই ভাষার আদর্শে পদ রচন। করিয়াছিলেন । স্ত্বতরাং 
ভাষা ধরিয়! এই বিচারবিশ্লেষণে স্ববিধা হইবে না। 
সতীশচন্দ্র বায় মহাশয় আস্তর প্রমাণ ধরিয়া এই সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান 
করিতে চাহিয়াছিলেন__ত্রাহার সে পদ্ধতি যুক্তিবিরোধী নহে। তাহাত্ 
মতে নবকবিশেধন-কবিশেখর-রায়শেখর প্রভৃতি তণিতার গোলমাল 
মিটাইতে গেলে ছুইটি প্রমাণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। যে সমস্ত 
পদে কবি সেবক-সেবিকা-দাসী-সথী ও মঞ্জবীভাবের কথ! বলিয়াছেন, সেগুলি 
কদাপি বিগ্ভাপতির রচন। হইতে পারে ন1। কারণ সখীসাধনা বা মঞ্জরী- 
সাধনার বৈশিষ্ট্য ্বপগোস্বামী কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইবার পর সপুদশ শতাব্ধীর 
দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ ও পদসাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ 
 সতঞপুহ্র 


৬২২ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করে 1৯৪ যেমন শেখর ভণিতায় একটি পদের €৫কাজর রুচিহুর রয়নি 


বিশাল।” ) ভণিতায় আছে £ 
লীলাকমল উপেখলি রামা। 


মন্থরগতি চলু ধরি সখি শামা ॥ 
যতনহি নিঃসরু নগর ছুরন্তা। 
শেখর অভবণ ভেল বহতা ॥ 


গভীর রাত্রিতে রাধা অভিসারে বাহির হইয়াছেন, লীলাকমল ত্যাগ করিয়া 
সখী শ্বামাকে অবলম্বন কিয় মন্থণ গতিতে চলিয়াছেন--স্পদকর্তা শেখর 
এখানে অভিসারিক! শ্রীরাধার সহচরী হইয়। তাহার পরিত্যক্ত আভরণগুলি 
বহন করিয়া সঙ্গে যাইতেছেশ £ এ সখীহ্বলভ সেবাকার্ধের নিধর্শন চৈতন্তা- 
প্রভুর পরবর্তী পদকর্তাদিগের রচনা ব্যতীত ত'হার পূর্ববর্তী রচনায় কোথাও 
দেখা যাঁয় না1”৯৫ সতীশচন্দ্রের এ মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। তিনি আরও 
দেখাইয়াছেন যে, বিদ্ভাপতির পদে কৃষ্ণ বা রাধার সখাসখীর কোন নাম ছিপ 
ন]--কারণ রাধা ও কৃষ্ণের সখাসথীর বর্ণনা, নাম ইত্যাদি ব্যাপার চতন্ত- 
পরিকরদের পরিকল্পনা । “শেখর” ভুণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদে মধুমঙ্গল, 
ব্রীদাম, হুদ1ম, ললিতা1-খিশাখা প্রভৃতির নাম আছে» সেগুলি যে বাঙালী রাঁয়- 
শেখরের রচন| "সে বিষয়ে কোন শন্দেহ থাক্চে না। উপরস্ত সতীশচন্দ্র 
ভাষার কথাও তুলিয়াছেন। তাহার মতে খিগ্যাপতির পদের ভাষা এবং 
পরবর্তী কালে ব্রঙ্জবূলির লেখক বাঙালী পদকাগদের ভাষার মধ্যে গুরুতব 
পার্থক্য আছে। ব্রজবুলি একপ্রকার মিশ্র, কৃত্রিম ও কেতাবী ভাষা । 
অপর দিকে বিদ্ভাপতির ভাষ!| খাস মিথিপার জনসাধারণের কথ্য ভাষা । 
কাজেই বাঙালীর রচিত ব্রজবুলিভাষায় মৈথিল বাক্রীতি-ব্য'করণের নাশ 
৯৪. এ বিষয়ে মতীশচন্রের এ মন্তব্য যু'ক্তসঙ্গত, “মধূরতানে ভগবানের উপাসন। বা ভ্রজ- 
গোপীর ভাবের মধ্য দিয়া, অন্ততঃ ব্রজগোপীর অনুগ! বা মহচরীর ভাঁব লইন; সাধনা করিতে 
কইবে -জ্ীচেতচ্যের একান্ত মর্মজ্ঞ গ্রণিদ্ধ বৈষাব।চর্য শ্রীমৎ রূপগেন্বামী কতৃক এই রসতন্ব 
দার্শনিক যুক্তি সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সেইরূপ ধারণ| এদেশে বোধ হয় কেহই 
করিতে পারেন নাই | হৃতরাং চৈতন্তদেবের পূর্ববর্তী কলি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কিংবা 
তাহার প্রায় সমকালবর্তী ব্রজস্থমির কবি হুরদ:স প্রভৃতির রচনায় ভক্তম্বলভ বৈফাবতার 
প্রচুর নিদর্শন বিদ্কমান থাকিলে৪ পরবর্তী পদকণ্া দিগের রচন।য় সীহবলভ সেবাধর্ষের যেঞ্চপ 
সুশ্পষ্ট নিদর্শন আছে- সেরূপ কোথাও দেখা যার ন1।” (পদকল্পতরু, €ম, পৃঃ ৩৩) 
»& স্তীশচন্ত্র সম্পাদিত “অপ্রকাশিত পদরক্লাবলী'র ভূমিকা (পৃঃ ৪**-১৭ ) জষ্টবা) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬২৩ 


ভুলভ্রান্তি দেখা যায়। “এই তথাকথিত ব্রজবুলিতে যদিও ব্যাকরণ ও 
ন্দ্রবিষয়ে প্রায় সর্বত্র বিদ্ভাপতির মৈথিল ভাষাই অনুসূত হইয়াছে, তথাপি 
ধাঙালী পদকর্তাদিগের মৈথিল ভাষায় অনত্যাস ও অনভিজ্ঞত! হেতু ব্যাকরণ 
ও ছন্দের ব্যতিক্রম তাহাপিগের রচনায় বিরল নহে ।”৯৬ 
যাহ! হউক সতীশচন্দের এই সমস্ত মন্তব্য বিচার করিয়া রায়শেখরের- 

শেখর ঘটিত সমস্ত সম্বন্ধে সংশগ্নের অবকাশ রাখিয়া বলা যাইতে পারে যে, 
কবিশেখর ভণিতায় বিদ্যাপ তি কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া রায়শেখরের 
( তিনিও কবিশেখর ভিত] ব্যবহার করিয়াছিলেন ) পদের সঙ্গে বিদ্াপতির 
পদের সংমিশ্রণ ঘটিয়! গিয়াছে । কিন্তু সতীশচন্দ্রের উদ্তাবিত সূত্রগুলির সাহাযো 
এই সমন্তাপ একপ্রকার মীমাংসা করা যায় । শেখর-কখিশেখরের ভণিতা- 
যুক্ত যে সমস্ত পদে সখীসাধন] বা চৈতন্ত প্রণতিত প্রেমধর্মের ছয়! আছে; সেই 
পনগুলি বাঙালী রায়শেখরের রচনা--পঞ্চদশ শতাব্দীর মৈথিল কৰি 
বি্বাপতির রচনা হইতে পারে ন|| ইহাই প্রান সূত্র। দ্বিতীয় সূত্র--ভাষার 
প্রমাণ। যে সমস্ত পদের ব্রজবুলিতে তৎসম শব্দ বেশী, ভাষা ও বাঁকৃীতিতে 
মৈথিলী ভাষার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই, যাহাতে বাংল! ভাষার মিশাল 
প্রবল, তাহাও বিগ্ভাপতির রচন| হইতে পারে না--সেবূপ পদ রঘুনন্দন-শিদ্ত 
পায়শেখরের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে অন্তায় হইবে না।৯৭ কিন্তু 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এ সমস্ত প্রমাণ গ্রাহ্‌ না করিয়া “বিগ্ঠ।পতির পদ সংগ্রহের 
জন্য এতই ব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন যে, তিনি কেখল “শেখর' ও “কবিশেখর, 
ভণিতায় পদসংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ₹-তিনি অপ্রণিধ!নে অথবা 
জবরদস্তী করিয়। 'রায়শেখর' ও “কবিশেখর রায়" ভণিতায় কয়েকটি গদও 
বিদ্ভাপতির পদাবলী ভুক্ত করিয়া! ফেলিয়াছেন।”৯৮ সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত 
করিলাম যে, “কবিশেখর' ভণিতার কিছু কিছু পদ খি্ভাপতির হইতে পারে, 
৯৩ পদকরতর, ৫ম, পৃঃ ৩৩ 

৯৭ সতীশচন্দ্র 'সোনার গৌরাঙ্গ মাসিক পত্রিকায় এ বিষয়ে “বিদ্ধ পতি-বিচার' দীর্ঘ ক 
ধারাবাহিক প্রবঞ্ধে নিশুডারিতভাবে ও যুক্তিসঙ্গত রীতিতে আলোচন! করিয়াছেন । 

৯৮ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃঃ ৩৫ জরষ্টব্য। কিন্তু ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। শ্রীযুক্ত 
করেকৃক। মুখোপাধ্যায় স'হিত্যরত্ব মহাশয় *“বৈষাবপদাবলী'তে শেখর ভণিতাযুক্ত বিদ্যা পতির 


প্রসিদ্ধ পদসমূহকেও রায়শেখচে র অন্তুভুক্তি করিয়াছেন । যেমন-বিভ্ভাশতির “সধি ছানারি 
থক নকি ওর" পদটি তিনি রায়শেখরের রচন! বলিয়া! ধরিয়াছেন। 


৬২৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কিন্তু কলায়শেখর ও কবিশেখর রায় ভণিতা বিদ্তাপতির নহে, বাঙালী কবি 
রায়শেখরের ভণিতা । যাহা হউক নিয়ে সংক্ষেপে রায়শেখরের কবিত্ব সম্বন্ধে 
ছই-এক কথা বলা যাইতেছে । 
ত্রায়শেখর তিন শ্রেণীর পদ রচনা করিয়াছিলেন-_গ্োবিন্বদাসের অনু- 
করণে ব্রজবুলি, সরল বাংলায় রচিত বিবৃতিমূলক পদ এবং চটুলছন্দে লোচন 
দাসের “ধামালি' অনুসরণে লেখ! হালকা ভাষার পদ । রায়শেখর ব্রজবুলির 
পদে গোবিন্দদাসের আদর্শ অহনসরণ করিয়। ছন্দের চাতুর্য, শব্বালঙ্কারের 
আড়ম্বর ও শ্রতিহ্বখকর ধ্বনিব্যঞ্জনার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। দুই-এক 
স্থলের রচনারীতি বিশেষ প্রশংসনীয় তাহাতে দ্বিমত নাই । যেমন--অভি- 
সারিকা রাধার বর্ণনা £ 
কাজর-রুচিনর রয়নি বিখালা। 
তছ্ু পর অভিসার কর ব্রজনাল! ॥ 
ঘর সুঞ্চে নিকসয়ে যৈছন চোর । 
নিশবদ পথগতি চললহি ঘোর ॥ 
- উনমত চিত অতি অ:রতি বিধাএ। 
গুরুয়! নিতম্ব নবযো।বন ভার ॥ 
এখানে “কাজররুচিহর” বিশাল রজনী, চোরের মতো! নিঃশব্দে রাধার 
ঘরের বাহির হওয়। এবং তাহার উন্ম্ত চিন্ডের ব্যাকুল আতিই তাহাকে 
ছর্গম পথে অভিসারে পাঠাইয়াছে । গোবিন্দ্দাসের অনুকরণে তিনি বর্ধা- 
রজনীর যে চিত্র অঙ্গন করিয়াছেন, তাহার ধ্বশিঝঙ্কার প্রশংসার বিষয় £ 
গগনে অবঘন মেহ দারণ 
সঘনে দামিনী ঝলকই | 
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন 
পবন খরতর বলগই ॥ 
জনি আলু হুরদিন ভেল। 
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুষ।রি 
সঞ্কেত কুঞ্জহি'গেল ॥ 
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর 
গরজে ঘন ঘন ঘোর। 
গাম মোহনে একলি কৈছনে 
পদ্থ হেরেই মোর॥ 


বৈষ্ণব সাহিতা ৬২৫ 
কিংবা 
ঝর ধার বরিখে সঘনে জলধারা । 
দশদিশ সবন্ ভেল আম্মিয়ারা ॥ 
ক সঃ মং ঙ্ 
ঝলকই দা(মনি দহুনসমান । 
ঝন ঝন শবদ কুলিশ ঝন ধান ॥ 
এই সমস্ত বর্ণনায় তিনি যথাসাধ্য শব্বঝঞ্ধার ও চিত্রর্ূপের সাহায্যে গোবিন্ব- 
দাসের শিল্পরীতি অন্বুসরপ করিয়াছেন । গোষ্ঠবর্ণনায় তিনি যে রাখালী চিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার বাস্তব মাধূর্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 
আওয়ে ছি- দ্ামচজা 
রঙ্গিয়া পাগড়ি মাথে! 
হবলারজন অংশুমান 
দাম-বছগছদাম সাথে । 
কটি কাছনি রঙ্গিম ধটি 
বেণুবর লাম কাখে। 
জিতি*কৃঞ্জব গতি মন্থন 
ভায়! ভারা বলি ডাকে। 
গলে লম্বিত গুঞ্জানলি 
তজে অঙগদ বাল!। 
গো-ছান্দন ড্ুরি কাদ্ষেতে 
কানে কুগুল খেল। ॥ 
স্ফুট চম্পক- দল নিন্দিত 
উজ্জল তনু শোভা । 
পদপহজে নূপুর বাজে 
শেখর মনোলোভ! ॥ 


এই বর্ণনায় যেমন ক্লাসিকাল শব্দসন্নিবেশ ( “্ফুটচম্পক দল নিন্দিত উজ্দ্বল 
তনুশোভা” ) হইয়াছে, তেমনি গোষ্ঠবালকদের বাস্তব কলরব ( “জিতিকুঞ্জার 
গতিমন্থর ভায়া ভায়৷ বলি ডাকে" ) যেন আমাদের যুগেও আসিয়া পৌঁছায়। 


অবশ্য কবি কোন কোন স্থলে গোবিন্দদাসের শবালঙ্কারের কৃত্রিম নকল 
করিতে গিয়া কাব্যরস মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন £ 


কুন্দনকনক- কমলরুচি নিন্দিত 
স্থরধূনী তীর বিহারী । 
৪০---(৩য় খণ্ড) 


৬২৬ ংলা- সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কুঞ্িত ক্- কলিত কুন্মাকুল 
কুলকামিনী মনোহারী ॥ 
জয় জয় জগজীবন যশোধীর। 
জাঙ্বী যমুনা! যেন জলধর বরিখন 
এছে নয়নে বহে নীর॥ 
এখানে যে কাব্যপ্রকরণ অনুসৃত হইয়াছে একটু বাজ্জাইলেই তাহার কত্রিমতা 
ধরা পড়িবে । অবশ্য কয়েক স্থলে সরল রচন! বেশ হ্বদয়গ্রাহী হইয়াছে । 
রাধার আক্ষেপান্বরাগের দুই একটি পদের সবল নিরাভরণ প্রকাশ-ভঙ্গিম। 
ংস| দাবি করিতে পারে £ 
সথিৎ কেমনে দেখ!ব দুখ । 
গোপত পিরীতি পেকত করয়ে 
এ বড় মরম হুখ ॥ 
নরহরি সরকার ঠাকুরের লঘু ভঙ্গীতে রচিত ধামালির প্রভাবে কবি যে ছু- 
একটি পদ রচনা! করিয়াছিলেন, তাহার বৈচিত্র্যও চিতাকষী হইয়াছে : 
ছন্দ ধরি বন্ধ করি 
কহে কুশ্দনত! | 
তানুর কোলে কান খেলে 
«এই যে ভাল কথা ॥ 
নষ্ট লোকে দুষ্ট কথ! 
কহিল বুড়ীর কানে। 
কষ্ট হৈয়া দুষ্ট মাগী 
আইল! পুজ|র গানে ॥ 
দণ্ডাত্মিকা পদে কৰি দীর্ঘ বর্ণনায় বাধাক্ষ্ের পুর হপু্খ বাস্তবলীলা 
বর্ণনা করিয়াছেশ। পরবর্তী কালে বেঞ্চব কবিসমাজে এই দণ্ডাস্থিকা 
পদাবলীর খুব জনপ্রিয়তা হইয়াছিল, অনেক কবিই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন । রায়শেখরের দণ্ডাম্সিকা পদে রাধাকৃষ্জের প্রতিদণ্ডের ষে লীলা 
বণিত হইয়াছে, তাহার বাস্তবত] মন্দ নহে ; কিন্ত অতিশয় পরিচিত বাস্তব 
পরিপ্রেক্ষিতের জন্ত ভাবের সৃন্্রতা কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ স্বুল হুই়া 
পড়িয়্াছে। তাহার ব্রজবুলির পদগুলিতে গোবিদ্দদাসের অনুকরণে যে 
কৃত্রিম কাব্যকল! অনুসৃত হইয়াছে, তাহা! অনেক সময় মাঝারি শ্রেণীরও 
নিয়ে নাষিয়! গিয়াছে । বরং সহজ বাংলায় রচিত পদগুলি কিঞ্চিৎ পরিমাণে 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬২৭ 


চিত্তাকর্ষী হইয়াছে । কষ্ণবলরামকে গোষ্ঠে বিদায় দিতে গিয়া যশোদার 
মনোভাবটি সাদা কথায় হ্ন্মর ফুটিয়াছে £ 
সকালে আসিহ গোপাল থেছুগণ লইয়]। 
অভাগিনি রৈল তোর চাদমুখ চাইয়! ৪ 
থাকিয়া প্রীদামের কাছে চরাইও বাছুরি। 
জোরে শি্গা রব দিও পরাণে না মরি ॥ | 
রায়শেখরের প্রতিভা বিগ্ভাপতি-গোবিন্ধাসের ধারে-কাছে যাইতে 


না পারিলেওপ্তদশ শতাব্দীর পদকারদের মধ্যে তাহার বিশিষ্ট স্থান স্বীকার 
করিতে হইবে। জগদ্বন্ধু ভদ্র তাহাকে গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাসের পরেই 
স্থান দিয়াছেন! সতীশচন্ত্র রায় মহাশয় তে। সোচ্ছ্বাসে বলিয়াই ফেলিয়া- 
ছেন, “তিনি ব্রজ্জবুলি পদ রচনায় প্রায় বিদ্ভাপতি ও গোবিনদাসের ন্তায় 
রৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন ।***ইঁহার রচিত অনেক ত্রজবুলির পদ 
সর্বাংশে গোবিন্দদাসের, এমন কি; বিদ্বাপতির পদের সহিত তুলনার যোগ্য” 
( পদকল্পঃ ৬*)। কিন্তু ভাবাবেগ ছাড়িয়! যুক্তির দ্বারা বিচার করিলে 
তাহাকে এতট। প্রতিভাবান বলিয়! মনে হইবে না। 

এই প্রসঙ্গে কবিশেখরের “গোপালবিজয়' সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা 
যাইতে পারে । এই কৃবিশেখর এবং পদাবলীর বাঁয়শেখর-কবিশেখর এক 
বাক্তি নহেন বলিয়াই অনুমিত হইতেছে । কারণ “গোঁপালবিজয়়ের কবির 
প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন, উপাধি ছিল কবিশেখর ; কবিশেখর তাহার আর 
একটি নামও হইতে পারে । কিন্তু পদাধলীর রায়শেখর কোন কোন স্থলে 
ভণিতায় রায়শেখরের স্থলে কবিশেখর ভিত] ব্যবহার করিলেও কোথাও 
দৈবক্কীনন্দন উল্লেখ করেন নাই। 'ভক্তিরত্বাকরে'ও সেবূপ কোন নির্দেশ 
নাই । ডঃ স্বকুমার সেন “গোপালবিজয়ের কবিশেখর ও পদাবলীর রায়- 
শেখরকে একই ব্যক্তি বলিয়াছেন ।৯৯ জগদ্বন্ধ ভন্র সর্বপ্রথম 'গৌরপদ- 
তরঙ্গিণী'র ভূমিকায় কবিশেখরের “গোপালবিজয়ে'র উল্লেখ করেন। কিন্তু 
সতীশচন্দ্র রায় তাহ! মানিয়। লইতে পারেন নাই। তিনি এই প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন, “জগদ্বন্ধু বাবুর উল্লিখিত 'গোপালবিজয়' গ্রন্থ আমর! দেখি নাই। 
স্ৃতরাং উহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিব না।১০০ কিত্ত কলিকাতা! 


শা পা পপ 


»». ডঃ মেন--বা, সা. ইতি.-_-১ম (১ম সংক্ষরণ, পৃ. ৪১৪) 
১০ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ২১৯ 


৬২৮ . শ্বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিশ্ববিদ্তালয়ের পুঁথি বিভাগে এই কাব্যের একখানি প্রায় পুরা পুথি (পুথি 

সংখ্য/--৯৬৩) আছে, খণ্ডিত পুঁথিও হুর্লভ নহে। ইহাতে কবিশেখর 
উপাধিক দৈবকীনন্দন ভাগবতের কিয়দংশ অবলম্বনে ( কৃষ্ণের মথুরা গমনের 
ূর্বপর্যস্ত কাহিনী ) এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ভাষাভঙ্গিম৷ ও 
বর্ণনীয় বিষয় অনেকটা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো । তাই কৃষ্ণলীলাকাহিনীর এই 
কৰি সম্ভবতঃ পদাবলীর রায়শেখরের পূর্ববর্তী অন্ত কোন কবি হইবেন | 


রায়বলস্ত ॥ 


গোবিন্দদাসের বান্ধব ও নরোত্তম ঠাকুরের শিন্ত রায়বসন্ত বা বসস্তরাস্ব 
ব্রাঙ্গণ-বংশে জন্মিয়াছিলেন। কারণ গোবিন্দদাস একপদে তাহাকে 'ভুল্ল 
যাহে দ্বিজ বসন্ত” বলিয়াছেন | সুতরাং ইনি যে রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত 
বসন্তরায় নহেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।১০১ “ভক্কিরত্বাকরে' তাহার 
সম্ন্ধে যে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ রহিয়াছে, তাহ। হইতে মনে হয়, এই ব্রাঙ্গণ কৰি 
নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। গোবিন্দদাসের সঙ্ষে তাহার এতদূর 
ঘণিষ্ঠত! ছিল যে, কবিরাজ বন্ধু রায়বসন্তের নাম জড়াইয়া ব্রজবুলিতে তিনটি 
পদ লিখিয়াছিলেন। শেষ জীবনে রায়বসন্ত বৃত্দাবনে বাস করেন । তাহার 
মোট &১টি পদ 'পদকল্পতরু”তে সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৯টি পদ ব্রজ- 
বুলিতে রচিত। দ্বু'একটি পদে তিনি 'দাসবসন্ত' ভণিতাঁও ব্যবহার 
করিয়াছেন | 

বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ বসস্তর1য়ের কবিত্ব লইয়। সবিস্তারে 
আলোচনা করেন । ১২৮৯ সালের “ভারতী পত্রিকায় "বসন্তরায়” নীর্ষক দীর্ঘ 
প্রবন্ধে তিনি এই অনাদৃূত কবিকে বিদ্ভাপতির অপেক্ষাও সম্মানীয় স্থান দান 
করিয়াছিলেন । একথা অবশ্য সত্য যে, রায়বনন্ত ব্রজবুলি ও বাংলা! পদে 
সরল মনের কথাকে নিরাঁভরণভাবে বলিলেও তাহা সহান্ুভূতিপ্রবণ এক মন 


১*১ কিন্তু বাঙলাদেশের অনেকের বিশ্বাস ইনি রাজ! প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসস্তরায়। 
আধুনিক যুগে প্রতাপাদিত্য-বিষয়ক নাটকে সেইভাবেই ইহাকে চিত্রিত করা হইয়াছে। 
গোবিন্দাসের উক্তি অনুসারে এই ধারণ! সম্পূর্ণ মূলক । কিছুকাল পূর্বে কেহ কেহ আবার 
বসন্তরায়কে বিভ্ভাপতি বলিয়া মনে করিতেন। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ «ভারতী পত্রিকায় 
'পবসস্তরায়”' প্রবন্ধে দেখাইয়! দেন যে, বিস্ত'পতির ভাব ও ভাষার সঙ্গে বসস্তরায়ের কিছুমাত্র 
সাদৃষ্ক লাই । (ত্রষ্টধ্য__রবীন্ত্ররচনাবলীর অন্তড় কত অচলিত সংগ্রহ, ২য় খও, পৃ. ১২১)। 





বৈষ্ণব সাহিত্য ৬২৯ 


হুইতে অন্তমনে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে--কারণ কবির অনলঙ্কত 
ভাষারীতি ও সহজ আবেগ যে-কোন চিত্বকেই সরস করিয়া তোলে । তিনি 
যেন কোথাও রং রস ছড়াইবেন না! বলিয়া পণ করিয়াছেন । এখানে এই- 
রূপ ছু' একটি সহজ রসের পদ উল্লিখিত হইতেছে। : 

১। শ্রীকঞ্চের রূপ বর্ণনা £ 


স্জনি কি হেরলু' নাগর কান। 
কানড় কুন্গমতুল নীলমণি ঢল ঢল 
চরণ চিকণ অনুপাম ॥ 
নবীন নীরধর কিয়ে মরকত বর 
কি মোহন দারুণ ভাণ। 
ল/খ লাখ মুবর্তী দিবস নিশি আরতি 
ভেরই নহ পরিমাণ ॥ 
২| রাস ঃ 
র[সমগ্ডল মাঝে বিলসই 
সঙ্গে শত শত রঙিণী। 
রসিক নাগর সঙ্গে নাচত 
রণিত নূপুর কিস্কিনী ॥ 
৩। আক্ষেপান্নরাগে রাধার উক্তি £ 
অহে নাথ না বোল এমন । 
সহিতে না পারি হেন করুণ বচন॥ 
শপথ ত্বরূপ কহি তুমি তনুমন। 
তুমি সে নয়নমণি জীবনের জীবন ॥ 
ন। দেখিলে মবিয়ে কেমন তনু ভীন। 
পরাণে মরয়ে যেন জল বিচ্ছু মীন॥ 
তোমার শিরীতে আমি হইলাম খ্ণী। 
মূলে বিকাইলু' আর কি দিব নিছনি॥ 


৪। আক্ষেপান্নরাগের আর একটি পদ-_- 
প্রাণনাথ কেমন করিব আমি। 


তোম বিনে মন করে উচাটন 
কে জানে কেমন তুমি ॥ 
না দেখি নয়ন ঝুরে অনুখন 


দেখিতে তোমায় দেখি। 


৬৩০ বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃতত 


সোঙরণ মন মুরছিত হেন ' 
মুদিয়া রহুয়ে আখি ।১০২ 
কবির ভাষাভঙ্গিমা কৃত্রিম কাব্যকল! বঞ্জিত, মনোভঙ্গি আবেগবর্জিত। 
অধিকাংশ স্থলে তিনি দুই চারিটি উপমা-রূপকের সাহায্যে আভাসে-ইঙ্িতে 
মনোভাব ফুটাইতে পারিয়াছেন । 
পরশ লাগিয়া মোব হিয়া! কাপে থরহুর 
নিমিষের ডরে আবি ঝুরে। 

কিংবা 

তোমাৰ মিলন মোর পুণাপুঞ্জ হাশি। 

না দেখিলে নদিমিখে  শতেক যুগ নাস ॥ 


কিংবা বংধীনিপাঁদে বাকুল রাধার উক্তি £ 


বৰশরি নিসান শুশিতে পরাণ 
নিকাশ হইডে চাখ। 
শিথিল সক ভেল কলে 


মন মুরছই তর ॥ 

এই .সমস্ত পংক্রিগুলিতে কবিরুতিত্ব সহজেই প্রতিভাত হইবে। কিন্তু 
রবন্দ্রনাথ যে কবিকে বিদ্বাপতিরও উপরে স্থান দিয়।ছিলেন তাহ! মানিয়া 
লওয়া কঠিন। রায়বসন্ত সহজ কথ| ও সহ্ঞ্জ রসের কর্ি। তাহার পদাবলীর 
ছন্দ অলঙ্কার, শব্দঝঙ্কার অল্প, ভাবাবেগ উচ্ছাস__এ সবও অতিসন্কুচিত। 
রবীন্দ্রনাথ. কবির 

আলে! ধন, হন্দবি কি আব বলিব । 

তোমা ন। দেখিয়া আম কেমনে রহিল ॥ 
পদটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, “এমন গশাস্ত উদার গম্ভীর প্রেম ব্দ্যাপতির 
কোন পদে প্রকাশ হইয়াছে কিনা সন্দেহ ।”১০৩ প্রাণনাথ, কেমনে করিব 
আমি'--কবির এই উক্তির সঙ্গে বিদ্যাপতির 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখন্থ'র 


১০২ এই পদটি ব্যাখ্যা কবিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন* “ইহার প্রথম ছুটি ছত্রে 
ভাবের অধীরতা, ভাষার বাধ ভাঙ্গিঝার জন্ ভাবের আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে 
আসার প্রাণ তোমাকে লইয়া কি-যে করিতে চায় কিছু বুঝিতে পারি না। এত দেখিলাম, 

এত পাইলাম, তবু প্রাণ আজও বলিতেছে, «প্রাণনাথ কেমন করিব আমি ।” 
| € রবীন্দ্ররচনা বলী, অচলিত সংগ্রহ ২র, পৃ. ১২৯) 
১০৩ এ 


বৈঞ্চব সাহ্ত্যি ৬৩১ 


তুলন| করিয়! রখীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, প্বিস্তাপতি সমস্ত কবিতাটিতে স্থাহা 
বলিয়াছেন, ইহার এককথাক্ তাহান্ডু সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং তাহা 
অপেক্ষ! শতগুণ অধীরতা ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে ।” অবশ্ত একথাও স্বীকার 
করিতে হইবে যে, 'প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি" ছত্রটি চণ্তীদাসের বধূ কি 
আর বলিব আমি'র প্রতিধ্বনি মাত্র। রবীন্দ্রনাথ রায়বসস্ত সম্বন্ধে এখানে 
যাহ! বলিয়াছেন, তাহ। প্দাবলীর চশ্তীদাসেই অধিকতর প্রযোজ্য। দ্বিতীয়তঃ 
__ভাষা, অলঙ্কার, বাগবৈদগ্ যদি কৃত্রিম বলিয়! নিন্দিত না হয়, ভাবাবেগ 
যদি ভাবাতিরেক কলিয়! বঞিত না হয় তাহা হইলে বিদ্যাপতি চিরদিন 
রসিক চিত্রহর হৃইয়া থাকিবেন, এবং রায়বসন্তের স্থান নিশ্চয়ই তাহার 
অনেক নিয়ে হইবে। বনফুলের যেমন একটা অযত্ুসস্ভূত সৌন্দর্য আছে, 
তেমনি রায়বসন্তের অধত্বচেষ্টাগ্রসূত সহ্জপ্রাণের পদগুলির স্বভাব-সৌন্ধর্য 
আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ “ফুল্লমল্লিকা 
মালতীযৃখীর* ( গোবিন্দদাস ) মালিক! ফেলিয় নিরগদ্ধ বনফুলের মাল! কণ্ঠে 
ধরিতে চাহিবে না। যাহা হুউক রায়বসন্ত সহজ স্বভাবকবিত্বে আধুনিক 
পাঠকেরও যে চিত্ত গভীরভাবে আকর্ষ" রিতে পারেন, তাহার প্রমাণ-- 
ং রবীন্দ্রনাথ । 


কবিরঞ্জন (দ্বিতীয় বি্যাপতি ব1 ছোট বিষ্ভাপতি )॥ 


বৈষ্ণব পদসাহিত্যে “কবিরপ্তন* ভণিত। অর একটি জটিল সমস্তা, যাহা 
লইয়া এখনও বাদপ্রতিবাদ শুনা যায়। সে যুগে এবং এযুগেও বৈষ্ণব 
সাহিত্যের পাঠক এবং গখেষকগণ কবিরঞ্জন ভণিতাকে বিগ্ভাপতির অপর 
নাম বা উপাধি বলিয়া মনে করেন। সতীশচক্্র রায় “পদ কল্পতরু'তে উদ্ধৃত 
কবিরঞ্জন ভণিতার পাঁচটি পদকে বিদ্ভাপতির রচন| বলিয়াই অনুমান 
করিয়াছেনস্"ণ্পদকল্পতরু গ্রন্থে “কবিরঞ্জন' ভণিতার যতগুলি পদ উদ্ধৃত 
হইয়াছে, উহ্ার সকলগুলির সহিতই বিগ্যাপতির রচনার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত 
হইয়া থাকে ।”১০৪ তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, “কবিরঞ্জন 
ভণিতার পদগুলি বিগ্ভাপতি রচিত বলিয়াই বৈঞ্চবসাহিত্যে গ্রসিদ্ধি আছে। 
বাঙ্গালী পদকর্তাদিগের মধ্যে “কবিরপ্রন' উপাধির কোন পদকর্তা হইয়াছিলেন 


১০৪ পদকল্পতরু; €ম, পৃ. ৩ 





৬৩২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


বলিন্া জানা যায় নাই ।”*১০৫ প্রমাণ স্বরূপ তিনি “পদকল্পতরুর' ২৩৯০ 
সংখ্যক পদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । এই পদে আছে যে, শ্বরধূনীতীরে 
বিদ্তাপতি ও চণ্তীদাসের মিলন হইয়াছিল, উভয়ে রসতত্ব লইয়া অস্তরঙ্গ 
আলাপ-আলোচনা! করিয়াছিলেন ।৯০৬ কিন্তু পরে অনেকে আলোচনা 
করিয়| দেখিয়াছেন, এই বিগ্ভাপতি ও চণ্ডীদাস লোকপ্রসিদ্ধ পদাবলীর 
বিগ্কাপতি ও চণ্ডীদাস হইতে পারেন না। কারণ এইপদে 
যে সহজিয়া রসতত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং রাগানুগা সাধনার ধারা বিশ্লেষিত 
হইয়াছে, তাহ! টমথিল বিদ্ভাপতি ও পদাবলীর চণ্ীদাসের অনেক পরবর্তী 
বৈষ্ণব রসতত্বের ধারা অনুসরণে পরিকল্লিত । যনে হয়, এ পথের কোন 
কবি গুঢ় রসতত্বের আদর্শ বিদ্বাপতি-চস্ীদাসের উপর চাপাইয়! দিয়াছেন । 
“পদকল্পতরু'তে কবিরঞ্জন ভণিতায় যে সাতটি পদ উদ্ধাত হইক্মাছে,১০? 
তাহার মধ্যে ছুইটি পদ ('উদ্সল কুস্তলভারা। মুরতি শিঙ্গার লখিমি 
অবৃতারা ॥” এবং “কি কহখ রে সখি আজুক ধিচার। সো! স্বপুরুখ মঝু করল 
শিক্ষার ॥' ) বিদ্ভাপতির রচন। বলিয়। সর্বত্র স্থপরিচিত। ভাষাভঙ্গিমা ও 
বর্ণনারীতিও বিদ্ভাপতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। একটি পদ (“আরে সখি 
কবে হাম ব্রজে জায়ব' ) কদাচ বিদ্ভাপতির রচন| হইতে পারে না। কারণ 
ইহাতে কৃষ্ণের যে সমস্ত সখাসখীর নাম আছে, তাহা বিদ্ভাপতির অনেক পরে 
বন্দাবনের গোস্বামী সম্প্রদায়, বিশেষতঃ বপগোস্বামী পরিকল্পিত । ছুইটি পদ 


১০৫ এ 
১০৬ উক্ত পদের কয়েক ছত্র £ 


পুছত চণ্ডা- দস কবিরঞ্জনে 
শুনতহ্বি রূপনরাণ। 

কহু লিচ্যাপ্তি ইহ রস কারণ 
ল:ছম! পদ করি ধ্যান ॥ 


১০৭ কবিরঞ্জনের সাতটি পদ (২১২, ২৫৬, ৬৮০) ৯৬৪৭ ১০৭৮, ১১০৪৯ ১৭৬০ ) *পাদকন্ঠা- 
হরু'তে উদ্ধত হইয়াছে ১ 

(১) কি পুছসি রে নথি কামুক নেহ, (২) পুরুথ রতন কেরি মন ভেল ভোর, (৩) 
উদসল বুস্তলভারা, (৪) কি কব রাইয়ের গুণের কথা; (৫) আরে সধি কবে হুম ব্রজে 
জাকব (ইছাতে কৃফের সথাসথীর নাম আছে), (৬৯) আর কবে হবে মোর গুভক্ষণদী'ন, 
€ৎ) কি কহব রে সধি আজুক বিচার । 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৩৩ 
€ “কি কব রাইয়ের গুণের কথা” এবং 'আর কবে হবে মোর শুভখন দিন*) 
বিশুদ্ধ বাংল ভাষায় রচিত বলিয়া এই পদটিকেও বিদ্ভাপতির রচন! বলিয়া 
গ্রহণ করা যায় না। অবশিষ্ট দুইটি পদ ( “কি পুছসি রে সখি কান্ুক নেহ' 
'এবং 'পুরুখরতন হেরি মন ভেল ভোর' ) বিদ্ভাপতির হইলেও হইতে পারে । 
হ্ৃতরাং এন্প সিদ্ধাত্ত কর! অযৌক্তিক নহে যে, কবিরঞ্জন বিদ্ভাপতির উপাধি 
হউক আর নাই হউক, বাঙলাদেশে পরবর্তী কালে উক্ত নাম বা উপাধিযুক্ত 
কোন কবির আবির্ভাব হইয়াছিল ।১০৮ নিগ্যাপতির ভর্ণিতায় যে সমস্ত 
বাংল! পদ প্রচলিত আছে, তাহ! কি মৈখিল বিদ্যাপতির রচনা হইতে পারে ? 

শুনলো রাজার বি 

তোরে কহিতে আনিয়াছি ॥ 

কানু হেন ধন পরাণে বধিলি 

এ কাজ করিলা কি 8১০৯ 
ইহাঁও বিদ্যাপতির ভণিতায় চলিতেছে । মিথিলার কবি বিদ্যাপতি মাতৃভাষা 
ছাড়িয়া বাংলাপদ লিখিয়াছিলেন এব্প কোন প্রমাণ নাই। ত্বৃতরাং এবপ 
অনুমান বাধ্য হইয়াই করিতে হয় যে, একাধিক চত্ডীদাসের মতো বোধহয় 
একাধিক বিদ্ভাপতিও ছিলেন। তন্মধ্যে একজন খুব সম্ভব বাঙালী কবি, 
যিনি বিদ্যাপতির মতো] কবিরঞ্জন উপাধিও ধারণ করিয্মা ব্র্বূলি ও বাংলা- 
পদ লিখিয়াছিলেন- বোধ হয় এই বাঙালী বিদ্যাপতি রাগানুগা! মার্গের 


১০৮ নান! প্রমাণদৃষ্টে তাই ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "5০ 6 825 £091080 €0 85506 
1176 68506170201 2 8200780 1090908 »7170 985 ৪ 721)8911 ৬ 81519858. 0: 0106 
801:00] 0 08£191258-06৬2. [78131750144 
১*৯ বিদ্যাপতির ভণিতা যুক্ত আরও কয়েকটি বাংল! পদের কয়েক ছত্র £- 
(১) একদিন হেরি হেরি হাঁসি হাসি যায়। 
আর দিন নাম ধরি মুরলি বাজায় ॥ 
(২) কি করিব কোথ! যাব সোয়াথ না হুয়। 
ন1 যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥ 
(৩) যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি । 
সেধানে লিখিয় মোর নাম ছুই চারি ॥ 
এই সমস্ত পদ বিভ্ভাপতির ভণিতায় “পদকল্পতরুতে উদ্ধত হইয়াছে । ইহ নিশ্চয় কোন 
বাস্তালী কবির রচনা | হয়তো এই কবি ইচ্ছা! করিয়্াই বিভাপতির ভণিতা! ব্যবহাব 
করিতেন। 


৩৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পথিক ছিলেন। শ্রীযুক্ত হরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাশয় রাম- 
গোপালদাসের 'রসকল্পবল্পী' ও 'শাখানির্ণয়' হইতে প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন 
যে, শ্রীথণ্ডের রঘুনন্দনের কবিরঞ্জন বলিয়া এক শিষ্য ছিলেন, যিনি বিগ্ভাপতির 
অনুকরণে পদ লিখিতেন। তাই তিনি এই ছুই পুস্তিকায় 'ছোট বিদ্াপতি' 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন-_"ছোট বিদ্যাপতি বলিয়া যাহার খেয়াতি 1” 

এই কবিরঞ্রন যে শ্রীখগ্ডের নেতা রঘুনন্দনের শি্ত ছিলেন তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। কারণ নান। পদদে তিশি সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন, “কবি- 
রঞ্জন ভপ, এঁছে নিবেদণ, রঘুনন্দনপদদ্বন্দে”। স্বতরাং ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর 
কবি। কিন্তু ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, এই কথিরঞ্রন- 
বিদ্ভাপতি একটি পদে হুসেন শাহের পুত্র ন্ুসৎ শাহের উল্লেখ করিয়াছেন । 
কারণ বিগ্ভাপতি ভিতাযুক্ত একটি পদে আছে 

বিদ্য'পতি ভাণি বিশেষ তন্ুুমানি 
মুলতান নসির মধুপ ভুলে কমলাবাণী ॥ 

কিন্তু এ বিদ্ভাপতি কদাচ বাঙলার কবিরঞন হইতে পারেন ন|। কারণ 
রঘুনন্দনের শিষ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেণ * কিন্তু হুসেন শাহের পুত্র 
নুসরৎশাহ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
অনুমান সত্য হুইলে বিগ্ভাপতি-কবিবপ্জন সমন্তা অনেকটা সরল হহয়া 
আসিবে । তাহার মতে এই কবির নাম কবিপঞ্জন, ইনি ছোট বিগ্যাপতি 
বলিয়! পরিচিত ছিলেন । বিদ্যাপতি ভণিতায় যত বাংলাপদ পাওয়া যায়, 
তাহা ইহারই রচনা । ইহার কিছু কিছু ব্রজবুলির পদও মিথিলার বিদ্যাপতি 
ভণিতায় বাংল! পদসম্কলনগ্রন্থে চলিয়া গিয়াছে । এই সিদ্ধান্ত গৃহীত ₹ইলে 
দেখা যাইবে যে, স্্বরধূনী তীরে বিদ্ভাপতি ও চণ্তীদাসের সাক্ষাৎকার ও 
রসতত্ব লইয়া আলোচন! নিতান্ত কল্পিত ব্যাপার নাও হইতে পারে। কারণ 
সপ্তদশ শতাব্দীতে কবিরঞ্রন ও সহজিয়া! চণ্ডীদাসের দেখাসাক্ষাৎ এবং 
রাগান্গ! রসতত্ব আলোচন1 অসম্ভব ব্যাপার নহে । তবে এবিষয়ে এখনও 
পুরাপুরি তথ্য সন্ধান কর! হয় নাই। একমাত্র রামগোপালদাসের 'রসকল্প- 
বল্লী” ও 'শাখানির্ণয়” বাদ দিলে বৈষ্ণব সমাজতত্ব বিষয়ক অন্য কোন গ্রন্থে 
এরূপ কোন উল্লেখ নাই। সত্যকথা বলিতে কি, রায়শেখর, কবিশেখর, 
করিরজন ও বিদ্ভাপতির পদের গ্রন্থিমোচন খুব একট! সহজ ব্যাপার নহে এবং 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৩. 


এবিষয়ে চূড়াস্তভাবে “রায় দেওয়াও সম্ভব নহে। কারণ মিথিলার 
বিদ্ভাপতি "কবিরঞ্জন* ভণিতায় পদ লিখিতেন, তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যিক 
মহলে একপ্রকার স্থির হইয়াছে! আবার রঘূনন্দন-শিষ্ত কবিরঞ্জনও বিদ্যা- 
পতি নামে অভিহিত হইতেন এবং মিথিলার বিদ্াপতির আদর্শে প্দ 
লিখিতেন। হ্বতরাং বিদ্ভাপতির পদের সঙ্গে কবিশেখর-রায়শেখর ও 
কবিরঞ্জন-বিদ্ভাপতির পদের গোলমাল ভ্ইয়া যাওয়াই সম্ভব। এখন কেহ 
কেহ মিথিলার খিগ্ভাপতির অনেক উৎরুষ্ট স্বপরিচিত পদকে কবিশেখর বা 
কবিরঞ্জনের রচন। বলিতে চাহিতেছেন। বিদ্যাপতির হ্াবিখ্যাত পদ “এ সখি 
হামারি দখক শ:হি ওর" এবং “সখি কি পুছপি অশ্থভবি মোয়' নাকি মিথিলার 
কবির রচনা নহে, বাঙালী কবিরগুন-কবিশেখরদের রচনা | এ বিষদ্ষে 
এখনও কেহ স্ব প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই, যাহাতে উক্ত 
পদগুলির উপর বিদ্ভাপতির দাবিদাওয়া ছলড়িয়! দিতে হইবে । বিশেষতঃ 
কখিরঞ্রন ও কবিশেখরের প্রভিতা আদ উচ্চ শ্রেণীর নহে। কবিরঞ্জন তো 
বিদ্ভাপতির নকলের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সেইজন্য “ছোট বিগ্যাপ্তি' 
খেতাব লাভ করিয়াছিলেন । যাহা হউক হরেকৃষ্ঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
আবিষ্ষার অনুসারে উপস্থিভ ক্ষেত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত কব! যাইতে পারে যে. 
প্রীথগ্ডের রঘুনন্দন-শিষ্য বিদ্ভাপতি নামে পরিচিত এক বাঙালী কবি মিথিলার 
বিদ্যাপতির অন্বকরণে কিছু কিছু ব্রক্তবুলি এবং বাংলা পদ লিখিয়াছিলেন, 
তাহা ন! হইলে বিগ্যপতিগন ভণিতাযুক্ত বাংলাপদের সমস্তা দূর করা যায় ন| | 
কিন্ত আরও তথ্য পাওয়া ন] গেলে এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বল! যাইবে ন, | 


কয়েকজন অপ্রধান পদ্কার ॥ 

যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যস্ত বহু বৈঞ্ব কবি 
বাংল! ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়| বৈষবপদ-সাহিত্যের কলেবর কত 
দূর বধিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ “পদকল্পতরু'__ইহাতে তিন 
হাজারেরও অধিক পদ স্থান পাইয়াছে, পদকারের সংখ্যা দেড় শতেরও, 
অধিক। কিস্তু বিশালকায় পদরত্বমালা ও অসংখা পদকার সত্বেও একথা 
স্বীকার করিতে হইবে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে উৎকৃষ্ট প্রতিভাধর বৈষ্ণব 
কবির সংখা! অতি অল্ল। তন্মধ্যে ধীহাদের পদে কিছু কবিত্ব ও বৈচিত্র্য 


৩৬ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আছে, তাহাদের কথা পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে । বর্তমান অনুচ্ছেদে আমরা! 
সগুদশ শতাব্দীর আরও কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া এই 
প্রসঙ্গের উপসংহার করিব । 


গুণগত উৎকর্ষে এই কবিদের পদসমূহ নিতান্ত সাধারণ স্তরের বলিয়! 
ইহাদের জন্ত দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নাই যাহা হউক সংক্ষেপে ইহাদের 
সম্বন্ধে ছুএক কথা বল! যাইতেছে । 


১, কবিবল্লভ ॥ বৈষ্ণব পদসাহিত্যে কবিবল্লভ, বল্পভদাস, বিদ্যাবল্লভ 
প্রভৃতি ভণিতায় কিছু কিছু পদ পাওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে কবিবল্পভ ভণিতায় 
'পদ্কল্পতকু'তে মাত্র একটি পদ ( ৯৩৭ ) সংগৃহীত হইয়াছে স্বতরাং তাহার 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে পদটিতে তাহার 
ভণিতা আছে, তাহার গুরুত্ব বিবেচনায় এই কৰি সম্বন্ধে দুই একটি কথ! বলা 
যাইতে পারে । সেই বিখ্যাত পদটি বাংলা সাহিত্যে স্বপরিচিত £ 

সণি হে, কি পুছসি অনুভব মোয়। 
সোই পিরীতি অন্ু- রাগ বাখানিয়ে 
অনুখন নৌতুন হোয় ॥১১০ 


এই পদটি বিদ্যাপতির স্বপরিচিত পদ । সারদাচরণ মিত্র তাহার বিদ্যাপতির 
পদাবলীতে এই পদটিকে বিগ্যাপতির ভণিতায় মুদ্রিত করিয়াছেন । নগেন্দ্র- 
নাথ গুপ্ত মিথিলাতেও বিদ্ভাপতির ভণিতায় এই পদটি পাইয়াছিলেন । 
.আারদাচরণ বহরমপুর হইতে আনীত একখানি পু'থিতে পদটিকে বিদ্যাপতির 
ভণিতাতেই পাইয়াছিলেন।৯১১ কিন্তু সতীশচন্ত্র রায় “পদক্ল্লতরু'র ৫ম 
খণ্ডে এই পদটি বিদ্ভাপতির রচিত কি ন! সে বিষষ্ষে সর্বপ্রথম সংশয় উত্থাপন 

করেন। তিনি রূপগোস্বামীর “উজ্ফবলনীলমণি' গ্রন্থে প্রেমের পরিণতি অন্ত 


১১, “পদকল্পতরু তে উদ্ধত পাঠ এইবূপ। অন্তত্র ইহার নান] পাঠীস্তর আছে। 

১১১ «এই পদ এই আকারে প্রীসারদাচরণ মিত্রের সক্কলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। িনি 
* বহরমপুর হইতে আনীত একখানি হন্তলিখিত পু*ধিতে প্রাপ্ত হন। মির্ধিলায় এই পাঠ 
প্রচলিত আছে ।” (নগেত্রনাথ ভণ্ডের সম্পাদিত “বিস্তাপতি' সঙ্কলনের পাঠনির্ণয়" অনুচ্ছেদ 
'-কইয্য, পৃ. ২৬/০ ) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৩৭ 


রাগ-এই পদটিতে এই তত্ত্বের প্রতিফলন দেখিতে পাইয়া১১২ অন্মান 
করিয়াছেন যে, ইহা বিদ্ভাপতির পরবর্তী কালে “উজ্জ্বলনীলমণি'র আদর্শে - 
রচিত হুইয়াছিল। “উজ্্বলে'র আদর্শেই “অনুরাগ” তত্বের পটভূমিকায় ও . 
প্রভাবে কবিবল্পভ নামক কোন কবি ইহা রচনা করিয়া! থাকিবেন। সতীশচন্দ্র 
মনে করেন, “এই পদটি হন্দর ও প্রশংসনীয় হইলেও আমাদিগের মতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা হওয়া দূরে থাকুক, ইহ। বিদ্যাপতি গোবিন্বদাস প্রস্ৃতি শ্রেষ্ট 
কবিদিগের শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না।”*১১৩ ইতিপৃবে 
আমর! অন্যত্র এই পদটি সন্বন্ধে আমাদের মতামত দিয়াছি, এখানে তাহার 
পুনরাৰৃত্তির প্রয়োজন নাই ।৯১৪ বন্ততঃ সতীশচন্দ্রের মতামতের বিপক্ষে কোন 
মন্তব্য করা মুস্কিল, কারণ রসবোধের ক্ষেত্রে মানুষ বেপরোয়| | স্বতরাং সভীশ- 
চন্দ্র রায় মহাশয়ের মতো! বৈঞ্ঞজব পাহিতোর “ঘুণ' যদি এ মন্তব্য করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে সাধারণ রসিক পাঠক কি করিবেন? তৃষীস্তাব 
অবলম্বন ভিন্ন গত্যান্তর নাই। খীহাকে এই পদের রস মন্থন করিয়া বুঝাইতে 
হয়, তাহাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্ীর 'মেঘদূত' ব্যাখ্যার মতো বলিতে ইচ্ছা করে, 
"দূর মূর্খ! তোর বৈষ্ণবপদীবলী বুঝিয়া কাজ নাই!” সমগ্র মধাষুগীক 
বাংল।-মৈথিল সাহিত্যে ইহার অনুপ দ্বিতীয় কোন্‌পদ রচিত হয় নাই ।১১৫ 
বিশ্বের প্রেমভক্কিগীতিকার ইতিহাসেও ইহা একটি অচপল দীপশিখার মতো 
বিরাজ করিবে । অথচ ইহাকে সতীশচন্ত্র রায় উৎকৃষ্ট পদ বলিতে চাহেন নাই । 
তাই মনে হইতেছে, রসের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের অভিমত সভয়ে ত্যাগ 
করাই শ্রেয়। যাহ! হউক সতীশচজ্ডরের মতে এই পদের প্রথম পংক্তিতে ব্যক্ত 
অন্ুরাগের তিলে তিলে নৃতন হইবার ইঙ্জিতটি রূপগোস্থামীর “উজ্দবলনীল- 


১১২ উদ্জ্বলনীলমণি'তে অনুরাগ সম্বন্ধে বল! হইয়াছে £ 
সদানুভৃতমপি যঃ কুান্নবনবং প্রিক্বম্‌। 
রাগো। ভবল্পবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্যতে ! 
যে "রাগ? নব নব রূপ ধারণ করিয়! সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও নব নব রূপে আস্মবাদিত 
করায় তাহাকেই অনুরাগ বলে। 
১১৩ পদকল্পতর, গম, পৃ, ২৮ 
১১৪ লেখকের "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র ১ম খণ্ড, ওয় সংস্করণ (পৃ. ৪১, পাদটাক! ) 
রষ্টব্য। | 
৯১৫ ডঃ বিমানবিহারী মহুমদার সম্পাদিত “বিদ্তাপতির পদাবলী'র ৪৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা জ্টব্য। 





৬৩৮ বাংল। সাহিত্যের ইতিতৃত 


'মণি'র ছায়াতলে বসিয়া! রচিত। এবং প্পরবর্তী কলিগুলিতে গৌড়ীয় 
বৈষ্কবদর্শন ও রসশান্ত্রের মত উপস্থাপিত হওয়ায় পদাট যে অনেক পূর্ববর্তী 
মৈধিল কবি বিদ্যাপতির রচনা নহে কিন্ত শ্রীবূপ ও শ্রীজীব গোস্বামী 
মহোদয়দিগের পরবর্তী কোন বঙ্গীয় কবির রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ 
খাকে না।”৯১৬ অবশ্ট সতীশচন্দ্রের এই মন্তব্যের মতো আমরা এতটা 
নিঃসন্দেহ নহি। কারণ রূপগোস্বামীর “উজ্্বলনীলনণি' ধৃত "অনুরাগ” এবং 
এই পদে উল্লিবিত “অন্নরাগের” মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। অনুরাগ 
'অনুরক্তি প্রভৃতি শব্দ প্রেম প্রীতি ও ঈশ্বরভ ক্তি অর্থে অনেক পূর্ব হইতেই ভারতীয় 
সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । শ্াঞ্ডিল্যের “ভক্ভিসূত্র' ও নারদীয় 
ভিক্তিসূত্রে' এই শব্দের প্রয়োগ সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। স্বতরাং 
বিদ্যাপতি বা বূপগোস্বামী_কেহই কোন নৃতন মনগড়া শব সৃষ্টি করিয়। 
তাহাতে নৃতন অর্থবপ্না আরোপ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহার পরবর্তী 

ংক্তিগুলিতে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার ইঙ্গিত পাওয়| যাইতেছে (সতীশ- 
চন্দ্রের মন্তব্য), তাহাও কোন গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি নহে । সতাশচন্দ্র “পদকল্প- 
তরু'র ১ম খণ্ডে গোবিন্দদাসের ২৩৪ সংখ্যক পদ ( “আধেক আধ আধদিঠি 
অঞ্চলে? ) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই পদটিকে উহার সমধ্মী পদ খলিয়| ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । কিন্তু সমধমিতা সভীশচন্দ্রের কল্পনাসৃষট, যথার্থ নহে । তিনি 
গোবিন্দদাসের উল্ঞ পদের শেষ কয় ছত্রের৯১; সঙ্গে এই পদের “জনম অবধি 
হাম ওরূপ নেহারলু' নয়ন ন| তিরপিত ভেল” এই ছত্রের যে সাদৃশ্য আবিষ্কার 
করিয়াছেন তাহা! আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত মনে হইতেছে না। সামান্য 
ভারসহ লুতাতত্তর উপর নির্ভর করিয়। তিনি এই পদটিকে কধিবললভ বলিয়। 
কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় কবির রচন। বলিয়াছেন । যদি ধবিয়াও লওয়া 
যায় যে, উহা কবিবল্লভেরই রচনা, িগ্ভাপতির রচনা নহে, তাহা হইলে 
পেদকল্পতরু'তে কবিবল্পভের আর কোন পদ স্থান পাইল ন। কেন£ অনেক 


১১৬ পদকলতর ৫ম. পৃ. ২৯ 
১১৭ প্রেমবতি প্রেম- লাগি জিউ তেজত 
চপল জীবনে মঝু সাধ। 
গোবিল্দদাস ভশে শ্রীবল্পভ জানে 
রসবতিরস মরিষাদ ॥ 


বৈষ্কব সাহিত্য ৬৩৯ 


তৃতীয় শ্রেণীর কবির একাধিক পদ বেঞ্জবদাস তাহার সহ্ধলনে স্থান 
দিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ একজন কবির দ্বিতীয় কোন পদ “পদকল্পতরু'তে 
ঠাই পাইল না, ইহাও অল্প বিস্ময়ের ব্যাপার নহে । অন্ত কোন পদসঙ্কলনেও 
কৃবিবল্লভের কোন পদ সংগৃহীত হয় নাই।১৯৮ স্বৃতরাং এই পদটি কৃবিবল্পভ 
নামক উত্তর-চৈতন্ যুগের কোন কবির রচন! হইতে পারে ন1, উত্তর-চৈতন্ত 
যুগে এ নামে কোন পদকার ছিলেন কি না সন্দেহের বিষয় । শ্রীখণ্ডসম্প্রদায় 
ভুক্ত কবিবল্লভ নামক এক কবি “রসকদন্ব' শীর্ষক বৈষ্ণব রসতত্ব সম্পর্কিত 
ঘে পুস্তিকা রচন| করিয়াছিলেন, তিশিই নাকি ইহার রচগ্িতা।৯১৯৯ তবে 
এন্সপ অনুমানও অনুমান মাত্র । “রসকদশ্ব' একজন বিচক্ষণ কবির রচনা, 
কিন্ত আলোচ্য পদের বিজ্ময়কর লিপিকৌশল, ব্যঞ্জনান্র গভীরত। ও রসের 
সুক্মতার অনুমাত্রও “রসকদন্ধে' খুঁজিয়! গাওয়া যায় না। হ্বতরাং আমরা 
কবিবল্লভ নামক কোন পদ্কারের (যিনি উক্ত পদের রচয়িতা ঝলিয়!। কোন 
কোন সমালোচকের দ্বারা নিদিষ্ট হইয়াছেন ) পরিচয় সম্বন্ধে তথ্যের অভাৰ 
কল্পনার দ্বার] পুরাইয়া লইতে অক্ষম । 

বৈষ্বসাহিতো ধল্পভদ[সঃ বিগ্ভাবল্লভ, বল্লভ--প্রভৃতি আরও কয়েকজন 
পদ্কারের পদ পদসঙ্কলনে স্থান পাইয়াছে। তিনচারিজন বল্লভদাসের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ দৃঢ়নিশ্চয়।১২০ বল্লভ, শ্রীবল্লত, বল্লভচৌধুরী, 
শ্রীবল্পভ ঠাকুর, শ্রীবল্লভ মজুমদার ইত্যাদি ভণিতায় কয়েকটি বাংল ও 
ব্রজবূলির পদ পাঁওয়! গিয়াছে । এগুলি এক, ন! একাধিক কবির রচনা, 
তাহা নিশ্চয় করিয়া বল! যায় .না। উপরস্ত “ক্ণদাগীতচিস্তামণি'র সঙ্কলক 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তা, যিনি বল্পভ ভণিতায় পদ লিখিতেন, তিনিও বল্লভ ভণিত। 
ব্যবহার করিয়। গে।লমাল আরও পাকাইয়। তুলিয়াছেন। গামরি বল্লতদাস 
ভণিতায় 'পদকল্পতরু'র ৯৭ সংখ্যক পদটি (“সুন্দরি তুহু বড়ি হৃদয়-পাষাণ' ) 
যে-বল্পভের হউক, উহ! যে বেশ কবিত্বময় তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
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৬৪০ ংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


ক্ষপদাগীতচিস্তামণি'তে কিশোরী রাধার রূপ বর্ণনা বিষয়ক হ্াবিখ্যাত: পদটি 
(ক্ষণে ক্ষণে নয়নকোণ অন্ৃসরই | ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি ভরু ভরই' ) 
বিষ্যাবল্পভ ভণিতায় গৃহীত হইয়াছে । আবার এই পদটি ঈষৎ পরিবর্তনসহ 
'পদকল্পতরু'তে বিদ্াপতির ভণিতায় স্থান পাইয়াছে। স্বতরাং কোন একটি 
পদে কোন নৃতন কবির ভণিতা দেখিলেই তাহাকে প্রকৃত নৃতন কোন কবির 
রচনা বলিয়া সব সময়ে গ্রহণ করা যায় না। বৈষ্ণব পদসঙ্বলনগুলিতে 
ভণিতাগুলি যে সর্বদা বিশ্তদ্ধ তাহাঁও বলা যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং একটি যাত্র 
পদ্দের সংশয়জনক ভণিতার দ্বারা একজন পৃথক কবির অস্তিত্ব প্রমাণ করা 


ছুরাহ্‌ | 


২. গোপালদাধ ॥ গোপালদাস বা রামগোপালদাস 'রাধাকষ্ণ- 
রসকল্পবল্লী' (সংক্ষেপে “রিসকল্পবল্লী' ) নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া নিজেকে 
বৈষ্ণবপদকর্ত। ন'মে পরিচায়িত করিয়াছেন । ১৫৯৫ শকে ব! ১৬৭৩ শ্রী: 
অন্দে কবি রসতন্তববিষয়ক এই পুণথিতে অন্ঠান্ত কবির সঙ্গে নিজেরও কয়েকটি 

ংলা ও ব্রজবুলির পদ উল্লেখ করিয়াছেন । রামগোপাল শ্রীথ্ডের বৈদ্ধ- 
₹শে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দনের শিষ্য রতিপতি ঠাকুর কবির গুরু। 
কবির পুত্র পীতান্বরদাস “রসমঞ্জরী” শীর্ষক যে বৈষ্ণবতত্ববিষয়ক গ্রন্থ সঙ্চলন 
করেন, তাহাতেও তিনি পিতার পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'রসকল্পবল্লী'তে 
রামগোপালদাসের ভণিতাঁয় যে ছয়টি ব্রজবুলির পদ আছে তন্মধ্যে ছুইটি 
গোপালদাদের ভণিতায় “পদকল্পতরু'তে১২৯ (১০ ৫২ ও ১০৭৬) গৃহীত 








১২১ €১) কালিয় দমন জগতে তয়া ঘোষই 
সহচরি গুনইতে কানে । 
€২) মঝু পদ দংশল মদনভুজল । 


' গরলহি ডুবল অবশ ভেল অঙ্গ ৷ 
এই ছুইটি পদ 'পদকল্পতরু'তে গোবিদদাসের ভণিতায় আছে। প্রথম পদটি “পদাম্ৃত 
সমুদ্রে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদেব ২৪ সংখ্যক পুথি এবং কলিকাতা! বিশ্ববিভালগ্নের ২৪৪১ ও 
২৪৫৭ সংখ্যক পু'খিতেও গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া! যাইতেছে । দ্বিতীয় পদটিও “পদাম্বত 
সমুক্রে? এবং কলিকাত। বিশ্ববিদ্তালয়ের দুইখানি পু'ধিতে (২৯৮৮, ২৫৮৮) গোবিশাদাসের 
ভণিতায় উল্লিধিত হইয়াছে । সুতরাং এই পদ ছুটিতে 'রসকর্বন্তী'তে গোপালদাসের ভশিডা 
থাকিলেও তাহ! গ্রাহ্া নহে। 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৪৯ 


হইয়াছে। .চত্ডীদাসের নামে প্রচলিত “ভাল হইল আরে বন্ধু আইলা সকালে” 
এবং “সই জানি কুদিন হদিন ভেল' পদ দুইটিও কবির পুত্র পীতাস্বর দাস 
'রসমঞ্জরী'তে পিতার রচন! বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন । ইহার কারণ কি? 
পিতা-পুত্র শ্রীখপ্ডের বৈচ্যসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহারা গোবিন্বদাস ও 
চণ্তীদাসের পদ আত্মসাৎ করিবেন, ইহাও মানিয়া লইতে সক্ষোচ বোধ হয়। 
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা বিচার করিতে গিয়া ফাপরে পড়িয়া- 
ছেন। সহজ বৃদ্ধিতে ইহাকে লিপিচৌর্ধ (70178180।) বলিয়া 
মানিয়া লইতে হইবে। দীনেশচন্দ্র সেন তো ইহাকে চৌর্যাপরাধই 
বলিয়াছেন । হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যাম্ম সংশয় প্রকাশ করিয়! প্রশ্ন তুলিয়াছেন, 
"কাহার পদ কাহার নামে চলিয়া গিয়াছে? গোপালদাস চণ্তীদাসের পদের 
কিছু অদলবদল করিয়াছেন, না গোপালদাসের পদ কেহ জুড়িয়া তাড়িয়া 
চণ্তীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন? এবিষয়ে কোনরূপ মন্তব্য দেওয়া 
বড় শক্ত।”১২২ কিন্তু সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়! খল! যাইতে পারে, পদগুলি 
যখন সর্বত্র গেবিন্বদাস এবং চণ্ীদাসের ভণিতায় মিলিতেছে, তখন গোপাঁল- 
দাস উহার রচয়িতা নহেন-_ইহা1 একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত। “রাধাকৃষ্ণ- 
রসকল্পবল্লী” ও “রসমঞ্জরী'তে এ পদগুলি গোপালদাসের ভণিতায় কি করিস্পা' 
উদ্ধৃত হইল সে প্রশ্ন বর্তমান প্রসঙ্গে অবাস্তর | সে যাহা হউক 'পদকল্পতরু'তে 
গোপালদাসের ভণিতায় যে পদগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদের কাব্যসৌন্দর্য 
এমন কিছু অভূতপৃব নহে। 


৩. ঘ্বনশ্যামদাপ ॥ গোবিন্দদাপ কবিরাজের পোঁব্র, দিব্যসিংহের 
পুত্র ঘনশ্বামদাস সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রজবুলির প্রতিভাবান পদকর্তা 
বলিয়। বৈষ্ণচবসমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে তিনি 
পিতামহের দ্বারা প্রভাবিত হুইয়াই পদরচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার 
পিতা দিব্যসিংহও ছুই চারিটি পদ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি তেমন উল্লেখ- 

১২২ “বীরভূমি বিবরণ' (৩য়) ভ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ভাহার ষঙ্কলিত 'বৈধব 
পদ্দাবলী'তে উনিশটি পদ গোপালদাসের তণিতায় উদ্মেখ করিয়াছেন । ইহার মধ্যে 'থির 
বিদুরী বরণ গৌরী পেখলু* ঘাটের কুলে' (পৃ. ৭৭২ ) এবং 'চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে পুঙ্গক 
যৌবন ভার+ (পৃ. ৭৭৬) পদ ছুইটি সর্বত্র চণ্তীদামের ভণিতায় উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া" 
নোপালদাস পদছ্য়ের রচনাকার নছেন তাহা! একরপ প্রমাণিত সত্য | 

৪১--(ওয় খণ্ড) 


৬৪২ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ফোগ্য নহে । এই দিক দিয়! ঘনস্ামদাস-পিতামহছের নিকট হুইতে প্রতিভার 
উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন । “পদকল্পতরু'তে ঘনশ্যাম ভণিতায় ৪২টি 
পদ আছে, তন্মধ্যে কিছু বাংলা পদ ছাড়িয়া দিলে অধিকাংশই ব্রজবুলিতে 
রচিত। “পদকল্পতরু' ছাড়াও “পদরত্বাকর", “পদরসসার" প্রভৃতি সঙ্কলনে আরও 
১৮টি ব্রজবুলির পদ তাহার রচন! বলিয়া মনে হয়। তিনি “গোবিন্বরতি- 
মঞ্জুরী” নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও হহা মুক্রিত 
হয় নাই। 
ঘনশ্যামদাসের পদ লইয়াও কিছু কিছু গোলমাল হইয়াছে । কারণ 
“ভক্তিরত্বাকরে'র নরহরি চক্রবর্তী ঘনশ্ঠামদস ভণিতায় অনেক পদ লিখিয়া- 
ছিলেন, আবার নরহুরি নামও কোন কোন ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছিলেন । 
ফলে তাহার পদের সঙ্গে চৈতন্ত-সমসাময়িক শ্রীথণ্ডের বৈগ্যবংশসম্ভৃত নরহরি 
সরকার ঠাকুরের গদেরও কিছু কিছু মিএণ ঘটিয়াছে। গোষধিন্দদাসের 
পৌন্র ঘনশ্যামদীসের বাংল পদের সঙ্গে ঘনশ্যাম ভণিতাধারী নরহরি সরকার 
ঠাকুরের সরল বাংল! পদগুলির মিশ্রণ ঘটিয়া যাওয়া কিছু অসম্ভব নহে । 
কারণ উভয় কবির বাংলা পদই স্বমধূর ও প্রাজল। কিন্তু ঘনস্ামদাসের 
ব্রজবৃলিগুলিতেও এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে, তাহাকে “ভজিত্বাকরে"র 
নরহরি চক্রবর্তার রচনা বলিয়া ভুল করিবার অন্তাবন। অল্প । পদঝঞ্কার, 
শব্দ কৌশল, ছন্দের কারুকর্ম প্রভৃতি আলঙ্কারিক বৈদগ্ধ্যে পৌত্র পিতামহ্‌কে 
সার্থকভাবে 'অন্বকরণ করিয়াছিলেন । ব্রজবূলিতে পদ রচনায় তাহার 
কৃতিত্ব গোবিলদাস, রায়শেখরঃ জ্ঞানদাস, ধলরামদাস প্রভৃতি মহ1জনদের 
সমপর্যায়ের না হইলেও তাহার কয়েকটি পদে কবিত্বশক্কির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ 
লক্ষ্য করা যাইবে । 
ঘোর তিমির অতি ঘন কাজর জিতি 
নিলসই বিপিনে একাস্ত। 
পিককুল বোলে সমাধি সমাপই 
চমকই নেহারই পন্থ ॥ 
মানিনি, ইথে কিয়ে নাহি অবধান। 
নিমিখে বিমুখে যছু জীবন সংশয় 
কি ফল তা সঞ্ে মান ॥ 


কিংখ। 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৪৩ 


ডাকেডাহকি - ঝমকে ঝমকল 
ঝি' ঝি' ঝলকত ঝাঝিয়। | 

ডিগিমায়িত মণ কীরব 
মৌর নটত সাজিয়] ॥ 

রে ঘন ঘনবহূ গহন ছুরগহ 
গগনে ঘন ঘন গিয়া! । 

আওয়েরতিপতি মত্ত গজবর 
বিরকিপ্ীগণ তয়] ॥ 


এই প্রকার পদে কবি পিতামহ গোবিন্দদাসের অন্থুকরণের বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং আশিকভাবে সিদ্ধক(ম ও হইয়াছেন, তাহ! স্বীকার করিতে 
হইবে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবিভূ্তি পদকর্তাদের মধ্যে তাহার 
স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । গোবিন্দদাসাদি প্রধান কবির সঙ্গে তাহার পদের 
প্রধান পার্থক্যঃ তিনি অন্থৃকরণের বাঁধা পথ ছাড়িয়া চিন্ত-অস্তঃপুরে প্রবেশের 
তেমন চে। করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সে বৈঞ্ঝবপদাবলীর 
অনুকরণে “ভান্বুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী” রচন1 করিয়াছিলেন । ভান্সিংহের 
পদাবলী ও বৈঞ্ণবপদাবলীতে যে পার্থক্য, গোবিন্দদাসের পদের সঙ্গে 
ঘনশ্যামদাঁসের পদের সেই পার্থক্য। 


৪. চম্পতি ॥ 'পদকল্পতরু'তে চম্পতি ও চম্পতিরায় ভণিতায় ঈটি 
পদ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু একটি পদে পেদসংখা!--৩৬৮-_শুন শুন মাধব') 
বিগ্বাপতি ও কবিচম্পতি-ভ্রইজনের একত্র ভণিতা আছে--বিদ্বাপতি কৰি 
চম্পতি ভাণ'। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত চম্পতি 
ভণিতার কয়েকটি পদকে বিগ্বাপতির রচিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন | 
শগেন্দ্রনাথ নাকি মিথিলায় বিদ্ভাপতির ভণিতার সঙ্গে চম্পতি ভণিতাও 
পাইয়াছিলেন।১২৩ কিন্তু “পদামৃতসমুক্রে'র সঙ্কলক রাধামোহন ঠাকুর 
চম্পতি ভণিত বিচার প্রসঙ্গে কবিকে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের একজন 


১২৩ প্বিষ্তাপতি কবিচম্পতি-_বিদ্ভাপতি স্থকনি চম্পই, একপ মিথিলায় পাওয়! গিয়াছেঃঃ 
। (নগেন্্রনাথের বিভ্ভাপতির পদাবলীর ভূমিকা )। তাই সঙ্ধলক চম্পতি ভণিতাযুক্ত অধিকাংশ 
পদকে বিদ্তাপতির বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্ত কোন মৈধিল ব! নেপালী পু ধিতেই চম্পতি 
|তনতাহু কোন পদ পাওয়া যায় নাই । 


৬৪৪ বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


কর্মচারী বলিয়াছেন ।১২৪ বিস্তু চ্পতি খুব সম্ভব বাঙালী কবি। কারণ 
এই ভখিতাম্ম কয়েকটি প্রশংসনীয় বাংল! পদ পাঁওয়। গিয়াছে। চম্পতি বাঙালী 
হউন, আর উৎকলবাসী হউন, তিনিযে বিগ্ভাপতি নহেন,১২৫ তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। বরং মনে হয়, কবির প্রকৃত নাম চম্পতি, বিগ্ভাপতি তাহার 
উপাধি। চম্পতি সম্বন্ধে আর কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া না গেলেও 
এইটুকু অনুমান কর! যাইতে পারে যে, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
বর্তমান ছিলেন এবং কয়েকটি মাঝারি ধরনের ব্রজবুলির পদ লিখিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে ছ্র' একটি মন্দ নহে । যথ!-_ 
পা1লক্ে শয়ন ঘুমে অচেতন 
দীঘল বহুয়ে শ্বাস |. 
দীপ করে লই লুবধ মাধন 
আগওল হামারি পাশ। 
সথি হে কানু সে এহন টাট। 
হরষপরশে অধিক লালসে 
বিস্ম তাকর দীঠ। 


নিজ্রাতুর রাধার বাস্তববর্ণনা এবং দীপহস্তে কঞ্চের রাধার পর্যঙ্কের পাশে 
অবস্থান বেশ নাটকীয় হইয়াছে । সতীশচন্দ্র চম্পতির কবিত্বের উচ্চ প্রশংসা 
করিয়া বলিয়াছেন, **স্প্রীমহাপ্রভুর ভক্ত পরবতী বৈষ্ণব পদকতাদিগের মধ্যে 





১২৪ ঞ্রাগৌরচন্্রতক্তঃ প্রগরতাপরুদ্রমহারাজস্ত মহাপাত্রশ্চম্পতিরায় নামা মহাভাগবত 
জাসীৎ। স এব গীতকর্তা।” ('পদ'মৃত সমুদ্ধে' রাধামোহনকৃত টীকা ) 

১২৫ ইনি বিষ্কাপতি ন।হইবার আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ, কবি বহু স্থলে সখীভাবে 
রাধাকুকের সেবার কথা বলিয়াছেন। কিষ্তু প্রাকটচতগ্তযুগের কবি ন্দ্ভাপতি সথীগাধনার 
বিষয়ে কিছু জানিতেন না, তাহার কোন পদেও সখী-সাধনার কোন উল্লেখ নাই। ইতিপূর্বে 
আনমর1 কবিরপ্রন প্রসঙ্গে দেখাইয়াছিঃ হরেকু্* বাবুর মতে শ্রীথণ্ডের কবিরঞ্জন বিস্তাপতি 
বা ছোট বিদ্ভাপতি নামে পরিচিত ছিলেন। বিদ্যাপতি ভণিতাধুক্ত বাংলাপদগুলি ইহার 
রষ্টিত। কিন্তু মতীশচন্দ্র অনুমান করিয়াছিলেন যে* এই চম্পতিরায়-ই বোধহয় বিদ্তাপতির 
ভণিত। লইয়া! বাংলা পদ রচন| করিয়াছিলেন । «ক্ষণদাগীতটিস্তামশি'র সম্পাদক প্রীকৃকদাস 
. বাবাজী যনে করিয়াছিলেন, প্গীতকর্তার প্রকৃত নাম রায় চম্পতি ; তাহার উপাধি ছিল “হুকবি 
বিদ্তাপতি।'' এই প্রসঙ্গে সতীণচন্্র বলিয়াছেন, ৭বৈফব সমাজের কিংব্স্তী প্রকৃত হইলে, 
£যিষ্ভাপতি' ভশিতার অনেক সন্দিষ্ধ বাংল] ও ব্রজবুলির পদ যে চল্পতি রচিত, ইছাও স্বীকার 
করিতে হইবে শি (পদকল্প--খর, ১১৪ পৃ.) 


বৈষ্ঞব সাহিত্য ৬৪৫ 


চম্পতিরাক্ের স্থান খুব উচ্চে নির্দেশ করিতে হইবে 1১২৬ কিন্তু ঘনস্থ্যামদাস। 
নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি পদকর্তাদের তুলনায় চম্পতিরাক্স পৃথক কোন গৌরব 
দাবি করিতে পারেন না। 


৫. জগদানন্দ ॥ “পদকল্পতরু'তে জগৎ ও জগদানন্দের ভণিতাক়্ 
সাতটি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে, সতীশচন্ত্র রায় সম্পাদিত “অপ্রকাশিত পদ- 
রত্বাবলী'তেও এই কবির আরও কয়েকটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে । কালিদাস 
নাথ জগদানন্দের অনেকগুলি পদ সংগ্রহ করিয়া বহু পূর্বে প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। শ্রীযুক্ত হুরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাশয় “বীরভূমি 
বিবরণে" এই কবি সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তথ্য 
হইতে জান! যাইবে যে, জগদানন্দ প্রসিদ্ধ চৈতন্তভক্ত বৈদ্য মুকুন্দের বংশে জন্ম- 
গ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম নিত্যানন্দ। জগদানন্দের পিত শ্রীথগ্ড 
ত্যাগ করিয়া আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস করিয়াছিলেন । কিন্তু জগদানন্ধ 
ভ্রাতাদের সঙ্গে বাস করেন বীরভূমের অন্তর্গত দ্ববরাজপুর থানার অধীন 
জোফলাই গ্রামে । 

জগদানন্দের আবির্ভাবকালের সন-তারিখ লইয়া বিশেষজ্ঞ মহলে কিঞ্চিৎ 
মতবৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে । ডঃ স্বকুমার সেন সন-তারিখের গোলমাল 
মিটাইতে গিয়! দুইজন জগদানন্দের পরিকল্পনা করিয়াছেন । পূর্বেই কালিদাস 
নাথ ছুইজ্জন জগদানন্টের কথ| বলিয়াছিলেন 1৯২৭ কারণ তিনি সন্ধান 
করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, জগদানন্দের বংশধরদের মতে কবি জগদানন্দ 
১৭০৪ শ্রকে অর্থাৎ ১৭৮৪ হী: অবেঃ ১৮০ বৎস্র পূর্বে লীলা সংবরণ করেন । 
কিন্ত জগদানন্দের একটি পদ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগের এক পদসক্কলনে 
পাওয়া যাইতেছে । তাই ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয়ও অনুমান করিয়াছেন, 
জগদানন্দ নামে হই জন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, একজন সপ্তদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন, আর একজন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
লোকাস্তরিত হন। বৈষ্ণব সমাজে জগদানন্দ নামে একাধিক ব্য্ি 
ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুরের পিতার নামও জগদানন্দ ঠাকুর | “কর্ণা- 


১২৬ পদকল্পতরু; ৫ম, পৃ. ১১৪ 
১২৭ কালিদাস নাথ সম্পাদিত প্রীজগগগানন্দ পদাবলী, পৃ. ৬৪ ( পাদটীক। ) 


৩৪৬ ধলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নন্দে'র লেখক যছুনন্দন দাস বলিয়াছিলেন যে, জগদানন্দ ঠাকুর গতি- 
গোবিন্দের সেবক ছিলেন । বৈষ্ণবপদাবলীতে জগদানন্দ নামে আরও কবির 
ংখ্যা খু'জিয়া পাওয়া যাইতে পারে । হ্ৃতরাং এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়! কিছু 
বলা যায় না। জগদানন্দের ভণিতায় সহজ বাংলা পদ, ব্রজবুলির পদ এবং 
শব্দচাতুরীপূর্ণ বাললোভন ক্রীড়াকৌতুকযুক্ত পদগ্ুলি-_একই কবির রচনা 
বলিয়া মনে হয় না। কিস্ব কোন্‌ শ্রেণীর পদ; কোন্‌ জগদানন্দের, তাহ 
নির্ণয় করিবার মতো কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য অগ্যাপি পাওয়া যায় নাই। 
__ ঠতন্যবিষয়ক তাহার কয়েকটি পদ বেশ আত্তরিকতাপূর্ণ হুইয়াছে। 
মায়ের কোলে থাকিয়া শিশু গৌরাঙ্গ টাদ ধরিবার জন্য বায়ন! লইয়াছেন, 
কিছুতেই 'তাহাকে শান্ত করা যাইতেছে না। দুরত্ত শিশু কখনও কাদিতেছে, 
মাথার চুল টানিতেছে, হার ছি'ড়িয়া ফেলিতেছে__শেষ পর্যস্ত শিশুগোৌরাজ 
মায়ের কাধ কামড়াইয়! দিলেন, শচীমাতা৷ উচ্ন উহ্ন করিয়া উঠিলেন। পদকর্তা 
যেন শিশুগৌরাক্ষের সম্মূখে একখানি আরশি আনিয়া দিলেন। দর্পণে 
চন্্রোপম নিজ মুখ দেখিয়া দুরন্ত শিশু শান্ত হইল £ 


₹ঠ করি জননী অংতস কর দংশন 
উন উদ্ব রবে না গলোপ্ই কান । 
জগত সমুখে কার শরপণ ভরপণ 


মুখ দরশাই করল সমাধ।ন । 


যদিও ভক্তকবি রামপ্রসাঁদের অনুরূপ একটি পদে (গিরিবর, আর পারি না হে 
প্রবোধ দিতে উমারে') ইহ! অপেক্ষা অধিকতর শিল্পসমুৎকর্ষ ফুটিয়াছে, তবু 
এই পদটির বাস্তব বর্ণনা] বিশেষ প্রশংসনীয় । সরলভাষায় সাশ্ররপক 
অলঙ্কারে রচিত এই পদটিও বেশ প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে £ 
্‌ সজনি গো, কেন গেলাম যমুনার জলে । 
নন্দের দুলাল চাদ পাতিয়! রূপের ক।দ 
র্যাধ ছিল কদঘ্বের তলে 
দিয়ে হান্ত স্বধাচার অশ্রছট! আঠ! ভার 
'আধখিপাখি তাহাতে পড়িল। 
অনমৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে 
শৃন্ত দেহ পিঞুরে রহিল ॥ 


কিন্তু সরল পদের জন্তই তাহার খ্যাতি নহে। চটুল অনুপ্রাস, কানমুদ্ধকর 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৪৭ 


বঙ্কার ও চিত্তাকর্ষী বাগ.বৈদগ্ধ্য সৃষ্টি করিয়া! তিনি একশ্রেণীর পাঠকের নিকট 
বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন । যথা-_ 
মঞ্জু বিকচ কুহমপুগ্র মধুপ শব্দ গঞজিগ৪ 
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী । 
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ মালতী ফুলমালে রঞ্ 
অঞ্জরনযূত কঞ্জ নয়ন থঞ্জন গতিহারী ॥ 
কিংবা 
কংস কুগ্জর কেশরী করী 
কুস্ত করজে বিদার | 
করম্কর ভূজ কোরে কুলবতা 
করব কেলি বিহার ॥ 
কেলি-কলহক কহব কাহিনী 
কুলজ কামিনী কস্তু। 
কি রস কুবুধিনী কুর্ধপ কুবুজিশী 
কোরে কহরি একান্ত । 
এসমস্ত রচনাকৌশল চিন্তাকর্ষী বটে, কিন্তু গোবিন্মদাসের অনুকরণ করিতে 
গিয়া জগদানন্দ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন তাহা রসিক পাঠক মাত্রই স্বীকার 
করিবেন। শব্দালঙ্কারের এইরূপ কর্ণবিদারী টক্কারে কর্ণসম্বল পাঠক প্রচুর 
আমোদ ও কৌতুক পাইতে পারেন, কিন্তু এই ধরনের শব্দের নেশ! ছুটিলেই 
পাঠক ইহার শৃত্ঠগর্ভ শব্দকৈতব ধরিয়া ফেলিবেন। 
জগদানন্দ আর একপ্রকার বিচিত্র পদ লিখিয়্াছিলেন যাহা! “চিত্রকবিতা'' 
নামে পরিচিত। ইহাতে কৰি গাণিতিক রীতিতে শব্দ সাজাইয়া শিল্প. 
মনোমত বাক্য বাহির করিয়া লইয়'ছেন--অনেকটা 0:089-7010 1)02216- 
এর মতো । এই জাতীয় পদে লম্বালম্বি পড়িয়া গেলে একবূপ অর্থ হয়, 
এবং আড়ের দিকে প্রতিশব্দের আগ্তক্ষর ধরিলে ইহার আকার ও অর্থ 
সম্পূর্ণ পাণ্টাইয়া যায়। এইরূপ শিশুস্বলভ শবক্রীড়ায় কবির শবচাতুরী 
প্রমাণিত হইয়াছে--কবিপ্রতিভার ইহাতে কোন লাভ হয় নাই। প্রাচীন 
সমালোচকগণ (কালিদাস নাথ, জগছদ্ধু ভদ্র ইত্যাদি ) জগদানন্দের কাব্য- 
প্রতিভার অজজ্র প্রশংসা করিয়াছেন 1৯২৮ কিন্তু শব্দ লইয়া গেওুয়া খেলার 
১২ জগদানন্দের পদাবলীর প্রথম সংগ্রাহক কালিদাপ নাথ এই কবি সম্বন্ধে ম্ততিবাদ 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, *কি কবিত্ব, কি ছন্দোলালিত্য; কি রচনাচাতুখ, কি শব্বিষ্ঠাস, কি 


৬৪৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃভ 


অভিনয় ভিল্ন কবি এই ধরনের পদে কোনও প্রকার প্রতিভার পরিচয় দিতে 
পারেন নাই। তাহার সহজ ভাষায় রচিত পদগুলি বরং কিছু প্রশংসা 
যোগ্য । 


শ্রীনিবাস আচার্ধের শিষ্যস্থানীয় কয়েকজন কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে 
পদরচনায় প্রায় গতানুগতিক পথ ধবিয়াই চলিয়াছিলেন। প্রসাদদাস, 
রাধাবল্লভদাস, শ্যামদাস' গোকুলানন্দ প্রভৃতি পদকর্তাগণ কিছু কিছু মধ্যম 
শ্রেণীর পদ লিখিয়াছিলেন। এই যুগে বৈষ্ণবপদেব বস্তা নামিয়াছিল, 
অধিকাংশ বৈষ্ণবভক্তই পদ লিখিখাব চেষ্টা কবিষাক্ষিলেন-_বিশেষত : 
শ্রীনিবাসের শিষ্য-প্রশিষ্য সম্প্রদায় । শ্যামানন্দেব এক শিষ) বসিকদাস 
€ বসিকানন্দ ) যেমন শ্ামানন্দেব জীবশী বচন! কবিষাছিলেন, তেমনি কিছু 
কিছু বাংল! পদও লিখিয়াছিলেন। ইহাঁব পিতা অচ্যাতানন্দ ধনী ভূত্বামী 
ছিলেন, তাহার উপাধি ।ছল বাঁজ|। পুত্র বসিকানন্দ শ্যামানন্দের শিষ্য 
গ্রচণ করেন এবং গুরুকে উডিষা। ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে বৈষ্ঞবধর্ম প্রচাবে 
বিশেষ সাহাযা কবেন। ইহাবও কয়েকটি পদ বৈষ্ববসঙ্কলনে গৃহীত 
হইয়াছে । 

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'ব সঙ্কলক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তা 
হরিবল্পলভ ভণিতায় সংস্কৃত, বাংলা! ও ব্রজ্রবুলিতে পদ লিখিযাছিলেন | 
বল্লভ ভশিতায়ও তাহাব কিছু কিছু পদ অন্যান্থা পদসঙ্কলনে গৃহীত হ্ইয়াছে | 
বিশ্বনাথেব পাণগ্ডিত্যের খ্যাতি যতটা, কবিত্বেব খ্যাতি ততটা] নহে। সংস্কৃত 
গ্রন্থের টীকা ও মৌলিক গ্রন্থ লিখিয়। তিনি সপ্দশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর শেঠ 
পণ্ডিত বলিম্মা! সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করিলেও বৈষ্বপদে খুব যে একট! কৃতিত্ব 
'দেখাইয়াছেন, তাহা মনে হয় না। 

মনোহর দ|স ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ “পদকল্পতরু'তে গৃহীত হইয়াছে, 
পরবতাঁ কলের কোন কোন পদসঞ্কলনেও ইহার ছুই একটি পদ পাওয়া যায়। 





চিত্র, বোধহ্য ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষষেই ভাহাব পূর্বতন ও পববর্তী কবিকুলের বন্মনীষ 
«ও অগ্রগণ্য । যে কবিত্বে মুগ্ধ হইব! ও যে বসে ভুবিষ! মানুষ কিষৎকালের জন্ক শোকতাপ 
তুলিয়া! যায়, জগদানন্দেব কবিতা! সেই শ্রেণীর ।” সমালেচকের ইত্যাকার স্ততিবাদে 
আমাদের জানবুদ্ধি যে হততম্ব কইঘ! পড়ে, তাহাতে সংশয় নাই। ভক্তিব পাখায় আবেগ ভর 
করিলে তাহাকে সহজে যুক্তির মাটিতে টানিয়! নামানে! যাষ না। 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৪৯ 


বৈষ্ণব সাহ্ত্যসমাজে তিন জন মনোহরদাস ছিলেন। একজন 
নিত্যানন্দানচর মনোহর- -ভ্রীচৈতন্তচরিতান্তে" ইহার উল্লেখ আছে। আর 
একজন মনোহরদাস আউলিয়_ইনি জাহুবীদেবীর শিস্ত এবং চৈতন্তাদাস 
নামে পরিচিত ছিলেন । আর একজন মনোহবদাস, যিনি অধিকতর 
পরিচিত, তিনি “অনুরাগবল্লী' নামক একখানি পুস্তিকায় বৈষ্ণবসমাজ সম্বন্ধে 
অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়াছেন । এই মনোহর শ্রীনিবাস-সন্প্রদায়ের শিক্কা- 
স্থানীয় ছিলেন । খুব সম্ভব বৈষ্ণব পদগুলি এই তৃতীয় মনোহরদাসের রচন|। 
শেষজীবনে কৰি বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন । ব্রজবুলিতে রচিত তাহার 
হ'একটি পদ মন্দ নহে । নিয়লিখিত পদটির ধ্বণিঝঙ্কার প্রশংসার যোগ্য £ 


বরিখে রিমিঝিমি সঘনে যাষিনি 
দামিলী ঝটকাই রে। 

রাগে অভিসরি সঙ্গে সহ্চরি 
চলল হুন্দরী রাই রে॥ 

চলিতে অবিকুল চরণে বেল 
অন্ধি পিছলিত পন্থ রে। 

গিরত শত বেরি উঠিয়া ধাওত 
ভেটিতে গোকুলচন্ রে ॥ 


রাধার এই বর্ধাভিসার শ্রেষ্ঠ পদকারদের কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। 


সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে দেখা গেল, 
আকাশের অগণিত তারার মতো এই শতাব্দীতে অসংখ্য বৈষ্ণব পদকর্তাগ 
আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্ত “একশন্দ্রস্তমোহস্তি ন চ তারাগণৈরপি*__ 
বৈষ্ঞব-আকাশে তখন চন্দ্র অন্ত গিয়াছে গোবিন্দাস কবিরাজ সেই 
চন্্রাংশুবর্ধী উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই তিনি 
তিরোহিত হুন। তাহার পর ধীাহার! বৈষ্ঞবপদসাহিত্যে আবিভূতি হুইয়া- 
ছিলেন, তাহাদের অনেকেই ব্রজবুলির পদে গোবিন্বদাসের অনুকরণ করিয়া- 
ছিলেন, কেহ কেহ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কিছুকিছু কৃতিত্বও দেখাইয়াছিলেন, কেহ- 
বা ব্যর্থ অনুকরণে প্রতিভা নষ্ট করিয়াছেন । সে যাহা হউক, সপ্তদশ শতাব্দীর 
।পদ্দসাহিত্য যে গোবিন্দদাসের প্রতিভার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও 
নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে । 


উজ ংল! সাহিত্যের ইতিরৃভ 


খু 
বৈষু ব জীব নী ও ই তিহা স-কা ব্য 


পূর্ববণিত পদাবলী শাখার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, অসংখ্য 
পদকার যষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র 
সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া বৈষ্ণব পদরচনায় বিশেষভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
ঠিক তেমনি ছুই একখানি মহান্ত-জীবনীকাব্য, কিছু কিছু বৈষব-সমাজ- 
ইতিহাস-সংক্রান্ত পুঁথিপত্র, সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব নিবন্ধ ও কাব্যনাট্যাদির 
ভাবান্বাদের অন্বশীলশ ও প্রচার সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে বিশেষতঃ 
বৈষ্ণবসমাজ-সম্প্রদায়ে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল । কাব্যাংশ বা সাহিত্যিক 
কারুকর্ম বিচারে ইহাদের অধিকাংশই বিস্থাতি নামক কীটের ভোজ্যে পরিণত 
হইবার যোগ্য। কিন্তু ইহাতে তৎকালীন বাঙলাদেশের বৈষ্ণবসমাজ, ধর্ম ও 
জনচিপ্ত সম্পর্কে কিছু কিছু এঁতিহাসিক তথ্য এমনভাবে অনুস্যৃত হইয়া আছে 
যে, এই দিক দিয়! এই সমস্ত পুথিপত্রের কিঞ্চিৎ মূল্য স্বীকার করিতে 
হইবে । নিজ নিজ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণ অতিশয় সচেতন 
ছিলেন খলিয়! এই পুঁথিগুলির কিয়দংশ ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা 
পাইয়াছে। 

এই যুগে এবং ঈষৎ পূর্ববর্তী যুগ হইতে চৈতত্তজীবনীকাব্যের আদর্শে 
বৈষ্ণব আদর্শ ও মহান্তদের জীবন সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচনার সূচনা 
হইয়াছিল, যাহাতে ধর্মসম্প্রদায়ের নেতৃস্ানীয় এদ্বৈতপ্রভু, নরোতিম-শ্রীনিবাস- 
শ্যামানন্দ প্রভৃতি আচার্ধদের জীবন কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব সমাজ, 
সম্প্রদায় এবং বাঙলাদেশের লে'কজীবন সম্পর্কে অনেক এতিহাসিক তথ্য 
স্থান পাইয়াছে। নিয়ে এইরূপ কয়েকখানি জীবনীকাব্য ও সযাজগ্রস্থের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়! যাইতেছে । 


অদ্বৈত ও লীভাদেবীর ভীবনীকা ব্য ॥ 


চৈতন্তদেবের সর্বজ্যেষ্ঠ ভক্ত অদ্বৈত আচার্ধ (মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে 
অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের অগ্রবর্তী ) বৈষ্ণবসমাজে কিরূপ মান্ত ছিলেন তাহা 
চৈতন্তজীবনকাব্য হুইতেই জান! যায়। বৈষ্ণব মতে তাহার .হস্কার- 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৪১ : 


আল্মানেই শ্রীকষ্ণ শ্রীচৈতন্তাবতার ব্ূপে গৌড়ভূমিতে আবিভূতি হন। 
চৈতন্তভক্তিবাদ ও তত্বকথা তাহার সাহায্য ও উপদেশ ব্যতীত প্রথম দিকে 
জনসমাজে এত দ্রুত প্রচারলাভ করিতে পারিত কি ন! সন্দেহ। অদ্বৈতের 
পূর্ব নিবাস শ্রীহট্রের লাউড়ে। তাহার পিতা বিখযাত পণ্ডিত কুবের আচার্য, 
মাতার নাম লাভা দেবী। কুবের আচার্য সস্ত্রীক শ্রীহট্র ছাড়িয়া বাঙলাদেশে 
শাস্তিপুরে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । মাঘ মাসের শুক্লা! সপ্তমী 
তিথিতে তাহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে।১ জন্মের পর পুত্রের শাম রাখ! 
হইল কমলাক্ষ। বারে! বৎসর বম্ধসে কমলাক্ শাস্তিপুরে গিয়া ষড়দর্শন ও 
অন্ঠান্ত শান্তর পাঠ করেন। এখানেই তিনি স্থায়িভাবে রহিয়া যান, তাহার 
মাতাপিতাও পরে লাউড় ত্যাগ কৰিয়। শাস্তিপুরে পুত্রের নিকট বাস করিয়া 
ছ্বিলেন। তরুণ বয়সে কমলাক্ষ দ্বিজবর বেদাস্তবাগীশের নিকট চতুর্বেদ পাঠ 
সমাপ্ত করেন। শিপ্তের পাণ্ডিত্য দেখিয়া গরু কমলাক্ষকে “বেদপঞ্চানন' 
উপাধি দিয়াছিলেন। অতঃপর পিতার মৃত্যুর পর কমলাক্ষ গয়াধামে পশু 
দিতে গিয়! বৈরাগীর বেশে প্রায় সমগ্র ভারতের তীর্ঘগুলি পরিক্রমণ করেন । 
পথে তাহার সঙ্গে প্রসিদ্ধ বৈষব ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ হয়। তাহার 
নিকট কমলাক্ষ প্রথম জাণিতে পারিলেন যে, শান্তিপুরের অদূরে নবদ্বীপধামে 
গৌরাঙ্গ প্রভুর আবির্ভাব হইবে। পথিভ্রমণ কালে তাহার সঙ্গে নাকি কৰি 
বিগ্ভাপতিরও সাক্ষাৎ হইয়াছিল (“অদ্বৈত প্রকাশ' )। পরে তিনি শাস্তিপুরে 
ফিরিঘা মাধবেন্দ্রের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। নিরাকারবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানী 
শ্যামদাস নামক এক বিখ্যাত পপণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাভূত করিলে কমলাক্ষের 
খ্যাতি আরও বাড়িয়। গেল। সকলে জানিল যে, কমলাক্ষ সাধারণ পণ্ডিত 
নহেন, যিনি নিরাকার ব্রহ্মতত্ব খণ্ডন করিয়! সাকার বিগ্রহবাদ স্থাপন করেন 


১ অদ্বৈতের ভক্ত লাউড়িয়! কুষ্*দাস রচিত “বাল্যলীলা! হৃত্রে' (সংস্কৃত) অ্বৈতের জন্মের 
সন তারিখ আছে £ 
শাকে রস প্রাণগুশেন্দুমানে শ্রীলাউড়ে পুণ্যতমেহথ মাঘে। 
ভ্ীপ্তসী পুণ্যতিথে৷ সিতেহভূদদ্বৈতচন্ত্রঃ কৃপয়া বিরাসীৎ ॥ 
রস-৬) প্রাণ-৫, ৭-৩, ইনু-১, অর্থাৎ ১৩৪৬ শকে (১৪৩৫ বীঃ অঃ) লাউড়ে অহ্ৈতের 
জন্ম হুয়। নিযে 


৬৫২ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাহার প্রাধান্ত কে অস্বীকার করিবে? তিনি হরি ও হরের অভিন্ন সতা 
ছিলেন, তাই লোকে তাহাকে অদ্বৈত আচার্য উপাধি দিল ।২ 

যথাকালে অদ্বৈতাচার্ধ নৃনিংহ ভাছুড়ীর দ্ই কন্যা! সীতা ও শ্ত্রীকে 
বিবাহ করেন। সীতার গর্ভে অদ্বৈতের অছ্যুতানন্দ, বলরাম, গোপাল, জগদীশ 
ও স্বরূপ-_এই পাঁচ পুত্র এবং শ্রীর গর্ভে কষ্ণ মিশ্রের জন্ম হয়।৩ ইহাদের 
মধ্যে জ্যেষ্ঠ অচ্যুতানন্দই বৈষ্ণব সমাজে সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর অদ্বৈত নবদ্বীপে টোল স্থাপন! করিয়া অধ্যাপনা করিতে 
লাগিলেন। পরে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়া তিনি নবীন যুবক গৌরাঙ্- 
দেবের সংস্পর্শে আসেন । গৌরাঙ্গ সান্নিধ্যে আসিয়া তিনি কিপ্রকারে 
মহাভক্ত হইলেন এবং চৈতন্ততত্বাদর্শ প্রচার করিলেন, তাহার কাহিনী 
চৈতন্তজীবনীকাব্যসমূহে ধধিত হইয়াছে। অবশ্য চৈতন্তজীবনীকাব্যে 
অদ্বৈতৈর আন্ুপৃবিক জীবনী বণিত হয় নাই, চৈতন্দেবের সঙ্গে তাহার 
জীবনের যতটুকু সম্পর্ক শুধু সেইটুকুই এ সমস্ত কাব্যে স্থান পাইয়াছে । 
কিন্ত অদ্বৈতের জীবনীকাব্যগুলিতে আচার্ষের কৈশোর-যৌবন-পরিব্রাজক- 
.ক্ীবন-বিবাহ-সংসারযাত্রা প্রভৃতি সবিস্তারে বণিত হইয়াছে । ইহার সঙ্গে 
আবার তৎকালীন সমাজের নানা! কথা 9 স্থান পাইয়াছে বলিয়! এই 
জীবনীকাব্যগুলির সামাজিক ও এতিহাসিক মর্ধাদ] স্বীকার করিতে হইবে। 

এ পর্যন্ত চারিখানি অদ্বৈত-জীবনীকাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে-_ 
(১) লাউড়িয়া৷ কঞ্চদাসের সংস্কতে রচিত “বাল্যলীলামৃত্র” (২) ঈশান- 


হু সাক্ষাৎ হরিহর এই কমলাক্ষাচাষ। 
তেঞ্ি ইহার প্রীঅদ্বৈত নাম কৈল ধার্য ॥ ( অদ্বৈতপ্রকাশ ) 
কিন্ত করিদাসের 'অদ্বৈতমল্গাল' এই নাম সম্বন্ধে বল] হইয়াছে £ 
কু্সনে অদ্বিতীয় অদ্বৈত প্রকটিল! । 
ভক্তিশান্ত্রে প্রকটিলা অদ্ববৈভাচার্য হৈল! ॥ 
এইরাপ ছোটখাট তথ্যপার্থক্য অধ্বৈতৈর জীবনীকাব্যগুলিতে পাওয়া যাইব । যেমন-_ 
ঈশাননাগরের 'অস্বৈতমললে' অদ্বৈতের পূর্বনাম কমলাক্ষ, কিন্তু হরিচরণের 'অস্বৈতমঙ্গলে'র 
মতে--কমলাকাস্ত | 
৬ «অদ্ৈতপ্রকাশের মতে অইৈতের পুত্রদের নাম--অচ্যুতানন্দ, কৃক্দাস+ গোপালদাস-- 
তিন পুত্রই সীভাদেবীর গর্ভজাত। প্রীর একটি সন্তান হুইয়াছিঙ্গ বটে, কিন্তু জব্মের অল্স দিনের 
সগ্যেই তাহার স্ৃত্যু হয় । 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৪৩ 
নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ', (৩) হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল', (৪) নরহ্রি- 
দাসের 'অদ্বৈতবিলাস'। 

শ্রীহটের অন্তর্গত লাউড়ের ভূষ্বামী দিব্যসিংহ সংসার ত্যাগ করিয়া 
শাস্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতপ্রভুর শিল্ত্ব গ্রহণ করেন। তখন তাহার নাম 
হয় কৃষ্ণদাস-_তিনি “লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস” নামে পরে পরিচিত হুইয়াছিলেন। 
তাহার নামে আট সর্গে বিভক্ত “বাল্যলীলাসুত্র' পুস্তিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে 1৪ ইহাতে সংস্কৃত ভাষায় অদ্বৈতের প্রথম জীবনের কাহিনী বণিত 
হইয়াছে। ভঃ স্বকুমার সেন মহাশয় ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ 
সন্দিহান ।৫ কারণ মুগ্রিত পুস্তকে গ্রন্থ রচনার কাল হিসাবে ১৪০৯ শকাব্দ 
(১৪৮৭ শ্রীঃ অঃ উল্লিখিত হইয়াছে ) অর্থাৎ চৈতন্তজন্মের বৎসর দুয়েকের 
মধ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল। অথচ গ্রন্থের প্রথমেই গৌরগোপালের বন্দনা 
রহিয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত পুথিপত্রের রচনাকালজ্ঞাপক সনতারিখে 
যে অনেক কারচুপি আছে তাহ। শ্বীকার করিতে হইবে। 
অদ্বৈত আচার্ষের এক শিক্ শ্যামদাস আচার্য “অদ্বৈতমঙ্গল” রচন! করিয়া- 
ছিলেন।৬ কিন্তু কাব্যটি পাওয়া যায় নাই। এইটি বাদ দিলে ঈশান 
নাগরের “অদ্বৈত প্রকাশ", হরিচরণদাসের “অদ্বৈতমঙ্গল' ও নরহরিদ্াসের 
'অদ্বৈতবিলাসে" অদ্বৈতৈর জীবনকথা সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে । কিন্তু 
কাব্যগুলির প্রামাণিকতা, বিশেষতঃ রচনার প্রাচীনত্ব বিশেষ সন্দেহজনক । 
ঈশাননাগরের “অদ্বৈতপ্রকাশে' আছে যে, চৈতন্ত-নিত্যানন্দের আবির্ভাবের 
৪ শ্রীহট্টের অচ্যুতচরণ তত্বনিধি কতৃক সম্পাদিত (১৩২২ )। 
& ডঃ স্থকুমার সেনের “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খও। ওয় সংস্করণ, পৃ, ২৭৪ | 
ঈশাননাগর 'অদ্বৈতপ্রকাশে' এই সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ করিনাছেন £ 
তক্তিবলে হৈলা তিহৌ প্রভুর কৃপাপাত্র। 
সংস্কৃত রচিলা প্রভুর বাল্যলীলান্ত্র ॥ ( অন্বৈতপ্রকাশ, ৬ অধ্যায় ) 
৬ ঈশাননাগরের "অদ্বৈতপ্রকাশে' ভ্ঠ অধ্যায়) আছে যে, শ্যামদাস নামক এক ক্রহ্মবাদী 
দিশ্িজয়ী পর্তিত অদ্ৈতের সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হইয়া তাহার শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। অন্বৈত 
তাহাকে কৃষ্মন্ত্ প্রদান করেন এবং ভাগবত পাঠের নির্দেশ দেন। অতঃপর অধৈতের 


নির্দেশে গ্কামগান ভাগবভাচার্ষ নামে পরিচিত হুন। খুব সম্ভব ইনিই 'অৈতমঙ্গল' রচনা 
+ করিয়াছিলেন । 


৬৫৪ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পূর্বেই অদ্বৈত নাকি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত-নিত্যানন্দ নাম ধরিয়! উচ্চারণ করিয়। 
বিহ্বল হইতেন £ 
কহিতেই হৈল৷ প্রভু প্রেমেতে বিহ্বল। 
কহে শ্রীকৃ্চৈতন্য নিত্যানন্দ বোল ॥ (অইৈতপ্রকাশ, ৬ অধ্যায় ) 

সুতরাং মুদ্রিত গ্রন্থগুলিতে যে প্রচুর হস্তক্ষেপ হইয়াছে তাহা মানিয়া লওয়া 
ছাঁড়া গত্যত্তর নাই। 

ঈশাননাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ অদ্বৈত-জীবনীকাব্যের মধ্যে সমধিক প্রসার 
লাভ কবিয়াছে-_ধিশেষতঃ ছাপাখানার যুগে। যদিও ১৩০৩-৪ সালের 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় হরিচরণ দাসের “অদ্বৈতমঙ্গল' ও লোকনাথদাসের 
'সীতাচরিত্র' ( অদ্বৈতগৃহিণী ) সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তবু ঈশানের কাব্য সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়ণ বলিয়া অদ্বৈতের জীবনীকাব্য 
হিসাবে ইহা অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছে । শ্রীহট্রের প্রসিদ্ধ বৈষব- 
সাহিত্যনসিক অদ্যুত্চরণ চৌধুরী তত্বনিধি সর্বপ্রথম ঈশাননাগরের পু*থি 
আবিকার করেন, এবং সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় (১৩০৩) তিনিই কবির 
প্রথম পরিচর-দেন। অল্প কিছুকাল পরেই ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। 
পু'থিতে ঝালক্ঞাপক যে শ্লোক ছিল তাহ। হইতে ১৪৯০ শক (১৫৬৮ শ্বীঃ অঃ) 
পাওয়া যাইতেছে । মুদ্রিত পু থিটি ১৭০৫ শকে (১৮৮১ শ্রীঃ অঃ) অন্থলিখিত 
হইয়াছিল। যদিও কাব্যটি প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে গচিত হুইয়া- 
ছিল, কিস্তু অচ্যুতচরণের আবিফারের পূর্বে বড় কেহ ইহার সন্ধান জানিতেন 
না। ঢাক! জেলার অধিবাসী শ্রীনাথ গোস্বামী নামক এক বৈষ্ণবভক্ 
শ্রীহট্টের লাউড় হইতে সবপ্রথম এই পুথিটি সংগ্রহ করেন, অচ্যুতচরণ তত্ব- 
নিধি মহাশয় তাহার নিকট হইতে পু'থিখানি লইয়। সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকায় ইহার পরিচয় দেন এবং “পু খিখানি সংশোধনপূর্বক”৮ অস্ৃতবাজার 
পত্রিকায় আশ্বিন হইতে প্রকাশ করেন। এই “সংশোধনে” কথায় মনে 
হইতেছে, তত্বনিধি মহাশয় কাব্যটির নানাস্থলেই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । 
কাব্যের ভাষাতেও আধূনিক কালের ছাপ অতি স্পষ্ট, বর্ণনার ক্রমের মধ্যে 


৭ ১৮৯৭ সালে অমুতবাজার পত্রিকার অফিগ হইতে অচ্যুতচরণ তন্বনিধির সম্পাদনায় 
প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৩ সনে সতীশচন্ত্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
৮ সতীশচজ্জ মিত্রের সংস্করণের ভূমিক! (পৃ. %*) ভ্রষ্টব্য। 


বৈঞ্ঝব সাহিত্য ৬৫৫ 


নানা বৈষম্য ও দোষক্রটি দেখা যায়। হ্বতরাং এই মুদ্রিত গ্রন্থ ও ইহাতে 
প্রকাশিত তথ্যগুলি কি পরিমাণে গ্রহণযোগ্য তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। 
প্রথমতঃ তত্বনিধি মহাশয় মাত্র একখানি পরবর্তী কালের পুণ্থি অবলম্বন 
করিয়া এই কাব্য আলোচন! করিয়াছিলেন । দ্বিতীয্ম সংস্করণের সম্পাদক 
সতীশচন্দ্র মিত্রও আর দ্বিতীয় কোন পুঁথির সাহায্য পান নাই বলিয়! (তিনি 


প্রথম পুধিখানিরও কোন সন্ধান পান নাই) এই কাব্যের প্রামাণিকতা 
নিধিচারে মানিয়া লওয়া যায় না। 


কবি ঈশাননাগর কাব্যসমাপ্তিতে নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন । 
ঈশানের নিবাস অদ্বৈতেরই পিতৃভূমিতে-শ্রীহট্টের লাউড় পরগণার নবগ্রামে । 
ইহার পিতার নাম পদ্মনীভ চক্রবর্তী, মাতার নাম পদ্মমণি দেবী । শৈশবে 
ঈশানের পিতৃবিয়োগ হইলে তাহার হৃঃখিণী মাত পুত্রকে লইয়া দীর্ঘপথ পর্যটন 
করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত-গৃহ্ণী সীতাদেবী 
মাতাপুত্রকে সাদরে স্থান দান করেন। অদ্বৈতের জ্যোষ্টপুত্র অচ্যুত ও ঈশান 
প্রায় সমবয়সী । মাতা পুত্র অদবৈতের দ্বারাই বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। যাহা 
হউক, ঈশান বাল্যকাল হইতে অদ্বৈতের আশ্রয়ে ছিলেন, স্বতরাং আচাধের 
মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ঘটন! সম্বন্ধেই অবহিত ছিলেন । তাহার কাব্যে 
অদ্বৈতৈর জীবনকথা, বিশেষতঃ শাস্তিপুরে আসিবার পরবর্তী ঘটনা যথাযথ 
ভাবেই বিরৃত হইবার সম্ভাবনা । কবি লাউড়ে বসিয়া 'চৌদ্দশত নবতি 
শকাব্দ (১৫৬৮ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য সমাপ্ত করেন, মুক্রিত গ্রন্থের শেষ 
অধ্যায়ে আস্্রবিবরণ প্রসঙ্গে কবি শকাব্ের উল্লেখ করিয়াছেন । এই তারিখে 
কাহারও কারচুপি না থাকিলে ইহাকে অতিশয় প্রাচীন, এমন কি প্রাচীনতম 
বাংল! জীবনীকাব্যও বলা যাইতে পারে । চৈতন্তভাগবত (বৃন্দাবনদাস ) 
ও চৈতন্তচরিতায়ত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ ) ইহার পরে রচিত হইয়াছিল। 
কিন্ত 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র রচনাকাল সম্বন্ধে আমর! সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি। 
কারণ ইহার তারিখ যত প্রাচীন, ভাষা তত প্রাচীন নহে। যদিও দ্বিতীয় 
সংস্করণের মম্পাদক সতীশচন্দ্র মিত্র ইহাতে “বুলি' € ভ্রমি ), “নিছিয়া' 
“যৈছে" “মোহর' (আমার ), “বাট' প্রভৃতি পুরাতন শবের উল্লেখ পাইয়াছেন, 
তবু ইহার ভাষাভঙ্গিম! প্রাচীন নহে, অত্যন্ত অর্বাচীন বলিয়া মনে হয়। 
'যেমন £. 


৬৪৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


তুমি জগতের মূল কেবা তব মাতা। 

স্বয়ং মহাবিষু তু'হু জগতের পিতা।। 

কোটি কোটি তীর্থ আছে তবরাঙ্গা পায়। 

তুয়া পদাম্ৃতপানে জীব মোক্ষ পায়॥ 

কিংবা, 

প্রীধাম বৃন্দাবনে কুক শ্বয়ং ভগবান। 

বরলীল! কৈল1 করি গোপ অভিমান | 

একদিন গোষ্টলীলায় প্রীনন্দনন্মন । 

গোপাল উচ্ছিষ্ট ফল করিল! ভোজন ॥ 
এই ভাষা দুই এক শতাবীর পূর্ববর্তী কিনা সন্দেহ হয়। হয়তো কেহ 
বলিবেন, পুঁথির প্রথম সম্পাদক ভাষার কোন কোন স্থলে হস্তক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন, তাই ভাষায় এইরূপ আধুনিকতা দেখা যাইতেছে । কিন্তু আমরা 
পুরা কাব্যখানার ভাষ। আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি-__ভাষায় সবত্র এইবপ 
আধুনিক বর্ণনারীতি অনুসৃত হইয়াছে । ছুই একটি পুরাতন শব্দ থাকিলেও 
গোটা কাব্যের বর্ণন! ও ভাষা আদৌ পুর[তন যুগের নহে। এই জন্য যদি 
কোন সন্দেহপরায়ণ পাঠক কাব্যটির প্রামাণিকতা ও বিশ্তদ্ধি সম্পর্কে 
সন্দিহান হন, তাহা! হইলে তাহাকে দোষ দেওয়। যায় না । সে যাহা হউক, 
ইহাতে অদ্বৈতের জীবনকাহিনী ও তৎকালীন সমাজের নান! কথা! বেশ 
প্রাঞ্জলভাবে বণিত হইয়াছে । কাব)টি মোট ২২টি অধ্যায়ে সমাপ্ত । ইহাতে 
অদ্বৈতের পূর্বনিবাস শ্রীহটের লাউড় পরগণার অন্তর্গত নবগ্রাম, তাহার 
বাল্যজীবনী, শাস্তিপুরে বিষ্ভালাভার্থে আগমন, চারিবেদে পাণ্ডিত্য অর্জন, 
মাতাঁপিতা'র স্বর্গারোহণ, অদ্বৈতের পিতৃপিগুদান উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন 
ভীর্ঘ পরিক্রমা, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাজয় ও অদ্বৈতের শিশ্তত্ব গ্রহণ, 
লাউড়ের রাজা দিব্যমিংহের সংসার ত্যাগ করিয়া! শাস্তিপুরে আসিয়া 
অদ্বৈতের শিল্তরূপে অবস্থানঃ হরিদাসের সঙ্গে অধ্বৈতৈর সম্প্রীতি, সীতা ও 
ভ্রী-দুই ভগিনীকে বিবাহ, নবদ্বীপে টোল স্থাপন প্রভৃতি কাহিনী সংক্ষেপে 
পরিচ্ছন্নভাবে বিবৃত হইয়াছে । ইহার পর গৌরাঙ্জের জন্ম, বিদ্বালাভ হইতে 
আরম্ভ করিয়া নীলাচলে গমন পর্যস্ত কাহিনী, যাহার সঙ্গে অদ্বৈতৈর কিছু 
কিছু সম্পর্ক ছিল, তাহাও বণিত হুইয়্াছে। কৰি প্রসঙ্গক্রমে হরিদাস, 
শ্্রীরপগোস্বামী, নিত্যানন্দের বিবাহ, শচীমাত! ও বিষুপ্রিয়! দেবীর বিষক্ে 


বৈষব সাহিত্য ৮৫৭ 


সামান্য তথ্য দিয়াছেন। কাজেই ইহা শ্তধূ অদ্বৈত ও তাহার পুত্র-কলত্রের 
কাহিনী নহে, ইহাতে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজেরও অনেক কথা আছে। 
মুসলমানগণ হিন্দুর মন্দির আক্রমণ করিয়া বিগ্রহ অপবিত্র করিতে চেষ্টা 
করিত,» বিগ্রহ্বূপী মদনমোহন শ্লেচ্ছভয়ে ফুলের মধ্যে লুকাইয়া আত্মরক্ষা 
করিয়াছিলেন এইরূপ বর্ণনাও আছে £ 

ছুষ্ট যবনেরা পাঞ্জা ঠাকুরের তত্ব । 

ভাবে ঠাকুর ভাঙ্গি হিন্দুর নাশিমু মহত্ব | 

যুক্তি করি শ্রেচ্ছগণ হইয়! একত্র । 

অদ্বৈত বটেতে আইলা লঞা অস্ত্রশস্ত্র ॥ 

মদনমোহন দুষ্ট শ্নেচ্ছভয় পাঞ্া। 

পুষ্গতলে লুকাইলা গোপাল হুইয়! ॥ 
কোণ কোন স্থলে আধুনিক কালের রাজা রামমোহন প্রতিপাদ্ধ একেশ্বর 
্রক্মতত্বের অনুরূপ উক্ভিংও দুর্লভ নহে £ 

গ্রন্থ কহে পরং ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান। 

তিহো মোর সাধ্যবস্ত নহে কেহ আশ ॥ 

নানামতে যেই যায় তার বিড়ম্বনা | 

বিজ্ঞ জনে এক ইষ্ট করয়ে ভাবনা ॥ 

ধৈছে বৃক্ষমূলে জল করিলে সেবন। 

শাধা পল্লবান্ধে হয় তৃপ্তির সাধন ॥ 
৯. বৈফবদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের বর্ণন! ঃ 

একদিন হরিদাস কহে প্রভু স্থানে । 

নিত্য ধর্ম নষ্ট করে ছুষ্ট শ্লেচ্ছগণে ॥ 

দেবতা প্রতিম! ভাঙ্গি করে খও খণ্ড। 

দেবপুজার দ্রব্য সব করে লণ্ ভগ ॥ 

প্রীমন্তাগবত আদি ধর্মশাস্ত্রগণে । 

বল করি পোড়াইয়া ফেলায় আগুনে ॥ 

ব্রাঙ্ষণের শঙ্খঘণ্ট! কাড়ি লঞ্া যায়৷ 

অঙ্গের তিলকমুদ্রা বলে চাটি খায় ॥ 

প্রীডুলসী বৃক্ষে মুতে কুকুরের সনে । 

দেবগৃছে মল ত্যাগ করে ছুষ্ট জনে ॥ 

পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা! জল। 

সাধুরে তাড়না! করে বলিয়া পাগল ॥ € অধৈতপ্রকাশ) 

৪২--(৩য় খণ্ড) 


৬৫৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


তৈছে সব দেবদেবীর মূল নারায়ণে। 
পুজিলে সকল পুজ! হয় সমাধানে ॥ 


সে যুগে কোন কোন ক্ষেত্রে ধিবাহের বর বিবাহে এক কন্তা পাইত, 
আর এক কন্তাকে যৌতুকত্বরূপ লাভ করিত, “অদ্বৈতপ্রকাশে' নিত্যানন্দের 
বিবাহের বর্ণনায় সেইরূপ ইঙ্গিত আছে £ 
হূর্যদ'স নিত্যানন্দে ঘরে লঞা। গেলা । 
লক্ষণে প্রভুরে চিনি প্রেমাবিষ্টা হৈল! ॥ 
মহাভাগ্য মানি তিহু' নিত্যানন্দচান্দে | 
সমারোহে কন্ত। দান কৈল! মহানলে ॥ 
বস্থুধ। দেনাকে প্রভু বিবাহ করিল! | 
যৌতুক ছলে জাঙ্তবারে আত্মসাথ কৈল! ॥ 
এইরূপ ছুই চারিটি কৌতৃহলজনক সংবাদ ইহাতে আছে ? হৃতরাং চৈতন্যানু- 
চর, অদ্বৈতগোষ্ঠী ও তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজ সম্বন্ধে ইহাতে যে সমস্ত তথ্য 
আছে, ইতিহাসের দিক দিয়! তাহার মূল্য অল্প নহে। 
হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' অদ্বৈতপ্রকাশের মতো! সুপরিচিত না 
হইলেও ইহাতেও অদ্বৈত জীবন বিষয়ে কিছু কিছু নৃতন তথ্য আছে। 
অবশ্য অদ্বৈতপ্রকাশ ও “অদ্বৈতমঙ্গলে'র মধ্যে কাহার তথ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য 
ভাহাও চিন্তার বিষয়। হরিচরণদাস অদ্বৈতের জ্ঞেষ্টপুত্র অচ্যুতানন্দের 
শিষ্য। তিনি সীতাদেবী ও অচ্যুতানন্দের নিকট অদ্ৈতাচার্ষের শাস্তিপুর-. 
ধামের জীবনকাহিনী শুনিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্বৈতপ্রভূর বাল্যলীল! সংক্রান্ত 
কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেন অদ্বৈতের সম্পর্কে মাতুল বিজয়পুরীর নিকট। 
বিজয়পুরী মাধবেন্দ্র পুরীর সতীর্থ ছিলেন। 
এই কাব্যে কৰিকর্ণপূরের চৈতন্তলীলা সংক্রান্ত “চৈতন্/চন্দ্রোদয়' নাটকের 
উল্লেখ আছে বলিয়!১০ কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা “চৈততন্তচন্দ্রোদয়ে'র 
' পরে রচিত হইয়াছিল।১১ “চতন্তচন্দ্রোদয়” ১৪৯০ শকে (১৬৮ ত্রীঃ অঃ) 
: রচিত হয়। সুতরাং হরিচরণদাসের অদ্ৈতমঙ্গলের রচনাকাল ইহার পরে 
হওয়াই সম্ভব৷! তেইশ অধ্যায়ে বিভক্ত এই কাব্যে কাহিনীর দিক দিয়! মোট 


১ চৈতন্তযলীল! বণিলা কবি কর্ণপূর । 
. তাহাতে জানিল! সবে রসের প্রচুর ॥ 
১১ বৃ. সা. পপ? ১৩০৩ 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৪৯ 


পাঁচটি উপবিভাগ আছে ₹-(১) অদ্বৈতের জন্ম ও বাল্যলীলা, (২) পৌগপ্ড- 
লীলা ও শাস্তিপুরে আগমন, (৩) কৈশোরলীলায় তীর্ঘপর্ধটন, বৃন্দাবন গমন, 
ভক্তিশান্ত্র ব্যাখ্যা, দিগ্বিক্জয়ী পরাজয়, “অদ্বৈত' নাম লাভ, (৪) যৌবনে 
শান্তিপুরে বাস, ৫৫) প্রবীণ বয়ে বিবাহ, নিত্যানন্দ ও টেতগ্ঠদেবের 
সাক্ষাৎলাভ, পুত্রাদির জন্ম । গ্রস্থের সবশেষ অধ্যায়ে তেইশ অধ্যায়ে বণিত 
ঘটনার সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদত্ত হইয়াছে । লেখকের মতের সঙ্গে ঈশাননাগরের 
তথ্যাদির স্থানে স্থানে পার্থক্য আছে তাহ। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার 
বর্ণনা অহ্বসারে, অদ্বৈতের ছুই স্ত্রী থাকিলেও জ্যোষ্ঠা সীতাদেবী বৈঞ্ঞচবসমাজে 
বিশেষ শ্রদ্ধাসম্মানের পাত্রী ছিলেন। হরিচরণের ঘটনাকাহিনীর বাহিক 
বর্ণনা মোটামুটিভাবে ঈশাননাগরের অনুবূপ, হু-এক স্থলে কিছু কিছু পার্থক্য 
আছে। ঈশাননাগর দেখাইয়াছেন, সীতাদেবী ও শ্রী-_দ্ুই ভগিনীকে অদ্বৈত 
বিবাহ করেন। কিন্তু হরিচরণ দাস বলিয়ছেন, অদ্বৈত সীতাদেবীকে 
বিবাহ করিলেও শ্রীকে বোধ হয় যৌতুকে পাইয়াছিলেন £ 

তাহার কনিষ্ঠ শ্রীঠাকুরাণী। 

পিতা অ।ণিয়া প্রভৃকে দিল| আপনি ॥ 
ইহা কি নিত্যানন্দের জাহবাদেবী বিবাহের অনুপ ব্যাপার ? এই কাব্যে 
সীতাদেবীর বিশেষ প্রাধান্ত দেখা যায়। অছ্যুতের উল্লেখও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
সীতাদেবী স্বামীর নিকট দীক্ষা লইয়াছেন, ইহাঁও এ কাব্যে বণিত হইয়াছে । 
ভাষা! অতিশয় নীরস ও বৈশিষ্ট্যবজিত- ইহাতে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ভাষা প্রভাব অতি প্রকট । ছন্দে অলঙ্কারে কবি কোনব্ূপ নৈপুণ্য প্রকাশের 
চেষ্টা করেন নাই। সহজ বিবৃতিধর্মী বর্ণনা হিসাবে নবদ্বীপের বাস্তবচিত্র 
মন্দ নহে £ 

জন্বন্্বীপ মধ্যে হয় নবদ্বাপ গ্রাম | 

প্রীবৃন্দাবন প্রায় গুণবস্ত ধ!ম। 

তথা যমুনাবেষ্টিত অর্থচন্ত্র । 

তগা রহে গঙ্গা যে সেহি প্রায় ছন্দ। 

গঙ্গ! যমুনা! দোহে আছে এক দ্থাই। 

কভু এক হইয়া রহে কতু যায় তথাই। 


বড় বড় ব্রাহ্মণ দেশে দেশে আসি। 
নবন্থীপে বাস করে হৈয়া তপস্থী ॥ 


৬৬৪. - ংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


মহাদেব ক্ষেত্রপাল লিঙ্গরূশে রছে। 
ত্রাঙ্ণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সবে পুজে তা ॥ 


হরিদাসের “অদ্বৈতবিলাস” নামে একখানি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে? 
এই ধরনের অকিঞ্চিতকর রচনা সন্বন্ধে আলোচনার অবকাশ নাই। 
অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ মান্ত! ছিলেন। অবশ্য 
তিনি জাহবাদেবীর মতে। সম্প্রদায়ের নেত্রীত্ব না করিলেও তাহারও অনেক 
শিষ্ত ছিল; শান্তিপুর সম্প্রদায়, অচ্যুতানন্দের শিষ্য ও শাখাভুক্ত সকলেই 
তাহাকে বিশেষ ভক্তি করিত। তাহারও ছুইখানি জীবনীকাব্য পাওয়া 
গিয়াছে--লোকনাথদাসের “সীতা চৰিক্র' এবং বিষুদাস আচারের “সীতাগুণ- 
কদস্ব'। লোকনাথের “দীত। চরিত্র আকারে অতি ক্ষুদ্র, দশ ( মতান্তরে 
ত্রয়োদশ ) অধ্যায়ে সম্পূর্ণ । এই কাব্যে চৈতন্যভাগবত ও ঠচতন্তচরিতাম্বতের 
উল্লেখ আছে, সুতরাং ইহ! বৃন্দাবনদাঁ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্র্থদ্বয়ের 
পরবর্তী কালের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে সীতাদেবীর অলৌকিক 
জীবনকথার সঙ্গে তাহার পুত্রগণের বর্ণনা এবং ভন্ান্ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের" 
উল্লেখ আছে--বিশেষতঃ গৌরাঙ্গের জন্ম হইতে সন্ন্যাস, নীলাচলে গমন এবং 
অন্তর্ধান পর্যস্ত কাহিনী সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে । সীতাদেবীর ছুই শিষ্যের 
বিচিত্র বর্ণণা ইহাতে কিঞ্চিৎ অদ্ভুতরস সৃষ্টি করিয়াছে । তাহার দুইজন শিষ্য 
স্ত্ীবেশে স্ত্রীভাব ধারণ করিয়াছিলেন । এই ক্ষুদ্র কাব্যের ভাষা বেশ সরস, 
বর্ণনাও পরিচ্ছন্ন । চৈতন্তদেবের তিরোধানে অদ্বৈত ও সীতাদেবীর বিলাপ 
উদ্দাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইতেছে £ 
হরি হরি কি হল মরমের কাজ । 
ছাড় মহীমণ্ল গৌরাঙ্গ যে কোথা গেল 
আচার্ষের মাথে টৈল বাজ ॥ 
নীলাচলে ছিল গৌর ভরসা আছিল মোর 
অনায়াসে হেত দরশন। 
কি বুঝিয়্া কিন! কৈনু কেনে পত্র পাঠাইন্ু 
যৈছে কৃক গেল! বৃন্দাবন ॥ 
মনে ছিল বড় সাধ ধরি প্রভুর প্রপাদ 
নীলাচলে ছাড়িব জীবন। 
ইছাতে বিপাক হৈল আগে লীলা সম্বরিল 
এই সব বিধির ঘটন ॥ 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬ষ্ভ১ 


বিষুদাসের “দীতাগুণকদস্ব' আর একখানি ক্ষুত্র জীবনীকাব্য--এটি নাকি 
১৪৪৩ শকাবে ( ১৫২১-২২ শ্বীঃ) রচিত হইয়াছিল । কিন্তু ভাষাদৃষ্টে তাহা 
মনে হয় না। বিষ্ুুদাীস নিজে সীতাদেবীর শিষ্য ছিলেন, হ্বতরাং . তাহার 
পরিবেশিত তথ্যে খানিকট। বিশ্বাসযোগ্য উপাদান থাকাই সম্ভব। তিনি 
একদা বৈষ্ণবসমাঙ্গে, বিশেষতঃ শাস্তিপুর সমাজে যে কিক্প মান্তা ছিলেন, 
তাহা এই ছুইটি জীবনীকাব্য হইতেই বুঝ| যাইবে । 


বৈষ্বসমাজবিষয়ক নিবন্ধ ॥ 


এই অধ্যায়ের ভুমিকাংশে আমরা দেখিয়াছি যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে নানা দল-উপদলের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, 
কয়েকজন আচার্য নেতা হইয়! সমাজকে পরিচালন! করিতেছিলেন, তাহাদের 
শিষ্যান্ুশিষ্য ও শাখাভূক্ত বৈষ্ণব জনসাধারণের সংখ্যার্দ্ধির ফলে এই 
সমাজকে সংহত করিবার জন্য বৈষ্ণব স্তিনিবন্ধ, সমাজের এঁতিহাসিক 
বিবর্তনের ধারা, আচার্য ও গোঠীর বিবরণ প্রভৃতি জ্ঞাতব্য তথ্যের দিক 
হইতে মূল্যবান কয়েকখাঁনি ইতিহাসপ্রস্থ এই যুগের ধিশেষ সংযোজন] । 
যদিও এগুলির বিশেষ কোন কাব্যগুণ মাই, ইহারা নিতান্তই তথ্যসবস্থ 
ঘটনাবিবৃতিমাত্র, তবু সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্মসন্প্রদায় ও সমাজের 
অনেক উপাদান এই সমস্ত সমাজ-ইতিহাস সংক্রান্ত কাব্যে নিহিত 
আছে। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস', যছনন্দনদাসের “কর্ণানন্দ”, মনোহর- 
দাসের “অন্নরাগবল্লী', গোপীজনবল্লভদাসের “রসিকমগ্ুল' এবং বিভিন্ন 
লেখকের “শাখ! নির্ণয়" এই ধরনের কয়েকখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ । নিয়ে 
এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর| যাইতেছে। 


নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাপ ॥ শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈদ্যবংশে নিত্যানন্দ 
দাসের জন্ম হয়। তাহার আসল নাম বলরামদাস । তাহার দীক্ষাগুর জাহবা- 
দেবী শিষ্যের নাম পাণ্টাইয়া নূতন নামকরণ করেন নিত্যানন্দদাস। নিত্যা- 
নন্দের পুত্র বীরচন্ত্র তাহার শিক্ষাপ্ডরু।৯২ কবি বাল্যকালে মাতাপিতা হারাইয়া 





১২ *নিত্যানন্দ পরী শ্রীজাহবাদেবী ইহার দীক্ষাগুরু | নিত্যানন্দতলয় বীরভত্ত্র শিক্ষার 1” 
€প্রেষবিলাসের দ্বিতীক্ন সংক্ষরণের বিজ্ঞ।পন ) 


৬২. ংলা সাহিত্যের ইতির্ত 


জাহ্বাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন ? তাহার সান্লিধ্যেই কবির জীবন অতি- 
বাহিত হয়। বন্ততঃ তিনি ছায়ার মতো! গোস্বামিনীকে অনুসরণ করিয়া 
ছিলেন। তদানীস্তন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ, দল-উপদল, বৈষ্ঞব মোহাস্ত, 
বাঙলার বাহিরের বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রভৃতি সন্বন্ধেও তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
ছিল। কারণ জাহ্ুবাদেবীর সঙ্গে তিনিও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তাহার 
ধপ্রেমবিলাসে'র ২০শ বিলাসের শেষে কবি সংক্ষেপে নিজের সম্বন্ধে তুই চারি 
কথা বলিয়াছেন-তাহা হইতে তাহার সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য 
পাঁওয়! যায়। একনিষ্ঠ এতিহাসিকের মতে! তিনি বস্তুগত কাহিনী ও ঘটনার 
দিকে গুরুত্ব দিয়াছেন, কিন্ত্ব নিজেকে সবদা নেপথ্যে রাখিয়াছেন। সেইজন্য 
ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয় প্রেমবিলাসকে “বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস 
্রন্থ*১৩ বলিয়াছেন । 
নিত্যানন্দদাস সর্বপ্রথম বোধ হয় নিজ শিক্ষাণ্তর বীরঢন্দ্রের চরিত্র 

অবলম্বনে কোন ভীবনীকাবা লিখিয়! থাকিবেন। কারণ প্রেমবিলাসের 
নি স্থলে তিনি সেরূপ ইঙ্গিত দিয়'ছেন। যথা £ 

এই সব প্রসক্র আমি অতি বিল্তারিয়া | 

বারচন্জ চরিতে রাখিল লিখিয়। ॥ 

বারচক্জস চরিছে অতি বিজাবিয়! ॥ 

বিবাহ বণিল আম আনন্দিত হঞ্া 8 €(প্রেমবিলাস, ২৪শ বিল।স ) 
এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কবি “প্রমবিলাসে"র পূর্বে বীরচন্দ্রচরিত 
রচনা করিয়ছিলেন ৷ অবশ্য কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পপ্রেমবিলাসে'র 
২০শ বিলাসের পর অন্তান্ত চারটি বিলাস (অধ্যায়) অতি সন্দেহজনক । 
কারণ প্রাচীন পু থিতে ২০শ বিলাস পর্যন্তই আছে। স্বতরাং ২৪শ বিলাসে 
উল্লিখিত এই বীরচন্দ্রচরিতের অস্তিত্ব বিশেষ সন্দেহজনক । কিন্তু আমরা 
১৯শ বিলাসেও কবি রচিত বীরচক্দ্রচরিতের উল্লেখ পাইতেছি। 

ইণে নুত্রমাত্র আমি বর্ণন করিল । 

বীরচন্দ্ররিতে তাহ] বিশ্তারি লিখিল ॥ 

শ্রীল বীরচন্্র প্রভুর বৈরাগোর রীতি । 

প্রনুর চরিতে আমি লিখলাম কতি ॥ 


এই প্রমাণের বলে স্বীকার করিতে হুইবে যে, নিত্যানন্দদাস বীরচন্জের 


১৩ ডঃ সুকুমার সেদ--বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খও (১ম সং) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৬৩ 


চরিত অবলম্বনেও কোন কাব্য লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই, ব! সেই মর্মে অন্য কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। স্বতরাং 
কাব্যটি রচিত হইলেও প্রচারিত হইয়াছিল কিনা জানা যাইতেছে না, এবং 
প্রচারিত ন! হইবারই বা কি কারণ থাকিতে পারে তাহাও রহস্তময়। 
বীরচন্দ্রের অদ্ভুত চরিত্রই কি তাহার কারণ? যাহা হউক( নিত্যানন্দদাসের 
প্রেমধিলাস' গ্রন্থটি বৈষ্ণব সমাজের প্রথম ইতিহাস হিসাবে অতিশয় 
মূল্যবান, এবং মধ্যযুগীয় বাঙলার সামাজিক দর্পণ হিসাবে ইহার প্রয়ো- 
জনীয়তা এঁতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করিবেন |) 

এই কাবোর যে মস্ত পুথি পাওয়া গিক্লাছে, তাহার অধ্যায়বিভাগ- 
গুলিতে সংখ্যাসমতা নাই। কোনটিতে ১৪শ-১৫শ, কোনটিতে ২০শ, 
কোনটিতে বা ২৪শ বিলাস (অধ্যায় ) পাওয়া যাইতেছে । তবে অধিকাংশ 
পুঁথিতেই ২০শ বিলাস পর্যন্ত আছে। মনে হয় কবি ২০শ বিলাস পর্যস্তই 
লিখিয়াছিলেন, কারণ এই বিলাসের শেষে কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন 1১৪ 
কাব্য শেষ না হইলে কবি আত্মপরিচয় দিবেন কেন? শেষ চারি অধ্যায়ে 
(২১শ-২৪শ বিলাস ) বীরভত্ত্রের কাহিনী আছে বলিয়া মনে হয়, ইহা 
পরবর্তী কালে সংযোঙ্জিত হইয়াছিল । কবি স্ত্বপ্পং বা অন্ত কোণ বীরচন্ত্র- 
ভক্ত জুড়িয়া দিয়া থাকিবেন। ইহাতে তথ্যঘটিত কিছু কিছু গরমিল 
থাকিলেও সপ্তদশ শতাব্দীর বৈস্তবসমাজের ইতিহাস হিসাবে ইহার বিশেষ 
মূল্য স্বীকার করিতে হইবে । এখন দেখা যাক, কবি বৈষ্ণবসমাজের ইতিহাস 
বর্ণনায় কোন্‌ রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। 


৯৪ বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত ও করিভক্তিপ্রদায়িনী সত1 হইতে রামদেব মিশ্র কর্তৃক 
প্রকাশিত 'প্রেসবিলাসে'র দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপনে বলা হুইয়াছে ০্প্রেমবিলাস যে বিংশ 
বিলাসেই পরিপূর্ণ, তাহাও গ্রন্থকর্তী নিজেই উল্লেধ করিয়াছেন ; হতরাং তথিষয়ে ইতত্তত: কর! 
নিশ্রয়োজন।""'যাহাতে ২৪ বিলাস আছে" তাহার সমস্ত কথাই ২* বিলাসের মধ্যে নিবিষ্ট । 
বোধ হয় ২* বিলাসকেই কোন কোন স্থানে অংশ (ভাগ ) কল্পনা করিয়! ২৪ চব্বিশ কর! 
হই্য়াছে।” প্রেমবিলাঙ্দের বিভিন্ন পু*থির মধ্যেও যে নান! বিশৃঙ্খল! ঘটয়াছে, সে বিষয়ে 
উল্লেখ করিয়! প্রকাশক রামদেব মিশ্র বলিয়াছেন, *ষে গ্রন্থ যত প্রাচীন হয়, তাহার দশা তত্তই 
বিপর্যগ্ত হৃইয়্া পড়ে | বিভিন্ন দেশের রামায়ণ, মহাভারত ও অভিজ্ঞান শবুস্তল দেখিলেই ইহ! 
বেশ বৃষা যায়, প্রেমবিলাসও সেইয়প নানা স্বানে নান! লোকের হাতে নকল হইয়া কত রকম 
গোলযোগ হুইয়াছে তাহ! বলাও ছুক্ষর । 


৬৬৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


(এই কাব্যে প্রধানতঃ শ্রীনিবাস-নরোতম-শ্যামানন্দ এবং গৌণতঃ জাহ্কবা- 
দেবী ও বীরচন্র্রের কাহিনী বধিত হুইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম তিনজনের 
কাহিনীই ইহার প্রধান অবলম্বন । এই কাহিনীতে কবি যথাস্ভব বাস্তব- 
জজীবনীর উপাদান এবং খঁতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করিয়াছেন, কিছু-ব। 
লোকমুখে শুনিয়া থাকিবেন। বস্ততঃ “ভক্তিরত্বাকর'কে ছাড়িয়া দিলে 
“প্রেমবিলাসে'র সমতুল্য গুকত্বপূর্ণ সমাজ-ইতিহাস-কাব্য মধ্যযুগে কদাচিৎ 
রচিত হইয়াছে । তিন অশ্চার্ধেব জীবনী ও অলৌকিক কাহিনী ইহার মূল 
প্রেরণ! হইলেও কবি বৈষ্ণবসমাসংক্রান্ত নান। তথ্য ও ঘটনা ইহাতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনজন আচার্ষেব জীবনী লৌকিক হইয়াও ক্ষণে ক্ষণে 
অলৌকিক মহিম! লাভ কবিয়|ছে, কাজেই নিত্যানন্দদসি এই কাব্য বচনা য় 
সব সময় লৌকিক-অলোৌকিকের ভেদ না মানিলেও মোটামুটি তাহাব অবলম্বন 
--আচার্যত্রয়ের ভক্তিরসময় ও অধ্যাত্্র ব্যঙ্জনাপূর্ণ বাস্তব জীবন, যেখানে 
তাহারা বাস্তব পটভূমিকায় আবিভূতি হইয়! অলৌকিক কর্ম সম্পাদন 
করিয়াছেন ।) শ্রীনিবাস আচার্ধের জন্মের মধ্যে অলৌকিক মহিমা! থাকিলেও 
তিনি যেভাবে ধর্মপ্রচার কবিয়াছেন, দস্যু ংইতে আরন্ত কৰিয়। ব্রাহ্মণসমাজ, 
দরিন্্র হইতে ভূম্বামী সম্প্রদ!য়--সকলকে প্রেমধর্মেব ছায়াতলে আনিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, বৈষ্ব সমাজসঙ্ঘ পুনর্গঠনে বিচক্ষণতার পবিচয় দিয|ছিলেন, 
প্রয়োজনস্থলে কিছু কিছু রাজসিক আচারও গ্রহণ কবিষছিলেন-_ তাহাতে 
তাহাকে একজন অতিশয় প্রথব বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন কর্মঠ সঙ্ঘনেতা৷ বলিয়া 
মনে হয়। বিশেষতঃ বীরহাঙ্থীর কর্তৃক গ্রন্থ লুন এবং পরিশেছষ সপরিবারে 
আচার্ধের শিল্বত্ব এ্রহণের ঘটনাম্স শ্রীনিবাসের অধ্যবসায়, মনীষ' ও তৎপরতা 
প্রমাণিত হইয়ছে। 


(তিত্যানন্দদাস নরোত্তমের নিত্যশুদ্ধ সাত্বিক চবিত্র এবং শ্ামানন্দের 
নিষ্কলুষ ও প্রেমভক্তিনত আদর্শ জীবনকথাকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহাতে কবির তথ্যপ্রিয়ত! ও বাস্তবান্রক্তি বিশেষ প্রশংসশীয্প | কথা- 
প্রসঙ্গে “প্রেমবিলাসে' তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন । 
প্রথম--ভূষ্বামী সম্প্রদায়ের শ্রীনিবাসের শিল্তাত্বে গ্রহণ? কায়স্থ নরোম বর্তৃক 
ব্রাহ্মণদের দীক্ষা দান ও তাহাদিগকে শিশ্তদ্কে গ্রহণ, শ্টামানন্দের উৎকলে 
ঠচত্তবর্স গ্রচার, পশ্চিমবঙ্গের বনবিষুঃপুর ও উত্তর-বঙ্গের খেতুরীতে বৈষ্ণব 


বৈষাব সাহিত্য [৬৬৫ 


কেন্ত্রের বিকাশ । দিতীয়-_বৃন্দাবন হইতে প্রেরিত গ্রন্থ লুষঠনের কাহিনী । 
তৃতীয়__খেতুরীর মহোৎসব বর্ণনা, চতুর্থ_জাহবাদেবীর বৈষ্ণব সমাজের 
নেত্রীত্ব, বন্দাবনে গিয়। গোস্বামীদের শ্রীতি ও শ্রন্ধাভক্কি লাভ। এই 
ঘটনাগুলি বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বিশেষতঃ খেতুরীর 
মহোৎসব সমগ্র বৈষ্ঞবধর্, সমাজ ও সাহিত্যের দিকনির্দেশক ঘটনা । কবি 
ংক্ষেপে অথচ যথেষ্ট তথ্যাদি দিয়া এই উৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন 1) অবশ্য 

গ্রন্থ লুণনের ব্যাপারে হয়তে! একটু-আধটু তথ্যব্যতিক্রম হইয়াছে।? 
রস্থাপহরণের সংবাদে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শোকে রাধাকুণ্ডে দেহ ত্যাগের” 
কাহিনী১৫ হয়তো জনশ্রুতি মাত্র-এবং কবি সেই জনশ্রুতিকে অমান্ত 
করিতে পারেন নাই ।৯৬ হিন্দু সমাজ সম্পর্কে আরও হএকটি সংবাদ 
উল্লেখযোগ্য । সে যুগেও রাটী ও বারেন্দ্রেণীর মধ্যে বিবাহ চলিত, কৰি 
তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়।ছেন। রাটীশ্রেণীভুক্ত নিত্যানন্দের কন্তা গঙ্জাদেবীর 
সঙ্গে বারেন্দ্রশ্রেণীর মাধবাচার্ষের বিবাহের উল্লেখ করিয়া নিত্যানন্দদাস 
বলিতেছেন £ 

রাীতে বারেন্রে বিয়ে না ভাধিহ আন। 

রাটী ও বারেন্জ্রে হয় একের সন্তান ॥ 

রাট়ী বারেজ্রে বিয়ে হৈয়াছে অনেক | 

দেশভেদে নামতেদ এই পরতেক ॥ 
সে যুগের পক্ষে এই সংবাদ এবং এই বিষয়ে কবির উদার অভিমত বিল্ময়কর 
সন্দেহ নাই। এই বিবাহের ব্যাপারে জাহবাদেবীই অধিকতর উদ্যোগী ও 


১৫ জরাকালে কবিরাজ ন! পারে চলিতে। 
অন্তর্থান কৈল সেই দুঃখের সহিতে ॥ 
কুণ্ততীরে বসি সদা করে অন্থৃতাপ। 
উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাপ॥ 


জলি ভা. 
মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিজ্ঞামণ ॥ 
১৬ আরও একটি সংবাদ, কবির মতে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্ত ভাগবতের পূর্বে নাম ছিল 
*চৈতন্ক মঙ্গল, কিন্তু বৃন্দাবনের গোল্বামীরা ইহার নাম রাখেন 'চৈততস্কভাগবত' £ 
চৈতন্ত ভাগবতের নাম চৈতন্তমঙল ছিল । 
বৃন্দাবন মহাত্তের! ভাগবত আখ্যা দিল ॥ 


৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আগ্রহী হইয়াছিলেন। বারেন্দ্র শ্রেণীর মাধবাচার্ধ ছিলেন নিত্যানন্দের পরম 
ভক্ত । জাহ্ববাদেবীর নির্দেশেই তিনি নিত্যানন্দের কন্তাকে বিবাহ করেন। 
তখন সমাজে রাট়ী-বারেন্দ্রের বিবাহ যে বেশ চলিত, তাহার প্রমাণ, “রাচ়ী- 
বারেন্ত্রে বিয়ে হইয়াছে অনেক”! 


এই গ্রন্থে বণিত আরও ছু একটি ব্যাপার কৌতৃহলজনক | বৈষ্ণব- 
সমাজের আচার-আচরণের প্রতি অবৈষ্ণব হিন্দুসমাজ মাঝে মাঝে প্রতিকূল 
হইত বটে, কিন্ত ক্রমে ক্রমে ভাচার্ধদের অলোকসামান্য জীবনাদর্শের সংস্পর্শে 
আসিয়! শাক্ত হিন্দুরাও বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন, মুসলমান দস্থ্যরা 
ভক্ত বৈষ্ণব হইলেন, বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণও কায়স্থ নরোত্মের চরণরেণু শিরে 
ধারণ করিয়। শিল্তত্ব গ্রহণ করিলেন । বড় বড় ভূষ্বামীরা ও বৈষ্ণবমত গ্রহণ 
করাতে সপ্তদশ শতাক্টীতে বৈষ্ণব আদর্শ গোটা! বাঙলাদেশকেই যেন গ্রাস 
করিয়া ফেলিল, বাঙলার প্রান্তীয় অঞ্চলেও অতি ভ্রুতিগতিতে এই প্রভাব 
ছড়াইতে লাগিল। কিন্তু নৈটিক বৈষ্বসমাজ হইতে জাতিপাতির ভেদ 
ঘুচিয়াছিল কিনা সনেহ। ব্রাহ্ণ-নৈগ্ঘ-কায়স্থদ্রে মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ তখনও 
বৈষ্ণব সমাজে চলে নাই, চলিলে নিত্যানন্দদাস গঙ্গাদেবীর বিবাহ প্রসঙ্গে 
তাহার উল্লেখ করিতেন । 

( শাক্-বৈষ্চবদের ঘোর দ্বন্দের নান! কাহিনী “প্রেমবিলাসে' মাঝে মাঝে 
দেখা যায় ৷ কিন্ত শাক্ত চণ্ডীদেবী সব সময়ে কৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া 
চলিয়াছেন, মুঢ় শাক্তভক্তকে বৈষ্ণব হুইবার জন্ত স্প্রে প্রত্যাদেশ দিয়া নিজ 
ভক্তের উপর স্বত্বস্বামিত্ব ছাঁড়িয়! দিয়াছেন । মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর পক্ষে ইহা 
একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার বটে। দেখা যাইতেছে, শেষ পর্যন্ত শাক্ত সমাজে 
বৈষব প্রভাব ক্রমেই দৃঢমূল হইতেছিল। তবে তখনও সমাজ 'ও গণমানসে 
স্রা্মণ্য প্রভাৰ পুরামাত্রায় ছিল। যদিও কায়স্থ নরোতমের বহু ব্রাহ্মণ মন্ত্র 
শিল্ত ছিলেন, তবু ব্রাঙ্গণের একগাছি ঘজ্ঞসূত্রের প্রতি অব্রাহ্গণ বৈষ্ণব সমাজের 
যে কিঞ্িং লোভ ছিল না এমন কথা বলিতে পারি না| তাহা না হইলে 
খেতুরী সম্মেলনে নরোৌতমকে ব্রাঙ্গণ প্রমাণ করিবার জন্ত বীরচন্দ্র এত চেষ্টা 
করিবেন কেন 1৯৭ 


১৭ পূর্বে আলোচনা ফ্ষ্টব্য। 


বৈষ্বৰ সাহিত্য | ৬৬৭ 
নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায় সম্পর্িত 
প্রথম গ্রন্থ এবং অনেকট। তথ্যনিষ্ঠ বলিয়া! ইতিহাসের দিক দিয়া! উল্লেখযোগ্য 
্রস্থ। অবশ্ঠ(ইহ! পয়ারে লিখিত হইলেও কবির ভাষা অত্যত্ত নীরস ও 
গগ্যাত্বক__বিষয়বস্তর জন্য সেরূপ হওয়াই স্বাভাবিক । সে যুগে সাঁহিত্যকর্মে 
গদ্য ব্যবহৃত হইত না৷ বলিয়াই কবি পয়ারে ইতিহাস লিখিয়াছেন 1) অবশ্য 
তাহার কোনও প্রকার পল্পবিত কবিত্বশত্কিও ছিল না, থাকিলে গ্রন্থের 
কোথাও না কোথাও তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
শ্রীচৈতন্তচরিতামতও তথ্যবহুল চিন্তামুলক গগ্যাত্বক গ্রন্থ ঃ কিন্তু কবিরাজ 
গোস্বামীর মননঞাল প্রতিভার সঙ্গে কবিপ্রতিভ! মিলিত হইয়াছিল বলিয়াই 
ব্রীচৈতন্তচরিতাম্ৃত শুধু শুঞ্চ দার্শনিক আলোচনায় পর্যবসিত হয় নাই, ইহার 
কাব্যগুণও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । ছৃঃখের বিষয় নিত্যানন্দদাস সেরূপ 
প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, তাই তাহার “প্রেমবিলাসে' অনেক মুল্যবান 
এতিহাসিক তথ্য থাকিলেও, প্রায় কোথাও কাব্যের বাম্পবিন্দু জমিতে 
পারে নাই। 


যছুনন্দনের কর্ণীনন্দ ॥ ইহার পরে 'কর্ণানন্দে'র উল্লেখ কর! 
প্রয়োজন । বৈগ্যবংশোদডভূত যছুনন্দন দাস এই পুম্তিকার রচনাকার। স্বপ্রসিদ্ধ 
পদকর্তা ও অনুবাদক যুনন্শন দাস বৈষ্ণব সমাজে ত্বপরিচিত। বৈষ্ণব 
সাহিত্যে একাধিক যহ্বনন্দন থাকিলেও যিনি প্রসিদ্ধতর এবং অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তা কালে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, তিনিই বোধ হয় কিছু কিছু পদ 
লিখিয়! এবং অন্তবিধ সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়। খ্যাতি লাভ করেন । 
তাহার কয়েকখানি গ্রন্থে ( কর্ণানন্, রাধাকৃষ্ণ-লীলারসকদন্ব, গোবিন্দলীলা- 
সত ) কবি যৎসামান্ত আত্মপরিচয় দিয়াছেন | কাটোয়ার উত্তরাংশে মালিহাঁটা 
গ্রামে বৈগ্ভবংশে তাহার জন্ম হয়।১৮ তিনি শ্রীনিবাস আচার্ষের কন্তা! 
হেমলতা৷ ঠাকুরাণীর শিষ্ত এবং শ্রীনিবাসের পৌত্র হ্ববলচন্ত্র ঠাকুরের 
ভক্ত ছিলেন_-“কর্ণানন্দে'র বহুস্থলে তিনি হেমলত! ঠাকুরাণীর বিশেষ 


১৮ নবীন যছুনম্দন বৈদ্য দাস নাথ। 
মালিহাটি খ্রাষে স্থিতি প্রেমহীন ছার ॥ ( প্রেমবিলাস--ংর নির্যাস ) 


৬৬৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃতত 


জয়গান করিয়াছেন ।১৯ “কর্ণানন্দ” রচন| করিয়া তিনি হেমলতাকেই 
শুনাইয়াছিলেন, এবং হেমলতাই কাব্যের নাম দিয়াছিলেন “কর্ণানন্দ' | ষষ্ঠ 
নির্ধাসে কৰি এতিহাসিকের মতোই পরিচয় দিয়াছেন 

বু'ধুই পাড়।তে রহি গ্রীমতী নিকটে। 

সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্কবীর তটে ॥ 

পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে । 

বৈশাখ মাসেতে আর পুধিম। দিবসে ॥ 


গ্রন্থ গুন ঠাকুরানীর মনের আনন । 
প্রীমুথে রাখিলা নাম কর্ণানন্দ ॥ 


কৰি বুধুইপাড়ায় হেমলতা৷ ঠাকুরাণীর নিকট বাস করিতেন। ১৫২৯ 
শকের (১৬০৭ হী: অ') বৈশাখমাসে তিমি “কর্ণানন্্' সমাপ্ত করেন। 
বৈষ্ণব সমাজ, কুল, সম্প্রনায় ও শাখাপ্রশাখার ইতিবৃত্ত প্রভৃতি তথ্য তিনি 
হেমলতার নিকট সংগ্রহ করেন।২০ কোথাও সন্দেহ হইলে শ্বরী 


১৯ কবি এই গ্রন্থে হেমলতাকে 'মদী্বরী বলিয়াছেন, এবং প্রত্যেক নিধাসের শেষে 
এইভাবে ভিত দিয়াছেন £ 
প্রনাচার্য প্রভুর কন্ঠ শ্রীল হেমলতা | 
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরসিল ধাতা॥ 
সেই দুই চরণপক্ম হৃদয়ে বিলাস। 
কর্ণানন্দ রস কছে যছুনন্দন দাস ॥ 
“কর্ণানন্দের সম্পাদক ও প্রকাশক রামনারায়ণ বিছ্যারত্র সুবলচন্ত্র ঠাকুরকেও কবির গুরু 
(&ঁ সংক্করণের ভূমিকা, পৃ. %* ) বলিয়াছেন । ইহা! বোধ হয় ঠিক নহে। কারণ “কর্ণানন্দের' 
প্রান প্রত্যেক স্থছলেই কবি হেমলতার জয়গান করিয়াছেন, তাহার পদবন্দনা করিয়াছেন, 
গ্রন্থ লিখিয়। তাহাকেই প্রথমে গুনাইয়াছেন, তাহার নির্দেশেই ক।বোযর নামকরণ করিয়াছেন । 
সুতরাং যছননান হেমলত। ঠাকুরাণীর শিশ্ত ছিলেন, এইর/প দিদ্ধাত্ত অযৌক্তিক নহে । তবে 
'বোধ হয় তিনি হ্মলতার ত্রাতুষ্পুত্র হধলচন্দ্রকেও বিশেষ তক্তি করিতেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিক 
ভাঁবে তাঁহার শিল্প ছিলেন বলিয়! মনে হয় না। হেমলতার আলজ্মাতেই তিনি “কর্ণানন্দ' 
দিবিয়াছিলেন ॥ তাই তিনি এই কাব্যের ব্ঠ নির্যাসে স্পষ্টই বলিয়াছেন £ 
ঞ্রীমতীর আজ্ঞা মুই লইয়া! মস্তকে । 
পরমানন্দে কর্ণানন্দ লিখিল পুস্তকে ॥ 
২ ্রীমতীর মুখে আমি যেকথা গুনিল। 
গুনিয়। আমার চিত্ত প্রসঙ্জ হৈল ॥ 


বৈঞ্চব সাহিত্য ৬৬৯ 


ঠাকুরাণীর নিকট তিনি সংশয় নিরসন করিয়া লইয়াছেন। আরও কয়েকখাদি 
গ্রন্থ তাহার রচিত বলিয়া মনে হয়। বূপ গোস্বামীর “বিদপ্ধমাধব' নাটকের 
সংক্ষিপ্ত কাব্যান্ববাদ করিয়। তিনি 'রাধাকৃষ্*-লীলারসকদদ্ব' (সংক্ষেপ “রস- 
কদস্ব' ) রচনা! করেন। ইহাতে পয়ার ছন্দে নাটকটির ঘটনা! ও নাটকের 
গানগুলি পদের আকারে অনুদিত হইয়াছে ।২১ তাহার আর একখানি 
অন্ুবাদকাব্য-_“কৃষ্ণকর্ণাম্বত' । বিল্বমঙ্গলের নামে “কৃষ্ণকর্ণাম্বত' শীর্ষক 
সংস্কৃত ক্ষুদ্র কাব্যখানি ভক্ত সমাজে স্বপরিচিত ! কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 
সংস্কৃতে ইহার “সারঙ্গরঙ্গদ' নামে টাক! রচনা| করিয়াছিলেন। যদুনন্মন 
উত্ত টাকাসহ মূল কাব্যের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার তৃতীয় 
অন্ববাদ-কাব্য__-“গোবিন্বলীলাম্বত' | যছুনন্দন কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্ত 
নামীয় বিরাট কাব্যকে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে অনুবাদ করিয়াছিলেন। 
কর্ণানন্দের সাতটি নির্ধাসে (অধ্যায় ) শ্রীনিবাস আচার্ষের জীবনকথা ও 
তাহার শিষ্তান্ুশিষ্ত সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও বিবরণী আছে। কথাপ্রসঙ্গে কবি 
বৈষ্ণবসমাজ, ধর্ম, দর্শন সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান তখ্য সমাবেশ করিয়াছেন। 
অনেক বিস্বৃতপ্রায় ঘটনাকে ইহাতে স্থান দিয়! মধ্যযুগীয় গৌড়ীয় বৈস্তব- 
সমাজের ইতিহাসঘটিত অনেক তথ্য রাখিয়া গিয়ছেন। প্রথম দ্রই নির্যাসে 
কবি শ্রীনিবাসের প্রধান শিশ্ত ও অনুশি্ত সম্প্রদায়ের হ্বদীর্ঘ তালিকা ও 
সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়াছেন-_এই দিক দিয়া কবি বোধ হয় “শাখানির্ণয়” 
ধরনের পু্তিকা রচনা করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীণিবাস আচার্য ও হেমলতা 
ঠাকুরাণীর গৌরব প্রচারই কবির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; স্বৃতরাং তৃতীয় নির্ধাস 
হইতে তাহার বর্ণনার রীতি বদলাইয়! গিয়াছে। পরবর্তী নির্ধাসে তিনি 
শুধু নামের তালিক| না! দিয়া শ্রীনিবাস প্রভাবিত বৈষ্ণব সমাজ ও তত্ব সম্বন্ধে 
নান! প্রসঙ্গ উাপন করিয়াছেন। যথ|- রামচন্দ্র কবিরাজ কর্তৃক বীরহাম্বীরকে 
বৈষ্ণব শাস্ত্রে দীক্ষাদান (৪র্থ নির্যাস )। এই অধ্যায়ে ' মুলত: কৃষ্ণদাস 


২১ কেহ কেমনে করেন, 'রসকদন্বে'র লেখক আর-একজন যছুনন্দন, তাহার নাম 
যছুনন্দন চক্রবর্তী, এবং তিনি এই যছুনন্দনের পূর্বে আবিভূতি হুইয়্াছিলেন। 'গোঁরপদ্ণ- 
তরঙজিঈ'তে জগন্বতু ত্র সেই মত প্রথম প্রচান্ধ করেন, এবং ডঃ স্থকুমার সেন মহাশয়ও 
2650৮ ০7707568%15 1156?2876 (0. 2194 তাহা স্বীকার করিয়! লইয়াছেন। কিন্ত 
এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়! কিছু বল! যায় না। ৃ 


৬৭০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে যহ্ুনন্দন রসতত্ব ব্যাধ্যা 
কৰিয়াছেন। কবিরাজের মত ও আদর্শকেই প্রামাণিক নিদ্ধাত্ত বলিয়! তিনি 
মানিয়া লইয়ছেন। এতদ্যতীত টচতন্তযুগের কয়েকটি ঘটনাও ইহার বক্তব্য 
বিষয়ের অন্তর্গত | ষষ্ঠ নিযাসে গোপালভট্রের কথা এবং বৈষ্ণব সমাজের 
আটজন কবিরাজ ও ছয়জন চক্রবর্তীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । কৌতৃহলী 
পাঠকের জন্য আমরা সেই বর্ণনার কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি । আটজন 
কবিরাজের তালিকায় যদ্বনন্দন বলিতেছেন : 


কনিরা:জর জ্োষ্ঠ রামচন্দ্র কবিবাজ। 
নাক্ত হৈয়৷ আছে নিজ হে! জগতের মাঝ | 
তাহ।র অনুজ শ্রীকবিরাজ গোবিন্দ। 
যাহার চরিত্রে দেখ জগৎ অন্নন্দ ॥ 

তবে শ্রীকর্ণপুর কবির।জ ঠাকুর । 
বণিয়াছেন প্রভুর গুণ করি! প্রচুর ॥ 
তবে কবি শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ ঠ।পুর | 
ভঞ্জন প্রবল যার চরিত্র মধুর ॥ 

ভগণ।ন কবিরাজ মধুর জাশয়। 

গ্রভৃপদ বিশু যি'হেণ অন্য না জানয় ॥ 
বল্লবীদাস কবিঃজ বড় শুদ্ধ চিত। 

প্রভু পদে সেব। বিনু ন.হি অন্য কৃত্য ॥ 
তবে শ্ীগেপীরমণ কবিরাজ ঠাকুর | 

বড়ই আনন্দময় গু:ণর প্রচুর ॥ 

তবে কহি কবিধাজ শ্রীগো কুল।নন্ন। 
নি'স্তর ভাংব যি'হে। প্রভু পদস্বন্ব 1২২ €৬ষ্ঠ নির্যাস) 


যদ্বন্দন বৈষ্ণব সমাজের ছয়জন চক্রবর্তীর ও তালিকা দিয়াছেন। যথা 





২২ অতঃপর কবি আরও কয়েকজন উপকবিরাজের নাম উল্লেখ কতিয়াছেন ১ 
গোবিন্দদার কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ, বনুদেব কবিরাজ, বনমালী দাস, ছূর্গাধাস, র্যপ 
কবিরাজ, নিমাই কবিরাজ, গ্ত/মপাস কবিরাজ» লারার়ণ কবিরাজ, বল্পধী কবিরাজের ছুই 
ভ্রাতা--রামদাস কবিরাজ ও গে!পালদাম কবিরাঁজ। তাহার মতে গোঁড়ীয় বৈধাব সমাজে 
আটজন প্রধান এবং এগারোজন অপ্রধান--মোট উনিশ জন “কবিরাজ' প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৭. 
(১) গোবিন্দ চক্রবতী, (২) শ্যামদাস চক্রবর্তী, (৩) রামচন্্র চক্রবর্তী ২৩ 
(9) ব্যাস চক্রবর্তী, (৫) রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, (৬) গোকুলানন্দ চক্রবর্তী 1২৪ 
ইহাতে আরও কয়েকটি মূল্যবান তথ্য আছে। শ্রীনিবাস আচার্ধের 
সমাধি ও ব্যথথানের বিচিত্র কাহিনী তৃতীয় নির্ধাসে বণিত হুইয়াছে। * একদা 
শ্রীনিবাস রাধাকৃষ্ণলীল| ধ্যান করিতেছিলেন, ধ্যানে তিনি রাধাকষ্ণের 
যমুনায় জলকেলি প্রত্যক্ষ করিতে করিতে বাহজ্ঞান রহিত নিশ্চেষ্ট ও জড়বৎ 
হইয়| পড়িলেন। তিনি যেন অন্যজগতে চলিয়! গিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের 'মগ্জরী' 
হইয়া ধ্যানযোগে মে অপাথিব লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। রাধা 
জলকেলির সময় নাসার বেসর হারাইয়| ফেলেন। শ্রীনিবাস যেন মণিমঞ্তরী 
হইয়| যমুনার জলে সেই বেসর খুঁজিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই পাইতেছেন ন]। 
বাহচেতনা রহিত হুইয়। ছিনি অলৌকিক ভাবরসে নিমজ্জিত হুইয়া রহিলেন। 
সারাদিন এইভাবে চলিয়। গেল, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, মণিমঞ্জরীবেশী 
শ্রীনিবাস শ্রীরাধার বেসর খুঁজিয়া পান না, ধ্যানভঙ্গও হয় না। এইভাবে 
একপ্রহর রাত্রি কাটিয়া গেল। তীহার ছুই পত্ী এই ব্যাপার দেখিয়া! স্বামীর 
অনিষ্ট আশঙ্কায় রোদন করিতে লাগিলেন । রাজা বীরহাম্বীর সংবাদ পাইয়৷ 
গুরুর এই অবস্থা দেখিতে আপিলেন, দেখিলেন--আচার্ষের যেন প্রাথ নাই 
_-নাকেতে অঙ্থলি ধরে করে হায় হায়।” পরত্বীরাও যখন দেখিলেন, 
আচার্ষের নাঁসাগ্রে তুল! রাখিলে তাহ। নড়িতেহে না, তখন তাহার! বক্ষে 
করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রামচন্দ্র কবিরাজ 
আসিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারলেন, কারণ তিনি গুরুর এই আধ্যাক্মিব 
ব্যাপারের রহস্ত জানিতেন। তাহার চেষ্টায় শ্রীনিবাসের বাহৃচেতনা 
ফিরিয়া আসিল । শ্রীনিবাসের যোগধুদ্ধ অধ্যাত্মচেতনার বর্ণনায় যহুনন্দন 
বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন । 
যহ্বনন্দন যে একজন (যে কয়জনই হউক ন! কেন ) উৎকৃষ্ট কবি টি 


২৩ গ্যামদাস চক্রবর্তী ও রামচন্দ্র চত্তরবতী পনিবাসের শ্ঠালক। 


২৪ ইহ| ছাড়াও কবি বীর হ্থান্বীর, দাস চক্রবর্তী, রামজয় চক্রবর্তী, রাধাবল্পত চক্রবর্তী, 
রূপধটক চক্রবর্তী, ঠাকুর চক্রবর্তী প্রস্তুতি ' চক্রবর্তীদের উল্লেখ করিয়াছেন । “প্রেম. 
বিলাসে'র ১৮শ বিলাসের শেষে চক্রবর্তী ও টট্টরাজ উপাধিক বৈষব ভক্তদের তালিকা! আছে। 
কবি সম্ভবতঃ সেই স্থান হইতেই এই ভালিক! সংগ্রহ করিয়াছেন । - 


৬৭২ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তত্ৃকথা ও দার্শনিক রচনায় তিনি সার্থক- 
ভাবেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন । 
কাহিনীবর্ণনা! ও এঁতিহাসিক ঘটনাবিবৃতিতেও তাহার রচনাকৌশল বিশেষ- 
ভাবে প্রশংসনীয় । অন্বাদ-কাব্যেও তাহার অসাধারণ নেপুণ্য দেখা যায়। 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষে যছুনন্বনের অনুবাদ কাব্যের উল্লেখ করা হুইয়াছে। 
এখানে তাহার সার্থক অনুবাদশক্তির কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । 
বূপগোস্বামীর “বিদপ্ধমাধব' নাটকের প্রথম অঙ্কে আছে £ 
নাদঃ কদশ্ববিটপান্তরিতে৷ বিসর্জন 
কে! নাম কর্ণপদনীন্‌ অবিশ্ল জানে । 
হা! হা কুলী'ন-গৃকিণী-গণ-গঠনীরাম্‌ 
যে নাগ কামপি দশাং সাথ লম্ভিতাম্মি ॥ 
যছনন্দন এইভাবে শ্লোকটির অনুবাদ করিয়াছেন £ 
কদম্বের বন হতে কিবা শব আচম্িতে 
আসিঞা পশিল মোর কানে । 
অমৃত নিছিয়! পেলি স্ুমাধূর্য পদাবলী 
কিজানি কেমন কবে মনে॥ 
সখি হে, নিশ্চয় করিয়া কহি তোকে । 
সা! ভা কুলরমণীর! গ্রহণ কবিতে ধীবা 
যাতে কোন দশ! কৈল মোকে॥ 
এই অনুবাদ মূলানুগ হইয়া ও কৃত্রিম হয় নাই; প্রায় স্বাভাবিক ও মৌলিক 
রচনার স্বাদ ছত্রকয়টিকে উপভোগ্য করিয়! তুলিয়াছে ।২৫ কবি নানাবিষয়ে 
প্রশংসনীয় উৎসাহ দেখাইলেও বাংল। সাহিত্যে তাহার যথাযোগা স্থান 
সম্বন্ধে অনেকেই কপণতা! করিয়! থাকেন। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে, 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৭৩ 


মনোহরদাসের অনুরাগবল্লী ॥ এই পুস্তিকাতেও শ্রীনিবাস-নরোতমাদি 
আচার্ধগণ ও তাহাদের শাখা-সন্প্রদায়ের কিছু কিছু তথ্য আছে যাহা বৈষ্ণব 
সমাজের ইতিহাস হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য । শ্রীনিবাস আচার্ষের 
শিশ্তানুশিষ্য মনোহরদাস ১৬১৮ শকান্বে (১৬৯৬ খ্রীঃ অঃ)২৭ এই কাব্য 
রচনা করেন। শ্রীনিবাসের এক শিষ্য রামচরণ চক্রবর্তী, তাহার শি্ 
রামশরণ চট্টরাজ । মনোহরদাস ইহারই মন্ত্রশিষ্ত | শিল্তের সাংসারিক নাম 
পাণ্টাইয়! গুরু নূতন নামকরণ করেন-_মনোহরদাস | কবির পূর্বনাম জানা 
যায় না। তাহার গুরু রামশরণ চট্টরাজ কাটোয়ার নিকট বেগুনকোঁল! গ্রামে 
বাস করিতেন । কবিও গুরুর নিকট অবস্থান করিতেন । তাহার শহ্বদ্ধে ইহার 
অধিক আর কোন তথ্য পাওয। যায় না । বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায় বিষয়ক 
এই কাধাখানি বৃন্দাবনের নিকট কোন গ্রামে সমাপ্ত হয়। কাব্টি আকারে 
ক্ষুদ্র, আটটি অনতিপ্রপর মগ্ডরী বা অধ্যায়ে বিভক্ত। শ্রীনিবাস আচার্ধের 
জীবনের প্রধান ঘটন! বর্ণনাই কবির মুল উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীনিবাস কীভাবে 
মহাপ্রভু সন্দর্শনে যাত্র। কঙ্গিলেন, পথিমধ্যে তাহার অন্তর্ধানের কথ। 
শুনিলেন, বৃন্দাবনে গিয়। গোপালভট্ের কপাককুণ। লাভ করিলেন--তাহার 
বর্ণনা এবং তাহারই সঙ্গে নরোতম-শ্যামানন্দের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব এবং গ্রন্থসহ 
গৌড়ে যাত্রার কথ! কবি সংক্ষেপে বলিয়াঙ্ছেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্ষের বিষয় 
বীরহাহ্বীর কর্তৃক গ্রস্থাপহরণের কোন প্রসঙ্গ ইহাতে নাই। ইহার সপ্তম ও 
অধ্টম মঞ্জরীতে শ্রীনিবাসের শাখাবর্ণণ অর্থাৎ শিশ্ততালিক1 এবং চারি বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের (শ্রীসম্প্রদায়, ব্র্গসম্প্ররায়, কুদ্রসম্প্রদায় ও সনক সম্প্রদায় ) 
বর্ণনা ও তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে যাহার এঁতিহাসিক তথ্য অতিশয় মূল্যবান । 
সংস্কৃত কবিতা রচনাতে'ও কবির বেশ দক্ষতা ছিল। নিজের দীক্ষাগ্ুরু রামশরণ 
চট্টরাজ লীলা! সংবরণ করিলে শোকসন্তপ্ত কবি দুইটি সংস্কৃত শ্লোকে যে 
'শুচক" পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কবিকে বেশ অভিজ্ঞ সংস্কৃতনবিশ 
বলি! বোধ হয়। কিন্তু কবির বাংল! রচনা নিতান্তই বিৰৃতিধর্মী, প্রায়শ:ই 





২৭ অন্ুরাগবল্লীর সমপ্তিতে আছে £ 
বস্চন্দ্রকলাযুক্তে শাকে চৈত্র সিতেহমলে। 
বুন্দাবনে দশম্যন্তে পূর্ণান্ুরাগবন্লিক! ॥ 
অর্থাৎ ১৬১৮ শকাব্দ € ১৬৭৬ শ্রী: অঃ ) বৃন্দাবনে এই কাব্য সমাগ্ড হয়। 
৪৩.-৮(৩য় ' 


৬৭৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সাহিত্যরস বজিত। তথ্যের দিক দিয়াও তাহার কোন কোন রচনাংশ 
প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বৈষ্ণব তত্ব ও দর্শনে তাহার অভিজ্ঞতা 
বিশেষ প্রশংসনীয় । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্ষুদ্র আকারের আরও কয়েকখানি শাখানির্ণয় জাতীয় 
পুস্তিক! রচিত হুইয়াছিল। যথা-_রাজবল্লভের বংঘ্রীবিলাস, গোপীজনবল্লভ- 
দাসের রসিকমঙ্গল, তিলকরামদাসের অভিরামলীলাম্বত. উদ্ধবদাসের ব্রজমঙ্গল 
প্রভৃতি । বৈষ্ণবসমাজে এগুলির ঝড় একট! প্রচার নাই, সাহিত্যাংশেও 
ইহাদের বিশেষ কোন গুণ নাই। চৈতন্তের প্রতিখেণী ও ভক্ত বংশীবদন 
চট্টের জীবনকথাই “বংশীবিলাসে'র মুল বক্তধ্য। রচনা করিয়াছিলেন 
ভাহারই বংশধর রাজবল্লভ। তিলকরামদাসের 'অভিরামলীলামবতে' 
নিত্যানন্দের প্রধান অন্ুচর এবং পরবর্তী কালে খড়দহগোষ্ঠীর অভিভাবক- 
স্থানীয় অভিরামের চরিতকথা অবলম্বনে তিলকরামদাস “অভিরামলীলাম্বৃতঃ 
রচন। করেন । রাঢ় অঞ্চলে নিত্যানন্দ-বীরচন্ত্র-জাহ্বাদেবীর পরেই অভিরাম 
জনপ্রিয় হিসাবে গণনীয় হইবার যোগ্য । খড়দহসম্প্রদায় গঠনে তাহার 
সঙ্ঘশক্তি ও কর্মনৈপূণ্যের প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে । গুরু নিত্যানন্দের মতো 
অনুচর অভিরামও কিছুট1 বেপরোয়। ধরনের ছিলেন। তাহার অধ্যাত্মশক্তি 
ও শারীরিক শক্তি-সামর্থা সম্বন্ধে অনেক গল্প চলিয়া আসিতেছে । একদা 
খড়দহ কেন্দ্রের প্রধান নেতৃপদ লাভ করিয়। সমস্ত র1ঢভূমিতে আভরাম যে 
অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার এঁতিহাসিক মূল্য স্বীকার 
করিতে হইবে। উদ্ধবদাস 'ব্রজমঙ্গলে” লোচনধাসের কাহিনী ও শাখাপ্রশাখার 
বর্ণন। করিয়াছেন | ইহাতে লোচনদাস বা লোচনানন্দ সম্বন্ধে এমন দুই-একটি 
কাহিনী আছে যাহা। প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে বড় একট! দেখা যায় না। 

পরিশেষে আমরা গোপীজনবল্লভদাসের 'বসিকমঙজল' উল্লেখ করিয়া 
বৈষ্ণব ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা সমাপ্ত করিব। শ্ঠামানন্ম 
উৎকলে ও মেদিনীপুর অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে চৈতন্তধর্ম প্রচারে যে কতটা 
সফল হইয়াছিলেন, তাহার কাহিনী প্রামাণিক বৈষ্ণব ইতিহাসে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ধনী জমিদার ও দূর্দান্ত মুসলমান দস্্যও তাহার শিল্ত হইয়া! ধন্ত 
হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের প্রসিদ্ধ শি্ক রাজবংশোদ্ভূত রসিকানন্দের জীবন- 
কথাই 'রসিকমঙ্গলে'র মূল বক্তব্য। গ্রন্থটি ১৫৮২ শকাবে ( ১৬৬০ শ্রী; অঃ) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৭৫, 


সমাপ্ত হয়। গোপীজনবল্পভদাস রসিকানন্দের বিশেষ ভক্ত ছিলেন | 
এইজন্য রসিকানন্দের জীবনী এবং দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ উড়িস্তা ও 
বাঙলার সীমান্তে বৈষ্ণবধর্ প্রচারের যে তথা প্রদত্ত হইয়াছে, ইতিহাস 
হিসাবে তাহার মূল্য স্বীকার করিতে হইবে । কবি মোটামুটি ইতিহাসের 
ধার। অনুসরণ করিয়াছেন, কবিত্বেও তিনি উচ্চ স্থান দাবি করিতে পারেন ! 
পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় অঞ্চলে চেতন্তযসম্প্রদায়ের প্রভাব আলোচন] করিতে 
হইলে 'রসিকমঙ্গলে'র সাহায্য লইতে হইবে । 


এই সমস্ত শাখ। নির্ণয় ও বৈঞ্ব মহান্ত-জীবনকথা ছাড়িয়! দিলেও বৈষ্ণব 
তন্বনিবন্ধ বিষয়ে বাগলাদেশে অসংখ্য পুস্তক-পুত্তিকা রচিত হইয়াছিল । 
তাহার অধিকাংশই বিণষ্ট হইয়াছে, পুণ্থির আশ্রয়ে কিছু কিছু আমাদের 
যুগেও আসিয়। পৌছিয়াছে। অধিকাংশ স্থলে বৈঞ্ণব সহজিয়ার1 চৈতন্ত- 
চরিতায়ত ও শ্রীথণ্ড সম্প্রনায়ের আদর্শের সঙ্গে নিঞ্জেদের কৃত্য ও আচার- 
আচরণ সম্প্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিম্বাছিলেনশ। এগুলিকে এক 
কথায় “সহজিয়া! কড়চা' বলে । কঞ্চপাস কবিরাজ, ব্ূপগোস্বামী, নরোত্তম 
ঠাকুর প্রভৃতি বিখাত আচার্ধদের ভণিতার আড়ালে সহজিয়! সাধকগণ 
গিজেদের সম্প্রদায়গত সাধনপ্রক্রিয়ার কথা উপমারূপকের ইঙ্গিতে ব্যক্ত 
করিয়াছেন । রঘুনাথদাস, জীবগোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্ধ, স্বরূপ গোস্বামী, 
লোচনদাস, গোপালভট্ট প্রভৃতি বিখ্যাত আচার্ষেরাও ইহাদের লেখনী- 
আক্রমণ হইতে রক্ষ! পাণ নাই। এই সমস্ত সাধনভজন বিষয়ক পুস্তিকায় 
প্রচ্ছন্নভাবে আরোপসিদ্ধির স্থল ব্যাপারের নির্দেশ আছে । কামকে অবলম্বন 
করিয়। কামাতিক্রমের মানা গুহ্াতিগুহা তত্বদর্শন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই 
সমস্ত পুস্তিকার প্রায় অনেক স্থলে নির্জলা কামাচারের কথাই ব্যঞ্জিত 
হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরন্ত করিয়া পরবর্তী কালে 
এই ধরনের রাশি রাশি পুস্তিকা রচিত হইয়াছে । ইহাতে বণিত সাধনভজন 
সহজিয়| বৈঞুবসাঁধনার অঙ্গ বিশেষ। বহু স্থলে আদিরসাস্ক আচরণের 
স্পষ্ট নির্দেশ আছে। শুঢ় ব্যঞ্জনা সত্বেও ইহার স্কুল দেহঘটিত দিকটি ঢাকা 
পড়ে নাই। এই সমস্ত পুস্তিকা অবলম্বনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
ইঃযাহসিকতার নামান্তর মাত্র। কারণ পুস্তিকার রচনাকারগণ নির্দিধায় 
অনৃতভাষণের স্থযোগ গ্রহণ করিয়াছেন । চৈতন্ত-রূপ-সনাতন নারী সাহচর্ধে 


৬৭৬ বাংল! সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


রসতত্ব সাধন করিতেন এপ দ্বৃণ্য মিথ্যা বর্ণনাও কোন কোন পুন্তিকাক্র 
আছে। ডঃ হ্বকুমার সেন মহাশয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত একটি পুথি 
(১৯৫২ সং) হইতে এইরূপ একটি চমকপ্রদ বর্ণনা উদ্ধার করিয়াছেন £ 


গ্রীঞপ মহন্ত পরম পিরীত 
মিরাল্ত মরে বলি। 

লক্ষহারা সনে গোসাঞ্ি সস'তনে 
পরম বিলিধ কেলি ॥ 

ভট্ট রঘুনাথ বক!রনার পাথ 
পিরীতে পরম য়েলা। 

সেই পুণ্যফলে শ্ীবজমণ্ডলে 
মদানলগ'ভ্ন স্লো ॥ 

আজব প্রেমখানি ম্য।ঃএল। লা1”তান? 


পিরীতি তন্কার পন্থ। 


হকুত গোপত ন। হয় বেকত 
করিল ভক্তি গ্রন্থ ॥ 
চিরাবহি সন এরম গোপুনে 


লেকনাথ প্রেশতাশি। 
দাস রধুলাগ তিখাবাই গা 


1বীঠত নল শি ॥ 


এই জাতীয় সহক্তিয়। পুথিতে এই ধরনের নির্জল। মিথা। কথা বেমালুম 
চলিয়! গিয়াছে । হর যতিশুদ্ধ জীবনযাপন করিয়! সাধারণ মান্বষের 
দৃষ্টান্ত স্থল হইয়! আছেন, সহক্ছিয়া লেখকগণ তাহাদের চরিত্রে এইবূপ মিথ্যা 
কলঙ্ক আরোপ করিয়। নিজেদের স্বণা পন্থ। শিউসমাজে শ্রদ্ধেয় করিতে 
চাহিয়াছিলেন। মধাযুগের শেষভাগে এইবূপ অসংখ্য পুথির জঞ্জাল 
জমিয়: উঠিতেছিল। 


সপ্তদশ শতাব্দীতে সার! বাঙলাদেশ ও বাঙলার প্রান্তীয় অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম, 
সমাজ, নীতিদর্শন ও সাহিতা কিভাবে বিকাশ লাভ করিতেছিল, জনচিত্তে 
হ্বগভীর প্রভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল, জাতিসম্প্রদায়ে বিভক্ত বাঙালীকে 
সংহত সঙ্ঘশক্তি দান করিয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা এই 


বৈষ্ণব সাহিত্য ৬৭৭ 


যুগের সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভের চেষ্ট। করিয়াছি । এই শতাব্দীতে 
বৈষ্ণব আচার্য ও কেন্দ্রের প্রভাবে এদেশে বৈঞ্চবধর্ষের অসাধারণ জনপ্রিয়তা! 
এবং তাহার ফলে বৈষঞ্ঞব সাহিত্যের ও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । পদাবলী, 
মহান্ত'জীবনীকাব্য, সমাজ-ইতিহাসঘটিত পুন্তিকা এবং সাধনভজন সংক্রান্ত 
পুথিপত্রের সংখ্য! ক্রতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু সংখ্যারদ্ধি সত্বেও 
সমগ্র সাহিত্যের যে বিশেষ উৎকর্ষ ঘটিতেছিল তাহা! মনে হয় না। সাহিত্য 
ও সংস্কৃতির অপকর্ধ পরবর্তী অধ্টাদশ শতাব্দীতে চুড়ান্ত আকার ধারণ 
করিল। পরবর্তী পর্বে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করিব। 





তম অম্থ্যান্্ 
মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি 


১ 
ভূমিকা ঃ বাঙলায় মুসলমান 


বাঙলায় ইসলামী সংস্কৃতির জাবিষর্ভাব ॥ 


বাউল! দেশে মুসলমানের অভিযান, আগমন ও সম্প্রসারণ ইতিহাসের 
ঘটনা! হইলেও বঙ্গুসংস্কৃতি, সমাজমানস ও জীবনচেতনার সঙ্গে ইসলামী- 
তমদ্দ,নের অন্থরগ্ুঢ় যোগাযোগ এবং প্রভাব-প্রতিপ্রভাবের সম্পর্ক রহিয়াছে । 
ইহার শিকড় বহুদূর বিস্তৃত: ইহার ইতিহাস ও বিবর্তন শুধু স্বলতানী ও 
হ্ববাদরী কাহিনী এবং রাজনৈতিক জঙ্গীবাদ ও পীর-ফকির-মুশিদের “কেরা- 
মতে"র মধ্যেই সীমাবদ্ধ হিল ন!। তাতার-তুরকী-খোরাসানী-আফগানী- 
মুঘল-পারসীক মুসলমানগণ ভারতে প্রবেশ ও আধিপত্য বিষ্তারের বেশ কিছু 
পরে বাঙলা দেশে তাহাদের শ্রাধান্ত দৃঢ়মূল হইয়াছিল। এই সঙ্গে ইহাও 
স্মরণীয় ঘে, বাঙলায় পাঠান শাসন স্থাপনের পূর্বেই টট্টগ্রাম-আরাকানে আরব 
বণিকদের যাতায়াত শুরু হইয়া গিয়াছিল। বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের 
ফলে যখন এই বণিকগণ এই অঞ্চলে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতে 
লাগিল, তখন স্থানীয় হিন্দু 'ও বৌদ্ধ জনসাধারণ যে ইহাদের কিঞ্চিৎ সংস্পর্শে 
আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আধুনিক কালের মুসলমান 
লেখকগণ এ সম্বন্ধে যে সমস্ত আজগবী সংবাদ ছড়াইতেছেন তাহার যাথার্থ্য 
সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। 

নানাপ্রকার গালগল্পে দেখা যাইতেছে, পাহাড়পুরে খলিফ! হারুন-অল- 
রসিদের ( ৭৮৬-৮০৯ শ্রী: অঃ) একটি স্বর্ণসুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে ।১ হ্বলতান 
ইয়াজিদ বন্তামি (৮৭৭ হীঃ অঃ), মীর সৈয়দ হৃলতান মাহমুদ মহি সওয়ার 
(১০৪৭ শ্বীঃ অঃ), শাহ মুহম্মদ সুলতান রুমি (১০৫৩ শ্ীঃ অঃ), বাবা 
আদম শহিদ (১১১৯ হ্ীঃ অঃ) শাহ, নিয়ামতুল্লা বাৎমিখান প্রস্ৃতি মুসলমান 
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মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৬৭৯ 


ধর্মগুরুগণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন-_এন্প কথাও 
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।২ এই সমন্ত তথ্য বিশুদ্ধ এরতিহাসিক বলিম্ব! 
প্রমাণিত না হইবার পূর্বে ইহাকে পুরাপুরি সত্যের মর্যাদা দিয়া গ্রহণ করা 
যায় না। তথাপি ইহা! অবশ্য সত্য ষে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান শাসন আরম্ভ 
হইবার ছুই এক শতাব্দী পূর্ব হইতেই বাঙলার পূর্বাঞ্চলে আরবদেশীয় 
বণিকদের দ্বারা ইসলামী ভাবধারা! ও ধর্মবিশ্বাস কিঞ্চিৎ প্রচার লাভ 
করিয়াছিল। অবশ্য কেহ কেহ মনে করেন যে, “সেকশুভোদয়া*য় উল্লিখিত 
জলালুদ্দিন তাব্রিজি লক্মণসেনের সভায় উপস্থিত হইয়া অদ্ভুত এঁম্বরিক ক্ষমতা 
দেখাইয়া লক্ষণস্ন্‌ ও তাহার সভাপত্ডিত হুলাদু হুলামুধমিশ্রকে তাঁক গাকলাগাইয়া দিয় দিয়!- 
ছিলেন__-এই বিবরণ সত্য হইতে পারে। কিন্তু উক্ত “সেকশুভোদয়া'__যাহ। 
হলাফুধের নামে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার এঁতিহাসিকত। ও প্রামাণিকতা 
অত্যন্ত সন্দেহজনক ।৩ সে যাহ! হউক বর্তমানক্ষেত্রে একথা স্বীকার 
করা যাইতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে তুকী আক্রমণ ও প্রভাব বিস্তারের পূর্বেই 
আরাকান ও চট্টগ্রামে আরবী মুদলমাঁন ভাবাদর্শ এ অঞ্চলে প্রচারিত 
হইয়াছিল। তারপর তুর্কী অভিযান এ শাসনের সময় উত্তরাপথ ও 
ভারতের বাহির হইতে এদেশে মুগলমান পীর-ফকির মুশিদ ও সূফী 
মালিকদের আনাগোন! বাড়িয়া যায় । শাসক ত্ববাদার ও ধর্মগুরু পীরদের 
প্রভাবে বাঙল! দেশে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি হিন্দুসমাজে অল্পম্বল্ল ছড়াইতে 
থাকে। শাহ, জালাল ভাবিঞ্তি (মৃত্যু ১২২৫ শ্রীঃ অঃ), শাহ, জালাল 
জুঙ্জারদ্‌-ই-য়মনি (মৃত্যু ১৩৪৭ শ্বীঃ অঃ). গাজি মুলক ইকরাম খ! (১২১৭ 
স্ব: অবেধ বাঙলায় আগমন ), মকদুম শাহ, মুহম্মদ গজনভি, শাহ সফিউদ্দিন 
শহিদ, বদরুদ্ধিন আল্লাম! (বদরশাহ, ) মুবারক শত, ( ১৬১৮-৪৯ শী: অঃ), 
মকছুম শাহ. দৌল| ( ১২৫০ শ্ীঃ অঃ পর্যন্ত জীবিত ), সৈয়দ আব্বাস আলি 
মাক্কি (চব্বিশ পরগণার গোরার্টাদ পীর ), মৌলানা আতা € ১৩০০-১৩৫০ 
স্বীঃ অব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন ), প্রভৃতি মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ সারা 
বাঙলা দেশে, আসাম-চট্টগ্রামআরাকানে ইসলামধর্ম প্রচারে আস্ম- 
নিয়োগ করিয়াছিলেন |৪ ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সূফী সম্প্রদায়দুক্ত 


হবো 
৬ সেকশুভোগর়ার ভূমিকা, পূ. সস ফঞফ্ফ্যা (ডং হকুমার সেন সম্প!দিত ) 
৪101. ০. 2200-00-০6 


চর পপ শা পপ সপ 


৬৮০ বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত 


ছিলেন।৫ বীরভূমের পীর আবহুল্প। কিরমানি প্রসিদ্ধ সূফী সাধক খাজা! মৈুদ্দিন 
চিশতির শিষ্য ছিলেন। যাহা হউক, রাষ্ট্র ও ধর্মপ্রচারকদের যুগপৎ চেষ্টার 
ফলে বাঙল! দেশে প্রচুর ধর্মাত্তরীকরণ হইয়াছিল। বর্ণ-হিন্দুসমাজের দ্বারা 
কিঞ্িৎ নিপীডিত নিম্বর্ণের হিন্দু, অধঃপতিত বৌদ্ধ সমাজ এবং রাঁজানুগ্রহ- 
প্রার্থী কিছু কিছু উচ্চকুলোভ্তব হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল__ 
এইভাবে বাঙলা দেশে হিন্দুসমাজের অনুদারতার ফলে এদেশের একটা বড় 
অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অধিকত্ত বাঙলার বাহির হইতে যে সমস্ত 
আরবী ও ইরানী মুসলমান এদেশে আসিয়াছিলেন. তাহারা তো সঙ্গে 
করিয়া স্ত্রীদের লইয়। আসেন নাই, এখানেই হিন্দুকন্যাকে বিবাহ-নিকাহ, 
করিয়াছিলেন।১ তাহা হইলে বাঙলার মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে খল! যাইতে 
পারে যে, একদিকে পীর-ফকির ও রাষ্ট্রশভির সহায়তায় হিন্দুসমাজের 
কিয়দংশ যেমন মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তেমণি নবাগত মৃসলমানগণ হিন্দু 
স্ত্রী গ্রহণ করিয়া, ব! হারেমে তাহাদিগকে স্থান দিয়া পরবর্তী কালে বাঙলার 
ইসলাম ধর্মকে একটা বিচিত্র মিশ্ররূপ দিয়ানিল। 


হিন্দু-ঘুসলিম অংগ্কৃতির সম্পর্ক ॥ 

বাঙলার মুসলমান সমাজ বিশুদ্ধ আরবী ও ইরাশী “তমন্দূন' ও“শরা' পন্থা 
কতটা মাশিয়া চলিয়াছে তাহা অবন্ঠ চিন্তার বিষয়। মুসলমান জনসংখ্যার 
অধিকাংশই ধর্মান্তরিত মুসলমান | হয় হিন্দু, আর ন]| হয় বৌদ্ধ, হয় গৌড়ীয় 
বাঙালী, আর না হয় আরাকানী বৌদ্ধ মগ-চাকৃমা_ ইহারাই বাঙলার 
মুসলমান মন্প্রদায়কে ফুলাইয়া ফাপাহয়া তুলিয়াছিল। তই এদেশে 
শিরা' পন্থ। অপেক্ষ। “বেশরা' পম্থার আচার-আচরণ মুসলিম সমাজে অবাধে 





& পুর্ববঙ্গে হুসলিম সমাজে হুফীগণের বিশেষ প্রভাব ছিল। ভারতীয় হুফী সম্প্রদায় ১৪টি 
থানদান' ব! শাখায় বিভক্ত । তন্মধ্যে ৪টি খান্দান--চিশ.তী, হুহরওয়াদী, নকৃশবন্দী ও 
কাদেরী সম্প্রদায়ের অধিক প্রভাব দেখ! যায়। 
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মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কৰি ৬৮১ 


অন্বপ্রবেশ করে। যাহার! ছুই এক পুরুষ পূর্বে হিন্মু ব। বৌদ্ধ ছিল, তাহারা! 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াই যে রাতারাতি কোরান-হাদিস পাঠ করিয়া খাটি 
মুসলমান বনিয়া গেল তাহা! মনে হয় না। তাহাদের বাহিরের ধর্ম পাণ্টাইলেও 
অন্তরে বীজাকারে হিন্দু-বৌদ্ধ এঁতিহ্বের ভগ্নাবশেষ বজায় ছিল? তাই 
বাঙলার মুসলমান হুলতান যেমন বাঙালী হিন্দু কবিকে কাব্য-রচনার উৎসাহ 
দিতেন তেমনি মুসলমান কবিকেও হিন্দুবিষয় লইয়া কাব্য রচনাম্ম নিরুৎ- 
সাহিত করিতেন না। বর্গান্তরিত মুসলমান সযাজও আচারে বিচারে, 
ধর্মমতে, বিশ্বাসে কিছু কিছু হিন্দুয়াণী মানিয়! চলিত-_মুসলমান শভ্রোতাও 
ভক্ষিভরে বামায়ধ-মহাভারত শুনিত। সৈয়দ হলতান নামক এক মুসলমান 
কৰি লিখিয়াছেন যে, হিন্দুমুদলমান সকলেই কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত 
পড়িত : 
লঙ্কর পর!গল খান আজ্ঞ। শিরে ধার । 
কবীন্দ্র ভ!রতকথ| কহিল বিচারি ॥ 
হিন্দু শুমলম!ন তাহ। ঘরে ঘরে পড়ে। 
থে।দার গুণের কথ! কেহ ন। কহিল ॥ 
আল[ওল, দৌলত কাজী প্রভৃতি কবিগণ তাহাদের কাব্যের বহু স্থুলে হিন্দু 
শাস্্রাদিতে প্রশংসনীয় অধিকারের পরিচয় দিয়াছেন । কলিকাতা নিবাসী 
শেখ জালাল মাহমুদ (১৮শ শতাববী ) নিজে পড়িবার জন্য কাশীরাম 
দাসের মহাভারতের নকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন । এই পু*ণ্টি এখনও ব্রিটিশ 
মিউজিয়মে আছে।৮ জঙ্গনাম, রহ্লবিজয়, রহ্বলনামা-_এই সমস্ত ইসলামী 
৭. এই কুমংস্কার, আচার, বিচার ও রীতিনীতির মূল খু'্জিতে গেলে দেখা যাইবে-_ 
বাঙ্গ।লার সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানের ইহার অনেকগুলি হয় পৈত্রিক উত্তরাধিকার সুত্রে 
তাহাদের হিন্দু বা বৌদ্ধ পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, নর ভাহাদের প্রতিবেণীদের নিকট 
হইতে ধার বা! অনুকরণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ব/সমূলক সংক্কারগুল যে পৈতৃক 
উত্তরাধিকারনুত্রে প্রাপ্ত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কেন নাজাতিগত 
বিশ্বাসগুলি ধর্ম পরিবতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় হইতে মুছিয়া ন। গিয়! 1051] বা মৃত্বিকা- 
গর্ভস্থিত প্রস্তরীভূত প্রাচীন উত্ভি্জ বা! জান্তবদেহ সদৃশ প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরের অন্তস্তলে 
লুকায়িত থাকে এবং স্ুযেগ পাইলে কালক্রমে আত্মপ্রকাশ করিতে কমর করে না।” 
€মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ ও ডঃ এন।মূল হক প্রণীত 'আরকান রাজসভায় 
॥ বাঙলা সাহিত) ) 
৮ ডঃ সুকুমার সেন- ইসলামি বাংল! সাহিত্য 


৬৮২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


গ্রন্থেও মুসলমান কবিগণ রামায়পণ-মহাভারতের রীতি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ 
করিয়াছেন, কেহ হিন্দুদের গুরুপৃজার অনুকরণে পীর-মুরশিদ পূজাও সমর্থন 
করিয়াছেন । কবি সেরবাজের “মল্লিকার হাজার সওয়ালে” অতি স্প্উভাবে 
পীর-মুশিদের পৃক্তা-অর্চনা-ভজনার কথ! বলা হইয়াছে £ 

কায়ান্দ্ধ হয় জান মুগিদ ভজিলে। 

লাঠি লৈক্ষ্ে চলে যেন আদ্দিআাল সকলে ॥ 

মুসদ প্রসাদে হয় আধর প্রকাশ। 

মিহির কিরণে যেন উজ্জ্বল আকাশ ॥ 

(*আরকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত/ হইতে উদ্ধত) 
কৰি মর্দন 'নছিরনামা'য় হিন্দুর কর্মবাদ ও পুনর্জম্মবাদকেও স্বীকার করিয়। 
লিখিয়াছেন £ 

দেখ দেখ জার ডেই অছে ক্ভেগ | 

সেই মতে কম ফলে ভুগতে ছুখজখ । (এ) 
সূফী মতাবলঘ্বী ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির! যে হিন্দুর যোগ-তস্ত্রের 
পারিভাষিক শব্দ এবং বৈষ্ণব সংস্কার কিরূপ ঘনিষ্ঠভাখে অন্থসরণ করিয়াছেন 
তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। 

মুসলমান কবির কোন কোন কাহিন:তে আছে যে, মুসলমান নায়ক 

হিন্দু নায়িকাকে বিবাহ করিলে স্ব সময়ে হিন্দ স্ত্রীকে 'শরা' পড়াইয়া 
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। মোহম্মদ আকবরের 
“জেবলমুলুক-শামারোখে" নায়ক জেবলমুলুক হিন্দু রতিকলাকে বিবাহ 
করিলেও রতিকল! নামধাম ও আচারে-আচরণে হিন্দুই রহিয়া গেল। 
দোনা গাজী চৌধুরীর “সম্নফুল-মুলুকে' নায়িকার বিবাহের পূর্বে স্নানের ষে' 
বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অবিকল হিন্দুকন্তার অধিবাসের মতো ।৯ 


আসর আন ৯ সা আপ পর পি জী সস 


৯» অবন্ত রাজনৈতিক ও সাম্পরদায়ি্য কারণে আধুনিক যুগে অনেক মুমলমান লেখক 
বাগুলার সাধারণ মুসলমানের এই হিন্দু-ঘে'ষধা আচার-আচরণকে কুসংস্কার বলিয়া ঘবণ! 
করিষ্লাছেন এবং ইহাদিগকে আরবী-ফার্সী কিতাবের রীতি-আদর্শের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে 
চাহিমাছেন | ধর্মীয় ন্বাতক্রবোধ উগ্র হুউলে অনেক সময় যুক্তি-বুদ্ধি বিপর্যস্ত হুয়-- 
তাহার দৃষ্টান্ত ডঃ এনামূল হক সাহেবের *111:5177% 8856018 152122810- প্রচুর পাওয়া 
যাইবে । কক সাহেব মনে করেন, বাউলার বৈষব ধর্ম লৃফী মতবাদের প্রভাঘে গড়ি! 


উঠিয়াছে--'406 27106171956 0016 0 91515185152 আহত 2150 ভা] 5815685 





মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কৰি ৬৮৩ 


মুসলমান দমাজে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ ॥ 

বাঙল! দেশের মুসলমান সমাজে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ ঘটিত প্রচ্ছন্ন ভেদ 
বিভেদ আছে তাহ। মুসলমান সমাজতাত্বিকগণ প্রকারাস্তরে স্বীকার করিয়া- 
ছেন। কেহ কেহ (ডঃ এনামূল হক ও মুন্সি আবুল করীম সাহিভ্যবিশারদ ) 
মনে করেন যে, চট্টগ্রাম-আরাকানের মুসলমান কেন্দ্র বাঙল। দেশে মুসলমান 
আধিপত্য স্থাপনের পূর্বেই প্রাধান্ত অর্জন করিয়াছিল, এবং এই অঞ্চলের 
ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ আরবী বণিক ও ইরানী সাধক-পীরদের নিকট 
হইতে প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান ধর্ম ও “তমদ্দ,নে" দীক্ষ/ লাভ করিয়াছিলেন 1১০ 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুঃলমান সম।জ প্রধানতঃ উত্তরাপথের উর্দজবান-দুরন্ত 
পশ্চিম! মুসলমানের নিকট হইতে “56০11012110 ধরনের ইসলাম ধর্ম 
পাইয়াছিল। দেই দিক দিয়! পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ 
অধিকতর বিশুদ্ধ আদর্শ ও “শর]' পন্থা অবলম্বন করিয্বাছে। অনেক পূর্ব 
হইতেই পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান কবিরা বাংল! সাহিত্য চর্চায় হস্তক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার! কাব্যাধিতে বিশুদ্ধ বাংল! ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেল, 
অবশ্ঠ ইসলামী তত্ৃসংক্রান্ত কাব্যে তাহাদিগকে ইসলাম ধর্জের পারিভাষিক 
আরবী-ফানী শব্দ বাধ্য হইয়াই গ্রহণ করিতে হুইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গীয়, 
মুদলমান সমাজ সম্বন্ধে সে কথা একবাক্যে বল। যায় না। 


56770106005” আরও অদ্ভুত কপা__41350%5৭ ৪17৫ (:151)0)0, 0100118 01151709]15 
171300051290 06617 00071054 01 61955 216106709 2110 1781150077520 1170 45710. 
8120. 11 15/1219 1 ৬ 025107:850 1100090575- (পুত ৫০ ) তাহার মন্তুব) কিরূপ হাহ্তকর 
তাহার আর একটি ৃষ্টাত্ (দিই, 4১7 00815515 0£ 01১6 39001917 £0010) 0£ ৬ 91)0170- 
৫10 [10৮63 10 1০0 06 2112950 ও. 13626911 ৮615191) 01171081100 50550)? (পৃ, ৪৯) 
ভাহার মতে শ্ুুফীদের গজলিক়ৎ ( 215558]118 ) এবং বৈষণন কবিদের পদাবলী প্রায় একই 
প্রকার । হ্ফীদের 'মই' ও “শর নাকি বৈধঃব দর্শনে "প্রেম? ও "গ্রীভি'তে ক্বপাস্তুরিত 
ক্ইয়াছে। লেখক জারও বিচিত্র সরলীকরণ করিয়াছেন। যথ।--লুফীদের “আশিক"ম্রাধা, 
মাণ্ডক কুক, হিজরন (1712181) )স্বিরহৎ বিসল-্মিলন। সাদৃষ্ঠের অর্থ যে সব সময়ে 
প্রভাব নহে' তাহা লেখক বোধ হয় ভুলিয়। গিয়াছেন 

১* **পূর্ববঙের সাধারণ মুসলমান সম! ইসলামকে লাভ করিয়াছিল সোজ! আরবদের 
নিকট হইতে । আর পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ ইহাকে লাভ করিয়াছিল দ্বিতীয় 
ঝাতের মধ্যস্থতায় । অর্থাৎ পাঠান, মোঘল এবং সর্বোপরি উত্তর ভারতীয় দরবেশদের হাত 
হইতে ।” €(“"আরকান রাজসভার বাঙল! নাহ্তা, ) ূ 


৬৮৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি-কেন্দ্রে পরিণত হইলে 
এই অঞ্চলের মুসলমান সমাজ প্রাধান্ত লাভ করে, কলিকাতার বহু ছাপাখানা 
তাহাদের করায়ত্ত হয়। তাহার! কোন কোন দিক দিয়া পশ্চিমা মুসলমানের 
মুখাপেক্ষী ছিল বলিয়। পশ্চিমা সুসলমানের উর্দ্দ ভাষা অষ্টাদশ-উনবিংশ 
শতাব্দীর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান-সাহিতো প্রচণ্ড কলরব তুলিয়াছিল। 
'ইসলামি বাংল| সাহিত্য' বগ্গিয়া যে বিচিত্র ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহার গৌরধ ব| অগৌর্ব সমস্তই পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানের প্রাপ্য । 
পূর্ববঙ্গের কবি আবদুল হাকিম তাহার 'নৃরনামা” কাবো আরবী-ফাসী-প্রেমিক 
বাঙালী মুসলমানকে সুকঠোর ভাষায় নিন্দ! করিয়! লিখিয়াছিলেন £ 
জে স্ব বঙেত জন্বি ভিংগে ক্ষবানি। 
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় লা জানি ॥ 


পেসি ভাস! বিছ্য। জার মনে না জুয়াএ | 
নিজ দেস 'তয়াগ কেন বিদেশে না জাএ ॥ 


পশ্চিমবঙ্গ উনবিশ শতাব্দীতে নাগরিক জীবনের কেন্দ্রে পরিণত হইলে পশ্চিম 
হিন্দী-হিন্দোস্ত!নী-উভাষী মুসলমানের সংস্পর্শে আসার ফলে এই 
অঞ্চলের মুসলমান সমাজ আরবী-ফাঁসী শব্দ জোর করিয়া বাংলাভাষায় 
ব্যবহার করিয়াছিল, মুঘলমুগের উত্তরাপথের হিন্দী-উদূআ'রবী-ফারসী- 
ভাষী মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়! পশ্চিম বাঙলার মুসলমান উত্তরাপথের 
ভাষা-সংস্কৃতিকে খাটি ইসলামী “তমদ্দ,ন' মনে করিয়। তাহার অশুশীলন 
করিয়াছিলেন । তাই এই অঞ্চলের মুসলমান সমাজে ও সাহিত্যে আরবী 
ফার্সীর একটা উৎকট আতিশয্য দেখা দেয়। কিন্তু পূর্ববন্ে বিশেষতঃ 
চ্টুগর মাম-আর!কান অঞ্চলের মুসলমান কবিগণ বিনা 'প্ুয়োজনে নে প্রা কোথাও 


তে আর সত ছার 


। ইসলামী শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাই তাহাদের রচিত অধিকাংশ 
কাব্যগ্রন্থ ( ধর্মগ্রন্থ বাদে), শুধু মুসলমান সমাজের শহে, সমগ্র বাঙালী 
সমাজের আদরের সামগ্রী হইয়াছে-। পূর্ববঙ্গের দৌলত কাজী, আলাওল, 
আলীর|জ! এবং বৈষ্তন ভ।বাপন্ন মুসলমান কৃবিগণ যাহা রচন| করিয়াছিলেন 
তাহা বাঙালী হিন্দুয়ুলমান উভয় সম্প্রদায়ই শিরোধার্ষ করিয়াছেন । এই 
! দিক দিয়| পূর্ববঙ্গের বাঙালী মুসলমানের বাংল। সাহিত্য গঠনে উল্লেখযোগ্য 


অবপান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু তথাকথিত “ইসলামী 





মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৬৮৫, 


সাহিত্য যাহার অনেকটা পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানের সৃষ্টি 
তাহ। সমগ্র বাঙালীর সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। 
বংল! সাহিত্যে মুসলমানের অবদান আলোচনা কৰিলে দেখা যাইবে 
যে, তিনটি অঞ্চলের মুসলমান কবিসাহি! কথিসাহিত্যিকগণ, বাংল! সাহিত্য রচনা ও 
অনুশীলনে আ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের প্রধান কর্মকেন্্র ও 
পাঠান রান্মবের পীঠস্থান গৌঁড়কে কেন্দ্র করিয়! মুসলমান হবলতান ও তাহার 
সভাসদের মধ্যে যে সমস্ত গল্পকহিনীর প্রচলন হইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ ততটা! পাওয়| না গেলেও কিছু কিছু অন্ুমান করা যাইতে পারে। 
জৌনপুরের স্বলতান “ফি-বংণীয় হুসেন শাহ যখন বাঙলা দেশে পলাইয়া 
আসিয়া গৌড়ের সুলতানের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন তখন তাহার সঙ্গে 
রে ভাষার বিখ্যাত কবি কুতুবনও আসিয়াছ্িলেন। কুতুবন ৯০৯ হিজরীতে 
(১৫১২ শ্রী: অঃ) এই গৌড়দেশে বাস করিবার সময়ে “বগাবতী+ নামক 
একখানি রোমার্টিক প্রেমের কাব্য শিক্ছ মাতৃভাষা পুরবীয়! হিন্দীতে রচন।| 
করিয়াছিলেশ। শিষাদাত্ত কাব্য 'মৃগাবতী'র পাত্রপাত্রী হিন্দু কিস্ত 
ইহাতে কোন দেবমাহাক্স্য প্রচারিত হয় নাই। কাব্যের অন্তে রাজকুমারের 
মৃত্যু এবং তাহার ছুই পত্ধী রুক্িণী ও মুগাবতীর সহমরণের বেদনাদায়ক 
কাহিনী গৌঁড়ের মুলমান সুলতানের দরবারে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল । 
কিন্তু উত্তরবঙ্গের হিন্দু কবিগণ, ধাহারা সুলতান হুসেন শাহ ও তাহার পুত্রের 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারা মৃগ/বতীর পাখিব কাহিনীর রা 
বিশেষ আকৃষ্ট না হইয়! দেবমাহাত্ব্য বর্ণনায় অধিকতর উৎসাহিত 
হইয়াছিলেন। ফলে কুতুবনের “মগ।বতী' সমকালীন বাঙালী হিন্দু কবিকে 
বিশেষ প্রভাবিত করিতে পারে নাই। যাহা হউক গৌড়ের সুলতান কাব্য- 
সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন? তিনি হিন্দু কবিদের উৎসাহ দ্রিতেন এবং 
হিন্দু কবিরা ও সুলতানের উচ্চ প্রশংসা করিয়া! কাব্যে স্ততিবাদ করিতেন-_ 
কিন্ত 'সগাবতী'র অনুরূপ কোন কাব্য রচনায় তাহাদের ইচ্ছ! হয় নাই-_ 
মধাযুণীয় ধর্মপ্রধান হিন্দুসমাজই তাহার প্রধান কারণ। 





আরাকানী মুসলমান ও বাংল। সাহিত্য ॥ 
চট্টগ্রাম ও আরাকান কেন্দ্র হইতে বাঙালী মুসলমান কবি-রচিত যে সমস্ত 


৬৮৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


কাহিনী-কাব্য আমাদের যুগেও আসিয়! পৌছাইয়াছে, বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসে তাহার বিশেষ স্থান স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আরাকান 
সম্বন্ধে দুই এক কথ! জানিয়! রাখ! ভালো! । কারণ হয়তো! মনে হইতে পারে 
বাঙলার বাহিরে ব্রঙ্গের অন্তর্ভুক্ত আরাকানী মগমুদ্ধুকে বাংলা সাহিত্য 
কীভাবে এবং কেনই-বা অন্ুণীলিত হইবে? কিন্তু সেই অসম্ভব ব্যাপার 
সম্ভব হইয়াছিল কয়েকজন বাঙালী মুসলমান কবির আবির্ভাবের ফলে। 

আরাকান-বাসীরা বহু পূর্ব হইতে তাহাদের দেশকে “রখইঙ্" 
(11010728770) নামে অভিহিত করিত । খ্রব সম্ভব এই শবটি সংস্কৃত “ক্ষ 
শব্দের ( পালিতে যক্ষ অর্ে ব্যবহৃত ) অপত্রংশ।১১ বোধ হয় আর্ধেরা 
দ্রাবিড়-মোঙ্জল অধ্যুষিত 'আরাকানকে এইরূপ অপনাম প্রদান করিয়াছিলেন। 
আরাকানী ভায।য় “রখইঙ্গ, শব্দের অর্থ দৈতা বা রাক্ষপ--তাহার অধিবাসী, 
এই অর্থে আরাকান ভাষায় 'রখইঙ্গ-তঙ্গী” (13077)01970 10578088$) শব্দটি 
ব্যবহাত হয়।+২ 

এই অঞ্চল সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতে আরখী ও বাঙালী মুসলমানদের 
কেন্দ্রে পরিণত হুইয়াছিল। আরবী মুসলমানগণ বাবসাবাণিজ্যের জন্য 
চট্টগ্রামে সমবেত হইত, সেখানে এবং পার্বতী অঞ্চল আরাকানেও বাণিজ্য- 
ব্যাপার লইয়। আনাগোনা করিত। বাঙালী মুসলমান-_অধিকাংশই 
পূর্ববঙ্গের মুলমাণ-_-আরাকানের সেনাবাহিনীতে ও অন্ঠান্ত রা্জকর্মে 
নিযুক্ধ হইছতেন। পরে হুসেশশাহী বংশ কর্তৃক আরাকান বিজিত হইলে 
এখানে বাঙালী মুপলমানের যাতায়াত অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরে 
আগন্তক বাঙালী মুসলমানের মুখে মুখে “রখাইঙ্গ' শব্দটি বদলাইয়। গিয়া 
“রোসাঙ্গ' এইরূপ লাভ করে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আরাকান তাই 
রোসাঙ্গ নামে সর্বত্র উল্লিখিত হইয়াছে। মুন্সি আবদছ্বল করীম সাহিত্য 





১১ কোন কোন মতে রোসান্গের মূল শব্ঘটির উৎস আ'রাকানী "আোহং_-আরাকানের 
রাজধানী । তাহা ধ্বনিতাত্বিক পরিবর্তনে (রেহং 2৮ রোহাং ১ রোহাঙগ ) রোহাঙ্গ হ্ইয়া 
'রোসাজ' হইয়াছে । পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় স ১ হু? কিন্ত লিখিত ভাষায় 'স' রক্ষিত হয়। 
সেই সাদৃষ্ডে হয়তো *রোহাং'-এর "হঃ *স/-তে ব্বপাস্তরিত হইবার ফলে রোহাঙ্গ হইয়াছে 
রোসাঙগ | (ভ্রইন্য--ঢ।কা। বিশ্ববিষ্ঞালয় প্রকাশিত 'পুধি পরিচিত" পৃ. ৩১৬ ) 
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মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৬৮৭ 


বিশারদ এবং ডঃ এন।মূল হক তাহাদের রচনায় আরাকান শব্দের পরিবর্তে 
(তাহার 'আরকান' বলিয়াছেশ, “আরাকান নহে) রোসাঙ্গ শব্দ বহাল 
রাখিয়াছেন। কিন্ত আরাকান শব্দটি অধূন! সুপ্রচলিত বলিয়া .আমরা 
বর্তমান প্রসঙ্গে রোসাঙ্গের স্থলে আরাকান শব ব্যবহার করিব। | 
অনেক প্রাচীন মুসলমান পরিব্রাজক (হ্থলেমান, আবু জয়হ্বল হাসন, 
ইবন্থ খুর্দ্ববা, আল মাস্মরী, ইব্ন্ব হাওকল ইত্যাদি ) যে সমস্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত 
রাখিক্স। গিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় অফ্টম-নবম শতাব্ধীর মধ্যে আরাকান 
হইতে মেঘনা নদীর পূর্ব তীরবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে মুসলমানের আনাগোনা 
শুরু হইয়! গিয়ছিল । দশম শতাব্দীর মধ্যে আরব বণিকগণ আরাকানের 
বৌদ্ধরাজের আশ্রয় লাভ করেন, মুসলমান জনসংখ্যাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে ।১৩ ফলে দশম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে একটি স্থানীয় মুসলমান 
রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে 
যে, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে তুকী শাসন স্থাপিত হইবার তিন-চারি শত 
বৎসর পূর্ব হইতেই আরাকান ও চট্টগ্রামে আরবী বণিকদের প্রাধান্ত 
স্থাপিত হয়-_ধর্মাত্তগীকরণ ও বিবাহাদির ফলে এ অঞ্চলে মুসলমান জন- 
সংখ্যাও স্বাভাবিক কারণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । তাই পশ্চিমবঙ্গে ইসলামী 
সকার দৃঢ়মূল হইবার পূর্বেই আরাকান-টট্টগ্রামে তাহার প্রাধান্ত স্থাপিত 
হইয়ছিল। যতটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, 
আরাকানের মুসলমান সমাজ সপ্তদশ শতাব্বীর মধ্যে বাংল! সাহিত্যকে 
নিজেদের সাহিত্য বলিয়া মনে করিতেন এবং সেই সাহিত্য রচনা! ও লালনে 
হিন্দু কবির মতোই আত্মনিয়োগ করিতেন। শিক্ষা-সংস্কতিতে অধিক 
অগ্রবতী আরবী মুসলমানের! আরাকানের বৌদ্ধ রাজা মেঙৎ-চৌ-মৌন, থিরী- 
থু-ধন্মা, নরপদিগিযি, সন্দি থুধন্ম!, থদে! মিন্তার প্রভৃতি রাজাদের সভায় 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ; কোন কোন আরাকানরাঁজ আবার 
নিজেদের নামের সঙ্গে মুসলমানী নাম যোগ করিয়া শ্লাঘা বোধ করিতেন । 
তাহাদের রাজস্ব ও সেন:বিভাগে বছ আরবী ও ধর্মাস্তরিত বাঙালী মুসলমান 
নিযুক্ত ছিলেন । স্বতরাং আবাকান ও চট্টগ্রামে যে মুমলমান এভিহ সুদৃঢ় 
বইবে তাহাতে আর বিম্মক্নের কি আছে? 
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৬৮৮ ংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এই কেন্দ্রের উল্লেখের কারণ, চট্টগ্রাম ও আর!কানে আরবী বণিকদের 
প্রাধান্ত স্থাপিত হইলেও সংস্কৃতির দিক দিয়! বিচার করিলে এই অঞ্চলে 
ব্রিপুরা-চট্টগ্রামনোয়াখালি অঞ্চলের বাঙালী মুদলমানেরাই অধিকতর 
প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন, আরাকানের রাঙসভা ও সমাজে বাঙালী 
মুসলমানগণ অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহা! না হইলে 
আরাকানে বসিয়া মুসলমান কবিগণ বাংলা কাব্য রচনা করিতে যাইবেন 
কেন? আরাকানের মগরাজার1 বাংল! ভাবা! কতটা বুঝিতেন তাহ! অবশ্য 
সংশয়স্থল। কিন্তু তীহাদের উচ্চপদস্থ মুসলষান কর্মচারিগণ বাংল! ভাষা 
বুঝিতেন এবং কথ। বলিতেন-__বাংলাই ছিল তাহাদের মাতৃভাষা । তাহাদের 
মধ্যে কেহ ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমান, কেহ-বা খাটি আরবী বংশোদ্ভূত । 
কিন্তু ইহার আরাকানে বসিয়া আরবী ভাষার চর্চ: করেন নাই, ফার্সী ভাষাও 
তখন আরাকানে অনুশীলিত হইত না। এই সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশেই 
বাঙালী মুষলমান কবিগণ বাংলা কাব্য লিখিয়াছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত 
ভাষায় ইহাদের যে বিশেষ অধিকার ছিল তাহ! স্বীকার করিতে হুইবে। 
হিন্দুর যোগদর্শন, ভন্ত্রম্ত্র গ্রভৃতি ব্যাপারেও এই কবিগণ অনভিজ্ঞ ছিলেন 
না। তাই দেখা যাইতেছে, এই অঞ্চলের মুসলমান কবিদের রচিত 
কাব্যাদিতে ইসলামী শবের বাবহাধ অত্যন্ত সঙ্কুচিত । একমাত্র ইসলাম ধর্ম 
ও আচার-সংক্রান্ত গ্রন্থ ব্যতীত অন্ত বাংল! কাব্যে ইহার] বিশুদ্ধ সংস্কৃতগন্ধী 
বাক্রীতি ব্যবহার করিয়াছেন | “ইসলামী বাংলা" নামক ঠেঁ খিচুড়ী ভাষা 
অর্বাচীন কালে পশ্চিমবীয় মুপলমান সমাজে প্রচলিত হই পূর্ব-পশ্চিম- 
উত্তর-দক্ষিণ বাঙলার সমস্ত অঞ্চলের মুসলমান পরিবারে প্রবাহিত হইয়াছে, 
যাহাতে ইসলামঘে ঝা! কাব্যাদি প্রচুর পরিমাণে রচিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে 
বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ইহ সন্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বৃতে 
ঘুরিয়! স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যর্থ হুইয়াছে। আরাকানের. মুসলমান 
কবির! সেইবপ হাম্তকর এবং বিড়ম্বিত সাহিত্যচেষ্টা হইতে দূরে ছিলেন ৃ 
তাহারা যথার্থ ই বাঙালী কৰি, শুধু মুসলমান কৰি নহেন। তাই আরাকানের 
মুসলমান কবিগণের অধিকাংশ কাব্য সমগ্র বাঙালী সমাজের আদরের সামগ্রী 
হইয়াছে, সম্প্রদায়বিশেষের কুক্ষিগত হইয়া বৃহৎ সমাজ হইতে নিশ্চি্ হইয়া 
যান নাই। 


মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলধান ফবি ৬৮৯ 
আধুনিক যুগে ইসলামী এভিস্থ ॥ 


অষ্টাদশ শতান্বীর শেষভাগ হইতে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ কলিকাত। 
অঞ্চলে মুসলমান সমাজের আধিপত্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পন্বে 
কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে শিয়ালহ-মসজিদবাভী দ্্রীট-দক্জিপাড়া! 
অঞ্চলে ছোট ছোট ছাপাখানাব মালিক পশ্চিমবঙ্গীয় (অধিকাংশই হাওডা- 
হুগলী অঞ্চলেব ) মুসলমানগণ ইসলামী বাংল! ভাষায় ফার্সী কিস্সা ছাপাইয়া 
স্বলভ মুল্যে সেগুলিকে অল্পশিক্ষিত মুসলমান সমাজে বিক্রয় আবম্ভ করেন। 
এই সময় হইতে “ইসলামী বাংলা' বলিয়! উদ্দফাসী জবান-মিশ্রিত একপ্রকার 
কেতাবী ইসলামী বাংলাব উতদ্তব হয়-যাহা শুধু গল্প-উপগল্প ও ইসলামী 
আচার-বিচাব সংক্রান্ত পুন্তিকায় ব্যবন্হত হইত। এই ব্যাপার উনবিংশ 
শতান্দীব শেষভাগে কলিকাতা হইতে শুরু করিষা গোটা বাঙগা 
দেশেই ছভাইয্স! পড়িয়াছিল। হুগলী জেলাব ভুবশুট গ্রামের মুসলমান 
সমাজ এই ব্যাপাবে বিশেষ অগ্রণী হইয়াছিলেন 1১৪ ইহা! হিন্দুব ব্যবন্থত 
বাংল! ভাষাকে অনৈল্লামিক 'নাপাক' মনে কবিতেন, তাই প্রয়োজনে” 
অপ্রয়োজনে প্রচুব আরবী-্ফার্সী ও উত্তব-ভারত হইতে আগত 
উর শব্ধের আমদানী করিয়। ইহারা বাংলা ভাষাকে ভাঙিয়! চুরিযা 
মোচডাইয়।-ছ্রমভাইয়। সম্প্রদায়বিশেষের জগ্ত একপ্রকার খ্জ বর্ণসঙ্কর ভাষ! 
সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইসলামী গল্পকাহিনী, জঙ্গনামা, ধর্মতত্ব ও আচাব- 
আচরণ সংক্রান্ত পুস্তক-পুম্তিকায় এই উৎকট ভাষার প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় 
এই ভাষ| ও সাহিত্যের সঙ্গে বিশাল হিন্দুসমাজেব কোন যোগাযোগ রহিল 
না ১৫ রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিবে ভাষা-সরস্বতীকে জবাহ্‌ কন্ধিভে 
মুসলমান মৌলবীর দল ফতোয়! দিলেন ।১৬ ফলে “এছলামি বাংলা" নামক 
এক অপরূপ চিজ অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মুসলমান সমাজে ধর্মীয় কারণে 

১৪ ডঃ সুকুমাব সেন--ইসলামি বাংল! সাহ্তান পৃ, ৪৪ 

১৫ অবপ্ত উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধেও হিন্দু লেখকগণ বাংলা-গ্ভে প্রচুর ফারসী শব 
ব্যবহার কষ্সিতেন, পূর্বতন ধারাব অনুসরণে এবং আইন-আদালতের জন্ত হিন্দুব! কাবসী ভাব! 
শিক্ষাও কবিতেন। আদালত হইতে ফারসী ভাষ! উঠিষ! গেলেও বাংল! গন্ধে গ্রচুব ইসলামী 


শব রহিয়! গিষাছে। র 
১৬ পমোলা! সমাজ এই ভাষার বিপক্ষে ফতোর! দিতেন বলি! মনে করিবার বধেই 


ফারণ আছে ”--আরকান রাজসভায় বাঙল! সাহিত্য, পৃ. ৯১ 
৪৪-*(৩য় খণ্ড) 


৬৯৩ বাংল! সাহিত্যের ইতিত্ৃত 


(বাহার প্রধান উদ্দেশ্য রাজনৈতিক স্বার্থ) গৃহীত হইল। সমাজ-নেতারা 
বুঝ্কাইলেন যে, 'এছলামি বাংলা ব্যতিরেকে খাঁটি ইসলামী তমদ্ষন মুসলমান 
পদ্মাজে দৃঢ়মূল হইবে না। সপ্তদশ শতাবীর আরাকানের মুসলমান কবিরা 
যে উদ্দার পটভূমিকায় কাব্য রচনার দৃষটাস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা 
এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে প্র/য় অপ্রচলিত হইয়া পড়িল এবং “পশ্চিম 
বঙ্গের কোন কোন মুসলমান জননায়ক সরকারী আইন সাহায্যে বাঙালী 
সুমলমানের ঘাডে উদর মামদে! ভূত”১৭ চাপাইয়! দিবার চেষ্টা করিলেন। 
সে প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনায় অবাস্তর। কিন্তু পরবর্তী কালে মুসলমান 
কবি-লেখকের গ্রন্থসমূহ যে সন্বীর্ণধাতে সঙ্কুচিতভাবে ঝহিতেছিল, এবং 
হিন্দুষমাজের সঙ্গে এই ইসলামী সাহিত্যের বিশেষ কোনই যোগ ছিল না, 
তাহ! অস্বীকার করা যায় না। 

এই ব্যাপার শ্রীহটে ও চলিয়াছিল। অণেক পূর্ব হইতে শ্রীহটে উর্দুভাষী 
পশ্চিমা মুসলমানদেব আনাগোনা চলিত, ফলে এই অঞ্চলের মুসলমান সমাজে 
বাঙালী মুসলমান অপেক্ষা! উ্দুভাষী মুসলমানদের অধিকতর প্রভাব স্থাপিত 
হয়। তাই ধিলেটা মুসলমান বাংলা হরফ ও বাংলা ভাষা ত্যাগ করিয়া 
€দবনাগরী হরফের অন্নকরণে একপ্রকার জগাখিচুডি ধরনের লিপি গ্রহণ 
করিয়াছিল। ইহার নাম “সিলেটা নাগরী'। সিলেট (শ্রীহট্ট ) অঞ্চলের 
মুদলমানী কিতাবগুলি এই হরফে লিখিত হইত। কিছুকাল পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ, 
বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে মুদ্রিত মুসলমাশী গ্রন্থ সেমিটিক লিপির 
অনুকরণে দক্ষিণ'হইতে বামে মুদ্রিত হইত, এখনও সে রীতি ষে সম্পূর্ণ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহ! মনে হয় না। ইদানীং মুসলিম এঁতিহ্বের ভারকেক্জর 
পৃর্বপাকিস্তানে সরিয়া যাওয়ায় কলিকাতার ছাপাখানা হইতে এই সমস্ত 
বিচিত্র “কেচ্ছ।" বিচিত্রতর রীতিতে, কদর্য কাগজে, কদর্ধতর ছ।পাখানায় আর 
ছাপা হইতে পায় না-_এই ধারাটি ভারত ও পাকিস্তান সুষির পর পশ্চিমবঙ্গ 
হইতে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয় যাইতেছে । 


১৭ আরকান ন/জসভায় বাঙল! সাহিত্য 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৬১ 


২ 
মুসলমানকবিপরিচয় 
€ পঞ্চদশ-বোড়শ শতাব্দী ) 


সপ্তদশ শত।বীর মুসলমান কবিদের কাব্যাদি আলোচনা করিলে দেখ। 
যাইবে, তাহারা প্রধানতঃ হিন্দু ধরনের রোমান্টিক ও অধ্যাত্ব প্রণক্-গাথা 
আরবী মুসলমানদের যুদ্ধবিগ্রহ, খলিফ। ও নেতাদের বীরত্বের গল্প এবং 
'তোহ.ফ।' ধরনেব শীতিতন্ত বিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা প্রচুর রচনা! করিয়্াছিলেন। 
তাহার মধ্যে বাংল সাহিত্যেব সঙ্গে প্রথমোক্ত কাব্যগুলিরই যথার্থ 
যোগাযোগ । কবিগ্রণ_ এই রোমার্টিক_আখ্যনেব মধ্যেই আত্মপ্রকাশের 
বথার্থ হ্বযোগ পাইয়াছেন। তবে তাভারা যখন হিন্দু পুরাণের আদর্শে 
ইসলাম ধর্মের নবীদের পৃণ্ত জীবনকথা 'লখিতেন, কারবালা! প্রাস্তরের মর্মস্তদ 
ঘটনা বর্ণন| কবিতেন, তখন তাহাব মধ্যে সত্যকাবেব পাব্যরস শিল্প-স্বধম! 
ল[ভ কুখিত। আবও একটি বিস্মঘকর খ্যাপাব, বেশ কয়েকজন মুসলমান 
ভক্ঞকবি হিন্দু খৈগঃব কবিদের মতো! বাধ[কঞ্» ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক কয়েকটি 
চমৎ্ক।ব বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন । * 


এই কবিদের মধ্যে একদল লেখক সাধারণ মুসলমাণপের ভন্ম কোরান- 
&|দিস-তোহ.ফার উপদেশ ও কৃত্যকে বাংলা পয়ার-ত্রিপদীতে অনুবাদ করিতেন 
-ইহাব সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ যোগ।যোগ নাই । আরাকান চট্ট" ৮ 
গ্রামেব কোন কোন মুসলমান কবি আধার সূফী মতাবলম্থী ছিলেন ) ভাহারা 
প্রণযগাথ।কে “আশেক'-মাশুকের” রূপক বলিয়। ব্যাখ্যা ককব্তেন, কেহ-বা 
যোগ-তন্ত্রকেও সুফীদর্শনে ব্যবহার করিতেন। তাহারা পীরদিগকে 
'মুশিদ' ব। পরমার্থ-পৎরষ্ট। এবং পীরদের শিশ্তগণকে 'মারফত' বা তত্বজানের 
ভাগুরী বশিয়। বিশেষ শ্রদ্ধা কবিতেণ। যাহা হউক যোড়শ-সপ্তদশ 
শতাব্দীতে আরাকান ও চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া যে মুসলমান কবিদের 
আবির্ভাব হইয়াছিল. বাংল! সাহিতেতর ইতিহাসে তাহাদের বিশেষ স্থান 
বহিয়াছে। কারণ তাহাদের কোন কোন ইসলামী কাব্য শুধু মুসলমান 
সমাজের জন্ত রচিত হইলেও আখ্যানকেন্দ্রিক রোমান্টিক কাব্যগুলি ধর্- 
সম্প্রদায় নিবিশেষে সকল বাঙালীর উপভোগের সামগ্রা হইতে পারিয়্াছে। 


৬৯২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নিন্ে আমর! পঞ্চরশ-যোড়শ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করিতেছি | 
সপ্তদশ শতাব্দীর দৌলত কাজী আরাকাঁন-গোষ্ঠীর সর্বজ্যেষ্ঠ কবি হইলেও 
কেহ কেহ মনে কবেণ, তাহার পূর্বেও অনেক বাঙালী মুসলমান কবি কাব্য 
রচন! করিয়াছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে পঞ্চদশ-ষোডশ শতাবীব মুসলমান 
কবির রচিত বলিয়! মুদ্রিত কয়েকখানি কাব্য সম্প্রতি আমাদের হস্তগত 
হুইয়াছে। অবশ্য এগুলি সম্বন্ধে অনেক সময়ে আমবা! বিশেষ কোন সংবাদ পাই 
পূর্ব-পাকিস্ত/নেব সাময়িক পত্রাৰিতে এই সম্পর্কে যে প্রবন্ধ বাহিব হষ 
এবং ঢাকা-বাজশাহী খিশ্ববিগ্ভালয়েব বাংল! বিভাগ হইতে যে দুই একখাশি 
পুরাতন পুধি মুদ্রিত হয়, পু*খিব বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাঁহ|ই আমাদেব 
একমাত্র স্থল ।১৮ ডঃ এনামূল হৃকেব 'মুস্লম বাংল! সাহিত্যে" ( ইহাক 
ইংরাজী অনুবাদ 71518717001 7566 08) কবাচী হইতে। প্রকাশিত ) 
এবংঢাকা! বিশ্ববিগ্ভালয় বাংল। বিভাগেব উদ্যোগে প্রকাশিত 'পুথি-পরিচিতি'ভে 
আরাকান-গোর্ঠীব পূর্ববত্তী অর্থাৎ সপ্তদশ শতাবীব পূর্ববর্তী কযেকজন বাঙালী 
মুনলমান কবির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । 
4 প্রাচীন মুসলিম বাংলা কাব্য ও কবিদেব একমাত্র ভাগাবী পরলোক- 
গত মুন্সি আরছুল করীম সাহিতাবিশাবদ মহাশয এ বিষয়ে অনেকদিন 
ধনিয়া পূর্ববঙ্গের নান| অঞ্চল হইতে (বিশেষতঃ চট্টগ্রাম ) সপ্তদশ শতাব্দীর 
পূর্ববর্তী মুসলমান কবিদেখ তথ্যা্ধি সন্ধান কবিয়াছিলেন এবং শুনা যায় 
তিনি নাকি পঞ্চদশ-ষোডশ শ্রতাব্বীর অনেক মুসলমান কবিকে 
১৮ “সতী ময়না বা লোবচন্্রানী'ৰ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ঘোষাল কিন্তু পঞ্চদশ. 
যোড়শ শতার্ধীব মুসলমান কবিদ্বে প্রামাণিকতাষ বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিখ! এবং 
দেল কাজীকেই সর্বপ্রাীন মুসলমান কবি বলিষ। দ।বি করিধাছেন--”এ ক্ষেত্রে বাংলা 
সাহিত্যে প্রথম উল্লেখযে।গ্য প্রথম মুসলম।ন কবি হিসাবে আবাকান রাজসভার কবি 
দৌলৎ কাজীর দাবিই যে সর্বাগ্রগশ্য ইহ! মানিয! লইতে আর কোন বাধ! আছে বলিয়া! 
মনে হয় ন1।” (সাহিত্য প্রকাশিকা॥ ১ম পৃ. ৪) অবন্ত ডঃ এনামূল হক, মুক্সি আবছুল করীম 
সাবেষের তথ্য এবং ঢাক] বিশ্ববি্ভালয়ের *পুথিপরিচিতি' সভ্য হইলে শ্রীযুক্ত ঘোষালের 
উপরূর্ি যন্তব্য একদেশদর্শা বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে । ঢাক! হইতে মুসলমান -কবিদের যে 


কাধ্যবিবরণ প্রকাশ হইতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সামক্িক পআদিতে যে সমপ্ত প্রবন্ধ 
গুক্িত হইভেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে পঞ্চদশ-যোড়শ শতাবীতেও বাণ্তালী মুসলমান 
ফধি কাবা রচনা! করিয়াছিলেন ॥ 





মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি কাঠ, 


আবিষ্কারও করিয়াছিলেন । ইহার বিবরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয় প্রকাশিত 
“পুথি-পরিচিতি'-তে পাওয়া যাইবে । এ বিশ্ববিগ্ভালয়ের উদ্যোগে করীম 
সাহেবের ভাণডারজাত হুই-একখানি মুসলমানী কাব্য প্রকাশিত হুইয়াছে। 
ডঃ এনামুল হুক সাহেব সেই সমস্ত উপাদান অবলম্বনে মুসলিম বাংলা 
সাহিত্য' নামক গ্রন্থে সপ্তবশ শতাব্দীর পুর্বর্তী বাঙালী মুসলমান কবিদের যে 
পরিচয় দিয়াছেন তাহাই মুসলমান কৰি সম্পর্কে একমাত্র তখ্য। রাজনৈতিক 
কারণে পূর্ব-পাকিস্তানের সেই সমস্ত পুঁথি, যাহার অধিকাংশই করীম সাহেবের 
সংগ্রহে ছিল, পশ্চিমব্জবাসীর পক্ষে আর তাহার দর্শন লাভ করিবার 
সম্ভাবনা নাই। হৃতরাং এখানে পঞ্চদশ যোড়শ শতাব্দীর মুসলমান কবি 
সম্বন্ধে যেআলোচন! কর] হইতেছে, তাহার বস্তগত যাথার্থ্য ও তদ্দিষয়ক 
দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। মাহা হউক, পঞ্চনশ- 
ষোড়শ শতাব্দীর সুসলমান কবি বলিয়| প্রচারিত কয়েকজন কবি সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে আলোচন। করা যাইতেছে |. 

পরলোকগত মুন্সি আবছুল করীম সাহিত্য বিশারদ ( ১৮৬৯-১৯৫৩ ), 
ডঃ এনামুল হক এবং চাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেষ্টায় পূর্ব-পাকি 
স্তানে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মুসলমান কবিদের যে পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, 
নান] কারণে আমাদের তাহ] চাক্ষুষ করিবার উপায় নাই বলিয়া! তাহাদের 
সংগৃহীত তথ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন | ৬ এনামুল হুক সাহেব খ্রীঃ 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিন জন মুসলমান কবির অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া- 
ছেন।১৯ ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয় মনে করেন যে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে 
জৌনপুরের হৃলতান হুসেন শাহ শক যখন পরাভূত হইয়া বাঙলায় হুসেন 
শাহের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাহার সঙ্গে কুতুব্ন নামক এক 
বিখ্যাত হিন্দী কবি তাহার অনুচর হিসাবে গৌঁড়ে কিছুকাল বাস করিয়া- 
ছিলেন। ইনি পূর্বা হিন্দী ভাষায় হিন্দু রোমার্টিক আখ্যান অবলম্বনে 
'ম্বগাবতী" শীর্ধক বিষাদ্দাস্ত কাহিনীকাব্য রচনা করেন। ইনি আবার বিখ্যাত 
সৃকী সাধক শেখ বুরহান চিশ.ত্বীর শিল্ত ছিলেন৷ সুতরাং তাহার আখ্যান” 
কাব্যের অস্তরালে সৃফীসাধনার সঙ্কেত থাকাই স্বাভাবিক । কাব্যটি, গৌড়ে, 
'রচিত হইয়াছিল ইহার পূর্বে বাঙলা দেশে আর কোন মুসলমান কবি এই 


৮: হা নারী হক : 


৬৯৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ধরনের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়! মনে হয় না। কিন্তু সম্প্রতি ঢাকা 
বিশ্ববিদ্তালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত 'পুি পরিচিতি'২০ হইতে 
মনে হইতেছে ষোড়শ শতকের পূর্বেও বাঙালী মুসলমান কবিরা কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন । 

পূর্বপাকিস্তানের গবেষক ও এঁতিহাসিকগণ পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বাঙালী 
মুসলমান কবিদের কাবোর সন্ধান পাইয়াছেন_-ইহা সত্য হইলে বিশ্মপকর 
বটে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙলার হিন্দু কবিরাও প্রচুর পরিমাণে সাহিত্য 
রচনায় ততট। অগ্রসর হন নাই। সে ক্ষেত্রে বাঙলার ধর্মান্তরিত মুসলমান / 
কবিদের একাধিক কাব্য আবিষ্কৃত হইলে বিস্মিত হইবার কাবণ আছে। 
আরও বিশ্মিত হইবার কারণ, পূর্বে বঙ্গীয় সরকারের উদ্যোগে হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বি্যামহার্ণব প্রভৃতি পণ্ডিত-গবেষকের 
নেতৃত্বে বাঙলার পল্লীঅঞ্চল হইতে যখন বহু প্রাচীন কবির অসংখ্য পুথিপত্র 
জ্াবিষ্কত হইতেছিল, তাহাব্র মধ্যে হুই-একজন মুসলমান কবির কার্যও ছিল। 
কিন্তু তখন সমন্প্রতি-প্রচারিত এই মুসলমান কবিদের পু'থি-পাঙুলিপি আবিষ্কৃত 

নাই কেন? আবদুল করীম সাহেবও তখন চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা- 
নোয়াখালি হইতে পুথি সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনিই বা পঞ্চদশ 
শতাব্ধীব মুসলমান কবিদের বাংল! কাব্য প্রচার করিলেন না কেন? 
রাজনৈতিক কারণে একদেশ দুই হইয়। যাইবার পরেই ৰা দলে দলে প্রাচীন 
মুসলমান কবির আবিউাব হইতেছে কেন, তাহাও জিজ্ঞান্ত । যাহা হউক 
পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের ইতিহ।সকারগণ (ডঃ শহীদুল্লাহ, ডঃ এনামুল হুক, 
অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ) পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবিভূত. অন্ততঃ তিন- 
জন প্রধান মুসলমান কৃবি_ও তাহাদের কাব্য সন্বন্ধে_নানৃ! তথ্য উপস্থাপিত 
করিয়াছেন | এই তিন জন কবির নাম £ শাহ . মুহম্মদ স্গির, জৈুদ্দিন, 
মোল্তাস্মিল।২ ১ এখানে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়! যাইতেছে । 

চট্টগ্রামের অধিবাসী বলিয়া অনুমিত শাহ. মহম্মদ সির সুলতান 





ই আহমদ শরীফ সম্পাদিত ও ঢাকা! বিশ্ববিস্ভালয়ের বাঙল! বিভাগ প্রকাশিত *পুথি- 
পরিচিতি' € ১৯৫৮) শীর্ষক পৃথির তালিক! বিবরণীতে আবছুল করীষ সাহেব প্রদত্ত পু'থি 
সমুহের ব্বিরণী প্রকাশিত হইয়াছে । পুণ্ধির সংখা! সাড়ে পাঁচ শতেরও বেশী। 

২১. *পুধি-পরিচিতি'তে ইহাকে ১৬শ শতাব্দীর কুবি বূনা হাহ 


মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি ৯৫. 


গিয়ান্বদ্দিন আজম শাহের € ১৩৮৯-১৪০৯ ) সমসাময়িক এবং সম্ভবতঃ উক্ত 
স্বলতানের কর্মচারী ছিলেন। কারণ কৰি তাহার রোমান্টিক কাধ্য 'যুন্বফ- 
জুলেখা'র প্রথমেই আজমশাহের যেভাবে স্ততিবাদ করিয়াছেন, তাহাতে হাতে 
তাহাকে উক্ত স্বলতানের রাজকর্মচারী বলিঘ়াই মনে হয়। অন্বমান হয়, 
কৰি কোন পীরবংশে জন্মগ্রহণ করেন । সম্ভবতঃ ধর্মীয় মনোভাবের দৃষ্টিকোণ 
হইতে কবি কোরানে বণিত “মুইফ-ভুলেখা"র পরিচিত প্রণয়াখ্যান বিরত 
করিয়াছেন, স্ৃতরাং তাহাকে সূফী মতাবলম্বী বলিয়া মনে হয়। ফা 
ভাষায় ফের্দৌসী পূর্বে এই কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন--বাইবেলেও এ 
আখ্যান আছে। জামি নামক আর এক ফার্সী কবি এই আখ্যান রচনা 
করিয়াছিলেন । বাঙালী মুসলমান কবি মুহম্মদ সগির জামিরও কিঞ্চিৎ 
পূর্ববর্তী ।২২ আখ্যানটির জড় বাইবেল ও কোরানে থাকিলেও আমাদের 
কবি ইহাতে বাঙালী হিন্দুষ্মাজ্সের ছবিই আকিয়াছেন। যুস্রফের কনিষ্ঠ 
ভাই ইব্ন্ইয়ামিন মধুপুরের রাজকন্া! বিধুপ্রভাকে বিবাহ করেন- এই 
বর্ণনাতে বুঝা যাইতেছে, ধর্মাস্তরিত বাঙালী মুসলমান কবি পূর্বতন হিন্দু 
স্কার ভুলিতে পারেন নাই। তা" নহিলে তিনি কোরান ও ফের্দৌসার 
বর্ণনা সত্বেও হিন্দুনাম গ্রহণ করিবেন কেন ? যাহা হউক, যখন হিন্দু কবিরাও 
দেবদেবী ভিন্ন লৌকিক কাহিনী গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেন না, তখন খন এই 
মুসলমান লমান কৰি পাধিব কাহিনী লইয়! যে রোমান্টিক আখ্যানকাব্য লিবিয়া 
ছিলেন, তাহা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। বলিতে কি ইহাই মধ্যযুগীয় 
বাংল! সাহিত্যের প্রথম পাধিব প্রেমের কাব্য। অবশ্য কোরান-বাইবেলে 
বণিত ফুস্ফের কাহিনীতে ধর্সভাবের প্রাধান্য আছে। কিন্তু মহম্ম্ধ সগির 

কবি জৈনুদ্দিন “রসুল বিজয়” শীর্ষক যে কাব্য রচনা করিষ্কাছিলেন, তাহার 
পুথিটি খণ্ডিত এবং ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ। কবি গোড়ের হ্বলতান মুহৃফ শাহের 
সভাকবি ছিলেন; যুস্বক শাহ. ১৪৭৪-১৪৮১ শ্ীঃ অন্দে গৌড়ের মসনদে 


২২ অধ্যাপক আহ্‌সদ শরীফ ঢাক] বিশ্ববিদ্ভালয়ের বাঙলা! একাডেমি হইতে বাহরাম 
খানের 'লায়লী-মজণু' শীর্ক যে জাখ্যানকাব্য সম্পাদনা! করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায়. 
€পৃ' ৩৩ ) মুহম্মদ সগির রচিত: 'যুহ্ফ-জুলেখা' সন্বক্ষে বলিয়াছেন, “দাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 
ইউন্ফ.জপেলেখাহি (১৪৮৯-১৫১* শ্রী: অনোর মে] রচিত ) আমাদের প্রাচীনতম কাক)।" 


৪৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আসীন ছিলেন। ম্বতরাং 'রহ্ৃলবিজয়” পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত 
বলিয়া অন্নমিত হইতেছে । তিনি যুস্বফ শাহের প্রশংসা কবিতে গিয়া 
সাহাকে দানে হরিশ্ন্দ্র, গৌববে ইন্্, ধর্মে কল্পতরু, জ্ঞানে শুক্র এবং ধ্যানে 
, মনছেশের সমকক্ষ বলিয়ছেন। যুহ্বফ শাহেব সময় ধরিয়া জৈনুদ্দিনের 
আবির্ভাবকাল ও কাব্যরচনাব কাল মোটামুটি নির্দিষ্ট হইতে পাবে । তিনি 
শুধু একস্থলে 'শ্রীযুত যুসুফ শাহ' উল্লেখ কবিলেও কাব্য মধ্যে সর্বত্র খান' 
বলিয়াছেন, 'যুস্বফ খান” কোথাও বলেন নাই। এই জন্ত কেহ কেহ তাহাকে 
গৌডেব হ্বলতান যুহ্বক খানেব সমসাময়িক না বলিয়| পববর্তী কালেব কবি 
বলিতে চাহেন। কিন্ত কবি এই “খান'কে যেভাবে 'যুস্বফ খান” বলিয়াছেন, 
তাহাতে স্বাহাকে ডঃ এনামুল হক গৌঁডেব স্থলত।ন বলিয়াই অনুমান 
করিয়াছেন ।২৩ 

৬র্সুলবিজয' কাহিনী কোন প্রাচীন ফা কাব্য হইতে গৃহীত হুইযাঁছে 
বটে, কিন্ত কাব্য বচনার বীতিটি বাউল] মঙগলকাব্যেব ধাবা অনুসবণ 
করিয়াছে । জৈনুদ্দিনেৰ “বসুলবিজযে' হজবত মহণ্মদেব বিজয়কাহিণী 
ৰণিত হ্টযাছে। জয়কুমেব অমুসলমান বাজা ব্হবামেব বাজ্য আক্রমণ 
করিয়া! মহম্মদ তাহাকে পাবত্ ইসলাম ধর্ম গ্রহণেব আদেশ দিলেন । কিন্তু 
বহরাম তাহাতে কর্ণপাত ন1 কৰিলে হজবত মহম্মদ তাহার ধর্মযুদ্ধেব সেন1- 
বাহিনী লইয়! বহুবামেব রাজ্য আক্রমণ করিয়া! তাহাকে বিপর্যস্ত কবিয়া 
তোলেন। কিন্তু এই স্থানে পু'থিটি খণ্ডিত হইয়াছে । এ কাহিনীটি কিন্ত 
কবিকল্লিত, ফার্সী কাব্যকাহিনীব সঙ্গে ইহাব কাহিনীগ্ত বিশেষ 
যোগাযোগ নাই। তবে ইহাতেও বাঙালী মনোভাব ও অনুরূপ তথ্য 
আবিষ্কার কর! দুরূহ নহে । হুঃখেব বিষয় কবির সম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া যায় 
নাই, পাওয়া গেলে তাহার কবিত্ব বিচারেব হ্ববিধা হইত। 

পঞ্চদশ শতাব্দীব সর্বশেষ মুসলমান কবির নাম মোজ্ঞান্মেল। ইনি সম্ভবতঃ 
পঞ্চদশ শতাব্দীব মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন । এ পর্ধস্ত তাহার নামে তিনখানি 
পুথি পাওয়া গিয়াছে--(১) শীতিশান্ত্র,। (২) সয়ৎনামা, (৩) খঞ্জন- 
চরিত্র। তন্মধ্যে 'খঞ্জনচরিত্রে'র মাত্র কয়েকখানি পৃষ্ঠা মিলিয়াছে। অবশ্য 
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পুথি পরিচিতি, পৃ, ৪৬৮--৪৬৯ 


মধাযুগীয় বাংল! পাহিত্যে মুসলমান কবি ৯৭. 


এই কবিকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবিভূতি বলিয়া গ্রহণ করিতে কিঞ্চিৎ দিধা 
হয়। কারণ 'নীতিশান্ত্র ও 'সয়তনামা'র পুম্পিকায় কাব্যরচনার যে সন- 
তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী নহে, ১৭৫৭ শ্রীঃ অব 
পাওয়া যায়৷ ইহার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ডঃ হক কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ 
দেখাইতে পারেন নাই । কাব্যটি কেন প্রাচীন, সে সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন 
যে, ইহার ভাষা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর হইতে পারে না, তাহা শষ 
অনেক পুরাতন | তিনি আর একটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন । মোজান্মিল 
বদর পীরের শিষ্য ছিলেন। বদর পীর ১৪৪০ খ্রীঃ অব্যে বিহারে দেহরক্ষা করেন । 
স্বতরাং মোজাম্মিল এই সময়ের কবি হইবেন বলিয়া হুক সাহেব অনুমান 
করেন। কবি “সয়ৎনাম।” শীর্ষক ধর্মতত্ব বিষয়ক যে পুস্তিকা রচনা করেন, 
তাহাতে আরবী শাস্ত্রের দোহাই থাকিলেও বাঙালী মনোভাবই বেশী। * 
'নীতিশান্ত্র ও “ঝঞ্জনচক্রিত্র' অনেকটা জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো বার-তিথি নক্ষত্র, 
শুভাশ্তত ফল ইত্যাদি ধরনের নান] তথ্যে পূর্ণ । 

এই তিন জন কবির যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল তাহাতে দেখা 
ঘাইতেছে যে, ইহারা যদি সত্যই পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাব্যরচনা করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে ধর্মাস্তবিত বাঙালী মুসলমান যে সম্পূর্ণ নৃতন দৃর্টিকোণ 
হইতে কাব্যরচনার সূচনা করিয়াছিলেন, হিন্দু কবিদের পথ ত্যাগ করিয়া 
একটা নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু 
স্বাভাবিক কারণে হিন্দুসমাজে এই পুধিখানির প্রচার ছিল না, ফলে বৃহত্তর 
হিন্দুসমাজ এই সমস্ত ইসলামী পু'থিপত্রের কোন সন্ধান রাঁধিত না 

ম্বোড়শ শতাবীতেও বেশ কয়েকজন বাঙালী মুসলমান কৰি চট্টগ্রাম অঞ্চলে 
আবিভূতি হইয়াছিলেন-__ডঃ এনামুল হক এবং মুন্সি আবদুল করীম সাহেবের . 
কাছে ইহাদের পাগুলিপির কিছু কিছু এখনও আছে ।২৪ রাজশাহীর বরেন্দ্র 
অনুসন্ধান সমিতিতেও এই ধরনের ইসলামী বাংল! কাব্যের পুঁথি আছে ।২৫ 

২৪ করীম সাহেব সংগৃহীত সমস্ত পুথি ঢাক বিশ্ববিদ্তালয়ে প্রদত্ত হইয়াছে । 

২ ইহার তালিকা «পুধি-পরিছিতি'তে পাওয়া যাইবে। ইহাতে এই শতাব্দীতে 
আবিভু'তি পনের জন মুমলমান কবির কাব্োর উল্লেখ আছে। বখা--আকজল আলী, 
টাকাজী, দোনাগাজী, দৌলত উজীর বাহ রাম, মুহম্মদ কবীর, মোজাশ্মিল, শেখ কবীর, শেখ 
ফাজুলাহ, সৈয়দ হুলতান, মুহন্মদ আকিল, ০০০০০ নেম়াঞ্জ ও 
'শেখ পরাণ রঃ 


৬৯৮ ংল৷ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এখানে ঘোড়শ শতাব্দীর কয়েকজন মুসলমান কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 
যাইতেছে। 
ষোড়শ শতাব্দীর চাদ _কাজী, শেখ কবীর, আফজল আলী প্রভৃতি 
কবিগণ কিছু কিছু বৈষ্ণবপদ ও গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচন! করিয়াছিলেন-_-এ 
ংবাদও বিস্ময়কর । কারণ ঠেতন্যদেবের তিরোধানের অল্প পরেই এই 
মুসলমান কবিগণ বৈষ্ণবৰপদ রচনা! করিয়াছিলেন_-ইহা সাধারণ ব্যাপার 
নহে। ইহাদের মধো আফজল আলী ( গৌড়ের সুলতান ফিরুজশাহের 
সময়ে ১৫৩২-৩৩ শ্রী: অন্দে বঙ্তমান ছিলেন ) 'নসিয়তনামা' প্রীর্ধক ইসলাম 
ধর্মতত্ব ও নীতিশান্ত্রবিষয়ক একথানি কাব্য রচন। করিয়াছিলেন। কোরান 
ও হাদিসেব তত্বকথাই কবির প্রধান অবলম্বন ছিল | 


ইতিপূর্বে বিদ্যাহন্দর প্রসঙ্তে আমরা সাবিরিদ খায়ের কথ! সংক্ষেপে 
বলিয়াদ্ি। সম্প্রতি তাহার নামে “বস্বলবিজয়' এবং হাপিফা কয়রাপরী। 
ীর্ধক কাব্য পাওয়! গিয়াছে । ইনিও চট্টগ্রামের কবি। “রসুলবিজয়ে'র মাত্র 
বারোখানি পৃষ্ঠা পাওয়। গিয়াছে । স্বতরাং এ কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
বক্তব্য নাই। “হানিফাঁকয়রাপরী” অনেকট। 'রহ্বলবিজয়' ধরনের কাবা । 
হানিফ! অনেক অমুসলমান রাজ্য জয় করিয়! সাহিরাম নামক এক অমুলমান 
রাজার সঙ্গে যুদ্ধে আহত হন। তখন সাহিরামের কল্মা কয়রাপরী তাহার 
প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাহাকে অচৈতন্য অবস্থায় লুকাইয়া রাখে । এই 
কাহিনীর পরিণাম জানা যায না। কারণ মধ্যপথেই পু*থিটি খণ্ডিত 
হইয়াছে। চট্টগ্রামের মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে এই কাহিনীতে বণিত নানা- 
স্থানের অস্তিত্ব এখনও আছে। বোধ হয় স্থানীয় কোন উপকথার পট- 
ভূমিকায় কয়রাপরীর গল্প পরিকল্পিত হইয়াছে | 

দোনাগাজীর “সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল" শীর্ষক মুসলমানী রোমার্টিক 
কাহিনীটির একখানি পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে । কবি সম্ভবতঃ ত্রিপুরার 
অধিবাসী ছিলেন। ফার্সী কিস্সা অবলম্বনে রচিত এই আখ্যানের অনুব্প 
আর একটি আখ্যান সপ্তদশ শতাব্দীর স্বপ্রসি্ধ আলাওল রচনা! করিয়া- 
ছিলেন । ডঃ হকের মতে আলাওলের কাব্য ফার্সী কাব্যের প্রায় অনুবাদের 
মতে।, কিন্ত দোনাগাজীর ক!ব্যটি স্বাধীন রচনা বলিয়া! গৃহীত হইতে পারে । 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৩৯৯ 


হক সাহেবের মতে কবি ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন ।২৬ কিন্ত 
“আরকান রাঁজসভায় বাঙলা সাহিত্যে" কবিকে আরও পরে আবিভূর্ত বলা 
হইয়াছে ।২৭ ইহাই অধিকতর বিশ্বাসযোগা | কিন্তু ডঃ হক দোনাগাজীর 
ভাষার প্রাচীনতা ধরিয়া! কবিকে যে ষোঁড়শ শতাব্দীতে স্থাপন করিয়াছেন, 
তাহা! যুক্তিসঙ্গত মনে হয় ন!।২৮ 
+*গোরক্ষবিজয়ে'র প্রসিদ্ধ কৰি শেখ ফয়জুলার নামে আরও চারিখানি 

পুথির সন্ধান পাওয়া গ্রিয়াছে__গাজীবিজয়, সত্যপীর, জয়নালের গৌতিশা ও 
রাশনাম! | ডঃ ংক মনে করেন যে উত্ত সত্যপীরের পুথি ১৪৬৭-৯৭ শকাব্দে 
অর্থাৎ ১৫৪৫-৭৫ শ্রীঃ অবের মধ্য রচিত হইয়াছিল । কারণ উহাতে কাঁল- 
জ্ঞাপক এই পয়ারটি পাওয়া গিয়াছে £ 

মুন রম বেদ শশী শকে কহি সন। 

শেখ ফম়ভুল্ল। ভাবে ভাবি দেখ মন॥ 
ফয়জুল্লার 'গাজীবিজয়ে'ব কোন পুথি এখনও চাক্ষু্ন কর! সম্ভব হয় নাই। 
তবে মনে হয়, ইহাতে প্রসিদ্ধ পীর ইসমাইল গাজীর কীতিকাহিনী বণিত ৮ 
হইয়াছিল । ইসমাইল গাজী স্লতান বরবাক শাহের (১৪৫৯-৭৫) সমসাময়িক 
হিলেন। স্বতরাঃ ফয়জুল! নিশ্চয়ই এই সনের পরে বর্তমান ছিলেন । 
তাহার “জয়ন[লের চৌতিশা"য় মঙ্গলকাবোোর চৌতিশার আদর্শে হাঁসান- 
হুসেনের মৃত্যুর পর মাতা জয়নালের বিলাপ বধিত_হইয়াছে। “রাগনামা'য 


রস এ ০০0 তারার 


রূগরাগিণী ও তালের বর্ণনা আছে। শেখ ফয়জুল! সঙ্গীতশান্ত্রেও বেশ 


অভিজ্ঞ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ দহ নাই | 
ষোড়শ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মুসলমান কবি দৌলত উত্ভীর 


পারার বা ৪ ৯ আর টিক উরি 


বহরম খান, 'লায়লী-মভনু নরক বিখ্যাত বেদনামধুর আরহী গর লিখি 
একদ! মুসলমান সমাজে খুব জনপ্রিয়ত! অর্জন করিয়াছিলেন 1২৯ বহুরমের 
পূর্বপুরুষ চট্টগ্রাম-বিজয়ী হামিদ খান হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। 
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২৯ ১৯৪৭ সালে অধ্যাপক আহ আছ শরীফের সম্পাদনায় ঢাক! বাংলা একাডেমি হইতে 
এই কাব্য প্রকাশিত হুইয়াছে। সম্পাদক উহ্থার ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব। তথ্য সান্ীবষ্ট 
করিয়াছেন । ৃ 


৭৩৩ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃতত 


'তাহারই বংশে কবি বহরমের জন্ম হয় ( ১৬শ শতাববী)। তাহার পিতা 
মোবারক খান চট্টগ্রামেব স্বাধীন রাজা নেজাম শাহ. শূর প্রদত্ত “দৌলত 
উজীর” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । কবিও পরে সেই উপাধির উত্তরাধি- 
কারী হইয়াছিলেন। আবদুল করীম সাহেব, ডঃ এনামূল হক এবং অধ্যাপক 
/আহমদ শরীফ মনে করেন যে, এই কাব্য ১৪৯৩-১৫১৯ শ্রীঃ অন্দের মধ্যে 
বচিত হইয়াছিল। হোসেন শাহেব আমলে ও পরবর্তী কালেও 
চট্টগ্রামের নাম ছিল ফতেয়াবাদ ! কবি এই কাব্যে আন্নকথ। বর্ণনা-প্রসঙ্গে 
চট্টগ্রামকে ফতেয়াবাদই বলিয্লাছ্ধেন। পরে ১৬৬৬ হ্বীঃ অবে শায়েস্তা খা 
চট্টগ্রাম জয় করিয়া ইহার নূতন নামকবণ কবেন ইসলামাবাদ । স্বতরাং 
কাব্যে যেহেতু ফতেয়বাদ নাম রহিয়াছে (এবং ইসলামাবাদ নাই ), সেই- 
ভেতু ই্থা সপ্তদশ শতাব্দীব পূর্ববতাঁ কাব্য বপিয়াই মনে হয। কিন্তু প্রাপ্ত 
পুথিতে উরংজেবের একটি প্রশস্তি আছে । তাহা হইতে কবিকে সপ্তদশ 
শতাব্বীতেই স্থাপন করিতে হয। অবশ্থা কাব্য-সম্পাদক অধ্যাপক শরীফ 
নানা যুক্তির বলে পু'থিতে সন্নিবিষ্ট উবংজেবের প্রশত্তিকে প্ববর্তী কালের 
লিপিকর বা গয়েনদেব প্রক্ষিপ্ত বপিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।৩০ সেযাহা 
হউক, কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর বচন! হইলে প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। 
ফার্সী কৰি জামীর কাবো লায়লা-মক্তন্নুব কাহিনী আছে। পাত্রপাত্রী 
'আরবে উদ্ভূত হইয়াছিল বল! হইলেও কাহিনীটির জড রহিয়৷ছে স্ফী 
মতাবলহ্বী ইরানী মুসলমান সমাজে । প্রাচীন মরমী সৃফীগণ মানবীয় প্রেমের 
আধারে অধ্যাক্মরস পরিবেশন করিতেন | লায়লা-মজনু, শিবি-ফরহাদ ও 
মুহফ-জুলেখার রেমার্টিক ও বিষাদাস্ত প্রেমের কাহিনীর উদ্ভাবন করিয়া 
ছিলেন ইরানী সূফীসম্প্রদায়। সূফী সাহিত্যে লায়লা-মজুর প্রেম, উন্মাদন। 
ও বার্থতাকে ঈশ্বর ও ভক্তের আকৃতির রূপক হিস।বেই গ্রহণ কর! হুইয়াছে । 
কিন্তু বাঙালী মুসলমান কবি বক্ষ্যম[ণ 'লায়লী-মজন্ব' কাব্যে অধ্যাত্ব প্রেম 
অপেক্ষ! মানবীক্ব প্রেমের প্রতি অধিকতর গুরু দিয়াছেন । সেই দিক দিয়া 
বহরমের বিশেষ কৃতিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । পরবর্তী কালে, এমন কি 
আধুনিক যুগেও লায়লী ও মজনুর ব্যর্থ প্রণয় অবলম্বনে অনেক হিন্দু লেখক 
বান! নাটক-কাব্যকাহিনী রচনা করিয়াছেন। 


৮.৬ ধ্র, পৃ. ৭০৮১৬ 





মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭০১ 
কবি বহরম এই কাব্যে সহজ আখ্যানকাব্যের ধার! অনুসরণ করিয়াছেন । 
মজনুর স্লিপ্ধ অপাঁথিব সৌন্দর্য এবং লায়লীর নিষ্কাম প্রেমের উন্মত্ত বর্ণনায় 
কবি যথাসাধ্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যাহাকে মুল্সিয়ানা 
ও পরিপক্ক কবিত্ব বলে, কবি অতি অল্প স্থলেই সেরূপ কাব্যগুণের পরিচগ্ম 
দিতে পারিয়াছেন। সে যাহা হউক, কৰি সূফী মতান্যায়ী অধ্যাত্ব প্রেমের 
পথে ন৷ গিয়। মানবীয় প্রেমরসের বর্ণায় কিঞ্চিৎ সফল হইয়াছেন, তাহা! 
স্বীকার করিতে হইবে ” অবশ্য প্রাপ্ত পুথির ভাষা এত মাঞ্জিত ও আধুনিক 
ধরনের ষে, তাহাকে ষোড়শ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিতে বিশেষ সন্দেহ হয়। 


বদনকমল হু।স কিব! ইন্দুপরকাশ 
চকোর-ত্রমরে হৈল দ্বন্দ 
ভুরুমুগ অভিরাজ সীম! হৈল ছুই মাঝ 


অর্ধেক কমল অর্ধভ্র ॥ 


এ ভাষার পরিচ্ছন্ন তাই ইহার প্রামাণিকত! সম্বন্ধে সংশয়কে ৃঢ়তর করিয়াছে । 
সে যাহা হউক বহরম সংস্কৃত ভাষাও জানিতেন-_ভাষার বীধুনী তাহা 
প্রমাণ করিতেছে। মুসলমাশী কিস্সা অবলম্বন করিলেও কাহিনী গ্রন্থদে 
তিনি ইসলামী বৈশিষ্টোর প্রতি কোন গুরুত্ব দেন নাই-_মোটের উপর এই 
কাহিনীকাব্য বেশ হৃখপাঠ্য হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হুইবে। 

্ব্গতঃ আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ এবং ডঃ এনামুল হক-_দুই 
জনেই মুহম্মদ কবীর নামক এক মুসলমান কবি রচিত “মধূমালতী” শীর্ষক এক 
হিন্দু আখ্যানকাব্যের পুঁথি দেখিয়াছিলেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ডঃ হক 
১১০১ মী সনে (১৭৩৯ শ্রী: অঃ) অন্বলিখিত এইরূপ একখানি পুথির 
সম্ধানি পাইয়াছিলেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার অন্তর্গত জরোয়াগঞ্জ গ্রামে । 
পুধিখানি তিনি দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, শুধু 
পুষ্পিকায় উদ্ধৃত লনতারিখজ্ঞাপক পয়ারটি টুকিয়া লইয়াছিলেন। তাহা 
হইতে মনে হয় ৯৯৭ হিজিরায় বা ১৫৮৮ শ্রীঃ অবে এই কাব্য সমাপ্ত হয়, 
তাহার পাঁচ বৎসর পূর্বে কাটি আরস্ত হইয়াছিল। পরে আব্ল করীম 
সাহেব এই কাব্যের আর একখানি পুখির সন্ধান পান বটে, কিন্তু অর্থাভাবে 
সেখানিও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনিও পুঁখির পুষ্পিকাটুকুই 
লিখিয়! লইয্বাছিলেন। এই পুষ্পিকায় উল্লিখিত সনতারিখজ্ঞাপক পয়ারটি 


৭০২. ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এতই বিশৃঙ্খল যে, ইহা হইতে অন্রান্তরূপে রচনাকালের সন্ধান পাওয়া যায় 
না। ডঃ হুক এই ছররূহ পয়ারটির একটু অদল-বদল করিয়া ৮৯০ হিজর! বা 
১৪৮৬ হী: অঃ পাইয়াছেন। অর্থাৎ ডঃ হকের মতে পুথিটিই নকল 
করা হইয়াছিল ১৪৮৫ শ্রী: অব্দে। তাহা হইলে কবি তো আরও পূর্ববর্তী 
হইবেন। যাহ! হউক এসব বিষয়ে চুডান্ত কোন মতামত দেওয়া যায় না। 
প্রথমতঃ এই সমস্ত পুথি আমর! প্রতাক্ষ করি নাই, ডঃ হক ও করীম 
সাহেব ব্যতীত অন্ত বড় কেহ ইহার কোন সন্ধান জানেন না । হ্বতরাং 
ডঃ হকের রচনাকাল বিষয়ক মন্তব্য নিঃসংশয়ে মানিয়া লওয়া যায় না। 
১৪৮৫ গ্ঃ অন্দে অন্ুলিখিত পুরাতন পু'খির অস্তিত্বে স্বতঃই সন্দেহ জাগে। 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কির আবির্ভাব হইলে বরং পুথির প্রাম। ণিকতা 
কিছুটা স্বাকার করা যাইতে পারে । অবশ্য ডঃ হকের মতে কবির ভাষা 
বিপ্রদাস ও বিজয়স্তপ্তের মনসামঙ্গল অপেক্ষা ও নাকি পুরাতন | তিশি ভাষার 
প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে গিয়| যে সমস্ত দৃষ্ঠাস্ত দিয়াছেন, তাহা ভাষাতত্বের 
বিচারে খুব পুরাতন মনে হয় না। কুম!রক, নৃূপতিক ( ৬্চীর “ক' বিভক্তি ), 
জানপি (তুমি জান), কেকয়াল, নৌলী (নহুলী ) যৌবনী, বঙ্ক (বক্র) 
ইত্যাদি প্রয়োগকে তিনি অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়! ধরিয়ছেন | কিন্তু এই 
ধরনের শব প্রয়োগ পরবর্তী ঘুগেও দ্র্নভ নহে । তাহার মন্তব্য--”1)9 
12106790901 11080552101 ৬1195 0711065 83 000105100150]% 
00001) 0)00917)-”৩১-_ খুব যুক্তিসঙ্গত বলিয়। বোধ হয় ন|। 

এই কাব্য ফার্সী কিংবা হিন্দী আখ্যায়িকার অনুবাদ কিনা তাহা লইয়াও 
সন্দেহ জাগিয়!ছে। কবি একন্থলে বলিয়াছেন, তিনি পুরাতন ফার্সী গল্প 
হইতে বাংল। ছন্দে এই কাব্য রচনা করিয়াছেন । আবার অন্ত একস্লে 
বলিতেছেন, হিন্দীকাব্য অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হইয়াছে । স্বতরাং এ 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা একটু ছ্রূহ। গল্পের পরিবেশ অনেকটা “গুলে-বকাওলি' 
ধরনের হইলেও মূলতঃ ইহ! হিন্দু আখ্যান। ইহাতে রাজা সূর্ধভান ও রানী 
কমলার একমাত্র পুত্র মনোহর এবং রাজ! বিক্রম অভিরাম ও রানী রূপস- 
মঞ্জরীর কন্ত| মধুমালতীর প্রেম বণিত হুইয়াছে। ইহার রচনাভজিমা স্্ছ+ 


অবশ্য গল্পটির আখ্যান এমন কিছু অভূতপূর্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ নহে । 


00 ররর এ তারার 
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মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি পগ৩ 


পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া! প্রচারিত উল্লিখিত কাব্যগুলি 
যথার্থই এত পুরাতন কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা হয় না। যাহা হউক, 
ইসলামী কিস্সার হিন্দুরূপ, রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান, ইসলামী পুরাশ 
ইতিহাসের গল্প--এই সমস্ত বিষয় অবলম্বনে যে পু"খিপত্র রচিত হইয়াছিল, 
একদা পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে তাহার কিছু কিছু প্রভাব ছিল। 'এই 
কবিদের সকলেই ধর্মান্তরিত মুসলমান, কয়েক পুরুষ আগেও তাহারা হিন্দু 
ছিলেন। তাই তাহাদের কাব্যকাহিনীতে হিন্দুপরিবেশ, নামধাম প্রভৃতি 
অনেকটা! বজায় আছে। এগুলির প্রাচীনত! প্রমাণিত হইলে একথা স্বীকার 
কাঁরিতে হইবে থে, মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মানব জীবনের কাব্যরচনার 
সমস্ত গৌরব এই মুসলমান কবিদের প্রাপ্য |. 


সপ্তদশ শতাব্দী র 
মুসলমান কবি 


বাঙলায় মুসলমান কবিদের যথার্থ এশ্বধের যুগ সপ্তদশ শতাব্দী! 
আরাকান ও চট্টগ্রামের মুসলমান শাসক ও অভিজাত সমাজের সান্নিধ্যে 
মে সমন্ত মুসলমান কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদের অলঙ্কারদ্বরূপ 
দৌলত কাজী ও সৈয়দ_ আলাল শুধু মুসলমান সমাজে নহে, সমগ্র মধ্য- 
যুগীয় বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে ধিশেষ গৌরবজনক স্থান অধিকার করিয়া 
শছ্েন। কিন্তু তাহাদের সমকালে আরও কয়েকজন শক্তিশালী মুসলমান 
কবির পরিচয় ও কাব্যাি বিষয়ক নান! তথ্য সম্প্রতি পূর্বপাকিস্তানের 
"বেষকর্ন্দ আবিষ্কার করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে সৈয়ন স্বলতান, শেখ 
পরাণ, হাজি মুহম্মদ, নসরুল্প। খঁ!, মুহম্মদ খঁ প্রভৃতি কৰি এবং শাহ. আকবর 
শির মামুদ; কবীর, সালবেগ প্রভৃতি মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদসমূহ 
উল্লেখযোগ্য । অবশ্য অধিকাংশ মুসলমান কবি এমন সমস্ত ইসলামী বিষয় 
লইয়| কাব্য রচন! করিয়াছিলেন, যাহার সঙ্গে মধ্যযুগের বৃহত্তর হিন্দুসমাজের 
খড় একটা যোগাযোগ ছিল না। তাই হিন্দুগণ এই সমস্ত পুথি সংগ্রহ 





৭৩ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


করিয়া রাখে নাই, হিন্দুসমাজের কেহ ইহার নামধামও জানিত না। তাই 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যখন দীনেশচন্দ্র ও নগেক্জনাথ বহর 
প্রবর্তনায় বাংল! পু"থি সংগ্রহ করিবার ধূম পড়িয়া গেল, বঙ্গীয় সরকার পুথি 
সংগ্রহের জন্য মোটা টাক| বরাদ্দ করিলেন, তখনও এই সমস্ত মুসলমান 
কৰিদের কাব্যকবিতার অতি অল্পই লোকলোচনের গোচরে আসিয়াছিল। 
সম্প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানে এই সমস্ত কবি ও কাব্য লইয়া যে গবেষণ] আরম্ভ 
হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, ইহাদের প্রায় সকলেই চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা” 
আরাকানের বাসিন্দ|। এই কাব্যের পু থিগুলি মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্য- 
বিশারদ আবিষ্কৃত এবং তাহারই হেফাজতে এতদিন রক্ষিত ছিল। মাঝে 
মাঝে করীম সাহেব এই কবিদ্রে বিষয়ে সাময়িক পত্রে দ্বই একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়া অনুসদ্ধিতহ্থ গবেষকেব কৌতুহল বৃদ্ি করিয়ছিলেন। তাহার 
লোকাম্তরের পরে তাহার সংগৃহীত ও তালিকা বন্ধ প্রায় ছয়শত মুসলমান 
কাৰর পুথি উপস্থিত ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে । 


কয়েকজন অপ্রধথন কবি ॥ 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং পরে কয়েকখা:ন কাব্য লিখিয়| সৈয়দ 
হুলতান কবি বলিয়| মুসলমান সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামে 
তাহার জন্ম হইয়াছিল। তাহার নামে আটখানি পুথি ও ছুইখাশি গানের 
সংগ্রহ পাওয়! গিয়াছে । নবিবংশ, শব-ই-মেরাজ, রসুলবিজয়, ওফত-এ- 
রহ্বল, জয়কুম রাজার লাই, ইবলিসনামা, জ্ঞানচৌতিশ।, জ্ঞানপ্রদদীপ 
এবং কিছু দেহতত্্ বিষয়ক মারফতী গান উল্লেখযোগ্য । ইহার অধিকাংশ 
কাব্যই ইসলাম ধর্মের পুর/ণ-ইতিহাস ও ধর্মতত্ব অবলম্বনে রচিত হুইয়াছে। 
নবিবংশে কবি ত্রঙ্গা' বিষ, মহেশ্বর, নরসিংহ, বামণ, রাম, কৃষ্ণ, আদম, শিব, 
বৃ. ইব্রাহিম, মুসা, ইসা প্রভৃতি দেবতা ও 'মবতারের কথা বলিয়াছেন 
মহুপ্মদের জীবনকাহিনী ও ঘটন] লইয়। রচিত হয় শব-ই-মেরজ, রসুলবিজয় 
এবং ওফত-ই-রহৃল ( অর্থাৎ রহৃলের তিরোধান )। এগুলি মুসপমান সমাজে 
একদা বেশ জনপ্রিক্নতা লাভ করিয়াছিল । কবি মাঝে মাঝে হিন্ৃধর্মের 
কথাও বলিয়াছেন বলিয়া তাহার স্বধর্মীরা বোধ হয় তাহাকে একটু 
অত্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাই তিনি হুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, মুসলমান 
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কৰিকে হিন্দুভাবাপন্ন দেখিয়! তাহার নিন্দা করিয়া থাকেন শেব-ই-মেরাজ')]. 
এই দিক দিয়া কবির ধর্মমতের উদারতা অতি প্রশংসনীয় । 
হাজি মহম্মদ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জীবিত ছ্বিলেন বলিয়! মনে 
হয়। ইনি 'নূরজামাল' এবং ইসলাম ধর্মবিষয়ক আরও কয়েকথানি ক্ষুদ্র কুন 
পুস্তিক! লিখিয়াছিলেন যাহার সহিত বাংল! সাহিত্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক 
নাই । নসরুল খ! জঙ্জনামা, মুসার সওয়াল, শরিয়ৎনামা এবং হিদায়েত-উল- 
ইসলাম শীর্ষক চারিখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কৰি গৌড় এবং 
আরাঁকানে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, জঙ্গনামা এবং শরিয়ৎনামাতে কবি 
শিজের জীবনকথা ও কিছু কিছু বিবৃত করিয়াছেন। অনুমান হয়, কবি ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অপ্রদশ শতাব্দীর মধাভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ! 
তাহার কাব্যার্দি শুধু মুসলমান সমাজের জন্য রচিত হইয়াছিল, সেইজন্ত 
হিন্দুসমাজে ও সাহিত্যে এই সমস্ত কবি সম্পূর্ণ অপরিচিত 
সপ্তদশ শতার্বীর আর একজন শক্তিশালী কবি মুহম্মদ খানের (১৫৮০. 
১৬৫০ ) কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রয্মোজন। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি 
মুসলমান সমাজ ও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে এবং বূপক ধরনের কাব্য রচন1 করিয়া 
নিজ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন । এই কবি চট্টগ্রামের শাসক রাস্তিখানের 
বংশধর ছিলেন, উক্ত অঞ্চলের হাটহাজারী থানার অণ্তর্গত গোবর গ্রামে 
জন্ম গ্রহণ করেন। শুনা যায়, এখানে নাকি আলাওলেরও জন্ম হয়। 
মহমদ খানের কয়েকখানি কাব্যে রচনাকাল প্রদত হইয়াছে বলিয়া কবির 
সনতারিখ নির্ধারণ অপেক্ষাকৃত সহজ । তাহার নামে এ পর্যন্ত সাতখানি 
গ্রন্থ পাওয়! গিয়াছে--৫১) সত্য-কলি বিবাদ সংবাদ, (২) হানিফার লড়াই, 
(৩) আশবনাম! ( 'মুক্তাল হোসেনে”র অংশ বিশেষ ), (৪) মুক্তাল হোসেন, 
(&) কিসমৎনামা, (৬) দজ্জলনামা, (৭) কাশিমের লড়াই ('মুক্তাল 
হোসেনে*র অংশবিশেষ 91 
' মুহুমমদখানের প্রথম কাব্য হিসাবে “সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ' বাংলা 
সাহিত্যের প্রথম রূপককাব্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য ৷ পাঁচটি অধ্যায়ে সমাপ্ত 
এই বূপককাব্যে সত্যের সঙ্গে কলির বিবাদ এবং পরিশেষে কলির পরাজয় 
ও সত্যের জয়লাভ বণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে কলির সঙ্গে হুঃশীলা এবং 
সত্যের সঙ্গে সত্যবতীর প্রেমের কাহিনীও বণিত হুইয়াছে। নারদেন্র কৌশলে 
৪৫-_-(৩য় খণ্ড) 
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সত্য ও কলির মধ্যে বিবাদ ঘনাইল, শান্তির দৃত মিব্রক্ঠও ছুইজনের মধ্যে 
মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিল না, যুদ্ধে চাতুরীর দ্বারা প্রথম দিকে পাপ-কলি 
জয়লাভ করিল, এবং সত্য মৃদ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে সত্যবতী এই 
সংবাদ পাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । তখন স্ববৃদ্ধি আসিয়া ধন্বত্তরিকে 
আহ্বান করিলেন, ধ্্বস্তরি মুছ্িত সতকে জ্ঞানবটিক! খাওয়াইয়া আরোগ্য 
করিয়া তুলিলেন। অতঃপর সত্যের সঙ্গে যুদ্ধে পাপ-কলি পরাভূত ও মৃছিত 
হইয়! পড়িল। যাহা হউক, এই যুদ্ধ শেষ হইলেও সত্য-কলির বিবাদ সত্য 
হইতে ত্রেতাযুগ পর্যন্ত চলিতে লাগিল । অবশেষে কলি সত্যের কাছে 
সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া পলাইয়! গেল। এই আখ্যানটিতে সত্যপথযা্রী 
মানুষের সঙ্গে কলিযুগের পাঁপের্‌ সংঘর্ণ এখং পরিশেষে সৃতোর জয়লাভ 
সরলভাঁষায় রলাষায়_রাপকল্ছলে নবি ণত হুইয়!ছে। ১৬৩৫ রী অন্দে. কাব্যখানি 
রচিত হয়। উত্ত রাপথের স্‌ফী সাবকগণ এই ধরনের কিছু কিছু তত্ব ও 
রূপকথাধমী গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় রচন! করিয়াছিলেন । চট্টগ্রাম ও আরাকানের 
মুসলমান কবিগণ এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন-_যেমন কৰি 
আল"গল। 


চট্টগ্রামে হানিফা 'ও কয়রাপরী সংক্রান্ত যে সমস্ত গালগল্প মুসলমান 
সমাজ্জে প্রচলিত আছে, ইতিপূর্বে যাহা অবলম্বনে সাবিরিদ খান একখানি 
কাব্য লিখিয়াছিলেন, মুহম্মদ খানও সেই একই বিষয় লইয় 'হানিফার লড়াই' 
রচন| করেন। তাহার 'মুক্তাল হোসেন" একদা মুসলমান সমাজে খুব জনপ্রিয় 
হইয়াছিল। ইহাতে কারবালা প্রান্তরের শোচনীয় ঘটলা দক্ষতার সঙ্গে 
বণিত হইয়াছে : গ্রন্থটির অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্থ বর্তমান কালে ইহার 
একাধিক মুদ্রণ হইয়াছে। চট্টগ্রামের শিক্ষিত মুসলমান সমাজে এইকাব্য 
এখনও পঠিত হয়। 

এবার আমরা আরও দুই-একজন মুসলমান কবির পরিচয় লইব, ধাহার! 
শুধু সুল্প্রনায় বিশেষের জন্য কাব্য রচনা করেন নাই, সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা 
সাহিত্যে ধাহাদের স্থান অবিসংবাদিতভাবে নির্দিষ্ট হইয়! গিয়াছে। আমরা 
আরাকানের কবি দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের কথা সবিষ্তারে 
আলোচন! করিব। 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭০৭ 
দৌলত কাজী ॥ 


এই অধ্যায়ের সূচনাংশে আমরা দেখিয়াছি যে, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব: 
হইতেই চট্টগ্রাম ও আরাকানের বৌদ্ধ রাজসভায় মুসলমান প্রভাব বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। এখানে যে সমস্ত মুসলমান কর্মচারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন 
তাহার! প্রান্স সকলেই ছিলেন ধর্ম[ভ্তরিত বাঙালী মুসলমান । ইসলামী 
সংস্কৃতির দিক হইতে তাহার] যেমন ঘশিষ্ঠভাবে আরবী বণিকদের সংস্পর্শে 
আসিয়াভিলেনঃ তেমনি তাহারা যে দুই-এক পুরুষ পূর্বে হিন্দু ছিলেন; 
সেকথাও তাহাদের অবচেতন যন্তায় জাগরূক ছিল। বিগ্যোৎসাহী এই 
কর্মচারিগণ আগ!কানের বর্মী বৌদ্ধ রাজবংশকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছিলেন এবং বাঙালী মুসলমান কবিদের ক!ব্য রচনায় বিশেষ উৎসাহ 
দিয়ািলেন। এই উৎসাহ-প্রবুদ্ধ কবিগ্রণ' কেই বিশুদ্ধ ইসলামী ইতিহাস- 
পুরাণের ঘটন! অবলম্বণ করিয়া, কেহ সৃফী-যোগদর্শন বিষয়ক রূপককাব্য 
লিখিয়!, কেহ-বা হিন্দুসমাঞ্জের রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচন| 
কগিয়া একদা বিশেষ প্রিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেশ | নানা কারণে চট্টগ্রাম 
ও আরাকান কবিদের কাব্যগুলি, উল্লেখযোগ্য কাবাগ্তণ সত্বেও, ভৌগোলিক 
সীমা ছাড়াইয়। মধ্যযুগে সমগ্র বাঙলাদেশে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই-_ 
এখনও এই সমস্ত কাব্যের অতি অল্পই মুদ্রিত হুইয়'ছে। পুগিগুলি 
মুসলমান সমাজে যত্তুপূর্বক রক্ষিতও হয় শাই। যাহা হউক, এখানে সপ্তদশ 
শতাব্দীর ছুইজন শ্রেষ্ট ও প্রতিভাবান কবির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে-- 
একগঁন দৌলত কাজী, অপরজন আলাওল। 

সপ্তদশ শঙাব্বাতে আবিভূতি অরাকানের দেৌলত কাজী “লোরচন্দ্রানী' 
ব| 'মত্তী ময়না” শীর্ষক ধোমান্টিক আখ্যানকাব্য রচনা করিয়া যে প্রশংসনীয় 
কবিস্ের পরিচয় দিয়াছেন? তাহাতে তাহাকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের 
একজন প্রতিভাবান কবি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য অনেকগুলি 
কাব্যের অঞ্টা আলাল মুসলমান সমাজে বিশেষ পরিচিত হইলেও নিছক 
কবিত্ব বিচারে দৌলত কাজী অধিকতর প্রশংসনীয় প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন। 

চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত স্বলতানপুর গ্রামে দৌলতকাজীর 
জম্ম হয়। অল্প বয়সেই তিনি নান! বিদ্যা! অর্জন করেন। স্বগ্রামে তরুণবয়স্ক 


৭৩৮ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কবির ততটা সমাদর না হওয়ায় কবি আরাকানের বৌদ্ধ রাজা থিরি-থু-খন্মার 
(শ্রীন্বধর্মা ) রাজসভায় আসিয়! আরাকানের সমর-সচিৰ আশরফ খানের 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আব্াকানের 
সঙ্গে পূর্ব-বাঙলার বেশ একটা শ্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। বাঙলার পাঠান 
হ্বলতানের সাহায্যেই আরাকানরাজ নর-মেইখলা ( ১৪০৪-১৪৩৪ ) দীর্ঘকাল 
পরে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন ; তাহার পর হইতে আরাকান রাঁজপভায়, 
বাঙালী মুসলমান রাঁজকর্মচারী, সেনাপতি, মন্ত্রী, সূফী সাধক-কবিদের 
আনাগেোন। বৃদ্ধি পাইতে থাকে । আরাকানরাজের অনেক বিচক্ষণ মুসলমান 
কর্মচারী বিশেষরূপে বিগ্তোৎ্সাহী ছিলেন। তাহারা খাঙালী মুসলমান 
কবিকে আশ্রয় ও উৎসাহ দান করিতেন । এমনি এক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি 
আঁশরফ খান, যিনি থিরি-থুঁধন্মার সেনাপতি ছিলেন,৩২ তিনি তরুণ কবি 
দৌলত কাজীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। 
কৰি দৌলতকাজী. আরাকানের রাজধানী রোস্রাঙ্গ এবং রাজা থিরি-ধু- 
ধা সম্বন্ধে অনেক তথ্য দিলেও নিজের পরিচয় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন 
নাই। (দোলতানপুরে তাহার বান্তভিটার চিহ্ন আছে বটে, কিন্ত তাহার 
ংশধারাঁর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।৩৩ কৰি কোন সন্ত্রান্ত কাঁজীবংশে 
জন্ম গ্রহণ করেন, খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারন্তে বোধ হয় তাহার জন্ম হয়। 
রোসাঙ্গে থিরি-খু-ধন্মার শাসনকালে ( ১৬২১-১৬৩৮ ) তিনি উক্ত কাব্য রচনা 
করেন, কিন্তু কাব্যটি অসমাপ্ত রাখিয়! অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে পরলোক যাত্রা 
করেন--ইহার অধিক উ|হার সম্বন্ধে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না।৩৪ 
তাঁহার 'লোরচন্ত্রানী' বা “সতীময়না'র এক-তৃতীয়াংশ অসমাপ্ত রাখিয়া কৰি 
মরদেহ ত্যাগ করেন। বাকি অংশ সম্পূর্ণ করেন তাহার পরবতী কৰি 
সৈয়দ আলাওল। আরাকানরাজ সান্দ থু-ধন্মার (তন্ত্র স্বধর্মা, ১৬০২-১৬৮৪) 
প্রধানমন্ত্রী হলেমানের নির্টেশে আলা ওল “লোরচন্ত্রানী'র অবশিষ্টাংশ সমাপ্ত 


৩২ (2. 178:26৩--779601 07 1317112 
৩৩ দ্বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার ১৩৩৫ সনের মাঘ সংখ্যায় কবির জীবনকথ! সম্বন্ধে 


কিছু কিছু নূতন তথ্য আছে। 
৩৪ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে 


ও বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা কর] হইয়াছিল। (প্রষ্টব্য--আরকান বাজসভায় বাল! 
এ , 


মধাযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭০৯ 


করেন ১০৭০ হিজরা অর্থাৎ ১৬৫৯ শ্রী: অন্দে-দৌলত কাজীর মৃত্যুর প্রায় 
তিরিশ বৎসর পরে । 
একদা আরকানরাজ থিরি-ধুঁধম্ম! বিপিনবিহারে গিয়াছিলেন পাত্রযিত্র 

সহ, সঙ্গে চলিলেন লঙ্কর উজীর শ্রীমাশরফ খান। রাজার সভা বসিল 
অরণ্যে । সভ্ভায় আরবী-ফার্সী নানা কাহিনী ও তত্ব-উপদেশ শোনা হইল, 
“গুজ্াতী গোহারী ঠেটভাষাঁতেও নানা কাহিনী চলিল। প্রধান অমাত্য 
আশরফ খান শেষে দৌলত কাজীকে নির্দেশ দ্িলেন-_শুনিতে লোরক 
রাক্ষ ময়নার ভারতী” | লোরক রাজ! ও সতী ময়নার কাহিনী শুনাও। 
জীবনে সত্যই একমাত্র "অবলম্বন, মহাভারত ও অন্তান্ত পুরাণকাহিনীতে 
সত্যই জয়ী হইয়াছে । লোরক রাজার পত্ৰী ময়না কি করিয়া সত্যপথে 
অবিচলিত থাকিয়! সতী হইলেন, দৌলত কাজীর নিকট আশরফ সে 
কাহিনী শুনিতে চাহিলেন-্কোন মতে হৈল ময়না পতিত্রতা সতী”। 
পরিশেষে আশরফ বলিলেন £ 

ঠেটা চৌপাইয়া দোহা! কহিলা সাধনে । 

না বুঝে গোহারী ভাবা কোন কোন জনে ॥ 


দেশীভাষে কহ তাকে পাধধালীর ছন্দে। 
সকলে গুনিয়া যেন নুবায় আনন্দে ॥৩৫ 


সাধন নামক এক হিন্দী কবি ঠেট-গোহারী ভাষায় সভীময়নার কাহিনী 
লিখখিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙালীর! ঠেট হিন্দী বুঝিতে পারিত না। তাই 
আশরফ দৌলত কাজীকে দেশী অর্থাৎ বাংলা ভাষায় পাঞ্চালী ছন্দে এই 
কাব্য রচনার আদেশ দিলেন, যাহাতে সকলে শুনিয়া বুঝিতে পারে। 
তখন-_ 
তবে কাজী দৌলত বৃৰিয়৷ সে আরতি। 
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী ॥ 
এখানে দেখা যাইতেছে, আরাকানের আশরফ খান এবং আরও অনেক 
বাঙালী মুসলমান লোরচন্দ্রানী বা সভীময়নার গল্প শুনিতে উতত্বক হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু মূলকাব্য ঠেট হিন্দী ভাষায় সাধন নামক এক কবি রচনা 
করিয়াছিলেন, যাহার অর্থ বাঙালী শ্রোতার! বুঝিত না। সেই অন্ববিধা 





ডে সপ সপ আপনি 


' ৩৫ 'এখানে লোরচন্দ্রানী-সতীময়নার উদ্ধ-তিগুলি অধ্যাপক সত্যোন্্রলাথ ঘোষাল 
দম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত সংস্করণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। 


সস 


৭১০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দূর করিবার জন্ত কোন এক হিন্দী গল্ল বা রূপকথাকে দৌলত কাজী বাংলা 
পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচনা করেন। কিন্তু কাব্য সমাপ্ত হইবার পূর্বেই তাহার 
মৃত্যু হয়। হতরাং দেখা যাইতেছে, লোরচন্রানী-সতীময়নার কাহিনী 
দৌলত কাজীর মৌলিক সৃষ্টি নহে, তিনি কবি সাধন রচিত কোন হিন্দী- 
কাব্যের অনুকরণে সতী ময়নার কাব্য লিখিয়াছিলেন । 


দৌলত কাজীর কাব্যের মূল উৎস কোথায় নিভিত এবিষয়ে ডঃ স্বকুমার 
সেন এবং “লোরচন্দ্রানী-দতীময়না'র সম্পাদক অধ্যাপক সতোন্্রনাথ ঘোষাল 
কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, দুই-একটা তথ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন । 
কিন্তু ইহাদের কেহই মূল উৎসের সন্ধা পাশ নাই 1৩৬ 


ডঃ ত্বকুমার সেন মহাশয় লোরকাহিশীপ কয়েকটি অপ্রধাঁন উৎসের উল্লেখ 
করিয়াছেন । চতুর্দশ শতাব্বার গ্োতিরীশ্বর ঠাকুরের “বর্ণনবত্বাকরে' 
“লোরিক নাঁ৮”*-এর উল্লেখ আছে ! ইহাতে মনে হয়, চতুর্দশ শতাব্দীর পুর্ব 
হইতেই হিন্দী-ভাষায় লে!রবাহিনী সম্বলিত নৃত্যগীতও বিহ্বারে এ্রচলিত ছিল। 
গ্রীয়ার্জন সাহেব শ্রীশচন্র মজুমদারের সহযোগিতায় দক্ষিণ-শিহারের 
গোয়াল!দের ( আহীর ) সমাজে প্রচলিত লোরিক মল্লের গান সংগ্রহ করেন । 
এই গল্প-আখ্যানের সঙ্করে দৌলত কাজীর “লোরচন্দ্রানী'র মোটামুটি এক 
আছে। বিহারী গল্পে লোরিক মল্পকে গোঁড়বাসী খল! হইয়াছে । লাহোর 
মিউজিয়মে 'লোরচন্দ্রাশী'র কাহিনী-বিষমনক যে চিত্রশ্তপি আছে, তাহ! 
লোরচন্দ্রাশীব কাহিনীকেই স্মগণ করাইয়। দেয় ।৩৭ অবশ্য দৌলত কাজী 
সাধন নামক এক হিন্দী কবির উল্লেখ করিয়াছেন, ধীহার আখ্য*ন অবলম্বনে 
তিনি বাংল] ,কাব্য রচনা করেন। এই বিষয়ে ইতিপূর্বে বিশ্বাসযোগ্য 
বিশেষ কোন উৎস বা উপাদান খুঁজিয়া পাঁওয়! যায় নাই। 

মুন্দী আবছুল করীম সাহিত্য বিশারদ এ সম্বন্ধে বলিয়'ছেন, “খেট 


শপ উস পসপররররস এ চস র সা  সসসপ_ জ র 


৩১ এই বিষয়ে তাহাদের মতামতের জন্য ডং সুকুমার সেনের *বাহ্নালা সাহিতোর 
ইতিহাস? €(১ম--অপরার্ধ) ও “ইসলামি বাংলা সাহিত্য" এবং অধ্যাপক সতোন্্রনাথ ঘেোব1ল 
সম্পাদিত “সতীময়না-লোরচন্ত্রানী"র ভূমিকা (বিশ্বভারতী প্রকাশিত “সাহিত্য প্রকাশিকা”-১ম 
খণ্ড) ডরষ্টব্য। 

৩" সমরেন্দ্রনাথ ৬প্ত--মোগল চিত্রের আমদানী । (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২১) 
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(ঠেট?) ও গোহাঁরী কোন্‌ দেশের ভাষ। 1৩৮ এই গোহারী ভাষ! নিবদ্ধ 
“লোরচন্দ্রানী' উপাখ্যান কোথায় গেল' অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় এখন 
আর কোন ফল হইবে না।"৩৯ কিম্ত ইদ্রানীং এ বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য 
সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা হইতে দৌলত কাজীর অবলম্িত উৎস খুঁজিয়া 
পাওয়া যায়। সম্প্রতি আগ্রা বিশ্বধিগ্ঠালয়ের “হিন্দী তথা ভাষা-বিজ্ঞান 
বিদ্াপী5" কেন্দ্র হইতে ডঃ বিশ্বনাথ প্রসাদ ও ডঃ মাতা প্রসাদ গুপ্তের সম্পা- 
দনায় “চন্দায়ন" শীর্মচ একটি লোকগাথাকাব্য ও লোকগীতিসংগ্রহ প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহাতে সম্পাদকঘয় যুল্লা দাউদ রচিত “চন্দায়ন” নামক একখানি 
প্রাান হিন্দীকাব্য ও শ্রোকসংগ্রহ সম্পাদনা করিতে গিয়া লোর কাহিনী 
সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান ও অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন ।৪9 পুরাতন 
হিন্দী ভাষায় রচিত “চন্দায়ন” কাব্যের পচনাকার মুল্লা দাউদের উল্লেখ 
এঁতিহাসিক বদাউনের গ্রন্থে আছে । ইহাই হিন্দী সাহিতোর প্রেমাশ্রিত 
প্রথম সূফী কাব্য । বাঙলায় প্রবাস জীবন যাপনকালে কুতুবন “মগাবতী' 
শীর্ষক রোমান্টিক আখানকাঁব্য লিখিয়াছিলেন পৃরবীয়া হিন্দী-ভাষায় | 
তাহারও ১৩০ বৎসর পুৰে চতুর্দশ শ্রীষ্ঠাবে মুল্ল। দাউদ হিন্দী ভাষায় নূর ও 
চন্দার প্রেমকাহিনী বর্ণনা করেন। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা 
'চন্নাবত' বা “চন্দাবন' নামে উল্লিখিত হইয়াছে ।৪১৯ সম্প্রতি এই কাব্যটির 
ফাসাঁ হরফে লেখা পু"থি ছুটি-একটি প্রাচীন রেখাচিত্রসহ পাটনা কলেজের 
অধ্যাপক সৈয়দ হসন অগ্করী সাহেবের গ্রন্থাগার হইতে উদ্ধার করা হুইয়াছ্ছে। 
পরে “ন্দায়ন” সম্পাদক ডঃ বিশ্বনাথ প্রসাদ ও ডঃ মাতাপ্রসাদ গুপ্ত এই 
বিষয়ের আরও কয়েকখাশি প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন । 


৩৮ ডঃ সুকুমার সেন এই ভাষাকে হিন্দী ন! ভোজপুরী ভাব বলিয়াছেন। (বা. সা. 
ইতি, ১ম--অপরার্ধ ) 


৩৯ আবছুল করীম সাহিতা বিশারদ--দৌলত কাজী ও লোরচন্দ্রান্নী (সািতা* ১১শ 
সংব্যা? ১৩০৮ ) 


৪« দ্রষ্টব্-_আগ্র। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ও ডঃ বিশ্বনাথপ্রসাদ সম্পাদিত হিন্দী লোক- 
কাব্য-_“চন্দায়ন? | 

৪১ ডং রামকুমার বর্মার “হিন্দী সাহিত্য ক! ইতিহাসে" এই কাব্য “চন্দাবন? বা “চন্দাবত' 
নামে উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার মতে ইহা ১৩৭৪ বিক্রমাব্ে রচিত হইয়াছিল । অবগ্ত তিনি 
এই কাবোর কোন পুথির সন্ধান পান নাই। (উক্ত গ্রন্থের ওর সংক্ষরখের ৩০৬ পৃষ্টা 
র্টব্য। ) 


৭১২ ংল৷ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মুলা দাউদ এই কাব্যকে কখনও “চন্দায়ন, কখনও-বা 'নূরক চন্দা' 
বলিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন পু'খিতে ইহা! 'লোর' বা 'লোরক* নামেও 
অভিহিত হইয়াছে । এই কাব্যের ফারসী অন্ুবাদও হুইয়াছিল। উক্ত 
সম্পাদকদ্ধয়ের মতে প্রাচীন অবধী ভাষায় (মতান্তরে হিন্দী ) এই *চন্বায়ন' 
কাব্য মুল্ল! দাউদ ১৩৭৬ শ্রীঃ অব্দের দিকে রচনা করেন। ইহাই লোর 
কাহিনী সংক্রান্ত প্রাচীনতম কাব্য । অবস্য নানা লোকগাথায় ও লোকমুখে 
ইহা পূর্ব হইতেই চলিয়! আসিতেছিল। ছতীসগচী অঞ্চলে নানা উপকথায় 
এই কাহিনীর প্রায় সবটাই পাওয়! যায়-_নামধামে যৎসামান্ পার্থক্য 
থাকিলেও মৌলিক পার্থক্য নাই বলিলেই চলে ।৪২ হায়দ্রাবাদে সালরজঙ্গ 
মিউজিয়মে দক্ষিণী ভাষায় রচিত “মনা সতবস্তী" শীর্ধক একখানি পুথি 
আছে। ইহাতে গোয়ালাবংশের লোরক রাজা ও তাহার মৈন! নামী পত্ী 
এবং চন্দ্রানী নায়ী উপপত্বীর উল্লেখ আছে। সে কাহিশীও মুল্লা দাউদের 
আখ্যানের অনুরূপ | মির্জাপুরে প্রচলিত গল্পে চন্দ্রানীর চরিত্র নাই, তাহাতে 
মঞ্জরী লোরের রাণী বলিম্ন! অভিহিত হইয়াছেন । লোর-চন্দ্রাশী-মৈনা-মঞ্জরী 
সংক্রান্ত নান গল্পকাহিনী ও উপকথা উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের লোক- 
জীবনে ও লোকসাহিত্যে এখনও ছড়াইয়! আছে 1৯৩ যাহা হউক নিম়্ে 
বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোর কাহিনীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ কর] যাইতেছে । 

ুল্ল! দাউদের 'চন্দায়ন' শীর্ষক হিন্দী কাব্যের কাহিশী £-_রাজা সহদেব 
কন্তা চন্বা বা চন্দার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিলে কন্ঠ মনোমত পাত্র 
লোরিকের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায় এবং 
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৪৩ “চন্দায়ন" সম্পাদক ডঃ বিশ্বনাথ প্রসাদ উক্ত কাব্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন, ঘ্বিহার' 
কে উত্তরী ভার্গোমে লেকর সুদুর দক্ষিণকে হেদরাবাদ তক ইস কথ! ক! বিস্তার পায় জাতা 
হৈ। উত্তরমে' গয়!, সারন, রামনগব* শাহাবাদঃ মির্জাপুর, ছতীশগচ় ক! জিল! রায়পুর 
গুর বুন্দেলখও, রাজস্থান আদিমে” সর্বত্র কিসী ন লিখী রূপমে” ইসক প্রচার পার জাতা৷ হৈ। 
বংগাল উর ছত্ীশগকে কথারাপ কী তী চর্যাউপর কী জা! চুকী হৈ। ইতনে বিস্তৃত ভূখও 
'ষে' ব্যাপ্ত ছুসরী কোই. লোকগাথা নহী” পাই জাতী |” কিন্তু গোরক্ষনাথ-সংক্রান্ত লোক কথা 
গাথা ও লোকনাট্যের আকারে বনু পূর্ব হইতেই সার! ভারতে প্রচার লাভ করিয়াছে--কেবল 
লোরনথারই সেইরবপ গৌরব প্রাপ্য নহে। 
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পথিমধ্যে এক চামারের কবলে পড়ে । এই ঝাঠোবার (বামন ) অত্যাচারে 
গউরা রাজ্যের জনসাধারণ অত্যন্ত ক্রি অবস্থায় কালযাপন করিতেছিল। 
তাই তাহার প্রতিবিধানের জন্য চনবা মহাবীর লোরিকের সাহায্য প্রার্থনা 
করিয়াছিল। পথে এ বাঠোবার সঙ্গে লোরিকের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জেই 
অবকাশে চনব1 পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়! লোরিকের সঙ্গে মিলনের জন্য 
ব্যাকুল হইল এবং নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুনরায় পিত্রালয় ত্যাগ 
করিয়া গেল । 

প্রাপ্ত হিন্দী লোকগ।থায় লোপিকের মৈনা নায়ী কোন পত্বীর উল্লেখ 
নাই, কিন্তু পু'ঁখির কাঁব্যে সর্বত্র মৈনা চরিত্রের বর্ণনা রহিয়াছে । অন্ত এক 
হিন্দী কাব্যের কাহিনীতে আছে, মৈনা লোরিকের বিবাহিত পত্বী। 
কালক্রমে লোরের প্রেম চন্দার প্রতি ধাবিত হয়, তাহাকে লইয়া লোরিক 
বিদেশে চলিয়া যায়। এদিকে হ্বন্দরী মৈনার প্রতি আকৃই হইয়া সাতন 
নগরের রাজকুমার ভাহাঁকে হস্তগত করিবার জন্য এক কুটশী নিযুক্ত করে। 
কুটনী মৈনাকে অনেক প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু মৈনা তাহার কথায় কান 
ন| দিয়া নিজ সতীধর্মে অবিচল রহিল । এই কাহিনী লইয়া সাধন নামক 
এক হিন্দী কবি “মৈনা কো সত.” নামক একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। 
ইহাতে মৈনা এই বলিয়! বিলাপ করিতেছে যে, স্বামী লোরিক তাহাকে 
ত্যাগ করিয়। মহরের কনা াদ্দাকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে 18৪ 

ছত্বীশগট়ী উপকথায় কাহিনীটি এইভাবে বণিত হইয়াছে £_-বীর বামনের 
্রার নাম চন্দৈনী। স্বামী তাহার প্রতি উদাসীন দ্বিল বলিয়! ভাইকে 
দেখিবার ছলছুতা করিয়! চন্দৈনী পিত্রালয়ে পলাইয়! আসিতেছিল। পথে 
বঠোবা নামে এক চাষীর তাহার পিছু লইলে চন্দৈনীকে অনেক বিপদে 
পড়িতে হইল। পরে সে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিলে বঠোবা চামার 
তাহাব সন্ধানে সেখানেও হাজির হইল। তখন চন্দৈনীর মা বীরপুরুষ 
লোরকে আহ্বান করিলেন এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত। লোর 


৪৪ পর্ডিত উদয়শন্ষর শান্বীর সম্পাদনায় আগ্রা বিশ্ববিস্ভালয়ের “ক. মু হিন্দী তথ! ভাষ! 
বিজ্ঞানগীঠ হইতে “মৈন! সতবন্ভী” নামে সাধন কর্বের পুরাতন হিন্দী কাব্য প্রকাশিত 
কইয়াছে। মিয়! সাধনের সমগ্র গ্রস্থাবলী সম্প্রতি অগরচন্্র সম্পাদনা করিয়াছেন__ উহা 
প্রকাশিতও হইয়াছে ।» 





৭১৪ ংলা সাহিতোর ইতিবৃত 


তাহার স্ত্রী মংঝরিয়াকে ( মঞ্জরী ) সঙ্গে লইয়া চামারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
আসিল--চামার তাহার কাছে হারিয়! গেল। যাহা হউক এই প্রসঙ্গে 
চন্দৈণীর সঙ্গে লোরকের দেখা সাক্ষাৎ হইধার ফলে উভয়ের মধ্যে প্রেম 
সধশারিত হ্য়। তখন লোরক প্রতি রাত্রিতে দড়ির মই বাহিয়া চন্দৈনীর 
শয়নকক্ষে যাতায়াত আরম্ত করিল, একদিন সকলের অলক্ষ্যে হই জনে 
পলায়ন করিল। এই মংবাদ জানিতে পারিয়! খীর বামন তাহাদিগকে 
ধরিধার জন্য পিছু পিছু ধাওয়। কখিল। তখন লোরক-চনৈনী স্থানীয় 
রান্জাদের কাছে আশ্রয় লইল। এদিকে লোরকের সঙ্গে চন্দৈনীকে দেখিয়া 
মঞ্জরী খুব দ্ধ হইল-_ুই স্তীনে দারুণ কোন্দল বাধিয়া গেল। মঞ্জরী 
স্বাধীর নিকট নিজের ছ্র্ভাগ্যেরর কথ! বলিয়! বিলাপ করিতে লাগিল-_ ইহার 
পরে ছভী'সগঢ়ী উপকার বাকি অংশ আর পাওয়! যায় না 1৪৭ 

হায়দ্রাবাদ সালারজঙ্গ মিউজিয়মে রক্ষিত পক্ষিণী ভাষায় লিখিত 
গু"থিটির কাহিনীও কঙকটা এইরূপ | পুথির নাম 'মৈনা সতবস্তী'। এক 
গোয়ালার লোরক নামে এক পুত্র ছিল। এ দেশের রঃজার মৈনা নায়ী 
একটি দূন্দরী কনা ছিল । ছুই গুনের বিবাহের পর স্বখে দিন কাটিতেছিল। 
কালক্রমে লোরক দরিদ্র হইয়া পড়িল! জীবিকা] নির্বাহের জন্য তাহাকে 
বাধ্য হইয়। পশ্ড চরাইতে হইল । পশু চারণের অবকাশে সে চন্দ! নায়ী 
এক যুখতীকে দেখিয়া! মুগ্ধ হয়, চন্দ্াও তাহার প্রতি আৰৃষ্ট হয়। তাহার| 
দুই জনে পলাইয়! যাইবার সিদ্ধান্ত করিল এবং একদিন তাহারা পলাইয়?ও 
গেল। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া সতী মৈন! বিলাপ করিতে লাগিল । 
তখন এক দুষ্ট ব্যক্তি তাহাকে ভুলাইতে গিয়! ব্যর্থ হইল-_মৈনার সতীত্ব 
এমনই অবিচল 15৬ 

মির্জাপুরের লোকগাথায়ও এ কাহিনী বণিত হইয়াছে । উহাতে 
চন্দিনীর উল্লেখ নাই, মগ্র্ী লোরকের স্ত্রী বলিয়! অভিহিত হইরাছ্ছে। লোর 
যুদ্ধ করিয়া এবং বীরত্ব দেখাইয়া! মঞ্জরীকে লাভ করে । 

দক্ষিণবিহারে গোয়ালাসমাজে লোরক মল্লের যে গল্প-কাহিনী প্রচলিত 
আছে, তাহা গ্রায়াস্ন সাহেব সংগ্রহ করিয়াছিলেন । তাহাঁও কতকট! 


৪৫ ৬ চু --07 ০, 
৪৩ পূর্যেল্লিখিত 'চন্দায়ন' ক'ব্যের প্রস্তাবনা ড্রষ্টব্য। 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কৰি ৭১৫. 


এইরূপ :_ গৌড়ের৪৭ রাজ! মাহারার কন্তার নাম চানায়ন। প্রথমে তাহার 
বিবাহি হয় সেওধারীর সঙ্গে | দেবী দুর্গার শাপে এই বিবাহ সুখের হয় নাই । 
ভখন চানায়ন গৌড়বাসী প্রসিদ্ধ বীর লোরিকমল্লের সঙ্গে পলায়ন করে। 
চানায়নকে সঙ্গে লইয়া লোরিক নান। রাজ্য জয় করিল এবং অধিকৃত রাজ্যে 
বাস করিতে লাগিল। পরে দেবী দুর্গার নির্দেশ অমান্য করিয়। তিরহুত জয় 
করিতে গিয়া সে বিপদে পড়িল-__অল্পের জন্ত প্রাণে বাচিয়৷ গেল। তাহার 
প্রথমা স্ত্রীর নাম মাঞ্র (মঞ্জুরী )। মাজর পূর্বজন্মে ছিল স্বর্গের পরী। 
মর্াজীবনে সে লোরিকের পত্রী হইয়াছিল । সে-ই মৃতসজীবনী জল ছিটাইয়া 
লোরিককে বীচাইয়| তুলিল। তারপর লোরিক ও ভাহার ছুই স্ত্রী হখে 
ঘরনরনা করিতে লাগিল । 

দৌলত কাজী হিন্দী ঠেট ও গোহারী (গাওয়ারী ) ভাষায় অর্থাৎ 
প্রাচীন হিন্দাভে রচিত লোরক-মৈনাচন্ায়নী সংক্রান্ত কোন কাব্য- 
কাহিনী অলম্বনেই তাহ!র লোরচক্দ্রানী বা সতী ময়নার পরিকল্পন। করিয়া- 
ছিলেন । হ্মতো মিয়া সাধনের “মৈশা সতবস্তী' বা মুল্ল। দাউদ রচিত 
'চন্দায়ন” শীর্ষক হিন্দী কাধ্যের দ্বারাও প্রভাবিত হইয়া থাকিধেন। সে যুগে 
উত্তর ভারতে এবং পূর্ব ভারতে হিন্দীভাষী অঞ্চলে লোরিকমল্ল ও তাহার দুই 
স্ত্রী মৈন! (মঞ্জরী ) ও চন্দায়নের অনেক গল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল । কৰি 
দৌলত কাজী সেই সমস্ত পুথিসাহিত্য ও লোকগাথার দ্বারা প্রভাবিত 
₹্ইয়াই এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পুষ্ঠপোষক আশরফ খান 
এই গল্পের একজন রসিক বোদ্ধা ছিলেন। তিনিই কৃৰিকে হিন্দী চৌপাই 
ভা্টিয়া বাংলা পাচালীতে এই. কাব্য রচনার নির্দেশ দেন। 

দৌলতের কাব্যের আখ্যানভাগ হিন্দী কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে 
বলিয়৷ হয়তো এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ মৌলিকতা দাবি করিতে পারেন না, 
কিন্তু প্রচলিত লোককাহিনীকে যে তিনি একটি রমণীয় রূপকথাধর্ধী 
রোমান্টিক আখ্যায়িকায় পরিণত করিয়াছেন, তাহা! স্বীকার করিতে হুইবে। 
তাহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এইক্ধপ £ গোহারি দেশের রাজা মোহরার 
সন্দরী কন্ঠ! চন্দ্রানীর সঙ্গে এক বামনের বিবাহ হয়-_এ বিবাহ স্বখের হয় 
। ৪ৰ দৌলত কাআী এই রাজ্যের নাম দিয়াছেন গোছারি। তাহার মতে, ইহা পশ্চিমের 
কোন রাজা-_পশ্চিনমুত এক রাজ্য আছক্ন গ্লোহারি |” 


৭১৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মাই। কারণ বামন ছিল নপুংসক। অতঃপর রাঁজা! লোরকের (লোর ) 
সঙ্গে সাক্ষাতের পর চন্দ্রানী ও লোর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ভইলেন। 
লোরের ময়নামতী নামী আর এক ত্ত্রী ছিলেন। কিন্ত লোর সেই 
স্ত্রীকে ছাড়িয়! চন্দ্রানীকে লইয়া! পলায়ন করিলেন। পথে নপুংসক 
বামন তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে লোর তাহাকে বধ করেন এবং 
রাজা মোহরার অনুরোধে গোহারি রাজের রাজ। হইয়! বসেন। এইরপে 
কিছু কাল যায়, কালক্রমে তিনি প্রথম! পরী সতী সাধবী ময়নাকে ভুলিয়া 
গেলেন । ময়না এদিকে পতিবিরহে ছুঃখে কষ্টে কাল কাটাইতে লাগিলেন । 
ইতিমধ্যে ছাতন নামক এক লম্পট রাজকুমার ময়নাকে হস্তগত করিবার 
জন্ত রভ্তনা নায়ী এক কুটশীকে কুপ্রস্তাব দিয়া ময়নার নিকট পাঠাইয়! দিল। 
রতন]! তাহাকে নানা প্রলোভনের দ্বারা ছাতনের প্রতি আকৃ্ করিবার জন্ত 
বহুবিধ চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রতিবারই সতী ময়না তাহার প্রস্তাব ত্বণাভরে 
প্রতাখ্যান করিলেন এবং বলিলেন £ 


যবে ইলে।কে ম! মিলে লোরকে 
পরলে।কে ₹ইল সঙ্গ । 


রতন] বারে! মাসের যৌবনস্খের বর্ণন। (বারমাস্তা ) দিয়! আষাঢ় হইতে 
আরম্ভ করিয়া! পরবতী বৎসরের পজ্য্ঠ মাসের বর্ণশা1 আরম্ভ কিতেই কাব্য 
খণ্ডিত হইয়াছে । কবি কাব্য অসমাপ্ত রাখিয়া পরলোক গমন করেন । 
'অনেক পরে আরাকানের আর এক প্রসিদ্ধ কৰি টৈয়দ আলাওল শেষাংশ 
সমাপ্ত করিয়াছিলেন 1) 


আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি ১৬২২ হইতে ১৬৩৫ শ্রীঃ অন্দের মধ্যে কোন 
এক সময়ে দৌলত কাজীর “লোরচন্দ্রানী"র অনেকটা রচিত হয়, তারপর তিনি 
তিরোহিত হন। তাহার মৃত্যুর পর থিরি-থু-ধম্মার পরে আরাকানে আরও 
তিনজন রাজার (মিন্সানি, ন্পতিগিযি, থদেো মিস্তা ) রাজাকাল শেষ হইলে 
রাজ! সান্দ-খু-ধশ্মার (চন্দ্র হ্বধর্মীঃ ১৬৫২-৮৪) প্রধান মন্ত্রী সোলেমানের আদেশে 
€সয়দ আলাওল “লোরচন্দ্রানী'র অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেন। কাব্যটি 
সম্পূর্ণ করিয়া কৰি আলাওল প্রহেলিকাপূর্ণ পয়ারে সমাপ্তিকাল নির্দেশ 
করিয়াছেন £ 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭১৭ 
- (১) সুসলমানী শকসংখ্য। গুন দিয়া মন। 
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন ॥ 
সিন্ধু শৃন্ত রাখিয়। আপনি ছুই দিগে। 
কৃত কলানিধিরে রাখিবা বাম ভাগে ॥ 
(২) মগদের সনের শুনহু বিবরণ । 
যুগে শূস্ত মধ্যে যুগ বামে সুগাহ্মন ॥ 
প্রথম শ্লোক হইতে ১০৭০ হিজরা অর্থাৎ ১৬৫৯ শ্বীঃ অন্ধ এবং দ্বিতীয় শ্লোক 
হইতে ১০২৭ মঘী সন অর্থাৎ ১৬৫৯ শ্রী: অব্দই পাওয়া যাইতেছে । দৌলত 
কাজীর মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বৎসর পরে আলাল “সতী ময়ন।" সম্পূর্ণ করেন। 
এই সময়ে তিনি “সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল' ও 'সপ্ত (হপ্ত ) পয়কর' কাব্য 
লইয়াও ব্যস্ত ছিলেন । এই ব্যস্ততার মধ্যেই আলাওল দেৌলতের ক্সমাপ্ত 
কাব্য “সতী ময়না"য় হস্তক্ষেপ করেন । সেইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে» 
ব্যস্ততার জন্ঠই “সতী ময়নায় উৎকর্ষের অভাব লক্ষিত হয় 1”৪৮ 
4দৌলত কার্জী যেখানে কাব্যটি অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া লোকাত্তরিত 
হন; তাঁর পরে আলাওল এই ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন £-_কুটনী রতনার 
ঘুণা প্রস্তাব আর সহ করিতে না পারিয়! ময়না তাহাকে মারিয়া ধরিয়া মুখে 
টুণকালি লাগাইয়1 দূর করিয়া ছ্রিলেন। কিন্তু তিনি কি করিয়া বিরহব্যথা 
প্রকাশ করিবেন? তখন তাহার এক সখী তাহার ছু:খ দূর করিবার জন্য 
একটি দীর্ঘ উপকথার অবতারণা করিল। এই হ্থদীর্ঘ বূপকথাম্ন সুখহৃঃখের 
সঙ্গে মানবভাগ্যের অঙ্গা্গী সম্পর্কের কথা বিবৃত হইয়াছে । এ গল্প যত 
দীর্ঘ, ততই নীরস। মুলকাহিনীর সঙ্গে এই উপকাহিনীর বিশেষ কোন 
যোগাযোগ নাই। এই অগ্রাসঙ্লিক গল্পটি অবতারণা করিয়া আলাওল 
কাব্যে কলেবর বাড়াইয়াছেন, কিন্তু মূলকাব্য ইহার দ্বার! কিছুমাত্র 
লাভবান হয় নাই। ধর্মবতী নগবীর রাজ উপেন্দ্রদেব কোন কারণে অসস্তপ্ট 
হইয়া নিজ গর্ভবতী স্ত্রী রতনরুলিকাকে ভেলায় চড়াইয়া! জলে ভাসাইয়া 
দেন। রতনকলিকা অতি ছুংস্থ অবস্থায় এক বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ ও ব্রাহ্ষণীর আশ্রক্কে 
থাকিয়া একটি পুত্রসস্তান প্রসব করিলেন। তাহার নাম আনন্দ । আনন্দ 
বয়ংপ্রাপ্ত হইয়া অনেক ছৃঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিয়া এবং বহু আপদবিপদ 


॥ ৪৮ অধ্যাপক সত্ন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত--সতী মরন! ও লোরচন্দ্রানী, ভূমিকা, 
পৃ ১১ 


৭১৮ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অতিক্রম করিয়! শেষ পর্যন্ত পিতার সহিত মিলিত হইল, রাণীও বহুকাল পরে 
স্বামিসাহ্চর্য লাভ করিলেন । ইহাই এই উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা 
এই গল্পটি বিবৃত করিয়! সখী বলিল যে, ভাগ্য ছাড়া পথ নাই। সুতরাং 
ময়নাকে স্বামীর জন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে। এই গল্প শুনিয়! ময়না 
কোনও প্রকারে ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। 

এদিকে লোর ও চন্দ্রানীর একটি পুত্র হইল, তাহার নাম প্রচণ্-তপন | 
এইরূপে অনেক দিন কাম গেল। সতী ময়না আর ধের্য রাখিতে না 
পারিয়া এক ব্রাহ্মণকে লোরের নিকট দুত করিয়া পঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ 
সঙ্গে একটি সারিকা পক্ষী লইলেন। তিনি লোরের ধাঁজভাগ্ন উপস্থিত 
হইলে এই শিক্ষিত সারিক!1 রাজাকে ময়নার বিরহ কথ! শুনাইল। এতদিন 
পরে লোরের সতী ময়নার কথা মনে পড়িল, তিনি পুত্রের হন্তে রাজ্যভার 
দিয়া সত্বর চন্দ্রানীসহ সতী ময়নার নিকট গ্রত্যাবর্তন করিলেনশ। সতী 
ময়নার হুঃখের দিন ফুরাইল, বনু ছুঃখের পর ভিণি স্বামী সন্দর্শন লাভ 
করিলেন। অতঃপর ছুই সতীনে মহানন্দে স্বামী সেবা করিয়। দিশ কাট1ইতে 
লাগিলেন । পরিশেষে কাল পূর্ণ হইলে পরিণত বয়সে রাজ! লো দেহত্যাগ 
করিলেন, তাহার ছুই রাণী ময়না ও চন্দ্রানী সহমরণে গেলেন, বিষাদের 
মধ্যে কাব্য শেষ হইল । কাব্য সমাপ্ত করিবার পূর্বে আলাওল দৌলত 
কাজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়! বলিয়াছেন £ 

গ্ীমুক্ত দৌলত কাজী মহ] গুণবস্। 
তানে আছে করিয়া রচিল আদি অন্তু ॥ 


তান সঞ্জ আমার না হয় প্দগাথা। 
গুণিগণ বিচাপিয়! কহ সতা কথা ॥ 


-গুণিগণ যদি বিচারিয়া সত্য কথা কহেন, তবে তাহার! বলিতে বাধ্য 
হইবেন,._“তান.সম সৈয়দের (আলাওল ) না হয় পদর্গাথা ।” বাস্তবিক 
দৌলত কাজী প্রতিভাবিচ'রে' আলাওল অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ _-দৌলতের 
কাব্যে আলাওল-সংযোজিত শেষাংশ পাঠ করিলেই তাহা বুঝ! ঘাইবে। 
কাহিনীগ্রস্থনে অপ্রাসঙ্গিকতার অবতারণা করিয়া এবং রচনাশৈথিল্যের 
পরিচয় দিয়া আলাওল পূর্ববর্তী কবির স্বস্থ স্বাভাবিক রচনাদর্শ পুরাপুরি 
বন্ধায় রাখিতে পারেন নাই । দৌলত কাজী যেখানে সহজ রস রচনারীতি 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭১৯ 


অনুসরণ করিয়াছেন, সেখানে আলাওল কৃত্রিম কাব্যকলার এশ্বর্ষে 
স্বাভাবিকত৷ ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। 

[দৌলতের কাব্যকাহিনী মৌলিক না হইলেও তিনি যে কাহিনী-বিস্তাসে 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই । আলাওলের মতে! 
বিখ্যাত কৰিও অসম্পূর্ণ কাব্যকে সম্পূর্ণ করিতে গিয়৷ শেষ রক্ষা করিতে 
পারেন নাই__অপ্রাসঙ্গিকতার দে ডুবিয়াছেন। সেই দিক দিয়! দৌলত 
কাজী বিচক্ষণতার 'মজত্র নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কাহিনীটির উৎস 
উত্তব-ভারতীয় লোকচিন্ত : ক্ভরাং ইহাতে রূপকথার প্রভাব কিছু বিচিত্র 
খাপার নহে। দৌলত কাজী রূপকথাকে পরিণত মনের পাঠোপযোগী 
গোমার্টিক কাহিনীতে পরিণত করিয়াছেন, আলাওল কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য 
বজায় রাখিতে পারেন নাই 17 

“কাহিনীটির আরও ছুই-একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে! 
প্রথমতঃ সঠিকভাবে ধলিতে গেলে দৌলত কাজীই মধ্যযুগীয় বাংলা 
সাহিতোর সর্বপ্রথম "ও সর্বশ্রেষ্ঠ মঠ্য-জীবনরসের কৰি । অবশ্য ডঃ এনামূল 
হক, মুল্সি আবুল করীম সাহিত্যবিশারদ, ডঃ মুহম্মদ শহীহুলাহ এবং ঢাকা 
শিশ্ববিগ্ভালয়ের বাংল এযাকাডেমির উদ্যোগে দৌলত কাজীরও পূর্ববর্তী 
মুসলমান কবিদের তথাকথিত “সেকালর” কাব্যের বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে ।১৯ ইতিপূর্বে কিছু সন্দেহের অবকাশ রাখিয়া আমরা তাহার 
উল্লেখ করিয়াছি । যাহা হউক উৎক্ কবিত্বশক্তি ও বিচক্ষণতা বিচার 
করিলে দৌলত কাঁজীর “লোরচন্দ্রানী'কে মধ্যযুগের একখানি মূল্যবান মরত্য- 
জীবনের অসাম্প্রদায়িক কাব্য বলিয়। গণ্য করির্ভেহইবে। 

"দ্বিতীয়তঃ দৌলত কাজী মুসলমান হইলেও হিন্দুর কাহিনীকে ঠিক হিন্দি 
কবির মতোই বর্ণন! করিয়াছেন। হিন্দুর সামাজিক আচারব্যবহ।র, জীবন, 
আদর্শ ও শান্ত্রসংহিতালন্ধ নাঁনা তথ্য অবলম্বনে তিশি যেভাবে কাব্যের রূপ 
দিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে হিন্দু কৰি বলিয়া মনে হইতেছে 1/ অবশ্য পূর্বে 
তাহাদের বংশ হিন্দুই ছিল। তবু চিত্রকল্প, উপমা, উদাহরণ প্রভৃতিতে কবি 
সর্বত্র হিন্দু মনোভাব বক্ষ! করিয়াছেন ইহ অল্প বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। 
প্লারভ্তে বন্দনা অংশ ও 'মুহশ্মদের সিকত' এই ছুইটি অনুচ্ছেদ ব্যতীত আর 
৪৯ ঢাকা বিশ্ববিভ্ালকের বাংলা বিফ প্রকাশিত 'পুধি-পরিচিতি, জষ্টব্য। 


৭২৯ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত রর 


কোথাও প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান সমাজ ব! ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কোন প্রসঙ্গ 
নাই। “ঘারিকাতে শোভে ষেন গোবিন্দ সমাজ", প্রত্যক্ষ শঙ্কর সম সেবে 
নিজ পতি" "নামে চিবজীবী হৈল জানকী শ্রীরাম", “লোরক রাজন ব্ধপে 
নারায়ণ প্রাণসম নিজ নারী, “সাক্ষাতে অন্বিক! যেন অনুভব করে, “প্রেম- 
ভাবে গৌরীজঙ্গ প্রত্যক্ষ শঙ্ষর', “যেন রাধার কোলে কানাই", 'যৌবন 
কালেতে হরি বিদেশে গেলেন ছাড়ি, 'রাধাসহ শিকুঞ্জে খেলয়ে বনমালী”৫০ 
প্রভৃতি অজ উক্তিতে কবি হিন্দ্র-এঁতিহ্ব অনুসরণে বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিয়াছেন। অথচ কবি ধমমতের দিক দিয়া সৃফী সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন । 
তাহার পৃষ্ঠপোষক আশরফ খানও চিত্তিয়। খান্দান মতের (ণহানাফী মোঝাব 
ধরে চিন্তি খানদান” ) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ছুই-একটি উল্লেখ ব্যতীত মূল 
কাহিনীতে কবির ব্যক্তিগত ধর্মমতের কোন প্রসঙ্গ নাই। বরং হিন্দু যোগ- 
সাধনার প্রতি তাহার বেশ আকর্ধণ ছিল | যেমন এই বর্ণনা £ 
জ্ঞান সমুদ্রেতে ডুবি মনচিত্ত 
বিশ্ব মত কায়া ভাসে । 
নাহি মিলে স্থল হইয়] চঞ্চল 
মন বাদ্ধি সেই আশে ॥ 
নয়ন মুদিয়] পাতাল ভেদিয়া 
দৃষ্টি চ্্র মূলে করে । 
দ্থলে ডিম্ব রাখি লে বৃর্দ থাকি 
কুর্মে ডিছ্বে দৃষ্টি ধরে ॥ 
মারি মায়াজাল জগৎ জগ্রাল 
4 দশ দিশ করে দুব। 
৫» আরও কিছু দৃষ্টান্ত ১ 
(১) জটাধারী ব্যাত্রচর্ম বিভূতিভূষণ । 
কণ্ঠে রুত্রমালা মৃতি যেন ত্রিনয়ন ॥ 
(২) ভোমার কারণে লোর ধরে পীতাম্বর ৷ 
গৌরী “প্রমভাবে যেন উন্মত্ত শঙ্কর ॥ 
(৩) জীবনে কি ফল যদি কলঙ্ক রহ্লি। 
কলঙ্কের ভয়ে সীতা পাতালে নামিল ॥ 
শতধু হিন্ছু পুরাণের সুষ্ঠু ব্যবহার নহে, কবি এই সমস্ত পংক্কিতে যে বিশ্ময়কর রচনাশভির 
পরিচয় দিয়াছোদ, তাহার জন্ত তিনি মধ্যবুগীয় বাংলা সার্থিত্যের ইতিহাসে চিরপ্বরণীয় হইয়া 
থাকিষেন। রি 
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লক্ষ্য অন্তম্পট লভ্বি দেখ তট 
নিল চিত্তের মুকুর । 


সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এই রোমান্টিক কাব্যের আছ্যন্ত মর্ত্যের 
জীবনরসে পূর্ণ। কবি একস্থলে স্বতিকা, আব এক স্থলে মাটির মানুষের 
জয়ধ্বনি দিয়াছেন । ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নর সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন £ 

নিরঞ্জন-সথষ্টি নর অমূল্য রতন । 

ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান ॥ 

নর বিনে চিন নাহি কিভাব কোরান । 

শর গে পরম দেব তশ্ব-মন্ত্র-জ্ঞান ॥ 

নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর । 

নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিন্বর ! 
এই নরতত্ব সহ্জিয়! সাধনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । অবশ্য এই নরবাদ 
সৃফী-দর্শনের অস্ত্তুক্ত, কৰি সূফী মতাবলম্বীও ছিলেন। কবি আর এক স্থলে 
মাটির বন্দন! করিয়। বলিয়াছেন £ 


সিদ্ধিপদ পুণাপদ পৃথিবীতে দব। 
মৃত্তিকা সে রাজধানী সকল সম্ভব! 
মাটি হস্তে রত্ধমণি রূপের প্রতিম]। 
স্থজিয়া প্রকাশে বিধি আপন মহিমা ॥ 
পরম হংসের খোলা মাটির পাঞ্জর | 
মাটি-তঙ্গে হংসরাজ গতি শৃল্তান্তর ॥ 
মাটি হুন্থে ভেদ পায় শৃন্ত চলাচল । 
ছে।ট বড় রঙ্গ যত মাটিতে সকল ॥ . 
নন! রঙ্গে কেলিকল উপজে বিলার্স। 
মবত্তিকার ভোগ পুজি মৃত্তিক। গরাস ॥ 


অবশ্য এই সৃত্তিকান্ততি আধুর্নিফ কোন মানবতাবাদী জীবনরস হইতে উদিত 
হয় নাই, সূফী ও মরমী সাধনাই ইহার প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য। ম্ৃতিকান্ধপী 
জীবদেহ অবসানে আত্মার মুক্তি লাভ (“মাটি-ভঙ্গে হংসরা'জ গতি শুতাত্তর” ) 
_ইহাই ইঙ্গিতে বল! হইয়াছে। ম্মনেকটা বাইবেলের *চ'০£ 0086%565 
৪০ 210. 81960 00:86 81781 9 18600)৮--এই উজির মতো । অবঙ্ঠ 
$ তাহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ অস্তরীপ |. ূ 
১'লতীময়না'র যে অংশটুকু: দৌলত কাজী রচন! ছিলেন এব 
৪৬:-(৩য় খণ্ড) ১০৭৯, 


শক বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


অবশিষ্ট যেটুকু আলাওল সম্পূর্ণ করেন-_ছুই অংশকে একসঙ্গে বিচার করিলে 
কাহিনীটি তিনটি উপবিভাগে বিষ্তান্ত হইতে পারে। প্রথমাংশে লোর ও 
ময়নার দাম্পত্যজীবনের বর্ণণা এবং লোর-চন্দ্রানীর কাহিনী; দ্বিতীয়াংশে 
স্বামীবিরহে সতীময়নার বিলাপ এবং ছাতনের প্রলোভন উপেক্ষা_এই 
পর্যস্ত দৌলত কাজী রচনা করিয়! দেহরক্ষা করেন। কাব্যের তৃতীয়াংশের 
সবটাই এবং দ্বিতীয়াংশের খানিকটা! আলাওলের রচনা । কাব্য সমাপ্তিতে 
আলাওল লোর-ময়না-চন্দ্রানীর মিলন এবং পরিশেষে লোরের দেহত্যাগের 
পর ছুই রাণীর সহমরণ বর্ণনা করিয়াছেন । 'দৌলত জীবিত থাকিলে বিষাদে 
কাব্য সমাপ্ত করিতেন কিনা সন্দেহ হয় ! কারণ ভিনি প্রথম খণ্ডের শেষে 
বলিয়াছেন £ 

চন্/নীব দোশে যদি গেলা! লোব্পভি। 

কোন কল্প করিলা এথাতে ময়ন।বধত! ॥ 

ময়ন।ক্তী র!জ্যে লোব্ন্দ্র দাইল পুনি। 

তলে কোন উপাএ করিলেক চন্দররার্ণী॥ 

কোন মতে 'ঞ তিন মিলিবে তার সঙ্গ । 

কোন মতে ময়না মদে ছাতিন। প্রসঙ॥ 
এখানে “কোন মতে এ তিন মিলি:খ ত!ব সঙ্গ”__এই পংক্িতে মনে হইতেছে 
কবি বে!ধ হয় মিলনেই কাব্য সমাত্র করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন লায়লা- 
মজনুর বিষাদাত্ত পরিণদ্ষির 'আংশিক অনুসরণে কবি আলাগল নায়ক ও' 
নায়িকাদের দেহত্যাগেই কাব্য সমাপ্ত করিয়!ছেন। 

এই কাব্যের কাহিনী রূপকথ| ধরনের এবং বোমান্সধর্মী ; শুধু কাহিনীর 

'জন্ত দৌলত খুব কিছু প্রশংস! দাবি করিতে পারেন ন। | কিন্তু চরিব্র তিনটিই 
বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গে বণিত হইয়াছে । সংস্কৃত উপকথ| ও ফাস! কিস্সার 
সঙ্গে উতর-ভারভীয় লোরকথার গালগল্প মিঞ্তি হইবার ফলে কাহিনী যে- 
আকার লাভ করিয়াছে তাহার শিল্পগত মুল্য যেরূপ হউক না কেন, চরিত্র 
“তিনটির ব্যক্তি-্বাতন্ত্য বেশ উজ্জ্বল বর্ণে ই চিত্রিত হইয়াছে । সতীময়়নার 
পুল -সতাত্ব এবং চন্দ্রানীর যৌবনোচ্ছল নায়িফামূতি বিশেষ প্রশংসা দাখি 
করিতে পারে। ময়নার চক্ষিত্রে কবি যেন সর্বংসহ নারীমু্তির প্রতীক অঙ্কন 
করিতে স্হিয়াছেন। অপরদিকে আদিরসান্ছ চাপল্যের ছারা বিদ্যাসুদ্দর 
ধরণের আদর্শে ও বিদ্ার ছায়ায় চন্্রানীর চরিত্র অফিত হইয়াছে। তাই 
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আনর্শ নারী সতীময়ন! “টাইপ' চরিত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, আর চন্দ্রানীর 
উচ্ছল নায়িকামুত্তি জীবনচাঞ্চল্যে অধিকতর চিত্তাকর্ষা হইয়াছে। কধি 
লোরের চরিত্রাঙ্কনেও আদর্শ পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা বাস্তবধর্মী নায়ক চরিত্রের 
প্রতি অধিকতর শুরুত্ব দিয়ছেন। কাব্যটির প্রায় অর্ধাংশ কবি রচনা করিতে 
পাপ্লিয়াছিলেন, তিনি যদ্দি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিতেন, তাহা হুইলে 
ঠাহার কবি-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়! যাইত ৷ তবে তাহার রচিত 
যেটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে দৌলত কাজীকে বাঙলার মধ্যযুগের 
শেষ্ট মুসলমান কবি বল! যাইতে পারে । চরিক্রচিত্রণে তিনি যেমন লোর-. 
ময়না-চন্দ্রাশীর চরিত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি কুট্রিনী, ছাতন ও 
নপুংসক বামনের চবিত্রাঙ্কনেও অবহেলা দেখান নাই । অবশ্য কাব্যের যে 
শ“শ আলাওল সম্পূর্ণ করেন তাঁহা সব দিক দিয়া দৌলত অপেক্ষা নিকৃষ্ট 1৫১ 
রচনারীতি বিচার করিলে কবির বাণী-ভঙ্গিমায় ক্লাসিক ও রোমান্টিক 
বাতির পরিমিত সংমিশ্রণ দেখিয়া বিস্ময় জাগে। এবপ পরিচ্ছন্ন পয়ার- 
ত্রাদী আলাওলও অনেক সময় লিখিতে পারেন নাই || এক যোগীর বর্ণনায় 
নবি বলিতেছেন £ 
জটাধারী ঘ্যান্ব-চণ্ম বিভ্ৃতিভুষণ। 
কণে রুদ্রমালা মুণ্তি যেন ভ্রিনয়ন ॥ 
স্বলস্ত প্রদীপ দীপ্তি দিব্য কলেবর ॥ 
যোগ।নলে দিছে সকল অভ্যন্তর । 
বামন ও লোরের যুদ্ধ বর্ণন। £ 
লোর যত বাণ এড়ে কাটএ বামন শুরে 
অন্তে অন্তে বরিষেস্ত শর | 
দে'হ শিক্ষাবস্ত গুরু বানে ছাইল বনতরু 
দিবসে না দেখে দিবাকর ॥ 


যত দেব খবিগণ কৌতুকে দেখস্ক রণ 
কারে! নছে জধন্পরাজয়। 





৭১ প্গ্বীকার করি কবি আলাওল দৌলত কাজী হুইতে পাণ্ডিত্যে অনেক গুণ রে 
ছিলেন; কিন্ত রচনার লালগিত্যে, ভাবার মাধূর্যে এবং অল্প কথায় বা একটি ক্ষু্র উপমায়, 
অধ ভাব প্রকাশের ক্ষমতা য়, হততক্জাগ্য কবি দৌলত কাজী আলাওল হইতে অ্ি্ষ বেষ্ট 1% 
(*মারকান রাজসভান় বাল! দাহিত? ) 


২৪ ংল| সাহিত্যের ইতিবৃতত 


তেজোময় তীক্ষ বাণে বামন লোরকে হানে 
মধ ভেদি প্রবেশে জুদয় ॥ 
এই বর্ণনা! পরবর্তী কালের কবি কাশীরাম দাসের যুদ্ধবর্ণনা অপেক্ষা কোন 
দিক দিয়াই নিকৃষ্ট নহে, বরং রচনাভঙ্গীর মধ্যে যে পরিমাপ-সামগ্রস্ত লক্ষিত 
হয়, তাহার জন্ত কৰি অধিক প্রশংসা দাবি করিতে পারেন। 
দৌলত কাজী যে মূলতঃ কৰি ছিলেন, তাহা তাহার রচনারীতি লক্ষ্য 
করিলেই বুঝ! যাইবে । এ বিষয়ে তিনি আলাওলকে বহু দূরে অতিক্রম 
করিয়া! গিয়াছেন। 'গীতগোবিন্দের আদর্শে বাংল! ও সংস্কৃত মিশাইয়া পদ 
রচনা করিয়। তিনি ঘে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা প্রশংসার বিষয়, 
এই ধরণের রচনা বারবার বৈষ্ুব মহাজনদের স্মরণ করাইয়া! দেয়। 'গীত- 
গোবিনে*র ্রতিহ্বখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্”-এর অনুসরণে 
দৌলত লিখিয়াছিব্(েন £ 
ভাররমাসে চন্দ্রমুখী হুচরিত একাবিনী 
বসতি তিমির অতি ঘোঁরং। 
অধরে মধুরো তাম্ুল বিন। ধুসরো৷ 
নিচল চকোরআপণি ঝোরং ॥ 
রানী লে! ময়নানতী* তেজ নিজ মান পরিখেদং। 
দুরন্ত বিরহাণিল দহুতি তব অন্তর 
তথাপি ন! চেতন ময়ন!চেতং ॥ 
বকফুল মঞ্ররী কিমিতি অতিসীর্দতি 
মলিন অঞ্জন মুখ-ভেশং। 
বিষাদদিত বিলপসি সকল দিন যামিনী 
অবিরত বিকল বিশেষং ॥ 


ছন্দ প্রকরণেও তিনি জয়দেবের দ্বারা! প্রভাবিত হুইয়াছেন। যথা £ 
ননচুত অঙ্কুর কিশলয় মঞ্জুল 
রঞ্জিত তগ্চলত। পুজে। 
কোকিল কাকলী কলকল কৃজিত 
লুলিত ললিত নিকুঞ্জে ॥ 
কেতকী চম্পক কদদ্ধ কুক্ুষক 
বকুল মুকুলকুল নঙ্গে | 
ছেরইতে মধুর মধুপাদৈ মধুকর 
মানিনী মান বিভঙ্গে ॥ 


মধ্যযুগীয় বাংল। সাহিত্যে মুসলমান কবি ২৪ 


রজবুলিতে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারাও তিনি আকৃষ্ট হইয়া এই কাব্যে 
কয়েকটি উৎকৃষ্ট ব্রজবূলির পদ লিখিয়াছেন। তাহাতে সংস্কত শব্দের 
সংমিশ্রণ ঘটাতে ধ্বনিঝঙ্কার বৃদ্ধি পাইয়াছে। যথা £ | 
মোহর সুণায়ক গুণের পালক 
মধুর মুবতি মুখতেখং | 
সো! মধু তেজিয়ে করাওসি বিষ পান 
ভালে ধাই কহ উপদেশং ॥ 
তুই বড় পাপিনা পাপ শুনাওনি 
ধরম করাওনি মং 
পাতকী ঘ।তকী ঠাই কি মোক চিন্তসি 
জ।তিকুল কুর নির্ধামং ॥ 
দৌলত কাজী সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গেও বিশেষ পরিচিত ছিলেন, রচনার 
মধো সেইবপ সৃক্তি-প্রৌটোক্তির অনেক প্রভাব দেখা যায়। কালিদাসের 
'তিতীষুদুত্তরং মোহাহুডুপেশাস্মি সাগরম্‌” (রঘু ) এবং দৌলতের “পিপীলিক। 
যেন সিদ্ধৃতরঙ্গ অন্তরে" প্রায় একই প্রকার । কালিদাসের “তুলরাশাবিবাগ্নিঃ 
( শকুস্তল ) এবং দৌলতের 'তুলারাশি দহে যেন গ্রাচণ্ড হুতাঁশ+, কালিদাসের 
'উপাবঢ সামগ্রামিব চন্দ্রমাঃ (রঘু) এবং দৌলতের “যোলকলা! পূর্ণ যেন 
চন্দ্রমা সমান" প্রভৃতি পংক্তির সাদৃশ্য চমৎকার ফুটিয়াছে।৫২ কবি যে গভীর 
মনেযোগসহ কালিদাস পাঠ করিয়াছিলেন তহাতে সন্দেহ নাই। তাহার 
কোন কোন উক্তি ভারতচন্দ্রের মতো! গাঢ় ও গভীর অর্থবহ । যথা £ 
(:) যুবক পুরুষজাতি নিঠুর ছুরস্ত । 
এক পুপ্পে নহে জান মধূকর শান্ত ॥ 
জামী বিনে বিষণ যে কামের কামিনী! । 
চন্দ্রের বিচ্ছেদে যেন ত!পিত রোহণী॥ 
(৩) মন বিন! তনু যেন মৃত্তিকাপিগ্রর | 
(৪) যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গর্রনা। 
তন্বরেতে ধর্মকথা, বেঙ্যাকে ততসন! ॥ 
(৫) চিন্তিযা যে করে কাজ সভাতে না পায় লাজ 
পাছে নহে কলন্ক যন্ত্রণা ৷ 


(২ 


হরর 


ছি 





৫৫২ বিস্তারিত আলোচনার জন্ত অধ্যাপক সত্যন্্রদাথ ঘোষাল সম্পাদিত ও বিশ্তারত' 
প্রকাশিত “সভীময়না-লোর-চজ্রাদী'র ভূমিকা € পৃ. ২৫--২৬) ভ্ইটধ্য। 


৭২৬ বাংলা সাহিতোর ইতিরৃত 


(৬) দাক্ুণ পৃথিবা এই ব্যবস্থা তাহার | 
এক যাষ আন আইসে, কেহ নাহি কার ॥ 
(৭) কাগারী বিহ্বীন নৌক] শ্লোতে ভঙ্গ হুয়। 
পুরুষ বিহনে নারী জীব্ন সংশয়! 


এই উদ্ধৃতিগুলিতে কবির জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য 'এপিগ্রামের' সার্থক দৃষ্টান্ত 
হিসাবে মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়। থাকিবে । 
দৌলত কাজী বাঙলা দেশে স্বল্পপরিচিত, তাহার কাব্যের প্রামাণিক 
স্করণ মাত্র কয়েক বৎসর গূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে ।৫৩ এতদিন এই কবি 
অর্ধশিক্ষিত মুসলমান প্রকাশকের বিবর্ণ পুস্তিকায় প্রায় অজ্ঞাতবাস করিতে- 
ছিলেন।৫৪ সম্প্রতি এই কাব্য সুসম্পাদিত হওয়ার ফলে সাহিত্যরসিক 
পাঠক দৌলত কাঁজীর কবিপ্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাইবেন । 


সৈমদ আলাওল ॥ 


“মধ্যযুগের স সর্বাধিক প্রচারিত মুসলমান কধি পৈয়দ আলাওল, “পৃষ্ঠপোষক- 
রূপে আরাকানের রান্পুরষগণের ৮৫ লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিভায় 
দৌলত কাজী অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও. বাংল! সাহিত্যে তিনি অধিকতর 


তি 9 (পা রা সা পা রর পারার পলা পারি” 


ধ্যাতি লাভ করিয়াছেন | "কবি অনেকগুলি ইসলামী গ্রন্থ বাংলা কাব্যে 
রূপান্তরিত করিয়| এবং একখানি হিন্দী রূপক কাবোর অনুবাদ করিয়। 
মধ্যযুগের আরাকান-টট্টগ্রামের মুসলমান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াছিলেন ।” তাহার ব্যক্তিগত জীবনকথাও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নহে। 

আলাওলের প্রায় গ্রন্থেই তাহার জীবনকাহিন!র দুইচারিটি ঘটন। 
বিরৃত হইয়াছে । কিন্তু 'সেকেন্টারনামা"য় তিনি ঈষৎ বিস্তারিত আকারে 
নিজ্জের বিড়ম্বিত জীবনকথ। বর্ণনা করিয়াছেন। ফতেহাবাদের অন্তর্গত 
জালালপুরের শাসনকর্তার নাম মজলিস কুতুব। কৰির পিতা এই 
কুতুবের অন্ততম অমাত্য ছিলেন । কাহারও কাহারও মতে ফতেহাবাদ 
পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, কারণ কবির বর্ণনায় দেখ! যাইতেছে, ইহার নিকটে 
“গঙ্গা প্রবাহিত। ডঃ এনামূলহক ও আবদুল করীম সাহেবের মতে, আলাওল 
_ তত সাহিত্য প্রকাশিকা, ১ম, বিশ্বভারতী (ইহাতে অধ্যাপক সতোন্ত্রনাথ ঘোষাল 
সম্পাদিত *লোরচন্্রানী; মুক্রিত হইয়াছে ।) 

£৪ ছামিদী প্রেস প্রকাশিত 'সতীময়ন।'। 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭২৭ 


চট্রগ্রামের অন্তর্গত জোবরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেই গ্রামে পাকি 
এধনও কবির বংশধরদের অস্তিত্ব আছে, আলাওলের পাকা কবরও 
আছে ।৫৫ কিন্তু ডঃ শহীহুল্লাহ সাহেব অনেক নন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন 
যে, ফতেহাবাদ মধ্যযুগে ফরিদপুর জেলার অন্তগত একট! পরগণা ছিল। 
বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলেও ফতেহাবাদের উল্লেখ আছে। ফতেহাবাদের 
অন্তর্গত জালালপুর গ্রামেই কবির বাসস্থান। “বাহ্‌ রিস্তান-ই-গল্পবী'-তে 
ফতেহাবাদ ও জালালপুরের উল্লেখ আছে। ডঃ শহীহুল্লাহের অনুমান, এই 
গ্রাম এখন পদ্মাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে । কবি বোধ হয় পরে উট্টগ্রামের 
ক্বোবগা গ্রামে বাস করেন, এবং সেখানেই তাহার জীবনাবসান ইয়। 

“বাহ রিস্তানে' ফতেহাবাদের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের নাম আছে। 
কবির পিতা ইহার অমাত্য ছিলেন। ফতেহাবাদের মজলিস কুতুবকে 
বাঙলার স্ববাদার ইসলাম খ! পরাভূত করেন। “বাহরিস্তানে'র উল্লেখ সত্য 
হইলে কুতুবের রাজ্য ফরিদপুরে ছিল বলিয়! মনে হয়। কিন্তু কবি আত্ম- 
পরিচয় সূচক পংক্তিগুলিতে বলিয়াছেন, ফতেহাবাদ গৌড়ে অবস্থিত এবং 
এ রাজ্যের মধ্য দিয়া গঙ্গা! বহিয়! গিয়াছে । যথা £ 

(১) মুল্গুক ফতেয়াবাদ গৌরতে প্রধান | 
তথাতে জালালপুর অতি পুণা স্থান ৷ 
( 'পদ্মাবতীঃ, হুবিবী প্রেসে মুদ্রিত, পৃ. ১৪) 
€২) গৌড় মধো প্রধান ফতেয়াবাদ ভূম। 
বৈসে সাধু সৎলে।ক হর্ধ মনে!রম ॥ 
অনেক দানেশমন্দ খলিফা! সুজন | 
বত আলিম গুরু আছে সেই স্থান £ 
হিন্দ্ুকূলে মহাসভ্য আছে ভট্টাচাষ । 
ভাগীরথী গঙ্গাধার1 বহে মধে] রাজা । 
রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয় । 
আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্যতনয় | 
€ পল্মাবতী, ডঃ শহীহুল্লাহু সম্পাদিত, ঢাকা, ভূমিকা, পৃ. ১২) 
এখানে স্প্উই ফতেহাবাদকে গৌড়ের মধ্যে অবস্থিত বল! হইয়াছে, যাহার 
মধ্য দিয়া ভাগীরথী বহিয়! প্যাইত। সুতরাং ফতেহাবাদকে ফরিদপুর বা 


৫, পাকিস্তানের আধূনিক গবেষকের! করীম সাহেব কধিত এই তথ্য স্বীকার করেন না । 


মে বাংল। সাহিততর ইতিবৃত্ত 


চট্টগ্রামে লইয়! যাওয়। তর্কপাপেক্ষ ।৫৬ ডঃ শহীদুল্লাহ, সাহেবের হিসাব 
অন্থসারে কবির জন্ম হয় যোড়শ শতাব্ধীর শেষ ভাগে এবং মৃত্যু হয় বৃদ্ধ 
বয়সে মলে ১৬৭৩ ত্র: অন্ে। £ অন্যে।৫৭ “সেকেন্ারনামা+ ও “সয়ফুলমুলুক' অনুসারে 
দেখ! যাইতেছে, একদা কবি ও কবির পিতা জলপথে নৌকাযোগে যাইতে- 
ছিলেন। এমন সময় “দুষ্ট হারমদ সঙ্গে হই গেল দেখা” (“সেকেন্দারনামা”)। 
হারমাদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে কবির পিতা প্রাণ দিয়া শহীদ হইলেন, 
কিন্তু কবি প্রাণে বাচিয়া গেলেন এবং বনু কষ্টে কোনও প্রকারে রোসঙ্গে 
€ আরাকানে ) উপনীত হইয়। মগরাজার সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী সৈনিক 
(রাজ-আসোয়ার' ) হইয়| প্রবেশ করিলেন । অন্ত কোন উচ্চতর পদ না 
মিলিবার কারণ, *না পাইল সৎপদ আছে অঙ্গলেস” | এই অঙ্গলেস খুব 
সম্ভব পতৃ'গীজ জলদত্থ্য সেবাস্টিও গন্জালেস টিবে! (891988610 0075815৪ 
10৪ )। ভাগ্যান্বেষী গন্জালেস ১৬১০ ঘীঃ অবে সম্্বীপ অধিকার করেন 
এবং পরে আরাকানরাজের নৌসেনাপতি হন। ১৬১০ শ্রী: অব্দের দিকে 
যখন পিতৃহীন আলাওল আরাকানে আপিয়া উপস্থিত হন, তখন গন্- 





৫১ ঃ মুহম্মদ শরহী'দুল্লাহু সম্পাদিত “পদ্মাবতী”, ভুমিকা, পৃ. ১২। 
৫৭ সম্প্রতি সৈয়দ মুর্তাজা অলী (বাংল! এযাকাডেমি পত্রিকা, ৫ম, ৩য় সং ১৩৬৮) 
'আলাওলের তোহফা॥ প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, মুঘল আমলে ফরিদপুর জেলাঃ বরিশালের 
উত্তর অংশ ও ঢাকা জেলার দক্ষিণ অংশ লইয়া! ফতেহাবাদ সরকার গঠিত হইয়াছিল । তাহার 
মতে টট্টগ্রামের জোব.র] গ্রাম কবির বাসম্থান হইতে পারে না” আধুনিক কালেই এইরাগ 
কিংবদন্ীয় হৃষি হইয়ছে। [সই গ্রামে আলাওলের মসজিদ বলিয়া পরিচিত মসজিদের 
শ্িলালিপিতে কোথাও আ'লাওলের নাম নাই। উপরস্ত আলাওলের ভাষায় চট্টগ্রামী উপ- 
ভাবার প্রভাব নাই। এই জরন্ মুঙাজ! আলী সা:হব চট্টগ্রাম বাতিল করিয়৷ দিয়াছেন । 
কিন্ত যদি ভাষার কণাই ধর] হয়, তাক! হইলে আল|ওলের ভাষায় ফরিদপুর অঞ্চলেরও তে। 
কোন চিহ্ন নাই। বরং তাহার কান্যে পশ্চিমবঙ্গের ভাষারীতি অনুশ্থত হুইয়াছে। কিন্ত 
“বাক রিম্তানে'র বর্ণনায় মজলিস কুতুবের সঙ্গে ইসলাম থারের বুদ্ধের কথা মাছে। গোঁড়, 
ফরিদপুর ও চট্টগ্লাম--তিন স্থান হুইতেই কবিকে দাবি কর] হুইয়াছে। এ বিষয়ে নিশ্চয় 
করিয়! কিছু বলা যায় ন!। 'বাহুরিস্তানে'র কথ! সত্য হইলে ফতেহাবাদকে ফরিদপুরের 
অন্তর্গত বলিতে হইবে । কিন্তু গৌড় ও গঙ্গার সম্বপ্ধেকি বল! যাইবে ? মনে হয় কবি 
ফতেহাবাদের কাল্পনিক গৌরব প্রচারের জন্ত গল্পার উল্লেখ করিয়াছেন । যাহা! হউক, উপস্থিত 
ক্ষেত্রে কতেহাবাদকে ফরিদপুর জেলার অবস্থিত ছিল € এখন পল্মাগর্ভে বিলুপ্ত ) বলিয়া ধরিয়া 
শওয়া গেল। 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি শখ 


জালেস৮ আরাকান রাজসভায় আসর জমাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।&৯ 
ইঁহারই প্রতিকূলভায় কবি রাঁজসরকারে প্রথম দিকে কোন উচ্চপদ পান 
নাই। যাহা হউক অশ্বারোহী সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করিলেও, তিনি যে 
সঙ্গীতাদি নানা কলাবিগ্তায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহার সংবাদ আরা- 
কানের অভিজাত মুসলমান সমাজে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। সংস্কৃত, আরবী, 
ফার্সী ও বাংল। ভাষায় তাহার যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা তাহার 
অনুবাদ-কাবাগুলি হইতেই বুঝা যাইতেছে। সঙ্গীতবিগ্ভায়, বিশেষতঃ 
ভারতীয় মা্গসঙ্গীতে তাহার বিশেষ যু অভিজ্ঞতা ছিল. 'পপ্প 'পল্লাবতী' কাব্যে 
তিনি, নী “সঙ্গীত-দামে: দরের”ও উল্লেখ... করিয়াছেন। যাহ! হউক তাহার 
গণের পরিচয় পাইয়া আরাকানের, উদ্চবং ংশজাত_ মুসলমানগৃণ তাহাকে 
'তালিৰ আলিম' বলয়! বিশেষ মান্য করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে তাহার 
গুণের কথা প্রচারিত হইল । আরাকানের, শাসনকর্তাদের্‌ নির্দেশে তিনি 
আর্বী, ফার্সী ও হিন্দী কাব্যের অনুবাদ করিয়া সর্বত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিলেন । আরাকানের তিনজন প্রধান কর্মচারীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ 
করিয়া তিণি মুসলমান সমাজে খুব মান্ত হইয়াছিলেন। আরাকানের 
প্রধানমন্ত্রী মাগনঠাকুর, দৌলত উজীর বা অর্থমন্ত্রী স্থলেমান এবং 
মগরাজের বন্ধু ও শ্রীহট্রের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সৈয়দ-মুসা-এই তিনজন 
প্রধানে কবিকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং কাঁবারচনার উৎসাহ 
দিতেন। হৃলেমানের নির্দেশে কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য 'লোর- 
চক্্রানী” সম্পূর্ণ করেন আহ্বমানিক ১৬৫৮ ত্রীঃ অন্দে। মাগনঠাকুরের *? 
অনুরোধে তিনি 'পল্মাবৃতী' ও “সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল' রচন! করেন । 
কিন্তু “সয়ফুলমুলুক' সমাপ্ত হইবার পূর্বেই.মাগনঠাকুরের মৃত্যু হয়। মাগনের 
মৃত্যুর পর আলাওল আরাকানের প্রধানমন্ত্রী সুলেমানের আশ্রয়ে বাস 
করিতে লাগিলেন। ইহারই নির্দেশে কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য 
সম্পূর্ণ করেন এবং “তোহ-ফার'ও অনেক! রচন! করিয়া! ফেলেন । সেনাপতি 


৫৮ অবশ্য কেহ কেছ গন্জালেসের এই বৃত্াস্ত স্বীকার করিতে চাহে না। ভ্ষ্টব্য-_ 
পুধি-পরিচিতি”, পৃ. ৫৮৩। | 
1 ৫৯ ]. 0. 4৯. 0০910205-11858015 ০0/ 2১018214855, 

৬০ মাগনঠাকুর আরাকালরাজ থদে-মিস্তার ফল্তার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। 


ব বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 


সৈয়দ মহ'মদের নির্দেশে তিনি 'সপ্তপয়কর' ( হগ্তপয়কর ) রচনা করিয়া 
যখন পরম গৌরবে সমাসীন, তখনই তাহার জীবনে দুর্ভাগ্যের মেঘ নামিয়া 
আসিল। এই সময়ে শাহ, স্বজ! বাঙল! হইতে পলাইয়া আসিয়া আরাকান- 
রাজের নিকট আশ্রয় লন। কোন কারণে আরাকানরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে 
সপরিবারে হত্যা করেন ( ১৬৬১ শ্রীঃ অঃ)। শাহজুজা সৃফী-সাধনার সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন। কবি আলাওলও একই পথের পথিক ছিলেন বলিয়া 
শাহহৃজার সঙ্গে তাহার বিশেষ হ্বগ্ভতা জন্মে। শাহস্বজার বিনাশের পর 
কবির উপরেও রাজন নামিয়! আসিল। সুজা-দংশ্ববের জন্ত তাহাকে 
প্রায় ছুইমাস কয়েদ থাকিয়া অশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে হইল। এষ 


প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন £ 
বহুল যন্ত্র! ছুঃখ পাইল কর্কশ | 
'্বাস গ্রাম ছিলু" পঞ্চাশ ছিনদ ॥ 
আধু ছিল শেষ আমার রাখিল বিধাতাঁএ। 
সবে ভিক্ষা! জীন রক্ষা! র্রেশে দিন যাএ ॥ 


অবশ্য কবিকে বেশী দিন লাষ্তিত জীবন যাপন করিতে তয় নাই । 
আরাকণনের বিচারপতি কাজী সৈয়দ মন্দ শাহার আন্ৃকুল্যে তিনি আবার 
রাজসভায় স্থান পাইলেন এবং তাহার নির্দেশে কবি “সয়ফুলমুলুক- 
বদিউল্জ্রমাল' এবং আরাকান-রাজ্জ শ্রীচন্ত্র হ্ববর্মার নির্দেশে “সেকেন্দারনামা' 
অনুবাদ করিলেন। কৰি পূর্যেই সূফী মতের অন্তর্ভুক্ত কাদেরী পন্থায় 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। রৃদ্ধবয়সেও তিনি কয়েকখানি কাব্য লিখিয়!- 
ছিলেন--সেকণা তিনি অন্তাগ্গ কাব্যে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন । “তোহ.ফা' 
রচনাকালে ( ১৬৬৩-৬৪ ) কবি যে বৃদ্ধ হইয়াছেন তাহা তিনি স্বীকার 
করিয়াছেন। “সয়ফুলমুলুক', “সেকেন্দারনামা' ও “হপ্তপয়করে'ও কবি 
নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়াছেন ।১১ তাহার সর্বশেষ কাব্য “সেকেন্দারনামা” ১৬৭১ 
ধ্ীঃ অবের দিকে রচিত হয়--তখন তিনি সুবৃদ্ধ | যনে হয়, ইহার অল্প পরেই 
তাহার মৃত হইয়। থাকিবে 1৬২ 


৬১ “সরফুলনুলুকে' (বৃদ্ধকালে এরন্থকর্ম উচিত না হয়”), “সেকেন্দারনামা*য় শ্তেবে আমি 
নিবেদিল হুইল বৃদ্ধকাল” ) এবং 'সগুপয়করে, (০্যস্পিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত” ) এইক্সপ 
উল্লেখ আছে। | 

৬২ ডঃ শঙ্বীহুল্লাহ. সাহেবের মতে কবির জন্ম কয় সম্ভবতঃ ১৫৯২ ব্রীঃ অব এবং মৃত্যু হয় 
৮১ বৎসর বয়সে ১৬৭৩ খ্রীঃ অবের কাছাকাছি সময়ে | 


মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কৰি ৭৩১ 


মধ্যযুগের বিখ্যাত অনুবাদক ও কবি সৈয়দ আলাওলের৯৩ সমস্ত কাব্যই 
আরবী-ফার্সী-হিন্দী কাব্যের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ। কেবল “লোর- 
চন্দ্রানী'র অ ্রানী'র আবশিষ্ট অ শট অংশটুকু আলাওলের স্বাধীন, রচনা! তাহার পূর্ববর্তী 
কবি দৌলত কাজীর “বিশেষ কোনি বাক্িগত ধর্মমত 'লোরচন্্রানী'তে 
প্রাধান্ত পায় নাই, কিন্ত আলাওল তী'হার কাবাসমূহবের কোন কোন স্থে 
নিজস্ব ধর্মমত ব্যক্ত করিয়াছেন। “হিন্দু কধিরা যখন লৌকিক দেবদেবীর 
'মহিম! প্রচারে বান্ত, তখন হ্বদূর আরাকানে বসে আল।ওল নিছক মাহৃষের 
কাহিনীকাব্য রচন। করেছিলেন ।”৬৪ একথা সত্য বটে। কিন্তু কবির 
'পল্মাবতী” ও লোরচন্দ্রানী'র শেষাংশ বন দিলে. হার আর সমস্ত কাব্যেই 
ইসলামী ধর্মতত্্, গল্পকাহিনী ও শান্ত্রনির্দেশ অনুসৃত হইয়াছে । সুতরাং 
তাহাকে কেবলমাত্র লৌকিক জীননরসের কবি বলিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
হইবার প্রয়োজন নাই। 

এবার সংক্ষেপে আলাওলের কাব্যসমূহের পরিচয় দেওয়! যাইতেছে । 
তীহাত ভণিতায় মোট ছয়খানি কাবা পাওয়া গিয়াছে_(১) পদ্মাবতী 
( আনুমানিক ১৬৪৬ খ্রীঃ অন্দে রচিত), (২) লোরচন্দ্রানীর উত্তরাংশ 
( ১৬৫৯ ), (৩) সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জম1ল (১৬৫৮-৭০), (৪) সপ্ত (হপ্ত) 
পয়কর ( ১৬৬০ ), (৫) তোহ্‌ফা ( ১৬৬৩-৬৯ )১ (৬) সেকেন্দারনামা 
(১৬৭২) এতদ্যতীত তিনি 'ম্বারও কয়্েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন 


৬৩ কেহ কেহ অনুমান করেন, কবির পুরা নাম নৈযদ আলাওল হুক। «“আলাওলের 
প্রকৃত নাম বোধহয় আল।উল হুক ।-*-অধুন| আরাকানের কেহ কেহ আলাউলের বংশখর 
বলে দাবী করেছেন। ভার] কিন্তু আলাউলের সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বংশতালিক1 দিতে সমর্থ 
*লনাই। তাদের মতে, আলাউল সৈয়দ বংশের ছিলেন। মধ্যযুগে সৈয়দ্ের বিশেষ 
মম্মনের চোখে দেখা হত। যদি আলাউল সৈয়দবংশের হতেন তবে তিনি নিশ্য্ন একথা 
তার কাব্যে উল্লেখ করতেন ।”-_বাঙল! একাডেমি পত্রিকা, ঢাক] বিশ্ববিস্ভালর়, কাঠিক-পে!ব, 
১০৬৮ (সৈয়দ মুর্ভাজা আলী--'আলাউলের তোহ্‌ফা+)। শ্রীযুক্ত আলী মনে করেন 
যে, আরাকানেই কবির শেষ জীবণ অতিবাহিত হয়, আরাকানে নাকি আলাওলের 
।কবরও আছে। অবস্তা এবিবয়ে নানা মতভেদ আছে। প্রষ্টবা-_উন্লিখিত পত্রিকা, 
পৃ ২০৮০১৩৬ | | 


৬৪ বাগুল! একাডেমি পত্রিক1, ১:৬৮) পৃ. ১১৭ 


ব৩২ ॥ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


'রলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন 1৬৫ কিন্তু উল্লিখিত ছয়খানি গ্রন্থ 
ব্যতীত তাহার রচিত বলিয়! আর কোন গ্রন্থের নিশ্চিত উল্লেখ পাওয়া 
যায় না। 

আলাওল মূলতঃ অনুবাদক । আরবী, ফার্সী ও হিন্দী গল্পকাহিনী 
তাহার প্রধান অবলম্বন। 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল” অনেকটা মৌলিক 
রচনা বলিম্ম! গৃহীত হইতে পারে 1৬৬ অন্নবাদক হিসাবে তাহার খ্যাতি 
বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃত হইয়াছে । বলিতে কি, মধ্যযুগের কোন কবিই 
তাহার মতে! অতগুলি কাব্যের অনুবাদ করেন নাই। আরও প্রশংসার 
বিষয়--তাহার অন্নবাদ মোটামুটি স্বচ্ছন্দ ও কোন কোন স্থানে সাহিত্য- 
গুণান্বিত হইয়াছে । ছুই এক স্থলে কবির মৌলিক রচনাশক্কিরও পরিচয় 
পাওয়া যায় ।৬ 


পদ্মাবতী ॥ এই কাব্যের দ্বারাই আলাওল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে 
স্মরণীয় হইয়াছেন-_যদিও ইহা মৌলিক কাব্য নহে, হিন্দী কাব্যের অন্নবাদ | 
ইহাতে হিন্দু সমাজ ও জীবনের কাহিনীই অনুসৃত হইয়াছে ? তাহার অন্ত 
চারিখানি কাব্যের (হপ্ত-পয়কর, সয়ফুলমুলুক, তোহফ1, সেকেন্দারনামা ) 
বিষয়বন্ত মুসলমান পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থ হইতে গৃহীত-_মুসলমান সমাজের জন্তাই 
রচিত। 'পদ্মাবতী”র কাহিনী রাজপুত ইতিহাস বা আখ্যান হইতে 
গৃহীত বলিয়! হিন্দু সমাজ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। কিন্ত 
উল্লিখিত চারিখানি কাব্য কেবলমাত্র মুদলমান সমাজের জন্ত রচিত বলিয়া 
ইহাদের সঙ্গে হিন্দু সমাজের কোন যোগাযোগ ছিল না এবং সেই জন্য 
নাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যগুলি প্রায় অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। 
““পয্লাবতী” হিন্দী অবধি ভাষার কৰি মালিক মুহম্মদ জায়সীর “পছ্মাবত' 
কাব্যের অনুবাদ ।৬৮ হিন্দী সাহিত্যের প্রথম রোমার্টিক-মীস্টিক কাব্যকার 

৬৪ ডঃ শহীহুললাহ. সম্পাদিত ও চাক! হইতে প্রকাশিত “পল্সাবতী+ ভূমিকা, পৃ. ১০০ । 

৬ এ; ভূমিকা, পৃ. 8/,--7০। 

৬৭ পজালাওল প্রধানতঃ জস্কুবাদক সত্যই । কিন্ত তাহার অনুবাদ মৌলিক রচনার শ্পর্ধ 
করিতে পারে । .কোথাও অগ্ুবাঁদের আড়ষ্টভাব তাহার রচনায় দেখা যায় না। এক্প নিপুণ 
অনুবাদ কম প্রশংসার কথ! নয়।” (এ, পৃ. 8/০)। ্‌ 

৬৮ মুল হিদ্দী কাব্যের নাস পছ্ভুমাবতী, পল্মাবৎ বা! পদমাবগ। 





মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৩৩ 


মালিক মুহশ্মদ জায়সী মধ্যযুগীয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের এক অসাঁধারণ : 
প্রতিভাবান কবি বলিয়! শ্রদ্ধার্থ আসন লাভ করিয্াছেন। বাঙালী কবি - 
আলাওল তাহার কাব্য অবলম্বনে পাক! অন্ুবাদকের রীতি অন্থসরণ করিয়া 
পরিচ্ছন্ন পশ্চিমবঙ্গীয় সাধ ভাষার পয়ারত্রিপদী ছন্দে 'পদ্মাবতী' কাব্য 
রচনা করেন ।+এই প্রসঙ্গে কাহিনীর মুল লেখক মম্বন্ধে ছুই-একটি কথার 
অবতারণা করা ম্নাইতেছে। 

মালিক মুহম্মদ অযোধ্যার অন্তর্গত রায় বেরেলীর জায়স নামে এক গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন, সেই গ্রামের নামানুসারে তিনি মালিক মুহম্মদ জায়সী নামে 
পরাচিত হন। ক।ব বোধ হয় বিকলাঙ্গ ছিলেন? কারণ তাহার কাবোক্স 
এক স্থর্লে কবি নিজের বিকলাঙ্গের ইঙ্গিত দিয়াছেন ।৬* কবির জন্মসন 
৯০০ হিজর] অর্থাৎ ১৪৯৪ শ্রী: অঃ। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি কাব্য বচন! 
আরম্ভ করেন। “পদ্রমাবত' ছাড়াও তাহার নামে “আখিরী কলাম' এবং 
'সখরাবট' শীর্ষক আরও ছুইখানি কাবা পাওয়| গ্রিয়াছে। কৃবি ধর্মমতে 
সৃফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাহার গুরুর নাম শেখ মুহিউদ্দিন। কবির 
'পদৃমাবত" শের শাহের রাজত্বকালে৭০ ৯৪৭ হিজরাতে (১৫৪০ হ্ীঃ অ:) 
লিখিত হয়। লোকশ্রুতি মতে তিনি নাকি দেড়শত বৎসর জীবিত ছিলেন। 
১০৪৯ হিজর] অর্থাৎ ১৬৩৯ শ্রীঃ অব্ধে তাহার মৃত্যু হয়। 








৬৯ মুহম্মদ বাই দিসি তজা» এক শ্রবণ এক আখি। 
জব ডে দাহিন হোই মিলা, বোল পপীহ! পাখি ॥ 
(মুহম্মদ বাম দিকে এক কান, এক চোখ ছাড়িয়াছে। যখন সে দক্ষিণ দিকে পহুছিল, 
তখন তাহার বুলি পাপিয়া! পাখীর ন্যায় হইল।--ডঃ শহীছুলাহের অনুবাদ ) 
৭০ *পছুমাবতে'র এক স্থাশে আছেঃ 
সের সাহি দেহ লা সুলতানু। 
চারিউ থণওড তপ! জন ভানু ॥ 
ওহী ছাজ ছাত ও পাটা । 
সব রাজ ধরা ললাট! ॥ 
(দিশ্লীশ্বর শের শাহ হুবের স্তায় প্রতাপে চারিদিক তাপিত করিতেছেন। রাজছত্র ও 
পাট ভাহারই শোভা! পায়। সমস্ত রাজার! তাহার কাছে আস্কুমি নত ললাট।- প্রবাসী, 
॥বৈশাধ, ১৩৩৯, ডঃ কালিকারঞ্রন কাছুনগোর অনুবাদ (*সক্্(বত কাব্য এবং পাক্ষননীর 
অনৈতিহাসিকতা' ) 


খ৩৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


এপদুম বতে'র বর্ণনীয় বিষয়-ঁচিতোরের রাণ! রত্বসেনের সঙ্গে দিল্লীশ্বর 
আলাউদ্দিনের যুদ্ধ, বত্ুসেনের মৃত্যু এবং চিতোরগড় আলাউদ্দিনের 
অধিকারে আসিবার পূর্বেই সতীধর্ম দূষিত হইবার আশঙ্কায় রত্বসেনের দুই 
পত্ধী নাগমতী ও পল্মাবতী ব! পদ্মিনীর অগ্নিশিখায় আত্মনাশ, পরিশেষে 
আলাউদ্ধিনের শৃন্পুরী অধিকার । এই কাহিনী টডসাহেবের “রাজস্থানে' 
সবিস্তারে বণিত হইয়াছে । অবশ্য টড-প্রদত্ত কাহিনীক্ক্ সঙ্গে জায়শীর 
কাহিনীর অনেক পার্থকা আছে । আলাউদ্ধিন-পদ্মিনীঘটিত কাহিনীর কতটুকু 
এঁতিহাসিক, কতটুকু জায়ণীর কল্পনাপ্রসূত এবং কতটা টড সাহেবের 
বকপোলকল্লিত তাহ! লইয়। অনেক বাদান্ুধাদ ুইয়াছে। আসলে জায়সী 
সূফী ধর্মমতের পটভূমিকায় রূপককাব্য হিসাবেই 'পছ্মাবত' রচনা! করেন। 
ইতিহাসের সঙ্গে এই কাবো-বণিত কাহিনীর বিশেষ যোগ না থাকারই 
সম্ভাবন|। 


রাজপুতাঁনার চারণ কৰিদ্রে ডিংগলী ভাষায় রচিত কাল্পনিক গান ও 
গালগল্প হইতে টড এই বাহিনী মংগুহ করেন । তিনিও এঁতিহাসিক তথ্যের 
দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই। উপর্ত রাজপুত বীরত্বের প্রতি তিনি এতদূর 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, বহু স্থলে সুসলমান হবল্ভান আমীর-ওমরাহদিগকে 
কৃষ্কবর্ণে রপ্রিত করিয়াছেন ।?৯ যাহা হউক এ বিষয়ে সত্য ইতিহাস উদ্ধার 
কর! একপ্রকার ছ্ঃসাধ্য। প্রসিদ্ধ এতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় গৌরী- 
শঙ্কর হীরার্টাদ ওঝ| এ বিষয়ে বহু অন্নসন্ধীন করিয়| হিন্দী ভাষায় “রাজ. 
পুভান] কা ইতিহাস” নামক যে বৃহৎ প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, 
তাহাতে তিনি নান! তথ্া-নজির তুলিয়! প্রমাণ করিয়াছেন যে, ছয়মাস 
অবরোধের পর আলাউদ্দিন চিতোর দুর্গ দখল করেন। চিতোরের রাণা 
রতনসিংহ অন্যান্ত সামন্তদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে তাহার রাণী 
পল্সিনী সখীদের সঙ্গে অগ্নিতে প্রাণ বিমর্জন দেন। এইরূপে অল্প দিনের 
জন্ত চিতোর দুর্গে মুদলমান অধিকার স্থাপিত হয়-আলাউদ্দিন-পদ্লিনী 





, ৭১ প্টড রাজপুতদিগের বিশেষ পক্ষপাতা হিলেন এবং মুসলমানগণের প্রতি একান্ত 
বিদ্বিইট ছিলেন৷ তাহার বৃত্তাপ্তে তাহার পরিচয় আছে ।”--'পদ্মাবতীঃর (ডঃ শহীছুল্লাহ 
সম্পাদিত ) ভূমিকা; পৃ | 


মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৩৪ 


মম্পর্কে ইহার অধিক আর যে সমস্ত গল্প কাহিনী সূ হইয়াছে তাহাকে . 
ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া! যায় না। 

আলাউদ্দিনের সমপাময়িক ও পরবতী মুসলমান এঁতিহাসিকগণ বেশ 
ফলাও করিয়! আলাউদ্দিন কর্তৃক চিতোর বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্ত 
পদ্মিনী-সংক্রান্ত কোন কথার আভাসও দেন নাই। আলাউদ্দিনের 
সমসাময়িক কৰি ক্পামীর খসরু, এবং এতিহ!সিক জিয়াউদ্দিন বরৌনী এবং 
অল্পপরবতী মৌলান! উসামি চিভোর আক্রমণের যে বিবরণ রাখিয়| গিয়াছেন 
তাহাতে পন্লিনী-সংক্রাস্ত কোন ইঙ্গিত নাই। আমীর খসরু এই আক্রমণের 
সময় আলাউদ্িনের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তীহার রচিত “খজান্তিকুল- 
ফতুহ.-এর বৃত্তান্তে দেখ! যায়, আলাউদ্দিন চিতোর জয় করার পর চিতোর- 
রাজ আত্মসমর্পণ করেন। আলাউদ্দিন অতঃপর পুত্র খিজির খায়ের উপর 
চিতোর শাসনভার অর্পণ করেন এবং চিতোরের নৃতন নাম দেন__ 
খিজিরাবাদ | এই কাহিনীতে পগ্রিণী, গোরা, বাদল, রত্বসেনের কোন 
উল্লেখ নাই। জিয়াউদ্দিন বরৌনীর “তারিখ-ই-ফিরূজশাহী'-তে এবং 
মৌলান! উসামির “ফুতুছ-স-সলাতিনে' এই যুদ্ধের বর্ণনা! থাকিলেও পদ্সিনী- 
সংক্রান্ত কাহিনীর আভাষমাত্র নাই । অবশ্য আলাউদ্দিন চিতোরের পদ্মিনীর 
প্রতি হয়তো! কামকলুষিত হস্ত প্রসাণ করেন নাই । কিন্তু তিনি গওজরাটের 
রাজা কর্ণসেনকে পরাভূত করিয়া তাহার অনুপমা রাণী কমলাদেবীকে 
বলপূর্বক বিবাহ করেন। মুসলমান বাদশাঁহের৷ এরূপ কর্মে বিশেষ কেরামত 
দেখাইতে পারিলে আত্মশ্রাঘা বোধ করিতেন । তাই মনে হয় আলাউদ্দিনের 
পদ্মিণী লাভের ইচ্ছ।-সংক্রান্ত ঘটনার পশ্চাদূপটে এরূপ কোন এঁতিহা (সক 
কাহিনীর ইঙ্গিত থাকিলে ও থাকিতে পারে। 


মুসলমান আক্রমণে নারীধর্ম হারাইবার ভয়ে রাজপুত রমণীগণ যে জহুর 

ব্রত ( জতুগৃহ জউঘর জহর ) করিয়| প্রাণ দিতেন, এরূপ অনেক বর্ণন! 
মুসলমান এঁতিহাসিকদের বর্ণনাতেও আছে। মুহম্মদ তুঘলক চিতোর 
আক্রমণ করিলে রাণী ও অন্তান্ত অন্তঃপুরিকার! অগ্নিশিখায় প্রাণদান করেন 
ইহ! ইতিহাসে স্বীকৃত হইয়াছে। তাই মনে হয় আলাউদ্দিন-পদ্লিনী- 
পঁতুসেনের কাহিনীর পশ্চাতে কোন এঁতিহাসিক বৃতাস্ত প্রচ্ছন্নাবস্থায় আছে। 
দেশে দেশে চারণ কবিগণ ষৎসামান্ত ইতিহাস অবলম্বনে রঃজপুত-বীরত্বের 


৭৬ হল সািতোর ইলা 


থে গল্পকাহিনী গাহিয়! বেড়াইতেন, স্তাারাই বোধহয় এই গল্পের কাঠামো 
দাড় করাইয়াছিলেন। আর অযোধ্যার কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী নানা- 
হাত-ফেরত-হইয়!-আস! গল্পকে নিজের ইচ্ছান্নযায়ী ও কাব্যের প্রয়োজনে 
বদলা ইয়! “পছ্রমাবত' রচনা করেন। হ্বতরাং জায়সীর এই কাবোর পটভূমিকায় 
লব সময়ে ইতিহাসকে খুঁজিয়| পাওয়! যাইবে না।গ২ তিনি ধর্মমতে ছিলেন 
সুফী সাধক এবং কাব্য-বিচারে- রোমান্টিক আখ্যান লেখক, রূপক-প্রকরণ 

৮ অবলম্বন করিয়াছিলেন আধ্যাত্মিক তত্ব ব্যাখ্যার জন্ত । হ্বতরাং তাহার 
কাব্যে পুরাপুরি ইতিহাস পাওয়া যাইবে না ।৩ 


জায়সীর আখ্যানটি সংক্ষেপে এইরূপ £ চিতোরের রাণা রাজা রতুসেন, 
তাহার প্রথমা পত্বীর নাম নাগমতী। রাঁজ। একটি হীরামন (তোতা ) 
পাখীর নিকট সিংহল-রাজকন্ত! পদ্মাবতীর অপাথিব বূপলাবণ্যের কথ! শুনিয়! 
যেোগীর বেশে সদলবলে বহু কষ্ট সহ্য করিয়! সিংহলে আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন। পদ্মাবতী "ও রত্রসেনের চারি-চক্ষুর মিলন হইলেও কিছুতেই 
প্রত্যক্ষ দর্শন ও মিলন হয় না দেখিয়| মহাদেবের বরে রতুসেন গোপনে 
সিংহলগড়ে প্রবেশের উদ্ভোগ করিলেন এবং সিংহলরাজ কর্তৃক সদলবলে ধৃত 
হইলেন। সিংহলরাজ গন্ধর্বসেন তাহাকে সঙ্গীসাথীসহ শূলে দিতে 
যাইতেছেন, এমন সময় দেবতাদের হস্তক্ষেপের ফলে রত্বসেনের পরিচগ্ন 
পাইয়া, রতুসেনের সঙ্গে রাজ! কন্ত৷ পদ্মাবতীর বিবাহ দিলেন । মহানন্দ 
রত্ুসেন নবপরিণীতা৷ পত্রীসহ শ্বসশুরালয়ে বাস করিতে লাগিলেন । কিন্তু 
প্রথমাপত্বী নাগ্মতীর বিরহ বেদনার কথা শুনিয়া তিনি পল্লাবতীসহ চিতোর 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জমুদ্রপথে নানা আপদ-বিপদ পার হুইয়া রত্বসেন 


৭২ ডঃ কান্ুনগে! জায়লীর “পদুমাবত'-কে এঁতিহালিক কাব্য বলিষ! মনে করেন না। 
ভাঙার সম্ভব্য_.“পন্সিনী মালিক মুহম্মদ জযার়সীর কল্পনা ছুহিতা সত্যকার রাণী নহ্নে।” 
€প্রবাস।, ফান্তন, ১৩৩৭ ) | 

৭৩ প্ক্গুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে? পদ্মাবতী উপাখ্যান মালিক মুহম্মদ জারসীর নানা 
সময়ের নান! এতিহাসিক ও অনৈতিহালিক বৃত্বান্তে জোড়া দেওয়া একটি কাবা মাত্র। তিনি 
ইতিহাস লিখিতে বসেন নাই। তিনি তাহার কাব্যে সুফীমতের ব্যাখ্যার জন্ত আদিরসের 
আবরণে এক আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য রচন! করিয়াছেন।” (ডঃ শহীছুলাহ, সম্পাদিত 
পল্সাবতীর ভূমিকা পৃ. ২1০ ) 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ১৩ 


পঞ্মাবতীকে লইয়| চিতোরে পৌছাহিলেন এবং ছুই পত্ভী লইয়া! মহানন্দে বাজ 
শাসন করিতে লাগিলেন । | 
ইতিমধ্যে রাঘবচেতন নামে এক যাছ্বকর ব্রাঙ্ষণকে রত্বুসৈন কোন 
অপরাধের জন্য শান্তি দিলে সে দিল্লীতে হবলতান আলাউদ্দিনের কাছে 
উপস্থিত হইয়া রতুসেনকে বিপদে ফেলিবার জন্য পদ্মাবতীর বূপগুপ ব্যাখ্যা 
করিতে লাগিল । আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করিয়! পদ্মাবতীকে 
কাড়িয়া লইবেন মনে করিয়া চিতোর অবরোধ করিতে আপিলেন, কিন্ত 
মনের বাসন] পৃরণ করিতে পারিলেন না। শেষে চতুর কৌশলে তিনি 
রত্বসেনকে বন্দী করিয়। দিল্লী লইয়! গিয়! অবরুদ্ধ করিয়! রাখিলেন | তখন 
গোরা ও বাদল-_ছুইজন রাজভক্ত রাজপুত অসাধারণ বুদ্ধির কৌশলে দিল্লীর 
কয়েদখানা হইতে রত্রসেনকে গোপনে উদ্ধার করিক্া তাহাকে চিতোরে 
লইয়! আসিলেন। কিন্তু গোরা! বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিলেন । 
রাজার অন্পস্থিতির অবকাশে তাহার এক পুরাতন শত্রু দেবপাল পল্লাবতীকে 
প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া রাজা দেবপালকে 
আক্রমণ করিয়! নিহত করিলেন; নিজেও আহত হুহয়্া পড়িলেন। নিজের 
মৃত্যুকাল নিকটবর্তী জানিয়া রত্মসেন বাদলের উপর চিতোঁর রক্ষার ভার 
দিয়! প্রাণত্যাগ করিলেন। নাগমতী ও পদ্মাবতী সহমরণে গেলেন । 
আলাউদ্দিন পল্লাবতীর কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিলেন না। বাদলও 
আলাউদ্ধিনের ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়! ছূর্গের সিংহদ্বারের নিকট নিহত 
হইলেন। অতঃপর আলাউদ্দিন স্বৃতসৈন্যের স্তূপ ও ভস্মীভূত নারীকঙ্কালে 
পরিকীর্ণ ধূমায়িত চিতোরগড় অধিকার করিলেন। জায়সীর কাছিনীটির 
সংক্ষিপ্ত সূত্র ইহাই। ইহাতে বণিত সিংহল রাজকন্তা পল্লাবতী, হীরাষন 
পাখী, রাঁঘবচেতন, দেবপাল, দিল্লীর কারাকক্ষ হইতে রত্সেনের মুক্তিলাভ 
প্রভৃতি চরিত্র ও কাহিনী লোকসাহিত্য ও রূপকথার আদর্শে বণিত হইয়াছে ৷ 
মুহম্মদ জায়সী প্রেমের বিয়োগাস্ত কাব্য রচনার অভিপ্রায়ে এই কাহিনী 
রচনা] করেন নাই, বা মুসলমান হ্বলতানের পক্ষ লইয়াও এই কাব্য রচনায় 
অগ্রসর হন নাই। মূলতঃ তিনি সূফী প্রেমমা্গীয় অধ্যাত্রসের কবি ছিলেন ৷ 
হাই এই রোমান্টিক কাব্যে রূপকের' ছলে 'সৃফী অধ্যাত্বরসের স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। ন্বপকের কথা তিনি কাব্যের আরম্ভ ভাগেই বলিয়াছেন ঃ 
:৪৭--(তুয় খণ্ড) | 


শি৩৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তন চিতউর, মন রাজা কীন্হা। 
হিয় সিংঘল, বৃধি পদমিনি চীন্হা৷ ॥ 
গুরু সথআ জেই পংথ দেখাবা। 
বিন্ু গুরু জগত কো নিরগুণ পাবা ॥ 
লাগমতী রহ ছুনিয়! ধংধা। 
বাঁচা সোই ন এহি চিত বংধা ॥ 
রাঘবদূত সোই শৈতান্ু। 
মায়! আল]|উদীং হুলতানু ॥ 
টু প্রেমকথ। এহি ভতি বিচার্ছ। 
বুঝি ল্হে জৌ বুবৈ পারহু ॥ 
অন্ুঃ দেহ হইতেছে চিতোর, মন--রাজ। | সিংহলকে হৃদয়রূপে চিনিয়। লও, 
বুদ্ধিকে জান পক্সিনী বলিয়া । গুক পাখী হইতেছে গুর--যিনি পথ দেখাইয়! চলেন। 
গুরুর উপদেশ শ্রিন। কি নিরগ্রনকে লাভ করিতে পারে ? নাগমতী হুইদতছে এ 
জগতের ধাধা । যাহার চিত্ত উ্ভাতে বাঁধ! পড়ে না, সে-ই ৰাচিয়া যায়। রাঘবদূত 
হইতেছে সয়তান, জাল!উদ্দিন মাঁধাবদ্ধ ভীব। প্রেমের কথা এইরূপে বিচার কর, 
যে পার বুঝিয়া লও । (লেখককুত অনুবাদ ) 
ফা কবি জামী 'দলমান ও আবসাল” নামক যে রূপককাব্য রচনা 
করেন, জায়সীও সেই একই পথ 'ও রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। হ্বতরাং 
*পহ্ুমাৰত' একখানি আধ্যাত্মিক বূপককাবা, সুফী ধর্মান্বসারী প্রেম-কাহিনীর 
উপর এই আধ্যাত্মিক তত্ব গ্রতিঠিত হইয়াছে । এই কাবা একদ! ভরতে 
বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। রূপক-কৌশল, প্রেমের গল্প ও আধ্যাত্বিকতা_ 
।তিনের সমন্বয়ে জায়সী অসাধারণ কুশলত। অর্জন করিয়াছিলেন জনপ্রিয়তার 
ইবাই প্রধান কারণ। 
জায়সীর “পদৃমাবত' রচনার (১৫৪০) প্রায় একশত বৎসর পরে 
"আনুমানিক ১৬৪৬ শ্রী: অবে?9 বাঙালী মুসলমান কবি সৈয়দ আলাওল 
আরাকানে বসিক্া! এই কাব্যের বাংল! অনুবাদ করেন। তাহার জীবন- 
'কাহিনীতে আমরা দেখিয়াচি-_-কবি নানা গুণে ও কলাবিদ্ভায় অভিজ্ঞ 
ধছিলেন, নান! ভাষাও জানিতেন। আরাকানে তখন মগরাজ! থদে! মিস্তা 
%( ১৬৪৫-৫২ ) রাজস্ব করিতেছিলেন। তাহার পূর্ব হইতেই- আরাকানে 
[৭8 কাহারও কাছারও মতে, ইহা-১৬১ শ্রী: অ্ধে রচিত হইক্লাছিল। '্টব্য ; বাংলা 
একাডেষি পত্িক। € টাক! নিশ্ববিস্ভালয় ), কাতিক-পৌব, ১০৬৮ ৃ 


মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কৰি ৭৩৯ 


বাঙালী ও আরবী মুদলমান 'কর্মচারী ও জ্ঞানী-গুণী বাক্তি যাতায়াত 
করিতেন । আলাওল সর্বপ্রথম রা্গমন্ত্রী সোলেমানের আদেশে দৌলত 
কাঙ্গীর অসমাপ্ত কাব্য 'লোরচন্দ্রানী' সমাপ্ত করেন। রাজা থদে| মিস্তার 
মৃতার পর তাহার পুত্র ও কন্ত! একসঙ্গে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন । 
মাগনঠাকুর এই কন্তার প্রধান অমাত্য ছিলেন । আলাওলকে মাগনঠাকুর 
অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন মাগনঠাকুর কবিকে বলিলেন যে, 
জায়পীর পদ্মাধত কাব্য অপূর্ব হইলেও আরাকানের লোক হিন্দুস্থানী ভাষ! 
বুঝিতে পারে নাঃ আলাওল যদি বাংল! ছন্দে এ কাব্য রূপান্তরিত করিতে 
পারেন তাহ! হইলে সকলে এই হ্বমধূর কাব্যের রসাস্বাদন করিতে 
পারিবে ।?৫ মাগনের নির্দেশে কৰি অতি সঙ্কোচের সঙ্গে (“নিজ বৃদ্ধিবলে 
নাহি এতেক শকতি” ) হিন্দী চৌপাই ছন্দ ভাঙিয়! বাংল। পয়ার ত্রিপদীতে 
'পদ্মাবতী কাব্য রচম! করিলেন । 

“জায়সী অধ্যাত্স তত্ব ব্যাখ্যার জন্যই বত্বসেন-প্মাবতীর রূপক গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, আলাওল তাহা করেন নাই। তাহার 'পল্মাবতী' পুরাপুরি 
মানব-প্রেমের কাহিনী-_রূপকথার সঙ্গেই ইহার মিল ধেীন অবশ্য স্বাহারা 
তাহাকে মধ্যযুগের মানবীয় প্রেমের প্রথম কবি বলিয়া প্রশংসায় ত্গত 
হইয়াছেন,?৬ তাহাদের সে অভিমত সবাংশে গ্রাহ্থ নহে। সূফী মতাবলম্ী 
আলাওল নিছক রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বন করিলেও কাব্যটির বহু স্থলে 
গভীর আধ্যাত্মিক কথাও বলিয়াছেন । কাবোর প্রথমে ('আলাওলের কাব্যের 
বয়ান" ) কবি যে প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা! করিয়ছেন তাহ! অবিকল মত্য প্রেম 
নহে। পপ্রেমভাবে সংসার সৃজিল করতার”--ইহাতে প্রচ্ছন্নভাবে গভীর 
প্রেমের ইঙ্গিত রহিয়াছে । কিংবা 
88: হই শক্মাবতী রসে রচ রসকথা। 

হিন্দুস্তানী ভাষে শেখে রচিয়াছে পো] ॥ 
রোসাঙ্গেতে আন লোক না বুঝে এ ভাষ। 
পয়ার রচিলে পুরে সবাঁকার আশ ॥ ( “পল্মাবতী, ) 

৭৬ হিন্দু কবিরা যখন লৌকিক দেবদেবীর মহিমা! প্রচারে ব্যস্ত তখন নুদুর আরাকানে 
বসে আলাউল নিছক মানুষের কাহিনীকাব্য রচন। করেছিলেন ।” (বাংল! একাডেমি 
পিক ১৩৬৮ )। ডঃ শৃহীঘুষ্তাহ ও মনে করেনা *আলাওলে জায়সীর মতে! কোন আধ্যাত্মিক. 
রপক্রের্‌ চিন নাই।'? € তৎসম্পদিত পল্মাবতী,.পৃ. ২৮, ) 


৭89 ংল! সাহিত্যের ইতিরৃত্ত 


প্রেম বিনে ভাব নাকি, ভাব বিনে রস। 
ত্রিভুবনে বত দেখ প্রেম হস্তে বশ ॥ 
যার হাদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর | 
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর ॥ 


রঃ চে ০ মর 
প্রেম মূল ত্রিভূবন যত চরাচর । 


প্রেম তুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর ॥ 

প্রেমকবি আলাগুল প্রভুর ভাবক । 

অন্তরে অনলপূর্ণ প্রভুর আশক ॥ 

বাঞ্ছিত পুরণ হেতু গুরু পয়সন। 

অন্ধ চক্ষে জ্যো(ত হৈল জ্ঞানের অগ্রন | 

কাটিল মনের ঘোর ভক্তির কৃপাণে। 

রসনাতে রস হেল প্রেমের বছনে ॥ 

প্রেমপুথা প্ক্মাবতী রচিতে আশয়। 

অসাধা সাধন মোর ওর কৃপাময় ॥ 
এই প্রেমতত্ত সৃফী আদর্শকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। যোগদর্শনেও কবির 

 ৰেশ অধিকার ছিল। তিনি অনেক স্থলে সহজ ভাষায় যোগতত্ত ব্যাখ্যা 
করিয়ছেন।+৭ হিন্দুর অন্ত্রম্ত্র ও পুরাণসাহিত্যে তাহার বিশেষ অধিকার 
/ অতীব প্রশংসার বিষয় ।” 
*আালাওল জায়সীর কাব্য অন্নবাদ করিলেও অনেক স্থলে স্বাতন্্যও 
অবলম্বন করিয়াছেন। কাহিনীর মধ্যেও অল্পবিস্তর পার্থকা আছে। মূল 
পার্থক্য _জায়সীর কাব্য বিষাদাস্ত, আলাওলের কাবা ততটা বিষাদাস্ত নহে। 
কারণ আলাওলের কোন কোন পুঁথিতে রত্বসেনের ষাটবৎসর রাজত্ব করার 
কাহিনী ও তাহার পুত্রকন্ঠাদের বিবরণ আছে ।৭৮ এতত্ব্তীত ছোটখাট 
বর্ণনায় আলাওল নিজ ইচ্ছামতে! কাহিনী সাজাইয়াছেন। 
পন তথাত কুগলী দেবী অছে নিদ্রারত। 

সর্পন্ষপ ধরি রে স্বযুয়ার পথ ॥ 

অধোমুখ চত্ তথ] অমিয়া বরিষে । 

উধ্ব নুরী হৈয়! কুগুলী সব চোষে ॥ 

দরশন নহে পুনি শক্তি আর শিন। 

এই সে কারণে মক্চসংসারের জীব ॥ 


৭৮ ১১০৯ বঙ্গাঙ্জে নকল কর! 'পল্মাবতীগর একখানি পু'ধিতে' এইকপ বিবরণ মাছে 
অঙ্টব) ডঃ শহীহুলাহ, সম্পাদিত *পল্সাবতী+ পৃ. ২৮০ 


মধ্যযুগীয় বাংন্। সাহিত্যে মুসলমান কৰি ৭৪১ 


আলাওলের পল্লাবতীর পুঁথি একাধিকবার কলিকাতার হাবিবী প্রেদে 
মুন্রিত হুইয়া বাঙল। দেশের মুসলমান সমাজে প্রচার লাভ করিয়াছে । কিন্ত 
ছাপাখানার অর্ধশিক্ষিত মালেকগণ গ্রন্থ ছাপাইবার সময় কিছুমাত্র সতর্কতা 
অবলম্বন করেন নাই, বাজে জিনিষ ছাপাইয়! বাজারে ছাড়িয়াছেন। আমাদের* 
নিকট হা।বিবী প্রেসে মুদ্রিত 'পষ্মাবতীর" ( ওয় সংস্করণ ) যে কপিটি আছে, 
অপপাঠে তাহা প্রায় অপাঠ্য বলিলেই চলে।+৯ এই কাব্য চট্টগ্রাম ও 
গূর্ববঙের শিক্ষিত মুসলমান পরিবারে জাঁদরে গৃহীত হইলেও, ইহাতে অথ- 
শিক্ষিত মুপ্রাকরের অনুচিত হস্তক্ষেপের ফলে এবং মূল পুথি কোন কোন 
স্থলে আরবি হরফে ও রীতিতে লিখিত হওয়ার ফলে 'পল্মাবত্তী'র মুদ্রিত 
গ্রন্থের পাঠোদ্ধার প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে । ১৩৩১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের মাসিক অধিবেশনে ডঃ শহীহুল্লাহ, সাহেব এজন্ত দুঃখ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে; মুষ্সি আবুল করীম সাহিত্যবিশারদের 
নিকট পেম্মাবতী'র কয়েকখানি পুরাতন পুথি আছে, এবং সাহিত্যবিশারদ 
সেই পুঁথি অবলম্বনে “পল্লাবতী'র একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ সম্পাদনের চেষ্টা 
করিতেছেন। কিন্তু নান! কার্ধে ব্যস্ত করীম সাহেব সময়াভাবে এ কার্ধে ব্রতী 
হইতে পারেন নাই। তাই ডঃ শহীদুল্লাহ বলিয়াছিলেন, “কয়েকখানি বিশুদ্ধ 
পুথি পাইলে আমি এই কার্ধে হস্তক্ষেপ করিতে পারি।”৮৪ কিন্তু করীম 
সাহেবও পুথি ছাপাইলেন ন|, শহীঘৃল্লাহ সাহেবও প্রাচীন পু'ধি সংগ্রহ 


৭ «পক্জাবতী/র প্রকাশক তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলিয়াছেন, “এতিহাসিক কাব্য 
পদ্মাবতী নবভাবে."'নবসাজে প্রক।শিত হইল 1৮ 'নব্ভাব? ও 'নবসাজেঃর অর্থ বোধ কর 
আমূল সংস্কার । পক্সাবতীর আরবী হরফে লেখ! পু'ধিকে বাংল! হরফে লিপ্যস্তরীকরণের সময় 
হগাখানার *দেবতা'র] অত্যন্ত গগুগোল করিয়! ফেলিতেন। তাই মুক্ত গ্রন্থে এত অপপাঠ 
পবেশ করিয়াছে । ডঃ শহীহুল্।হ, সাহিত্য পরিষৎ পর্তরকায় (১৩৩১). ঘ্বঃখের সঙ্গে 
লিখিয়াছিলেন, প্ঠাহার পদ্মাবতী সাদরে চট্টগ্রামে আজও পঠিত হয়। কিন্তু ছুঃখের বিনয় 
ই্ভার একমাত্র বাজার-সংক্করণ এত ত্রমপ্রমাদপূর্ণ যে, তাহ! হইতে বহু স্থানে পুত্তকের 
র্থবোধ কর] যায় ন11” ডঃ কালিকারগ্রন কামুনগোর মন্তবাও উল্লেখযোগ্য, "আলাওলের 
পুথির মধ্যে যতগুলি পয়ারপংক্তি আছে, উহ্ার এক পঞ্চমাংশ--ছাপার দোষেই হউক, 
কিংবা পাঠোদ্ধারের দোষেই হউক--অপুদ্ধ এবং অবোধা। কারণ হাবিবী প্রেসের কর্ভৃপক্ষ 
কাব্যণানিকে মাজিত করিতে গিয়া সর্বাশ করিয়াছেন” € সাপ-প, ১৩৫০, ১ম) 

৮* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩১ 


নপ্ত২ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


করিতে -পারিলেন না। এইন্ধপে পচিশ বৎসর কাটিয়া! গেল। সম্প্রতি কিছুকাল 
পূর্বে ডঃ শহীহ্ল্লাহ, সাহেব হ্বাবিবী প্রেসের অপপাঠপূর্ণ ছাপ! গ্রন্থ অবলহ্ষনে 
ঢাকা হইতে 'পল্মাবতী'র এক নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। (১৩৫৬ 
সালে প্রকাশিত )। কিন্তু তিনি যে-রীতিতে এই কাব্য সম্পাদনা করিয়াছেন, 
তাহা প্রাচীন কাখ্য মুদ্রণের আদর্শ রীতি বলিয়া কখনও গৃহীত হইতে পারে 
না। কোন প্রাচীন পুথি না পাইয়া এবং কত্ীম সাহেবের বকা হইতে 
কোন পুঁথি বাহির করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি বাজারে-প্রচলিত বনু 
ভুলভ্রান্তিতে ভরা এবং অর্থহীন অপপাঠেকণ্টকিত-_পদ্মাবতী'র পাঠ 

ংশোধন করিয়! অর্ধেকট। (পল্পাবতী”-১ম খণ্ড) প্রকাশ করিয়াছেন | 
কি রীতিতে ইহার পাঠ প্রস্তুত হইয়!ছে, সে সম্বন্ধে ডঃ শহীদুল্লাহ বলিতেছেন; 
"আমি মূল হিন্দীর সাহায্যে বাংল! বাজার সংস্করণ সংশোধিত করিয়া আমার 

₹স্করণের পাঠ প্রস্তত করিয়াছি । আমার বিশ্বাস ইহা আলাওলের মূল- 
পাঠের যতদূর সম্ভব নিকটবত1।”৮১ এপ বিশ্বাস তাহার কেন হইল বুঝ! 
য'ইতেছে না। জাঁয়সীর পাঠ অন্রসরণে বাংল! “পল্মাবতী'র পাঠ সংশোধনের 
চেষ্টা কিরূপ হাস্তকর তাহ! কি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে? শহীহ্ল্লাহ, 
সাহেব এন্সপ কৃত্রিম মিশ্রপাঠ (০907)08100 6৫০) সংবলিত "পদ্মাবতী" 
সম্পাদনা না করিলে কী এমন মহান্ডারত অশুদ্ধ হইত? এই রীতি যে 
আদর্শ রীতি নহে, তাহা ডঃ শহীদুল্লাহের মতো একজন ঝুনা! পণ্ডিত গবেষক 
জ্ঞাত নহেন, ইহ হইতেই পারে না। তাই ভূমিকায় তিনি সাফাই গাহিয়। 
রাখিয়াছেন, “যদি মৌলভী আবছুল করীম সাহেব প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি 
সাহাযো আলাওলের পদ্মাবৃ্তীর একটি সংস্করণ প্রকাশিত করেন, তখন 
আমার প্রস্তত পাঠের সহিত তাহার ধৃত পাঠের চমৎকার তুলনা হইতে 
পারিবে ।” কিন্তু তুলনাটা “চমৎকার হইবে কেন বুঝা যাইতেছে না। 
করীম সাহেব যদি পুরাতন পুথি অবলম্বনে পদ্মাবভীর বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ 
করেন, তবে তাহাই হইবে প্রামাণিক গ্রন্থ; তখন শহীহল্লাহ. সাহেব 
সম্পাদিত এই অপূর্ব চিজটির আর কোন দাম থাকিবে কি? তিনি আশা 
করিয়াছিলেন, হয়তো! আবুল করীম সাহিত্যবিশারদ প্রাচীন পুথি ( তাহার 
কাছে সংরক্ষিত ) অবলম্বনে পদ্মাবতী সম্পাদনা ও প্রকাশ করিবেন। কিন্ত 


৮১ ডঃ শহীছুললাহ.সম্পাদিত পল্লাবতী-_-১ম, ভূমিকা, পৃ. ২২ 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৪০ 


তাহা সফল হয় নাই, করীম সাহেব স্বর্গলাভ করিলে (১৯৫৩ সালের ৩০-এ 
সেপ্টেম্বর ) “পন্মাবতী'র বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রাপ্তির আশ! ছুরাশায় পর্যবসিত, 
হইয়াছে । কিন্তু করীম সাহেবের নিকট 'পল্মাবতীর' যে পু" রি ছিল» 
তাহার কি হাল হইল? 

সম্প্রতি ঢাক! বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত 
'বাঙল! একাডেমি” (১৩৬৮, কাতিক-পৌষ সংখ্যায়) পত্রিকায় সৈয়দ মুর্তাজ 
আলী *আলাউলের তোহ.ফা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (পূ. ১০৮, পাঁদটীক। ) 
বলিয়াছেন যে, আবছুল করীম সাহিত্যবিশারদ নান] পুথি অবলম্বনে “এই 
মূল্যবান গ্রন্থের একটি বিশুদ্ধ যৌগিক পাঠ বহু পরিশুম করে তৈরী করে- 
ছিলেন । দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে তিনি এই মৃল্যবান গ্রন্থ মুদ্রিত করতে 
সমর্থ হননি ।” তিনি নাকি অপরের সহান্বভূতির অভাবের জঙ্াই ইহা মুদ্রিত 
করিতে পারেন নাই। যাহ! হউক, রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, 
এই কাব্য প্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু অগ্য।পি “পল্লাবতী'র কে!ন 
প্রামাণিক সংস্করণ আমাদের হাতে আসে নাই। 


১৯৫৮ সালে ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা! একাডেমীর উদ্যোগে অধ্যাপক 
আহমদ শরীফের সম্পাদনায় 'পু'থি-পরিচিতি' নামক যে বিরাট পু খিবিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে, নান! কারণে তাহা উল্লেখযোগ্য । আবহুল করীম 
সাহেবের নিকট চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা হইতে সংগৃহীত মুসলমান 
কবিদের রচিত যে সমস্ত পুথি ছিল, তাহাই এই 'পু'থি-পরিচিতিতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে 'পুথি-পরিচিতি'র মম্পাদক আহমদ 
শরীফ সাহেব সক্ষোভে বলিয়াছেন, “ছুঃখের বিষয়, হিন্দুঘরের পু ধিগুলো 
সংগৃহীত হল, কিন্তু মুসলমান ঘরে কেউ উদ্চি মেরেও দেখলেন না। অখট 
সর্বত্রই হিন্দু-মুদলমানের একই গীয়ে বাদ।” অবশ্ব বাঙালী হিন্ছুসমাজ যে 
মুসলমান কবির পৃ*ি সম্বন্ধে ইচ্ছাপূর্বক উদাসীন ছিলেন (শরীফ সাহেবের 
ক্ষোভের তাহাই প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য ), তাহা বোধ হয় ঠিক নহে। কারণ মুন্সি 
আঁবহ্বল করীম সাহেব সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 
'বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণে" অনেক মুসলমান কবির পু খির পরিচয় 
।দেওয়া হইয়াছিল । সেই প্রসঙ্গে উক্ত বিবরণের ভুমিকায় আচার্য রামেন্- 
বন্দর ঝ্রিবেদী বলিয়াছিলেন, “এই বিবরণের মধ্যে আলোচনায় অনেক নূতন 


শ৪৪ বাংল| সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কথ! আছে। টট্টগ্রাম প্রদেশে মুসলমান লেখকের প্রাধান্তও আলোচনার 
'যোগ্য। হিন্দুমুসলমানের সম্মিলনের এতটা পরিচয় আর কোথাও পাওয়া 
যায় না” ম্বতরাং হিন্দুসমাজ মুসলমান কবিদের পুঁথিকে অবজ্ঞা করে 
নাই। তবে হিন্দু অপেক্ষ/ কোন মুললমান এই পুঁথি সংগ্রহে প্রস্তুত হইলে 
পু'থি সংগ্রহ ব্যাপারটা অধিকতর সহজ হইবে, ইহাওতাহারা মনে করিতেন । 
করীম সাহেব সেই ভার গ্রহণ করিলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সেই বিবরণ 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। মুসলমান কবিদের পুথির বিবরণীর (যাহা 
করীম সাহেবের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইতেছিল ) 
ভূমিকায় রামেন্দরতুন্দর সংগ্রাহক ও সম্পাদক করীম সাহেবকে ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়! লিখিয়াছিলেন, “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও খাঙ্গাল৷ সাহিত্য 
সমাজের পক্ষ“হইতে আত্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়! আমরা এই মুসলমান 
লেখকের অসামান্ত অধ্যবসায়ের ফল প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।” 
তবে কথ! হইতেছে এই যে, করীম সাহেব চট্টগ্রাম-নোয়াখালি-ব্রিপুরা 
হইতে মুসলমান কবিদের যে সমস্ত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার 
অধিকাংশই নিজ্জের কাছে রাখিয়! দিয়াছিলেন। তাই এই কবিদের বঙ্গ 
সাহিত্যে যথার্থ আবদান সম্পর্কে ইতিপূর্বে বাঙালী সাহিত্যিকের! বিশেষ 
অবহিত ছিলেন না। করীম সাহেবের ক'ছে 'পদ্মাবতী'র অনেক পুঁথি 
থাকিলেও ডঃ মুহম্মদ শহীহুল্লাহ, সাহেবকেও তাহা দেখিতে দেন নাই। 
ডঃ শহীহল্লাহ,এই পুথির সাহায্য পাইলে ছাপ। কেতাব অবলম্বনে 'পল্সাবতী'র 
আধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করিতেন ন1। যাহা হউক, দেশ বিভাগের পর করীম 
সাহেবের সংগ্রহের সমুদয় পুথি (প্রায় সাড়ে পাঁচশত ) ঢাকা বিশ্ববিগ্ালয়ে 
সমপিত হয় (১৯৪৭)। তিনি তাহার সঙ্গে পুঁথির বিবরণটিও দিয়াছিলেন। 
পরে তাহা বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষের দ্বারা 'পুধি-পরিচিতি' নামে প্রকাশিত 
হইয়াছে ।৮২ 
যাহা হউক, করীম সাহেবের নিকট 'পদ্মাবতী'র অন্ততঃ ব্রিশখানি পুঁথি 
আছে জানিয়া সে যুগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাহার উপর উক্ত কাব্য 
৮২ তাহার সংগ্রহে প্রায় ৯৩ জন মুসলমান কবির ৪৬২ প্রকার কাব্যের ৫৩৯ থানি, 


পুধি ছিল-উছার বিবরণ-ই 'পুধি-পরিচিতি'তে প্রকাশিত হইয়াছে । তন্মধ্যে মধ্যযুগের 
মুসলমান কবির সংখয--১৮২। এই শিবরপীতে ছুই-একজন হিন্দু কবির পুথিও আছে। 


মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭8৫ 


সম্পাদনার ভার অর্পণ করেন। তিনি নান] পুঁথি মিলাইয়া অনেক দিনের 
পরিশ্রমের পর “পল্লাবতী'র প্রথম খণ্ডের পাঠ প্রস্তত করেন । কিন্তু কোন এক 
অজ্ঞাত কারণে তিনি সে কাব্য মুদ্রণের জন্ত সাহিত্য পরিষদে দেন নাই। 
তার পর দেশ ভাগ হুইয়! গেল, সব কিছু বিশৃঙ্খল হইয়। পড়িল। তখন তিনি 
'পল্লাবতী'র যেটুকু পাঠ প্রস্তুত করিয়/ছিলেন, সেইটুকু প্রকাশ করিবার জনা 
ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন--সে সময় তিনি পূর্ব-পাকিস্তানেই ছিলেন। ক্রমে 
তাহার আয়ু শেষ হইয়া আসিল; তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি 'পল্পাবতী? 
প্রকাশিত হইল ন|। পাকিস্তানের অনেক পাদস্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 
শরণাপন্ন হইয়াও তিনি কোথাও কোন সুবিধা পাইলেন না।৮৩ “তাহার 
সম্পাদিত পনল্মাবতীর এ খণ্ড আর প্রকাশিত হুইল না; অতৃপ্ত আকাঙ্ষ 
লইয়াই তিনি ইহু-সংসার হইতে বিদায় ভইলেন 1”৮৪ 
ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! বিভাগ করীম সাহেবের পুঁধির বিবরণী 
'পু'ধি-পরিচিতি' (১৯৫৮) নামে প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে দেখা যাইতেছে, 
করীম সাহেবের নিকট “পল্মাবতী'র ৩৫ খানি খণ্ডিত ও পূর্ণাঙ্গ পুঁথি ছিল।৮৪ 
তন্মধ্যে তিনখানি পুঁথি আরবী অক্ষরে লিখিত। পুধিগুলি বিশেষ পুরাতন 
নহে, কোনখানিই দেঁড়শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। কয়েকখানি 
আবার আজকালকার কলের কাগজে লেখা, সবগুলিতেই হাস্তকর ভুলভরাস্তি 
পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত অপদার্থ পুথি অবলম্বনে ১৮০ র বিশুদ্ধ 
সংস্করণ সম্পাদন] সহজ ব্যাপার নহে। 
র্লালাওল জায়সীর কাবোর অনুবাদ কালে প্রায়ই আক্ষরিক অনুবাদ 
করিয়াছিলেন* কোথাও-বা ঘটন1, চরিত্র ও বর্ণনার দুই এক স্থলে নিজস্ব 
কবিকল্পনার খেলা দেখাইয়াছেন। তিনি যে কোন কোন স্থলে স্বাধীন 


৮৩ শুনা যাইতেছে, রাজশাহীর বরেন্্-অনুসন্ধন-সমিতি করীম সাহেবের 
নম্পাদিত 'পক্মাবতী; প্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন। (বাঙল! একাডেমি পত্রিকা, কাতিক- 
পৌষ, ১৩৬৮১ পৃ. ১০৮) 

৮৪ “পুধি-পরিচিতি', পৃ. ৮ 

৮৪ কিছুকাল পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা একাডেমি উদ্ভোগে টউট্টগ্রামবাসী 
মাবছুল সাত্তার চৌধুরী *পল্লাবতী'র আরও ছুইখানি খণ্ডিত পাগুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন । 
)ক পু.খি ছইখানি অর্বাচীন কালের নকল, একশত বৎসরের পুরাতন । (ত্রষ্টব্যঃ বাল! 
কাডেমি পত্রিকা, বৈশাখ-আবাড়, ১৩৬৯ ) " 


৭৪৬. ংলা সাহিত্যের ইতিবৃভ 


রচন! অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাহার এই উক্তি, “স্থানে স্থানে- 
প্রকাশিয়া নিজ মন উক্তি।” মুল 'পছ্ুমাবত'কে তিনি.ঘনিষ্ভাবে অনুসরশ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তিনি মৌলিকত। দেখা ইতেও চেষ্ট! 
করিয়াছেন। জায়সী মূলতঃ অধ্যাত্রসের কবি, সুফীতত্ব ব্যাখ্যার জন্ত- 
প্রহুমাবতে' রূপককাব্যের ধার! অনুসরণ করিয়াছেন এবং পরিশেষে রূপক 
ভাঙিয়া মানবজীবনের পরিণাম”৬ দেখাইয়াছেন। আলাওল সৃফীমাগের 
কবি হইলেও নিছক ধর্ম রূপক হিসাবে এ কাব্য রচনা করেন নাই । বিশুদ্ধ 
মর্তাপ্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই কবি এই আখ্যান অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছেন '। 
দুইচারি স্থলে তিনি মুলকে ছাড়িয়া ভিন্নপথে গিয়াছেন, কোথাও নৃতন 
অধ্যায় যোগ করিয়াছেন, বর্ণনার ধারাও পাশ্টাইয়া দিয়াছেন । জাক্ষসী 
চৌপাই ও দোহা ছন্দ বাবহার করিয়াছেন, আলাওল পয়ার, ত্রিপদী, ও. 
অন্তান্ত ছন্দ অবলম্বন করিয়াছেন । তিনি মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, কারণ তিনি সংস্কৃতও জানিতেন। কিন্তু জায়সী কোথাও 
শস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করেন নাই। জায়সী মুসলমান হইলেও কাব্যের 
কোথাও নিজ সম্প্রদায়ের কোন চিহ্ন রাখিয়া যান নাই * কিন্ত আলাওল 
২স্কত সাহিত্য, পুরাণ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইলেও কোন কোন স্থলে 


৮৬ পদ্মাবতীর মৃত্যু বর্ণন।র পর জায়সী কাবা সমাপ্তিতে বলিতেছেন £ 
কাহা স্ুরূপ পদ্মাবতী বনী । 
কছুনা রহি জগ রহি কভানি। 
ধ্ সোই ইহ কীরতি জানু । 
ফুল মরে পর মরে না বানু ১ & 
কোথায় সেই দ্ূপব্তী রাণী পদ্মাবতী ? পুঁথিবী হইতে তাহার কাহিন৷ ছাড়া.সব স্মতি 
মুছিয়। গিয়াছে। ববান্থারা কীতিমান ভাহারাই ধন্য। ফুল গুকাইয়া যায়, কিন্তু হবাসটুক 
মরে না। , ক 
আলাওলের হাতে পড়িয়া এই গাঢ় নির্বেদপুর্ণ রচন! তরল হুইয়া! পড়িয়াছে ঃ | 
কোথা গেল গন্ধর্ব সেন সঙ্গে মস্ত্রিগণ। ॥ 
কোথ। গেল রত্সেন সঙ্গের রাজন ॥ 
কোথা গেল চিতাওর রত্ব চিত্রসেন। 
কোথ! গেল পল্ারতি ত্রিলক্ষ মহন! 
কোথা গেল হিরামনি শুক সে পণ্ডিত। 
চির দিন জার কৃত্তি আছে পৃথিবিত ॥ 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৪৭" 


মুসলমান সমাজের কথাই বলিয়াছেন! জায়নী যেখানে পুরাণের কথা 
বলিয়াছেন, আলা ওল সেখানে কোরান লিখিয়াছেন। আলাওল ও জায়সী 
ই জনেই সূফী অন্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন, ছুই জনেই মুতিপূজার বিরুদ্ধে 
বলিয়াছেন, “কিন্তু এ বিষয়ে জায়সীর উদারতা ও সংযম আগ্রা বাগালী' 
কবির পুঁথিতে কম দেখিতে পাই।”৮৭ আল|ওল কবির কাব্যের কোশ কোন 
স্থলে “মোশলমান' জাতির প্রতি অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন__যাহা! জায়সীতে' 
নাই। জায়সীর “পছুমাবতে' অ'ছে, আলাউদ্দিনের সঙ্গে রত্বসেনের যুদ্ধ 
আরম্ভ হইলে আলাউদ্দিনের হিন্দু পেনাপতিরা তাহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া 
ইন্দু রত্বসেনের পক্ষ লইবার দিন প্রা্থন। করিলে আলাউদ্দিন তাহাতে 
সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু অ:লাগলের আলাউদ্দিন হিন্দু জাতিকে 
মুসলমানের বিশ্বাস করা কর্তব্য নতে বলিয়াই সভয়ে হিন্দু সেনাপ্তির কথাস্ম 
সম্মত হইয়াছিলেন £ 
মেঃসলমান জ।তর মনেতে ন!কি আশা । 
কদাঢিত না ক্টিহ হিন্দুর ভবসা ॥ 

অব্শ্ব এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব আলাওলের না হইতেও পারে । আধুনিক 
কালের সাল্প্রদায়িক ভাবাপন্ন মুসলমান নকল-নবীশেরাই হয়তো যুগধর্মের 
বশে কাব্যে হিন্দু-বিরূপতা যোগ করিয়! দিয়াছেন । 

আলাওল মুলকাব্য ষে ভাবে শ্রন্ুসরণ করিয়াছেন তাহাতে তাহাকে 
হিন্দী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে । ছুই একটি 
ছোট খাট পার্থকা থাকিলেও মুলকাবোর সঙ্গে আলাওলের কানব্যর 
মারাত্বক রকমের ফারাক হইয়! যায় লাই।৮৮ জায়সীর আলাউদ্দিনের 
দূত একজন 'তুরুক' মুসলমান, আলা গলের কাব্যে সেই দূত একজন ত্রাঙ্গণ | 





৮৭ সাহিত্য পরিষৎ পাত্রকা ১৩৫*, ১ম প্গংখ্য। ("কবি আলাওলকৃত “পক্াবতী' পুি 
এবং জায়সীকৃত মুল প্মাবতী নাব্যর তুলনামূলক সমালোচন।”--ডঃ কালিকারঞ্রন 
কাননগেো )। 

৮৮ অবশ্য জায়স: ও আলাওলের চিত্তপ্রবণতার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাঁহার চিহ্ন 
ঠাহাদের কাব্যেও আছে । একথা সতা যে, জারসী মুলত: দধ্যাত্বরসের কবি, কিন্ত 
“আলাওল মূলের তত্বমমৃদ্ধ রূপকের ব্যগ্রনাকে গ্রহণ করেন নি। সামাজিক নিষ্ঠ!, গৃহুগ ত 
সৌজন্ত। স্বেহের বন্ধন এবং নরনারীর একান্ত ভ্দশ্নগত কামনা-বামনায় তার কাব্য হা ৃ 
€বাণল। একাডেমি পত্রিকা, বৈশাখ-আযাঢ, ১৩৬৯ ) 


৭৪৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


এইরূপ পার্থক্য আরও কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু তাহার জন্ত আলাওলের 
পল্লাবতীর আকৃতি-প্রকৃতির মূল অপেক্ষা বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।, 
আলাওল মূলতঃ অনুবাদক কবি। নানা ভাষায় অভিজ্ঞ ও হিন্দুর 
শান্্রাদিতে অসাধারণ দক্ষ এই বাঙালী মুসলমান কবি 'গছ্মাবতে'র 
অন্নবাদের মতো! অতি দুরূহ কর্মে হস্তক্ষেপ করিয়! কৃতিত্বেরই পরিচয় 
দিয়াছেন ।৮৯ সংস্কৃত ভাষা যে তাহার নখদর্পণে ছিল তাহার প্রমাণ নিম্ে/ 
উদ্ধাত মূল সংস্কৃত গ্লেক ও তৎকৃত অনুবাদ হইতেই বুঝ! যাইবে । 
সংস্কৃত-_ 
মুর্খানাং গ্রতিম! দেনঃ বি্প্রদেণে! ভতাশনঃ | 
যোগীন।ং প্রার্থন! দেবে] দেনদেবে! নিরপ্রানঃ ॥ 
আলাওলের অনুবাদ__ 
মুর্খ সকলের দেব প্রতিমা মে সার। 
ব্রাহ্মণ সবের দেব অগ্নি অনতান ॥ 
যোগী মকলের দেব আগু মহাজন | 
সকল দেবের দেব প্রভূ নিরঞ্জন ॥ 


জায়দীর পূরবীয়! হিন্দী চৌপাই দোহার অনুবাদে তিনি যে দক্ষতার 
পরিচয় ধিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে । যথা £ 


জায়সী-_ 

ভে"1হু ধনুষ তিহ্ন নৈন অহ্রোৌ। 
মারহি' বান সান সৌ৷ ফেরী ॥ 
অলক কপে।ল ডোল হামি দেহী"। 
সে'ই কটাচ্ছ মারি জিউ লেহী" ॥ 
কুচ কঁচুক জানো জুগ সারী। 
অঞ্চল দেহি” ভাব হি.ঢারী ॥ 

'আলাওল-_ 
ভুরু ধনু লৈয়! ফিরে শিকারী নয্লান। 
চঞ্চল চাহনি ছুটে যেন চোপা! বান 


: ৮৯ ভীকার রচনায় প্রারুতপৈঙ্গল, যোগশাস্ত্র তস্উউক, কামশাস্ম, সঙ্গীতবিদ্ভা, অখচালন 
বিস্তা প্রভৃতি নান] বিচিত্র ব্যাপারের উল্লেখ দেখা যায়। প্বাস্তবিক তাহার সমান দান! 
চর ারযাটাটগিরাররি রক (ডঃ শহাছুললাহ. সম্পাদিত *পক্মাবতী 
সন? পৃ ৪০) 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৪৯ 


অলকের ওগ্ত| ডোলে কপোল উপ্র। 

হাসিয়া কটাক্ষ হানে জীউ লয় হরি ॥ 

কাচলি আবৃত ভ্তঞন পাশ! যুগ্না সারি । 

সুন্দর অঞ্চল ঢাল মনলয়কাড়ি। 
এইবন্ূপ বহুস্থলে আলাওল জায়সীকে যথাসম্ভব নট অনুসরণ 
করিয়াছেন । কিন্তু জায়সী যেখানে গভীর তত্বের কথা বলিয়াছেন, বাস্তব- 
জীবনরসে-মুগ্ধ আলাওল তাহা এড়াইয়া গিয়াছেন বা সংক্ষেপে সারিয়াছেন। 
একটা! দৃষ্টান্ত-_বিবাহের পর পদ্মাবভীকে লুকাইয়া রাখিয়া সধীর! রতুসেনের 
সঙ্গে তামাসা করিতেছে__সেই বর্ণনায় সৃফীসাধক জায়সী গভীর দার্শনিক 
কথা কৌশলে বিবৃত করিয়াছেন। সখীরা বত্রসৈনকে জিজ্ঞাসা করিতেছে £ 

পুছহি' গুরু কঠ, রে চেল! । 

বিন্বু মসিয়র কম নুর একেলা ॥ 

ধাতু কমাই সিখেদি বে যোগী । 

অব কস অম নিরধ।তু বিয্লোগী ॥ 

কই! সো থোয় বিরোগ়া টে।ন।। 

যেকি তে হোই কপ উ সোন।॥ 

কইস হুরতার পারছি মার]1 

গন্ধক কিয়া কবকুট| ধার|॥ 

কহা ছপায়ে হুচাদ হমারা। 

যেহি বিচ রইনি জগত আধিয়।র| ॥ 


অনুবাদ £ ৰে শিশ্ব, ভোমার গরু কোথায়? শশী বিল! হূর্য কি করিয়া একা 
থাকে? হে যোগি, তুমি রসায়ন বিভা! শিখিয়াছ, তাই নির্ধাতু হয়! ভুমি কি 
করিয়া আছ? তোমার সে মস্ত্রপৃত গাছ কোথায়, যাহার দ্বার! তুমি রাশ! এবং 
সোন! তৈয়ারী করিতে? কি করিয়! তুমি গরলকে পারদের দ্বারা পবিশুদ্ধ 
 ক্ষরিয়াছ এবং গন্ধককে বিচুধিত ক্ষারে পরিণত করির়াছ 1? কোথায় তুমি আমাদের 
চল্রুকে লুকাইয়! রাধিয়াছ, যাহার অতাবে জগৎ অন্ধকার হইয়াছে? €লেখককৃভ 
অনুবাদ ) 2 
এই গুঢ় অর্থবহু ক্লোকের অনুবাদ আলাওল ছুই কথায় সারিয়াছেন £ 
সথীগণ নৃপতিকে দেখি হেম রীত। 
ছিজ্াদিল মৃছ বাকো হাসিয়া কিঞিৎ | 
কহ শ্রিষ্কবর তোর গুরু গেল কোথা! । 
চন্দ্র বিনে সুর একেখর কেন হেথা ॥ 


ক -. ৰাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
কেনা! কোথ! লুকাইল চল্দ্রিক! তোমার | 
যেই বিনে রমণী জগৎ অন্ধকার ॥ 
এইজন্য কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন যে, আলাওল মূল কাব্যের গুচ অর্থ 
কোন কোন ক্ষেত্রে ধন্িতে পারেন নাই।৯০ কেহ-বা মনে করেন তিনি 
জায়সী অপেক্ষ। নিয়ন্তরের সৃী সাধক ছিলেন ।৯১ যাহা হউক ডঃ কালিকা- 
রঞ্জন কানুনগোর মতে, আলা'ওলের অন্ুধাদে-মূলের অর্থগৌরব বা ধ্বনিবাঙ্কীর 
বড় একটা রক্ষিত হয় নাই, অনুবাদটি ক্রটিবিচ্যুতি যুক্ত নহে ।৯২ অবশ্য একটু 
অবহিত হইয়া দেখিলে মনে হইবে, আলাওল কোন কোন ক্ষেত্রে জায়সীর 
রূপ ও রীতি অন্নবঘরণ করিলেও বহু স্থলে এই বাঙালী কৰি যথেচ্ছ! কল্পনার 
রাশ ছাড়িয়া! দিয়াছেন, তখন কাব্য মূলকে ছাড়িয়া নিজস্ব পথ ধরিয়াছে।৯৩ 
বিবাহের বর্ণনায় জায়সী উত্তর-ভারতের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন, আলা ওল 
বাঙনার হিন্দ্ুসমাজের আচারপন্থা বর্ণনা! করিয়াছেন। আলাওলের স্ত্রী- 
চরিত্রগুলিও বাঙালী বনিয়া গিয়াছে । তাই বলিয়৷ আলাওলের “পল্লাবতীকে' 
মৌলিক -কাব্য বলিয়া অযথা প্রশংসা করিবারও প্রয়োজন নাই ।৯৪ 


লই রর পল সে াপ শে আপ রা লা টি সা সম অপ 


৯৮ সা-প-প, ১৩৪০১ ১ম সংখা! (ডঃ কান্রনগোর প্রনন্ধ পর্টব্য।) 

৯১ প্র 

৯২ আ.লাওলের অনুণাঁদ সম্বন্ধে ডঃ কাচুনগো অযগ| কঠোর মন্তব্য করিয়াছেল। কিছু 
কিছু ক্রাটিবিচ্যুতি থাকিলে ও ইহ! ন্যর্থ অনুধাদ-_এমন কথা বলা যায় না। 

৯৩ জায়সী ও আল।ওলের তুলনার জন্তা ডরষ্ঠটনা 0১) 058104612 2০৮৫৬। 00:016:) 
1940 €191515 7১012147150 ,8461 900 ইত 0676211 ৮৩১10 09 4১18912০012 
29325000---1815095 15190101361069 0, (২) বাঙলা একাডেমি পজেকা, শ্রাব্ণ-আ [শ্বন, 
১৩৯ 0৩ ডঃ শহা'ছুরাহ,নম্প।দিত “পল্মাবতী'_-১ম ( পৃ. ২২০) 

৯৪ পূর্ব-পাকিজ্জানের কোন কোন সম।লোচক মাত্র/জ্ঞান বিসঞ্জল দিয়া আলাওল-স্তুতিতে 
মাতিয়া উঠিয়াছেন। এ বিষয়ে কোন এক স্ম।লোচক বলিয়াছেন, “আলাওল প্রয়োজনবোথে 
সুল কাহিনীর পরিবর্তন করেছেন সংক্ষেপীকররণ করেছেন, সংযোজন করেছেন এবং সম্প্রসারণ 
করেছেন। সর্লবিধ আলোচনায় ও সিদ্ধান্তে নিশ্চিত আসা যায় যে, আলাওলের পদ্মাবতী 
আলাওলেরই নিজস্ব হৃষ্টি-উপাদান তিনি পেয়েছেন "জায়সী পদ্বমাবতে।” (বাণুল! 
একাডেমি পর্িকাঃ ধৈশাধ-আবাঢ়, ১৩১৯) এই মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত নহে। *পল্সাবতী; 
'আলাওলের নিজম্ব মৌলিক সৃষ্টি নহে, ইহা! জায়মীর কাব্যের প্রকৃত অনুবাদ । পংক্তিতে 
পংজিতে বহু সাদৃগ্ত আছে। কোন কোন স্থলে কবি কিছু মৌলিকত! দেখা ইলেও এ কাব)কে 
মৌলিক কাব্য বল! যায় না । কবি নিজেও সে গৌরব দাবি করেন নাই, জান়্সীর প্রশংস! 
করিয়! তিনি পুসথরীর কাব্য অনুসরণ করিয়াছেন । 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৫.১ 


'পদ্থারতী,আন্বাদ- কাব্য হইলেও কোথাও অন্ুবাদজনিত বড় একটা 
আড়উভাব দেখা যায় না- মোটামুটি কাহিনীর মধ্যে বূপকথাধর্মী সরস 
পরিচ্ছন্নতা বজায় আছে । ভাষা ও ছন্দ প্রশংসার যোগ্য) অবশ্য হাবিবী 
প্রেসে মুদ্রিত “পদ্মাবতী'র ভাষা ধরিয়া! আলাওল সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হুওয়! উচিত হইবে না । কারণ এই সমস্ত অপদার্থ ছাপাখান! হইতে 
মুসলমানী কেতাবী ঢঙে অতি কদর্থ কাগজে ছাপ! ঝুড়ি ঝুড়ি ভূল শবে 
কণ্টকিত পুস্তকগুলি পূর্ববঙ্গের অর্ধশিক্ষিত মুসলমান পরিবারে প্রচার লাভ 
করিলেও ইহা হইতে মুল 'পল্লাবতী'র রস উপভোগ করা প্রায় অসম্ভব । 
ডঃ মুক্ু্মদ শহীহু্ঈ।হ, ঢাকা হইতে 'পল্মাবতীর' (১ম খণ্ড) যে সংস্করণ 
সম্পাদনা করিয়াছেন তাহার ৫০1)08119 €৫%৮ এত মাঞ্জিত ও আধুনিক 
ভাবাপন্ন যে, ইহার ভাষ| পুরাতন পু্থির ভাষা বলিয়! গৃহীত হইতে পারে 
না। কারণ তিনি 'পল্মাবতীর' কোন পুঁথি না পাইয়া হাবিবী প্রেসের 
অপদার্থ সংস্করণের উপরেই জায়সী অনুসরণে কলম চালাইয়াছেন, ফলে 
কাব্যটি স্বকুমার রায়ের ”আবোলতাবোলের* “হাসজারু* ও “বকচ্ছপেরঃ 
আকার ধারণ করিয়াছে । ঢাক] বিশ্ববিগ্ভালয়ের 'পু'খি-পরিচিতি+তে মুন্সী 
আবছুল করীম সাহিত্যবিশারদের নিকট রক্ষিত “পদ্মাবতীর”' ৩৫ খানি পুঁথির 
কয়েকখানিতে সে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদন্ত হইয়াছে এবং ঢাকার বাঙলা 
একাডেমী সংগৃহীত আর ছুইখানি পুঁখির প্রাসঙ্গিক উদ্ধাতি হইতে পদ্মাবতী" 
পুরাতন রূপেন্ খানিকটা বুঝ! যায়। এখানে আলাওলের পুথি, হাবিৰী 
প্রেসের তৃতীয় সংস্করণ এবং শহীহুল্লাহ, সাহেব সম্পাদিত পল্লাবশীর 
সর্বাধুনিক সংস্করণ হইতে তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। 


আলাওলের পু'খির পাঠ 


সক্ষলেরে*দেস্ত' নিত্য ন টুটে ভাগার । 

জগ জিব পন্ন পক্ষি পিপিলিকা আর ॥ 

কাকে নাহি নিশ্মরণ দিআছে আহার । 

সক্ষলের উপরে তাহান দিষ্টি আছে। 

কীব! শক্র কিবা মিত্র কাকে নাহি বাছে॥ 
€*পু'বি-পরিচিতি', পৃ. ৩২৬, পু ধিসংখ্যা--.২২ ) 


৭৫২ বাংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 
হাবিবী প্রেস প্রকাশিত “পন্মাবতী'র ১৩২১ সন্রেসংস্করণ ' 


সকলেরে দেয় দানি ন! টুটে ভাণ্ডার । 

গুরু করি পিপীলিকা বর শুরাকার ॥ 
কাকে নাকি বিশ্মরণ দিয়াছে আহার । 
সকলের উপরে তাকান দৃষ্টি আছে। 

কিব। মিত্র কিব! শক্র কাকে নাহি বাছে ॥ 


মুহম্মদ শহীছুল্লাহের আধুনিক সংস্করণ 


সেই ধনপতি সব যাহার সংসার । 
সকলেরে দেয় দান না টুটে ভাওার ॥ 

গরু করা পিগীলিক। বড় ্ষুদ্রাকার। 
কাকে নাহি বিস্ময় দিয়াছে আহার ॥ 
সকলের উপরে তাহার দৃষ্টি আছে। 

কিব! মিত্র কিবা শক্র কাকে নাহি বাছে॥ 


জায়সীর “পছ্মাবত, 
ধনপতি উই জেহি ক সংসারু। 
সবি দেহ নিতি ঘটন ভংডারু॥ 
জাৰত জগত হুসতি অউ চাট!। 
সব কহ্‌ ভূগুতি রাতি দিন ৰাটা॥ 
ত' করি দিমিট সবহি উপরাহী। | 
মিতর সতর কৌহ্‌ বিসরহ নাহী" ॥ 
পংধী পতংগ ন। বিসরই কো৷ঈ। 
পরগট গুপুত জহীা লগি হোঈ »৯* 
অনুবাদ ১ তিনিই ধন্দপতি, বিশ্বনংসার তাহাই | নিতাই তিনি সকলকে 
দিতেছেন, কিন্তু তাহার ভাগঙারে ঘাটতি হইতেছে না। দিনরাত্রি জগতের হাভী 
ছইতে পিপীলিকা পধস্ত সকলকে তিনি আহার দিতেছেন। সকলের উপরেই 
তাহার দৃষ্টি আছে। শত্রমিত্র কাহাকেও তিনি ভুলেন ন!। পাখীপতঙ্গ- প্রকান্তেই 
থাকুষ্ধ বা গোপনে থাকুক কাহাকেও তান বিশ্বৃ্ত হন ন!। (লেখককৃত অনুবাদ ) 
এই দৃষ্টাত্ত হইতে দেখা যাইতেছে, নানা পুঁঘিতে এবং হাবিবী প্রেসে মুক্ত 
সংস্করণের পাঠে নান] বিশ্বঙ্খলা ঘটিয়াছে । ডঃ শহীহুল্লাহ, জায়সী অবলম্বনে 
মার্দিত ভাষায় নৃতন করিয়! লিখিয়! “পল্লাবতী'র ভাষা খানিকটা ভদ্র- 
*৫ জায়সীর “পছুমাবতে'র উদ্ধতিগুলি ত্ীয়াসন ও নুধাকর ছিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ 
হইতে খৃহীত হইয়াছে! 


্ 


মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৫৩, 


জনোচিত করিয়াছেন বটে, কিন্ত মধ্যযুগীয় কাব্য সম্পাদনে ₹৩-া1৪ 
করিবার রীতিজ্জামরা! সমর্থন করি না। 

আলাওল যে মধ্যযুগের একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছিলেন, তাহা 
'পল্লাবতী” হইতেই বুঝ! যাইতেছে। হিন্দীভাষায় লিখিত মূ কাব্যকে 
সপ্তদশ শতাব্দীতে নিখুঁত পয়ারত্রিপদী ছন্দে রূপান্তরিত করা নিশ্চয়ই 

ংসনীয়। তবে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, আলাওলের 
যে পরিমাণে বিদ্যা! ছিল, সেই পরিমাণে কবিত্ব ছিল না। তাহার সমস্ত 
রন্থই অন্ুবাদমূলক, সেখানে মৌলিক সৃষ্টির কৃতিত্ব প্রকাশের অবকাশও 
অল্প, দৌলতকাজীর “লোরচন্দ্রানী'র শেষাংশ সম্পূর্ণ করিবার ভার তাহার 
উপর স্থস্ত হইয়াছিল । ইচ্ছা! করিলে এই স্থানে তিনি মৌলিক কবি-প্রতিভার 
স্বাক্ষর াখিয়! যাইতে পারিতেন। কিন্তু ভিনি সে্দপ প্রমাণ দিতে পারেন 
নাই। 'পদ্মাবতী'র কাবামূল্যও উৎকৃষ্ট নহে, রচনাকৃতিও দৌলত কাজীর 
সমকক্ষ নহে, ইহ। স্বীকার ন! করিয়! উপায় কি? 

সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল ॥ "ইহা আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য মনে 
হইতেছে । পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের (আরাকানের প্রধান অমাত্য ) 
নির্দেশে কবি আলফা লাম়লা"য় (আরব্য-উপন্তাস) বণিত কাহিনীকে বাংলা 
ছন্দে রূপাস্তরিত করেন। ইহা বোধ হয় কবির মৌলিক রচণ!. কোন আরবী- 
ফারসী গ্রন্থের হুবন্থ অনুবাদ নহে ।| 

এই কাব্যের প্রথমাংশ মাগনঠাকুরের নির্দেশে রচিত হয়। এই অংশে, 
শাহ.হ্বজার উল্লেখ নাই। সুজা ১৬৬০-৩১ খ্রীঃ অন্দে আরাকানে পলাইয়া' 
আসেন। হ্বতরাং ইহার রচন! আরম্ত হয় ১৬৬০ শ্রী: অব্ের পূর্বে। ১৬৫৮ 
গ্বীঃ অন্দে “সতীময়না-লোরচন্দ্রানী'র শেষাংশ তিনি সমাপ্ত করেন | মনে হয় 
১৬৪৮-৬০ শ্ীঃ অন্দের মধ্যবর্তী সময়ে “সয়ফুলমুলুকে'র রচন! আরম্ত হয়। 
ইহার এগার বংসর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন। হ্বজার সঙ্গে তাহার 
সম্প্রীতি থাকার জন্ত স্বজা হত্যার পর তাহাকে প্রায় ছুই মাস কারাকক্ষে বন্ধ 
থাকিয়! দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল । সে সমস্ত নিগ্রহের কাহিনী 
তিনি 'সরফুলমুলুকে' বণিত আত্মপরিচয়ে বিরৃত করিয়াছেন । 

আরাকান রাজের অমাত্য স্বলেমান একদ] বৃহৎ ভোজের আয়োজন 
করেন। সেই ভোজসভায় মাগনঠাকুর, আলাওল ও তাহাদের গুরুপুক্র 

৪৮-_-(৩য় খণ্ড) 


6 বাংল! সাহিতোর ইতিবৃত 


সৈয়দ মুস্তাফাও উপস্থিত ছিলেন। খানাপিন! ও আমোদ-আহ্লাদের পর 
মাগনঠাকুর সুস্তাফাকে 'পুরাণপ্রসঙ্গ' অর্থাৎ ইসলামী ইতিহাস-পুরাণকথা 
বিরত করিতে অন্বরোধ করিলেন। মুস্তাফা তখন সয়ফুলমুলুকের গল্পটি 
বলিলেন । গল্পটি মাগনঠাকুরের ভালে। লাগিল । তখন তিনি আলাওলকে 
উক্ত গল্পটিকে বাংলা ভাষায় রচন! করিতে নির্দেশ দিলেন । কারণ-_ 

সকলে ন! বুঝে এই ফারসীর ভাব। 

পয়[রপ্রবন্ধে রচ এই পরস্তঞাব ॥ 


আলাওল তখন পুরাতন কাহিনী অবলম্বনে স্বাধীনভাবে “সয়ফুলমুলুক- 
বদিউজ্জমাল' শীর্ষক মত্যপ্রেমের রোমান্টিক কাহিশীকাব্য লিখিতে 'আরম্ত 
করিলেন । কিন্তু বেশ কিছুটা লিখিবার পর তাহার জীবনে বিপরধয় নামিয়া 
আসিল। কবির পৃষ্ঠপোষক মাগনঠাকুর দেহ রক্ষা করিলেন, স্বজা হত]ার 
পর বিনা দোষে কবিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কাব্যেরও হ্ুই- 
তৃতীয়াংশ৯৬ রচিত হইয়া পড়িয়া রহিল। অতঃপর বহু ছুঃখ-নির্যাতনের পর 
প্রায় ম্বংসর পরে তাহার ভাগ্য আবার কথঞ্চধিৎ স্বপ্রসন্ন হইল । আরাঁকান- 
রাজের প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ মুসা কবির পৃষ্ঠপোষক হ্ইয়া কবিকে অসমাপ্ত 
“সয়ফুলমুলুক' সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন কবি বৃদ্ধ হইয়া! পড়িয়া- 
ছেন, দেহমন ভাঙিয়া পড়িয়াছে__ঈশ্বর চিন্তায় তখন তিনি আবিষ্ট। কি 
করিয়া তিনি প্রণয়গাথায় হস্তক্ষেপ করিবেন ? সবিষ্ময়ে কৰি বলিলেন, “বৃদ্ধ- 
কালে গ্রস্থকার্য না হয় উচিত।” কিন্তু মুসা ছাড়িবার পাত্র নহেন,বহ অন্ুরোধ- 
উপরোধে তিনি কবিকে এই কাব্যের বাকি অংশ সম্পূর্ণ করিতে রাজী 
করাইলেন। মাগনঠাকুরের মৃত্যুর ( ১৬৫৯) কিছু পূর্বে এই কাব্যের রচনা 
'আরম্ভ হয়| সমাপ্ত হয় ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে ১৬৭০ শ্রী; অন্দে। 


. টজয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল' একটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প । কোন কোন 
মতে ইহা আরবী ভাষায় লেখা. “আলফা লায়লা" (আরব্য-উপন্তাস ) হইতে 





৯৬ *পুধি-পরিচিতি'র সম্পাদকের মতানুসারে কবি এই কাব্যের অর্থাংশ সমাণ্ট করিবার 
পর মাগনঠাকুরের মৃত্যু হয় €১৬৫৯)। কিন্তু ডঃ হকুমার গেন মনে করেন, মাগনের মৃত্যুর 
পূর্বে কবি কাব্যটির প্রায় ছই-তৃতীয়াংশ রচন! করিয়াছিলেন। পুথি-পরিচিতিঃ পৃ ৫৬৫ 
«এবং ডঃ সেনের বা, সা, ইতিছাস (১ম অপরার্ধ) ত্রষ্টব্য। 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কৰি ৭৫ 


গৃহীত,*+ কাহারও-ব| মতে ফারসী গল্পই ইহার উৎস। যাহ! হউক, কবির 
এ কাব্য অন্বাদ-গ্রন্থ নহে, কোন আরবী-ফারসী কিস্সা অবলম্বনে তিনি এই 
মানবীয় প্রেমের গল্প কাব্যাকারে রচনা করিক্মাছিলেন। নায়কের নাম 
সম়্ফুলমুলুক | তাহার পিত। ছিপুয্ান ছিলেন মিশরের বাদশাহ । অমাত্য- 
পুত্র সৈয়দ সয়ফুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। নায়িকার নাম বদিউজ্জমাল-_বোস্তানের 
অন্তর্গত এক পরীরাজ্জ্ের অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্তা । নায়িকার একখানি চিত্র 
দেখিয়! নায়ক দিওয়ানা! হইয়া যান। তাহার এইরূপ যনোবিকারের খবর 
একমাত্র দিল্-দৌস্ত, সৈয়দই জানিত। সৈয়দ বন্ধুর এই অবস্থা দেখিয়া 
বাদশাহের নিক সমস্ত সংবাদ জানাইল। পুত্রের জন্য বাদশাহ চারিদিকে 
বদিউজ্জমালের সন্ধানে চর পাঠাইতে লাগিলেন- কিন্ত পরীরাজকন্তার কেহ 
কোন সন্ধান দিতে পাঞ্রিল না। অতঃপর স্বয়ং নায়িকা স্বপ্নযোগে সয়ফুলের 
নিকট দেখ! দিয়। নিজ পরিচয় দিল। তখন সয়ফুল বন্ধু সৈয়দকে সঙ্গে লইস়্া 
বর্দিউজ্জমালের সন্ধানে বোস্তানের দিকে যাত্রা কৰিল। এই যাত্রাপথে 
অসস্ভব ও অবান্তর ঘটনার এতটা! বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, মূল কাহিনী তাহাতে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । কাব্যের শেষে পরীবাল। বদ্দিউজ্সমালের সঙ্গে মিশরের 
রাজকুমার সয়ফুলের মিলন এবং বন্ধু সৈয়দের সঙ্গে সরন্্বীপ-রাজকন্তা 
বদিউজ্জমালের সখী মল্লিকার বিবাহ বণিত হইয়াছে । এই মল্লিকা প্রসঙ্গ 
কবির নিজস্ব পরিকল্পনা | যাহ! হউক, ইহাতে পাখিব নর-নারীর রোমান্টিক 
প্রেমের কথ! বণিত হইয়াছে বলিয়! ইহার মূল্য স্বীকার করিতে হুইবে। 
রদ্ধাবস্থায় কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে সরস ভাব 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। মানুষের সঙ্গে পরীরাজকন্তার প্রেম; দেহ ও দেহাতীত, 
মপ্য ও অযর্ত্যের এই ভাববন্ধনটি বেশ উল্লেখযোগ্য । কাহিনীর অনেকটা 
কবির নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত বলিয়া কবি ইহাতে স্বাধীনভাবে কল্পনার লীল! 
দেখাইতে পারিয়াছেন। এই কাব্য একদ| মুসলমান সমাজে যে বিশেষ 
জনপ্রিয়ত| লাভ করিয়াছিল; তাহার প্রমাণ--আবছুল করীম সাহেবের 
গ্রহে 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমালে'র বাইশখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। 
রচনারীতি ও কাহিনীগ্রন্থনপ্রণালী এমন কিছু বিম্ময়কর প্রতিভাগ্যোতক নহে | 


»* পু'ধি-পরিচিতি, পৃ. ৫৯৪ 


৭৫ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


উপকাহিনীর অতিপ্রাধান্তের ফলে মুলকাহিনীটি বহস্লে বাধাগ্রস্ত 
হইয়াছে ।৯৮ 
যাহা হউক এই গল্লটর জনপ্রিয়তার জন্ত এই বিষয় লইয়া আরও 
কয়েকজন মুসলমান কবি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে দোনাগাজী, 
বিরাহিম ( ইব্রাহিম ) এবং মালেক মুহণ্মদের নাম উল্লেখযোগ্য ।১ 
সপ্ত (হপ্ত) পয়কর ॥ ইরানী কবি নেজামি সমরকন্দ*৯ ফারসী ভাষায় 
১১৯৯ শ্রীঃ অবে অনেকটা 'আলফা-লায়লা"র ঢঙে এই কাহিনী রচন] করিয়!- 
ছিলেন। ইহাতে আরব ও আজমের অধিপতি লো"মানের পুত্র বাহ. রামের 
বিবিধ “কেরামত" যুক্ত সাতটি গল্প বণিত হইয়াছে । বাহ্‌রাম “এমন” দেশে 
রাজত্ব করিতেন । ছমনা নামক এক স্থপতি রাজার আদেশে রাঁজপুত্রের 
জন্য সপ্ত বর্ণের সাতটি “টঙ্গী' €( উচ্চ ভবন) নির্মাণ করিল । এদিকে রাঁজ- 
কুমার বাহরাম ম্গয়! ও নৃতা লইয়! এত ব্যস্ত হইয়। রহিলেন যে, রাজকার্ধে 
অবহেলা ঘটিতে লাগিল। ফলে শক্রর| তাহার রাজ্য আক্রমণ করিল, অবশ্য 
বাহরাম- অবলীলাক্রমে শত্রদিগকে হটাইয়! দিলেন। কিন্তু এদিকে সংবাদ 
আদিল যে, বাহব্রামের পিতার মৃত্যু হইয়ছে এবং সেই হযোগে উজীর রাজ্য 
অধিকার করিয়া লইয়াছে। তখন বাহ.রাম সসৈন্ে পিভৃরাজো উপস্থিত 
হুইলেন, কিস্ত উজীরকে আক্রমণ করিলেন ন|ঃ বরং ঘোষণা করিলেন--দুইটি 
ব্যাদ্রের মধ্যে একটি তাজ রক্ষিত হুইবে | যিনি ব্যাঘ্রের কবল হইতে সেই 
তাজ উদ্ধার করিতে পারিবেন, তিনিই বাদশাহ হইবেন। উজীর প্রাণভয়ে 
ব্যাত্রের নিকট যাইতে পারিল না বাহ্‌রাম নির্ভয়ে ব্যাঘ্রের নিকটে গিয়া 
নিরাপদে তাজ লইদ্বা আসিলেন। ইহাতে উজীর ভয় পাইয়। প্রভুপুত্র 
বাহুরামের চরণম্পর্শ করিয়া বশ্যুতা স্বীকার করিল। অতঃপর বাহরাম 
পার্ববর্তা সাতটি রাজ্য জয় করিয়া উক্ত রাজ্য হইতে এক-একটি রাজকন্ঠাকে 
৯৮ কাবোর শেবাংশ “পদ্মাবতী'র সমাপ্তির মতো নির্বেদ-বৈরাগ্যে পুর্ণ £ 
কথা গেল হাইয়া মালিক ব্ধূপবতি। 
কথ! গেল নাহাপাল প্রধান নরপতি॥ 
ভ্রিলৈক্ষ মোহনি কন্কা| বদিউজ্জমাল | 
সকল গ্রাসিল এক বলবস্ত কাল । 
(পু থি-পরিচিতি, পৃ. ৫৭* ) 
১» আলাওল কিন্তু 'নেজাহি গঞ্জনি' বলিয়াছেন । ইহা বোধহর 'গজনতী' হইবে । 


মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৫৭ 


বিবাহ করিলেন এবং প্রত্যেককে এক-একটি 'ঙ্গী' বাসস্থানরূপে নির্দেশ" 
করিলেন । অতঃপর তিনি পত্বীদের লইয়! আনন্দে দিনাতিপাত করিতে 
করিতে একদিন বলিলেন £ 
কহে রাজকন্ত! প্রতি শুনহ গুণবরতী 
কহু এক প্রসঙ্গ উপাম ॥ 
এই মতে সপ্ত রাতি সপ্ত বিজ্ঞ কলাবতী 
কহিলেক সপ্ত সুপ্রসঙ্গ ৷ 
এই পুস্তকের ন্থত্র শুন গুণী সাধুপুত্ত 
রসসিন্ধু অমিয়া তরঙ্গ ॥ 
রাণীরা বাহুঞামকে প্রতি রাত্রে একটি করিয়া গল্প বলিলেন । গল্পগুলি 
শনিবার আরম্ত হইয়া শুক্রবারে শেষ হইয়াছে । ইহ! পারন্ত কবি নিজামীর 
উক্তনামীয় কাব্যের স্বাধীন অন্ববাদ- আক্ষরিক অন্বাদ নহে । আলাওল 
১৬৬৩ শ্রী: অন্দে সৈয়দ মুহত্মদ খানের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন । কৰি 
গরন্থোৎপত্তি প্রসঙ্গে পৃঃপোষক সৈয়দ মুহম্মদ খানের কথা সবিস্তারে 
বলিয়াছেন : 
হেন মহারাজেম্বর অখণ্ড সম্পদ | 
তান মহা ছন্তমতি ছৈদ মহম্মদ ॥ ১০ * 
অঙ্গ ছূর্বাদল স্তাম মুখ পুর্ণ সমি।... 
আরবি ফারসি হিন্দুজানি গত।...... 
আমিহ সভাএ তান থাকি অবিরত। 
অন্বস্ত্র দানে আমা পোসস্ত সতত ॥... 
আম! প্রতি আঙ্গা দিল! হরসিত মন | 
উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে এখন ॥ 
সপ্তপয়কর কথা অতি.মনুহর। 
মন্থগত প্রকাশিলুং তাহার গোচর ॥১ 


করীম সাহেবের সংগ্রহে “সপ্ত (হপ্ত) পয়করে'র ছয়খানি খণ্ডিত পৃ'থি 





১০ কবি আর এক পু'থিতে মুহম্মদের এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন £ 
শ্রীস্ত মহস্ত ছৈদ মুহাম্মদ খান। 
হুর্য অবদ্দি সে রহিল রাখান ॥ 
সনিয়া সপ্তষ কথা হরসিত মন । 
হিন আলাজলে কহে মধুর বচন ॥ 


১ নিবি পৃ. ৪৫৯ 


৭৫৮ ংল| সাহিত্যের ইতিরৃত 


পাওয়া গিয়াছে__অধিকাংশই অর্বাচীন কালের কলের কাগজে নকল। গল্প- 
গুলি বেশ সহজ সরসভাবে বণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার কাব্যমৃল্য 
নিতান্তই নগণ্য । 
তোহ্‌ফা ॥ ইহা মুসলমান জাতির স্মৃতিসংহিতা ধরনের সৃত্রসমন্টি। 
তোহ.ফা শব্দের অর্থ_-উপহার | সেখ ইউ্বফ দেহ.লবী (যিনি “তোহ.ফা'তে 
“গদা” নায়ে উল্লিখিত হইয়াছেন ) ৭৭৪ হিজরা সনে € ১৩৭২-৭৩ শ্রীঃ অঃ) 
ফারসী ভাষায় 'তুহফাতৃননেস।” শীর্ষক নীতিকথা! বিষয়ক একখানি কাব্য রচন! 
করেন ॥ কৰি ইউস্বফ-গদা হাদিস ও তফ সির ভালে! করিয়৷ অধ্যয়ন করেন । 
| তাহার গ্রস্থও কিন্ত মৌলিক রচন! নহে: কোন আরবী গ্রন্থের উপর ভিত্তি 
করিয়া 'তুহফাতুনেসা' রচিত হয়। তোহ্‌.ফ! পয়তাল্লিস অধ্যায়ে বিভক্ত 
মুসলমান সমাজের শীতিগ্রস্থ--যাহাতে ধর্স, আঁচার-বিচার, দৈনন্দিন জীবনের 
করণীয় ও অকর্ণীয় বিষয় সমূহ নিদিষ্ট হইয়াছে । শাস্তবব্যবস্থা ইবাদত, 
জাকাত, রোমা, কোরান পাঠ, শহীদ; বেহশত, দোজখ ইত্যাদি ব্যাপার 
ইহার বণিত বিষয় বলিয়া মুসলমান সমাজে কাব্যটি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল )) 
আলাওল কারামুক্তির পরে ১৬৬৩-৬৪ শ্রীঃ অন্দের মধ্যে ইউন্বফ 
গদার “তুহফাতুন' অবলগ্ধনে তোহ.ফ।' রচনা করেন। ইহা কেবলমাত্র 
মুসলমান সমাজের জন্য নিদিষ্ট বলিয়া এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলে।- 
চনার অবকাশ নাই । তবে আলাওল বেশ পরিচ্ছন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ 
করিয়াছেন যেমন £ 
হুঃখীজন দেখিয়া! তৃবিব যে'গ্য দানে । 
মৃই দিলু হেন জ্ঞান ন! রাখিব ম'ন॥ 
মনে ছুংখ ন! দিও বিমুখ কটু বাকে। 
ভাবিও “যে মে!রে দিছে সেই দিন তাকে 1” 


অধ্যাপক আহমদ শরীফ “তোহ্‌ফা।” প্রবন্ধে ( সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা, 
শীতসংখ্যা, ১৩৬৪) এব” অধ্যাপক সৈয়দ মুর্তাজা আলি “আলাউলের 
তোহফা” প্রবন্ধে ( বাউল! একাডেমী পত্রিকা, কাতিক-পৌষ, ১৩৬৮ ) এ 
বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচন! করিয়াছেন, এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি 
নিশ্্রয়োজন। এ পর্যন্ত বাংলা “তোহ.ফা'র মাত্র তিনখানি পাগুলিপি পাওয়া 
গিয়াছে । ইহাতে শরিয়তের নিয়মাবলী যেমন অনুসৃত হইয়াছে, তেমনি 
অনেক লৌকিক সংস্কারের ছাপও আছে, যাহাতে হয়তো “রা পন্থী বিশুদ্ধ 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭০৯ 


মুসলমান আপত্তি করিতে পারেন এবং সত্যই কেহ কেহ সম্প্রতি 'তোহ-ফা+: 
সম্বন্ধে আপত্তির স্বচু গুঞ্জন তুলিয়াছেন। জ্যোতিষে অভিজ্ঞ আলাওল 
ইহাতে টাদ-তারার সঙ্গে মানব ভাগ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা 
রক্ষণশীল মুসলমান সম্প্রদায়ের মনঃপৃত হয় নাই। অবস্থ এরূপ বর্ণনা ইউস্বফ 
গদার '“তুহফাতুনে'ই আছে, আলাওল একা! অপরাধী নহেন। ইরানের 
(প্রাচীন আর্ধ ) প্রভাবে আরবী মুসলমানসমাজে এরূপ তথাকথিত অনেক 
ফুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল । মুসলমান সমাজের কেহ কেহ এইরূপ “ইসলাম 
নিরোধী, ভ্রান্ত সংস্কারে বিশ্বাসীরা গুহপ্রতিষ্ঠ!, বিদেশে যাত্রা উপলক্ষে শুভ- 
দিনের অন্বেষণ” করিতেন বলিয়া একালের সরিয়ত-হাদিস পন্থী মুসলমানসমা্ড 
এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন।২ ইহাতে আলাওল 
হিন্দুদের গুরুবাদেরও অন্ুব্ূপ “গীরপরস্তি' বর্ণনা করিয়াছেশ। কিন্তু “এই 
পীরপূজা ইসলামের মূলনীতি বিরোধী"--অনেক আধুনিক মুসলমান এইরূপ: 
মত প্রকাশ করিয়া থাকেন ।3 
আলাওল এই নীতিকাব্যে দাসী-সান্তোগের কথাও বলিয়াছেন ঃ 

আপন হরিষ যদি চাহ চিরকাল। 

কিনেয়৷ হুন্দর দাসী গোঞ্াইবে ভাল ॥ 
বিবাহে হিন্দুসমাজের স্ত্রী-আচারের মতে! আলাওল নববধৃ-সংক্রান্ত হিন্দু- 
আচার বর্ণনা করিয়াছেন £ 

পিতৃগুহ্‌ হস্তে নারী গৃ:হতে আনিন। 
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তবে সেই রমণীর পাখালন। পানি 

চারিকোণে নাসগুহে ছিটিবেক আনি ॥ 
"এই সকল স্ত্রী-আচার ইসলাম ধর্ম অনুমোদন” না করিলেও হিন্দুসমাজের 
পাশে বস করিয়া ধর্মান্তরিত মুসলমানসমাজ একদা! কিছু কিছু হিন্দুয়ানি 
পালন করিত- আলাওলের রচনায় তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । যাহা হউক 
আধুনিক কালে পূর্বপাকিস্তানী মুসলমান সমাজে নবোছ্মে সরিয়ত-হাদিস 


২ বানুল! একাডেমী পত্রিকা, কাতিক পৌঁ, ১৩৬৮, পৃ. ১১৪ 
৩ ঈশ্বর সেবার এই মূল দঢ়তাব। 

ভাবস্থির চাহ যদি গুরুপদ সেব ॥ 
৪ বাঙল! একাডেমী পত্রিকা, কাতিক-পৌব, ১৩৬০, পৃ. ১১৫ 


৭৬৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


শাসনের ব্যবস্থা যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে কেহ কেহ হয়তো 
আলাওলের 'তোহ্‌.ফার' সব নির্দেশ মানিতে পারিবেন না। পূর্বপাকিস্তানের 
মুসলমান লেখক যতই বলুন না কেন-_-”মোটকথা ধর্মজীবন পালনের এটা 
€ তোহ.ফা ) একখানি মূল্যবান নির্দেশিকা” তবু তাহারা আলাওলের 
হিন্দুঘে ষ! নির্দেশগুলি মানিতে সম্মত নহেন। সৃফীসাধক আলাওল 
যোগ-তন্তরজ্যোতিষ প্রভৃতি হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থসমূহ হিন্দুর মন ও নিষ্ঠা লইয়াই 
অনুশীলন করিয়াছিলেন_-'এ সংবাদ আধুনিক বিশুদ্ধ ইসলামপন্থী মুসলমান- 
সমাজের পক্ষে গীড়াদায়ক সন্দেহ নাই। এখন আলাওল জীবিত থাকিলে 
“বেশরা'-পন্থী বলিয়া! তাহার জাতি যাইত। 

সেকান্দারনামা ॥ |আলাওলের সর্বশেষ কাব্য “সেকান্দারনামা' 
প্রসিদ্ধ ফারসী কবি শেজামী সমরকন্দীর “ইস্কান্দারনামা' কাব্যের অনুবাদ, 
কোথাও কোথাও কবির নিজস্ব রচনাও আছে | আলেকজাণ্ডারের বিজয়- 
কাহিনী লইয়া ইরানে যে সমস্ত গালগল্প ও অতিরঞ্জিত কাহিনী গড়িয়া 
উঠিয়াছিল, তাহা! অবলম্বনে নেজামী “ইস্কান্দারনামা' রচনা করেন, যাহাতে 
ইতিহাস, অতিরঞ্জন ও রূপকথা অবিরোধে পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে।) 

স্বজার হত্যার পর আলাওল কিছুকাল বিনাদোষে শাস্তি পাইয়াছিলেন 
তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি । যাহা হউক তার পরে তিনি আরাকানরাজ- 
চন্দ্রহধর্মীর €( ১৬৫২-৮৪ ) আমলে তাহার প্রধান অমাত্য নবরাজ মজলিসের 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাহারই আদেশে কৰি ১৬৭৩ শ্রীঃ অবে 
“সিকান্দারনামা” রচন! করেন--কবি তখন স্ববৃদ্ধ। 

একদ| নবরা মজলিস এক ভোজসভার আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই 
সভাম্ন আলাওলও উপস্থিত ছিলেন। সকলে মজলিসের উচ্চ প্রশংসা করিয়া 
বলিলেন, তিনি যদি মসজিদ বানাইয়া পুকুর কাটাইয়া দেন, তাহা হইলে 
তাহার নাম চিরজীবী হইবে । কিন্ত প্রার্জ মজলিস বলিলেন £ 


মছজিদ পুষ্র্ণী নাম নিজ দেশে রহে। 
গ্রন্থকথা যথাতথ! তত্তি ভাবে কহে ॥ 
গ্রন্থ পড়ি সকলের দীপ্ত হয় মন। 

নাম ল্মরি মক্মা করয়ে কত জন ॥ 


« এ পত্রিকা, পৃ. ১১৫ 


মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কি ৭৬১ 


তখন তিনি আলাওলকে এমন একখানি গ্রন্থ রচন! করিতে বলিলেন যাহাতে 
তাহার নামষশ বৃদ্ধি পায় । আলাওল বলিলেন যে, নেজামীর “ইসকান্দার+ 
নামা অন্থবাদ করিলে ভালো হয়। নেজামীর ভাষা কিছু কর্কশ বলিয়া 
সুসলমানসমাজে ইহার ততটা! প্রচার ছিল না। কিন্তু “তাঙ্গিয়৷ কহিলে 
তাতে আছে বহু রস।” অবশ্য আলাওল তখন অতি বৃদ্ধ শোকতাপ ও 
অর্থাভাবে বিপর্যন্ত--তাই তিনি এপ গ্রন্থ অনুবাদে কিছু সঙ্কৃচিত হুইলেন। 
কিন্ত নবরাজ মজলিস কবির সমস্ত ভার গ্রহণ করিলে আলাওল অন্ববাদে 
অগ্রসর হইলেন। মুলকাব্যে বণিত আলেকজাপগারের অভিযান সম্পর্কিত 
সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত কাহিনীটি কতকটা এইরূপ £_- 


রোমরাজ ফয়লকুছের (ফিলিপ ) আদি নিবাস ইউনান ( আইয়োনিয়া 
অর্থাৎ গ্রীস)। তিনি ইস্হাক নবির (আইজক ) ভাতুষ্পুত্র। মখছ্মিয়া 
(ম্যাসিডোনিয়া ) দেশে তাহার রাজধানী । সেকান্নার এই ফয়লকুছের 
পালিত পুত্র। আরম্ভতালিস (এ্যারিস্টটুল ) সেকান্দারের গৃহশিক্ষক 
ছিলেন। মিশর জয় করিয়া তিনি ইস্কান্দারিয়। নগরী (আলেকজান্দ্রিয়৷ ) 
স্থাপন করেন। পারস্তরাজ দরাষু (ডেরিয়াস ) সেকান্দারের সঙ্গে যুদ্ধে 
নিহত হুন। সেকান্ফার পাঁরন্তে গিয়া! অগ্রি-উপাসকর্দের বিনাশ করেন এবং 
দরাঘুর কন্তা রৌসনকে বিবাহ করেন। তার পর তিনি হিন্দস্থান অভিযানে 
যাত্র/ করেন। হিন্দৃস্থানের রাজ! ভয় পাইয়৷ নিজ কন্যার সঙ্গে সেকান্দারের 
বিবাহ দিয়! সন্ধি করেন। হিন্দুস্থান জয়ের পর তিনি চীন ও রুশের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিয়া দুই দেশেই জয় লাভ করেন। অতঃপর তিনি অম্ৃতরস বা 
'আব-ই-হায়াত' আবিষ্কার করিতে গিয়া ব্যর্থ হন। যাহা হউক তিনি কিছু 
দিন রুমে (রোম) অবস্থান করিয়া নিজ দেশ ইউনানে যাত্রা করেন। 
এইখানে কাব্য শেষ হইয়াছে । 


[এই কাব্যে যুদ্ধবিগ্রহের দীর্ঘ বর্ণনা আছে, অনেক বূপকথাধর্মী অনৈতি- 
হাসিক গল্প ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে । ভাষা মোটামুটি বিবৃতিমুলক 
হইলেও বিশেষ কোন অর্থবহ গৌরবের অধিকারী নহে তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে । কেহ কেহ অতিবৃদ্ধ আলাঁওলের সর্বশেষ কাব্যখানির উচ্চপ্রশংস 


৭৬২ ধলা পাহিত্যের ইতিরৃত 


করিয়াছেন।৬ কেহ-বা তাহার ভাষার মধ্যে মেঘনির্ধোষবৎ গান্তীধ 
আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু বৃদ্ধ কবি মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছাইয়৷ এই কাবো 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই, তাহা স্বীকার করিতে হুইবে। 
ভাষাপ্রবাহ অবাধিত ও স্বচ্ছ সরল-_শুধূ এইটুকৃই অন্ববাদ-কাবোর গণ 
একটু দৃষ্টান্ত £ 

আসিয়া আসন পরে বসিয়! রাজন | 

পন্থপরিশ্রম ফ্রেশ কৈল নিবারণ ॥ 

সপ্তখও পৃথিবীর নৃপতির আজ্ঞা! ভূক্ত। 

নিয়োজিল প্রতিধণ্ডে নায়েন উপযুক্ত ॥ 

ভূপতি সঙ্গতি ছিল যত নৃপদল। 

প্রতিজ্ঞায় দড় করি "্মাছিল সকল ॥ 

নৃপতির হস্তে পাই যোগ্য পুরস্কার | 

নীয় স্বীয় দেশে গেল হরিষ অস্তুর | 


একদা কাব্যটি ষে মুসলমান সমাজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহার 
প্রমাণ করীম সাহেবের পু্থি-সংগ্রহে এই কাব্যের এগারখানি খস্তিত পু*থি 
পাওয়! গিয়াছে। 

আলাওলের নামে নাকি আরও কাব্য প্রচলিত আছে। সর্বপ্রথম মুনি 
আবছুল করীম সাহিত্যবিশারদ ও ডঃ এনামুল হুক এই সংবাদ 
দিয়াছিলেন।? আলাওলের নাম জড়িত আরও ছুইখানি পুঁথি পাওয়া 
গিয়াছে-একখানির নাম 'রাগতালনামা" ৮ ইহাতে আলাওল ও মহম্মদ 


৬ «আরকান রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিতোর লেখকন্বয় বলিয়াছেন, ঘ্যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় 
পূর্ণ হইলেও প্রাসঙ্গিকভাবে বহু "মূল্য উপদেশ সন্নিবিষ্ট করায় গ্রস্থণানি অত্যন্ত হুথপাঠা 
হইয়াছে । ইহার ভাষা সর্বত্র মেঘনির্ধোষবৎ গম্ভীর |৮ (পু. ৫৮) ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া 
“পুধি-পরিটিতি'র সম্পাদক বলিয়াছেন, *গ্রস্থথানি যুদ্ধবিগ্রঃহুর বর্ণনায় পুর্ণ হইলেও, প্রাসঙ্লিক 
নার্না ঘটনার সমাবেশ এবং আলাওলের নিপুণ তুলিকাম্পর্শে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও উপাদেয 
হইয়াছে ।” পৃ" ৫৮২) 

৭ আরকান রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য পৃ ৩১-৩২৪ ২২৯-৪৩ 

৮ আলাওলের ভণিতায় “রতনকলিকা; শীর্ষক একখানি প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন 
পুথি পাওয়া! গিয়াছে । “পুধিপরিচিতিতে (পৃ. ৪৯২) ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 
আঙ্গাওল দৌলত কাজীর 'লোরচন্ত্রানীঃর শেষাংশ সমাণ্ত করিতে গিয়া “রতনকলিকা*র যে 
গল্প বলিয়াছিলেন তাহাই পৃথক আকারে প্রচলিত ছিল। 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুলমান কবি ৭৬৩ 


শাহ্‌ফকিরের ভণিতাগ্ন রাগ ও তালযুক্ত, কিছু কিছু গানও প্রচলিত আছে! 
“পুঁথি পরিচিতি'তে বিরৃত তিন খানি পু'থিতে (পুঁথি সংখ্যা--১০০ 3 
৪৪৪, ৬৯৯ ) আলাওলের নাম পাওয়া যায়। উহাতে কবির ভণিতা এইব্নপ £ 
হিন আলাওল কহে সন গুণিগণ। 
উভয়ের সহ্ুত্তর হুনহ এখন ॥ 
'পুঁথি-পরিচিভি'র এই দেড়পংক্কির বিবরণ ভিন্ন এই সম্পর্কে আলাওল সম্বন্ধে 
আর কোন সংবাদ নাই। প্রাপ্ত পৃ'থিটি অতিশয় অধাচীন, আধুনিক কালের 
কাগজে লিখিত। সুতরাং ইহাতে প্রন আলাওলের ভণিতা আসল 
আলাওলের ভাঁণত। নহে, পরবর্তী কালের কেহ রাগতাল লিখিতে গিয়া 
সঙ্গীত-বিশারদ আলাওলের ভণিতা চালাইয়া দিয়াছেন ।৯ এবিষয়ে 
প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য কোন তথ্য পাওয়! যায় ন!। 

“আলাওল মধ্যযুগের যে একজন নানাবিগ্যাবিশারদ কবি ছিলেন তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। তাহার সমস্ত পৃণথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
বাটা হইতে উদ্ধার কর। হইয়াছে । এগুলি এতদিন আড়ালেই ছিল! পরে 
পুথিসাহিত্যে অভিজ্ঞ করীম সাহেবের চেষ্টায় আলা ওল সম্বন্ধে অনেক পুথি 
ও তথ্য পাওয়া গিয়াছে । প্রাপ্ত পুঁথিগুলির ছুই-একখানি আরবী হরফে 
লিখিত । আলাওলের 'পদ্মাবতী' বাদ দিলে তাহার আর সমস্ত কাব্য শুধু 
মুসলমান সমাজের জহা রচিত হইয়াছিল। কোনটিতে আরবী-ফারসী কিস্সা- 
কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, কোনটিতে ইসলাম ধর্মের নীতি-তত্ব ব্যাখ্যা কর! 
হইয়াছে। ফলে এই পু*থিগুলি সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের বিশেষ কোন কে।তৃহল 
ছিল না। যে পু থিতে সম্প্রদায় নিবিশেষে সাবক্গনীন গল্পরস আছে, এবং 

হাতে বৈষ্ণব পদাবলীর রস ও আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে, মুসলমান কবিদের 
সেই সমস্ত রচনাই হিন্দুসমাজে কথক্িং পরিচিত ভিল। বৈষ্ণব পদসঙ্বলনে 
দুই একজন মুসলমান পদকারের ছুই-একটি পদও স্থান পাইয়াছিল।১০ যাহা! 
হউক আলাওল যে সপ্তদশ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য কবি, তাহা! 


সহিত আত 


» ফাজিল নাসির মুহম্মদ, চম্পাগাজী, বকৃসা আলী, দানিস কাজী প্রভৃতির নামে অনেক 
“রাগমালা” প্রচলিত আছে। দ্রষ্টব্য । “পুধি-পরিচিতি' । রি 

১* এই অধ্যায়ের শেষভাগে মুসলমান কবির ধৈফ্ব পদ প্রসঙ্গে আলাওলের নামে 
প্রচারিত যৈফাব পদ সম্পর্কে আলোচনা কর! হুইয়াছে। 


৭৬৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


তাহার কাব্যগুলিই প্রমাণ করিবে । তবে দৌলত কাজীর তুলনায় তাহার 
প্রতিভা যে নিকৃষ্ট তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা! অবশ্য সত্য ষে 
“ভাহার সমান নানা বিগ্ভাবিশারদ পণ্ডিত সে যুগে আর কেহই ছিলেন 
না1।”৯৯ কিন্তু ধাহারা ভক্তিবিগলিত কঠে বলিয়া থাকেন, ০তার পাণ্ডিত্য 
ও কবিদ্বে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নৃতন রূপ লাভ করে ।""-তার রচনায় ছিল 
কবিপ্রতিভার নির্ভুল স্বাক্ষর”...১২, তাহারা পাণ্ডিত্যকে কবিত্ব বলিয়! ভুল 
করেন, ভূয়োদর্শশকে ভাবাবেগ বলিয়! পুলকিত হন । তাহাদিগকে 'আরকান 
রাজসভার বাঙ্গাল] সাহিত্যে" গ্রন্থকারঘ্য়ের মন্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া 
যাইতে পারে, “আলা গলের রচিত অংশে পাণ্তিত্য আছে, শব্দাড়স্বর আছে, 
অস্বাভাবিক ও অবান্তর গল্পের সমাবেশ আছে, কিন্তু দৌলত কাজীর রচনা 
'যে প্রাঞ্জলতা', যে স্বান্ভাবিকত্ব ও ভাবপ্রকাশক অল্পভাষিতার নিদর্শন আছে; 
আলাওলের রচিত অংশে তাহা পাওয়া যায় না। এইব্পে বহু গ্রন্থপ্রণেতা, 
দীর্ঘজীবী ও পণ্ডিত আলাওল দৌলত কাজীর স্তায় একজন খগ্ডকাব্য প্রণেতা 
ও স্বপ্পজীবী কবির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন” (পু. ২৬) 


ান্ান্ত কবি-পরিচয় ॥ 


সপ্তদশ শতাব্দীর যে দুইজন মুসলমান কবি প্রতিভার প্রসাদে সন্কীর্ণতর 
সম্প্রদায়ের বেন ভেদ করিয়া বৃহতর বাঙালী সমাজে শ্রদ্ধা লাভ করিয়া- 
ছিলেন, সেই দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল সম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ 
আলোচনা করা গেল। এই শতাক্ীতে আরাকান-চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা-শোক়্া- 
খালি অঞ্চলে অ;রও অনেক বাঙালী মুসলমান কবি সাহিত্যকর্মে ব্রতী 
হইয়াছিলেন, তাহ] অনুমান করা যাইতে পারে । 

সে যুগে ব্রজস্বন্দর সান্যাল মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের কিছু কিছু পদ সংগ্রহ 
ও প্রকাশ করিয়া বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান সম্পর্কে পাঠক চিতে 
কৌতুহল জাগাইয়াছিলেন। মুন্সি আবছুল করীম সাহিত্যবিশারদ জীবন- 
ব্যাপী সাধনা করিয়া পূর্ববঙ্গের বহু অজ্ঞাতপরিচয় মুসলমান কবির পুথি 


১১ ডঃ শহী ছল্লাক্‌. সম্পাদিত পল্মাধতী ১ম, ভূমিকা* পৃ. ॥* 
১২ বাগুল! একাডেমী পত্রিকা, কাতিক-্পৌব, ১০৬৮ ("আলাওলের তোহ্‌ফাস্-সৈয়দ 
ঞুতাজা আলী ) 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৬৬” 


আবিষ্কার করেন, তাহার কিছু কিছু বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ হইতে বাঙ্গালা 
প্রাচীন পুঁধির বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভোগে 
করীম সাহেবের সারা জীবনের সাধনফল বিরাট পুঁখিতালিক! ( “পুখি- 
পরিচিতি") প্রকাশিত হুইয়াছে। ছৃঃখের বিষয় পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান 
সমাজ ও পরিবারে যে সমস্ত পুঁঘিপত্রাদি এখনও রক্ষিত আছে (রক্ষিত 
আছে বলিয়াই আমাদের ধারণ! ), অগ্যাপি সে সম্বন্ধে কোন তথ্যান্ুসন্ধাণ বা 
আলোচনা হয় নাই। যাহা হউক ঢাকার এপুধি-পরিচিতি'তে বিরৃত 
মুসলমান কবিদের তালিকায় দেখা যাইতেছে, “সপ্তদশ শতাব্দীতে দৌলত 
কাজী ও আলাওস ছাড়াও প্রায় পঞ্চাশ জন মুসলমান কৰি পূর্ববঙ্ে আবিভূর্ত 
হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে অধিকাংশ কবির বিষয়বস্ত ইসলামী ইতিহাস- 
স্কৃতি ও শান্রসংহিত--্যাহার প্রভাব বৃহত্তর বাঙালী সমাজ ও বাংলা 
সাহিত্যে বিশেষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই পুখিগুলি এতদিন চট্টগ্রাম- 
আরাকান-ত্রিপুরার মুসলমান পরিবারেই রক্ষিত হইয়াছিল, পরে তাহার 
কিছু কিছু মুগি আবদুল করীম কর্তৃক সংগৃহীত হয়। এখন সেগুলি ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে, ছুই একখানি পূর্বপাকিস্তানে প্রকাশিতও 
হইয়াছে । এই সমস্ত পুথি সম্বন্ধে পূর্বপাকিস্তানের গবেষকগণ পত্র-পত্রিকায় 
নানা আলোচনা করিতেছেনণ_আমাদের আলোচনার সেইটুকুই সম্বল। 
নানা কারণে এই সমন্ত পুথি আমাদের চাক্ষুষ করিবাত্র উপায় নাই। 
এই ষুগের আরও কয়েকজন কবি রোমান্টিক আখ্যানকে মানবীয় প্রেমের 
আধারে পরিবেশন করিয়াছেন । মাগনঠাকুরের নামে প্রচারিত চন্দ্রা বতী' 
(১৬৫৮), আবছুল হাকিমের “ইউস্থৃফ-জুলেখা"* 'লালমতী'-সয়ফুলমুলুক', 
নওয়াজিস খানের “গুলেবকা'ওলী' উল্লেখযোগ্য । কেহ কেহ মুসলমান- 
ইতিহাস-পুরাণ-যুদ্ধবিগ্রহের কাহিশী লইয়াও কাব্য রচন| করিয়াছিলেন । 
যথা_-মীর মোহাম্মদ সফীর 'নূরনাম।” নসরুল্প। খোন্দংকারের 'জঙ্গনামা", 
মোহাম্মদ খানের 'মুক্তাল হোসেন' শেখ চান্দের 'রহ্বল বিজয়, সঙ্গত উল্লার 
'হাতেমতাই'__একদা পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে এ পু"থিগুলির বেশ চাহিদা 
ছিল। কারণ করীম সাহেব এই সমস্ত কাব্যের একাধিক পুথি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । 


পূর্ববঙ্গের কোন কোন মুসলমান কবি বৈষৰ ঢঙে যে সমস্ত পদ লিখিয়া- 


৭৬৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


ছিলেন, তাহারও পুথি পাওয়া গিয়াছে । যেমন-_সৈয়দ আহনুদ্দিন, গেয়াস 
খান, গরীব খান, ফতে খান, আফজল আলীর পদাবলী । শেখচান্দের 
'হরগোরী সংবাদ', সাদেক আলির “রামচন্দ্রের বনবাস' এবং সেখ মোহাম্মদ 
হোসেনের চাণক্যস্পোকের অনুবাদের উল্লেখ না৷ করিলে এ তালিকা! অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যাইবে। ইহা ছাড়াও ডঃ এনামুল হক এবং আবদ্বল করীম সাক্বে 
উ্রাহাদের 'আরকান রাক্গসজায় বাঙ্গালা সাহিত্যে আরও কয়েকজন বিস্মৃত 
কবির কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । 

প্রথমে কোরেশী মাগনের “চন্দ্রাবতী' সম্বন্ধে হুই-এক কথা উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে । ১৩৩৩ সনের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকাযম আবছুল করীম 
সাহেব কোরেগী মাগন ভণিতায় রচিত চন্দ্রাবতী" কাব্যের একখানি খণ্ডিত 
পৃথির কথা আলোচনা করিয়াছিলেন । পরে “আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা 
সাহিত্যে এই কাব্োর বিস্তারিত পরিচয় প্রদ্দভ হইয়াছে । করীম সাহেবের 
মতে আরাকানের প্রধান অমাত্য মাগনঠাকুর আলাওলের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। ইনি নাকি কোরেশ বংশসম্ভৃত, তাই তাহার নাম কোরেশী 
মাগনঠাকুর । আলাওল “সয়ফুলমুলুকে' সিদ্দিকী বংশজ্জাত আর এক মাগনের 
উল্লেখ করিয়াছেন £ 

সিদ্দাক সংশেতে জন্ম শেখজাদা জাভ। 
কূলে শীলে সৎকর্শে ভূবন বিখ্যাত ॥ 

কবির পৃষ্ঠপোষক মাগনঠাকুর হিন্দু, মুসলমান, ন। বৌদ্ধ মগ তাহা লইয়া 
মতভেদ হইয়াছে । “সয়ফুলমুলুকে*র বর্ণনানুসারে দেখা যাইতেছে, তিনি 
হিন্দু বা মগ--যাহাই হুউন ন! কেন, মুসলমান ধর্মগুরু মাহ্বম শাহার ভক্ত- 
শির্ক ছিলেন এবং মুসলমান অমাত্যদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেন 
তাহাতে তাহাকে পুরাপুরি হিন্দু বলা যায় নাঁ। আমাদের অনুমান, 
আরাকানরাজের অমাত্য মাগনঠাকুর মগ-বংশসম্ভৃত। ধর্মমতে তিনি বোধহয় 
সুফী মতাবলম্বী ছিলেন । কিন্তু তিনি যে কোরেশ বংশ ব৷ সিদ্দিকী শ্রেণী- 
ভুক্ত ছিলেন--এনামূল হক সাহেবের এইরূপ অনুমান, অনুমান মাত্র। 
মাখন মুসলমান হইলে কখনও 'ঠাকুর* উপাধি ব্যবহার করিতেন না| । 

ক আধ্যানকাব্যের কবি কোরেশী মাগন ( কোরেশ বংশোৎপন্ন ) 

২ আলাওলের পৃষ্ঠপোষক মাগনঠাকুর যে একই ব্যক্তি তাহা! প্রমাণ করা 


মধাযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৭ 


ছুরহ। হৃতরাং মাগনঠাকুরের সময় ধরিয়া ডঃ হক কোরেণী মাগনের “ঘে 
সন তারিখ ( ১৬০০-_১৬৬০ ) নির্ধারিত করিয়াছেন সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ 
আছে। এই কাব্য অন্য কোন মাগনের রচিত হওয়াই সম্ভব-_ যিনি মুসলমান 
কোরেশ বংশে জন্মলাভ করেন । 


চন্দ্রাবতী" রূপকথাধর্মী একটি পরিচ্ছন্ন আশ্যানকাব্য | ভরাবতীর রাজা 
চন্দ্রসেনের পুত্র বীরভানের সঙ্গে সরন্বীপের ( সিংহল ) রাজকন্তা চক্দ্রাবতীর 
প্রণয়কাহিনী ইহাতে ব্ূপকথার ঢঙে বণিত হইয়াছে । কাব্যটি খণ্ডিত 
আকারে পাওয়! গিয়াছে,” কাজেই সমাপ্রিতে কিরূপ ছিল তাহা বুঝা 
য।ইতেছে না। "হবে বীরভান-চন্দ্রাবতীর মিলনেই কাব্য সমাপ্ত হইয়াছিল 
তাহ! অনুমান করা যাইতে পারে । এই কবি যিনিই হুউন, কাব্যটির ভাষা 
বেশ মাজিত, কবির ছন্দ-জ্ঞানও বেশ প্রথর | ইহাতে মাঝে মাঝে ছুই একটি 
স্থানীয় (চট্টগ্রাম ) শবও আছে । এখানে কোরেশী মাগনের প্রশংসনীয় 
বর্ণনার সামান্ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । 
বর্ষার বর্ণনা £ 
বরিষার মেঘে যেন বরিশয়ে ধার] | 
সসন তিতিল নিত্য নয়নের ঝার! ॥ 
বসিয়া! চাতক বৃক্ষে বলে পিউ পিউ 
বান হানে তারস্থবরে দেস্া প্রাণ জীউ ॥ / 


ঝড়ের বর্ণনাও প্রশংসার যোগ্য-_ 
দৈবগতি অলক্ষিতে তুফান হইল। 
লবণসমুত্র মধ্যে তরজ উঠিল ॥ 
একে ঘোর আর নিশি হইল ভুফ'ন। 
আর সমুদ্রের জন্ত উঠে তুরমান ॥ 


এ শি: সপ্তদশ শতাব্দীর কবির পক্ষে শ্লাঘনীয় বলিতে হইবে । কিন্তু ইনি 
কোন্‌ শতাব্দীর কবি, তাহা! এনামুল হক সাহেব ও করীম সাহেবের লিখিত 
সাক্ষ্য ভিন্ন অন্ত কোন যুকভিগ্রাহ্ প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

আরও কয়েকজন মুসলমান কবি ( সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে আবিভূতি) 
কাহিনীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন । মরদনের (আরাকানের অধিবাসী ) 
'নুচিরনামা*য় ব্ূপকথার ঢঙে অদৃষ্ঠট লিপির অলঙ্বণীয়তা বণিত হইয়াছে। 
শমসের আলীর “রিজওয়ান শাহ" একটি বিচিত্র কাহিনীকাব্য। ইহাতে গল্পের 


৬৮ বাংলা সাহিত্যের-ইতিৰভ 
পটভূমিকা খোরাসান ও পারস্ত হইলেও চরিত্রগুলি বাঙালী হিন্ছু যখা_ 
হিরাললি, চিত্রপ্রভা, চন্দ্রাবতী ইত্যাদি । কবির ভাষা ও ছন্বআ্ঞান প্রশংসার 


যোগ্য । যথা-- 
দেখি মন উচাটন হইল কুমার । 


বাঞ্া আশে সর্থীপাশে করিল পুছার ॥ 
ওহে সথি কহ দেখি এই কোন জন। 
চিনি ফান্দে মন বান্ধে জগত মোহন ॥ 


এই প্রসঙ্গে মোহাম্মদ খানের “মকতৃল হোসেন' উল্লেখযোগ্য এই কাব্য 
এখনও চট্টগ্রামে মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে-_এক সময়ে মহরম উৎসবে 
ইহা পাঠ কর! হইত। “ইহাতে কারবালা প্রান্তরে হজরত মহম্মদের দৌহিত্র 
হোসেনের নিধন কাহিনী বণিত হইয়াছে । কাব্যটি করুণরসের আকর, 
ইহার রচনারীতিও বেশ স্সিগ্ঝ। কাব্যটির অসাম্প্রদায়িক করুণরসের আবেদন 
গে কোন শ্রেণীর পাঠককেই অভিভূত করিবে । 

“সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবি 'আবছুল নবি ফারসী কাব্য “দাস্তানে 
আমীর হাম্জা' অবলম্বনে ১০৯৬ হিজর] ( ১৬৮৪ শ্রীঃ অঃ) “আমীর হামজা” 
কাব; রচনা! করেন । এই বিরাট কাব্য ৮০ পর্বে বিভক্ত । ইহাতে হজরত 
' মহম্মদের খুল্লতাত আমীর হামজার বীরত্বের কাহিনী বণিত হইয়াছেশ ডঃ 
এনামূল হুক সাহেব এই কবিকে কাশীরাম দাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিতে 
চাহেন। বলা বাছল্য তাহার এ অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে। 

সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর (জন্ম -১৬১৭ খ্রীঃ অং) 'জেবলমুলুক-শামারোখ' 
শীর্ক যে রোমার্টিক প্রণয়কাহিনী রচনা! করেন, তাহার একট! বৈশিষ্ট্য 
সকলের দি আকর্ষণ করিবে । তিনি হিন্দুর দেবতাকে মুসলমান পীর-নবির 
সঙ্গে এক করিয়! অসাপ্প্রদায়িক ওঁদার্ধের পরিচয় দিয়াছেন তাহার মতে 
ফিরিস্ত/ হইতেছেন নারদ। এরূপ আল্লাহ্‌ ঈশ্বর, পয়গন্বর-_দেবতা, 
আদম-_অনাদি নর, হাওয়া (72৩ )__কালী, হজরত মহম্মদ- চৈতন্তদেব, 
খাজা! খিজির- শ্রীকৃষ্ণ, আপ্হাবগণ (মহম্মদের সঙ্গীসাথী )--দ্বাদশ গোপাল, 
আওলিয়া আছিয়া (মুসলমান সন্তসাধক )-_মুনিখষি। রচনার এই অংশটুকু 
িডার্দাটা বলিয়া এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে £ 


বিনএ করিয়া বঙ্গি ফিরিচ্তার পদ । 
ছুন্নিকূলে ফিরিস্ত! যে হিন্দুতে নারদ ॥ 


মধ্যযুদীয বাং্সা লাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৬৯, 


ভু সিংহাসনে বন্দি আল্লার দরবারে | 
হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচারে ॥ 
পএঞাগম্বর সকল বন্দি করিয়া ভকতি। 
হিন্টুকূলের দেবতা ছেন হুইল প্রকৃতি ॥ 
আদম বন্দি জগতের বাপ। 

হিন্দুকূলে অনাদি নর প্রচার প্রতাপ ॥ * 
ম! কাওয়! বন্দম জগতজননী ৷ 

হিন্দুকলে কালীনাম প্রচারে মোহিনী ॥ 
হজরত রছুল বন্দি প্রভূ নিজ সখা। 
হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্তব্ূপে দেখ! ॥ 
খোআজ খিজির বন্দম জলেত বমতি । 
হিন্দুকুলে বাহুদেব শুণ্যে ষে প্রকুতি ॥ 

১ হর গং সঃ 
আছবধ| সকল বন্দি নবীর সভাএ। 
কিন্দুকালে দোয়াদশ শোপাল ধৈয়াএ ॥ 
আওলিয়া আন্দিয়! বন্দি রববাণি কোরান। 
হিন্দুকুলে খুনিভাব আছএ পুরাণ ॥ 

গীর মুশিদ বন্দম ওত্ডাদ চরণ । 

হিন্দুকুলে গুরু যেন করএ পূজন ॥ 


ইহার গল্পে আছে, শাহস্বলতান নামক চামরীরাজ কর্ণাটদেশের রাজাকে 
পরাজিত করিয়া তাহার কন্তা রতিকলাকে বিবাহ করেন । ইহাদের পুত্রের 
নাম জেবলমুলুক । জেবলমুলুকের সহিত গন্ধর্ককৃমারী শামারোখের প্রণন- 
কাহিনী এই আখ্যানের মূল বক্তব্য । 'অবশ্ঠ বণিত প্রেমকাহিনীটি অধ্যাত্ম- 
মার্গে উন্নীত হইয়াছে। ছু" এক স্থলের বর্ণনা বেশ কবিত্বপূর্ণ। করুণরস 
পরিস্ফুটনে কবির যে বিশেষ প্রবণতা ছিল তাহা নিয়লিখিত ছত্রকয়টি হইতে: 
বুঝা যাইবে £ ৰ 
কুক্ষণে জনম লৈনু কুলকলঙ্কিনী হৈন্ু 
জগতে রহিল অপবাদ | 
পণপিনী কছিবে সবে পিতৃমাথ! হেট হবে 
সবে কবে জন্মিল আপদ ॥ « 
অবশ্য এরূপ মসৃণ ভাষাকে সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা বলিতে কিঞ্চিৎ দ্বিধ! হচ্কণ... 
মোছাম্ম্দ রাজা, রফিদ্িন, সেববাজ, আবছুল আলিম, আবুল হাক্িক 
,৪৯--৩য় খণ্ড) 


. ৰখও ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত : 


ইহাদের কিস্সা জাতীয় কাহিনীকাবা কলিকাতার বটতলা হইতে 
ইসলামী রীতিতে মুদ্রিত হইয়! একদা মুসলমান সমাজে প্রসার লাভ 
করিয়াছিল । সেরবাজের “মল্লিকার হাজার সওয়াল', আবদুল আলিমের 
'ছানিফার লড়াই” ( কারবালা প্রান্তরের পরবর্তী ঘটনা ), আবুল হাকিমের 
"লালমতী সয়ফুলমুলুক', “ইউসুফ-জুলেখা' প্রভৃতি কাহিনীকাব্যের গল্পরস 
বেশ উপভোগ্য, ছন্দও নিন্দনীয় নহে। বিধয়বন্ত অধিকাংশ স্থলে মুসলমান 
সংস্কৃতি বিষয়ক হইলেও কবিগণের রচনার মধ্যে এমন একটা উদার অসাম্প্র- 
দায়িক প্রকাশভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, জাতিসম্প্রদায় নিবিশেষে সকলেই 
এই সমস্ত মুসলমান কবির রচনা হইতে মানসিক তৃপ্তি খুঁজিয়৷ পাইবেন । 
তবে বটতলা হইতে প্রকাশিত এই কাহিনীকাব্যকে সপ্তদশ শতাব্দীর 
অন্তর্ভূক্ত করিবার মতো কোন প্রমাণ পাওয়! যায় নাই। ডঃ হক ও করীম 
সাহেব যাহাই বলুন না কেন (তাহাদের মতে ইহার রচনাকাল--১৭শ 
শতাব্দী ) এই কাব্যের ভাষা প্রভৃতিতে প্রাচীনত্বের বিশেষ কোন লক্ষণ 
খুঁজিয়া পাওয়! যায় ন। | 

সৈয়দ হালতানের 'নবিবংশ' এবং মুহণ্মদ খানের “সত্যকলি বিবাদসংবাদ' 
প্রস্তুতি কাব্যে কিঞ্চিৎ প্রশংসনীয় কাব্যলক্ষণ আছে তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে । একাদশ সর্গে সমাপ্ত 'মজুল হোসেন" কাণ্যও রচনারীতির দিক 
দিয়! বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। ত্রিপুরার কৰি শেখ টাদের (১৫৬০-১৬২৫) 
“িসবলবিজয়", 'হুরগৌরী সংবাদ" ( যোগদর্শনের কাব্য ), সৈয়দ মুহম্মদ আক- 
বরের “জেবৃলমুলুক-শ্যামারোখ' প্রভৃতি এঁতিহাসিক রোমান্টিক আখ্যায়িকা 
কাব্যগুলি হইতে অনুমিত হইতে পারে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গীয় 
'সুসলমান সমাজে বাংল! সাহিতোর প্রভাব কীভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। অবস্থা 
এই সমস্ত মুসলমান কৰি প্রধানতঃ ফারসী-আরবী রোমান্টিক প্রণয়গাথা ও 
রলারবাল! প্রাস্তরের শোকাবহ ঘটনা, নবীদের চরিত কথা, যুদ্ধজয়-কাহিনী, 
ইসলামী শান্ত্রসংহিতার কিছু কিছু অনুবাদে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। 
, মধ্যযুগের হিন্দু লেখকগণ কিন্তু লৌকিক কাহিনীর প্রতি কিছুমাত্র আকষ্ট হন 
নাই, দেবদেবী ও অবতারকল্প মানুষের কাহিনী লইয়াই তাহাদের ষোল 
আন আয়োজন । অবশ্থা মুসলমান কবিগণ যে শুধু মানবীয় কাহিনী অবলম্বন 
' করিয়াছিলেন, তাহা টিক নহে । ইসলাম ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, নীতিতত্ব, 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৭১ 


নবীকাহিনী, জঙ্গনামা প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের কম আকর্ষণ ছিল না, সেই- 
রূপ কাবোর সংখ্যাও নিতাস্ত নগণ্য নহে। কিন্তু বাঙলার, বিশেষতঃ 
ূর্ববাঙলার ইসলামী বাংলা! সাহিত্য মুসলমানসমাজ ও পাঠক শ্রেণীর বাহিরে 
ছড়াইয়। পড়িতে পারে নাই। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয় ।' বাঙালী 
মুসলমান সমাজ বাঙলার সঙ্গে নাড়ীর যোগসূত্রে মিলিত হুইয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু তাহারা আরবী-ফার্সী কিস্সাকাহিনী, ইসলামী ধর্মতত্ব ও আচার 
অনুষ্ঠান এবং আরবী-ইরানী সেমীয় সংস্কৃতিকে নিজস্ব বলিয়| মনে করিতেন । 
উহার! যেমন পশ্চিমদিগন্তের দিকে ফিরিয়! প্রার্থন! করেন, তেমনি সংস্কৃতির 
দিক দিয়াও ক্য়িদংশে পশ্চিমী সেমীয় (9070109) তমদ্দনের ধারক ও 
বাহক । সেই জন্য তাহারা যখন পশ্চিম প্রান্তের ইসলামী কাহিনী ইত্যাদির 
অন্ণীলনে ব্যস্ত হইয়ছিলেন, তখন তাহাকে হিন্দপ্রতিবেশীরা ঠিক নিজেদের 
সামগ্রী বলিয়! গ্রহণ করিতে পারে নাই। অবশ্য উদারতর মরমী সাধনার ক্ষেত্রে 
(যথা যোগ, সৃফী, মুশিদা, মারফতী, বৈষ্ণব, আউলবাউল, নাথসাহিত্য ) 
হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইয়াছিল, মুসলমান সাধক হিন্দুর যোগতন্ত্রের পরি- 
ভাষ। গ্রহণ করিয়াছিলেন, হিন্দু বাউল সৃফীতত্তের সঙ্গেও গভীর একাত্মতা 
বোধ করিতেন। কিন্তু মানবীয় গৃল্প আখ্যানে__যাহাব ঘটনাস্থল ভারতের 
বাহিরে অবস্থিত, পাত্র-পাত্রী অধিকাংশ স্থলে অভারতীয়, তাহা হিন্দু 
প্রতিবেশীর কাছে অপরিচিত রহিয়া গেল। মধ্যযুশেক মুদলমান কবি-লেখক- 
গণ পুঁথিপত্রে কি লিখিয়াছেন আধুনিককালের হিন্দু পাঁগুত ও গবেষকগণ 
তাহার বড একটা খোঁজ খবর রাখেন নাই, হিন্দু কবিরাও সেই ধনের 
কাব্যকাহিনী লিখিতে উৎসাহিত হন নাই। পরবতী কালে ছাপাখাশার 
যুগে বটতলা হইতে যখন ইসলামী রীতিতে দক্ষিপ হইতে বামে বহি 
ছাপা শুরু হইল, তখন এই ব্যাপারের প্রতি মুসলমান পাঠকগণ যেমন 
আকৃষ্ট হইলেন, হিন্দু পাঠকসন্প্রদায় সেইরূপ উদাসীন হুইয়! রহিলেন । 
এই জন্ত যে বিপুলকলেবর ইসলামী পু ধিসাহিত্যের গবেষণা পূর্বপাকিস্তানে 
সবেমাত্র শুরু হইয়াছে, তাহার স্থান বাংলা সাহিত্যের ইতিহালে 
স্বতই সন্কৃচিত। এইজন্ত আমর! শুধু কতিপয় কবি ও তাহাদের কাব্যের 
সামান্ত পরিচয় দিলাম। বর্তমানে পূর্বপাকিস্তানের এই সমস্ত নৃতন আবিক্তিয়া 
ও আলোচন! সম্বন্ধে আমর! বিশেষ কোন সংবাদ পাই না, ও দেশে মুত্রিত 


৭৭২. ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


গ্রন্থ সংগ্রহ করা তো রীতিমতো! কসরতের ব্যাপার | তাই এই আলোচনাস্গ 
অধিকাংশ স্থলে 'পুথি-পরিচিতি'র তালিকার উপরে নির্ভর করিতে হুইয়াছে। 


৪ 
মুসলমান বেষ্ণৰব কবি 


ইতিপূর্বে আমরা মধ্যযুগে মুসলমান কবিদের দান সম্পর্কে আলোচনা 
করিয়াছি। ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ আ'রবী-ফারসী গল্পকাহিনী ও ইসলামী 
বিষয় লইয়া যে সমস্ত কাবাকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ছ্ুইচারি 
খানিতে অসাম্প্রদায়িক উদারতা প্রকাশিত হইলেও এই পর্যায়ের অধিকাংশ 
রচনাই মুসলমান সমাজের জন্য রচিত হইয়াছিল। ছুই একজন সাধক 
প্রকৃতির কবি যোগ-তন্ত্র ও সুফী আদর্শ মিভিত করিয়া একপ্রকার মরমী 
সাহিত্যাদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দু খুশ্লাসিক কাব্যধারাঁর সমন্বয়ের 
পথ ব্চনা করিয়াছিলেন। কিন্তু একদল মুসলমান কবি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব- 
পদাবপী রচনা] করিয়! যে বিচিত্র ও বিষ্ময়কর কবিগ্রাতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন তাহার মুলা চিরকালের জন্য বাংল! স'ভিত্যের ইতিহাসে নিণীত 
হইয়! গিয়াছে । 


মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের কবিতার স্বরূপ ॥ 


মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বা লামাঞজিক ক্ষেত্রে, কোন কোন স্থলে 
বাস্িক ধর্মাচরণে হিন্দু-মুসলমানের মারাত্মক বিরোধ বাধিত তাহা অস্বীকার 
করা যায় না বটে, কিন্তু যে ধর্ম ব্যক্তিগত সাধনসাপেক্ষ প্রেমভক্তি যাহার 
পথের দিশারী, এবং যাহার মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রেমলাভ-_ সেখানে হিন্দু 
মুসলমান এক হইয়া গিয়াছে । মধ্যযুগে ব্রাহ্মণশীসিত হিন্দুধর্ম 'ও সংস্কার 
যেমন সমাজের একণন্তরে উপেক্ষিত হয় এবং প্রেমমার্গায় উদার সাধনা প্রচার, 
লাভ করে, তেমনি বিশুদ্ধ আরবী তমদ্দ,নে বিশ্বাসী মুসলমান সমাজেও সুফী 
সাধনার রক্ত্রপথ দিয়! “বেশরা' পন্থী এমন সমস্ত রীতিকৃত্য $ সাধনা প্রবেশ 
করে, যাহাতে প্রেমমার্গ ও যোগতস্ত্রাদির ধারা এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া 
গিয়াছে! উপবিংশ শতাবীর শেষভাগে মুসলমান সমাজে সম্প্রদায়কেন্্িক, 


মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কৰি ৭ণ৩ 


স্বাতস্তরের প্রাধান্ত স্থাপনের উগ্র প্রচেষ্টার ফলে এই সমস্ত হিন্দু-মুসলিম 
যুক্ত সাধনাকে 'বেশরা" ও 'নাপাক' বলিয়া যৌলভি ও মুল্লাগণ ফতোয়া 
দিবার পর (যাহার পশ্চাতে খানিকট1 রাজনৈতিক চাতুরীও ছিল ) মুসলমান 
সমাজে আরবী-বিশ্ুদ্বীকরণের ধৃম পড়িয়! গেল। তাহার ফলাফল আমর! 
এখানে আলোচন! করিব না; কিন্তু মুসলমান কবিগণ, ধীহারা সম্প্রদায়ের 
সঙ্কীর্ণ বাতায়ান ত্যাগ করিয়। হিন্দু মুপলিম যুক্তসাধনার সাগরসঙ্গমে উপনীত 
হইতে পারিয়াছেন, তাহার] যে সর্বজনঞ্ঙ্ছেয় তাহা হ্বীকার করিতে হইবে । 
"শুধু মধ্যযুগের বাওল| দেশেই এইরূপ যুক্ত সাধনার ধারা! প্রচলিত হয় নাই, 
সমগ্র ভারতুবর্ধেই এইবপ শুভ স্বাস্থ্য প্রদ মানসিক আবভাওয়! হিন্দু মুসলমান 
মরমী সাধক ও রসিক মাজে প্রবাহিত হইয়াছিল | ত্রিবেণীর দরাফ খা 
গাজী সংস্কৃত ভাষায় যে পঙ্গান্তোত্র প্চনা করিয়াছিলেন, হিন্দুগণ এখনও 
তাহা ভক্তিভরে আবৃতি করিয়। থানেন। কলিকাতাবাসী মুন্সি খিলায়েৎ 
হোসেন শাক্ত পদাবলী রচন। করিয়। এবং দেবী কালিকার ভক্ত হইয়া হিন্দু 
ও মুসলমান সমাঙ্গে “কালীপ্রসন্ন' নামে পরিচিত হইয়।ছিলেন | হিন্দী কৰি 
রসখান গাহিয়াছেন £ 
মানুষ হৌ তৌ য়হি রসখ!নি 
নসে। ব্রজ গে।কুল গ।য়কে লা়ন। 
জে] পণ্ড হৌ তৌ কহ] বন্ট 
মেরে! চবেশ। নিত ননা্কী ধেন্ু মঝারন ॥ 
পাহন হৌ তৌ যাহ গিথ়িকৌ 
জো ধয়ৌ কনছত্র পুরন্দর কারণ। 
জে খগ হো। তৌ বসরে। করো 
মিলি* কালিংদী-কুল কদন্বকে! ডারন ॥ 
তনু ঃ রসখান ললিতেছেন, জন্মান্তরে যদি ভুমি মানুষ হও, তাহাহুইলে ব্রজগোকুলে 
গোঁপদিগের মধ্যে বাঁস করিও, যদি পণ্ড হও তে নন্দের ধের সহিত নিত্য চরিয়া বেড়া ইও, 
যদি পা?ণ হও তবে ইন্দ্রের দপ চূর্ণ করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে গিরিগে।বর্ধনকে ছত্রের 
ম্যায় ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পর্বতের পাথর ভষও। আর বদি পার্থা হও, তবে যদুনাকূলে 
কাদ্ববৃক্ষের ডালে বাদ! বাধিয়া ধাকিও ।২৩ 
বাদশহ আঁকববের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন আবদর রহিম খানখানান “জিন 


১৩ অধ্যাপক বতীন্ত্রমে।হছন ভট্টাচায কৃত অন্গুবদ (*বাঙ্গালায় বৈকবভাপাশঙ্গ 
মুসলমান কবি ) 


৭৭৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আখিন স্লো হরি লখ্যো৷ রহিমন বলি বলি জায়”১৪ এই বলিয়! কৃষ্ণের চরণে 
নিজকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। হিন্দী ভাষার কবি আদিল বলিয়াছেন, 
নন্্কে কিসোর চিতচোর মোর পংখরা রে, বংশীয়ারে সায়রে পিয়াৰে 
ইত আউরে”।৯৫ এক মুসলমান মহিলাকবি অতি চমৎকারভাবে 
বলিয়াছেন £ 

নন্দকে কুমার কুরবান তেরী স্থরতপৈ। 

হো তে! মুগলানী হিন্দুয়ান: হৈব রুপসী মৈ॥১৯ 
কোন কোন মুসলমান কৰি বাস্িক ধর্মীয় আচরণ ত্যাগ করিয়া প্রেমের মধ্যে 
সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন : 

পুরব দিশ! হরিকে! বাস! পশ্চিম অলহ্‌ মুকামা । 

দিলমে' খে।জি দিলহিমে ধোজে | ইহৈ করীমা রাম ॥2৭ 
ঠিক এরূপ অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের বশবর্ত হইয়া অনেক বাঙালী 
মুদলমান কবি বৈঞ্ণবভাবের পদ শিখিয়। বিচিত্র বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন। 
ইহার] পদকার হিসাবে এপ আন্তরিকতা ও নিঠার পরিচয় দিয়াছেন যে, 
প্রাচীন বৈষ্ণব পদসঙ্কলনেও ইহাদের ছুই একটি পদ গৃহীত হইয়াছিল । প্রাচীন 
পদসংগ্রহে “পদকল্পতরু' ও আধুনিক সংগ্রহ “গৌরপদতরঙ্গিণী', (জগদ্ন্ধ 
ভদ্র সম্পাদিত ) “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী' (সভীশচন্ত্র রায় সম্পাদিত ) 
রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত “মুসলমান বৈষ্তঞব কৰি" এবং ব্রহন্দর সান্তাল 
সম্পাদিত চারিখণ্ডে প্রকাশিত “মুসলমান বৈষ্ঞব কৰি' পুক্তিকাগুলিতে মোট 
৪৩ জন মুসলমান কবির পদ প্রকাশিত হইয়ান্ে। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন 
ভট্টাচার্য শ্রীহট হইতে মুসলমান কবির অনেক বৈষ্বপদ্ সংগ্রহ করিয়া 
কিছুকাল পূর্বে “বাঙ্গালার বৈষ্বভাখাপন্ন মুসলমান কধি' পুস্তিকায় প্রাচীন 


বি ৮, ০ নগর (রর 


১৪ যেই নয়ন দেখিয়াছে প্ঙরির ক্লাপ, রহিম বার বার সেই নয়নের কাছে আপনাকে 
উৎসর্গ করিয়া দেয়। 

১৫ ছে নন্দকিশোর, চিত্তচোর, মন্তুরপাথার মুকুটখারী, আমার প্রিয় বংশীধর স্তাম, 
ভুমি একবার এদিকে এসো । 

১৬ হে নন্দ ছুলাল, তোমার অপরাপ রূপমাধূর্যের নিকট আমি আত্মবলিদান দিলাম । 
আমি তো মুলমানী, তাহাতে কী ? আমি হিন্দু নারী হুইয়াই তোমার সেবা. করিব। 

১৭ পূর্ব দিকে হরির বাস, পশ্চিমে আত্মার মোকাম । হৃদয়ে খু'জিয়! হায়ের মধ্যেই 
খোজ। এইখানেই করীম ও রাম। 

€ অধ্যাপক দতীন্্রযোহন ভট্টাচার্ধের অনুবাদ অবলম্বনে ) 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৭ 


ও আধুনিক মুসলমান কবিদের মধ্য আরও ৫৯ জন কবির পদ উদ্ধার 
করিয়াছেন। অর্থাৎ অধ্যাপক ভট্টাচার্যের হিসাব মতে প্রাচীন ও আধুনিক 
বৈষ্ণব ভাবের মুসলমান কবিদের সংখ্যা অন্যুন ১০২ জন এবং তাহাদের . 
পদের সংখ্যাও সাড়ে চারি শতের অধিক । পূর্বে আবছুল করীম সাহেব, 
বমণীমোহন মল্লিক, ব্রজস্থন্দর সান্যাল এবং আধুশিক কালের অধ্যাপক 
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বৈধ্রবভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের অনেক তথ্য সংগ্রহ 
করিয়! বঙ্গ সাহিত্যের একটি অনালোচিত বিচিত্র দিকের প্রতি আমাদের 
দি আকর্ষণ করিয়াছেন । 

চৈতন্য ও ১তন্যুসন্প্রদায়ের প্রভাবে কিছু কিছু মুসলমান নিজ ধর্ম ত্যাগ 
করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন-_এরূপ নান। কাহিনী বৈষ্ঞব- 
জীখনীকাব্য ও সমাঁজকাহিনীতে বধিত হইয়াছে | এই ঘটনাগুলির সততায় 
সন্দেহ করিবার কারণ নাই । আধুনিক যুগে যখন মুসলমান কবির ভণিতাম্ব 
রচিত এই সমঘ্ত বৈষ্ণবপদের প্রতি কাব্যরসিকের দুর্টি আকৃ্ হইল, তখন 
অনেকে এই পদের অভিধ| লইয়া! কিঞিৎ গোলে পড়িলেন। পদগুলি তো 
বিশুদ্ধ বৈষ্বের রচশা, উহার রচনাণীতি 'ও অন্তশিহিত ভক্তি তাহাই নির্দেশ 
করিতেছে । অথচ কবিগণ মুসলমান__ভণিতাই তাহার প্রমাণ। তাহার! 
বাধাকৃষ্ণ ও গৌবাঙ্গের জয়গান করিলেও কেহ কি আনুষ্টানিকভাবে ইসলাম 
ধর্ম ত্যাগ করিয়! বৈঞ্ঞচব হইয়াছিলেন ? যদি তাঁই ভইতেন, তাহ! হইলে 
তাহারা মুসলমান-নাঁম ভণিতায় বাবহার করিলেন কেন? হৃতরাং সিদ্ধান্ত 
করা যাইতে পারে যে, এই সমস্ত বৈপ্ঃবপদকার মুসলমান কবিগণ রাখাকুষঃ 
ও চৈতন্বিষয়ক পদ লিখিলেও সামাজিক ও আনুষ্ঠানিকভাবে কেহ ইসলাম 
ধর্ম ত্যাগ করেন নাই। 


১২৯৯ বঙ্গাব্জের ভাদ্র সংখ্যার “সাহিত্যে' বোধহয় সর্বপ্রথম “মুসলমান 
বৈষ্ণব কবি'_এই আখ্যা পাওয়া যাইতেছে ।১৮ পরে মুক্সি আবুল করীম 
সাহিত্যবিশারদ; বমণীমোহন মলিক, ব্রজহ্বন্দর সান্তাল- সকলেই এই শব্দ 
প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার! বোধহ্য় বলিতে চাহিয়াছেন যে, এই সমস্ত 
কবি মুসলমান হইয়াও বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদ রচন| করিয়াছিলেন । এক্রামুদ্দিন 


১৮ এই সংখ্যায় ক্ষীরোদচজ্র রায় 'যুসলমান নৈকব কণি' র্বক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন। 


খণ্ড ধলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


সাহেব বলিয়াছিলেন যে, এই মুসলমান কবিগণ বৈষ্ঞব ধর্মাবলম্বী ছিলেন 
কিনা, তাহাতে সন্দেহ থাকিলেও ইহারা "বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িত। বলিয়া 
সাহিত্যজগতে বৈষ্ণবকবি নামে খ্যাত, স্বতরাং আমরাও তাহাদিগকে উক্ত 
নামেই অভিহিত করিব ।”১৯ 

আবছুল করীম সাহেব এই কবিদের ধর্মমত আলোচনা করিতে 
গিয়া কিঞ্চিৎ দ্িধাগ্রস্ত হইয়াছেন, “মুসলমান ভ্ইয়া আলীরাজা প্রভৃতি 
কবিগণ বৈষ্ণব কবিতা লিখিলেন কিরূপে বলা যায় না।”২০ ব্রজসুন্দর 
সান্তাল এবিষয়ে বলিয়াছেনঃ “তাহাদের ধর্মমত ফি ছিল তাহা অভ্রান্তরূপে 
জানিতে না পারিলেও তাহার! যে প্রভূতপরিমাণে বৈষ্জবধর্মান্ুরাগী ছিলেন 
তাহাতে সংশয় করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখা যায় না, এবং এইজন্যই 
আমরা তাহাদিগকে মুসলমান বৈষ্বকবি ধলিয়া অভিহিত করিতে সাহসী 
হইলাম ।”২১ শ্ধু বৈষ্ণব পদ নহে, আলীরাজ শাক্পদও লিখিয়াছিলেন ।২২ 
সৈয়দ মতুর্জা তো এক বিধবা! ত্রাহ্মণীকে সাধন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়া 
তন্ত্রসাধনা করিতেন ।২৩ কাজে কাজেই মনে হয়, তাহারা প্রকাশ্যেই হিন্দু- 
ধর্মের কোন কোন শাখার প্রতি মমতা দেখাইতেন, সেইরূপ সাধনভজন 


করিতেন। সৈয়দ মতু'জা যখন বলেন £ 
পার কর পার কর মোরে নাইয়া! কানাই। 
কানাই মোরে পার কর রে। 


কিংবা! নাসির মাহমুদের শ্রীহরির চরণ শরণ লইবায় বাসনা--. 
নগির মাদুদ করত আশ 
চরণে শরণ দানরি । 
ইরফানের অস্তিম আকাজ্ষা--শ্যামের চরণ যেন পাই।' লালমাহ, মদের 
সেই বিখ্যাত উক্তি : 
জন্ম নিয়! মুলমানে বঞ্চিত হব গ্রীচরণে 
আমি মনে ভাবি না একবার। 
এবার লাল ম'মুদে হরেকৃক নাম করেছে সার ॥ 
৯৯ যতীন্ত্রমোকন ভট্টাচায-_বাঙ্গালার বৈকবভাবাপন্ন মুসলমান কবি, পু 
২* ব্রজনুন্দর সান্তালের “মুসলমান বৈষ্ণব কবি' ( আলীরাজ1) কান দিখিত 'করীম 
'সাহেবের প্রবন্ধ ভ্রষ্টব্য | 
২১ খর, ভূমিকা! 


২৭ পরে উষ্জিথিত হইয়াছে - 
২৩ শ্রজন্ন্দর সান্তাল- মুসলমান বৈফব কবি (১৩১১ ), ভূমিকা ত্রষ্টব)। 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কৰি ৭৭ 


এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে মনে হইতেছে, উল্লিখিত মুসলমান কবিদের অস্তরে 
বাস্তবিক কৃষ্ণতক্তির উদয় হইয়াছিল। স্ত্বতরাং তাহাদিগকে বৈষ্ণব কবি 
বা বৈষ্ণবভাবাপন্ন কৰি বলিতে বাধা নাই। 

বাঙলার অধিকাংশ মুসলমান পূর্বে হিন্দুই ছিলেন। রাল্রধর্মের প্রভাব 
বা! মোহ বা হিন্দুসমাজের সন্কীর্ণতা_যে কোন কারণেই হউক, কিছু সংখাক 
হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ফরিলেও রাতারাতি হিন্দুসংস্কার ভুলিতে পারে নাই। 
কেহ বৈষ্ণব সাধক ও কবির আদর্শ নৈঠিকভাবে অনুসরণ করিয়া দীন- 
বৈষ্ঞবের অনুরূপ আতিবশতই পদ লিখিয়াছেন, কেহ তন্যোগ অভ্যাস 
করিয়াছেন, কেহ-বা কালী-বিষয়ক গান লিখিয়াছেন। অজিত সংস্কার যত 
বড়ই হউক, পৈত্রিক সংস্কার সহজে বিস্মৃত হওয়! যায় না। প্রকাশে ব। 
প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহা! ফুটিয়। ওঠেসে কথ! মুসলমান কবিদের বৈষ্ণব পদ- 
রচনাতেই বুঝা যাইতেছে । অবশ্থ আধুনিক কালের মুসলমান লেখক ও 
সমালোচকগণ একথ| ততটা মানিতে চাহেন ন]। তাহারা মনে করেন, 
মুসলমান কবির] কবিত্বের অন্নরোধে রাধাকষ্জের রূপক গ্রহণ করিয়াদিলেন। 
কিন্তু সৈয়দ মতুঁজা, সালবেগ, নসির মাহমুদ প্রভৃতি পদকর্তাদের পদ সেরূপ 
সাক্ষ্য দেয় না। ধর্মমতে তাহার] যে বৈঞ্চবমতের প্রতি গভীর ভাবে আকুষ্ঠ 
হইয়াছিলেন তাহ। অস্বীকার করা যায় কি বূপে 1২৪ 

মুসলমান কবিদের কোন কোন পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ এমনভাৰে 
আছে যে, তাহাকে রূপক বলিয়া লু কর! যায় না। কয়েকটি পদ হইতে 
মনে হয়, এই মুসলমান কবিরা তাহাদের ইসলাম ধর্মসংস্কার ছাড়িয়! হিন্দু 


বৈষ্ঞব হইয়াই যেন রাধাকুষ্জের চরণে প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন | 
চাদ কাজী বলে বাঁধ শুনে ঝুরে মরি | 
জীমু না জীমু না আমি ন। দেখিলে হুনি ॥ 


২৪ এক্রামুদ্দিন সাহেব 'বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান কবি' (বীরভূমি__-১ম বর্ষ, ১ম'সংখ্য| ) 
প্রবন্ধে সৈয়দ মতুর্জার «পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই” পদটি আলোচন। প্রসঙ্গে 
ঝলেন বে, ইহাতে বিশেষরূপে বৈণবমত ব্যক্ত হয় নাই--গুধু ভনপারাধার পার হইবার 
জন্ত কবির সাধারণ আবেগই ব্যক্ত হুইয়াছে। কিন্তু এক্রামুদ্দিনের এ মন্তব্য প্রা 
কইতে পারে ন|। মুসলমান কবিগশ এমন সমণ্ত বৈষণবপদ রচনা! করিরাছিলেন যে, তাহাকে 
স্ষপকের আড়ালে লুকাইয়! কবির রচন! হইতে বৈধবভাবের প্রেরণ! সুছিয়্া ফেলিবার 
উপায় নাই। 


৭৭৮ বাংলা! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ইহাতে তো! প্রত্যক্ষ ভাবেই বৈষ্ণব আতি ধ্বনিত হইয়াছে । সৈষ্বণ 
মতুঞ্জার "শ্যামবন্ধু চিতনিবারণ তুমি' পদটি যে “তাহার অনন্ত কৃষঃভক্তির 
পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই ।*২৫ সৈয়দ মর্তুজা যখন বলেন, 
সৈয়দ মতুর্জা ভণে কান্ুর চরণে 
নিবেদন গুন হরি। 
সকল ছাড়িয়া রহিল তয়! গাঁয়ে 
জাবন মরণ ভরি ॥ 


তখন ইহাতে কি বৈষ্ণব যহাজনের প্রাণের বেদন। ফুটিয়৷ ওঠে না? স্বতরাং 
কোন কোন মুসলমান কবি যে বিশুদ্ধ রূপে বৈষ্ণবমনোভাবের দ্বারা চালিত 
হুইয়া বৈষ্ঞব-পদাবলীর আদর্শে রাধাকৃষ্ণ পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মুসলমান বৈষ্ণব 
কবিদের প্রায় সাড়ে চাত্রিশত পদ হইতে ২৩-২৪টি পদ বাছিয়া লইঘ়| 
সেগুলিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবপদ বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন । কাঁরণ এই সমস্ত পদে 
আগ।গোড়! রাধাকষ্ণলীলা বণিত হইয়াছে এবং কোথাও ইসলাম ধর্ম- 
সংত্রাস্ত কোন নির্দেশ বা ইঙ্গিত নাই। কবীরের২৬ বসস্তলীলার বর্ণনা £ 
বরজাকি শোবী কান্ত বেলত রঙে । 
চুয়াচন্দন আবীর গোলাব ২" 
দেযত হ্া।মের অঙে! 
ফাণ্ড হাতে কৰি [ফরত এরি 
ফিরি ফিরি নোলত রাই । 
ঘুমঠ উঠামে” বয়ান ছাঁপায়ত 
বেরি বেরি যৈছে মেঘসেঁ চাদ লুকাই ॥ 
ললিতা এক সখী ফ!গু হাতে করি 
দেয়ত কানু নয়ান | 


৭৫ সতীশচন্্র রায় সন্কলিত 'পদকল্পতরু'র €ম খণ্ড দ্রষটব্য। 

২৬ ইহার পরিচনন জান! যায় না। কিন্তু জগদ্বন্ধু ভদ্র সন্কলিত ও সম্পাদিত 'গৌরপদ 
অরছিণী' রমলীমোহন মঙ্গিকের «মুসলমান বৈধবকবি' এবং ব্রজনুনার সান্তালের উক্ত নামীয় 
পুস্তিকার ৪র্থ খণ্ডে ইহার পদ গৃহীত হুইয়াছে। ক্ুতরাং কবিকে খুব প্রাচীন বলিয়া মনে 
হইতেছে না। 

৫৭ মুমলমান কবি বৈফবসাহিতো ইরাণীগুল্‌ গোলাপের প্রবেশাধিকার দিদ্লাছেন, 
এ তথাটি কৌতৃহলজনক | 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৭৯ 


বৃুধতানু কিশোরী ছু বাহু ধরি 
মারত গ্তাম বয়ান ॥ 
ইহা তো! যে-কোন নিষ্ঠাবান বৈষ্ব কবির দোললীলার সার্থক পদ বলিয়। 
গৃহীত হইতে পারে । হ্ৃতরাং মুসলমনি কবিগণ যখন পদাবলী বিভিন্ন পদ- 
পর্যায় ধরিয়া পদ রচনা করিয়াছেন, তখন তাহাতে হিন্দু বৈষব কবিদের 
অনুক্ূপ মনোভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মনে করেন যে, যে সমস্ত হিন্দু ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করেন তাহার! বাহিরে স্বধর্মত্যাগ করিলেও অন্তরশায়ী হিন্দুসংস্কার 
পুরাপুরি ত্যাগ “রিতে পারেন নাই।২৮ “এই শ্রেণীর মুসলমানের! ত্রহ্ধাঃ 
বিষু, শিব, দুর্গা, সরস্থতী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকে প্রায়শঃ স্বীকার করেন 
নাই। স্বীকার করিয়াছেন__প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্ত প্রতীক রাধাকষকে। 
ইহারা কৃষ্ণ বলিতে গীতার কুষ্ণকে জানেন না, জানেন রাধাবন্ধু কৃষ্কে 1২৯ 
এই রাঁধাকৃষ্ণ আবার অধিকাংশ মুসলমান কবিদের নিকট অপৌরুষেয়। 
ইহারা বৃষভান্ুনন্দিনী বা যশোদানন্দন নহেন।”৩০ মৌলবা এক্রামুদ্দিন এবং 
আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ মুসলমানের ঠবঙ্গধধর্মে-প্রীতি ও রাধাকুষ্ণকে 
ইষ্টরূপে গ্রহণের ব্যাপারটিকে বেশ মন খুলিম্বা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
সম্প্রতি পূর্বপাকিস্তানে পূর্ববঙ্গের মুসলমান কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ 
ইসলামী তমদ্দনে বিশ্বাসী আধুনিক মুসলমান গবেষকও এই খ্যাপারকে 
অনগ্রসর মুসলমান সমাজের কুসংস্কার বলিয়াই রায় দিয়াছেন।৩১ কিন্তু এই 

২৮ রবীন্দ্রনাথের উক্তি ল্মরধীয় : «এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জ+তিতে 
হিন্দু, ধর্মিত জাতিতে নুনলমান ।"-মুহুম্মদ মনসরুদনের 'হারামণি' নামক বাউল গানের 
সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের ভূমিক1। 

২» অবশ্য কুকের এই মৃতিই গোড়ার বৈষ্নদের আরাধ্য ; গীতার পার্থমারথি 
নহেন। 

৩* বতীন্দ্রমোহন ভট্টাচাষ-__বাঁউলার বৈধবভাবাপন্ন মুঘলনান কবি, পৃ. ২। অধ্যাপক 
ভষ্টাচার্ষের এই মন্তব্য ঠিক নহে। কারণ অনেক মুসলস]ন বৈঞন কবি বৃষতানুনন্দিনী রাধা 
ও গোপনন্দন কৃষ্ণের উল্লেখ করিয়াছেন । 

৩১ অনেক মুসলমান লেখক মনে করেন, বাঙলার বৈফবপদাবলীর সবটাই নুফী 
মতের দান। ডঃ এনামূল হক 71%51576 92749 65 2885140876-এ এই সম্পর্কে বলিক়্!- 
ছেন--:+155 23201 270 50105815001 06 056 30065 108৮5 6181066027050 1060 1105 
5880155+ 2130. £20513158) 01 606 ড৪151)8523”, হুমায়ুন কবীর সাছেবও তাহার 


৭৮০ বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 


সমস্ত পদে যে ভাবে বেঞ্ণবপদাবলীর স্থান ও ব্যক্তির পরিচয় (বৃন্দাবন? 
যমুনা? যথুরা, রাধা, কৃষ্ণ, বৃকভান্ন, ললিতা ) আছে এবং কবিগণ যেভাবে 
রাধাকৃষ্ণের চরণে নিজ শিজ অন্তরের আকৃতি নিবেদন করিয়!ছেন, তাহাতে 
তাহাদের বৈষ্ণব কবি ন| বলিয়! আর কোন্‌ নামে অভিহিত কর! যাইবে ?: 
অবশ্য এই সমস্ত মুসলমান বৈষ্ণব কবি এমন অনেক পদ লিখিয়াছিলেন 

যাহাতে 'রাধ|-কৃষ্ণ' শব্দ বূপকার্থে বাবন্ৃত হইয়াছে, কেহ-বা সূফী আদর্শেও 
রাধাকষ্ পদাবলী ব্যবহার করিয়াছেন। আবার কোন কোন পদকার 
রাধাকষ্জকে জীবাত্বা-পরমাক্নার রূপকরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন | সৈয়াদ 
শাহানুর বলিয়াছেনঃ আপনার তন্ুতেই রাধাকানু বিরাক্ত করিতেছেন-__ 
“তন্‌ রাধা মন কান শাহানুরে বলে।” আর একস্থানে তিনি বলিতেছেন, 
“রাধাকান্ব এক ঘরে কেহ নহে ভিন।” বামন উদাস আবার বলিয়াছেন, 
“আমি রাধা, আমি কানন, আমি শিবশঙ্করী |” কবি সূফী মতের আদর্শে 
কখনও ভগবানকে প্রিয়ারূপে দেখিয়াছেন__ 

হিচ্ছুরে বলে তোমায় রাঁপা, 'আমি বলি খোদা। 

বাঁধ! বলিয়! ডাকিলে মুল! মুন্দিতে দেয় বাধা ॥ 
মোল্লামুক্সিতে বাধা দেয় বলিয়! কবি তাহার ই্টদেবাকে রাধা বলিয়া 
ডাকিতে ভয় পান। তাই তিনি তাহ।কে খোদা বলেন। এই স্বীকারোক্রিটুকু 
বিশেষ মূল্যবান, এবং এখানে কৰি যে সুফীমতের দ্িকোণ হইতে রাধাকে 
দেখিয়াছেন, তাহাও লক্ষণীয় । কারণ সৃফীমতের ঈশ্বর হইতেছেন প্রেমিকা 
_-আসেক", আর ভক্ত হইতেছেন প্রেমিক--মাশুক' | এক শ্রেণীর সূফী 
মতাবলম্বী মুসলমান সাধক রাধারুষ্ণকে সৃফীসাধনার রূপক হিসাবেই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 'হকিকত সিতারা'র তত্বরপিক কৰি আরকুম বলেন-_ 

তুমি আসক, তুমি মাণ্ডক, তুমি রাজা প্রজা । 

তুমি দেবত!, তুমি ফুল, তুমি কর পুজ।॥ 


ধবাগুলার কাবো, প্রায় এইরূপ মতই বাক করিয়াছেন । ডঃ হক মুসলমান বৈফর কবি সন্বঙে 
বিচিত্র মত জ্ঞাপন করিয়াছেন, "1706 18515554553. 6০0 56003057956 17105256016, 
কাত 050 206 ১650056 110391109 ড8£51502৬8 0066 / 11257 26100881560 2408117 
7০৩০১ 0015 5902590550 807765 27. 615 ৮ 8$527858. 51518.” (0৮14) এই সমস্ত উক্তি 
হইতে দেখা! ঘাইতেছে প্রতিভাবান মুসলমান পণ্ডিতগণও সাহিত্যবিচ।রেৎ সাম্প্রদায়িক মনোভাব 
বিসর্জন দিতে পারেন মাই। বলাই বাহুল্য, এ জাতীয় মন্তব্য যুক্তিন্থীন ও তথ্যবিরোধী |' 


মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৮১ 


ইহা! সৃফীমতের শেষ কথা- বিশুদ্ধ ভূমানন্দ্ময় অদ্বৈতানুভুতি, উপান্ত- 
উপাঁসকের অভেদত্ব_ইহাকেই সূফী সাধক বলিয়াছেন 'ফনা”, পরিচ্ছন্ন 
আত্মার আবরণ-ভঙ্গ | 

অনেক মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণের মধ্যে নিজ নিজ অধ্যাত্বপ্রেরণার উৎস 
আবিষ্কার করিয়াছেন । তাহারা যদি শুধু রূপকার্থে বা লৌকিক অর্থে 
সৃফীমত অন্শীলন করিতেন, তাহা হইলে লায়লা মজন্ব' শিরি-ফরহাদ 
প্রভৃতি ইসলামী নপক গ্রহণ করিলেই পারিতেন। শ্রোতৃসমাজ হিন্দু 
বলিয়াই তাহার! যে রাধাকুষ্জের রূপক গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যথার্থ বলিয়া 
মনে হয় না।৩২ কারণ তাহারা নিজ নিজ অন্তরের অবাধ আবেগ ও প্রেম- 
ভক্তিকে যেভাবে একান্ত আত্মগতভাবে উপলবি করিয়াছেন তাহাতে তাহার! 
যে কাহারও মুখ চাহিয়! এইরূপ পদ লিখিয়ছিলেন তাহা মনে হয় না। 
তাহার সূফী মতাবলম্বী হইলেও হিন্দুর রাধাকুষ্ণকে নিজ নিজ অধ্যাত্র 
অন্ভূতির রূপক হিসাবে গ্রহণ কারতে সন্কচিও হন নাই, বা ইহাকে গুনাহ, 
মনে করেন নাই। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এ বিষয়ে বলিয়াছেন, 
“এই সকল কবিদের পক্ষে সময়ের প্রভাব অভিক্রেম কর! সম্ভব হয় নাই 
বলিয়াই ইহারা বৈষ্ণবভাবে খানিকট। অনুপ্রাণিত হইয়া রাধাকৃষ্জ সম্বন্ধীয় 
পদ বচন] করিতে প্রলুদ্ধ হইয়াছেন ।”*৩ খীহার! সুফী মতে বিশ্বাসী ছিলেন 
তাহাদের সম্পর্কে অধ্যাপক ভট্রাচার্ধেব এই মন্তব্য প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্ত 
ইতিপূর্বে আমর! ষে-জাতীয় বৈষ্ণবপদের উদাহরণ ্িয়াছি, তাহাতে দেখা 
যাইবে, মুসলমান কবিগণ যথার্থই বৈধঃব মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন । 
এমন কি কেহ কেহ চৈতন্তভক্তরূপে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদও লিখিয়াছিলেন। 
আকবরের৩৪ 


জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোরা। 
আপহি নাচত আপন রসে ভোর।। 


ক শং রঃ ধর 


৩২ যতীন্ত্রমোহুন ভট্টাচার্য বাঙলার ন্ষবভাবাপন্ন মুসলমান কবি, পৃ. ৩ 
৩৩ বতীন্রমোহুন ভট্টাচার্যের এ পুত্তিক!, পৃ. ৩ 


“ ৩৪ কেহ কেহ এই পদকর্ভাকে বাদশাহ আকবর বলিয়। মনে করেন। কিন্তু ই, 
সন্দেহ-জনক | 


৭৮২ | বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


এঁছন পথকে ধাহ বলিহারী। 
সাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী ॥ 
অথবা লালন ফকিরের 
আয় দেখে ঘ1 নতুন ভাব এনেছে গোর1। 
মুড়িয়ে মাথা! গলে কাথ। কটিতে কৌগীন ধর] । 


কিংবা! লাল মামুদের 
সে।নার মানুষ নদে এল রে। 
তক্ত সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে 
ভাগিছে শ্রীনাসের ঘরে ॥ 
হুসেনের সেই বিখ্যাত পদ 
গে।রাচান্দ আমার । 
তোমার লাগি আমি ঘরের বার ॥ 


এই পদগুলি হইতে কবিদিগকে বিশেষভাবে গৌরাঙ্গ-ভক্ত বলিয়াই মনে 
হয়। অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মুসলমান কবিদের রাধাকৃষ- 
বিষয়ক' কোন কোন পদকে বেষ্ণবভাবগ্ভোতক বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত 
নাঁ হইলেও যে সমস্ত গৌরাঙ্গবিষয়ক পদকর্তা মুসলমান, তাহাদিগকে 
অধ্যাপক ভট্টাচার্য বৈষ্ণব বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন-এ বিষয়ে তাহার এই 
সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত ।৩৫ যাহা হউক এখানে মধাযুগীয় কযসেকজন প্রসিদ্ধ 
মুসলমাণ কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। 

ব্রজসন্দর সান্যাল, রমণীমোহন মল্লিক, মুন্সি আবছুল করীম সাহিত্য- 
বিশারদ এবং আধুনিককালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দত্রমোহন ভট্টাচার্য বহু 
সন্ধান করিয়া! মুালমান কবিদের যে সমস্ত বৈষ্ণব পদ আবিষ্কার করিয়াছেন, 
তাহার সংখ্যা সাড়ে চারি শতের মতো এবং মধ্যযুগের একপ কবির সংখ্যাও 


৩৪ গৌড়ীয় বৈফবধর্মের প্রাণপুরুষ চৈতগ্যদেবকে বাহার] বন্দনা করিয়াছেন, 
চৈতন্তদেবের প্রতি ধাহার] আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাদিগকে বৈফবভাবাপন্ন 
ব্যতীত আর কি বলিব? কৃষ্ণলীলার পদসমূহকে কোন কোন স্থলে জীবাত্বা ও পরমাত্মার 
রূপক বলিক্স! নির্দেশ কর! যাইতে পারে। কিন্তু গৌরলীলায় জীবাত্ম! ও পরমাস্বার 
স্ূপকের বিশেষ অবকাশ নাই। গৌরলীল! পদরচক দুসলমান কবিদিগকে বৈকবভাবাপন্ন 
ন|/ বলিবার মত কোন যুক্তিই পাইতেছি ন!।.. এই সকল গৌঁরলীল! পদ্দ আনুষ্ঠানিক 
কীঙ্চনে 'গোরচত্্রিকাকপে' গীত হুইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং পদ্নকর্ভাগণ শৌরভক্ত সংজ্ঞার 
সম্পূর্ণ অধিকারী | পুস্তক, পৃ. ২৯ 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৮৩ 


শতাধিক হইবে ।৩৬ অবশ্য এই কবিদের সকলেই মধ্যযুগের নহেন, কেহ 
কেহ অর্বাচীন কালেরও অন্তর্ভুক্ত হইবেন । যাহা হউক আলোচনা সংক্ষিপ্ত 


করিবার জন্ আমর! এখানে কয়েকজন প্রধান মুসলমান বৈষ্ণব কবির 
উল্লেখ করিতেছি । 


দৌলত কাজী ও আলা ওল ॥ 

দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল আখ্যানকাব্য লিখিলেও রচনার ফাঁকে 
ফাকে যে-সমস্ত বৈষ্ণবপদ লিখিয়াছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য । দৌলত কাজী 
তাহার 'লোর-চন্ত্রানী'তে ব্রজবৃলিতে যে কয়টি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন 
তাহার রচনাভঙ্গিম। প্রশংসার যোগ্য হইলেও সেগুলিকে বিশুদ্ধ বৈষবপগ 
বল! যায় না। নায়িক। ময়শার বারে! মাসের ছ:খ বর্ণনায় কবি ইচ্ছা 
করিয়াই ব্রজবুলির সাহা) লইয়াছেন, এবং সেই সমস্ত স্থলে বৈষ্বপদের 
বাহিক কাঠামোটি অন্্রসরণ করিয়াছেন। বর্ধাধিরহ বর্ণনায় কবি যখন 
বলেন 2 


যার ঘরে কান্ত নল সোহাগিনী 
পুরঞ মনোরথ কাম। 

দর্লত বরিয| , তামশী রজন। 
নির্জন সক্কেত ঠাম ॥ 

দারুণ ডাউক দাছুর। অনুর 
চাতক শিশাদে খন । 

ত৷ ধ্বনি শুগিতে শ্রবণে বিরহ্িশী 
ছোহএ মনে মন ॥ 

অথব। 
গুনহ উকতি করছ ভকতি 
মানক স্রতি বাই। 

৩১ ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয় প্রকাশিত 'পুধিস্পরিচিতি'"তে নুসলম।ন' কনিদের নৈফধপদ 
সম্বন্ধে ছুই একখানি ব্যতীত বিশেষ কোন পুথির উল্লেখ নাই। সম্পাদক মুসলমান কৰি- 
দের ইসলামসংস্কৃতিবহ পুথিরই বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। রাধাকৃঞ্খবিষয়ক পদগুলিকে 
তিনি জীবাক্মা-পরমাম্মাপ্ন ক্ষপক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কমর আলীর রাখার 
বারমান্তা সংক্রান্ত পু'খিটিকে !পু'থি সংখ্যা--৩*১) তিনি প্ষড়খতুর পরিপ্রেক্ষিতে রাধার 
বির সঙ্গীত তথ! রাধার রূপক জীবাস্মার বিরহ্সঙ্গীত" বলিয়ই গ্রহণ করিয়াছেন । 
( পুধি-পরিচিতি, পৃ, ৩১৩) 


৭৮৪. বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


নাগর হুজন মিলাইয়া দেও 
রাধার কোলে কানাই ॥ 


তখন তাহাতে রাধারপ্বথাই ময়নার বিরহধেদনাকে আবেগব্যাকুল করিয়া 
তোলে। অবশ্য দৌলত কাজী বিশুদ্ধ রোমান্টিক আখ্যানকাব্য লিখিয়া- 
ছিলেন। তাহার ছুইচারিটি পদে বৈষ্তবপদাঁবলীর কবিভাষা অনুসৃত হইলেও 
ভাবের দিক দিয়া তিনি সে পথের পথিক ছিলেন না। 

সৈয়দ আলাওল তাঁহার কাব্যের কোন কোন স্থলে বৈষ্ণবপদাবলীর 
অনুকরণে পদ লিখিয়াছিলেন। ব্রজহ্বন্দর সান্তাল “মুসলমান বৈষ্ণব কবি" 
পুস্তিকার ৩য় খণ্ডে আলাওলের পাঁচটি পদ উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার 


দুইটি পদ পদাবলী সাহিত্যে হবপরিচিত £ 
(১) ননদিনী রসবিনোদিনী তোর কৃবোল সহিতাম নানি ॥ ধু ॥ 
ঘরের ঘরনা জগতমোহিনী 
প্রতু।ষে যমুনায় গেলি। 


বেল! অবশেষে নিশি পরবেশে 
কিসে বিলম্ব করিলি॥ 

প্রতু!যে বিহানে কমল দেখি 
পুষ্প ভুলিবারে গেলুং। 

বেলা উদানে কমল মুদদনে 

ভ্রমর দংখনে মৈলুং ॥ 
€২) আহা! মোর বিদরে পরাণ। 

জাগিতে ন্বপন দোখ ভূমে নাহি আন । 
কি জানি লিখিছে বিধি এ পাপ করমে। 
পাইয়! পরশমণি হারাইল ভ্রমে ॥ 
সে সব মনের ছুঃথ কাহাকে কহিব। 
ব্যখিত বাদ্ধবকুল স্মরিতে মরিব ॥ 


এই সমস্ত পদে কবির রচনাশক্তির প্র*ংস! করিতে হইবে। কিন্তু 
বৈষবপদের অতস্তর্লান ভক্তির গভীরতা, যাহা আলীরাজা, সৈয়দ মতু'জা 
প্রভৃতি ভক্তকবিদের পদে পাওয়া যায়, আলাওলের পদে সেইরূপ প্রাণের 
গভীর অনুভূতির অভাব আছে। কবি যেন ক্লুচির বৈচিত্র্যের অনুরোধে 
বৈঞ্চব পদাবলীর ঢঙে কবিতা! লিখিয়াছিলেন,আত্তরিক প্রেরণার বশে নহে । 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কৰি ৭৮৫, 


দৌলত কাজীর পদও এই প্রকার, কিন্তু তাহার রচনাকৌশল আলাওল 
অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব দাবি করিতে পারে। 


সৈয়দ মতু'্জ।॥ 


মতুর্জার একটি পদ (পদকল্পতরু-_২৯৫৭ )--শ্যামবদ্থু চিতনিবারণ 
তুমি' 'পদকল্পতরু'তে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রাচীন বৈষবসমাজ এই মুসলমান 
পর্নকর্তার নাম জানিতেন। আধুনিক কালে তাহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য 
আবিষ্কত হইয়াছে ।৩৭ মতুর্জা ভণিতাম্ বাধারুষ্বিষয়ক মোট ২৮টি পদ 
সংগৃহীত হইয়াছে । তন্মধ্যে ২২টি পদ ব্রজস্থন্দর সান্যালের 'মুসলমান বৈষ্ণব 
কবি' ( ৩য় খণ্ড) পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে । পদকল্পতরু' ধৃত হ্বপরিচিত 
পদটি পশ্চিমবঙ্গে সংগৃহীত হয়, কিন্ত কবির আর সমস্ত পদ চট্টগ্রামের রাঁগ ও 
তাল শিখিবার পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে । এইজন্য আবদুল করীম সাহেব 
দুইজন মতু্জার কথা বলিয়াছেন । মুর্শিদাবাদের ইতিহাসকার নিখিল নাথ 
রায় সর্বপ্রথম বলেন যে, মুশিদাবাদে সৈয়দ মতু'জা নামক এক উদাসীন 
ভক্তদরবেশ আবিভূতি হইয়াছিলেন।৩৮ তাহার সংগৃহীত থ্যান্থসারে মনে 
হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈয়দ মতু্জী মুশিদাবাদে ভক্ত ও ফকির 
বলিয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাদ্েই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার 
পূর্বপুরুষ বাঙালী নহেন। উত্তর প্রদেশের বেরিলী জেলায় তাহাদের 
আদিনিবাস। মতুর্জার পিতা পৈয়দ হাসেনই বোধহয় পশ্চিমবঙ্গে বসবাস 
করেন । তিনিও পরিব্রাজক ফকির ছিলেন। মতু্জাও ফকিরের বেশে নানা 
স্থানে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেন ! জঙ্গীপুরের চড়ক৷ নামক স্থানে তিনি রাজাক 
নামে এক পীরের শিষ্ক হন এবং উহার নিকটবতী অঞ্চল ছাপাঘাটিততে 








৩ পদকল্পতরু-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় “পদ কল্পতর”র «ম খণ্ডে মতু্জ। সন্বপ্ধে বিশেষ 
কোন তথ্য সরবরাহ করিতে পারেন নাই। তিনি শুধু এইটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, 
«এই মুসলমান পদকর্তার কোন পরিচয়ই আজ পর্যন্ত সংগূকীত হয় নাট ।...পদকর্তা নসির 
মামুদের ভ্তায় ইনিও সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গবানী কবি হইবেন ।” 

৩৮ সেই প্রবন্ধটি *স্ধা” মাদিকপত্র্রে (১ম বর্ধ, মাঘ সংখা!) প্রকাশিত হ্য়। ব্রজঙ্গন্দর 
সান্ত।ল তাহার “মুসলমান বৈধব কবি" (ওর খও ) পুস্তিকায় নিখিলনাথ পরিবেশিত তথ্য 
গ্রহণ করিয়াছেন । 


৬০-_(৩য় খণ্ড) 


৭৮৬. বাংল! সাহিত্যের ইতিরত 


আস্তান! নির্যাণ করিয়া কিছুকাল বসবাস.করেন-_-সেখানে এখনও তাহার 
সমাধি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। রজব মাসে আউলিয়া ও ফকিরগণ তাহার 
সমাধি পার্থ সমবেত হইয়! মতু্জার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়! থাকেন । 
মতুজী সম্বন্ধে স্থানীয় অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। হিন্দু 
মুসলমান সকলেই তাহাকে সিদ্ধ সাধক বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধ! করেন। তিনি 
মুসলমান হইয়াও তন্ত্র ও বৈষ্ণবতত্ববের প্রতি আকৃষ্ট হইয়্াছিলেন। তিনি 
নাকি আনন্দময়ী নামী এক ব্রাহ্গণীকে ভৈরবী করিয়া! তাহার সঙ্গে তান্ত্রিক 
সাধনা করিতেন। আনন্দময়ী ও মতুজাকে জড়াইয়! সকলে 'মতু'জানন্দ' 
বলিত, মুসলমানেরা বলিত 'মতুর্জাহিন্দ'। মতুজার সমাধি পাশেই নাকি 
আনন্দময়ীর সমাধি আছে। তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর নাম নেজাম বিবি । 
নিখিলনাথ রায়ের মতে “পদকল্পতরু' ধৃত পদটি এই মতু'জা রচিত। 

করীম সাহেব আর এক মতু্জার সন্ধান পাইয়াছেন। তাহার পদসমূহ 
চট্টগ্রাম হইতে. পাওয়! গিয়াছে । ইনি যদি নিখিলনাথ রায় কধিত যতু'জা 
হইতেন, তাহ! হইলে পদকল্পতরুর পদটি চট্টগ্রামেও পাওয়া যাইত এবং 
চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদগুলির দুই একটি হয় “পদ্রকল্পতরু'তে, আর .ন] হয় 
মুশিদাবাদ অঞ্চলে লোকমুখে মিলিত। কারণ চট্টগ্রামের পদগুলির মধ্যে 
কয়েকটি উৎক্ পদ আছে, যাহা কাব্যগুণে “পদকল্পতরু'র পদ অপেক্ষা কোন 
দিক দিয়াই ন্যুন নহে। তাই করীম সাহেব এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
পদকল্পতকু'র পদটির কয়েক পংক্তি £ 


গ্যামবন্ধু চিতনিবারণ তুমি । 

কোন শুভদিনে দেখা তোম! সংন 
পাসরিতে নারি আমি ॥ 

যখন দেখিয়ে এ চাদ ন্দনে 
ধৈরজ ধরিতে নারি ॥ 

অভাগীর প্রাণ করে আনচান 
দণ্ড দশবার মরি 1. 

মোরে কর দয়া দেহ পদছায়! 
গুধহ পরাণকান্ছু। 

কুলশীল সব ছাসাইলু' জলে 
প্রাণ না রহ ভোম! বিচ 8 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি 1৮৭ 


পরিশেষে কৰি বৈষ্ণবপদকর্তদের মতে! ভণিতা দিয়া বলিতেছেন £ 
সৈয়দ মতু'জা! ভণে ' কানুর চরখে 
নিবেদন শুন হরি | 
সকল ছাড়িয়! রৈলু' তুয়া পায়ে 
জীবনমরণ তরি ॥ 
চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদগুলির ভাষা ও ভক্তির এঁকাস্তিকতা প্রায় একই ব্ূপ। 
যেমণ « 
(১) পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানা । 
কানাই মোরে কর পার॥ 
ঘাটের খার্টিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার 
নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার ॥ 
(২) সুন্দরী তুমি নাগর ভূলাইতে জান । 
আড় নয়ন কোণে হানিলে মদনলাণে 
জীউ ধরিয়া মোরে টান ॥ 
একে তোমার গোর] গা! ন! সনে ফুলের ঘা 
বায় হেলিছে সব অন্গ। 
দেখিয়া তোমার মুখ অভ্তরে বিদরে বুক 


দানসাগরে উঠে রঙ ॥ 
মহ হর মর চা রঃ 
সৈয়দ মতু'জ। বার্ণী গুন রাধা ঠাকুর!ণী 
খনি ধনি তোমার জীবন! 


্রন্মা-বিফু-নহ্শের বারে ভাবে নিরন্তর 
সে তোমার কেবল শরণ ॥ 


€৩) বন্ধু আমার কালিয়া! সোন!। 

আপনে পাইলাম বন্ধু করিয়! কামন! 

স্বপনে বন্ধুর সনে দরশন ভেল। 

উলটি পাষাণ দিতে বন্ধু কোন: দেশে গেল ॥ 

'পদকল্পতরু'র পদ এবং উল্লিখিত তিনটি পদ একই কবির রচন। বপিয়াই 

মনে হইতেছে_নুতন কোন তথ্য না পাইলে এ সম্বন্ধে চূড়াত্ত মীমাংসা কর! 
যাইবে না। যাহা! হউক মতুর্জার স্বতোতসারিত ভাবগর্ভ কবিত্বশক্তি বিশেষ 
প্রশংসার যোগ্য । শব্ষযোজনা, বাকরীতি, রূপনিমিতি ও আবেগ--শ্রেষ্ 
সীতিকবিতার প্রত্যেক বৈশিষ্ট্য তাহার পদে মিলিবে। বিশেষতঃ তাহার 


৭৮৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


সর্বসমর্পণমূলক আত্মনিবেদনটি বৈষ্ণবীয় দীনতায় অপূর্ব সাস্বিক শ্রী ধারশ 
করিয়াছে । আবছুল করীয় মতুর্জার কবিত্ব সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন-- 
“মুদলমান বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আমার মতে সৈয়দ মতুর্জাই সবশ্রেষ্ঠ।”৩৯ 


নঙ্ির মামুদ ॥ 

নসির মামুদের একটি পদ “পদকল্পতর'তে ( পদসংখ্য1-১৩২৯ ) এবং আর 
একটি পদ রমণীমোহন মল্লিকের “মুসলমান বৈষ্ণব কবি' পুস্তিকায় উদ্ধৃত 
হইয়াছে । এই কবির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ কেহ 
বলেন, ইনি নাকি স্বলতান হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ 1৪9 এ বিষয়ে 
বিশ্বাসযোগা কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। হ্বতরাং তাহার আবির্ভাবকাল 
বা অন্ত কোন পরিচয় সংগ্রহ করা যায় াই। তবে অনুমান হয়ঃ কবি সপ্তদশ 
শতাকীর কোন এক সময়ে বতমান ছিলেন, কারণ অধ্টাদশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে সঙ্চলিত “পদকল্পতরু'তে কবির একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । 
এই উৎকৃষ্ট পদটি শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বিষয়ক । পদটি শুনিলেই গোক্ষুর- 
' বেণুরঞ্জিত বৃন্দাবনের গোচারণ ভূমিটি শ্যাম ও শ্যামসখাদের কলরবে যেন 
মুখর হইয়া ওঠে । যথা £ 

ধেনুসঙ্গে গোঠে রঙ্গে 
খেলত রাম সুনান শ্যাম, 
পাচনি কাচনি বেত্র বেণু 
মুরলী! খুরলী গানণরি | 
প্রিয়দাম পরীদাম হুদাম মেলি 
তপনতনয়া তীরে কেলি 
ধবলি সাউলি আওবি আওবি 
ফুকার চলত কানরি ॥ 


ভণিতাটিও কবির ভক্ত মনকে প্রকাশ করিয়াছে £ 
" আগম নিগম বেদ সার, 
লীলায় করত গোঠ বিহার, 
নসির মামু করত আশ 
চরণে শরণ দানরি ॥ 
ও স্রজহুন্দর স্ান্তালের «মুসলমান বৈষ্ণব কবি' (ওয়), ভূমিকা 
৪৯ হবতীন্ত্রমোহ্‌ন ভট্টাচার্ধ--বাগলার নৈফবভাবাপয় মুমলমান ক্ববি 


মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কৰি ৭৮৯ 


শেষ পংক্তিতে কবির হ্ৃদয়ধর্ম ধর! পড়িয়াছে। ভাষার দ্বার এমন চিত্রন্ূপ 
সৃষ্টি কবিকৃতির প্রশংসনীয় স্মারক চিহ্ন। ছুঃখের বিষয় এই কবি সম্পর্কে 
বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই দুইটি ব্যতীত তাহার আর কোন 
পদেরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই । 


আলীরাজা। ॥ 


প্রসিদ্ধ দরবেশ-কবি এবং হিন্দুর ফোগতন্ত্রাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ আলীরাজার 
অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আবদুল করীম 
সাহেব কিছু কিছু তথ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। আলীর্াজা সাধারণতঃ 
ওয়াহেদ কানু বা কান্ফকির নামে পরিচিত । ইনি চট্টগ্রামের বাশখালি 
থানার অন্তর্গত ওশাইন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । ১৩১১ সনের দিকে করীম 
সাহেব জানাইয়াছিলেন যে? আলীরাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র সফি মিঞা এ সনের 
চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে প্রায় ৮* বৎসর বয়সে মানবলীল! সংবরণ করেন। 
হতরাং অনুমান সফৎ মিঞার জন্ম হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে । ইহ! 
হইতে মনে হইতেছে তাহার পিতা আলীরাজা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান 
ছিলেন। তাহার ছুই স্ত্রী তিন পুত্র। পুত্রেরাও ভক্ত ও কবি ছিলেন। 
আলীরাজ! সংসারযাত্র! নির্বাহ করিয়াও নিরাসক্ত যোগীর মতো] ফকিরি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাধনমার্গে তিনি বৈষ্ণব, তন্ত্র, যোগ ও সূফী 
সাধনার আশ্চর্ধ সমন্বয় করিয়াছিলেন । তাহার হিন্দু মুসলমান--উভয় সন্প্র- 
দায়েরই অনেক শিষ্ত ছিল! কবির গুরুর নাম দরবেশ কেরামুদ্দিন। কবি 
বাহতঃ দরবেশ-পন্থ। অনুসরণ করিলেও অআতন্তরে অন্তরে ছিলেন উদারপ্রাণ 
ভক্ত-_হিন্দু-মুসলিম সাধনার সংযুক্ত প্রতীক । তাহার নামে সাধনভজন 
সংক্রান্ত কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে পাঁচখানির নাম উল্লেখ- 
যোগ্য-€১) জ্ঞানপাগর, (২) সিরাজকুলুপ, (৩) ধ্যানমাঁলা, (8) যোগ- 
কালান্দর, (৫) ষটচক্রভেদ | 

'জ্ঞানসাগর'৪১ পুস্তিকাটি ইসলামী তত্বকথায় পৃ হইলেও কৰি থে হিন্দুর 
আগম-নিগম, যোগ ও তন্ত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, তাহা এই পুস্তিকা 
হইতেই জানা যাইতেছে । করতার, নিরপ্জান, আল্লারসুল এবং মোহম্মদ ও 
৪১ মুক্সি আবছুল করীম সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত € ১৩২৪) 


৭৯০ বাংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


অন্যান্ত নবীদের বর্ণনা ও দার্শনিক ও তাৎপর্য, বিশ্ব ও বিশ্ববিধান ইত্যাদি 
নানা তত্বকথ। দার্শনিক ও তত্বজ্ঞানীর দুটিতে কবি আলোচনা করিয়াছেন । 
কোথাও তিনি কোরানের বিশুদ্ধ অধ্বৈততত্তবের পটভূমিকায় বলিয়াছেন £ 

এক কায়া এক ছায়া নাহিক দোসর । 

এক তন এক মন আপে একের ॥ 

স্রিজগত এক কাযা এক করতার । 

এক গ্রভি সেবে জপে সন জীবধর । 

প্রভু মল ₹এ বৃক্ষ ডাল মোহাম্মদ । 

ফলফুল ₹এ নর পাত সে জগত ॥ 
আবার কোথাও কোথাও হিন্দুর ষোগদর্শনের গৃঢ় কথ! হিন্দুর মন লইয়াই 
আলোচনা করিয়াছেন £ 

শৃন্যেত পরমহংস শৃন্যে ব্রহ্মজ্ঞান | 

যথাতে প্রম হংস তা যোগধ্যান | 

যেজানে হংমের তত্ব সেই সার যোগী । 

সে সব শুদ্ধ যোগী হএ শ্ন্ক ভোগী 18২ 
অসান্প্রদায়িক কবি আদম-হবা (ইভ.). মহাদেব-গৌরীগঙ্গা, আয়েসা- 
মোহম্মদ প্রভৃতিকে প্রেমরসে নিমজ্জিত করিয়াছেন । কবি '্জ্রানসাগরে'র 
বহু স্থলে সহজিয়া! বৈষ্ণবধরনের প্রেমরস৪৩ ব্যাখা! করিয়াছেন, কোথা ও-বা 
পরকীয়া প্রেমতত্বও গ্রহণ করিয়াছেন,৪৪ এমন কি উল্টাসাধন, চন্দ্রসাঁধন 
প্রভৃতি শুস্বাতিগুহ সহজিয়া সাঁধন-সংক্রান্ত তত্বকথাও তিনি “জ্ঞানসাগরে” 





৪২ কবি প্রাণায়াম তত্বও জানিতেন ২ 
মিশাই পরম হুংস পনের সনে । 
পুরক রেচক সঙ্গে হদের কম্পনে ॥ 
পুরক রেচক সঙ্গে রাখি মহাঁহংস। 
এক যুগ সাধনে সে শরীর নহে ধ্যংস॥ 
৪৩ প্রেমানম্দ সিংহাসন প্রেমরস বৃন্দাবন 
প্রেমানদ অস্ভত লঙর | 
প্রেমানন্ন তরুমূল প্রেমানন্দ ফলফুল 
প্রেমানন্দ রস মধুকর ॥ 
৪৪ .  ম্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস। 
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস ॥ 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৯১ 


ইঙ্গিতে বলিয়াছেন 1৪ মাঝে মাঝে কবি আল্লারহ্থল. ফতিমাজননী, আছবা- 
গণ (হজরত মহুন্মদের অন্ুচর) এবং অন্তান্ নবীদের কথ! বলিলেও যোগ-তন্- 
হঠযোগ-বাউল-সহজিয়া বৈষ্ণব প্রভৃতির গুহাহিত কায়াসাধনা, প্রেম ও মুক্তি 
ইভাদি প্রসঙই 'জ্ঞানসাগরে'র বারে! আন] অংশ অধিকার করিয়া আছে। 
তিনি স্বয়ং ফকির বা দরবেশ ছিলেন, কিন্তু হিন্দুর যোগ ও ভন্ত্ানুযায়ী তিনি 
সাধনভজন করিতেন বলিম্না মনে হয়; তা" না হইলে 'জ্ঞানসাগরে' তিপি 
এত ঘনঘন যোগ ও তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করিতেন না।৪৬ 
তাহার 'যোগ-কালান্মর, “সিরাজকুলুপ” ও “ঘটচক্রভেদ" ( পাওয়া যায় নাই) 
যে যোগতন্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়| রচিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে বাঙলা দেশে একদল মুসলমান পরি- 
ব্রাঙ্ক উদাসীন দরবেশের বেশ গ্রহণ করিয়। ঘুরিয়া বেড়াইতেন 1 তাহাদের 
অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়! হিন্দু মুসলমান-_উভয় সম্প্রদায়ই 
তাহাদের শিল্ত্ব গ্রহণ করিতেন । সুফী মতের সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়া, যোগ- 
হঠযোগ ও তন্ত্রের সংযিশ্রণে ইহারা এক প্রকার কায়াকেন্দ্রিক প্রেমধর্ম 
অন্থসরণ করিতেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান_-উভয় সংস্কৃতি 'ও ধর্মসাধনার 
প্রভাব ছিল। আলীরাজার উক্ত পুস্তিকাগুলি তাহার সার্থক দৃষ্টাস্ত। 
কবি আলীরাঙ্জার প্রধান খ্যাতি নির্ভর করিতেছে তাহার পদাবলীর 
উপর। তিনিযে একজন প্রতিভাধর পদকা তাহাতে ছিমাতের অবকাশ 
নাই, সঙ্গীতকলা সন্বন্ধেও তিনি বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন৷ তীহার 'ধানমালা' 
রাগতালের গ্রন্থ । কিন্তু তাহার ভণিতায় যে সমস্ত বৈষ্ণব ও শাজ পদ 
পাওয়া গিয়াছে তাহার কাব্যমূল্য ও ভক্তিরস বিশেষ প্রশংসনীয়। তাহার 
নামে অর্ধশতের অধিক বৈষ্ণব পদ পাওয়। গিয়াছে তিনি দই একটি শাক্ধ 
পদও লিখিয়াছিলেন ৷ তাহার অধিকাংশ পদ ব্রজস্বন্দর সাম্তালের “মুসলমান 
বৈষ্ণব কবি' পুস্তিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, আবদুল করীম 
৪৪ মুক্তি 'জ্ঞানসাগরের' ৯১-৯৩ পৃষ্টা স্ষ্টবা | 
৪৬ হ্ঞঞানসাগরে”র ভূমিকায় সম্পাদক করীম সাহেব প্জ্ঞানসাগর প্রভৃতি হইতে ভাহার 
€ অর্থাৎ কবির ) ব্বধর্ষামুরাগের” পরিচয় পাইয়াছেন | এই তত্বগ্রন্থে ইসলামধর্মের প্রসঙ্গ 
আছে, ফকিরী আদর্শের কখাও অ'ছে। কিন্তু কবি যোগতন্ব।দির কখ৷ যত! বলিয়াছেন, 
£ম্বঘর্মের কথ] ততট! বলেন নাই। | 


৭৯২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সাহছেবও আলীরাজার কয়েকটি পদ সংগ্রহ করিয়! সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 
প্রাচীন বাংলা পু থির বিবরণে" মুদ্রিত করিয়াছিলেন। 
আলীরাজার ছুই-একটি বৈষ্ণবপদ যে কোন প্রথম শ্রেণীর বৈষবপদের 
সমকক্ষ, কোনটি-বা হূর্লভ উৎকর্ষে প্রশংসনীয় । রাধার ব্যাকুলতা কৰি কত 
অল্প ভাষণে ফুটাইয়াছেন ঃ 
বনমালী, কি হেতু রাধারে ভাব তিন। 
তোমার প্রেমের ঘায় দগধে জীবন যায় 
নিত্য রাধা মদন-অধান ॥ 
কবির ভণিতাঁও বিশেষ অর্থবহ ও উল্লেখযোগ্য £ 
গাহে অ'লীরাজ! হীনে রাঁধাসম ত্রিভুবনে 
প্রেমভক্ত নহে দেবমুনি । 
জীব যত পরীনর এক নহে সমস্বর 
কুলভক্ত রাধার নিছনি ॥ 
হিন্দু বৈষ্তব মহাজনের মতো কবি রাধাকুঞ্ণলীলার সঙ্গী হইতে চাহেন £ 
স্থান আলীরাজ! বলে হরি-রাধা পদতলে 
শুন ঠাকুরাণী রাধা সার । 
যে রাম! হছণিরে ভে কদাচিত নাকি তেজে 
হরি নিত) বিদিতে রাধার ॥ 
কৃষ্ণদর্শনে রাধার আক্ষেপোক্তি বন্দর হইয়াছে £ 
কি খেনে আসিলাম ঘাটে 
নন্দের নন্দন ভূবনমোহন 
দেখিয়! মরম ফাটে ॥ 
কবি যোগতন্ত্রসাধক ছিলেন, তাহার প্রমাণ পদেই আছে। রাধাকষ্ঝ 
বিষয়ক কোন কোন পদে যোগ ও তসম্ত্রের পারিভাষিক শব্দ ব্যবন্ধত 
হইয়াছে । যথা : 
যখনে দেখিলুয় শাম কালিন্দীর কূলে। 
সেই ধার রাজহুংস নাচে শতদলে ॥ 
যটচক্রমধ্যে মোর বনে যটু খত। 
| পঞ্চ শব্দে যন্ত্র বাজে গাছে তার গীত ॥ 
অথব1:ঃ 
রঃ রাধার মন্দির মাঝে পঞ্চ শব্ষে বান বাজে 
রাধা কালনিস্রাক় গীড়িত। 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে মুসলমান কবি ৭৯৩ 


রাধিকার হদে বসি দামোদর ফুকেবাণী 
প্রেমবশে গাকে যন্ত্রগীত ॥ 
রাধিকার কায়মনে ঠাকুরের বৃন্দাবনে 
ঘট খত রাগ তথ! বৈসে। 
ছয় চক্র জ্ঞানঘর তাতে সপ্ত মরোবর 
রাজহুংস শত পক্ম ভাগে॥ 
কবি যে কষ্ণচচরণ সার করিয়াছিলেন তাহাঁও তাহার একটি পদ হইতে 
যায় £ 
হীন আলীরাজ! ভণে এই শ্রদ্ধ! কারমনে 
এ রাঙা চরণে হই বেণু। 
আলীরাজা কয়েকটি শাক্ত পদও লিখিয়াছিলেন। একটি পদে দানব- 
ঘলনী চণ্ডিকার বীরাঙ্গনা মুর্তি চমৎকার ফুটিয়াছে ঃ 
অই্ট অলঙ্কার চণ্ী করি পরিধান । 
মহানন্দে লৈল গৌরী যুদ্ধের সাজন ॥ 
সিংহ আরোহণ কালী হস্তেত কপাণ। 
স্ুরবর্ণ ভ্রিনয়নী সমরে পয়ান ॥ 
যুদ্ধে প্রবেশিল] দেবী মন! মন্দ হাসি। 
বক্তপানে মত্ত অন্তর কাটে রাশি রাশি ॥ 


পদের ভণিতায় কবি নিজেকে "শিশু আলীরাজ! ভণে শ্যাম-কালিক! দাষ” 
বলিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় শাখার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন! আর 
একটি পদে কবি হরপার্বতীর বর্ণনা করিয়াছেন এবং রাধাকৃ্ণের উল্লেখ 
করিয়! পদ সমাপ্ত করিয়াছেন । যথা 
তুমি নারায়ণ হরি তুমি হুর ব্রহ্মগোঁরী 
দেবের দেবতা তুয়া মূল। 
অষ্টলোকে পরিহার রাতুল চরণে যার 
শ্বরণ মাগে সব দেবকুল & . 
তুমি গুরু মাতাপিতা তিলেক পরমদাতা 
তারিণী করুণামিদ্ধুময় | 
জগৎ রুদ্রাণী তনু শিবলীলা রাধাক।নু 
সত্ব রজঃ তম: শক্তিময় ॥ 
হান আলীরাজ! বলে হযামাকালী পদতলে 
শৃক্তিলীল। শঙ্কর ঘরণী। 


৭৯৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
হুর অংশ হরগগোরী চন্দ্র অংশীরাধাহরি 
তত্বরূগী নবীন ফৌবনী ॥ 

ব্রজহন্দর সান্তাল আলীরাজার কবিত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়! বলিয়া- 
ছিলেন, “আলীরাজা কেবল প্রেমিক নহেন, তিনি ভক্তও বটেন।” এ মস্তব্য 
অযৌক্তিক নহে। আসল কথা, অসাম্প্রদায়িক উদারমতি আলীরাজ! হিন্দুর 
অধ্যাত্ববাদে উত্তমরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিপ্লাদ্ধিলেন। সেই দিক দিয়া 
তিনি তাত্বিক ও দার্শনিক | অপরদিকে তিনি আবার ভক্ত-কবি। তত্ববাদ 
ও ভক্তিরস তাহার পদসাহিত্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াইয়া গিয়াছে । 

মধ্যযুগে এবং মধ্যযুগের অস্তে আরও কয়েকজন মুসলমান কৰি বৈষ্ঞব 
ভাবের গান রচন1 করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ মুসলমান কৰি 
সালবেগের ( শালবেগ ) নাম উল্লেখযোগা । ইহার তিনটি পদ “পদকল্প- 
তরু'তে গৃহীত হইয়াছে, সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী'তেও 
ইহার আর একটা পদ উদ্ধার করিয়াছেন। উড়িস্তায় এই মুসলমান 
কি বৈষ্ঞবভক্ক বলিয়! গৃহীত হইয়ান্ধেন। এক মুসলমান সেনাপতি 
_ওড়িয়া হিন্দু বিধবাকে বলপূর্বক বিবাহ করেন। তাহাদের পুত্র সালবেগ 
পরবর্তী জীবনে বৈষ্চবভক্ত হইয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন । ইহার 
শেষজীবন বোধ হয় বৃন্দাবনে অতিবাহিত হয়। ইহার পাদে সরল সহজ 
ভক্তি যতট! লক্ষ্য করা যায়, কবিত্ব ততট! নহে। “পদকল্পতরু'তে ইহার 
তিনটি পদ গৃহীত হইয়াছে, অথচ অনেক উৎকৃষ্ট মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদ 
এই সঙ্কলনে স্থান পায় নাই। 

ব্রজসবন্মর সান্তাল চম্পাগাজী, মুহম্মদ হাসিম, কমর অণলী, আলীমিঞ|, 
ওহাব প্রভৃতি অনেক মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিছু- 
কাল পূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য “বাঙলার বৈষ্ণব ভাবাপক্ন 
মুমলমান কবি' পুম্তিকায় আরও অনেক কৰি ও তাহাদের পদের দৃষ্টান্ত 
দিয়াছেন। আলীমিঞার চণ্ডীদাসের অনুকরণে রচিত পদটি উল্লেখযোগ্য £ 


গাছের উপরে লতার বসতি 
লতার উপরে ফুল। 

ফুলের উপরে ভ্রমর গুপ্ররে 
কান্ুএ মজাই জাতিকুল ॥ 


কবি ওহাবের এই পদটি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবপদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে £ 
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কি হৈল আমারে রে বন্ধু কি হৈল জানারে। 
দিবানিশি বুরে পানি ন! দেখিয়া! তোরে ॥ 
এই সাধ করি মনে তোর লাগত পাই। 
তোমার পদের ধূল! নয়নে লাগাই ॥ 
শেষ পংক্ষিটির ভাবভাষ! চশ্তীদাস-জ্ঞানদাসকে ম্মরণ করাইয়া দেয়। কুঞ্জভঙ্গে 
রাধিকার উক্তি ঃ 
রাত্রি পোাইয়া যা কোকিল পঞ্চমে গায় 
নিত্রাতে পাইয়াছ বড় হুথ। 
অভাগিনী বলিয়! রে নিশি গোঞাইল্রম 
উঠ এবে দেখি চান্দমুখ ॥ 
আমার মাথাটি খাও উঠ এবে ঘরে যাও 
কাকুতি করিয়ে বোলি তোরে । 
রাত্রি প্রতযুষ হৈলে লোকে দেখিবে তোরে 
কলক্ষিনী করিবে আমারে ॥ 
এই পদটির ব্যাকুল বেদনা ও চকিত আশঙ্কা রাধার চরিত্রটিকে একটি অপরূপ 
গীতিমাধূ্ধ দান করিয়াছে । 
কবি গয়াজের একট বিরহের পদ উল্লেখ করিয়া আমর বর্তমান প্রসঙ্গ 
সমাপ্ত করিব। বিরহিণী রাধার শীর্ণ মতি ও মনের অভিমান বর্ণনা প্রসঙ্গে 
কবি লিখিয়াছেন £ 
. কনক অঙ্গুরি ছিল গে পুনি লম্বা ভেল 
সে বলয়! হৈয়া গেল তাড়। 
প্রভুরে কিদিমুগালি যদিনা আইসে আজি কালি 
পরাধীনী জীবন অসার ॥ 
রাধা কৃষ্ণবিরহে ধীরে ধীরে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন, যে অঙ্থৃরি আঙলে 
শোভা পাইত, রাধার বাহু এত শীর্ণ হইয়া গেল যে, সেই অস্কৃরি বাহুর বলয় 
হইয়া পড়িল, ক্রমে রাধা! আরও শীর্ণ হইয়! পড়িলেন। বাহুর বলয় আরও 
উপরে উঠিয়া তাড় (তাগা ) হইয়া পড়িল। এই বর্ণনাটির চমৎকারিত্ব বিশেষ 
ংসার যোগ্য । 
আমর! মধ্যযুগীয় মুসলমান কবিদের সম্বন্ধে? সংক্ষেপে আলোচনা 


৪৭ অষ্টাদশ শতাব্গীর প্রথমার্ধের মুসলমান কবি সম্বন্ধে ঘিতীয় পর্বে আলোচন! কর! 
হইয়াছে। 


৯৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিত্ৃদ্ 


করিলাম। বাঙুলাদেশের মুসলমানসমাজ কীভাবে সাহিত্য, সংস্কৃতি-সাধনায় 
বাঙালী হিন্দুর ধারা' অনুসরণ করিয়াছিলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু 
মুসলিম এঁতিহের সমন্বয় পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস 
বিস্ময়কর । এই মুসলমান কবিগণ ইসলামধর্মীবলম্বী হইলেও হিন্দুর ধর্মদর্শন 
ও হিন্দুর দেবদেবীকে হিন্দুর মতোই শ্রদ্ধা করিয়াছেন, সাহিত্যে তাহার 
স্বীকৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। 

আধুনিক কালে কোন কোন মুসলমান সমালোচক এই ব্যাপারে কিছু 
বিশ্মিত হইয়াছেন ।৮ কেহ-বা ইহাতে, “ধর্সমন্থয় ও ধর্মসহিষুণতার মহতী 
বাণী”৪৯ উপলব্ধি করিয়| কবিগণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। কেহ-বা 
এই কবিদের পুরাপুরি কৃষ্ণভক্ত৫০ বলিয়াছেন। কবিগণ সম্বন্ধে এইবপ 
মতভেদ হওয়ার কারণ, কবিদের সম্প্রদায় ও সমাজগত ধর্মমত লইয়া অধিক 
বান্বান্ফোট কর হুইয়াছে। সমাজধর্মে তাহারা হয়তে! বিশুদ্ধ মুসলমান 
ছিলেন, তাহাদের কেহ বেঞ্চবধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা লন নাই। 
যদি লইতেন, তাহা হইলে তাহারা মুসলমানী নাম ত্যাগ করিয়া ভক্ত- 
বৈষণবের দাস-উপাধিক হিন্দু নামই গ্রহণ করিতেন | কিন্তু সমাজ সম্প্রদাস্ম- 


৪৮ এই প্রসঙ্গে আবছুল করীম লিখিয়ছিলেন, পমুসলমান হইয়৷ আলীরাজ! প্রভৃতি 
কবিগণ বৈষ্ণব কবিতা লিখিলেন কিন্ধুপে বল! যায় ন।।” (ব্রজনুন্দর সান্যাল সম্পার্দিত 
“মুসলমান বৈষব কনি'র চতুর্থভাগ ত্রষ্টব্য) তিনি আলীরাজার 'জ্ঞানসাগরে র ভূমিকাতেও 
অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়।ছেন, “তাহার হায় একজন ন্বধর্মপরায়ণ মুসলমান এনাপ করিবেন 
কেন তাহ! ভাবিবার বিষয় বটে।' আলীরাজ। সম্বন্ধে তিনি আর একন্বলে এই নূপ মস্তব] 
করিয়াছেন, “একদিকে তাহার এই হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভক্তি, অন্যদিকে “জ্ঞানসাগর' প্রভৃতি 
কইতে তাহার ন্বধর্মানুরাগের পরিচয়-_এই পরস্পরবিরোধী ভাব ছুইটি মিলিয়! সমস্তাটিকে বড়ই 
জটিল করিয়! তুলিয়াছে।' সমস্তাটি কিন্ত আদৌ জটিল নহে । কবিগণ যেরূপ অসাম্প্রদায়িক 
উদ্দার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন, করীম সাহেবের মতো 
আধুনিককালের সমালোচকগণ ততদুর যাইতে প্রস্তুত নকেন বলিয়াই সমন্তাটি তাহ!দের নিকট 
জটিল আকার ধারণ করিয়াছে । 

৪৯ প্ধঞ্সমহ্থয়ের ও ধর্মনহ্ষুতার যে মহতী বাণী এই সকল তথাকথিত অল্প শিক্ষিত 
ও নিরক্ষর কবিদের মধ্যে আছে, তাহ! প্রত্যেক ভারতবাসীরই মনে শ্রদ্ধ! উদ্রেক করিবে 
সন্দেহ নাই।” অধ্যাপক যতীন্্রমোহন ভট্টাচার্যের উল্লিখিত পুস্তিকা । 

৫» পদ কল্পতর' সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে, "'নসির মামুদের মতো! কবিরা 
প্রকৃত পক্ষেই কৃফভতক্ত ও বৈফবভাবাপয় ছিলেন।” € পদকল্পতরু। গম, ) 
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গত ধর্ম যাহাই হউক, অন্তরের দিক দিয়া, ব্যক্তিধর্মের দিক দিয়! তাহাদের 
অনেকেই যে বৈষ্ঞবভাবের বশবর্তী হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মনে 
হয়, এই ধরনের অধিকাংশ কবিই আংশিকভাবে মরমী সাধক ও সূফীপন্থী 
'বে-শরা' মার্গের পথিক ছিলেন। হিন্দু বৈষ্ণব কবিরা! যেমন অনেক সময় শান্তর- 
সংহিতা মানিতেন না, তেমনি ইহারাও গুরু-মুশিদের ফতোয়া না মানিয়া 
অন্তরের ডাকেই সাড়া দিয়াছেন। ম্মার্ত-শৈব বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের প্রতি 
ভক্তি প্রদর্শন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, শাক্ত মঙ্গলকাব্যের কোন কোন কৰি 
বৈষ্ণবমতের প্রতি আন্বকুল্য করিতেন, কাঁলীভক্ত মুন্সি বেলায়েখ হোসেন 
'কালীপ্রসন্ন' নামে পদ লিখিতেন। আধুনিক কালে কবি কাজী নজরুল 
ইসলামের শাক্ত গান আবছুল করীম সাহেবের সমস্তা দূর করিতে সম্পূর্ণ 
সক্ষম | নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতগুলি কি আন্তরিক অন্নুভব হইতে জন্ম লাভ 
করে নাই? সে যাহ! হউক, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় 
মুবলমান কবিদের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়, বাংল! সাহিত্যের কোন কোন 
বিভাগে তাহারা স্বগভীর প্রভাব মুদ্রিত করিয়৷ দিয়াছেন তাহা স্বীকার 
করিতে হইবে। 


ননন্বহ্ম আধ্যাম্ 


প্রথম পর্বের পরিশি 
সমসামস্সিক স্ুরোগীর ও ভারতীয় সাহিত্য 


সপ্তদশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমর! বাঙালীর 
মনঃপ্রকৃতি ও সংস্কৃতি সন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন। করিয়াছি । বর্তমান প্রসঙ্গে 
আলোচ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের পার্থ সমকালীন প্রধান প্রধান মুরোপীয় 
সাহিত্য ও ভারতের অন্ঠান্ত প্রাদেশিক সাহিত্যকে স্থাপন করিয়া ইহাদের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাক। 

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যের সঙ্গে এ শতাব্দীর প্রধান প্রধান 
যুরোপীয় সাহিত্যের তুলনা চলে না, কারণ গুণগত উৎকর্ষ ও বিষয়গত 
বৈচিত্র্য এই শতকের বাংলা সাহিত্য যুরোপীয় সাহিত্যের নিকটেও ঘে"ষিতে 
পারিবে না। তবে এই প্রসঙ্গে সমকালীন সুরোপীয় সাহিত্যের পরিচয় 
লইলে বাংলা সাহিত্যের দারিদ্র্য ও ছুর্বলতার যথার্থ স্বরূপ বুঝা যাইবে । 


সপ্তদশ শতাব্দীর 
যুরোগপীয় সাহিত্য 


সপ্তদশ শতাব্দীতে সুরোপীয় সাহিত্য যে কী অভূতপূর্ব খশ্বর্য সৃষ্টি 
করিয়াছে, একটা শহাদেশের ক্রমব্যাপ্তিশীল জীবনধারাকে অধিকতর বেগবান 
করিয়াছে তাহা! সমকালীন ইংরাজী, ফরার্সা ও জার্মান সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে । 


ইংরাজী সাহিত্য ॥ 

ইংরাজী সাহিত্যে সপ্তদশ শতাব্দী অবস্থ খুব একট! বিরাট এঁতিত্ব বহন 
করিয়! আবিভূতি হয় নাই। নানাবিধ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্মীয় 
আন্দোলনই তাহার কারণ বলিয়া বোধ হয়। ঘোড়শ শতাব্দীর এলিজা- 
বেথায় যুগ, যাহা! যথার্থই ইংরাজী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ, তাহার অস্ত্িমপর্বে 


সমসাময়িক যুরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্য ৭৯৯ 


শেকৃসপীয়রের আবির্ভাব এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারভ্তভাগে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি 
সমূহ রচনার পর তাহার জীবনাবসান । ১৬০৩ খ্রীঃ অবে রাণী এলিজাবেথ 
দেহত্যাগ করেন। ইহার পর স্বটল্যাণ্ডের ষষ্ঠ জেম্স্‌ ইংলগ্ডের প্রথম জেম্স্‌- 
রূপে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন-_তাহার রাজত্বকালে পিউরিটান ও 
গ্যাংলিকান দলের মতান্তর বৃদ্ধির ফলে চারিদিকে অশান্তি ঘনাইয়! আসিতে 
লাগিল । অতঃপর প্রথম চার্লস্‌ (১৬২৪) সিংহানে অধিষ্ঠিত হইয়৷ বিশৃঙ্খলার 
মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিলেন, পার্লাষেন্টকে তুচ্ছ করিয়া নিজে যথেচ্ছাচার 
চালাইতে লাগিলেন ৷ ফলে ১৬৪৯ ত্বীঃ অবে তিনি পার্লামেন্টের দ্বারা প্রাণ- 
দণ্ডাদেশ লাভ করিলেন । তাহার পর বেশ কিছুদিন ধরিয়া চলিল শাসন- 
ক্রাস্ত অরাজকতা । ১৬৫৯ তরী; অন্দে অলিভার ক্রমওয়েল নৃতনভাবে 
ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থা! পরিচালন] করেন । ক্রমে শাসনব্যবস্থায় পিউরিটান 
নীতিবাদ প্রাধান্ত লাভ করিতে লাগিল। ১৬৫৮ শ্রী: অবে ক্রমওয়েলের 
মৃত্যুর পর নিহত প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস্‌ ইংলগ্ডের সিংহাসনে 
স্থাপিত হইলে ইংলগড পুনরায় রাজতন্ত্র ফিরিয়া আসিল। পিউরিটানদের 
শুফ নীতিবাদের স্থলে আমোদ-প্রমোদের তরঙ্গ প্রবাহিভ হইল। অতঃপর 
১৬৬৫ খ্রীঃ অবে দারুণ মড়ক এবং পর বৎসর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের 
ফলে লগ্ন শহর প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া গেল। যাহা হউক শতাব্দীর শেষ 
দিকে দ্বিতীয় চার্লস্‌ খানিকট। শান্তি ফিরাইয়া আনিলেন। ১৬৮৫ শী: অব 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা দ্বিতীগ্ন জেম্স্‌ রাজা হুইয়া ক্যাথলিকদের 
পক্ষ লইবার ফলে তাহার চারিদিকে প্রতিকূলতা ঘনাইয়া আসিল। 
প্রোটেন্টান্টদের প্রবল বিরোধিতার ফলে দ্বিতীয় জেমস্‌ পলায়ন করিতে বাধ্য 
হইলেন । তাহার কন্তা ম্যারী (প্রটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী) এবং তাহার স্বামী 
অরেঞ্জের উইলিয়ম_ দুইজনে ইংলগ্ডের যুগ্ধ শাসনকর্তা হইলেন। ফলে 
রোমান-ক্যাথলিকদের ক্ষমতা খর্ব হইল এবং প্রোটেস্টা্টগণ প্রাধান্ত 
পাইল-_ইহাই রক্তপাতহীন গৌরবময় সমাজবিপ্লব (910700৪ 
০৮ 018্101), )। 
উল্লিখিত এঁতিহাসিক ঘটনাসূত্র হইতে দেখা যাইতেছে, রাণী এলিজা- 
বেথের স্বৃত্যুর পর শিল্প ও সাহিত্যে আরও কিছুকাল এলিজাবেখীয় যুগের 
ধশ্বর্য বজায় থাকিলেও পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া ইংলগ্ডের উপর দিস়্া 


৮০০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিপ্লব ও পরিবর্তনের বিরাট বঝাঞ্চা বহিয়া' 
গিয়াছিল। এইরূপ রাষ্ট্রিক অনিশ্চয়তা! ও বিশৃঙ্খলার ফলেই বোধ হয় সারস্বত 
প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। অবশ্য শেকৃস্পীয়রের শ্রেষ্ঠ 
্র্যাজেডিগুলি এলিজাবেথের স্বত্যুর পরেই সপ্তদশ শতাববীর একেবারে 
গোড়ার দিকেই রচিভ হয়, এলিজাবেথায় যুগের অনেক কবি-সাহিত্যিক 
তারপরেও জীবিত ছিলেন এবং তখনও তাহাদের লেখনী বিরাম লাভ 
করেন নাই। কিন্তু এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তাহারা সপ্তদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীক্স-তৃতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত থাকিয়! কাব্য নাটকাদি রচনা! করিলেও 
স্বাহাদিগকে এলিজাবেথায় যুগের ফসল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । 

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে দুইজন কবির বিশেষ প্রাধান্ত 
দেখা যায়_মিন্টন ও ড্রাইডেন। মিল্টন ক্রমওয়েলীয় যুগের ( শ্রীঃ অঃ 
১৩৪৯-৬০ ) কাব্যনেতারপে অভিহিভ হন, যদিও তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃ়ি 
'প্যারাডাইস লস্ট ক্রমওয়েলীয় যুগের কিছু পরে রচিত হইয়াছিল। তাহার 
পরে কাব্যশাখার নেতৃত্ব করিয্নাদ্িলেন ড্রাইডেন। 

মিল্টনের ঈষৎ পূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর কাব্যধারায় দুইটি শাখা লক্ষ্য করা 
যাইবে । একটি-_-এলিজাবেখীয় যুগের অবশেষ, অর্থাৎ কষত্ সুত্র কবিতায় হৃন্দর 
জিঞ্ধরস সৃষ্টি, এবং অপরটি-_তত্বধাদী কবিতা, যাহা মেটাফিজিকাল কবিত। 
নামে পরিচিত--এই শাখার নেতা জন ডন (১৪৭৩-১৬৩১)। এলিজাবেখীয় 
যুগের জিঞ্ধ প্রসন্ন প্রেমের স্ষু্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া রবার্ট হেরিক, টমাস 
ক্যারিউ, জন সাকলিংঃরিচার্ড লাভলেস পূর্বতন ধারা কথঞ্চিৎ বজায় রাখিবার 
চেষ্টা করিয়াছিদেন। অপরদিকে জন ডনের তত্ববাদী মননশীল ও ব্যঙ্গ প্রবণ 
কবিতার আদর্শে জর্জ হার্বাট, হেনরি ভঘান, রিচার্ড ক্র্যাশ' দার্শনিকতা, 
নীতি ও ধর্মীয় তত্বকথ! সংবলিত কবিতা রচন! করিয়া তদানীত্তন ইংলগ্ডের 
ধর্মান্দোলনের প্রভাব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু জন মিন্টনই 
( ১৬০৮-৭৪ ) সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী কাব্যসাহিত্যকে বিরাট ক্লাসিক 
এঁতিহ্বের তোরণদ্য়ারে স্থাপন করিলেন। শেকসপীয়রের সঙ্গে যদি আর 
কোন ইংরাজ কবির নামোচ্চারণ করিতে হয়, তবে তিনি জন মিলটন। 
প্রথম দিকে তিনি ক্রমওয়েলীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত 
ধাকিলেও পরবর্তীকালে দ্বিতীয় চার্লস্‌ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হুইবার পর 
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তিনি রাজনৈতিক আবহাওয়া হইতে বাহির হুইয়া স্বাধীনভাবে ইংরাজী 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' রচনা করিয়৷ পরবর্তী যুগে 
অমরত্ব লাভ করেন। ক্লাসিকতার সঙ্গে আন্তিক্যবাদী ধর্মীয় চেতনার নিবিড় 
যোগস্থাপন তাহার প্রতিভার একটা বড় লক্ষণ-_বস্ততঃ সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দীর 
সাংস্কতিক ও আধ্যাত্মিক চেতন! মিন্টনকে ঘেরিয়া আবতিত হইয়াছে তাহা 
স্বীকার করিতে হইবে । তাহার পরে জন ড্রাইডেন ( ১৬৩১-১৭০০ ) পরিমিত 
বাগধারা ও ছন্দপ্রকরপ অন্নসরণ করিয়া বৃদ্ধিমার্গীয় কাব্যরীতির যে পরিকল্পনা 
করেন, তাহার আদর্শ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বজায় ছিল। তিনি একাধারে 
ব্যঙ্গরচনাকার, নাট্যকার, “ওড'-কবি, সমালোচক বিচিত্র প্রতিভার সমন্বয্- 
স্থল। সপ্তদশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধের সারস্বত সমাজে তিনিই নেতৃত্ব করিয়া- 
ছিলেন। তাহার সমসামগ্সিক গ্যাব্রাহাম কাউলে, স্যামুয়েল বাটলার-_ 
ইহার! পিউরিটারের নীতিবাগীশতার বাড়াবাড়িকে কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করিয়া- 
ছিলেন | বাটলারের “হুডিব্রাস* ব্যঙ্ককাব্যে পিউরিটানদের প্রতি ব্যঙ্গ তীব্র 
আকার ধারণ করিয়'ছিল। যাহা হুউক এলিজাবেরীয় যুগের পরবর্তী 
'রেসটোরেশন" যুগের ইংরাজী কাব্যসাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে 
যে, জন মিল্টনই একমাত্র বিশ্বপ্রতিভাধর বিরাট কবিব্যক্তিত্ব লইয়া ইংরাজী 
কাব্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন_-দ্রাইডেন ও তৎসমসামগ়িক কবিবৃন্দ পরিমিত 
স্থান-কালে কিছু প্রভাব বিস্তার করিলেও মিণ্টনের পার্থ তাহাদিগকে ছায়া- 
মৃতি বলিয়! মনে হয়। বস্তুতঃ মিপ্টনের আবির্ভাব না হইলে শেক্স্পীয়রের 
পরবর্তী যুগের দীনতা-শৃন্যতা কিছুতেই ঢাকা! পড়িত না। 

নাটকের দিকে বিচার করিলে শেকৃস্পীয়রীয় পরিমগুলের বাহিরে রচিত 
সপ্তদশ শতাব্দীর নাটক ও নাট্যকার কোন দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
নহেন। শেকৃস্পীয়রের সমসাময়িক নাট্যকার জন লাইলি, জর্জ পীল, রবার্ট 
গ্রান__হঁহারা সকলেই শেকৃস্পীয়রের প্রভাবে ম্লান হইয়া ্িয়াছেন, কেবল 
মার্লো ( ১৫৬৪-৯৩ ) কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। শেকৃস্পীয়রের 
বন্ধু বেন জনসন (১৫৭২-১৬৩৭ ) এই গোষীর মধ্যে সর্বাধিক প্রতিভাবান 
নাট্যকার ছিলেন। পরিমিত ক্ষেত্রে বে! মণ্ট ও ফ্লেচার নাট্যকার হিসাবে 
শেক্স্পীয়রের অব্যবহিত পর কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন । অবশ্য 
ধাহাদের কথা উল্লেখ কর! হুইল, তাহারা এলিজাবেথায় যুগের ও শেক্‌স্‌- 

&১--(৩য় খণ্ড) 
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পীয়রীয় পরিমগুলেরই অন্তর্ভুক্ত, সেইজন্ত সপ্তদশ শতাববীর পরবর্তী নাট্য- 
সাহিত্যের সঙ্গে ইহাদের সংযোগ অল্প। ক্রম্ওয়েলীয় পিউরিটান যুগে 
নাট্যাভিনয় ও নাট্যশাল| আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ( ১৬৪২, ২রা 
সেপ্টেম্বরের অভিনান্গ )। ফলে নাটক রচনাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 
রেস্টোরেশনের পর দেশে আমোদ প্রমোদ ও নাটকাভিনয় পুরা দমে সরু 
হইলেও সপ্তদশ শতাবী কোন ধিশেষ নাট্যকারকে লইয়া গর্ব করিতে পারে 
না। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হালকা রঙ্গব্যঙগ-সহ্থলিত কতকগুলি সামাজিক 
ধরনের নাটক দর্শকমহলে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। উইলিয়ম 
উইচারলি, উইলিয়ম কনগ্রীভ, সার জন ভ্যান ব্রাঘ, জর্জ ফাকুহার-উহারা 
রঙ্গরসের প্রহসন রচন! করিতে গিয়! মাঝে মাঝে রুচির শালীনতা! বিসর্জন 
দিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কোন কোন সমালোচক এই ধরনের চট্ুল 
সামাজিক নাটকে ( 0021609 ০0£ 71951025975 ) এতটা হালকা স্বর ও স্্‌ল 
রঙ্গরসের বাড়াবাড়ি পছন্দ করিতেন না । যাহ! হউক এই অেণীর নাটকীয় 
এঁতিহ দীর্ঘকাল -প্রভাব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। যেমন প্রথম বেগ 
নিঃশেষ হইয়। গেলে শ্রাস্ত মন্থরতা শুরু হয়, তেমনি গৌরবময় এলিজাবেথীয় 
যুগ ও এশ্বর্যবান শেকৃস্পীয়রীয় পরিমণ্ডুলের অবসানের পর সপ্তদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে রচিত নাটকে প্রতিভা অপেক্ষা কৌশল, আবেগ অপেক্ষা চটুল বুদ্ধি 
এবং স্বতঃস্ফৃতির স্থলে চেষ্টাকৃত কৃত্রিম মাঁজিতভাব প্রাধান্ত পাইতে থাকে। 
এই দিক দিয়! পূর্বতন এলিজাবেহীয় যুগ হুইতে সপ্তদশ শতাব্দী যে অতিশয় 
নিশ্রভ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 

সপ্তদশ শতাব্বীতে কিছু কিছু উপন্তাস জাতীয় গদ্য রচনাও প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তাহার পূর্বে এলিজাবেথায় যুগে রোমান্দধর্মী গগ্ভসাহিত্য 
বচনাগত উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। সার ফিলিপ 
লিড.নের “আর্কাডিয়া” শীর্ষক গগ্ঠকাহিনী এই যুগের একটি উল্লেখযোগ্য রচন! 
-রচনাটি প্রায় আধুনিক উপন্তাসের ধার ঘে"সিয়া গিয়াছে । এই যুগেই 
জন লাইলির “ইউফিউয়াস", গ্রীনের “প্যণ্ডোস্টো”, লজের “রোজালিন্ড.”, 
ন্তাশের “আনফরছুনেট ট্রাভেলর'_-এ সমস্তই উপন্তাসধর্মী রোমার্টিক গন্ধ 
কাহিনী-_সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেই রচিত হইয়াছিল । যদিও ইহাতে কল্পনার 
আতিশষ্য ও স্বপ্িল সৌোনদর্বিলাস অধিকতর প্রাধান্ত পাইয়াছে, তবুও 
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উপন্ত।সের প্রথম সূচন| হিসাবে ইহাদের বিশেষ মূলা স্বীকার করিতে হইবে । 
কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে পৌছাইয়া উপন্তাসের এই বিকাশ অকন্মাৎ স্তব্ধ হইয়া 
যায়। অবশ্য ইহার কারণ হুজ্ঞেগ় নহে। ধর্ননৈতিক কলহদন্, সামাজিক 
বিতর্ক এবং গৃহযুদ্ধের ফলে অসংখ্য প্রচারপুক্তিকা সমগ্র দেশটাকে প্লাবিত 
করিয়। ফেলিয়াছিল-_সেই বিতর্ক, ছ্ন্্, মতপ্রকাশ ও মতপ্রচারের প্রচণ্ড 
কোলাহলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া গগ্চ আখ্যানের প্রতি লেখক-পাঠক-_ 
কাহারও দৃষ্টি আৰু হয় নাই। এই যুগে ছুই-একখানি ফরাসী গণ্ভ-রোমান্স 
ইংরাজীতে অনুদিত হইয়া অভিজ্কাত মহলে কিছু প্রচার লাভ করিয়াছিল। 
কহ কেহ (স্তামুয়েছ; পেপিস, জন ইভিলিন ) ভ্রমণ কাহিনীতে কল্পনার 
মিশাইয়া উপন্যাসের অভাব মোচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । তবে এই 
শতাব্দীতে একজন মাত্র ইংরাজ গগ্ভ লেখক জন বেনিয়ান ( ১৬২৮-৮৮) 
আখ্যান-সাহিত্যে অমর হুইয়। আছেন। বেনিয়নের “পিলগ্রিম্স্‌ প্রগ্রেস” 
(১ম খণ্ড-_-১৬৭৮, ২য় খণ্ড_-১৬৮৪) বিশ্বসাহিত্যের অস্তভূক্ত হইলেও 
আরও অনেকগুলি রূপককাহিনী ও গছ রচন] (“গ্রেস এ্যাবাউপ্ডিং “হোলি 
আর", 'লাইফ এ্যা্ড ডেথ অব মিস্টার ব্যাঙম্যান” ইত্যাদি) একদা 
জনপ্রিয়ত| লাভ করিয়াছিল । “পিলগ্রিম্‌স্‌ প্রগ্রেষে' রূপকের আবরণে মূলতঃ 
গ্রীস্টানী আদর্শে মানুষের উর্ধবতর অভিযানের কথা বধিত হইয়াছে। যাহ। 
ইউক উপন্তাসের যথার্থ স্বর্ণযুগ শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে | 


এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে গগ্ধ নিবন্ধের কথাও আলোচনা করা যাইতে পারে । 
সপ্তদশ শতাববী নানাবিধ আন্দোলনে উচ্চকিত হইয়াছিল। সেই সমশু 
ণাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন যে কী পরিমাণে জনচিত্ত আলোড়িত 
করিয়াছিল; তাহার প্রমাণ অসংখ্য প্রচার-পুক্তিকা । বিশেষতঃ রোমান- 
ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট, পিউরিটান, এয।ংলিকান- বিভিন্ন খ্রীস্টীয় সঙ্ঘের 
পারস্পরিক বিরোধের ফলে ক্ষুদ্র বৃহৎ পুণ্তিক। প্রচারিত হইয়াছে। 
স্বয়ং মিপ্টন থ্ীস্টানধর্ষের নান! বিষয় লইয়! ল্যাটিন ও ইংরাজীতে অনেকগুলি 
প্রচারপুত্তিকা৷ রচনা! করিয়াছিলেন । ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বেকন ইংলণ্ডে 
সর্বপ্রথম শিল্পরসসমৃদ্ধ গছ নিবন্ধসাহিত্যের জন্ম দান করিয়াছিলেন--ফরাসী 
বিদগ্ধ পণ্ডিত মণ্তেইয়ের প্রভাবে । সপ্তদশ শতাবীর খ্যাতিমান গগ্যশিল্পী 
হিসাবে টমাস ব্রাউন ( ১৬০৫-৮২ ); মিপ্টন, জেরিমি টেলর? জন লক (১৬৩২- 


৮০৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


১৭০৪) ধর্ম, দর্শন ও সমাজসংক্রাত্ত যে সমস্ত গ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচন! করিয়া- 
ছিলেন, তাহা ইংরাজী সাহিত্যে মননশীল যুক্তিমার্গের দিগ দর্শনরূপে অগ্যাপি 
গৃহীত হইয়া থাকে৷ কিন্তু এই জ্ঞানগর্ভ চিন্তাশীল প্রবন্ধসাহিত্যের পার্েই 
আর একপ্রকার গদ্য নিবন্ধসাহিতোর সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহাতে শুধু ইংবাজ 
জাতির মননণীলতা! নহে, ফরাসী বাগ.বৈদগ্ধ ও মাজত রচনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর 
রহিয়াছে । রিচার্ড স্টীল (১৬৭২-১৭২৯), জোসেফ গ্যাডিসন (১৬৭২-১৭১৯) 
এবং জোনাথান হ্বইফ,ট (১৬৬৭-১৭৪%) ইংরাজী প্রবন্ধপাহিত্যে যে নৃতন 
প্রাণরস, কল্পনাকুশলত। ও প্রসন্নতা সধশর করেন, তাহার স্বদুরপ্রসারী প্রভাব 
স্বীকার করিতে হইবে । অবশ্য হ্বইফ টের গগ্ভনিবন্ধ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে রচিত হইলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাহার মন:প্রকৃতি পূর্ণতা 
লাভ করিয়াছিল ' স্টাল ও এাডিসন ইংরাজী প্রবন্ধসাহিত্যের জ্ঞানগন্তভীর 
গুরুভারের স্থলে ব্যক্তিচেতনার ষে প্রসন্ন রস পাঠকচিত্তে সঞ্চার করিতে 
পারিয়াছিলেন, পরবতী শতাব্দীতে তাহ! আরও প্রসার লাভ করিল, দ্বৈপা- 
য়ন ইংলণ্ডের অপ্রসন্ন মনোভাবে বিশুদ্ধ আনন্দ ও আবেগ এমনভাবে মিশিয়! 
গেল যে, গগ্ভরচনাও কবিতা ও কথারসের মতো হ্ৃগ্ভ হইয়! উঠিল। বস্তুতঃ 
রেস্টোরেশনের পর ইংলগ্ডের সমগ্র জাতি-জীবনের পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে 
এই যুগের গগ্নিবন্ধে ও সরস রচনাসাহিত্যে তাহার প্রকুষ্ট পরিচয় খুঁজিয়া 
গাওয়া যাইবে | নাটকের দিকে সপ্তদশ শতাব্দীর খ্যাতি এমন কিছু গগন- 
ম্বী নয়, কাব্যশাখায় মিষ্টনকে বাদ দিলে এই যুগে আর কেই-বা আছেন 
ধীহাকে মহাকালের দরবারে বিন] দ্বিধায় স্থাপন করা যায়? উপগন্তাসও এই 
যুগে অদ্ভুত (রোমান্টিক আখ্যানের মধ্যে স্বপ্রজীবন যাপন করিতেছিল। 
কেবল গণ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধেই সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলগ্ডের সমগ্র রূপটি ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। 


ফরাসী লাহ্ত্য ॥ 


সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী সাহিত্য যে একটি হ্থচিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য অর্জন 
করিয়াছিল, তাহা এই যুগের নাটক ও গগ্যসাহিত্য হইতেই বোধগম্য হইবে। 
ইছাকেই ফরাসী ভাষায় 7018 86016 বা বিরাট যুগ বলা হয়। ইতিহাস 
বচার করিলেও দেখা যাইবে সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক ও সামরিক 


সমসাময়িক মুরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্য ৮০৫ 


শক্তিতে ফরাসী দেশ সারা ফুরোপে যেমন প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল, তেখনি 
সাহিত্যেও এই জাতির স্বাতন্ত্রা বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। 
চতুর্থ হেনরীর (শাসনকাল ১৫৮৯-১৬১৩ ) প্রায় কুড়িবৎসর ব্যাপী শাসনের 
ফলে ফ্রান্সে অখণ্ড শাস্তি বিরাজ করিয়াছিল | তাহার অনুজ্ঞার ফলেই 
ফরাসী দেশের ধর্মনৈতিক ঘন্ব দীর্ঘকালের জন্য অস্তহিত হইল। তাহার 
পরে ত্রয়োদশ লুইয়ের (শাসনকাল--১৬১০-৪৩ ) শাসনকালে প্রটেস্টান্টদের 
প্রাধান্ত খর্ব হইল । যুরোপে “ভ্রিংশবর্ষ যুদ্ধের” ( ১৬১৮-৪৮ ) ইতিহাসে ফরাসী 
জাতির সম্মান ও প্রাধান্ত রীতিমতো বৃদ্ধি পাইল। চতুর্দশ লুইয়ের 
( শাসনকাল-_১৬৪৩-১৭১৫ ) সময় সেই গৌরব চুড়াস্ক সীমায় পৌছাইল। 
অবশ্য তাহার শাসনের শেষের দিকে ধীরে ধীরে ফরাসী গৌরব হ্রাস পাইতে 
লাগিল, প্রটেস্টান্টদের উপর দ্রাকণ অত্যাচারের ফলে তাহার! নান] দেশে 
পলাইতে আরম্ভ করিল-_দেশের এবর্য বিদ্যাবৃদ্ধিও সঙ্গে সঙ্গে অস্তহিত হইতে 
লাগিল । উদ্ধত লুই বলিতেন, ৭], 68৮ 61৫9৮ 10001--আমিই রাস্ট্র। 
উহার অদূরদিতা, ব্যয়শৌপ্ডিকতা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
পরাভবের ফলে ফরাসী জাতির মনে শাস্তি ছিল না। যাহ! হউক তাহার 
শাসনকাল শেষ হইলে সকলে স্বস্তি লাভ করিল। 


চতুর্থ হেনরীর সময় রাজসভাতে বিদঞ্চ সাভিত্য-শিল্লের বিশেষ স্থান ছিল 
না বলিয়া নগরীর অভিজাত ও রুচিশ্লীল| বিদধী মহিলারা তাহাদের 
'ঈালো'তে (বৈঠকখান! ) প্রসিদ্ধ শিল্পী-সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করিয়া 
তাহাদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিলেন । ফলে ফরাসী 
সাহিত্যে এক প্রকার মাজিত রচনাসৌকুমার্ধ, যাহা কিয় পরিমাণে কৃত্রিম, 
_ বিশেষভাবে প্রাধান্ত লাভ করিল। অবশ্য ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ লুই সাহিত্য 
ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন । ১৬৩৫ হী: অবে ত্রয়োদশ লুইয়ের পৃষ্ট- 
পোষকতায় রয়াল এযাকাডেমি সাহিত্য 'ও শিল্পের নিয়ামক সংস্থায় পরিণত 
হইল। এই সময় দার্শনিক রেনি দেকার্তে (১৫৯৫-১৬৫০ ) ফরাসী চিন্তার 
জগতে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । নিজ অভিজ্ঞতা লব্ধ 
প্রত্যয়কেই ব্যক্তি ও বন্তসত্তার একমাত্র নিয়ামক শক্তি বলিয়! তিনি ঘোষণা 
করিলেন । তাহার সেই প্রসিদ্ধ উক্তি *্য০৩ 7307086 ) 0019 06 58181 
€আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি) বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে। তাহার 


৮০৬ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মুক্তিমাগীয়, বৃদ্ধিকেন্ত্রিক ও অভিজ্ঞতালন্য চৈতন্তধার! ফরাসী চিস্তাশীলতাকে 
বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করিল। ফলে সপ্তদশ শতাববীর ফরাসী সাহিত্যে 
লীরিক ও রোমার্টিক আবেগ-অতিরেকের স্থলে ক্লাসিক সংযম ও তীক্ষু 
বৃদ্ধিবাদ প্রাধান্ত অর্জন করিল। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ফরাসী 
সাহিত্যে দেখা যাইতেছে যে, ঈষৎ বিশৃঙ্খল আবেগতরল সাহিত্যের স্থলে 
ক্লাসিক রীতির সংযত শিল্প ও সাহিত্য বিদপ্ধমহলে : জনপ্রিয়তা লাভ 
করিতেছে। এই যুগের প্রসিদ্ধ সমালোচক [570018 706 1181077756 
( ১৫৫৬-১৬২৮) এই ধরনের শিখিলগঠন আবেগতরল সাহিত্যের স্থলে 
সংযত, বন্তপ্রধান, পরিচ্ছন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত রচনার স্বপক্ষে এমন সমস্ত উক্তি 
করিতে লাগিলেন, যাহার ফলে আবেগপ্রধান গীতিকবিতার যথার্থই সত্য 
হইল। যাহা হউক মালহার্বের আলোচনা, দেকার্তের যুক্তিবাদ, রাঁজ- 
পভার ফতোয়া, সালেশার বৈদগ্ধ্য এবং রয়াল একাডেমির নির্দেশের ফলে 
সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যে যে পরিমিত বাগবন্ধনের শিল্পরূপ ফুটিয়া 
উঠিল তাহাই ক্লাসিক ব! নব্যক্লাসিক যুগকে ত্বরান্বিত করিল। সমালোচক 
.[3011981 তাহার 414 1%06406-এ ঘোষণা করিলেন যে, ইন্দ্রিযময় বস্ত- 
চেতনাকে পরিমিতগঠন ক্লাসিক শিল্পের রূপ দেওয়াই সাহিত্যের কাজ । 
অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রোমান-গ্রীক ক্লামিকতার মাত্রা তিরি" 
প্রাধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দ্িল। ইহাই “নধীন-প্রাচীনের সংঘর্ধ' 
( ১৬৮৭-১৭১৫ )-_-যাহার ফলে ক্লাসিকতার অন্ধ অনুকরণের স্থলে স্বাধীন ও 
স্বাভাবিক প্রগতির দিকে ফরাসী সাহিত্যিকের দি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু 
তৎসত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশুদ্ধ লীরিকের স্থলে ক্লাসিক অন্নবকরণে লেখা 
নাটক ব্যঙ্গরচন] ও গল্পকথ! প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । 

নাটকের মধ্যে 77006 007761]1 (১৬০৬-১৬৮৪ ), জ1 রেসিন ও 
মলিয়রের নাম (ইহার প্রকৃতনাম 0০৪97 138106186 [১9006111) ) বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ইহাদের ঈষৎ পূর্বে £15821706: [নত €১৬৯-১৬৩০ 0 
ও 61) 05 78156 ( ১৬০৪-১৬৮৬ ) কয়েকখানি নাটক রচন1 করিস! 
ইহাদের পথ প্রস্থত করিয়াছিলেন। কর্পণেইল গ্রীকরোমান আদর্শে 
বুদ্ধিকেন্দ্রিক কয়েকখানি ট্রাজেডি (7706 082, 7776 14015170006, 
051706 ).রচনা 'করিয়া ফরাসী ক্লাসিক ট্রাজেডির একটা বাঁধাবাধি নিয়ম 
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ছকিয় দেন। অবশ্য তাহার এই সমস্ত নাটকের সাহিতামূল্য ততটা উৎকৃষ্ট 
না হইলেও তিনিই যে ফরাসী ক্লাসিক ট্রাজেডির যথার্থ অষ্টা তাহ! অস্বীকার 
করা যায় না। নাট্যকার রেদিন গোড়ার দিকে কিছুকাল কার্নেইলের 
অনুসরণ করিলেও তীহার “এ্যাণ্ডেম্যাকি", “বেরেনিস” “ফিড” প্রস্ৃতি 
উ্রাজিডিতে নিজস্ব ধরনের ক্লাসিক আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন । তাহার 
পরিকল্পন!, চরিত্র, ভাষা-ভঙ্গিমার সংযম ও তীক্ষতা দীর্ঘদিন ফরাসী নাটকের 
আদর্শ হইয়। ছিল। কমেডিকারের মধ্যে মলিয়রের নাম সর্বোচ্চে বিরাজ 
করিতেছে । এই সমস্ত হান্যরজমুখর কমেডি রচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন 
__মানুষের, বিশেষতঃ তাহার যুগের মানুষের ক্রটিবিচ্যুতি ফুটাইয়! তোলাই' 
তাহার একমাত্র বাসন] । তাহার দ্ব এক নাটকে কিঞ্চিৎ বিষগ্ূতা ও 
বেদনার স্পর্শ থাকিলেও অধিকাংশ নাটকেই (1569 79628611525 ?27£0125, 
75115166179 11017611165, 7671616, 014 11781798168? ইত্যাদি ) 
অমসসাময়িক অভিজাত ও ধর্মযাজক সমাজের কুত্রিমত| ও ভণ্ডামি ফাস হইয়া 
গিয়াছে । তাহার রঙ্গনাট্য কোন কোন স্থলে কৃত্রিম মনে হইলেও কেহ কেহ 
মনে করেনঃ এই বিভাগে তিনি শেকৃস্পীয়রকেও ছাড়াইয়! গিয়াছেন | . 

এই যুগে কিছু কিছু নীতিগল্প রচিত হইয়াষ্িল, যাহার পাত্রপাস্রী 
অনেক সময়েই মানুষ নহে, মানবেতর প্রাণী খ৪1) 106 15 1101762806 
দ্বাদশ খণ্ডে (১৬৬৮-৯৪ শী; অব্দের মধ্যে রচিত ) যে গল্পকথ। রচনা! করেন, 
তাহা ছন্দে রচিত, গল্পগুলির অধিকাংশই অন্ত স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া- 
ছিল। তিনি আখ্যানে নীতি-উপদেশের প্রাবান্ত না দিয়া গল্পরসকেই 
অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন--যদিও ইহাতে সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও বাস্তব- 
জীবনের নানা সমস্তা! উল্লিখিত হইয়াছে । 

: এই শতাব্দীতে কয়েকখানি কৃত্রিম বীরত্বপূর্ণ ঘটনাসংবলিত উপন্তাস 
রচিত হইয়াছিল । তন্মধ্যে 07707০৫১059 ও 01015 ৩ ৪০০৫০:১"র 
ছুইখানি রোমান্টিক গগ্যকাহিনী উল্লেখযোগ্য-__যদিও তাহার গুণগত উৎকর্ষ 
এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নহে । অবশ্থ মতেইয়ের আদর্শে রচিত কয়েকজন 
লেখকের গগ্ভনিবন্ধ ও পত্রসাহিত্য এই যুগের ফরাসী সাহিত্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 190188 13011690-এর (১৬৩৬-১৭১১) সমালোচনা গ্রন্থ ( 
41647054506 ), মত109015 ঢ906107-এর ছুই একখানি প্রবন্ধ পুস্তক, 


৮০৮ ংল। সাহিত্যের ইতিবৃতত 


প্রসিদ্ধ নীতিবাগীশ দার্শনিক [72700158 09 19 71001,810009010 ছুইখানি 
প্রবন্ধ পুণ্তকে এবং 718180 চ১%৪০৪1-এর রচনায় গগ্যশিল্পলের নানা বৈচিত্র্য 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ পাসকালের গগ্ভরীতি আদর্শ ফরাসী রীতি 
বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । কয়েকজন অভিজাত মহিল] ( 21779 06 
89518716, 711070 0০ 140981)601)01) প্রভৃতি ) চমৎকার কয়েকখানি পত্র- 
সাহিত্যের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া! ফরাসী গে যে বৈদগ্ধয সঞ্চার করেন, তাহা 
ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । যাহা 
হউক সপ্তদশ শতাব্বীর ফরাসী সাহিত্যে ক্লাসিকতা ও কৃত্রিম নাগরিকতার 
প্রভাব প্রধান হইয়! ফরাসী সাহিত্যের আবেগধর্মকে কোণঠাসা করিয়াছিল, 
কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী সাহিত্যের সন্কীর্ণ ক্লাসিক আদর্শ ব্যাপকতর 
জীবনের সংস্পর্শে বিশালতা লাভ করিল । 


জার্মান সাহিত্য ॥ 


সপ্তদশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যকে এক কথাম্ন বন্ধ্যাযুগের সাহিত্য 
বলা'চলিতে পারে । কারণ এই যুগে যেমন জার্মান জাতি রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে কোন গৌরবলাভ করিতে পারে নাই, তেমনি সাহিত্যেও তাহার| 
বিশেষ কোন প্রাধান্ত অর্জন মৌলিক সুফি লক্ষ্য করা যায় না। 
'ত্রিংশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে'র ফলে (১৬১৮-৪৮) এবং জার্মানীতে প্রটেস্টান্ট 
খলনের প্রতিক্রিয়ায় প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া সমগ্র জার্মান জাতি 
'অসাড় অবস্থায় ছিল। সংশয়, সন্দেহ, চরিত্রত্রষ্রতা- নানা অধঃপতন, 
যাহা যুদ্ধেরই একটা হানিকর প্রতিক্রিয়া, তাহারই প্রভাবে সপ্দশ 
শতাব্ধীতে জার্মান সাহিতা অন্বকরণমূলক সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোন 
মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির গৌরব দাবি করিতে পারে না। তাই জার্মান 
সাহিত্যের ইতিহাসে ১৬২৪ হইতে ১৭৪৮ ত্রীঃ অঃ__এই শতাধিক বর্ধকে 
অন্ুকরণ-সাহিত্যের যুগ বল! হয়। ফরাসী ক্লানিক লেখক রেসিন; কর্নেইল, 
মলিয়রের নাটকাবলীর অন্নবাদ ও অন্বকরণ হইল এই যুগের জার্মান 
সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন । শুধু সাহিত্য নহে, জার্মান ভাষাতেও বিদেশী 
শব্ব প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রবেশ করিয়! মুল জার্মান ভাষার বিশুদ্ধি ক্ষ 
করিল। এই ব্যাপারে বাধ! দিবার জন্ত অবশ্য কয়েকটি জার্মান প্রতিষ্ঠান 


সমসাময়িক যুরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্য ৮০৯ 


বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিল। সাহিত্যিকদের মধ্যেও কেহ ইহার বিপক্ষে, 
কেহু-বা পক্ষে গিয়া আন্দোলন করিয়াছিলেন । 

কবি 2151) 0065 (১৫৯৭--১৬২৯) এই বিশুদ্ধ ভাষাপন্থী দলের 
অন্ততম নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি ভাষার বিশৃঙ্খল! ত্যাগ করিয়া! ইটালি 
ও ফরাসী ক্লাসিকের আদর্শে জার্মান কাব্যসাহিত্যে পরিমিত বাগবন্ধল ও 
সংযমের কথ! প্রচার করেন। তাহার এই নীতিনিয়মবদ্ধ বিশুদ্ধ ভাষারীতিকে 
কেহু কেহ অনুসরণ করিতে লাগিলেন । অবশ্য বাধাবাধি নিয়মে সাহিত্য 
রচিত হুইলে তাা কৃত্রিম হইতে বাধ্য-_তাঁই এই যুগের জার্মান কাব্যকবিতা 
অনেকট। কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছিল । অনেক কবি এই ধরনের অনর্থক বাগ্‌- 
বিস্তার ও কৃত্রিম ক্লাসিক আদর্শ অনুসরণ করিয়! জার্ধান কাব্যের স্বাভাবিক 
বিকাশ প্রায় নষ্ট করিয়! ফেলেন। অবশ্ঠ ইহার বিরুদ্ধে কয়েকজন কবিপ্রাণ 
ব্যক্তি আন্দোলন করিয়াছিলেন | 000718618৮1 159 (১৬৪২--১৭০৮ ) 
এবং আরও কয়েকজন কবি এই ধরনের কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যকলার 
বিরোধিতা করিয়। সহজ সরলভাষায় কাব্যরচনার কথা ঘোষণা করেন । 
[১80] (00)1806 (১৬০৭--৭৬) অতি হ্বমধূর ভাষায় এমন সমস্ত স্তব- 
স্তোত্র রচন। করেন, যাহার আন্তরিকতা ও ধর্মীয় নিষ্ঠা তথাকথিত কৃত্রিম 
ক্লাসিকতকে একেবারে শ্ন।ন করিয়! দিয়াছিল। 


এই যুগে দ্ুই-একজন নাট্যকার আবিভূ্ত হইয়৷ পরিমিত ক্ষেত্রে আসর 
জমাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই নাটকসমূহ বিশেষ শিল্পসূষডি 
বলিয়! গণ্য হইতে পারে না। 400:588 95000188 ( ১৬১৬--১৬৬৪ ) 
কয়েকখানি ট্রাজেডি ও কমেডি লিখিয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে কিঞ্চিৎ খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন। অবশ্ঠ এই যুগে যে যৎসামান্ত সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে-_-কবিতা, 
ধর্মীয় কবিতা, নাটক- প্রত্যেক শাখাতেই হতাশা, বেদনা ও মৃত্যু ছায়া 
ফেলিয়াছে-_তাহার কারণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে শাস্তি-স্বস্তির 
অভাব ; সাহিত্যেও তাহার ছায়! পড়িয়াছে । 0:5100888-এর কয়েকখানি 
ট্রাজেডিতে মৃত্যু ও হত্যার এত বাড়াবাড়ি যে, প্রায় কোথাও ট্র্যা্গিক রস 
জমিতে পারে নাই। অবশ্য তাহার কবিতাগুলি সাধারণ মানুষের কথ 
লইয়! রচিত বলিয়া! মোটামুটিভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । 

071000061691)80887) ( ১৬২৫-_-৭৬) একখানি ত্বদীর্ঘ গস্তকাহিনী লিখিয়া 


৮১০ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কৃত্রিম কাব্যকলার যুগে স্বাভাবিক রচনাশক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। 
19477171208558788ও শ্রীর্ধক উপন্াসধর্মী বিরাট কাহিনীতে সমসাময্সিক জার্মান 
সমাজ, যুদ্ধবিগ্রহ, সাধারণ মানের চরিত্র, বঙ্গব্যঙ্গ__সমস্তই নিপুণ বাস্তবতার 
সাহায্যে বণিত হইয়াছে । যাহা হউক সপ্তদশ শতান্বীর জার্মান সাহিত্য 
গুণগত ও সংখ্যাগত উৎকর্ষে যে উল্লেখযোগ্য নহে, তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে । বন্ততঃ অষ্টাদশ শতাববীর মধ্যভাগ হইতেই জার্যান সাহিত্যে 
যথার্থ নবযুগের সূত্রপাত হয়। 


২ 
সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্য 


অতঃপর বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রধান প্রধান 
ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যের রেখাচিন্ন আঁলোচিন! করিব। 


হিন্দী সাহিত্য ॥ 


প্রথমে হিন্দী সাহিত্যের কথা ধর যাক! ষোড়শ শতাব্দীর হিন্দী 
সাহিত্যে ভক্তিবাদ যে কিরূপ বিপুল খশ্ব্য সৃষ্টি করিয়াছিল, মীরাবাঈ, 
তুলসীদাস, সুরদাস, নাভাদাস, কবীর এবং মুসলমান সৃফী সাধকগণের প্রেম- 
ভক্তিপূর্ণ পদ, কাব্য ও কাহিনী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । কিন্তু সপ্তদশ 
শতাবীতে স্বত:ন্রূর্ত ভক্তির স্থলে কৃত্রিম কাব্যকলা, অলঙ্কারতত্ব_এই সমস্তই 
অধিকতর প্রাধান্ত লাভ করে। এই যুগকে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে 
'রীতিযুগ" বা “শুঙ্গার যুগ' বল! হয়-_-এই যুগাদর্শ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্ত 
কাল পর্যস্ত স্থায়ী হইয়াছিল। রীতিযুগের অধিকাংশ কবিই কোন-না-কোন 
হিন্দু রাজসভায় অধিষ্টিত ছিলেন, নাগরিক ও সভাসাহিত্যের সঙ্গে জড়িত 
হইয়া একপ্রকার কৃত্রিম কাব্যকলার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কেহু-ব! সংস্কৃত 
অলঙ্কারশান্ত্রের অন্নুসরণে রস, অলঙ্কার, ছন্দ, নায়ক-নায়িকা" বিচার প্রভৃতি 

কাব্য-উপাদান লইয়াও কবিতায় পাত্ত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছিলেন । 
সংজ্ঞা-সূত্র ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষপের সাহায্যে এই সমস্ত কবি-পপ্ডিত টিইসালি 
অলঙ্ধারতত্ব হিন্দী সাহিত্যে আমদানি করিয়াছিলেন । 
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রীতিবাদী লেখকদের মধো সর্বাগ্রে কেশবদাসের নাম উল্লেখষোগ্য। 
ইনি বুন্বেলখণ্ডের ওঠা রাজের সভায় বাস করিতেন । ১৬০১ শ্রী; অবো' 
কেশবদাসের “কবিপ্রিয়া' নামক 'অলঙ্কার-শাস্ত্রের উপর একখানি কাব্য রচিত | 
হয়। কবি বিহারী সাতশত ক্লোকে শূঙ্গাররসের যে পদ লিখিয়াছিলেন, 
তাহ| “পাতসই' নামে পরিচিত। ইনি জয়পুরে রাজসভার কবিপদ অসস্কত 
করিয়াছিলেন । সেনাপতি, মতিরাম, ঘনানন্দ, ভিখারীদাস প্রভৃতি কবিগণ 
এইযুগে কাব্যকলা, অলঙ্কারতত্বে কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু 
কেশবদাস ও নিহারীই অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়়াছিলেন। 

এই যুগে যেমন আদিরসাত্বক ছোট ছোট পদ রচিত হইয়াছে, অলঙ্কার 
তত্ব হিন্দী কবিতায় আলোচন! হ্ইয়াছে, তেমনি আবার রাঁজ1-মহারাঁজা 
ও বীরপুরুষদের চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া! এতিহাসিক ও বীররসাত্্বক 
আখ্যানকাব্যও রচিত হ্ইয়াছ্ধে। এই সমস্ত কৰি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
কোন-না-কোন রাজা-ভূম্বামী-সামস্তের পৃপোষকতা লাভ করিতেন বলিয়া 
পৃষ্ঠপোষকদের গুণকীর্তন করিয়া আখ্যানকাব্য লিখিতেন। গোরলালের 
'ছত্রপ্রকাশ', সুদনের 'সুঞ্জনচরিত"' এবং মানের “রাজবিলাস' এই ধরনের 
কাব্য। এই যুগে বিরাট প্রতিভাধারী কোন হিন্দী কবির আবির্ভাব হয় 
নাই তাহা স্বীকার করিতে হুইবে। আকবরের সভাকবৰি আবদার রহিম 
ধানধানা রাজনীতি, এবং বাস্তবজীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত তীক্ষ-তির্ধক 
শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। ষোড়শ 
শতাব্দীর ভক্তিযুগ্নের পর অপ্তদশ শতাব্দীর রীতি-শৃঙ্গার যুগে কৃত্রিম কাব্য 
কলার অনুধীলন হিন্দী সাহিত্যে একপ্রকার বিচিত্র নাগরিকতার বৈদগ্য 
সৃষ্টি করিয়াছে। গুণগত গভীরতায় তাহা বিম্্য়কর না হইলেও রুচির 
স্বাদ পালটাইতে তাহা! কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছে। . এই শতাব্দীর বাংলা 
সাহিত্য আরও বিশাল এবং বিষয়বৈচিত্র্য আরও বিস্ময়কর হইলেও ঠিক 
এই ধরনের ভীক্ষ-তির্ক রচনা এবং এঁতিহাসিক আখ্যানকাব্য মধ্যযুগে 
ভারতচন্ত্রের পূর্বে রচিত হয় নাই। 


মারাঠী সাহিত্য ॥ 
সপ্তদশ শতাব্দীর মারা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ভারতের যে- 


৮১২ ংল| সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কোন প্রাদেশিক সাহিত্য অপেক্ষা অধিকতর উল্লেখযোগ্য । ষোড়শ শতাব্দী 
হইতে ধর্মসাধনাকে কেন্দ্র করিয়া মারাঠী সম্তসন্প্রদায় জনসাধারণের ভাষায় 
বৃতন ভক্ভিসাহিত্য রচন! করেন। গীতা, ভাগবত, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি 
্রন্থকে সরল মারাঠী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া কবি ও ভক্তগণ মহারাস্ট্র 
দেশভাষ1 ও সাহিত্যের বিশেষ উৎকর্ষ সৃষ্টি করেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যনায়ক তুকারাম মারাী সাহিত্যে যে গৌরবময় 
স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহ। প্রায় অতুলনীয় বলিলেই চলে। শুদ্রবংশে 
জাত তুকারাম শুধু ভক্তি ও নিষ্ঠার জন্যই সর্বত্র পূজনীয় হইয়াছেন। তাহার 
ভক্তিরসার্্র পদাবলী মারাহী ভাষায় 'অভঙ্গ' নামে পরিচিত। এই অভ্ঙ্গ- 
গুলির উদার অসাম্প্রদায়িক ভক্তির আহ্বান অন্ত ধর্মাবলম্বীরাও এড়াইতে 
পারেন নাই। শুনা যায়, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ও এই অভঙ্গের বিশেষ ভক্ত ছিলেন । 
পূর্বে মহারাষ্ট্রে জ্ঞানেশ্বর ভাগবতধর্ম প্রচার করেন, নামদেব ইহাকে 
এঁশ্বর্য দান করেন এবং একনাথ ওতুকারামে মিলিয়! ভক্তিবাদী ভাগবত ধর্মকে 
অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে লইয়া যান। এই 
প্রসঙ্গে তুকারামের সমসাময়িক ও শিবাঁজীর গুরু রামদাস স্বামীর নাম উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে । ইনিও ভক্তিরসের যাত্রী ও ভক্তিরসের কবি। অবশ্য 
তাহার পদ ও গানে যতটা ভাবের গভীরত| আছে, ততটা কাব্যে।ৎকর্ষ 
নাই। তাহাকে অবলম্বন কারিয়! মহারাস্ট্রে রামদাসী সম্প্রদায় ('রামদাসী 
পন্থ' ) গড়িয়! উঠিয়ছে। তাহারই চেষ্টায় সমগ্র মহারাস্ট্রে তাহার মতাবলম্বী 
অনেক মঠ স্থাপিত হইয়াছে । 


সপ্তদশ শতাব্দীর মারা'ঠী সাহিত্যের বিচিত্র ব্যাপার হইতেছে কাব্যক্ষেত্রে 
্ীস্টান মিশনারী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব । ষোড়শ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি হইতেই পতুগীজ মিশনারীগণ মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়! হিন্দুদের 
শরস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু হিন্দুগণ খ্রীষ্টান হইয়াও 
হিন্দুর আচারবিচার ছাড়িতে পারিল না। তখন পতুর্গীজ পাত্রী সম্প্রদায় 
ভাবিলেন যে, হিচ্ছুর পুরাণ, কাব্য ও ধর্মগ্রন্থের ছাচে যদি শ্রীস্টানতত্ব, ধর্ম ও 
্ীস্টের জীবনী, সম্তদের অলৌকিক কাহিনী চালান যায়, তাহা হইলে হয়তে। 
ধর্মাস্তরিত হ্রীস্টানগণ হিন্দুধর্ম-সংক্রান্ত কাব্যকাহিনী ও আচারবিচারের 
প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। এই সিদ্ধান্তকে কার্ষে রূপায়িত করিবার জন্ত 
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ফাদার টমাস স্টিফেন্স্‌ ১৬১৪ শ্রী: অন্দে মারাঠি ভাষায় “ক্রিশ্চিয়ান পুরাপ' 
রচনা করিয়! মারাঠী সাহিত্যের এক অভিনব শাখা খুলিয়া দেন। দেশীক্ব 
শরীষ্টান সমাজে এই ক্রিশ্চিয়ান পুরাণে"র খুব জনপ্রিয়তা দেখা গিয়াছিল। 
জনপ্রিয়তার দাবি মিটাইতে গিয়া টমাস স্টিফেন্স্‌ ১৬১৬ খ্রীঃ অন্দে এই 
কাব্যকে রোমান হরফে ছাপাইয়| প্রচার করেন। কাঁব)ট শ্রীষ্টানসমাজে 
এতদূর জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, এই শতাব্দীতে ইহার কয়েকটি সংস্করণ 
মুদ্রণের প্রয়োজন হইয়াছিল । ফাদার ক্টিফেন্স্‌ কিন্তু খাটি ইংরাজ মিশনারী 
ছিলেন, পতুগীজ নহেন। তাহার “ক্রিশ্চিয়ান পুরাণে" মারাঠী ছন্দে ও্ড, 
টেস্টামেন্ট' ও “নিউ টেস্টামেন্ট'-_উভয় কাহিনীই সংক্ষেপে বিরৃত হুইয়াছে। 
আর একজন ফরাসী জেসুইট পাদ্রী ঢ16])60106191076 0 [, 0015 সেন্ট 
পিটারের জীবনী অবলম্বনে মারাঠী ভাষায় আর একখানি পুরাণধর্মী কাব্য 
রচনা করেন। ইহাও রোমান হরফে ১৬২৯ শ্রী: অবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হয়। ইহাতে তিনি হিন্দুধর্মকে নিন্দা করিয়াছিলেন, হিন্দুর দেবদেবীরাও 
তাহার নিন্দা-বিদ্রপ হইতে রক্ষা পান নাই । বাগলা দেশে এই সময়ে এপ 
ব্যাপকভাবে কোনদিন কোন ফাদ?র এই জাতীয় পু খিপত্র রচন| করেন 
নাই-_যদিও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মিশনারীগণ বাংলায় অসংখ্য 
প্রচারপুস্তিক! রচনা করিয়ছিলেন।১ ফাদার এন্টোনিও দে সালদানৃহা 
নামক এক পতুগীজ পাত্রী উত্তমরূপে মারাঠি ভাষা শিখিয়! মারার শ্ীস্টানদের 
জন্য সেন্ট গ্যান্টনির জীবনীবিষয়ক একখান কাব্য রচন! করেন-_ইহারও, 
আদর্শ হিন্দুর পুরাণ ও সন্তভসাধকদের জীবনী। ক্কুশবিদ্ধ শ্ীস্ট সম্পর্কেও 
খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ কিছু কিছু কবিত৷ রচন! করিয়াছিলেন । 

খ্রীষ্টান প্রচারকগণ যেমন শ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য হিন্দুর কাব্যকাহিনী 
ও ধর্মশান্ত্রের অনুকরণে শ্রীস্টকাব্য রচন! করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ কয়েক- 
জন মুসলমান কবিও এই শতাব্দীতে মারাঠী সাহিত্যে অবতীর্ণ হুইয়- 





১ বাঙলাদেশেও মিশন রীগণ পঁচালীর ধরনের কয়েকখানি শ্রীস্টকাব] লিখিয়াছিলেন-_ 
শ্রীস্টবিবরণাম্বৃতংঃ, «নিত্তাররত্বাকর' গস্থতি পুস্তিকায় শ্রীষ্টের কাহিনী ও খ্রীস্টানধর্ম বণিত 
হইয়াছে। তবে এই ধরনের পুঁথি অষ্টাদশ শতকের শেষে--অধিকাংশই উনবিংশ শতাকীর 
গোড়ার দিকে প্রীরামপুর মিশনারীদের উদ্ভোগে রচিত হুইয়াছিল ! দ্রষ্টব্য: সাহিত্য পরিষদ 
প্রকাশিত বাঙ্গাল প্রাচীন পুধির বিবরণ ২-১ 


৮১৪ ংল] সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ছিলেন। সর্বাপেক্ষ! বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই মুসলমান কবিগণ সকলেই 
হিন্দুর ধর্ম, পুরাঁণ* শান্ত্-সংহিতায় সু-অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং হিচ্র মতো 
শ্ন্ধাভক্তি লইয়াই হিন্দু বিষয়ক কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন-_কেহই স্বধর্ম 
বিষয়ক কোন ইসলামী কাহিনীতে ব| তত্বে হস্তক্ষেপ করেন নাই। শেখ 
মহম্মদ যে সমস্ত গ্রন্থ রচন| করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 'যোগসংগ্রাম”, “পবনবিজয়”, 
“নিষ্কলঙ্কবোধ' এবং 'জ্ঞানসাগর' শীর্ষক ধর্ম ও সাধন] বিষয়ক কাব্যগুলি 
উল্লেখযোগ্য । এই কবি হিন্দুসসাজেও অতিশয় শ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন। 
অন্বর হুসেন খা! নামক আর একজন মুসলমান কবি কবিতায় গীতার ভাস 
রচন] করিয়াছিলেন । মহারাস্ট্রে অগ্ভাপি ইহা “অন্বর-হুসেনী' নামে পরিচিত | 
শাহমুনি, আলম খ।, শেখ সুলতান, জামাল শাহ, প্রভৃতি কবিগণ গভীর 
তত্বদর্শনের কাব্য লিখিয়া হিন্ুসমাজেও সন্ত সাধকের সম্মান পাইয়াছেন। 

লিঙ্গায়েত ধর্মসম্প্রদায়ও মারাঠী ভাষায় নিজ নিজ সম্প্রদায়গত ধর্মতত 
ব্যাখ্যা করিয়া কিছু কিছু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবি সম্তলিঙ্গপপ। 
'কর্ণ হস্তকি' শীর্ষক কাব্যে এই সম্প্রদায়ের নীতি ও তত্বকথা কাব্যাকারে 
গ্রথিত করিয়াছিলেন । শুন। যায়, জৈনগণও সপ্তদশ শতাব্দীতে মারাঠী 
ভাষায় জৈন ধর্ম সম্পর্কে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । শ্রতরাং দেখা গেল, 
ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাক্ট্ে ভক্তিধর্মকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত মহাপুরুষ ও 
সস্তসম্প্রদায় উখ্িত হইয়াছিলেন, সপ্তদশ শতাবদীতেও তাহার জের 
চলিয়াছিল। হিন্দু মুসলমান ও ্রীস্টান কবিসম্প্রদায় মারাঠী কাব্যে নিজ 
নিজ ধর্মতত্ব ব্যাখ্য! করিয়াছিলেন--সংবাদ হিসাবে ইহা মুল্যবান । 


অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে শুধু ধর্মসাহিত্যই রচিত হয় নাই, কোন কোন 
সংস্কৃতজ্ঞ বিদগ্ধ পণ্ডিত সংস্কৃত মহাকাব্যের আদর্শে মারাী মহাকাব্যেরও 
সূচনা করিয়াছিলেন । রঘুনাথ পণ্ডিতের 'দময়্তী স্বযন্বর' সংস্কৃত 'নৈযধ- 
চরিত' (প্রীহর্যরচিত ) অবলম্বনে সংক্ষেপে রচিত হুইয়াছিল। কবি সমরাজ 
সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম অনুসরণ করিয়া “রুক্সিণীহরণ' রচনা করেন। 
তাহার আদর্শ অনুসরণ করিয়। আরও অনেকে স্বয়স্বর ধরনের কাব্যকাহিনীতে 
হস্তক্ষেপ করিয়ছিলেন। কিন্তু এই শ্রেণীর কাব্য কিছু কৃত্রিম, কিছু-বা 
সু্িমেয় পঙ্ডিত সমাজের জন্ত রচিত--ইছার প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ। তাই 
খর্মকেন্দ্রিক ভক্তিসাহিত্যই জনসাধারণের মন জয় করিয়া লইয়াছিল। 


সমসাময়িক মুরোগীয় ও ভারতীয় সাহিত্য ৮১৫ 
গুজরা'টী সাহিত্য ॥ 


ষোড়শ শতাব্দীতে মীরাবাঈ, স্বরদাস এবং তুলপীদাস গুজরাটী 
সাহিত্যেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাববীতে ভক্তি 
ধারার দঙ্গে আরও ছুই-একটি বিচিত্র কাব্যশাখা ক্রমশঃ জনপ্রিগ্নত। অর্জন 
করিয়ছিল, তন্মধ্যে আখা।ন কাঁব্যশাখ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রাচীন 
কাল হইতে গুজরাটে যেমন পুরাণের গল্পকাহিনী লোকমুখে ছড়াইয়! পড়িয়া- 
ছিল, তেমনি রোমান্টিক প্রেম ও দুঃসাহসিকতার বাস্তব গল্প-আখ্যানকে কেন্্র 
করিয়াও অনেকগুলি কাঁবা রচিত হইয়াছিল । এই ধরনের গল্পকথা হইতে 
ধর্মীয় ভক্তিভাব একটু একটু করিয়া অপমূত হইল, তাহার স্থানে জুড়িয়া 
বসিল বাস্তব মানুষের গল্প । সামলভটু সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে এইবপ কিছু 
কিছু আখ্যানকাব্য রচন1 করিয়াছিলেন । 

কবি প্রেমানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু কাব্য লিখিয়! বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন । অবশ্য তাহার সমন্ত কাব্যকাহিনী রামায়ণ ও মহাভারত 
অবলম্বনে রচিত হুইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর সাধক নরসি মেহ্ার পৃত 
জীবনকথ! অবলম্বনে তিনি একখানি কাব্য রচন! করেন । প্রেমানন্দ রামায়ণ 
মহাভারত হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া এমন একটা সরল রূপ দিয়াছিলেন 
যে, জনসাধারণ তাহার রচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। 
তিনি কাহিনীগ্রন্থনে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে গুজরাটের লোকজীবনকেও 
খ্রিলাইয়। দিয়াছিলেন। ফলে তাহার এই সমস্ত কাব্য একটা স্বতন্ত্র রূপ 
ধারণ করিয়াছে ৷ বস্ততঃ প্রেমানন্দই সপ্তদশ শতাব্দীর গুজরাটা সাহিত্যকে 
গৌরবভূষিত করিয়া গিয়াছেন। তাহাকে না পাইলে এই শতাব্দীর ওঙগরাটা 
সাহিত্য দীনদ্র্বল হুইয়াই থাকিত। 


ওড়িয়া সাহিত্য ॥ 


ওড়িয়া সাহিত্যের মধ্যযুগে, বিশেষত: যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে 
জয়দেবকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তিকাব্যের বান ডাকিয়াছিল। বাঙলার চৈতন্ত- 
দেব ভক্তগণ সহ শেষজীবন পুরীধামে অতিবাহিত করেন। তাহার প্রভাবে 
জয়দেবের 'লীতাগোবিন্দে'র প্রতি ওড়িয়! কবিগণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন। ক্রমে জনসাধারণের মধ্যেও 'গীতগে|বিন্বের' ক্লোকগীতি 


৮১৬ ংল] সাহিত্যের ইতিবৃত 


ছড়াইয়া পড়িল, পুরী মন্দিরে এই কাব্য গীত হইতে লাগিল। বাঙলা দেশ 
বাদ দিলে গৌতগোবিন্দের' এত গভীর ও ব্যাপক প্রভাব অন্ত কোন 
প্রাদেশিক সাহিত্যে দেখা যায় না । ইতিপূর্বে সারল দাস, বলরামদাস এবং 
জগন্নাথ দাস সরল ওড়িয়া ভাষায় জনসাধারণের প্রাণের আকাজ্ষাকে 
রূপায়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে 'গীতগোবিন্দের' 
মঞ্জু প্লোকাবলীর প্রভাবে সরল ওড়িয়! ভাষায় রুত্রিম কাব্যকলার জটিলতা 
প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে আবার সংস্কৃত কাব্যকলার অলঙ্কার কৌশলও 
বিশেষভাবে গৃহীত হইল । এই যুগের কবিগণ সরল সুবোধ্য ওড়িয়া ভাষা 
ছাড়িয়া! এমন সমস্ত গুরুভার অভিধানিক শব্দ ও অলঙ্কার ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন যে, তাহার সহিত জনচিতের বিশেষ যোগ রহিল না। এই সময়ে 
উড়িস্তা মুসলমানের দ্বারা বিজিত হুইলে সাহিত্যের অবস্থা আরও শোচনীয় 
হইয়া পড়িল। সমগ্র দেশ ্ষুত্ত ক্ষুত্্র জমিদারে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল । কবিগণ 
তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া পৃষ্ঠপোষক জমিদারদের মনন্তষ্টির জন্য আদিরসের 
কাক্যরচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন । বলাই বাহুল্য যে, এই জাতীয় কৃত্রিম 
ও আলঙ্কারিক আদিরসের সাহিত্য জনসাধারণ হইতে দূরে নির্বালিত হইয়া 
জমিদারদের সভাতলে কোনও প্রকারে আত্মরক্ষ! করিতে লাগিল। পরবর্তী 
শতকের গোড়ার দিকে উপেন্দ্র ভঞ্জ অসংখা কাবা রচনা করিয়া এই কৃত্রিম ও 
বুদ্ধিকেন্ট্িক ক্লাসিক কাব্যকলার চূড়ান্ত দৃষ্াত্ত রাখিয়! গিয়াছেন। 


মধ্যযুগে যেমন মর্ত্য জীবনকে কেন্দ্র করিয়া রোমান্টিক প্রেমের কাব্য- 
কাহিনী রচিত হইয়াছিল তেমনি আবার কয়েকজন ভক্ত-কবি আসিয়। 
কৃত্রিমতার স্থলে অনাবৃত হৃদয়ের স্সিগ্ধ ভক্তিবেদনার স্পর্শ দিয়া রাধাকৃষ্ণ- 
বিষয়ক চমৎকার পদ রচন! করিয়াছিলেন | দীন কৃষ্ণদাস, অভিমন্ত্য সামস্তঃ 
বলদেব রথ, গোপাল কৃষ্ণ যে সমস্ত পদ রচন! করেন, তাহা! উড়িস্তায় গ্রাম 
জনপদ ও নাগরিক জীবনে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে 
পার্লাকিমেদী-বাসী গোপালকৃঞ্জের পদাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এই ভক্তকবি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবীয় ভক্তির উচ্চলোকে পদাবলী সাহিত্যকে স্থাপিত 
করিয়া মধ্যযুগীয় ওড়িয়া গীতিশাখার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। তাই কেহ 
কেহ তাহাকে বিস্তাপতি-চস্তীদাসের ষঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। যাহা! 
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হউক সপ্তদশ শতাব্দীর ওড়িয়া সাহিত্যে যে নূতনত্বের স্পর্শ লাগিয়াছিল, 
তাহা স্বীকার করিতে হুইবে। 


আসামী সাহিত্য ॥ 


সপ্তদশ শতাবীর আসামী সাহিত্যের বিরাট কোন এঁতিহা দেখা না 
গেলেও আসাম ও কুচবিহারের রাজবংশের পৃষ্ঠপোঁষকতায় ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ.শতাব্দীর মধাভাগ পর্যস্ত--প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া 
নানা কবি পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যাদি অবলম্বনে অনেকগুলি কাব্য রচনা! 
করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে শঙ্করদেবের আবির্ভাবের ফলে আসামে যে ভক্তির 
ধঁতিহ সুষ্টি হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে 9 তাহার জের চলিয়াছ্িল। সংস্কৃত 
পুরাণ, মহাকাব্য ইত্যাদি আসামী ভাষার রূপান্তরিত করিবার বিশেষ 
প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কবিরা দেখিলেন যে, ভক্তিরস ও কাব্যকাহিনী 
দেবভাষার মধো বন্দী হইয়! থাকিবার জন্য অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত 
জনসাধারণ তাহা হইতে কোন রস পায় না। তখন কুচবিহাররাজ 
নরনারায়ণ অনেক কবি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা সরল ভাষায় নানা পুরাণ- 
উপপুরাণের অনুবাদ করাইতে লাগিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতী়ার্ধ হইতে 
এই ব্যাপার আরম্ভ হ্ইয়! গিয়াছিল | এই সমস্ত অনুবাদ গ্রন্থ আসাম 
প্রদেশে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । 

এই সময়ে অহোমরাজগণ ( পৃর্ব-আসাম ) হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া কবি- 
পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করিলেন । তাহারা অনেকে ব্বিকে 
পুরস্কতও করিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই অহোমরাজের 
উৎসাহে আসামী ভাষায় সংস্কৃত কাব্যপুরাণাদি অবলম্বনে অনেক গ্রন্থ রচিত 
হইতে লাগিল। অহোমরাজ রুদ্রসিংহ ও তাহার তিনপুত্র এই বিষয়ে প্রভূভ 
সাহায্য করিয়াছিলেন। এইযুগের প্রসিদ্ধ কবি কবিরাজ চক্রবর্তী ব্রহ্মবৈবর্ত 
পুরাপ ও কালিদাসের শকুস্তলার কাব্যান্থবাদ করেন। অহোম রাজাদের 
অনেকে কাব্য রচনা করিতে পারিতেন। রাজকুমার রাজেশ্বর সিংহ 
“কীচকবধ' শীর্ধক কাব্য রচন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এইযুগে 
তালপাতার চিত্রবিচিত্র পুথিতে অনেক কাব্য পাওয়! গিয়াছে, যাহার 
অধিকাংশই সংস্কৃতের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল। যাহা হউক সপ্তদশ 

৪২--(৩য় খণ্ড) 


৮১৮ ংল1 সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


শতাব্দীতে আসামী সাহিত্যে সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্যাদির অনুকরণ ভিন্ন 
মৌলিক কোন বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য কাব্য রচিত হয় নাই। 


সপ্তদশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যের বিকাশ ও পরিণতির পাশে আমরা 
সমকালীন প্রধান প্রধান মুরোগীয় ও ভারতীয় সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দিয়া দেখাইতে চেষ্ট। করিয়াছি যে, বাংলা সাহিত্যের খশ্বর্ধই বা কোথায়, 
দীনতাই বা কোথায়। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান 
সাহিত্যের সঙ্গে সমসাময়িক বাংলা! সাহিত্যের কোন দিক দিয়াই তুলন! 
চলিতে পারে না। কারণ এই শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যে একতার! যন্ত্রে 
মতো শুধু ধর্মসঙ্গীত ও ধর্মকাহিনী একটান। একঘেয়ে স্বরে বাজিতেছিল । 
এই শতাব্ধীর পাশ্চাত্য সাহিত্যেও ধর্মীয় স্বর প্রবলভাবে অনুরণিত 
হইতেছিল, সমগ্র ষোড়শ শতাব্দী ধরিয়! সার! মুরোপেই ধর্মীয় তত্ব, আচার- 
আচরণ ও আদর্শের দ্বন্্ব চলিতেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
একটা বড় বংশ ধর্মনৈতিক কলহকে কেন্দ্র করিয়াছিল । কিন্তু তাহা হইলেও 
বিদেশী সাহিত্যে যে জাগ্রত জীবনপিপাসা উপলব্ধি কর যায়, সপ্তদশ 
শতাব্দীর দেবকৃপানির্ভর বাংলা সাহিত্যে তাহার স্বাদ-গন্ধ খুঁজিবার চেষ্া 
বিড়স্বন! মাত্র । উপরস্ত তখনও গগ্য রচন! বাংল! সাহিত্যে আরম্ভ হয় নাই, 
যাত্রা পাচালী-বুমুর গান প্রচলিত থাকিলেও তখনও পুরামাত্রায় কোন 
নাটক রচিত হয় নাই, নাটমঞ্চও চিল না। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের 
সঙ্গে তৎকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্যের কোনও প্রকার তুলন! চলিতে 
পারে শা। 

কিন্তু ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের সাহিত্যের সঙ্গে বাংল! সাহিত্যের তুলনা 
করিয়া বাঙালী সাহিত্যিকসমাজ গৌরব বোধ করিতে পারে । বিষয়- 
বৈচিত্র্যে ততটা না৷ হইলেও রচনার সৌকুমার্য ও কবিপ্রাণের গভীর অনু 
ভূতিতে বাংলা সাহিত্যের আপেক্ষিক উৎকর্ধ সহজেই বুঝা যাইবে । অবশ্য 
হিন্দী-মারাঠী-গুজরাটী সাহিত্যে ধর্মবিরহিত যে সমস্ত আখ্যানকাব্য,রোমার্টিক 
গল্প ও এঁতিহাসিক কাহিনী রচিত হুইয়াছিল, বাংল! সাহিত্যে তাহার 
অনুরূপ দৃষ্টাত্তের একাস্ত অভাব এই সাহিত্যের একদিকের শৃন্ঠতাকেই 
প্রকচিত করিয়াছে । সপ্তদশ শতাব্ধীতে বাঙলাদেশের উপর দিয়া লানা 
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ধঁতিহাসিক ঝড়ঝঞ্া বহিয়! গেলেও সাহিত্যে তাহার স্পর্শ লাগে নাই, 
তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে মধাযুগীয় বাংল! সাহিত্যের চক্রোবর্তন পূর্ণ হইল। 
ইহার পর অর্ধ শতাব্দী ( অধ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ) ধরিয়া শুধু পুরাতন 
কাব্যধারার অক্ষম পুনরারৃতি চলিয়াছে, ক্তীবনপাত্রে তখন শুধু অবশেষটুকু 
পড়িয়! ছিল-_এই অর্ধশতাব্দীর সাহিত্য-প্রচেষ্টায় সেই অক্ষমতা ও পযুসিত 
জীবনের ক্লান্ত রোমন্থন উৎকট আকারে পরা পড়িয়াছে। পরবর্তী পর্বে 
আমরা সংক্ষেপ তাহার কথাই আলোচনা করিব । 


দ্বিতীয় পর্ব 
অগ্াদশ শতাব্দীর প্রথমর্ধ 


দ্স্পহ্ম তবধ্যান্ 
পটভূমিকা 


সূচন! ॥ 

ইতিপূর্বে প্রথম পর্বের অন্তর্ভুক্ত সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাস আলোচন৷ প্রসঙ্গে আমর]! উক্ত শতাব্দীর সাহিত্য-সংস্কতি-ইতিহাসের 
বিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছি । সেই বিবর্তনে একটা কথা বেশ পরিষ্কার হইয়া 
উঠিয়াছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, প্রচুর পৃ থিপত্র রচিত হইয়াছে, পুরাতন কাব্যের অসংখ্য নকল 
হইয়াছে ; কিন্তু গুণগত উৎকর্ধ ক্রমেই শ্লান হইতে আরম্ত করিয়াছে! সত্য 
কথ! বলিতে কি,্হাপ্রভু চৈতন্তদেবের প্রভাবে ষোড়শ শতাব্বীতে বাঙালীর 
সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাধনার চুড়ান্ত নিকাশ হইয়াছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর ৬ 
কিছুকাল ধরিয়া তাহার জের চলিলেও একথা বেশ স্পষ্ট হুইম্। উঠিল যে, 
বাঙ'লীর সাহিত্য ও সাধনার পূর্ণচন্দ্রে গ্রহণ লাগিয়াছে। রাষ্ট্রে লোভী 
ও অত্যাচারী মুঘল হ্ববাদারের হস্তক্ষেপ, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণের 
উডান্ত প্রকাশ, জমিদারী বাবস্থার আংশিক বিনাশ, বিদেশী বণিকের শনৈঃ 
শনৈঃ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিপন্তি লাভ প্রভৃতি এতিহাসিক ঘটনায় 
নাঙালী-জীবন যে কিরূপ দুর্যোগের মধ্যে শামিয়া আসিল তাহা! বুঝ! গেল 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারভে, আলমগীর বাদশাহ ওরংজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) 
পর। তখন দিলীর সিংহাসন লইয়া ওরংজেবের বংশধরদের শবমাংসভুক 
শ্বাপদের মতো! কাড়াকাড়ি, আহ মদশাহ. আবদালির ভারত আক্রমণ, 
মারাঠা শিখ শক্তির নবোগ্ধমে উত্থান, দিল্লীর সভাতলে ও পণ্যবিপণিতে 
বিদেশী বণিকের সতর্ক পদসঞ্চার- এই ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম 
দশকেই আসন্ন রাত্রির ছুর্ষোগ ঘনাইয়া আসিল । 

বাঙল! দেশের রাষ্ট্র ও সমাজেও সর্বনাশা বিনাশের মারীবীজ চতুর্দিকে 
অস্কুরিত হইতে লাগিল । খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে যেমন সুমগ্র উদ্তরাপথে 
মনুষ্তত্বহীন অবক্ষয়ী সমাজ-আদর্শ মুসলমান শক্তিকে কোনও বাধা দিতে 


৮২৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


পারে নাই, ঠিক সেইরূপ রাস্ত্রিক, সামাজিক ও এঁতিস্বগত_ অধঃপতন 
অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রোড়ার_ দ্রিকে_ সমগ্র. ভারতবর্ধেই দ্রুততর হহল-_আর 
সেই অধূঃপতিত জাতির জীবনসন্ধ্যায় দুর দিগন্ত হইতে নুতন ইশারা ভাসিয় 
_আসিল। পশ্চিম সমুদ্র-তীরবাসী শ্বেতবণিক এই অরাজকতা, সামাজিক 
অবক্ষয় ও নৈতিক হতাশার চুড়ান্ত সুযোগ গ্রহণ. করিল-_-নৃতন যুগের আনা- 
গোন! শুরু হইয়া গেল। তবে রাত্রি প্রভাতের পূর্বে গাঢ় অন্ধকারের 
যবনিকা যেন কিছুতেই অপসারিত হইতে চাহে না। ওুরংজেবের মৃত্যু 
€ ১৭০৭ ) হইতে পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ ) কাল--এই অর্ধশতাবীই জাতীয় 
জীবনের চূড়াস্ত বিপর্যয়ের কাল। মুঘল মহিমা! অনেক পূর্বেই স্মাধিস্থ 
হইয়াছে, শাসনব্যবস্থ! ভাঙিয়| পড়িয়াছে | ছুই একজন স্ববাদার বাঙলাকে 
শোষণ করিয়া, এশ্বর্ষ-বিলাসে দ্ৃণ্য জীবন যাপন করিয়া বাঙলার রাষ্ট্র 
ব্যবস্থাকে অনেক পূর্বেই অন্তঃসারশুহ্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমাজেও 
তখন ঘুণ ধরিয়াছিল, পুরাতন ুরারিসন্প্রদায ক্ষমতাচ্যুত হুইয়! পড়িয়াছিল, 
শিক্ষারদীক্ষাও প্রায় সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইতে বসিয়াছিল/_এই অর্ধ শতাব্দী 
বাঙলা! দেশের পক্ষে চুড়ান্ত হতাশার কাল ১ চারিত্র, মনুষ্ত্ব, হস্থ-ভীবন-__ 
সব দিক দিয়াই ব্াঙালী-জীবন্রে ক্ষয়ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । 
সাহিত্যের .দিক- দিয়াও এনপ, বন্ধ্যাযুগ কদাচিৎ দেখা দিয়াছে। অবশ্য 
রাশি রাশি পুথি নকল করা হইয়াছে, পুরাতন ধারার উচ্ছিষ্টাবশেষ অবলম্বনে 
চবিত চর্বণের চেষ্টাও হইয়াছে অজজ্র। কিন্তু সেই. ভুপাকার পুঁথি হইতে 
পুরাতনের ন নকল, নকলের পার ভাবেই সাহিত্য চলিয়াছিল রাত মন্থর 
পদচারণায়। অপরদিকে রাষ্ট্র ভাঙিলঃ সমাজ ভাঙিল, জীবনের স্বস্থ আদর্শ 
ভাঙিল, এবং জীবন হইতে যে সাহিত্যের জন্ম হয়__তাহাও ভাঙিয়া 
পড়িল। তাই বাঙলা দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে ভাঙিয়া পড়ার 
ইতিহাস বল! যাইতে পারে । সে কথা স্পট হইবে এই যুগের সাহিত্যের 
ইতিহাস আলোচন! করিলে । সর্বপ্রথমে এই যুগের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির 
ূ পরিচয় লওয়া যাক। 


৯ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 
ইতিহাসবিবর্তন 


অগ্নাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাস বাঙলা দেশে যে পরিবর্তন ও 
বিশৃঙ্খল! সুষ্টি করিয়াছিল, যাহার উত্তাপ বাঙালী জনসাধারণকেও স্পর্শ 
করিয়াছিল, বাংল! সাহিত্যের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও 
পরোক্ষ যোগাম্ষাগ অস্বীকার কর! যায় না। ওরংজেবের মৃত্যুর পর তাহার 
সন্তানসন্ততিদের মধ্যে ঘন্বকলহের ফলে রাজনৈতিক ইতিহাসে ঘন ঘন পালা 
বদল চলিতেছিল, ফলে শাসনগত শিখিলতা! সুষ্টি হইয়াছিল । বিদেশী বণিক- 
দের অসাধূতার ফলে দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কাঠামোও বিপর্যস্ত 
হুইয়াছিল। সর্বোপরি বগীর হাঙ্গামার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ধনপ্রাপ, মান-ইজ্জত 
এমনভাবে লু্টিত হইয়াছিল যে, বাঙালী সে ছুঃস্বপ্পের কথা বহুদিন ভুলিতে 
পারে নাই। এব্ুপ অব্যবস্থার যুগে মৌলিক সৃষ্িক্ষম প্রতিভ! আত্মপ্রকাশের 
পথ পায় ন) তখন শুধু পুরাতনের রোমন্থন চলিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের বাংল! সাহিত্যেও সেই অবক্ষয়ী জীবন এবং সামাজিক-রাজনৈতিক- 
অর্থ নৈতিক বিশৃঙ্খলার গভীর ছায়াপাত হইয়াছে । যাহা হউক এই অর্ধ 
শতাব্দীর মধ্যে চারি জনহ্ৃবাদার বাঙলার ইতিহাসে বিচরণ করিয়াছিলেন-__ 
মুশিদকুলি খণা, হ্বজা উদ্দিন, আলীবদ্দি খা, ও লিরাজদ্দৌলা। মুশিদ ও 
আলীবর্দি বাঙলার মসনদকে নানা দিক দিয় নিরাপদ করিয়া উত্তরাধি- 
কারীদের হস্তে তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, আংশিক সফলও হইয়াছিলেন। 
কিন্ত নান! এতিহাসিক কারণে সেই মসনদ ভাঙিয়৷ পড়িল, অষ্টাদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধেই ইংরাঁজ বণিক মুঘল রাজশক্তিকে হঠাইয়! দিয়৷ ছলে-বলে-কৌশলে 
সেই মসনদ অধিকার করিল । 


মুশিদকুলি খঁ।॥ 
মুঘল হ্বাদারদের মধ্যে মুশিদকুলি খা যে একজন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি 


ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শাসন ও রাজস্ব বিষয়ে তাহার সৃষ্্ম জ্ঞান 
এখনও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া থাকে । ওরংজেবের জীবিতকালে, 


৮২৬ ংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


১৭০০ শ্রী: অব্দের ডিসেম্বর মাসে মুশিদ বাঙলার দেওয়ান হইয়! আসেন এবং 
১৭২৭ খ্রীঃ অব্ধে সুবাদার ও দেওয়ানের উভয় কর্তব্য হুষঠুভাবে সম্পাদন করিয়। 
বাঙলায় মাটি গ্রহণ করেন। তিনিই বাঙলা দেশে স্বাধীন শাসক বংশের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ মুশিদকুলি ও আলীবদির স্ববাদারী কালে 
বাঙল। দেশের কোন কোন ক্ষেত্রে ষে কিছু উন্নতি হইয়াছিল তাহা! স্বীকার 
করিতে হইবে । আলীবদ্ধির সময় বর্গীর হাঙ্গামার ফলে সেই শাস্তি, শৃঙ্খলা 
ও সচ্ছলতা নষ্ট হইয়াছিল। সে যাহ! হউক, রংজেবের ম্বত্যুর পর দিল্লীর 
সিংহাসন লইয়া! ঘন ঘন পরিবর্তন এবং তাহার ফলে নানা স্থানে অব্যবস্থার 
সৃষ্টি হইলেও মুশিদকূলি খা! ও আলীব্ি খায়ের শাসনে বাঙলায় তাহার 
কোন প্রতিক্রিয়। দেখ! দেয় নাই। 

১৭০০ শ্রীঃ অবে হায়দ্রাবাদের দেওয়ান কারতালব খা ওরংজেব কর্তৃক 
বাঙলার দেওয়ান ও মুখহ্বদাবাদের ফৌজদার নিযুক্ত হন। তাহার কর্ম- 
দক্ষতায় খুশি হইয়া ১৭০২ শ্বীঃ অবে উরংজেব তাহাকে “মুশিদকুলি খা" উপাধি 
দান করেন। পরে তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধ হন। শুন] যায় তিনি হিন্দু- 
মন্তান ছিলেন ।১ অবশ্য পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া! তিনি 
হিন্দুসমাজের উপর উৎপীড়ন করিতে কমর করেন নাই । ১৭০৩ শ্বীঃ অন্দে 
তিনি বাঙলার সহকারী হ্ববাদার হইলেন, দেওয়ানী পদও রহিল। কিন্তু 
ওরংজেবের মৃত্যুর পর তাহাকে কিছুটা পদাবনতির অগৌরব সহ করিতে 
হইয়ছিল। ১৭০৮-৯ শ্রী: অন্দে তিনি বাঙলা হইতে দুরে দাক্ষিণাত্যে 
দেওয়ানের পদে যোগদানের জন্ত প্রেরিত হন। যাহা রর নানা ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের পর তিনি পুনরায় পূর্বগৌরবে প্রতিষ্িত হইলেন । ১৭১৭ শ্রী: অন্দে 
তিনি দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক পমুতামন-উল-মুলক আলাউদ-দৌলা জাফর 
খ' বাহাদুর, নাসিরি, নাসিরি জঙ্গ” এই গালভরা উপাধিতে ভূষিত হইয়া 
বাঙলার পুরাপুরি স্ববাদারী লাভ করিলেন। যখন ওঁরংজেবের পোত্র 


(সাও নেন পাস 





১ মুশিদকুলি খা দাক্ষিপাত্যের ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। বালযকালে হাজি সফি 
ইসফাহানী নামক এক ব্যক্তি ভাহাকে ক্রয় করিয়! মুসলমান করেন। তখন তাহার নামকরণ 
হয় মুহম্মদ হাজি। হিন্দু থাকাকালীন তাহার লাম বা অস্ভান্ত পরিচয় জান] যায় না। ইহার 
পর তিনি পারন্তে নীত হন এবং সেখানে ইসলামী শিক্ষার্দীক্ষান্্ন অভিজ্ঞ হইয়া ওঠেন। ত্রষ্টব্য £ 
701098-77) 2০, 299-400 
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আজিম-উশ-সান (প্রথম বাহাছুর শাহের পুত্র ) বাঙলার হ্যবাদার ছিলেন 
( ১৬৯৭-১৭১২ ), তখন মুশিদকুলি খ] বাঙলার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত 
ছিলেন। শ্ববাদার ও দেওয়ানে নিত্য মতাস্তর হইত বলিয়া! নিজ নিরাপতার 
অন্য মুশিদ রাজধানী ঢাকা নগরী ত্যাগ করিয়া মুখস্থদাবাদে "দেওয়ানী 
উঠাইয়া লইয়। আসেন। তাহার নামানুসারে ইহার নাম হয় মুশিদাবাদ | 
প্রথম বাহাছ্রশাহের মৃত্যুর পর (১৭১২) তাহার পৌত্র ফারুক সায্লার 
(আজিম উশ.সানের পুত্র) দিল্লীর সিংহাদন দাবি করিয়া বসিলেন। 
ছোট খাঁট ষুদ্ধবিগ্রহের পর ফারুক সায়ারই শেষ পর্যন্ত সিংহাসন অধিকার 
করিলেন (১৭১৩)। মুশিদ প্রথমে তাহাকে বাধা দিলেও যখন সম্রাট 
পৌত্র সত্যই বাদশাহ বনিয়া গেলেন, ভখন যুশিদ আর তাহার বিরুদ্ধে 
দড়াইলেন না, কাহাকে সম্রাট বলিয়! কুণিশ জাঁনাইলেন এবং বাঙলা হইতে 
প্রচুর বৌপ্যমুন্ধ। উপংচীবন স্বরূপ নৃণ্তন বাদশ!হকে প্রেরণ করিলেন । 

১৭১৭ খ্রীঃ অবে মুশিদকুলি খা বাদশাহ, কর্তৃক বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত 
হুইলেন। অতঃপর তিনিই বাঙলার দণ্মুণ্ডের কর্তা হুইলেন। দিল্লীর 
সম্রাট তখন অন্তর্ঘততী বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে” 
স্ববার প্রতি মনোযোগ দিবার সময় পান নাই। বাঁষিক রাজস্ব হাতে 
পাইলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। এই স্বযোগে মুশিদ বাঙলার রাজস্ব" 
ব্যবস্থার পাকাপাকি হ্ববন্দোবস্ত করিলেন, ফলে উর্ধতন ও অধস্তন 
কর্মচারীদের অত্যাচারও অনেকটা হাস পাইল | কারণ স্ববাদার ও দেওয়ান 
তখন একই ব্যক্তি। অবশ্য মুশিদকুলি খাঁ প্রাপ্য রাজস্বের এক কপর্ণকও 
ছাড়িতেন না, এবং তাহা! কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া না পাইলে আদায়ের জন্য 
যে-কোন ত্বণ্য ও নির্মম পন্থ! অবলম্বনে কুষ্টিত হইতেন না। কিন্তু প্রাপ্যেক 
অতিরিক্ত আদায়ের প্রতি তাহার কোন লালসা ছিল না| রাজস্ব ব্যবস্থার 
হ্ববন্দোবস্তের ফলে তাহার সুবাদারী কালে কিছুদিন বাঙলার ভাগ্যে 
স্বখস্থচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিয়াছিল। 

অন্তান্ত সুবাদারদের তুলনায় (শায়েস্ত! খাঁ, খান জাহান, আজিম 
উশ.শান প্রভৃতি ) মুশিদকুলি লোভী ছিলেন না। তাহার সময়ে বাড়তি 
“আবওয়াব' ধর! বন্ধ হইয়া যায়--তিনি নিজেও খুব সংযত জীবন যাপন 
করিতেন। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে হ্াবাদার সাহেব অত্যন্ত নির্সম 


+৮২৮ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ছিলেন। হিন্দু জমিদারগণ রাজস্ব দিতে অপারগ হইলে বা বিলম্ব করিলে 
তিনি তাহাদিগকে অমানুষিক শান্তি দিতেন, অনেককেই বলপূর্বক মুসলমান 
করিতেন। কিন্তু চরিব্রদ্র্টি ও অন্থান্ত দ্বণ্য আচরণ হইতে তিনি দূরে 
থাকিতেন। যাহা হউক তীহার সুবাদারী কালে বাঙলার শাসন ও 
অর্থনৈতিক অবস্থার যে একটু উন্নতি হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে । অবশ্য জনসাধারণের আথিক অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল 
তাহা মনে হয় না। সমসাময়িক এতিহাদিক সলিমুল্লা তাহার “তারিখ-ই- 
বঙ্গাল!'তে বলিয়াঙ্েন যে, মুশিদাবাদের কোষাগারে প্রতিবৎসর বাড়তি 
টাকা রাখিবার ক্ন্য মুশিদকুলি নূতন নৃতন লোহার সিন্দুক নির্মাণ করাইলেও 
অসহায় বুভুক্ষু জনসাধারণ গোমহিষাদির মতো! মারা পড়িত।২ অথচ 
মুশিদাবাদের কোষাগারে সোনারূপা হীরা জহরতে ধূলা জমিত !৩ তখন 
ধশ্বর্ষ বলিতে রাজ-কোষাগারে সঞ্চিত স্তুপীকৃত টাকাকড়ি সোনা-ব্বপাকেই 
বুঝাইত। জনসাধারণের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। যাহা হউক 
মুশিদকুলি রাজস্ব ও শাসনের স্ববন্দো বস্ত করিয়া দেওয়ানী বিভাগে বিশ্বাস- 
ভাঙ্গন পদস্থ হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করিয়|, ইংরাজ ও আঅন্ান্ত বণিকদের 
ব্যবস! বাণিজ্যের স্ববিধা করিয়! দিগ্প! খানিকটা যে বিচক্ষণতার পরিচয় 
'দিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সলিমুল্প। (“তারিখ-ই-বঙ্গালা') ও গোলাম ছসেন ('রিয়াজ-উস- 
সালাতিন' ) মুশিদকুলি খার চরিত্রের বিশেষ প্রশংস! করিয়াছেন । তিনি 
ইসলামী আদর্শ ও আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিতেন, স্বহৃস্তে কোরান 
নকল করিতেন, দুই ভাজার কোরানপাঠককে ভরণপোষণ দিতেন । 
অশনেবসনে তিনি প্রায় ওরংজেবের মতো মিতব্যয়ী ও সদাচারী ছিলেন। 
দেশে ছুভিক্ষ মড়ক লাগিলে তিনি যথাসাধ্য দান-খয্রাত করিতে কুষ্টিত 
হইতেন না। নিজে ইসলামী ধর্মতত্ব ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, 
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৬ পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ মুশিদাবাদে গিয়া কোষাগারের দ্বার খুলিয়া তাজ্জব বনিয়া 
গিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে পার্লামেন্টে সিলেট কমিটার কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়া তিনি 
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দরবারে অনেক জ্ঞানীগুণী উলেমাকে স্থান দিয়াছিলেন। শাসন ও বিচার 
বিভাগে তাহার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে মোল্লা বা কাজীর বিচারের মতো 
অবিচার ঘটিত না। স্ত্রীঘটিত বাপারে তিনি বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিতেই 
অভ্যস্ত ছিলেন, একন্ত্রী লইয়। স্বখে বাস করিয়! গিয়াছেন । হারেষে খোজ। 
প্রহরী ও আওরত সম্বন্ধে তিনি সর্বদ সতর্ক হইয়া! থাঁকিতেন, যাহাঁতে 
শুদ্ধান্তঃপুরে অনাচার প্রবেশ করিতে না পারে। তাহার চবিত্রে এই রূপ 
নানা সৃগুণ ছিল। ব্রাঙ্গণ-সস্তাঁন মুশিদকুলি খা মুসলমান হইয়াও ব্রাহ্মণের 
মতো ভোগবিলাসহীন সরল জীবন যাপন করিয়া সে যুগের মুসলমান 
ধঁতিহাঁসিকের প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন। অবশ্য ইংবাঁজ এঁতিহাসিকগণ 
এরূপ মুক্তকণে তাহার প্রশংসা করেন নাই। সয়! সাহেব তাহার গ্রস্থেও 
বলিয়াছেন যে, মুশিদের চরিত্রে কিছু কিছু সদৃগুণ থাকিলেও তিশি নির্মম ও 
প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন । উপরত্ত তাহার ধর্মমতের উগ্রতা ও সঙ্কীর্ণত। 
তাহাকে উদারমতি শাসকে পরিণত হইতে দেয় শাই। গোলাম হুসেন, 
সলিমুল্ল| ও সয়ার্ট-_তিনগ্জনের মন্তব্যের কিছু কিছু গ্রহণ-বর্জশ করিয়া লইলে 
দোষে-গুণে মুধিদকুলি খাঁকে মেকালের পক্ষে একজন বিচক্ষণ শাসক 
বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দু জমিদার, ভূস্বামী ও অভিজাত 
সম্প্রদায়ের উপর তাহার উৎপীডনের অনেক কাহিশী প্রচলিত আছে তাহা 
ঠিক বটে। কিন্তু সেই ছৃঙ্কতি ছুইতে কোন্‌ মুসলমান শ'সকই-বা! সম্পূর্ণ যুক্ত 
হইতে পারেন £ 

১৭২৭ শ্রীঃ অবে মুশিদকুলি খায়ের মৃত্যু হইলে তাহার জামাত। সুজা 
উদ্দিন মুহম্মদ খঁ! বাঙলা ও উড়িম্যার স্ববাদার হইলেন। কারণ মুশিদকৃলির 
কোন পুত্রসন্তান ছিল না । অবশ্য জামাতার সঙ্গে শ্বশুরের সম্পর্ক বেশ মধূর 
ছিল না, যদিও মুশিদকুলির চেষ্টাতেই হ্বজ৷ উদ্দিন উড়িস্তার সহকারী 
হ্ববাদার হুইয়াছিলেন। সুজা উদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খ__-তিনি আলীবর্দির 
দ্বারা নিহত হুইয়াছিলেন । 


সুজ] উদ্দিন ॥ 
জীবিতকালেই : মুিদকুলি দৌহিত্র সরফরাজকে নিজের গদিতে বসাইতে 
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৮৩৩ বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ তিনি তাহাকে অত্যন্ত স্েহ করিতেন এবং 
জামাতাকে ঝড় একটা পছন্দ করিতেন না। অকম্মাৎ মৃত্যু আসিয়া! তাহার 
এই সঙ্ল্প কার্ধে পরিণত করিতে দিল না। সুজ! উদ্দিন দিল্লীর দরবারে 
প্রভাব বিস্ত(র করিয়! বাঙলা ও উড়িস্যার স্ববাদার হইলেন এবং সুবাদারী 
লাভ করিয়াই প্রিয়পাত্র 'ও বন্ধুবান্ধবর্দিগকে বড় বড় পদে নিযুক্ত করিলেন । 
পুত্র সরফরাঁজকে নামেমাত্র দেওয়ানি পদ দেওয়া হইল। আলীবদি, 
আলমটাদ প্রভৃতি উপণেষ্টা ও শুভান্বধ্যায়ীদের তিনি রাতারাতি উচ্চপদে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন । প্রধান কর্মচারী আলীবদি খ! ও আলীবদির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
হাজি আহমদ হ্ঁজা উদ্দিনের উপর গুরুতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । 
হৃজার সময়েই মুশিদাবাদে জগৎশেঠ ফতেটাদ বংশের ক্ষমত। বৃদ্ধি পায়। 
হৃবাদার ইহাদের উপদেশেই শাসনকার্ধ নির্বাহ করিতেন । 

সুজ! উদ্দিন হাবাদার হুইয়! মোটামুটি বুদ্ধি বিবেচনা ও কর্মশক্তির পরিচয় 
দিয়াছিলেন। রাজম্ব না দিতে পারায় যে সমস্ত জমিদার মুশিদকুলির দ্বারা 
কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, স্থজ্জা তাহাদিগকে মুক্তি দিয়! সহ্বৃদ্ধিরই পরিচয় 
দিয়াছিলেন। মুশিদকুলির সময়ে যে সমন্ত জমিদার গোপনে গেপনে 
তানার বিরুদ্ধতা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, স্বজা উদ্দিনের সদয় 
ব্যবহারের ফলে তাহার কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। তাহার নির্দেশে মুশিদাবাদ 
শহরে অনেক ভালো ভালে। বাগ-বাগিচ। কোঠা-বালাখান! নিগিত হইল, 
শহরের শ্রী ফিরিয়! গেল। সামরিক বিভাগে প্রায় আড়াই লক্ষ্য সৈম্ত 
নিযুক্ত করিয়া তিনি নিজ নিরাপভ! সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। উপরস্ত 
বাঙলা, বিহার ও উড়িস্ত।_তিনটি প্রদেশের সহকারী স্ববাদার নিযুক্ত হইলে 
তাহার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইল । 

তিন সুবার বিরাট অংশকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করিয়া হজ! উদ্দিন 
উহ্বার কিয়দংশ নিজ প্রতাক্ষ শাসনাধীনে রাখিলেন 'এবং বাকি অংশগুলির 
শাসনভার নবাব নাজিমদের ( সহকারী হ্ববাদার ) হস্তে অর্পণ করিলেন। 
পুত্র সরফরাজ খায়ের উপর ঢাকা বিভাগের শাসন অপিত হইল! হজ 
উদ্দিন পদস্থ হিন্দুকর্মচারীগিকে বিশেষ সম্মান করিতেন। যশোবস্ত রায় 
নামক এক হিন্দু কর্মচারী চাকার দেওয়ান হুইয়! সরকারী কর্মে খুব বিচক্ষণ- 
তার পরিচয় দিয়াছিলেন । অবশ্য হ্বজার শাসনকালের শেষের দিকে তাহার 


অগ্াদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পটভূমিকা ৮৩১ 


পরিবারে ও শাসনবিভাগে নান! বিশৃঙ্খলা ঘনাইয়া আসিল, অনেক জমিদার 
বিদ্রোহী হইল। তিনি নিজের চরিত্রটিও বিশেষ শুদ্ধ রাখিতে পাবেন নাই । 
হারেষের হুরীপরী লইয়। তিনি বৃদ্ধবয়সে মাতিয়। উঠিলেশ এবং শাসনকার্ষে 
উদ্দাপীন হইয়া রহিলেন। ফলে শাসনবিভাগে নানা বিশৃঙ্খল! এ্রবেশ 
করিল । ১৭৩৯ শ্রীঃ অবে বৃদ্ধ শ্ুজা উদ্দিন জমিনের মায়| কাটাইয়। জমি 
লইলেন, স্বৃতদেহ মুশিদাবাদের অদূরে তাহার অতি প্রিয় স্থান ডাহাপাড়া 
গ্রামে সমাহিত হুইল। পুত্র সরফরাজ “আল/।-উদ্দৌল। হায়দার জং এই 
উপাধি লইয়া! মসনদে ধসিয় তিন স্ববার মালিক হইলেন-__নিরাপদেই ইহা 
সমাধ। হুইয়। গেল । 


সরফরাজ মসনদে অধিষ্টিত হইয়! কিছুকাল শিরুপদ্রবে রাজা শাসন 
করিতে লাগিলেন। মুমূর্বু পিভার শঘ্যাপার্থ্ে বসিয়া সরফরাজ প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন যে পিতার পুরাতন কর্মচারীদিগকে তিনি তাহাদের নিজ নিজ 
পদে বহাল রাখিবেন। হ্ববাদার হুইয়! তিনি সেই প্রতিজ্ঞান্বসারে কাজ 
চালাইতে লাগিলেন । কিন্তু দেশ শাসন করিবার মতো কোনরপ বুদ্ধি, 
চরিত্র ও শক্তিসামথ্য তাহার ছিল না। তিনি অচিরে মুসলমান ওমরাহদের 
মতে] কুৎসিত আমোদপ্রমোদে আসক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং শাসনকার্য 
হইতেও হাত গুটাইয়! লইলেন। পিতার সদণ্ডখের কোনটিই তিনি পান নাই, 
কিন্তু দোষগুলি পাইয়াছিলেন পুরামাত্রায়। দেড় হাজার আওরত লইয়া 
মুশিদাবাদের “চিহিল সাতুনে” ( চক্লিশ থামের প্রাসাদ ) তিনি দিব্য আরামে 
দিন কাটাইতে লাগিলেন । সুযোগ বুঝিয়া ধূর্ত উলেমা-মোল্লার দল তাহাকে 
মিষ্ট কথায় বশ করিয়া বেশ কিছু গুছাইয়া লইল। বুদ্ধিত্রষ্ট কামুক সরফরাজ 
ক্রমেই আসমান-জমিনের ফারাক ভুলিয়। মাটিতেই বেহেস্ত রচন!র দিবাস্প্র 
দেখিতে লাগিলেন । ফলে দেশের শাসন ও শৃঙ্খল! প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া 
পড়িবার উপক্রম হইল; আমীর-ওমরাহ, জমিদার, বণিক ও কর্মচারীরা 
নবাবের উপর নবাবী করিতে লাগিল । অবশ্য সরফরাজের খোয়াব দেখিবার 
দিন ক্রমেই হস্ব হইয়। আসিতে লাগিল । অন্যতম প্রধান ব্যক্তি আলীবদি 
বায়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হইলে (১৭৪০) বাঙলার 
মসনদ বিশ্বাসঘাতক কিন্তু বিচক্ষণ প্রবীণ আলীবদির বারা অধিকৃত হইল। 


৮৩২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


জলীবদদি খ।॥ 

আরব-তুর্কা বংশোভ্ূত মির্জা মহম্মদ আলী এবং তাহার অগ্রজ মির্ত 
আহম্মদ-_দ্বই ভাই ভাগ্যান্বেষীরূপে আবিভূ্তি হইলেও শুধু বুদ্ধি ও বিচক্ষণ- 
তার দ্বারাই কনিষ্ঠ মির্জা মহম্মদ আলী বাঙলার মসনদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
ইনিই বাঙলার নবাব আলীবর্দি খাঁ । প্রথমে তাহাদের পিতা আজমশাহের 
(রংজেবের পৌত্র ) সামান্ কর্মচারী ছিলেন। ইহার পর নানা দুঃখকফে 
ছুই ভাই সংসার যাত্রা! নির্বাহ করিতেন ৷ কিন্ত তাহারা স্বজা উদ্দিনের কর্মে 
যোগ দিয়! তীক্ষ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই স্ববাদারের 
দক্ষিণহত্ত স্বরূপ হন এবং ক্রমে ক্রেযে উচ্চ পদ লাভ করেন। সুজ! উদ্দিনই 
কনিষ্ঠ ভাই মির্জা! মহম্মদকে 'আলীবদি খ" উপাধি দানে সম্মানিত করিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর তিনি এই নামেই পরিচিত হন। তাহার উপদেশেই 
স্বজ! উদ্দিনের শাসনকার্ধ এত শ্রঙ্খলার সঙ্গে চলিত।৫ হ্বজা উদ্দিন 
আ'লীবদ্দির উপর এত মত্ত ছিলেন যে, তাহাকে ১৭৩৩ শ্রী: অবে বিহারের 
সহকারী হ্ববাদারের পদ দিয়াছিলেন। আলীবর্দিও অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে 
এই কর্মভার পরিচালন! করিয়! নিজ রুতিত্বের পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 

সুজা উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাহার অপদার্থ পুত্র সরফরাজ খা! বাঙলার 
হ্ববাদার হইলে তাহার অপদার্থতার স্বযোগ লইবার অভিপ্রায়ে আলীবদ্দি ও 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তলে তলে ষড়যন্ত্রের জাল পাতিলেন। তখন দিল্লীর মুঘল 
বাদশ'হও হতবল হইয়1 পড়িয়াছেন। কারণ তৎপূর্বেই নার্দির শাহের আক্র- 
মণে তিনি এতটা ভাঙিয়! পড়িয়াছিলেন যে, কোন স্ববাঘ কোনরূপ অন্তায় 
অনুষ্ঠিত হইলে তাহার প্রতিবিধান করিবারও তাহার কোন সামর্থ্য ছিল না। 
দিল্লীর দুর্বলতা ও সরফরাজের অপদার্থতায় উল্লসিত আলীবদ্দি সরফরাজের 
সভাসদদের মধ্যে কয়েকজনকে হাত করিয়া তাহাদের সঙ্গে গোপনে ঘড়যন্ত্ 
করিতে লাগিলেন । ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য-_মসনদ হইতে প্রভুপুত্রের বিতাড়ন। 


রাগ সস 


& কেহ কেহ মনে করেন যে, এই দুই তাই নিজ ইষ্ট সাধনের জন্ক যেকোন পন্থা! 
গ্রহণ করিতেন । সলিমুল্লা, হলওয়েল গ্রসৃতির মতে আলীবদ্দি ও "তাহার অগএরজ--কামুক 
মুজাউদ্দিনের হারেমে নিজেদের অন্তঃপুরিকাদের পাঁঠাইয়! স্থবাদারের উপর এতটা প্রভাব 
বিল্তার করিতে সক্ষম হইযাছিলেন। কেহ কেহ আবার এই বৃত্তাস্তকে অতিরপ্রিত বলিয়া 
মনে করেন। আ্ব্য--1009--1, 55437 -458 
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এদিকে সরফরাজও এই ব্যাপারের আভাস পাইয়া প্রস্তত হইতে লাগিলেন । 
মসনদ লইয়! রাজসভার ষড়যন্ত্র প্রথম শুরু হয় এই সময় হইতে । ১৭৩৯-৪০ 
শ্বীঃ অন্যের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র শ্কি অর্জন করিল এবং বিহারের সহকারী 
হ্ববাদার আলীবদ্দি খা সরফরাজকে আক্রমণ করিবার জন্য লোক-লস্কর সেন।- 
বাহিনী লইয়া ১৭৪০ শ্ীঃ অবের মার্চ মাসে আজিমাবাদ (পাটনা) ত্যাগ 
করিয়া রাজমহলে উপস্থিত হইলেন । এখানে ভাহ।র জ্যেষ্ঠ ভ্রাত! হাজি 
মাহম্মদও সরফরাজের চোখে ধূলা দিয় কনিষ্ের সঙ্গে মিলিত হইলেণ| যাহা 
হউক গিরিয়ার প্রান্তরে যুদ্ধার্থী ছুই দল হাজির হইল। একদিকে বিহারের 
সহকারী সুবাদার আলীবর্দি খাঁ, আর একদিকে হবে বাঙলা-বিহার- 
উড়িস্তার দণ্মুণ্ডের কর্তা সরফরান্ত খ! । আলীবদির কুট বৃদ্ধির ফলে লরফ- 
রাজ গভীর রাত্রিতে অতফিতে আক্রান্ত হইলেন এবং গুলিবিদ্ধ হইয়া 
তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন । আলীবদ্দি বিজয্বগর্বে দসৈম্তে আতত্মীয়স্বজন্সহ 
মুশিদাবাদে প্রবেশ করিয়া “চিহিল সাতুনে” জাড়ম্বরে সুবাদার ছ্ইয়! 
বসিলেন। 

অতি ধূর্ত আলীবদ্দি সরফর!জের পরিবারবর্গের সহিত সদয় ব্যবহার 
করিয়া এবং যথাযোগ্য জনে প্রচুর অর্থ উপচৌকন দিয়! মুশিদাবাদের প্রতিকূল 
শক্তিকে নিজ করায়ত্ত করিলেন । ইতিমধ্যে এই সৃতন হ্ববাদার দিল্লীর 
অপদার্থ বাদশ।হ মহ্ণ্মদ শাহকে ঘুষ দিয়া শিজ নামে স্ববাদারের ফারমান 
আনাইলেন। যাহা হউক তাহার বিচক্ষণ শাসন ও সদয় ব্যবহারে দেশ- 
বাসী তাহার কৃতঘ্ব চরিত্রের কথা ভুলিয়া গেল। 

এই সমস্ত ঘটনায় দেখা যাইতেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ। দশকে 
.মুধল সাম্রাজ্য ও বাঙলা দেশের কিরূপ শোচনীয় নৈতিক অধঃপতন হুইয়।- 
ছিল। আলীবদি নিজ প্রভু ও পৃষ্ঠপোষক হ্ববাদার হৃজাউদ্দিনের পুত্র 
সরফরাজ খাঁকে দ্বপ্যপন্থ/ অবলগ্ন করিয়া বিনাশ করিলেন এবং দিল্লীর 
বাদশাহর প্রসারিত করকমলে কিছু স্বর্ণবৌপা বৃষ্টি করিয়া নিবিবাদে 
বাঙলার তখ.তে চড়িয়! বসিলেন। প্রথম দ্রিকে সরফরাজের পরিবারবর্গ ও 
প্রভুভক্ত কর্মচারিগণ বোধ হয় আলীব্দির কর্তৃত্ব মানিতে চাহেন নাই 
' বুদ্ধিমান আলীবদ্দি মিঠাবুলির সঙ্গে সোনা-রূপার বঙ্কার মিশাইয়! তাহাদেরও 
জয় করিয়া! লইলেন। অবশ্য তিনি যে ঘড়যন্ত্রের সাহায্যে প্রভুপুত্রকে বিনাশ 

এ.:&৩-৩য় খণ্ড) 
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করিয়াছিলেন, ভাগ্যের পরিহাসে ঠিক তাহার সতের বৎসর পরে তাহার 
নয়নের মণি দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলাও অনুরূপ ষড়যন্ত্রের দ্বারাই পরাভূত ও 
নিহত হন। আলমটাদ, জগৎশেঠ সরফরাজের যে সমস্ত কর্মচারী ও 
উপদেষ্টারা আলীব্দির সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া সরফরাজের বিনাশ 
ত্বরান্বিত করেন, ভাগ্যের পরিহাসে তাহারাই আবার সিরাজ-বিনাশের কর্ণ- 
ধার হুইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আলীবর্দি বাঙলা-বিহার-উড়িস্যার 
স্ববাদার (নবাব ) হইয়া! নিজের ণিকট-আত্মীয় ও বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদিগকে 
গুরুত্বপূর্ণপদে নিয়োগ করিয়া বাঙলার শাসনে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিলেন 
এবং মুশিদকুলী খায়ের মতে! পারদশিতা দেখাইয়া সরফরাজের বিশৃঙ্খল 
শাসনব্যবস্থাকে পুনরায় নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আনিলেন-__অনেক হিম্ুকেও 
তিনি উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করিয়া অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। 
বাঙলার নবাব হইয়া প্রবীণ আলীবর্দি বেশী দিন স্বখশাস্তি ভোগ করিতে 
পারিলেন ন!, ব! বাঙলার রাজস্বব্যবস্থা ও শাসনসংক্রান্ত সুপরিকল্পনাগুলিরও 
রূপ দিবার সুযোগ পাইলেন ন। | নবাব হইয়াই তাহাকে উড়িস্তার বিদ্রোহী 
সহকারী সুবাদারকে দমন করিতে বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হইল। 
১৭৪২ শ্রীঃ অন্দে যখন তিনি উড়িস্তাকে বশীভূত করিয়া বিদ্রোহী সহকারী 
স্ববাদারকে খেদাইয়! দিয়! নিশ্চিন্ত হইয়া মুশিদাবাদের অভিমুখে আসিতে- 
ছিলেন, তখন বালেশ্বরের নিকটে পৌছাইয়া সংবাদ পাইলেন যে, মারাঠ৷ 
বর্গীরা দেশ লুঠিতে বাঙলার দিকে চলিয়াছে। বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও কৃতগ্রতার 
দ্বারা তিনি যে বাঙলার মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে যাহার 
নিরাপত্তার জন্য দিবারাত্র ছুটাছুটি করিতেন, সেই রাজ্য নিরুদ্বেগে ভোগ 
করিবার অবকাশ পাইলেন না। বর্গীর হাঙ্গামায় বাঙলা দেশ শ্মশান হইয়। 
গেল_ আলীবদ্ির চোখের সামনেই তাহার সাধের হ্বা লুষ্ঠিত হইল- অক্লা- 
দিনের মধ্যেই তিনি হৃতগৌরব, হতাশ ও অর্থশূন্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার 
'উপর আবার তাহার আফগান সেনাবাহিনীর বিভ্রোহ» তাহাকে আরও 
চিন্তিত করিয়া তুলিল। কিন্তু বর্গীর লুঠতরাজের ফলেই তাহার বিচক্ষণ 
শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থা ভাঙিয়! পড়ে, পশ্চিমবঙ্গের অনেকটাই এই ষারাসি 


৬ ১৭৪৫ ও ১৭৪৮ সঃ অবে হুইবার বিজ্রোহ হুয়। 
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পঙ্গপালের অত্যাচারে শ্মশান হইয়া যায়। ১৭৪২ হ্রীঃ অন্ধ হইতে ১৭৪১ শ্ীঃ 
অব্ব পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ মারাঠা বর্গীর আক্রমণে আলীবদ্দিকে এত ব্যস্ত থাকিতে 
হইয়াছিল যে পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আর আঘাত সহ করিতে পারিলেন না! 
রোগজীর্ণ আলীবদি খায়ের আসু ধীরে ধীরে পশ্চিম দিগন্তে ঢলিয়া পড়িল । 
১৭৪২ শ্রীঃ অন্দে সর্বপ্রথম পশ্চিম বাঙলায় লুঠের] বর্গীরা আক্রমণ ও 
লৃুঠতরাজ শুরু করে। আলীবদি তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলে 
১৭৪৩ শ্রী: অন্দে তাহারা নাগপুরে রঘুজী ভেশাশলের অধীনে মিলিত হুইয়া 
প্নরায় লু্ঠন শুরু করে । কিন্তু রঘুজী ও পেশোয়! বালাজী রাওয়ের বিরোধের 
ফলে রঘুজী বর্গা সৈম্'দগকে লইয়। মানভূমের দিকে পলাইয়া গেলেন । 
তখন পেশোয়ার সঙ্গে আলীবদ্ি এই মর্মে সন্ধি করিলেন যে, নবাৰ মারাহী 
রাজা সাহুরাজাকে বাঙলার রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ (চৌথ) দিবেন, 
বালাজীকে বাইশ লক্ষ টাক! দিবারও সর্ত স্বীকৃত হইল। তাহার প্রতিদান 
স্ব্ূপ বাঁলাজী কথা দিলেন ষে, রঘুজী প্রভৃতি বগা নেতারা আর কোন দিন 
বাঙলায় উৎপাঁত করিবেন না। ১৭৪৩-৪৪ খ্রীঃ অব্ব ধবিয়া প্রায় পুরা এক 
বৎসর বাঙলায় শান্তি বিরাজ করিয়াছিল । কিন্তু সমস্ত সর্ত লঙ্ঘন করিয়া 
রঘুজীর সেনানায়ক ভাক্কর পণ্ডিত ১৭৪৪ শ্রী: অন্দে আবার দলবল লইয়া 
বাঙলায় নির্মম অত্যাচার শুরু করিলেন। বাধা হইয়াই আলীবদ্দি তাহার 
হিন্দু-মুসলমান প্রধান কর্মচারীদের সহিত পরামর্শ করিয়া গোপন ফাদ 
পাতিলেন। মন্ধিসর্তের লোভ দেখাইয়! ভাস্কর পণ্ডিত ও তাহার অনুচর- 
দিগকে আলীবদ্দির শিবিরে আনা হইল-_এবং চকিতের মধ্যে তাহাদিগকে 
হত্যা করা হইল । এই প্রয়োজনীয় বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আলীবদ্দি বংসর 
খানেক শাস্তি পাইলেন। এদিকে পুনঃ পুনঃ মারাঠার আক্রমণে রাজকোষ 
শৃন্ত হইয়! পড়িক্াছে, সিপাহীর! বেতন পায় না। অর্থের জন্ত আলীবর্দি 
জমিদার ও ইংরাজ-ফরাসী বণিকদের উপর জোর-জুলুম চালাইতে বাধ্য 
হইলেন। তীহার আফগান সেনাপতি মুস্তাফা খা বিদ্রোহী হইয়! মারাঠা 
বর্গীদের পক্ষে যে'গ দেওয়ার ফলে আলীবদির অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া 
পড়িল। এই হৃযোগে ১৭৪৬ শ্রী: অব বর্গারা পুনরায় বাঙলায় আসিয়া! লুঠিতে 
লুঠিতে মুিদাবাদে উপস্থিত হইয়াছিল । অবশ্য বৃদ্ধ আলীবদ্দি তাহাদিগকে 
ভাড়াইয়৷ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কর্মচারীর! তাহার এই 


(৮৩৬ ংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


বিপদের দিনে তাহার বিরুদ্ধে ঘড়ষন্ত্র করিয়াছিলেন | তাহার আত্মীক্ম মীর 
জাফর ও রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্ল। তাহাকে বিনাশ করিবার জনতা 
গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ব হইয়াছিলেন | তাহা জানিতে পারিয়া আলীবদি 
তাহাদিগকে বরখাস্ত করিলেন । এদিকে ১৭৪৭ খ্বীঃ অন্দে বর্গার! মেদিনীপুর 
ও উড়িস্তা অধিকার করিয়৷ ফেলিল ! বিপদের উপর বিপদ-_নাদির শাহের 
উত্তরাধিকারী অ"হমদশাহ,. ছুরাণী পণঞ্জাব আক্রমণ করিলে দিল্লীর 'শাহান্‌- 
শাহ' টলটলায়মান হইলেন, এবং এই সন্তাস ও বিশুঙ্খলার হৃযোগে দ্বার- 
ভাঙ্গার আফগান সেনার! পাটন! 'আক্রমণ করিয়! আলীবদির জ্য্ঠন্রাতা 
হাজি আহমদ ও জামাতা জৈহৃদ্দিনকে হত্যা করিল । শোকে অভিভূত বৃদ্ধ 
আলীবর্দি তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া: ভাড়াইয়! দিলেও উড়িস্া ও 
মেদিনীপুরের কিয়াদংশ মারাঠাদের অধিকারে রহিল। ১৭৫০ ্রীঃ অন্দের 
দিকে আবার তাহার মুশিদাবাদ পর্যন্ত উপস্থিত হইয়া লুঃপাঠ আরম্ত 
করিল। তখন আলীবর্দির ভ্ীবনীশক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিয়্াছে। যাহা 
হউক ১৭৫১ সালে পঁচাতর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ নবাব মারাঠা লুঠেরাদের সঙ্গে 
সদ্ধি করিতে বাধ্য হইলেন । বাধিক ১২ লক্ষ টক? চৌথ দিয়! এবং উড়িস্তা 
হারাইয়া আলীবর্দি রোগভীর্ণ শরীরে কোনও প্রকারে শান্তি স্থাপন 
করিলেন । অপরিণামদশী তরুণ দৌহিত্র সিরাজ্জ-উদ্দৌলার হস্তে স্ববে 
বাঙলা-বিহারের গুরুভার অর্পণ করিয়! ১৭৬৬ শ্রী: অন্দে ১০ই এপ্রিল অভি 
প্রত্যুষে আলীবর্দি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন : | 
আলীবদি খ! নিজ স্বার্থসাধনের জন্ত নীতিবিরোধী কৃতদ্বতার আশ্রঙস 
লইয়া! বাঙলার মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া 
সানুচর ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করাইয়াছিলেন__তাহা ঠিক বটে। কিন্ত সুবায় 
হবশাসন স্থাপনের জন্য তিনি যেরূপ বিচক্ষণতা; দূরদশিতা ও বীরত্বের পরিচন্ 
দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে মুশিদকৃলি খা অপেক্ষাও প্রশংসা করিতে 
হইবে । অতিশয় স্তেহপ্রবণ ও বিশুদ্ধ পারিবারিক জীবনে একনিষ্ঠ এই 
স্ববাদ্ার কখনও কুৎসিত আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হন নাই, সর্বদা সঙ্জীবন যাপন 
করিয়।ছেন ! উপরত্ত তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন ভেদ করেন নাই। 
অবশ্যু বিদেশী বণিক ও জমিদারদের উপর মাঝে মাঝে উৎপীড়ন করিতেন 
বটে, কিন্তু তাহা! নিজের জন্ত নহে- বর্গীর আক্রমণ বাধা দিবার জন্তই তিনি 


অধ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পটভূমিকা ৮৩৭ 


কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের জন্ত পীড়ন করিয়াছিলেন । ভবে তাহার একটি 
ক্রটি মারাত্মক হুইয়া বাঙলার সর্বনাশ করিয়াছিল। অন্ধ স্বেহবাৎসল্যের জন্য 
তিনি নয়নের মণিস্ববূপ দৌহিত্র সিরাজকে যথোচিত “মানুষ' করিতে পারেন 
নাই, রাজোচিত কোন শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা! করেন নাই--অত্যধিক আদরে 
এই কিশোরের ভবিষ্তুৎ নট করিয়! ফেলিয়াছিলেন। সিরাজের জন্মের পর 
আলীবদ্দির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। এই জন্যই তিনি অত্যধিক আদরে 
সিরাজকে ভখিষ্যৎ উত্তরাধিকারী করিয়! গড়িতে পারেন নাই। ফলে তরুণ 
দিরাজ নিবুদ্ধিতার জন্য শোচনীয়ভাবে নিহত হুইয়াছিলেন এবং বাঙলার 
শাসনভার বিদেশী বণিকের হাতে চলিয়! গিয়াছিল। অবশ্য তখন সারা- 
ভারতের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সিরাজ বুদ্ধিমান হইলেও বাঙলাকে 
অধিকারে রাখিতে পারিতেন না। তখন চারিদিকে শাঠ্য-ষড়যন্ত্র লোভ- 
ক্ষোভের অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে । ভবিতবোর গতিকে, সিরাজ কেন-_ 
কেহই বাধ! দিতে পারিত না। 


সিরাজউদ্দৌলা ॥ 


১৭৫৬ শ্রীঃ অন্দের এপ্রিল মাসে আলীবদি খায়ের উন্রাধিকারী দৌহিত্র 
সিরাজউদ্দৌলা! প্রায় ২৩ বৎসর বয়সে স্ববে বাঙল! বিহাবের নবাব হুইলেন। 
বৎসর খানেক গত হইতে না হইতেই ১৭৫৭ শ্রীঃ অন্দের ২৩-এ জুন তিনি 
পরাভূত হইয়া মুশিদাবাদ ছাড়িয়া পলায়ন করেন এবং পথিমধো ধৃত হইয়া 
'২রা জুলাই রাব্রিতে মুশিদাবাদে নীত 'ও নিহত হন। বাঙলায় মুসলমান 
শাসন ফুরাইল, বাঙলার স্বাধীনতা জবাহ্‌, হইল, বিদেশী বণিক তুলাদণ্ডকেই 
যাহ্দপুরূপে ব্যবহার করিয়। প্রাচ্য বিশ্বে নৃতন ইতিহাসের পথ খুলিয়া দিল। 

শেষ জীবনে বৃদ্ধ আলীবর্দি ঝড় হতাশার মধ্যে দিন: সাটাইতেছিলেন। 
বর্গীর হাঙ্গামা দমন করিতে গিয়া তাহার রোগজীর্ণ দেহ ভাঙিয়! পড়িয়াছে, 
সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ বিদ্রোহী হইয়া তাহাকে চরম বিপদে 
ফেলিয়াছে, একবৎসরের মধ্যে তাহার ছুই জামাতা ও একটি দৌহিত্র মারা 
গিয়াছে, তাঁহার জীবিতকালেই তাহার তিনকন্ত| বিধব1 হইয়াছেন। তাহার 
জ্যেষ্ঠ কন্তা ঘসেটি বেগম ( মিহিরউন্লিসা ) অপুত্রক ছিলেন। দ্বিতীয় কন্ঠা। 
পৃথিয়ার হ্ববাদারের বেগম ছিলেন। তাহার হুই পুত্র-সৌকৎজঙ্গ ও মির্জা! 


৮৩৮ বাংলা লাহিত্োর ইতিবৃত্ত 


রমজানি। কনিষ্ঠ কন্তা আমিনা বেগমের দুই পুত্র, সিরাজউদ্দৌলা ও 
মির্জা মেহ.দি। 

সিরাজের জন্মের (১৭৩৩) পর আলীবর্টি অতি দ্রুত সৌভাগোর শিখরে 
আরোহণ করেন, সামান্ত অবস্থা (মাত্র ১০০২ টাক! বেতনের কর্মচারী ) 
হইতে তিনি তিন প্রদেশের সর্বময় কর্ত| হুইয়াছিলেন। তিনি আবার কিছু 
কুসংস্কারাচ্ছন্নও দ্বিলেন, জ্যোতিষ করকোষ্ঠীতে তাহার অগাধ ভক্তি ছিল । 
এই সৌভাগ্যের জন্ত নবজাত দৌহিত্র সিরাঁজকে তিনি এত স্বেহ করিতেন যে, 
মুহূর্তের জন্যও তাহাকে চোখের আড়াল করিতে দিতেন না । পরে বালকের 
বয়স বাড়িতে থাকিলেও স্রেহান্ধ আলীবর্দি তাহার সাধারণ শিক্ষা ও অস্ত্র 
শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করিলেন না--পান্ছে তাহার কোন ক্ষতি হয়। ফলে 
যে তাহার ভবিষ্তৎ উত্তরাধিকারী হইবে, সে তাহারই বৃদ্ধিত্রষ্ঠতার জন্ত 
অশিক্ষিত, দুবিনীত, বর্বর যুবকে পরিণত হইল। আলীবর্দির মৃত্যুর পর 
তেইশ বৎসরের যুবক সিরাজের হাতে বিপুল শক্তি ও কুবেরের খ্বর্য সমপিত 
হইল। আলীবদ্ির জীবিতকালেই সিরাজ যেরূপ উদ্ধত জঘন্ত চরিত্রের 
পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে রাজ্যের ভবিষ্তং ভাবিয়া বিচক্ষণ আলীবদি 
কেন যে অন্ত ব্যবস্থা করেন নাই, তাহা এক চিন্তার বিষয়। মাত্রাতিরিভ, 
গেছে যে বিচক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধিবিবেচনাকে কতদৃর্ন গ্রাস করিতে পারে 
আ'লীবর্দিই তাহার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত । 

আলীবর্দি মৃত্যুশয্যা লইলে বাঁগল|-বিহারের মসনদলাভের জন্য ছুই 
অপরিণামদর্শী মূঢ় যুবক প্রস্তত হইতেছিলেন। একজন স্বপ্ন, সিরাজ, আর 
একজন তাহার মাসতুতো ভাই পৃণিয়ার সৌকতজঙ্গ। আলীবদির মৃত্যুর 
পর পিরাজ ছুইজন প্রত্যক্ষ শত্রর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইলেন। একজন 
তাহার মাসী ঘসেটি বেগম, আর একজন লেনাবিভাগের সর্বাধ্যক্ষ এবং 
তাহার আত্মীয়" মীরজাফর" আলী খ|! নিঃসন্তানা, বিধবা, লোভী ও 
চরিব্রহীনা ঘসেটিবেগম সৌকত্জঙ্গকে পুণিয়া হইতে গোপনে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন, সিংহাসন লাভে তাহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাসূ 
দিলেন। অপর দিকে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর এই স্বযোগে কাজ গুছাইয়া 


৭ মীরজাফরের সঙ্গে আলীবদি নিজ সম্পর্কের ভগিনীর €শাহুখানুম ) বিবাহ দিয় 
তাহাকে সর্ধেচ্চ পদে নিয়োগ করেন । সেদিক দিয়া সিরাজ মীরজাফরের নাতিস্থানীয় | 


অষ্টাদশ শতাবীর প্রথমার্ধের পটভূমিকা ৮৩৯ 


নইবার ব্যবস্থা করিলেন। যাহ! হউক সিরাজ মাসীমাতাকে কারারুদ্ধ 
করিঘ্রা তাহার ধনভাগার হস্তগত করিলেন_ এইরূপে একটি বড় শক্তিকে 
হতবল করিয়া! ফেলিলেন। সেই সঙ্গেই মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়! তিনি 
মীরমদদনকে সেই পদ দান করিলেন; মোহনলাল ধাশ্মীরীও প্রায় প্রধান 
উজীরের মর্যাদা লাভ করিলেন । সমস্ত বিভাগে নিজ মনোমত ব্যক্তিদের 
নিযুক্ত করিয়া সিরাজ সৌকত্জঙ্গকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্ত 
পথিমধ্যে সব মিটমাট হইয়া গেলেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। 
কাবপ তাহার প্রধান শক্র ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে তাহার মনাস্তর প্রবলাকার 
বারণ করিল। কলিকাতার ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের উপর 
সিরাজের ক্রুদ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইংরাজ বণিক সুরোপে ফরাসীদের 
সঙ্গে ইংরাজ জাতির যুদ্ধের অছিলায় কলিকাতায় নিজেদের কেল্লা! স্ব 
করিয়া এবং মারাঠা খাল আরও চওড়া করিয়া কাটাইয়। ফার্মানের মর্ত 
লম্ঘন করিয়াছিল। ব্যবস| বাণিজ্যেও তাহার! দস্তকের অপব্যবহার 
করিয়া সরকারী রাজস্বের প্রচুর ঘাটতি করিত, এইরূপে নবাবের সঙ্গে 
সম্পাদিত সর্তচুক্তি তাহারাই সর্বাগ্রে লঙ্ঘন করিল। 


আরও একট! কারণে দিরাজ ইংরাজ বণিকের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্দাসকে ইংরাজগণ আশ্রয় দিয়া! দেশের 
রাজশক্তিকে তুচ্ছ করিয়াছিল। সুতরাং স্তায্য কারণেই সিরাজ ইংরাজদের 
উপর রুষ্ট হইলেন। পূর্ব হইতেই ইহাদের প্রতি তাহার বিদ্বেষ সঞ্চারিত 
হইয়াছিল: এই সমস্ত করণে তাহা প্রকাশ্য ক্রোধের আকারে ফাটিয়া 
পড়িল। 

১৭৫৬ খ্রীঃ অব্ৰের' ১৬ই জুন সিরাজ সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণ 
করিলেন। ১৮ই জুনের মধ্যে স্থানীয় ইংরাজের অবস্থা শোচনীয় হইয়া 
পড়িল। ১৯এ জুন গভীর বাত্রে সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করিয়! বীর ব্রিটশগণ জরু- 
জহরতসহ পলাইবার ব্যবস্থা করিল। গভর্ণর ড্রেক সকলের আগে চুপি- 
সাড়ে নৌকায় উঠিয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই মহাবাক্য অনুসরণ 
করিলেন । কলিকাতা হইতে গভর্নর এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ পলাইয়া 
গ্নেলে হলওয়েল অবশিষ্ট ভীত সৈম্তদিগকে কোনও প্রকারে জুটাইয়া 
নবাবের আক্রমণ বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সিরাজের অগ্নিবর্ধণের 


৮৪০ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সম্মুখে ভাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কেল্লার মধ্যে চান্লিদিকে বিশৃঙ্খলা, 
কেন্লার প্রাচীরের পাশ হইতে চিৎপুর পর্যস্ত সমস্ত অঞ্চল নবাবের গোলাবর্ষণ 
জলিতে লাগ্রিল। সিরাজের বাহিনী অতঃপর কেল্লার প্রাচীর টপকাইয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার দিকে কে-একজন 
কেল্লার ফটক খুলিয়া দিলে নবাবের বাহিনী বিজয়গর্ধে কেল্লার মধ্যে বিনা 
বাধায় প্রবেশ করিল, যুদ্ধ বন্ধ হইল। কিন্তু সিরাজ ইংরাজপক্ষীয় কাহাকেও 
বন্দী করিলেন না। সিরাজের সৈন্েরা লুঠতরাজ করিতে লাগিল বটে, 
কিন্তু তাহারাও ইংরাঁজদের প্রতি কোনরূপ দৃর্যবহার করে নাই। ইতিমধ্যে 
রাত্রির দিকে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়! গেল। সিরাজ পরাভূত ইংরাজদের 
প্রতি বিজয্ীস্বলভ কোন উদ্ধত ব্যবহার করেন নাই, তাহাদের প্রায় 
ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। হুলওয়েলসহ ইংরাজপক্ষীয়দিগকে কামানের মুখে 
উড়াইয়া দিলে ভারতের ইতিহাস হয়তে। অন্যরূপ হইত এবং তাহাই যুদ্ধের 
সাধারণ রীতি | সিরাজ আস্মপ্রসাদের বশে বোধ হয় রণক্লাত্ত হতশবস্থ 
ইংরাজ সৈল্তদিগকে কপার চোখেই দেখিয়াছিলেন। ফলে অর্ধবর্ধর টমির! 
মহানন্দে মদ গিলিয়| সেই রাত্রেই দেশীয় লোকের প্রতি অত্যাচার শুরু 
করিল। রাত্রে যাহাতে ছূর্দাত্ত ইংরাজ সিপাহীরা বেণী গোলমাল সৃষ্টি 
করিতে না পারে, এ অভিপ্রায়ে সিরাজ মাতাল গোরা সৈম্ত ও তাহাদের 
চেলাচামুণ্ডাদের কোন ঘরে আটকাইয়! রাখিবার আদেশ দিয়া ঘুমাইতে 
গেলেন। সেপ্দিন ১৭৫৬ সাল, ২০এ জুন, রবিবার | কেল্লার ইংরাজ কর্তৃপক্ষ 
ছুধিনীত টমিদের শাস্তি দিবার জন্ত কেল্লার মধ্যেই একটি কুত্র কয়েদখানা 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন-_ইহাই কুখ্যাত 13181 17019 বা অন্ককৃপ'। 
সিরাজের কর্মচারীর! সেই অপরিসর প্রকোর্ঠে (১৮ ফুট « ১৪ ফুট-১০ ইঞ্চি) 
১৪৬ জন সৈন্তকে ( হলওয়েল সহ ) নিক্ষেপ করিয়। তালা বন্ধ করিয়া দিল। 
তাহার পরের ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হলওয়েলের বিবরণ ভিন্ন আর 
কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পরদিন কালে দরজা খুলিয়া দেখা গেল, 
জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রান্মে জানাল! হীন কুদ্ধপ্রকোষ্ে বন্দী ১৪৬ জন শ্বেতাঙ্লের 
মধ্যে ১২৩ জনই মরিয়! গিয়াছে । 

এই ব্যাপারের যাথার্থ্য লইয়া এদেশে ও বিদেশে বছ বাদানুবাদ 
হইয়াছে। প্রাচ্য দেশের লোকের দ্বপ্য চরিত্র স্থণ্যতম করিবার জন্ত পাশ্চাতোঃর 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পটভূমিকা ৮৪১ 


এঁতিহাসিকগণ এখন৪ এই উপকথা! বাইবেলের মতো! বিশ্বাস করেন এবং 
মিথ্যাবাদী হল ওয়েলের নির্জল! মিথ্যা কথাকে মেসায়ার বাণী বলিয়া ভক্তি- 
ভরে হৃঞ্জম করিয়| থাকেন। কিন্ত অনেক ভারতীয় ও কিছু কিছু পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত এ বিষয়ে গবেষণ। করিয়া হলওয়েলের মিথ্যা কথার গল! টিপিয়। 
ধরিয়াছেন। প্রথমতঃ, এই ব্যাপারে সিরাজের কোন অপরাধ ছিল না। 
মাতাল ও দুধিনীত টনিপ্দিগকে সিবাক্ছ গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবার 
আদেশ ন! দিয়া কোন কক্ষে আটক করিবার নির্দেশ ধিয়াছিলেন- ইহাই 
তাহার একমাত্র অপরাধ । ১৪৬ জন শ্বেতাঙ্গের সংখ্যাও মিথ্যাবাদী 
হল ওয়েলের মস্তি প্রসূত। কারণ উক্ত মাপের কষুত্র প্রকোষ্ঠে কোনও প্রকার 
গণিত-জ্যামিতি-পরিমিতির হিসাবেই ১৪৬ জন ব্যক্তির ধীড়াইবার স্থান 
হইতে পারে না। স্বৃতরাং এ সংখ্য| সর্বেব মিথ্য! । মনে হয় এই সংখা। 
বড় জোর ৬০ জন হুইতে পারে ।৮ যাহা হউক পরদিন সিরাজ বিজয়গৌরবে 
মুশিদাবাদ যাত্র! করিলেন। যে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ ধৃত হইয়াছিল তাহার! 
মুক্তি পাইয়া ফলতায় অপেক্ষমান ইংরাজের জাহাজে আশ্রয় পাইল। 

এদিকে দিরাজ সংবাদ পাইলেন যে, সৌকৎ্জঙ্গ মীরজাফরের সঙ্গে 
গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়| দিল্লীতে ঘুষ দিয়! নিজ নামে খ্ববাদাবের ফারমান 
আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন। সিরাঞ্জ সসৈন্তে তাহাকে আক্রমণ করিয়] 
নিহত করিলেন, পৃিয়া তাহার অধিকারে আসিল ( ১৭৬, অক্টোবর )। 
এই সময়ে কয়েকমাস তিনি বেশ নিশ্চিন্ত গৌরবে আমীন ছিলেন। প্রথমতঃ, 
তিনি কলিকাতার ইংরাজদের বছ ক্ষতি কিয়! তাহাদিগকে কলিকাতার 
বাহিরে খেদাইয়। দিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ সওকত জঙ্গলের বিনাশে আর 
কেহ তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না, তৃতীয়তঃ তিনি দিল্লী হইতে নিজ 
নামে ফারমান লাভ করিলেন । সিরাজ মনে করিয়াছিলেন, পরাভূত ইংরাজ 
বণিক দস্তে তৃণ লইয়া! তাহার প্রণাদ প্রার্থনা করিবে । কিন্তু হঠাৎ সংবাদ 
পাইলেন যে, পলাতক ইংরাজগণ আবার কলিকাতায় উপস্থিত হুইয়াছে 
এবং নবাবের প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেছে । 
১৭৫৭ সালের ২রা জানুয়ারী ক্লাইভ স্থলপথে এবং ওয়াটসন জলপথে 


আনত 


. ৮ হিল সাহেবের 82/£67 £৮; 1756-57-এ হৃলওয়েল প্রদত্ত তোর কঠোর 
সমালোচনা কর] হইয়াছে । ' 


৮৪২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


ফলতা হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং কলিকাতা অক্লেশে 
পুন্রধিকার করিয়! সেই দিনই সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। 
ইহার ঠিক একমাস পরে ওরা ফেব্রুয়ারী সিরাজ সসৈন্মে কলিকাতার উপকণ্ে 
উপস্থিত হইলেন। &ই ফেব্রুয়ারী গভীর রাত্রে চতুর ক্লাইভ কিছু সৈশ্ত 
লইয়া অতফিতে নবাবের শিবির আক্রমণ করিলেশ, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি 
করিতে ন। পারিয়া তিনি আবার কেল্লায় ফিরিয়া আসিলেন। অবশ্য এই 
নৈশ আক্রমণে নবাবের পক্ষে প্রচুর লোক মারা পড়িল। এই ব্যাপারে নবাব 
সিরাজউদ্দৌলা! সহস| অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়। পড়িলেন এবং ইংরাজের সংস্পর্শ 
হইতে দুরে ঢাকুরিয়! অঞ্চলে সরিয়া গিয়া সন্ধির কথাবার্তা চালাইতে 
লাগিলেন। এই সন্ধির সর্তন্বসারে ইংরাঁজ বণিক পূর্বগৌরবৰে প্রতিষ্ঠিত হইল, 
নবাব তাহাদের যাবতীয় ক্ষতি পূরণ করিলেন, তাহার! কেল্ল! মেরামত ও 
মব্রবৃূত করিবার অনুমতি আদায় করিয়। লইল। শুধু ইহাই নহে? তাহারা 
কলিকাতায় নিজেদের টাকশাল স্থাপন করিয়! সেখান হইতে টাকা মুদ্রণের 
অনুমতিও পাইল । বস্তুতঃ এই সন্ধিই সিরাজের অধঃপতনের প্রথম সোপান 
বলিক্ঝ! গৃহীত হইতে পারে-_পলাশীর যুদ্ধ তাহার চূড়ান্ত পরিণাম । এই সময় 
জয়োদ্ধত ইংরাজ ফরাসী-চন্দননগর আক্রমণ করিয়। ধ্বংস করিলেও সিরাজ 
মুট়ের মতে হাত গুটাইয়া রহিলেন। চন্দননগ্ররের পতনের ঠিক তিনমাস 
পরে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ পরাভূত হইলেন। কলিকাতার সন্ধি হইতে সেই 
পরাজয় শুরু হুইয়াছিল, ব্রিটিশের দ্বার! চন্দননগর ধ্বংসের ফলে সিরাজ 
সভানুধ্যায়ী ফরাসীদের সহায়তা হারাইলেন, পলাশীর প্রান্তরে সমস্ত ঘটনার 
উপসংহার হইল। 


ইতিমধ্যে দিল্লী হইতে আবার এক দুঃসংবাদ আসিল-আহ্মদশাহ, 
আবদালী দিল্লী-আগ্রা-মথুরা লুঠিতে লুঠিতে আসিতেছে, হয়তো সেই লুঠেরা 
অযোধ্য! হইয়। বাঙল। মূলুকেও-আদিতে পারে । ভীত সিরাজ তখন পূর্বের 
বিরোধ মুলতুবি রাখিয়া ইংরাজদের পরামর্শ চাহিলেন ৷ কিন্তু যেই আবদালী 
দিল্লী হইতে প্রস্থান করিল (€১৭৬৭/ এপ্রিল )» অমনি সিরাজ ইংরাজদের 
ত্যাগ করিয়। চন্দননগর ও কাশিম বাজারের আশ্রয়প্রার্থ ফরাসীদিগকে 
সানঙ্গে আশ্রয় দিলেন । এই ব্যাপারে ইংরাজ বণিক প্রমাদ গণিল। 
তাহার! দেখিল, নবাব যবি ফরাসী সৈন্তের সাহায্য পান তাহা হইলে 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পটভূমিকা ৮৪৩ 


বাঙলা হইতে ইংরাজদের পাততাড়ি গুটাইতে হইবে, ব্যবসাবাপিজ্য 
ঘরিয়ায় ভাসাইয়া দিয়। নৃতন কোন বন্দরের সন্ধানে যাত্রা করিতে হইবে । 
সুতরাং ইংরাজ সব দুশ্চিন্তার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্ত সিরাজকে সিংহাসন- 
চ্যুত করিয়া তাহাদের প্রতি অনুকূল কোন ব্যক্তিকে বাঙলার মসনদে 
বসাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। অন্ককৃল বায়ু প্রবাহে তাহার! বেশ ফুলাইয়' 
ফাপাইয়! ষড়যন্ত্রের তরণীতে পাল তুলিয়া দ্িল। 

বৎসর খানেক রাজত্ব করিয়া উদ্ধত সিরাজ রাজসভার প্রধান পুরাতন 
কর্মচারীদের শক্র করিয়! তুলিয়াছিলেন । বিশেষতঃ পুরাতন কর্মচারীদের 
বরখাস্ত করিয়া তিনি নিজ আস্থাভাজন তরুণদের সেই সমস্ত পদে নিয়োগ 
করিয়। নিজের পতনকেই ত্বরান্বিত করিয়া অ!নিলেন। দরবার, মসনদ ও 
অন্তঃপুরকে ঘেরিয়! পুরাতন অসস্তুষ্ট কর্মচারীর! গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল: 
পাতিলেন। উদ্ধত সিরাঁজ অনেক সময় মানীর মান রক্ষ1 করিয়| চলিতেন 
ন!। প্রবীণ জগৎশেঠকে প্রায়ই শাসাইতেন, সুন্নত দিয়া তাহাকে মুসলমান 
করিবেন। পূর্বতন দেওয়ান রায়হুর্ণভ এনং বখশী মীরঙ্াফরের তো পূর্বেই 
চাকরী গিম্াছিল। স্বতরাং হিন্দু-মুসলমান অভিজাতশ্রেণী-_সকলে মিলিম্! 
গোপনে মিলিত হুইয়! এই উদ্ধত মুর্খ যুবকের হাত হইতে বাঙলার মসনদ কি 
করিয়া রক্ষ/ করা যাক তাহারই সলাহ,-পরামর্শ করিতে লাগিলেন । 
ধনকুবের জগৎশেঠ এই ষড়যন্ত্রের প্রধান পাঁগডা হইলেন; ইহারা গোপনে 
কলিকাতার ইংরাজজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। যোগাযোগের 
প্রধান সেতু হইলেন মীরজাফর । ইংরাজ বণিক ইহারই অপেক্ষায় শ্বাদস্ত 
শানাইয়া বধিয়াছিল। স্বযোগ আসিল অপ্রত্যাশিতভাবে। 

ইংরাজদের কলিকাতার কাউন্সিল ১লা মে তারিখে এই পর্তে 
মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধিষড়যন্ত্রে সম্মত হইল £ উভয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক 
সন্ধি স্থাপিত হইবে, ফরাসী চন্দননগরের সমস্ত ফরাসী অআশ্রয়প্রার্থীদের 
ইংরাজদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, কলিকাতা আক্রমণে ইংরাজদের যত 
ক্ষতি হইয়াছিল সমঘ্ত পূরণ করিতে হইবে, ফারমানে উল্লিখিত ইংরাজদের 
প্রতি প্রদত্ত সমস্ত ধারা-উপধারা স্বীকার করিতে হইবে, কাশিমবাজায় ও 
চাকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্দিত করিবার অধিকার 
ধিতে হইবে, হুগলীর পরে নবাব আর কোন কেন্লা নির্মাণ বা সৈন্ত রাখিতে 


৮৪৪ বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত 


পারিবেন না, ইংরাজ সেনাবাহিনীর জন্ত নবাবকে উপযুক্ত জমিজম] দিতে 
হুইবে, নবাবের জন্য ইংরাজ সৈন্য সংরক্ষণের যাবতীয় ব্যয়ভার নবাবকেই 
বহন করিতে হইবে, কলিকাতার সীমার মধ্যে ইংরাজের একচ্ছত্র অধিকার 
মানিতে হইেসর্বোপরি নবাবের দরবারে কোম্পানীর এক শ্বেতা 
কর্মচারী অবস্থান করিয়া সব কিছু লক্ষ্য করিবেন। কাশিমবাজার কুীর 
অধ্যক্ষ উইলিয়াম ওয়াুস্‌ অদ্ভুত নিপুণত! সহ গোপনে ষড়যন্ত্র চালাইতে 
লাগিলেন। পূর্ব পরানর্শ মতে। ১২ই জুন ওয়াট্‌স্‌ তাহার দলবল সহ 
মুশিদাবাদ ত্যাগ করিয়! কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন এবং & তারিখেই 
ক্লাইভ আট শত শ্বেতাঙ্গ ও বাইশ শত কালা সিপাহি সহ মুশিদাবাদের 
উদ্দেশে যাত্র! করিলেন। ১৯এ জুন ইংরাঁজ কাটোয়ায় উপস্থিত হইল। 
কিন্ত তখনও ক্লাইভ মীরজাফরের নিকট হইতে ফাকা আশ্বাস ছাড়! 
নির্ভরযোগ্য কোন ইক্ষিত পান নাই। তিনি কাটোয়ায় গঙ্গার ধারে পৌছাইয়। 
ইতত্ততঃ করিতে লাগিলেন-__গঙ্গা পার হওয়। উচিত কিনা। সঙ্গী-সাখীরাও 
ইহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু ২২শে জুন প্রভাতে ক্লাইভ 
সমন্ত সংশয় ফুতকারে উড়াইয়া দিয়া! সেনাবাহিনী সহ গঙ্গা পার হইয়া 
নবোগ্যমে অগ্রসর হইলেন এবং প্রচণ্ড বারিবর্ধণ ও প্রখর রৌদ্র মাথায় লইয়া 
আন্তক্লাত্ত শরীরে গভীর রাত্রে পলাশীর লক্ষবাগ আ'মবাগানে উপস্থিত 
হইলেন । 


২৩এ জুন, ১৭৫৭ গ্ীঃ অব্ব। পলাশীর প্রান্তরে সকাল আটটার সময়ে 
সিরাজ ও ক্লাইভের বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ আরপ্ত হইয়| গেল। সিরাজের 
পক্ষে ছিলেন ফরাসী সেনানায়ক ম'সিয়ে দে সিনৃক্রে মীরমদন ( গোলন্দাজ 
বাহিনীর অধিনায়ক ), মোহনলাল কাশ্মীরী, ইয়ার লতিফ খাঁ বায় ছূর্লভ ও 
মীরজাফর | প্রায় ৫০,০০০ সৈম্তসহ সিরাজ রণাঙগণে অবতীর্ণ হইলেন । 
ক্লাইভের অধীনে ছিল ৯৫০ জন শ্রেতা্গ সৈন্ত, ১৫০ জন গোঁলন্বাজ, ২১০০ 
দেশ্রী সিপাহি (বাঙালী মুসলমানের দ্বার] গঠিত “লাল পল্টন' এবং মান্দ্রাজী 
তেলেঙ্গ। সৈন্ত )। বেল! এগারটা পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল, ছুই পক্ষেরই ক্ষতি হইতে 
লাগিল'। তাহার পরই শুরু হইল দারুণ ঝড়-বৃষ্টি। জলে কাদায় পলাশীর 
প্রান্তর নরককুণ্ড হইয়! উঠিল | নবাবের বিস্ফোরক বারুদ অনাবৃত অবস্থায় 
ছিল বলিয়া জলে ভিজিয়! সব নি্রিয় হইয়া! গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান ইংরাজ 
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পূর্বেই ঝড় বৃষ্টি অনুমান করিয়া গোলাবারুদ ঢাকা দিবার ব্যবস্থা! করিয়াছিল । 
ফলে ইংরাজ পক্ষ হইতে অবিরাম প্রবল গোলাবর্ষণ হইতে লাখিল। 
মীরমদন ও অন্তান্ত সৈস্াধ্যক্ষ নিহত হইলেন । এই ব্যাপারে ভীত হইয়া 
সিরাজ-পক্ষীয় সৈন্যের শিবিরে পলাইবার উদ্যোগ করিল। এইবার 
বিশ্বাসঘাতকতার খেল! শুরু হইল শিবিরে বসিয়া সিরাজও তাহা বুঝিতে 
পারিলেন। বিপদে পড়িয় তিনি দন্ত হঠকারিত! বিসর্জন দিয় মীরজাফরের 
কাছে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার পায়েৰ কাছে পাগড়ি খুলিয়! রাখিয়া 
সকাতরে সাহায্যের অনুরোধ করিতে লাগিলেন । মীরজাফর বুঝিলেন, 
এইবার ষড়যন্ত্র সংল হইবার মুহূর্ত আসিয়াছে । মুঢ়, বিপন্ন, বুদ্ধিভ্রউ তরুণ 
নবাবকে তিনি মিথ্যা স্তোকবাকা দিয়া সেদিনকার মতে। সন্ত সরাইয়া 
লইতে বলিলেন । পরদিন নবোদ্ধমে যুদ্ধ করা যাইবে--সিরা্জকে তিনি এই 
আশ্বাস দিলেন। এইরূপ নির্দেশ দিয়াই তিনি দ্রতবেগে নিজের শিবিরে 
ফিরিয়। ক্লাইভের কাছে গোপনে এক পত্রবাহকের মারফতে সংবাদ 
পাঠাইলেন, নবাব ভীত, কিংকর্তব্যবিমুট--নবাব-বা হিনীও পলায়নের উদ্যোগ 
করিতেছে--এই সময়ে নবাবকে আক্রমণ করিলেই ক্লাইভ জয়ী হইবেশ। 
এদিকে মীরজাঁফরের কারসাজিতে নবাবপক্জীয় অবশিষ্ট সেনাবাহিনী রণে- 
ভঙ্গ দিয়! শিবিরে চলিয়া! যাইতে লাগিল । অবশ্বা সিরাজের প্রভুতত্ত 
রাজপুত সৈস্ত ফিরিল না, খাঁড়া দাঁড়াইয়া! লড়াই করিতে লাগিল এবং 
ক্লাইভের গুলিবর্ষণে একে একে নিহত হুইল | কিন্তু মীরজাফর, ছুল"ভরাম 
ও ইয়ার লতিফের সেনাবাহিনী নীববে দুরে দ!ংড়াইয়া ঢেউ গণিতে লা।গল, 
কেহ একটাও গুলি ছুড়িল না। 

বেলা চারিটা বাজিয়! গেল। সিরাজের বাহিনী পলাইতেছে, চাৰিদিকে 
বিশৃঙ্খল । ক্লাইভের বাহিনীকে বিজ্ঞয়গর্বে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বেলা 
অপরাহের দিকে নবাব যুন্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া মুশিদাবাদের অভিমুখে 
পলাইতে লাগিলেন । সন্ধা ঘনাইয়া আসিল, রক্তাক্ত পলাশী প্রান্তরের অদূরে 
ভাগীরধা নীরে মুসলমান ভাগ্যরবি চির অভ্তাচলে ভুবিয়া গেল। 

পরাভূত নবাব সিরাজউদ্দৌলা অবশিষ্ট সৈন্ত-সেনাপতিদের রপক্ষেন্রে 
ফেলিয়াই ক্রুতগামী উটের পিঠে চড়িয়া! প্রাণভয়ে রাজধানীর অভিমুখে 
ছুটিয়। চলিলেন, এবং প্রায় মধ্যরাত্রিতে গভীর অন্ধকারে মুশিদাবাদে- 
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পৌঁছাইলেন। চারিদিকে তখন বিশ্বাসঘাতকতা ও বিশৃঙ্খলা শুরু হইয়ান্ছে-_ 
হাওয়ার আগে যেন পলাশীর বার্তা রাজধানীতে পৌছাইল। ২গশে জুন 
গভীর রাত্রে সিরাজ একটি খোজা ও পত্ী লুৎফ-উদ্লেসাকে সঙ্গে লইয়া 
ছদ্মবেশে মুশিদাবাদ ত্যাগ করিলেন। ২৯শে ভূন ক্লাইভ সদলবলে বিজয়গর্বে 
মুশিদাবাদে প্রবেশ করিলেন এবং অপরাহ্ের দিকে সমবেত গণ্যমান্ত ব্যক্তি 
ও সভাসদদের সম্মুখে বৃদ্ধ মীরজাফরকে বাঙলার মসনদে বসাইয়া তাহাকে 
নবাব বলিয়া কুণিশ করিলেন। বাঙলার স্বাধীন নবাবের দিন ফুরাইল, 
বিদেশী বণিকের অঙ্থুলি-সঙ্কেতে চালিত পুতুল-নবাবের নবাবী লীলা 
সরু হইল। 

পরবর্তী কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত । ৩০ এ জুন ছল্পবেণী সিরাজ রাজমহলের 
কাছে নৌকা হইতে নামিয়! আহারাদির আয়োজন করিলে দানসা ফকির 
নামে এক ভিক্ষোপজীবী তাহাকে চিনিয়া ফেলিল এবং ধরাইয়৷ দিল। 
তাহাকে গ্রেফতার করিয়! খুব গোপনে ২র! জুলাই মুশিদাবাদে আনা হইল। 
সেই রাত্রি তাহাকে লইয়া কি করা যাইবে তাহা! ভাবিয় ন! পাইয়া মীরজাফর 
.সিরাজকে পুত্র মীরনের হাতে দিয়! সেই রাত্রির মতো বিশ্রাম করিতে 
গেলেন। মীরন কাহারও অনুমতি উপদেশের অপেক্ষা! না করিয়া সেই রাত্রেই 
বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবকে ঘাতকের দ্বারা হত্যা করাইলেন।৯ পরদিন 
প্রভাতে গিরাজের রক্তাক্ত মৃতদেহ হাভীর পিঠে চড়াইয়া সমস্ত মুশিদাবাদ 
শহর ঘুরাইয়। আনা হইল। বৃদ্ধা মাত আমিন! বেগম হারেমের বাধানিষেধ 
তুচ্ছ করিয়া কাদিতে কীাদিতে পথে আছড়াইয়া পড়িলেন। লোকে এই 
দৃশ্যে শিহরিয়; উঠিল। অবশ্য সিরাজ হত্যার পিছনে ক্লাইভির কোন সম্মতি 
ছিল না, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানিতেন না । 

সিরাজচরিত্রে ইংরাজ এতিহাসিকগণ স্বাভাবিক কারণেই কালি লেপিয়া 
দিয়াছেন, তীহাদের পক্ষপাতহুষ অতিরঞ্জন নিন্দার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ 
নাই। সিরাজ মাত্র বৎসরখানেক যসনদে বঙিয়াছ্িলেন, তাও আবার 
অনেকটা সময়ই যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়াছে। হ্বতরাং ইংরাজ এঁতিহাসিকগণ প্রাচ্য 
রাজার ঘ্বণ্য চরিত্রের উদাহরণ হিসাবে যে সিরাজের চরিত্র তুলিয়া ধতিয়াছেন, 

» নীরন দিরাজের একমাত্র জীবিত ত্রাত| মির্জা নেহি এবং আতুল্পুর মুরাদ- 
উদ্দৌলাকেও নির্মমভাবে হত্যা! করিয়া! আলীবর্দির বংশধারাকে নিশ্চিক করেন। 
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তাহা অন্তায়, অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক। ও সময়ে, তাহার পূর্ধে বা: 
পরে স্বসভ্য সুরোপে বহু দাম্ভিক রাজা সিরাজ অপেক্ষাও কুৎসিত জীবন 
যাপন করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষাও নিবুদ্ধিতা ও নির্মমতা দেখাইয়াছেন। 
তাই চারিত্রিক কদাচারের জন্য সিরাজকে বাছিয়া লইয়া গালিগালাজের 
গোলাবারুদ অনর্থক অপব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। আলীবনির 
সর্বনাশ। আদরে সিরাজ কৈশোরেই বিগড়াইয়া গিয়াছিলেন + যৌবনে মসনদে 
বসিয়। এবং বিপুল খশ্বর্ধ হাতে পাইয়! এই অপরিণামদশা তরুণের মস্তক 
ঘুলিয়! গিয়াছিল। তবে তদানীন্তন সমাজ, ইতিহাস ও এঁতিহ্থ বিচার করিলে 
সিরাজকে পুথক করিয়া নিন্দ| করিবার প্রয়োজন হইবে না। অবশ্য তিনি 
যে উদ্ধত, নির্মম, বৃদ্ধিহীন ও কামুক প্রকৃতিন্ন ছিলেন, তাহা তাহার 
-সশুভানুধ্যায়ীরাও স্বীকার করিয়াছেন। কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠিয়াল 
শসিয়ে জ'। ল' সিরাজের বন্ধু ছিলেন, বিপদের দিনে তিনি সিরাজ্কে সাহাযাও 
করিয়াছিলেন । তিনিও পিরাঁজ সম্বন্ধে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, 
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সম্ভবতঃ আলীবর্দির অত্যধিক আদরে কাচা বয়সে সিরাজ এতটা বখিয়া 
গিয়াছিলেন যে, লোকে তাহার নামে ভয় পাইত। তাহাকে যথারীতি 
বিদ্বাশিক্ষা' ব! অস্ত্রশিক্ষ! কোনটাই দেওয়া হয় নাই, মাতামহের আদরে তিনি 
নবাব হইবার পূর্বেই দূর্দান্ত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। সময় সময় বৃদ্ধ আলীবর্দিও 
এই উদ্ধত বলীবর্দকে সামলাইতে পারিতেন না । যাহ! হউক, যে অপরাধে 
অন্তান্ত বাদশাহ-স্ববাদারগণ শিরে ভাজ ধারণ করিতেন, সেই অপরাধে 
নিতাস্ত তরুণ বয়সে সিরাজকে শির দিতে হইল । 
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বাঙলার মসনদে আরোহণ করিলেন । নেশাখোর দ্বণ্য জীব মীরজাফরকে 
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৮৪৮ ংল! সাহিত্োর ইতিবৃত্ত 


বলিত। এই স্ব্য ব্যক্তির মৃত্যুও হইয়াছিল দ্বণ্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে, গলিত কুষ্ঠ 
আক্রান্ত হইয়! বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর পত্র মতোই মার! পড়িয়াছিলেন। 

১৭৫৭ শ্রীঃ অবের ২৩শে জুন অপরাহরে বাঙলার স্বাধীন নবাববংশের 
পরাজয় হইল, ২রা জুলাই রাত্রে সিরাজ নিহত হইলেন । তারপর ইংরাজ 
যথার্থ ভক্ষক হইয়া বসিবার পূর্বে অঙ্ৃলিসঙ্ষেতে নবাব নির্বাচন করিয়া তাহার 
কাত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছে, আবার প্রয়োজন ফুরাইলে তাহার কান 
ধরিয়! নামাইয়াও দিয়াছে । 

বাঙলায় মধ্যযুগের অবসান হইল, মুসলমান শাসন শেষ হইল, স্বাধীন 
রাজবংশের বিনাশ হইল। আরস্ড হইল নৃতন ইতিহাস, নৃতন জীবন, নৃতন 
এ্ঁতিহথ। ক্লাইভের আক্রমণের পূর্ব হইতেই বাঙলার মুসলমান শাসন ভাঙিয়া 
পড়িয়াছিল-_চরিত্র, নীতি, মনুষ্যত্ব সবই ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছিল। 
তারপর বিদেশী সংস্কৃতির রূঢ় আঘাতে বাঙালীর, গোটা ভারতবর্ষেরই নির্মম 
জাগরণ হইল--পাশ্চাত্য শিক্ষারদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও নীতি-আদর্শ মধ্যযুগীয় 
ক্য়িষু জাতিকে আধুনিক জীবন-সমুদ্রের উপকূলে নিক্ষেপ করিল। সাহিত্য, 
সমাজ, ধর্স, এঁতিহ- প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নবজীবন-জিজ্ঞাসা শুর হইল। 
এতিহাসিকের এ মন্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্ত-__-]1) ০7706, 1767, দাও 
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২ 
সমাজ ও সংস্ক তি 


অর্থনৈতিক অবস্থা ॥ 

প্রথম উপচ্ছেদে আমরা রাজনৈতিক কাহিনীর বিবরন সংক্ষেপে 
আলোচন| করিয়াছি, কিন্তু উহ! তো! শাসক বংশের জয্মপরাজয়ের কাহিনী 
মাঝ্জ। উহার সঙ্গে জনজীবনের" জনসাধারণের বহির্জাবন ও অস্ত্জীবনের 
কোন যোগাধোগ ছিল কিনা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। অষ্টাদশ 
58898, ০2, 2. 499 | 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পটভূমিকা ৮৪৯ 


শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক ইতিহাস শাঠ্য-বড়যন্ত্র ও নীচতায় পূর্ণ। জীবন .. 
ও সাহিত্যেও সেই উত্তাপ কখনও কখনও সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার 

কর! যায় না। এই অর্ধশতাব্দীতে বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবন-শোষণের 

ফলে বিশীর্ণ হইয়! পড়িয়াছে' বিদেশী বণিক ও মুসলমান হ্ববাদার, দেওয়ান ও 

তাহাদের প্রসাদলোভী পরগাছার দল বাঙলাকে নি£সার করিয়া ফেলিয়া । 

আলীবর্দির আমল হইতে দেশের উপ্রে যুদ্ধবিগ্রহের অজজ্র বস্তা বহিয়া 

গিয়াছে, বর্গীরা দেশ লুঠিয়! শ্রশান করিয়! দিয়াছে, বাঙলা হইতে বহু 

ধনরত্ব স্বর্ণ রৌপ্য মত! দিল্লীতে রাজস্ব, নজরান, আবওয়াৰ প্রভৃতি নান! খাতে 

প্রেরিত হইয়াছে । বিলাসী, উচ্ছঙ্খল, ছুনীতিপরায়ণ অভিজাত মুসলমান 

সমাজের হানিকর দ্বণ্য আদর্শ জনসাধারণের চরিত্রবল হরণ করিয়াছে__ 

সাহিত্যেও শুধু পুরাতনের বিশীর্ণ অনুকরণ চলিয়াছে । এই অর্ধ শতাবীতে 

ঘেন মৃত্যুর অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া থেরিয়া৷ ধরিয়াছে, আর সেই অন্ধকারে 

নিণিমেষ সর্পচচ্ষুর মতে। ভারতচন্দ্রের আদিরসের ফেনতরঙ্গ জলিতেছে । 

বিলাসিতা ও বিভ্রান্তি, উজ্জ্বলতা! ও বিবর্ণতা: এঁশর্ধ ও দারিত্র্য, বিদগ্ধ 

নাগরিকতা ও স্থুল ইতরতা-_সমস্ত পরস্পরবিরোধী ব্যাপার আলো-" 
অন্ধকারের মতো এই অর্ধশতাব্দীতে বাঙালীর মনে শঙ্কাসংশয়কেই ঘনীভূত 

করিয়! তৃলিতেছিল । 


মুণিদকুলি খ! হইতে আলীবদির শাসনকাল পর্যস্ত-_শাসন ও রাজস্ব- 
বিভাগে মোটামুটি নিয়মান্্গত্য ও শৃঙ্খল! বজায় ছিল। সেনাবাহিনীর সংখ্যা 
বাড়িয়াছিল, সেনাবিভাগ স্থগঠিত হইয়াছিল | ভারতের নানা স্থান হইতে 
বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা বাঙলার নবাবের সেনাবাহিনীতে ভতি হইত,. ক্করাসী 
সৈহ্েরাঁও তন্থার বিনিময়ে নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিস্না লড়াই করিত। 
রাজস্ব ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে মুশিদকুলি খা! খুব বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে কর্মওয়ালিশ যে চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথ! 
কায়েম করেন, তাহার গঠপরীতি ও আদর্শও তিনি মুশিদের রাজস্ব ব্যবস্থা 
ও শাসনসংস্কার হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন--যদিও মুশিদকুলির বিচক্ষণতার 
তুলনায় কর্মওয়ালিশের ব্যবস্থা নানা ক্রটিপৃণ প্রমাণিত হুইয়াছে। 

মুশিদকুলি খার পূর্বে হবাদার মীরভুমলা বাঙলার রাজস্ব সংগ্রহের ষে 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিছুকাল সে ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই চলিয়াছিল। 


হু হছে ৫৬ 


৮৪৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তারপর তাহাতে নান! গলদ প্রবেশ করিল। বিশেষতঃ জ্বায়গীর প্রথার 
ফলে জায়গীরদার ও জমিদারেরা নবাব সরকারে কোন রাজস্ব দিত না, 
নিয়মিত সৈন্ত-সাহায্যও করিত না। মুশিদ্$ুলি দেওয়ানী লাভের প্র 
রাজস্বের বিলিব্যবস্থা করিতে গিয়া! জায়গীরদারী প্রথার কুফল প্রত্যক্ষ 
করেন। তখন তিনি জমিদারদের যাবতীয় জমি “খাল্সা' জমি অর্থাৎ রাষ্ট্রের 
জমি বলিয়া ঘোষণা করিলেন । তৎপরিবর্তে জমিদারদের উড়িষ্যার অনুর্বর 
অঞ্চল দেওয়া হইল। ফলে জমির বড় অংশের রাজস্ব রাজকোষে জম 
পড়িতে লাগিল, মাঝখান হইতে কোন জমিদার তাহার উপর ভাগ বসাইতে 
পারিলেন না। উপরস্ত মুশিদ স্বভাবে রাজস্ব সংগ্রহের জন্ত ইজারাদার 
নিয়োগ করিলেন । তাহার মোটা টাকা জম! রাখিয়! রাজস্ব সংগ্রহ করিত 
_-এবং ইহার জন্য নিয়মিত বেতন পাইত। ইহারা আবার কৃষকদের 
অগ্রিম দাদন ( “তাকাভি' ) খণস্বরূপ দিয়া জমিদারদের কৃষকের উপর প্রভাব 
আনও কমাইয়া দিল। মুশিদকুলি এবং তাহার জামাত1 জমিদারদের নিকট 
প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের জন্ত কোন কোন সময় নির্মম অত্যাচার করিতেন । 
জমিদার হিন্টু হইলে তাহাকে সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য 
করাও হইত | তাহার জামাতা সৈয়দ রাজি খা একটা গর্ত খুঁড়িয়া তাহা 
মলমৃত্রে পূর্ণ করিয়া রাখিতেশ- হিন্দুর মনে আঘাত দিবার জঙ্তা রঙ্জ করিয়! 
তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল “বৈকু*। যে হিন্দু জমিদার যথাসময়ে রাজস্ব 
দ্রিতে পারিতেন ন! তাহাকে এ “বৈকুঠে' ডুবাইয়! রাখা হইত। 

, ব্বাজস্ব সংগ্রহ ও বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে মুশিদকুলি মুসলমান কর্মচাত্রীদের 
বিশ্বাস করিতেন না,ইজারাদারদের পদে এবং দেওয়ানী বিভাগে তিনি বাছিয়| 
বাছিয়! হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করিতেন । পরবর্তী কালে আলীবদিও এই 
নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন । কারণ মুসলমান কর্মচারীর! অনেক সময় 
আদায়ী রাজস্বের হিসাব দিতে পারিত না, কেহ-বা ইহার অনেকটা লোভে 
পড়িয়া হজম করিয়| ফেলিত। যাহা হউক জমিদার বংশের উপর ইজারা 
দারদের জোরকুলুমের ফলে অনেক পুরাতন সন্্াস্ত সামস্তবংশ লুপ্ত হইয়া 
গেল, এবং ইজারাদারগণ বিত্ত সঞ্চয় করিয়! সেই সমস্ত জমিদারী কিনিয়া 
রাভারাতি “হঠাৎ নবাব' হুইয়া বসিল। মুশিদকুলি খায়ের সময় হইতেই 
শতিজাত ভূয়ামীদের ত্রুত অপসরণ এবং তাহাদের শৃন্ স্থানে বিতবান অথচ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পটভূমিকা ৮৫১ 


শিক্ষারদীক্ষাহীন ইজারাদারের|! জমিদার হুইয়া বফিল। পরবর্তী কালে 
জমিদার নামক যে সমস্ত রক্তশোষকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদের 
অধিকাংশই এই ইজারাদারদের বংশধর । নাটোর, দিঘাপতিয়া, নড়াইল, 
তাহিরপুর, পু'টিয়া, ঘোড়াঘাট, মুক্তগ্রাছা প্রভৃতির জমিদারগণ মুলভঃ 
ইজারাদার বা অন্ত বিভাগের রাঁজকর্মচারী ছিলেন । প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করিয়া 
এবং মুশিদকুলি খায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়! ইহারা জমিদার হইয়। 
বসিয়াছিলেন | ব্রাঙ্গণঃ খৈগ্ধ, কায়স্থ-_এমন কি, মোদক সম্প্রদায়েরও 
কেহ কেহ জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন । ইহারা সগর্বে 'রাজা' উপাধি 
ধারণ করিতেন, স্ববাদারের নিকট হইতেও 'রাম্ম-ই-রায়ান' (মুসলমানী 
খান-ই-খানান-'এর অনুকরণে ) উপাধি লাভ করিতেন। উচ্চ বংশের যে 
সমস্ত হিন্দু কর্মচারী রাজস্ব বা সেনা বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন, তাহারা পদ বা বৃত্তি হিসাবে স্ববাদারের নিকট ধখশি, সরকার, 
কাহ্বনগো, শাহানা (সান। ), চাকলাদার, তরফদার, মুন্সি, লস্কর, প্রভৃতি 
উপাধি লাভ করিতেন এবং কৌলিক উপাধি ত্যাগ করিয়া নবাব-স্বাদার 
প্রদত্ত এই সমস্ত মুসলমানী উপাধি বাবহার করিতেন । এখনও তাহাদের 
বংশধরগণ এই উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন! 
মুশিদকুলি খ| বাঙলাকে তেরটি প্রধান বিভাগে (চালা ) এবং তেরটি 
উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া জমিদারদের উপর প্রত্যেক উপবিভাগের রাজস্ব 
খাদায়ের ভার দিয়াছিলেন। ধৃত দেওয়ান-হ্বধাদার কোন কোন ক্ষেতে 
অনাবাদী জমিকে আবাদী বলিয়! ধরিয়। উচ্চ হারে রাজস্ব ধরিতেন। মুশিদের 
পূৰে বাঙলার আদায়ী রাজস্বের মোট পরিমাণ ছিল এক কোটি ত্রিশ লক্ষ 
টাকা । স্ববাদার নানাভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার ফলে ইহার পরিমাণ 
দাড়াইল প্রায় দেড় কোটি টাকা--ইহাই 'ম৷ কামিল' বা'মোট নির্ধারিত 
(গ্াজস্ব। এই 'জমা কামিল" আদায়ের জন্ত তিনি যেকোন পন্থা গ্রহণে 
ইতস্ততঃ করিতেন না, কিন্তু প্রাপ্যের অতিরিক্ত দাবি করাও তাহার স্বভাব- 
বিরুদ্ধ ছিল। ফলে মুশিণকুলি খা! ও আলীবদির সময়ে নির্ধারিত রাজস্থ 
সংগ্রহের ব্যাপারে প্রজাদের উপর ততট। উৎপীড়ন হইত না। কিন্তু মুশিদ- 
(কুলির জামাত! হ্বজ! উদ্দিন সুবাদার হইয়া এই নিয়ম ততট। মানিয়! চলিতেন 
রা তিনি প্রতি বৎসর দিল্লীতে রাজস্ব বাবদ এককোটি পচিশ লক্ষ টাকা 


৮৪২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


পাঠাইতেন।১২ কিন্তু তাহার সময়ে “জম! কামিলের যোট পরিমাণ ছিল 
১,৪২,৪৫,৬৬১ টাকা । ইহা হইতে এককোটি পচিশ লাখ দিল্লী চলিয়া 
গেলে তাহার সংসারযাত্রা ও নবাবীলীল! চলে কি করিয়া ? তাই তিনি 
জমিদারের উপর নানা ব।বদে অতিরিক্ত কর ( "আবাবওয়াব' ) ধরিতেন। 
নজরানা, মোকররি, ক্তর মাথুট, মাথুট পিলখান!, ফৌজদারি আবওয়াঁৰ প্রভৃতি 
বিভিন্ন খাতে ১৯,১৪,০৯৫ টাকা অতিরিক্ত রাজস্বরূপে সংগৃহীত হইত-_- 
ইহার সবটাই ত্রবাার হজম করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু সমস্ত চাপ পড়িত 
প্রজাদের উপর- _জামদারের! প্রজাদের উপর দিয়া অতিরিক্ত “আবওয়াবের' 
রথ চালাইয়! ছিতেন- স্বতরাং প্রজাদের অবস্থা সহজেই কল্পন। করিতে 
পারা যায়। 

আলীবদি বগীর হাঙ্গামার সময় যুদ্ধব্যয় নির্বাহের জন জমিদারদের 
উপর ২২,২৫,৫%৪ টাক! 'আবওয়াব” ধরিয়াছিলেন | ইংরাজ বণিকদেরও 
ভয় দেখাইয়া! তিনি যুদ্ধ ব্যয় বাবদ সাড়ে তিনলাখ টাক! আদায় করেন । 
অন্যান্ত বিদেশী বণিকদের ও তিনি রেহাই দেন নাই, তাহাদের নিকট হইতে 
তিনি প্রায় পৌনে এক লাখ টাকা আদায় করিয়াছিলেন । অবশ্য এইজন্য 
তাহাকে দোষ দেওয়! যায় না। করণ দেশের সাধারণ শত্রু বর্গী বিতাড়নের 
সন্ত সকলেরই নবাবকে সাহায্য দান কর! প্রয়োজন হইয়াছিল। অবশ্য 
তিনি জমিদারদের উপর উচ্চ হারে আবওয়াব 'ধরিলে হিন্দু জমিদারের! 
নাকি তলে তলে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করিয়াছিলেন 1৯৩ 





১২ বারে! বৎসর স্থজাউদ্দিন বাঙলার ন্ববাদার: করিয়াছিলেন । তাহা হইলে তীহ্থাএ 
শাসনকালে ব'উল! হইতে মোট ১৪,৬২,৭৮১৫৩৮ টাকা দিল্লীর তোশাখানায় প্রেরিত হুইয়।- 
ছিল--দেশ কীভাবে নিংস্ব হইতে বসিয়াছিল, ইহাই তাহার একটা স্থুল হিসাব । 

১৩ ১৭৫৪ স্ত্রী; অব্ে কর্নেল স্কট তাহার এক বন্ধুকে লেখেন, * [87050 €£. 6. চায় 
00০5 ) 19181995 8150 11)19510805 712 100501) 01586256690 [9 01: 1%0001 (2. ৫. 
71100038107109080) 030৮ 201125186 900. 820269015 0151160101৪. ০1580080 ৪30. 01961 
, 01515 06 05109807601 1261 65251201591 50166. €(25//58615622 8%11556-57। 
০1. [া]. 9. 328) সুতরাং হিন্দু রাজ-কর্মচারী ও ভূম্বামীর1 মুঘলমান শামনের বিরুদ্ধে বোধ 
হয় গোপনে গোপনে একটু-আধটু বড়যন্ত্রের চেষ্! করিয়াছিলেন । ইংরাজের! যে এই সময় সম্পঃ 
হিন্দুর নিকট গোপনে নান! সাহায্য লাত করিত তাহার প্রমাণ আছে। সিরাজ-বিতাড়িত 
ইংরাজ ছুঃস্থ অবস্থায় কভার নঙর' ফেলিয়া জপৈক্ষা করিতেছিল। 'তখন কলিকাতার রাজ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পটভূমিকা ৮৪৩ 


সপ্তদশ শতাবীর মাঝামাঝি হইতে বাঙলা দেশের অভ্যন্তরে ও উপকূলে 
বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যাদি পুরাদমেই চলিতেছিল। প্রথম দিকে দিনেমার 
কোম্পানী চু চূড়া, কাশিমবাজার ও পাটনায় কুঠি স্থাপন করিয়া বেশ ফলাও 
কারবার ফাদিয়াছিল। ফরাসী ইস্ট ইতডয়া কোম্পানী অষ্টাদশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে নানা বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়িয়[ছিল, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই 
দিল্লীর বাদশাহকে ৪০, ০০০ টাক! এবং বাঙলার স্ববাদারকে ১০, ০০০ টাকা 
দিয়া মাত্র ২২% শুন্কের বিনিময়ে চুটাইয়! বাণিজ্য করিতে লাগিল । অস্ট্রিয়ান 
অসটেগড কোম্পানীও এই শতাব্দীর প্রথমভাগে ছুই একস্থলে অস্্িয়ান পতাকা! 
তু।লয়া বেশ বাণি'গ্য চালাইতেছিল। ঈর্যাতুর ইংরাজ ও দিনেমার বণিকগণ 
হুগলীর ফৌজদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়৷ বেশ কিছু রৌপ্যচক্রের বিনিময়ে 
অসটেও কোম্পান্ীকে বাঙলা হইতে বিতাড়িত করিয়া €( ১৭৩৩) নিজেরা 
মহানন্দে কারবার চালাইতে লাগিল। স্বজা উদ্দিনের সময়ে ইংরাজ, 
ফরাসী, দিনেমার, জার্মান_-এমন কি পোল্যাণ্ড ও স্বইডেনের ব্যবসায়ীরা 
বাঙল! দেশে বাণিজ্য চালাইত। তবে ইংরাজ ইস্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানীর 
বাড়বাড়ন্ত একটু বেশীই হইয়াছিল । সুজ! উদ্দিন সমস্ত বিদেশী বণিককেই 
নিজ কজজার মধ্যে রাখিয়াছিলেন-_-যদিও ইস্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানীর কর্বচারীর! 
গোপনে গোপনে নিজেদের নৌকায় কোম্পানীর নিশান তুলিয়া কোম্পানীর 
বকলমে নিজেরা বাণিজ্য চালাইত এবং নবাব সরকারের শ্ুন্ক ফাকি 


নলক্ বাহাদুর গোপতন ভাহু।দিগকে খাছ্সামগ্রী যোগাইয়াছিলেন। সিরাজ কলিকাতা 
আক্রমণ করিলে নবাব-চক্ষর অন্তরালে বিপন্ন ইংরাজদের অর্থ ও খাগ্যাদি দিয়! সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন কালকাতার ধনকুবের গঙ্গারাম ঠাকুর ও নকুড়চন্ত্র সরকার | সিরাজের বিরুদ্ধে ঘড় 
যন্ত্রকারী ইস্ট ইওিয়া কোম্পানীর কর্মচারীর! যে সমস্ত হিন্দুর সঙ্গে গোপনে গোপনে সলাপরামর্শ 
করিতেন, তাদের মধ্যে গোবিন্দরাম, রঘুমিজ, শোভারাম বসাক, গুকদেব মলিক- দয়ার'ম 
বন্' হুরিকৃক ঠাকুর, ছুগারাম দত্ত: চৈতন্য দ।স, ছুলভি চরণ বসাক, চুড়ামণশি বিশ্বাস, রাজারাম 
পালিত নীলমণি চৌধুরী প্রভৃতি ডূস্বামী ও বপিকের নাম উল্লেখযোগ্য । পরবর্তী যুগেও দেখা! 
যায়, দিতাব রায়, কলাণ সিং, মহারাজ বেণীবাহাছুর, রায় সাধুরাম-_ প্রভৃতি ধনী-তূত্বার্মীব| 
মীরকাশিমের বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে ইস্ট ইত্ডয়া কোম্পানীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। 
জষ্টবা ঃ ডঃ কালীকিক্কর দত্ত প্রণীত 981,2565 £% 2786 7755019 07 73602158214, 
৬০], 2, 


৮৫৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


দিত।১৪ এই ব্যাপার লইয়া প্রত্যেক হবাদার-দেওয়্ান-ফৌজদারের সঙ্গেই 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধ বাধিত। 

এই সময়ে সাধারণ লোকের অবস্থা কেমন ছিল তাহা দেখা যাক। 
পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই দেশীয় ব্যক্তিদের বাণিজ্যকেন্দ্রে ইংরাজ বণিকের 
প্রাধান্ত স্থাপিত হুইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইস্ট ইতডিয়া 
কোম্পানী বাঙলার যাবতীয় তত্তজ দ্রব্য বাঙালী বণিকের হাত হইতে 
কখড়িয়া লইয়া নিজেরাই অন্যান্য প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি করিতে 
অশরম্ত করিল এবং কোম্পানী ধনস্ফীত হইতে লাগিল । সেই সময়ে দিলীর 
মুঘল বাদশাহ হৃতগোৌরব হইয়! পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে প্রদেশে প্রদেশে 
শুল্দের হারের অনেক তারতম্য হইত-_তখন অর্থ নৈতিক বিশ্বঙ্খলাকে নিয়মান্ুগ 
করিবার মতো দেশে কোন শক্তিও ছিল না । কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বাঙালী বণিকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। ভখন সাধারণ 
লোকে টাকায় দশ-বারো সেবের অধিক ঢাউল সংগ্রহ করিতে পারিত ন11১? 

১৭৫১ শ্রী: অবে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় জিনিসপত্রের একটা 
নিদিষ্ট দাম বাঁধিয়া দিয়াদিল, যাহার ফলে সে সময়ে এই অঞ্চলে টাকা 
১মপ ৩২ সের মোটা চাউল মিলিত! কিন্তু বীর হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়ার 
ফলে এই নিয়ম ভাঙিয়া পডিল! ১৭৫২ শ্বীঃ অঞ্জে অতিবৃষ্টির ফলে বন্ন 
ধান চাউল হাক্তিয়া গেল, ফলে দাঁরুণ দ্ভিক্ষ দেখ। দিল- তাহার সঞ্গে 
আবার যোগ দিল বর্গার উৎপাত । ফলে বাঙলার অর্থ শৈতিক কাঠামো 
সেই যে ভাঙিয়া পড়িল, পরবতী তিনশত বৎসরের মধ্যেও সে ভাঙা 
আধিক অবস্থা আর জোড়া লাগিল ন|। ১৭৫১ শ্রী: অন্দে কলিকাঁতার 
একজন কুলি সারাদিন অমানুষিক পরিশম করিয়া মাত্র দশ পয়সা উপার্জন 
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১৫ শী 
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করিত'। তখন কলিকাতায় এক মণ মোট চাউলের দাম ছিল দেড় টাকা। 
অবশ্য যে সমস্ত দেশের লোক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর 
বাড়ীতে চাকুরী করিত তাহাদের মাসিক বেতন একটু বেশী ছিল। সাহেবের 
খানসামারা অগ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাসে পাঁচটাকা মাহিন! পাইত। 
নাপিতে দ্বাড়ি কামাইবার পারিশ্রমিক পাইত এক পয়সা । কলিকাতা 
শহরে বহু দিন কড়িতে লেনদেন চলিয়াছিল। কড়ির হিসাবে অনেক সমস 
গোলমাল হইত, গরীব মান্ুষেই তাহাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইত। অথচ 
সপ্তদশ, অফ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙলার উৎপন্ন তত্তজাত দ্রব্য, লোহা ঢালাই, 
কামান বন্দুকের কারখানা (বীরভূমে লোহা! ঢালাইয়ের কারখানা ছিল ) 
প্রভৃতি ছিল । শুনা য।য়, তখন দেশে কৃত্রিম বরফও তৈয়ারি হইত । কিন্তু 
বর্গার হাঙ্গামা ও ইস্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানীর স্বার্থপর নীতির ফলে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর শিল্পবাণিজ্য, কল কারখানা সব লোপ পাইয়া 
গিয়াছিল ।৯৬ 

“অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আথিক দৃ্গতির চিত্র সমসাময়িক বাংলা! 
সাহিত্য অল্পস্বল্প মিলিতেছে ৷ রামেশ্বরের “শিবায়নে' জামাইয়ের সঙ্গে সগ্ত- 
বিবাহিত কন্যাকে বিদায় দিবার সময় শাশুড়ী জামাতাঁকে অনুরোধ করিয়াছেন 
_আঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাতু” । গ্রাসাচ্ছ।দ্নের নিম্নতম অধিকারও 
মধ্যবিত্ত সমাজে ক্রমে ক্রমে হারাইয়া যাইতেছিল। ভারতচন্দ্রের হবি 
"ছাড়ের দারিদ্র্যের বর্ণন। কথান্র কথা নহে,ব! প্রথাপালনের গতানুগতি কতাও 
নহে। বায়গুণাকরের ইঈশ্বরী পাটুনী অন্নদার কাছে শুধ্‌ পুত্রদের জন্য দুধভাত 
প্রার্থন! করিয়াছিল, সোশাদানা রাজৈশ্বর্ধ নহে-_"আমার সন্তান যেন থাকে 
দধেভাতে”। রামানন্দ ঘোষ নিজের ব্র্থ জীবনের নিদারুণ দারিদ্র্যের 
কথাও সক্ষোভে বর্ণনা! করিয়াছেন £ 


ধনীতে বান্ধয়ে ধন জলে বান্ধে জল । 
নাহি মিলে কাঙ্গালের কড়ার সম্বল ॥ 


ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিয়াসে না পানী । 
মিথ্য! ধন্ধে গেল মোর দিবম-রজনী ই 


এ সমস্ত উক্তি একযুগের নিঃসার অর্থ নৈতিক অবস্থার কথাই স্মরণ করাইয়া 
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৮৫৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


দিতেছে । এই ষুগে প্রাপ্ত -চিঠি পত্রাদিতেও১৭ জনসাধারণের নিদারুণ 
, দ্বারিত্র্যের মসীলাঞ্িত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছ্ধে। শুধূ প্রাণধারণের জন্ত কেহ 
কেহ ধনীর নিকট সপরিবারে আত্মবিক্রয় করিতেছে, ছুই-চারি টাকার 
বিনিময়ে স্ত্রীপুত্র বেচিয়া দিতেছে__এসমস্ত ঘটনা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধেই শুরু হইয়া! গিয়াছিল ।৬ 


সমাজ ও সংস্কতি ॥ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বান্চালী সমাজের মধ্যে বিশেষ কোন নৃতনত্ব ব1 বৈচিত্র্য 
দৃ্িগোচর হুইতেছে না। ইতিপূর্বে অর্থনৈতিক তথ্য আলোচনা! প্রসঙ্গে 
আমর! দেখিয়।ছি, মুঘলশাসনের শেষভাগে বাঙলার স্বাধীন নবাবী আমলে 
অর্থনৈতিক শোষণের ফলে বাঙলার সাধারণ সমাজ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান__উভয় জন্প্রদায়ের মধ্যেই এই ব্যাপার দেখা 
দিল। মুশিদকুলি খায়ের সময় হইতেই বাঙলার পুরাতন জমিদার বংশ 
ও সামস্তশ্রেণীর বিলোপ হইতে লাগিল' এবং ইজারাদার ও আমিনগণ 
জমিণার হইয়া বসিল। প্রাচীন ভূস্বামী বংশ একদা সমাজের কেন্দ্র স্থলে 
' বিরাজ করিত। ইহার! গোব্রাক্ষণের সেৰা করিয়া এবং মোটামুটি বর্ণাশ্রম 
সমাজের শ্রেণীবিহ্তাসের সংরক্ষক হইয়া শিক্ষা সংস্কৃতিরও কর্ণধার হইয়া 
ছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহারা অকস্মাৎ গৌরবচ্যুত হইলে 
দেশের সামাজিক ভারকেন্দ্রও ভাঙিয়| পড়িল। অবশ্ট তখনও বর্ধমান, 
কৃষ্ণনগর, কুচবিহার, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের সামস্তগণ নিজ নিজ আঞ্চলিক 
প্রাধান্ত অনেকটা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাহারা বাংল! সাহিত) 
ও সংস্কৃতি পে'ষণে যথাসম্ভব সাহাষ্য করিয়াছিলেন । কৃষ্ণনগর ও কুচ- 
বিহাররাজ এ বিষয়ে বিশেষ গৌরব দাবি করিতে পারেন। কারণ তাহাদের 
সভায় ব্রাঙ্গণ-পপ্ডিত ও কবি-সাহিত্যিকের বিশেষ গৌরব ছিল 1৯৭ক সংস্কৃত 
১৭ বাংলা পত্রসঙ্বলন-:ডং হরেজুনাথ ৫ সেন সম্পাদিত 
১৭ক ঘ্বিজ তবানী রামায়ণ অনুবাদের জগ্ঘ নোয়াখালির জমিদারের নিকট দৈনিক দশ 
টাক] হিসাবে পারিশ্রমিক পাইতেন (“দিনে দিনে দশমুক্রা দান”)। মহারাজ কৃফচন্দ্রও 
নদীয়ার ম্মার্ভপণ্ডিত নৈয়ায়িক ও জ্যোতিবশান্্ববিদ পঞ্ডিতদের খুব সম্মান করিতেন । টোল- 


চতুষ্পাঠীর ব্যায় নির্বাহের জন্তও তিনি বিশ্রেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয্বাছিলেন। € 097০%225 
4865585, 1872 ) 
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ও বাংল! গ্রন্থ রচনার সঙ্গে তাহাদের নামও ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া 
গিয়াছে । কিন্ত অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিপভিশালী জমিদারগণ ( বাহার! পূর্বে 
নবাব সরকারে কর্ম করিতেন ) এ বিষয়ে একেবারেই উদ্দাসীন ছিলেন । ফলে 
সামাজিক বন্ধন ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ যে বিশেষ ভাবে খর্ব হইয়া 
পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 

হিন্দু সমাজে একটা নূতন পরিবর্তন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । মুশিদ- 
কুলি খায়ের সময় হইতে রাজসরকারে, বিশেষতঃ রাজস্ববিভাগে হিন্দুকর্ম- 
চারীর সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আলীবদিও শাসনব্যাপারে 
কোনও প্রকার ধর্জীয় গৌড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না-_যদি9 তাহারা নিষ্ঠাবান 
মুসলমান ছিলেন । তাহাদের কেহ কেহ হিন্দুর উৎসবেও যোগ দিতে 
কুষ্টিত হইতেন না* বিশেষতঃ দোললীলার সময় মুসলমান নবাব ও ওমরাছের 
দল হারেমে আবীর-গুলাল লইয়। এবং পিচকারিতে রঙিন গুলাবজল ভরিয়া 
আওরত-বাহিনীর সঙ্গে রউ ও রসের যুদ্ধে মাতিয়া উঠিতেন। শুনা যায় 
সাহামৎ জঙ্গ ও সৌলৎ জঙ্গ মুশিদাবাদের মতিঝিলের বাগানে সাতদিন 
ধরিয়া হোলি খেলিতেন। মিরাজও আলিনগরের ( কলিকাতা ) সন্ধির 
পর মুশিদাবাদে ফিরিয়া হোলি উৎসবে সানন্দে যোগ দিয়াছিলেন। 
মীরজাফরও পাটনায় থাকার সময় হোলিতে যোগ দিতেন। কুষ্ঠব্যাধির 
আক্রমণে মীরজ্জাফর যখন মৃত্যুর পথে চলিয়াছিলেন তখন মহারাজ নন্দকুমার 
কিরীটেশ্বরীদেবীর (€ বরনগর ) চরণাম়ুত পান করাইয়া! রোগীকে চাঙ্গা করিয়া! 
তুলিবার চেষ্টা করেন-_তবে এ মু্টিযোগ বিশেষ কাজ দেয় নাই। 

হিন্ুরাও মুসলমান পীর-ফকিরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত, সত্যপীরকে রী 
নারায়ণ বলিয়া শীণি দিত। কোরানকেও হিন্দুর] নিজেদের ধর্মগ্রন্থের মতো! | 
শ্রদ্ধা করিত। ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গলের কোন কোন পু'থিতে আছে যে, | 
লোহার বাসরঘরে লখিন্দরকে সর্পাঘাত হইতে রক্ষ! করিবার জন্য হিন্দুর 
ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে একখানি কোরানও রক্ষিত হুইয়াছিল। সমসের গাজীর 
পুথিতে আছে, হিন্দুর দেবী তাহাকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ দিয়াছিলেন। | 
গাজীও দেবীকে ব্রাহ্মণের দ্বারা! হিন্দুর রীতি অনুসারে ভক্তিভরে পৃ করিয়া 
ছিলেন। 


সে যুগের মুসলমান অভিজাত সমাজে হিন্দুর জ্যোতিষ শান্ত্রের বিশেষ 


৮৬৮ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


প্রভাব ছিল। সরফরাজ ও আলীবদি যুদ্ধযাত্র! বা কোন শুভকার্ধের, পূর্বে 
হিন্দু জ্যোতিষীকে আনাইয়! ভবিস্তৎ গণাইয়! লইতেন, মীরকাসিম নিজেও 
হিন্দু পণ্ডিত রাখিয়! জ্যোতিষবিদ্ভা শিখিয়াছিলেন। অগ্াদশ শতাব্দীর 
অনেক মুসলমান কবি ইসলামী কাব্য রচনার প্রারস্তে হিন্দুর দেবদেবীরও 
বন্দন; গাহিয়াছেন। তেমশি আবার মহরম উৎসবে হিন্দুরাও যোগ দিত। 
ভারতের অন্থান্ত প্রদেশেও কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও 
ধর্মীয় উদারতা লক্ষ্য করা যায়। দৌলত রাও সিদ্ধিয়া মহরম উৎসবে 
মুসলমান প্রজাদের মতো! সবুজ পোষাক পরিবান কিয়! এ উৎসবে নিষ্ঠা 
সহকারে যোগ দিতেন ।১৮ দিল্লী দরধারের আন্কুল্যে দুর্গোৎসব হইত-_ 
এরূপ জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে ।১৯ হ্থামিপ্টন বুকানন উনবিংশ শতাবদীতেও 
দেখিয়াছিলেন যে, ভাগলপুর অঞ্চলে হিন্দ্ুয়ুসলমানে মিলিয়া মহরম উৎসব 
করিত।২০ 

এই সময়ে ধীরে ধীরে কপিকাতা জশকিয়! উঠিতেছিল। ঢাকা হইতে 
রাজধানী মুশিদাবাদে স্থানান্তরিত হইলে শাসনকেন্দ্র, সভাজীবী নাগরিকতা 
ও ব্যবপাবাণিজ্য অগ্থাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই অঞ্চলেই প্রাধান্ঠ 
লাভ করিতেছিল। ক্রমে হুগলী-টু"ঢুড়া-শ্রীরামপুর হইতে ভাগীরথীর ছুইতীর 
ধরিয়া হৃতানুটা-কলিকাঙা-গোবিন্দপুর পর্যন্ত অঞ্চল ধীরে ধীরে ব্যবসা- 
বাণিজোর কেন্দ্রে পরিণত হইল, সভাত।| সংস্কৃতিও এইদিকে সরিয়া আসিতে 
লাগিল। মুসলমান আমীর-ওমরাহ, পদস্থ হিন্দু রাজকর্মচারী ও বণিক 
_-সকলেরই দৃষ্টি গাঙ্গের ভূমিখণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হইল-_উপরস্ত পুরাতন 
জমিদার বংশ অনেক ব্রাহ্মণপপ্ডিতকে নিষ্ধর জমিদান করিয়া বাঙালী হিন্দু 
সংস্কতিকেও এই অঞ্চলে ্বঢ় করিয়। তুলিয়াছিল। ফলে পশ্চিমবঙ্গে 
অগ্লাদশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই ব্যবসাবাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষ! সাহিত্যের 
প্রাধান্ত স্থাপিত হইল । সেই প্রাধান্ের মধ্যমণি হইল জলজঙ্গল পরিবেষ্টিত 
স্বতানুটী-গোবিন্বপুর-কলিকাতা নামক তিন খানি তুচ্ছ গ্রাম । 
সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই কলিকাত। নগরী অতি ভ্রতবেগে 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পটভূমিকা ৮৯ 


নাগরিক জীবনকে গ্রহণ করিয়া ক্রমেই প্রাধান্ত লাভ করিতেছিল। মুশিদাবাদ 
হুগলী প্রভৃতি অঞ্চল শাসনকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্ত্র হইলেও মুসলমান সুবাদার- 
ফৌজদার-দেওয়ানের খামখেয়াল ও লোভ-লালসা হইতে আত্মরক্ষা করিবার 
জন্য হিন্দু-সুসলমান-আরমানী বশিকের দল স্ত্রী-পুত্রাদি সহ ইংরাজের নিরাপদ 
আশ্রয়ে আমিয়! বিষয়কর্সে প্রবৃত্ত হইল । ১৭১৭ শ্বীঃ অবে বাদশাহ ফারুক- 
শায়ার ইংরাঁজ বণিককে সামান্ত শুন্কের বিনিময়ে এদেশে নির্ভয়ে 
বাণিঙ্গ্য করিবার অধিকার দিলে ইংরাজের ব্যবসাবাণিজ্য ভ্রুতবেগে 
বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইংরাঁজ বণিক কলিকাতার দক্ষিণে ৩৮টা 
গ্রাম ইজারা লইতে চাহিলে বাঙলার নবাবের বাধাদানের ফলে তাহা 
আর মন্তব হইল না। ১৭০০ শ্রী: অন্দে কলিকাতা মাদ্রাজের আওতা 
হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাধীন ভাবে বিকাশের স্বযোগ পাইল, ক্রমে ক্রেমে 
কলিকাতার লোকসংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। ১৭০৪ শ্বীঃ অন্দে কলিকাতার 
লোকসংখ্যা ছিল ১৫,০০০ * কিন্তু অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে (১৭৫০) ইহা! এক 
লক্ষে পরিণত হইল । 

বহুজনের যাতায়াতের ফলে হুগলী যেমন বন্দর হিসাবে বাবসার কেন্দ্রে 
পরিণত হইয়াছিল; তেমনি ইহ! সিয়্া সম্প্রদায়ের কেন্ত্রক্পেও পরিচিত 
হইয়াছিল । ইরান হইতে সিল্নাসম্প্রদায়ভুক্ক মুসলমান বণিক, শিল্পী, হেকিম 
এবং শিল্পী-সাহিত্যিকের! বাঙল! দেশকে আশ্রক্স্থল মনে করিয়! দলে দলে 
এখানে আপিয়া বসবাস কবিতে লাগিলেন | অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক 
হইতেই বাঙলায় ইরানী দিয়া মুসলমানের যাতায়াত বাড়িয়া গিয়াদ্িল।, 
কারণ ইরানে আফগান আধিপত্যের ফলে সিষ়্াগণ বাধ্য হুইয়াই নিরাপদ 
বাসস্থানের আশায় মুশিদাবাদ ও হুগলী অঞ্চলে স্থাশ়ীভাবে বসবাস করিতে 
থাকেন৷ কারণ তখন বাঙলার মসনদে পিয়্াবংশই আসীন । সিয়্াসম্প্রদা ভুক্ত 
প্রসিদ্ধ ফারসী এঁতিহাসিক আবুল হাসান গুলিস্তাশি ১৭০৬ শ্বীঃ অব্ের 
দিকে আশ্রয় প্রার্থীূপে বাঙলায় আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন । এইবরূপে 
পশ্চিমবঙ্গে িল্প। আভিজাত্য বেশ দৃঢ়মূল হইয়াছিল । 

এই শতাবীর গোড়ার দিকে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে শিক্ষার্দীক্ষা কি 
অবস্থায় ছিল তাহা! আলোচনা করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
প্রাচীন জমিদার বংশের স্থলে ইজারাদারগণ জমিদার বনিয়া গেলেও তখন 


| 


৮৬০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দেশের মধ্যে প্রাচীন এতিহ্ৃবিশিষ্ট কিছু কিছু সামস্তশেণীর ভূস্বামিসন্প্রধায় 
ছিল। কৃষ্ণনগর, কুচবিহার, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের সামস্ত ও জমিদারগণ 
টোলচতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিতেন, ব্রাহ্মণপপ্ডিতকে বৃত্তি ও নিষ্কর জমি 
দিয়া মোটামুটি প্রাথমিক ও উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষার ধার! বজায় রাখিতে পারিয়া- 
ছিলেন । বিশেষতঃ কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বহু পণ্ডিত ও 
কবি শ্রন্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন নৈয়ায়িক ও আন্যান্ত শান্ত্রাধিকারীর! 
মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন। ফলে কৃষ্ণনগরের চারিপাশে 


/ সংস্কৃত স্মতি-মীমাংসা-্ঠাক়্শাস্ত্র চর্চার নানা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 


রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্মর হইতে মনে হয়, পণ্ডিত ও শিক্ষিত সমাজে ব্যাকরণ, 
ভষ্টিকাব্য, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অলঙ্কার শীন্ত্র এবং ষড়দর্শনের কোন কোন 
শাখার (বিশেষতঃ বেদান্ত ) বেশ চর্চ| ছিল। শুন! যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
আধশীজন শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডততকে প্রতিপালন করিতেন, তিনি নিজেও স্তায়শান্ত্রে 
বেশ অভিজ্ঞ ছ্বিলেন। তাহার সভাপপ্ডিত প্রাণনাথ স্যায়পঞ্চানন, গোপ;ল 
স্তায়ালক্কার, রামানন্দ বাচস্পতি, রামধল্লভ বিগ্যাবাগীশ,বীরেশ্বর স্তায় পঞ্চ'নন 
প্রভৃতি পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। বিখ্যাত 
'জেযোতিষবিশারদ রামরুদ্র বিদ্যাশিধি তাহার রাজসভায় অবস্থান করিয়া 
'সারসংগ্রহ' রচনা করেন ।২৯ 

মুঘলযুগে রাজকার্যাদি সমস্তই ফারসী ভাষায় চলিত বলিয়! হিন্দু রাজ- 
কর্মচারী ও কর্মপ্রার্থীরা বেশ মনোযোগ দিয়! ফারসী ভাষা শিখিতেন__ 
বিশেষতঃ কায়স্থ সম্প্রদায় । ভারতচন্দ্র রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট ফারসী ভাষা 
শিখিয়াছিলেন ভবিষ্যতে রাজকর্নচারী হইবার জন্ত। তিনি হিন্দীভাষাও 
ভালো জানিতেন। নরসিংহ বস্ নামক অক্টাদশ শতান্ীর এক কৰি 
উত্তমরূপে ফারসীভাষা! আয়ত্ত করিয়াছিলেন । শোভাবাজারের নবকুষ্ণ 
দেববাহাহ্রর প্রথম জীবনে হেস্টিংসকে ফারসী শিখাইতেন ; আলীবর্দির 
আমলে তাহার অনেক হিন্দু 'কর্মচারী ফারসীনবিশ হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
তাহার এক কর্মচারী কিরীটটাদ ফারসী ব)াকরণে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন-_ 
বাজ! রামনারায়ণ ফারসীতে কবিতা! রচন! করিয়া! খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 

আলীবর্দির সময়ে সরকারীভাবে মুসলমান সমাজের জন্ত প্রাথমিক ও 

২১ ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত, পৃ, ৪৯ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পটভূমিকা ৮৬৯ 


উচ্চতর "শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আজিমাবাদ ( পাটন! ) কিছু পূর্ব 
হইতেই ফারসী শিক্ষা ও ইসলামী তথদ্দ,নের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল । 
বাঙলা দেশেও শিক্ষিত ও অভিজাত মুসলমান সমাজে ফারসী কিস্সা-সাহিত্যঃ 
হেকিমী ও জ্যোতিবিদ্যার বেশ চলন ছিল । মসজিদ বা ইমামবাড়ায় সরকারী 
ব্যয়ে ইসলামী শাস্তজ্ঞ মুসলমান উলেমাগণ প্রতিপালিত হইতেন, প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্ত মক্তবও প্রতিঠিত হুইয়াছিল। কিন্তু স্বশাসক আলীবদির সময়েও 
বিশাল হিন্দুসমাজের শিক্ষার জন্য রাজকোষ হইতে এক কপর্দকও ব্যয় 
করা! হয় নাই। হিন্দু জমিদারগণ হিন্দুসমাজের শিক্ষার জন্য টোলচতুষ্পাঈীতে 
শে সাহাষা করিতেন তাহাই ছিল হিন্দুসমাজের শিক্ষার একমাত্র উপায়। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কলিকাত! অঞ্চলে ইংরাঁজ বণিকদের 
সংস্পর্শে আসিয়! বাঙালীরা, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুর! কাজকর্ম চালাইবার 
জন্ অল্পস্বল্প ইংরাজী শিখিবার চেষ্ট! করিতেছিল ] ১৭৫৪ শ্রীঃ অবে মেপল্- 
লফটু (8121০ [5০ ) নামক এক মিসনারী সাহেবের ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীকে লিখিত এক আবেদনপত্র হইতে দেখা যাইতেছে, এই সমক্ষে 
কলিকাতার স্থানীয় দেশীয় ব্যক্তিদের কেহ কেহ ইংরাজী শিখিতে আরম্ত 
করিয়াছিল । দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম ১৭৬৬ শ্রী: অন্দে ইৎসামুদ্দিন নামক নিজ 
পক্ষীয় এক উকিলকে পার্লামেণ্টে তাহার হুইয়! ওকালতি করিবার জন্ত 
বিলাত পাঠাইয়্াছিলেন। ইৎসামুদ্দিন নিশ্চয়ই বেশ ভালো করিয়া 
ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছিলেন। তাহ! না হইলে শাহআলম তীহাঁকে বিলাত 
পাঠাইবেন কেন ? 


তখন বাঙলা দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে দাসব্যবসায়ের প্রচলন ছিল। 
১৭২৯-৩০ খ্রীঃ অন্দের দ্রিকে হাটেবাজারে দশ-এগারো বৎসরের বালিকা 
রীতিমতো! ক্রয়বিক্রয় হইত। দারুণ দারিদ্র্যের জন্ত অনেকে শুধু খোর- 
পোষের বিনিময়ে সপরিবারে আত্মবিক্রয় করিত, তাহা৷ আমরা পূর্বে 
দেখিয়াছি। এইরপ ক্রয়বিক্রয় হিন্দুসমাজেও প্রচলিত ছিল এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকেও এরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । 
ূর্ববঙ্গে আবার তৈজসপত্রাদির মতো! দাসদাসীও হস্তান্তরিত হুইত। 
কলিকাতায় ৫০০২ টাকায় কাক্রী দাস কিনিতে পাওয়া যাইত। এইবুপ 


৮৬২ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে বিদেশী বণিকেরাই বেণী তৎপর ছিল। তাহারা 
দ্বাসদাসীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত । ফলে অনেক ক্রীতদাস 
নির্যাতন সহ করিতে ন! পারিয়া পলাইয়া যাইত। শ্বেতাঙ্গ প্রভু পলাতক 
ক্রীতদাসকে ধরিতে পারিলে যে কিরূপ নিগ্রহ করিত তাহা! সহজেই অনুমেয় । 

অষ্টাদশ শতাব্ীর এই পটভূমিকায় বাংল! সাহিত্যের কিনূপ বিকাশ 
হইয়াছিল তাহ! পরবতা অধ্যায় আলোচন] করিয়া দেখা যাক। 





এন্লীদে্ণ জ্বম্্যাম্্ 
পুরাতন ধারার অন্ুরতি 
মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষঝুব সাহিত্য 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রার্ত হইতে মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়। 
ৰাঙলাদেশের নগর-জনপদের উপর দিয়! কিন্ূপ অরাজকতা ও কুশাসনের 
ঘুণিবায়ু বহিয়া গিয়াছিল তাহা! আমর! পৃধ অধ্যায়ে আলোচন! করিয়াছি । 
অক্টাদশ শতাব্দীৰ দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান রাজশক্তির অবসান হইবার পর 
পাশ্চাত্য শাসন এদেশে বদ্ধমূল হুইবার পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় জীবনে বিশেষ 
কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় াই। পধু্সিত জীবনের ক্রিন্ন তওুলকণা 
খুঁটিয়া লইবার জন্য যেন ভিখারীসজ্ঘের কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। 
অর্থনৈতিক রক্তহীনতা, শাঠ্য-ষড়যন্ত্রের পৃতিগন্ধ এবং চারিব্রভষ্টতার 
ধৃমাঙ্ষিত কালিম! অগ্ঠাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী জীবন ও সমাজকে 
মসীলাঞ্ছিত বিবর্ণতায় হুণিরীক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছিল। সেই হীনতার পক্বগ্লানি 
এই অর্ধশতাব্দীর সাহিত্যেও সঞ্চারিত হুইয়াছিল-__-তাহা এই যুগের ভূরি- 
পরিমাণ পুথিপত্রের সন্ধান লইলেই দেখা যাইবে। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়, বিশ্বভারতী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত পু'খিসমূহের মধ্যে অনেকগুলিই 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত, কোন কোনখানি আবার প্রাচীন পুণথির 
অর্বাচীন নকল। প্রায় সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়াই পুঁথির প্রতাপ প্রবল 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু শতাবাী শেষে প্রত্যুষ দিগন্তে আলোক- 
রেখার মতো? কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া মুদ্রাযস্ত্রের আবির্ভাব হইল, হরিদ্রাভ 
তুলোট কাগজ আর তালপত্রে সেহাই কালির ভ্রমগকৃষণ অক্ষরপংক্তির 
আমুস্কাল শেষ হইয়। আসিল, ছাপাখান! হইতে কালিঝুলি মাখিয়! ইস্তাহার, 
বিজ্ঞাপন, আইনের তর্জমা, ইংরেজী ব্যাকরণ-অভিধান-শব্কোষ প্রভৃতি 
নিত্যপ্রয়োজনীয় বাপার রাশি রাশি প্রকাশিত হইতে লাগিল । উনবিংশ 
শতাব্দীতেও হাতেলেখা পু'খির রেওয়াজ লোপ পায় নাই- পুরাতন সাহিত্য - 
খারা তখনও গ্রামে গ্রামাস্তরে, চণ্ডীমণ্ডপে, দেবমন্দিরে, গোশালায় মুখ 


৮৬৪ ০, স্বাংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


লুকাইয়া কিছুদিন আত্মরক্ষায় করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল 
মহাশয়ের পু থি-সংক্রান্ত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । তাহার মতে, “দেশের লোকে 
দেশের সাহিতা, হাতেলেখা পুণ্ধিপত্রা্দির কথা ভুলিতে লাগিল। ভুলিতে 
লাগিল বিশেষ করিয়া দেশের আলোকপ্রাপ্ত উচ্চতর সম্প্রদায়ের সকলে । 
পুঁথি খুলিতে লাগিল মাত্র বাড়ির ইংরেজি-না-জান! মেয়েরা আব নিম্নবর্ণের 
লোকেরা । পাঁচালীর বদনামে দেশের কাব্য, সঙ্গীত, চিকিৎসা, জ্যোতিষ 
গ্রন্থি একেবারে উপেক্ষিত হইয়া পড়িল পাশ্চাত্য-সংস্কৃতিমুগ্ধ শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের নিকট ।”৯ 

ডঃ মণ্ডলের এই মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত বটে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, 
পু'থিসাহিত্য আধুনিক শিক্ষিতমহলে অপ্রচলিত হইবার কারণ, উনবিংশ 
শতাব্দী হইতে বাঙলাদেশে, বিশেষতঃ শহরে নগরে যে-ধরনের শিক্ষা-সংস্কৃতি- 
সাহিত্য প্রাধান্ত পাইতেছিল, তাহাতে পুরাতন ধরনের পুথি-আশ্রয়ী 
কাব্যাদি পাঠক সমাজে আদরণীয় হওয়া সম্ভব ছিল ন1। মধ্যযুগের বিপুল- 
কলেবর পুণ্ধিসাহিত্য যদি উনবিংশ শতাবীতেও বাঙালীর কাব্যপ্রচেষ্টার 
দিক পির্ণয় করিত, তাহ। হইলে, যে বাংল! সাহিত্য লইয়া আমরা বিশ্বসভায় 
গৌরব করি, তাহার আবির্ভাবে বহু বিলম্ব হইয়া যাইত। এঁতিহাসিক 
কারণেই মধ্যযুগের সমাপ্তি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে এ যুগের সংস্কার'ও বিলুপ্ত 
বা নিল্রভ হইয়। গিয়াছে। এখনও যে মনস।-চণ্তী, রামায়ণ-মহাভারত- 
ভাগবত সত্যপীর-কালুরায়-দক্ষিণরায়ের পাঁচালী নৃতন করিয়া রচিত হয় না, 
তাহার কারণ আধুনিকতার ভাব প্রবাহে মধ্যযুগীয় সংস্কার ভাসিম়া গিয়াছে-_ 
তাহাতে কিছু কিছু ক্ষতিও হইয়াছে। জ্জাভির মধ্যযুগীয় জীবন ও 
মানস নির্ণয়ে অনেক উপাদানের বিনাশ দেশের ইতিহাসকে খণ্ডিত 
করিয়াছে । অবশ্য এখন গ্রামাঞ্চলে প্রাচীনপন্থী সমাজে পুরাতন কাব্যধারা 
যৎকিঞ্চিৎ অনৃশীলিত হয়। স্বপ্রসিদ্ধ “বঙ্গীয় শবক্কোষ' সন্ধলক পণ্ডিত 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ১৩০৩ সালে পুরাতন পুখির আদর্শে 'সত্যনার'য়ণ 
লীল।' রচনা করিয়াছিলেন ।২ 


১ বিশ্বভারতী প্রকাশিত "পুথি পরিচয়ঃ, ১ম ও, পৃ. ১, 
২ ত্রষ্টব্যঃ পুথি পরিচয় ১ম, পরিশিষ্ট, পৃ. ২*৯। এই কাব্যে হরিচরণ পুরাতন ধরনের 
ভণিতাও দিয়াছিলেন। যথা-_ শ্রীহরির পাদপক্ঘ হৃৎপল্লে ধরি। 
সত্যনারায়ণ লীলা রচে ছ্িজ হরি ॥ 


পুরাতদ ধারার অন্নবৃভি ৮৬" 


যাহা হউক এদেশে ইংরাজী শাসন, শিক্ষা বিচারকার্ধ দৃঢ়মূল হইল, 

কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক নাগরিক সভ্যতার পত্তন হইল, জলা- 
বুজাইয়!, ঝোপজঙ্গল সাফ করিয়! ইংরাজ নির্মাণ করিল নবসভ্যতার পাদপীঠ 
কলিকাতা নগরী । প্রাসাদশীর্ষে বৈশ্যসভাতার মাণিক ধারণ করিয়া এই 
কলিতীর্ঘ নব অভিনয়ের জন্য রঙ্গসঙ্জা প্রস্তত করিতে লাগিল। অন্ধকার মুখ 
লুকাইল, বাতি জলিয়! নৈশ কলিকাতার পথঘাট নিপ্্রভ আলোকে 
ভরিয়া দিল-_মুদ্রণের যুগ আরস্তভ হইল, সাধারণ মানুষের জ্ঞানান্ধকার ক্রমে 
ক্রমে অপসারিত হইতে লাগিল। বন্তঃ বাঙলাদেশে মুদ্রান্ত্রই নব-সংস্কৃতির 
দ্বার মোচন করিষ! দিল। ইংরাঁজ আগমনের ফলে মধ্যযুগীয় জীবন ও আদর্শ 
ভাঙিয়াছে বটে, তেমণি আবার অপর দিকে বৃহৎ জীবনের ধরশ্বর্যও নান! 
বাধা বিপতির মধা দিয়া সমগ্র জাতিকেও লাভবান করিয়াছে । অবশ্ঠ 
ুদ্রণযুগেও যে প্রচুর পুঁথি নকল হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হুইবে। 
তাহার কিছু পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন পুথির অসংখ্য নকলের সঙ্গে 
কিছু কিছু মৌলিক কাব্যও রচিত হইয়াছিল। অবশ্ঠ রামের, ঘনরা 
ভার্তুচন্্র রামপ্রসাদ, কয়েকজন. শক্ত পদকার' বাউলকৰি এবং পূর্যবঙ্গীয 
পালা গায়কদের কিছু কিছু রচনা বাদ দিলে এই যুগে মৌলিকতা ও সাহিত্য- 
গুণান্থিত রচন! অতি অল্পই পাওয়! যায়। তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
ছুই চারিজন কবি পরিমিত ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ প্রতিভাচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন |. 
কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সেরূপ কোন দৃষ্টান্ত পাঠক সমাজে উপস্থাপিত করা যাক্ক' 
শা। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই অন্ধকার গাঁতম) উনবিংশ শতাব্দীর 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্ধশতাব্দীই বন্ধ্যাতম। বর্তমান প্রসঙ্গে আমর! অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্য বিশেষভাবে এবং দ্বিতীয়ার্ধ সম্বন্ধে সাধারণভাৰে 
ঘৎকিঞ্চিং আলোচনা করিব । 


১ 
মঙ্গ ল কা ব্য 


অষ্টাদশ শতব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যের গুণগত উৎকর্ষ যেরূপই হউক 
ন! কেন, সংখ্যার দিক দিয়াই এ্রই শাখাটি যে নিতান্ত ক্ষীণকায় ছিল তাছাঁ 
৫৬---(৩য় খণ্ড) 


৮৬৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃতত 


কনে হয়না । অষ্টাদশ শতাব্দীতে চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, কালিকা, বাশুলী, শিব 
প্রভৃতি লৌকিক অর্ধপৌরাণিক ও পৌরাণিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন 
'উপধর্ষ সম্প্রদায় নিজ নিজ শ্রেণী ও কুলধর্ম রক্ষার্থ পূর্ববর্তী ধারাকেই অনুসরণ 
করিয়া বিলীয়মান মধ্যযুগের সংস্কার কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছিল, কেহ কেহ 
সমাজে প্রাধান্তও বজায় রাখিয়াছিলেন | অবশ্য তখন 


জীবনের স্রোত জাহ্নবী সম 
বহু দুরে গেছে সরিয়] : 
এ শুধু উমর মরভূধুলর 


মরুদ্ূপে আাছে পড়িয়া । 

' তাই ছুই একজন কবির কিঞ্চিৎ প্রতিভা ও কৃতিত্ব বাদ দিলে এই সমস্ত 
ঙ্গলকাব্য অনাবস্যক ভার বৃদ্ধি করিয়াছে, ইহাতে পুথির তালিকা-লেখকের 
শরমবৃদ্ধি ব্যতীত আর কোন লাভ হয় নাই । এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গল- 
কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে | তন্মধ্যে প্রয়োজন ও গুরুত্ব 
বিবেচনায় ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা 


ফাইতেছে। 


অনসামঙগল কাব্য ॥ 

অষ্টাদশ শতাববীতে, এমন কি উনবিংশ শতাবীতেও মনসামঙ্গলের 
'একাধিক নৃতন কাব্য পাওয়! গিয়াছে, যাহার কাব্যযূল্য শিতা্তই 
'অকিকিৎকর। কিন্তু ইতিহাসের ক্রমরক্ষার জন্য এখানে তাহার উল্লেখ 
প্রয়োজন । জীবনকৃষ্ক মৈত্র, রসিক মিত্র (দ্বিজ রসিক ), রামজীবন বিছ্যা- 
'ভূষণ, বাণেশ্বর রায়, দ্বিজ কালীপ্রসন্ন, দ্বিজ কবিচন্দ্র, রাধানাথ প্রভৃতি 
'কয়েকজন কবি অষ্টাদশ শতাব্দীতে (রাধানাথ উনবিংশ শতাব্দীর কবি ) 
মনষামঙ্গলের বহুপরিচিত পথে যাত্রা করিয়া বিগত শতাব্ধীর জের টানিষ়্া 
চলিয়াছিলেন। চরিত্র, কাহিনী ও রচনারীতিতে ইহাদের মৌলিকতা ও 
বৈশিষ্ট্য কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে । অষ্টাদশ শতাবীতে রাস্ট্র ও 
সমাজজীবন যে ক্রমেই ভাঙনের মুখে আসিয়া দাড়াইয়াছিল, তাহা এই 
দীনমু্তি মনসামঙ্গল কাব্যগুলি হইতেই বুঝা যাইবে । মনে হইতেছে, দেবী 
'্বনসার অনুচরগুলি নিবিষ ভুঙঁভে পরিণত হইয়াছে । এই কবিদের মধ্যে 
'সদিববকৃ্ণ মৈত্রের কাব্য কথফ্চিৎ উল্লেখয্বোগ্য। 


পুরাতন ধারার অন্ৃবৃত্ি ৮৬৭ 


জীবনকৃষ্ণ মৈত্র ॥ কবি জীবন মৈত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে একখানি 
হুদীর্ঘ মনসামঙ্গল বা! পল্মাপুরাণ কাব্য রচন! করিয়া এই ধারাটিকে উত্তরবঙ্গের 
জনসমাজে আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্বে কিঞ্চিৎ জনপ্রিয় করিয়াছিলেন 
অবশ্য এ বিষয়ে তাহার কৃতিত্ব বহুস্থলে তাহার পূর্বসূরী জগজ্জীবন. ঘোষালের 
মনসামঙ্গলের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়! গিয়াছে । 
জীবনকৃষ্ণের পুরাকাব্যের ছুই একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে 
তিনি তাহার কুলপরিচয় ও ব্যক্তিগত কথ, স্থানীয় জমিদারের নাম এবং 
প্রহেলিকার ভাষায় সন-তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন__যাহা! হইতে তাহার 
সময় এবং কাব্য-রচনার কাল নির্ণয়ে বিশেষ অস্থবিধ! হয় না। রংপুর 
সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত জীবন মৈত্রের একখানি পুরা পুঁথিতে৩ তিনি 
এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন £ 
(১) মহারাজ! রামবীস্ত ভুবনে বিক্ষাত। 
তাহার জামাত। বটে রাজা রঘুনাথ ॥ 
তাহার রাজে;তে থাকি ভিক্ষা করি পাই। 
ভিক্ষুকের কর্ধদোষ নিন্দয় গোসাঞ্ি ॥ 
শ্রীবংসিবদন মেত্র জান মহথাশ্য়। 
চৌধুরী অনস্তরাম তাহার তনয় ই 
অনন্তনন্দন কবি শ্রীমৈত্রজীবন। 
লাড়ি পাড়ায় বাস বারিল্ত্র ব্রাহ্মণ ॥ 
(২) স্বাগ্রজ হুর্গারাম তশ্তান্জ আত্মারাম 
সর্বেশ্বর প্রাণকৃষণের জ্যেষ্ঠ । 
শ্রীকবিভূষণ নাম বাস লাহিড়িপাড়। গ্রাম 
জীবনমৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ ॥ 
(৩) মহারাজ রামকান্ত ভুবন বিখ্যাত। 
তাহার জামাত! বটে রাজা রঘুনাথ ॥ 
তাহার দম্পতী বটে তার! ঠাকুরাণী। 
আপনি পৃথিবীশ্বর তাহার জননী ॥ 
সতী অতি পুশ্যবতী প্রীরাণী ভবানী ৷ 
মহারাণীর নিজার্থে ভুবনে বাখানি ॥ 





৩ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিবদ প্রিকা, ১৩১, বয় সংখ্যা, পৃ. ৬৬ 
9 সারদানাথ খা সম্পাদিত জীবন টা *বিষহরী পল্লাপুরাণ হইতে উদ্ধৃত | 


৮৪৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 
তাহার রাজোতে বাস চাকল! ভাতুরিয়!। 
পরগণে প্রতাপবাঁজু তরফ সাত দিসালির। ॥ 
এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে কবির ব্যক্তিগত জীবন ও কাল সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে 
পৌছাইতে অস্থবিধা হয় না। বগুড়! জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীতীরে 
, ভাতুরিয়! চাকলা, প্রতাপবাজু পরগণ! এবং সাত সিমানিয়া তরফের অস্তরুক্ত 
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-প্রধান লাহিড়ীপাড়া গ্রামে কবি জীবন মৈত্রের জন্ম হয়। 
নাটোরের রাণী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষেত্ের জমিদারিতে কায়ক্রেশে 
কবির জীবিকা নির্বাহ হইত। অথচ একদ। তাহার পূর্বপুরুষগণ অভিজাত- 
বংশের সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন । তাহার পিভামহ দ্বিজবংশীবদনও সতা- 
নারায়ণের পাঁচালী রচন! করিয়াছিলেন । কবির পিতার নাম চৌধুরী 
অনস্তরাম-_'চৌধুরী' বোধহয় নবাবদত্ত খেতাব । ইহ্াতেই প্রমাণ হয়, 
ভ্াহাদের বংশ সম্পন্ন গৃহস্থরূপেই পরিচিত দ্বিলেন | কিন্তু পরে জীবন মৈত্রের 
সময়ে বোধহয় এই বংশের গৌরব তিরোহিত হয়, আথিক অবস্থাও শোচনীম 
হইয়া পড়ে । তাই তিনি কাবোর প্রারস্তে আত্মকথায় বলিগ়্াছেন, “ভিক্ষা 
করি খাই”। কবি নিজেও জীবিকার্জনে কিছু উদাসীন ছিলেন। এট 
জন্য কেছকেহ তাহাকে “পাগল! জীবন” বলিত।« মাঝে মাঝে তিনি বোধ 
হয় সহধমিণীর দ্বারা তঞ্জিত হইতেন। কারণ আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি 
বলিয়াছেন £ 
তত্ব দিল পুরদার! সকল বৃদ্ধি হেলার! 
পুথি বাদ্ধি হাটে চলি যাই। 

কবিকে লইয়া তাহারা পাঁচ ভাই-_ছুর্গারাম, আত্মারাম, সর্বেশ্বর প্রাণকৃষ্ণ 
. এবং কৰি জীবনকৃষ্ণ। কবি বোধহয় “কবিভূষণ' উপাধিও পাইয়াছিলেন। 

আত্মপরিচয়ে বাণী ভবানীর উল্লেখ হুইতে মনে হয় কবি অধ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার 
লেখকঙ অনুমান করিয়াছিলেন__এই কাব্য পলাশীর মুদ্ধের নয়-দশ বৎসর 
পূর্বে রচিত হয় (১৭৪৭-৪৮)। কাব্যের মধ্যে একাধিক স্মলে কবি 
প্রহেলিকার ভাষায় কাব্যরচনাকাল উল্লেখ করিয়াছেন £ 


& ডঃ আশুতোষ ভট্াচার্ধ-__বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ, ৩১৬ 
৬ র-সা-পন্প, ১৩১৭) তয় 


পুরাতন ধারার অন্ুবৃত্তি ৮৬৯ 
(৯) মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়! বাণবিষু সমপিয়া 
4 বুঝা সনের পরিমাণ । 
€২) অন্থুজের পৃষ্ঠে রস খু রিপু দান। 
এই শকে ভ্রীজীবন মৈত্র কবি গান ॥ 
(২) নিরনিধি সুতপৃষ্ঠে মহি আরোপিয়া । 
বিরোচত সতের সত তাহাতে স্কান পায়। | 
কে।কনদ বন্ধুতার পৃষ্ঠে অধিষ্ঠান । 
এই সনে গ্রামৈত্র জীবন বচে গান ॥ 
দ্বিতীয়-তৃতীয় উদ্ধৃতির অর্থ উদ্ধার দ্ররূহ হইলেও প্রথম উদ্ধৃতি হইতে ১১৫১ 
বাংলা সন বা ১৭৪৪ হ্বীঃ অঃ পাওয়া যাইতেছে । স্বতরাং সিদ্ধান্ত কর! 
যাইতে পারে যে, অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম দিকে আবিভূতি কৰি জীবন কষ্ট / 
মৈত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে পল্মাপুরাণ ব| মনসামঙ্গল কাব্য 
র্চন| করেন । 
আকারে-প্রকারে মৈত্রের কাবা বেশ স্থুলায়তন-__যথারীতি স্বর্গ ও মর্ড্ের 
কাহিনী ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে । কাহিশী গতান্ঈগতিক হইলেও কোন 
কেনি স্থলে ঈষৎ নুতনত্ব আছে । যেমন কবির কাব বেহুলার পিতার নাম 
খাহো। সাগর" মাতা মেনকা, ভ্রাত।- শঙ্খধর। কোন কোন স্থলে 
বেহুলাকে বেললি বল! হইয়াছে । তবে ইহ! লিপিকার প্রমাদও হইতে 
পারে। কাহিনীটি সংস্কতপ্রধান ভাষায় স্বচ্ছন্দগতিতে রচিত হইয়াছে, 
ভাষার তৎসম্নগ্রধান ভঙ্গিমা! বিশেষ উৎকট হয় নাই । চরিত্র নির্মাণে কবি 
এমন কোন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। অবশ্য করুণরসের 
বর্ণনায় কবির রচনাশক্তি প্রশংসার যোগ্য । লখিন্বরের মৃত্যুতে মাতার 
বিলাপ স্বাভাবিক ও হাদয়স্পর্শ। হইয়াছে £ 


হাথের প্রহারে শোনা কপাট ঘুচ!এ। 
বেকুল হইআ। শোন! মেড় মণ্ধে জাএ ॥ 
ছুই হস্ত ধরিয়। পুত্রের লইআ! কোলে । 
বশন তিতিলে! মাএর নঞানের জলে ॥ 
পুত্র! মুখে মুখ থুইয়া কান্দে অভাগিনি। 
হেলাএ হারাইলাম বাছা কথাত অভাগিনি ॥ 
মরণ শময় বাছা! ন! দেখিলাম তোমা | 

- কাহাকে। দেখিআ! য়ামি চিতে দিবে! খেমা ॥ 


৮৭০- ংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 


ওটো বাছা! লখিন্দর চৈতর্ণ করো! গাও । 
চান্দমুখ চাইআ! কানে তোমার অভাগিনি মাও ॥ 
না জানিঞা বিবা দিলাম তোমা বধিবারে | 
এতো দিনে যভাগিনি জায় গঙ্গাতিরে ॥ 
লোহার শরির য়ামার বজের সমান । 
তে কারণে ফাটিয়া না হইলো! খান ২॥ 
বুকেত পাথর দ্িঅ! থাকিব কিবা নিঅ!। 
রাত্রি দিনে ঝুরিবে মোর ররভাগিনির হিআ ॥ 
ন: রকিব ঘরে আমি চাপাবতি পুরি | 
বুখে রাজ্য করুক য়খন চান্দো! অধিকারি ॥ 
€( কলি. বিশ্ব পু'ধি--5১১৩) 
কবির রচনাভঙ্গীতে ঈষৎ সংস্কৃতপ্রাধান্ত থাকিলেও ইহাকে বিশেষ কৃত্রিম 
বলিয়া যনে হয় ন! | ব্রাঙ্গণকবি মাঝে মাঝে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশেশ 
চেষ্টা করিলেও তাহা লাল জয়নারায়ণের “হরিলীলা*র মতো উৎকট আকার 
ধারণ করে নাই ।? আরও ভ্ুই-এক স্থলে জীবন মৈত্র আন্তরিক এচনাভক্জীর 
পরিচয় দিয়াছেন__যেমন স্বামী হারাইয়। বেহুলার বিলাপ। কেহ কেহ 
বলেন যে, কবির কাব্যের কোন কোন স্থলে আদ্দিরসের উগ্রতা পরিলক্ষিত 
হয়, রুচিবিকার'ও সমর্থনযোগা নহে ।৮ কারণস্বরূপ আলোচকগণ মনে 
করেন, জীবন মৈত্র সংস্কৃত পুরাণের দ্বার। প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়। 
নির্জলা কামচর্চায় আমোদ বোধ করিয়াছেন । এ অভিযোগ কিন্তু যুক্তিযুজ্ত 
নহে। তাহার কাব্যে কিছু কিছু আদিরসের আপত্তিকর বর্ণনা! আছে, কিন্ত 
তাহার জন্য সংস্কৃত পুরাণ দায়ী নহে। জীবনরুঞ্ণ অনেক স্থলে উত্তরবঙ্গের 
আর এক মশস্ামঙ্ল-কবি জগজ্ভীবন ঘোষালের রচন| বেমালুম আত্মসাৎ 
করিয়াছেন ।৯ জগজ্জীবন যেমন অন্ত্রবিভৃতির কিছু কিছু অংশ পরিপাক 
করিয়াছিলেন, তেমনি পরবর্তী কবি জীবনকৃষ্ণও জগজ্জীবনের কাব্যের কিছু 
কিছু অংশ নিজ রচনায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার তথাকথিত অশ্লীলতা 
জগজ্জীবনের প্রভাব-প্রসুত। এ বিষয়ে জগজ্জীবন কোনও প্রকার সঙ্কোচ বোধ 


৭ পরে আলোচনা ড্রষ্টব্য। 

৮ ডঃ আশুতোষ ভটাচার্য-_বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ, ৩*৭ 

» ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিস্তালক্ন প্রকাশিত জগজ্জীবনের 
মনসামজল, পৃ. ১/, 


পুরাতন ধারার অন্ুবৃত্তি ৮৭১, 


করেন নাই, শ্লীলতা-অন্লীলতাবোধ ত্যাগ করিয়া অশুচিবর্ণনায় মত্ত 
হইয়াছেন ।১০ জীবনকৃষ্ণের আদিরসের প্রতি অধিকতর আকর্ষণের একটা 
কারপণ---জগঞ্জীবনের প্রভাব । তিনি যে কী পরিমাণে জগজ্জীবনের রচনা 
আত্মদাৎ করিয়াছিলেন, নিম্বে উত্ভয় কবির রচনাংশ উদ্ধত করিয়া তাহার 
প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে £ 


জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙগল 


(১) বালা বে'লে প্রাণপ্রিয়া কোলে আসি বৈস মিয়া 
ছাড় পাশ! কিসের ধামালী । 
দেখিঞা তুমার ঠান মদনে হানিল বাণ 
প্রাণ রাখ বানিয়ার ব।লী ॥ 
কুন বিধি বিচক্ষণ একন্ত করিঞ] মন 
তোর বূপ নিরমিল বসি । 
আমি কত জন্ম তরি কঠোর তপস্যা করি 
তোমা হেন পাইনু রূপসী ॥ 
(২) ভাসাইঞা পুত্রথানি অসার মংসার পি 
শোকে সাধু কান্দে উচ্চ স্বরে । 
বঞ্চিল দারুণ বিধি সাগরে ভাসাল নিবি 
কেমতে থাকিন এবেখরে ॥ 
খিক মোর ধনজন প্রাণ ধরি অকারণ 
অকারণ গৃহতে বসতি । 
একে একে সাত জন মৈল মোর পুত্রগণ 
অন্তকালে আমার ক গতি £১১ 


জীবনকৃষ্জ মৈত্রের পদ্মাপুরাণ 
(১) বালা বোলে প্রাণশ্রিয়। কোলে য়াদি বোশাসিআ! 


তেজে! পাশ। কিসের ধামালি। 
দেখিয়! তোমার ঠা মদনে হানিল বাথ 


রর প্রাণ রাখো! শাছের ঝিআরি ॥ 


১* পুর্বে জগজ্জীধন প্রসঙ্গে আলোচনা কর! হুইয়াছে। 
১১ ডঃ আগুতভোধ দাস সম্পািত--জগজ্জীবণ ঘোযালের মনসামঙল 


৮৭২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


'কৈল বিধি বিচক্ষণ একত্র করিয়া মোন 
তোর রূপ নিরনাইল বিধি। 

আমি কত জন্মো ধরি কঠুর তবিস্ত! করি 
তোম। পাইলাম রূপধতি ॥ 


(২) ভাসে পুত্রবধূখানি রশার শংশার গুনি 
শোকে সাধু কান্দে উচ্য স্বরে। 
আমার বঞ্চিত বিধি সাগরে ভাসাইলাম নিধি 
কি লইয়! বঞ্চিব নিজ ঘরে ॥ 
ব্রেথ! মোর ধনজন গ্রাথ মোর করুণ 
কারণ মোর গৃহেতে বসতি। 
শপ্ত পুত্র কার মরে কার প্রাণে কতো ধরে 


অন্তিমকালে মোর কার হুএ গতি 7১২ 


এইরূপ আরও অনেক স্থলে বারেন্ত্র জীবন মেত্র রাট়ী জগজ্জীবন ঘোষালের 
হস্তে নিদ্ধিধায় তাঅকুট সেবন করিয়াছেন। এরূপ ব্যাপারে জগজ্জীবনও 
লিপ্ত ছিলেন-_তন্ত্রবিভূতি তাহার উত্তমর্ণ। আবার তিনি জীবন মৈত্রকে 
অধমর্ণত্বের পাশে বন্ধন করিয়াছেন। সেষাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মনসা'মক্গলের কয়েকজন কবির মধ্যে একমাত্র জীবন মৈত্র মুদ্সৌভাগ্য লাভ * 
করিয়াছেন কাব্যটিও তুচ্ছ করিবার মতো] নহে। 


মনসামঙ্গলের কয়েকজন অপ্রধান কবি ॥ অব্টাদশ শতাব্দীতে 
একমাত্র জীবন যেত্র ভিন্ন অন্ত কোন যনসামঙ্গলের কবি কাব্য রচনায় বিশেষ 
কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাই এখানে শুধু তাহাদের 

ইক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াই এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যাইতেছে ! 

বর্ধমান জেলার ্বিজ্ুরসিক বা রসিক _মিশ্রের মনসামঙ্গলের খানকয়েক 
পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে তিনখানি পু'ধি (পুথি. সংখ্যা--১৯৭০, 
২০৭১, ২৫১০) কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পুথিশালায় আছে । কৰি কাব্যের 
প্রারস্তে নিজ বংশপরিচয় দিয়াছেন, পিত! (প্রসাদ ), পিতামহ ( মহেশ ১ 
প্রপিতামহ (কালিদাস ) প্রন্ভৃতি পূর্বপুরুষদের নাম উল্লেখ করিতে ভুলেন 
নাই। কবি বোধ হয় 'শ্রীকবিবল্পভ' নামেও পরিচিত ছিলেন। কারণ 
ভপিতায় তিনি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন £ 


১২ কলি. বিশ্ব, পু'ধি--৬১১৩ 


পুরাতন ধারার অন্বরৃত্তি ৮৭৩ 


আখড়া শালেতে থান! । 
শ্ীকবিবল্পত বান] ॥ 


কবি হ্ুই এক স্থলে নিজের কাব্যকে 'জগতীমঙ্গল'ও বলিয়াছেন । আরও দ্বই 
একজন কবি (যেমন দ্বিজ কবিচন্দ্র) এই শব্দটি মনসামজল: বৃঝাইতে 
ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিজ রসিকের এই কাব্য বিশেষ কোন কাব্যগুণযুক্ত 
নহে, কেবল বিষ-ঝাড়ানেশর মন্ত্রটি মোটামুটি বৈচিত্র্যপূর্ণ। 


চট্টগ্রামের রামজীবন বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একখানি 
মনসামঙগল কাব্য রচনা করেন 1১৩ ববি পাশ্ডিত্যের অধিকারী হইলেও 
কবিত্বের অধিকারী ছিলেন না। তাহার ভণিতায় সূর্যমঙ্ল নামে আর 
একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে । সীমাবদ্ধ অঞ্চলে তাহার মনসামঙ্গল 
“বিগ্যাভূষণী' মনসামলল নামে পরিচিত হইলেও চট্টগ্রামের বাঁশখালি গ্রামের 
(কবির জন্মভূমি ) বাহিরে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে 
হয়না । কেহ কেহ এই কাব্যের রচনারীতির প্রশংসা করিয়া থাকেন। 
তবে কাব্য হিসাবে ইহার এমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই। 

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাণেশ্বর নামক এক কবি আর একখানি 
মনসামঙ্গল কাব্য রচন! করিয়াছিলেন ৷ ইহার মাত্র একখানি খণ্ডিত পুথি 
পাওয়া গিয়াছে । কবি কাবা রচনার কাল এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন £ 


মনসামঙ্গল ভাষে প্রথম বৈশাখ মাসে 
শৃকাখ ষোল" একচলিশে। 
ভাবিয়! ভবানীহর ভণে দ্বিজ বাণেশবর 


মনসার মঙ্গল প্রকাশে ॥ 
অর্থাৎ ১৬৪১ শকাবে (১৭১৯ শ্রী; অঃ) এই কাব্য রচিত হয়! কবি 


৯০ মনসামক্লের রচনার নির্দেশ £ 
শর কর খতু বিধুশক নিয়োজিত। 
মনসামঙগল রামজীবন রচিত ॥ 
অর্থাৎ ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩-৪ তরী; অবে এই কাব্য রচিত হুয়। তান্বাব সুখমঙগলে 
এইভাবে রচনাকাল উল্লিখিত হইয়।ছে £ 
ইন্সু রাম ধাতু বিধু শক নিয়োজিত। 
প্রীরামজিবণ ভণে আদিত চরিৎ ॥ € সা. প. প. ১৩১৩।১ ) 
অর্থাৎ ১৬৩১ শকাঝ বা ১৭০৯-১৭ হী; অন্দে 'আদিত্য চরিত) বা হুর্যমললল কাব) রচিত 
হয়। সুতরাং কবিকে অষ্টাদশ শতাব্বীর প্রথমার্ধে স্থাপন কর! যার । 





৮৭৪. বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


সবিস্তারে নিজ বংশতালিকা দিয়াছেন বটে, কিন্তু ঠিক কোন্‌ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই'। তাহার নিবাস ছিল চম্পকপুরীতে, 
জন্ম হইয়াছিল রাইপুরে । এই ছুই গ্রাম কোন্‌ অঞ্চলে অবস্থিত তাহা বুঝা 
যাইতেছে না| কবির ভাষা কলিকাতার নাগরিক ভাষার মতো! বেশ মাঞ্জিত- 
-_কাব্য হইতে শুধু এইটুকু সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে। ইহার মধ্যে বেহুলার 
চরিত্র অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই উপস্থাপিত হুইয়াছে। উচ্চ আদর্শবাদ, 
অপেক্ষা মত্যজীবনের স্পর্শ অধিকতর লক্ষণীয় বলিয়! এই কাব্যের কিঞ্চিৎ 
মূল্য আছে।১৪ 

হবদঙ্নের রাজা রাজসিংহ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং জগমোহন 
মিত্র ১৮৪৪ শ্রী অব্যে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে. 
ইংরাজী শিক্ষ! সভ্যতা নাগরিক জীবনে বিপুল 'প্রভাব বিস্তার করিলেও গ্রামে 
গ্রামান্তরে সে তরঙ্রাভিধাত পৌছাইতে বিলম্ব হইয়াছিল। তাই দেখা, 
যাইতেছে, অধ্টাদশ শতাব্দীর শেষে, এমন কি উনবিংশ শতাবীতেও কেহ 
কেহ পুরাতন যুগের রীতি অশুসরণ করিয়া মনসামঙ্গল কাবা রচনা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু নৃতন আদর্শএঁতিহের বন্তাধারায় এই সমস্ত বিগত- 
গৌরব মঙ্গলকাব্য দিগন্তে ভাপিয়া গিয়াছে । ইহাদের প্রতি এখন আমাদের 
শুধু প্রত্বতান্ত্িক কৌতৃহ্ল ভিন্ন আর কেন আকর্ষণ নাই। 


চণ্তী-ুর্গী-ভবানীমজল ॥ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরাতন চস্তীমঙ্গল কাব্যধারার অন্তর্গত কালকেতু ও 
ধনপতির উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ুদ্রকায় নধ্যমশ্রেণীর চণ্ডীমলল, বা. 
অভয়ামঙ্গল কাবা রচিত হইয়াছিল। দুই একজন আবার মার্কণ্ডয় পুরাণ 
হইতে চণ্ডী ও অস্থরবিজয় কাহিনীকে সংক্ষেপে রচন! করিয়াছিলেন । এই 
সমস্ত রচনার কাব্যগৌরব নিতান্তই তুচ্ছ। সাহিত্যের ইতিহাস বিবর্তনে 
এগুলি শুধু পাদটীকা হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য । এইজন্ত এখানে ইহাদের 
সামান্য পরিচয় দেওয়! যাইতেছে | 

যে সমস্ত কবি পুরাতন চণ্তীমঙ্গলের কালকেতু-ধনপতির উপাখ্যান 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মুক্তারাম সেন, কৃষণজীবন, লালা 

১৪ ডঃ আগুতোৰ ভট্টাচার্য-_বাংল! মঙ্গলকাবোর ইতিহাস, পৃ, ৩১১--১২ 


পুরাতন ধারার অন্ররৃততি ৮৭৫. 


জয়নারায়ণ, হরিশ্চন্দ্র বহ, মুকুন্দ মিশ্র, ভবানীশঙ্কর দাস, হুরিরাম প্রভৃতি 
কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করা! প্রক্মোজন | ইহারা প্রায় সকলেই কবি- 
কঙ্কণের রচনায় হাত পাকাইয়াছেন। কেহ কেহ নামধামে ঈষৎ নৃতনত্ব 
অবলম্বন করিলেও কাহিনীগ্রস্থনে কবিকঙ্কণের পথ ছাড়িয়! ভিন্ন পথে যাইতে 
সাহস করেন নাই । মনসামঙ্গলের কবিরা বাধা ছকের অনুসরণ করিলেও 
কোন একজন কবির কাব্য অন্ত কবিদের এতটা প্রভাবিত ব! নিয়ন্ত্রিত করে 
নাই। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাধর মুকুন্দরাম প্রতিভা ও কাব্যকলার গুণে 
সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর চণ্তীমঙ্গলের যাবতীয় কবির উপর অখণ্ড প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন । এখানে এইরূপ কয়েকজন কবির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 


মুক্তারাম সেন ॥ মুন্গী আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ ১৩২৪ সনে 
চট্টগ্রামের কবি মুক্তারাম সেনের “সারদামঙ্গল” ব! 'অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী 
পাঁচালী' বঙ্গীয় সাহিতা পরিষণ হইতে প্রকাশ করেন। পুথিটি বিশেষ 
প্রাচীন নহে, ১১৭৪ মঘী সন অর্থাৎ বাংল] ১২৭৮ সনের (১৮৭২ তরী: অঃ) 
অন্থলিখন। মুক্তারাম গ্রন্থ মধ্যে বিস্তারিতভাবে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন 
তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, ভিনি চট্টগ্রামের আনোয়ারা গ্রামে জন্নগ্রহণ 
করিলেও তাহার পূর্বপুরুষের আদি নিবাস যশোহরের কালিয়া গ্রাম। 
সাহার পূর্বজ কেহ চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করিতে আসিয়া এখানেই 
বসবাস করিয়াছিলেন। কুলধর্ম মতে তাহার! তান্ত্রিক বংশের সন্তান। 
তিনি নিজেও তান্ত্রিক সাধনাদি করিতেন । কধি তাহার পূর্বপুরুষ যাদব রায় 
হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ । যাদব রায় ১৬১৮ শ্রীঃ অন্দে বর্তমান ছিলেন। 
প্রতি তিন পুরুষে এক শত বৎসরের হিসাব মতে কবি মুক্তরামকে অধ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে পাওয়া যাইতে পারে ।১৫ কবি এইভাবে “সারদামঙ্গলে'র 
রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন £ 

: গ্রই তু কাল শশা শক শুভ জ।নি। 
মুক্তারাম সেনে ভশে ভাবিয়া ভবানী ॥ 

অর্থাৎ ১৬১৯ শক বা ১৭৪৭ শ্রী খন্দে এই কাব্য রচিত হয়। এই কাব্যে 
মাঝে মাঝে হরিলাল নামক আরও একটি ভণিত! পায় যায়। যেমন £. 








১৫ আবছুল করীম সাহেব অনুমান করিয়াছেন, ১৭*৮ হী: অন্ধ কবির জন্ম হয়। ইহ 
ডাহার অনুমান মাত্র। 


৮৭ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


হামা অঙ্গে শোতে ফাগ্ড রকত মিশালে। 

তছু পদধূলি মাগে যেন হরিলালে ॥ 
মনে হয় এই হরিলাল কোন গায়েন বা লিপিকার হইবেন । স্বকৌশলে 
ইনি মুক্তারামের কাব্যে নিজ নাম অনুপ্রবিষ্ট করাইয়াছেন। 

'সারদামঙগলে'র কাহিনী মুকুন্দরামের অনুরূপ হই খণ্ডে বিভক্ত হইলেও 
আকারে প্রকারে ব্রতকথার মতো! অতি সংক্ষিপ্ত । কবির কাব্যে এমন কোন 
কাব্যবৈশিষ্টা নাই যাহার কন্ত তিনি প্রশংসা! দাবি করিতে পারেন! 
মুকুন্দরামের কাহিনীর ঘ্বার। তিনি প্রভাবিত হইলেও কবিত্বের ঘ্ার। 
অনুপ্রাণিত হুইয়াছিলেন বলিয়! মনে হয় না।১৬ কবিকাব্যের প্রারস্তেই 
পরিচ্ছন্ন ভাষায় আছ্ভাশক্তির বন্দনা করিয়াছেন £ 

তুমি আছ নরায়ণী নারায়ণ পরায়ণী 
তুয়া অংশে পঞ্চ অবতীর্ণ । 
গৌর! জহ্ত্তা সতী রাধ] লক্ষী সরম্বতী 
হু্টি কন্ম দেখিমান্র ভিন্ন ॥ 
কবি প্রথমে দেবীকর্তৃক মঙ্গলাস্বর বধের বর্ণন] দিয়াছেন, তারপর কালকেতু 
ও ধনপতি অদ্দাগরের আখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন । ঘটন সন্নিবেশ অনেকট। 
দ্বিজমাধব (মাধব আচার্য) মঙ্গলচণ্তীর অনুরূপ ।১৭ এমন কি কৰি 
মাধবের আদর্শে অনেক বিষুণপদ রচনা করিয়া কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ 
করিয়াছেন । ধনপতির বাণিজ্যযাত্রার সময়ে মথুরায় কৃষ্ণযাত্রার অন্তরূপ 
পদ ব্যবহার করিয়। কবি রসজতার পরিচয় দিয়াছেন £ 
মধুপুরী জাএ রাধার বন্ধু হে। 
ন1 জানি কপালে কিবা আছে॥ 
পাইয়া! যুনতী নব মধু হে। 
অলি হুইয়৷ রহে কাল! কাছে ॥ 
শাক্তকাব্য লিখিলেও কবি অনেক স্থলে বৈষ্ণর ভক্ষের আবেগ ব্য 
করিয়াছেন । | 


১৬ এ 'বিষয়ে সম্পাদক করীম সাহেবের মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত, *'সারদামঙ্গল.মাধবাচাষ ও 
কবিকম্কণের গ্রশ্থের পরবর্তী কালের রচনা! উক্ত কবিছবয্নের গ্রন্থগুলি বাহার! পাঠ কবিয়াছেন, 
ভাহাদের চক্ষে ইহার সৌন্দর্য প্রতিভাত হইবে কিনা সলেহ 1” 

১৭ লেখকের 'যাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ে'র ২য় থও ভ্রষ্টব্য। 


পুরাতন ধারার অনুত্বতি ৬৭ 


ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ীর পাঞ্চালিক! ॥ চট্টগ্রামের অধিবাসী 
রামচন্দ্র দত্ত এই কাব্যের পুধি ষংগ্রহ ও সম্পাদন! করিয়াছিলেন, ১৩২৩ 
সনে তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাঁও চণ্তীমঙ্গলের 
অন্ুর্বপ কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত.। কাব্যের 
প্রারস্তে কবি ইষৎ বিস্তারিত আকারেই আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কবির 
পূর্বপুরুষ বোধহয় পূর্বে রাচের অধিবাসী ছিলেন (“মোর আদিপুরুষ জন্মিল 
রাঢ়া গ্রাম” )। আত্রেয় গরোত্রীয় নরদাসের কুলীন কায়স্থ বংশে কবির জন্ম 
হয়। যছুনন্দন কৃত কুলজী গ্রন্থে ( “ঢাকুর” ) এই কুলীন বংশের বিস্তারিত 
পরিচয় আছে। কিন্তু তাহার পূর্বপুরুষগণ রাট়ী কৌলীন্ত ত্যাগ করিয়া 
বারেন্্র সমাজভুক্ত হুইয়াছিলেন। কেহ-বা “বঙ্গে' অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে গিয়া 
স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন ।১৮ “ঢাকুর* কুলজী গ্রন্থ হইতে কবিকে 
বারেন্্রসমাজের কুলীন নরদাসের বংশধর বলিয়া মনে হইতেছে । এই, 
নবরদাসের বংশধর কৃষ্ণ হ্যদানন্দ চট্টগ্রামের দেবগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। 
ইহার বংশধর মধুসূদন সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চক্রেশাল! গ্রামে (আধুনিক 
পিয়াবাজারের অন্তর্গত ) বসবাস করেন। ইহার পুত্র শ্রীমস্ত, শ্রীমন্তের পুত্র 
নয়ন রায়। কৰি ভবানীশঙ্কর এই নয়ন রায়ের পুত্র। তিনি কোথাও 
'শঙ্কর' (“শঙ্কর আন্দার নাম তাহান নন্দন”, “ভপে দাস শ্রীশঙ্কর* ), 
কোথাও ভবানীশঙ্কর (৭্দীনহীন ভবানী শঙ্কর দাসে ভণে”) ভণিতা৷ দিয়াছেন 
তবে শেষোক্ত ভণিতাই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবির 
বংশধার! এখনও বর্তমান আছে । 

শুনা যায় “কবি নিজ বাটার সন্মুখবর্তী দীঘির জলের উপর টঙ্গী প্রস্তত 
করতঃ শুচি ও সংযতভাবে তাহাতে বসিয়! এই 'জাগরণ' রচনা করিয়া- 
হিলেন।”১৯ সম্পাদক রাজচন্দ্র দত্ত প্রাণকৃষ চক্রবর্তী নামক এক 
অনীতিপর বৃদ্ধের নিকট এই পুথি সংগ্রহ করেন। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর মতে 
পু'থিখানি নাকি কবির স্বহস্তলিখিত। এই কাব্যের আর দ্বিতীয় কোন 





১৮ গ্ঢাকুর, গ্রন্থে এইনপ উল্লেখ আছে-_ 
কেহবা বঙ্গেতে গেলা কেহ্বা! বারেশ্রে রৈলা 
তার কার্ধ নক্লি প্রধান ॥ 


১৪ । ভূমিকা, প্‌ ৬. 


৮৭৮, বাংল! সাহিত্যের ইতিৰৃত 


'মকল পাওয়। যায় নাই। স্থানীয় সমাজে এই কাব্য 'জাগরণ' বা 'শঙ্কর 
বিশ্বাসের জাগরণ" নামেই অধিক পরিচিত।২০ কিন্তু কবি কাব্যের কোথাও 
এই শব্দ ব্যবহার করেন নাই, বরং সর্বত্র “ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা 
ভণে*-_এইব্প উক্তি করিয়াছেন। এইজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে 
যখন এই কাব্য প্রকাশিত হয় তখন পরিষৎ সম্পাদক ইহাকে 'জাগরণ' নামে 
অভিহিত ন| করিয়া “মঙ্গলচণ্ভী পাঞ্চালিকা' নামে প্রকাশ করেন।২১ পুঁথি 


শেষে কালজ্ঞাপক এইব্প উল্লেখ আছে : 
ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে । 
তবানীশঙ্কর দ!সে পাঞ্চীলিকা ভণে॥ 


ইহা! হইতে ১৭০১ শকাব্দ ( ১৭৭৯-৮০ শ্রী: অঃ) নির্ধারিত হইয়াছে ( ধাতা 
অর্থাৎ বিধাতা-১, বিন্দু-০ সাগর-৭, ইন্দু-১)। কিন্তু বিধাতা যদি 
চতুমুখ ব্রন্মার নির্দেশক হয়, তাহা হইলে ইহা! হইবে ১৭০৪ শকাব্দ (১৭৮২ 
খ্রীঃ অঃ)। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ইংরাজ আমলেই এই কাব্য রচিত 
হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাব্যেধ পরিচ্ছন্ন তৎসম শব্দবহুল বাগ- 
বিস্তাসও সেই কথা প্রমাণ করিতেছে । 

পূর্বেই আমর! বলিয়়াছি যে, ভবানীশঙ্কর ইহাতে কালকেতু ও ধনপতি 
দাগরের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা! করিয়াছেন। প্রথম দিকে কবি সামান্য কথায় 
দেবী ভাগবতের কাহিনী বলিয়! লইয়াছেন। তার পর দক্ষের গৃহে সতীবূপে 
আগ্মাশক্কির জন্ম, সতীর দেহত্যাগ, পার্বতীরূপে হিমালয় গৃহে পুনর্জন্ম, 
হরপার্বভীর বিবাহ, গণেশ-কাতিকের জন্ম, অসুরযুদ্ধে দিগৃবসনা কালিকার 
আবির্ভাব_-পরে মত্যে কলিঙ্গনগরে পৃজা লইতে দেবীর আবির্ভাব এবং 
যথারীতি কালকেতু-ধনপতির আখ্যানের পর পাল! শেষ হইয়াছে। যদিও 


২, এ ভূমিকা, পৃ ৩ 
২১ পরিষৎ সম্পাদক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, "পুধির মধে] কিস্তু ইহার নাম "জাগরণ, 
বলির। কোন স্থলেই উল্লিখিত হয় নাই, পুথির শেষে এই গ্রন্থের নাম 'মঙ্গলচণ্ভী পাঞ্চালিকা' 
লেখা আছে। গ্রস্থমখ্যে যে সকল ভিত! আছে, তাহাতেও ইহার যে পাঞ্চালিক। নাম ছ্থিল 
তাহা বুঝ! বায় । যখা-_“্ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে”। হতরাং এই সকল বিষয় 
বিবেচন। করিয়া গ্রন্থের মাম *জাগরণ' বলির! প্রসিদ্ধ হইলেও ইহা! যে গ্রন্থের কবি-প্রদত্ত নাম 
নহে, এই ধারণাই আমাদের বন্ধমূল হওয়ায় ইহার নাম মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিক! প্রদত্ত হইয়াছে।” 
সম্পাদকের এই নত্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত । 


, পুরাতন ধারার অনুৰৃত্তি ৮৭৯ 


কধি আখ্যানকাবা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার রচনাভঙ্গিমা ও মনোভাব 
।ভক্ত গীতিকবির অন্ৃরূপ--বিশেষতঃ তাহার শাক্ত ভক্তের মনটি উক্ত কাব্যের' 
কতিপয় “ঘোষা', “মালসী', ও লাচাড়ী ছন্দে চমৎকার ফুটিয়াছে। বলিতে 
কি প্রত্যেক বর্ণনার প্রারভ্তে কবি দীর্ঘ ছন্দে দেবী বন্দনা করিয়াছেন, 
কোথাও গান সংযোজন! করিয়াছেন, যাহার ফলে মূল কাহিনী কিঞ্চিৎ 
মন্থর হইয়া গিয়াছে । কখনও তিনি চণ্ডিকার কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন £ 
তারিণি ত্রাণ কর। 
সংসারেতে আঙ্গি বড় পাপী নর ॥ 
কখনও মহাদেবেব নিকট মিনতি জানাইয়াছেন + “মোরে কৃপা কর শভভুনাথ”, 
কখনও-বা “দেহি এই বর, মৃত্যু হোক মোর কালী জপিয়া বদনে”*__-এইরূপ 
আবেদন জানাইয়াছেন। কোথাও কোথাও উদ্দারমতি কবি রাধাকৃ্। 
বিষয়ক পদ্ও রচন! করিয়াছেন। কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়! রাধার ব্যাকুলতা £ 
দুরতী কি হবে উফাএ। 
ঝাশী রবে রাধা বলি ডাকে শ্ামরাএ ॥ 
কিংবা রাধার অভিমানোক্তি £ 
প্রাথনাথ আন্গি জানি তব সব্ব মন্ব। 
কেন তোরে বোলি হরি জগৎঈশ্বর করি 
কিছু নাহি বুঝ ধন্মাধন্ম ॥ 
পা ঃ নঃ মর 
মোহন বাশীর স্বরে আর ন! ডাকিয় মোরে 
আর না আসিয় মোর ঘরে। 
আপনে বঞ্চহু যথ! আদ্িহ না জাবে! তথা 
ভণে দান ভবানীশক্করে ॥ 
কবি কোন কোন স্থলে সীতারামের উল্লেখ করিয়াছেন £ 
রাম নাম জপ একবার। 
ভাবি দেখিলাম স্বাস্তে বর্তমান ব৷ কালান্তে 
ছুক্কতির বন্ধু নাই আর ॥ 
এএকস্থলে গৌরাঙ্গবন্বনায় কৰি বলিয়াছেন £ 
দেখ রে গৌরাঙ্গ নাচে করে করতালি দিয়া । 
খেনে খেনে ঢলি পড়ে রাম নাম বলিয়! ॥ 


৮৮০” বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


তবে *ছর্গানামাক্ষরত্বর বদ নিরবধি"--এই উদ্িই প্রতি পদে ও পয়্ার-- 
'লাচাড়ীতে পাওয়া যায়। কবির ছুই একস্থলের বর্ণনা বেশ মনোজ্ঞ হুইয়াছে। 
বালক স্ত্রীমস্ত সমবয়সীদের মারিয়া ধরিয়া খেদাইয়া! দিলে তাহারা খুল্পনার 
কাছে গিয়া অভিযোগ করিতেছে £ 


কান্দে শিশু মাএর গোচরে | 

মহাছুষ্ট শীয়মন্তত হুএ বড় বলবস্ত 
প্রহারিছে আন্দারা সভারে ॥ 

বিশ্বর কাকৃতি করি আন্ধার] সভার] ধরি 
প্রির বাক্যে লৈয়! যায় দুরে । 

বসিএ একত্র হৈয়া নান! খেল! খেলাইয়! 
শেষে প্রহার করে কলেবরে ॥ 

ধাই যদি জাই ডরে ক্রুত গিয়! করে ধবে 
বাটে পতন কবে আছ।ড়িয়া । 

নাহি পারি তাঁর সঙ্গে বেদনা পাইয়া! জঙ্গে 
গৃহে আণি কাশিয় কাশ্দিয়া ॥ 


কবির রচনাভঙ্গিমা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের মতো] একটু গুরুগর্ভীর, 
কিছু কৃত্রিম এবং সমাস সন্ধির ভারে পীড়িত। কিন্তু তাই বিয়া তাহার 
রচনাকে “বিকট বলিবার পক্ষেও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাঁই।২২ রচনার কোন 
কোন স্থান বেশ প্রসাদগ্ডণ বিশিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়। 'ঘোষা'র অস্তভূক্কি 
রাধার রূপ বর্ণনাবিষয়ক এই ছত্রগুলি নিতান্ত মন্দ নহে £ 


বোল হে বড়াই কে চলিছে যমুনাকুলে। 
কাহার সুন্দরী নারী গোগীগণ সঙ্গে করি 
চলিয়াছে মনকুতুহুলে | 
বন্ধে নিন্দিয়াছে ইন্দু কপালে মিন্ফুরবিন্দু 
কটি মাঝে পূর্ণ কুস্ত সাজে । 


০ অভ আর 


২২ ডঃ সুকুমার সেন এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, «বিষম সংস্কত পদের বাবার এবং ভন্তব 
পদের সঙ্গে তৎসম শব্ষের সন্ধি তবানীশক্করের রচনাকে বিকট করিয়াছে” ( বা. সা» ইতি, 
৯ম, অপরাধ, পৃঃ ৪২৬ )1 হছপুধ্বং মাধব সব কর অবধান", 'বন্দনান্বিকারাজ্বি এতে লোটাই 
বিশেধ' প্রভৃতি ছত্রগুলি কিছু উৎকট হুইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে 1; কিন্তু এইন্প 
কিছু কিছু-আতিশয্য বাদণদ্িলে তবানীশঘ্বরের রচনা! বেশ মাঞ্জিত বলিয়াই বোধ হুইবে। 


পুরাতন ধারার অনৃৰৃতি ৮৮৯ 
হেরিতে ওয় প খানি হরি নিল যোর ল্লিগী 
জিজ্ঞাস! না কৈলুম যুই লাজে ॥ 


কালিকার রণবেশ বর্ণনাও বীররসের অনুকূল হুইয়াছে £ 
চতুরু'জ ত্রিনয়নী করাল বদনখানি 
প্রকাশিত দন কৈল! রসনা বিস্তারিষা! ৷ 
বস্ত্র হেল! লিবজিত “বশ কৈলেন বিপবীত 
চতুভিতে নাবী সৈন্ত মিলিল আসিয়া ॥ 


অবশ্য ভবানীশঙ্করের পূর্বেই ভারতচন্দ্র আসিয়! মাজিত বাগবিস্তাসের যে রীতি 
বাধিয়া দিয়াছিলেন তাহার প্রভাব যে হ্বদূর চট্টগ্রামে পৌছায় নাই তাহা 
বলা যায় না। তবে শববকুশলী ভারতচন্দ্র যেমন তৎসম ও তত্তব শব্কে 
শিল্পকৌশলের দ্বারা মিলাইয়! দিয়া চমৎকার ধ্বনিবঙ্কার সৃষ্টি করিয়া- 
ছিলেন, নিকৃষ্ট প্রতিভার কবি ভবানীশঙ্কর তাহাতে ততট; রুতকার্ধ 
হন নাই। 

কবি মুকুন্দের (দ্বিজ মুকুন্দ) বাসুলীমঙ্গল ॥ কিছুকাল পূর্বে 
'বাসুলীমঙ্গল' শীর্ধক চণ্তীমঙ্রল ধরনের একখাশি নূতন কাব্য আবিষ্কৃত 
হইয়াছে-_রচস্সিতার নাম মুকুন্দ বা দ্বিজ মুকুন্দ, কোথাও কোথাও “কবিচজ্জ 
মুকুন্দ' এইরূপ ভখিতাও পাওয়া যায়। চকদীঘির অধিবাসী অদ্বৈতনাথ 
সিংহ বর্ধমান জেলার বায়না থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম হইতে “বাহ্লী- 
মঙ্গলের” একখানি পুরাতন পুথি সংগ্রহ করেন। এই কাব্যে কোথাও 
'কাথাও দেবী বাশক্লী বিশালাক্ষী ও বিশ।ল লোচনী নাষেও অভিহিত 
হইয়াছেন ।২৩ কবিও এই কাব্যকে “বিশাললোচশীর গীত' আখ্যা দিয়াছেন 
কিছুকাল পূর্বে কাব্যটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত সুবলচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্ৃহন্ব্ন সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে । 





২৩ বামেশ্বরও শিবায়নে পার্বতীকে বিশাললোচনী বলিয়াছেন ঃ 
যালকে বারণ কবে বিশাললোচনী । 
কৈর নাই কোন্দল কোপিবে শুলপাণি ॥ 
( যোগিলাল হালদার সম্পাদিত বামেশ্বর প্রণীত 
“শিব সক্কীত্ন পালা, পৃ, ১০৯) 
একন্থানে কবি দ্বেবীকে বান্তুলীও বলিয়াছেন £ 
বস।ইল বৃষধ্যজ্ে বিচিত্র আসনে । 
বাস্থলি বাতাস করে বিচিত্র ব্যজনে ॥ (এ, পৃ. ১০২) 
&৬--(৩য় খণ্ড) 


ঢু 


৮৮২ বাংলা সাহিত্যের ইতিত্বত 


প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে “মুকুন্দ'-নামাশ্রিত অনেকগুলি কবির নাম 
পাওয়! যায়। তম্মধ্যে স্বনামধন্য কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সর্বজন- 
পরিচিত। দ্বিজ মুকুন্দ নামক আর এক কবি 'জগন্নাথ বিজয়" শীর্ষক এক 
কাব্যে (সাহিত্য পরিষদ পুঁথি--২৮৩ ) জগন্নাথ মহিমা! বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইনি দ্বিজ মুকুন্দ ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু 'বাস্বলীমঙ্গলে'র কবি- 
চন্ত্র উপাধিক দ্বিজ মুকুন্দ স্বতন্ত্র কবি। কাব্যমধ্যে কৰি সংক্ষেপে নিজ 
পরিচয় দিয়াছেন £ 
বিপ্রঞলে জন্ম পিতামহ দেবরাজ । 
শিত৷ বিক্তন মিশ্র বিদিত সমাজ ॥ 
জরীযুক্ত মুকুন্দ হীরাবতীর ননদন। 
পাঁচালী প্রবন্ধ করে ত্রপুরাল্মরণ 
অন্ত বর্ণনা হইতেও বুঝা যায় যে, কবিচন্দ্র উপাধিক মুকুন্দমিশ্রের পিতামহের 
নাম দেবরাজ, পিতা ও মাতা যথাক্রমে বিকর্তন ও হীরাবতী, খুল্লতাতের নাম 
গদাধর । কবির তিনপুত্র- রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন | 
প্রাপ্ত মাত্র একখানি পু'ঘিতে নকলের তারিখ হইতেছে শকাৰ৷ ১৬%৭ 
কাতিক- "স্বাক্ষর মিদং শ্রীকিশোরদাস মিশ্রস্ত মোকাম সাংআখড়িয়! পরগণে 
যঙ্গলঘাট আমল শ্রীযুক্ত মহারাজা কীতিচন্দ্র রায় মহাশয় সন ১১৪২ সাল 
তারিখ ৩০ কাতিক।” কীতিচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৭০২-১৭৪০ খ্রীঃ অ। 


হতরাং পু"থিট হুইশত বৎসরের প্রাচীন। পু"থিতে রচণাকালজ্ঞাপক একটি 


পয়়ারও আছে £ 

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতে । 

বাস্থলী মঙ্গল গীত হইল সেই হইতে ॥ 
ইহা হইতে ১৪২৯ শক বা ১৬০৭ শ্রীঃ অঃ পাওয়| যায়।২৪ কবি ক্কণের 
চত্তীমঙ্গলের মুদ্রিত সংস্করণে কাব্যরচনাকাল হিসাবে এইরূপ উল্লেখ আছে : 

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। 

কত দিনে দিল! গীত হরের বণিতা 

₹৪ সাহ্ত্যি পাঁরবৎ্ পত্রিকায় ( ১৩৬, ২য়) ত্রিদিবনাথ রায় “বাহুলী মঙ্গলঃ প্রবন্ধে 

“রথ” কে "চরণ" ধরি] ২ স্থির করিয়াছেন । কিন্ত 'রথ' বোথহুয় 'রস; হইবে | লিপিকার 
প্রমাদে এরপ হওয়াই ক্বাভাবিক। তাহা! হইলে এই তারিখ হুইবে--“শাঁকে রস রস বেদ 
শশান্ব গণিতে”--১৪৯৯ শ্রক বা ১৫৭৭ হীঃ অঃ। কিন্তু এই তারিখও গ্রহণযোগ) নহে, কারণ 
কবি এত প্রাচীন হইতে পারেন: ন1। 


পুরাতন ধারার অনুন্ৃতি ৮৮৩ 


মনে হয় দ্বিজমুকুন্দ এই -শ্লোকের প্রভাবে নিজ কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ 
করিয়াছিলেন । সম্পাদক স্ববলচন্দ্র মনে করেন যে, বাস্বলীমঙ্গল চশ্তীমঙলের 
পূর্ববর্তী রচনা। কিন্তু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সেরূপ অনুমানের পক্ষপাভী 
নহেন। কারণ দ্বিজমুকুন্দ কৰিকঙ্কণের পূর্ববর্তী হইলে চন্তীম্ঙ্গলের কবি 
নিশ্চয় নিজ কাব্যে পূর্বসূরীর উল্লেখ করিতেন । কারণ কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলের 
'আদিকবি মাণিকদত্তকে অভিবাদন করিয়া কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, 
দ্বিজমুকুন্দ তাহার পূর্ববর্তী হইলে কবিকম্কণ তাহার নামও উল্লেখ করিতেন । 
উপরস্ত প্রাপ্ত কাব্যের ভাষা বড় জোর দুইশত বৎসরের পুরাতন হইতে 
পারে। পুঁথিটির নকলের তারিখ হইতে ১৭৩৫ শী: অঃ পাওয়! যাইতেছে-... 
কবিও বোধহয় এই সময়ের অধিক পূর্ববতী হইবেন না। 

কাব্যের প্রথমে মার্কণডয় চণ্ডীর কাহিনী বণিত হইয়াছে, তারপর বণিক 
ধূসদত্ের কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে । কিন্তু কালকেতুর কাহিনী কবি বর্ণনা 
করেন নাই । আমাদের অনুমান, অপেক্ষাকৃত পরবত্ণা কালের এই কৰি 
মুকুন্দরামের আদর্শে ধনপতির কাহিনীর অনুকরণে ধুসদত্ের কাহিনী 
দিয়াছেন । ধূসদন্ত নামটিও কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে। কবি কিছু 
নৃতনত্বের আশায় মুকুন্দবাম প্রদত্ত নামগুলি শুধু বদলাইয়! লইয়্াছেন । বণিক 
ধুসদতের দ্বিতীয়! স্ত্রী রুক্সিণী, প্রথমা স্ত্রী সত্যবতী। স্বামী বাণিজ্যে গেলে 
সৃত্যবতী সতীন রুক্মিণীর প্রতি নির্যাতন আরম্ভ করে। ধৃসদত্তের “মায়াদহের 
পুলিনে' দেবী দর্শন, বর্ধমানের অধীশ্বর হ্বরথের নিকট তাহার গল্প, রাজাকে 
সেই দৃশ্য দেখাইতে না পারায় কারাবাস ইত্যার্দি ঘটন! অবিকল মুকুম্দরামের 
চস্তীমঙ্গলের ধনপতির কাহিনীর অনুরূপ । শুধু ধনপতির স্থলে ধূসদত, 
লহনার স্থলে সত্যবতী, খুল্পনার স্থলে কুক্সিণী, শ্রীমস্তের স্থলে গুণদৃত্ত এবং 
সিংহলের স্থলে বর্ধমান ব্যবহৃত হুইয়াছে। কিন্তু সামান্ত নামধাম বাদ দিলে 
দ্বিজমুকুন্দ যুকুন্দর।মের কাহিনীরই নকল করিয়াছেন । এমন কি বাঙাল 
মাঝিদের বিলাপের বর্ণনাও কবিচন্ত্র মুকুন্দ কবিকঞ্ছণ মুকুন্দরামের রচন৷ 
হইতে বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াছেন । যথা-_ 


কাদেরে বাঙ্গাল ভাই বাফই বাফই। 
কুখেনে আসিক়। প্রাথ বিদেশে হারাই ॥ 


শীঃ ফা ঙঃ রা 


৮৮৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিরৃত 


আর বাঙ্গাল বলে খুগ্রি হুইন্থু অনাথ । 
সব্ধধন গেল মোর হুকুতার পাত ॥ 
হুলদি হকুতা পাত] হিনল হিন্ধই । 
মজিল সকল মন কেমতে কুলাই ॥ 


এ বর্ণনা পুরাপুরি কবিকঙ্কণের নকল। কবি কৌশলী 'কুস্ভীলক' $ তাই 
পাত্র-পাত্রীর নামধাম বদলাইয়া পাঠকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। এই কাবোর ভাষা আধুনিক ধরনের হইলেও কাব্যগুপ- 
বঙ্জিত। কাব্যটি জনপ্রিয়তা! লাভ করিতে পারে নাই, জনপ্রিয় হইলে ইহার 
দ্বিতীয় পুথি মিলিত। 

কয়েকজন অপ্রধান কবি ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর আরও কয়েকজণ' 
বল্প-প্রতিভাধর কৰি মুকুন্দরামের চণ্তীমঙগল ও পৌরাণিক চণ্ডিকার কাহিনী 
অবলম্বনে ছুই একখানি অকিঞ্চিংকর চণ্ডীম্ঞ্জল রচনা করিয়াছিলেন | এখানে 
তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে । কৃষ্ণজীবন, লালা জয়নারায়ণ সেন, 
হরিরাম, অকিঞ্চন চক্রবতী প্রভৃতি কবিদের বিশেষ কোন প্রতিভা না 
ধাকিলেও ইতিহাসের ক্রম রক্ষার জন্ত এখানে শুধু তাহাদের নাম উল্লেখ 
করা যাইতেছে । 

কবি কৃষ্ণজীবনের “অভয়ামঙ্গল” অষ্টার্ঘশ শতাব্দীর রচন! বলিয়া যনে 
হয়।২৫ কোন কোন স্থলে কবি এই কাব্যকে “অন্বিকামঙ্গলও' বলিয়াছেন । 
নাটোরের ভূত্বামী প্রসিদ্ধ কালীভক্ত রাজ! রামকৃষ্ণের সভায় অবস্থান করিয়া 
কবি কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী রচন! করেন। বিষয়বস্ত মুকুন্্রামের 
অনুরূপ--কিস্ত ভাষা ব! অন্তান্ত ব্যাপারে মুকুন্দরামের বিশেষ কোন প্রভাব 
দৃষ্টিগোচর হয় না । আধুনিক কালের কবি বলিয়া তাহার ভাষা মাঞ্জিত ও 
পরিচ্ছন্স | তাহার অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনাটি প্রশংসার যোগ্য £ 

অদ্ধেক বংহুন সিংহ অর্দেক বৃষভ। 
দক্ষিণ করেতে সিঙ্গ! সঙ্থ বাম করে ॥ 


ধুতুর! কুহ্ুম কর্ণে কনক কুগুল। 
পরিধান পট্টবাস আর বাঘাম্বর ॥ 


২৫ রঙ্গপুর সাহ্ত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪, ১ম (কালীকান্ত বিশ্বাস-প্রাচীন বাঙ্গালা 
পুধির বিবরণ ) | 


পুরাতন ধারার অন্রৃতি ৮৮৫ 


অঞ্ধেক বনমাল! অর্ধেক বিশ্বাম্বর | 
দক্ষিণ লোচনে তার! বামে ইন্দুবর ॥ 
লাল! জয়নারায়ণ সেন বিক্রমপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার অগ্রজ 
বামগতি ও অনুজ রাজনারায়ণও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । জয়নারায়ণ 
এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন £ 
গেঁওরাজ্য পূর্বভাগে বিক্রমপুরেতে । 
রচিলাম এই গ্রন্থ ধর্মপ্রসঙ্গেতে ॥ 
১৬৯৪ শকে ( ১৭৭২ গ্রীঃ অঃ) কবির “হরিলীলা' রচিত হয়, তাহার কিছু 
পরে তিনি চণ্তীমঙ্গল কাব্য রচন। করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহাতে 
তিনি মুকুন্দরামের কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন, কেবল মাধব ও সুলোচনার 
গল্পটি নুতন সংযোজিত 1২৬ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর 
পর এই কাব্য রচিত হয় বলিয়! ইহার ভাষ! বেশ মার্জিত ও তির্ষক | যথা__ 
নদনকত্তৃক মহাদেবকে ক।মশরে বিদ্ধ করিবার প্রয়াস্‌ £ 
একবার নাহি পাত্রে পুনশ্চ সন্ধ'ন করে 
মর নিজ শবে চুম্ব দিয়া । 
ছোয়ায়ে রতির বুকে ধন্ুকে পুনশ্চ তাকে 
ছুডিলেক সাবধান হেয়! ॥ 
নিরশে শঙ্কর পানে কবিরা জনলোকনে 
দেখে যেন বজত অচল। 
তেজ শত ল্যবপ্রায় শতচঞ্া সম তায় 
রত্ববেদি পরে ঝলমল ॥ 
অবশ্য কবির চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষ। “হরিলীল।” অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াছিল 1২? 
দ্বিজ গঙ্জানারায়ণের ২৮ 'ভবানীমঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
রচিত হইয়াছিল। পাকুড়রাঁজ পৃষ্বীচন্দ্র রচিত 'গৌরীমন্গলে' € ১৮০৬-৭ ) 
এই কবির২৯ উল্লেখ আছে ।৩০ স্বতরাং কবির কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর 
২৬ সাস্প-পঃ ১৩০৭, ৩য় সংখ্য! €( আনন্দনাথ রাক-_কবি লাল! জয়নারায়ণ ) 
২৭ পয়ে সতানারায়ণ সম্পর্কে কবির এই কাব্যপরিচয় দ্রষ্টব্য । 
২৮ প্রবাসী, ১৩১৭, কাতিক (শিবরতন মিত্র গঙ্গানারায়ণের ভবা নীমঙ্গল ) 
২৯ সা-প-প, ১৩০৩ ( রামেন্ত্রস্ন্দরের প্রবন্ধ জষ্টব্য ) 


৩৬ গঙ্জানারায়ণ রচে ভবানী মঙ্গল । 
কিন্বীটা জল আদি হইল সকল ॥ ( “গৌরী মঙ্গল' ) 





৮৮৬ বাংল! ষাহিতোর ইতিবৃত্ত 


মাঝামাঝি বা শেষভাগে রচিত হওয়াই সম্ভব। কবির পূর্বপুরুষগণের বাস 
ছিল বর্ধমান জেলার মোটরী গ্রামে । কবির পিতা তিতুরায় সেই গ্রাম 
ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয় বীরভূমের হস্তিকান্দায় বসবাস করেন। তাহার দুই 
পুত্র, গঙ্জানারায়ণ ও রামছ্বলাল। গঙ্গানারায়ণ ধর্মমতে শাক্ত ছিলেন। 
এখনও সেই গ্রামে তাহার প্রতিষ্ঠিত অন্পূর্ণা মতি পৃজা হয়। কৰি সংস্কৃত 
ভাষায়ও যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন; তাহা তাহার তৎসম শব্ববহল প্রগাঁচ 
রচনা হইতে বুঝা যায়। ইহাতে শিবহুর্গার পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী 
বণিত হইয়াছে । ভাষ! অতিশয় যাঞ্জিত, কিন্তু ভাঁরতচন্দ্রের মতো ততটা 
সরস নহে । যথা £ 

অভিলাষ করে দাস জন মা শব্গব । 

রচিব তোমাব লীল! মতন বাঞ্া করি | 

পুরাণসম্মত কথ! রচিব তাঁবাতে। 

অঙ্গ দিবমের গান ছন্দ নংন! মতে । 


ইহাতে চণ্তীমঙ্গলেপর ধারা অনুসৃত হয় নাই, পুরাণের গল্পের সঙ্গে গৌরীর 
পিত্রালয়ে বাস ও পরে স্বামীসহ টৈলাসে বসবাস ইত্যাদি ঘটন! বণিত 
হইয়্াছে। কবি দ্গামঙ্গল জাতীয় কাব্য লিখিলেও ইহাতে বহুস্থলে বৈষ্ঞব 
মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন | ভারতচন্দ্রের মতো! তাহার ধর্মমত বেশ 
উদ্দার, অবশ্য তাহার রচনার কোথাও আদিরসের তপ্ত স্পর্শ নাই। কিন্তু 
রচনার উৎকর্ষে তিনি যে উচ্চ স্থানের অর্ধিকারী নহেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 


অকিঞ্চন চক্রবর্তী নামক আর এক কবি মুকুন্বরামের ধারা অনুসরণ 
করিয়া যে চণ্তীমঙ্রল রচনা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 
তাহার পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন 1৩১ ষোল পালায় বিভক্ত এই দীর্ঘ কাবো 
ঘধারীতি কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী বধিত হইয়াছে । ইহার উপাধি 
ছিল কবীন্্র। কারণ ভণিতার একাধিক স্থলে কবি “কবীন্দ্র চক্রবর্তী", 
“কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ'- এইরূপ উক্তি, করিয়াছেন । তিনি বর্ধমানের রাজা 
তেজশ্চন্দ্রের (১৭৭০-১৮৩২) সময়ে এ অঞ্চলে বাস করিতেন, কাব্যে তাহার 


" ৩১ ডঃ আগুতোষ ভটাচার্ধ-_বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৪৫৮ 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ৮৮৭ 


উল্লেখ করিয়াছেন ।৩২ ইহা হইতে মনে হয়, কবি অষ্টাদশ শতাবীদ 
শেষভাগে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি পুরাপুরি কৰিকন্কণের 
অন্বকরণে রচিত হুইয়াছে। ছুই এক স্থলে কবি ঈষৎ মৌলিকতা! দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার গণগত উৎকর্ষ এমন কিছু প্রশংসনীয় 
ব্যাপার নহে। ভাষার মধ্যে চেষ্টাকৃত অলঙ্কার প্রয়োগ কৌশল মহজেই 
লক্ষ্য করা যাইবে £ 

পুলোমজ। পুরন্দরে প্রবোধিয়! দুর্গা । 

অবিলম্বে অননী আইলা! অপবর্গ| ॥ 

বিশ্বম।তা বীরবরে বলেন মধুর । 

কাস্ত! সহ কালকেতু চল স্বগপুর ॥ 

বিমানে নসিলা বীর বনিত! লইয়া । 

যায় ষমালয়ে পথে জয় জয় দিয়া ॥ 
এখানে কৃত্রিম অনুপ্রাস মন্দ জমে নাই | কিন্ত কাব্ারসের দিক দিয়! কবি 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। 

দেবীভাগবত অবলম্বনে দ্বিজ শিবচরণের “গৌরীমঙ্গল', হরিশ্ন্দ্র বস্তুর 

'চণ্ডীবিজয়”৩৩, জগন্লাথের 'হূ্গাপুরাণ” পাকুড়ের রাজা পৃর্থীচন্দ্রের 'গৌরী- 
মঙ্গল' ইত্যাদি কাব্যে প্রতিভার ধিশেষ কোন চিহ্ন নাই। স্বতরাং এখানে 
পুশথির তালিকা বাড়াইবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। অনেকগুলি 
ছোট ছোট পৃ*থিতে ব্রতকথার ঢঙে খুল্লনা-ধনপতির কাহিনী বণিত হইয়াছে 
-_-যেমন দ্বিজ রঘৃনাথের “মঙ্গলচণ্ডী'র পাঁচালী", মদনদত্তের “মঙ্গলচণ্তীর কথা", 
দ্বিজ কুষ্ণচন্দ্রের “মঙ্গলচণ্তীর গীত' । এই সমস্ত অকিঞ্চিংকর রচন]| সাহিত্যের 
ইতিহাসে আলোচনার যোগ্য নহে। এখানে শুধু ইহাদের উল্লেখমাত্র 
করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম । 


৩৬ ভূপতি তিলকচন্ত্ বর্ধমানে যেউন্ত্র 
তেজচন্্র তাহার নন্দন । 
নিবাস তাহার দেশে চণ্ডিকামঙ্গল ভাষে 
'কবীন্ত্র ব্রাহ্মণে অকিকণ | 


৩৩ এই কাব্য সমাপ্ত হয় «পঞ্চভৃৎ রীতুচন্দ শকের বিশেষ”-_অর্থাৎ ১৬৫৫ শুক বা ১৭৩৬ 


ধর; অঞ্ধে। ইহাতে দেবী ভাগবতের অতিরিক্ত অনেক বিষয় আছে। ভ্রষ্টবা--রং, সা. প. প- 
১৬১২) ২য় সংখ্যা টি 


৮৮৮ খাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 
শিষায়ন কাব্য ॥ £৮ 


"অষ্টাদশ শতাব্বীব শিবাক়ন কাব্যের সংখ্যা নিতান্তই সবল্পতম। ঞ্ন্ধ্যে 
রামেশ্বীর চক্রবর্তীর ( ভট্টাচার্য ) “শিব সক্কীর্তন' নানা কারণে জনপ্রিয়ত! লাভ 
করিয়াছে ।” সপ্তদশ শতাব্দীর রামকৃষ্ণের শিবায়ন কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট-_-যদিও 
রামেশ্ববের মতো! রামকৃষ্জ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই । বাঙলার 
লোকজীবনে রৃূঘভধ্বজ শিবপ্রমথেশ অপেক্ষা গঞ্তিকাধুডূরসেবী, পবস্ত্রীলোলুপ 
কৃষক-শিব অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন--ধাহাকে কেন কেহ অস্ট্রিক- 
সংস্কীতিজাত কৃষিদেবতার প্রতীক বলিয়া মনে কবেন। পরে আধ ও আধেতর 
সংস্কৃতির সমন্বয়ের সময় পৌরাণিক মহেশ্বর ও কুচনীব্পমুগ্ধ রদ্ধ শিব এক 
হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ) ও অত্রাঙ্মণ;, পৌবাণিক ও লৌকিক, ভাব্তীয় ও 
বাঙালী শিবের সশন্বয়ী রূপের পরিচয় পাইতে হইলে বাঙলার স্বল্পসংখ্যক 
শিবায়ন কাব্যেই তাতার পূর্ণ চিত্র পাওয়া! যাইবে । অবশ্য মঙ্গলকাবোব 
অন্তান্ত শাখার মতো! এই শাখাটি ততটা প্রাধান্ত অন করিতে পারে নাই। 
অথচ অগ্ভাপি লোৌকজীবনে, নানা ব্রতকৃত্যে, শিবের গাজনে এই আর্ষেতএর 
শিবের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়! যায়। মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে শিবায়ন 
কাব্যের কতকগুলি মৌলিক প্রভেদ আছে। মঙ্গলকাব্যে দেবখণ্ড ও নরখণ্ড 
-হ্ুইটি বিভাগ থাকে + কিন্তু শিবায়নে কৈলাসবাসী শিবের ঘরগ্ৃহস্থালী 
বণিত হুই্াছে-কোন ভক্ত কর্তৃক তাহার পুজা প্রচারের বিশেষ কোন 
কাহিনী নাই। ববং 'ম্বগলুব্ষ' ধরনের ব্রতকথাজাতীয় আখ্যানে মঙ্রল- 
কাব্যের দেবদেবীর মতো! শিবের পূজা প্রচারের কথা আছে। উপবস্ত চস্তী 
ও মনসামঙ্লেহ গোড়ার দিকে দেবখণ্ডে শিবের লৌকিক কাহিনী সবিষ্তারে 
বধিত হইয়াছে । সেইজন্য বাঙলার শিবসাহিত্য প্রবলভাবে বিশেষ প্রাধান্ত 
অর্জন করিতে পারে নাই--ইহাব সাহিত্যিক উৎকর্ষও এমন কিছু বিশ্ময়কর 
নকে। যাহা হউক এখানে ব্লামেশ্বর এবং আরও কয়েকজন শিবকাবোর 
কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়] যাইতেছে । 


রামেশ্বর ভট্টাচার্ধ (চক্রবতী )॥ শিবায়ন শাখার সর্বাধিক জনপ্রিয় 
কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য ভারতচন্ত্রের অর্ধশতাবী পূর্বে এবং কবিকষ্ষণ 
সুর্রাষের দেড়শত বৎসর পরে আবিত্ূত্তি হইয়্াছিলেন এবং উক্ত ছুইজন 


পুরাতন ধাবা অহুত্বতি ৮৮৯. 


প্রধম শ্রেণীর কবির ছায়ায় পড়িয়! প্রতিভা সত্বেও যথোচিত গৌরব লাভ: 
করিতে পারেন নাই। পাণ্ডত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, বাস্তবতা, দৈনন্দিন জীবন- 
চিত্রাঙ্কন, হান্পরিহাস, কাব্যকলার সচেতন অনুশীলন, ভূয়োদর্শন__ইত্যাদি 
বিষয় বিচার করিলে তাহাকে প্রাক্স মুকুন্বরাম ও ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ কৰি 
বলিতে হইবে | অবশ্য একথা ঠিক যে, “ভবভাব্য ভত্রকাব্য”৩৪ প্রণেতা 
রামেশ্বর মুকুন্বরামের মতো! প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন 
ন1। বিশেষতঃ স্ববিস্ৃত পটভূমিকায় জীবনসৃষ্টির হুর্লভ শক্তি তাহার ততট। 
ছিল না। রচনাবৈদগ্ধেও তিনি ভারতচন্দ্র অপেক্ষা! নিয়াসনের অধিকারী | 
তবৃ সাহার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান তিনি লাভ করিতে পারেন নাই! 
অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর মুল প্রেরণা তাহার “শিবসন্ধীর্ভনে' প্রকৃষ্টরূপেই 
পাওয়া যাইবে | দেবতাকে মানবীকরণ, এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাবে 
ধনন্দিন ছুর্ভর জীবনের বাস্তব চিত্র, রঙ্গরস ও আদিরসের প্রতি আকর্ষণ 
ইত্যাদি অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার রচনায় বিশেষভাবে ধরা 
পড়িয়াছে। কিন্ত তাহার প্রতিভ। কোন দ্বিক দিয়াই মধ্যম শ্রেণী অতিক্রম 
করিতে পারে নাই বলিয়া তিনি মুকুন্দরাম-ভারতচন্ত্রের গ্তায় দেশব্যাপী যশ 
লাভ করিতে পারেন নাই ।* ূ 

প্রথমে তাহার জীবনী সম্বন্ধে হইচারি কথ! আলোচন! করা যাইতেছে । 
এ বিষয়ে শিবসঙ্কীর্তনের সম্পাদকগণ কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, কবি 
নিজেও কিছু কিছু তথ্য দিয়াছেন। তিনি যে জমিদার বংশের পৃষ্ঠপোষকতা 
লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের বংশকাহিনী ও সমসাময়িক ইতিহাস হইতেও 
কবি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর তথ্য পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
(বাংলা ১২৯৩ সন) রামেশ্বরের শিবায়নের “বঙ্গবাশী” সংস্করণের সম্পাদক 
ঈশানচন্দ্র বস, আধুনিক সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুজ যোগিলাল হালদার 
(কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয় সংস্করণ, শিবসক্কীর্তন বা শিবায়ন, ১৯৫৭ ) এবং 
ডঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী (সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সংস্করণ ) তাহাদের 





৩৪ চড় চরণ চিন্িয়! নিরন্তর | 
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেম্বর ॥ ূ 
কবি তাহার কাব্যের বহুহলে এইন্ধপ তণিত! দিয়াছেন ॥ রামেশ্বর বোধহয় গ্রাম্য অঙ্গীল : 
শিব কাহিনীকে যাঞ্জিত ও পরিগুদ্ধ করিয়া 'ভদ্রকাব্য রচন! করিতে চাহিয়াছিলেন। 3৯. 


৮৯০ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


সম্পাদকীয় ভূমিকায় রামেশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য দিয়াছেন, তাহা হইতে 
রুবিজীবনী সম্বন্ধে মোটামুটি সমস্ত কথাই জানা যায়। তন্মধ্যে ডঃ চক্রবর্তী 
সংগৃহীত তথ্য-উপাদানই অধিকতর নির্ভরযোগ্য । 

রামেশ্বর কাব্যমধ্যে নিজ গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, “লাকিম 
বরদাবাটী যছুপুর গ্রাম”। মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের অন্তর্গত বরদ। 
পরগণার অ্তত্ুক্ত যদ্বপুর গ্রামে কবির জন্ম হয। এই গ্রাম এখনও আছে, 
কবির বান্তভিটার আলোকচিত্রও ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তীর সম্পাদিত সংগ্করণে 
মুত্রিত হইয্লাছে। উক্ত গ্রামের অধিবাসীর! সম্প্রতি কবির স্থৃতিরক্ষাকল্পে 
নানা চেষ্টা! করিতেছেন। এ গ্রামে এক বটবৃক্ষতলে প্রতি বৈশাখী পুণিমায় 
এখনও অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিসঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। কারণ গ্রামবাসীর। মনে 
করেন, কধি নাকি এই তিথিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । কবির ভিটার 
অদূরে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শল্ভুরামের বংশধারা এখনও বর্তমান আছে | 
কিস্ত রামেশ্বরের কোন বংশধর নাই, সম্ভবতঃ তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। 
কবির পিতামহ গোবিন্দ চক্রবর্তী বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন । আসলে তাহারা 
শাণ্ডিল্য গোত্রোডুত বন্য্যোপাধ্যায়-উপাঁধিক ব্রাহ্মণ । কিন্তু কবির 
গ্রপিতামহ হইতে তাহারা "চক্রবতী” উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার পিত! 
লক্ষণ পাণ্ডিত্য ও যজন-য।জন ক্রিয়ার জন্য ভট্টাচার্য পদবী গ্রহণ করেন । 
কবির মাতার নাম ব্ূপবতী। কবির ছুই পত্বী-্বমিত্র। ও পরমেশ্বরী ! 
তীঁহার জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা কবি লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্ত 
ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীরাধারমণ 
চক্রবর্তীর নিকট এই সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন 1৩৫ 
রাধারমণবাবৃর নিকট রক্ষিত একখানি পুরাতন রোজনামচা হইতে 
ডঃ চক্রবর্তী অনুমান করেন যে, কবি রামেশ্বর ১৬৭৭ শ্রী: অন্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। পরে কবি নিজ গ্রাম যহপুর ত্যাগ করিয়া! কর্ণগড়ের জমিদারদের 
সভায় পুরাণপাঠক রূপে বাস করিয়াছিলেন । কেন তিনি নিজ গ্রাম ত্যাগ 
করিয়! কর্ণগড়ে বসবাস করেন, কবি নিজেই তাহ! জানাইয়াছেন ঃ 


..৩€ ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষদ প্রকার্িত “রামেস্বর রচনাবলী”, 
পু ও 


পুরাতন ধারার অন্ুরৃতি ৮৯৮ 


পূর্ব্ব বাস যছুপুরে হেমৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে 
রাজ! রামসিংক কৈল গ্রীত। 
স্বাপিয়া কৌশিকীতটে বসিয়! পুরাণ পাঠে, 
রচঠাইল মধুর সঙ্গীত ' 

রামেশ্বর শিবায়নের নানা স্থানে রাজা রামসিংহ 'ও তাহার পুত্র যশোমত্ত 
'সিংহের প্রতি শ্রদ্ধ! প্রকাশ করিয়াছেন £ 

রাজ! রামসিংহ সত যশোমন্ত নরনাথ 

তন্ত পোষ ছিল রামেশ্বর | 

এই উল্লেখ হইতে মনে হয় হেমৎ সিংহ নামক কোন জমিদার বা সামস্ত কবির 
ঘরছয়ার ভাঙিয়া দিলে তাহাকে রামসিংহ আশ্রয় দিয়াছিলেন। হেমৎ সিংহ 
ও রামসিংহের নাম মেদিনীপুরের ইতিহাসে নিতান্ত অপরিচিত নহে। স্থানীয় 
গ্রামে এই বিষয়ে নান! উপকথা প্রচলিত আছে । এখনও গ্রামবৃদ্ধগণ সেই 
কাহিনী আলোচনা করিয়া! থাকেন। ডঃ চক্রবত' তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও 
আলাপ-আলোচনা করিয়৷ সেই সমস্ত কিংবদস্তী সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার 
গল্পের অংশ বাদ দিলে মোটামুটি ঘটনাটা দীড়ায় এইরূপ £ মুঘল আমলে 
বর্ধমান-মেদিনীপুর-হুগলী অঞ্চল শোভাসিংহ নামক এক দুর্দান্ত জমিদারের 
হস্তগত হয়। এই জমিদার বর্ধমান অধিকার করিয়া বর্ধমানের অনুচা রাজ- 
কুষারীর উপর অনুচিত বল প্রয়োগ করিতে গিয়া নিহত হইলে তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা হেমন্ত (হেমৎ, হিম্মৎ) সিংহ ভ্রাতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার সঙ্গে 
কবির কোন কারণে মনোমালিন্ত হইলে উদ্ধত জমিদার কবিকে ভিটাচ্যুত 
কবিয়া স্বগ্রাম হইতে ব্তাডিত করেন। অত্যাচারিত কৰি তখন ( সম্ভবতঃ 
১৬৯৭-৯৮ হ্রীঃ অঃ) মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের সামস্ত রামসিংহের আশ্রয়ে গিম়া 
তাহার সভায় পুরাণপাঠকের পদ লাভ করেনা রামসিংহ কবিপ্রতিভার 
পুরস্কার স্থরূপ৬ রামেশ্বরকে নিকটবতী অযোধ্যানগর. গ্রামে বনতবাটী নির্মাণ 


55 কেহ কেক মনে করেন রামেন্গরের উপাধি ছিল “কবিকেশরী' (্রষটব্য £ ডঃ চক্রবর্তীর 
সম্পাদিত রামেখ্বর রচনাবলী, পৃ. € ও ৩৩*)। কবির সতাগীরের একখানি পু'খিতে এইব্প 
উদ্থি আছে £ 

উদ্দেশে আই্াঙ্গে দ্বিজ করিল প্রণাম ! 
কহে কবিকেশরী কেশরকোণি রাম ॥ 
অবন্ত কবি যদি “কবিকেশনী* উপাধি লাভ করিতেন, তাহা হইলে ভারতচন্রের “রায় 
গুণাকর' উপাধির মতো! কাব্যের নান! স্থলে তাহা ব্যবহার করিতেন। হা ফবির সাধারণ 
বিশেষণ বলিয়াই মনে হইতেছে। ৃ 


৮৯২ বাংল! সাহিতোর ইতিবৃভ 


করাইয়া দিয়াছিলেন। কর্ণগড়ে আশ্রয় পাইয়! কবি নিশ্চিম্ত হইয়া কাব্য- 
রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং অবকাশ মতো কিছু কিছু তীর্ঘদর্শন করেন। 
কবি এক সাধক ব্রাহ্মণ চন্দ্রচ্ড় চক্রবভীর নিকট তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন । 
রামসিংহের পুত্র যুবরাজ যশোমস্ত সিংহের সঙ্গে কবির আস্তরিক প্রীতি 
ছিল। ১৭১১-১২ শ্বীঃ অন্দে রাঁমসিংহের মৃত্যুর পর পুত্র যশোমস্ত সিংহ 
জমিদারী পাইয়া স্বহ্ংকবি রামেশ্বরকে নিজের সভাকবির পদ দিয়াছিলেন। 
এই জন্ত কাব্যের নানা স্থলে কবি রামসিংহ ও যশোমস্ত সিংহের স্ততিবাদ 
করিয়াছেন । মশে হয় কবি যশোমস্ত সিংহের সমক্ন অর্থাৎ ১৭১১-১২ খ্রীঃ 
অবের পরে 'শিবসঙ্কীতন' সমাপ্ত করেন। স্থাণীয় অভিজাত বংশের সঙ্গে 
কবির বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কর্ণগড় রাজ্যের সেনাপতি পরমাশন্দ কবির 
বিশেষ বন্ধু ছিলেন । তাহার! দ্ুই জনেই বোধ হয় শাক্ত সাধনার পক্ষপাতী 
ছিলেন । কবির গুরুবংশের যে রোজনামচা রক্ষিত হইয়াছে, তদন্বসারে ডঃ 
পঞ্চানন চক্রবর্তী ১৭৪৪ শ্বীঃ অব্কেই কবির তিরোধান কাল বলিয়। সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন 1৩৭. এখনও কর্ণগডের মন্দিরপ্রাঙ্গণে কবি-সমাধির ধ্বংসাধশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

: ' কবির সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 
মতে! রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত কারণে কবিকে নিগ্রহভোগ কৰিতে 
হইয়াছিল, যদিও সে নিগ্রহ মুকুন্বরামের মতো কাব্যরসে পরিণত হইতে পারে 
নাই। বিগ্ভাপতির মতো! তিনি রাজবংশের আনুকূল্য লাভ করিলেও 
নাগরিক মনোভাব অর্জন করিতে পাবেন নাই, ভারতচন্দ্রের মতো রাজসমীপে 
বাস করিয়াও সভাজীবী সাহিত্যের তীক্ষতা, বৈদগ্য, "ও উজ্জ্বলতা সৃষ্টি 
করিতে পারেন নাই । সে যাহা হউক; সাধারণতঃ ছুইখানি কাব্যের রচনা- 
কার হিসাবে তাহার নাম উল্লিখিত হইয়। থাকে) শিবসঙ্কীর্তন ব। 
লিবায়ন এবং (২) সত্যগীরের ব্রতকথা? দুইখানি কাব্যই প্রকাশিত হইয়াছে। 
সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী বহু সন্ধান করিয়া রামেশ্বর ভণিতাযুক্ত আরও 
কিছু কিছু রচনার সন্ধান পাইয়াঁছেন 3 (৩) শীতলামঙ্গল ( মগপৃজ! পাল! ) 
এবং (8) সত্যনারায়ণের ব্রতকথ! ( আখোটা পাল! )। কিন্তু শিবসন্ীর্ভন 
ও সত্যপীরের ব্রতকথাই অধিকতর প্রামাণিক বলিয়! আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে 


৩৭' এ+ ভূমিকা, পৃ. ৬৩ 


পুরাতন ধারার অন্ুৰৃতি ৮৯৩ 


শুধু এই হুইখানি কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইব। প্রথমে সত্যপীরের ব্রত- 
কথার বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে | মনে হয়, স্বগ্রামে বাস করিবার 
সময় কবি সত্যনারায়ণের (সতাপীর ) ব্রতকথ! রচনা! করেন। তার পর 
রামপিংহ-্যশোমন্তসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় শিবায়ন গান রচনা করেন । 
্রামেশ্বরের সত্যপীরের ব্রতকথা একদ! কিছু জনপ্রিয় হইয়াছিল কারণ 
বটতল!| হইতে ইহার একাধিক মুন্্রণ হইয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 
'প্রাচীন কাবা সংগ্রহে'ও ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল (€ ১৮৭৫)। পরে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে নগেক্জনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় “সত্যপীরের কথা" (১৯২৯) 
প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ড: পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বামেশ্বর রচন1- 
বলী'তে উহা! পুনরায় গৃহীত হুইয়াছে। ডঃ চক্রবর্তী তিনখানি পুরা পুথি 
(একখানি ১২২৮, আর একখানি ১২৫৯ সালের নকল, অপর পুথি সনতারিখ 
বর্জিত ) এবং একখানি খণ্ডিত পুথি (সনতারিখ নাই ) অবলম্বনে সত্যপীর- 
কাহিনী সম্পাদনা করিয়াছেন। অবশ্য তিশি মুদ্রিত গ্রশ্থেরও সাহাধ্য 
লইয়াছেন। তন্মধ্যে ১৮৮৬ শ্রঃ অবে প্রকাশিত ঈশানচন্দ্র বস্ প্রকাশিত 
“সত্যনারায়ণ ব্রতকথা”৩৮, ১৩৩০ সালে বটতল! হইতে মাণিকচন্দ্র দে 
সংগৃহীত £দতানারায়ণের কথা", ১৩৩৬ সালে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয় 'হইতে 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত “সত্যপীরের কথা” এবং কাখি নীহার 
প্রেস হইতে প্রকাশিত 'রামেশ্বরের সত্যনারায়ণের পাচালী' ('আখোটা 
পাল।” ) অবলক্গনে ডঃ চক্রবত “সত্যপীরের ত্রতকথা “সম্পাদনা করিয়াছেন । 
পুথি এবং মুদ্রিত কাব্যের আখ্যান প্রায় একরূপ, মাঝে মাঝে ভাষাভঙ্গিমায় 
অল্স্থল্প পার্থক্য আছে। কিন্তু কাথি নীহার প্রেস প্রকাশিত “আখোটা পালার' 


৬ ভূমিকায় সম্পাদক বলিয়াছেন, *১৭৯৭ শকে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
মহাশয়ের প্রকাশিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের মধ্যে ৬রামেশ্বরকৃত সত্যনারায়ণের পালা 
মুদ্রিত হুইয়াছিল। আমি ১১৬২, ১১৮৮ ও ১২৩৯--এই তিন সালের হস্তলিখিত তিনখানি 
পৃথির পাঠ বিচার করিয়া উহার পাঠ নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলাম এবং কঠিন অংশের 
অর্থ ব্যাখ্যা করিয়! দিয়াছিলাম। সেই সটাক সত্যনারায়ণ সহকৃত *প্রাচীন কাব্য সংগ্রক* 
. পুনশ্চ প্রকাশিত হুইয্াছে। এদেশে সত্যনারায়ণের পুজার সময় রমেশ্বরের রচিত সত্য- 
নারারণীর কথা পাঠ হয্ন | অতএব সাধারণের ইহাতে প্রয়োজন আছে । বথার্থ রামেশ্বর 
বিয়চিত সত্যনারায়ণের গ্রন্থ অল্পমূল্যে সকলে পাইতে পারেন। এই উদ্দেশ্যেগুলমাত্র এই 
রাষেম্ববী সত্ানারায়ণকথ! প্রকাশিত হুইল ।” . 


৮৯৪ ংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


বর্ণনা ও কাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্ট ধরনের--যদিও ভণিতায় এই প্রকার উল্লেখ 
আছে--“ছিজ রামেশ্বর গায় বলে কৃতিবাস।” অন্ত স্থলেও প্দ্বিজ রামেশ্বর 
বলে”, “দ্বিজ রামেশ্বর গায়”, “দ্বিজ রামেশ্বর ভাষে” প্রভৃতি ভণিতা আছে। 
মনে হয়-ইনি অন্ম কোন অর্বাচীন কবি হইবেন, ইহার রচনার ধারা 
'বৈশিষ্ট্যবজ্জিত ও গতান্থঈগতিক। 

পশ্চিমবঙ্গে সপুদশ-অফ্টাদশ শতাব্দীর দিকে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মমত 
একত্র করিয়া যে মিশ্র দেবতার উত্তব হয়, তিনি সত্যপীর- হিন্দ্বর ঘরে ইনি 
অধিকাংশ স্থলে নারায়ণ ব1 সত্যনারায়ণ রূপে পৃজিত হন। ইনি লৌকিক 
এবং অর্বাচীন কালের দেবতা হইলেও দুইখানি সংস্কৃত পুরাণে (স্কন্বপুরাপের 
রেবাখণ্ড এবং বৃহদ্ধর্পপুরাণের উত্তরখণ্ড ) এই কাহিনীর উল্লেখ আছে এবং 
মুসলমান পীর-প্রভাবিত সত্যনারায়ণের পৃ্জাও ছল্পনামে প্রচারিত হইয়াছে । 
বলা বাহুল্য দ্ুই-এক শতাব্দী পূর্বে এই সমস্ত অর্বাচীন কাহিনী উদূফারসী 
জবান ছাড়িয়া সংস্কত ভাষার খোলস ধারণ করিয়া হিন্দুর গৃহে স্থান 
পাইয়াছে ।৩৯ . 

রামেশ্বরের সত্যপীর কাহিনীও অর্বাচীন পুরাণের গল্পের উপর ভিত্তি 
করিয়া রচিত হইয়াছে 1৪০ বোধ হয় এই উপকাহিনীর জড় পশ্চিমবঙ্গের 
হিন্দু-মুসলম'ন জনসমাজেই নিহিত ছ্বিল৪৯, তাঙ্বাই অর্বাচীন কালে সংস্কৃত 
পুরাণে প্রক্ষিপ্ত হয়। 

রামেশ্বর কাবোর প্রথমে সর্বদেবদেবী বন্দনা! ও চৈতন্তাদির স্ততির পর$২ 
এইভাবে সতাপীরের বন্দনা করিয়াছেন £ 

জয় জয় সত্যপীর সনাতন দস্তগীর 
দেবদেব জগতের নাথ 


৩৯ সত্যনারায়ণ সতাপীর প্রসঙ্ে পরে আলোচিত হইয়াছে । 

৪* প্রামেশ্বরের সত্যগীরের পাঁটালীকে স্বন্দপুরাণের রেব! ও বৃহদ্ধর্য পুরাণের উত্তর 
শ্বণ্ডের অনুবাদ বলিলেই চলে । হ্বন্দপুরাণের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এখানে ফকিররূপে চিত্রিত কইয়াছেন |, 
ডঃ চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশখ্বর. রচনাবলী, পৃ, ৩৬ 

৪১ ডঃ সুকুমার সেন- বাং. সা” ইতি, ১ম, অপরার্ধ, পৃ. ৪৫৯ 

৪২ কবি বননাংশে প্ীটৈতন্ক, অৈত, নিত্যানন্নঃ বীরভদ্র, রাপসনাতন, রামানন, সারে 
গৌসাই (1), সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধ! নিবেদন করিয়াছেন । করি থে ব্যক্তিগত 
ধর্ষমতে নৈকব ছিলেন, ইহু। তাহার অন্যতম প্রমাণ । ' 


পুরাতন ধারার অনুবৃতি ৮৯৬- 
কে জানে তোমার তত্ব তুমি রজঃ তুমি সত্ব 
তোমার চরণে প্রণিপাত ॥ 
তারপর কবি আখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন। “দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুরেশপুর” 
__সেই মথুরেশপুরে বিঞ্্শর্মা নামে এক দরিপ্র ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। 
ব্রাহ্মণ ছিলেন কৃষ্ণের পরম ভক্ত । তাহার ছৃঃখ কষ্ট ঘুচাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ 
ফকিরের ( সত্যপীর ) বেশে ব্রাঙ্গণীর নিকট উপস্থিত হইয়। উর্দফারসী 
জবানে বাতচিত করিতে লাগিলেন এবং ব্রাঙ্মণকে সত্যপীরের পৃজা ও শ্ীণি 
দিতে বলিলেন । কিন্তু ব্রা্মণ হইয়! তিনি যবনের আচার কি করিয়া গ্রহণ 
করিবেন? তিনি চিন্তিত হইলে পীরবেশী কৃষ্ণ শিজ পরিচয় দিয়! বলিলেন : 
বিধি মোর বড় ভাই মহেশ অনুজ । 
শঙ্খ চক্র গদাপন্ম ধারী চওভুজ॥ 
কংম কেশী মথনে কেশব মোর নাম। 
মক্কায় বহিম আমি অযোধার রাম ॥ 
মং র্‌ মত মা 
ফকির হইয়! আমি তোমার কারণ। 
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ ॥ 
তাহার নির্দেশে ব্রাহ্মণ শীণি (শিল্পি) দিয়। সত্যপীরের পুজা করিলেন, মর্ড্যে 
পীরের পৃজ। প্রচার লাভ করিল, ব্রাহ্মণের ছুঃখ ঘুচিল। ত্রাক্মণ পীরপৃজা- 
পদ্ধতি. লিখিয়া দিলে লোকে তাহ! নকল করিয়। বাড়ী লইয়া গেল এবং সেই 
নির্দেশ অনুসারে সত্যপীরের পূজা-গ্রীণি দিয়া উপাসনাস্থলে পীরমাহ।স্ব্যকথা 
পাঠ করিতে লাগিল ।৪৩ ইহাই রামেশ্বরের সত্যপীর কাহিনীর প্রথম 
আখ্যান। দ্বিতীয় আখ্যানে সদানন্দ নামে এক বণিকের গল্প বণিত 
হইয়াছে। 
নিঃসভ্তান বণিক সদানন্দ সত্যপীরের শীণি মানিয়া চন্দ্রকল! নাকী 
এক কন্তা লাভ করিল। পরে চন্ত্রকলা বয়ঃপ্রাপ্ত। হইলে সাধূ কন্তার বিবাহ 
দিয়া জামাতাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণে বাণিজ্য করিতে গেল। ইতিমধ্যে সে 
পীরের শ্রীণি দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। এইজন্ত তাহাকে জামাতাসহু 





৪৩ পুজার পদ্ধতি ভাষা! রচ্য! দিল তবে। 
নকল লিখায়যা লোক লয়য গেল সতে ॥ 
(অতঃপর রামেখখরের সমস্ত উদ্ধ'(তি ডঃ চক্রবর্তীর সম্পাদিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত 'হইবে। ) 


৮৯৬ বাংল! সাহিত্যেব ই্িবৃত 


রাঁজকারাগাবে বিলক্ষপ ক্ট পাইতে হইল । এদিকে চন্দ্রকলা বহুদিন পিতা 
ও স্বামীব সংবাদ না পাইয়া সত্যপীবেব পৃজানুষ্ঠান কবিল। তখন লীব 
নিত্রিত বাজাকে স্বপ্নে ভয় দেখাইলেন । ফলে বণিক ও জামাতা সসম্মানে 
মুক্তি পাইল, অনুতপ্ত বাজা বহু খেসাবত দিলেন। মুক্তি পাইয়! জামাতা 
ও প্রচুব ধনবতুসহ বণিক দেশে ফিবিল। কিস্ত এসমস্ত যে সত্যপীবেব 
কপাতেই হুইযাছে, সে কথ| বণিক জানিতে পাবিল না। ছদ্রবেনী পীব 
বণিককে পবীক্ষ।/ কবিধাব জন্ত তাহাব নিকট কিছু যাচঞা কবিতে 
আসিলেন, কিন্তু ধূর্ত বণিক তাহাকে ও বঞ্চনা কবিতে চাহিল। ৩খন পীব 
বণিককে কিঞ্চিৎ শান্তি দিয়া তাহাকে ঘাক্কেল ধিলেন, বণিক পীবেব লীণি 
মানিয়| বেহাই পাইল। এদিকে চক্্রকলা স্বামী ও পিতাব সংবাদ পাইয়া 
অতি ব্যস্ততাব জন্ত পীখেব লীণিব অখম।ননা কবিযা অতি দ্রুত ঘাটে আসিষা 
পৌঁচ্বাইল। কন্ত।ব '্মপবাঁধে সাধূব নৌকা ঘাটে ভিডিয়াও ডূবিযা গেল। 
৩খন চন্দ্রকলা নিজ অপবাধ বুঝিতে পাঁবিল, পীবেব শ্রীণি ভক্তিভবে আহাব 
কবিলে নিমজ্জিত তবী ধনবঞ্সহ আবাব ভাস্য়। উঠিল, স্বখে খরশ্বর্ধে বণিক 
সানন্দে সংসাব ভবিষা উঠিল । 

এই অকিঞ্চিংকব কাহিনীটি সাহিত্যাংশে কোনও দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য 
নছে, অর্বাচীন সংস্কৃত পুবাণেব ছুবন্ু 'বন্থুকবণমাত্র । আধা-মঙ্গলকাব্য, আধা 
পাঁচালী ধবনেব বিশেষত্ববর্জিত এই কাতিবীব ভন্ত বামেশ্ববকে "ধন্য ধন্ত? 
কবিবাব প্রয়োজন নাই । ইতাব কাহিশী চবিত্র কিছুই মনেব মধ্যে বেখাপাঁও 
কবে না। পুজা ও শ্রীণি লাভেব জন্য সত্যপীবেব অশোভন বাগ্নতা ভদ্দ্রেতব 
ও স্ত্রীসসাজেই আসব জমাইয়ছিল। হিন্দু-মুসলমান ধর্মমতেব সমন্বয্নেব 
গৌরব কেহ বেহ বামেশ্ববেব উপব অ।বোপ কবিয়া বলিয়"ছেন, প্ধর্ম এক, 
সম্প্রদায় বিস্তব,ঈশ্বব এক, তাহাব নাম পানা। বাম ও বহিম এক, 
রামেশ্বব এই কথা কয়েকবান যধুবভাবে লিখিয়াছেন 1৪8 কেহ-বা বলেন 
ষে, কবি বাক্তিগত ধর্ষমতে কালীমন্ত্রে উপাসক হইলেও, “তিনি ধর্মের 
সমন্বয়বাদিূপে অনায়াস উদাবতায় মুসলমানদেব দেবতাকেও হিন্দুব দেবতাব 
মক্ষে এক কবিয়্াছেন। কাবশ তাহাব মধ্যে ধর্মান্ধতাবশতঃং ভেদবৃদ্ধি ছিল 


8৪ মতাগীরকখা-_-নগেন্রনাখ গুপ্ত সম্পাদিত, ভূমিকা পৃ 1, 


পুরাতন ধারার অন্নরতি "৮৯৭ 


না ।”৪৫ কিন্তু ধর্মীয় গুঁদার্য অপেক্ষা বরং এইবপ সিদ্ধান্ত করা অধিকতর মুদ্তি- 
সঙ্গত যে, মুসলমান শাসনের চণ্ডনীতি হইতে আত্মরল্সণ করিবার জন্য হিন্দুরা 
এইরূপ একটি মিশ্র দেবতার উত্তাবন করিয়া প্রবল মুসলমানের হস্তক্ষেপ হইতে 
কোনও প্রকারে নিজ নিজ ধর্ম বচাইতে চাহিয়াছিলেন। আর তাহা ছাড়া 
সত্যপীরের উদ্ভাবয্সিতা রামেশ্বর নহেন, হৃতরাং তাহাকে এই কাব্যের জন্থ 
উচ্চ প্রশংসা করা যায় না । তাহার সমকালে এবং পরেও বহু ব্যক্তি সত্যপীর- 
সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন, বটতল! হইতে বর্তমান শতাব্বীতেও 
এইরূপ অসংখ্য পুস্তিক! প্রকাশিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে ।৪৬ বামেশ্বর 
পীরমাহাক্ব্য-কাব্য ও শিবসক্কীর্তন রচনা করিলেও কৌলিক ধর্মমতে শাক্তই 
ছিলেন-_কিস্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাহার অধিক আহ্ুগত্য দেখা যায়। 
শিবসন্কীর্তন ও সত্যপীরের ব্রতকথায় কবির বৈষ্ণবধর্মানুকূল অজশ্র পংক্তি 
পাঁওয়! যায় । 

রামেশ্বরের শিবায়নে যে আলঙ্কারিক মণ্ডনকল! লক্ষ্য করা যায় সত্যপীর 
ব্রতকথায় কিন্ত তাহার বিশেষ চিন্ত নাই। ইহা প্রথম রচন1 বলিয়াই বোধ 
হয় তাহার রচনাভঙ্গিমা সঙ্কোচ কাটাইয়! উঠিতে পারে নাই । মাঝে মাঝে 
সত্যলীরের উদ্দ“ফারসী-হিন্দী মিশ্রিত জবান কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে 
বটে, কিন্তু এ বৈশিষ্ট্যও তাহার এক শতাবাী পূর্ববর্তী কবি কৃষ্ণরাম দাসের 
মঙ্গলকাব্যে দেখা গিয়াছিল। অনেক সময় ওজঃ ও বীররস সঞ্চারের জন্ত 
কষ্তরাম গ্রাম্য শব্দের সঙ্গে উদুর্ফারসী শব্ের মিশ্রণ করিয়াছিলেন, কখনও 
কখনও নিতাস্ত অশ্লীল বদ জোবানও ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু রামেশ্বরের 
সত্যপীর মুঘলমানী শব্ধ ব্যবহার করিলেও কুরুচিপূর্ণ ভাষার ধার দিয়াও যান 
নাই। কোন এক সমালোচক কবির সত্যপীর কাহিনীর বিশেষ প্রশংসা 
করিয়া লিখিয়াছেন, “এই কবি অসামান্য ভাষা ও শবকুশলী। সংস্কৃত 
জানিতেন, তাহার উপর ফারসী ও উদর ভাষায় অসীম ক্ষমতা ।'" আগাগোড়া 
ভাষা চোস্ত, জমাট, ধারালো, ফেনাইবার ফাপাইবার চেষ্টা কোথাও 
নাই।”৪৭ একথ। অবশ্য ঠিক যে, এই পণ্ডিত-কবি সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ 


৪৫ ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তীর গ্রন্থ, পৃ. ৬৪ 

$৬ অষ্টাদশ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে অভ্ততঃ পঞ্চাশ জন কবি সত্যনারায়ণের 
পাঁচালী লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের কাব্য ধোপে টিকিয়! গিয়াছে। 

৪৭ সত্যলীরকথা--নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাছিত, কে: বি.) পৃ. 8৮৯ 


৫৭--(৩য় খণ্ড) 


৮৯৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ছিলেন, উত্তর ভারতাঁয় আদর্শের প্রভাবে হিন্দী-উর্দুফারসী ভাষাতেও কিছু 
রপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ভাষাভঙ্গিমায় “চোস্তঃ জমাট, ধার[লো? 
প্রস্তুতি যে সমস্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ভারতচন্দ্রেই অধিকতব 
যুক্তিসঙ্গত হইত | যাহ| হুউক বিশেষত্বহীন সত্যপীর কাহিনীতে কবির পূর্ণ- 
প্রতিভার যে কোনরূপ ছায়া পড়ে নাই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
ভণিতায় রামেশ্বরের নাম না থাকিলে আমবা ইহ! যে-কোন তৃতীয় শ্রেণীর 
কবির রচন] বলিয়া ধরিয়া লইতাম। 

রামেশ্ববের শ্রেষ্ঠক/ঃব্য শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন। এই কাব্যের কয়েকখানি 
পুথি পাওয়! গিয়াছে, ছাপাব যুগে ইহাব একাধিক সংস্করণ হইয়াছে, কিন্ত 
অধিকাংশ পুরাতন ছাপা গ্রন্থে পু'ঁথিব বিশুদ্ধি রক্ষিত হয় নাই ।৪৮ অক্ষয়চন্্র 
সরকার, ঈশানচন্দ্র বনু, নগেন্দ্রণাথ গুপ্ত এবং আধুনিক কালে ডঃ পঞ্চানন 
চক্রবর্তী অনেকটা সতর্ক হইয়া পুথি সম্পাদন। করিয়াছেন | এ বিষয়ে 
ভঃ চক্রবরীর সংস্করণ অধিকতর নির্ভরযোগ্য । 

রামেশ্ববের শিবসন্বীর্তন সাত পালা ও জাগরণ-আরম্ত পালায় সমাপ্ত-_ 
প্রত্যেক দিন ও রাত্রিতে এক পালা গীত হওয়াই রীতি। তন্মধ্যে প্রথম 
হইতে ভূতীয় পালার কিয়দংশে পুর[ণ|জিত কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে । প্রথম 
পালায় পুরাণানুসারী সৃষ্টি, দেবতাদ্দির উৎপত্তি কথন, দ্বিতীয় পালায় দক্ষযন্ত 
নাশ ও সতীর দেহত্যাগ, দক্ষেন ছাগমুণ্ডের কাহিনী, তৃতীয় পালায় হিমালয় 
গুহে গৌরীর জন্ম, হিমালয় গৃহে শিবেব আশ্নমন, মহাদেবের ধ্যানভঙ্গেব 
অপরাধে মদনভশ্ম ও রতিবিলাঁপ, গৌবীব তপস্তা, গৌরী ও ছদ্মবেশী শিবেব 
বাক্যপ্রবন্ধ, শিবের বিবাহ প্রভৃতি বণিত হুইযাছে। এই পর্যস্ত পৌরাণিক 
কাছিনীর ধারা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসৃত হইয়াছে। পদ্পপুত্রাণ, স্কন্দপুরাপ, 
নন্িকেশ্বর পুরাশ' লিঙ্গপুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রস্ৃতি পৌরাণিক 
ও ক্ল্যাসিক সাহিত্য হইতে কবি পৌরাণিক কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ 
৪৮ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগিলাল হালদার কলিকাতা! বিশ্ববিভালয়ের উ্ভোগে রামেশ্বরেৰ 
শিষমন্ীর্তন বা শিবায়ন সম্পাদনা! করিয়াছেল। তিনি কুচবিহার রাজ-লগাইব্রেরীতে রক্ষিত 
একখানি পু'ধির আধুনিক নকলের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছেন? মুঙ্গপু'ধি চাক্ষুষ 'কবেন 
নাই। এইরপ পরোক্ষ বীতি প্রাচীন কাব্যসম্পাদনের আদর্শ রীতি নহে। তিনি তৎপর হুইয! 
মুল পুধি ও তাহার নকলের পাঠ তুলন! করিলে সম্পাদনার কার্য আমও তুচুতাষে সম্পন 
করিতে পারিতেন। 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্ি ৮৯৯ 


করিয়াছেন । হরপার্বভীর খিবাহের পর হইতে পৌরাণিক কাহিনী অল্পে 
অল্লে অপসূত হইয়াছে এবং কৃষিপ্রধান জীবন হইতে উখিত লৌকিক শিবের 
কাহিনী জণাকাইয়া বঙিয়াছে। কবি পৌরাণিক অংশে গতানুগতিক গশ্থা 
অনুসরণ করিয়াছেন_ চতুষ্পাীতে পড়িয়া তিনি সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্ধ 
হইয়াছিলেন, শিবসন্কীর্তনৈর পৌরাণিক অংশে তাহার পরিচয় রহিয়াছে । 
কিন্তু পুরাণের ঘনিষ্ঠ অন্ুকরণের জন্ত কবি এই অংশে বিশেষ কোন 
মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই ।৪৯ বরং পরবর্তী কৰি ভারতচন্দর 
“'অন্নদামঙ্গলে'র পৌরাণিক অংশে ঘটনাসন্নিবেশে পৌরাণিক কাহিনী 
অনুসরণ করিশ্েও কবিত্ব ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়! নিজ প্রতিভার 
শেষ্ত্বই প্রমাণ করিয়াছেন। হইতে পারে রায়গুণাকর মুকুন্দরাম ও রামেশ্বরের 
নিকট কোন কোন দিক দিয়া খণী, কিন্তু কবিত্ববিচারে অধমর্ণ যে উত্তমর্ণ- 
দিগকে বহু দূরে অতিক্রম করিয়| গরিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
শৃতীয় পালার মাঝামাঝি হইতে রামেশ্বর লৌকিক কাহিনী অনুসরণ 
করিয়াছেন। বরবেশী শিবকে দেখিয়। মেনকার খিলাপ, শিবের মোহনমৃতি 
ধারণ, হরগৌরীর বিবাহ--এই স্থানে তৃতীয় পাল! সমাপ্ত হইয়াছে। চতুর্থ 
পালায় শিবের গার্বস্থ্য জীবনের লৌকিক কাহিনীর চিত্র বণিত হইয়াছে। 
মহাদেবের ভিক্ষা-উপজীবিকা, হরগৌরীর কলহ, ঝুলি হইতে শিবের ধনরতু 
বাহির কর!, হরগৌরীর নানা তত্বকখা আলোচনা, রামনাম মাহাত্ম্য ও 
হরিনাম মাহাত্থ্য ঘোষণা-এই স্থলে চতুর্থ পালা পরিসমাপ্ত হুইয়াছে। 
চতুর্থ পালায় মুলঘটনাবহিভূ্তি ভক্তি ও তত্বকথা অধিক স্থান অধিকার 
করিয়াছে । পঞ্চম ও ষষ্ঠ পালায় যথাক্রমে কৃষ্ণের কক্সিণীহরণ ও বিবাহ এবং 
বাণরাজার কন্যা উষার সঙ্গে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গোপন মিলন এবং সেই 
প্রসঙ্গে হবিহরের যুদ্ধ, এবং সপ্তম পালায় শিবরাত্রির আখ্যান বণিত 
হইয়াছে । কিন্তু যথার্থ লৌকিক কাহিনী ষষ্ঠ, সপ্তম ও জাগরণ পালায় 
সবিস্তারে বণিত হইয়াছে । ষষ্ঠ পালায় মহাদেবের কৈলাস ত্যাগ ও কৃষি- 
কার্য গ্রহণ এবং সপ্তম পালায় বাগদিনীবেশিশী মহামায়ার সঙ্গে শিবের মত্ত 
ধরা, শিবকে ছলন] করিয়! দেবীর কৈলাসে প্রস্থান এবং শিবেরও কৈলাস 


৪৯ ঞ্পুরাণধণ্ডে তাহার কাব্যের বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই, কেধল পুরাতনের পুৰরা- 
বৃত্তি।”স্টঃ পঞ্চানন চক্ররর্ভী সম্পাদিত রামেগর রচনাবলী, পর, ১১২ ৃ 





৯৯০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


প্বাক্রা--এঁই কাহিনী বণিত হইয়াছে । জ্রাগরণ পালায় নারদের প্ররোচনায় 
পার্বতীর স্বামীর নিকট শাখা পরিবার বাসনা, শিবের অসামর্থ্য জানিয়া! দেবীর 
সাঁভিমানে পিত্রালয়ে গমন, শিবেরও কৈলাস যাত্রা । জাগরণ পালায় 
গৌরীকে শাখা পরাইয়া বৃদ্ধ মহাদেবের পত্তীর মানভগ্জনের চেষ্টা, অতঃপর 
হরপার্যতীর পুনগিলনে কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে । ইহাই লৌকিক কাহিনীর 
ধারা। পৌরাণিক অংশে কবি যে পুরাণকথার নকল করিয়াছেন, তাহ! 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। রামেশ্বরের এই কাব্যে যদি কোন কৃতিত্ব থাকে? তবে 
তাহামহাদেবের গার্স্থাজীবন বর্ণনায়। মহাদেবের কৃষিকার্ধ, বাগদিনীবেশিনী 
দেবী কর্তৃক মহাদেবের ছ্বলন| এবং গৌরীর শঙ্খপরিধান--এই অংশেই কবির 
মৌলিকতা৷ বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । এই লৌকিক কাহিনীগুলি 
কোন প্রামাণিক পুরাণে পাওয়া যায় নাই। কেবল নন্দিকেশ্বরপুরাপে 
( অর্বাচীন পুরাণ ) কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিবের কৃষিকার্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। 
এই সম্বন্ধে কিছু কিছু সংস্কৃত উত্তট শ্লোকও দ্ুপ্রাপ্য নহে। এখানে এইরূপ 
একটি শ্লোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে £-_ 

রামাদ্‌ যাচয় মেদিন1ং ধনপতেঃ বাজং বলাল্লাঙলং 

প্রেতেশান্মহ্যং তবান্তি বৃষতঃ ফালং ত্রিশুলং এব | 

শক্তাহুং তব চান্নদানকরণে হ্বন্দোহস্তি গোরক্ষণে 

খিশ্নাহং হুর ভিক্ষয়! কুরু কৃধিং গৌরীবচঃ পাতু বঃ। 


অন্নঃ গৌরী শিবকে বলিতেছেন, “রামের নিকট হইতে তুমি কিছু 
ভূমি মাগিয়! লও, ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে বীজ আর বলরামের নিকট 
হইতে লাঙ্গল, প্রেতরাজ যমের নিকট হইতে চাহিয়া লও মহিষ, তোমার 
শিজেরই তো বৃষ রহিয়াছে--আর তোমার ব্রিশূল তো ফাল, আমি নিজে 
তোমাকে (মাঠে ) অন্ন দিয়া আসিতে পারিব। স্বন্দ গোরক্ষণে শক্ত) হে 
হর, ভিক্ষায় আমি খিল্ন তুমি এইবার কৃষি কর 1”৫০ 

প্রাচীন ভারতীয় গ্রস্থাদিতেও কৃষক শিবের উল্লেখ নিতান্ত হৃল্্রাপ্য নহে। 
বৈদিকযুগ মূলতঃ কৃষিযুগ বলিয়া অনেক বৈদিক দেবদেবীই কৃষিদেবতার 
প্রত্তীক, কিন্তু প্রাচীন ভারতে রজতগিত্সিনিভ শিবকে ক্ষেত্রপালক্ধপে চিত্রিত 


« ৫* “ডঃ শশিভ্ষণ দশগুপ্ত--প্রাচীন সংক্কত সাহিত্যে হরগোঁরীর প্রেম ( বিশ্বভারতী পঞ্জিকা 
১৫খ বা রর্থ হ্যা ) | 


পুরাতন ধারার অনুবৃতি ৯০৯. 
করা হয় নাই। পরবর্তী কালের অর্বাচীন সংস্কত সাহিত্যে ভোলামহেশ্বরকে 
গার্ধস্থ্য সমস্যায় বিব্রত দরিদ্র ব্রাহ্মণরূপেই চিত্রিত কর! হুইয়াছে--গ্রবং 
দারিপ্র্য দূরীকরণের জন্ত হরগৌরী কৃষিকার্ধ অবলম্বনের কথ! চিন্তা 
করিতেছেন-_এইরূপ বর্ণনা প্রাদেশিক সাহিত্যেও প্রচুর পাওয়া যায়। 
বিদ্ভাপতি শিবগীতিকায় বাঙল! দেশের শিবায়নে বণিত কৃষক শিবের অনুন্নপ 
শিবচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সেখানেও দরিদ্র শিবকে “কিরিষ' অর্থাৎ 
কৃষিকার্ষে মন দিতে বলা হইয়াছে। খটযাঙ্গ কাটিয়া লাঙ্গল, শূল ভাঙিয়া 
ফাল নির্মাণ করিয়| তাহাতে বৃষকে জুড়িয়া দিতে ভক্ত শিবকে অনুরোধ 
করিতেছেন ।৫১ আসামী ওড়িয়! প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাতেও কৃষক শিবের 
বর্ণনা লোকসাহিত্যের অঙ্গস্বূপ এখনও বীচিয়। আছে ।৫ ধর্মমঙ্গলের 
অন্তর্ভুক্ত শৃন্তপুরাপে শিবের চাষবাসের যে বৃত্তান্ত বণিত হুইয়াছে, তাহার 
উৎসও একই প্রকার যাহা হউক আমাদের অনুমান, কৃষিপ্রধান-_-বিশেষতঃ 
ধান্ত-প্রধান পূর্ব-ভারতে নিষাদযুগ হইতে ( অস্ট্রিক ) ধান্তক্ষেত্রের দেবতারূপে 
ক্ষেত্রপাল ধরনের কোন কৃষিদেবতার পৃজ! তদানীন্তন আর্ধেতর কৃষকসমাজে 
প্রচলিত দ্বিল। এইজন্ত মধ্যযুগীয় লৌকিক বাংল! সাহিত্যের একটা বড় 

ংশে ধান্তের এত বিচিত্র বর্ণন! দেখিতে পাওয়! যায় ।৫৩ 





৫১. বেরি বেরি অরে সিব মে! তোয় বোলে! 
কিরিষ করিঅ মন লাই। 
রঃ সঃ সঃ ধঃ 
খটগ কাটি হরে হর জে বধাওল 
তিনুল তোড়িঅ করু ফারে। 
বসা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ 
পাটএ স্থরসরি ধারে ॥ 


(হে শিব,আমি তোমাকে বার বার বলি, মন দিয়! কৃষিকার্য কর 1...ছে হর, খটাঙগ কাটিয়া 
হল ৰাধাও, ত্রিশুল ভাঙিয়া তাহার ফাল তৈয়ার কর। হে হর, তে!মার ধূরদ্ধর বৃষকে 
লইয়! জুড়িয়| দাও । গঙ্গার ধারায় ক্ষেতের পাট কর।) 

«২ ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনীবলী, পৃ ১৭৭-৭৮ 

৫৩ মধ্যযুগীয় কোন কোন বাংল! কাব্যে বিস্তারে বিভিন্ন প্রকার ধান্তের তালিকা ও 
উপবর্ণন! পাওয়া যায়। ধর্সপূজাবিধান, শৃন্পুরাণ, কুষধরাম দাসের কমঙামঙগল, ভারতচনোর 
অরদামঙগল, দয়ারম দাসের বিনন্দ রাখালের পালা, কিস্করের লগ্হীলরদ্ঘতীর খগড়া পালা 
প্রভৃতিতে নানাপ্রকার ধান্তের নাম আছে রামেখরের শিবায়নে উদ্লিখিত বহুগ্রাকার ধানের 


ইহ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্র বিভ্তাসে কবিপ্রতিভার যে বিশেষ কোন 
কৃতিত্বের পরিচয় ফুটে নাই তাহা পাঠকেরা স্বীকার করিবেন। এখানে 
কবি ভয়ে ভয়ে পূর্বতন আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন--স্বাধীনভাবে 
যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু হরপার্বতীর ঘর-গৃহস্থালী, 
দারিদ্র্য, কলহ, শিবের কৃষিকর্ম, মৎ্তধরা এবং শিব কর্তৃক পার্তীকে শঙ্খ 
পরানোর বৃত্ধান্তে তাহার গ্রন্থননৈপুণ্য ও চরিত্রবিন্তাস অধিকতর সহজ ও 
সরস হইয়াছে । অবশ্য তাহার অনেক পূর্ব হইতেই হরপার্বতী সংক্রান্ত এই 
প্রকার লোককান্ত গালগল্প সমগ্র পূর্ভারতের কৃষক ও সাধারণ সমাজে 
প্রচলিত ছিল--যাহার জড় অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক অস্ট্রিক কৌমযুগে 
নিহিত ছিল বলিয়! মনে হয়। অস্ট্রিকজাতি অর্থাৎ নিষাদজাতি খুব সম্ভব 
কৃষি ও মত্ন্তজীবী জীবনের আদিম ভ্তরে বাস করিত, সেই দৃরপ্রস্থিত জীবন- 
ধারার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি পূর্বভারতের লৌকিক শিবকাহিনীর মধ্যে শুনিতে 
পাওয়া যায়। বাঙলাদেশে শিবের কৃষিকার্ধ, বাগদিনীবেশিনী দুর্গার সঙ্গে 
কাদাজলে নামিয়া ম্ন্ ধরার বৃত্তান্ত এবং হুর্গার শঙ্খ পরিধানের তিনটি গল্প 
পৃথক পুঁথির আকারেও জনপ্রিয় .হইয়াহিল ; শুধু রামেশ্বর ভণিতায় 
তিন পালার বহু পুঁথি পাওয়| গিয়াছে । ' মনে হয়, কৰি পৌরাণিক কাহিনীর 
দ্বারা গ্রন্থের কলেবর পূর্ণ করিলেও লোকসমাজে উপরোক্ত লৌকিক 
কাহিনীর অধিকতর জনপ্রিয়তা ছিল । 

কাব্যের লৌকিক অংশ হরপার্বতীর দারিজ্রের বাস্তব চিত্রসহ আরম্ভ 
হুইয়াছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্ত পার্বতীর স-বঙ্কার উপদেশে শিবকর্তৃক 


মধ্যে এখানে কয়েকটির নাম £দত্ত হইতেছে $-_কাল্যাকাম্ব, কাল্যাজ্ির!, কাশফুল, কণিকা, 
কালিম্দী, কটকী, কুহ্বমশালী, কনকচুর, ছুধরাজ, দুর্গাভোগ, কৃ্ণশালী, কুউরভোগ, কলমীলতা, 
কনকলতা, খেজুরথুপী, খয্েরশালী, গঙ্গাজল, গয়াবালি, গোপালভোগ, গৌরীকাজল, 
গন্ধমালতী, গয়াধুপী। গুলাপকর, চামরশালী। চন্দনশালী, ছত্রশালীঃ জলাশালী, জগন্নাথভোগ, 
জামাঞ্রিলাড়,, জলারাঙগী, নিঙ্গাশীলী, বলাইভোগ নন্দনশালী, পাতসাভোগ, পায়রারস, 
তিনসাগরী, ব।কশালী, বাকচুর ইত্যাদি । ভারতচন্রও আন্ব, বোরো, আমন তিন প্রধান 
শ্রেণীর ধান্বর্পমার পর মেধতাসা, কালাসনা, কালিন্দী, ছায়াচুর, ওয়াশালী, হরিলেবৃ, 
ওুয্াখুবী, বাশফুল, কাঁটারাগি, কপিলভোগ, শিবজটা, গল্গাজল, প্রভৃতি ধান্সের বিশ্বৃত 
তুলিক] দিয়াছেন। কবি এই বর্ণনায় শুধু পরাঢের সরু চালুর” উল্লেখ করিয়াছেন । 
বরেছ গজের মাস্তের তালিকা! ধর্জিলে এই বর্ণনা কত দীর্ঘহইত তাহা সহজেই অনুমেয় । 


পুরাতন ধারার অনুন্বতি ৯০৩ 


ইঞ্জের নিকট চাষবাসের উপযুক্ত জমির পাটা! গ্রহণ, কুবেবের নিকট বীজ ধান 
কর্জ, তারপর ভৃত্য ভীমসহ শিবের ধান্ত রোপণ- এই সমস্ত বর্ণনায় কবি যে 
বান্তবজ্ঞান ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি 
বিশেষভাবে প্রশংসা করিতে হইবে । পরে কোন্দল-বিশারদ নারদ খাষির 
মিথ্যা প্রজল্লে পার্বতী কর্তৃক মহাঁদেবকে কৃষিক্ষেত্র হইতে কৈলাসে ফিরাইয়া 
আনার জন্য সম্ভব অসম্ভব চেষ্টাও খুব কৌতুকজনক হইয়াছে । পার্বতী 
কৃষিকার্ধে নিরত মহাদেবকে উত্যক্ত করিয়! কৈলাসে ফিরাইয়! আনিবার জন্য 
ডশশ মশা প্রেরণ করিলেন । এই মশা 

সুক্ষ বটে শরীর সামর্থো নহে ক্রটি। 

হাতী পার! জন্তকে হারাতে পারে ছুটি এ 
কৃষিক্ষেত্রে চন্দ্রচ্ড় এক হাঁটু কাদার মধ্যে ফড়াইয়া চাষের তদারক 
করিতেছেন, এমন সময় মশার দল তাহাকে ঘিরিয়|। ধরিল। তখন “্চমকিয়া 
চন্ত্রচুড় চালাইল| চড়*। তাহার পরের বর্ণনা বাস্তবতা ও কৌডুকরসের 
দিক হইতে চমৎকার হইয়াছে । 

ঠুস ঠাল ঠুই ঠাই ঠাকুরের করে । 

দশ পাঁচ উড়াা। যায় দুই চারি মরে ॥ 
কবি হালকা চালে “মশার কীর্তনে'ও বেশ মুল্গিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন £ 

চাপড়ের চট্টচাট হাল্যার হুটপাট 
সট সট নাড়িছে পুচ্ছ। 
এই কপ মর্দন মশার কর্দম 
একহাত হৈল উচ্চ ॥ 


মহাদেবকে ফিরাইয়া আনিবার স্মস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে পার্বতী বাগদিনী বেশ 
ধরিয়া মহাদেবের ধানক্ষেতে উপস্থিত হইলেন । ভাঁশ, মশা, মাছি, জেপক 


পাঠাইয়া মহামায়া যাহা করিতে পারেন নাই, শুধু বাগদিনী বেশ ধরিয়া 
কামিনী কটাক্ষ শর়ে 
অস্থির করিল! ভূতনাথে। 


প্রথম প্রথম শিবের সন্দেহ হইল, তিনি ভূত্য ভীমকে একবার বলিলেন, আমার 
কেমন সনে হইতেছে--”মোর মনে হেন লয় কদাচিত হবে তোর মামী 1 
ভূত্য ভাখিন! প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তা” কি করিস্লা হইবে 1. তাহার 
মামী তো গৌরাজী, আর এ যে কালো বাগদিনী! আরও পার্থকা আছে, 


৯০৪ বাংলা সাহিত্োর ইতিবৃত্ত 


"মামীর বয়েস বাড়া, মামী ঢেঙ্গা এ যে গেঁড়া”। বাকাচ্ছলে মহামায়া নিজ 
পরিচয় দিলেও শিব বাগদিনীকে “সীাগা” করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন, 
এমন কি খোদ মহামায়াকেও ছাড়িয়া দিবেন কবুল করিলেন। শেষে 
বাগদিনী-মোহে মহেশ্বর হাটুজলে নামিয়া জল সেঁচিয়া মাছ ধরিতে 
লাগিলেন £ 

ধরেন পাবদা-পুঠি পাঙ্গাস পাঠীন। 

চিতল চিঙ্গড়ী চেল] চাদকুড়্যা মীন ॥ 

ধানহুলি ধবাচি ধরিল ডানিকোনা | 

মৌরল! টেঙ্গর1 ভোল। খলিস নয়ন! ॥ 

তেটেঙ্গরাকে ধরিল তেচক্ষা! দিল ছেড়া । 

সোলশাল রোহিত মবগাল ধরে তাড়া! ॥ 
অতঃপর রোহিত, কান্বাস, কাতলা, কমঠ, ভেউকী, ইলিস, মাগুর, ফলই, 
গড়ই, কই, পাঁকাল, চেঙ--এমন কি কীকড়া-শামুক-গুগলিতেও মহামায়া 
হাড়ি ভরিয়া! ফেলিলেন। শিব বাগদিনীর নির্দেশ মতে! কাদাজল ঘাটিয়। 
মাছ ধরিলেন এবং মনোমত অভিলাষ জানাইলেন--"অত:পর আলিঙ্গনে 
অনুকূলা হও*। ইতিপূর্বে দেবী হ্বকৌশলে “শিবের মাণিক্য অঙ্ুরী লক্ষ 
নৃপতির ধন” হস্তগত করিয়াছিলেন । তখন শিবকে বাসর নির্মাণ করিতে 
বলিয়া ছদ্লুবেশিনী দেবী কৈলাসে ফিরিয়া! গিয়! নিজ্গ মৃতি ধরিলেন। এদিকে 
বাসর সাঁজাইয়! শিব অপেক্ষ/। করিতে করিতে হতাশ হুইয়! পড়িলেন, 
তারপর ভয়ে ভয়ে বুড়া বৃষে চড়িয়া কৈলাসধামে পৌছাইলেন। গৌরী 
সক্রোধে ছেলেদের হুকুম দিলেন £ 

তোর বাপ বাগদি হয়্যাছে ছাড়া মোকে ॥ 

তার ঠাঞ্ি যাস নাঞ্জি ছুঁস নাই তাকে ॥ 
প্রচণ্ড দাবড়ি দিয়! ছুর্গা মহেশ্বরকে ঘরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন £ 

বাগতির লাজ নাঞ্ি ঘরে ঢুকে মোর । 

ছেল্যাপুল্যা চু'ইলে ছুতুক হবে ঘোর ॥ 

ভালো যদি চাও তো৷ এখান হৈত্যে যাকু । 

যেখানে রাখিয়া! আল্য বাগদিনী মাগড 8৪ 





৫৪ মহাদেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে পার্ধতীর গীত্র ম্পর্শ করিয়! মান ভাত!ইতে আসিলে 
দেবীর নিকট বেশ ভালে! রকমের “অর্ধচন্ত্' লাভ করিয়াছিলেন £ 


পুরাতন ধারার অনুতৃতি ৯০$ 


বাগরিনী-প্রেমমুগ্ধ মহাদেব যখন দেখিলেন, তাহার প্রদত্ত অঙ্থুরীয় দেবী 
বাহির করিয়া দিয়! আসল কথ! ফাস করিয়! দিয়াছেন, তখন হর মনে যনে 
জিভ কাটিয়া বলিলেন, “কেন আইলাম হেথা !” হরপার্বতীর মধে তৎক্ষণাৎ 
একট! হুলস্থুল অনর্থ বাধিয়া যাইত, কিন্তু নারদের মধ্যস্থতায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে 
তখনকার মতো সন্ধি স্থাপিত ভইল। 
ইহার পর শঙ্খ পরিধান পাল আরম্ভ। নারদের প্ররোচনায় দেবী 

মহাদেবের কাছে শঙ্খ পরিতে চাহিলেন। ইতিপূর্বে দেবী নারদের সামনে 
মহাদেবকে বাগদিনী প্রসঙ্গে যথেষ্ট “হেনস্থা” করিয়াছিলেন, মহাদেবও তাহার 
জন্য ক্ষু্র হইয়াছিলেন। দেবীর শীখ। পরিবার বাসনায় মনে সনে গ্ঘলিক্কন. 
উঠিয়া! ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন, 

ভিথারীর ভা! হৈয়! ভূষণের সাধ। 

কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ ॥ 

বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে। 

জঞ্জাল ঘুচুক যাহ জনকের ঘরে। 
এইরূপ কথার খোটা কোন্‌ স্ত্রীই-বা সহ করিতে পারে? সক্ষোভে পাবতী 
সস্তানাদিসহ পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন। ব্যাপার এত দূর গড়াইবে তাহা 
পশ্তপতি বুঝিতে পারেন নাই। নানা অন্ুরোধ-উপরোধ করিয়াও তিনি 
ক্ষু্ধ দেবীকে নিরৃতত করিতে পারিলেন না, তখন “আড় হয়্যা পশুপতি 
পড়িলেন পথে ।” কিন্তু মহাদেবকে ঠেলিয়া ফেলিয়। কুদ্ধা চণ্ডিকা হিমালয় 
ভবনে যাত্র। করিলেন, “পাথারে ফেলিয়! গেল পর্বতের ঝি।” মহাদেব নানা 
বাধা সৃষ্টি করিয়া দেবীকে পিত্রালয়ে যাইতে নিরৃত করিতে চাহিলেন, কিন্তু 
দেবী ইন্দ্রের রধ আনাইয়া তাহাতে চড়িয়! বাপের বাড়ী পৌছাইলেন, 
হ্িমগৃহে আনন্দের শারদোৎসব শুরু হইল । এদিকে “শক্তিহীন শিব যেন 
জীবহীন দেহ ।* তিনি যোগবলে একজোড়া বাইশঙ্খ সৃষ্টি করিয়া! শাখারীর 
ছল্পবেশে হিমালয়ে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন, তারপর নানা ছলাকলা 
কলকৌশলে শীখারী শিব পার্ধতীর হাতে শাখা! পরাইলেন, অতঃপর হয় 


গোস। ছিল গৌরীর গুমান গেল ভর | 
ঘর হৈতে ঘুচাইল ঘাড় ধাজা মার্যা ॥ 
পূর্ব ছুঃখে পার্ধতী পেলিল পূর্ণ কাম। 

উচ্চ পিড়া হৈতে পড়া বুড়া বলে রাম ॥ 





৯০৪৬ যাংলা সাহিতোর ইতিরৃত 


ছপ্পবেশ ত্যাগ করিলেন, দেবাম্পতীর পুনগ্রিলন হইল, হিমাচলে আনন্দের 
জোত বহিল। অবশ্য বাসরে পুনগ্িলনের সময় পার্বতী বাগদিনী বেশ 
ধরিয়াই মহাদেবের তৃপ্তি সাধন করিলেন ৷ অতঃপর হুরপার্বতী ও সন্তানেরা 
বিজয়! দশমীর পর কৈল।সে ফিরিয়! গেলেন । শশ্য পাকিলে ভূত্য ভীম 
পর মণে দা] লইয়! হাথে" ধান কাটিতে লাগিল । সর্বশেষে কবি বিবিধ 
ধান্তের তালিক] দিয়! গীত সমাপ্ত করিয়াছেন । 

এই লৌকিক কাহিনীতে দরিদ্র শিবেব গার্বস্থ্য জীবন, দাম্পত্য কলহ, 
চাঁষবাস, মাছধর! প্রভৃতি বর্ণনায় পুবাপুবি বাস্তব দ্টিভক্তি বক্ষিত হইয়াছে ৰঁ 
বিশেষতঃ শিবের কষিকাধ ও ধান্যবোপণের কাহিনীতে ব্র।দ্গণকবির কৃষিকর্ধ 
বিষয়ে নিপুণ অভিজ্ঞত। ও আন্তরিক আকর্ষণ সুচিত হইয়াছে । শিব কর্তৃক 
ইন্দ্রের নিকট জমির পাট্ট্রা গ্রহণ এবং কুবেরেব নিকট বীজধান কর্জ কবার 
বৃন্ান্তে একযুগের সাধাবণ বাঙালী রুষাণের জীবনচিত্র পবিশ্ফুট হইয়াছে । 
কোন এক লেখক বলিয়াছেন. “এ দেব।দিদেব মহেশ্বব এবং জগন্মাতা 
পার্তীর কৈলাসজীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্রাচার্খ এবং 
তস্য ভার্ধা পার্বতী ঠাকুবাণীব ভীখন কাহিনী ।* ৫৫ শিবের ঘবগৃহস্থালীব 
বর্ণন। কতকট! সেইরূপই বটে। কৰি যে শিবকে কৃষক-শিবে পবিণত কবিয়/ছেন 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃষি সম্বন্ধে কবির ষাবতীয় অভিজ্ঞতা 
শিবের ধান্ত রোপণের কাহিনীতে নিংশেষিত হইয়াছে । যাহা হউক হর- 
পার্বতীর চরিত্র যে লৌকিকতার উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই তাহা স্বীকার 
করিতে হইবে । দেবী যে ভাষায় মহাদেবেব সঙ্গে কলহ করিয়াছেন বাগদিনী- 
বেশ ধারণ করিয়| অনুচিত ছলনায মাতিয়ছেনঃ ভীমেব প্রতি কটুবাক্য 
প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার ঈশ্বরী-মহিমা আদৌ রক্ষিত হয় নাই। 
তীার মান অভিমান, দারিজ্র্যের সংসার, পুত্রকন্ঠাদের জন্ত চিন্তা, নিষ্বর্ম। 
স্বামীর ভিক্ষুক বৃত্তি ও চারিত্রহ্্টি তাহাকে চিস্তাভ'রপীভিত সাধারণ 
গৃহিণীতে পরিণত করিয়'ছে । মহ[দেবের লাম্পট্য দোষ৫৬ গণমানসেরই 

&ং নন্দগোপাল সেনগুপ্ত--বাংল! সাহিত্যেব ভূমিকা, পৃ. ২১ 

৫৬ কুচনীপাড়ায় গিক়্! শিবের কুচনী যুবতীদের লইয়! মত্ত হইবার বর্ণনাষ কলিকাত! 
বিশ্ববিভালয় প্রকাশিত "শিব সন্কীর্ভন' বা শিবায়নের লম্পাদক অধ্যাপক যোগিলাল হালদার 
অনিলত। দেখিতে পান ন।ই, «শিবের হরিগুণগানে ফেচিনীদের যোগদানে অল্লীলতার গন্ধ 
কোথাও জাছে বলিক্া! যনে হয় ন1।” শ্রীঘুক্ত হালদারের এই মন্তব্য বিশেষ যুক্তিযুক্ত বলি! 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ৯গ্দ. 
উপযুক হইয়াছে। কৃষ্ণের গোপীলীলার ছায়াতলে মহাদেবের কুচনীবিলাস 
পরিকল্পিত হইয়াছে ।৫+ কিন্তু ইহা! হইতে গ্রাম্য মনের অভব্যতা দূর হইতে 
পারে নাই-যদিও কবি “ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর' বলিয়া! অন্ুপ্রাসের 
রঙ্ষে মাতিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ও ভারতচন্দ্র শিবচক্িত্র. লইয়া যথাক্রমে 
'শিবায়ন' ও “অল্নদামঙ্গল' রচনা! করিয়াছিলেন । রামকৃষ্জ লৌকিক কাহিনীকে 
সঙ্কুচিত করিয়! পুরাণসাহিত্য অবলম্বনে শিবচরিত্রের সংযম রক্ষা করিবার 
চেষ্ঠা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র কেচনীপ্রসঙ্গ ও বাগদিনী লীল৷ এড়াইয়া 
গিয়াছেন। তিনিও অবশ্য শিবচরিত্রের মহিম| রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ 
করেন নাই: কত্ত রচনার উৎকর্ধে তিনি রামেশ্বরকে বহু দূরে অতিত্রম করিয়া 
গিয়াছেন ৭ (রবীন্দ্রনাথ শিবায়ন সাহিত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন, 
“বাংলা দেশের গ্রাম্য কুটারের প্রাত্যহিক দৈন্ত ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিদ্বিত। 
তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথ! ছাড়াইয়া 
উঠিতে পারে নাই” (“লোকসাহিত্য” )। বাস্তবিক রাষেশ্বরের শিবায়ন 
পণ্ডিত ব্যক্তির রচনা হইলেও হরপার্বতীর লৌকিক লীলায় গ্রাম্য ধূলোট 
উৎসব ও গম্ভীর গাজনের রঙ্গরস উতরোল হইয়া উঠিয়াছে। “অষ্টাদশ 


মনে হইতেছে না। শ্িবায়নে কোচপলীতে গিয়া শিবের অনুচিত রশ্রসের কথাই বণিত 
হইয়াছে । সেখানে উন্নতযৌবনা কোচরমত্রীদের লইয়া শিবের বিহ্বারকে কবি স্বয়ং 
বলিয়াছেন £ 





কৌচিনী সকল হৈল কুহুম-উদ্যান ৷ 

শঙ্কর ভ্রমর তায় মধু করে পান ॥ 
এ বর্ণনায় স্পষ্টই আদিরসের ইঙ্গিত রহিয়াছে । তাহ! ছাড়া গ্রন্থের মধ্যে অনেক শ্বলে 
অনাবৃতভাবে কোঁচনী প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণেও এই অমাজিত 
কাহিনী প্রবেশ করিয়াছে । বাগদিনীবেশী দেবীকে দেখিয়। হরের কামোন্মত্ততা গ্রাম্য মনেরই 
উপযুক্ত হইন্লাছে। শব্ধপরা উপাখ্যানের অন্তরে হর-পার্বতীর বাসর বর্ণনায় কবি আদিরসকে 
অনেকটা সংযত করিয়াছেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ হর এবং প্রার়-প্রোা ছুর্গার বাসর বর্ণনা কবি 
নেপথ্যে সারিলেই সুচি ও সঙ্জতিবোধের পরিচয় দিতেন। 

৫৭ কৃষিকার্ষে ব্যস্ত মহাদেব দেবাঁকে ভুলিয়া! ধ:কিলে দেবী ছুঃখ করিয়! জন্াকে 

পলিয়াছেন £ 

শঙ্কর মাধব কল্য মহী মধুপুরী । 

কৈলাস হৈল ব্রজ জামি রাধা ঝুরি ॥ 


৯০৮ বাংলা লাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


শতাব্দীর পঙ্কশেষ জীবন-প্রবাহের ধূসর মন্থরত1 দেঁবদম্পতীকে এমনভাবে 
টাকিয়া ফেলিয়াছে যে, কবির বাস্তব জ্ঞান ও সাংসারিক অভিজ্ঞতার 
মু্সিয়ান! প্রশংসিত হইলেও তাহার চরিত্রপরিকল্পানা যে নিতান্তই সামান্য 
ব্যাপার তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই কেহ কেহ এই কাবাকে *. 
78610798] 1১060) 01 6109 17165016591 [367169)৫৮ বলিয়। সিদ্ধান্ত কবিয়়াছেন, 
কেহ-বা রামেশ্বরকে “কৃষকের কবি' ৫৯ বলিয়াছেন । কেহ কেহ মনে করেন, 
অষ্টাদশ শতাব্দীর আর কোন বাঙালী কবি এতটা “£6]10-1০6180%” এবং 
40801081188; দেখাইতে পারেন নাই ।৬০ কোন সমালোচক এই কাব্যে 
চমৎকার কৌতুকরসের পবিচয় পাইম়াছেন।৬১ আবার কেহ-বা অন্য 
দুষ্িকোণ হইতে বিচার কবিয়! বলিয়াছেন, প্রামেশ্বব কোন গভীব ভাব 
উদ্রেক করিতে চেষ্ট1! করেন নাই ।” ৬২ এই সমস্ত মন্তব্যের দ্বার প্রম/ণিত 
ইইতেছে, এই কবিকে অবহেলায় ফেলিয়া রাখিবার উপায় নাই। তীহাব 
প্রভাব যে নান। মনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এই সমস্ত 
মন্মনা হইতে স্পউ বৃঝা! যাইতেষ্ে। সাধাবণ ধবনেব গ্রামীণ মনের উপযোগী 
এই পাঁচালীকে জাতীয় কাব্য আখ্যা দেওয়! যুক্তিসঙ্গত নহে। বোধ 
হয় কৃত্তিবাসী বামাযণ ও কাশীদাসী মহাভারত ছাড| আর কোন কাব্যকেই 
মধ্যযুগের একমাত্র প্রতিশিধি বলিয়া মানিয়া লওয়| যায় না। ইহাতে কবিব 
সহানুভূতি দবিদ্র শিবের ঘরগৃহস্থালীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে । 
তাই বলিয়া ইহাতে কোনও প্রকার মানবতাবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাও 
মনে হয় না। কৌতুকরস অবশ্য ইহাতে আছে। ভূত্য ভীমেব প্রতি 
বাগদিনীবেশী দুর্গা যেরূপ কটুকাটবা করিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিৎ বীররসেরও 
সঞ্চার হইয়াছে | দেবী যেখানে রণরঙ্গিণী মৃতি ধরিয়া বাগদিনী-সংস্পর্শেব 
অপরাধে খোদ মহাদেবকে ঘর হইতে ভাগাইয়া দিতে প্রস্তুত হুইয়াছিলেন, 
তখন উগ্রচণ্ড। দেবীর আভিযোগব।কো বেশ উত্তাপ সঞ্চ।রিত হইয়াছিল-- 
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৬১ কবিশেখর কালিদাস রায়- প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, ১ম, ংর ভাগ 

৬২ দীনেশচন্ত্র সেন--বঙ্গভাব] সাহিত্য 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ৯০৯ 


কিন্ত অনেক স্থলেই ঘটন! জমাট বাঁধিতে পারে নাই, চরিত্রগুলিও যাত্রা- 
ভিনয়ের চরিত্রে পর্যবসিত হইয়াছে । নারদ, ভীম প্রভৃতি চরিত্রাঙ্কনেও তিনি 
লোকচেতনার উর্ধে উঠিতে পারেন নাই ।+যে কৌতুকরস মাটির কাছাকাছি 
বিরাজ করে, যাহার সঙ্গে নির্ভেজাল গ্রাম্যমনের অধিকতর সম্পর্ক, কবি 
তাহাতে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন--এইস্থলে তাহার সঙ্গে ভারতচন্ত্রের প্রধান 
পার্থক্য । ভারতচন্দ্রের রঙ্গরসে মাজিত নাগরিকতার চাকচিকা বেশী, 
রামেশ্বরের হাম্যকৌতুক গ্রাম্য কুষাণজীবনেরই সরিক। তাহাকে কৃষকের 
কৰি বল! না গেলেও (কারণ সাধারণ কৃষকে তাহার কাব্য বৃঝিবে না ), 
এই কাব্য রচ কালে তাহার মানসনয়নে যে রাঁটের কৃষকপল্লীর বাম্তবচিত্র 
ভাসিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কয়েকস্থলে অবশ্য কবি প্রায় ভারত- 
চন্দ্রের মতোই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সপুত্র মহাদেবের ভোজন এবং দুর্গার 
পরিবেশনের বর্ণশাটি চমৎকার ফুটিয়াছে £ 

তিন ব্যক্তি ভোক্ত! একা অন্থ দেন সতী । 

ছুটি হতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি ॥ 

তিন জনে একুনে বদন হইল বার । 

ওটি গুটি ছুটি হাতে যত দিতে পার ॥ 

তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাথে খার। 

এই ছিতে এই নাঞ্ি হাড়ি পানে চায় ॥ 


সং মঃ সঃ রঃ 

কাতিক-গণেশ বলে অন্গ আন ম!। 

হৈমবতী; বলে বাছা! ধৈব ধরি খা॥ 
মহাদেব ছুই পুত্রের সঙ্গে সলা৷ করিয়া সব অন্ন টাছিয়! পুছিয়া খাইয়া গৌরীকে 
বেকায়দায় ফেলিতে চাহিলে দেবীর মহিমায় সকলের ক্ষুধাই শান্ত হুইয়! 
গেল । দেবী পুনরায় অল্প পরিবেশন করিতে আসিলে “শাদুলিঝম্পনে সভে 
আগুলিল পাতে”*। সকলের ভোজনের শেষে দেবী অন্ন গ্রহণ করিলেন । 
এক যুগের সাধারণ গৃহস্থের প্রসন্ন জীবনচিত্রটি এই ভোজন বর্ণনায় চমৎকার, 
ফুটিয়াছে। তাহার বর্ণনার অনেকস্থলে সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন 
বেশ সহ্ৃদয়তার সঙ্গেই অক্ষিত হইয়াছে । অনেকে ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটুনীর 
উ্তিটির (”আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে” ) বিশেষ প্রশংস। করিয়া 
থাকেন। কিন্তু রামেশ্বরের এই ধরনের কোন কোন উক্তি ভারতচন্দ্র অপেক্ষা 


ঙ্গ ৯২৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


প্ুন নহে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। বিবাহের পর কনা বিদায়ের 
প্রা্কালে শাশুড়ী জামাতাকে বলিতেছেন £ 
কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি । 
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কর ভুমি॥ 
আটু ঢাক্যা বস্ত্র দিয় পেট ভরা ভাত। 
প্রীত কর্য যেমন জানকী রঘুনাথ ॥ 
“আটু ঢাক! বন্ত্র' ও পেট ভর! ভাত” কুলীন কন্তার ইহা অপেক্ষা আর কিছুই 
চাহিবার ছিল না। 'এক যুগের সম্পন্ন গৃহস্থের চিত্রটিও এখানে ছু' একটি 
রেখার আঁচড়ে যেভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, কোন সামাজিক ইতিহাসের দুই 
অধ্যায়েও তাহা ততটা সার্থক হইতে পারিত ন]। 
এবার [রামেশ্বরের রচনারীতি সম্গন্ধে দুই এক কথ! বলা প্রয়ে।জন। 
বহুকাল পূর্বে বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রামেশ্বরের রচনাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন, “রামেশ্বরের কবিত| তেজস্বী জাঙ্গল লতার স্তায়।”৬৩ কিন্তু 
কবি যেরূপ তৎসম শব্দসঙ্কুল ও অনুপ্রাসকণ্টকিত গুরুভার বাকৃরীতি ব্যবহার 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহার ভাষাকে “জাঙ্গল লতা” বল! চলে না। অবশ্য 
তিনি গ্রাম্যশব্বও প্রচুর বাবহার করিয়াছেন। তাহার কিছু কিছু বাকা- 
বিস্তাস বিশেষ প্রশংসনীয় । যেমন-_ 
(১) দিনে হও ব্র্থচারী রাত্রে গলা কাটা। 
€২) হাড়ির মুখের মত মিলি গেল সরা। 
(৩) তোমার তুলন! তুমি তুল্য নাঞ্রি আর। 
(8) পুঞ্রি আর প্রবঞ্চন৷ বাণিজ্যের মূল। 
€৫) বিষয়ীর বচনে বিশ্ব/স বিধি নয় ! 
(৬) জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা । 
(৭) হাপুতির পুত্র যেন নির্ধনের ধন। 
(৮) মরণ অধিক ছুংখ মাগোর বাখান । 
(৯) পুরন্তরীর প্রগল্ভতা! বিবাহেতে বাড়ে । 
€১.) দারিজ্র্য দোষের পর দোষ নাই আর। 
€১১) অনর্থের বীজ অর্থ মতততার ঘর। 
(১২) নমের নিমিতে লোকে ন।ন। কর্ম করে। 


| এই উক্তিগুলি অতিশয় মৃল্যবান প্রাজ্ঞ উক্তি বলিয়। গৃহীত হইবার যোগা-- 


“** রঙ্গলাল বন্দেোপাধ্যায়স্-বাঙ্গাল! ক্বিতাবিধয়ক প্রস্তায 


জগ 


গে 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি . ৯১১ 


অবশ্য ভারতচন্দ্র এই জাতীয় উক্কিতে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 
কিতত রামেশ্বরের অনুপ্রাসগুলি বিশেষ উল্লেখ দাবি করিতে পারে। বাস্তবিক, 
“তাহার কাব্যে এমন অল্প পংক্তি আছে যেখানে অন্ুপ্রাস নাই 1১৪ ছুই 
এক স্থলে অনুপ্রাস ব্যবহার বিশেষ বুদ্ধিকৌশলের পরিচায়ক | যথা-_ 
(১) খগ্রনগঞ্জম আখি অঞ্রন রঞ্রিত। 
'কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটি মুরছিত ॥ 
(২) উজ্জ্বল থাকুক চির কজ্জল সিম্দুর | 
(৩) চন্দ্রচুড় চরণ চিন্তিয়া নিরস্তর | 
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামের ॥ 
(৪) রহ্ষিণী সে রঙ্ধনাথে শঙ্খ দিতে বলে। 
৫) মটরের মানে নুক্র গেল উড়্যা ৷ 
(৬) কর্জ কর কাত্যায়ণী কুবেরের কাছে। 


স্ররদি 


কিংবা, 
শ"খারি হুন্দর কহ শাখার হুন্বর | 
কি নাম তোমার কহ কোন গীয়ে ঘর ॥ 
প্রভৃতি উক্তি স্খপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু অনুপ্রাস অন্ন-স্বাদের মতো, অতিরিক্ত 
অন্ুপ্রাস ব্যবহার কাব্যগুণবর্ধক ন1 হইয়। ক্ষতিকারক হুইয়। থাকে। 
রামেশ্বরের অনুগ্রাস কোন কোন স্থলে হানিকর মুদ্রাদদোষে পরিণত হইয়াছে । , 
যত্রতত্র যে কোন প্রসঙ্গে তিনি রাশি রাশি অন্ুপ্রাস ব্যবহার করিয়া কাব্য- 
সৌন্দর্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন । যেমন ঃ 
(১) ঠাকুরাণীর ঠেকিতে ঠাকুর ঠেকা1 হন। 
(২) ভাড়া! কর] ভড়ক করিয়া ভাল মতে। 
(৩) কান্জের লাগিয় কাছা! কাকুর্বাদ করে। 
(৪) হ্যাদাইল! ছুটা ছেলা। হারাইয় হরে । 
(৫) ঘন্যা গেলে পন্তা যাত্য ঘসিবার নয় | 
এই সমন্ত প্রয়োগে কৰি শুধু অনুপ্রাসের প্রতি অতি-ভক্তিবশতঃ কৃত্রিম 
শব্দালঙ্কার লইয়া অনাবশ্যক মাতামাতি করিয়াছেন। অন্ুপ্রাসের বহর 
আর একটু অল্প হইলে কাব্যের অলঙ্কার-সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইত। 
বহধিমচন্ত্র কবি হীশ্বর গুপ্তের অন্ৃপ্রাস প্রয়োগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ণঅনুপ্রাস- 
যমকের বাহুল্য বড় ক্কর | রাখিয়া টাকিয়া পরিমিতভাবে বাবহার করিতে 





৬৪ ডঃ পঞ্চানন চক্রবতী সম্পাদিত পূর্বোলিধিত গ্রন্থ, পৃ. ১১২ 


৯১২. বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পারিলে বড় যিঠে, বাঙ্গালাতেও তাই ।'****"ঈশ্বর গুপ্তের এক-একটি অনুপ্রাস 
বড় মিঠে'*""*"এইরপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয় ।* রামেশ্বরের অনেক 
অন্বপ্রাস প্রয়োগ সেরূপ নহে, বহুস্থলে তাহা কৃত্রিম শবাবাহুল্যমাত্র। 
যাহা হউক, কবি এই কাব্যে প্রচুর বিদ্যাবৃদ্ধি, অলঙ্কার কৌশল ও সাংসারিক 
অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন--অবন্য স্থানে স্থানে গ্রাম্য অশ্লীলতার আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেও কবি পিছপাঁও হন নাই। বরবেশী শিবকে দেখিয়া 
শাশুড়ীগণের নিজ নিজ জামাতার নিন্দা একটু নূতন বটে, কারণ মঙ্গলকাব্যে 
রমনীগণের পতিনিন্াা আমাদের এক প্রকার “গা-সওয়া' হইয়া গরিয়াছিল। 
রামেশ্বরের বর্ণনায় শাশুড়ীগণ জামাতাদের যেভাবে নিন্দা করিয়াছেন, 
তাহার ভাষা ও বক্তব্যের বিষয়ে রুচির মুখ রক্ষা হয় নাই বটে, কিন্তু 
গতানুগতিক বর্ণনায় যে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হইয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 
পরিশেষে কবির উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মমতের উল্লেখ করিয়! রামেশ্বর- 
প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি । পণ্ডিত ও পুরাণপাঠক রামেশ্বর হিন্দুধর্মের 
এক উদার অসাম্প্রদায়িক মনের অধিকারী ছিলেন। কবি শিব-শক্তির 
বিষয়ে কাব্য রচন! করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কবির অধিকতর নিষ্ঠা ছিল 
বৈষ্ঞবধর্মের প্রতি 1৬৫ কবি কাব্যের নানা স্থানে নিজের বৈষ্ণব ধর্মান্ুরক্তি 
প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন । নিষ্লে এইরূপ কয়েকছত্র উল্লিখিত হইতেছে £ 
(১) তোমার মহ্ম! হর মনোবাক্য অগোচর 
হুরিতক্তি দেও রামেশ্বরে । 
(২) শুদ্ধভাবে হরিনাম সদ] যেই শ্মরে। 
বন্দ তার পাদপক্স মণ্তভক উপরে ॥ 
হরিনাম শৈবশাক্ত বৈষ্বের পর | 
প্চারিয়া বলিল বৈষ্ণব রামেশ্বর | 
€5) সর্বশান্ত্রে সর্বকাজে কাল নিরূপণ। 
বিষ্ণ নাম লৈতে সর্বকাল বিলক্ষণ ॥ 
কোন কার্যে কোন কণ! কহ্বার বেল! । 
বিষণ নাম নিতে কেহ কর্য নাই ক্লে! ॥ 


৬৫ ডঃচক্রবর্তী কবির ধর্মমত সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা 
যাইতেছে, কবি তন্ত্রও অনুশীলন করিয়াছিলেন । : 


পৃরাতন ধারার অনুতৃতি ৯১৩ 


স্বয়ং মহাদেবের মুখ দিয়াও কবি হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছেন। 

কাব্যের কয়েকস্থলে কবি সপারিষদ চৈতন্তদেবেরও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া" 
চেন। এই সমস্ত উল্লেখ হইতে কবিকে ধর্ষমতে বৈষ্ণব বলিয়াই মনে হইতেছে 
_-যদিও পঞ্চোপাসক সাধারণ হিন্দুর মতো তিনি শৈব ও শাক্তধর্মের প্রতিও 
যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্ের ধর্মসংক্রান্ত মতবাদ 
কতকটা এইরূপ হইলেও যথার্থ নিষ্ঠা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা রামেশ্বরের 
যতটা! ছিল ভারতচন্দ্রের ঠিক ততট। ছিল না। রামেশ্বর ভূস্বামী-সন্প্রদায়ের 
সান্নিধ্যে ছিলেন, ভারতচন্দ্রের অভিজ্ঞতাও এইবপ | কিন্ত রায়গুণাকরের 
মধ নাগরিক মনোবৃত্তি অধিক, রামেশ্বরের মধ্যে তাহার বিপরীত-_গ্রার্মীপ 
সংস্কারই প্রধান হইয়াছে । রামেশ্বর দেবদেবীর জীবন লইয়া কিছু কিছু 
রঙ্গকৌতুক করিলেও তাহাদের প্রতি কবির বিশ্বাস শিথিল হয় নাই। কিন্তু 
ভারতচন্দ্রের মনে দেববিশ্বাস ও নিষ্ঠার গভীরতা কিঞ্চিৎ হাস পাইয়াছে তাহা 
অস্বীকার কর! যায় না। 

"যাহা হউক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি রামেশ্বর কবিপ্রতিভায় 
নিতান্ত খর্ব ছিলেন না-_ঙাহার “শিবসঙ্কীর্তনই' তাহার প্রমাণ । পৌরাণিক, 
'ও লৌকিক কাহিনীকে মিলাইয়া, উজ্জ্বলতম অনুপ্রাসের সঙ্গে সরল গ্রাম্য 
বর্ণনার খাদ মিশাইয়| গ্রামীণ জীবন ও সংস্কারের পটভূমিকায় কবি রামেশ্বর 
যাহ। রচনা করিয়াছেন, একযুগের জীবস্ত সমাজ-চিত্র বলিয়া তাহা! 
সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করিবে ।” 


শিবায়নের অন্যান্য কবি ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবসন্বীর্তনের সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বরের সংক্ষিপ্ত কাব্যপরিচয় দেওয়! হইল। কিত্ত এই শতাব্দী 
এবং তাহার পরবর্তী শতাববীতেও শিবদর্গ৷ বিষয়ক কিছু কিছু পৌরাণিক 
ও পৌরাঁণিক-লৌকিক মিশ্রকাব্যকাহিনী পাওয়া গিয়াছে দেগুলির 
অধিকাংশই ব্রতকথা ধরনের সংক্ষিপ্ত এবং কাব্যরস বজিত অক্ষম রচন!। 
রামেশ্বরের আদর্শে এবং ভারতচন্দ্রের ছায়াতলে বসিয়! অনেক নিকৃষ্ট 
প্রতিভার কবি শিবহুর্গা কাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্ত বিশেষ 
কোন প্রতিভ| ছিল ন! বলিয়। এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর রচন! কদাচিৎ পুথির 
মেড়ক ত্যাগ করিয্স! ছাপার বেশ ধারণ করিতে পারিয়াছে। 

৫৪৮---(৩য় খণ্ড) 


৯১৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


স্বিজ কালিদাস, দ্বিজ মণিরাম, দ্বিজ রামচন্ত্র, লক্ষ্মণ, প্রাণচচ্, দ্বিজ 
ভগীরথ, রাজা পৃষ্থীচন্দ্র, প্যারীলা'ল মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ আচার্ধ-_ইহাদের 
কেহ কেহ অষ্টাদশ শতাবীতে, কেহ বা হাল আমলেও শিবদুর্গার কাহিনী 
রচনা] করিয়াছিলেন । দ্বিজ কালিদাস “কালিকাবিলাস' নামে যে কাব্য 
রচনা! করেন, তাহা শিবায়ন শ্রেণীরই কাব্য--যদিও পৌরাণিক অংশ ইহার 
অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কবির কাব্যে ভারতচন্দ্র ও 
রামপ্রসাদের প্রভাব আছে দেখিয়া! ইহাকে কেহ কেহ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধের কবি বলিয়৷ মনে করেন 1৬৬ অবশ্য ভাষা এত টাছাছোল! যে. 
কবিকে উনবিংশ শতাব্দীতেও স্থাপন করা যায়। দ্বিজ কালিদাস সংস্কৃত পুরাণ 
ও কালিদাসের “কুমারসম্ভব' ভালই আয়ন্ত করিয্মাছিলেন। কালিকাপুরাণ ও 
মার্কণেয় চণ্তীর অনেকাংশ তিনি প্রায় ভাষান্তরের মতো গ্রহণ করিয়াছেন । 
শুভদৈত্য নিধনের পর তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভবের আদর্শে হরপার্বতীর 
কাহিনী শুরু করিয়াছেন এবং যথারীতি কুরুচিপূর্ণ কাহিনী বর্ণন! করিয়া 
গিয়াছেন। .কবি যদিও সংস্কৃত কাব্যপুরাণে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং 
তাঁষাতেও মাঞ্জিতভাব অনেকটা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্ত শিব ও কুচনী 
পালায় গ্রাম্য বর্বর মনের পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন | এই অংশে তাহার 
স্থল, অশিষ্ট ও অভব্য কল্পনা অনেকদূর গড়াইয়াছে_শিবায়নের অন্থান্ত কবি 
এতটা আগাইতে পারেন নাই । এই অংশে দেখা যাইতেছে, কুচনী যুবতীর! 
শিবের সঙ্গে নির্জলা ও নির্লজ্্র কামোতৎসবে মত্ত হইয়াছে । কেহ তাহাকে 
পুষ্পপল্গবে সাজাইল, কেহ তান্থুল যোগাইল, কেহ মৌতাতের জোগাড় 
করিল ( পগাজা ভাঙ্গ হরে করে সমর্পণ” ), বেদবতী বলিয়৷ আর এক রসিকা 
কুচনী “বাধান্বর ধরে হরে ঘরে লয়ে গেল”, এবং শিব-_ 


মদনে মাতিয়া বুড়া স্থরার্ণবে ভাসে । 
হেসে হেসে কেসে বসে ঝুচনীর পাশে ॥ 


িলসটিসরিরারিরি ইহার ফল হুইল সাংঘাতিক £ 


হেনমতে রঙ্গভঙ্গ হয় গোপনেতে | 
অপরেতে গঠ্িণী হল অনেকেতে ॥ 


বেদবতীর গর্ভে শিবের যে অবৈধ সন্তানের জন্ম হুইল, তাহার নাম 
৬5 ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তীর উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩১৭ | 


পুরাতন ধারার অন্ববৃত্তি ৯১৫ 


পঞ্চানদ। ইনি এখনও রাঢ়ের কোন কোন অঞ্চলে শিব বলিয়াই 
পূজা পাইয়া আসিতেছেন। 
আর যত পুত্র ছল কুচনী গভেতে। 
গঙ্গার রক্ষক হুহল সকলেতে॥ 

শিবের এই কুচনীবিলাস ও কুচনীনারীতে সন্তান সৃষ্টির কাহিনী রুচি, শ্নীলতা 
ও গঁচিত্যের দিক হইতে অতিশয় গহিত হইয়াছে । ব্রাঙ্মণ কবির এই স্বণ্য 
ও অশ্ুচি মনোভাব একযুগের অবক্ষয়ী সমাজচিত্রকেই উদ্ঘাটিত করিয়াছে । 

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর “শিবের মৎস্ত ধরার পালা শ্ীর্ধক আর একটি খণ্ডিত 
পুথি পাওয়! গিয়াছে-বলাই বাছল্য রামেশ্বরের প্রভাবে শিবায়নের মতন্য- 
ধরা ও শঙ্খপরা পাল! পৃথক ভাবেও অনেক কবি রচন! করিয়াছিলেন । 
কারণ গ্রাম্য কৃষকসমাজে এই দুই পালার. বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল । 
নিত্যানন্দ চক্রবতণ নামক রাঢ়ের এক কবি গ্ীতলামঙ্গল রচন] করিয়াছিলেন $ 
“শিবের মতস্তধরা পালা” তীহার রচিত হওয়াই সম্ভব। কবির বাসস্থান 
কাশীজোড়া গ্রাম রামেশ্বরের গ্রাম কর্ণগড়ের নিকটবর্তী, তাই বোধহয় তিনি 
রাষেশ্বরের আদর্শে এই পাল] রচন1 করিয়াছিলেন । তাহার শ্লীতলামঙ্গলের 
রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্, ত্বৃতর!ং কবির এই কাব্যও এঁ সময়ের 
মধ্যে রচিত হইয়াছিল। তবে তিনি শিবায়নের অন্তান্ত পাল! রচন! 
করিয়াছিলেন কিন] বুঝা যাইতেছে না । বর্ণনায় রামেশ্বরের প্রভাব প্রায় প্রতি 
মুহূর্তেই লক্ষ্য কর! যায়--বিশেষত্ববজিত এই পালাগানের বিস্তারিত পরচয় 
পানের প্রয়োজন নাই। “বিশ্বকোষে' দ্বিজ ভগীরথের দুইশত বৎসর প্রাচীন 
কাবোর উল্লেখ আছে। এই পুথি সন্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। 
কবির পুথি যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর হয়, তবে তিনি হয়তো! তাহার পূর্ববর্তীও 
হইতে পারেন । এই সম্পর্কে “বিশ্বকোষে' বলা হইয়াছে, ঃগ্রন্থখানিতে তেমন 
কবিত্ব বা লালিত্যের পরিচয় না থাকিলেও সরল কবিতায় শিবের গুণকীর্ভন 
করা হইয়াছে ।” অনুমান ইহাও লৌকিক শিবের কাহিনী । 


দ্বিজ মণিরামের 'বৈচ্যনাথ মঙ্গলে দেওঘরের (বিহার ) বৈদ্যনাথ শিবের 
মহিমা প্রচারিত হইয়াছে-_বৈদ্কনাথ-শিবের মহিমা! সাধক ও ভক্তের রোগ 
মুক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে | এই মিশ্রধরনের কাব্যে বৈস্নাখ-শিবসংক্রাস্ত 
অনেকগুলি কাহিনী থাঁকিলেও বাঙলার লৌকিক শিবকাহিনীর সঙ্গে ইহার 


৯১৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিশেষ কোন যোগাযোগ নাই। লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া এই- 
রূপ বহু পাঁচালীধরনের স্থানীয় কাব্যকাহিনী রচিত হইয়াছে, যাহার সঙ্গে 
সাহিত্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ভবে “বৈদ্যনাথমঙ্গল' যে একদা 
কিছু জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ এই কাব্যের 
একাধিক পু'ধি পাওয়৷ গিয়াছে। শ্রীহট্ট হইতে অধিকাংশ পু থি পাওয়া 
গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ কৰিকে শ্ত্রীহট্টৰাপী বলিতে চাহেন। তবে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় অঞ্চলের দেবকাহিনী শ্্রীহট্রে কি করিয়া জনপ্রিয়তা 
লাভ করিল তাহাও একপ্রকার বিস্ময়কর ব্যাপার। যাহা হউক কবির 
ভাষ! দৃষ্টে মনে হয় কবি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাবীর কোন এক সময়ে 
বর্তমান ছিলেন । 

উনবিংশ শতাব্দীতেও দ্ই-একজন কবি (দ্বিজ রামচন্দ্র, রাজ পৃথ্াচন্দ্ 
ত্রিবেদী, প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ আচাধ ) শিবকাহিনী লিখিয়া- 
ছিলেন। পুর্থাচন্দ্র ছিলেন পাকুড়ের বিখ্যাত ভূস্বামী-- ইহারা অবাঙালী 
হইলেও৬৭ বাঙলাদেশকেই মাতৃভূমি এবং বাংল! ভাষাকে মাতৃভাষ! বলিয়। 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৭২৮ শকে (১৮০৬)৬৮ কবি শিবমহিমাবিষয়ক 
“গৌরীমঙ্গল” কাব্য রচনা করেন।৬৯ এই বিরাট কাব্যে পৌরাণিক, 
কাল্পনিক, লৌকিক-_-নানাধরনের শিবকাহিনী সংগুহীত ও গ্রথিত হইয়াছে । 
ইহাতে পাঁচটি খণ্ড থাকিলেও মোটামুটি দুইভাগই প্রাধান্ত পাইয়াছে__ 
একটিতে পৌরাণিক ও লৌকিক ধরনের শিবকাহিনী আছে, আর একটিতে 
হরগৌরীর পরমভক্ত রাজ! জীমৃতবাহন মদ্্রসেন নামক এক ছুরাচার রাজাকে 





৬৭ কনির! ছিলেন কনোৌজিয়। ব্রিবেদী ব্রাঙ্গণ । কবি আত্মপরিচয় ধিতে গিয়া! বলিয়!ছেন £ 
গোঁড় দেশ মধ্যে বাদ গঙ্গার দক্ষিণে। 
কাণন্তকুজ বিপ্র হই জিবেদী আখা!নে ॥ 
পিতৃপূর স্থান নদী সরঘু উত্তরে । 
এদেশে পৈতৃক বাস আমাড়ি নগরে ॥ 
৬৮ কবি এই ভাবে গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন $ 
সতেরশ আটাইশ শকে রচিলাম এ পুস্তকে 
বারশত ত্রয়োদশ সন। 
৬৯ ১৯৩০৪ সালে সাহ্ত্যি পরিষৎ পঙ্জিকায় রামেন্্রহ্ন্দর এই কবি সম্পর্কে সবিস্তারে 
আলোচন! করিয়াছিলেন । 


পুরাতন ধারার অনুৃতি ১১ 


বিনষ্ট করিয়া পৃথিবীর ভার মোচন করেন এবং দেবীর কৃপায় সশরীরে স্বর্গ 
যাত্র/ করেন। ইহাতেও “কটিতে বসনমাত্র গাত্র নগ্রবেশ” এবং *তুঙ্গস্তনী 
নিত্ষিনী” কোচরম্ণীদের সঙ্গে শিবের বিহার বণিত হুইয়াছে। ছু'একস্থলে 
রাঁধাকৃ্ণজ লীলা বর্ণনায় কবি বেশ স্বন্দর ছন্দেরও ব্যবহার করিয়াছেন। যথা £ 
শুনলে! প্রীমতী কনিয়ে ভারতী 
কেন কর এত মান। 
ছাড়িয়া! কি হুরি থাকিবে পাশরি 
ধরিতে নারিবে প্রাণ ॥ 
নাগরের দোষ  ক্ষম|! কর রোষ 
মান কর বাই দূরে। 
আপন শরীরে যদি দোষ করে 
ছাড়িতে কে পারে তারে ॥ 
পৃণ্বীচন্দ্ের এই কাব্যে আর একটি উল্লেখযোগা টবশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 
কবি ইহাতে সংক্ষেপে মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের পরিচয় এবং কবিদের নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই তালিকায় কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম+০ 
কবিচন্ত্র ( গোবিন্দমঙ্গল ), চৈতন্তমঙ্গল, অন্ননামঙ্গল (ভারতচন্ত্র ), শিবরাম 
গোস্বামীর ভক্তিলতা, কাশীরামদাসের অষ্টাদশ পবভাষা, নিত্যানন্দের 
মহাভারত, দ্বিজ রঘুনাথদেবের চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালী, গঙ্গানারায়ণের ভবানী- 
মঙ্গল প্রভৃতি কবির কাব্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । অবশ্য এই তালিকা 
কোন দিক দিয়াই পূর্ণ নহে, তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
সাধারণ সমাজে কোন্‌ কোন্‌ পুরাতন ধরনের কাব্যের প্রচার ছিল, তাহা 
ইহা! হইতে বুঝা যাইবে । 
দ্বিজ রামচন্দ্রের “হরপার্বতীমঙক্গল ১৮৪০ খ্বীঃ অন্বের কাছাকাছি 
রন্থাকারে মুদ্রিত হয়_হ্বতরাং পুথি-সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যের 
আলোচন! নিশ্্রয়োজন | শুধু এইটুকু প্রণিধানযোগা যে, উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধের দিকে যখন কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া! ছাপাখানার 
বান ভাকিয়াছিল, নানা সাময়িকপত্রে আধুনিকতার নানা ইঙ্গিত ফুটিয়া 
উঠিতেছিল, তখনও কেহ কেহ এইকপ পুরাতন আদর্শকে কোনও প্রকারে 





* তিনি কিন্ত মনসামঙগলের কোন কবির নাম করেন নাই--গুধু বলিয়াছেন, “মনসা- 
মঙ্গল ভাষা হুইল প্রকাশ 2। 


১৮ ংল1 সাহিত্যের ইতিরত 


আকড়াইয়। ধরিয়া নবীনের তরঙ্গাধাত সামলাইতেছিলেন ৷ দ্বিজ রামচন্দ্র 
পেই ধরনের কবি। তিনি কলিকাতার নিকটেই বাস করিতেন-_ 
আধুনিকতার জোয়ার নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন -তথাপি পুরাতন 
আদর্শকেই কাব্য রচনায় গ্রহণ করিয়াছিলেন । সংস্কৃতের কালিদাস এবং 
ংলার মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের রত্বভাগ্ডারে হস্তপ্রসারণ করিয়া 
তিনিও পৌরাণিক ও লৌকিক শিবের কাহিনী সংমিশ্রিত করিয়া 'হরপার্বতী- 
মঙ্গল' রচনা করেন। ভাষায় তাহার কিঞ্চিং দক্ষতা ছিল তাহা অস্বীকার 
করা যায় না-_-ভারতচন্ত্রের অনুকরণে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন । যথা £ 
তোমার বাপে সধা ক্‌পে 
বন কক্র্ছ আলো। 
ভন্ম মাথায় সে বুড়াটায় 
মাজাব না তো ভালো ॥ 
অথবা, 
বাজিল রে রণডন্কা | 
গড় দগড ডিমি নাজয়ে টিম টিমি 
ঘোর পোলণ বানা! ॥ 
কিংবা 
চুল টুল চুল নয়ন তঙ্গ। | 
কুল কুলু কলু মন্তকে গা ॥ 
ধবক ধবক ধ্বক ললাটে বন্কি। 
শশধর উধের্ধ উদয় অহ্নি! 
এই ছন্দকৌশল ভারতচন্দ্ের অন্নুকরণ হইলেও সুখপাঠা হইয্াছে। 
মধ্যযুগে মনসা ও চণ্তীমঙ্গলের প্রারস্তভাগে এবং অভান্তরেও শিবায়ন 
কাহিনীর অনেকটা অনুপ্রবি্ হইয়াছে । কবিগণ মনসা ও চত্তীর মাহাত্থ্য 
রচনা করিতে বসিলেও ভোলা-মহেশ্বরকে ভুলিতে পারেন নাই। সহদেব 
চক্রবর্তী ধর্মপুরাণের অনুরূপ “অনিলপুরাণ' রচনা! করিলেও গ্রামীণ শিব” 
কাহিনীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছেন । রমাই পণ্ডিতের শৃন্তপুরাণেও শিবের 
লৌকিক প্রসঙ্গ অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে । 
অগ্ভাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর শিবায়ন কাব্যের পরিচয় প্রসঙ্গে দেখা গেল, 
পৌরাপিক ও লৌকিক শিবকে কেন্দ্র করিয়া! অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে 
অনেকগুলি কাবা ও ব্রত-পাচালী রচিত হইলেও, একমাত্র রামেশ্বরকে 


পুরাতন ধারার অনুরৃতি ৯১৯ 


ছাড়িয়া দিলে আর কাহারও মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিভার পৰিচগ়্ 
পাওয়া যায় না। পৌরাধিক অংশে তাহাদের কৃতিত্ব নাই বলিলেই চলে ; 
শিবপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিদাসের কুমারসম্ভবের ঘটনাবস্তুতেই ইহারা 
দাগা বুলাইয়াছেন। কিন্তু লৌকিক অংশে, বিশেষতঃ শিবের দারিদ্র্য- 
বিড়ন্বিত দাম্পত্যজীবন, চাষপাল! ও শঙ্খপর] পালায় কবিগণ কলকঠ হইয়া 
উঠিয়াছেন এবং অনেক সময়েই শ্লীলতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া 
গিয়াছেন--শিবকাহিনীর বণিত বিষয় এবং তদানীত্তন সামাজিক আবহাওয়াই 
তাহার প্রধান কারণ। সংস্কতে রচিত শিবপুরাণগুলিতেও রুচির শুচিতা 
সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক দরিদ্র বাঙালীর সংসারযাত্রার জীবস্ত 
চিত্র শিবায়ন কাবাগুলির পটভূমিকাস্বরূপ হইয়াছে_এইট্ুকুর জন্যই 
কাব্যগুলির কথঞ্চিৎ মূল্য। 


ধর্মমঙ্গল কাব্য ॥ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ দশজন কবি ধর্মযঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া 
রাড়ে ধর্মপৃজা! প্রচারে সহায়ত! করিয়াছিলেন । ইহাদের কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ 
মাহিস্ত, কেহ বা অন্ত কোন সম্প্রদদায়ভুক্ত । এই শতাব্দীতে ধর্মঠাকুর আর 
ডোমপপ্ডিতের দেবতা নহেন, উচ্চ্রেণীভুক্ত ব্রাঙ্মণগণও দেবতার স্বপ্রাদেশ- 
ক্রমে কাব্যকাহিনী লিখিয়া ধন্ত হইয়াছেন । ঘনরাম চক্রবর্তী ও মাণিক 
গাস্ুলী-_ অষ্টাদশ শতাব্দীর এই দুইজন কবি ধর্মঠাকুরের কাহিনী ও মহিমা 
বর্ণনায় কথঞ্চিৎ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, জনসাধারণের মধ্যে এই কাব্যহ্বইটি বেশ 
প্রচারলাভও করিয়াছিল। ধনরাম সর্বপ্রথম মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করিবার 

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান যুগে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন-_যদিও 
সপ্তদশ শতাব্দীর রূপরাম তাহার কাব্যে অধিকতর প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন।  ধর্মমক্কলের আরও কয়েকজন কবি (বুয়চন্দ্ বাডুজ্যা। নরিলিংহ 

বন্ধ, প্রভুরাম, হ্ৃদয়রাম সাউ, কবিচন্দ্র নিধিরাম, রামকাস্ড, সহদেব চক্রবর্তী 
রা অফাদশ শতাব্দীতে আবিভূতি হইয়া যে কয়খানা ধর্মমঙ্গলের 
সংখ্যাবদ্ধি করিয়াছিলেন, গুণগত উৎকর্ষে তাহার মান বিশেষ উচ্চ নহে। 
এই কাব্যে প্রচুর যুদ্ধবিগ্রহ, রোমা ও এ্যাডভেঞ্জার থাকিলেও প্রথম শ্রেণীর 
কবিপ্রতিভার অভাবে এই শাখাটি একেবারে মাট হইয়া! গিয়াছে। সকলেই 


৯২০ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


স্বপ্রাদেশের গতান্বগতিক ছড়া ফাদিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, 
একই রীতিতে আত্মকথা বর্ণনায় অগ্রসর হুইয়াছেন, লাউসেনের গল্প 
বলিয়াছেন । ক্লান্তিকর গতান্বগতিক বর্ণনা প্রায় সমস্ত কাব্যেই লবণহীন 
বিস্বাদ ব্যঞ্জন সৃষ্টি করিয়াছে । ফলে নিদ্রাকর্ষক একঘেয়ে বর্ণনায় কাব্য 
গুরুতর কলেবর লাভ করিয়! পাঠকের শিরে গুরুভারের মতো! জাকিয়া 
বসিয়াছে। যাহা হউক, এখনে অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 


ঘনরাম চক্রবর্তী ॥ অষ্টাদশ শতাববীর শক্তিশালী কবি ঘনরাম 
চক্রবর্তী ধর্মমক্রল কাব্যের অন্তম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত 1 বূপরাম 
পূর্ব শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলের কবিরূপে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিলেও 
ঘনরামই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতার ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়! 
শিক্ষিত সমাজে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। আধুনিক যুগের বাঙালীসমাজ 
তাহার কাব্য হইতেই ধর্মমঙ্গলকাব্যের নৃতনত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন । এই 
শাখার অন্তান্ত শক্তিশালী কবি অপেক্ষা ঘনরাম অধিকতর ভাগ্যবান, কারণ 
ধর্মমজলের কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মাজিতরুচির নাগরিক সমাজে 
পরিচিত হন। রামেশ্বর, ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র- অষ্টাদশ শতাব্দীর এই তিনজন 
মঙ্গলকাব্যের কবি এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে তুচ্ছতার অগৌরব হইতে 
কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। 

ঘনরাম চক্রবর্তী তাহার ধর্মমঙ্গলে যৎসামান্য আত্মপরিচয় দিয়াছেন । 
যেখানে ধর্মমঙ্গলের অন্তান্ঠ কবি আত্মজীবনী বর্ণন প্রসঙ্গে হদীর্ঘ নীরস 
বর্ণনায় মত্ত হইয়াছেন, সেখানে ঘনরামের নিজের সম্পর্কে স্বপ্পভাষিত1 কিছু 
বিস্ময়কর বটে। অবশ্য তাহার আত্মকথা-সংবলিত একটি পুঁথি কোন এক 
ধর্মমঙ্গল গায়কের নিকট পাওয়া গিয়াছে । ডঃ হকুমার সেন নাড়গঁ! নিবাসী 
অমুল্যচরণ পণ্ডিত নামক ধর্মমঙ্গলের এক গায়েনের নিকট “্ঘনরামের আত্ম- 
কাহিনীর মর্মাংশ* পাইয়াছেন।?১ লেই 'মর্মাংশে' দেখা যাইতেছে, 
'ঘনরাম ধর্মমঙ্গলের অন্তান্ট কবিদের মতো! মন্ত বড় এক আত্মকাহিনী ফাদিয়া- 
ছিলেন। এই আত্মকাহিনী হান্তকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ-_অপ্রাসঙ্গিকতায় অর্থ- 

৭১ ডঃ হকুমার সেন, ব।. সা. ইতি,-১ম € অপরার্ধ ), পৃ ১৮১ 
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হীন | এই “মর্মাংশ" অনুসারে, ঘনরাম এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে টোলে পড়াশুনা 
করিতেন। একদিন ব্রাহ্মণের জন্য পূজার ফুল তুলিতে গিয়া তাহার পায়ে 
বেগুনের কাটা ফুটিয়া যায়, পায়ে হাত দিয়! কাটা বাহির করিয়া ফেলিলে 
হাতে পা ঠেকিয়া যাইবে, স্বতরাং কিশোর ঘনরাম কি করিয়! নিজ পা হইতে 
কাটা বাহির করিবেন? তাই পায়ে কাটা লইয়াই তিনি ফুল তুলিয়া 
আনিলেন। একে ব্রাহ্মণঠাকুর পূজা করিতে গিয়া দেখেন বিগ্রহের পায়ের 
তলাতেও সেই কীটা ফুটিয়া৷ রহিয়াছে । ব্রাহ্মণের ইঞ্টদেবতা পড়ুয়া 
ঘনরামকেই কৃপা করিয়! তাহার ব্যথার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া 
্রাহ্মণঠাকুর বিগ্রহের প্রতি অভিমানে ঘর ছাড়িয়! পুরীধামে যাত্রা করিলেন। 
পথে গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়িয়া! তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, একটি ছেলে ও একটি 
মেয়ে তাহাকে পুরীর পথ জিজ্ঞাসা করিতেছে- ব্রাহ্মণ নিপ্রিতাবস্থায় 
তাহাদের পথ দেখাইয়! দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আর একটি ছেলে আসিয়া 
ব্রাঙ্ণকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার দাদাবৌদিদিকে সেই পথে তিনি যাইতে 
দেখিয়াছেন কিনা । ব্রাঙ্গণ তাহার প্রশ্নের জবাব দিলেন। পরে গাছ 
হইতে এক হন্বমান লাফাইয়! পড়িল। যখন সে জানিতে পারিল, ব্রাঙ্গণও 
পুরীধামের যাত্রী, তখন সে ব্রাঙ্গণের গালে চড় কঘাইয়া দিয়! বলিল যে, 
আগে যে হইজন চলিয়া গেল, তাহারা রামসীতা, আর শেষের 
জন লক্ষাণ- ব্রাহ্মণ তাহাদের চিনিতেই পারেন নাই । হন্বমান বলিল, রাম- 
সীতা-লক্ষণকে চিনিতে পারিলে না, তুমি আবার পুরী যাইবে? তখন 
লজ্জিত ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিয়া ইষ্টদেবতার পূজায় মন দিলেন এবং ছাত্র 
ঘনরামকে রামায়ণ লিখিতে বলিলেন। ঘনরাম গরুর আদেশাহৃসারে 
খানিকটা! রামায়ণ লিখিয়! ফেলিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়! দেখেন, 
রাম-বন্দনার স্থলে ধর্মের বন্দনা লেখা রহিয়াছে । তিনি তাহা ছিড়িয়া 
ফেলিয়! পুনরায় রামবন্দনা লিখিলেন | তখন রাত্রে স্বয়ং রামচন্দ্র কবিকে স্বপ্ন 
দিলেন যে রামায়ণ তো অনেকেই লিখিয়াছেন, কবি যেন ধর্সমঙ্গল কাব্য রচন। 
করেন। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক স্বপ্াদিষ্ট হইয়া রাঁমভক্ত ঘনরাম ধর্সমঙ্গল 
কাব্য রচনা করেন। 


ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় সংগৃহীত ঘনরামের আত্মকাহিনী বিষয়ক 
উল্লিখিত অংশটির যাথার্থ্য ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ দ্ন্দেহ আছে। 


৯২২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কারণ উক্ত বিবরণীতে ভট্টাচার্যের কাহিনীর সঙ্গে ঘনরামের ব্যক্তিগত 
জীবনের যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে, এই কাহিনীতে ভট্টাচার্ের 
আখ্যানই প্রধান। কাহিনীটির ধরনধারণ দেখিয়া মনে হইতেছে, 
ঘমরামের ধর্মমঙ্গলের কোন এক গায়েন ধর্মমঙ্গলের অন্ত কবিদের আত্মকথার 
অনুকরণে এই অংশ বানাইয়া লইয়়াছেন £ কিন্তু কাচা হাতের ছাপ ঢাকিতে 
পারেন নাই। এই ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ রচনা কদাপি ঘনরামের পরিপক্ক 
লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে না। আরও নানা কারণে ডঃ সেন 
সংগৃহীত এই আত্মকাহিনীর খাথার্থা বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হইতেছে। 
ডঃ সেন মাত্র একজন ঘনরাম-ধর্মমগলের গায়েনের নিকট এই বর্ণনা পাইয়!- 
ছিলেন । তিনি তাহার গ্রন্থে সেই বর্ণনা হইতে কোন দৃষ্টান্তর-উদাহরণ উল্লেখ 
করেন নাই। করিলে উহ] যথার্থ ই ঘনরামের রচনা কিনা তাহা! বিচারের 
হুযোগ পাওয়। যাইত। এই রচনাটুকু যে গায়েন মহাশয়ের শ্রীহস্তের কার- 
সাজি নহে, তাহাই বা কে বলিল? এবপ অনুতাচার বাংল পু থিতে তো 
বিরল নহে। উপরস্ত ঘনরামের কোন পু'থিতেই এইরূপ আত্মবিবরণী পাওয়া 
যায় না।?২ কিন্ত ডঃ সেন অনুমান করেন, ঘনরামের মূল পুঁথিতে নাকি 
এইরূপ আত্বপরিচয় ছিল। গ্রন্থ ছ!পিবার সময় প্রকাশকগণ সেই অংশটুকু 
বাদ দিয়াছেন। কারণ “আধুনিক মনোরৃত্তিসম্পন্ন ইংরেজী শিক্ষিতের কাছে 
অলৌকিক রসাশ্রিত কাহিনী উপভাসের বিষয় হইবে মনে করিয়াই”?৩ নাকি 
প্রথম প্রকাশকেরা এই অংশটুকু বাদ দিয়াছিলেন। ডঃ সেনের এব্প 
অনুমান যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ গোটা ধর্মমঙ্গল কাব্যই আছ্ন্ত অলৌকিক 
রসা্রিত-_মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কোন্‌ কাব্যই বা নহে? সেখানে 
উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অপ্রীতিকর মনে হইতে পারে অনুমান করিয়া 
ঘনরামের প্রকাশক বাছিয়! বাছিয়া শুধু ঘনরামের আত্মকাহিনীটুকুই বা বাদ 


৭২ শ্রীগীযুষকাস্তি মহাপাত্র সম্প্রতি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্তালয় হইতে নান! পুধি ও ছাপা 
গ্রন্থ অবলম্বনে ঘনরামের ধর্মমঙ্জলের যে বুহৎ সংক্করণ সম্পাদন! করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা 
যাইতেছে, তিনি বাইশ-তেইশ খানি পু'খি অবলম্বনে মুভ্রিত গ্রদ্থের পাঠ নির্ণয় করিয়াছেন 
বটে, কিন্ত কোন পুণ্ধিতেই ঘনরামের আত্মকাহিনী পান নাই। তাহার মন্তব্য £ প্ঘনরামের 
ফাবো আত্মপরিচয় পাওয়া যায় না। যে কয়টি পুথি পাওয়! গিয়াছে সেগুলিতেও নাই, 
ব! মুদ্রিত ্রন্থে নাই?” (পূ. 8/*) 

৭৩ ডঃ স্নে--বাঁ, সা, ইতি, ১৭, অপরার্ধ, পৃ. ১৮০ 


পুরাতন ধারার অনুবৃতি ৯২৩ 


দিবেন কেন ?৭৪ কোন পুঁখিতে ঘনরামের আত্মকাহিনী নাই, মুক্রিত 
্রন্থেও নাই। ডঃ সেন একজন আধুনিক গায়েনের নিকট হইতে প্রাপ্ত অলীক 
জল্পনাকে ঘনরামের আত্মকথার মর্ধাদ1 দিতে চাহিয়াছেন। এইজন্য ইহাকে 
ঘনরামের যথার্থ আত্মকাহিনী বলিয়! গ্রহণ করা আপাতত সম্ভব নহে। 
ঘনরাম কাব্যের মধ্যে নিজের সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য দিয়াছেন তাহ! 
হইতে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী মোটামুটি উদ্ধার করা যায়। 
বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের তীরে কইয়ড় পরগণার কুনুড়া-কৃষ্ণপুর গ্রামে 
কবির জন্ম হয়।€ কবি বোধহয় বর্ধমানরাজ কীতিচন্দ্রের দ্বারা উপকৃত 
হইয়াছিলেন, কার কবি অনেকস্থলে কীতিচন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছ্ছেন। 
তবে তিনি কীতিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না । তাহ! হইলে 
তিনি কাব্যে তাহার উল্লেখ করিতেন 1৭৬ কবির পিতার নাম গৌরীকাত্ত, 
মাতা_ সীত1,+৭ পিতামহের নাম ধনগ্রয়। তাহার চারিপুত্রের নাম__ 





৭৪ প্রীপীযুষকান্তি মহাপাত্র ঘনরামের কাব্যসম্পাদন! কালে ডঃ সেন সংগৃহীত তথাকেই 
লিনা প্রমাণে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। নিঃসংশয় হইবার জন্ক তাহার আরও প্রমাণতথ্য 
মংগ্রহ করা উচিত ছিল। 

৭৫ ঞকইয়ড় পরগণ| বাটী কুঝপুর গ্রাম |? 


৭ অখিলে বিখ্যাত কীতি মহারাজ চক্রবর্তী 
কীতিচন্র নরেন্দ্র প্রধান। 
চিন্তি ভার রাজোন্নতি কৃষপুর নিবসতি 


দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥ 


৭৭ তাহার মাতার নাম সম্পর্কেও ডঃ সেনের মত গ্রহণযোগ্য নহে। তাহার মতে 
““ঘনরামের মাতার নাম সীতা নয়, মহাদেবী ।+."সীত1 নাম তখন চলিত না কেন ন! সীতার 
মতো! ছুঃখিনী হইবে ইহ! তখন কোন মাতাপিতা! ভাবিতে পারিত না” (বা. সা. ইতি, ১ম, 
অপরার্ধ, পাদটীকা, পৃ. ১৭৯ )। ডঃ সেনের এ মন্তব্য মানিতে পার! যায না। সেযুগে কেহ 
কন্তার নাম সীতা রাশ্িত না+ ইহার সবচেয়ে প্রতিকূল দৃষ্টান্ত-_অদ্বৈত গৃহিণীর নাম ছিল, 
সীতা্েবী। আর তা' ছাড়া ঘনরাম কাব্যে মাতার নাম সীতাই বলিয়াছেন । যথা-- 

কৌকুসাবী অবতংসে কুশধ্বজ রাজবংশে 
দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান। 
তাহার ছুহিতা সীতা সত্যবতী পতিব্রতা] 
তার হৃত খনরাম গান ॥ 
(শ্ীমহ্থাপাত্রের সংঙ্করণ, পৃ. ৫৯৬ ] 


৯২৪ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
কবামরাম, বরামগোপাল, রাষগোবিন্, পুতে 
রামভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যথা £ 


(১) আশীর্বাদ কর যেন রয় মতি। 
€২) ঘনরাম ভণে যার ন | 










(৩) প্রভু যার কৌশল্যানন্টিপাবান। 
(৪) ছুস্পার সংসার ঘোর ঝি সাগর । 
নিস্তার পাইবে হথে আঁ 


গরন্থমধ্যেও কবি নানাস্থানে রামায়ণ-ক্ি 
করিয়াছেন ।৯ অবশ্য ভাগবত হইতেও কুঁতনি অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ 
করিয়াছেন। কিন্তু তরুণ বীর লাউসেনের সঙ্গে তিনি বীরকিশোর 
শ্রীরামচন্দ্রের অধিকতর সাদৃশ্ট দেখিতে পাইয়াছেন। যাহা হউক, তিনি যে 
রামভক্ত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । নানা দেবদেবীর সঙ্গে কৰি 
চৈতন্তদেবকেও ভক্তিশ্রদ্ধ৷ নিবেদন করিয়াছেন । গুরুর পদবন্দন| করিয়] 
কবি কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়াছেন- বোধহয় গুরুর নির্দেশেই তিনি ধর্ম- 
মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন 1৮০ 


অতঃপর ওঃ সেন বোধহয় স্ব.কার করিবেন যে, ঘনরামের মাতার নাম *সীতা+-মহা দেবা 
নহে । মহাদেলী, সত্যবতী, পতিব্রতা--এ সমস্ত ভ্তিমান পুত্র কতৃক সংযোজিত মাতার 
বিশেষণ । ম:তার নাম মহাদেনী হইলে কবি এথানে নিশ্চয় তাহার উল্লেখ করিতেন । 

৭৮ মাতা ও পিতার উল্লেখ £ | 

মাতা যার মহাদেনী সতী সাধ্বী সীতা । 
কবি বাস্ত শান্ত দান্ত গোরীকান্ত পিতা ॥ 
'কবির পিতামকের উল্লেখ-- 
চন্বরতী ধনগ্রয় ভাবার তনয়ন্বয় 
কবিবর শঙ্কর প্রধান। 
তদন্বজ গৌরীকাস্ত কাব্যসিন্ধু শাস্ত দাস্ত 
তত্নুজ ৎনরাম গান ॥ 

৭৯ শ্রীগীযুষকাস্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরামের ধর্মমজলের পৃ. ৪/*--৪1/, ড্রষ্টব্য । 

৮* কবি কোথাও নিজ গুরুর নাম করেন নাই। একস্বানে কবি এইভাবে ভণিত! 
দিয়াছেন--“প্রীরামদ্াসের দাস ম্বিজ ঘনরাম”। ইছাতে ডঃ সেন অনুমান করিয়াছেন. 
“ঘনরামের গুরুর নাম প্রীরামদাল ছিল” (বা. সা, ইতি..-১ন, অথরার্ধ, পৃ. ১৮*)। কিন্ত 
উত্ত ভণিতা হুইতে রামতত্ত ঘনরামের গুরুর নাম পাওয়া যায় না। এ্ীরামদাসের দাস--ইহা 
ঘনরামের মামতক্কিবাচক বিশেষণ মাত্র | 
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কবির গুরু বোধ হয় কবিকে “কবিরত্ব* উপাধি দিয়াছিলেন। কারণ ককি 
বলিয়াছেন £ 

নিজ গুণে করি বত্ব নাম দিল! কবিরত্ব 
কৃপাময় করুণা আধাপ। 


সন তারিখ উল্লেখ করিয়! কবি কাব্যসমাপন করিয়াছেন £ 
সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাইক স্মরণ 
শুন সবে যে কালে হুইল সমাপন 
শক লিখে রামগ্ডণ রসহ্গধাকর । 
মার্গকাদ্ অংশে হংস ভার্গব বাসর ॥ 
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি । 
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি ॥ 


ইহ হইতে পুরাতন পঞ্রিকার হিসাব অনুসারে ১৬৩৩ শকাব্দ (১৭১১ শ্রী: 
অঃ) পাওয়া যায়। এ সনের ১লা অগ্রহায়ণ এই কাব্য সমাপ্ত হয়।৮৯ 
কিশ্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই কাব্য ১৭১১ শ্বীঃ অবের ৮ই 
অগ্রহায়ণ সমাপ্ত হয়।৮২ জামানত তারিখের গোলমাল ধাকিলেও ঘনরাম যে 
এই কাব্য ১৭১১ ঘীঃ অন্দের শেষে সমাপ্ত করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। 


'ধনরাম নানা পুরাণ-উপপুরাণ 'ও কাব্য কাহিনী হইতে গল্প উপমা প্রভৃতি 
সংগ্রহ করিয়! ইহার আয়তন পরিপুষ্ট করিয়াছেন । তাহার পূর্বে রাটে অন্ততঃ: 
দুই শত বৎসর ধরিয়! একাধিক কবি ধর্মমঙ্গল আখ্যান লিখিয়াছিলেন”। 
অনেক দিন ধরিয়! ধর্মমঙ্গলের দুইটি কাহিনী ( হরিশ্চন্দ্র ও লাউসেন ) জন- 
সমাজে ও লোকসাহিত্যে পরিচিত ছিল। ঘনরাম সেই দুইটি কাহিনীকে 
সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পাঁচালী কাব্যকে প্রায় মহাকাব্যোচিত বিশালতা! 
দিতে চাহিয়াছেন। চব্বিশ পালায় বিভক্ত এই বিরাট কাব্য মহাকাব্যেরই: 
উপযুক্ত । সংক্ষেপে কাহিনীর ধারাটি এইরূপ £ 

(১) স্থাপন! পালা ( দেবদেবী বন্দনা, অন্থুবতী অপ্সরীর তালভঙ্গঃ ধর্ম- 
পূজা প্রচারে মর্ভ্যধামে রঞ্জাবতীরূপে জগ্ম), (২) ঢেকুর পালা (ইছাই 

৮১ প্রবাসী, ভাত্রঃ ১৩৩৬ 

৮২ বমস্তকুমার চট্টোপাথ্যায় সম্পাদিত মযুরতটের শ্রীধর্মপুরাণের ভূমিকা! পৃ. ।% 


৮১৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিরত 


ঘোষের কাহিনী ), €৩) কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ, ৫) হরিশ্ত- 
পালায় হরিশ্চন্দ্র ও লুইচন্দ্ের কাহিনী, ৫৫) রঞ্জাবতীর শালে ভর দিয়! 
ধর্মঠাকুরের নিকট পুত্রবর লাভ, ৬») লাউসেনের জন্ম, (৭) আখড়া 
পালায় দেবী চণ্ডিকা কর্তৃক লাউসেনকে পরীক্ষা, ৮) ফলানির্মাণ পালায় 
'দেবী-প্রদত অস্ত্রের দ্বার! ফল! নির্মাণ, ৯) গোড়যাত্রা পালায় লাউসেন ও 
কর্পুরের গৌড়যাত্র!, (১০) কামদল পালাক্স লাউসেন কর্তৃক কামদল বাঘ 
বধ, /১১) জামতি পালায় অসতী নারীদের কবল হইতে লাউসেনের 
আত্মরক্ষা, 0১২) গোলাহাট পালায় গণিকা স্বরিক্ষার কবল হইতে লাউসেনের 
উদ্ধার, (১৩) হম্তীবধ পালায় লাউসেন কর্তৃক হস্তী বধ, (১৪) কাঙ্,র 
যাত্রা পালায় লাউসেনের কামরূপ যাত্রা, (১৫) কামরূপ যুদ্ধ পালায় 
'লাউসেনের কামরূপ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ এবং রাজকন্তা কলিঙ্গার সঙ্গে বিবাহ, 
(১৬) কানাড়া স্বয়ন্ধর পালায় রাজা হরিপালের কন্ত! কানাড়ার সঙ্গে 
'লাউহসনের বিবাহ, (১৭) কানাড়া বিবাহ পালায় লাউসেন কর্তৃক লোহার 
গণ্ডার দ্বিখণ্ডিতকরণ, (১৮) মাক়়ামুণ্ড পালায় মহামদের কুটিল চক্রান্তে 
'লাউসেন-পত্রীর্দিগকে বিভ্রান্ত করার কাহিনী, (১৯) ইছাই বধ পালায় 
লাউসেন কর্তৃক ইছাই ঘোষ নিধন, (২০) আঘোর বাদল পালায় গৌড়ে 
প্রবল ঝড়-র্টি, (২১) পশ্চিমে উদয় পালায় লাউসেন কর্তৃক পশ্চিমে 
সূর্যোদয় দেখাইবার আয়োজন, (২২) মহামদ কর্তৃক লাউসেনের রাজধানী 
'আক্রমণ করিতে আপিয়। যথাযোগ্য শাস্তি পাইয়! পলায়ন (২৩) পশ্চিমে 
উদয় পালায় কঠোর সাধনার দ্বারা লাউসেনের অসাধ্যসাধন, (২৪) 
স্বর্গারোহণ পালায় লাউসেনের স্বর্গারোহণ এবং মহামদের উচিত শান্তি লাভ 
- এইস্থানে কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে । 

এই বিরাট কাব্যে (ছাপার অক্ষরে প্রায় বাইশ হাজার পংক্তি ) ধর্মের 
সেবিকা রঞ্জাবতী (শাপত্র্ট অগ্দর! অন্ভুবতী ), তাহার পুত্র ধর্ম ঠাকুরের 
'অন্ুগৃহীত লাউসেন, লাউসেনের বীরত্বব্যঞ্জক নান! কাহিনী এবং ধর্মের কৃপায় 
অসাধ্য সাধন- প্রভৃতি ব্যাপার বণিত হইয়াছে । প্রসঙ্গক্রমে কবি রামায়ণ- 
সহাভভারত-ভাগবত হইতে নানা গল্পকাহিনী পুরাণের ছাচেই গ্রহণ 
করিয়াছেন। কাহিনীটি বিশ্লেষণ করিলে মাতা ও পুত্র উভয়েরই প্রাধান্য 
এবং ধূর্মপূজা প্রবর্তনে উভয়েরই কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যাইবে । কিন্তু ধর্মমঙ্গলের 


পুরাতন ধারার অনগবৃতি ৯২৭ 


অন্তান্ত কবিদের মতে! ঘনরামের কাব্যে ধর্মের পৃজ1 প্রচার অপেক্ষ! রঞ্জার 
কুষ্কসাধন এবং লাউসেনের অন্তুত বীরত্বকাহিনী অধিকতর গরত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। এঁতিহাসিক নামধামের সঙ্গে অল্পস্বর্ এঁক্য সাদৃশ্য রাখিয়া 
এবং ধর্মমঙ্গলের পুরাতম ধারার অনুসরণ করিয়! ঘনরাম এই কাব্যে সত্যই 
বীররসাত্মক মহাঁকাব্যের বিশাল সৌধ রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। বগ্জার 
বাৎসলা-ব্যাকুলতা, লাউসেনের অদ্ভুত বানবল, মহামদের প্রচণ্ড বৈরিতা, 
গোৌড়েশ্বরের দোলাচল মনোবৃত্তি, ধর্মের কপায় লাউসেনের অলৌকিক 
অনৈসগিক কৃতিত্ব প্রদর্শন--এ সমস্ত কাহিশীই কবি বেশ দীর্ঘ আকারেই 
বর্ণন। করিয়ছেন। ইহাতে ছ্ুই-তিনটি বর্ণন| বাংল! সাহিত্যে একটু অদ্ভুত 
বটে । (ভিন্মধযে নারীর বীরত্ব বর্ণনায় কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন-_ 
অথচ প্রচণ্ড বীরত্ব নারীদের কোমলতা, লাবণ্য ও প্রেমানরাগ আচ্ছন্ন করে 
নাই। মধ্যযুগীয় বাংলা সাভিত্যে এই ধরনের বীরাঙ্গনা চরিত্র সৃষ্টি ধর্মমজল 
কাব্যগুলিরই একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। ঘনরাম ইহাতে অধিকতর কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন 1৮ আব একটি বর্ণনায় কবি লাউসেনের বীর্ধের সঙ্গে চবিত্র 
সংযম ও উজ্জবলবণে চিত্রিত করিয়াছেন । আখডা ঘরে দেবী যে-ভাবে নখ- 
কিশোর লাউসেনকে ছলিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে মুনিখষির ও পদস্বলন হইতে 
পারিত ! লাউসেন সে পরীক্ষায় অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়'ছে । রঞ্জিণী ন্টার! 
রূপের ফাদ পাতিয়! তাহাকে ধরিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছে । অবশ্য চারিত্রিক 
বিশুদ্ধি বজায় রাখিতে গিয়! নায়ককে বহু ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, 
কিন্ত তবু তিনি চরিত্রকে কোথা ও অবনমিত হইতে দেন নাই। লাউসেনের 
বাহুবল অপেক্ষ। তাহার চারিত্রবল ও নৈতিক শুদ্ধাচার অধিকতর প্রশংসা 
দাবি করিতে পারে। রমণীর মাতৃত্ব, স্ত্রীর পাতিব্রতা, বীরাঙ্গনার বীব্মৃতি: 
দেবতার প্রতি ভক্তের একাস্ত আত্মসমর্পণ, ক্রুর খলের নষ্টামি”_এ সমস্ত 
বর্ণনাও কবির রচনাশক্তিকে সুপ্রমাণিত কধিয়াছে। ইহার ঘটনাবস্ত, 
চরিক্রবিন্তাস, মহদাদর্শ, সমুন্নতি, অদ্ভুত অনৈসগিকের সঙ্গে বাস্তবের সন্ধি 
প্রভৃতি বর্ণনায় কবি যেরূপ বিস্তৃত পট ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
রচনাশক্কির বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে-রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্র উভয়ের 
তুলনায় ঘনরাম কাহিনীর বিশালতা ও চরিবত্রবৈচিত্র্যে অধিকতর কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন, তাহ স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্য পাঁচালী চঙে রচিত 


৯২৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিরাট কাব্যকে কেহ কেহ মহাকাব্য আখ্যা দিতে চাহেন।৮৩ ধর্সমঙ্গল, 
আর পাঁচটা মঙ্গলকাব্যের মতোই অদ্ভুত উত্তট বীররসাত্বক কাহিনীপূর্ণ বটে, 
কিন্তু তাহ! কোন দিক দিয়াই মহাকাব্যের সমুক্নতি লাভ করে নাই । ঘনরাম 

এই বিশাল কাহিনীতে সম্ভব-অসম্ভব- কোন কিছুরই সীমা রক্ষা করেন নাই। 

তিনি যুদ্ধবিগ্রহের কত অদ্ভুত বর্ণন! দিয়াছেন, দেবতা-মানবের নানা বিস্ময়কর 

কাহিনী ফাদিয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য বচনার মতো প্রতিভা, মানসিক অবস্থা 

ও সামাজিক পটভূমিকাব অভাব ছিল বলিয়া ঘনরামের এই কাব্য রৃহদায়তন 

পাঁচালী হইয়াছে, ঘনপিনদ্ধ মহাকাব্য হইতে পাবে নাই। বরং রামায়ণ- 

মহাভারত পাঁচালী জাতীয় বচন! হইলেও তাহা বাঙালীব চিত্তকে বিশালতাব 
দিগন্তে লইয়। গিয়াছে-_-ঘনবামেব ধর্মমঙ্গল কোন দিক দিয়াই সমগ্র বাঙালীর 
কাব্য ভয় নাই । অবশ্য তাহাব কাব্যে আদিম মহাঁকাব্যেব (79817016159 

৪089) বীজ নিহিত থাকিলেও তাহা মহাকাবোব মহীরুহে পরিণত 

হম্স নাই। ঘনব(ম বাহ্িক বিস্তাবেব দিকে যতটা আক হইয়াছিলেন, 

আহ্যন্তবীণ কল্পনা-সমুন্নতিব প্রতি ততটা ওকত্ব দিতে পাবেন নাই। 

[76:০০-6৭1৪৪-এর অনুরূপ ইহাতে অনেক খণ্ড খণ্ড কাহিনী থাকিলেও কবি- 
৮৩ ডঃ নুকুমাব সেন ধমমঙ্গল কাবা সম্পকে বলিষাছেন, “প্র।চীন বাঙ্গাল সহিত] 
মহ্থাকান্য (81১80 ) বলি! যাদ কিছুথাকে তবে তাহা! ধনমঙ্গল” (রূপবামেব ধমমজল, 
১ম সংক্কবখ, ভূমিকা, পৃ, ১/*)। এই মস্্বোব প্রতিধ্বনি কবিধা শ্রীপীযুষকান্তি মহাপাত্র 
ঘনরামের ধমসঙ্গলকে মহাকাল) বলিতে চাহেন । তাহার মতে, “সবযুগেব, সর্বকালের, সকল 
শ্রেণীব মান্তষেব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শেব কাহিন' মহাকাব্যে ব্বপাধিত হয |" ঘনবামেব 
ধর্মমক্রলে এই লক্ষণগুলি দেখিতে পাওষা! যায। অবগ্ঠ সমগ্রভাবে ধমমঙ্গল কাহিনীতেই 
মহাকাব্যের কাঠামো আছে । ধনবাম সেই প্রচলিত কাহির্নীকে অবলম্বন কবিঘাছেন, কিন্তু 
পৌরাণিক কাঠামোব মধো কাহ্নীকে অগ্রসব কবিধ! বিশিষ্ট শিল্পলীতিব মাধ্যমে কাহিনীকে 
তিনি মহাকাবে]র পযাষে আনিতে চেষ্টা করিষাছেন।”' (পীযুষকান্তি সম্পাদিত ঘনরামেব 
ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩/০--৩৪/০) ইতিপূর্বে এই গ্রস্থেব প্রথম পর্বে ধর্মমঙগল অধ্যাষে ধর্মমঙ্গল কাব্যকে 
কেন মহাকাব্য বল] যা না, সে সম্বন্ধে আমব1 আলোচনা ক'রঘাছি, এখানে তাহা 
পুনরাবৃত্তি নিষ্ুযোজন ৷ তবে ্রীগীমুষ কান্তি মহাপাত্র মহাকাব্যেব লক্ষণ হিদাবে যাহ নির্দেশ 
করিয়াছেন, (“সবযুগের, সর্বকালের, সকল শ্রেণীব মানুষের আশ! আকাঙ্ছা ও আদার্শর 
কাহিনী”) তাহাব কোনটাই ধর্মমঙ্গলে পাওযা যাষ না। ধর্মমঙ্গলের মধ্যযুগীয় গালগঞ্জ 
সর্ঘকালের মানবের আশ! আকাঙ্ষাব কাহিনী-এইক্পপ গৌরবে ধর্সমঙ্গলকে বিভূষিত 
কব! অঙ্গি-ট্াসের লক্ষণ । 


পুরাতন ধারার অনুবৃততি ৯২৯ 


দর্টির সেই সমগ্র বোধ ছিল না, যাহার দ্বার! সামান্য ব্যাপারও অসামান্ত 
হইয়! উঠিতে পারে । এইজন্য মধাষুগীয় এই পাঁচালীকারকে মহাকবির আসনে 
বসাইয়া গৌরবের ফুলচন্দন দিবার প্রয়োজন নাই। তাই বলিয়া! ঘনরামের 
প্রতিভাকে তুচ্ছ করাও যুক্তিদঙ্গত নহে। ধটনাবিস্তাসে তাহার কৃতিত্ব 
অল্প নহে। বাস্তব অভিজ্ঞতা, সাংসারিক জ্ঞান, মানব চরিত্র প্রভৃতি ব্যাপারে 
তাহার বিশেষ কৌতৃহল ছিল তাহা! অস্বীকার করা যায় নার্য দুই এক স্থলে 
আদিরস লইয়া তিনি অনাবশ্ঠক বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা 
বাদ দিলে তাহার “রচনার বিশেষ গুণ প্রসন্নতা ও ভদ্ররুচি”৮৪ সকলেরই 
দুষ্টি আকর্ষণ করিবে । “অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মতো! অনুপ্রাসে তাহার 
বিশেষ আকর্ষণ ছিল কিন্তু রামেশ্বরের মতো! তিনি অনুপ্রাসের ভোজবাজিতে 
মন্ত হন নাই। মদ হাস্তকৌতুক, করুণরস ও বীররসের বর্ণনায় তিনি যে 
সমসামস্সিক অনেক কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । সহজ, 
সরল, অবারিত-গতি অজজ্র পয়সার ত্রিপদীতে তিনি যেভাবে কাহিনীটিকে 
অগ্রবত1! করিয়াছেন তাহাতে ত্বাহাকে প্রশংসাই করিতে হইবে। কিন্তু 
ভারতচন্দ্রের লিপিকুশলতা তাহার ছিল না, মুকুন্দরামের মতে প্রসন্ন জীবন- 
চিত্র তিনি ততটা ফুটাইতে পারেন নাই; রামেশ্বরের মতো প্রতিদিনের 
বাস্তব জীবনকেও তিনি কাব্যে জীবন্ত করিতে পারেন নাই। তাহার অদীর্ঘ 
বর্ণনা বহু স্থলেই ক্লান্তিকর, প্রাণহীন মনে হয়। তাহার কাব্যের পবিধি আর 
একটু সঙ্কুচিত হইলে হয়তো ইহ পরীক্ষার্থীর পাস-বৈতরণীর খেয়া-নৌকা না 
হইয়া আধুনিক পাঠকেরও রসের ভোজে আহত হইতে পারিত। 

ঘনরাম “সত্যনারায়ণ সিদ্ধু' নামে সত্যনারায়ণের একখানি ক্ষুত্র পাঁচালী 
রচনা করিয়াছিলেন ।৮৫ কিন্তু কোন দিক দিয়াই ইহা উল্লেখযোগ্য নহে। 


মাণিকরাম গান্ুলি ॥ মাণিকরাম গাঙ্থুলি ধর্মমঙ্রলের আর একজন 
হ্বপরিচিত কবি--যদিও তাহার আবির্ভাবকাল ও গ্রন্থ রচনার সন-তারিখ 
লইয়া রীতিমতো! বাগ.বিতণ্ডা চলিতেছে । তাহার কাব্যে গ্রন্থ রচনার সন- 


চটি ০ আল সদ 


৮৪ বাসা. ইতি--১ম € অপরার্ধ), পৃ, ১৮২ 


৮৫ প্রফুল্লচন্ত্র ভট্টাচার্য ও কালীপদ সিংহ সম্পাদিত, বর্ধমান সাহিত্য সভা" 
'প্রকাশিভ। 


৪৯--(৩য় খণ্ড) 


৯৩৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাপ্সিখ নির্দেশক কয়েক ছত্র থাকিলেও লিপিকার প্রমাদে তাহা! এমন 
“্যবরল' রূপ ধারণ করিয়াছে যে, তাহা হুইতে নিশ্চিতরূপে কোন সন 
তারিখের হদিশ পাওয়া যায় না। বাংলা! ১৩১২ সালে হরপ্রসাদ শান্ত্রী ও 
দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ হইতে মাণিক গাঙ্থলির 
'শ্রীধ্মমঙ্গল' সর্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়। প্রকাশিত হয়। উহাতে কোন সম্পাদকীয় 
ভূষ্ষিকা ছিল ন. গ্রন্থকার ও গ্রন্থরচনাকাল সম্বন্ধে কোন আলোচন] ছিল 
না। কিন্ত শাস্ত্রী মহাশয় “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গাল! ভাষায় বৌদ্ধগান ও 
দোহা”র ভূমিকায় মাণিক গাঙ্কলির কাব্যের পুথি সম্বন্ধে কিছু তথ্য 
দিয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত শ্শ্রীধর্মমঙ্গলে' কাব্য রচনাকাল- 
জ্ঞাপক যে সন-তারিখ ছিল, তাহা লইয়া! আধুনিক যুগে নানা বাদানুবাদ 
স্বক্টি হইয়াছে । পরে যোগেশচন্দ্র রায় খিদ্ভানিধি এই বিষয়ে কিছু কিছু 
নির্ভরযোগ্য আলোচন। করিয়াছিলেন । 
সাহিত্য পরিষদ 'প্রকাশিত কাব্যটি মাত্র একখানি পুথি অবলম্বনে মুদ্রিত 

হইয়াছিল, এখন আবার সে পৃথিখানির'ও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে শা 1৮৬ 
ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল বর্ধমান সাহিত্যসভার ভন্য যে পুথি সংগ্রহ করেন, 
কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় প্রকাশিত মাণিক গাঙ্থুলির ধর্মমঙ্গল সেই পু'থির 
অবিকল মুদ্রণ। সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে স্বর্গারোহণ পালায় কাব্য রচনার 
সঙ্কেতস্বরূপ এই কয় ছত্র পাওয়া যায় £ 

সাফেরি ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে | 

সিদ্ধ মহ যুগ দক্ষে মোগাতার সনে ॥ 

লারে ভল নঞ্াপুব তিথি অপ্যাভিত। 

সব্বারি সর।গ্রি দণ্ড সাঙ্গ ভল গীত | 
বল বাহুল্য এই কয় ছত্র হইতে সন-তারিখ সন্বন্ধে কোন হদিশ পাওয়| যায় 
না । লিপিকার নকল করিবার সময় গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছিলেন 
বলিয়! ইহার 'মাথামুও্‌' বুঝ। যায় না। যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধি কবির 
বর্তমান বংশধরের নিকট কাব্যে যে নকল পাইয়াছিলেন, তাহাতে কাঁল- 
নির্দেশক এই কয় ছত্র আছে £ 

শাকে নীত্ত (তু ) সঙ্গে বেদ সমুদ্র গক্ষিণে। 

সির্ধ সহ জ্জোগ দক্ষে যোগ তার সনে॥ 


৮৬ ব. সা. প. প. ১০১৩ 








পুরাতন ধারার অন্ুবৃতি ৯৩১ 
বারে হুল্য মন্থাপুত্র ভিথি অব্যাহিত। 
সর্ববরি সরাপ্মি দণ্ডে সাঙ্গ হুল্য গীত ॥ 
ইহা হইতে কিয়ৎপরিমাণে রচনাকাল নির্ধারণ কর| যায়। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল 


সংগৃহীত সাহিত্যসভার পু'খিতে গ্লোকটি এইভাবে পাওয়া যাইতেছে £ 
শাকে খতু সঙ্গে নেদ সমুদ্র দক্ষিণে । 
সিদ্ধ সা হযুগপ]ক্ষেযোগতার সনে॥ 
বারে ভূল মকীপুত্তর তিথি অব্যাহত । 
শবারী সরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত ॥ 


এই সন্বেতের সরলার্থ নির্ধারণ কর] কিঞ্চিৎ ছুবূহ | দীনেশচন্দ্র ইহা হইতে 
এইভাবে সন-তারিখ বাহির করিয়াছেন-_ 
খড়ু--৬, বেদ_-৪, সনুক্র--৭- ৩৪৭ 
সিদ্ধি--৮, মুগ--১ প্ক্ষ-৯০৮৯২, 
১৪৬৯ শকাব্দ" 

অর্থাৎ ১৪৬৯ শকাবে! (১৫৪৭ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য রচিত হয়, কিন্তু কাব্যের 
ভাষা এত আধুনিক ও অবাচানত্বের লক্ষণযুক্ত যে, মাণিকরামকে ষোড়শ 
শতাব্দীতে আবিদ্ুতি বলিম্! নে ভয় না । তাই যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধি 
পঞ্জিক| ও জ্যোতিষ গণশার দ্বার| উক্ত চারি ছত্র হইতে ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ 
হী: অন্দ পাইয়াছেন। তিনি কবির বংশধরদের নিকট কবির বংশপরিচয় 
সংগ্রহ করিয়া দেখিলেন যে, গদাধর গাস্থপির পুত্র মাণিকরাম_ তাহার চারি 
পুত্র। গদাধর গান্লির আর এক ভ্রাতার পুত্র গঙ্গাধর। তাহার পুত্র অক্ষয়, 
াহার পুত্র শ্রীরামপদ্ | ১৩১৫ সালেও শ্রীরামপদ জীবিত ছিলেন ।৮৮ 
তখন তাহার বয়স হইয়াছিল প্রায় পঞ্চাশ! শ্রীরামপদ গদাধর গাঙ্নুলি 
হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। সাধারণতঃ প্রতি তিনপুরুষে একশত বৎসর 
ধরা হইয়| থাকে। তাহ। হইলে এই হিসাবমতে মাণিকরামকে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে পাঁওয়! যাইবে । যোগেশচন্দ্রের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ 
করেন প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ বিভূতিভূষণ দত্ত ।”৯ তিনি উক্ত চারি ছত্র হইতে 

৮৭ কিন্ত যুগ গ' বলিতে দীনেশচন্দ্র ২ ধরিলেন কেন? যুগকে *৪, ধরিলে ইহা হইতে 
১৪৮৯ শ্রক (১৫৬৭ শ্বীঃ ত:) পাওয়। সাইবে। ডঃ আশুতোষ তট্টাচ।ধ মহাশয়ও (বাংলা 
মসলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৬১৩) এইভাবে সন নির্দেশ করিয়াছেন । 

৮৮ ব. স।. প. প. ১৩১৫ 

৮৯ ব. স]. প. পৃ, ১2৩৫ 





৯৩২ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


১৪৮৯ শক (১৫৬৭ শ্রীঃ অঃ) অথবা ১৫২৯ শক ( ১৬০৭ শ্রী: অঃ) পাইয়া 
ছিলেন । তখন যোগেশচন্দ্র পুনরায় সতর্কতার সহিত গণন! করিয়া উহা 
হইতে ১৭০৩ শকাব্দ পাইলেন 1৯০ তাহার মতে ১৭০৩ শকে (১৭৮১ 
খীঃ অঃ) ৪ঠা জ্যেষ্ঠ মঙ্গলবার মাণিকরাম গ্রন্থ শেষ করেন ।৯১ বিগ্ভানিধি 
মহাশয় সিদ্ধকে ২৪ ধরিয়াছেন, কিন্তু মধ্যযুগে চৌরাশি সিদ্ধার কথা সুবিদিত 
ছিল। হ্বতরাং ২৪-এর স্থলে ৮৪ ধরাই যুক্তিসঙ্গত | তাহ! হইলে এই সন 
হইবে ১৭০৯ শক বা ১৭৮৭ শ্রী: অব্দ। কৰি যে অগ্াদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
বর্তমান ছিলেন, তাহার আর একটি প্রমাণ__ কাব্যে বিষুপুরের মদনমোহনের 
উল্লেখ £ 

বিকুপুরের বশ্দিব শ্রামদনমোভতন | 

পুব্বেতে আছিল! প্রভূ বিপ্রের সদনে | 
১৬৯৪ শ্রীঃ অবের পূর্বে বিষুপুরে মদনমোহণনের বিগ্রহ স্থাপিত হ্ইয়াঙিল। 
সুতরাঁং কবির কাব্য নিশ্চয়ই সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তী রচনা । কৰি আর 
একস্থলে ময়রভট্ট ও রূপরামের বন্দন! করিয়াছেন £ 

বন্দিয়া মযুবন্তউ আছি রূপরাম। 

স্বিজ ভ্রীমাণিক ভণে ধশ্ম গুণগ।ন ॥ 
রূপরামের ধর্মমঙ্গল ১৬৪৯-৫০ শ্বীঃ অন্দে সমাপ্ত হয়। স্ৃতরাং মাণিক গাঙ্কুলি 
সপ্তদশ শতাব্দীর পরব হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উপরস্তব 
তাহার ভাষা ও ছন্দ যেরূপ টাছাছোলা, তাহাতে তাহার কাব্য অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগের রচনা বলিয়া মনে হয়।৯২ তখন পুরাতন বাংল! 
সাহিত্যে ভাটার টান শুরু হইয়া গিয়াছে। অবশ্য সেই যুগে, এমন কি 
পরবর্তী শতাববীতেও যাণিকরামের মতো কোন কোন কবি পুরাতনের 


পুনরাবৃত্তি করিয়! চলিয়াছিলেন। 
নও ঝড়--৬, বেদ--8 সনুদ্র--৭-৬৪৭ 
সিদ্ধ-_-২৪, যুগ_-৪ পক্ষ-_-২-২৪২৪ 
৩৩৭১ 
অর্থাৎ১৭*৩ শক বা! ১৭৮১ খীঃ অবা। 
৯১ প্রবাসী, পৌঁব, ১৩৩৬ 
»২ কবি ইংরেজী 8:315-এর সম্কুচিত রূপ “তবল? শব্বও ব্যবহার করিয়াছেন । প্রষ্টব্য 
ডঃ বিজিত ও ডঃ হুনন্দ1 দত্ত সম্পাদিত মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙল। পৃ ১%, 


পুরাতন ধারার অনুবৃতি ৯৩৩ 


মাণিক গাঙ্থুলি খুব ফলাও করিয়! নিজের কথা বর্ণনা করিয়াছেন__ 

ধর্মমঙ্গলের অন্থান্ত কবির মতো অর্বাচীন কালের এই কবিও অদ্ভুত ও 
অনৈসগিক কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্মাণিকরামের আত্মকাহিনী 
টবচিত্র্যহীন নয়* বটে৯৩ কিন্তু একই প্রকার ?%9%/ আমদানির ফলে সেই 
বৈচিত্র্য প্রায়ই পর্চুদিত হইয়| পড়িয়াছে। সালঙ্কারে নিজের কথা ফুলাইয়া 
পাইয়া! তোল ধর্মমলের কবিদের ফাসান ভ্ইয়! গিয়াছিল। ফলে তাহা 
হইতে কবিজীবনের বস্ত্রগত যাথার্থা অপেক্ষা বানানে আঞ্জগবি কথ! গুরুতর 
আকার ধারণ করিয়াছে । যাঁহ। হউক তাহার আত্মকথা এবং গ্রন্থের অন্ঠান্ত 
উল্লেখ হইতে দেখ! যাইতেছে, মাশিকরামের শিতামভ্র নাম অনভ্তরাম, 
পিতা গদাধর, মাতার নাম কাত্যায়নী, পত্রী শৈবা।। কবি সবজ্যেষ্ঠ, 
তাহর পাঁচটি ছোট ভাই ছিল। তাহার চতুর্থ ভাই ধর্মঠাকুরের নির্দেশে 
জ্যেষ্ঠের কাবোর গায়েন হইয়ছিলেন। স্বপ্নে যখন ব্রাঙ্ষণ কবি শুনিলেন যে, 
তাহাকে নীচ জাতির দেবতা ধর্মঠাকুরের মাহান্ম্যবিষয়ক কাব্য লিখিতে 
হইবে, এবং তাহার অন্বজকে সেই কাব্যের গায়েন হইতে হইবে, তখন তিনি 
একটু ভীত ও সঙ্কুচিত হইলেন £ 

এতেক গুনিয়! মনের উড়িল পরাণ । 

জাতি যায় তবে প্র যদি করে গান॥ 


অচিরাৎ অখ্যাতি তবেক দেশে দেশে । 

দপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও ত্রাহ্গণে ধর্মমঙ্গল রচন] করিলে বা গান করিলে 
তাহার জাতি যাইবার সম্ভাবনা ছিল। অবশ্ব_ 


জগৎ ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি । 
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি ॥ 


কবি তখন নিশ্চিন্ত মনে ধর্মমঙ্গল রচনায় প্ররত হইলেন ।. কবির কাব্য 
ঘনরাম অপেক্ষ। কিছু হুস্ব হইলেও আকারে-আয়তনে নিতাস্ত ক্ষীণকায় নহে 
_-ছাঁপার অক্ষরে ডিমাই সাইজে প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠা। ইহাতে কবি সর্ব- 
প্রথমে দিগ্বন্দনা অংশে বিভিন্ন গ্রামের নানা নামের লৌকিক দেবদেবীর 
বন্দনার পর ধর্মমাহাত্ব্য বর্ণনায় অগ্রসর হইয়াছেন। দ্বাদশ দিন ধরিয়। দিবা 
! ও রাত্রিতে এই কাব্য পড়। হইত বলিয়া ইহা বারোমতি বা 'বার্মাতি' 


৯৩ ডঃ সুকুমার সেন--না. সা. ইতি. (১ম-_ অপবার্ধঃ ) পৃ. ১৯৪ 





৯৩৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


নামেও পরিচিত ।৯৪ কৰি শ্তরীধর্মমঙ্জল ও বার্মাতি- ছুইটি শবই কাব্যের নাম 
হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। বারোটি পালায় কাহিনীর আরম্ভ হইতে 
পশ্চিমে সূর্যোদয় ও লাউসেনের স্বর্গারোহণ পালা বিভক্ত হইয়াছে। বর্ণনার 
ধারা গতান্বগতিক--ঘনরামের পর তাহার এ কাব্য না লিখিলেও চলিত । 
চরিব্রগুলিও বিশেষ কোন নূতন বৈচিত্র্য দেখাইতে পারে নাই। অবশ্য কবি 
পুরাণ হইতে বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, কথায় কথায় রামায়ণ- 
মহাভারত হইতে দৃষ্টান্ত দিয়! ধর্মঠাকুরের অপৌরাণিক সংস্কার সম্পূর্ণ 
রূপে মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন। আর একটা বৈশিষ্টা, কৰি ইহাতে 
রাঢের ধর্মোৎস্ব ও ধর্মপূজা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য সবিষ্তারে বর্ণন। 
করিয়াছেন । ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্তান্য বৈশিষ্ট্য কৰি হুবহু অনুকরণ 
করিয়াছেন । আদিরসের কিঞ্চিৎ বাড়াবখড়ি আছে * রঞ্জাবতীর মাতৃন্নদয়ের 
বাথাবেদন! বেশ সহৃদয়তার সঙ্গেই অঙ্কিত হইয়াছে । কিন্তু কবি সর্বাপেক্ষা! 
অধিক সহ্ধদয়তা বোধ করিয়াছেন কালু ডোমের দারিদ্র্যপীড়িত জীবন 
বণ্নায় । দরিদ্র কালু-_ 

ম্লান হুধ সাত শুকর সঙ্গে ফির] ॥ 

কটিতে কৌপীন তার গণ্ডা দশ গির্া ॥ 

তৈল বিন। তাত্র কেশ তনু যেন খুড়ি। 

কেদুল সন্কট কণ্ঠ কপালের ডেড়ি ॥ 
যখন সে বলে ঃ “শাক লাউ দিদ্ধ করে সেও অলবণ”_-তখন দ্রাবিপ্রোত্র এই 
বর্ণনা! পোষাকী অলঙ্কার ছাড়িয়া নিরাঁভরণ বেশে আসিয়৷ পাঠকের অন্তর 
আকর্ষণ করে। চরিত্র হিসাবে কর্ূ্র চরিত্রটি ব্যভিবৈশিষ্ট্যে সমুজ্ছল 
হইয়াছে । বিপদের সময়ে সর্বদ1] নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়, দাদাকে বিপদের 
মুখে আগাইয়া দিয়া, বিপদ কাটিয়। গেলে সগর্বে বাহিরে আসিয়: ষে যেরণ 
শন্তগর্ভ বীরত্বের আম্ফালন করিয়াছে, তাহাতে তাহার “বীরপণায়' বেশ 
কৌতুক সূষি হইয়াছে । ঘনরাম অধিকতর প্রতিভাবান কবি হইলেও 
মাণিকরামের সাধারণ পাঁচার্পাচি চত্রিত্র অধিকতর বাস্তবান্থগামী হইয়াছে, 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে । অবশ্য ভাষা-ভঙ্গিমায় তিনি রামেশ্বর, ঘনরাম 
ব। ভারতচন্দ্রের মতো চমকপ্রদ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই--যদিও 


৯৪ ইতিপূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে “বার্মাতি' শব ব্যাথ্য! কর] হইয়াছে । 


পুরাতন ধারার অন্ববৃত্ি ৯৩ 


তিনি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর অন্ততঃ ছুই দশক পরে ধর্সমঙ্গল রচন! করিয়া" 
ছিলেন। মাণিকরাম ছোট ছোট জীবনচিত্র নিপুণতার সঙ্গে ফুটাইয়াছেন বটে, 
কিন্ত কোন বড় ব্যাপক ব্যাপার ততটা কৃতিত্বের সঙ্গে অঙ্কন করিতে পারেন 
নাই। তিনি “শীতলামঙ্গল' শীর্ধক একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখিয়াছিলেন যাহ! 
কোনক্রমেই উল্লেখযোগ্য নহে । 


ধর্মমঙ্গলের কয়েকজন অপ্রধান কবি ॥ অঞ্টাদশ শতান্দীতে আরও 
আট-নয় জন কৰি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। স্রাহিত্যের দিক 
দিয়া তাহাদের কাধা-কাহিনীর বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। তাহার! 
ূর্বসূরীদের খনিত পথেই যাত্রা করিয়াছিলেন, নৃতন কোন বৈশিষ্ট্য 
সংযোজনার চেষ্টা করেন নাই, সেন্ধপ সাধ্যও ছিল না। সাহিত্যের ইতিহাস 
এই সমস্ত অনাবশ্যক তথ্যের দ্বারা ভারী করিবার প্রয়োজন নাই। শুধু 
মঙ্গলকাব্যের ধারা রক্ষা করিবার জন্য এখানে এই সমস্ত স্বল্প প্রতিভাঁধর 
কবিদের সম্বন্ধে ই এক কথা বলা যাইতেছে । 
দ্বিজ রামচন্দ্র বা রামচন্দ্র বীড়জ্জার ধর্মমঙ্গল ১০৩৮ মল্লাব্ব বাঁ ১৭৩২ 
খ্বীধাব্দে রচিত হ্ইয়াছিল। কবি অতি স্পষ্টভাবে সন-তারিখ উল্লেখ 
করিয়াছেন £ 
মল্লহূমে শিবসি মল্লের লিখি শক । 
হাজার আটত্রিশ খালে হইল পুম্তক ॥** 
কবি মল্লভূমের রাজা গোপাল সিংহের সময়ে এই কাব্য রচনা করেন। 
“দাহিত্যসংহিতা"র ম-৮ম খণ্ডের (১৩১৩-১৪ সাল) পরিশিষ্ট ইহার কিয়দংশ 
মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার কয়েকটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে । 
তাই মনে হয় স্থানীয় সমাজে এই কাব্যের কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল ।৯৬ 


৯৫ বসা.প.প, ১৩০১. 

৯১ সাহিত্য পরিষদ হইতে বসমুকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মমুরভট প্রণীত বলিয়! 
প্রচাবিত যে ধর্মপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে ময়ুবতট্ট নামক কোন কবির লেখা নহে, 
তাহ! আমর! প্রথম পর্বে প্রম।ণের চেষ্টা করিয়াছি। সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন মণল বিশ্বভারতী 
পু'থিশালায় রক্ষিত একখ'নি পুথি হুইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহা প্রকৃত পক্ষে দ্বিজ 
রামচন্দ্রের রচনা- ময়ুরতট নামক কোন প্রাচীন কবির নহে। ডঃ মণ্ডলের মতে রামচন্র 
ছুইখানি কাবা রচনা করিষাছিলেন-_(১) শ্ীধমপুরাঁণ, (২) ধর্মমঙ্গল। প্রথম খানিতে 
ধ্রমাই পণ্ডিতের দ্বারা ধর্মপুজ1 প্রচারের কাহিনী এবং খ্বিতীয় খানিতে লাউসেনের কাহিনী 
বপিত হইয়াছে। প্রথম খানিই ময়ুরভট্রের নামে মুদ্রিত হুইয়াছে। € এই গ্রন্থের মযুরতট প্রসঙ্গ 
ডরষ্টব্য। পূ. ৩১৪--৩১৮ ) 


৯৩৬ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


'সাহিত্য-সংহিতা"য় যেটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে কবির 
বর্ণনাভঙ্গি বেশ পরিচ্ছন্ন মনে হইতেছে-_ভাষাও তীক্ষ ও আধূনিক। নানা- 
প্রকার ছন্দেও কবির বেশ দক্ষতা ছিল। নিয়ে কবির ব্যবহৃত একাবলী 
ছন্দের একটু দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে £ 
ধর্মের সেবক আখড়! মালে। 
মাল কোথা গেল ডাকিয়া বলে॥ 
বিপরীত খণি সারেঙ্গ ধল। 
সাজন করিছে যেমন কাল॥ 
বীরধড়া! পড়ে আপন বেশে । 
মাথ! চৌতল! পটুকা কসে ॥ 
রাঙা! ধুলা সবে মাধিয়া অপু । 
সাত মাল সাজে সমরে রঙে ॥ 
সহদেৰ চক্রবর্তী ধর্মঠাকুরের স্বপ্নাদেশের ফলে ১১৪১ সালে ( ১৭৩৫ খ্রীঃ 
অঃ) ধর্সমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।৯৭ কবিকিত্ত এই কাব্যকে 'অনিল 
পুরাণ' বলিয়াছেন £ 
উলটিয়া আছ্ভারে কহেন ভগবান । 
অনিলপুরাথ স্বিজ সহদেন গান ॥ 
সহদেব কালুরায় বা কালাটাদ নামক কোন স্থানীয় ধর্মঠাকুরের সেবক 
ছিলেন, গ্রন্থের মধ্যে একাধিক স্থলে তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন | 
হুগলী জেলার বালিগড় পরগণার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ- 
ংশে কবির জন্ম হয়। কবি একস্থলে হেঁয়ালির ভাষায় নিজ কাব্যের 
বচনা সন নির্দেশ করিয়াছেন £ 
দ্বিজ সহদেব গান পূর্ব তপ ফলে। 
যাহারে করিলে দয়! একচল্লিশ সালে । 


চা মর ৪ রর 

চৈত্রের চতুর্থ দিনে পুণিমার তিথি। 

হেন দিনে যারে দয়! কৈল। যুগপতি ॥ 
একচল্লিশ সালের ৪ঠা চৈত্র কবি দেবতার কৃপা লাভ করিয়া কাবা রচনাম্ম 
অগ্রসর হন | এখন দেখা যাক, এই একচল্লিশ সাল যথার্থ কত সন-শতাব্দী 
হইতে পারে। অস্থিকাচরণ গুপ্ত সহদেবের যে পুঁি অবলম্বনে ১৩০৪ সালের 


৯৬ বব. সা. পন. প. ১৩০৪ 


পুরাতন ধারার অন্ৃবৃতি ৯৩৭ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় “সহুদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল' শীর্ষক প্রবন্ধ 
রচন! করিয়াছিলেন, তাহাতে ১১৯৩ (১৭৮৭) সন উল্লিখিত ছিল। গুপ্ত 
মহাশয়ের মতে একচলললশ সালের অর্থ-১১৪১ বঙ্গাব, ১৭৩৫ খ্রীঃ অঃ। 
অর্থাৎ ১৭৩৫ শ্রী: অব্দের দিকে কবি কাব্য রচনায় প্রম্থত হন। এই সিদ্ধান্ত 
সত্য হইতে বাধা নাই। এই কাব্যে রঞ্জীবতী-লাউসেনের কোন কাহিনী 
নাই। মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ £ নিরঞ্জনের নিশ্বীসে উলুকের সুন্ি, 
অ'গ্যার জন্ম, তাহার গর্ভে নিরগ্রনের রসে ব্রদ্গাদির জন্ম, আগ্ভার শতনার 
দেহান্তর গ্রহণ, পরিশেষে মহাদেবের পত্বী হইতে অঙ্গীকার, শিবের দারিদ্র্যের 
কাহিনী, বাগদিনী পালার পুনরাবৃত্তি, হরপার্বতীর বন্ধুকাতীরে গিয়। তত্বকথা 
আলোচনা- সেখান হইতে নাথসাহিত্যের দিকে কাহিনী ঢলিয়া পড়িয়াছে | 
ইঠার পর গঙ্গার উপাখ্যান, শিবকত্তৃক গঙ্গাপৃজা, এক রাজার ধর্মঠাকুরের 
নিন্দা, জাজপুর নিবাসী ধর্মঠাকুর-বিরোবী ব্রাহ্মণদের প্রতি যধোচিত শাস্তি- 
বিধান, হরিশন্দ্র রাজার ধর্মপূজা! এবং লুইচন্দ্র প্রসঙ্গের পর কাহিনী সমাপ্ত 
হইয়াছে । ইহা! ধর্মমজল নহে-_ধর্মপুরাণ । তাই ইহাতে ধর্মমঙ্গল কাব্যের 
স্বপরিচিত লাউসেন কাহিনী উল্লিখিত হয় নাই। অবশ্য ইহাকে বিশুদ্ধ 
ধর্মপুরাণ বলা যায় না_কারণ ইহাতে শিবাম়ন ও নাথসাহিত্যের ধারাও 
অল্লাধিক অনুসৃত হইয়াছে । কবির বর্ণশীভঙ্গিমা পরিচ্ছন্ন, ভাষা মাঞ্জিত, 
রীতিপদ্ধতি আধুনিক ধরনের--গাষায় তৎসম শব্দের পরিমিত প্রয়োগ 
রচনার কোন কোন অংশকে গান্ভীর্য দান করিয়াছে । যথা £ 

অতি অনুপম শোভা শোতিত কৈলাস । 

ষড় খতু বগস্ত সমীর বারো মাস॥ 

কুহুম দিগন্ত গন্ধ! সদা বিকশিত। 

অলিগণ গায় শিবছ্র্গ'র চরিত ত্র ্‌ 
কোন কোন স্থলে তাহার শাক্ত মনোভাবও বিশেষ প্রশংসনীয় £ 


শরণ লইনু জগৎ জননী 
ও রাঙ্গা! চরণে তোর। 
তবজলধিতে অনুকূল হৈতে 
কে আর আছয়ে মোর ॥ 
ছুপ্ধকণ শিশু ঘদি দোষ করে 
রোষ না করয়ে মায়। 


৯৩৮ হল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


যদি বা রুষিবে পড়িয়া কান্দিব 
ধরিয়া ও রাঙ্গা পায়॥ 


ছুই-একটি প্রহেলিকা-পদেও কবি বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন : 
শিল নোড়াতে কোন্দল বাধিল 
সরিষ! ধরাধরি করে। 
চালের কুমড়! গড়ায়ে পড়িল 
পু'ইশাক হাসিয়া! মরে ॥ 


এ বড় বচন অদ্ভুত । 
আকাট বাঁঝিয়! প্রমব কল 
ছেলে চায় পায়রার দুধ । 
অনেক যতনে নোক! বাধিনু 
কাকড! ধরিল কাছি। 
মশার লাথিতে পৰত ভাশ্তিল 
ক্ষুদ্র পিপীলিকার হানি ॥ 
প্রসিদ্ধ “নিরঞ্জনের রুক্মা”*৮ কবির অনিলপুরাণেই স্থান পাইয়াছে। এই 
কাব্য কাব্যহিসাবে অকিঞ্চিতকর। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের দেবতত্ব ও তাঁহার সঙ্কে 
'এক যুগের সমাজ-জীবনের সম্পর্কের জন্য ইনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করিতে হইবে । 
কবি হৃদয়রাম সাউ ১১৫৬ বক্ষাব্দে (১৭৪৯ শ্রী: অঃ) ধর্মমঙ্গল কাবা 
সমাপ্ত করেন। পৃর্বনিবাস খর্ধমানের খুরুল গ্রাম। মাতুলদের সঙ্গে 
পারিবারিক কলহের ফলে তিনি সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া এক পুকুরে ডূপিয়া 
আত্মহত্যা করিতে যান, তখন ধর্মঠাকুর স্বপ্রং আধিভভূতি হইয়া কথিকে নিরন্ত 
করেন এবং আদেশ দেন-_কবি যেন শিিয়'দহ খিল হইতে ঠাঞুরের শিলা- 
মৃতি উদ্ধার করিয়া পৃক্তার ব্যবস্থ! করেন। কবি সেই মূর্তি উদ্ধার করিয়া! 
বীরভূষের উচকরপ গ্রামে গিয়! বসতি স্থাপন করেন। সেই গ্রামে এখনও 
হদয়রামের বংশধরদের বসবাস আছে! এই গ্রামে কবি উক্ত ধর্মঠাকুরের 
শিলামূতি প্রতিষ্ঠার পরে পর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রত হন। কবির পিতার 
নাম গোবিন্দ-_ তাহার] শু ড়ি সন্প্রদায়ভুক্ত। এখনও অনেক শ্ঁড়িবাড়ীতে 
ধর্মের পৃজ্জা হইয়া থাকে_ইনি টাদরায় নামে পরিচিত।৯৯ কবির রচনা 
৯৮ লেগকের বাংল! সাহিতোর ইতিবৃত্ব_১ম থণ্ড ষ্টব্য। 
৯» মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত *বীরভবম বিবরণ”, ৩, পৃ, ১৯১--৯৩ 


পুরাতন ধারার অনুরৃতি ৯৩৯ 


বেশ পরিচ্ছন্ন ) তৎসম শব্যুক্ত বাক্যবিন্যাস প্রশংসার যোগ্য । যথা-_ 
রঞ্জাবতীর রূপ বর্ণনা £ 


নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নিশ্মাণ 
কামান জিনির। ভূরুখানি । 

মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম যেন মুকুষ্তার দাম 
অক্ষ পসি যেন পদ্মমণি ॥ 

পদ আদ গজ কস্ট পথে চলে সেই রীতি 
তাথে অধিক চলন মাধুরী | 

ছুই চম্ু গগনের তাব। কেশ চামরের ঝর! 


মাঝাখাশি জিনিআ কেশরী ॥ 

আর" কয়েকজন ধর্মমঙ্গলের কবির পুরা! অথবা খণ্ডিত কাব্য পাওয়া 
গিয়াছে । গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ), 
নরসিংহ বন্ধ € ১৭৩৭ শ্ীঃ অন্দে কাব্য রচন] করেন ), রামনারায়ণ (শুধু 
ইাইববের পুথি ), রামকান্ত (১৭৬০ শ্ীঃ অঃ), দ্বিজ ক্ষেত্রমাথ, নিধিরাম 
গাচ্কলি, শঙ্কর চক্রবতী প্রভৃতি কবিদের নামেও ধর্মমঙ্গলের পুথি পাওয়া 
গিয়াছে । অনেক সময় ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে বিস্বাদ 
হইয়! পড়িয়াছে। পরবর্তী কালের স্বল্প প্রতিভাধর কবিদের কাহিনী পূর্বের 
অপেক্ষাও বৈচিত্র্যহীন পুনরঃরন্তিতে পরিণত হইয়াছে । বাড়ে এবং উত্তর 
ও দক্ষিণবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে একদ| ধর্মঠাকুবের অতিশয় প্রভাব ছিল, 
এখন ও সে প্রভাব ত্রাস পায় নাই-_অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বনু গ্রাম্য 
কবি ধর্সের অনেক পাঁচালী লিখিয়াছিলেন-_-যাঁহাঁর বিশেষ কোন সাহিত্য- 
গৌরব নাই। এই সমস্ত অপদার্থ রচনার বিস্তারিত পরিচয় নিশ্প্রয়োজন 
বলিয়া! আমরা শুধু এখানে কবিদের নাম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। 


সত্যনারায়ণ কথা ॥ 

ইতিপূর্বে রামেশ্বরের সতাপীর পাঁচালী প্রসঙ্গে আমরা সত্যপীর বা 
সত্যনারায়ণের বিষয়ে কিছু আলোচন! করিয়াছি । শ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর 
দিকে হিন্দু-সুপলমানের মিশর দেবতা সত্যপীর বা! সতানারাক়্ণের উপাসন। বা 
শীণি বন্টন প্রচলিত হয়, অধ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে সত্যনারায়ণ পাঁচালী 
রচনার ধৃষম পড়িয়া! যায়। এই মিশ্রদেবতা পরিকল্পনায় হিন্দু-মুসলমান 


৯৪০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


উভয়েরই ধর্মবিশ্বাস একসূত্রে মিলিত হুইয়াছে। মুসলমান শাসনের চগযুগে 
হিন্দুগণ ভয়ে ভক্তিতে মুসলমান গীর-ফকির-সুশিদের দরগায় যাতায়াত 
করিত। উপরস্ত সূফী মতবাদ বাঙালী হিন্দুর কাছে নিতান্ত বিধর্ম বলিয়া 
মনে হয় নাই। পীর-ফকিরের “কেরামতে'র প্রতি অশিক্ষিত হিন্দু জন- 
সাধারণের বিস্ময়মুগ্ধ আকর্ষণ ছিল। ফলে ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজে সত্যপীর 
বা সত্যনারায়ণ নামে এক মিশ্রদেবতার পরিকল্পনা রাটভূমিতে বিশেষ 
জনপ্রিয়তা লাভ করে। সাধারণতঃ হিন্দুর বাড়ীতে ইনি সত্যনারায়প 
নামেই পৃজা পাইয়া থাকেন-কোথাও বা ইহার নাম সত্যপীর। রামেশ্বরের 
কাব্যের নাম সত্যপীরের পাঁচালী । মুসলমানের গুহে ইনি সত্যপীর নামেই 
গৃহীত হইয়াছেন । হিন্দুর সত্যণারায়ণ বলিয়! ইহার পৃজার্চন] করিলেও 
শীণি-বন্টনে পুরাপুনি যুসলমানী রীতি বজায় রাখিয়াছেন। অর্বাচীন সংস্কৃত 
পুরাণেও সত্যপীরের কাহিনী অনুপ্রবেশ করিয়াছে ।১০০ তবে সেখানে 
সত্যনারায়ণ নাম গৃহীত হইয়াছে_-এবং সত্যপীরের কাহিনীর ফকিরকে 
হিন্দুপুরাণে বৃদ্ধ ত্রাঙ্ণ কর! হইয়াছে । সমগ্র অধ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী 
ধরিয়৷ অসংখ্য সত্যনারায়ণের পাচালী রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে 
মোটামুটি হুইটি কাহিনী অনুসৃত হুইয়াছে। ফকিরবেশী সত্যপীর কর্তৃক এক 
দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি কপাবর্ধণ ইহ।র প্রথম কাহিনী । দ্বিতীয় কাহিনীতে 
চ্তীমঙ্গলের অনুকরণে ধনপতির আখ্যানের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে ।৯ 
যাহার] এই কাহিনী রচন! করিয়াছিলেন তাহাদের অধিকাংশই ছিলেন কিনব 
হুইচারিজন মুসলমানও২ সত্যপীরের পাঁচালী রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন৷ পূর্বে রামেশ্বরের কথা বল! হইয়াছে । ভারতচন্দ্রও কৈশোরে 
সত্যনারাক্ণের দুইখানি অতি ক্ষুদ্র পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন ।৩ 
ভৈরবচন্দ্র ঘটক, ঘনরাম চক্রবর্তী, ফকিররাম দাস এবং আরও অন্ততঃ 
চষ্লিশঙন কবির সত্যনারায়ণের পীচালী পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের 


১০* পূর্ধে আলোচিত হ্ইয়াছে। 

১ রামেশ্বরের সত্যগীরের পচালী প্রসঙ্গে ইহ] আলোচিত হইয়াছে | : 

২ দক্ষিণ রটের আরিফ ও ফর়জুল্ল।র ভশিতায় সত্যগীরের কাহিনী পাওয়! গিয়াছে | 
ক্রষ্টব্য ঃ ডঃ সুকুমার সেন--বা. সা. ই.--১ম ( অপরার্ধ ) 

৩ ভারতচন্্ প্রসঙ্গে আলোচন! কর] হুইয়াছে। 


পুরাতন ধারার অন্ুরতি ৯৪১ 


অধিকাংশ কবিই উনবিংশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। এই সমস্ত অকিঞ্ৎকর 
অপদার্থ রচনার বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান ক্ষেত্রে নিপ্্রয়োজন । কোন কোন 
সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে বিশুদ্ধ রূপকথা ধরনের গল্পও পাওয়া যায়। 
ইহাতে ব্রতকথার অংশ অল্প, আরব্যরজনীর গল্লের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যই 
অধিক। ইহাতে বাদশাহ হোসেন এবং উজীর সৈয়দ জামালের কন্তা 
লালমোনের প্রেমের গল্প, সত্যপীরের কৃপায় নায়ক-নায়িকার নানা 
বিপদ হইতে উদ্ধার প্রভৃতি অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনী বণিত হ্ইয়াছে। দ্বই- 
একজন মুসলমান কবি সত্যপীরের কাহিনী বলিতে বসিয়া ধর্মসম্প্রদায়গত 
মানপিক ওদার্ধের *রিচয় দিয়াছেন । সেখ ফয়জুল্লা সত্যগীরের বন্দনায় 
হিন্দুর দেবদেবী এবং চৈতন্যদেবের বন্দনা করিয়াছেন, কোথাও বা! তিনি 
আল্লাহ্‌ ও ব্র্াবিষ্রকে এক করিয়। বলিয়াছেন, প্তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ 
তুমি নারায়ণ।” কোন কোন হিন্দু কবি সত্যপীরের কাহিনী লিখিতে 
বপিয়া মুসলমানী কাহিনী মুসলমানী ঢঙেই লিখিতেন। সত্যপীর কাহিনীর 
অগ্ততম কবি কৃষ্ণহরিদাস লিখিয়াছেন £ 

সত্যগীর বলে হাদি তুমি মোর মুরশিদ । 

আমাকে বাতাও তুমি করিয়া মুরিদ ॥ 
আর একস্থানে তিনি বলিতেছেন £ 

সেই নিরঞ্নের নাম বিছমিপ্ন! কয়। 

বিকু আর বিছমল্ল! কিছু ভিন্ন নয়॥ 
মুসলমান সমাজের কেহ কেহ শুধু মুসলমান সমাজের জন্তই মানিকপীবের 
গান৪ লিখিয়াছ্িলেন। এই রচনাগুলির কাব্যগত কিছুমাত্র মূল্য নাই, 


৪ আরও ছুই-একজন কবি (যেমন হৃদয়রাম, শঙ্কর ) এইদ্ূপ ইসলামী “গীর' কাব্য ও 
গান লিখিয়াছিলেন | যেমন কবি শঙ্করের £ 
একদিন রাসমানে বসিয়া খোদায়। 
ছুনিয়ার তামাস! দেখিতে পির জায় ॥ 
রাজা ছুব্বাশন আছে ছুনিয়া ভিতরে । 
ভিক্ষার থাতিরে জান রাজার দুয়ারে ॥ 
জবরিল আসি বলে গুন দেয়ান জি। 
কৃষ্ণ পরায়ণ রাজ! সেথ! যাবে কি | 
(ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত “পু থি-পরিচয়, যু ) 


৯৪২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অক্ষম- লেখকের ছুর্বলতম রচনা কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে | কিন্তু 
সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্যপীর-সত্যনারায়ণ পরিকল্পনার মধ্য দিয়া হিন্ু- 
মুসলমান যে একে অপরের নিকটবর্তী হইয়াছিল তাহা! স্বীকার করিতে 
হইবে। : 


অন্নদ [মঙ্গল-কালিকামঙ্গল ও ভারতচন্দ্ বৃত্ত 


ইতিপূর্বে সপ্তদশ শতাবা প্রসঙ্গে আমর! সবিস্তারে বিগ্যাহথন্দর-কালিক।- 
মঙ্গলের উৎপত্ি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়াছি । উপস্থিত প্রসঙ্গে শুধু 
উক্ত পর্যায়ের কয়েকজন কবির কাব্যপরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 

অষ্টাদশ শতাবীর অন্নদামক্গল-কালিকামঙ্গল গোত্রের ারতচন্ত্র রায়- 
গুণাকর শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর নহেঃ সমগ্র বাংল। সাহিত্যের একজন প্রথম 
শ্রেণীর কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মরুধৃসর বাংলা কাব্যে যিনি উচ্ছল জীবন- 
রসের . পরিচ্ছন্নতা এবং কৌতুকরসের অনাবিল প্রসন্নতার সাহায্যে শাণিত 
বুদ্ধির চমক সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন-_সেই রায়গুণাকর ভারতচন্্ 
অন্নদামঞ্জল কাব্য রচনা করিয়া এই পর্ধের অন্তিম সূচনা করেন। আমরা 
বর্তমান প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র, রামপ্রপাদ প্রভৃতি কয়েকজন কবির অনদামগ্গল- 
কালিকামঙ্গল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন।| করিব । 


রায়গুণাকর ভারতচজ্দ ॥ 

(১) বাঙালী ও ভারতচন্দ্র-_মধাযুগের অস্তিমপর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি 
ভারতচন্দ্রকে লইয়া বহু দিন ধরিয়া যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনা ও বিচার- 
বিতর্ক চলিয়াছে! সেই আলোচনায় সাহিত্য-সমালোচকগণ প্রধান অংশ 
গ্রহণ করিলেও সযাজ ও নীতির দিক হইতেও ভারতচন্দ্রকে লইয়া প্রখর 
আলোচনা হইয়াছে । ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত-_ 
সকলেই কবির কাব্য, রচনারীতি প্রভৃতি লইয়া যেরূপ তীক্ষ আলোচনা 
করিয়াছেন, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কোন কবিকে সেরূপ পরস্পব- 
বিরোধী বিশেষণের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীরুষণকীর্তন 
কাব্যের প্রামাণিকতা ও রসরুচি লইয়া! একদা বিশেষজ্ঞ মহলে প্রচুর কলরব 
ঘউদ্থিত' হইলেও প্রাচীন সাহিত্যান্থর[গী ব্যতীত সাধারণ পাঠকসমাজে সে 


পুরাতন ধারার অন্ুবৃতি ৯৪৩ 


কল্লোল পৌছায় নাই। কিন্তু ভারতচন্ত্রের কাব্যের রুচি, রীতি প্রভৃতি লইয়া 
যে মতামতের ঝড় উঠিয়াছে, তাহাতে অবিশেষজ্ঞ সাধারণ পাঠকও একটা 
বড় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন ; পণ্ডিত, রসিক ও এঁতিহবান ব্যক্তিরাও 
ভারতচন্ত্র প্রসঙ্গের মধ্যে অবতরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্য কাহারও 
কাছে স্বা্ব রমণীয় মনে হইয়াছে, কেহ-বা ইহাকে “অশুভ ফুল? (19৭: ৫০ 
£:21” )৫ বলিলেও কবির রচনাচাতুর্ধে মুগ্ধ না হইয়! পারেন নাই। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে নান! ধরনের মতামত প্রচলিত 
ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই মতামতের তীব্রতা বাঁড়িয়াছে”_যুগধর্ম অনুসারে 
কেহ কবিকে গালি প।ড়িয়াছেন, কেহ-বা তাহাকে শিরোধাধ করিয়াছেন । 
অফ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ লেখকগণ, খ্বাহীর বাংল! ব্যাকরণ অভিধান 
সন্কলন করিয়াছিলেন, তাহারাঁও বহু স্থলে ভারতচন্দ্র হইতেই দৃষ্টান্ত সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন।৬ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আধুনিক ইংরাজী 
শিক্ষার মারফতে শ্রীষ্টানী নীতি-আদর্শ শিক্ষিত যহলে প্রবেশ করিবার ফলে 
অনেকেই ভারতচন্দ্রের প্রতি প্রতিকূলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন 
ধারার কবিদের মধ্যে পাকুড়রাজ পুশ্বীচন্দ্রের “গৌরীমঙ্গলে' ( ১৮৭৬-৭ )৭ 
এবং হূর্গাদাস মুখোপাব্যায়ের 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'তে (অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষে রচিত ) ভারতচন্দ্রের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে । আধুনিক ধারায় শিক্ষিত, 
কিন্ত প্রাচীন কাব্যরসে লাপিত মদনযোহন তর্কালক্কারও ভারতচন্দ্রের পদাঙ্ক 
অন্থসরণে “বাসবদত।” ( ১৮৩৬-৩৭ ) রচনা করেন । গোপাল উড়ের (১৮১৯- 
৫৯) পিগ্যাত্থন্বর যাত্রা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে খুব জনপ্রিয়তা 
লাভ করে এবং শিক্ষিত সমাজের নাসিকা কুঞ্চন সত্বেও গোপালের নামে 
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৬ হুলহেডের 4 0757767521০) 5706 86747 1,6712%286 0778), ফরস্টার়ের 4 

17022081219 £ 856০0 2218551 22718125151 2212 7361712545 ৫115 1৮206776752 
(1290-1902), লেবেডেফের 2%6 07215221 0/ 276 22825 212. 81262 22255 421212%5 
194212685 (7801) প্রস্থৃতি কোবপ্রন্থ ও ব্যাকরণে ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে দৃষ্াস্ত উদ্ধত 
হইয়াছিল । 

৭ ইতিপূর্বে আলোচিত । 


৯৪৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


প্রচারিত” লঘু ছন্দের গান বাঙলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে । সুলভ ছাপাখানার 
যুগে ১৮১৬ সাল হইতে অন্নদামঙ্গল এবং ১৮১৭-১৮ সাল হইতে বিস্যা- 
বন্দর মুদ্রিত হইতে থাকে । অবশ্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতের দল ভারত- 
চন্দ্রের কাব্যে (বিশেষতঃ “বিচ্যসবন্দরে' ) অশ্লীলতার গন্ধ পাইয়! পরোক্ষে 
ও প্রত্যক্ষভাবে কবিকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৮৩৩ সালে 
রাধামোহন সেন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্রলের ভ্রম সংশোধন করিয়া, কোথাও 
কবির রচন| সম্বন্ধে তির্যক মস্তবা করিয়া “অন্নপূর্ণামঙ্গল" প্রকাশ করেন ।৯ 
অবশ্য তিনি ভারতচন্দ্রের রচনারীতি সমালোচনা করিলেও শ্রীল-অশ্লীলতা 
সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নাই। কিন্তু ইহার কিছু পরে একদল যেমন 
ভারতচন্দ্রের প্রশংস! করিতে লাগিলেন, তেমনি কেহ কেহ তাহাকে নীতি- 
হর্নীতি, শ্লীল-অশ্লীল ঘটিত প্রশ্নের সম্মুখে দাড় করাইয়! বিচার ও শুরু করিয়া 
দিলেন। ১৮৫২ হীঃ অবে মহেন্দ্রনাথ রায় কুত্বমাবলি' শীর্ষক একটি কাব্য- 

ংগ্রহ প্রকাশ করেন, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্যই ইহা! স্ধলিত হয় । ১০ 


৮ গোপাল উড়ের নামে প্রচারিত গানগুলি খুব সম্ভব গোপালের রচিত নহে। তাহার 
সেরূপ বিগ্তাবুদ্ধি ছিল না। তিনি ভিন্‌ প্রদেশ হইতে ( উড়্িস্তার জাজপুর গ্রাম ) ১৮৪৪ সালে 
কলিকাতায় আসিয়! ফল বিক্রয় করিতেন। তিনি স্ুকণ্ঠ ছিত্লন বলিয়! যাত্র/র দলে স্থান 
লাভ কনেন, পরে নিজেই দল তৈয়্ারি করেন । ভৈরব হ।লদার নামক কোন এক গীতিকারের 
দ্বারা তিনি গান লেখাইয়। লইতেন বলিয়! শুন! যায়। প্রায় দশ বছর ধরিয়া গোপাল নিজের 
দস চালাইয়াছিলেন। ছুই চারিটি গান তাহার নিজের হইলেও হইতে পারে। 

» তারতচন্দ্রের অন্নদামঙগল গঙ্গাকিশে।ব ভট্টাচার্ধের দ্বার ১৮১৬ খ্রীঃ অব্ধে প্রথম মুদ্রিত 
হয়। ইহাতে কিছু কিছু কাঠখোদাই চিত্রও মুজ্িত হইয়ছিল। বিদ্যাসুন্দর পৃথকভাবে প্রথম 
প্রকাশিত হয় বাংল! ১২১৪ সালে (১৮১৭-১৮)। ইহার পর সন্তা ছাপাখধান! হইতে, কদর্য 
কাগজে স্বল্প মূল্য পুর! অন্নদামঙ্গল এবং আলাদ! করিয়] লিছ্াাহন্দর বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে 
বিদ্ভাসাগরের সম্পাদনায় অন্রদানঙ্গল ( দছুইখণ্ড) কৃষ্নগর রাজবাটার পু'থি অবলম্বনে ফোর্ট 


উইলিয়ম কলেজের ব্যবহারের জন্ক মুদ্রিত হয় (১৮৪৭) । ইহাই ভারতচন্দ্রের গ্রস্থাবলীর প্রথম 
প্রামাণিক সংস্করণ । 


১* প্অন্নপূর্ণামঙগল গৌড়ীয় তাষ| 'ভাবিত পুস্তক মহাকবি শ্রীল শ্রীযূত ভারতচন্ত্র রায় গুণাকর 
কর্তৃক রচিত অনুলিপি হেতুক বছুবিধ অশুদ্ধ সম্প্রতি সংশোধিত হুইয়! কলিকাত! নগরে বঙলগদূত 
বস্ত্র মুত্রা্কিত হইল-_শকাববাঃ ১৭৫৫ £ সম্বত ১৮৯০ / বাং ১২৪০, ইং ১৮৩৩--উ্ত কাব্যের 
আখ্যা! পত্র। ইহাতে কবি পদ্ঘেই মন্তব্য করিয়াছেন- গম্ভে নহে । সে যুগের ইংরাজী সাহিত্য- 
রসিক কানীপ্রসাদ ঘোষ রাধামোহুন সেনের কবিত্বশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন | 
১৮০০ সালের জানুয়ারী মাসের *16867459 056£8৮-এ তিনি 05 3508811 ভ/ 01155 ৪53 
ড/1:65” শীর্বক একটি প্রবন্ধ লেখেন । 


পুরাতন ধারার অনুবৃতি ১৪৫ 


সঙ্কলক ছাব্রোপযষোগী করিতে গিয়া ভারতচন্দ্রের সঙ্কলিত অংশ সমূহের 
আদিরসাত্মক ছত্রগুলি বাতিল করিয়া মন্তব্য করেন যে, এই কবির অশ্লীল 
রচনা ছাত্রদের উপযোগী নহে, এমন কি “ভদ্ত্রমীপে উচ্চাধ্য নহে ।”১১ 
ইংরেজীশিক্ষিত মহল ভারতচন্দ্রের উপর কতটা খড়গহস্ত হইয়াছিলেন 
তাহা! একটি ঘটনা হইতেই বুঝ যাইবে । ১৮৫২ সালের ৮ই এপ্রিল রাম- 
বাগানের দত্তবংশীয় ইংরাজীনবিশ হরচন্দ্র দত্ত বীঠন সোঁসাইটিতে ইংরাজী 
ভাষায় 7618721$ 1০74 শীর্ধক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি 
ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের অপকৃষ্টতা প্রমাণ করেন 
এবং ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার অতিশয় নিন্দা করেন। সভায় অন্ততম 
আলোচক কৈলাসচন্দ্র বৃও বক্তার বক্তৃতা অনুসরণ করিয়া ভারতচন্দ্রের 
নিন্দার পর্দ] চড়াইয়। দেন।১২ ইহাতে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ হন এবং 
বীঠন সোসাইটীর আর এক অধিবেশনে (১৮৫২ সালের ১৩ই মে) “বাঙ্গালা 
কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ" শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনায় বাংল! কাব্যের গুণ বর্ণনা 
করেন এৰং ভারতচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করেন। ইংরাজী কাব্য সাহিতে) 
হব্পপ্ডিত এবং বাংল! সাহিত্যের রসগ্রাহী রঙ্গলাল ভারতচন্ত্রের প্রশংসা 
করিলেও১৩কবির কাব্যে যে পনির্শজ্জতা প্রতিপাদক আদিরস বর্ণনার 
আধিক্য দৃষ্ট হয়__*্তাহ| তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে ইংরাজী 
কাব্যে ভারতচন্দ্রের অপেক্ষাও উৎকট কামচিত্র 'আছে- স্বতরাং 
যে অপরাধে ইংরাজ কবিদ্িগকে রেহাই দেওয়! হইতেছে, সেই অপরাধে 
৯১ সন্ধলক ভূমিকায় বলিয়াছেন, ”্যদিচ তারত প্রন্থতি প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধ রচনা . 
বিশেষ মাধুর্য বিশিষ্ট হুইয়! অতিমাত্রায় জনকমনীয় হইয়াছে, তথাপি উক্ত পুস্তক কোনরূপেই 
ছাত্রপুঞ্জের পাঠোপযোগী নহে । যেহেতু স্থানে স্থানে বিবিধ অক্লীলবাক্য ও কদর্য ভাষ] ব্যবঙ্থার 
হওয়াতে তাহা ভদ্রসমীপে উচ্চাধ নহে | 
১২ কৈলাসচন্ত্র বন্থ এই প্রসঙ্গে তীব্র ভাষায় বলেন, “ভারতচন্ত্রের (বসুর এমত জঘস্ক 
এবং নির্লজ্জ যে তাহার সহিত ইংরাজদিগের ফেণী হিল নামক অপকৃষ্ট গ্রন্থে (যাহার নামোলেখ 
করিলে ব্রীড়ানভ্র মুখ হওয়! যায় ) সেই গ্রন্থের তুলনা হইতে পারে ।” (রঙ্গলালের «বজাল৷ 
কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' হইতে উন্ধত। ) 
১৩ র্ঙ্গলালের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য £ *ভারতের শব্ধ সৌন্দর্য ভাবের মাধূর্য এবং রসের 


প্রাচুর্য ও প্রার্ষের কথ! অধিক কি বর্ণনা! করিব বাঙ্গাল! ভাষায় একসপ স্থমিষ্ট রচন। অস্ভাবধি 
আর দ্বিতীয় হুয় নাই, ভারতের পদ্য পংক্তি পাঠকালীন বোধ হুয় যেন মধুকরনিকরের ঝান্কার, 


৬-- (তয় খণ্ড) 


৯৪৬. বাংলা সাহিত্যের ইতি 
ভারতচন্ত্রের নিষ্া করা উচিত নহে। রঙ্গলালের এই মন্তব্য হইতে দেখা 
যাইতেছে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বলভ ছাপাখানার দৌলতে ভারত- 
চন্দ্রের অন্নদাষঙ্গল, বিশেষতঃ বিগ্যাহ্বন্দরকাব্য সবত্র প্রচার লাভ করিলে 
ইংরাজী সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সগ্-দীক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী পাঠক এই জাতীয় কাম- 
সাহিত্যের প্রতি বিশেষ বিরঞ্তি বোধ করিয়াছিলেন । অবশ্য রঙ্গলালের 
মতো! কৃতবিদ্ত কাব্যরসিক শুধু কবিত্বের দিক দিয়া ভারতচন্দ্রের গুণগান 
করিলেও অশ্লীলতার অপরাধ হইতে ভারতচন্ত্রকে পুরাপুরি মুক্তি দিতে 
পারেন নাই। পুরাতন ধারার শেষ প্রতিভূ ঈশ্বর ওপ্ত কৌন কোন দিক 
দিয়া! ভারতচন্দত্রের শিষ্ত্ব করিয়াছেন। তাই তিশি বন্ধ পরিশ্রম করিয়। ভারঙ৬- 
চন্দ্রের জীবনকাহিনী ও কাব্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন।৯৪ গুপ্ত কবি যে 
তারতচন্জদ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবেন তাহাতে আর বিষ্ময়ের কি আছে ?১৫ 
মিনি ভারতচন্দ্র ও হশ্বর গুপ্তের আবহাওয়া হইতে বাংল। কাব্যকে উদ্ধার 
করিয়া বৃহত্তর পরিবেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই মাইকেল মধুসৃদন কোন 
কোন স্থলে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বক্রমন্তব্য করিলেও “চতুর্দশপদদী কবিতাবলী'তে 
ভারতচন্দ্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করিয়ছেন। আদিরসের জন্য রায়- 
গণাকরের প্রতি মধূস্দনের মন বিষাইয়! যায় নাই। 

বিগ্যাসাগর নিজে উদ্যোগী হুইয়। কৃষ্ণনগর রাঁজবাটার মুল পুথি 
অবলম্বনে “অন্নদামঙ্জলে'র প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৮৪৭ )। 
তিনি নিজেও ভারতচন্দ্রের টাচা-ছোল! 'প্চনারীতির বিশেষ পক্ষপাতী 
ছিলেন, প্রায়ই অন্রদামঙ্গলের “শিবের ভিক্ষা যাত্রা অংশটি আবৃত্তি 
, করিতেন ।১৬ বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ-_প্রগতিশীল হিন্দুসমাজের দুইজন 
দিকপাল দুই দিক হইতে ভারতচন্দ্রকে গ্রহণ করিয়াছেন । 'মধ্য-ভিক্টোরীয়' 
রুচির ছায়াতলে বধিত বক্ষিমচন্ত্র স্থল দেহঘটিত বর্ণনাকে দ্বণ৷ করিতেন । 


£ ১৪ ১২৬২ সালের ১ল! জ্যৈষ্ঠ “সংবাদপ্রতাকরে' ভারতচন্দ্রর ভীবনীঘটিত তথ্য প্রকাশত 
ক্য়,ণ্পরে এ ১২৬২ সালেরই ১লা আষাঢ় ইহা! “কবিবর ভারতচন্ত্র রায় গুণাকরের জীবন- 
বৃততস্ত' নামে প্রকাশিত হয়। | 
১৫ ভারতচন্গ সম্বন্ধে গুপ্তকবির মন্তুব্য উল্লেখযোগ্য ১ “ধর অন্নদামঙ্গল এবং বিছ্বাহন্দরের 
'স্ণের ব্যাথ্া/া আমি কি করিব? তান্থার উপমার স্থল নাই বলিলেই হয, এই ভারতে 
ভান্তের ভারতীর স্য।য় ভারতের ভারতী সমাদৃত ও প্রচলিত হইয়াছে ।”' (*কবিবর ভারত- 
চঞ্রা রাক়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত ) 
১৬ পুরাতন প্রসঙ্গ--কৃঞ্ষকমল ভটাচাধ 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ৯৪৭ 


কাজেই তিনি ছুই এক স্থলে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য করিয়া- 

ছিলেন । ১৮৭১ সালে 776 0210/116 1395560 পত্রিকায় বহ্ধিমচন্ত্র 
']391785]1 [,169156019, শীর্ক প্রবন্ধে ভারতচন্ত্রের রচনাশক্তি ও হীরা 
মালিনীর চরিত্রের প্রশংসা করিলেও অশ্লীলতার জন্য কবিকে নিন্দাও 
করিয়াছিলেন 1৯৭ “কমলাকান্তের দপ্তরে' তিনি বলিয়াছেন, "ভারতনন্ত্র 
আদিরস পঞ্চমে ধরিয়! জিতিয়! গিয়াছেন--কবিকঙ্কণের খষভ স্বর কে শুনে ?” 
কিন্তু তিনিই আবার ভারঙ্চন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'কে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য বলিয়। 
স্বীকার করিয়াছেন (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম )। রাঁঞনারায়ণ বন্থ ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত 
হইয়াও ভারতচন্দ্রের বিশেষ প্রশংস! করিয়াছেন । ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তাহার 
মন্তব্য (“বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল সাহিত্যবিষয়ক বক্তত।') মূল্যবান, “রায় 
গুণাকর যে বঙ্গদেশের একজন অতি শ্রেষ্ঠ কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই ।” 
প্রাচীন রুচি ও রীতির পক্ষপাতী পণ্ডিত রামগতি হ্ায়রদ্ম বলিয়াছিলেন, 
“ফলতঃ রায়গুণাকরের রচনার এমনই মোহিনী শক্তি যে, উহার কোন অংশের 
কোন দোষ নেত্রগোচর হয় না। যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই 
যেন মধুরি হইবে। পং্িগুলি যেন সমস্থৃল মুক্তামালা” (বাঙ্গাল! ভাষা ও 
বাঙ্গাল! সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" )| রমেশচন্দ্র দন্ত চরিত্রসূষ্টির দিক দিয়া 
মুকুন্দরামের অধিকতর প্রশংসা করিলেও ভারতচন্দ্রের রচনা'রীতিব মুক্তকে 
জয়গান গাহিয়াছেন, “11097691)577015 15 2 00120101966 170256 06 (106 
88 01 ০1510000101) 2770. 1119 8001001701766 01017895210. 20) 
0680:11)010718 )0%8880. 11060 1936 0১07. (77116708106 00 13602) ) 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্ম শুচিতার প্রভাব এবং নীতিবাদী ইংরাজী 
সাহিত্য ও সমালোচনার আদর্শে শিক্ষিত সমাজের অনেকেই ভারতচঞ্জের 
গুণপণা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে 
প্রত্যক্ষত:ঃ কোন প্রতিকূল মস্তবা করেন নাই, বরং গুণাকরের রচনারীতির 
উচ্চ প্রশংস। করিয়াছেন । কাব্যরসিকসমাজের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ যাহা 
বলিয়াছেন, আমাদের মনে হয়,ভারতচন্ত্র সম্বন্ধে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচনা 


১৭ 51715 90208 816. 0291600100, ০0০9, 09 2 019801911176 050219105 আ08৫5 


॥ 
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৯৪৮ বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত 


_স্*রাঙজজসভাকবি রায়গুণাঁকরের অক্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মপিমালার মত, 
যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য” কিন্তু শিক্ষিত সমাজের 
কোন কোন অঞ্চলে ভারতচন্দ্রের কচি ও মনোভঙ্গী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি লাভ 
করে নাই। দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা! ও সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের বিকৃত- 
রুচি ও চরিত্রসূৃ্টির অক্ষমতার নিন্দা! করিয়াছেন, যদিও রায়গুণাকরের রচনা- 
শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীই সর্বপ্রথম রসজ্ঞ 
সমালোচকের দৃষ্টি অনুসারে ভারতচন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী প্রমাণের চেষ্টা করেন। 
তাহার 77619091% ০1179780017 15516101676 শীর্ধক পুস্তিকায় এবং ১৩৩৫ 
সনে শাস্তিপুর সাহিত্য সন্সিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে বিশেষ সুক্ষ- 
দষিঘহ ভারতচন্ট্রের রচনারীতি, সরসতা, তীক্ষতা ও নাগরিক মনোভাবের 
উচ্চ প্রশংসা কর! হয়। সে যাহা! হউক, গত এক শতাব্দী ধরিয়া ভারতচন্দ্রের 
রচনান্লীতি, রুচি; ধর্মীয় আদর্শ সম্বন্ধে যেরূপ নানাপ্রকার পরস্পরবিরোধী 
মত ও মন্তব্য জমা হুইয়াছে, তাহাতে কবিকে অবহেলা ভরে দূরে সরাইয়া 

[খা যায়-না। তাহার আদ্িরসঘটিত অনাবৃত বর্ণনা আধুনিক রুচিকে পীড়িত 
করিলেও কৃষ্ণনাগরিক ভারতচন্দ্রের বাণীপদ্ধতির মধ্যে যে সৃষ্স্মতা, বাগবৈদগ্ধ্য 
ও সরস কৌতুক আছে তাহা! রুচিবান পাঠকেরও পরম আদরের সামগ্রা। 
এবার সংক্ষেপে তাহার জীবনকথার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে | 


(২) ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী ॥ ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী 
অতি বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষা-_মাধুনিক কালের গল্প-উপন্তাসেও তাহা স্বচ্ছন্দে 
স্থান পাইতে পারে ।১৮ কবি নিজে কাব্যমধ্যে আপনার ল্বন্ধে ছুই- 
চারিটি তথ্য দিয়াছেন, যাহা হইতে তাহার জীবনের যৎসামান্ত ঘটনা! জানা 
যায়। কিস্তু কৰি ঈশ্বর গপ্ত ভারতচন্ত্রের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে 
বনু পরিশ্রম করিয়া কবি সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন তাহার জন্য 

ংল| সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হইয়া থাঁকিবেন ! গুপ্তকবির 
পূর্বে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে রক্ষিত 
ভারতচন্দ্রের পুথি অবলম্বনে দুইখণ্ডে অন্নদামঙ্গল প্রকাশ করেন (১৮৪৭)। 
কিন্ত তিনিও ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনসন্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য দিতে 


, ৬৮ বাঙল। দেশের হুইজন খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক ভারতচন্ত্রের জীবনকথাকে 
উপস্তাসে গ্রচ্ছণ করিয়! এই মন্তব্যের যাখার্থাই প্রমাণ করিয়াছেন। 


পুরাতন ধারার অন্ুরৃতি ৯৪৯ 


পারেন নাই। ঈশ্বর গুপ্ত প্রায় দশ বৎসর ধরিয়! ( ১৮৪৬-৫৫ ) দেবানন্দপুর, 
মূলাজোড়, কঞ্ণনগর, এবং গুস্তে গ্রামে বহু অনুসন্ধান করিয়া ভারতচন্দ্রের জীবন 
সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন । গুপ্ত কৰি ভারতচন্দ্রের পৌত্র মুলা- 
জোড় নিবাসী অতিবৃদ্ধ তারকনাথ রায়ের নিকট ভারতচন্ত্র সম্পর্কিত তথ্য ও 
অনেক অপ্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ করিয়া ১৮৫৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের “সংবাদ 
প্রভাকরে' প্রকাশ করেন। তাহার একমাস পরেই এ সমস্ত তথ্য “কবিবর 
৬ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃতান্ত' নামে প্রকাশিত হয়| বস্তুতঃ 
বাঙালীর রচিত ইহাই প্রথম কবিজীবনী | পরে ধাহার] এ বিষয়ে আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহারা ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রভের উপর পুরা নির্ভর করিয়াছেন | 
এঁতিহাজিকগণ ভুরহৃটের রাজবংশ ও কুলজী গ্রন্থাদি হইতে ভারতচন্জৰ 
সম্পর্কে ছুই একটি নৃতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঈশ্র গুপ্তের 
তথ্যগুলিই কবির ব্যক্তিগত জীবনী ও কাব্যের পটভূমিকা স্বরূপ অধিকতর 
মূল্যবান। এখানে স্বল্প পরিসরের জন্য আমর! ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত তথ্য 
হইতে কবিজীবনীর রূপরেখা আলোচনা করিতেছি । 


ভারতচন্দ্রের কাব্যের ছুই এক স্থলে যৎসামান্ত বাক্তিগত পরিচয় পাওয়া 
যায়। যিনি সবিস্তারে পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের কুলজী ধাটিয়াছেন, মহারাজের 
সভ। ও সভাসদদের খুঁটিনাটি বর্ণন! দিয়াছেন, তিনি নিজের সন্বন্ধে বিশেষ 
কিছু বলেন নাই ইহা বিস্ময়ের কখা বটে। গ্রন্থমধ্যে তাহার এইটুকু পরিচয় 
পাওয়া য়ায় £ 


€১) ভরছ্ছ।জ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ 
সদাভাবে হতকংস ভূরস্থটে বসতি । 
নরেক্ত্র রায়ের হত ভারত ভারতীযুত 
ফুলের মুখটি খ্যাত দ্বিজপদে স্মৃতি ॥ 
দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর গ্রাম 
তানে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসী | 
ভারতে নরেক্ত্র।য় দেশে যার যশ গায় 
হয়ে মোরে কৃপা দায় পড়াইলা পারসী ॥ 


৫) সভাসদ তাহার ভারতচন্ত রায়। 
ফুলের মুখটা নৃদিংহের অংশ তায়। 


৯৫৪ বাংল সাহিতোর ইতিবৃত 


ভূরিশিটে ভূপতি নরেজারায় স্ছত। 
কষ্চন্ত্র পাশে রবে হয়ে রাজাচ়াত ॥ 
ঈ্ঃ চা নর 
কুষ্চন্র আমার আজ্জার অনুসারে 
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে ॥ 
(৩) কৃক্চন্ত্র মহারাজ সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ 


কুফনগরেতে রাজধানী । 

সিন্ধু অগ্রি র!হুমুখে শশী ঝাপ দেয় দুখে 
খর যশে হয়ে অভিমানী ॥ 

তার পরিজন নিজ ফুাল্র মুখটি দ্বিজ 
ভরছাজ ভারত ব্রাঙ্গণ | 

ভুরিশ্রে রাজবানী নান! ক/কো অভিল।যা 


যে নংতশ গ্রাতাপন!বরায়ণ । 
এই সমস্ত তথ্য এবং ঈশ্বর গুপ্ত সংগৃহীত উপাদান হইতে ভারতচন্দ্ের জীবনের 
সংন্গিপ্ত পরিচয় ল৪য়া যাইতে পারে । ধনী ভূস্বামী নংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম 
হয়। হাওড়া ও হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরত্বট পরগণার অন্তর্ভুক্ত (প্রাচীন 
বঙলার শারস্বত তীর্থ ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম ) পেঁড়ে। (পাঞুয়া ) গ্রামই তাহার 
জন্মভূমি ও শৈশবের লীলানিকেতন। চতুরানন নামে এক ব্রাহ্মণ শ্রীঃ চতুর্দশ 
শতাববীর দিকে ভূরম্থট পরগণায় রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ বংশকে রাজবংশ 
রূপে পরিচায়িত করেন। তাহার পুত্র ছিল ন!, একটি মাত্র কন্য| ছিল। 
হৃতরাং মুখোপাধ্যায়-উপাধিক তাহার জামাতার শাখাই ভূরহৃটে প্রাধান্য 
লাভ করে । এই বংশের রাজা প্রতাপনারাক়ণ খুব বিখ্যাত হইয়াছিলেন | উক্ত 
রাজবংশের দ্বিতীয় শাখা পেড়োনিবাসী রাজ কৃষ্ণরায়ের বংশে ভারতচন্দ্রের 
জন্ম হয়। তাহার পিার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়।১৯ ভারতচন্দ্র 
১৯ কিছুকাল পুর্বে কোন এক ইপচ্যাসিক লিখিয়।ছিলেন* ভারতচন্দ্রের পিতার নাম 
রাজেন্র রায় । ইক] লইয়া কোন একটি সাপ্তাহিকে কিছু বাদান্থবাদ সৃষ্টি হুইয়/ছিল। 
কুমুদনাঁথ মল্লিক প্রণীত “নদীয়া! কাহিনীতে (২য় সংক্করণঃ পৃ. ২৯৭ ) ভ্রমক্রমে ভারতচন্দ্রের 
পিতার নাম রাজেন্দ্রনারায়ণ লিখিত হইয়াছে । উক্ত উপন্যাসিক এই গ্রস্থ হইতে ভারতচজ্জের 
' পিতার নাম সংক্রাত্ত ভূল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। দরাজেন্ত্রনারায়ণ রায় বোধহয় কুমুদল1থ 
ম্িকের অনবধ,নন্া বশতঃ ছাপা হইয়াছিল | নরেনুন।রায়ণ রায়ই তাহার প্রকৃত নাম-- 
উাছার অন্ভ কোন নাম জান। যায় ন1। অগ্রদামঙ্গলের যাবতীয় পু থিতে *নৃপতি নরেন্দররায়' 


থ! পাত নবেজ্্ররায়'--এইরপ উল্লেখ আছে। 
নদ 


পুরাতন ধারার অন্ৃনৃতি ৯৫.১ 


সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। কবির সহধন্সিণীর নাম বোধ হয় রাধা,২০ কারণ অনেক 
স্থলে তিনি ভশিতায় নিজের নাযের স্থলে “রাধানাথ' ভণিত! ব্যবহার 
করিয়াছেন। যথা 
রাধানাণ তব দাস পরাও মনের আশ 
তবে খপিচত্র খণে তর গে! ॥ 

রায়গুণাকর খুব সম্ভব একপত্বীক ছিলেন । কারণ অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ডে 
(“মানসিংহ* ) ভবাননেের ছুই স্ত্রীসম্তাষণ প্রসঙ্গে কধি নিজের একক্ত্রী বিষয়ে 
সরস পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন £ 

এ হুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর | 

দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর ! 


তাহার তিনপুত্র- পরীক্ষিত, রামতন্নু এবং ভগবান। মপ্যম পুত্র রামতনুর 
বংশধারা এখন ও বর্তমান আছে ।২১ 

কির পিতা পেঁড়োগ্রামে আভিজাত্যসহ বাস করিতেন । কোন কারণে 
বর্ধমানরাজ ভুদ্ধ হইয়! (ঈশ্বর গুপ্তের মতে বর্ধমানের রাজমাতা খিফুকুমাঁরী ) 
নরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্য ভুরহট আক্রমণ করিয়া গ্রাস করেন। অনুমান 
১৭২০ শ্ীঃ অন্দর পূর্বে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। ঈশ্বর গুপ্তের মতে ১৬৩৪ 
শকে (১৭১২ শ্রীঃ অঃ) তাহার জন্ম এবং ১৬৮২ শকে (১৭৬০ শ্রীঃ অঃ) 
তাহার তিরোধান হয়। এ সম্বন্ধে হ্বনিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায় না। কারণ কবি কাব্যাদির রচনাকাল নির্দেশ করিলেও নিজের 
জন্মাব্দ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত দেন নাই । তবে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ হইতে তাহার 
জন্মকাল শম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়৷ যায়। তাহার দ্বিতীয় কাব্য 
সতাপীরের পাচালীর রচনাকাল- “সনে কুদ্র চৌওপা”-_অর্থ।ৎ ১১৪৪ বজাব্দ 
€(১৭৩৭-৩৮ )। ইশ্বর গুপ্ত ভুল করিয়া ইহাকে ১১৩৪ বঙ্গাব্ধ ধরিয়াছিলেন । 
তিনি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে, এই কাব্য রচনার সময় কবির বয়স ছিল 


২০ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ প্রকাশিত এবং সজনীকাস্ত দ।স সম্পাদিত “ভারতচন্ত্ 
রস্থাবলী”তে (পৃ. ২২) রাখানাথ বলিতে মহারাজ কৃষ্চন্্রকেই নির্দেশ করা হুইয়াছে। 
কিন্ত ডঃ মদনমোহন গোস্বামী (“রাধগুণাকর ভারততন্ত্রু পৃ. ২১) নান! তথ] হইতে সিদ্ধান্ত 
করিক্বাছেন যে, রাধা! ভারতচন্দ্রের পত্তীর নাম। ডঃ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়! আমর! তাহার মত গ্রহণ করিলাম । 

২১ ডঃ মদনমোহন গোম্বামী-_রায়গুণাকর ভারতচন্তী, পৃ. ১৬ 


৯৪২ বাংলা সাহিত্যের ইতিরত্ত 


মাত্র পনের বৎসর । কিন্তু এই সময় কবির বয়স পনের হইলে মৃত্যুকালে 
(১৭৬০ ) তাহার বয়স হইবে উনচল্লিশ বংসর | সংস্কতে রচিত “নাগাষ্টকে' 
কবি নিজের বয়স বলিয়াছেন চল্লিশ বৎসর-_“বয়শ্চত্বারিংশত্বব সদসি লীতং 
নৃুপ ময়া”। 'নাগাষ্টক'ই তাহার শেষ রচনা! নহে, ইহার পরেও তিনি 
জীবিত ছিলেন বলিয়া অন্মান হ্য়। তাহার চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় 
বর্ধমান রাঁজ কীত্তিচন্ত্রের দ্বার] তাহার পিতৃরাজ্য নষ্ট হয়, তিনি অল্পবয়সেই 
মাতুলালয়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কীতিচন্র্রের রাজত্বকাল ১৭০২-৪০ 
খ্রীঃ অন্ব। ত্তরাং কবির জন্ম এই কয় বৎসরের মধ্যেই হইয়াছিল বলিয়া 
বোধহয় । ১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ অবে সত্যনারায়ণের দ্বিতীয় পাচালী রচনার 
সময় কবির বয়স অন্ততঃ পচিশ বৎসর হইয়াছিল । কারণ সংস্কৃত ও পারসী 
ভাষায় তখন তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ হুইয়! উঠিয়াছিলেন। তাই অনেকে 
অনুমান করেন, ১৭০৪-১০ খ্রীঃ অবের মধ্যে তাহার জন্ম হয়।২২ আর একটা 
দিক হইতেও প্রায় এই একই সময় পাওয়া যায়। বর্ধমানরাজ তিলকনন্দ্র 
(১৭৪৪-৭০ ) বর্গীর আক্রমণে ভীত হইয়া মূলাজোড়ের নিকটবর্তী কাউগাছি 
গ্রামে বাস করিয়াছিলেন । সেই সময় তাহার পতনিদার রামচন্দ্র নাগ কবির 
উপর কিছু অত্যাচার করিয়াছিলেন। কবি নাগের অত্যাচার হইতে রক্ষ 
পাইবার জন্ত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রতিকার প্রার্থন! করিয়া সংস্কৃতে 
'নাগাষ্টক' শীর্ধক একটি অনতিদীর্ঘ কবিতা লিখিয়1 রাজসমীপে প্রেরণ করেন 
তাই যনে হয়, এই নাগাষ্টক ১৭৪৫-৫০ সালের মধ্যে রচিত হইয়াছিল 
উহার একস্থলে কবি বলিয়াছেন, তখন তাহার বয়স চল্লিশ। এই সমন্ত 
তথ্য ও অনুমান মিলাইয়! মনে হয় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দী; 
গোড়ার দিকে ( ১৭০-১০ শ্রীঃ অব্দের মধ্যে ) জন্মগ্রহণ করেন । 

ধনীর ছুলাল ভারতচন্দত্রকে বাল্য বয়স হইতেই নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধে 
পড়িতে হুইয়াছিল। আয়ত্যু সেই ছুর্ভাগ্য মাঝে মাঝে তাহার জীবনে 
ধূমকেতুর মতো! উদ্দিত হইত। ভূস্বামী পিতা নিঃস্ব হইয়া পড়িলে বাল্যবয়সে। 
কবি মাতুলালয় মণ্ডলঘাট পরগণার অধীনে নওয়াপাড়া গ্রামে গিয়া ব্যাকর' 
অভিধান পাঠ করিয়া চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সেই সংস্কৃত ভাষায় কৃতিত্ব অর্জ 


২২ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিক, ১৩৪৮; গর্থ সংখ্যা, ডঃ দীনেশচন্্র তট্টাচার্ধের “ভারত, 
& তুরস্ুট রাজবংশ" ত্রষ্টব্য। 


পুরাতন ধারার অন্ুবৃত্তি ৯৪৩ 


করেন। এই অপরিণত বয়সেই কবি গুরুজনের সম্মতির অপেক্ষ! না রাখিয়া. 
মাতুলালয়ের পার্খবর্তী গ্রামে বিবাহ করিয়া! বসিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্ত 
তাহার অগ্রজের! ভাহার উপর কিছু বিরূপ হইয়াছিলেন, কারণ তখন 
অর্থকরী ফারসী শিক্ষাই জীবিকার অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল- সংস্কৃত শিক্ষা 
উচ্চ সমাজ হইতে ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছিল । সংস্কৃতশিক্ষা, স্বেচ্ছানুরূপ 
বিবাহ প্রভৃতি কারণে তাহার পিতাও তাহার উপর কিছু বিরক্ত হইয়। 
থাকিবেন। ইহাতে ক্ষুপ্ন হইয়| কবি বাঁশবেড়িয়ার নিকটবর্তী দেবানন্দপুর 
গ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে গিয়া মনোষোগপূর্বক ফারসী 
শিক্ষা করিলেন । কিশোর কবিকে যে কিন্প কৃচ্ছৃতার মধ্যে বিদ্ভাভ্যাস 
করিতে হইত, ঈশ্বর গুপ্ত সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “দিবসে একবার মাত্র 
রন্ধন করিয়া সেই অন্ন হ্ুইবেল! আহার করেন, প্রায় কোন দিবস ব্যপ্তন পাক 
করেন নাই। একট] বেগুনপোড়ার অর্ধভাগ এবেলা এবং অর্ধভাগ ওবেলা 
আহার করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন ।”২৩ এইখানেই তিনি মুলীর 
বাটাতে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে সত্যনারায়ণের (সত্যপীর) 
ভ্রতকথা রচন। করেন। কবি ফারসী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করিয়! বাড়ী 
ফিরিলে অগ্রজদের অনুরোধে বিষয়কর্ম তত্বাবধানে বর্ধমানরাজসভায় 
প্রেরিত হন। অতঃপর তাহার পিতা খাজনা দিতে অপারগ হইলে সেই 
অপরাধে কবি বর্ধমান রাজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সেখানে কিছুদিন 
কয়েদ থাকিয়! কবি কারাধ্যক্ষের আন্ুকুল্যে গোপনে পলায়ন করেন এবং 
বহুকষ্টে মারাঠা-অধিকত কটকে গ্রিয়া এ অঞ্চলের মারাঠা হ্ববাদার শিবভটের 
সাহায্যে এক ভূত্য সহ কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে পুরীধামের শঙ্করাচার্য মঠে 
অবস্থান করেন। এই স্থানে বৈষ্ণব সাহচর্ধে এবং বেঞ্চব গ্রন্থাদি পাঠ করিমা 
কবি বৈষ্ণব বেশবাস ধারণ করেন এবং সকলের নিকট “মুনি গৌসাই' 
(নারদ ) নামে পরিচিত হুন। পরে কবি একদল বৈষ্ণবের সঙ্গে বৃন্দাবন 
যাত্রা করিয়! হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হন এবং কীর্ভনের 
আসরে বসিয়া মনোহরশাহী কীর্তন শুনিতে থাকেন। সেই গ্রামে তাহার 
শ্যালীপতি বাস করিতেন । তিনি সংবাদ পাইয়! কবিকে পাকড়াও করিয়া 
লইয়া গেলেন এবং বৈষ্ণব বৈরাগীকে পুনরায় গার্বস্থ্য ধর্মে ফিরাইক্! 


২৩ *কবিবর ভারতচগ্ত্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত ৷ 


৯৫৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আনিলেন। কিন্তু কবি পিতৃগৃহে ফিরিয়! যাইতে সম্মত হইলেন না, বধৃকেও 
পিতার নিকট পাঠাইলেন না। অতঃপর ভারতচন্দ্র চন্দনন্গরের ফরাসী 
গভর্ণমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন ; 
চৌধুরী মহাশয় কবির বিদ্যাবৃদ্ধির পরিচয় পাইয়া আশ্রয় দিলেন। 
যাহা হউক ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কবির গ্রাসাচ্ছাদনের নিশ্চিন্ত 
ব্যবস্থা করিবার জন্ট নবদ্ীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে অহুরোধ করেন। 
ভারতচন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া রুষ্ণচন্ত্র তাহাকে মাসিক চল্লিশ টাকা 
বেতনে সভায় স্থান দিলেন । ইতিপূর্বে তিনি কিছু কিছু কবিত্বশক্কির পরিচয় 
দ্রিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে মুকুন্দরামের আদর্শে চণ্তীমঙ্গলের ধার। অনুসরণ 
করিয়া 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনার জগ্া অন্বরোধ করেন।২৪ এই কাব্যের 
জন্ত তিনি কবিকে বাম্গুধাকর” উপাধি দিয়াছিলেন।২৫ বিপ্যাসুন্দর ও 
ভবানন্দ মুমদারের প্রসঙ্গ বোধ হয় কবি ধাক্তাদেশেই অননদামহলের অন্তর্ভূক্ত 
করিয়াছিলেন ।২৬ পরে কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে মুলাজোড় গ্রাম ছয়শত টাকা রাজস্বের 
বিনিময়ে ইজারা দিলেন এবং বাটা নির্মাণের জন্য কবিকে একশত টাকা দান 
করিলেন। অতঃপর কবি মূলাভোড়েই স্থায়ি৬াঁবে বসখাস করেন এবং মাঝে 
মাঝে কৃষ্ণনগর ও ফরাসডাঙায় যতভায়াত করিতে থাকেন । এই সময় বগীর 


২৪ এই প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত বলেন, ণভারত বলিহ্লন, মহ'রজ্‌, কিরূপ রচন! করিত 
অন্থমাত' করেন |” রাজ] কহিলেন, “খুকুন্দর।ম চক্ষলর্তী (খিনি কবিকন্কণ নামে বিখ্যাত 
ছিলেন) তিনি যে প্রণালীক্রমে ভাষ। কবিতায় চণ্ডী রচিয়াছিলেন, ভুমি সেই পদ্ধতিকমে 
অন্ননামঙ্গল পুল্তক প্রস্তুত কর।” (ঈহ্বর গুপ্তের পুদ্তিক] ) 

২৫ দেবী অন্নপূর্ণা কফ্চন্দ্রকে হুপ্পে আদেশ দেন যে, তিনি যেন ভারতচন্দ্রকে রাক্ 
গুণকর উপাধি দেন--অন্নদামন্গলের গ্রন্থ হুচনা'য় কবি সেইরূপ ইক্রিত দিয়াছেন | দেব 
কৃঝচন্্রকে বলিলেন, 

সভাসদ তোমার তারতচন্দ্র রায় । 

মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায় ॥ 

তুমি তারে রায়ঙণাকর লাম দিও । 

রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও ॥ ৃ 

২৬ গুণ্ভকবির মতে প্কুক্চন্ত্র অন্রদামঙগলের রচনা! দেখিয়া 'অনিবচনীয় সন্তোষ পরবশ 
ছুইন়্া কহিলেন, সবদ্তাহুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করতঃ ইহার সহিত সংযে!গ করিতে 
হইবে ।৮--এ পুস্তিকা 


পুরাতন ধারার অন্ুৰৃতি ৯৫৫, 


উৎপাতে ভীত হইয়া! বর্ধমান রাঁজ তিলকচন্ত্র ও তাহার মাতা মুলাজোড়ের 
নিকটবর্তী কাউগাছি গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। রাজমাতা 
কষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া উক্ত গ্রাম নিজ নামে পত্তনি লইলেন. এবং 
কর্মচারী রামদেব নাগকে পত্তনিদার নিযুক্ত করিলেন । পত্তনিদারের 
অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সংস্কৃতে একটি 
কবিতা ( “নাগাষ্টক” ) লিখিয়! পাঠ1ইয়া দেন এবং প্রতিকার প্রার্থনা! করেন; 
প্রতে)ক শ্লোকের শেষে লিখিয়া দেন--“সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো! 
হবি তরি ।” রাজা কবিকে আর একটি গ্রামে ( গুস্তে গ্রাম ) বাসের ব্যবস্থা 
করিয়া দেন, কবিও যাইতে প্রস্তত হন, কিন্তু গ্রামবাসীদের অনুরোধে কবি 
শেষপর্ধস্ত মূলাজোড়েই থাকিয়া যান। এই গ্রামে এখনও ভারতচন্দ্রের 
ংশধারা বর্তমান। ইশ্বর গুপ্তের মতে ১৬৮২ শকে (১৭৬০ শ্রী অঃ) আট- 
চল্লিশ বৎসর বয়সে বনুমূত্ররোগে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণানর লোকাস্তরিত 
হন। কবি দীর্ঘজীবী হইলে মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিতোর অস্ত্যপর্ব 
অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইত । 
কবিজীবনশীর এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে দেখা যাইতেছে, ভারতচন্ত্র 
বাল্য হইতে পরিণত বয়স প্রস্ত নানা ভাগ্যবিপর্ষয়েন্র মধ্য দিয়া অগ্রসর 
হইয়াছেন। ভূস্বামীর সল্ঞান প্রথমজীবনেই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
কিন্ত অল্প বয়স তইতেই প্রখর বৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস তাহাকে হৃংখ- 
নৈরাশ্টের মধ্যেও সাল্জবনা দিয়াছে, বিপদ অতিক্রমে সাহায্য করিয়াছে। 
আদিকবি ত্ত্রৌঞ্চখথকারী নিষাঁদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন_তুই কখনও 
শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না। কবি ভারতচন্দ্র যেন কাহার 
অভিশাপে কোথাও স্থায়ী হইতে পারেন নাই, দীর্ঘদিন যাষাবরের বেশে 
দরিয়া বেড়াইয়াছেন। তবে অতিশয় প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রযের অধিকারী ছিলেন 
বলিয়া তিনি কিছুই গ্রাহহ করেন নাই। পিতা ও অগ্রজ ভ্রাতাদের সঙ্গে 
তাহার সন্ভাব না থাকিবার কারণ--ভাহার এই স্বাতন্ত্রবোধ। এই স্বাতন্ত্রা- 
বোধের বড় প্রমাণ--কাহারও মতামতের অপেক্ষা না করিয়া তিনি অপেক্ষা- 
কৃত অপরিণত বয়সেই বিবাহ করিয়া বসিলেন। অবশ্য পিতা ও জ্যেষ্ঠদের 
সঙ্গে সন্তাব না থাকিলেও তাহাদের জন্তই তিনি বর্ধমানরাজের কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। সেখান হইতে পলাইয়া নান! ভাগাবিপর্যষের প্র 


৯৫৬ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কবি শ্্রীক্ষেত্রে গিয়া মন না রাঙাইয়াও বসন রাঙাইয়া বৈষ্ণব সাজিয়া 
বসিলেন। ইহার পর শুধু নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জন্ত তাহাকে ধনীর 
ছুয়ারে ধর্ণা দিতে হইয়াছে । মাঝে মাঝে ভিটাটুকুও হারাইবার ভয়ে তিনি 
ব্যাকুল হইয়া পড়িয়/ছেন। চল্লিশ টাকার মাপমাহিনার কবিকে রাজা- 
রাজড়ার মনোরস্ন করিতে হুইয়াছে--তিনি নিজের জীবনেই বুঝিয়াছেন, 
“বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে টাদ।” এই বালির 
বাধ তাহার জীবনে একাধিকবার ভাঙিয়াছে। বস্তুতঃ ঈশ্বর গুপ্ত সংগৃহীত 
ভারতচন্ত্রের জীবনকাহিনী অমূলক ন| হইলে (অমূলক নহে বলিয়া! আমাদের 
বিশ্বাস ) রায় গুণাকর ভারতচন্ত্রকে অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন অসাধারণ 
ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। জীবনের যেকোন অবস্থাতেই তিনি 
বৃদ্ধিবিচক্ষণতার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া ছুর্ভাগ্যকে পর:ভূত করিবার চেষ্ঠা করেন । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর দরবারী আদর্শে তিনি বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু এশ্বরয 
পান নাই, জমিদার-পুত্র হুইয়াও জমিদারের উমেদাঁরী এবং গ্রাসাচ্ছাদনের 
জন্ত দাসত্ব করিয়াছেন; সরস্বতীর বরপুত্র হুইয়াও তাহাকে লক্ষমীমন্তদের 
দ্বারস্থ হুইতে হইয়াছে । কিন্তু এই ছুধিপাকের মধ্যে পড়িয়া ও তাহার মুখের 
হাসি ও চোখের কটাক্ষ নিভিয়া যায় নাই, রঙ্গের উতরোল উল্লাস ও বাঙের 
তির্ধকতা তাহার সদা-প্রসন্ন মনটিকেই উদ্ঘাটিত করিয়াছে__রচনার মধ্য 
দিয়া তাহার কৌতুকপ্রবণ চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে__এমন কি কঠস্বরের 
ওঠা নাম! পর্যন্ত যেন কর্ণগোচর হুইতেছে। কবিপ্রিয়ার জবানীতে কবি 
সকৌতুকে নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন £ 

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে। 

কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে ॥ 
ভাগ্যবঞ্চিত কবি কবিপ্রিয়াব স-বঙ্কার বাক্যধার! সহাস্তে গ্রহণ করিতেন 
বলিয়াই মনে হয়-শুধু তাই নয়, নিজ জীবনের বিরস আবহাওয়াকেও 
ভারতচন্দ্র সরস করিয়া লইয়া কাব্যে সেই সরসতা৷ সঞ্চার করিয়াছেন । 

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক। 


অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্বের অধ্যাপক ॥ 
পুরাণ-আগমবেত! নাগরী পারসী | 


ইহাই ছিল তাহার পাণ্ডিত্যের পরিধি । ইচ্ছা করিলে তিনি একজন ভট্টাচার্য 


পুরাতন ধারার অনুরৃতি ৯৫৭ 


হইয়া টোল খুলিয়া বসিতে পারিতেন, অথব! মুশিদাবাদে নবাবসরকারে 
গিয়! কানে কলম গু'জিয়া হিসাব-নিকাশ লইয়া ব্যস্ত হইতেও পারিতেন। 
কিন্ত বাংল! সাহিত্যের সৌভাগ্য যে, তিনি সরস্বতীর সাধনার পথ বাছিয়া 
লইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্বরামও ভারতচন্দ্রের প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে 
নানারূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া সাত- 
পুরুষের বাস্তভিটা দীমিত্তা! ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কবিকন্কপ যদি শুধু 
দামিন্তায় বসিয়। “চাষ চষিতেন" তাহা! হুইলে গ্রামের মাটি সরস হইলেও 
কবির মনের মাটি বিরস হইয়াই থাকিত। ভারতচন্ত্র ধনীর সেবা করিয়াও 
বাবহারিক জীবনে শিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, তাহা ঠিক বটে, কিন্ত 
তাহার মনে ব্যক্তিগত জীবনের বিষণ্নতা ছায়! ফেলিতে পারে নাই, শিল্পীহ্বলভ 
নিরাসক্তি ভাহার কাব্যে বৌদ্রকরোজ্জল হাসি ছড়াইয়াছে।২৭ এবার 
ক্ষেপে তাহার রচনাবলীর পরিচয় দেওয়! যাইতেছে । 


(৩) ভারতচন্দ্রের কাব্যপরিচয় ॥ প্রত্যুষ-সূর্য দেখিয়া! মাধ্যন্দিন 
সূর্যের প্রথরত| বুঝা যায় না, নবকিশোর ভারতচন্দ্রের প্রথম রচনা হইতে 
রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ভাবী স্বর্ূপও কল্পনা! কর যায় না। কবি অতি 
তরুণ বয়সে পীরমাহাত্ব্যবিষয়ক গতান্গতিক কাহিনী বর্ণন1 করিয়া কয়েক 
পৃঠায় সমাপ্ত যে ছুইখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, তাহার লা আছে কাব্য- 
সৌন্দর্য, আর না আছে কোন গভীর তত্বকথার ইঙ্গিত। তাহার নামে 
সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী ধরনের ছুইখানি অকিক্ষুত্র পুস্তিকার 
সন্ধান পাওয়া! গিয়াছে। প্রথম পুস্তিকাখানির (কবি ইহাকে 'ব্রতকথা, 
বলিয়াছেন )২৮ কোন পুথি পাওয়া যায় নাই, ইশ্বর গুপ্ত ইহা সংগ্রহ করিয়া 


২৭ এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখঘোগ্য £ প্রাজ! কৃ্চন্দ্ের সভাষদ 
হয়েও তার দারিদ্র্য ঘোচেনি, এবং দারিদ্র্য ভাকে নিরানন্দ করিতে পারেনি, করেছিল শুধু 
“প্রমোদের প্রভূ । এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভূত্ব। যথার্থ 
আটিস্টের মন সকল দেশেই সংসারনিসিপ্ত, কশ্মিনকালে বিষয়-বাসনায় আবদ্ধ নয়।” 
(প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম, “ভারতচন্ত্র” ) 

২৮ ভ্রতকথা সাঙ্গ হলো! সবে হরি হরি বলো 
দোষ ক্ষম যতেক পশ্ডিত। 
কবি ঈশ্বরগুপ্ত বলিয়াছেন---*সত্যগীরের ব্রতকথা'। 


৯৪৮ ংল] সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


“কবিবর ৮ভারতচন্ত্র বায় গুণাকরের জীবনবৃতাস্তে' প্রকাশ করেন । দ্বিতীয় 
পালাটির একখানি পুঁথি ( ১৮২৯ শ্রীঃ অন্দর নকল ) বর্ধমান সাহিত্যসভায় 
(পৃ'--&৮৬) আছে । এই জন্ত মনে হয় এই ক্ুত্র পাচালী ছুইখানি বিশেষ 
জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই, করিলে একাধিক পুঁথি মিলিত। 

দুইটি পুঁধির মধ্যে একখানি ব্রিপদী আর একখানি চৌপদী ছন্দে রচিত 
সত্যনারায়ণ বা সত্পীরের পাচালী। প্রথম পু থিটি দেবানন্দপুরনিবাসী 
হীরারাম রায়ের নির্দেশে এবং দ্বিতীয়খাণি কবির পৃষ্ঠপোষক এ দেবানশ্- 
পুরেরই ভূস্বামী রামচন্দ্র মুীর ইচ্ছাক্রমে রচিত হয়। পুথি ছুইখানিতে 
এমন কোন কবিত্ব বা রচন1বৈচিত্র্য নাই যাহার জন্য তরুণ কখিকে শিরোপা 
দিতে হইবে । এখন দেখ। যাক, কোন্‌ পু'থিটি আগে রচিত হইয়াছিল । 
চৌপদী ছন্দে রচিত পু'খিটির শেষে কবি এইভাবে সনতারিখের শির্দেশ 
দিয়াছেন, পব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌও৭1। একাদশ রুত্্র (১১) 
এবং ইহার চৌগুণ (৪৪) অর্থাৎ ১১৪৪ বঙ্গান্দে কবি ইহ! রচন| করেন । 
অন্ঠদিকে চৌগুণ (চতুগ্ুপ ) ৪৩ (চৌ-৪, গুণ-সত্ব, রজঃ তমঃ অর্থাৎ_-৩) 
ধরিলে ইহা ১১৪৩ হইতে পারে। অর্থাৎ কবির শিতান্ত তরুণ বয়সে 
( ১৭৩৭-৩৮ ত্বীঃ অঃ) ইহা রচিও হয়।২৯ কিন্তু ব্রিপদী ছন্দে রচিত পু খিটিতে 
শুধু হীরারাম রায়ের লাম ছাড়। অন্ত কোন শিদ্টেশ নাই-_যাহার দ্বার| রচনা- 
কাল, বা কোন্‌ পুঁথিটি আগে, কোন্টি পরে রচিত, তাহ] নির্ধারিত করিতে 
পারা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের বিব্ণে দেখ| যাইতেছে, কবি যখন রামচন্্র মুগ্গীর 
আশ্রয়ে বাস নরিতেছিলেন তখন ভআঙ্য়দাতার অন্ুধোধে তিনি “বাসায় 
গিয়। তদ্দপ্ডেই অতি সরল সাধুভাঁষায় উৎকৃষ্ট কবিত।র পুতি রচিয়! শরীঘ্রই 
সভাস্থ হইয়! সকলের নিকট তাহ! পাঠ করেন” ( ঈশ্বর গুপ্ত)। পাঁচালী 
শুনিয়া সভার সকলে এবং রামচন্দ্র মু্সী তাহ।কে যেভাবে প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন, তাহাতে মনে হইতেছে চৌপদী ছন্দে রচিত পাচালীটি কবির 
প্রথম রচনা । ছুইখানি পুখির' মধ্যে কোন্থানি প্রথম রচিত হয়, তাহা 


২৯ ঈশ্বর গুপ্তের মতে «এই কবিত| যৎকালে রচন। করেন, তৎকালে ভারতের বয়স 
পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই ।' আবার আর এক গুলে বলিয়াছেন, প্যদি বাঙলা সন 
ধরিয়া, ১১৪৪ নির্ণর কর! যায় তাহ! হইলে তৎকালে গ্রন্থকার বয়স ১৫ বৎসরের পরিবর্তে 
৭& বৎসর নির্দেশ করিতে হুইবে।! ( গুপ্তকবি রচিত ভারতচন্দ্রের জীবূনী সংক্রান্ত পুদ্িকা ) 


পুরাতন ধারার অস্বস্তি ৯৫৯ 


ল্‌্ইয়! ঈশ্বর, গপ্ত কিছু গোলে পড়িয়াছিলেন। তাহার অনুমান হীরারাম 
রধয়ের নির্দেশে ত্রিপদী ছন্দে রচিত পুঁথিটি প্রথমে এবং রামচন্্র মুলীর 
নির্দেশে চৌপদী ছন্দে রচিত পুঁথিটি পরে রচিত হয়। হীরারাম রায় সঙ্গম্ধে 
বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইনি ভুরদুট রাজবংশের আর এক শাখার 
নায়ক-_বর্ধমানরাজের অত্যাচারে স্বাধিকার ভ্রষ্ট হইয়া দেবানন্দপুরেই বাস 
করিতেছিলেন।৩০ কিশোর ভারতচন্দ্র পিতৃগৃহ ভ্যাগ করিয়া দেবানন্দপুরে 
আসিয়! সর্বপ্রথম ইহার আশ্রয়ে বাস করিয়|ছিলেন | ইহারই নির্দেশে 
করি ত্রিপদী ছন্দে সত্যনারায়ণের ত্রতকথ! রচনা] করেন। এই সময়ে, মনে 
হয়, ভারতচন্দ্রের বয়স কৈশোর অতিক্রম করে নাঁই। ঈশ্বর গুপ্ত মনে 
করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র মুল্গীর নির্দেশেই কবি সর্বপ্রথম সত্যনারায়ণের' 
ব্রতকথা রচনা! করেন । আমাদের ধারণা, ইহা! ঠিক নহে। হীরারাম রায়ের 
শির্দেশেই তিনি প্রথমে ত্রিপদী ছন্দে সতানারায়ণের ব্রতকথা রচনা করেন। 
বোধহয় হীরারাম রায়ের মৃত্যুর পর কবি রামচন্দ্র মুন্সীর আশুয়ে বাস করিয়া- 
ছিলেন। দ্বিতীয় পুঁথিট তাহারই নির্েশে কৰি চৌপনী ছন্দে রচনা করেন। 

দুইটি পালার মধ্যে ব্রিপরীতে রচিত প্রথমটিতে কিঞ্িৎ কখিস্থের পরিচয় 
আছে, কিন্তু চৌপদী ছন্দে রচিত দ্বিতীয় পালাটিতে স্বতংস্ফৃতির বিশেষ, 
কোন পরিচয় নই | ইহার ভাষাখিন্তাস ও ছন্দ অত্যন্ত কৃত্রিম বলিয়। মনে 
হয়| কেহ কেহ মনে করেন, *হুইচি কাব্যের রচনাকালের মধ্যে বিশেষ 
ব্যবধান নাই। কারণ দ্বইটির বিষয়বন্ক বর্ণন] প্রায় একই ধরণের 1৩১ কিন্তু 
পাল] দ্ুইটর বিষয়বস্ত এক প্রকার হইলেও বর্ণশারীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। 
ত্রিপদীছন্দে রচিত পুঁথির ভাষা ও বচনারীতিতে অধিকতর পরিপকতা লক্ষ্য 
করা যায়-দ্বিতীয় পালায় সেরূপ কোন কৃতিত্ব দেখা যায় না। তবে দ্বিতীয় 
পালায় কবি শিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য দিয়াছেন বলিয়া সেই দিক দিয়া 
ইহা মূল্যবান, উপরস্ত ইহাতে রচনাকাল ও উল্লিখিত হইয়াছে 

অর্বাচীন পুরাণে যে সত্যনারায়ণের গল্প (পুরাণে তাহার নাম সত্যদেব) 
বর্ণিত হইয়াছে,৩২ ভারতচন্ত্রের পূর্বে আরও অনেক কবি এ খিষয় লইয়া! এবং 


৩. সাহ্ত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৮, ৪র্থ সংখ্যা (ডঃ দীনেশচক্ত্র ভট্টাচাধের “ভারতচন্ত্র 


ও ভুরস্ট রাজবংশ: ) 
৩১ ডঃ মদনমোহন গোশ্বামী-_রায়গুণাকর ভারতচন্ত্রঃ পৃ ১৬৮ 
৩২ ম্বনদপুরাণ' রেবাথণ্ড 


- ৯৬৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিত্বত্ত 


নারায়ণ ও লীরকে এক করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলনসূচক পাঁচালী জাতীয় 
পীরমাহাত্বাকাব্য রচন! করিয়াছিলেন । ভারতনন্ত্রপূর্বসূরীরই পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়াছিলেন৩৩ (“বুদ্ধিরূপ কৈল নানাজনা” ), বিশেষ কোথাও মৌলিক 
প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। পরষ্ঠপোষকের নির্দেশে রাচিত কয়েক 
পাতড়ার পাচালীতে প্রতিভা আবিষ্কার করিতে যাওয়া পণুশ্রম মাত্র । 
অন্তান্ত সত্যনারায়ণের ব্রতকথার মতো] ভারতচন্ত্রের পুথিতেও তিনটি 
কাহিনী নামমাত্র উল্লিখিত হইয়[ছে,৩৪-__ব্রাহ্গণ বিষু্রশর্মা, এক কাঠ্রিয়া এবং 
এক বণিকের ( সদানন্দ ) আখ্যান । সত্যপীরের কৃপাক্স ধনজন এশ্বর্ধ লাভের 
কাহিনীই পালাগুলির মুল বক্তব্য। প্রথম পালায় কবি বলিয়াছেন যে, 
দবিজজ-ক্ষত্রিয়দিগকে হীন এবং মুসলমানদিগকে বলবান করিবার জন্যই কলিষুগ্ে 
প্রীহ্রি সত্যনারায়ণব্ূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন £ 
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূত্র কলিধুগে ত্রমে কুন 
যবনে করিতে ধলবান । 
মুসলমান প্রাধান্তের যুগে হিন্দু কবিকে এইকপ 'বৈতসীবৃত্তি' অবলম্বন করিয়া 
হরি ও প্রকে এক করিতে হইয়াছিল ? শুধু তাই নহে, কবি এখানে হিন্দুর 
তুলনায় মুসলমানকে অধিকতর বলবান করিতে চাহিয়াছেন। যাহা হউক 
প্রথম রচনার কোন কোন স্থলে ভারতচন্দ্রের পরবতী কালের রচনার 
পূর্বাভাস পায়] যায়। যেমন, নায়িকা চন্দ্রকলার বর্ণনা £ 
কদম্ঘকোদর স্থূল কাদন্ধিনী হকোমলা 
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকল। নাম। 


1সে হেরে যার পানে ধৈরজ কি তার প্রাণে 
কামিনী কামনা! করে কাম ॥ (প্রথম পুথি) 


৩৩ রামেশ্বর প্রসঙ্গ দ্রষ্টবা 

৩৪ স্বন্দপুগাণের রেবাখণ্ড সত্যদেবের আখ্যান আছে। এই আখ্যানের চারিটি শাখা_ 
(১) সত্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত কাশীপুর গ্রামনিবাসী জনৈক ব্রা্গণের (নাম নাই ) কাহিনী, 
(২) কাষ্টকেতু নামক এক কাঠুরিয়ার কাহিনী, (:) এক বণিকের কাহিনী (নাম নাই ), 
(৪) বংশধ্বজ রাজার কাহিনী। বাংল! সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে চতুর্থ কাহিনীর কোন 
উল্লেখ নাই, অধিকাংশ পু.ধিতে ব্রাহ্গণ ও বণিকের কাহিনী আছে। পুথির কাহিনী ও 
হুন্বেপুরাণের কাহিনী প্রায় একপ্রকার ৷ শুধু নামগুলিতে পার্থক্য আছে । 





পুরাতন ধারার অন্ুবত্তি ৯৬১ 


কিংবা! পতিবিরহে চন্দ্রকলার বিলাপ £ 
যৌবনে প্রভুর কাল মদনদহুন স্বাল কোকিল কোকিল! কাল 
রাখ পদতলে হে। 
যৌবন প্রকল্প ফুল কেবল দুঃখের মূল খেদে হয় প্রাপাকুল 
ঝাপ দিই জলে হে॥ (দ্বিতীয় পুথি) 
এখানে অতিতরুণ কবির ঈষৎ অপরিপক্ষ রচনার দোষগুণ- দুই ই প্রকাশ 
পাইয়াছে। রচনার স্বচ্ছন্দগতি এবং আবেগের কৃত্রিমতা--্যাহা রায়- 
গুণাকরের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এখানে তাহার আভাস ফুটিয়! উঠিয়াছে। 


উল্লিখিত হুইখানি পাঁচালী জাতীয় অকিক্ষুন্র কাঁব্য কবির ফারসী শিক্ষার 
সময় বা শিক্ষাসমাপ্তির অব্যবহিত পরে রচিত হুইয়াছিল। ভাগ্যহত তরুণ 
কবি তখন পরের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। ইহার পর তাহার জীবনে 
নানা বিপর্যয়ের পর তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আনুকূল্য লাভ করিলেন । 
কবির যে সত্যকারের প্রতিভা আছে, তাহ! ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কৃষ্ণচন্দ্রকে 
বলিয়াছিলেন । মহারাজ গুণীর প্রতিপালক ছিলেন। তাহার আশ্রয়ে 
আসিয়া ভারতচন্দ্র পৃষ্ঠপোষকের মনোরগ্রনের জন্য বোধহয় প্রথমে কয়েকটি 
ছোট ছোট গীতিকবিতা রচনা করেন।৩৫ ইশ্বর গুপ্ত এই সমস্ত কবিতা 
কবির পৌত্র তারকনাথ রায়ের নিকট হুইতে সংগ্রহ করেন । এইব্দপ এগারটি 
কবিতা পাওয়া গিয়াছে £হ বসন্তবর্ণশ1, বর্ষাবর্ণনা, হাওয়া বর্ণনা, কৃষ্ণের 
উক্তি, রাধিকার উক্তি-উত্তর, বলিরাজার উক্তি, বাসন! বর্ণনা, ধেড়ে ও 
ভেড়ে, করত্রাফ.থ বর্ণনা, হিন্দীভাঁষায় কবিতা: চৌপদী ছন্দে বাংলা-সংস্কৃত- 


ফারসী-হিন্দী মিশ্র ভাষায় রচিত কবিত1 1৩১ এই কবিতাগুলি সম্পর্কে ছুই 





৩৪ ঈশ্বর গুপ্ত সংগৃহীত তথ্যানুসারে দেখা! যাইতেছে, কৃষ্ণচন্দ্র ছোটি ছোট কবিতায় খুশি না 
কইয়া কবিকে কোন দীর্ঘ কাব? (মুকুন্বরামের চশ্ীমঙ্গলের আদর্শে) রচন! করিতে অনুরোধ 
করিয়া বলেন, *ভারত তোমার প্রপ্নীত কবিতায় আমার মনে অত্যন্ত গ্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু 
আমি এবন্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্ গুনিতে ইচ্ছা করি না।” ইহাতে মনে হয়, রাজার আশ্রয়ে 
গিয়! কবি সর্বপ্রথম কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কবিত। রচন! করেন । 

৩৬ রঙ্গলাল বন্য্যোপাধ্যঃয় ভারতচন্ট্রের বংশধরের নিকট হইতে ভরতচন্ত্র ভণিতাযুক্ত 
গঙ্গাটুক? শীর্ক একটি সংস্কত কবিত। সংগ্রহ করিয়! ১৯২* সংবতের 'রহম্কসন্দর্ভের *ম 
খওও প্রকাশ করেন। সেটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত “ভারতচন্দ্রের রচনাবলী'ভে, 
গৃহীত হইয়াছে । 


৬১-(৩য় খণ্ড) 


৯৬২ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


একটি কথা বলিয়! লওয়া প্রয়োজন । কারণ কেহ কেহ ইহাতে আধুনিকতার 
প্রথম পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছেন। এগুলি সমস্তই যে মহারাজকে শুনাইবার 
জন্য রচিত হইয়াছিল তাহা মনে হয় না, সবশুলি এক সময়ে রচিতও হয় 
নাই। কবি বৈচিত্র্যের অন্থরোধে বোধহয় বড় কাব্য রচনার ফাকে ফাকে 
এইর্প বিচ্ছিন্ন কবিতা রচন! করিয়া থাকিবেন। নিছক দেবদেবীর কথা 
ছাড়িয়া রঙল্গরসের দৃ্টিভজগীর সাহায্যে কবি যে বাস্তভবজীবনের ছবি 
আকিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে । বসন্ত, বর্ধা, হাওয়া প্রভৃতি ছোট 
ছোট কবিতায় সর্বপ্রথম বাস্তবৃষ্টি ফুটিয়াছে__কবি যে মধ্যযুগীয় বাঁধাপথ 
ছাড়িয়া আপন-খনিত পথে চলিবার চেষ্ট1! করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই 
সমস্ত ছোট ছোট কবিতায় পাওয়া যাইবে । অবশ্য কখির মনে এই 
ধরনের কবিতা রচনার বৈচিত্র্য-পিপাসা জাগিলেও সৃষ্টিপ্রতিভা তখনও 
জাগে নাই। কাজেই এই বিচ্ছিন্ন পদণুলি অতিশয় কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে, 
কোথাও-বা অনুচিত রঙ্গরস ও অবাঞ্রিত লঘ্ুতা কবিতাগুলিকে একেব'রে 
মাটি করিয়া দিয়াছে । বসন্ত বায়ু সন্বন্ধে কবির উক্তি £ 


শব বাম নাপশখেকা] ভুধন করিলি ভেক! কেবল কারশর ডেকে। 
সঙ্গে লে সামস্তু। 
অনঙ্গের অঙ্গ দিলি শুর কাহমুগ্তরিলি ভারতেরে ভূলাইলি 


আ আরে বসন্ত ॥ 
বর্ধার বর্ণনা : 
ভুবনে করিলি তুর্ণ নদনদী পারপুর্ণ বিরহ্থিণী বেশ চূর্ণ 
ভাবিয়া অভস 11 
বিছাতের চকমকি ডাছকের মকমকি কামানল ধকধকি 
বড় হৈল বর্ষা ॥ 


রাধার টিটি কৃষ্ণের অভিযোগ : 
বয়স আমার অল্প নাহি জানি রসকল্প তুমি দেখাইয়া তল্প 
জ।গাইলে যামী। 
ননী ছন] খাওয়াইয়া রসরঙগ শিখাইয়া অঙ্গভঙগী দেখাইয়া 
তুমি কৈলা কামী ॥ 


এই সমস্ত বর্ণনায় একটা অমার্জিত অথচ নাগরিক মনোভাব ট্না্া 
যাহাতে চটুলতা+ কৌতুকপ্রবণতা৷ ও হালকা মনোভাবের অলসতা! প্রকাশ 


০০০ 


পুরাতন ধারার অন্ুবৃত্তি ৯৬৩ 


পাইলেও আন্তরিকতা ফুটে নাই । কবি যেন বাম হাত দিয়! অবহেলা ভরে 
এই কবিতাগুলিশ্লিখিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেমন" হরিরাম তর্কসিদ্ধাস্ত, 
কষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাঁল সাবভৌম, প্রাণনাথ স্ায়পঞ্চানন, রামবল্লভ 
বিদ্াবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশঃ বাণেশ্বর বিষ্যলঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
প্রভৃতি পণ্ডিত, দার্শনিক ও জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা পরিবেষিত হুইয়! নানারূপ 
শান্ত্রালোচনায় মগ্ন থাকিতেন, তেমনি আব।র অবসর কালে গোপাল ভশড়, 
হাস্তার্ণব' উপাধিক জনৈক ব্রাহ্গণ এবং “বৈবাহিক' নামে পরিচিত মুক্তারাম 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির দ্বার! রঙ্গরহস্ত কৌতুকে মশগুল হইতেন ৩৭ ভারত- 
চন্দ্রের উল্লিখিত হালকা চালের কবিতায় কৃষ্টচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সভার আরেক 
রূপের পরিচয় পাওয় যাইতেছে । কখনও কখনও ভিনি সমস্য। পূরণের জন্য 
ভারতচন্দ্রকে একটি পংক্তি দিতেন, ভারত্চন্দ্র সেই পংক্তিটিকে কবিতার 
একটি চরণ হিসাবে ব্যবহার করিয়া সমস্থ! পূণ করিতেন । হয়তো! মহারাজ 
লীলাচ্ছলে একটি পংক্কি €( প্পায় পায় পায়”) দিয়! ভারতচন্দ্রকে 
কবিতা! রচন| করিতে বলিলেন। ভারতচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ইহার প্রত্যুতর 
ধিলেন £ 


কেঁদে কে বুন্দাবলী বলিরাজ শুনঝ্লে ছলিবাবে বনমালী 
হলেন উদয় । 


হেন ভাগা কবেহবে যারনস্তর সেইললে জগতে ঘোষণা রবে 
নূলি জয় জয় ॥ 


এক পদ আছে বক্ত্ী প্রকাশ করল চক্রা এদেভ করির়। বিক্রী 
ধরহু ম'থ।য়। 


তুমি আমি দুজনেন ঘুটিল কর্ণের ফের মিল'ইল বামনের 
'শায় পায় পা? ॥ | 


৩৭ মহারাজ কুষ্চন্রের কিছু রচনাশক্তি ছিল। শাস্ত্রাদি 'সম্বন্গে তিনি অভিজ্ঞও 
ছিলেন বলিয়া উহার উপাধি ছিল--“অগ্রিভোত্রী বাজপেয়ী প্রীমন্্হারাজ” । তাহার সভাকবি 
বাণেশ্বরের সঙ্গে তিনি সংস্কৃত কবিতাও রচন। করিতেন । তাহার নামে একটি গ্রামাসঙ্গীত 
শক্ত পদসংগ্রহে গৃহীত হইয়াছে-_“অতি ছুরারাধ্যা তার! ত্রিগুণ! রজ্ছুরূপিণী”। তাহার ছুই 
পুত শিবচন্্র ও শতুচন্ত্রও শাক্ত গান বাধিয়াছিলেন । ও 04 ও 


৯৬৪ বাংল! সাহিতোর ইতিবৃত 


ভারতচন্দ্র কখনও কখনও মিশ্রভাষায় কবিতা লিখিয়া৩৮ নান! ভাষাজ্ঞানের 
পরিচয় দিয়াছেন £ 
গাম হিত প্রাণের বায়দূকে গোয়দ রুবর কাতর দেখে আদর কর 
কাছে মর রোরোরকে। 
বক্ত,ং বেদং চন্তম! ছু লাল! যে রেমা ক্রোধিত পর দেও ক্ষম! 
মেটিমে কাহে শোয়কে ॥ 
এসমন্ভ রচনাকণগু,যন অধিকাংশ স্থলেই বিরক্তিকর-_-অলস, অর্ধশিক্ষিত' 
অমাঞ্জিত ধনীসমাজের মনস্তার্টির জন্য বংশবদ কবির কাব্যছলনা মাত্র। এ 
সমস্ত রচনা ঈশ্বর গুপ্ত লোকমুখে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাই এইগুলির 
প্রামাণিকত! সন্দেহাতীত নহে। তবে এইরূপ রঙ্ররসের ছুই একস্থানে 
কিঞ্চিৎ আন্তরিকতা ফুটিয়াছে । যেমন বর্ষার বর্ণনা £ 
কখনও দারুণ ঝড় শ।খী উড়ে পাশা জড়, ঘর ভাঙ্গেউডে খড় 
নাহি যায় চাওয়া। 
বেগ কে সহিতে পারে মেঘ স্থির হতে নারে হলস্তুল পাঁবাবারে 
প্রলয়ের দাওয়! ॥ 
এখানে ঝড়ের চাক্ষুষ বর্ণনা উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার পূর্বাভাস সূচিত 
করিতেছে । আর একটি কবিতায় (“বাসনা বর্ণন!' ) কবির ব্যক্তিগত 
জীবনের কিয়দংশ চকিতে ফুটিয়! উঠিয়াছে। সম্পন্ন ঘরের সন্তান ভারতচন্তর 
সারাজীবন নান! বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিলেন, দারিদ্রের হাত হইতে বৃ- 
দিন মুক্তি পান নাই, রাজানুকৃল্যে কিঞ্িৎ সচ্ছলতা ঘটিলেও৩৯ অল্পদিনের 


৩৮ কখনও ব! হিন্দী ভাষায় কবিতা লিখিতেন 2 
এক' সম বৃকতানুকুমার' | 
মাতপিত সন নৈঠ নেহার ॥ 
হয়ে লগ. আউসর দুতী জো আয়ী। 
ভেটু চল নন্দল।ল বে।লায়ি ॥ 

৩» কবির শেবজীবনে এই রাজ'নুকুলাও ছুর্লত হইয়াছিল। কৃষ্চচন্্র কবিকে যে 
মূলাজোড় গ্রাম ইজার! দিয়।ছিলেন, তাহাই আবার ফিরাইয়া লইতে চাহিয়্াছিলেন। দ্ফড়র 
পিরীতি বালির বাধ) ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চ1দ”*-_ ইহার নিদারুণ তাৎপর্য ভারতচন্জর 
নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । “বিদ্যান্ুন্দরে' সুন্দর বর্ধমানে উপনীত হইয়া একজন 
রাজকর্মচারীর সঙ্গে আলাপ করিতে থাকিলে সেই কর্মচারী (দছ্বারপাল) চাকুরীজীবনের 
বিড়ন্বন! প্রসঙ্গে বলিয়াছিল : 


পুরাতন ধারার অনুরৃতি ৯৬৪ 


মধ্যে কবিকে আবার ভাগ্যবিপর্ষয়ের সম্মুখে পড়িতে হয়। কৰবিপ্রিয়ার 
জবানীতে কবি নিজ ছুর্ভাগ্যের কথ! এইভাবে বলিক্ষাছেন £ 


মহাকবি মোর পতি কত রস জানে। 
কহিলে বিরস কথ! সরস বাখানে ॥ 
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে । 
চ।লে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়িমারে॥ 
শাখা সোনা রাজা শাড়ী ন। পরিনু কভু । 
কেনল কাবে]র গুণে নিহারের প্রাভু ॥ 


নিজের সাংসারিক ছৃরবস্থার কথা এইভাবে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন । কিন্ত 
'বাসন! বর্ণনা কবিতায় তাহার মনের কথা স্পষ্টই প্রকাশিত হুইয়াছে। 
কবির ইচ্ছা ছিল খশ্বর্লভ-__“বাসন করয়ে মন পাই কুবেরের ধন 
সদা করি বিতরণ”। কিন্তু "বাসনা পূরণ নৈল”। কবির বাসন! পুরিল 
না, লাভের মধ্যে শুধু লোকের মিথ্যাভাষণ সার হইল--”লাভ হতে 
লাভ হৈল লোকে মিথ্যাভাষণা”। যাহা হউক এই সমস্ত প্রকীর্ণ কবিতা 
হইতে দেখা যাইতেছে, রাজসভাজীবী কৰিকে প্রভুর মনস্তর্টির জন্ত অনেক 
সময় প্রতিভা-সরস্বতীকে রাজার তাম্বলকরঙ্কবাহিনীতে পরিণত করিতে 
হইয়াছে- বুদ্ধিজীবী সারস্বত ব্যক্তির এ ছুর্ভাগ্য কোন দিন ঘুচে নই, 
ঘুচিবেও না। ইহার পর “রসমগ্তরীর' উল্লেখ করা প্রয়োজন | 


ঈশ্বর গুপ্তের মতে সংস্কত অলঙ্কার শান্তর ও রতিমঞ্জরীর আদর্শে ও 
অন্বকরণে ভারতচন্ত্র 'রসমঞ্জরী” রচনা করেন । গুপ্তকবি এই পুক্তিকার রচনা- 
কাল সম্পর্কে বলিয়াছিলেন' “এই চাকুগ্রস্থের অেন্নদামঙ্গল ) পর “রসমঞ্জরী” 
রচনা করেন তাহাও সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে ।” কিন্তু বর্তমান কালের 
গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে, “রসমঞ্জরী” অন্নদামঙ্গলের পরে নহে, পূর্বে রচিত 


ঠকভর' দরবার ছলে লয় ঘর দ্বার 
খরার ছু'তে কাটে মাছি। 
চারির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই 
বিষকৃমি সম কয়ে আছি ॥ 
ইহা কি চক্ত্িণ টাক বেতনের রাজবয়ন্ত ভারতচন্তোর প্রচ্ছন্ন ক্ষোত ? 


৯৬৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হুইয়াছিল। কারণ এই কাব্যে কবি নিজ বংশপরিচয় দিতে গিয়া ইঙ্গিতে 
সনের উল্লেখ করিয়াছেন | মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুণব্যাখ্যানে কবি 
বলিয়াছেন £ 
সিঙ্ধু অগ্থি রাহ মুখে শশী ঝাপ দেয় দুখে 
যার যশে হয়ে অভিমানী ॥ 

ইহা হইতে কেহ কেহ ১১৪৭ বঙ্গাব্দ (১৭৪০ খ্রীঃ অঃ) পাইয়াছেন। কাবা 
রচনার সন হিসাবে ইহ। সত্য হইতে পারে ।৪০ কিন্তু যে-ভাবে ইহা 
উল্লিখিত হুইয়াছে তাহাতে ইহা যে কোন্‌ সনের প্রহেলিকা, তাহা জোর 
করিয়া বলা যায় না। অবশ্য আর এক দিক হইতে 'রসমগ্তরী*র রচনাকাল 
সম্পর্কে অনুমানের আশ্রয় লওয়। যাইতে পারে । ভ্ণিতায় কবি কোথাও 
€গুণাকর' উপাধি সংযুক্ত করেন নাই, এই উপাবি ছিনি 'অন্পদামঙ্গল" রচনার 
সময়ে (১৭৫২) বা পরে পাইয়াদ্িলেন। ১৭৪৯ শ্রী: অব্দের একটি দলিলে 
কিন্তু তাহাকে “রায় €শাকর' বলা হইয়াছে । এই দলিলের নকল ( ১২০২ 
সালের নকল ) নদরীয়ার কালেক্টরীতে আছে । মূল দলিল ১১৫৬ সালে ১লা 
অগ্রহায়ণ (১৭৪৯) সম্পাদিত হয়। ইহাতে তাহ'র সম্বন্ধে বল] হইয়!ছে, 
“ভ্রীত্রীহূর্গী শরণং শ্ত্রীতরঙ্গ নকল শ্রীঘুত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর সবুদার- 
চরিতেধু*। তাহা হইলে দেখ। যাইতেছে ১৭৬৯ শ্রী: অবেই তিনি “রায়- 
'গুণাকর' উপাধি পাইয়াছিলেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত করিতে হয়, কৰি অন্নদামঙ্গল 
রচনার পূর্বেই রাঞ্জার নিকট 'র্রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 
“রসমঞ্জরী'তে 'রায়গুণাকর+ভণিত] কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই-_তাই মনে হয় 
ইহা অল্নদামঙ্গলের কিছু পূর্বে, ১৭৪৯ শ্রীঃ অব্ের ও পূর্বে রচিত হয়। 

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ মৈথিলী কবি ভান্ুদত্ত কামশাস্ত্র ও 
অলঙ্কারশান্ত্র মিলাইয়! “রসমঞ্জরী' শীর্ধক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন । ভারত- 
চন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'র আদর্শ ভানুদত্তের এই গ্রন্থ। টৈথিলী কবি বাঙালী 
জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র অনুসরণে 'গীতগৌরীশ' নামে একখানি কাব্য রচন। 
'করিয়াছিলেন | স্বতরাং তিনি জয়দেবের পরবর্তী কালের কবি! ১৪২৮ শ্রীঃ 
অন্দে অনস্তপপ্ডিত 'রসমঞ্জরী'র একখানি টাকা (“রসমঞ্জরী প্রকাশিকা ) 


৪* ডং মদনমোহন গোম্বামী--রায়গুণাকর ভারতচন্ত্র, পৃ. ১৩৭ 


পুরাতন ধারার অনুবৃতি ৯৬৭ 


রচদা করেন ।৪১ কৰি তাহ! হইলে নিশ্চয় ইহার পূর্বে বর্তমান ছিলেন যাহা! 
হউক ভারতচন্ত্রী যে ভানুদত্তের আদর্শে “রসমঞ্জরী' রচনা করেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই--কারণ উভয়ের মধ্যে বহু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রায়গুণাকর 
ভানুদত্ের রচনার হুবহু অনুবাদ করেন নাই। কাব্যারভ্ে ভারতচন্ত্ 
বলিয়াছেন £ 
রসমঞ্জরীর রন ভাষায় করিতে বশ 
আঁজ্। দিল! রসে মিশাইয়]। 

কিন্তু কবি 'রসমঞ্জারী'র মূল লেখক ভান্ দত্তের কোন উল্লেখ করেন নাই। 
ভানু দত্তের গ্রন্থের ধারা অন্নসরণ করিলেও রায়গুণাঁকর অনেক স্থলে নিজস্ব 
মৌলিকতাও দেখাইয়াছেন। সমধর্মী ন্তান্ত গ্রস্ত হইতেও তিনি অনেক 
উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । যথ|--জয়দেবের (গীতগোবিন্দের কৰি নহেন) 
“রতিমঞ্জরী”, বিশ্বনাথের 'স।হিত্যদর্পণ', বাৎস্তায়নের “কামসূত্র'' রূপগোস্বামীর 
'উজ্ঘবলনীলমণি', জ্যোতিবীশ্বর কবিশেখরাচার্ষের “পঞ্চসায়ক' কল্যাণমল্লের 
'অনঙ্গরঙ্গ' 19২ ভানুদত্ের গ্রন্থে কামশান্ত্র ও অলঙ্কার শাস্ত্রের আদর্শে 
নায়িকাভেদ, নায়িকাসহায়, নায়কপ্রকারভেদ, নায়কসহায়, শূঙ্গার, বিপ্রল্ভ, 
বয়োবিভাগ, জাতিকখন প্রভৃতি বর্ণনা গৃহীত হইয়াছে । ভারতচন্ত্রও সেই 
ধার! অনুসরণ করিয়া মূল বর্ণনাকে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন ।৪5 অলঙ্কার 
শাস্ত্রের বর্ণনার যথাযথ অনুকরণ, কোথাও বা! কিছু ব্যতিক্রম_ইহাতে 
ভারতচন্ত্রের প্রতিভার কিছু পরিচয় থাকিলেও উহ! প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা 
নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। নায়ক-নায়িকা, নায়িকাসহায়িকা, 
নায়কসহায়ক প্রভৃতি বর্ণনায় অলঙ্কারশান্ত্র ও কামশাস্ত্রের বাধা পথ ধরিয়া 
যেমন ভানুদত্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রও সেই পথ ধরিয়্াছিলেন। 


৪১ 100, 5. টব. 1095800088০ 107. 9. %. 10৩78258019 ০7 545%716 
18267254155 50]. 15 0,561 (156 801110150০0. ০. 


৪২ ডঃ মদনমোহুন গোস্বামী প্রণীত উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৮ 
৪৩ পুথি বাড়ি! যাইতেছে বলিয়! তিনি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়! দিয়াছেন £ 
৫১) প্রত্যেক বণিতে হয় কবিতা বিস্তর । 
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী-নাগর ॥ 
(২) পুধি বাড়ে সকলের করিতে কবিতা 
অনুভবে বুঝা সবে লক্ষণ মিলিতা ॥ 





: ৯৬৮ ংল! সাহিত্যের ইতিরত 


কারণ কাব্যারস্তেই তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন-__“্য়সম্ররীর রস ভাষায় 
করিতে বশ” তিনি বাংলা ভাষায় রসমঞ্জরী রচনায় প্ররৃত হইয়াছেন । 
একদা বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের সার্থক দৃষ্টাস্ত দিতে গিয়া প্রথমেই 
ভারতচন্দ্রের “রসমঞ্জরী'র নাম করিয়াছিলেন । ইহাতে স্থানে স্থানে গীতি- 
কবিতার স্পর্শ আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে । কবি স্বললিত ছন্দে 
শঙ্গার রসাদির সংজ্ঞা দিয়া তাঁর পরে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যেমন 
বিপ্রল্ধ। নায়িকার সংজ্ঞায় তিনি বলিয়াছেন £ 
সঙ্কেত স্থানেতে গিয়া! নাহি পায় পতি। 
৪ নিপ্রলন্ধা তাবে বলে পণ্ডিত হ্মতি ॥ 
পরে এই সংজ্ঞার বৃত্তি করিয়াছেন এইভাবে £ 
তিল পরিম।ণ মান সদা করি অনুমান 
গুরু ভয় লঘুভয় গেল! । 
গৃহ ছাড়ি ঘন বন করিলাম আরোহণ 
সাগর তরিনু ধরি তেল! ॥ 
হরি হরি মরি মরি উন্ উহ হুরিহুরি 
তবু নহে হরি সনে মেলা । 
পর দুংখ পর শ্রম পর জনেজানে কম 
অপরূপ খলজনে খেলা ॥ 
এই সমস্ত বর্ণন] কৃত্রিমতা দোষদ্ুষ্ট ও গতান্ুগতিকতার দ্বারা ক্রি্ট, কিন্তু 
নিয়োন্ধত বর্ণনাটি মধুর গীতিরস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে £ 


ওলে৷ ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন 
সরোধরে শ্বানহেতু যে ন। লো যেও না। 
যন্তপি বা যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমট। তুলে 


কমলকানণ পানে চেও না চলা চেও ন1॥ 


মরাল স্বণাল লোভে ভ্রমর কমল ক্ষোভে 
নিকটে আইলে ভয় পেও না লো! পেও না] । 

তোম! বিন৷ নাহি কেহু ঘামে পাছে গলে দেহ 
বায় পাছে ভাঙ্গে কটি ধেও ন। লে! ধেও না ॥ 


যৌবন-বন্দনায় কবি বলিয়াছেন £ 
যৌবন-মরম ন। জানে যেব।। 
পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কেবা ॥ 


শিবের বিবাহ-_ অন্নদামঙ্গল 
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তপ-জপ-জ্ঞান-দান যে কিছু। 
সকলি যৌবন-ধনের পিছু ॥ 
যৌবন এ তিন অক্ষর লেখ। 
যে জানে মরম উত্তম দেখ ॥ 


কষ্ণনাগরিক রায়গুণাকর এখানে যেন “হেডোনিস্টত কামসংহিতার মন্ত্রপাঠ 
করিয়াছেন। যৌবনের কবি ভারতচন্্র 'রসমঞ্জরী'তে যৌবনের নান! ছলা- 
কলার কথা বলিয়াছেন। অবশ্য আধুনিক রুচির নিকট এই কামশাস্ত্র ও. 
অলঙ্কার শাস্ত্রের “হাগুবৃক' নিতান্তই বাহুল্য মনে হইবে । যেমন-_ধীর! 
নায়িকার ভেদ £ মধ্যাধীর!, মধ্যা-অধীর।, মধ্য| ধীরাধীরা, প্রগলভা ঘীর।, 
প্রগল্ভা অধীরা, প্রগল্ভা ধীরাধীরা, ধীর জ্যোষ্ঠা, ধীরা কনিষ্ঠা, অধীরা 
জোষ্ঠা, অধীরা কনিষ্ঠা, ধীরাধীরা জ্যেষ্ঠা, ধীরাধীরা কনিষ্ঠাএই জাতীয় 
আলোচনা আধুনিক পাঠকের নিকট সময়ের অনাবশ্তটক অপব্যয় মনে হইবে। 
ধীরা-অধীরা নায়িকার ভেদ লইয়া এরূপ 19701168610) 00100010860 
কবির বুদ্ধিকৌশল প্রমাণিত হইলেও পাঠকের ধৈর্বরক্ষা করা কঠিন 
হুইয়! পড়ে । অবশ্য ছুই এক স্থলে সরস কবিস্বও প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু 
তাই বলিয়া “রসমঞ্জরী'কে কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যায় না। 


ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয়-_অনদামঙ্গলকাব্য অষ্টাদশ শতাববীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
কাব্য, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অন্ততম | ভারতচন্দ্র 
পরিণত বয়সে পরিপক্ক রচনাশক্তির সাহায্যে কবিপ্রতিভার সার্থক দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করিয়াছেন এই অন্পদামঙ্রল কাব্যে ।” এই কাব্য রচনা করিয়াই বোধ 
হয় কবি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট রায়গুণাকর উপাধি পাইয়াছিলেন।৪৪ 


৪৪ কুঞ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণ প্রতিমাপূজার রীতি প্রচলন করেন, এবং কবিকে রারগুণাকর 
উপাধি দিয়! তাহাকে অন্নদামাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য লিখিতে বলেন। কবি অন্নদামজগলের 
প্রারস্তে 'কুফ্চল্লের সভ! বর্ণনে' বলিয়াছেন £ 

সেই বাজ এই অন্পূর্ণার প্রতিম | 
প্রকাশিয়! পূজা! কৈল। অনস্ত মহিম! ॥ 
কবি রায় গুণাকর থ্যাতিনাম দিয়া। 
ভারতেরে আজ্ঞা দিল! গীতের লাগিয়া ॥ 


৯৭০ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ড 'মানসিংহ' উপাখ্যানের সমাপ্তিতে কবি কাব্যরচনার 


সন উল্লেখ করিয়াছেন £ 
বেদ লয়ে থধি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা । 
সেই শকে এই গীত ভারত রচিল! ॥ 


অর্থাৎ ১৬৭৪ শকে (১৭৫২ খ্রীঃ অঃ) চল্লিশ বৎসর বয়সে কবি এই স্বরৃহৎ কাব্য 
রচনা করেন । উন্নদামঙ্ল তিন খণ্ডে বিভক্ত £ (ক) অন্নদামঙ্গল বা পৌরাণিক 
লৌকিক অংশ, (খ) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাহবন্দর, (গ) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা 
মানসিংহ ।৮কাব্য তিনখানি একসঙ্গে রচিত ন! পৃথক সময়ে রচিত হইয়াছিল 
তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন--কবি প্রথমে অন্দামঙ্গল 
রচন। করেন। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অ'দেশ করিলেন: “বিদ্যাস্বন্দরের 
উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করতঃ ইহার সহিত সংযোগ করিতে হইবে 1৮8৫ 
বিদ্যাস্বন্দর পৃথকভাবে রচিত হোক আর নাই হোক, কবি তিনখানি 
কাব্যকে একই গ্রন্থে গাথিয়াছিলেন। কারণ ভিনখানির মধ্যে কাহিনীর 
ঘোগসূত্রগত আত্মীয়তার বন্ধন রহিয়াছে । তিনখানি আখ্যান যে একই 
গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ কৰি তৃতীয় খণ্ড 'মানসিংহে'র 
শেষেই সনের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্ত ছুই খণ্ডে ( অন্নধামঙ্গল ও কালিকা- 
মঙ্গল ) পৃথকভাবে সনের কোন উল্লেখ নাই। 

মহারাজ কৃষণচন্ত্র কর্তৃক অন্রপূর্ণ! পৃক্তা উপলক্ষে মহারাজের নিজ কীতি 
এবং তাহার পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের রাজ্য ও রাজা উপাধি 
লাভের কাহিনী বর্ণনাই ছিল কবির প্রধান উদ্দেশ । দেবী অন্নদা কিভাবে 
ভবানন্দ মজুমদারন্দে রুপা করিলেন, এবং ভবানন্দ কিভাবে জাহাঙ্গীরের দ্বারা 


৪৫ ঈশ্বর গুপ্তের পুভ্ভিক! হইতে মনে হয়, কৃষচন্ত্র কবিকে নুকুনারামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 
অনুরূপ কাব্য রচনার আদেশ দেন। পরে বোধহয় প্রথম খও অন্নদদামঙগল শুনিয়া ইহাতে 
বিষ্ভানুন্দর আখ্যান জুড়িয়া দিতে বলেন। প্রচলিত. জনশ্রুতিতেও দেখা যাইতেছে, কবি 
পৃথকভাবে বিস্তানন্দর রচনা করিয়। রাঁঞ্াকে পড়িতে দিয়াছিলেন। অন্য কাষে ব্যস্ত 
মহারাজ কাব্যথানিকে তাকিফ্ার উপর হেলাইয়া রাখেন। তাহাতে কবি একটু ক্ষুঝ হুইন্বা 
সরসভাবে বলিয়াছিলেন, উক্ত অবস্থায় রাখিলে কাব্যের রস গড়াইয়। পড়িবে । তখন কৃফচন্ত 
অন্ত কাজ ফেলিয়! রাখিয়া বিদ্যানুদ্র পাঠ করেন এবং কবির আদিরস রচনার ভূয়সী প্রশংসা 
কনেন। ইহাতে মনে হয়, বিদ্াননায় পৃথকভাবে রচিত হুইয়াছিল। (উ্টব্-_দে কোম্পানী 
প্রকার্শিত'ডারত্চনতরগ্রস্থালী ) 


পুরাতন ধারার অন্ুবৃত্তি ৯৭১ 


অন্নপূর্ণ। পূজা করাইয়! রাজত্ব ও রাজা! খেতাব লাভ করিলেন--ইহাঁর বর্ণনাই 
ছিল কবির প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্বা। কিস্ত কবি পৌরাণিক অংশ বিশেষ ফলাও 
করিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন। বরং বিদ্যান্বন্দর ও মানসিংহ আখ্যান মূল 
অন্নদামঙ্গলের তুলনায় কিছু নিষ্প্রভ মনে হয়। 
অন্নদামঙ্গল আখ্যানটি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে__বাঙল! তখন আলি- 

বর্দির (মহাবদ জঙ্ষ ) শাসনে ছিল। মুঘল সেনাবাহিনী ভুবনেশ্বর আক্রমণ 
করিয়া মন্দিরাদি ধ্বংস করিলে ক্রুপ্ধ মহাদেবের স্বপ্রাদেশের ফলে বর্গার 
রাজা ভাস্কর পগ্ডিতকে বাঙলা! লুঠিয়া অত্যাচারকারী মুসলমানকে যথোচিত 
শান্তি দিতে আদেশ দিলেন । তারপর বাঙল। দেশে ভয়াবহ বর্গীর উৎপাত 
শুরু হইল, আলিবদির রাজকোষ শুন্য হইয়া পড়িল। অত্যাচারী নবাব 
মহার1জ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বার লক্ষ টাক নজরান! দাবি করিয়। বসিলেন । 
রাঁজা এত টাকা দিতে অপারগ হইলে আঁলিবদি তাহাকে মুশিদাবাদে কয়েদ 
করিয়া রাখিলেন। বিপন্ন রাজ! কারাকক্ষেই দেবী অন্নদাকে চৌত্রিশ অক্ষরে 
বন্দনা করিলে দেবী স্বপ্রাদেশ দিলেন, অন্ধদার মতি গড়াইয়! পূজ৷ করিলে 
রাজ! বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন, সভাসদ কবি ভারতচন্জ্রকে দেবী- 
মাহাত্ম্য বিষয়ক গান লিখিতে ও আদেশ করিলেন £ 

সেই আজ্ঞামত বাজ! কুষ্চন্দ রায় । 

অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিল! সে দায় ॥ 
এবং 

সেই আজ্ঞমত কনি রায় গুণাকর। 

অনদামঙ্গল কহে নবরসতর ॥ 
অতঃপর পৌরাণিক আখ্যান অনুসরণে এবং কাশীখণ্ড অবলম্বনে ভারতচন্জ 
সতী ও মহঃদেবের বিবাহ, যজ্ঞস্থল্গে দক্ষ কর্তৃক শিবনিন্দী, সতীর দেহত্যাগ, 
দক্ষযজ্ঞ নাশ, দক্ষের ছাগমুণ্ড প্রভৃতি বর্ণনা! করিয়াছেন। তারপরে হিমাচল 
গৃহে সতীর উম! রূপে পুনর্জণ্ন, হরধ্যানভঙ্গের জন্য মদনের চেষ্টা, মহাদেব 
কর্তৃক মদনভম্ত্, রতিবিলাঁপ প্রভৃতি পুরাপুরি পুরাণের ছ্াচে ঢালা হইয়াছে । 
খানিকটা লৌকিক ভাব-ভাবনান্যায়ী হুরপার্বতীর বিবাহ ও কৈলাঙে. 
দাম্পত্যজীবন যাপনের কাহিনীও ইহার অন্যতম বণিতব্য বিষয় । সেখানে " 
দরিজ্র শিবের সঙ্গে শিবানীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষায় গমন, দেবীর মায়ায় বার্থ 


৯৭২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইয়া প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি বর্ণনাও আছে। তারপর মহাদেব দেবী অন্পপূর্ণার 
নিকট “সম্বত পলান্ন' পায়সপয়োধি পিক প্রভৃতি পঞ্চমুখে আহার করিলেন । 
অতঃপর দেবীর মহিমার্দ্ধির জন্য শিব কাশী নির্মাণ করিয়া তাহাতে “চতুর 
প্রদা গড়িল অন্নদ! অনস্ত নাম মহিমা ।” দেবতাদের স্বকঠোর তপন্তায় দেবী 
দুর্গা অন্পূর্ণ। মূতিতে কা'ণীধামে অধিষিত! হইলেন। চৈত্রমাসে শুর্ুপক্ষে 
অষ্টমী তিথিতে “অবতীর্ণ! অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে”। মধূমাসের উৎসব, 
কাজেই যৌবনের কবি ভারতচন্দ্র দেবীর অধিষ্ঠান বর্ণনা করিতে গিয়া 
যৌবনের মোহনমন্ত্র ভুলেন নাই £ 
কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে । 
বসিল! অন্নপূণ| মণি দেউলে ॥ 
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল 
পননে ঢল ঢল উছলে কুলে । 
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রানী 
কগ্িলা রাজধ।নী অখোকমূলে ॥ 
কুহ্ছমে পুনপুন ভ্রমর গুন গুন 
মদন দিল গুণ ধন্তক হুলে। 
যতেক উপবন কুহমে সুশোভন 
মধু মুদিত মন ভারত ভুলে ॥ 
ইহা ঠিক দেবীবন্দনার পটভূমিকা নহে। কিন্তু যেখানে কাল মধুমাস, 
সেখানে মদন যদি সায়ক শানাইতে থাকেন এবং ভ্রমরে গুন গুন করিয়া 
কবির মন বিকল করিয়া দেয়, তাহা হইলে কবিই বা কি করবেন, আর 
দেবী অন্নপূর্ণাই বা! কি করিবেন 1 অতঃপর হ্বধন্য চৈত্রম।সে মহাদেব নিজে 
আছগ্ভাশক্তি অন্নপূর্ণার পূজা করিলেন । দেবী দেবতাদের বর দিয়া বলিলেন 
যে, মৃত্ি প্রতিষ্ঠা করিয়৷ তাহার পৃজা করিলে করতলে “তার ধর্ম অর্থ 
মোঙ্গ কাম।” 
ইহার পর আরও দুইটি কাহিনী আছে। একটিতে ব্যাসদেবের 
ব্যাসকাণী নির্মাণে ব্যর্থতা ও অশেষ ছুর্গতি বণিত হইয়াছে । ইহ! পৌরাণিক 
কাহিণী- মার্কণডেয় পুরাণের কাশীখণ্ডেব অন্তর্ভূক্ত । দ্বিতীয় কাহিনী হরি- 
ছোড়ের বৃতাস্ত এবং ভবানন্দ মজুমদারের ( কৃষ্ঠচন্ত্রের খ্যাতনামা পূর্বপুরুষ ) 
প্রতি দেবীর কৃপা বণিত হুইয়াছে। দ্বিতীয় কাহিনীটি কবিকল্লিত। কৰি 
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প্রথম ও দ্বিতীয় কাহিনীর খানিকটা কাণীখণ্ড (মার্কেয় পুরাণ) এঁবং 
ভাগবত ও অন্তান্ত পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । দেবীকর্তৃক ব্যাসের 
ছলনা “কাশীপরিক্রমা' নামক একখানি অর্বাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়, 
কাণীখণ্ডে এই বর্ণনা! নাই। ইহাতে দেখা! যাইতেছে, পরম বৈষ্ঞব ব্যাসদেব 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিবশতঃ হরিহরে ভেদ করিয়াছিলেন । যখন তিনি 
হরিভক্ত হইয়াছেন, তখন হরের নিন্দা করিয়াছেন, আবার হরির নিকট 
তঞ্জিত হইয়! তৎক্ষণাৎ হরিকে ছাড়িয়া ঘোরতর শিবভক্ত হইয়াছেন। এইরূপ 
হাস্যকর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির জন্য শিবের নিকট তাহাকে অশেষ হৃর্গতি 
ভোগ করিতে হইয়।ছে। অতংপর শিব যখন তাহাকে পর্ব ব্যতীত কাণী- 
পরিক্রমা নিষেধ করিয়া দিলেন, তখন ক্ষুক্ধ অপমানিত বৃদ্ধ ব্যাস নৃতন করিয়া 
কাশী নির্মাণ করিবার উদ্যোগ করিলেন ; ইহার জন্য সমস্ত দেবতাঁর দ্বারস্থ 
হইলেন। দেবতারা তাহাকে এই বাতুলতা হইতে নিবৃস্ত করিতে 
চেষ্ট। করিলে তিনি শিবের উপর চটিয়! 'অন্নপূর্ণার ধ্যান আ'রম্ত করিলেন । 
অন্নপূর্ণ। কি আর করিবেন, তাহাকে সে ডাকে সাড়া দিতে হইল। কারণ 
দেবতারাও মন্ত্রের অধীন । কিন্তু দেবী জরতীর ছদ্মবেশে আবিভূর্ত হইয়। 
ধ্যানস্থ ব্যাসের ধ্যানে খিগ্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, “কি 
হইবে এখানে মরিলে 1” বৃদ্ধ ব্যাস বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "্গর্দ্ভ 
হইবে বুড়ী এখানে যে মরে ।” দেবী ব্যাসের মুখ হইতে এই কথাই বাহির 
করিতে চাহিয়াছিলেন | ব্যাসের ভাগ্যদোষে বরই শাপ হইল-_-সতথাস্ত 
বলিয়া দেবী কৈল! অস্তর্ধান।” এইরূপে কাণীমহিমা রক্ষিত হইল । ব্যাসের 
অসম্ভব প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ব্যাসকাশী গর্দভ-বারাণসী নামে উপহসিত 
হইল | 

অতঃপর দেবী মর্যলোকে পূজা প্রচার করিতে আসিয়া কুবেরের অনুচর 
বহ্বদ্ধরকে অনুচিত কর্ষের জন্য অভিশাপ দিয়া! নরলোকে জন্মগ্রহণ করিতে 
আদেশ করিলেন। বসুন্ধর মত্যে গিয়া! অতি দরিদ্র বিষ্কুহোড়ের পুত্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করিল--তখন তাহার নাম হইল হরিহোডড়। এই স্থান হইতে 
তৃতীয় কাহিনী বা মত্যলোকের কাহিনীর সূত্রপাত । ভারতচন্দ্র মহারাজ 
রুষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ দেবীভক্ত ভবানন্দ মজুমদারের কীতি বর্ণনা! করিবার 
জন্তই পুরাতন মঙ্গলকাব্যের ছাদে এই কাহিনী রচনা করিয়াছেন । 
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অতি দরিদ্র বিষ্ণুহোড় কায়স্থ হইলেও দারিজ্র্যের জন্ত লৌকে তাহাকে 
'বাহাত্তরে কায়স্থ' বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। হরিহোড় মাতাপিতার 
ভরণপোষখের জন্য মাঠঘাট ঘুরিগ্না ঘুটে কুড়াইয়া কোনও প্রকারে জীবিকা 
নির্বাহ করেন। অতঃপর দেবী কৃপাঁপরবশ হইয়া বৃদ্ধার বেশে তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়! বর দিলেন, তুচ্ছ ঘু'টে সোনার ঘু'টে হইয়া গেল। দেবীর 
কৃপায় বড়লোক হইয়| হরিহোঁড় দেবীকে দিয়া এই কথা কবুল করাইয়া 
লইলেন যে, তিনি দেবীকে নিজে চলিয়। যাইতে না বলিলে দেবী তাহাকে 
ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না, তাহার গৃহে দেবীকে অচল! হইয়া থাকিতে 
হইবে। হরিহোড় দেবীর কৃপায় সম্পন্ন গৃহস্থ হইয়। কুলীন বংশের তিনকন্ঠ। 
বিবাহ করিলেন (ঘোষ বস্তু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্।” ), তারপর তিনি 
ঘট! করিয়| দেবীর পূজ। করিলেন, মত্যে দেবীর পৃজ| প্রচার লাভ করিল। 
মহ! আনন্দে হরিহোড়ের দিন কাটিতে লাগিল । এদিকে দেবী বস্বন্ধরকে 
মর্ত্যজীবন হইতে স্বর্গে ফিরাইয়। আনিবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন, কারণ হরি- 
হোড়বগী ব্ৃন্ধরের দ্বারা মত্যে তাহার পুজা! প্রচার লাভ করিয়াছে । হ্বতরাং 
এখন তাহাকে স্বস্থানে ফিরাইয়! লইতে হইবে। স্বর্গে বস্বন্ধরের স্ত্রী বস্বন্ধরা 
দেবীর নিকট নিত্যই অনুযোগ করিত, তাহাকে স্বর্গে রাখিয়া দেবী তাহার 
স্বামীকে মত্যে শাপ দিয়! পাঠাইলেন, এ তাহার কিরূপ বিচার ! তখন দেখা 
ভাবিলেন, এই বন্রন্ধরাকে কলহৃপরায়ণ! রমণীরূপে মত্যে পাঠাইয়া দ্রিলে 
বন্ৃদ্ধরকে স্বর্গে ফিরাইয়! আন] সম্ভব হইবে । তখন বসুন্ধরা মতে মহা ঠক ঝড় 
দত্তের কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করিল, মত্যজীবনে তাহার নাম হইল সোহাগী । 
শিশুকাল হইতেই সোহাগী কোন্দল বিদ্ধায় পটিয়সী হইল। “বৃদ্ধকালে 
হরিহোড় বিয়া ৫ঠকল তারে*-_ চতুর্থপক্ষের স্ত্রী৪৬ সোহাগী হরিহোড়ের গৃহে 
আঙিয়! এমন কোন্দল জুড়িয়া দিল যে, বাড়ীতে আর শাস্তি রহিল না, 
দেবীও হরিহোড়ের আবাস ছাড়িতে ইচ্ছ! করিলেন । কিন্ত পূর্ব প্রতিজ্ঞামতো 
হরিহোড় যাইতে না বলিলে [তিনি তাহাকে ছাড়িতে পারেন না। তখন 


৪৬ ডঃ সুকুমার সেন সোহাগীকে হরিহেড়ের *বিতীয় পক্ষের তরুণী-ভার্ষ।' (বাং* সা, 

ইতি, অপরার্ধ, পৃ, ৪৮৩ ) বলিয়াছেন । ইকা ঠিক নহে। কারণ ইহার পূর্বেই হরিছোড় ঘোষ, 

“বনু ও মিত্রের তিন নুখ কুলীনের কন্তা বিবাহ করিয়াছিলেন । হুতরাং সোহাগী তাহার চতুর্থ 
পক্ষের স্ত্রী । 
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দেবী, ব্যাসকে যেমন ছলিয়াছিলেন তেমনি হরিহোড়কে  ছলনার নিমিত্ত 
তাহার কন্ত। সাজিয়। আসিয়া বিদায়, চাহিলেন। বিরক্ত হরিহোড় মনে . 
করিলেন, “জামাই এসেছে তার কণ্তারে লইতে ।”--"ক্রোধভরে হরিহোড় 
'যাহ যাহ” বলে।” দেবী এই কথারই অপেক্ষায় ছিলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ 
ঝাপি লইয়। হরিহোড়ের ভবন ত্যাগ করিয়া গাঙ্গিনী নদী পার হইয়া 
আন্দুলিয়! গ্রামে ভবানন' মজুমদারের গৃহে চলিলেন তাহাকে কৃপা করিতে। 
ইহার পূর্বেই দেবী অনুচিত কর্মের জন্য কুবেরের পুত্র নলকুবর এবং তাহার 
ছইপত্বী চক্দ্রিণী ও পদ্মিনীকে অভিশাপ দিয়্| মত্যভূমিতে পাঠাইয়া দিয়া- 
ছিলেন। কারণ দেবী দেখিয়াছিলেন, বৃদ্ধ বুদ্ধিহত হরিহোড় চতুর্থপক্ষের 
কোন্মলী স্ত্রী সোহাগীর জন্য দুর্ভাগ্য টানিয়। আনিতেছেন। এখন দেবী 
কাহকে আশ্রয় করিয়! মঙ্যধামে শি পৃজ| প্রচার করাইবেন ? নলকুবরকেই 
সেই কর্মের উপযুক্ত মনে করিয়! তিনি তাহার সামান্ত অপরাধে দ্বই পত্বীর 
সহিত ভাহাকে অভিশ[প দিয়। মত্যে পাঠাইয়া দিলেন। অভিশপ্ত নলকুবর 
মরে আন্দুলিয়া গ্রামের রাটী ব্রাহ্মণ র1মসমাদ্দার ও তাহার পদ্ধী সীতাদেবীর 
প্ত্রবূপে জন্মগ্রহণ করিলেন । পৃথিবীত্তে আসিয়! নলকুবরের নাম হইল 
ভবানন্দ। তাহার ছুই পত্রী চক্দরিণী ও প্মিনীও মৃত্য চন্দরমুখী ও পদ্ুমুখী 
নামে জন্মগ্রহণ করিলেন। যথাকালে তাহারাও ভবানন্দের দুই পত্বী- 
রূপে তাহার গৃহে স্থান পাইলেন | পরমভক্ত ভবানন্দ-ভবনে আসিবার জন্য 
দেবী গাঙ্গিনী নদীর ( বর্তমান কৃঞ্ণনগরের নিকটবর্তা জলাঙ্গী ) পশ্চিম পারে 
অবস্থিত বড়গাছি গ্রামের হরিহোড়ের আবাস ছাড়িয়! পূর্বপারে আন্দুলিয়া 
গ্রামে যাত্র। করিলেন। এক সরলপ্র।ণ প।টনী ত্বাহাকে পার করিয়া! দিলে 
তিনি তাহাকেও কপ! করিলেন । দেবী নৌকায় যে কাঠের সেঁউতির উপর 
চরণ রাখিয়াছিলেন তাহা সোন] হইয়। গেল। দেবীর কৃপায় হরিহোড়ের 
ঘু'টে যদ্দি সোনায় পরিণত হয়, তাহ! হইলে কাঠের সেউতি সোন| হইবে 
তাহাতে আর আশ্চ্ঘ কি? কিন্তু ঈশ্বরী পাটনী পাটোয়ারী বৃদ্ধিবিশিষ্ট 
হরিহোড়ের মতে। খশ্ব্ধ প্রার্থন! কন্সিল ন।১ শুধু এই মাত্র প্রার্থন! জ্বানাইল, 
"আমার সন্তান যেন থাকে ছধে ভাতে ।” দেবী নির্লোভ পাটনীকে সেই বর 
দিয়া, অদৃশ্য হইলেন। পাটনী সেই কথা ভবানন্দকে জানাইলে তিনি 
পুলকিত চিত্তে গুহে আসিয়া দেখিলেন, “মেঝেয় এক মনোহয় ঝাপি।” 


৯৭৬ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ভবানন্দ বুঝিলেন-_দেবী তাহাকে কৃপা করিয়াছেন। দৈববাণী যোগে 


দেবী কহিলেন £ 
এই ঝাপি যত্বে রাখ কভু না খুলিবে। 
তোর বংশে মে।র দয়! প্রধান থাকিবে ॥ 


অতঃপর কবি অন্নদামঙ্গলের প্রথম অংশের কাহিনী শেষ করিয়া! প্রতাপ- 
আদিত্য-মানসিংহের সমর বর্ণনায় অগ্রসর হইয়ান্ধেন। কিন্তু তাহার পূর্বে 
তিনি দ্বিতীয় উপাখ্যান বিদ্াস্বন্দরের কাহিনী সারিয়া লইয়াছেন। 
অন্রদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডের কাহিনীর মধ্যে যে তিনটি উপকাহিনী 
আছে-_হরপার্বতী-ব্যাসদেব, হরিহোড় ও ভবানন-__তম্মধো কবি দেবদেবীর 
কাহিনী গ্রন্থনে বহু স্থলে পৌরাণিক ধারা অনুসরণ করিলেও কাহিনী ও 
চরিত্রগুলিতে বিশেষ কোন দেবমাহাত্ম্য রক্ষা করেন নাই। হৃরগৌরীর 
বিবাহে শাশুড়ী ও এয়োগণের বিড়ম্বনা বর্ণনায় কৌতৃকরসে কবি নিজেই 
উরে হইয়! পড়িয়াছেন। ঘটক নারদকে গালি দিয়া মাতা মেনকা 
যখন বলেন £. | 
ওরে বুড়। আটকুড়া নারদ! অল্পেয়ে । 
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে ॥ 


তখন একেবারে বাঙালী ঘরের জীবন যেন প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে কিন্ত কৰি 
রঙ্গরহন্ত করিলেও বাগ.ভক্গিমায় যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মূল্য 
স্বীকার করিতে হইবে । মেনকার জবানীতে উক্ত এই ছত্রগুলি মধ্যযুগীয় 


বাকৃরীতির সার্থক দৃষ্টাত্ত হিসাবে গৃহীত হইতে পারে £ 
আই আই ওই বুড়। কি এই গৌরীর বর লে! | 
বিয্লার বেল! এয়ের মাঝে হেল দিগম্বর লে! | 


উমার কেশ চামর ছট! তামার শল। বুড়ার জট! 
তার বেড়িয়া ফৌপায় ঘণী দেখে আসে জ্বর লো ॥ 

সর স সং মং 

উমার গলে মণির হার . বুড়।র গলে হাড়ের ভার 
কেমন কবে ওম1 উম! করিবে বুড়ার ঘর লো। 

আমার উম! মেয়ের চূঢ়। ভাঙড় পাগল ওই লো বুড়া 


ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লে! ॥ 
এখানে “ফোপায় ফণী' একটি বিচিত্র আধুনিক প্রয়োগ বপিয়া! গৃহীত হুইতে 
পানে। 


পুরাতন ধারার অন্ুবৃত্তি ৯৭৭ 


ব্যাস প্রসঙ্গে কবি যে বেদব্যাসকে “বৈঞ্চববেণী ভশাড়”৪৭ রূপে আকি- 
্াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত তাই বলিয়া এই মন্তব্যও যুক্তিসঙ্গত 
নহে--“ব্যাসের বর্ণনা ভারতচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণ-অক্ষমতার .শোচনীস্ক 
নিদর্শন ।”৪৮ ভারতচন্দ্র অর্বাচীন পুরাণ অবলম্বনে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি এবং 
সভাসদদের আনন্দ বর্ধনের জন্য এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন | অবশ্য 
তাহার সঙ্গে কবির ভক্তিও ছিল। নিতান্ত রঙ্গব্যঙ্ম করিবার জন্য তিনি 
এই কাব্যরচনা করেন নাই-_মঙ্জলকাব্যের ধারান্ববর্তা এই শেষ সার্থক কাব্যে 
মন্গলকাব্যের দেবদেবীর পরিকল্পনাই অনুসৃত হইয়াছে। [দেবতা বা দেবীর 
গৃজ! প্রচারের জন্য শাপ-ভ্রষ্ট দেবকুমারের মর্ত্যে নরজন্ম গ্রহণ এবং তাহার 
সাহায্যে নিজ নিজ পূজা প্রচার- প্রায় সমস্ত মঙ্গলকাব্যেরই ইহা চিরাচরিত 
17011) ভারতচন্ত্রও সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। হরিহোড় ও 
ভবানন্দ_ছুই জনেই শাপত্রষ্ট। ভাহাদের দ্বারা দেবী নিজের পূজা প্রচারের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ হরিহোড়ের বৃদ্ধিভ্রংশতা ও পত্বী সোহাগীর 
নীচ ব্যবহারে তিনি তাহাকে ছাড়িয়া ভবানন্দ মজুমদারের প্রতি কৃপা বর্ষণ 
করেন। ভবানন্দ জমিদারী খেলাত পাইলেন, “রাজা” খেতাব পাইলেন, 
তারপর খুব ঘটা করিয়া! দেবী অন্নদার পৃজ! করিলেন । তাহার বংশ রাজ- 
বংশ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে, তিনি দেবীর নিকট এই বরও পাইলেন। 
সেই রাজ! হইলেন মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়__কবির পৃষ্ঠপোষক । সুতরাং 
এই কাব্যের পটভূমিক! যেমন মঙ্গলকাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হুইয়াছে, তেমনি 
আবার রাজমনোরপ্নের প্রচ্ছন্ন বাসনাও কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে || 
'ঙ্গলকাব্যে যেরূপ দেবদেবী চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, ভারতচন্দ্র অল্নদামঙ্গলে 
সেই ধারারই অন্ববর্তন করিয়াছেন | "তবে রাজসভার বিদগ্ধ কবি দেবতাদের 
সঙ্গে রঙ্গকৌতুক জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে কৃষ্ণচনগরের রাজপথে বাহির 
করিয়াছেন__তাহারা অনেকটা ঘরের মানুষ হইয়া পড়িয়াছেন। মহাদেব 
ভিক্ষায় বাহির হইয়া মায়ামুঞ্ধ জীবকে চৈতন্য দান করিবার জন্য ডাকিস্ছা 
বলেন £ 











৪৭ ডঃ স্থকুমার সেন-_বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস, ১ম € অপরার্ধ), পৃ. ৪৭৯ 
৪৮ এ 


৬২---(৩য় খণ্ড) 


৯৭৮ ংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


চেত রে চেতরে চিত ডাকে-চিদানন্দ। 
চেতন যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ ॥ 


কিন্তু এই আহ্বানে “চিদানন্দের দল' বিশেষ সাড়া দিল না, বাহির ভহয়া 
আসিল যত “রঙ্গচিঙ্গা” (চ্যাঙড়! ?) £ 

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ। 

কেহ বলে বৃডাটি খেলা ও দেখি সাঁপ॥ 

কেহ্‌ বলে জট! হৈতে বার কর জল । 

কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল ॥ 

সঃ হং ঠ ম্ঃ 

কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া । 

ছাই মাটি কেহ গার দেয় ফেলাইয়া ॥ 


কিন্ত শিবের ইহাতে ভ্রক্ষেপ নাই, ভোল! মহেশ্বর শিশু-ভোলানাথদের সঙ্গে 
পরম কৌতুক বোধ করিতে লাগিলেন । এখানে শিবের ভিখারী-মুর্তি 
পৌরাণিক মহিমাকে ক্ষুঞ্ন করিয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তব চিত্র ও চরিত্রাঙ্কনে কবি 
যে বিশেষ পারদর্শী তাহা স্বীকার করিতে হইবে । ভারতচন্দ্রের শিব কখনও 
পার্বতীর সঙ্গে কলহ করিতেছেন, কখনও ব্যাসের উপর চটি! উঠিয়া 
অগ্নিমৃতি ধারণ করিতেছেন, কখনও দেবীর সঙ্গে গভীর তত্বকথা আলোচনা 
করিতেছেন, হরিহর অভেদ ঘোষণ! করিতেছেন, কখনও নারদের কথায় 
সং সাজিতেছেন__বিবাহের সভায় শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও এয়োদের সম্মুখে 
'জবেমাত্র-সন্বল বাঘাম্বর খসিয়! পড়িলেও তাহার কোন আপত্তি নাই দেখা 
যাইতেছে । আবার কখনও-বা কামদেবকে অশিষ্টতার জন্য দারুণ শাপ 
দিয়াও কামবাণে ক্ষিপ্ত হইয়া কামারি দ্বণ্য অচরণ করিতেছেন £ 


মরিল মদন তবু পঞ্চানন 
মোহিত তাহার বাণে। 

বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া 
ফিরেন সকল স্থানে ॥ * 

কামে মত হুর দেখিয়া অপ.সর 
কিন্নরী দেবী সকল। 

যায় পলাইয়! পশ্চাত তাড়িননা 


ফিরেন শিব চল | 


পুরাতন ধারার অন্ুবৃতি ৯৭৯ 


দেবী বলিয়াছেন, “হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই ।*৪৯ কবি অন্নদামঙ্গলে 
দেবদেবীর নরলীলাই বর্ণনা করিয়াছেন । যথাসময়ে শিবের মৌতাত সেবা 
না হওয়াতে তাহার ছুর্গতি কবি মহেশ্বরের জবানীতে যেভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহাতে চোখের সামনে নেশাগ্রস্ত বৃদ্ধের বিড়ম্বিত জীবন 
কৌতুকরসে সিক্ত হইয়া ফুটিয়া ওঠে £ 

এত বেল! হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি থাই। 

বুদ্ধি হার! হুইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই ॥ 

ফাপর হৈনু দেখ মুখে উড়ে ফেকে|। 

ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হেনু তেকো ॥ 
অন্নদার জরতী মু্তি বর্ণনায়ও কবি অসাধারণ নৈপুণ্য, তীক্ষ পর্যবেক্ষণশক্তি ও 
চরিত্রচিত্রণের হুর্লভ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। পরবর্তী যুগে লোকচরিক্রাঙ্কনে 
নাট্যকার দীনবন্ধু যেনি:স্পৃহ বাস্তববোধের পরিচয় দিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের 
অন্নদামঙ্গলে দেবদেবী ও নরনারীর চরিত্রে তাহার পূর্বাভাস পাওয়া! যাইবে । 
প্রত্যক্ষ করিয়া তোলা যদি চরিত্রসৃষ্ির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়, তাহা হইলে 
ভারতচন্দ্র সে বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ অধিকারী । ছুই-একটি রেখার টানে চরিত্রের 
অস্তণিহিত বৈশিষ্ট্যকে তিনি জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ 
দুইটি চরিত্রের কথা ধরা যাক। হরিহোড় ও শীশ্বরী পাটনী- ছুই জনেই 
দরিদ্র, দুইজনেই দেবীর কৃপা লাভ করিয়াছিল। হরিহোড়কে কৃপা করিয়া 
দেবী তুচ্ছ ঘুটেকে সোনার ঘুঁটে করিয়। দিলেন__অতুল থরশ্বর্য দিলেন। 


রর 


৪৯ এ বিষয়ে ডঃ স্থকুমার সেন মনে করেন, ৭্মুকুন্দরাম দেবতাকে মানুষ করিয়াছেন, 
ভারতচল্জ দেবতাকে নট করিয়াছেন |» (বা. সা. ইতি. অপরার্ধ, পৃ. ৪৮৩) কিন্তু আমাদের 
মনে হয় যে, দেবচরিত্রে যে স্বাভাবিক মানবিক গুণের জন্ত আমর! মুকুন্দরামের প্রশংসা করি, 
সেই একই গুণ ভারতচন্ররের দেবদেবীর চরিত্রে আছে। পার্কের মধ্যে তারতচন্ত্র দেবচরিত্রে 
সরস-কৌতুক ভাব যোগ করিয়া দিয়াছেন, মুকুন্দরাম তাহ! করেন নাই। ইহার ফারণ_ 
জীবন সম্বন্ধে ছুই কবির পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী ও দুই জনের পৃথক পরিবেশ। ভারতচন্্রের কিছু 
পূর্ব হইতেই লোকাভিন:৪ দেবদেবীর ভাড়ামি শুরু হুইয়া গিয়াছিল। ডঃ সেন ভারতচন্দ্ের 
ব্যাসদেবকে “ভশাড়' চরিত্র বলিয়াছেন । কিস্ত সেই ভশাড়ের “ভাওপতি' স্বয়ং বড়, চণ্ডীদাস। 
শকৃক্ককীর্তনের নারদের সঙ্গে রায় গুণাকরের ব্যাস চরিত্রের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে । 
আসল কথা, মধ্যযুগের সাহিত্য, বিশেষতঃ মঙ্গলকাবে] পৌরাশিক ও লৌকিক সংস্কার 
মিশিয়! গিয়াছিল। ভারতচন্ত্র ন'ন| পুরাণতন্ত্রের দোহাই দিলেও লৌকিক সংক্ষারের প্রতি 
আঁকধশ ছাড়িতে পারিয়াছিলেন বলিয়া! মনে হয় ন। 





৯৮০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কিন্তু চতুর হরিহোড় বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেও বিষয় বৃদ্ধি হইতে 
বঞ্চিত ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন, ঘুটে সোন! হইলে বা রাজার ধরশ্ব্ধ 
লাভেও স্বস্তি নাই--ছুই দিনে তাহা উড়িয়া যাইতে পারে-__তছ্বপরি 
দেবতাদের মেজাজ-মজিতে বিশ্বাস নাই। এখন তুষ্ট আছেন বটে, কিন্তু রুষ্ট 
হইতেও বিলম্ব হইবে না । তাই তিনি দেবীর কাছে প্রার্থন| করিলেন £ 

হরিকোড় কতে মাগো কর অবধান। 

চঞ্চল! তোমার কুপ| চঞ্চল সমান ॥ 

অন্ুশ্রহ করিতে বিভ্তুর ক্ষণ নহে। 

নিগ্রহু করিতে পুন বিলম্ব না সনে ॥ 

তবে লব ঘন আগে দেহ এই বর। 

বিদায় না ছিলে না! ছাড়িবে মে।র ঘর ॥ 


এইভাবে তিনি স্বকে।শলে দেবীকে নিজের বাটিতে বরাবরের জন্ত বন্দী 
করিয়া চিরকালের জন্য সুখসৌভাগ্য লাভের পথ প্রশস্ত করিবার অভিসন্ধি 
করিলেন। অপরদিকে ঈশ্বরী পাটনী স্বচ্ছন্দে সোনার সেঁউতিখানা! বেচিয়। 
কোঠা-বালাখান| বানাইতে পারিত, তাহাকে আর গাঙ্জিনী নদীতে খেয়া 
বাহিতে হইত না। কিন্তু দেবী যখন বর দিতে চাহিলেন, তখন সেজোড়ভাতে 
বলিল, “আমার সন্তান যেন থাকে হববেভাতে ।” তাহার নির্লোভ 
জীবনের প্রসন্নতা এবং হ্থচতুর হরিহোড়ের হিসাবী কৌশল-_কবি হৃইটি 
চরিত্রে চমত্কার ফুটাইয়াছ্েন। 

বাকরীতির অভূতপূর্বতা, অন্ত্যান্বপ্রাস ও অলঙ্কারের নিপুণ প্রয়োগ, 
নানাপ্রকার সংস্কৃত ছন্দের বাংল! রূপান্তর, হাম্যকৌতুকের যথাবিহিত 
ব্যবহার- প্রভৃতি উচ্চ কলাগুলির পরিচয় অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডেই পাওয়। 
যাইবে। 

শি্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্র ও সমাজ ভ্ডাডিয়া পড়িতেছিল, 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মতো অনেকের ভাগ্য ক্ষণেকে রাজান্ুগ্রহ জুটিত, 
ক্ষণেকে হাতে দড়ি পড়িত। মুঘল শাসনের অন্তিম মুহূর্তে অবক্ষয়ী 
জীবনাদর্শ যে কীভাবে গোটা! বাঙালী সমাজকে নিঃশেষ করিয়া আনিতেছিল 
তাহা সেযুগের কথা আলোচন! করিলেই দেখা যাইবে । সেই আবহাওয়ায় 
ভারতচন্দ্রের নৈতিক জীবন বধিত হইয়াছে । দেশের মন হইতে তখন 
আত্মবিশ্বাস মুছিয়৷ গিয়াছে, চারিদিকে শাঠ্যষড়যন্ত্রের খেল! শুরু হইয়াছে। 


পুরাতন ধারার অন্ুরৃতি ৯৮১ 


ফলে দেবদেবীর প্রতি বহুকালাগত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাও কিঞ্চিৎপরিমাণে শিথিল 
হইয়া গিয়াছিল। ভারতচন্দ্র-অস্কিত দেবদেবীর চরিত্রে ধুলাবালি লাগিলে 
কবিকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ সেই ছুণিরীক্ষ্য আধির মধ্যে পড়িয়া 
কেহই দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখিতে পারেন নাই || তাহা না হইলে ভক্তসাধক রামপ্রসাদ 
শাক্ত ভজির রক্তবাস ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসুন্দরের বাসন্তী বাস পরিয়! অনুচিত 
বর্ণনায় মত্ত হইবেন কেন? তবে ভারতচন্দ্রের মনে কোনওপ্রকার ভক্তি 
ছিল না, কৌতুকসর্বস্ব কবি দেবতাদের লইয়। যাত্রার অধিকারীর সাধ 
মিটাইয়াছেন, এইরূপ মন্তব্যও ঠিক নহে। অন্নদামঙ্গল ফরমায়েসী রচনা 
হইলেও কবির ভ্্নত অন্তরটি বহু স্থলেই শুচিস্বাত রূপেই আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথ! উল্লেখযোগ্য । ভারতচন্ত্র 
শিবশিবানীর চরিত্রে বন্ুস্থলে লৌকিক ভাবের বশে বাস্তবচিত্রের আকারেই 
মঙ্কন করিয়াছেন, স্থানে স্থানে হাস্তপরিহাস কৌতুকেও যোগ দিয়াছেন $, 
কিন্তু শিবায়শ কাবো বণিত কুচণী প্রণঙ্গের দুইবার উল্লেখ করিলেও কোথাও 
এ বিষয়ে কোন বর্ণনা দেন নাই 1৫০ দেবদেবীকে লইয়া! কৰি যতই কৌতুক 
করুন না কেন, ক্চনগরের শিজনের সভায় তিনি শিবায়ন কাব্যের 
মমাজিত বিষয় পেশ করিতে সক্কোচ বোধ করিয়াছিলেন । সে যাহা হউক-_ 
পণ্ডিত, সুরসিক 'ও কবি ভারতচন্তর রাক্ষপ্রীতার্থে অন্নদার পূজা প্রচারের জন্য 
প্রধানতঃ পৌরাণিক কাহিনীই অবলম্বন করিয়াছিলেন | কারণ রাক্সগুণাকর 


৫ (১) একবার অন্পপূর্ণ। মহাদেবকে পরিহাস করিয়' বলিয়াছিলেন 
অর্ধ অঙ্গ যাদ মোর অঙ্গে মিলাইবা 
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইব। | 
এই কথায় শিব একটু লজ্জা! পাইয়৷ বলিয়াছিলেন, «তোমার সহিত নহে এমন মরম”। 
এখানে দেখ! যাইতেছে, দেবীর সবস অভিযোগ শিব এবং শ্রিবতক্ত ভারতচন্দ্র- ছুই জনে 
কিঞ্চিৎ 'সরমে, স্বীকার করিয়। লইয়াছেন। 
€২) বনুদ্ধর বিরহে বস্ুগ্ধর| দেবীর কাছে অনুযোগ করিয়! বলিয়াছিল ঃ 
শিব যদি যান কভু কুচশীর বাড়ী। 
ভাব আপনি কত কর তাড়াতাড়ি ॥ 
হুতরাং কুচনী প্রসঙ্গ ভারতচল্্র জানিতেন, কিন্তু তাহ! উল্লেধমাত্র করিয়া এড়াইয়। 
গিয়াছেন। যদি গ্রাম্য বঙ্গঢামালি কবির লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে তিনি শিবের কুচনী 
পাড়ার যাত্রা বর্ণনা! করিয়৷ লঘু রসের চূড়ান্ত করিয়! ছাড়িতেন। 


৯৮২ ংলা সাহিত্যোর ইতিবৃত্ত 


সেই সভার রাঁজকবি ছিলেন--যেখানে শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিত্য অবস্থান 
করিতেনঃ এবং স্বয়ং মহারাজ তাহাদের সঙ্গে শান্ত্রালাপ করিতেন । সুতরাং 
কৰি গ্রামাকাহিনী বাদ দিয়! অর্বাচীন পুরাণ হইতে অগ্নদামঙ্গলের কাহিনী 
চয়ন করিয়াছেন, চরিক্র নির্মাণ করিয়াছেন। অবশ্য হরিহোড় ও ভবানন্ব- 
ঘটিত কাহিনী তাহার নিজস্ব পরিকল্পনা এবং এই অংশের কাহিনী ও বাস্তব 
বর্ণনা কবিকতিত্বইই প্রমাণ করিতেছে । ঠ্ডারতচন্দ্রেরে দেবদেবীর 
পরিকল্পনা আমাদের মাজিত পৌরাণিক সংস্কারে কিঞ্চিৎ আঘাত করে, 
তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার জন্ত কবিও কিছুট! দায়ী। ০৬ 
নগরে যে নাগরিক সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে মুশিদাবাদের 
যে কিছু দান ছিল না, তাহা মনে হয় না। /মুশিদাবাদের দরবারী আদর্শের 
জাকজমক, বিলাসিতা, ইহমুখিতা, নৈতিক চরিত্রের শিথিলতা প্রভৃতি 
জাতীয় চরিত্রের অধঃপতনের সোপাশগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। ভারতচন্দ্রের দেবদেবীদের চরিত্রে সেই যুগের 
কিছু ছাপ পড়িলে- ক্ষোভের কারণ নাই । তবে একথাও স্বীকাধ__ইহার জন্য 
রায়গুণাকর পুরাপুরি দোষী নহেন, অবাচীন শিবপুরাণে (প্রাচীন পুরাণকেও 
এই দোষ হইতে বাদ দেওয়।| যায় না), মার্কপ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত কাশী- 
খণ্ডে, আরও নান! স্থলে দেবদেবীদের চরিত্র মাঝে মাঝে যেভাবে চিত্রিত 
হইয়াছে তাহাতে দেবমহিম! বিশেষভাবে ক্ষু হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 
ভারতচন্দ্র সেই আদর্শে খাশিকটা কৌতুকরস সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে 
দ্বণার পাত্র না করিয়া কোন কোন সময়ে পরিহাসের পাত্র করিয় তুলিয়াছেন। 
শিবপুরাণে কামারির কামুক বর্ণনা প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু মদনভম্ম 
প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র কিঞ্চিৎ মাত্রা ছাড়াইলেও অন্তব্র শিবচরিত্রকে কলুষিত 
হইতে দেন নাই। এই প্রসঙ্গে আরও একট! কথা উঠিবে, তিনি আত্তরিক 
আবেগের চিত্র বড় একটা আঁকিতে পারেন নাই। যেখানে তিনি করুণ 
বেদনা! ও বিলাপ সুষ্টি করিতে গিয়াছেন সেখানেই তাহা কৃত্রিমতা-দোবদু্ট 
ও হাস্তকর হুইয়! পড়িয়াছে। পতিশোকে রতির বিলাপ বর্ণনাতেই তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কবি এই ভাবে রতিবিলাপ আরন্ত করিয়াছেন £ 


পতি শোকে রতি কাদে বিপাইয়! নান! ছাদে 
ভাসে চক্ষু জলের তরে । 
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পুরাতন ধারার অনুবৃতি ৯৮৩ 


কিন্ত কবির চক্ষু অশ্রুসজল হয় নাই। বাধা পথ ধরিয়া কবি পতিহায়া সস্ভ- 
বিধবার বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আত্তরিকত! ফুটিতে 
পারে নাই। রতি যখন “নান! ছাদে" ইনাইয়! বিনাইয়া কীদিতে কাদিতে 
বলেন £ 
আহা! আহ! হরি হরি উহু উহু মরি মরি 
হায় হায় গৌসাই গোসাই। 

তখন তাহা করুণরস অপেক্ষ! হাস্তরসেরই অধিক উপযোগী হইয়া দাড়ায় । 
কারণ করুণরস, গভীর হৃদয়াবেগ__এ সমস্ত ব্যাপারে ভারতচন্দ্রের বিশেষ 
দক্ষতা ছিল না, মানসিক প্রবণতাও ছিল না। *তীক্ষ তির্যকতা, হান্তকৌতুক, 
অসঙ্গতির চমকপ্রদ উজ্জ্বলতা, রঙ্গব্যঙ্গের উতরোল উল্লাসঃ বাগভঙ্গীর শানিত 
প্রকাশ_ ইহাতেই তাহার কৃতিত্ব ।” রায়গুণাকর হৃদয়ের ব্যাপারী নহেন, 
তাহা কে অস্বীকার করিবে ? ৫১ এক শতাব্দী পরবর্তী কালের কৰি ঈশ্বর 
গুপ্ত যথার্থই রায়গুণাকরের উপযুক্ত শিশ্ত হইয়াছিলেশ-উভয়ের মনোধর্মের 
মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্ঠ ছিল। সে যাহা হউক, কাহিশীগ্রস্থন, চরিব্রসূ্ি, 
পৌরাণিক ও লৌকিক ভাবের সংমিশ্রণ, অসাধারণ বাগ.বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি বিচার 
কৰিলে অন্নদামঙ্গলকে মঙ্গলকাব্য শাখার মধ্যে বিশিষটরূপে গণ্য করিতে 
হইবে। 


2 

অন্নদাষঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাস্বন্দর নামে পরিচিত হইলেও ইহাকে 
প্রকৃত পক্ষে “কালিকামঙ্গল' বল! যাইতে পারে-_কারণ কবি ইহাতে শূর্ব- 
প্রচলিত কালিকামঙ্গলের ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন ।* বোধ হয় নিমতাত্র 
কবি কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গলের উপর ভারতচন্ত্র ভিত্তি করিয়াছিলেন 





৫১ অবশ্য অন্নদামঙ্গলের ছুই এক স্থলে আন্তরিকতাও ফুটিয়াছে। যেমন- হরগৌরীর 
ক্থোপকথন-- 
আমারে ছাড়িও না। ভবানি। 
হুশীল! হইয়া শিলায় জন্মিয়া 
শিলাময় হিয়! হইও ন!। 
এ ধোর পাথারে ফেলিয়া আমারে 
দোষ বারে বারে লইও না ॥. 
ইহা] কবির উক্তি হইলেও ইহাতে মহাদেবের নিগ্ধমধূর পত্বীগ্রীতি ফুটিয়াছে | 


৯৮৪, ংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


এবং সংস্কৃত “চৌরপঞ্চাশিকা” হইতে নানা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ভারতচন্ত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ-_ 
প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া বাঙল! দেশে, খিশেষতঃ নাগরিক সমাজে অখণ্ড 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন শুধু এই কাব/টির জন্ত। ছাপাখানার যুগে 
লোকরুচির প্রয়োজনে অনেক মুদ্রাকর অন্নদামঙ্গলের তিন খণ্ডের মধ্যে শুধু 
“বিদ্যাসুন্দর” অংশটি ছাপাইয়! প্রচুর বিক্রয় করিতেন । সেযুগে এবং এযুগেও 
অনেকে ভারতচন্দ্রকে শুধু “বিদ্যাস্বন্দরে'র কবি বলিয়াই জানেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি গোপাল উড়ে টপ.পার ঢঙে এই বিদ্যাহ্ন্দরকে নৃত্যগীতে 
ঢালিয়! কলিকাতার সমাজে অতিশয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । শিষ্ 
সমাজে ভারতচন্দ্রের বুল প্রচারের জন্ত গোপাল উড়ের দানও তুচ্ছ করিবার 
মতো নহে | প্রথম দিকে নাটকাভিনয়ে এই বিগ্যাসুন্দর অভিনীত হইয়াছিল: 
১৭৯৫ শ্রীঃ অন্দে হেরাসিম লেবেডেফ নামক রুশীয় পর্যটক কলিকাতার 
ডোমতল! লেনে যে বাংল! অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতেও 
ভারতচন্দ্রের কবিত| গান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল । মহারাজ যতীল্দ্রমোহন 
ঠাকুরও “বিগ্যাহ্থন্দর নাটক' লিখিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ৫২ অবশ্য ইহা! 
হইতে কয়েকটি আঁপভ্তিকর ঘটন! বাদ দেওয়! হইয়াছিল । এই নাটকের 
ছায়! অনুসারে হিন্দী নাট্যকার ভারতভূষণ ভারতেন্দু শ্রীহরিশ্ন্দ্র (১৮৫০ 
৮৫) হিন্দীভাষায় বিগ্যাহ্বন্দর নাটক রচনা করেন । ৫৩ ১৮৯০ খ্রীঃ অবে 
গৌরদাস বৈরাগী ভারতচন্দ্রের বিগ্যাস্বন্দরের কাহিনী ইংরেজী গণ্ভে অন্বাদ 
করিয়া প্রকাশ করেন, নাম দেন 418 177801557) 1767551085015 ০01? 72022- 
848007 0177700126 07%010776 71808. ইহাতে একটি ভূমিকা যোগ করিয়া! 
বৈরাগী মহাশয় বিদ্যাহ্বন্দরকে রূপক কাবা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন | ৫৪ 








&২ নাটকটি নাকি যতীন্্রমেহনের রচনা নকে, কালিদাস সান্যাল নামক এক ব্যক্তির 
রচলা। মহারাজের উদ্ভোগে ও উৎনানে ইহ1 একাধিকবার পাথুরিয়াঘাট! নাট্যশালায় 
অভিনীত হইয়াছিল । দ্রষ্টব্য ব্রজেল্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়__বঙলীয় ন:ট্যশালার ইতিহাস 

&৩ ডঃ মদনমোহন গোম্বামী-_রায়গুণাকর ভারতচন্ত্রু, পৃ. ৩১১ 

৫৪ বৈরাগী মহাশয়ের মতে) 06 82010750£ 055 00910 8100 £156 1161708196 


1507655755 0102 0100 0 7359065 2170 ৬৬ 150000--9 805915 5070811001186 811 
906115796 1062] 01 100109 706006501801) 006 (31591 10681 600900160 11 
18605 01382008065 06 8 79886601 10100 18 ও. 0680058] ০0৫, 


পুরাতন ধারার অনুরৃতি ৯৮৫ 


আধুনিক কালে দেবেন্দ্রবিজয় বসু সমগ্র বিদ্যান্নশ্দর কাব্যকেই আধ্যাত্মিক 
নামাবলি ঢাকা দিয়! এক বিচিত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন । ৫৫ ভারতচন্দ্রের 
বিদ্াহন্দরের ব্যক্ত অশ্লীলতা ঢাকিতে গিয়া কেহ কেহ বূপকের আশ্রয় লইতে 
চাহেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সেরূপ কোন 'সদভিপ্রায়' ছিল না। ৫৬ তিনি 
নিছক মত্যজীবনের প্রেমচিত্রই আঁকিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার উপর শ্তধূ 
দেবী কালিকার কিঞ্চিৎ চরণামৃত ছিটাইয়! দ্িয়াছিলেন। এই নির্ভেজাল 
প্রেমোপাখ্যানকে কোন দিক দিয়াই 'মাধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত করা যায় 
না-_ভারতচন্দ্রের মনঃপ্রকৃতি সেরূপ ছিল না। 
ভারতচন্দ্রের বিগ্বাত্ন্দরের (কালিকামঙ্গল ) কাহিনী আরন্ত হইয়াছে 

এঁতিহাপিক ঘটনার পটভূমিকায়। কবি অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত 
করিয়! লিখিয়াছিলেন £ 

উতঃপর কৰে গুন রায় গুণাকর | 

প্রতাপ আদিত্য মানসিংজের সমর ॥ 
সুতরাং মনে হয়, ভবানন' মজুমদারের গুহে দেবী অচলা হইলে মজুমদার 


পর লে দর জলাঃ রা পর পপ রা লে জা জজ 


৫৫ ব্ঙ্গবাসী প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর (১৮৮৬) ভূমিকা ড্রষ্টনায। ইহাতে 
দেবেল্পুবিজয় বস্থ কাব্য ছাড়িয়| কাব্যের সন্ত্াব্য আধ্াস্মিক তত্ব লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন 
এবং সমগ্র অনদামহ্রলেই পরা প্রকুতি, সাহা, স্ধ।, মায়।প্রকুতি প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপারের 
সমা.বশ ঘটাইয়! প্রায় দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড লাধাইয়! দিয়াছিলেন। এযুগেও ডঃ স্বকমার সেন 
প্রমুখ বিশেবজ্ঞগণ বিদ্াক্রন্দরকে রূপ্ককাব্য বলিয়াই মনে করেন। ডঃ সেনের মতে 
নিচ্ঞাহ্ুদারের শিকড় প্রাগাযফ আবেস্তার যুগ পথস্ত প্রসারিত । আবেন্তার 'ছনর' প্রাচ'ন 
পারসিক “ভুনরঃ এবং বেদের “হুনর, ( অর্থাৎ গুণী )-_ইহাই নাকি পরবর্তী কালে “হুন্মরে, 
পরিণত হুইয়াছে। ডঃ সেন কিস্ত গুণসিম্ধুতনয় হুন্দরকে নরন্ুন্দর বানাইয়] ফেলিয়াছেন_ 
“এক ধরণের অর্থাৎ ভৈষজ্যগুণীর নাম হুল যেমন «বৈদ্', আর এক ধরণের অর্থাৎ শল্যগুণীর 
শাম হল '[ নর] হুন্দর'।” শারদীয় জনসেলকদ্ ১৩৫৯-এ প্রকাশিত ডঃ হুকুমার সেন 
মহাশয়ের “বিদ্যাস্থন্দর তত্বঃ দ্রষ্টব্য ) তাহা! হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই সিদ্ধান্ত করিতে 
হুয়, “বিদ্যাহুন্দরের' সুন্দর শল্যচিকিৎসক ব]1 সার্জন ! নিতান্ত সাধারণ কথার অভিধেয়াথ 
ছাড়িয়! উদ্তট কল্সনা প্রন্ুত অদ্বিতার্থের পিছনে ছুটিলে এইরূপ হওয়াই ম্বাতাবিক। 

৫৬ বাঙলার সুফী মতাবলম্বী মুসলমান কবিগণ রন্থফ-জুলেখ।, শিরী-ফরহান, লায়লামজনু 
প্রস্তুতি মঙ্যপ্রেমের কাহিনীকে যেমন জী'বাত্মা-পরমাত্মার রূপক বলিয়! মনে করিতেন, 
তেমনি তাহার 'বিস্ভানুলরকেও এরূপ রূপক কাব্য বলিয়া মনে করিতেন । কিন্তু কালিকা- 
মঙ্গল-বিদ্যানুন্মরের কবির! সেভাবে কাকিনীটিকে গ্রহণ করেন নাই। 


৯৮৬ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


কীভাবে প্রাধান্ত লাভ করিলেন তাঁহা বর্ণনা করিবার জন্ত তিনি প্রথম খণ্ডের 
পরেই প্রতাপ-মানসিংহের যুদ্ধ, প্রতাপের পরাভব ও ভবানন্দের প্রাধান্ত 
লাভের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্তও কতকটা এইরূপ | 
বাঙল৷ জয়ের জন্ত প্রেরিত মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের ভূমিকা 
কৰি বিদ্যান্বন্দরের প্রারভ্তে বর্ণন। করিয়াছেন । তাহাতে দেখা যাইতেছে 
ভবানীর বরপুত্র প্রতাপাদিত্য প্রবল প্রতাপান্বিত হইলে বাদশাহ জাহাঙ্গীর 
তাহাকে দমন করিবার জন্ত মানসিংহকে বাঙলায় পাঠাইয়! দেন। মানসিংহ 
“বাইশী লক্কর সঙ্গে* লইয়া বর্ধমানে উপনীত হুইলেন। সেই সময়ে দেবী 
অন্নদার কৃপায় ভবানন্দও বর্ধমানে গিয়া মানসিংহের কাননগো হইলেন । 
সেখানে একদিন মানসিংহ একটি স্ড়ঙ্গ দেখিয়া কৌতৃহলবশতঃ ভবানন্দকে 
সে বিষয়ে প্রশ্ন করিলে কাননগো তাহার বৃত্রান্ত বলিতে আরম্ত করিলেন ঃ 
বিবরিয়! মজুন্দার বিশেষ কহেন তার 
যেহরূপে সুড়ঙ্গ হইল ॥ 
বর্ধমানরাঞজজ বীরসিংহের পরম রূপসী ও বিদ্বধী কন্তা। বিদ্ভা ও কাক্ধীরাজ 
গুণসিদ্ধুব পুত্র হন্দরের গোপন মিলনই ইহার প্রধান আখ্যান। হ্বন্দর দেবী 
কালিক'র কৃপায় স্থড়ঙ্গ খনন করিয়া হবগোপনে অনুঢ়া রাজকন্ত! বিগ্ভার 
শয়নকক্ষে উপস্থিত হয়। উভয়ের সেই গোপনযিলন সংক্রান্ত কাহিনীটি 
ভবাণন্দ মানসিংহকে সবিষ্তারে নান! ছন্দে শুনাইলেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের 
মধ্যে বা আর কোথাও ভবানন্দ-মানসিংহের কথোপকথন সংক্রান্ত কোন 
ইঙ্গিত নাই । ৫৭ কবি এই বলিয়া কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন £ 
ইতিহাস হইল সায় তারত ত্রাঙ্গণ গাত্র 
রাজ। কুষ্চচন্ত্র আদেশিল!॥ 
রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ব্রাহ্মণকবি ভারতচন্দ্র বিদ্যাহ্বন্দর, কাব্য রচনা 
করেন। ঈশ্বর গুপ্ত এ বিষয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখ! 
যাইতেছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড শুনিয়া কবিকে 
*বি্াস্বন্মরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা! করতঃ» প্রথম খণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত 
করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কবিও রাজার ইচ্ছান্সারে “অতি কৌশলে 
«৭ কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের ('মানসিংহ? ) প্রারস্তে এই প্রসঙ্গের পুনরুল্পেখ আছে £ 
সাঙ্গ হইল বিদ্ভাহন্দরের সমাচার | 
মজুন্দারে মানসিংহ কৈল পুরক্কার ॥ 


পুরাতন ধারার অনুৰৃতি ৯৮৭ 


বিদ্যাসুন্বর রচন1 করিয়া রাজাকে দেখাইলেন।” সুতরাং মনে হয়, আদিত্ে 
বিগ্যাহুন্দর রচনার কোন পরিকল্পনা কবির ছিল না। পৌরাণিক লৌকিক- 
ভাবের মিশ্রণে হরপার্বতীর কাহিনী, অল্লদার পূজা প্রচার এবং মত্্যধাষে 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের গৌরব খ্যাপনই ছিল 
কবির প্রধান উদ্দেশ্য । অন্নদামঙ্গল ও অন্নপূর্ণা মঙ্গলই (প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড) 
যথার্থ পূর্বাপর-সঙ্গতিপূর্ণ কাহিনী । মধ্যভাগের দ্বিতীয় খণ্ডটি ( কালিকামঙ্গল- 
বিগ্তাহৃন্দর ) কৰি পৃষ্ঠপোষকের প্রীত্যর্থে তাহার ইচ্ছান্ুসারে রচনা! করিয়া 
প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডের মাঝখানে হ্বকৌশলে গ্রখিত করেন । কিন্ত বিদ্যাসুন্দরের 
কাহিনী মুল অম্পপামক্গলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত নহে, বর্ধমানে অবস্থান- 
কালে মুঘলবাহিনীর অধিনায়ক মানসিংহ তাহার কাননগো ভবানন্দ 
মজুমদারকে একটি গর্ত দেখাইয়া প্রশ্ন করিলে ভবানন্দ সেই সুড়ঙ্ষের কাহিনী 
বলিতে গিয়া বিগ্াস্ন্দর আখ্যান বর্ণন1] করেন--কবি এইভাবে এই রোমান্টিক 
গল্পকে মূল কাহিনীর সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন । 

ভারতচন্দ্র খিগ্যাসুন্দর কাব্যকে ইতিহাস বলিয়াছেন-_-“ইতিহাস হৈল 
সায়।” কিন্তু ইহার সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। সংস্কতে বিহানের 
নামে “চৌরপঞ্চাশিক।' ( 'চৌরীসুরত পঞ্চাশিকা' ), বররুচির নামে প্রচারিত 
সংস্কৃত “বিদ্যাত্বন্দরম্‌*, অন্তান্ত কবির “বিদ্ভাহন্বরচরিতম্‌*, “বিদ্যাহ্বন্মর-চৌর- 
পর্শাশিকা" “খিছ্ধা!-স্বন্দরোপাখ্যানম্‌* গ্রভৃতি প্রাচীন ও অর্বাচীন সংস্কত প্রেম- 
কাব্যে, প্রাচীন যুগ হইতে, রাজকুমার হ্বন্দর ও রাজকুমারী বিগ্যার গুপ্ত প্রণয়ের 
গল্প চলিয়৷ আসিতেছে ৷ ভারতচন্দ্রের হুই-তিনশত বৎসর পূর্ব হইতেই বাঙলা 
দেশে কোন কোন কৰি বিদ্বাস্থন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । কিন্তু মধ্যযুগে 
এদেশে নিছক মানবীয় কাহিনী চলিত না বলিয়! ইহার সঙ্গে দেবী কালিকার 
প্রসঙ্গ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। দেবী কালিকার ভক্ত হন্দর দেবীর কপাতেই 
গোপন সুড়ঙ্গ কাটিয়া বিদ্যার শয়নমন্দিরে উপস্থিত হয় এবং ধর পড়িয়া 
প্রাণদণ্ডের জন্ত মশানে নীত হয়। তাহার আকুল প্রার্থনায় স্বয়ং কালিকা 
মশানে আবিভূতি হইয়। তাহার বন্ধনমোচন করিলেন এবং বীরসিংহ রাজার 
সৈল্যসামস্তকে মারিয়! ধরিয়া খেদাইয়া দিলেন। ভীত রাজা মশানে আসিয়া 
সুন্দরকে সাগ্রহে জামাতারপে বরণ করিলেন এবং স্বন্দরের দ্বারা তিনি 
আকাশমার্গে দেবী কালিকার দর্শন লাভ করিয়া ধন্ত হইলেন | এইটুকু শুধু 


৯৮৮ ধলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কার প্রসঙ্গ । পরে স্বন্দর সন্ত্রীক দেশে ফিরিয়! গিয়া “নান! মতে 
রি পৃজিল” | দেবী বলিলেন £ 





তো] মোর দাসদাসী শাপেতে ভূতলে আসি 
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা । 
প্রত হৈল পরকাশ এনে চল স্বর্গবান 


নান! মতে আমারে তুষিল! ॥*৮ 

একদ] অনেকে মনে করিতেন যে, ভারতচন্দ্র বর্ধমানরাঁজের কারাগারে 
বিনা দোষে নিক্ষিপ্ত হইয়| ধিশেষ ক পাইয়াছিলেন বলিয়া খিগ্য।কে খর্ধমান- 
রাজকন্য| রূপে চিত্রিত করিয়াছেশ। গুপ্ত প্রণয়ের ফলে কুমারী কন্াকে 
সত্তা বর্ণনা কণিলে পাজবংশে প্রচুর কলঙ্ক লেপন করিয়া পূর্বকৃত অত্যাচারের 
কিঞ্চিৎ শোধ লওয়া যাইবে-_ ইহাই বোধ হয় তাহার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় ছিল 
অর্থাৎ এই কাব্যের পাত্র-পাত্রী ও ঘটনাস্থল সম্পূর্ণরূপে কবি-কল্পিত। 
অপর মতে সে যুগে অনেক প্রাচীন ব্যক্তি বিগ্যাস্বন্মবের কাহিনী সত্য গল্প; 
বর্ধমানে ইহ ঘটিয়াছিল, এবং বিদ্যা বর্ধমান বাজার কনা এইরূপ বিশ্বাস 
করিতেন ।৫৯ পণ্ডিত রামগতি ্ায়রত্ব একদ] শ্ন্দরের স্ঁড়ঙ্গ দেখিবার 
ভন্ত বর্ধম!ন পর্যন্ত হাজির হইয়াছিলেন ! কেহ কেহ আবার বর্ধমান শহরের 
নানাস্থানে বিদ্যাহ্বন্দরে বণিত স্থ'শও আবিষ্কার করিয়াছেন । বর্ধমানের 
অদূরে বাঁকানদীর ধারে ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে একটি গর্তকে লোকে “বিদ্যার 
পৌতা' বলে ইহার ক্রোশখানেক দূরে বীরহাট। নামক স্থানে নাকি বীর- 
সিংহের বাসভবন ছিল এবং তাহারই একক্রোশ দক্ষিণে 'মালিপৌতা'য় 


&৮ ভারতচন্দ্র কাব্য সমাপ্তির সময় বলিয়।ছেন, হন্দর ও বিদ্যা শাপভ্র& দেব-দেবা, 
কালিকার পুজ। প্রচারে: জন্তই মর্ত]ধানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্ত কাব্র প্রথমে তিনি 
সেরূপ কোন ঘটনার আভাস দেন নাই । আমাদের অনুমান কাব্য সমাপ্তির সময় কবি 
প্রপয়াখ্যানকে পুরাপুরি মঙ্গলকাব্যের হাচে ঢালিতে গিয়া হ্ন্দর ও বিদ্বাকে শাপভষ্ট দেব-দেবী 
বলিয়'ছেন-_কিস্ত হয় অনবধানত। বশতঃ, আর ন1 ভয় এবিষয়ে কবি যথেষ্ট “সীরিয়স' ছিলেন 
ন1 বলিয়! দেবদেবীর নাম উল্লেখ করেল নাই। 

৫» কালিকামঙ্গলের অন্যন্য কবিদের বর্ণনায় প্রধান প্াত্র-পাত্রীর নম ঠিক থাকিলেও 
অন্ঠ চরিত্র ও বর্ণনায় অনেক পার্থক্য দেখ! যায়। কবিশেখর বলরামের 'কালিকামঙ্গলে 
হন্দরের পিত। উৎকল-দ্রাবিড় দেশের মাণিক1 নগরের রাজ! গুণসাগর, বিদ্যার পিত! বীরসিংহ 
বর্ধনানের রাজ' | চট্টগ্রমের গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলে সুন্দরের পিতা গোৌঁড়ের কাঞ্চন 
নগরে অধিপতি নাষ গুণিসাগর, বিস্তার পিতা! বারসিংছের রাজোর নাম রত্রপুর | 


পুরাতন ধারার অনুবৃততি ৯৮৯ 


হীরা মালিনীর বাস ছিল। কেহ কেহ প্রাসাদতোরণের ভাঙা খিলানকেই 
স্বড়ঙ্গ বলিগ্ধা থাকে 1৬০ কিন্তু সম্প্রতি ভারতচন্দ্র-গবেষক ডঃ মদনমোহন 
গোস্বামী মহাশয় বছু অনুসন্ধান করিয়া! দেখিয়াছেন, “এ সকল কাহিনী সম্পূর্ণ 
অলীক | বর্ধমানে বীরসিংহ নামে কোন রাজা কোন কালেই ছিলেন না ।৬১ 
কাহিনীটি সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অত্যধিক 
জনপ্রিয়তার ফলে মনসামঙ্গলে উল্লিখিত চাদসদাগরের ভিটি, বেলার ঘাট 
এভূতি যেমন বাঙলার সবধত্র মিলিয়া থাকে, তেমনি জনপ্রিয়তার জন্যই 
তাঁরতচন্দ্রের বিগ্যাস্বন্দরের কাহিনীতে বণিত নামধামগ্ুলি পরবর্তা কালে 
বর্ধমানে হাজির হইয়াছে । 


রায়গুপাকরের বিদ্যাত্বন্দমর কাহিনী গ্রন্থনে বিশেষ কোন নূতনত্ব বা 
মৌলিকতা দেখা যাইতেছে না । ইতিপূর্বে তিন শতাব্দী ধরিয়া! অন্তান্ত কবি 
এ কাহিনীকে যেভাবে গ্রন্থিত করিয়াছেন: তিনিও প্রায় সেই একই পথ 
ধরিয়াছেন, শুধু নামধামে অল্পস্বলপ পার্থক্য আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, 
ভারতচন্দ্র সপ্তদশ শতাব্দীর কখি কষ্রাম দাসের কালিকামঙ্গলের কাহিনী 
হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।৬২ কিন্তু বাঙলাদেশে সাধারণ শোতা 
ও কবিসমাজে কালিকামঙ্গল-আশ্রয়ী বিগ্াহন্দর আখ্যায়িকা অনেক পূর্ব 
ইইতেই চলিয়। আসিতেছে__ভারতচন্দ্র তাহার অনুবর্তন করিয়াছেন, বিশেষ 
কোন পূর্বগামী কবির নিকট খণ গ্রহণ করেন নাই। 

বিগ্যাস্ন্দর কাব্যে ধৃত সুন্দরের মুখে কবি “চৌরপঞ্ধাশিকা' হইতে তিনটি 
সংস্কৃত শ্লোক*৩ বসাইয়া দিয়া তাহার অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। হ্বৃতরাং 


মহ: হরপ্রসাদ শ্াস্রী-কবি কৃষ্ণরাম (সাহিত্য, ধর্থ বর্ষ, ২য় সংখা! ) 

২১ ডঃ মদনমোহন গো্বামী-__রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, পৃ. *৫ 

৬২ **বিদ্যাহন্দ্র তাহার শিজের নহে, ধারকর] জিনিষ । ধাবও আবার মূল মংস্কৃত 
ইইতে নহে । মুল স্ংন্কত হইতে যদি বিদ্তাহুন্দর ধার কর]! হয়, তবে ভারতচন্দ্রের পূর্বে 
অন্তলোকে তাহা ধার করিয়াছিল, তিনি ধারকর! জিনিষ আবার ধার করিয়াছেন ।... 
ভারতচন্ত্র ও রামপ্রসাদ দুইজনেই আর একজনের €কুকরাম) নিকট বিষ্তাহন্দর 
পাইয়াছিলেন।” ( হ্রপ্রসাদ শাস্ী, সাহিত্য, ৪র্ঘ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ) 


৬৩ তিনটি প্লেকের প্রথম পংক্তিঃ (১) অগ্ভাপি তাং কনকচম্পকদামগোরীং 
ফুল্লারবিন্ববন্দনাং তদ্ুলোমরাজীম্‌-... (২) অন্ভাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ততে মে রাত্রৌ মি 
ক্ষুতবতি ক্ষিভিপাল পুত্র." €৩) অগ্তাপি নোজঝতি হুরং কিল বালকুটং কুর্মে বিততি 
ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন..। | 


8১০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


'তিনি সংস্কৃত “চৌরপঞ্ণাশিকা? সম্বন্ধে হৃপরিজ্ঞাত ছিলেন। কারণ তিনি ছুই- 
স্থানে বলিয়াছেন যে, ধৃত সুন্দর রাজার নিকট “চৌরপঞ্ধাশিকার' পঞ্চাশ 
শ্লোকই আবৃত্তি করিয়াছিল।৬৪ কিন্তু পুথির কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় 
“কহিছে ভারত তার গোটাকত গ্লোক।” “চৌরপঞ্চাশিকা'র শ্লোকের দুইটি 
অর্থ আছে__“চৌরপঞ্চাশিকা'র টাকাকারগণ সেইব্প ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
কবি বলিয়াছেন, “দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।” তাই তিনি 
অনুরোধ করিয়াছেন _পণ্ডিতগণ “চোরপঞ্চাশী” টীকা দেখিয়া! ছুই প্রকার অর্থ 
করিয়া! লইবেন-_-“বৃঝিবে পণ্ডিত চোরপধাাশী টাকায়”। অর্থাৎ কবি তিনটি 
ক্লোকের যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে শুধু বিদ্বাপক্ষেই অর্থ করিয়াছেন-_ 
কালী পক্ষে নহে। সভাঞ্জন বুঝিল এই দেবীভক্ত চোর মহাবিগ্ভার স্তাতি 
করিতেছে । কিন্তু বীরসিংহ উক্ত শ্রোকের বাহ্িক অর্থ ( অর্থাৎ বিগ্যাস্বন্দরের 
মিলন প্রসঙ্গ ) বৃঝিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন-_ণলজ্জ। পেয়ে বারসিংহ 
অধোমুখ হয়।” এখানে দেখা যাইতেছে, কবি একাধিক শ্লোকের উল্লেখ 
এবং তাঁহার বাহ্বিক অর্থ ( বিদ্াপ্রসঙ্গ ) অনুবাদ করিয়াছিলেন-_কালীপক্ষের 
অনুবাদ দেন নাই। কিন্তু কেহ কেহ মনে করিতেন যে, ভারতচন্দ্র সমগ্র 
'চৌরপঞ্চাশিকা"র ছুই ঘর্থযুক্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন । “চৌরপঞ্চাশৎ' শীর্ষক 
একখানি অনুরূপ পুস্তিকাও মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহাতে ভারতচন্দ্র অনুদিত 
উক্ত তিনটি শ্লোক স্থান পায় নাই ।৬৫ উহা সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের | স্বতরাং 
মনে হইতেছে, ভারতনন্ত্র মাত্র তিনটি প্রোকই অনুবাদ করিয়াছিলেন, সমগ্র 
'চৌরপঞ্চাশিকা' নহে । মুদ্রিত সংস্কৃত “চৌরপঞ্চাশিকা”় সংযোজিত বাংলা 
অন্থবাদ ভারতচন্দ্রের নহে। অবশ্য ইহ! যে ভারতচন্দ্রের অন্ুবাদ নহে, 
তাহা! সে যুগের প্রকাশকেরা'ও জানিতেন ।৬৬ এই অনুবাদে কবির বিশেষ 


শিপ শশা 


৬৪ চোর বিদ্যারে বণিয়! চোর বি্যারে বণিয়] | 

পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়! ভাবিয়া ॥ 

৬৫ এশিয়াটিক মোসাইটিতে রক্ষিত 'চৌরপঞ্চাশতে'র একটি পুথিতে (3. 56-67--171)) 
ব্যর্থ বোধক বিয়াল্লিশটি শ্লোকের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে । তাকাতে ছুইটি অনুবাদ (“তন্মনগি 
সম্প্রতি' এবং “নো জ ঝাতি হুরঃ' ) তারতচন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে । (ত্রষ্টধ £ ডঃ মদনমোহন 
গোস্বামীর গ্রন্থ, পৃ. ১২৫) 

৬৬ ১৯১৩ শ্রী: অবে বটতলা হইতে দেব্রাদাসের প্রকাশিত ভারতচলোর গ্রস্থাবলীতে 
প্রকাশক শ্বীকার করিয়াছেন যে, পরিশিষ্ট সন্নিবিষ্ট বাংল! চৌরপঞ্চাশিকা ভারতচন্রের 
অনুখার্দ নকে। 


পরপর রঃ রর পর । লা 





পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ৯৯১. 


কোন ভণিতা! ছিল না। ১৭৭৬ শকাবের ( ১৮৪৪ শ্রী: অঃ) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 


“বিবিধার্থ সঙ্গ হে' হরিমোহন সেনগুপ্ত 'ভারতচন্দ্র রায়' শীর্ষক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম 


শা লি 


ঘোষণা করেন যে, বাংল! “চৌরপঞ্চাশৎ ভারতচন্দ্রের নহে__তাহা' নন্দকুমার 
কবিরত্র্? অনৃদ্িত। এই লেখক “কালীকৈবল্যদায়িনী' 'শউকবিলাস' প্রভৃতি . 


কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। হরিমোহনের মতে “কালীকৈবল্যদাস্িশী"- 
শুকবিলাসে'র রচনারীতির সঙ্গে বাংলা চৌরপধ্চাশিকার রচনারীতির বিশেষ 
সাদৃশ্য আছে। মুদ্রিত চৌরপঞ্চাশিকার সাতটি প্লোকে নন্দকুমারের ভণিতা 
পাওয়া যায় (প্রচিয়। বিবিধ ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্দ, বিরচিল শ্রীনন্দ- 
কুমার” )। উক্ত কাব্যের বিংশতি শ্লোকের পর এইভাবে উল্লেখ আছে-_ 
“ইতি শ্রীভয়ামঙ্গলে বীরসিংহরাজ সন্গিধো গুণসিদ্ধুহ্বত নৃপস্বন্দরকৃত পঞ্চাশ 


শ্লোক ভারতচন্্র ব্যাখ্যার শেষ পূর্বাচার্ধ টাকামতে শ্রীকাশীনাথ সার্বভৌম . 


বিস্তারিত তদর্থপ্রতিপন্ন ভাষা প্রকাশিত শ্রীনন্দকুমার চোরপঞ্চাশিক নামা 
গ্রন্থে প্রথমোল্লাস 1” ইহা! হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিশ্বদ প্রকাশিত ভারত- 
চন্দ্র গ্রস্থাবলীর সম্পাদকণ্ঘয় সিদ্ধান্ত করেন-_- ইহা নন্দকুমারের অনুবাদ । 
কিস্ত ১৮২৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী “সমাচার দর্পণে" এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত 
হয় ই “বি্া বর্ণনার্থ স্বন্দর নিশ্মিত চৌবপঞ্চাশিকা পঞ্চাশ শ্লোকাস্ত্বক গ্রন্থের 
ভাষায় অর্থ শ্রীকাণীনাথ সার্ববভৌমকূত সংস্কত সমেত শ্রীনন্বকুমার দত 
ছাপ| করিয়াছেন ।”৬৮ “সমাচার দর্পণে*র এই সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া 
কেহ কেহ মনে করেন--"আসলে চৌবপঞ্চাশতের এই অনুবাদ কর্তা দ্বিলেন 
শ্রীকা্ীনাথ সার্বভৌম ।”৬৯ ইহাদের মতে নন্দকুমার মুদ্রাকর বা প্রকাশক 
ছিলেন।৭০ কারণ “সমাচার দর্পণে' তাহার সম্বন্ধে বল! হইয়াছে, “ছাপা 
করিয়াছেন ।* কিন্তু “চৌরপঞ্চাশিকা"য় সমান্তিতে মুদ্রিত পুষ্পিকা এবং 
'সমাচার দর্পণে'র উল্লেখ হইতে কিছুই স্পষ্ট হইতেছে না| যেভাবে এ 
পংক্িগুলি মুদ্রিত হুইয়াছে, তাহাও কোন “কমা" জাতীয় বিরামচিহ না 


৬৭ হরিমোহুন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “বঙ্গতাষার লেখকে' ইহাকে নন্দকুমার ভ্টাচধ 
বল! হইয়াছে । 

৬৮ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খও 

৬» ডঃ সুকুমার সেন-_বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম (অপরাধ), পৃ. ৪৮০ 

** এ-_-পাদটাকা, পৃ. ৪৮*। কিন্ত নন্দকুমার মুদ্রাকর হইতে পারেন কিনা সন্দেহ 
বয়। কারণ এ কাব্য ১৮২৫ হ্রীঃ হুরচন্ত রায়ের ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়। 





৯৮২ ও ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বঙ্গাইলে?১ নন্দকুমারকেই প্রকৃত ভাষাম্ববাদক বলিয়া! মনে হইবে । বিশেষতঃ 
ভশিতার কোন কোন স্থলে নন্দকুমারের নাম রহিয়াছে বলিয়া চৌরপঞ্চা- 
শিকার. অনুবাদক রূপে তাহাকে আপাতত গ্রহণ করা গেল। কিন্তু কাশীনাথ 
সার্বভৌমের সঙ্গে বাংলা চৌরপঞ্চাশিকার কি নন্বন্ধ বৃঝা গেল না। “সমাচার 
.দর্পণে'র উল্লেখ হইতে কাশীনাথকেই প্রকৃত অনুবাদক এবং নন্দকুমার 
দত্তকেণ২ মুদ্রাকর বা প্রকাশক মনে হইতেছে । আবার অপরদিকে “চৌর- 
পঞ্চাশিকা'র অনুবাদের কোন কোন স্থলে নন্দকুমারের ভণিতা রহিয়াছে, সে 
যুগের লেখকগণ তাহাকেই চৌরপঞ্চাশিকার অনুবাদক বলিয়! ধরিয়াছেন। 
এবিষয়েযখন কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, তখন নন্দকুমারকেই 
উপস্থিত ক্ষেত্রে চৌরপঞ্চাশিকার প্রকৃত অনুবাদক বলিয়া ধর! গেল। সে 
যাহ! হউক, চৌরপঞ্চাশিকার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের যে কোন সম্পর্ক নাই, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
ইতিপূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে, বিদ্যাস্বন্দরের কাহিনী উদ্ভাবনে ভারত- 
চন্দ্রেরকোন কৃতিত্ব নাই, কারণ তিনি ইহা পূর্বসূরীদের নিকট পাইয়াছিলেন 
_-বহ প্রচারিত এই কাহিনীতে নৃতন কিছু সংযোজিত করাও হরূহ ছিল। 


শর পপ পপ উপ 


৭১ মুল ছাপায় কেন “কমা” চিল না, ডঃ সেন নিজের মনোমত ভর্থ বাভির করিবান 
জন্য ““তদর্থ প্রতিপন্ধ ভাষ1”-র পর নঙ্ধনীর মধে] কমা চিহ্ন যোগ করিয়া দিয়াছেন | জষ্টব্য £ 
বাং, সা, ইতি. ১ম ( অপরার্ধ ), পৃ. ৪৮০ 

৭২ “সমাচার দর্পণে' নন্দকুমারকে “দত্ত' বল: হইয়াছে, মূল অনুবাদে শুধু শ্রীনন্দকুমাব 
যল! হইয়াছে, হরিমোহন সেনওপ্ত “ভারতচন্দ্র রায়" প্রবন্ধে (বিবিধার্থ সংগ্রহ, জ্যেষ্ঠ, 
১-৭৬ শক] ইহাকে ননদকুমার কবির বলিয়াছেন এবং হরিমোহন মুখোপাধ্যায় *বঙ্গভাষার 
লেখক? বলিয়াছেন, নন্গকুমার কবিরতের উপাধি ছিল ভট্টাচাষ। এ গ্রস্থেই উদ্ধত 
নন্দকুমারের রচনায় “ঘ্িজ নন্দকুমার' ভপিতা পাওয়1 গিয়াছে। তাহা হইলে মুদ্রাকর 
নন্দকুমার দত্ত এবং নন্গকুমার কৰিরহ্র (ভষ্টাচাষ, স্থিত ) কি পৃথক ব্যক্তি? এ বিষয়ে ডঃ 
মদনমোহন গোস্বামী সংশয়ের অবতারণ! করিয়াছেন বটে, কিন্তু সন্দেহ নিরসন করিতে পারেন 
নাই। ত্রষ্টব্-ডঃ গোস্বামীর রায়গুণাঁকর ভণ্রতচন্ত্র-পৃ. ১২৭--১২৮। নূতন কোন 
তথ্য পাওয়া না গেলে সে সন্দেহ দুর করাও দুরূহ । তবে ডঃ সুকুমার সেন সাহিত্য পরিষদ 
প্রকাশিত ও সজনীকান্ত-ব্রজেন্্রনাথ সম্পাদিত ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর ভূমিকার উল্লিখিত 
সম্পাদকীয় মস্তব্কে (অর্থাৎ নন্দকুমারই প্রকৃত অনুবাদক ) যেভাবে কুকারে উড়াইয়া 

_দিরাছেন, তাহাতে সন্দেহের গল! টিপিয়া মার! হয়, কোনরূপ যুিপূর্ণ দিদ্ধান্তে পৌছ।ন 
যাকস.না। 





পুরাতন ধারার অনুনৃতি ৯৯৬ 
চরিত্র বিস্তাসেও কবি ভারতচন্দ্র ষে খুব একটা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা 
যনে হয় না, নায়ক-নায়িকার চরিত্র কৃত্রিম ধরনের হুইয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এই জাতীয় কামক্রীড়াচঞ্চল, হান্তপরিহাসমুখর ও কৌতুকব্যঙ্ে 
উজ্জ্বল লঘু কাহিনীর নায়কশ্নায়িকার! যেরূপ হুইয়! থাকে, ভারতচন্দ্র সেই 
আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন। তাহার সমসাময়িক রামপ্রসাদ সেনের 
বি্যাস্বন্দরের নায়ক-নায়িকারাও রায়গুণাকর অপেক্ষা খুব যে জীবস্ত হইতে 
পারিয়াছে তাহা মনে হয় না। ভারতচন্ত্র এবং এই আখ্যানের অন্তান্ত 
কবিদের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে, ভারতচন্ত্র কৃত্রিম তুচ্ছ প্রণয়কাহিনী 
ও শারী-চোরের ধন£ঃতাকে হান্তমুখর করিয়াছেন, অন্ত কবির! তাহা! পারেন 
নাই। ফলে রায়গণাকরের ব্যঙ্গরসের ঝিকিমিকি-লীলায় কৃত্রিম নাগরিকতা 
বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে | মুকুন্দরাম এই ধরনের নায়ক-নায়িকা আকিতে 
গেলে নিশ্চয় তাহা! কৃত্রিম হইত। কারণ গ্রাম্য ভূম্বামী রাজা রঘুনাথের 
গৃহশিক্ষক মুকুন্বরাম এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বশংবদ ভারতচন্দ্রের মধ্যে 
ণানা দিক দিয়া পার্থক্য আছে। যাহা হউক চোরচুড়ামণি হ্বন্দঘর এবং 
প্রেমের ব্যাপারে মুগ্ধা নায়িকা হইয়াও প্রগন্ভ! নায়িকার পাটোয়ারী বৃদ্ধি- 
সম্পন্না ষোড়শ বর্ষায়া+৩ বিদ্ভার গোপন মিলন বর্ণনা যদি বাস্তবধর্মী ও 
স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে তাহা! নিশ্চয়ই রুচিবান পাঠকের শালীনতা- 
বোধে আঘাত করিত। ভারতচন্ত্র কৃত্রিম অলঙ্কার ও চটুল বাক্রীতির 
কড়িমধ্যম লাগ্রাইয়। রিপুর উত্তেজনাকে '“দাবাইয়া" রাখিয়াছেন। হীরা- 
মালিনী কর্তৃক বিদ্যার রূপ ব্যাখ্যান এইবপ কৃত্রিম বর্ণশার উদাহরণ হিসাবে 
গৃহীত হইতে পারে £ 

বিনানিয়! বিনোদিনী বেণীর শোভায়। 

সাপিনী তাপিনী ভাপে বিবরে লুকার ॥ 

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা । 

পদনখে পড়ি তার আছে কতগুল! ॥ 

কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে । 

ভূরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে ॥ 

রর ঙঃ রঃ ছাঃ 
৭৩ নবধপর পনর বোল হইল বয়:করম” বিদ্ধ সম্পকে সুন্দরের নিকট হীরা মলিনীর 
উক্তি। 


৬৩-- (য় খণ্ড) 


সি বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দেবাহরে সদ! ্বন্ঘ হধায় লাগিয়া। 
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইল! লুকাইয়! ॥ 
পল্মযোনি পল্সনালে ভাল গড়েছিল। 
ভূজ দেখি কাট! দিয়া জলে ডূবাইল ॥ 
কুচ হইতে কত উচ মেরু চূড়া ধরে। 
শিহুরে কদন্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে ॥ 


এ বর্ণনা অতিশয় কৃত্রিম সন্দেহ নাই, বলিতে কি অলঙ্কার মাত্রেই কৃত্রিম 
তবে এ বিদ্ভা ভারতচন্ত্র সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র এবং ফারসী কিস্সা-কিতাব 
হইতে পাইয়াছিলেন। ত্রন্দরের অনুপস্থিতিতে বিরহিণী বিদ্া গজকাঠি 
মাপিয়া মাপিয়া বিলাপ করিয়াছে £ 


কোকিল হুম্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে 
কানে হানে যেন তীর । 

যত অলঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার 
পোড়ায় মোর শরার ॥ 

এ নাল কাপড় হাণিছে কামড় 
যেমন কালসাপিনী । 

শষ্য! হৈল শাল সজ্জ! হৈল কাল 


কেমনে জীবে পাপিশী ॥ 


এমন কি হ্বন্দর ধর। পড়িলে বিদ্যা বিলাপ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহ'.ত 
বেদন অপেক্ষা কায়দাকান্বন বেশী। যথা £ 
কাদে বিষ্ক! বিনিয়! বিনিয়। শ্বাস বহে অনল জিনিয়া । 


উন] কব কার কাছে এখনো পরাণ আছে 
ৰধুয়ার বদ্ধন শুনিয়া ॥ 


অবশ্য দু'এক স্থলে আন্তরিকতার সম্পর্কও আছে। যেমন £ 


ক্ষণেক শয্যায় ক্ষণেক ধরায় 
ক্ষণেক সঘীর কোলে। 

ক্ষণে মোহ যায় সখীর] জাগায় 
বধু এল এই বলে॥ 


ইহার হ্বর অনেকটা বৈষ্ঞব পদাবলীর ধার ঘে সিয়া গিয়াছে। ধ্বৃত হন্মরের 


পুরাতন ধারার অনুবৃতি ৯৯৫ 


রাজসমীপে বাকৃছল বিষ্তার৭৪ নিশ্চয়ই কৃত্রিম ও অতিরঞ্জন দোষছুষ্ট । কিন্তু 
কবি তো কোন গম্ভীর ভাবোগ্তোতক কাব্য লিখিতে বসেন নাই, আদিরস ও 
রঙ্গরস মিশাইয়া রাজসভার উপযোগী লঘু ধরনের কাব্য লিখিতে চাহিয়া" 
ছিলেন_ কাজেই এই কৃত্রিমতা কৃত্রিম না হইয়! বিষয়বন্তর উপযোগীই হুইয়াছে। 
চরিত্রের মধ্যে কৰি অপ্রধান চরিত্রগুলিতে যে ব্যকিবৈশিষ্ট্য আরোপ 

করিয়াছেন তাহা! স্বীকার করিতে হুইবে। হীরামালিনী, ধূমকেতু কোটাল 
ওবিগ্ভার মাতার চরিত্র উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে। হীরার 
চরিত্র সম্বন্ধে কবি সংক্ষেপে বলিয়াছেন--“কথায় হীরার ধার হীরা তার 
ন'ম”। বালবিধব! হীরা! যদিও শাদাশাড়ী পরিধান করে, তবুও তাহার 
“চুড়াবান্ধ! চুল", “গালভরা গুয়াপান' ৷ রসের মালিনী হীরা রাজবাড়ীতে 
ফুল যোগায়। এখন সে গলিতযৌবনা, কিন্ত-_ 

আছিল বিস্তর ঠাঁট প্রথম বয়সে । 

এবে বুড়। তবু কিছু গু'ড়া আছে শেষে ॥ 
তাহার বেসাতি বর্ণনা! (“আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি" প্রভৃতি৭৫ ) 
পায়ক-নায়িকার দৃতীগিরি, ধূর্ততা প্রভৃতি অতি উজ্জবলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে । 


৭৪ বীরসিংহ হুন্বরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গুণসিম্কৃতনয় 'হবু হুণগুর'কে বাক্ছলে 
«এইভাবে জবাব দিয়াছে ১ 
আমি রাজার কুমার আমি রাজার কুমার । 
কহিলে প্রতায় কেন হইবে তোমার ॥ 
বিদ্য'পতি মোর নাম বিদ্কাপতি মোর নাম। 
বিদ্যার জাতি বাড়ী বিষ্কাপুর গ্রাম ॥ 
শুন শ্বশুর ঠাকুর শুন শ্ব্ডর ঠাকুর । 
আমার বাপের নাম বিদ্ভার খশ্ডর ॥ 
এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য ক্সরণীয় £ প্হুনারের যখন রাজার হ্ুমুখে বিচার হয়, 
তপন তিনি বীরসিংহ রায়কে যে সব কথা বলেছিলেন তা শুনে জনৈক সমালোচক মহাশয় 
বলছিলেন যে, খণুরের সঙ্গে এ হেন ইয়ার্কি কোন্‌ সমাজের হুরীতি ? এর নাম ছেলেমি, 
ন! জ্যাঠামি ?” (প্রবন্ধ সংগ্রহ, “ভারতচন্ত্র' ) এই ধরনের কাব্যে ইন্দরের বাক্ছলই উপযুক্ত 
হইয়াছে । এখানে সে গলবস্ত্র হইয়া ভাবী শ্বশুরের নিকট কুলপরিচয় দিলেই রসভঙ্গ হইত-_ 
ইহ।ই বোধহয় চৌধুরী মহাশয়ের বক্তবে]র বাঞ্জনা। 
৭৫ মুকুন্দরামের ভশীড়,দত্তের হাটকরার অনুকরণে ভারতচন্দ্র হীরা মালিনীর বেসাতি 
নন! করিয়াছেন। কিন্ত উদ্্বলত! ও তি্বকতায় ইহা মূকুন্বরামকে শ্লান করিয়া দিয়াছে। 


১০৯৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


গিয়াছেন।”৭৩ এইব্প অনুমানও ভক্তিনিধি মহাশয়কে অপবাদের হাত 
হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। পুথি খণ্ডিত বলিয়া যিনি প্রকৃত কথা 
গোপন করেন, তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া যে সমস্তটাই নিজে বানাইয়া 
দেন নাই তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ কোথায়? ইতিপূর্বে আমর! রামায়ণ এবং 
ভাগবত প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, হারাধন দত্ত ভক্কিনিধি মহাশয় কৃত্তিবাসী 
রামায়ণের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পুথি এবং মালাধর বস্থর সন-তারিখযুক্ত 
শ্রীকষ্ণবিজয়ের পুঁথিতেও নানা গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন।?5 
এখানেও যে সেরূপ বিভ্রাট ঘটে নাই তাহাই বা কে বলিল? সতীশচন্ত্র 
রায় মহাশয়ের মতে “পদসমুদ্রে'র কোন পুঁথি হারাধন দত মহাশয়ের নিকট 
নিশ্চয়ই ছিল। তবে তাহা খণ্ডিত বলিয়া তিনি লোকসমাজে বাহির করেন 
নাই। যাহ! হউক, থে মাছ ধরা পড়ে নাই, অথব! জাল ছি'ডিয়! পলা ইয়াছে, 
তাহার আকার-আয়তন লইয়া গবেষণ! নিক্ষল। 

ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় 17189407%/ ০ 197'1008/16 1,5912/2476- 
সজনীকাঁন্ত দাসের নিকট রক্ষিত একটি স্বপ্রাচীন পদসঙ্কলনের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন।৭৫ তাহার মতে ইহাই সর্ধপ্রাচীন বৈষ্ণবপদসঙ্কলন । পুখিটি 
পুস্তকের আকারে লিপিকৃত, ইহার প্রথমদিকের কয়েকখানি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । স্বৃতরাং ইহার নাম জানা যায় ন। সবচেয়ে কৌতৃহলের ব্যাপার 
ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় সনের উল্লেখ আছে। যথা-__পু*থির ৭৭ পৃষ্ঠা পর্ধস্ত প্রাতি 
পৃষ্ঠায় ১০৬০ সন (১৬৫৩ শ্রীঃ অঃ), ৭৮-৯৭ পৃষ্ঠায় ১০৬১ সন ( ১৬৫৪ 
শ্বীঃ অঃ) এবং ৮৯ হইতে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে ১০৬৩ সনের (১৬৫৭ খ্রীঃ অঃ) 
উল্লেখ রহিয়াছে । ইহাতে বহু অজ্ঞাতনামা কবিরও পদ উল্লিখিত হইয়াছে । 
ডঃ সেন উহার একখানি পৃষ্ঠার আলোকচিত্রও নিজ গ্রন্থে জুড়িয়া দিয়াছেন । 
পু'থির লিপি অষ্টাদশ শতাব্দীর হইতে পারে। পুথিটি খাঁটি হইলে ইহাকে 
প্রাচীনতম পদসংগ্রহ বলিতেই হইবে । কিন্তু প্রতি পৃষ্ঠায় যেভাবে সন- 
৭৩ সতীশচন্্র এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, «বল! বাহুল্য, আমরা ভক্তিনিধি মহাশয়ের পক্ষে 
ওকালতী গ্রহণ করি নাই ।” কিন্তু তিনি যেতাবে ভক্তিনিধি মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, 
তাহাতে তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গেই মোয়াকেেলের «কেস জিতাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ! 


৭৪ এই লেখকের “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম+ € যর সংক্করণ ), পৃ ৪৭৯-৮* এবং পৃ, 


৬২৯-৩০ ভ্রষ্টব্য। 
৭৫ 1017 95 146. 9210-07292 276 


পুরাতন ধারার অনুৰৃতি ৯৯৭ 


হইলেও বাস্তব ও অপ্রধান চরিব্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাহাদের 
বাক্য, ব্যবহার ও ভঙ্গিম! দৈনন্দিন জীবনকেই ফুটাইয়! তুলিয়াছে। ভারতচন্র 
নায়ক-নায়িকার চরিত্রাঙ্কনে ততটা সার্থক না হইলেও অপ্রধান চরিত্রে বিশেষ 
কূশলতা৷ দেখাইয়াছেন। সেগুলি পুঁথির পৃষ্ঠা ছাড়িয়া যেন প্রাত্যহিক 
জীবনের মাঝখানে নামিয়া আপিয়াছে। রাম্মগুণাকর বাল্যবয়স হইতেই 
তাগ্যদেবীর অপ্রসম্পতা সহিয়! গিয়াছেন + রাঁজানুগ্রহ লাভ করিলেও তাহার 
শেষ জীবন শিশ্চিন্তে অতিবাহিত হয় নাই। কঠোর বাস্তব জীবন সম্বন্ধে এত 
প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত1 তাহার অপেক্ষা আর কাহার অধিক ছিল ? 
এই জন্য নাগর-নাগরীদের হাবভাব, রাজপুরুষ, কোটাল ও তশ্ত দলবল 
বিগ্কাহ্বন্দ্র কাব্যে জীবন্ত হ্ইয়! উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যশিল্পের বিশেষ 
ভন্ুরাগী প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন, প্পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে 
সরস্বতীর বরপুব্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন তার জাজ্ল্যমান প্রমাণ 
স্বয়ং ভারতচন্ত্র, কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাহ্থন্দর 
রচনা করতেন না, কিন্ত তার হাতে বিদ্য। ও হ্ন্দরের অপূর্ব মিলন সংঘটিত 
হত* কেননা 0)0100%০ এবং ৪: উভয়ই তার সম্পূর্ণ করায়ত দ্বিল।” 
বিদ্যাত্বন্দর খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা-__সুবর্ণে গঠিত, 
সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলকঙ্কত” (€ বীরবলের হালখাতা )। চৌধুরী 
মহাশয়ের এক্নপ মন্তব্যের তাৎপর্য-__ভারতচন্দ্র রাজার মনোরগ্রন করিতে 
বাধ্য হুইয়াছিলেন বলিয়া অশেষ প্রতিভ! সত্বেও তাহার বিদ্যাসুন্দরকাব্যে 
সান ও সৌন্দর্যের মিলন হয় নাই__চৰিব্রগুলি রাজবাড়ীর পুতুলনাচের 
সভায় অলম্কত পুতুলে পরিণত হইয়াছে, রক্তমাংসের মানুষ হইতে পারে 
। নাই। তাহার এই অভিমত পুরাপুরি গ্রহণ কর] যায় না।৭+ কারণ নায়ক- 
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শীধক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন । তাহার পরেও তিনি শাস্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে প্রদত্ত 
অভিভাষণে ভারতচন্ত্র সম্বন্ধে আলোচন! করেন। ছুই আলোচনাতেই তিনি শিল্পী ভারত- 
চল্ের প্রশংসা! করিয়াছেন, কিন্ত চরিত্রনথঙটি সম্বন্ধে বিশেষ কোন মন্তব্য করেন লাই। 
বত ইনরকে তিনি প্রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিক।', বলিয়াছেন ৷ ইহাতে মনে হুয় তিনি 
এই কাব্যের রচনাকৌশল ভিন্ন আর কিছুর প্রাশংসা করেন নাই। তাহার প্রধান লক্ষ্য 
অন্ীলতার দায় হুইতে ভারতচন্ত্রের মুক্িদান। 


৯৪৮" ংল] সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নাগ্সিকাকে বাদ দিলে বিদ্ান্বন্দরে আর যে সমস্ত নরনারীর চত্বিত্র আছে, 
প্রসঙ্গ আছে-_তাহাদিগকে কৃত্রিম পুতুল বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যেকেরই 
কোনও-না-কোনও প্রকার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়! উঠিয়াছে। মানবচরিত্র সম্বন্ধে 
কবির যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইয়াছিল বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অধিকাংশ চরিত্রে 
তাহার ছাপ পড়িয়াছে। 

বহুদিন হুইতে ভারতচন্দ্রেরে উপর একই অভিযোগ আরোপ করা 
হইতেছে-_-তিনি অশ্লীল, গ্রাম্য ও কুরুচিপূর্ণ বর্ণনার কবি । উনবিংশ শতাব্দীর 
ইংরাজী শিক্ষ।-সংস্কৃতিতে লালিত রুচি ও নীতিমাীঁয় ব্রাহ্ম আদর্শের প্রভাবের 
ফলে আদিরসাস্বক বর্ণনার প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর অরুচি জন্মিয়াছিল ? পরে 
রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে অনুভূতি ও মনঃপ্রণালী এতই সৃষ্ম ও সৌন্দর্য- 
বিলামী হইয়া! পড়িল ষে, স্কুল দেহায়তনের কথা দূরে বিসঞ্জিত হইল । 
প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ও ইংরাজী প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রে বিরুদ্ধে অশ্লীলতার 
অভিযোগ কিঞ্চিৎ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।৭৮ বাংলা প্রবন্ধেও তিনি 
বলিয়াছেন, “তার গোটাকাব্য অশ্লীল না হোক, তার অনেক অংশ যে অশ্লীল 
সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।” তবে তাহার মতে ভারতচন্দ্র অশ্লীল বর্পনাকে 
অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়! ব্যক্ত অশ্লীলতাকে চাপ! দিয়াছেন । বরং অন্ত 
কবিদের অস্নীলতায় এই আবরণ নাই বলিয়! তাহার] ভারতচন্দ্র অপেক্ষা 
নিন্দনীয়। এ বিষয়ে চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য-_-“ভারত- 
চন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতরে ৪: আছে, অপরের আছে শুধু 1076070,” স্কথাটা 
অতাস্ত মুল্যবান । রামপ্রসাদের বিদ্যাহ্বন্দর ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যা সুন্দরের 
আদিরসের বর্ণনাগুলি মিলাইয়৷ দেখিলেই বুঝা যাইবে, ভক্তকবি রাম- 
প্রসাদের রচনায় বিদ্যাত্বন্দর-সমাগম কুৎসিত জান্তবধর্মী কামক্রীড়ায় পর্যবসিত 
হইয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র দেহধর্মকে ছন্দে অলঙ্কারে রঙ্গে রষে নর্মলীলা 
করিয়! তুলিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্ত্রকে অশ্লীলতার দায় হইতে 
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পুরাতন ধারার অনুতৃতি ৯৯৯ 


মুক্তি দিতে গিয়া অন্তান্ত কবির কথা পাড়িয়াছেন-_”এ স্থলে আমি জিজাবা 
করি। তার পূর্ববর্তী বাংল! ও সংস্কৃত কবিরা কি খুব ল্লীল?” অর্থাৎ 
ভারতচন্দ্র অপেক্ষাও অনেক বাংলা-সংস্কৃত কবিরা যখন অশ্লীলতার দায়ে 
অপরাধী, তখন এক! ভারতচন্দ্রকে অশ্লীলতার জন্ নিন্দা করিয়া কি হইবে 1 
বরং তাহার প্রশংসা করাই উচিত, কারণ তিনি শিল্পচাতুর্ষের দ্বারা অশ্লীলতার 
স্থলত৷ অনেকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন 7 

আমাদের মনে হয় প্রমথ চৌধুরীর উল্লিখিত অভিমত একট! মৌলিক 
দুটিভঙ্গী ও বিচারবৃদ্ধির সঙ্গমস্থুলে দাড়াইয়া আছে। অশ্লীলতা, গ্রাম্যতা ও 
আদিরস- অনেক সময় আমরা তিনটিকে একত্রে মিশাইয়া ফেলি। 
আলক্কারিকের (বামন) মতে--“ব্রীড়াজুগুপ,স!মঙ্গলাতঙ্কদায়ী”-_যাহা ব্রীড়া, 
জুগ্ডপ,সা, অমঙ্গল, ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাহাই অশ্লীল । '্ত্রী' শব্দের সঙ্গে 
শ্লীল শব্দের ধ্বনিতত্বগত যোগ থাকিতে পারে । সহজকথায়, যে আদি- 
রসাত্্বক বর্ণনায় সৌন্দর্য নাই, পাঠকমনে স্বণা-লজ্জা উদ্রেক করে-_তাহাই 
অশ্লীল-_-আদিরসাত্বক বর্ণন! মন্রিই অশ্লীল নহে। আদিরসাত্মক হইলেই যদি 
বর্ণনা অশ্লীল হয়, তাহ! হইলে তো! পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্য শিল্পকল! 
বাতিল হইয়| যায়। কারণ বিশ্বসাহিত্যে শিল্পসংস্কৃতির একটা বড় অংশ 
নরনারীর দেহঘটিত মিলন-বিরহের কথ! লইয়াই রচিত হইয়াছে। 

গ্রাম্যতার সংজ্ঞা দিতে গরিম্না আলঙ্কারিক বামন বলিয়াছেন, “লোকমাত্র- 
্রযুক্তং গ্রাম্যম্চ__জনসাধারণের অমাঞ্জিত ভাষাই গ্রাম্য। শাস্ত্রকারগরণ 
কাব্যসাহিত্যে গ্রাম্য শবের প্রয়োগ, গ্রাম্য বর্ণনা প্রভৃতি নিষেধ করিয়াছেন । 
এখন দেখা যাক, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাদুন্দরে আদিরস, অশ্লীলতা! ও গ্রাম্যতা-_ 
কোন্টি অধিকতর প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । বিদ্যামুন্দর কাব্যে কালীভক্তির 
মোড়ক থাকিলেও তাহা! আছ্ত্ত আদিরসে পূর্ণ, নায়ক-নায়িকার বিবাহ-পূব 
গুপ্ত প্রণয়ই ইহার একমাত্র বক্তব্য। ম্বতরাং ইহাতে আপ্িরসের কিঞ্চিৎ 
বাড়াবাড়ি থাকিবেই-_আদিরসের বর্ণনা আছে বলিয়া! সঙ্কোচে পিছাইয়। 
গেলে চলিবে না । শুধু বিচার করিতে হইবে, আদিরসের বর্ণনা কোথাও 
অশ্লীল বা গ্রাম্য হইয়াছে কিনা। 
॥ প্কৃষ্ণনগরের চারিদিকে যে অভিজাত সমাজ গড়িয়! উঠিয়াছিল, তাহাতে 
মুশিদাবাদের দরবারী আদর্শ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দরবারী 


১৬৩৩ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


্াদর্শের ফলে ফারসী আদিরসের গল্প-আখ্যান ফারসী-নবিশ মহলে বিশেষ 
মুখরোচক হইয়াছিল-_-ভারতচন্দ্রও রামচন্দ্র মুজীর নিকট অবস্থান কালে 
ফারসী ভাষায় বিশেশ্ব কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন।?৯ উপরস্ত সংস্কৃত পুরাণগ্রস্থ 
সাহিত্য-অলঙ্কার-দর্শন প্রভৃতি শান্্রাদিতেও তাহার নিপুণ অধিকার ছিল 1৮০ 
ফলে আদিরসকে তিনি নানা অলঙ্কার আভরণে সাজাইয়া মূর্ত করিয়া 
তুলিয়াছেন “বিদ্ান্বন্দরে" নায়ক-নায়িকার মিলন বর্ণনার মধ্যে বিহারা রম্ত, 
বিহার, বিপরীত বিহারারস্ত, বিপরীত বিহার ও দ্িবাবিহার-_-এই বর্ণনা 
কয়টিতে প্রত্যক্ষভাবে কামরহুন্তের শারীরঘটিত এমন বর্ণনা আছে, যাহা 
আধুনিক রচিকে কিঞ্চিৎ পীড়িত করিতে পারে । নরনারীর দেহসম্পর্কঘটিত 
যেকোন বর্ণনাই যর্দি অশ্রীল হয়, তবে ভারতচন্দ্রের এই অংশগুলিও 
অন্লীল। কিন্তু আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতচন্দ্র আদিরসের উত্তেজক 
ৰর্ণনাকে ভাষা, অলঙ্কার ও ব্যঞ্রনার দ্বার! কিছু সংযত করিয়াছেন বলিম়্া এই 
সমস্ত মিলনরভসের বর্ণনা অশ্লীলতার পৌছইতে পারে নাই। কিন্তু ছুই 
চারি স্থলে গ্রাম্যধরনের বাকৃরীতি ও বর্ণনা যে নাই, তাহা নহে। প্রোঢা 
হীর।-মালিনী সম্পর্কে তরুণ হ্বন্দরের উক্তি : 





৭৯» আরবী-কারসী-হিন্দুস্থানী ভাষায় কৰি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহ! “মানসিংহে* তিনি 
স্বীকার করিয়াছেন। 

৮* কবি এইভাবে নিজ অধ্যয়নের তালিকা দিয়াছেন £ 
ব্যাকরণ অ(তধান সাহিত্য নাটক । 
অলঙ্কার সঙ্গীতশান্ত্রের অধ্যাপক ॥ 
পুরাণ আগমবেত্ত! নাগরী পারসী ॥ 

অধ্যাত্ম শাস্ত্রে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল : 

বেদাস্ত একাত্মবাদী স্ব্যাত্ববাদী তক। 
মীমাংসায় মীমাংসার ন] হ্য় সম্পক এ 
বৈশেবিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে । 
পাতগ্রলে মাথায় অগ্রলি বাদ্ধ হারে ॥ 
সাচ্থে)তে কি হবে সঙ্থ্যা আত্মনিরপণ। 
পুরাপ সংহিতা শ্মতি মনু বিজ্ঞ নন ॥ 

সঃ ম্ঃ সঃ চে 
অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাটা! বন। 
তন্বস্ত বাদরারণে প্রমাণ লিখন ॥ 


পুরাতন ধারার অনুবাতি ১৩৪১ 


কিন্তু মাগী এক! থাকে দেখি নষ্ট রীত। 
ছুর্বব,দ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত ॥ 
মাসী বলি সম্বোধন আমি করি আগে । 
নাতি বলি পাছে ম'গী দেখে ভয় লাগে ॥ 


এই বর্ণনার ব্যঞ্জনায় খানিকটা! অনুচিত প্রসঙ্গ টি রানু ব্যঞ্জনার 
আকারে আছে বলিয়া স্থল হইতে পারে নাই। ফুল জোগাইতে বিলঙ্ 
হওয়ায় বিদ্যা ক্রুপ্ধা হইয়! হীরাকে গালি দিয়াছে--“রাড় হয়ে যেন ষশড়ের 
নাট*__এই উক্তি গালির মুখে বেমানান হয় নাই। অবশ্ঠ এই অনুচিত কথা 
বলিয়া পরে বিদ্যা অনুতপ্তও হইয়াছে ।৮১ দিবাবিহারের বর্ণনাভঙ্গিমা 
মাজিত হইলেও বক্তব্য বিষয় গ্রাম্য বটে। আর এক স্থলে চোরধরার 
বৃভাত্তে দেখা যাইতেছে, বিদ্যার ঘরে হ্ুড়ঙ্গমুখে লুকাইয়। থাকিয়া চোর 
ধরিবার জন্ত কোটাল ধূমকেতু এবং তাহার আর ভাইয়েরা! স্ত্রীবেশ ধারণ 
করিল। কনিষ্ঠ চন্দ্রকেতু দেখিতে স্বৃশ্রী। স্বতরাং সে বিদ্যার সাজ গ্রহণ 
করিয়া গঠন টানিয়। হন্দরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল- আর ভাইয়েরা 
বিদ্যার সখীর ছদ্মবেশে রহিল। যথারীতি হ্বন্দর স্ড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করিয়া 
বিদ্ভাবেশিনী ওঃনবতী চন্দ্রকেতুর পাশে বসিল এবং “কামকথ| কহে কৰি 
কামিনী জানিয়া।” কিন্তু কবি এখানেই রাশ টানিতে পারেন নাই- কাধান্ধ 
স্বন্দর হিতাহিত জ্ঞান হারাইয় চন্দ্রকেতুর আচল ধরিয়! টানাটানি করিতে 
লাগিল (“শ্রন্বর আচল ধরি করে টানাটানি” )। তখন সবীবেশী আর 
এক ভাই সূর্যকেতু হবন্দরের এই উন্মত্ত ব্যবহারে শঙ্কিত হুইয়! ভাঁবিল : 
এটা যে দেখি গোয়ার | 
কি জানি চাদেরে ধরি একে করে আর & 

ইহার পরে চন্দ্রকেতুকে বিদ্যান্রমে তাহার প্রতি হন্দরের তদুপযুক্ত ব্যবহারের 
চেষ্টা এবং হান্তকর বিড়ম্বনা কবি খুব কৌতুক পরিহাসের সঙ্গে বর্ণনা 


৮১ হীর] উক্ত গালি খাইয়া ক্ষুন্ন হইয়া চলিয়া! যাইতে চাহিলে নিস্য। অনুনয় করিয়] 
তাহাকে ফিরাইয়াছে ২ 
থাক বধুলরে এই কথা কয়ে 
অপরাধ হৈল মোর। 
কৈতে পারি যেই কহিয়াছি তেই 
আমি লো নাতিনী তোর ॥ 


১০৬২. ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করিয়াছেন বটে, কিন্তু গ্রাম্য রঙ্গরস ঢাকিতে পারেন নাই। অবশ্ঠ অসঙ্গতি- 
জনিত হাস্তপরিহাস স্কুল জুগুপ-সাব্যপ্রক ব্যাপারকে কথঞ্চিৎ সহনযোগ্য 
করিম্নাছে। হ্বন্দবর ধর] পড়িলে নারীগণ যেভাবে পতিনিন্দ্া করিয়াছে 
তাহার স্কুল দেহঘটিত কথা সুক্ষ ব্যঙ্জনায় ঢাকা! পড়িয়! গিয়াছে । বীরসিংহের 
সমীপে হ্ন্দর আত্মপরিচয় দিতে গিয়! যেরূপ বাকৃছল ব্যবহার করিয়াছে 
তাহাতে গ্রাম্তা অপেক্ষ। রঙগকৌতুকই অধিক ফুটিয়াছে। যাহা হউক 
বিদ্যান্থন্মর কাব্যের বিষয়বন্তর দিক হইতে ধরিলে ইহাতে ব্যক্তভাবে আদি- 
রসাত্বক বর্ণনা থাকিবেই। বস্ততঃ কালিকামঙ্গলের অধিকাংশ কবি বিগ্যা- 
সুন্দরের মিলন বর্ণনায় সংযম রক্ষা! করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। 
ভারতচন্দ্র সেই একই পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন-_-তবে রচনার কৌশলে স্থল 
ব্যাপার কুৎসিত ও গ্রাম্য হইতে পারে নাই। 

রায়গুণাকরের বিদ্যাশ্ন্দর কালিকামঙ্গলের রীতিতে রচিত, কাব্যের 
কোন কোন স্থলে দেবী কালিকার প্রত্যক্ষ উপস্থিতির উল্লেখ আছে। ত্রন্দর 
বিদ্ভার রূপগুণ শুনিয়া! কালীর নাম স্মরণ করিয়। (“যদি কালী কূল দেন 
কূলে আগমন” ) বর্ধমানে উপস্থিত হইল। হীরার নিকট বিদ্যার রূপগুণের 
পরিচয় পাইয়। তাহার সঙ্গে মিলিত হুইবার জন্য সে ব্যাকুল হইল। কিন্তু 
কি করিয়! বিদ্যার স্বরক্ষিত শয়নকক্ষে হ্বন্বর উপস্থিত হইবে? তখন সে 
কালিকা বন্দনা শুরু করিল । 

মাত! সদয় হইয়া ভক্তকে অনূঢ়া রাজকন্তার শয়নকক্ষে সি'ধ কাটিবার 
উপায় বলিয়। দিলেন, তাত্রপত্রে স্ষিমন্ত্র লিখিয়! দিলেন এবং “শূন্য হৈতে 
সি্দকাটি দিলা ফেলাইয়া”। সেই মন্ত্রপূত সি"ধকাঠির সাহায্যে সথড়ঙ্গ 
কাটিয়া শ্রন্বরচোর বিগ্ভার সমীপে উপস্থিত হইল। হ্রন্দর ধরা পড়িলে 
প্রাণদণ্ডের জন্ত তাহাকে মশানে লইয়া যাওয়া হইল । সেখানে সে শব্ধ- 
প্রয়োগের বহু প্রকার “কেরামতী' দেখাইয়া! দেবী কালিকার স্তব আরন্ত 
করিয়া দিল £ 

মা কালিকে। 
কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে ৷ 
চগ্নঙি মুড খণ্ডি খওমুও মালিকে। 
ধক ধক তক্ধ তক অগ্রিচন্ত্র ভালিকে ॥ 


পুরাতন ধারার অনুনৃত্ি ১০৪৩ 


লীহ্‌ লীক্‌ লোল জীক্‌ লক লন্ধ সাজিকে। 

সন্ত চন্ধ ভন্ধ ভক্ক রক্তরাজি রাজিকে ॥ 

অ্ট অট্ট ঘট ঘট ঘোর হান হাসিকে। 

মার মার ঘোর ঘোর ছিন্ধি ভিন্ধি ভাষিকে ॥ 

ঢক্ধ ঢক্ক হুক হক পীতরক্ত হালিকে। 

ধেই ধেই খেই থেই নৃত্যগীত তালিকে 1৮২ 
ইহার পর সে অকারাদিক্রমে চৌত্রিশ অক্ষরে এমন “চৌতিশা” স্তব জুড়িয়া 
দিল যে, দেবী সদলবলে মশানে আবিভুতি হুইয়া স্বন্দরকে অভয় দিয়া 
বলিলেন, “ম! জৈত্দীঃ মা ভৈষীঃ বেটা, তোরে বা বধিবে কেট! তবে আজি 
করিব প্রলয় ।” যাহা হউক দেবীর কৃপায় শন্দর মুক্তি পাইল, রাজা 
বীরসিংহ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া হ্বন্দরের কাছে ক্রটি স্বীকার করিলেন 
এবং তাহাকে সানন্দে জামাতারূপে বরণ করিলেন। কিন্তু দেবীর রোষে 
কোটাল প্রভৃতি রাজসেবকগণ বদ্ধ অবস্থায় আছে, তাহাদের কি হইবে ? 
স্বন্দর বলিল, “পূজা কর কালিকার, বক্ষ! হবে সবাকার; ইহপরলোকের 
মঙ্গল”! তখন বীরসিংহ হ্ন্দরের উপদেশে কালীপৃজ! করিলেন এবং দেবীর 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। অতঃপর বিবাহান্তে কিছুদিন শ্বশুরালয়ে 
বাস করিয়। ্ৃন্বর সন্ত্রীক নিজ দেশে ফিরিয়া গেল। যথাকালে সে 
রাজ্যলাভ করিয়! “নান! মতে কালীরে পৃজিল।” কাল পূর্ণ হইলে বিদ্যাত্বন্দর 
পৃত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়! মত্যকায়! ত্যাগের উদ্যোগ করিল । তখন দেবী £ 

ব্দ্যি। হন্মরেরে লয়ে কালিকা! কোৌতুকী হয়ে 
কৈলাস শিখরে উত্তরিল1 | 

বিদ্যাহন্দর যে শাপভ্রই দেবদেবী, পূর্বে কবি তাহা বলেন নাই, কিন্ত 
মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী শেষের দিকে নামমাত্র শাপের উল্লেখ করিয়া 
কবি পালা সাঙ্গ করিয়াছেন । অন্তান্ত কালিকামঙ্গলে দেবীর যতটুকু উল্লেখ 
থাকে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহাও নাই । সন্ধিখননে হৃন্দরকে সাহায্য এবং 
মশানে তাহাকে রক্ষা-_-এই ছুই ব্যাপারে কালিকার কিছু উদ্যোগ দেখা 
গিয়াছে । তাই এই কাব্যে কালিকামঙ্গলের বৈশিষ্ট্য বিশেষ রক্ষিত হয় 


৮২ অনেক কবির শবের নেশ] থাকে, ভারতচন্দ্রের ছিল যুক্তব্যঞ্রনবর্ণের নেশা-_অনেক 
সময় তাহ! নিছক শব্দ-মাতলমিতে পরিণত হুইয়াছে_যেষন উল্লিপিত দৃষ্টান্ত । 





১০০৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


নাই--ইহা প্রকৃতই বিদ্যাহন্দর কাব্য হুইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরে নরলীলাই 
প্রাধান্ত পাইয়াছে-_দেবী কালিকার যেটুকু প্রসঙ্গ না থাকিলে কাব্যের অঙ্গ 
হানি হয়, কবি শুধু সেইটুকুই আনিয়াছেন। 


দেবী কালিক! ভক্ত সুন্দরকে বিদ্ভার কক্ষে সিধ কাটিতে সাহাষা 
করিয়াছেন। অনেকে ইহার জন্ত ভারতচন্দ্রকে দোষ দিয়! থাকেন। 
প্রথমতঃ ইহাতে ভারতচন্দ্রের বিশেষ দোষ নাই। দেবী কালিকা চোরদের 
দ্বারা পূজিত হইতেন। নারীচোন হৃন্দর কার্ধ হাসিল করিবার জন্ত কালিকার 
শরণ লইবে তাহাতে আর আশ্চর্ধ কি? আর তাহা ছাড়! মঙ্গল কাব্যের 
দেবদেবীর! ভক্তের জন্ত যে-কোন হীন কাজ করিতে সমর্থ । ভারতচন্্র সেই 
আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতচন্দ্র কালিকামঙ্গলের বন্ত- 
প্রচলিত 'পাযাটার্ন' কিঞ্চিৎ অন্নসরণ করিয়াছিলেন । ইহার জন্ম তাহাকে, 
তাহার যুমের রুচিকে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকে ছুষিয়া লাভ নাই। 

অতঃপর  বিদ্াস্বন্দরের বাকৃরীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । বদ্যাহৃন্দরের রুচিঘটিত প্রশ্ন মুলতবি রাখিয়। একথা নি£সংশয়ে 
বলা যায় যে, রায়গুণাকরের হাতে পড়িয়! মধ্যযুগীয় বাংল! ভাষায় যৌবনের 
রূপ, রঙ ও রস অপূর্ব দীপ্তি ধারণ করিয়াছে। বিগ্ভার সখীরা! বলিম্বাছিল, 
“পড়িলে ভেড়ার শুঙ্গে ভাঙে হীরার ধার” । কিন্তু গুণীর হাতে পড়িলে 
খনিগর্ভস্থ আ-কাটা হীরাও যে কিরূপ সহশ্রমুখী হুইয়| ওঠে, অযুত বশ্মি 
বিচ্ছরিত করে, তাহ! ভারতচন্দ্রের বিদ্যাস্বন্রের বাগবৈশিষ্টয আলোচনা 
করিলেই বুঝা যাইবে প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছিলেন, 45 7৫৪95 [যয 
(01091707298 197100800, 01809 88 1)06108176 10019 11701010, 10706 01:21), 
[0079 (05099651, 02 10১06 91980 20 6116 10016 0৫6 1301)6911 
19:86. বিষ্যামুদ্দরের তীক্ষঃ উজ্জ্বল কৌতুকরস, মাজিত ভাষ! 
বাস্তবিক মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় । ভারতচন্ত্রের বাক্রীতিই 
তাহাকে অমরত্ব দিয়াছে, "ছাচে চালা হ্ৃন্দর মাজিত ভাষার জ্যোতিতে”৮৩ 
মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা নূতন প্রাণ লাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে। ভারতচন্দ্র রাজশেখরের “কর্পূরমঞ্জরী'র অনুসরণে বলিয়াছিলেন, 


৮৩ দীনেএচন্্র সেন-্বঙ্গভাব ও সাচ্ত্যি 


পুরাতন ধারার অনুবৃতি ১০৪৫ 


প্ষে হৌক দে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।” রলোদ্ধোধনের জন্ত বাণীমৃতি 
যে কতটা সাহায্য করে, তাহ! তাহার অপেক্ষা অধিক কে জানিত? নিয়ে 
এইবপ কতিপয় বাকৃরীতির উদাহরণ দেওয়! যাইতেছে £-__ 


৫১) 
(২) 
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€) 
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(৮) 
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(১৭) 


€১৮) 
€১৯) 


মন্ত্রের সাধন কিংবা! শরীর পাতন। 
নীচ যদি উচ্চভাষে, নুবুদ্ধি উড়ায় হাসে । 
খুন হয়েছিনু বাছ! চুণ চেয়ে চেয়ে। 


কড়ি ফটক! চিড়া দই বন্ধুনাইকড়িবই 
কড়িতে বাঘের ছুদ্ধ মিলে। 


সে কহে বিস্তর মিছ! যে কহে বিস্তর 

যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে। 
গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়। 

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন । 

পুরুষ পরশমণি যারে ছোবে সেই ধনী । 


মরুর চকোর শুক চ।তকে না পায়। 
হায় বিধি পাক! আম দাড়কাকে খায়॥ 


বুঝ লোক যে জান সন্ধান। 

ভেকে ভুলাইয়! পন্ে ভূঙ্গে মধু খায়। 

মিছ! কথ! দি'চা৷ জল কতক্ষণ রয়। 

সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায় কেমন কুটিনী সে বা। 
এক তম্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার । 


না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভূজঙ্গ। 
সীতার হরখে যেন মারীচ কুরঙ্গ ॥ 
লোভের নিকট যদি ফাদ পাতা যায়। 
পণ্ড পক্ষী সাপমাছ কে কোথা এড়ায়॥ 
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্রমন্্র ফাদে । 
নিরাকার ব্রহ্ম দেহকাদে পড়ি কাদে ॥ 
ইতো! ত্রষ্ট স্ততে। নষ্ট ন পূর্ব ন পর। 


কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন। 


চিত বাংলা সাহিত্যের ইতি 


৫.) জন্সভূমি জননী ব্বর্গের গরীয়সী | 
€২১) বাধের বিক্রম সম মাঘের হ্মানী। 


€২২) অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর । 
্ীরোদে থাকিল! হরি হিমালয়ে হর ॥ 


উল্লিখিত কবি-প্রোঢোক্িগুলি এখন প্রবাদবাক্যে পরিণত হুইয়াছে। 
ইহার কিছু কিছু সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তীক্ষ তির্ধকতার 
গুণে এই ধরনের বাক্যপ্রয়োগ আমাদের ঘরের সামগ্রী হুইয়! উঠিয়াছে। 
অসাধারণ “ভাষাচতুর' ভারতচন্দ্র যাছ্ুকরের মতো] বিদ্াহ্বন্বরের ভাষাকে 
যথেচ্ছা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এবং অভাবনীয়ত্বের চমক দিয়া যে বৈদগ্ধ্য ও 
বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ও বাঙালী 
পাঠকের মনে চিরপ্মরণীয় হইয়া থাকিবে । এই মাজিত নাগরিক . ভাষা- 
ভঙ্গিমার জন্তই বিদ্াহন্দরের কামোত্বপ্ত বর্ণন৷ সাহিত্য-গুণাদ্বিত হইতে 
পারয়াছে--তাহা ন| হইলে তাহা “পর্নোগ্রাফি*তে পর্যবসিত হইত | 
৫ ভারতচন্দ্র অসাধারণ শব্দকুশলী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার__উভয় রীতিরই তিনি ছিলেন সিদ্ধ সাধক সংস্কৃত, 
ফারসী ও.হিন্দীর ভাণ্ডার হইতে তিনি প্রয়োজন মতো শব চয়ন করিয়াছিলেন 
বলিয়! ভাষার এই্বর্ষে তিনি মধ্যযুগীয় সমন্ত কবিকেই ছাড়াইয়া গিয়াছেন | 
পাণ্ডিত্য, কৌতুকপ্রবণতা ও রসবোধ একত্রে মিলিলে যাহা হয় ভারত- 
চন্দ্র তাহার পরাকাঠ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। অনাধূনিক বাংলা সাহিত্যে 
বুদ্ধিদীপ্ত রচনা! বলিতে ভারতচন্দ্রের গ্রস্থকেই নির্দেশ করিতে হুইবে। 
রঙ্গকৌতুক ও ব্যঙ্গ মূলতঃ বুদ্ধি-আশ্রয়ী। ভারতচন্দ্র এদিক হইতে বাঙালীর 
স্বভাব্বলত আবেগকে প্রশমিত করিয়া বৃদ্ধির হীরকদীপ্তি বিকীর্ণ 
করিয়াছেন। কেহ কেহ তাহাকে এ বিষয়ে আলেকজাগ্ডার পোপের 
সমতুল্য বলিয়াছেন_কিস্তু এই কৌতুক, রঙগব্যঙ্গ ও বুদ্ধির দীপ্তি পোপ 
অপেক্ষা ফরাসী সাহিত্যের অধিক নিকটবর্তী। এ বিষয়ে প্রথম চৌধুরী 
মহাশয়ের উক্তি অতিশয় মুল্যবাণ_-“আমার বিশ্বাস ভারতচন্দ্র যি ফ্রালে 
জন্মগ্রহণ করতেন ত1 হলে তার প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরও 
পরিস্ফুট হয়ে উঠত এবং তার রচনা ফরাসী সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস 
বলে গণ্য হত।” (নানাকথা--“ফরাসী সাহিত্যের কবি পরিচয় ) 


পুরাতন ধারার অনুবৃতি ১০৬৭ 

রঙ্গরসে উতরোল বিদ্াহন্দর আখ্যানে কবি যে সমস্ত গীতিকবিত! 
সংযোজিত করিয়াছেন তাহাতে আধুনিক কালের কাব্যলক্ষণ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ব্যক্তিভাবপ্রধান গীতিকবিতার রূপ ও রস আধুনিক কালের 
ব্যাপার। দেবভাব-প্রধান মধ্যযুগীয় বাংল। সাহিত্যে ব্যক্তিনিষ্ঠ গীতিকবিতার 
ততটা! প্রচলন না হুইবারই সম্ভাবনা । কিন্তুভারতচন্দ্র আপনার অজ্ঞাতসারে 
উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার পথ খনন করিয়! গিয়াছেন। অবশ্য এই 
গীতিকবিতাগুলি মূল কাহিনীর প্রতি উপচ্ছেদের প্রবেশক হিসাবে 
ংযোজিত হইয়াছে । কৰি তৎকালীন প্রধামতে! রাধাকৃষ্ণের প্রতীকে এই 


সমস্ত গীতিরসসিক্ত পন রচনা করিয়াছেন ।| এখানে এইক্প ছুই একটি পদের 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে £ 


ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে। 
অধরে মধুর হাসি বাশীটি বাজাও হে॥ 


নব জলধর তন্থু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু 
গীতধড়া বিজলীতে ময়ুরে নাচাও হে। 


নয়ন চকোর মোর দেখিয়! হয়েছে ভোর 
মুখক্ুধাকর হ।সি হায় বাঁচাও হে ॥ 


ইহার শেষ কয়ছত্রে কবিকল্পনা, আবেগ ও রচনাচাতুর্ধ বিশেষ চমৎকারিত্ব 
সৃষ্টি করিয়াছে £ 


নিত্য তুমি খেল যাহু। নিত্য ভ।ল নহে তাহা! 
আমি যে খেলিতে চাহি সে খেলা খেলাও হে। 

তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথ! পাও 
ভারত যেত চ'হে সেইমত চাও হে। 


নিয়ে উদ্ধৃত পদে অন্তরের গভীরতা ততটা না ফুটিলেও রচনার সৌকুমার্ধ 
প্রশংসার যোগ্য £ 


কি বলিলি মালিনি ফিরে বল্‌ বল্‌। 
রসে তন্ু ডগমগ মন উল উল ॥ 


শিহুরিল কলেবর তন্থ কাপেখর খর 
হিয়! হৈল জরজর আঘথি ছল ছল ॥. 


১০০৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
তেয়াগিয়! লোকলাজ কুলের মাথায় বাজ 
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল। 


রহিতে ন! পারি ঘরে ঞ্ আকুল পরাণ করে 
চিত না ধৈরজ ধরে পিক কল কল। 


দেখিব সে গ্তামরায় বিকাইব রাঙ্গা পায় 
ভারত ভাবিয়! তায় ভাবে ঢল ঢল ॥ 


রাধার জবানীতে এই উত্িটি হ্বন্দর হইয়াছে : 


কারে কব লো যে ছুংখ আমার । 
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বাল! যার ॥ 


বাধা আছি কুলফাদে পরাণ সতত কাদে 
ন! দেখিয়া শ্বামচাদে দিবসে জাধার ॥ 


অবশ্ট এই সমস্ত গীতিরসার্জর পদে আবেগ অপেক্ষা বাকরীতির তির্ষকতাই 
অধিকতর প্রাধান্ত পাইয়াছে। যেমন এই পদটির কয়েক পংক্তি £ 


মোর পরাণ পুতলী রাধা। 
শ্ুতন্ু তনুর আধা ॥ 

দেখিতে রাধায় মন সদ! ধায় 
ন।ছি মানে কোন বাধ! 


রাধা সে আমার আমি পদেরাধার 
আর যত সব ধাধা ॥ 


এখানে কবি বৈষ্ণব পদাবলীর মর্মমূলে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কারণ 
এই শাক্ত কবির বৈষ্ণব ভাবের প্রতি বড় একটা আসক্তি ছিল না-_-যদিও 
প্রথম যৌবনে তিনি কিছুকাল বৈষ্ণব হইয়া বৈষ্ণব আখড়ায় বাস করিয়া- 
ছিলেন। বুদ্ধিপ্রধান ও খ্যঙ্গরের নাগরিক কৰি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে বৈষ্তব- 
পদকারের ভাবগভীর রস-তম্ময়তার কোনরূপ সম্পর্ক না থাকাই স্বাভাবিক। 
তাই বিদ্যাহ্ন্বরের মাঝে মাঝে প্রবেশক হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙ্ডে 
রচিত যে পদগুলি সংযোজিত হইয়াছে, সেগুলি কোন দিক দিয়াই বৈষ্ণব- 
পদ্দের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ভাবগভীরতাহীন পদে বাকৃচাতুরীর 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ১০০৯ 


বৈদগ্ধ্য যতই চিত্তাকর্ষী হোক না কেন, ইহাতে গভীর আবেগ সাড়া দেয় না । 
ভারতচন্ত্র এই সমস্ত পদে বৈঞ্চব পদাবলীর বাহিরের দিকটি অনুকরণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু আবেগের অস্তঃপুরে প্রবেশাধিকার তাহার ছিল না । 
ঘে যাহা হউক, প্রচুর কুখ্যাতি সত্ত্বেও বিদ্যাহ্বন্মরই ভারতচন্ত্রকে বাচাইয়া 
রাখিয়াছে। রুচিবাগীশের দল নাসিক] কুঞ্চন করিলেও ইহাতে কবির পরিপন্ষ 
ধচনাশক্তি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অঞ্জন করিয়াছে তাহ। অস্বীকার করা যায় না। 


এবার অন্নদামঙ্গলে* তৃতীয় খণ্ড বা 'মানসিংহ অন্নপূর্ণামঙ্গল' আলোচন! 
কর! যাইতেছে । "এই তৃতীয় খণ্ডই কবির অন্যতম প্রধান বণিতব্য বিষয়-__ 
অন্পপূর্ণার কৃপাবশতঃ জমিদারী লাভ করিয়! ভবানন্দের রাজ-উপাধির দ্বারা 
সমাজে প্রাধান্ত বিস্তার ।বরং বিদ্যাসুন্মর কাব্য অন্নদামঙ্গল ও অব্বপূর্ণামঙ্গলের 
মধ্যে উড়িয়া! আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। “মানসিংহ" অন্পপূর্ণামঙ্রল নামেও 
পরিচিত, কারণ ইহাতে ভবানন্দের অন্নপূর্ণা-কুপালাভ এবং জাহাঙজীরকে 
দেবীভক্ত করিবার কাহিনী বিত হুইয়াছে। এই তৃতীয় খণ্ডট বাঙলায় মুঘল 
অভিযানের পটভূমিকায় স্থাপিত হইয়াছে, স্বঁতরাং ইহার এঁতিহাসিক 
পরিম্গুল সম্বন্ধে কবি সচেতন ছিলেন। কিন্তু ভবানন্দের গৌরব প্রচার 
করিতে গিয়া তিনি ইতিহাস ও রূপকথা, কাব্য ও তথ্য একসঙ্গে মিশাইয়। 
ইতিহাসের জাতি মারিয়াছেন। কবি দেখাইয়াছেন, মানসিংহ যখন 
প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে আসিয়া! হর্ধোগে বিপন্ন হইয়াছিলেন, তখন 
ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের কান্থনগো! হইয়। দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় মুঘল 
ও রাজপুত বাহিনীকে অন্নদানে রক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্তু ইতিহাসে ইহার 
কোন উল্লেখ নাই। মানসিংহের দ্বারা প্রতাপাদিত্য পরাভূত ও বন্দী হন নাই। 
তাহার পরবর্তী হববাদার ইসলাম খায়ের স্ববাদারীর সময়ে-_-১৬১২ শ্বীঃ অবে 
তিনি কয়েদ হন। মানসিংহ তাহার বারে! বৎসর পূর্বে বাঙলার হ্ববাদারী ত্যাগ 
করিয়া আগ্রা প্রস্থান করিয়াছিলেন । এই ব্যাপারে কবির প্রধান অবলম্বন 
ছিল জনশ্রুতি এবং সংস্কতে রচিত নদীয়া রাজবংশের কাহিনী “ক্ষিতীশ- 
নংশাবলীচরিতম্ ।৮৩ কারণ মুসলমান এঁতিহাসিকগণ প্রতাপ1দিত্য সন্বন্ধে 
__৮ভ নক্ষিতীশবংশাবলীচরিতয্দঞ আছে, মানসিংহ তবানন্দের সাহায্যে প্রতাপাদিত্যকে' 
৬৪-_-(৩য় খণ্ড) ূ 


১০১০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিশেষ কিছু বলেন নাই ।৮৪ ইসলাম খা যখন ঢাকার সুবাদার রূপে বাস 
করিতেছিলেন (স্ববাদারীকাল_-১৬০৮-১৬১৩ শ্রীঃ) তখন মুঘলবাহিনীর 
সেনানায়ক মির্জা নাথনের চেষ্টায় প্রতাপ পরাজিত হইয়া (১৬১২ শ্বীঃ) বশত! 
স্বীকার করেন। ঢাঁকায় ইসলাম খায়ের নিকট নীত হুইলে হ্ববাদার 
ভাহাকে কয়েপখানায় বন্দী করিয়া! রাখেন । তাহার পরের ঘটন! মুসলমান 
ধঁতিহাসিক অনাবশ্যকবোধে বর্ণনা করেন নাই- প্রাতাপাদিতোর পরিণাম 
সম্বন্ধে প্রামাণিক কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি মতে প্রতাপাদিত্যকে 
কিছুদিন ঢাকায় একটি লোহার খাঁচায় বন্দী করিয়! রাখ! হয়। তারপর বন্দী 
অবস্থায় সেই খাঁচায় করিয়! যখন তাহাকে দিল্লীতে জাহান্গীরের কাছে লইয়া 
যাওয়া হইতেছিল তখন পথিমধ্যে বারাণসীধামে তাহার দেহাত্ত হয়। এই 
জনশ্রুতির মূলে কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে । অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় 
ধণ্ড অর্থাৎ 'মানসিংহ-অবপূর্ণামঙ্গলে' ভারত্চ্্র প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে কিছু 
জনশ্রুতি, কিছু ইতিহাপ আর বাকিটা নিজস্ব কল্পানার দ্বার পুরাইয়া 
লইয়াছেন। কৰি যে যুগে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তখন ইতিহাসের পট ভ্রুত 
পাণ্টাইয়! যাইতেছিল। রান্তবর্গের জীবন ও শাসনপ্রণালী জনসাধারণকে 


পরাভূত করিয়া রাজ।কে লোহার গিপ্ররে বন্দী করিয়! ভবানন্দসহ দিল্লী যাত্রা করেন । 
পথে বারাণসীধামে প্রতাপের দেহাস্ত হয় (প্রত।পাদিত্যং বদ্ধ লৌহময়পিপ্করে নিক্ষিপ] 
পুনরিক্দপ্রস্থং যবন।ধিপং নিবেদিতুং চলিতঃ। অথ বদ্ধন্ত পথি গচ্ছতঃ প্রতাপাদিত্যন্ত 
বারাণন্তাং পঞ্চতবমভবৎ।৮ ]। 17. 5. 2২98706/-র 59111081081) প্রবন্থো (10606641529 ০7 
276 45/44£0 90০2620১18০. 1.£66 ) ইহ] স্বীকৃত হইয়াছে । তাহার মতে, 41116 19017006 
(1. ৬. [56070901058 ) 18৪ 0০168660 277 & 021616 15 1281০. 1২977 517617, 2106 
01] 21666] 1156075 ০ 02508990105 25 2) (056 101782555 07521282 ও 587591621 
1718601 ০: 0176 11785 ০: [1751059607.5,0078150 0015800185 50061500 06 006 
07/852 51742151598 58061205 91500 1015 13886015 1012, 6136 521)5157 ড/ 071 
৪5 0106 ৬০1 6910)665 0£ 12:80009808055 5৪৫ 17 015 89817851017 ভা 01105 015 2€968650 
(৩ 7০৩. (ডঃ মদনমোহন গে'ম্বামীর “রায়গুণাকর ভারতনন্তর হইতে উদ্ধ ত) 

৮৪ «বাহরিত্তানে' ইছার উল্লেখ আছে। ক্লামরাম বহর রাজা প্রতাপার্দিত্য চরিত্রে" 
বমিত অধিকাংশে খ্রতিহাসিক তথ্য 'বাহরিস্তান' হইতে সংগৃহীত হুইয়াছে। সতীশচত্র 
মিত্রের “যশোহর খুলনার ইতিহাসে' এবং ১৩২৭ সনের কাতিক মাসের 'প্রবাসীতে স্তর যছুনাথ 
সরকারের প্রবন্ধে এবিষয়ে আলোচন! কর! হুইয়াছে। রষ্টব্য 8 3217214552%-6-017858৮6-- 
সু ৩ 102. 99:85 ((38013912) 


পুরাতন ধারার অন্ৃরৃতি ১০১১ 


এতট|। আঘাত করিয়াছিল যে, ভারতচন্দ্রের মতে! কবি এঁতিহাসিক পট- 
ভূমিকা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গলের প্রথম 
খণ্ডে রাজা রুষ্ণচন্দ্র কিভাবে এবং কেন আলিবদি কর্তৃক মুশিদাবাদের 
কয়েদখানাঁয় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গ বলিতে গিয়া কৰি 
&ঁতিহাসিকের দৃ্টিভঙ্গীর দ্বারা বর্গার উৎপাতের বর্ণন! দিয়াছেন-_-অবশ্য 
প্রকারাস্তরে তিনি ব্গার আক্রমণ সমর্থন করিয়াছেন । এই অংশে ("গ্রন্থ- 
সূচন।'-) তিনি প্রথমে আলিধর্দি কর্তৃক উড়িস্যু। ধ্বংস বর্ণনা করেন । মুঘল- 
বাহিনী লুঠিতে লুঠিতে মহাদেবের স্থান ভুবনেশ্বরেও দৌরাত্ম্য করিতে 
লাগিল। ইহাতে শিবাহুচর নন্দী মুঘল বিনাশের জন্ত শুল নিক্ষেপে উদ্যত 
হইলে মহাদেব নিষেধ করিলেন । কারণ অল্প কয়েকজনকে বধ করিতে 
গেলে বিস্তর নিরীহ লোক মার] পড়িবে । তিনি নন্দীকে বলিলেন £ 

আছয়ে বগির রাজ। গড় সেতারায়। 

আমার ভক্ত নড় সপ্লকহতায়॥ 

মেই আমি ষকণেবে করিবে দমল। 

গনি নন্দি তাবে গিয়া কহিল সপন ॥ 


স্বপ্ন দেখিয়া বর্গীরাজ ত্রুদ্ধ হইয়! ইহার প্রতিকারের জন্য রদঘুরাজ ও 
ভাস্কর পপ্ডিতকে বাঙলা লুঠিভে পাঠাইয়া দিলেন_-দেশের সর্বনাশ হইল। 
তখন আলিবদ্ি কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বারে! লক্ষ টাক! নজরানা চাহিয়। 
বসিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র এতটাকা দিতে অপরাগ হইলে আলিবর্দি তাহাকে 
মুশিদাবাদে ধরিয়া আনিয়! কয়েদ করিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কারা- 
কক্ষে দেবীর স্তব ও পুজা করিয়| সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। 
অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডের এই এতিহাসিক ইঙ্গিতটুকু ইতিহাস বিরোধী নহে 
--তবে মহাদেব-নন্ী প্রসঙ্গ কবিকল্পিত। কবি বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুর 
উপর যুসলমানে অত্যাচার করিত বলিয়াই বাঙলার মুসলমান শাসন বর্গীর 
দ্বার! বিপর্ধস্ত হুইয়াছিল। কিন্তু 'মানসিংহে" কবি ভারতচন্দ্র ভবানন্দকে 
প্রধান করিবার জন্ত ইতিহাস হইতে “ছিটেফৌট!' লইয়া কল্পনার সাহায্যে 
এঁতিহাসিক কাহিনী রচন! করিয়াছেন। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ £-_ 

॥ প্রতাপাদিত্য দমনে মানসিংহ বাঙলায় আসিলে ভবানন্দ তাহার 
কান্বনগো নিযুক্ত হইলেন এবং ঝবড়বৃ্িতে অতিব্যাকুল মুঘল-রাজপুত 


১০১২ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বাহিনীকে দেবী অন্পপূর্ণার কপায় অল্নদান করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা 
করিলেন। ইহাতে খুশি হইয়া মানসিংহ স্বীকার করিলেন, দিল্লী যাইবার সময় 
তিনি ভবানন্বকে সঙ্গে করিয়া লইয়! গিয়া! জাহাঙ্গীবের সঙ্গে ভেট করাইয়! 
দিবেন, এবং যাহাতে মজুমদারের এহিক হবিধ! হয়, তিনি সে ব্যবস্থা 
করিবেন। মানসিংহ ভবানন্দের উপদেশে অন্নপূর্ণ। পুজা! করিয়া সমস্ত বিপদ 
হইতে রক্ষা পাইলেন । প্রতাপাদিত্যকেও তিনি পরাভূত ও বন্দী করিয়। দিল্লী 
যাত্রা করিলেন, সঙ্গে চলিলেন ভবানন্দ | জলপথে যাত্রা করিয়া এবং নান। 
তীর্থস্থান দর্শন করিয়া তাহার] দিল্লী পৌগাইলেন। ইতিমধ্যে যখন তাহারা 
মথুরাবৃন্দাবন দর্শন করিতেছিলেন, তখন লোহার খাঁচার মধ্য বন্দী 
প্রতাপাদ্দিত্যের মৃত্যু হইল-_অনাহারেই ছিনি প্রাণত্যাগ করিলেন ।৮€ 
প্রতাপের শবদেহ ঘ্বৃতে ভাজিয়! মানসিংহ সঙ্গে লইয়! চলিলেন, বাদশাহকে 
ভেট দিবেন ।৮১ বাদশাহ তুষ্ট হইয়া বাঙলা জয়ের ব্যাপার জানিতে চাহিলে 
মানসিংহ ভবানন্দকে দেখাইয়। বলিলেন যে, অন্নপূর্ণার মভাভক্ত ভবানন্দ 
দেবীর কপায় তাহাদিগকে দারুণ বিপর্যয়ের ভ্ত্ত হইতে রক্ষ/ করিয়াছেন, 
স্বতরাং তাহাকে রাজ! উপাধি ও জমিপানী দান করা উচিত। ইসল!ম 
ধর্মাবলঙ্গী জাহাক্গীর হিন্দুর দেবীর এই অলৌকিক ক্ষমত] অস্বীকার করিয়! 
হিন্দুধর্ম ও লোকাচারের শিন্দা করিলেন--“যত কাম করে হিন্দু সকলই 
নাপাক” । তাহার বিশেষ ক্রোধ ব্রাঙ্গণের প্রতি, বিশেষে বামন জাতি বড় 
দাগাদাঁর” | তাই তাহার ইচ্ছা, সব হিন্দুকে মুসলমান করিবেন £ 
আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই । 
সুন্নত দেওয়াই আর কল্ম। পড়াই ॥ 


৮ “ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্‌-এর মতে বারাণসীধামে প্রতাপাদিত্োর স্বৃত্যু হয়। 
৮৬ প্রতাপ আদিতা রাজা মৈল অন।হারে। 
গ্ৃতে ভাজি মানমিংহু লইল তাহারে ॥ 
কত দিনে দিলীতে হুইয়৷ উপনীত । 
সাক্ষাত করিল! পাতশাহের সহিত ॥ 
ঘৃতে ভাজা প্রতাপ আদিত্য ভেট দিল] 
কত কব যত মত প্রতিষ্ঠা পাইল! ॥ 
পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহু রায়। 
প্রতাপ আদিত্যে ভাসাইল যমুনায় ॥ 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ১০১৩ 


তাহার বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ ভবানন্দ কোন ভূতুড়ে কাণ্ড করিয়। মানসিংহকে তাক 
লাগাইয়া দিয়াছে । কিন্তু তাহার কাছে এসব ভেল্কি খাটিবে না “এমন 
হিন্দুর ভূত দেখেছি বুত।” যদি ব্রাঙ্গণের এমন সাধ্য থাকে, সে ভূত 
দেখাক না! ইহার উদ্তরে মনে মনে রুষ্ট হইয়!, কিন্তু মুখে বিনয় রাখিয়া 
ভবানন্দ যথোচিত জবাব দিলেন, এবং ইসলাম ধর্াচারের মধ্যেও অনেক 
গলদ আছে তাহাঁও মুক্তকঠ্ঠে ঘোষণা করিলেন, কিন্তু কোখাও মঙ্ীর্ণ 
সান্প্রদাস্ত্িকতার পরিচয় দিলেন না £ 

মজুন্দার কছে জাহাপন! সেলামত |. 

দেবত।র নি কেন কর ভজরত॥ 

হিন্দু মুদলম।ন আর্দি জীব্জন্ক যত। 

ঈশ্বর সবার এক নহে ছুই মত॥ 
ইহতে জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধ হইয়া ভবানন্দকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করিলেন। 
কারাকক্ষে কাতর ভবানন্দ অন্নপূর্ণার স্তব করিলে দেবী আকাশবাণীতে 
মজুমদারকে সাস্তবনা দিয় বলিলেন যে, অনাচারী, অত্যাচারী বাদশাহকে 
তিনি উচিত শিক্ষ1 দিবেন £ 


পাপী পাতশ।ব পুত আমারে কহিল ভূত 
ভাল মতে ভূত দেখাউন। 
পাতশাহী সরঞ্জাম যত আছে ধুম ধাম 


ভূত নিয়া সব লুঠাইব ॥ 
কারণ এই মুসলমান জাতি ও তাহাদের বাদশাহ হিন্দুর উপর বড় অত্যাচার 
করিতেছে £ 
যতেক বেদের মত সকলি করিল হত 
নহি মানে আগম পুরাণ । 
মিছ! মালা ছিলিমিলি মিছ! জপের ইলিমিলি 
মিছ! পড়ে কলমা কোরান ॥ 
যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ 
নানা মতে করে অনাচার । 
বামন পণ্ডিত পার থুথু দেয় তার গায় 
পৈতা ছেড়ে ফোটা! মোছে আর ॥৮* 


"৮৭ অবৰ্ট্র ভাষায় রচিত ধিস্তাপতির “কীতিলতায়'ও এইরাপ তুরুকের অত্যাচার বণিত 
হইয়াছে। 


১০১৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ইহার পর দিল্লীতে ভূতপ্রেতের দারুণ উৎপাত শুরু হুইল। শহরের 

সন্ত্রাত্ত মুসলমানের ঘরে ভূতে ভীষণ উপন্রব করিতে লাগিল, বিবিদের ভূতে 
পাইল, “পেশবাজ ইজার ধমকে ছিপ্ড়া দিল” । ভয়ে ভয়ে মিয়! রোজা 
আনাইলেন, রোজা অনেক মন্ত্রতন্ত্র পড়িল, কিন্তু ভূতের বিবিকে তো! 
ছাঁড়িলই না, উপরস্ত “ওঝারে কিলায় !” চারিদিকে হাহাকার পড়িয়! গেল । 
তখন জাহাঙ্গীরের আক্কেল হইল । তাহাকে কাতর ও অন্ৃতপ্ত দেখিয়া 
দেবী অন্নপূর্ণ। আকাশে বাদশাহের অনুরূপ প্রপঞ্চ-দরবার সূর্টি করিলেন । 
নিজে পাতশাহ হুইয়া সিংহাসনে বসিলেন, অন্ান্ত দেবদেবীরাও যথাযোগ্য 
আমীর-ওমরাহ হইয়া আকাশ-দরবারে আসীন হইলেন £ 

রক্তশতদল তাক্ে পাতশ। তাভয়] । 

উশজজর হইল জয়া ন|জির বিজয়! ॥ 

মভাবিগ্ভাগণ যত হৈল! পবিন।র | 

আমীর উমরা ভৈল যত অবতার ॥ 

মর রঃ হর ধর 

বিষু নকলী ব্রন্গা ক!জী মুনণী মহেশ। 

সেনাপতি শাহজাদ| ক'তিক গণেশ ॥ 

নর ০ নার রং 

সর! হৈল বরুণ পবন ঝাড়,কশ।৮৮ 

চন্দ্র নুর্ধ মশাল্চী মশাল ওজস্ ॥৮* 
আর সকলের সামনে রহিলেন দেবী অন্নপূর্ণ__তাহার শিরে দেবরাজ হন্ত্ 
রাজছত্র ধরিলেন। জাহাঙ্গীর আকাশমার্গে আরও অনেক অদ্ভুত অনৈসগিক 
দৃশ্য দেখিতে পাইলেন | এইব্সপ নান। দৃশ্য দেখিয়। তাহার হিন্দুধর্মের প্রতি 
বিরূপতা! কাটিয়া গেল, তিনি অন্নপূর্ণার ভক্ত হইলেন এবং ভবানন্দের প্রতি 
অন্যায় ব্যবহারের জন্ত অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। অতঃপর বাদশাহ মজুমদারের 
নিকট মিনতি করিতে লাগিলেন এবং দিল্লী শহরে সাড়ম্বরে অন্নপূর্ণা পূজার 
আদেশ প্রচার করিলেন। ওুতপ্রেতের দারুণ উৎপাতে তাহার ধারণা 

৮৮ সকাজলবাহক 
রঃ ঝাড়কশ-_ঝাড়,দার 
৮» এই প্রসঙ্গে সহুদেব চক্রবর্তীর “অনিল পুরাণ ও রামাই পণ্ভিতের শুন্য পুরাণে উল্লিধিত 

“নিরঞচনের বুষ্মা'র কথ| মনে পড়িবে | সেখানে দেবদেবীগণ সন্ধর্মবিরোধী বৈদিক ব্রাহ্মণদের 
শাস্তি দিবার জন্য মুনলমান গীর-ফকিরের বেশ ধরিয়াছিলেন। 
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হইল, হিন্দুর দেবদেবী মিধ্য। নহে (ভালমতে বুঝিন্ব তোমার দেবী স্রাচা”)। 
স্বয়ং বাদশাহ মহানন্দে অন্নপূর্ণার পূজা করিলেন, দিল্লার পূর্ব এশ্বর্ধ আবার 
ফিরিয়া আদিল । খুশি হইয়! জাহাঙ্গীর ভবানন্দকে রাজা উপাধি দিয়! 
যথাবিহিত সম্মান সহ বিদায় দিলেন। ভবানন্দ অনুচরদের সঙ্গে লইয়া নিজ 
দেশের দিকে যাত্রা করিলেন এবং গঙ্গ। বাহিয়া অযোধ্যা অতিক্রম করিয়া 
কাশী উপনীত হইলেন। সেখানে ষোড়শোপচারে অন্নপূর্ণার পূজা দিয় নানা 
তীর্থ দর্শন করিয়া মহাগৌরবে নিজ গ্রামে পৌছাইলেন। অতঃপর দ্বই রাণী 
লইয়! ফ্লাপরে পড়িলেন। জ্যোষ্ঠা রাণী সন্তানের জননী এবং গলিতযৌবনা, 
কণিষ্ঠা যুবতী। তখন ভবানন্দ ভারতচন্ত্রীয় কৌশলে ছুই রাণীরই সাহচর্য 
লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি বাগুয়ান পরগণার রাজা হইয়। রাজোচিত 
কর্ম নির্বাহ করিতে লাগিলেন। খুব ঘটা করিয়া তিনি অন্নপূর্ণার পূজার 
আয়োজন করিলেন, স্বয়ং দেবী আবিভূর্ত হুইয়! ভবানন্দের সঙ্গে আলাপ 
পর্যন্ত করিলেন। দেবীর নির্দেশে ভবানন্দের প্রিয় পুত্র গোপাল রাজপদ 
পাইবে এইরূপ স্থির হইল। এইবার শাপ অবসানের কাল নিকটবর্তী হইল, 
সকলকে কাদাইয়৷ কুবের-পুত্র নলকুবর ভবানন্দের মতত্যকায়! ত্যাগ করিয়া 
স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন: ভবানন্দের হ্রই পত্বী ( ধাহারা স্বর্গে নলকুবরের পত্তী 
ছিলেন ) স্বর্গে যাইতে উৎ্স্বক হুইগ্না ভবানন্দের সঙ্গে সহমত হইলেন। 
“মানসিংহে'র এই কাহিনী কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে-_ 
অন্নদামঙ্গলের তিনটি খণ্ডের মধ্যে এই “মানসিংহ' খণ্ডটি (তৃতীয় খণ্ড) 
নিকষ্টতম। কবি ইতিহাস অবলম্বন করিলেও এঁতিহাসিক তথ্যাদি সম্বন্ধে 
সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই । উপরস্ত কবি তাহার পুষ্ঠপোষক কষ্ণচন্দ্রের 
মনোরগুনের জন্য মহারাজের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের গৌরব খ্যাপনে অধিকতর 
ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে এমন সমস্ত আজগুবি কাহিনীর অবতারণা 
করিয়াছেন যে, মনে হয়, তিনি যেন সম্ভব-অসম্ভবের সীমা! অবহেলাভরে 
লঙ্ঘন করিয়! গিয়াছেন। তাহা না হইলে দিল্লীতে ভূতের উৎপাত এবং 
জাহাঙ্গীর ও অন্যান্ত মুসলমান ওমরাহদের অন্পূর্ণ[-পৃজায় সানন্দে যেল্সীদান 
_ কবি এরপ হান্তকর গল্প লিখিবেন কেন? ভবানন্দের মহিমা বাঁড়াইতে 
'শিয়া কবি পরিমিতি ও ওঁচিত্যবোধ হারাইরা ফেলিয়াছিলেন। . ভবাননোর 
প্রকৃত কাহিনীটি অতি অকিঞ্চিংকর। সেই জন্য কবি নানা তীর্থ ও 
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স্থান মাহাত্থ্য বর্ণনা করিয়া কাহিনীর হুর্বলতা ঢাকিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু 
তাহাতে সফল হন নাই । চরিত্রের মধ্যে জাহাঙ্গীরের উদ্ধত সাম্প্রদায়িক ভাব 
মন্দ ফুটে লাই, অন্ান্ত চরিত্রে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইতেছে 
না। ভবানন্দের ছুই স্ত্রীর চরিত্র বেশ কৌতুকাবহ ও বিচক্ষণ হুইয়াছে। 
তবে কবি দুই একটি অপ্রধান চরিত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 
মানসিংহের সেনাবাহিনী দারুণ ঝড়বৃষ্টিতে কাতর হুইয়া! পড়িল। যাহার! 
এই সেনাবাহিনীর সঙ্গে নানা কাজে যোগ দিয়া বাঙলায় আসিয়াছিল, 
তাহাদেরও হ্র্গতির একশেষ হইল। তন্মধ্যে এক ঘেসেড়ানীর রঙ্গমুখর 
কৌতুকাবহ চরিত্র কবি তৃলির ছুই আঁচড়ে চমৎকার ফুটাইয়াছেন £ 
ঘাসের বোঝয় বসি পেসেড়।শী ভাসে । 
পেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হানাসে ॥ 
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোসাই । 
এমন বিপাকে আর কু ঠেকি নাই ॥ 
বৎসর পনের ষোল বয়স আমাব। 
ক্রমে ক্রমে বদলিমু এগার ভ।তার ॥ 
হেদে গোলামেব নেটা বিদেশে আনিয়া! । 
অনেকে অনাথ কৈল মোবে ডুবাউয়া ॥ 
পনের-ষোল বৎসর বয়স্কা ঘেসেড়ানীর দ্বাদশ নম্বরের ভর্তা হারাইয়া এই যে 
বিলাপ; ইহ! ভারত্চন্দ্রের উচ্চাঙ্গের রসিকতা বলিয়াই গণ্য হইবে । আর 
একটি দৃষ্ঠান্ত-_দিলীতে ক্রুদ্ধ জাহাঙ্গীর ভবানন্দকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ 
করিলেন। তখন ভবানন্দের দুইজন অনুচর দাশু ও বাশু বিপদ গণিয়া নিজ 
নিজ স্ত্রীর উল্লেখ করিয়! বিলাপ করিতে লাগিল । তন্মধ্যে বাশুর দুঃখ কিছু 
অধিক। কারণ £ 
কুড়ি টাকা পণ দিয়! নৃতন করিম বিয়া 
এক দিনে! *ত না পাইন । 
*মানসিংহে' ভারতচন্দ্রের কয়েকটি উক্তি খুব তীক্ষ হইয়াছে । কেন 
যাবনিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সে শন্বন্ধে কবি বলিতেছেন ঃ 
না! রবে প্রমাদ গুণ ন! হবে রসাল। 
অতএব কি ভাষা] যাবনী মিশাল ॥ 
প্রাচীন পঙ্ডিতগণ গিয়াছেন করে । 
যেছোৌক সে হোক ভাষ! কাব্য রস লয়ে ॥ 
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এখানে তিনি রাজশেখরের মন্তব্য (“ভাসা জা হোহ সা! হোহ্‌*--কর্পূর- 
মঞ্জরী" ) গ্রহণ করিয়াছেন । এক স্থলে কবি হ্থকৌশলে ফিরিঙ্গী জাতির 
আচার-ব্যবহার আক্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন £ 
যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত। 
কর্ণবেধ নাহি করে ন! দেয় ুন্নত ॥ 
শোঁচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়। 
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায় 
ভবানন্দের বড়রাণী কিঞিৎ বয়োধিকী হইয়াও প্রৌট স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য 
প্রস্তুত হইতেছেন | এমন সময় কোলের ছেলে কীদিয়! উঠিল : 
ছেলে কেন্দে উঠে কোলে তোষেণ মধুর বোলে 
কান্দ নারে এ তোর বাঁপ|। 
তোর বাপে আনি গিয়া থাক বাছা চুপ দিয়] 
অই ডাকে কানকাটা হাঁপা ॥ 
এখানে হান্তরস 'ও করুণরস একসঙ্গে মিশিয়! গিয়াছে । অন্থাত্র কবির কিছু 
কিছু উক্তি বেশ চমকপ্রদ হইয়াছে । যথা £ 
(১) নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। 
€২) অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে । 
পুষ্প সঙ্গে কীট যেন টঠে স্ুরমাথে ॥ 
(৩) সয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি। 
ছুয়] যদি টিনি দেয় নিম হন তিনি | 
তবে অন্নদামঙ্গলের তৃতীয়খণ্ডে কবিপ্রতিভার সজীবতা অনেকটা হাস 
পাইয়াছে, ভাষা-ভঙ্গিমার তির্কতাও ধার হারাইয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য 
ছই-চারিটি বাক্যরীতিতে ভারতচন্দ্রের সরস পরিহাসবব্যঙ্গ এখনও বজায় 
আছে বটে। যথা নীলাঁচলের বর্ণনা £ 
| খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাথ 
নাচিব গাইব কুতৃহলে। 
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈন্ু হেন মানি 
সাঁতার থেলিব সিন্ধুজলে ॥ 
এই খণ্ডের কোন কোন স্থলে কবির ভক্তিরসাশ্রিত মনের পরিচয় 
কয়েকটি গীতিকবিতায় ফুটিয়! উঠিয়াছে £ 
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তুমি অন্ন দেহ যারে অস্ত কি মিঠা তারে 
ক্বধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া । 
পরশিয়! অন্নন্থধ। ভারতের হর ক্ষুধ! 
ম! বিনে বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া ॥ 


এই কাব্যে অতি সংক্ষেপে বণিত প্রতাপাদিত্য চরিত্র সম্বন্ধে কবির 

মনোভাব যেব্প প্রকাশিত হুইয়াছে, তাহাতে কেহ কেহ আপত্তি করিতে 
পারেন । মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রে পূর্বপুরুষ ভবানন্দের প্রাধান্ত স্থাপনের জন্য 
রায়গুণাকর এত ব্যস্ত ছিলেন যে, বীর প্রতাপাদিত্যের বন্ধন সম্বন্ধে তাহার 
মনে কিছুমাত্র বেদনা বা! ক্ষোভ উদ্দিত হয় নাই। যাহাকে বাঙলার জাতীয় 
বীর বলা হয়, তাঁহার বন্দীদশ!, শোকাবহ মৃত্যুলা গ্রিত অন্ত্যেষ্টি বর্ণন| করিতে 
গিয়! এই বাঙালী কবির মনে কোন সহানুভূতি জাগে নাই 14 ভবানন্দের 
গৌরধ বাড়াইতে গিয়া নটবিটের পধায়ভুক্ত এই রাজকবির দাস্তভাবই 
অধিক ফুটিয়াছে।__ধীহার] এইবপ মন্তব্য করেন, তাহার! কিছু অন্তায় কথা 
বলেন না। তবে ভারতচন্দ্র যে ইচ্ছা করিয়! প্রতাপের বীরত্ব লঘু করিয়াছেন 
'তাহা নহে, বরং তাহার প্রচণ্ড শৌর্যই প্রকাশিত হইয়াছে । কবির বর্ণনায় 
মানসিংহ ভব।নন্দকে সঙ্গে লইয়! যশোহরে উপনীত হইয় প্রতাপাদ্দিত্যকে 
একখানি তরবারি ও এক জোড়া বেড়ী পাঠাইয়! দিলেন । প্রত্যুতরে প্রতাপ 
তরবাধিখানি রাখিয়া বেড়ীজোভ| দূতের মারফতে মানসিংধের কাছে 
ফেরত পাঠাইলেন, এবং বলিয়! দিলেন £ 

কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রারে। 

ব্ড়ৌ দেউক আপনার মনিবের পায়ে ॥ 

লইলাম তলব।র কহ গিয়! তারে । 

যমুনার জলে ধুব এই তলবারে ॥ 
আরও কয়েক স্থলে কবি কালিকার প্রসাদপুষ্ট (ণ্ৰরপুত্র ভবানীর” ) বহু 
সৈন্ের নায়ক “মহারাজ বজঞজ কায়স্থ* প্রতাপাদিত্যের শৌর্যবীর্ষয ও 
গৌরবের কথা সগর্বে প্রচার করিয়াছেন। ধীহার প্ৰায়ান্ন হাজার ঢালী”, 
“ষোড়শ হল্ক] হাতী,৯০ “অযুত তুরঙ্গ সাথী” রহিয়াছে, আর ““যুদ্ধকালে 
স্লেনাপতি কালী”, তিনি যে দিল্লীশ্বরকে অগ্রাহ করিবেন তাহাতে আর 
“আশ্চর্য কি। কিন্ত এতবড় বীররাজা দুর্বদ্ধিবশতঃ খুড়া বসন্তরায়কে সবংশে 


৯৯ হুলক1--দল 


পুরাতন ধারার অনুৃত্তি ১০১৯ 


কাটিয়া ফেলিলেন। বসস্তরায়ের পুত্র কচু রায় কোনও প্রকারে প্রাণ 


লইয়! পলাইয়! গিয়! দিল্লীশ্বরের নিকট অভিযোগ করিলে 
ক্রোধ হৈল পাতপায় বান্ধিতে আনিতে তায় 
রাজা মানসিংকে পাঠাইল]1। 


অন্তায় ও নৃশংস কার্ষের জন্ত প্রতাপের ইঞ্টরেবী যশোরেশ্বরীও বিমুখ হইলেন 
পাপেতে ফিরিয়। বসিল! রুষিয়া 
ত'হারে অকুপা করি। 
র্যাপার বুঝিয়! গরুপুরোহিতেরাঁও মানসিংহের পক্ষেই যোগদান করিলেন । 
অতএব ঃ 
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয় 
প্রতাপ আদিত্য হ।রে। 


ধাহার প্রতি অভয়া বিমুখ হইয়াছেন, তাহার গ্রুতি ভারতচন্দ্রের সহানুভূতি 
থাকে কি করিয়!? হ্ৃতরাং কবি পরম উদাসীনের স্তাঁয় বাঙলার বীর 
প্রত1পাদিত্যের পরাজয়ের ঘটন! দুই কথায় সারিয়াছেন : 
পির করিয়া পিঞ্চরে ভবিয়। 
প্রতাপ আছিত্যে লৈল ॥ 

আমাদের মনে হইতে পারে, বাঙলার বীর সামস্ক, যিনি প্রবল প্রতাঁপান্থিত 
মুঘল-সম্রাটের বিরুদ্ধে বীরের মতো লড়িয়াছিলেন,ভারতচন্দ্রের লেখনী তাহার 
বিষয়ে এতটা কৃপণতা করিল কেন? ইহার একটা কারণ কৃষ্ণনগবাধিপের 
মাসমাহিনার দ্বারা ক্রীত রায়গুণাকর পৃষ্ঠপোষকের পূর্বপুরুষের জয়গান 
করিতে গিয়! প্রতাপের প্রতি ততটা স্ববিচার করিতে পারেশ নাই। 
দ্বিতীয় কারণ, যাহাকে আধুনিক কালে স্বদেশপ্রেম বলে, তাহা! ইংরাজ- 
শাসনের পূর্বে ভারতবর্ষে বড় একটা ছিল না? অবশ্য রাজপুত, শিখ ও 
মারাঠা জাতির জলম্ভ দেশপ্রেমের কথ] বিস্মৃত হওয়া যায় না। কিস্ত এই 
তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বীরত্বের প্রক1শ ঘটিয়াছিল, তাহার অনেকটাই 
ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মাহ্ভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া! আবিভূ্ত হইয়াছিল । "রাজপুত 
জাতির বীরত্ব, কৌলিক মর্যাদা ও দলপতি ব৷ প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ আন্বগত্য 
হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে । এই জন্ মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্য ও জীবনে 
পাশ্চাত্য ধরনের স্বদেশপ্রেম বিকাশ লাভ করিবার বিশেষ অবকাশ পায় 
নাই। ভারতচন্ত্র মধ্যযুগের অবসানের প্রাকৃমুহূর্তে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 


১০২০ বাংলা সাহিত্যের ইতিরুত 


হইয়াছিলেন, তাই প্রতাপকে ঘেরিয়া তাহার মনে স্বদেশপ্রেম জাগিবার 
অবকাশ পায় নাই যদিও তিনি প্রভাপাদিত্যের বীরত্ব সম্বন্ধে প্রশংসনীয় 
মন্তব্যই করিয়াছেন । 

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথার অবতারণা কর! যাইতে পারে । প্রতাপা- 
দিত্যকে কেন্দ্র করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বাঙালী নাট্যকার 
ও ওঁপন্তাসিকের মনে স্বদেশপ্রেমের বস্তা ডাকিয়াছিল-_তৎকালীন স্বদেশী 
আন্দোলনের প্রভাবে । সেই যুগে প্রতাপাদিত্যের চারিদিকে যে স্বাদেশিক 
গৌরবের বহ্িবলয় সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সেই যুগের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার জন্ই সম্ভব হ্ইয়াছিল-_শুরাতন কাহিনী "ও 
ইতিহাসে (ইতিহাস যৎসামান্ত ) সেরূপ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। 
রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরাণীর হাটে+ প্রতাপাদিত্যকে যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন 
তাহাতে একযুগের স্বদেশপ্রেমিক বাঙালী কিছু ক্ষুব্ধ হইলেও পরবর্তী কালে 
রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের দিক দিয়া যথার্থ 
মনে হয়। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কবিগুরুর তীক্ষ মন্তব্য অতিশয় যুক্তিপূর্ণ__ 
“স্বদেশী উদ্দীপণার আবেগে প্রতাপাদ্িত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের 
আদর্শ বীরচরিভ্ররূপে খাড। করবার চেষ্টা চলেছিল । এখনও তার নিৰৃতি 
হয়নি। আমি সে-সময়ে তার সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ 
করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্ঠায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর 
লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষ। করবার মতো! অনভিজ্ঞ ওুঁদ্ধত্য তার ছিল, কিন্তু 
ক্ষমতা ছিল ন1।”৯১ সে যাহ! হউক, ভারতচন্ত্র ইতিহাসকে যথাযোগ্য 
সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ইতিহাসকে কাব্যের 
পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়। মধ্যযুগীয় বাংল। সাহিত্যের গতানুগতিকত! 
তঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন। 


ইতিপূর্বে “বিষ্যান্বন্দর' প্রসঙ্গে আমরা! দেখাইয়াছি যে. ভারতচন্ত্র 
আদ্িরসের কাব্য লিখিলেও যাহাকে গ্রাম্যতা! ও অঙ্লীলতা! বলে, তাহাকে 
পরিছার করিয়াই চলিয়াছেন। নাগরিক কবি নাগরজনোচিত বৈদগ্ধযই প্রকাশ 
করিয়াছেন, ফলে বক্তব্যের চটুলতা! ও তীক্ষতা বর্ণনীয় বিষয়ের স্কুলতাকে 
৯১ রবীন্দ্রচনাবলী, ১ম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ সংযোজিত 'বউঠাকুরাণীর হাটের? “ভুচনা” | 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্ি ১০২১, 


টাকিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য কেহ কেহ ভারতচন্তর প্রসঙ্গে সমাজ-মানসিকতার 
প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তাহারা বলেন, ভারতচন্দ্র এক অবক্ষয়ী সমাজে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাই তাহার কাব্যে নৈতিক অধোগতি এতটা! রমণীয় ও 
চিন্তাকর্ষারূপে অঙ্কিত হইয়াছে। বিদ্ভার মন্দিরে হাড়ঙ্গ কাটিয়। সুন্দর 
দুর্নাতিপূর্ণ ক্লিন্ন জীবনের জয়গান গাহিয়াছে। এই হড়ঙ্গ সমাজের অভাত্তরে 
স্বগভীর ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল--ভারতচন্দ্র এই দূষিত দরবারী আদর্শের 
নকিব।৯২ কারণ তাহার কাব্যে নায়ক-নায়িকার প্রাগ্বিবাহ-মিলনের 
কথা সবিস্তারে বণিত হইয়াছে । অবশ্য পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত কাব্য- 
সাহিত্যে প্রাবিবাহ 'ও পরকীয়! প্রেমের কথ! বণিত হুইয়াছ্ধে। এ 
বিষয়ে একটা কথ! মনে রাখিতে হইবে- মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন 
শ্রেণীর কাব্যে বিশেষ ধরনের বীতি অনুসৃত হই'ত। মঙ্গলকাব্যেরও কতকগুলি 
বাধা দস্তর ছিল। ভারতচন্দ্র কালিকামঙ্ললের ধার! অনুসরণ করিয়াছেন । 
এই শ্রেণীর কাব্যে গল্পটি যেভাবে ধণিত হইয়া! থাকে, কধি মোটামুটি সেই 
আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক কালিকামঙ্গলেই দেবী কালিকার বরে 
বিদ্বার শয়নমন্দিরে স্বন্দর গোপনে উপস্থিত হ্ইয়াছিল-_ভারতচন্দ্র সেই 
আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য কবির সঙ্গে পার্থক শুধু এই যে, ভারচন্দর 
স্থল ব্যাপারকে সৃষ্ম কারুকর্মেগ দ্বারা সহমযোগ্য করিয়াছেন, কামরঙ্গের 
জান্তব উল্লাসকে বাকৃবৈচিত্র্যের দ্বার! প্রশমিত করিয়াছেন, এবং হাস্য 
কৌতুকের দ্বারা আপত্তিকর বর্ণনাকে লঘু করিয়া দিয়াছেন। হ্ৃতরাং 
বিদ্যাস্বন্দর রচনার জন্য ভারতচন্দ্রের দূষিত রুচি বা তৎকালীন সমাঁজভীবনের 
অধোগতি ম্মরণ করিয়া বিষণ্ন হইবার প্রয়োজন নাই। 

আর একটা প্রসঙ্গ এই স্থানে আলোচন! করা যাইতে পারে । ভারতচন্দ্র 
দেবদেবীর প্রতি অশ্রদ্ধ জ্ঞাপন করিয়! তাহাদিগকে হাম্তকর ভাড়ে পগ্িণত 
করিয়াছেন, তাহার দেবধিশ্বাস শিথিল হইয়] গিয়াছিল, এবং এই রন্র পথ 
দিয়া তিনি আধুনিক কাব্যের সূচনা করিয়া গিয়াছেন__এরূপ কথা অনেকেই 


৯২ রুচিবাশীশদের পক্ষ হইতে দীনেশচন্দ্র ভারতচন্ত্রের নৈতিক ভাব সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য 
করিয়! লিখিয়াছিলেন, *থিছ্যান্থন্দর গুভৃতি কাব্য নৈতিক জীবনের ভগ্রপতাকা, বিজাতীয় 
আদর্শ ও কুরুচি-কলুধিত কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য...” কিস্তু কাব্য ধিচাব করিতে 
বসিয়া নৈতিক জীবনের পতাকা! উচ্চ করিয়! ভুলিলেই সব সমদ্নে শ্রেষ্ঠ কাব্য পাওয়া যায় না! 


১০২২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বলিয়া থাকেন। একথ! অবশ্য সত্য /্য, ভারতচন্দ্রের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের 
নরলীলার প্রথম সচেতন কবি। *অন্নদামঙ্গলে দেবদেবীর চরিত্র একেবারে 
মর্ভ্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে । দৈবী মহিমা অপেক্ষ/ মানবোচিত ক্রটি- 
রিচ্যুতিই তাহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে । তবে দেবদেবীর 
প্রতি কবির বিশ্বাস ও নিষ্ঠ৷ শিথিল হইয়াছিল তাহা! পুরাপুরি স্বীকার করা 
যায় ন। | কারণ অন্নদামজলের তিন খণ্ডের কোথাও কৰি দেব-দেবীর প্রতি 
অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই।+ দেবী অন্নদার পুজ। প্রচারের জন্তই তিনি এই 
কাব্য রচন1 করিয়াছিলেন । স্বতরাং দেবদেবীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল 
না, এপ কোন কথাই উঠিতে পারে না। সংস্কৃত অর্ধাচীন পুরাণেও 
দেবদেবীর চরিত্রে সব সময়ে নৈতিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ভারতচন্ত্র 
এই ধরনের পুরাণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। হৃতরাং 
তাহার অঙ্কিত দেবদেবীর চরিত্র কিয়দংশে অর্বাচীন পুরাণের অন্নুরূপ হইবে, 
তাহাতে আর বিস্ময়ের কিআছে? আরও একটা কথা, কবি দেবদেবীর 
কাহিনীকে গার্ধস্থ্য আদর্শের দ্বারা বূপাত্তরিত করিয়! লইয়াছেন। তাই 
অন্নদামঞ্ছলের দেবদেবীর চরিত্রে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ছায়! 
পড়িয়াছে । হরপাবতীর দণম্প্ত্যজীবন, কলহ, শিবের ভিক্ষায় গমন, বৃ 
ব্যাসের হাস্তকর বিড়ম্বন।-__-এ সমস্তই দৈনন্দিন জীবনচিত্র হইতে পারিয়াছে | 
দেবী যখন ব্যাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া! আধীর্বাদের ছলে অভিশাপ দিতে 
চলিলেন, তখন মহাদেব কৌতুক করিয়া! বলিলেন £ 
হাগিয়! কহেন হর বুঝি ভারে দিবা বর 
মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও। 
আমি বুদ্ধ তাই কই জ'নি নাই তে।ম! বই 
এক ুটা অন্ন মেনে দিও ॥ 

কোন কোন স্থলে হরগোৌরীর কলহের মধ্য দিয়া দারিধ্রযবিড়স্বিত সংসারের 
বাস্তব চিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। শিবের অভিযোগে দেবী ক্ুদ্ধা হইয়! 
বলিলেন, শিবের তো বূপগুণের সীম! নাই, বয়সেরও গাছপাথর নাই__ 
সম্পদের মধ্যে সবেমাত্রসম্বল একটি বুড়া বলদ। আবার পুত্র ছুইটিও বাপের 
উপযুক্ত হুইয়াছে। বড় ছেলে গণেশের একমাত্র গুণ-_বাপের মতো! সিদ্ধি 
সেবনে দক্ষ । তাহার সখের ইদুর আবার কাটুরকুটুর করিয়া ভিক্ষালন্ধ চাল 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ১০২৩ 


খাইয়া ন্ট করে। ছোট ছেলে কাতিক উপাম্-উপার্জন কিছুই করে না, 
শুধূ ময়ুর উড়াইয়] বেড়ায় । কাজেই দেবীর হৃঃখের সীম! নাই £ 

গুণের নাহিক শীমা রূপ ততোধিক । 

বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্ীক। 

সম্পদের সীম! নাই বড়! গরু পলি । 

রন! কেবল কথা সিন্ধুকের কুজ॥ 

রঃ সত ঃ 

বড় পুত্র গজনুখ চারি হাতে খান। 

সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান ॥ 

ভিক্ষা মাগি ক্ষুদ-কেন যে পান গাকুর। 

তাহার ইন্দুরে করে কাটুরকুটুর ॥ 

ছে।ট পুত্র ক।তিকেয ছয় মুখে খায়। 

উপ।য়ের সীমা ন|ই ময়ুরে উড়ায় 
এই কথা শুনিয়া ক্ষুধাতুর বুদ্ধ হর লজ্জিত হইয়া ভিক্ষায় বাহির হইবার 
উপক্রম করিলেন £ 

তবানীর কটুভাষে লজ্জ। হল কৃত্িবাসে 
ক্ষুধানলে কলেবর দহ্ে | 
বেলা হল অতিরিক্ত পিতে গল! হৈল তিক্ত 
বৃদ্ধলোকের ক্ষুধ| নাহি মনে ॥ 

এই স্মন্ত বর্ণনায় কৈলাসবাশী দেখদম্পতীর দৈব ম্জ্মি! রক্ষিত হয় নাই 
বটে, কিন্তু প্রতিদিন্বে গার্্‌স্থজীবন প্রতাক্ষ বাস্তবানুগামী যেমন হইয়াছে, 
তেমনি সেই বাস্তব উপাদ1ন শিল্পবূপও লাভ করিয়াছে । 


অসাধারণ শবকুশলী ভারতচন্দ্র লীলাচ্ছলে নানা ধরনের কাব্যকবিতা 
লিখিয়াছিলেন। “হিন্দী ও ফার্সী তাহার নখদর্পণে ছিল ; প্রয়োজন স্থলে 
মিশ্রভাষায় কবিতা লিখিয়! তিনি প্রতিভার সরসতা ও সজীবতাই প্রমাশ 
করিয়াছেন 1৯৩ সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে সাধারণ কুশলী এই কৰি তাহার 


৯৩ সাহিত্য প'রষদ প্রকাশিত 'ভ।বরতচল্জী রচনাবলী'র “বিবিধ অনুচ্ছেদে “এক সম 
বৃকভানু কুমারী" এবং প্্য।মহিত গ্রাণেশ্বর”" ছুইটি কবিতা ভাষার দিক দিয়! উল্লেখযোগ্য । 
প্রথমটিতে হিন্দী ভাষ! এবং দ্বিতীয়টিতে বাংলা-সংক্কৃত-হিন্দী-ফারসী ভাষা! অন্ুস্থত হুইয়াছে। 
অবনত কবি এই ধরনের কবিতা ক্রীড়াচ্ছলে লিখিয়াছিলেন--কবিত্বের দিক দিয়! এগুলি অতি 
ভুচ্ছ। 


১০২৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত . 


রচনার নানাস্থলে জ্ঞানবিদ্যা ও ভূয়োদর্শনের প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন । সংস্কৃত 
ভাষায় লেখা তাহার সামান্ত কিছু রচনাও পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে 'অথ 
নাগাষউকং এবং “চণ্ীনাটক' উল্লেখযোগা | পঙ্ভনিদার রামচন্দ্র নাগের 
অত্যাচারে বিব্রত হইয়া কবি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রতিকার প্রার্থন! 
করিয়! কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার “বাটাগন্গাভজনপরিপাটা পুটয়িতা” 
--তাহা নাগ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে-_-”সমস্তং মে নাগে! গ্রসতি 
সবিরাগে! হরি হরি” । তখন কবির বয়স মাত্র চল্লিশ বৎসর (প্বয়শ্ত্বারিংশ”) 
এবং “পিতা ব্ৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী”। এই পত্রকবিতা পাঠে 
কুষণচন্ত্র কবির দুঃখকষ্ট কিয়দংশে দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। এই 
কবিতার্টিতেও কবি দ্ৰযর্থবোধক সংস্কৃত ভাষায় নিজ গ্যায্য অভিযোগ রাজ- 
সমীপে উপস্থিত করিয়াছিলেন | 


মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ভারতচন্দ্র মিআভাষায় 'চণ্তীনাটক* রচনা আরম্ত 
করেন।৯৪ দুঃখের বিষয় এই বিচিত্র নাটকটির মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়াই 
কবি লোকান্তরিত হন। চণ্ডীনাটক সম্পূর্ণ হইলে ইহা মধ্যযুগীয় বাংলা 
সাহিত্যের একখানি অভিনব গ্রন্থ বলিয়। খ্যাভিলাভ করিতে পারিত। পুরাতন 
ংল! সাহিত্যে বাংলা নাটক রচিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত 
নাটকের রীতি অনুসরণ করিয়| চস্তীনাটকের পরিকল্পনা! করিয়াছিলেন । পুরাণে 
বণিত চণ্ডী ও মহিষাস্থরের যুদ্ধ ও দেবীকর্তৃক অস্থর বধ--ইহাই নাটকটির 
বক্তব্য । কবি সৃত্রধারের উক্তিতে বলিয়াছেন, “ভাষাক্লোককবিত্বগীতমিলিতং 
খণ্ডেন সদ্বণিতং। তিনি ইহাতে বাংলা, সংস্কত ও হিন্দী শবের প্রয়োগ 
করিয়াছেন । নটা বাঁংলা-হিন্্ী মিশ্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছে, সৃত্রধার বিশুদ্ধ 
সংস্কতেই আলাপ করিয়াছে। নটা ও সূত্রধারের সংলাপের পর কবি 
মহিষানুরের আগমন বর্ণনা করিয়াছেন কয়েকটি অন্ুকারবাচী ধ্বন্গ্তোতক 
শবের সাহায্যে কিন্তু ভাষা পুরাপুরি সংস্কতেই রাখিয়াছেন। যথা : 


৯৪ «মরণের কিছুদিন পূর্বে ভারতচজ্জ সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিক্রমে মহ্যাহবের যুদ্ধ 
বর্ণনাছলে সংস্কৃত ও হিন্দি মিশ্রিত বঙ্গভাধায় *ণ্তীনাটক' নামে এক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন, 
তাহার ছুমিক! ও যুদ্ধের আড়ম্বর মাত্র প্ররচন! করিয়াই সৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন...” 
৮১১১, প্রণীত *কবিবর ৬ভারতচন্তর রায় গুণ।করের জীবনবৃত্তান্ত? ) 





পুরাতন ধারার অন্ুুবৃতি ১০২৫ 
থটুমট্‌ খট অট. খুরোখধ্যনিকৃতজগতী কর্ণপুরাবরোধঃ 
ফৌ! ফে৷ ফেঁতি নামা'নিলচলদচলা ত্যন্তবিত্রাস্ত লোক । 
সপ. সপ. সপ. পুচ্ছধা তোচ্ছলহুদধিজল প্লাবিত স্বর্গমতোযে। 
ঘর্ঘর. ঘো'রনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামপ্ধপে! বিক্মপঃ ॥ 
এখানে চার প্রকার অন্ুকারবাচী শব প্রযুক্ত হইয়াছে-_মহিষের ক্ষুরধ্বনি 
€ খু মট্‌ খট্‌ মট্‌ ), নিশ্বাসের শব্দ ( ফৌ ফেঁ। ), পুচ্ছতাড়ন শব্দ (সপ২সপ. 
সপ.) এবং ঘোরনাঁদ (থর্‌ ঘর্)। এইবপ বাস্তব শব্দকবি এমন কৌশলে 
প্রয়োগ করিয়াছেন যে, মহিষাস্বর যেন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হুইয়! ওঠে। 
অন্বকারবাচী শব্দে ভারতচন্দ্রের নেশ! লাগিয়া গিয়াছিল। অন্রদামঙ্গল, 
খিগ্যাস্বন্মর, মানসিংহ-_প্রত্যেক খণ্ডেই তিনি প্রচুর অন্বকারবাচী শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে এখানে অল্প কয়েকটির উদাহরণ দেওয়! যাইতেছে £ 
(১) লটাপট জটাজুট সংঘ্ট গঙ্গ]। 
ছলছল টলট্রল কলকল তরঙ্গা ॥ 
ফণাফণ ফণাফণ ফণ্রাফন্ন গাজে। 
দিনেশ প্রতাঁপে নিশানাণ সাজে £ 
ধকধবক্‌ ধকধ্বক্‌ জ্বলে বহ্িভালে। 
ববন্বম ববন্ধম মভাশব্দ গলে ॥ 
দলম্মল দলম্মল গলে নুগুম।ল| | 
কটাকউ সগ্যেমরা হুন্ভিছালা॥ (অন্দামঙ্গল-_শিবের 
দক্ষ|লয়ে যাত্র। ) 
(২) পায়মপয়োধি সপঅপিয়া । 
পিষ্টকপবত কচমচিয়া ॥ 
চুকু চুক চুকু চুস্ চুষিয়!। 
কচর মচর চব্য চিবিয়া ॥ 
লিহ লিহ জিহে লে লেহিয়!। 
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া ॥ (অন্নদ|মঙ্গল-_-শিবের ভোজন ) 
€৩) পয়দূল দলবল ভূতল টলমল 
সাজল দলবল অটল সোয়ার1। 
দামিনী তক তক জামকী ধকধক 
চকমক চকযক খর তরবারা ॥ (মানসিংহ--লনাসজ্জ| ) 
সর্বত্র অবশ্য এই শব্ঝঙ্কার কাব্যধর্মী হয় নাই, কোন কোন স্থলে কৰি 
. এইবূপ শব্ধ প্রয়োগ করিয়! শুধু কৌতুক সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। 
৬৫-_-(৩য় খণ্ড) 


১০২৬ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কোথাও-বা অনুকার শব্দে তাহার সামর্থ্য কতদুর, তাহাই যেন প্রমাণ করিতে 
গিয়াছেন। সে যাহা হউক, চণ্তীনাটকে কবি মহিষাপুরের ক্ষুরধ্বনি প্রভৃতি 
অতিশয় কৌশলে বর্ণন1! করিয়াছেন-যাহাতে বিশালকায় দৈত্যের বীভৎস 
মৃতি চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। অবশ্য একথাও স্থীকার্ধ যে, কবি যে 
সমস্ত ধ্বনি ব)বহার করিয়াছেন, তাহ! নিতান্তই বাস্তব শব্দের অনুকরণ 
হইয়াছে; তাহাতে একট! দুর্দান্ত বহ্ঠমহিষের কার্দমাক্ত শরীর ব্যতীত 
পুরাণোক্ত মহিষাহ্থবরের ভয়ঙ্কর মুঠি ততটা ফুটিতে পায় নাই। সপ. পপ. 
পুচ্ছাঘাতের শব হাস্তই উদ্রেক করে। সেই হান্ত উদ্দাম হইয়া পড়ে যখন 
অস্থরের নাসিকা হইতে ফে৷ ফেঁ! শব্দ শির্গত হয়। অবশ্য মার্কগডয় পুরাণে 
(৮২-৮৩ অধ্যায়) মহিসাহগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে--মহাবাধ মহিষাস্বর 
অতিকোপে ক্ষুরাঘাতে পৃথিবীকে দ্ীর্ণ করিয়! শূর্গযুগল ছার! গিরিসমূহ নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল । তাহার বেগঘুক্ত ভ্রমণে পৃথিবী বিশীর্ণা হইলেন, লাস্কুল- 
সম্তাড়িত সমুদ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিল। ভারতচন্দ্রের মহিষাসুরের বর্ণনায় 
এই গান্তীর্য রক্ষিত হয় নাই। অবশ্য মহিষাত্ররের উ্ভিটি হিন্দী ভাষায় 
চমৎকার মানাইয়াছে। মঠিযাহর দেবদেবীর পূঞ্জ|, ত্যাগ» তিতিক্ষ], আত" 
উপবাস ছ।ড়িয়া মানুষকে ভোগদুখে কাল কাটাইতে বলিল। তাহার মতে 
মানুষের মর্তাভোগই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত £ 


শ্োন্রে গোয়ার লোগ ছল্ড দেউপোম রোগ 
মংনছ' ভানন্দ/ভাগ তৈষরাজ যোগমে । 
অ।গমে ল।গাও ধাউ কাহকে জালা ও জাউ 


এক্রোজ প্যার প্উ ভোগ একি লোগমে ॥ 

যোগধ্যান ছাড়িয়া এই জগতেই ভোগহৃখ লুঠিয়। ল৪-_-ইহ1ই মোক্ষ (“ভোগ 
এহি লোগ মে”)-__ইহাই তাহার আদর্শ। পাথিব ভোগম্খের ঘোষণায় 
দেবী চগ্ডিকা হান্ত করিলেন, পরে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন__ইহার পরেই 
নাটক খণ্ডিত হুইয়াছে-__কবি এই অংশটুকু লিখিয়াই মত্যদেহ ত্যাগ করেন। 
নাটকটি সম্পূর্ণ হইলে মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের একখানি বিচিত্র গ্রস্থ 
পাওয়া যাইত। 

এ পর্যস্ত আমর! দেখাইতে চেষ্ঠা! করিয়াছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
কবি ভারতচন্দ্র একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তাহার 


পুরাতন ধারার অন্ুরৃত্ি ১৩২৭ 


বাক্রীতির আদর্শ পরবতণ কালেও অনুসৃত হইয়াছে । যে মাইকেল মধুসূদন 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কাগডারী, তিনি ও ব্রঞ্জাঙ্গনা কাব্যের ভাষারীতিতে 
ভারতচন্দ্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন । শব্দের বিচিত্র ব্যঞ্জনাময় ব্যবহার- . 
কৌশল রায়গুণাকরের নখাগ্রে বিরাজ করিত: তাহার সহিত যোগ 
দিয়াছিল সরস পরিভ ঠাস-কৌতুক, তীক্ষবুদ্ধি ও প্রসন্ন ভীবনভোগের চিত্র। 
কবির ধন্মভে'ও সেই উদারতা লক্ষণীয় | যাদিও তিনি শ্াক্ত ম্লকাব্য 
লিখিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের বিশেষ কে!ন শাখা-উপশাখাকে প্রাধান্ত না 
দিয়া পঞ্চোপ!সক সাধারণ হিন্দুর সর্বদেবভার প্রতি সনভক্তি এবং 


ও!ভ্িকের সাপে বেদান্ত ী »পদিত ব্রক্মতান্তের গ্রতি শিঠাতিনি 
ব্যক্তিগত জীবনে রি হই মং মত স্বীকার করিয়াছেন । 
পরিশেষে একথা বণিতে বাধ! নাই যে, ভারতচন্দ্রের কাব্য কোন মহৎ 


বিরাট সূষ্টি নহে। আজো কাব্যে গন্গীর পেদনা ও করুণধমের ছবি অতি 
অল্পই আছে। যাহ! অসঙ্গত, ভান্মুখর। কৌতুকগ্রতণ_জ্জীবনের সেই 
লখুচপল উমিমুখর দিকটি কবি আম্চয নিপুণতার মক্তে ফুটাইয়া ভুলিয়াছেন। 
মর্ভাধরিত্রীকে লইয়'ই তাহার কাবার । গ্রাভিদ্রিনের জীবমকে কেন্দ্র 
করিয়! একপ্রকার সরস জীবনভোগ্ের মাঞ্জিত রূপ তাহার কাব্যে ঘটা 
ফুটিয়াছে, জীবনের গন্ভীর দিক ভ৬টা ফুটে নাই । “কবি দেহের দেউলে 
দেহাতাতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন”--একথা! তাহার সন্বপ্ধে বল। 
যায় কিন| মন্দেহ।*৫ কারণ দেহাতীতেও ব্যাপারে তাহার বিশেষ কোন 
কৌতুহল ছিল বলিয়! মনে হয় ন1। প্রতাক্ষ জীবনের পটভূমিকায় তিনি 
কাঁব্যকে উপস্থাপিত করিয়াছেন, দেবদে বীরাও মাটির যানুষ হইয়। উঠিয়াছেন | 
তাহার কাবো তদানীন্তন নাগরিক জীবনের ছবি যতট। ফুটিয়াছে, কোন 
আদর্শায়িত গভীর তত্বকথ! ধা জীবনচিত্র ততট। ফুটে নাই। তাই কেহ 
কেহ বাকৃপতিরাজ ভারতচন্দ্রের কাবাকে “গীবনের দর্পপ”৯৬ বলিতে 
চাহেন। বাস্তবিক ভারতচন্দ্রের কাবোর শৌরাণিক আখ্যানেও তৎকালীন: 
সমাজ মানসের চিত্র প্রতাক্চ হইয়! উঠিয়াছে। তাহার কবিখ্যাতি আজ ছুই 
শতাব্দী ধরিয়! যেরূপ স্থায়ী হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, উহাতে কোনদিন 





৯৫ ডঃ মদনমোহন গোন্বামী-রায়গুণাকর ভারতচন্ত্রীঃ পৃ ৩৩৫ 
৯৬ শ্র 


১০২৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিনুঙ 


বিন্মরণীর গ্রহণ লাগিবে না । কেহ তাহাকে নটবিটের পর্যায়তুক্ত করিয়াছেন, 
কেহ তাহার অশ্লীলতার জন্য গালি দিয়াছেন, তাহার চরিত্র সৃ্ির অক্ষমতার 
জন কেহ তাহার নিন্বা করিয়াছেন । কিন্তু “ভারত ভারতখ্যাত আপনার 
গুণে ।” সরসতা, কৌতুকপরিহাস, বাগবৈদগ্ধয প্রভৃতির প্রতি পাঠকের 
যতদিন আকর্ষণ থাকিবে, ততদিন ভারতচন্দ্েরও আদর থাকিবে । তিনি 
মহৎ শিল্পী ন! হইলেও বিচিত্র প্রতিভাধর শিল্পী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাট্র। 


রামপ্রসাদের বিদ্যা সুন্দর ॥ 


সাধককবি রামপ্রসাদ সেশ শ্যামাসলগীতের রচয়িতা ও কালীসাধক 
বলিয়া! সর্বত্র পরিচিত হইয়াছেশ বটে, কিন্তু তিনিও মধ্যবয়সে বিদ্যাত্ন্দরের 
কামকুপে মজিয়াছিলেন । তাহার রচিত “বিদ্যাহন্দ্র' (ঈশ্বর গুপ্তের মতে, 
ইহার প্রকৃত নাম 'কালিকামঙ্গল' বা কবিরঞ্জন বিছ্যাস্রন্মব” ) কবে এবং কেন 
রচিত হয় তাহ! লইয়াঁও সংশয় আছে। পরে শাক্তপদাবলী প্রসঙ্গে আমরা 
রামপ্রসাদের জীবনী আলোচন1 করিব। এখানে সংক্ষেপে তাহার বিগ্াসুন্দর 
কাব্যের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 
- ঈশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম গবেষকের দৃষ্টি লইয়া রামপ্রসাদ সংক্রান্ত নানা তথ্য 
গ্রহ করেন ।৯৭ তাহার মতে, বিদ্যাসুন্দর; কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন__ 
রামপ্রসাদের এই তিনখানি কাব্য পু'থির আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্ত 
তাহার শান্ত গানগুলি কোন পুথি হইতে সম্বলিত হয় নাই, লোকের কঠে 
কণ্েই ফিরিত। কবির কালীকীর্তন মুদ্রিত হইলেও কৃষ্ণবীর্ভন প্রকাশিত 
হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্ত সংগ্রহ করিয়]! “সংবাদ প্রভাকরে" ইহার একটি 
পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ।৯৮ ১৮৩০ খ্রীঃ অব্ের পূর্ব হইতেই গুপ্তকবি 
রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন |৯৯ 


৯৭ সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০১ ১ল! পৌষ 
৯৮ পদটির প্রথম কয়েক পংক্তি 3 
প্রথম বয়ল রাই রসরঙ্গিণী। 
ঝলমল তন্ুুরুচি স্বর সৌদ (মনী | 
রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে রাই আমার মদনমোহিনী ॥ 
রাই যে পথে পয়ান করে মদন পলা ভরে 
ঝুটিল কটাক্ষশরে জিনিল কুহ্বম শরে ॥ 
৯৯ ১২৬* সনে সংবাদক্টভাকরে তিনি লিখিয়া ছিলেন, «পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হুইল 








পুরাতন ধারার অনুবৃতি ১০২৯ 


লোকপ্রবাদ মতে রাষপ্রসাদের বিগ্যান্বন্দর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে 
রচিত হয়-_তাহার কিছু পূর্বেই ভারতচন্দ্রের বিছ্যাস্ন্দর রচিত হইয়াছিল । 
কাব্যের কোথাও রচনাকাল সম্বন্ধে কোন সনতারিখের উল্লেখ নাই। 
কাব্যের ভণিতাঁয় কবি “কবিরগ্রন” উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন । ১১৬৫ 
সনে € ১৭৫৯ শ্রী: অঃ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 'শ্রীরামপ্রসাদ সেন স্বচরিতেষু' 
হালিশহর ও ওখড়া পরগণ্ণার একাম্ন বিঘা জমি 'মহোত্রাণ' হিসাবে 
দাঁন করেন। এই দলিলে 'কবিরগন" উপাধি নাই। অথচ কৃষ্চচন্দ্র যাহাকে 
জমি দান করিয়া সম্মান করিতেন, দলিলে তাহার উপাধিও লিখিতেন |১০০ 
ভারতচন্দ্রকফে জমি দান. করিয়! তিনি যে দলিল লিখিয়া দিয়াছিলেন 
তাহাতে ও ভারতচন্দ্রের উপাধি ছিল । হ্ৃতর1ং এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, 
১৭৫৯ শ্রী: অন্দের পূর্বে তাহার বিগ্যাইন্দর রচিত হয় নাই, কারণ তাহার 
পূর্বে তিনি “কবিরঞ্জন' উপাধি পান নাই। ঈশ্বর গুপ্তের মতে মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র কবির গানের খুব ভক্ত ছিলেন, কির গ্রাম হালিশহরেও মহারাজ 
নাকি শুধু কবির গান শুনিখার জন্যই যাতায়াত করিতেন এবং তাহার গান 
শুনিয়া "সস্তর্ট হইয়! তাহাকে কবিরঞ্জন অভিধান দান করিয়াছিলেন |” 
ইহা হইতে অনুমিত হয় বিদ্যাস্ন্দর রচনার পূর্বেই তিনি কবিসাধকব্ূপে 
খ্যাত হইয়াছিলেন এবং গানের জন্যই মহারাজের নিকট কবিরঞ্জন উপাধি 
পাইয়ছিলেন। কিন্তু কবি কোন পদে বা কাব্যে কষ্ণচন্দ্রের উল্লেখ করেন 
নাই। তাই কেহ কেহ মনে করেন, “কবিরঞ্জন' উপাধি কবির পস্বয়ং- 
খ্যাপিত” ।১ এই উপাধি কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত--ইহার একমাত্র প্রমাণ ঈশ্বর 
গুপ্তের উক্তি। ইশ্বর গুপ্ত খন রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন 
তখন কবিবরের পুত্র-পৌত্রাদি ও আত্মীয়স্বজন জীবিত ছিলেন। তিনি 
তাহাদের নিকট হইতেই তথ্যাদি পাইয়াছিলেন। স্বতরাং তাহার উদ্ভি 
ততটা অমূলক নহে। 





জ অনি 


আমর] রামপ্রসাদি পদ্ভ সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।” সুতরাং ১৮৩* ত্রীঃ অবোর পূর্ব হইতেই 
তিনি এ বিষয়ে সন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন । ১৮৩৩ খ্বীঃ অব্য নান! অনুসন্ধানের পর তিনি 
“কা লীকীত্তন, প্রকাশ করেন। 

১০০ ডঃ দীনেশচন্দ্র ভটাচাষ--কবিরগ্রন রামগ্রসাদ সেন, পৃ, ২০-২১ 

১ ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য--এ পুস্তিক।, পৃঃ ২, 


১০৩০ ংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


রামপ্রসাদের বিগ্যাহন্মর-কালিকামঙ্গল কবে রচিত হইয়াছিল তাহার 
একটা আন্মানিক ইঙ্গিত পাওয়। যাইতেছে দলিলের সনতারিখ হইতে 
(১৭৫৯ শ্ী:)। ১৭৫৯ শ্রী: অব্দের পর এই কাবা রচিত হইয়াছিল, ইহা! 
একরপ স্থির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু এবিষয়েও দ্বিমতের অবকাশ 
আছে। ঈশ্বর গুপ্রের মতে, প্মহাত্া বামপ্রসাকি বিদ্থাহ্থন্দর দুটি করিয়। 
ভারতচন্দ্রের প্রতি বিদ্যাত্রন্দর রচনার আদেশ করিয়াছিলেন” ২ বোধ হয় 
তাহার এই মন্তব্য হইতে পরবঙী কালের লেখনগণ মনে করিয়াছেন, 
রামপ্রসাদের বিদ্াহন্দর ভারতচন্দ্রের গিগ্যানন্দরের পুরে রচিত হইয়াছিল । 
ভারতচন্দ্রের অন্রামজলের রচনাকাল ১৭৫২ হী অন্ব। আ্ভরীং কেহ কে 
অনুমান করেন রামএরসারের বিদ্যান্বত ১২৬২ হীঃ অন্দের পুর্বে রচিত হয় ।৩ 
কিন্তু ইদানীং গবেষকগণ পিদ্ধান্ত করিরাছেন_ভ।রতচন্দরের মৃত্যুর পর 
১৭৬০-৭০ খ্রীঃ অবের মো ইহ| রচিত হইয়: থাকিবে । তখন কবির তিনটি 
সন্তানের জন্ম হইয়াছে, কারণ কাবোর মধ্যে তিশি তিন সন্তানের উচ্লেখ 
করিয়াছেন, চতুর্থ পুত্র রমমোহুনের উল্লেখ করেন নাই 1৪ 

রামপ্রসাদ মহারাজ রুষঃতন্দ্র ও আল্যান্ত ভূষ্বমীর নিকট নাঁনাপ্রকার 
সহায়ত], বৃত্তি ও নিষ্কর জমি লাভ করিয়ছিলেন । ইহাদের মধো তিনি 
“কালীবীর্ঠনে' বাজকিশোর নামক এক ধশাঢ্য বাঞ্ির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ 
করিয়াছেন । উহারই অভুরোপে তিনি কালীকীত্ন রচন! করিয়াছিলেন | 
ইনি হয়তো! ছুগলীর দেওয়ান “পাঁজকিশোর হইবেন । রামপ্রসাদ যদি 
রুষ্ণচন্দ্রের আদেশে বিদ্যাযুন্দর পিখিতেন, তাহা হইণে কাব্যের কোন না 
কোন স্থলে উাই।র নাম উল্লেধ করিতেন ? হৃভরাং খিশ্ব'সঘোগ্য প্রমাণাভাবে 
এ কথা মানিয়! লওয়া যায় না। তবে এইটুকু শিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে 
যে, কবির চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় বিদ্যাহ্বন্দর রচিত হয়|" 

২ সংবাদ প্রভাকর, ১লা পোষ, ১২৬০, 

৩ রুমচন্জ তকালঙ্কার« রামগতি হ্যায় গুভৃতি পর্ডিতের। রামপ্রমাদেব বিছ্যাস্গন্দর 
কাবাকে ভাতচন্রোর নিদ্যানুনগাগের পূর্বনৃতা বলিয়াছেন । কারণ ভারত্তচন্দরেঠ অতি উপাদেয় 
কাবা পূর্বে রচিত হইলে রামগ্রস।দ «প্রবহম।ন নদী সম্নিখানে সরোবর খননের গ্ায় নিতান্ত 
অবিজ্ঞের কাধ? (হ্য।য়রত্ব--বাঙ্গল| ভাষা! ও বাঙ্গাল! সাহিতভা বিষদনক প্রস্তাব) করিতে 
যাইবেন কেন ? অবগ্য ইহ! অন্নমান মাত্র। 


৪ ডঃ দীনেশচন্দ্র ভটটাচার্য-_-পুর্বোল্লিথিত গ্রন্থ, পৃ 2২ 
€ এ পৃ. ৩২ 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ১০৩১ 


যদিও রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের পরে বিদ্যাহ্বন্দর রচনা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অন্ান্তি কালিকামঙ্গলের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন। কাহিনী (সিন্দুর লেপনের দ্বারা চোর ধরা), চত্ষিত্র (বিহু 
ব্রাহ্মণী ) প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি অনেক সময় সপ্তদশ শতাব্দীর কালিকা- 
মঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম দাসের কাব্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । 
কষ্ধরামের দ্বারা তিনি এতদূর প্রভাবিত হুইয়াছেশ যে, কৃষ্ণরামের গ্রামা- 
অশ্নীল-ইতর শব্বগুলিও তিনি অনুসরণ করিয়াছেন !৬ কাহিনীর সর্বশেষে 
সন কর্তৃক শবসাধনার বর্ণনা শাক্ত তান্ত্রিক কবিরই উপযুক্ত হইয়াছে। 

রামপ্রসাদ প্রায়শই কৃষ্রণমকে অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কাহি শী 
গ্রন্থনে বিশেষ মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই । তবে কাব্যটি যে 
যথার্থ কালীভক্তের রচিত, তাহ। ইহার আদ্ন্ত হইতেই পাওয়া যায়। 
তাহার সুন্দরও প্রকৃত ভক্কে পরিণত হইয়াছে, খিদা মনেধমিত পতিলাভের 
জন্য কালিকার ক:ছে ম্মান্ররিক গ্রীর্ঘনা জামাইয়াছে । কবি তাই প্রাগ্‌- 
বিবাহ মিলপকে মিন্দুৰ দানের দ্বার। কথধিৎ শাস্ত্রসঙ্গত করিতে চাহিয়াছেন £ 

হন্দপারে সমপিলা! জন্ববের হাত । 
ুনার গিন্দুর দিল। সুন্বরীল মাথে ৪৭ 

হৃন্দরের বন্ধনমোচনের পর শান্ত্রসন্মত বিবাহ-সংস্কারের জন্ক রাড! বীরসিংহ 
্রাঙ্মণপণ্ডিতদের মত লইয়!ছিলেন। ব্র!দ্ণগণ শাস্ত্রের নজির তুলিয়া 
দেখাইলেন যে, গান্ধব-বিবাহের পর পুনর্বার বিবাহ-সংস্কারের প্রয়োজন 
নাই, শুধু দ্বিজজাতিকে দান করিপেই এই বিবাহ সিদ্ধ হইবে । বীরসিংহ 
সেই রীতি অনুসরণ করিয়া জ।মাতাঁকে যথাবিধি সম্মান করিলেন । এখানে 
দেখ! যাইতেছে, বামপ্রসাদ নায়ক-নায়িকার গান্বরবধিখাহ সত্বেও শান্ত্রসঙ্গত 





৬ কুষ্ঃরাম ও রামপ্রসাদের তুলনাখুলক আলোচনার জন্ম ডঃ শিলপ্রমাদ ভষ্টাচাধের 
£ভারতচন্দ্র ও রামপ্রপাদ' (এম অধ্যায়) দ্রষ্টব্য! 
৭ ভারতচন্দ্রও বিছ্যা-হুন্দরের বিবাহের কথ। নলিয়াছেন বন, কিন্ধু তাখ। বূপকার্থে 
গৃহাত হইয়াছে £ 
বিবাহ নছিলে ভূয় কেমনে বিহার ! 
গন্ধার্ব বিবাহ হল মনে আখি ঠার॥ 
কল্তাকর্তা হৈল বন্যা বরকর্ত। বর। 
পুরোহিত ভট্টাচাষ হেল পঞ্চশব ॥ 


১০৩২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিবাহের কথা চিস্তা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র সে কথা ভাবেন নাই, তিনি 
বোধ হয় মনে করিয়! ধাকিবেন-_যেখানে মদনদোত্যে নায়কনায়িক! মিলিত 
হইয়াছে, সেখানে শিখাসৃত্রধারী ত্রাঙ্গণ-পুরোহিতের প্রয়োজন নাই। যাহা! 
হউক রামপ্রসাদ ধাহার নির্দেশেই এ কাব্য রচনা করুন না কেন, নিছক 
কৌতুক বা! আদিরস তাহার কাব্যের প্রেরণা ছিল না। দেবীভক্ত রামপ্রসাদ 
বিদ্যাত্রন্দরের আগ্যত্ত শাক্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন । ত্বন্দর ও বিদ্যা- 
পরস্পরের প্রতি অন্ুরক্ত হইধার পূর্ব হইতেই দেবীর সেবক-লেবিকা! হইয়াছিল, 
কারণ তাহার! শাপত্রষ্ট দেবদেবী, কালিকার পূজা! প্রচারের জন্যই মত্যধামে 
হৃন্দর 'ও বিগ্ভারূপে জন্মগ্রহণ করে।” বর্ধমান যাত্রার পূর্বে স্ন্বর সগর্বে 
বলিয়াছে £ ূ ূ 

দঙ্গজদলন। হামা] জনন যাহার । 

জলে স্থলে অস্করীক্ষে ভয় কি তাভার ॥* 
বিদ্যাও সুন্বরকে পতিরূপে লাভ করিধার জন্ত ভক্তিভরে কালিকার শ্তব 


করিয়াছে £ 


ন্া। জপ্বতী সতী কুতাঞ্রলি শুক্কমতি 
কায়মনোলাকে! করে অব । 

তুমি শিদ্য! পরাৎপব] জন্বাজর] মৃত্যুহরা 
ভুমি ব্র্দা বিষণ তুমি ভব | 

তুমি জল ভুমিসবল ধম!ধর্ন ফলাফল 
তুমি সন্ধ]। ধিবাবিভাবদী। 

তুমি কুলাচল সিন্ধু তুমি রবি ভুমি ইন্দু 


অনন্ত ব্রহ্মাও ভাণ্তোদরা ॥ 
৮ হুন্দর শবসাধন! করিলে দেবী আবিভভূতি হুইয়। বলিয়াছিলেন ২ 
সাবধ|নে শুন পুত্র সর্ব কথা কহি। 
শ1পত্র্ট তোমা! দৌহাক।র জন্ম মহ & 
বিদ্ক/বতী হারাবতী তুমি মালাধর। 
মম পূজা প্রকাশার্ধে হইয়াছ নর ॥ 
» ন্বপ্লে আবিভূতি হুইয়! দেবী হন্মরকে আশ্বাস দিয়/ছিল্নে £ 
ভাব কেন ওরে ভক্ত আমি তব অন্ুরক্ত 
সেও তো৷ আম।র দাসী বটে। 
পরম রূপসী সেই একান্ত জানিবে এই 
তরুণী তোমার তরে ঘটে॥ 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ১০৩৩ 
হন্দর বিছ্ভার কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বে ও দেবীবন্দনা সারিয়া লইয়াছে £ 


নমো ভগবতি কিব। জানি স্তুতি 
প্রধানা প্রকৃতি কালী । 
শ্বাশানবাসিনী দনুজনাশিনী 


নুণ্ডম(লী মা করাল ॥ 

কাবে;র সর্বত্র এইরূপ অকৃত্রিম শ্যামাভক্তির উদাহরণ মিলিবে। শাক্ত কবি 
সুন্দরকে দিয়! শবসাধনাঁও করাইয়া লইগ্াছেন। এখানে কবি নিজ অভিজ্ঞতা 
ও তস্ত্রোক্ত শবসাধনার প্রক্রিয়ার সাহাযো সুন্দরের শবসাধনার বিস্তারিত 
পরিচয় দ্িয়|ছেন | অবশ্য কাব্যের পক্ষে এই শবসাধনার বর্ণনা নিতাস্ত 
অপ্রাসঙ্গিক হইয়! পড়িয়াছে--শান্ক কবি শিজ ইফদেবীর প্রতি ভক্কি- 
প্রকাশের জন্যই এই বিচিত্র বর্ণনার আশ্রয় লইয়াছেন। যদিও সাধককবি 
ধমীয় উদারত! প্রকাশ করিতে সঙ্কুচত হন নাই, ১০ কিন্তু এই শাক্ত ভক্ত 
বৈষ্ণব অন্প্রদায়ের প্রতি মানসিক উন্বার্ধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
বিশেষতঃ বীরভদ্রগোষ্ঠীর (বৈঞ্ঞব সহজিয়|) প্রতি তিনি কিছ নির্জয 
হইয়াছেন £ 

গোঁড়রাজ্যে গেড়'গুল! চলে যে যে ঠাটে। 

সেরূপে ভ্রময়ে কত ভাটে ঘাটে মাঠে"। 

ধুর মর সু 

মুক্ত গুপ্রছড়! শলে ঠাই ঠাই ছাঁন। 

ছুই ভ।ই১১ ভজে তারা সৃষ্টি ছাডা ভাব ॥ 

পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট। 

ভেকা ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥ 

এক এক জনার ধুমড়ী ছুটি দুটি। 

ছুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবারে কুটা॥ 

ভূগলামি ত।বে ভাব জন্মে থেকে থেকে । 

বীরভদ্র অন্বৈত বিষম উঠে ডেকে ॥ 

সেরসে রসিক নবশাক লোক যত। 

উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত ॥ 


১০ ভবানী শঙ্কর বিষুঃ এক ব্রহ্ম তিন। 
ভেদ করে সেই মঢ় জন প্রজ্ঞাহীন | 
১১ অর্থ।ৎ শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্ন 


১০৩৪ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সমাদরে কেহ নিষ! যায় নিজ বাড়ী। 

ভালমতে সেবা! চাই পড়ে তাডাতাড়ি ॥ 

গোঠী শুদ্ধ খাড়। থাকে বাবাজীব কাছে। 

মনে মনে ভর অপরাধী হয় পাছে 

নানা রন ভূগ্ায় "শায়ায় দিশা খাটে। 

শেষে মেয়ে পুরুষেতে পাতশ্ষ চাটে ॥ 

বৈষব বন্দন? গ্রন্থ সকালে পড়ায় । 

ছত্রিশ আশন নির1! একনে জড়ায় ॥ 

কেমন কলির ধ্ কব ভার কি । 

মজাইল গৃংপ্চের ক বত বি | 
ঘোর শরীক্ত কবি বৈষঃব অন্প্রায়ের পতি কিঞিনৎ প্রতিকুল হইয়!ছেন, ইহা 
আভু গেসাইয়ের ব্যঙের গুভার কিন! কে বলিতে পারে? কিন্তু ভারত- 

চন্দ্রেয কাব্যে এই ধরনের সম্প্রদায়গণ্ত ধ্যহবিদ্রপ নাই-এধিক হইতে 

রায়গুণাকর অধিকতর 'ওদার্ষের পি নিছে ইহার কারণ বামপ্রসাদ 
নিজেই ধিশেষ অন্প্রদায়তুক্ত ছিলেন, সেইভন্যই বোধ হয় সব সময় অন 
সন্প্রহায়ের প্রতি দাধ রক্ষা করিতে পাধেন মাই । অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বারভদ্রপস্থী সহঙ্জিয়া সম্প্রদায় যেভাবে সমাজে গুরুগি্রির বসা চাল:ইতেন, 
এবং যেবণ ব্যঞ্গত জীবনযাপন কছিতেন ভাভাতে সাধাঃণ গৃহের মন 
ইহাদের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়! পড়িয়াছিশ-বামপ্রসাঁদের উল্লিখিত চত্রগ্ডলি 
হইতে ভাহাই অন্মাশ ভয়। খামপ্রসাদ বৈষ্ণববিদ্বেষী ছিলেন না, থাকিলে 
কৃষ্ণনীর্তন লিখিতে পারিতেন না, বা কালীবীর্ভনে বৈষ্ণব পদপরধায় শীতি 
অনুসরণ কগ্ততেন ন' | শুধু সঙ্গি» বৈষ্ঃব সম্প্রদায়ের অসামাহ্িক আচার- 
আচরণের বিরদ্ধে তাহার মন বিষাইয়া গিয়াছিল। 


সুজ 
০] 


চরিত্রাঙ্কনে কবিরগ্রন র্লায়গুণাকর অপেক্গ। অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভারতচন্দ্রের কবিপ্রক্কতিটি হান্- 
পরিহাসমুখর ডিল, র্বামপ্রসাদ ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির “সীরিয়স' কবি__ 
তহুপরি ভক্ত-সাধক। তাহার বিগ্যাহ্থন্বর তাই কালিকামঙ্গলের দিকেই 
অধিক ঝু কিয়াছে, ভারতচন্দ্রে “সেক্যলর' রম অধিক ফুটিয়াছে। ভারতচন্্র 
চরিত্রসূষ্টির চেষ্টা করেন নাই, চরিব্রগুলির অন্তশিহিত অসঙ্গতি হইতে 
হান্তকৌতুক সৃষ্টি করিয়াছেন । কিন্তু রামপ্রসাদের অঙ্কিত চরিত্রে কিছু 
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পরিণতি লক্ষ্য করা যাইবে, ভারতচন্দ্রের প্রধান চরিত্রগুলির বিশেষ কোন 
পরিণতি ব! বিকার্শ দেখা যায় না। 

রায়গুণাকর আদিরসের চুড়ান্ত করিয়! ছাঁড়িয়াছেন, কিন্ত কোথ!ও গ্ৰাম্য 
ও অশ্লীল মনোভাবের সমর্থন করেন নাই। আদিরসের সঙ্গে কৌতুক্রস 
মিশ্রিত হওয়াতে তাহার দৈহিক দিকের স্তুলত। অনেকট। খর্খ হইয়াছে । 
কিন্ত রামপ্রসাদের আনিবস নিতান্তই দেহের ব্যাপার, ভক্তকবি বাম গ্রসাদ 
অবিশ্তুদ্ধ কাঁমপিপাসাকে ভারশুচন্দ্রের এতো শিল্প-সৌকুঘার্দের ছারা পরিশুদ্ধ 
করিতে গারেগ ণাই । একদিকে ভক্তক্বির শিবেদ বৈরাগ্য, আনেকদিকে 
অনঙরঙ্গের আপক্তি-_-এই ছুই শিশির 


হম প্রপুত্ির টানে তাহার বিদ্।- 
ক্রন্্বের গ্রেষের চিত্রগ্ুলি আিশয় জআলুলব্ম 


1 ভ্টয়া পডয়াছে । কোন 
কোন স্থলে তিনি এতটা লখুটেভঃ! ও কুরুচিপূর্ণ ভা! ও ইজি হার 
করিয়াছেন যে, ভক্ত কির প্রতি ছিভি রক্ষা লব] নরুহু তই ইসু। পড্ডে। বিদ্বু- 


ব্রান্মণীর দ্র্গতি, শ্রন্দরকে “দেখিয়া ভীরামালিনীর অহ্থচিভ উচ্ছার অ|ভ:স, 
নিগ্যা ও রাণীর বাকৃছল গতি পর্ণন! কুকুচিরই পরিচায়ক ইহ।কেই যথার্ 
অশ্লীলতা ও গ্রাম্যত। বলে | ভারতচন্ত্র গাঁজসভায় সুন্দর ও ঝারুদিংছের যে 
বাক্ছল বর্ণনা করিয়াছেন, হান্তপ্রিহাস ও ব্যঙগকৌয কে ন্মরের সে 
বটতাও উপভোগা হইয়! পড়িয়ান্ছে। কিন্ত রামপ্রসাদ ভক্ত-কবি হইয়াও 
ইতর শব্ধ ও কদর্য ই্সিত ন্যংহালে সঞ্ভুচিদ্ত হন নাই। 
কেহ কেহ মনে করেন যে? রামপ্রষাদের ব্দ্যাহৃন্দরের ভারতটন্রের মে 
না হইবার কারণ--“গ্রুথমতঃ ভীরতচক্দ্রের অলঙ্কার ঝলমল রচনা 
(তি, দ্বিতীয়তঃ রামপ্রসাদের কফচন্দ্রের মতো ক্ষমতাবান পোগার 
রা ”১২ প্রথম মন্তব)টি আংশিক সত্য হইতে পারে। প্ভারত্চন্দের 
মার ঝলমল বুচনার দ্যতিপ্র অর্থ তাহার নিচিত্র রচনারীতি_মাগ্রিত? 
রি ও বুদ্ধিদীপ্ত রচনাবৈশিষ্ট্যই ভারতচন্ত্রকে এড / জনপ্রিয় করিয়(ছল-__ 
রামপ্রসাদের রচনায় এই নাগরিক ধেদগ্গ্ের অভাব ছিল-_বাক্রী]ীতির 
নিজ্প্রভতার জন্তই তাহার বিদ্যা স্থন্দন ভারতচন্দ্রের মতে। জনপ্রিয় হয় নাই। 
তাহার ভাষা সংযত ভইলেও সরস নহে, মাঝে মাঝে রসিকতা থাকিলেও 
তাহা নির্মল কৌতুক সৃষ্টি করিতে পারে নাই, বরং তাহা কিঞ্িৎ পরিমাণে 


১২ ডঃ সুকুমার সেন-_বা. সা. ইতি. ১ম ( অপরাধ), পৃ. ৪৮৯ 


তি ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অশালীনতার ধার খ্বেষিয়। গিয়াছে । অনেকগুলি চরিত্র পরিণতি লাভ 
করিলেও পাঠকমনে দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই । উদাহরণ স্বরূপ হীরা- 
মালিনীর কথা ধরা যাক। ভারতচন্দ্রের হীর1 হীরার মতোই ঝলমল 
করিতেছে, বামপ্রসাদের মালিনী অতিশয় অনুজ্ল। কেবল নায়ক-নায়িকার 
চরিত্র হুইটি মোটামুটি বিকাশ লাভ করিয়াছে । কিন্তু শেষাংশে শাক্ত কৰি 
মাত্রাজ্ঞান বিসর্জন দিয়! নিশ্রয়ো্জনে সুন্দরকে দিয়! শবসাধন! করাইয়া 
লইয়াছেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন নিরাসক্ত শিল্পী-_-শিল্পীজনে।চিত সৌন্দধবোধ 
তাহার প্রধান অবলম্বন-অপরদিকে রামপ্রসাদ ছিলেন ভক্ত, তাই তাহার 
বিদ্যা স্ন্দরে শ্য।মাভক্তি প্রকাশ প।ইলেও কাব্যসৌন্দর্ষের বিশেষ উৎকর্ষ দেখা 
যায় না। ভারতচন্দ্রেন অনেক উদ্ভি সূক্তির আকারে এবং অনেক বাক্য 
প্রবাদের আকারে এখনও চলিতেছে । গ্রামপ্রসাদের বাকৃরীতি এইরূপ 
গৌবব লাত করিতে পারে নাই। নানাভাষাবিদ ভারতচন্দ্র কাব্যসরস্বতীকে 
দেশী-বিদেশী নান! আভরণে সাজাইয়াছেন। বামপ্রস।দ সেইরূপ অভিজ্ঞ 
হইলে9 .কাব্যে অর্ধীতবিদ্। ততটা! কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারেন 
নাই। এইজন্ত ভক্ত রামপ্রসাদ শাক্তপদক্ীর বূপেই পৃজ। পাইয়ান্েন, 
বগ্যাসুন্দরের কবি বলিয়া জনপ্রিয়ত। লাভ করিতে পারেন নাই । 

দ্বিতীয়তঃ ভারতচন্দড্রের মতে। তিনিও কৃষ্ণচন্দ্রের দাক্ষিণ্য লাভ করিয়া- 
ছিলেন, আরও অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি ও সম্পন্ন ভূম্বামীরা ভক্ত রামগ্রসাদকে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে নানাভাবে সহায়তা করিতেন। অবশ্য কবির অর্থনৈতিক 
অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। সেকথা তিনি বিদ্াত্ন্বরের গোড়াতেই 
ইঙ্গিতে বলিগ্াছেন £ 

নিষম দারিদ্রাদোষে গুণরাশি নাশে। 
থাকুক আদর (কহ কথ! ন] ভিজ্ঞানে ॥ 


কি আর কহিন বাড়া স্ত্রীপুত্র অবশ । 
বিরন বদনে কহে বচন কর্কশ ॥ 


প্রথম জীবনে তিনি খিদিরপুরের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের ( মতান্তরে 
কলিকাতার ভূস্বামী দুর্গাচরণ মিত্র ) নিকট মুছুরীর কাজ করিতেন। তাহার 
নির্লোভ ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রভু তাহাকে দাসত্বকর্ম হইতে অব্যাহতি 
দিয়া মাসিক তিরিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন । বাড়ী বসিয়া তিনি 
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এই বৃত্তি পাইতেন। ভারতচন্ত্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যাতায়াত ও রাজার 
মনোরঞ্জন করিয়া যাহা পাইতেন ( চল্লিশ টাকা ) ভাহ! মাস-মাহিনা মাত্র, 
সম্মানজনক “বৃতি' নহে। রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট অনেক বিঘা নিষ্কর 
জমি লাভ করেন। হালিশহরের স্বভদ্র। দেবী কবিকে একটি বাড়ী সহ এক 
বিঘ! বাস্তজমি দান করেন। এ হালিশহরের জমিদার দর্পশাবায়ণ রায় কবিকে 
ছুই বিঘা এবং রাম রায় ও কালীচরণ রায়ের সহযোগে আরও আট বিঘা 
জমি দরিয়াছিলেন। তাহার পোষ্টা বা পৃষ্ঠপোষকের অভাব ছিল না-_-তিনি 
কুষ্ণচন্দ্রের মতে। “ক্ষমতাবান পোষ্টা”র সাহায্য পান নাই একথা ঠিক নহে। 
অ'র তাহ ছাড়! পো মুরুব্বির সাহায্য না পাইলে কবির! জনপ্রিয় হন ন1 
_একথাও ঠিক নহে। কারণ কবিখ্যাতির চুড়াত্ত দরবার পাঠকলমাজ-_ 
ক্ষমতাবান পোষা নহে। ভারতচন্ত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা না 
পাইলেও কবিরূপে একই প্রকার খ্যাতি লাভ করিতেন । যিনি দঃখদারিদ্র্য- 
বিপর্ধয়কে হাসিমুখে মানিয়া লইয়! খিরস আবহাওয়াকে সরস করিয়াছেন, 
তিনি যে পোষ্টার সহায়তায় এ৬ট৷ জনপ্রিয় হইয়াছেন তাহ মনে হয় না। 
আসল কথা ভারতচন্দ্র বিগ্যান্বন্দর কাব্যে অসাধারণ নৈপুণ্য ও প্রথমশ্রেণীর 
শিল্পী-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, রামপ্রসাদের প্রতিভা সেরূপ নহে। তাই 
স্বাভাবিক কারণেই তাহার বিস্যান্ন্বর ভানতচন্দ্রের বিগ্াত্বন্দরের পারে 
নিশ্রভ মনে হয়। সে যাহা হউক, ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্মুখে থাকা সত্বেও 
কবি আবার কেন যে একই বিষয় লইয়া ধাব্য রচনা করিলেন তাহা 
এক সমন্তার বিষয় বটে। মহারাজ কৃষ্তচন্দ্রের নির্দেশেই ভারভ্চন্ত্র 
বিছ্যাহবন্দর বচন করিয়! মূল অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তাহা 
হইলে অল্প সময়ের ব্যবধানে কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে আবার একখানি বিদ্যা- 
বন্বর রচনার আদেশ দিবেন কেন ?৯৩ আর তাহা ছাড়া ইহা যে মহারাজের 





১৩ কেহ কেহু বলেন, পল্লীর ধ্যানমগ্ন এই কি রাজমভার বিদপ্ষরচির কবি ভারতচন্ত্রের 
সঙ্গে “মসীযুদ্ধের হুলত উত্তেজনার জন্য উন্মুখ প্রতিবেশে শক্তির পরাক্ষায় অনতীর্ণ হইয়া 
ছিলেন।” অথবা হয়তে।, «কবির লড়।ই দেখিতে অভ্যস্ত মহার।জ ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকে 
একই বিষয়ে কাব্য রচণায় প্রণে।দিত করিস্ব! উভয়ের শক্তি-প্রতিদ্বন্দিতার মল্ঘুদ্ধ উপভোগ 
করিতে চাহিয়াছিলেন।” (ডঃ শিবপ্রসাদ ভষ্টাচাবের “ভারতচন্ত্র ও রামগ্রসাদে' ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের গরন্থপরিচিতিঃ রষ্টব্য, পৃ. |1%০ ) এরূপ অনুম।ন যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু ইহার 
প্রমাণন্বরূপ তথয।দি না পাওয়া পর্যন্ত ইহাকে অন্পমানের অধিক মর্য।দা দেওয়। যায় না। 


১০৩৮ বাংল! লাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আদেশেই রচিত হইয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই--কবি কাব্যের কোথাও 
মহারাজের নাম উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ অন্নমান করেন, “শৃঙ্গার 
রসের বিচিত্র বর্ণন।র পদে পদে বীরাচারী তান্ত্রিক ইউদেবীর লীলা! অনুভব 
করিয়াছেন । অর্থাৎ রাষপ্রসাদী বিদ্যাত্ন্দর একাধারে কাব্য ও কৌলতন্ত্রের 
নিবন্ধ এবং জনসাধারণের শিকট এ জাতীয় রহস্তময় ভন্্রগন্থ 1চরকালই গুপ্ত 
থাকে ।”১৪ কিন্তু কবি বিগ্। ও ত্বন্দরের রাপকে তান্ত্রিক রহস্য ব্যবহার 
কৰিয়াছেন--ইহা9 অনুমান মাত্রখুকি দিয়া ইহ] প্রমাণ করা যায় না। 
সে যাহা হউক ভক্ত রামপ্রসাদ ইহাতে শ্য/মাভক্তি ও তান্ত্রিক তত্বকথা 
শুনাইলেও আদ্রিসের অপ্যরত বর্ণন|, আপণ্ডিকগ উক্তি ও শব্বব্যবভারে 
যে পিছাইয়| শ্িলেন তাহা এনে হয় মা। এবে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাহার 
পার্থক্য-_ভারতচন্দ্র রঅপরিহাস, বাগ্বৈদগ্ধা, ন্দের কারুকর্ম প্রভৃতি নাশা- 
প্রকার কলাকৌশলের দ্বার| ভু্তা1কে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, রামপ্রসা* তাহা 
পারেন নাই_ এবং পারেন শাই বালয়া জনস্বৃতিপ্নর খাহিগ্ে রহিয়। গিয়!ছেন । 


কালিক1মঙ্গলের কয়েকজন অপ্রপান কৰি ॥ 

জষ্টাদশ শতাব্দীর মবাভাগে এবং তাহার পরেও কয়েকজন কবি খিগ্যা- 
সুন্দর পাল। অবলম্বনে কলিক।মচ্ছল রচন| করিয়াহিলেন_-ভ|রছু চন্দ্রের 
প্রভাবে তখন নাগরিক সমাজে বিদ্যান্নন্দরের খুব চল হইয়াছিল। এই 
শত।ব্দবীর মধ্যভাগে গোপাল উড়ে হালকাচালে বিদ্ান্ুন্দর যাত্র! গাঁহিয়া 
ভারতচন্দ্রকে আরও জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। তাই অনেক ব্যক্তি 
কবিযশঃগ্রার্থি হয়া! অষ্টাদশ শতাব্দীর 'দ্বিতীক়্ার্ধেও বিদ্যা্ন্দর কালিনা- 
মঙ্গলে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । ইহু!দের কিছুমাত্র প্রতিভা ছিল না, শুধু 
গতান্ুগতিকতাঁর শোতে গ! ভাসাইয়| দিয়া খিছ্যাসুন্দর ইচনার স্বলভ উপায়ে 
জনপ্রিয়তা অর্জনের চে করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে তিনজন কবির নাম 
উল্লেখ করা কর্তব্য । 

কলিকাতাবাসী দ্বিজ রাধাকান্ত মিশ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে 
কালিকামঙ্গল রচনা করেন, তাহাকে কবি শ্যামার সঙ্গীত" বলিয়াছেন । 


১৪ ডঃ দীনেশচন্দ্র তটটাচা--কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ৩৩ 


পুরাতন ধারার অন্ুরাতি ১০৩৯ 


্রন্থসমাপ্তিতে তিনি যে শকাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে গ্রস্থরচনার 
কাল হিসাবে ১৬৮৯ শক (১৭৬৮-৬৯ খ্বীঃ অঃ)১৫ পাওয়| যাইতেছে | কৰি 
নিজ কুলপরিচয় দিয়! বলিয়াছেন £ 

বনহুক[লানধি কলকাতা দসতি । 

কাশ্থপের বংশ দ্বিজন্ুলে উৎপতি ॥ 

পিতামহ শ্রীবচ্লত নিশ্র নহ।শয়। 

তাহার তনন জ্যেষ্ঠ শ্রেশ্ন শুভোদম ॥ 

প্রীবূত মাগামনাথ বিশ খা।তনাম। 

তার সত বিশযাত শীদৃত দেপীগাম 1 

তাহার "্গনন দিন রাবাকান্ত ভথে। 

কৃপায় কাতর জনগণ শিজঙাণ | 
কবি কাব্যসমাপ্রিতে বলিয়াছেন যে, তিনি নৃত্তন মঙ্জল সাবা রচনা 
করিয়াছেন-_প্নৌতুন মঞ্ল তবে করহ্‌ শ্রবণ” | কাব্যের যেটুকু পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাতে শুধু বিদ্ভামুন্রের কাহিনীটুকু মাছে । কিন্তু পু থির শেষে 
“কালকামঙ্গলের সারমর্খা' শীধুক বিকৃতি হইতে দেখা যাইতেছে কবি 
'ভারতচন্দ্ের অন্নদামঙ্গলের মতে! গোডার দিকে পৌরাণিক আখ্যান বর্ণনা 
করিয়|ছিলেন। ভারপর বিগ্াহন্দর আখা।ন আস্ত হইয়াছিল । কাব্যারস্তে 9 
নবি বলিয়াছেন £ 

হামার সপীত সপ্তা কবি সমাপ্ন। 

আরপ্তিল রসেৰ মাগুর জাগরণ ॥ 
প্রথম সাত দিনে গীত ভইব!র জন্য কবি '্যামার সঙ্গীত' অর্থাৎ পৌরাণিক 
শিবদর্গার কাহিনী রচনার পর “ব্লসের সাগর' অর্থাৎ আদিরসের আকর 
বিদ্যাত্বন্দরে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । কিন্তু শুধু বিদ্যাহন্দরটুকু বক্ষা 
পাইয়াছে_-গ্য!মার সঙ্গীতে'র সংক্ষিপ্ত বিষয় জানা! গেলেও মুল কাব্য পাওয়া 
যায় নাই। কাব্যসমাপ্তির দিকে কবি কাব্যরচনা প্রসঙ্গে একটি কৌতুকাবহ 
মন্তব্য করিয়াছেন £ 

আর এক নিবেদন শুন সর্বজন | 

প্রাচীন কবির। সব কৈরণছে বচন ॥ 





সস 


১৫ শাকে গ্রহ নন খতু ধিধুর গণনে। 
এই হেতু হইল! গীত প্রকাশ ভুবনে ॥ 


১০৪৩ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


কেহ কহে মায়ের হয়য।ছে প্রত] দেশ । 
কেহ কহে দিল দেখ! ধরি নিজ বেশ ॥ 
কেহু বলে জিহবাতে কবিতা! দিলা লিখি ৷ 
কেহ কেহ বলে আমি সপনেতে দেখি ॥ 
যে পদ ধিয়ান করিয়া পান বিধাত|। 
মানব হৈয়। কেহ কহে হেন কথা ॥ 
কেমনে এমন কথ! লইবে হিয়ায়। 

কিন্তু সতা মিথ্যা কিছু কহা নাহি য।য়॥ 


কবি আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্বে কালিকামঞ্গল রচন] করিয়াছিলেন, 
কাজেই আধুনিক যুগের মনোভাবের অনুরূপ কিছু সংশয় কবিচিত্তে উকি 
দিয়াছে | “আধুনিক কালোচিত সংশয় রাধাকান্তের মনেও জাগ্রিয়াছিল । 
তাই তিনি এই প্রকার প্রত্যাদেশের ষথার্থভায় সন্দেহ তুলিয়া সেই দেব- 
অনুগৃহীত কবিদের স্পর্ধায় স|য় দিতে পারেন নাই*__সমালোচকের ৯৬ এই 
মন্তব্য যুক্তিপূর্ণ বটে। কিন্তু এখানে ঠিক সংশয় বলিতে যাহা বুঝায় তাহ! 
ফুটে নাই। কবি ঈশ্বরীসত্তায় সংশয় প্রকাশ কগেন নাই, করিলে এ কাব্য 
লিখিতেই তাহার প্রবৃত্তি হইত না । যে সমস্ত কবি দেবদেীর প্রত্যাদেশের 
দোহ'ই পাড়িয়া কাব্যরচনার কথা বলিয়াছেন, কধি শুধু তাহাদের উক্তির 
প্রতি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন । কবি বলিয়াছেন £ 

বেদ বলে ভকতবনৎসল!| মভামায়া । 
কে জানিবে কেমনে কাহার তরে দয়া ॥ 

ভক্তবৎসল! কাহাকে অনুগ্রহ করেন, ক|হাকে নিগ্রহ করেন__তাহার কিছুরই 
ঠিকঠিকানা নাই। তবে কবি এ প্রসঙ্গে দৃটনিশ্চয়-__“ভজিলে তাহার নাম 
ভক্তি উপজয়”। কাজেই দেবীভজ্ঞ কবিচিত্তে দেবী বিষয়ে কোন সংশয় 
ছিল না। বরং রামানন্দ ঘোষ, যিশি নিজেকে স্স্তে বুদ্ধের অবতার বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনিই বাস্তব প্রয়োজনবুদ্ধির (1078801210) দ্বারা 
প্রণোদিত হইয়! সক্ষোভে বলিয্মাছিলেন, প্বস্তহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে 
কাজ” ।১৭ 

রাধাকান্ত মিশরের বিদ্যাসুন্দরে বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন নাই, কেবল 


১৬ ডঃ সেন- এ গ্রন্থ, পৃ. ৪৮৬ 
১৭ অনুবাদ-সাহিত্য প্রসঙ্গে রামানন্দ সম্পর্কে আলোচন! কর! হইয়াছে । 


পুরাতন ধারার অনুবৃতি ১০৪১ 
কাহিনী গ্রন্থনে তিনি কিছু কিছু নৃতনত্বের আমদানি করিয়াছেন। যেমন- 
দেবী কালিকার মায়ায় হৃন্দরের নদী পার, দেবী কর্তৃক হুন্দরকে মায়াকাজল 
দান, সেই কাজল পরিয়া হ্বন্দরের অদৃশ্য হুইয়! যাওয়া, হন্দর ও বিদ্ার 
তপস্বী-তপদ্থিনীর সাজে বীরসিংহের সভায় উপস্থিত হইয়া! কৌশলে ধিবাছের 
অন্রমতি আদায়, অপরাধিনী কন্তাকে রাজার বধ করিতে উদ্যোগ প্রভৃতি । 
ভারতচন্ত্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিদের কাব্যরচনার পর রাধাকাস্ত একই 
বিষয় অবলম্বনে পালা রচন। করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বসূরীদের কাব্য 
হইতে যে তিনি বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন তাহ! মনে হয় না । কাহিনীতে 
দুই-একটি মৌলিকত! ভিন্ন আর কোন দিক দিয়া তিনি বিশেষ নৈপুণোর 
পরিচয় দিতে পারেন নাই, চরিত্রগুলিতে ও কোনও প্রকার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ফুটিয়া 
উঠে নাই। কেহ কেহ তাহার রচনারীতির প্রশংসা করিয়। থাকেন।১৮ তাহার 
ভাষা মাজত হইতে পারে, তাহাতে গ্রাম্য কুরুচির বিশেষ সংস্পর্শ না 
থাকিতে পারে । কিন্তু এ ভাষায় সরসতার একাস্ত অভাব বলিয়া গ্রন্থখানি 
বহু স্থলে ক্লান্তিকর মনে হয়। 

এই ব্রাক্গণ-কবি বেদান্তের ব্রঙ্গতত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন ? বিদ্যা ও 
সবন্দরের দার্শনিক বিচার অংশে বেদান্ত তত্বকে তিনি অতি সহজ ভাষায় 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন ! সদর অদ্বৈততত্ত ব্যাখ্য! প্রসঙ্গে বিদ্তাকে বলিল £ 


গ্তানের ব্বরূপ এক ত্রহ্মজ্যোতিন্ময় । 
তাহা! বিনে ত্রিভুবনে কিছু সত্য নয়॥ 
নিশ্চয় জানিহ এক নৃপতিতনয়া ৷ 
অনাদি অদ্ভুত আছে ঈশ্বরের মায়! ॥ 
্হ রঙ সঃ রর 
না! কর সন্দেহ সথি আমার বচনে। 
এক ভিন্ন দুই নাই এ তিন ভুবনে ॥ 


কালিকামঙ্গলের অনেক কবিই কালিকার স্তবস্ততি দিয়া কাব্যারন্ত 
করিয়াছেন, কিস্ত আগ্ধাশক্তির অদ্বৈততত্তে আসিয়া তাহাদের যাত্রা 
থামিয়াছে। যাহা! হউক, রাধাকাস্ত বিগ্যাস্বন্বর-কালিকামঙ্গলে বিশেষ কোন 





১৮ ডঃ সেনের মন্তব্য-_পরাধাঁকান্তের কাব্যের ভাষ! মাজিত, ভাব গ্রাম্যতা বজিভ।%-- 
বা. সা. ইতি, ১ম (অপরার্ধ) পৃ. ৪৮৬ 


৬৬--(৩য় খণ্ড) 


১৪৬৪২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
নৃতনত্ব দেখাইতে না পারিলেও সহজ ভাষায় কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন 
বলিয়! ইহা কথঞ্চিৎ পাঠযোগ্য হইয়াছে । 


রাঢের আর এক কবি মধুসূদন চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যাহন্দব- 
কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা! করিয়ছিলেন। অর্বিকাচরণ গুপ্ত মধুসূদনের 
কাব্যের একখানি পুঁথি অবলম্বনে কাব্য প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন ।১৯ 
কিন্ত এ কাব্য প্রকাশিত হয় নাই | বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষর্দে কবিচন্ত্র 
উপাধিক মধূসুদন চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গলের একখানি পুঁথি আছে। ডঃ 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাধ অনুমান কবেন_ ইহাই সেই পুঁথি ।২০ ডঃ ভট্টাচার্ষের 
মতে, কবির প্রকৃত নাম কবিচন্দ্র। কিন্ত কোন কোন পুথিতে মধুসৃদন 
চক্রবর্তী, মধুসূদন কবীন্দ্র, কবিচন্দ্র ইত্যাদি ভণিতাও পাওয়া যায়। কেহ 
কেহ অনুমান করেন, “মধুসূদন কবীন্দ্রেব বিদ্যা্বন্বব গ্রন্থের ভামাঃ বিষয়বস্ত ও 
লক্ষ্য বিবেচন। করিয়| আমাদের ধারণ! হইয়াছে যে, ইহ| রামপ্রসাদ ভারত- 
চন্দ্রের বিদ্যামুন্দরের পূর্ববর্তী এবং অষ্টাদশ শতাব্দী প্রথম ভাগের রচনা 1২১ 
কিন্তু ইহার ভাষার মধ্যে এমন কোন প্রাীনত্থবের চিহ্ন নাই যাহাতে উহাকে 
ভারভ্চন্ত্র-রামপ্রসাদের পূর্ববর্তী বলিতে হইবে। এই অপরিণত ও ছূর্বল 
রচনা কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। 

এই প্রসঙ্গে আব একটি কথা ক্মপ্রণীয়। কেহ কেহ মনে করেন, একই 
সময়ে নিধিরাম ক্বিচন্দ্র নামে আব একজন কালিকামঙ্গল কবির আবির্ভাব 
হইয়াছিল। মধুসূদন কবীন্্র এবং নিখিবাম কবিচন্দ্রের নিবাস ছিল একই 
অঞ্চলে দক্ষিণ রাঢ়ে। তাই মনে হয় উভয়ের রচনা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে । 
আবার চট্টগ্রামে নিধিরাম আচার্য নামে আর একজন কবির কালিকামঙ্গল 
(১৬৭৮ শক- ১৭৫৬ শ্রী: অঃ) পাওয়া গ্রিয়াছে।২২ এই ছুই কবীন্তর- 
কবিচন্দ্র এবং একজে ড়! নিধিরামে মিলিয়া কালিকামঙ্গলে পাড়ি জমাইতে 


১৯ সাহ্ত্যি পবিষৎ পত্রিকা, ১৩৫০ 
২, বন্ুমতী সাহিত্য মন্দিব প্রকাশিত 'বিষ্যাঈন্ব গ্রস্থাবলী' € মধুনুদন চক্রবর্তী কবীন্দ্রের 
বিভ্কাস্থন্দর, অংশে জীধুক্ত প্রকুল্প পালের মন্তব্য দ্রষ্টব্য |) 
২১ শ্রীযুক্ত পালেব মন্তব্য জ্টন্য। 
২২ এরহিত্য পরিবদ প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুখির বিবরণঃ ১.১ 


| পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ১০৪৩ 
চাহিয়াছিলেন- কিন্তু ভারতচন্ত্র প্রভৃতি থাকিতে ইহার! সমুত্রের পার্স কূপ 
খননে মাতিয়াছিলেন কেন বুঝা! যাইতেছে না। 

কালিকামঙ্গলের লোভনীয় বিষয়বন্ত, যাহাতে ভক্তিরস ও আদিরস 
মিশিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি কবিষশঃপ্রার্থীদের আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক 
অবশ্য কালিকামঙ্গলে ভক্তিরসের শর্করামগ্ডন থাকিলেও ভিতরে আছে 
আদিরসের তিক্ত বটিক! একথা সে যুগের পাঠকসম্প্রদায় ও শ্রোতার! 
জানিতেন। তাহার! আরও জানিতেন- এই তিক্ত বটিকা যতই তিক্ত হউক, 
ইহার প্রতি সাধারণ মানুষের দ্ুনিবার আকর্ষণ অস্বীকার করা যায় না_তাই 
সেই আকর্ষণকে কবির! ভক্তিরসের গঙ্গোদক ছিটাইয়া পবিত্র করিতে 
চাহিয়াছিলেন- কালিকামঙ্গলের ইহাই বাধ! দস্তর | কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষের দিকে ধাহারা সেই বাধাপথের পথিক হইয়াছিলেন, তাহাদের 
প্রতিভার পাথেয় ছিল না। তাই তাহাদের স্থান পাঠকের সজীব মন নহে, 
বিবর্ণ পু'থির তালিকা তাহাদের শেষ আশ্রয়। 


এই শতাব্দীতে ব্রতকথা ধরনের আরও নান! প্রকার মঙ্গলকাব্য রচিত 
হইয়াছিল । তখন জীবন ও সমাজের স্বাভাবিক আোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 
তাই বদ্ধ জলাশয়ের মতো! তথাকথিত মঙ্গলকাব্যে শুধু পক্কত্তর জমিয়া 
উঠিতেছিল। সূর্য, পঞ্চানন, গঙ্গা, সাবদা, লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, শনি প্রভৃতি পৌরাণিক 
ও লৌকিক দেবদেবীকে অবলম্বন করিয়া! ছোট ছোট পাঁচালী রচিত 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি মুদ্রণ-সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছে_-যথা 
রামজীবন বিদ্যাভূষণের সূর্ধঙ্লল (সা. প. পত্রিকা, ১৩শ খণ্ড), দুর্গাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্কাভক্তিতরজিণী' (১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত ), 
দয়ারামের সারদামঙ্গল, নরোতৃমের লক্ষমীমঙ্ল, রুত্ররামের যষীমঙ্গল- এগুলির 
সাহিত্যগুণ নগণ্য । মাঝে মাঝে হব একটি রূপকথ| ইহাতে কাহিনী হিসাবে 
ব্যবহৃত হুইয়াছে। কিন্ত সে সমস্ত বালক-ভুলানো৷ গল্প শুধু স্ত্রীসমাজেই 
প্রচলিত ছিল, সাহিত্যব্রসিক সমাজে বড় কেহ তাহার খোঁজ 'রাখিত না। 
উনবিংশ শতাব্বীর আলোকিত যুগেও এই ধার! গ্রামাঞ্চলে বহুকাল 
প্রবাহিত ছিল, শনি ও লক্ষ্মীর পাচালী এখনও মুদ্রিত হইয়! গ্রামে গ্রাষে 


১৪৪৪ ংল৷ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিক্রয় হয়। শনির কোপৃর্টি হইতে বাঁচিবার জন্য এবং ধনেপুত্রে লক্মীলাভের 
জন্য এখনও ভক্তিমতী মহিলারা এই দেবদেবীর ব্রতপৃজা করিয়! থাকেন। 
শনি, লক্মী ও সত্যনারায়ণ_-এই তিনজনের পৃজা-উপাসনা এখনও বেশ 
জনপ্রিয় । কিস্তু আধুনিক জীবনের আঘাতে এই সমঘ্ত অর্ধ-গ্রামীণ সংস্কার 
ক্রমেই অবলুত্তির পথে চলিয়াছে। 

যাহা হউক এই সমস্ত পাঁচালী-ব্রত কথা-মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর পু'থিগুলির 
বিশেষ কোন সাহিত্যমূল্য না থাকিলেও বাঙালীর যথার্থ মানসিক বিকাশ 
জানিতে হইলে এই সমস্ত তুচ্ছ রচনারও বিশ্লেষণ হওয়! উচিত-_তবে সে 
কাজে সাহিত্যের ইতিহাস অপেক্ষা সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় অধিকতর 
নুর্ূপে সমাধা হইতে পারে । 

এইস্কানে আমর! অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্রলকাব্যের কথা সমাপ্ত করিলাম। 
এই শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাওলার বাশ্টরব্যবস্থ!, সমাজজীবন, অর্থনীতির 
স্বরূপ ও জীবনপ্রতীতির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে মধ্যযুগীয় সংস্কারের প্রতীক 
মঙ্গলকাব্য ধরনের রচনা কোনও প্রকারে আত্মরক্ষার চে! করিলেও, অষ্টাদশ 
শতাব্ধীর শেষের দিকে ইহাদের আম়ুর পরিধি ক্রমেই সম্কৃচিত হইতে 
লাগিল। তখন কালিকা, চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, শনি, লক্ষ্মী, শীতলা, বাসৃলীর 
স্থলে আধুনিক জীবনের নান! প্রশ্ন, সমস্য!, জটিলতা! বাঙালী মানসকে নব নব 
অভিজ্ঞতার আঘাতে উচ্চকিত করিয়া তুলিল। অবশ্য তখনও গ্রামের 
চণ্তীমণ্ডপে, নাটমন্দিরে, বারোয়ারীতলায় এই সমস্ত দেব-দেবীর পৃজানুষ্ঠান, 
মঙ্গলগান, পাঁচালী গান হইতেছিল বটে, কিন্তু সহশ্র দীপালোকিত 
কলিকাতার নাগরিক জীবনে সেই ধ্বনিতরঙ্গ ক্রমেই ক্ষীণ হুইয়া অবশেষে 
মিলাইয়া গেল। অক্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের নাগরিক জীবনে তবু 
খানিকটা মধ্যযুগীয় স্পর্শ ছিল। কিন্তু শেষার্ধে ইংরাজ রাজত্বের বনিয়াদ 
রচনার যুগে কলিকাত1 নগরীর রূপসজ্জার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল । বণিক- 
রাজের কেন্দ্রভুমি কলিকাতায় তখন আখড়াই, হাপ আখড়াই, কবিগান, 
টগ্সা, যাত্রা ও আধুনিক পাঁচালীর বান ডাকিয়াছে। ভক্তিরস নহে, পারন্রিক 
কল্যাণ নহে,বণিক, মুতস্ন্দি, ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর সাধারণ 
কর্মচারী, হীনবৃত্তিজীবী সাধারণ লোক তখন ছুই দণ্ডের জন্য আমোদের 
উত্তেজনা চাহিতেছিল। নাগরিক জীবনের আবিল কল্লোলে মধাযুগীয় 
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মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা ক্রমেই ক্ষীণক্ হুইয়া পড়িলেন, অবশেষে সম্পূর্ণ 
নীরব হুইয়! গেলেন। তারপর আরম্ভ হইল নব যুগ--নৰ জীবনের এক 
অভিনব ইতিবৃত--উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত ভাগ। 


২ 
অনুবাদ সা হি ত্য 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে মৌলিক অন্ুবাদ-সাহিত্যের সংখ্যা খুবই অল্প, 
গুণগত উৎকর্ষ আরও অল্প-যদিও এই বিষয়ে অসংখ্য পুঁথি পাওয়! 
গিয়াছে । রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অবলম্বনে রচিত অনুবাদধর্মী বহু 
পুঁথি এই শতাব্দীতে স্তূপাঁকার হইয়| উঠিতেছিল | কিছু কিছু বৈষ্ণবপুরাণ, 
কাব্য, তত্ব ও গোস্বামীপ্রভুদের গ্রন্থাদি সংক্ষেপে অনুদিত হইতেছিল। 
বলিতে কি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুবাদ-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের বারো 
আনা অংশ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। অবশ্য পূর্ব-শতাব্বীর রামায়ণ- 
মহাভারত-ভাগবতের পু*থির প্রচুর নকল এই শতাব্দীতে বিশেষ জনপ্রিয় 
হইয়াছিল। কৃত্তিবাস ও কাশীরামই অধিকতর ভ্ভাগ্যবান, কারণ তাহাদের 
মহাগ্রন্থের পৃথক পৃথক পর্ব ও কাণ্ডের অমংখ্য পুথি বজীয় সাহিত্যপরিষদ, 
কলিকাতা বিশ্বখিগ্ভালয়, বিশ্বভারতীর পু খিশ।লায় রক্ষিত আছে। রামায়ণ 
ও মহাভারত বাঙালীর মশোভূমিকে সরস করিয়া রাখিয়াছে বলিয়! 
অধিকাংশ পুঁথিই এই দ্রই মহাগ্রন্থের নকল। ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণব- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর জনপ্রিয় ছিল বলিয়! উক্ত সম্প্রদায়ের কোন কোন 
লেখক ভাগবত বা ভাগবতধরনের বৈষ্ণব পুরাণ ও আখ্যানের কিছু কিছু 
ভাবান্ুবাদ করিয়াছিলেন। তবে পূর্ব শতাবীর ভাগবত অনুবাদকগণের 
কাব্যই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল; ইহার বহু নকল হইয়াছিল, 
সেগুলি বৈষ্ণবগৃহে স্থান পাইয়াছিল। ভাগবতের বাহিরেও অনেক বৈষ্ঞব 
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ অধ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবসমাজে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল । 
নিয়ে এই সমস্ত অন্ুবাদ-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 


১৭৪৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
ব্লামায়ণের অনুবাদ ও রামায়ণা শ্রয়ী রচন। ॥ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিচ্ছিন্নভাবে রামায়ণের '্মনেক পর্ব অনূদিত ও 
প্রচারিত হইয়াছিল, অবশ্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ অধিক জনপ্রিয় হইয়াছিল-_ 
এই রামায়ণের পুরা ও বিচ্ছিন্ন কাণ্ডের পুথি প্রচুর পাওয়া গিয়াছে! তাই 
মনে হয়, অধ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বিশেষ প্রচার 
লাভ করিয়াছিল। এমন কি অন্ত কবির উৎকৃষ্ট রচনাও কৃত্তিবাসের রচনার 
সঙ্গে মিশিয়! গিয়াছে--কৃতিবাসের নামের এমনই মহিমা । কিন্ত্ব আকাশে 
চন্্র-ূর্য থাকিলেও যেমন খগ্যোৎ স্বল্পতম আলো দিয়! ধন্য হয়, তেমনি 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ সত্বেও স্বল্প প্রতিভাবিশিষট কয়েকজন কবি বালীকি ও 
অধ্যাত্ব রামায়ণের কিয়দংশ ব1 সম্পূর্ণ ভাবানুবাদের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
তাহাদের গ্রন্থগুলি অঞ্চলবিশেষে কিছু জনপ্রিয়-ও হইয়াছিল । তাহা না 
হইলে ইহাদের কাব্যের পুরা বা বিচ্ছিন্ন অংশের একাধিক পুথি মিলিয়াছে 
কেন? ধাহাদের রচনার কোন দিক দিয়াই কোন গৌরব নাই, এখানে 
অনর্থক তাহাদের পরিচয় দিয়া ভিজা কম্বল ভারী করিবার প্রয়োজন নাই। 
এখানে অষ্টাদশ শতাব্ধীর এমন কয়েকজন রামায়ণকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়া যাইতেছে-্লাহাদের যৎকিঞ্চিং কবিপ্রতিভা ছিল। 

১. শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ ॥ ইতিপূর্বে ভাগবত প্রসঙ্গে আমরা 
শঙ্কর কবিচন্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। বিষুপুরের প্রসিদ্ধ ভূস্বামী 
রাজা রদুনাথের (দ্বিতীয় ) রাজত্বকালের মধ্যে ১৭০২ শ্বীঃ অন্দে কবি শঙ্কর 
চক্রবর্তী বালীকি ও অধ্যাত্ব রামায়ণ অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে রামায়ণ পাঁচালী 
রচনা করিয়াছিলেন । কোথাও তিনি নিজের কাব্কে “রামলীলা” (“শঙ্কর 
রচিল! রামলীল। উপাখ্যান” ) কখনও-বা শ্রীরাম মঙ্গল" ( “শ্রীরাম মঙ্গল 
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়” ) বলিয়াছেন | কবি শুধু অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বন করেন 
নাই, বালীকি হইতেও অনেক কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিছু কিছু 
রচন] তাহার নিজস্ব পরিকল্পনা হইতে ক্ষ্ট। অবশ্য তাহার একখানিও 
পুরাপুণ্থি পাওয়া যায় নাই। বিচ্ছিন্নভাবে “অঙজদের রায়বার' 'কুম্তকর্ণের 
রায়বার* “শিবরামের যুদ্ধ' প্রভৃতি পালার অনেক পুঁধি মিলিয়াছে। 
আমাদের মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ও অগ্টাদশ পর্ধের 
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মহাভারত রচনা করিবার মতো মানসিক “দম' বড় কাহারও ছিল না, তাই 
তাহারা ছুই একটি পালার বেণী লিখিতে পারেন নাই। শঙ্কর কবিচন্দ্রেরও 
বিচ্ছিন্ন পালাগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল, পুর! কাব্য তিনি নিশ্চয়ই 
লিখিয়াছিলেন- কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। 


কবি যে নিষ্ঠাসহকারে কোন বিশেষ সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করেন নাই 
তাহ! তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন । বালীকি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, 
নিজস্ব কল্পন! প্রভৃতি মিশাইয়! কবি এই মিশ্রধরনের রামকাব্য লিখিয়াছেন। 
ইহ! বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার অপর 
নাম এবিষুপুরী রামায়ণ' ।২৩ কবির রচনা সরল, কিন্ত প্রসাদণ্ডণযুক্ত নহে। 
স্থানে স্থানে কৃত্তিবাসের রচনার সঙ্গে তাহার অনেক রচনা মিশিয়া 
গিয়াছে-যেমন শিবরামের যুদ্ধ ও অঙ্গদের রায়বার। প্রাচীন কৃতিবাসী 
পৃ'থিতে এই ছুই পালা পাওয়া যায় ন!। কবিচন্দ্রের রচনা দুইটি নকলনবিশ 
বা রামায়ণগায়কদের কৃপায় কৃণ্তিবাসের পু খিতে প্রবেশ করিয়াছে। অঙ্গদের 
রায়বার কবিচন্দ্রের রঙ্গরস ও ব্যঙ্গকৌতুকের সার্থক দৃষ্টাত্ত। কবিচন্্র 
প্রতিভার দিক দিয়া কখনই কৃত্তিবাসের সমকক্ষ নহেন, কিন্তু কাহার রচনার 
কোন কোন অংশ কৃত্তিবালের সমতুল্য তাহ! স্বীকার করিতে হইবে । ছুই- 
এক স্থলে তাহার আত্তরিক উক্তি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । বনবাসে কত 
কষ্ট ভয়, বনগমনের পূর্বে রামচন্দ্র তাহ! সীতাকে বুঝাইতে আসিলে তিনি 
বলিলেন £ 
অস্বত সমান মোর ন! হইবে ক্লেশ। 
ব্যান্ত্র ল্লুক আদি ন! করিণ দ্বেষ ॥ 
বাকল অজিন মোর পট্রের বসন । 
তৃণপত্র শয্যা মোর পালঙ্গ যেমন ॥ 
তোম। ছাড়া একদও রহিতে নারিব। 
চৌদ্দ বৎসর নাথ কি কর]| গোঙাব ॥ 
এই উক্তিতে বিশেষ কোন কাব্যগুণ নাই বটে, কিন্তু সহজ প্রাণের সাদা কথা 
পাঠকের মনকে সহজেই আকর্ষণ করে। কবিচন্ত্র শঙ্কর রামাণ রচনায় 
বিশেষ কোন উৎকৃষ্ট এঁতিহ সূষ্টি করিতে না পারিলেও রামাম্ণের কোন 


২৩ মণীন্ত্রমোহ্ন বন্থু-বাঙ্গাল! সাহ্ত্যি, ব্য, পৃ. ১৪৭ 


১০৪৮ ংল] সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কোন কাহিনী সরল ভাষায় রচনা করিয়া অষ্টাদশ শতাবীতে বিষ্ুঃপুর অঞ্চলে 
বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন । 


২. জগদ্রামের রামায়ণ ॥ পিতা জগব্রাম ( জগত্রাম ) ও পুত্র 
রামপ্রসাদ দুইজনে যৌথভাবে অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে রামায়ণ রচনা 
করেন। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে “দুর্গাপঞ্চরাত্র' শীর্ষক আর একখানি 
কাব্যেও পিতা-পুত্রের ভগিতা দেখা! যায়। জগগ্রাম-রামপ্রসাদের রামায়ণ 
মুদ্রিত হইয়াছে২ও বলিয়া! ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যান্ত রামায়ণকারের 
মতো! বিস্বৃত হইয়া যান নাই । তাহার রামায়ণ কাব্যে (“অদ্ভুত রামায়ণ? ) 
তিনি সবিস্তারে নিজের পরিচয়, বংশপরিচস়্ গ্রন্থরচনার সন-তারিখ প্রভৃতি 
উল্লেখ করিয়াছেন ৷ তখন মধ্যযুগীয় ভাবধারার দ্রুত অবসান হইতেছিল। 
কর্মওয়ালিস প্রবতিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের ভূমিরাজস্ব ও 
অর্থনৈতিক কাঠামোরও পরিবর্তন ঘনাইয়া আমিতেছিল। কলিকাতা ও 
ইহার .চতুষ্পার্থ্বে আধুনিক ভাবাবেগ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিছু কিছু 
ছাপাখানার কাজকর্ম চলিতেছে, তাহা হইতে ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীর 
বিজ্ঞাপন, ইস্তাহার, আইনের তর্জমা! প্রভৃতি মুদ্রিত হইতেছে-_অজ্ঞাতকুলশীল 
কলিকাতা নগরী ধীরে ধীরে নব রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের তলে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে। এই যুগস্ধিক্ষণে বর্ধমানের ভুলুই গ্রামে (দামোদর নদের 
তীরে পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ রায়ের জমিদারী) জগন্রাম রায় 
(বন্দ্যোপাধ্যায় )২৫ জ্োন্টপুত্র রামপ্রসাদের সহায়তায় বালীকি, অধ্যাত্ব, 
অদ্ভুত ও কৃত্তিবাঙ্সী রামায়ণ হইতে উপাদান ও আদর্শ গ্রহণ করিয়া বিরাট 
আকারের রামায়ণ রচনা করেন। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতরামের আদেশেই 
এই কাব্য রচিত হয়।২৬ কবির তিন পুত্র রামপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ, 


২৪ কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত | 
৫ বিপ্রবংশ বন্দাঘটা ভুলুই খ্রামেতে বাটী 
জগত রচিল মহাকাব্য। 
২৬ পিতা রঘুনাথ রায় মাতা শোভাবতী । দৌছে জন্মদাতা! আমি অধম অকৃতী ॥ 
সের্দোহার পাদপক্ষে নতি বহুবার | জ্যোষ্ট ভ্রাতা জিতরাম পদে নমস্কার ॥ 
তাহার আদেশে হৈল এ গ্রন্থ রচন| | নিরস্তর ভার পদ করিয়ে বন্ান! ॥ 


পুরাতন ধারার অন্ুরৃতি ১০৪৯ 


রামনারায়ণ। জ্যেষ্ঠ রামপ্রসাদ পিতার মতোই কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, 
পিতার গ্রন্থে তাহারও দান বড় কম নহে। 

কবি অগপ্রাম পুত্রের সহযোগিতায় ১৭১২ শকে (১৭৯১ হী: অঃ) রামায়ণ 
রচনা করেন।২: অবশ্য এই সনতারিখ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। কারণ 
পিতাপুত্র মিলিয়া “হূর্গাপঞ্চরাত্র' পীর্ঘক রামায়ণ বিষয়ক যে কাব্য লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহা বৃহৎ রামায়ণের পূর্বে ১৬৯২ শকে (১৭৭০ শ্রীঃ অঃ) রচিত 
হইয়াছিল।২৮ ইহাতে পুত্র রামপ্রসাদ কিন্তু রামায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন £ 


পিত। জগৎ রাম মোর রামপরায়ণ। 
ষেহ কান্য রচিল অদ্ভুত রামায়ণ ॥ 


স্তরাং “দুর্গাপঞ্চরাত্রি'তে (১৬৯২ শক-_-১৭৭০ শ্রীঃ অঃ) যখন রামায়ণের 
উল্লেখ রহিয়াছে, তখন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, উক্ত রামায়ণ 
'দর্গাপঞ্চরাত্রি'র পূর্বে অর্থাৎ ১৬৯২ শকের পূর্বে রচিত হইয়াছিল । এই বিষয়ে 
সাহিত্যের ইতিহাঁসকারগণ কিছু গোলে পড়িয়াছেন। মণীন্দ্রমোহন বন 
সমস্যার সমাধান করিতে ন। পারিয়া অনুমান করিয়াছেন-“ছুর্গাপঞ্চরাত্রি'র 
প্রন্ববরচনার তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়।”২৯ কাশীবিলাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা! ১৩০৮ সনে দুর্গাপঞ্চরাত্রির পুথি মুদ্রিত করিয়াছিলেন । 
তাহাতে কিন্তু সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ( ১৩০২) প্রকাশিত “ভুজ-রন্তর-রস- 
চন্দ্র ইত্যাদি শ্লোকটি মুদ্রিত হয় নাই। এইজন্য মণীন্দ্রমোহুন বসু মহাশয় 
সিদ্ধান্ত করিয়ছিলেন- দুর্গাপঞ্চরাত্রির সমস্ত পুধিতে এ সন ছিল না। 
আবার কেহ কেহ তুর্গাপঞ্চরাত্রির সনকেই প্রামাণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া 
ছেন যে, ১৭১২ শকে (১৭৯১) রামায়ণ সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়! রামায়ণে পুর্র 
রামপ্রসাদ যে শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, আসলে তাহা! পিতার সমাপ্তিসূচক 











২৭ সপ্তদশ শতাবে দ্বাদশ যুক্ত তাখে। ফাল্গুনের শুকুপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে ॥ 
উনত্রিশ দিবসে বারেতে বৃহস্পতি । জন্মভূমি ভুলুই গ্রামেতে করি স্থিতি ॥ 
ইহা! কইতে যোগেশচন্্র রায় বিদ্ভানিধি মহাশয় (প্রবাসী, ১৮৩৬, পৃ, ৩৪০-৫১ ) ১৭১২ শক 
৭»শে ফাল্গুন এই তারিখ গণিয়া বাহির করিয়াছেন। 
₹৮ ছুর্গাপঞ্ণরাত্রিতে পুত্র রামপ্রসাদ বলিয়াছেন-_প্ভূরন্ধরসশকে”-_অর্থাৎ ১৬২ শকে 
' (১৭৭১ শ্রী; অঃ) এই কাব্য রচিত হয়। সা-প-প, ১৩২ 
২» মণীল্রমোহুন বহু--বাডাল! সাহিত্য, ওয় খণ্ড, পৃ. ১৫৩ 


১০৫০ বাংলা সাহিত্যের ইতি 


ল্লোক্‌ নহে। পুত্র পিতার রামায়ণ রচনার অনেক পরে ( অস্ততঃ বিশ-বাইশ 
বৎসর পরে ) রামায়ণের বাকি অংশ সমাপ্ত করেন ।৩০ 
জগপ্রাম অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে তাহার রামায়ণকে আট 
কাণ্ডে বিভক্ত করেন__ আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কি্িন্ধ্া, হথদ্বর, লঙ্কা, পুষ্কর 
এবং উত্তরকাণ্ড। কেহ কেহ গ্রন্থোক্ত 'রামরাস'কে পুফর ও উত্তরকাণ্ডের 
মধ্যে স্থাপন করিয়া আটের স্থলে নয় কাণ্ড স্থির করিয়াছেন। যাহা হউক 
জগদ্রাম আটকাগই রচনা করিয়াছিলেন- কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্যে লঙ্কা 
ও উত্তরকাও বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে বলিয়! তিনি উহ1 সংক্ষেপে রচনা 
করেন, পরে পুত্র রামপ্রসাদকে এ ছুই কাণ্ড সবিষ্তারে লিখিতে আদেশ দেন। 
পুত্র সেই প্রসঙ্গে উক্ত রামায়ণের এক স্থানে বলিয়াছেন £ 
পিত! জগদ্র/ম মোরে রামলীল। বণিবারে 
উপদেশ দিলেন যেমতে ॥ 
সীতারাম লীল! নব্য রচিল। সুন্দর কাব্য 
শীঅভুত রামায়ণ নাম। 
অদ্ভুত অধ্যাত্ম মত একত্র করিয়! যুত 
রচন। বিবিধ রসধাম ॥ 
তারপর জ্ঞাত করি লক্ক/কাও্ড পারহরি 
সংক্ষেপেতে করিল! বর্ণন। 
লঙ্কাকও সুপ্রকাশ রচিল! সে কৃত্তিবাস 
বিস্তারে গুন্যছে সর্বজন | 
এই মনে করি পিতা! ছ।ড়িয়! লক্কার কথা 
অদ্ভুত প্রসঙ্গে দিল। মন | 
লঙ্ল৷ ও উত্তর কাণ্ড যেমত অন্ত ভাও 
সংক্ষেপে বর্ণ আছে ইথে। 
মোর লৈয়৷ অনুমতি বিস্তার করিয়া অতি 
রচনা! করহু রামগ্রীতে ॥ 
ইহাতে দেখা যাইতেছে জগন্ত্ম প্রথমে পুত্রের সহযোগিতায় রামায়ণ রচনা 
করেন নাই। তিনি অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে সর্বপ্রথম 
( 'হ্র্গাপঞ্চরাত্রি' রচনার পূর্বে ) একক চেষ্টার দ্বারা “শ্রীঅন্ভুত রামায়ণ” রচনা 
করেন। কৃতিবাস লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড সবিস্তারে লিখিয়াছিলেন বলিয়া 


৩» ডঃ স্থকুমার সেন-বা. সা. ইতি, ১ম ( অপরার্ধ], পৃ ৪১১--৪১২ 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ১০৫১ 


জগপ্রাম এ ছুইকাণ্ড সংক্ষেপে বর্ণনা করেন, কিন্তু তৎস্থলে পুষ্করকাণ্ড ও 
'রামরাস' রচনা করেন। পুদ্ধরকাণ্ডে অদ্ভুত রামায়ণ অনুসৃত হইলেও 
“রামরাস” কবির মৌলিক রচন!-_বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাবে পরিকল্লিত। এই 
সমস্ত তথ্য হইতে মনে হইতেছে, কবি জগদ্রাম অদ্ভুত 'ও ধ্যাত্মরামায়গ 
অবলম্বনে পুরা মাপেই রামায়ণ রচনা করেন, কিন্তু লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু লিখেন নাই। পরে পুত্র কবিত্বশক্তি অর্জন করিলে তিনি তাহার 
সহযোগিতায় 'ছুর্গাপঞ্চরাত্রি' রচনা! করেন। হয়তে! পুত্রের কবিত্বশক্তিতে 
খুশি হইয়া পিতা নিজ রামায়ণে সংক্ষেপে বণিত লঙ্কা ও হ্বন্দরাকাণ্ড 
সবিস্তারে পিখিতে এদেশ করেন। পুত্র পিতার নির্দেশক্রমে এই ছুই কাঁও 
সবিস্তারে রচন1 করিয়াছিলেন--১৭১২ শক (১৭৯১ খ্রীঃ অঃ) পুত্রের কাব্য- 
সমাপ্তির তারিখ । এইরূপ অন্নমান অনেকটা যুক্তিসঙগত। অবশ্য জগগ্রাম 
কবে তাহার রামায়ণ রচন! সমাপ্ত করেন তাহার কথা কিছু বলেন নাই। 
তাহার রামায়ণের শেষে পুত্রের কাব্য সমাপ্তির তারিখটিকেই অনেকে 
জগদ্রামের রামায়ণ সমাপ্তির তারিখ মনে করেন এবং সেই জন্য “হুর্গাপধ- 
রাব্রি'র রচনাকালের সঙ্গে রামায়ণ রচণার মনতারিখ মিলাইতে পারেন না। 
যাহা হউক এই বিষয়ে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত__জগন্রামের 
একক প্রচেষ্টায় লেখা রামায়ণের অধিকাংশ “হূর্গাপঞ্চরাত্রির” পূর্বেই সমাপ্ত 
হইয়াছিল, বাকি অংশ পুত্র রামপ্রসাদ বিশ-বাইশ বৎসর পরে ১৭১২ শকে 
সমাপ্ত করেন। 
জগদ্রাম দেখিয়!ছিলেন, প্রধানতঃ বালীকি অবলম্বনে রচিত কৃতিবাশাী 
রামায়ণ জনসমাজে অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছিল। তাই তিনি বালীকির 
পথ পরিত্যাগ করিয়া অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে 'শ্রীঅডুত রামায়ণ 
রচনা করিলেন। মুক্রিতগ্রন্থে আদি অযোধ| অরণ্য, কিব্বিদ্ধ্যা, হন্দর, 
পুফরকাণ্ড এবং “রামরাসে' জগদ্রামের ভণিতা এবং লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ডে 
পুত্র রামপ্রসাদের ভণিতা দৃষ্টে পিতাপুত্রের কতটুকু অংশ তাহা সহজেই 
নির্দেশ কর] যায়। জগপ্রাম অদ্ভুত রামায়ণ হইতে এই কাহিনী গ্রহণ 
করেন- পৃথিবী ও দেবতাদের প্রার্থনায় রাবণবধের জন্য নারায়ণের চারি 
ংশে দশরথের চারি পুক্ররূপে জন্মগ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়! সেতুবন্ধে 
শিবস্থাপন! পর্যস্ত অংশ মোটামুটি অদ্ভুত রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহার পরে 


১০৫২ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


লঙ্কাকাণ্ড হইতে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও অভিষেক পর্যন্ত অংশ পুত্র 
রামপ্রসাদের রচনা | পুষ্কর কাণ্ডের কাহিনী জগগ্রাম অদ্ভুত রামায়ণ হইতে 
গ্রহণ করেন। অধ্যাত্ব রামায়ণ হইতে তিনি রামের সভায় অগন্ত্ের 
আগমন ইত্যার্দি কাহিনী সংগ্রহ করেন । রামপ্রসাদও অধ্যাত্ব রামায়ণ 
হইতে লঙ্কাকাগ্ডাদির কাহিনী লইয়াছিলেন। 

কবিদ্বয় অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রধান প্রধান ঘটনা যথাসম্ভব 
সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেও পুথি নান! ঘটনা ও তত্বকথায় বিরাট আকার 
ধারণ করিয়াছে। ছুইজনেই নানাস্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া 
প্রচলিত রামসাহিত্যের এক নৃতন রূপ দিতে চাহিয়। ছিলেন বটে, কিন্তু 
যথেষ্ট শক্তি ও পাণ্ডিত্য সন্ত্বেও ইহাতে বিশেষ কোন প্রশংসনীয় কাব্যগুণ 
খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না। সেইজন্য কৃত্তিবাসের তুলনায় এই কাব্য কিছু 
নীরস মনে হয়। বালীকির রামায়ণ ছাড়াও অদ্ভুত ও অধ্যাত্ব রামায়ণের 
প্রতি তৎকালীন বাঙালী পাঠক ও কবিসমাজের কিরূপ কৌতৃহল সঞ্চারিত 
হইয়াছিল তাহা এই রামায়ণ হইতেই বুঝ! যাইবে | অদ্ভুত রামায়ণের অদ্ভুত 
গল্প (যেমন সীতাকতক সহত্রশীর্ষ রাবণ বধ) এবং অধ্যাত্ম রামায়ণে 
বণিত যোগদর্শনাদির তত্বকথা৷ সমাজের উপরিতলে বেশ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। আর একট! কথা-_রামরাস' শীর্ষক বিচিত্র মৌলিক রচনাটি 
জগদ্রামের কবিপ্রতিভার আর একটি দৃষ্টান্ত। চৈতন্যযুগের পর সমাজের 
নানাস্তরে বেঞ্চব প্রভাব ছড়াইয়। পড়িয়াছিল । শাক্ত সাহিত্য, রামায়ণ, 
মহাভারতাদির অনুবাদে এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইবে। 
জগদ্রামও সেই বেঞ্ঝব প্রভাবের বশে 'রামরাস' শীর্ষক একটি অপ্রাসঙ্গিক 
উপচ্ছেদ যোগ করিয়াছিলেন । ইহাতে আছে, অগন্ত্য মহাদেবের কাছে গিয়া 
বলিলেন যে, পূর্বে হ্বমান রামচন্দ্রের এ্বর্যলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত কেহ তো] শ্রীরামচন্দ্রের মাধূর্বলীলা বর্ণনা করেন নাই। অগন্ত্য 
মহাদেবের নিকট রামের মাধূর্ধলীল! শুনিতে চাহিলে মহাদেব কবুল জবাব 
দিয়া বলিলেন যে, তিনিও শুধু রামচক্রের ০৪ জানেন (্এশ্বর্য 
প্রকট লীলা জ্ঞাত হই আমি” )। কিন্ত 


মাধুর্য নিগৃঢ়তত্ব অতি ভগ্ততম। 
পুর্ীষের ব্যক্ত নহে মাধূর্যের ক্রম ॥ 


পুরাতন ধারার অন্ুরৃতি ১০৫৩ 
নারীভাব হুইয়! ভজয়ে যেই পাত্র । 
মাধূর্য রসের বেতা সেই হয় মাত্র। 
সেই মাধূর্য রসের ভাণ্ডারী হইলেন হন্বমান । তখন অগন্ত্য শিবের নির্দেশে 
হনুমানের কাছে আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মাধূর্য লীলা শুনিতে চাহিলে হন্থমান 
সেই লীলা ব্যাখ্যা করিলেন। সরযূর তীরে সখীসহ রামচন্দ্রের রাসলীলাই এই 
বর্ণনার মূল প্রতিপাগ্ভ বিষয়। বলাবাহুল্য জগদ্রাম বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাবে 
এই বিচিত্র রাসলীল! বর্ণন1 করিয়াছেন-_কিন্তু প্রতিভার স্বল্পতার জন্ত বৈষ্ণব 
রাসলীলাকে রাম-রাসলীলার সঙ্গে মিলাইতে পারেন নাই । উত্তর ভারতে 
রামচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া বাৎসল্য ও ভক্তিরসের ধারা প্রাদেশিক সাহিত্যে 
প্রবাহিত হয়, তুলসীদাস গোস্বামী তাহার ভাণ্ডারী । তাহার কাব্যরস ও 
ভক্তির অতি অপূর্ব। কিস্তু জগন্রাম তুলসীদাসের মতো কবিত্বের 
অধিকারী ছিলেন না। কাজেই রামচরিত্রে রাসলীল! প্রয়োগ করায় 
রসসূ্টিতে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণের 
জন্যই কৰি নিশ্প্রয়েজনে রামরাস রচন| করিয়াছেন । 
এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা জানিয়। রাখা ভাল। লঙ্কাকাণ্ডে কবির 
বর্ণনায় আছে, ইন্দ্রজিতের স্ত্রী বীর্ধবতী শ্বলোচন| সখীদের সঙ্গে লঙ্কায় 
প্রবেশ করিতে যাইতেছে । মাইকেল মধুসূদনের প্রমীলা চরিত্রের সঙ্গে, 
বিশেষতঃ লঙ্কা! প্রবেশের বর্ণনার সঙ্গে রামপ্রসাদের লক্কাকাণ্ডের সুলোচনা 
চরিত্রের বেশ মিল আছে 1৩১ মাইকেলের মেঘনাদবধের একশতাব্দী পূর্বে 
এই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রিত হয় নাই, প্রচারও অতিশঙ্প 
সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ এনপ সাদৃশ্য কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা চিন্তার 
বিষয় বটে। 
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এ কাব্য সম্বন্ধে মধুহদনের কিছু জানা সম্ভব ছিল না, কারণ তখন ইহা! মুক্রিত হয় 
নাই। কেহ ইহার সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখিতেন না| কিন্তু এরপসাদৃষ্ঠের কারণ কি, 
তাহা! ব্যাথ)! কর]! যায় না। 


১০৪৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


'হর্গাপঞ্চরাত্রি'-ও পিতাপুত্র হুইজনের রচনা । রামচন্দ্র কর্তৃক শরৎকালে 
অকালে দেবীর বোধন এই কাব্যের বিষয় লইয়! পাঁচপালায় সম্পূর্ণ এই 
কাব্যের প্রথম তিনপালা পিতার এবং শেষ হুই পালা পুত্রের রচিত। 
জগন্রাম আর একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, ইহার নাম “তত্ববোধ”৩২। 


এই তত্বমূলক বূপককাব্যটির রচনাকাল কবি ম্প্উই বলিয়! দিয়াছেন ঃ 
সতরশ নবম শকে পৌষ পূর্ণমাসী | 
আত্মবোধ কহিব জগজ্রাম দাসী ॥ 


অর্থাৎ ১৭০৯ শকে (১৭৮৭ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য ব্লচিত হয়। এই কাব্যে 
কৰি পূর্বে-রচিত রামায়ণেরও উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 

এই সুলে বসি ভাবি শ্রীরামচরণ।। 

রামকাব্য এই স্থানে হল উদ্দীপন ॥ 
রামভক্ত কবি রূপকার্থে মনের অধ্যাত্মমার্গে উত্তরণের কথ। বলিয়াছেন । 
দ্বাদশ উল্লাস বা অধ্য!য়ে বিভক্ত এই বূপককাব্যে নানাবিধ তত্তগ্রন্থ, বিশেষতঃ 
বৈষ্ণবদর্শন, কাব্য ও তত্বদর্শন হইতে প্রচুর সাহায্য লইয়াছিলেন। বৈষ্ণব 
আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া কৰি রামচন্দ্রকেই আরাধ্য ইঞ্টদেবতা বলিয়া! গ্রহণ 
করিয়াছিলেন-__অবশ্য বৈষ্ণবীয় ভাবই তাহাকে রামভক্তে পরিণত করিয়াছে। 
মনের ছুই পত্বী-_্থমতি ও কুমতি । হ্বমতির স্বপুত্র ও কুমতির কুপুত্রদের কলহ 
কোন্দল, স্বমতি-কুমতির ঘন্ব-_-পরিশেষে চিত্তের সংশয় নাশ এবং রামচন্দ্রের 
কৃপায় সমস্ত নরনারীর মধ্যে “রসরান্জ' র|মচন্দ্রের উপলব্ধির পর এই তত্বকাব্য 
শেষ হইয়াছে । কবি যে নানা তত্তদর্শনে প্রাজ্ঞ ছিলেন তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই । এমন কি বৈষ্ণব সহজিয়। তত্বও তিনি জানিতেন, সেই আদর্শে 
তিনি রামচন্দ্রকে এক বিচিত্রভাবে প্রেকৃতিভাবে) ভজনার ইঙ্গিত দিয়াছেন। 
তাহার মতে প্প্রকৃতি-আশ্রয় বিনা এ জাল]! ন] যায়ঃ” এবং-__ 

প্রকৃতি স্বরূপে রাম দেখ বর্তমান । 

রসরামণ্ত স্্ীপুরুষ দেহে অধিষ্ঠান। 
সহজিয়া বৈষ্ণবদের মতো কবি দেহকে অবলম্বন করিয়া ইহার মধ্যে 
রামচজ্জ্রকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন £ 





৩২ তত্ব্বোধ-_ভূপেল্সনাথ সান্তাল সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬১) 
টি ইহা! কি- সহজিয়াদের *রসবীজ, বা রসরাজ সাধন] ? 
সি. 


পূরাতন ধারার অনুরৃত্তি ১৪৫৫ 
এই সর্ধব অবয়ব কলেবরখানি। 
' এই দেহরূপ মধ্যে রামবস্ত চিনি ॥ 
দেকালয় দেবালয় বেদে সত্য কয়। 
এই দেহ যে জানে সেই আনন্দে ভাসয় ॥ | 
বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্ম যেমন সহ্জিয়াদের কবলিত হইয়াছিল, তেমনি কবি 
কি এখানে রামভক্তিবাদের সঙ্গে সহজিয়। দেহবাদ মিশাইতে চাহিয়াছেন 1৩৪ 
তাহার রামায়ণের অভ্তর্ভৃভ্ত “ামরাপসে' যেন তাহার আভাষ পাওয়! 
য!ইতেছে। 
জগত্রাম রামায়ণ কাহিনীকে যে বূপকের দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা 
“আত্মবোধে' স্বীকার করিয়াছেন £ 
সেই দশরথ রাজ ত্রেতাযুগে গেছে। 
আর দশরথ দেখ ব্তমান কাছে ॥ 
দশজন ইল্লিয় তাহাতে য।র গতি। 
দশরথ বলিয়! মনের গুপ্ত খ্যাতি 
মনকে আনন্দে রাখে সে কৌশল্যা হয়! 
ভাবরূপা কৌশল্য। জানিহ নিশ্চয় ॥ 
মন দশরথ আর ভাব কৌশলা।তে। 
দৌহে যুক্ত হইলে রামের জন্ম তাতে ॥ 
যথ। রাম তথা সীতা! সদা অবিচ্ছেদ্ন। 
হল/দিনী শৃক্তিরূপা! যুক্তি বলে বেদ ॥ 
কবি রূপকধর্মের অন্তরালে হ্বগভীর দার্শনিক তত্বকথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_ 
এইরূপ আদর্শ তিনি বোধ হয় অধ্যাত্্র রামায়ণ হইতেই পাইয়াছিলেন। 
যাহা হউক, জগৎরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হইয়া ও 
রচনাশক্ির নীরসতার জন্ত বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই । 


৩. রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ ॥ রামানন্দ ঘোষের বামায়ণ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর এক বিচিত্র বন্তব'। যদিও কাব্যটির বিশেষ কোন সাহিত্য-গুপ 


৩৪ এ সন্বদ্ধে ডঃ স্থকুমার সেন বলিয়াছেন, প্জগত্রাম যে রামায়েত বৈধব হইয়াও 
রাগানুগ!। পদ্ধতির সাধক ছিলেন তাহার প্রমাণ ইহাতে প্রচুর আছে।” ডঃ সেনের এই 
অনুমান বাংল! সাহিত্যের এক অজ্ঞাতপূর্ব শাখার ইঙ্গিত দিতেছে । এই সন্বত্ধে অনুসন্ধান 
টালাইবার মতে উপাদান এখনও পাওয়া যায় নাই। 


১০৫৬ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নাই, তবু কবির অন্ভুত মনোভাবের জন্ত তাহার কাব্য সম্বন্ধে ততটা না 
হইলেও তাহার ব্যক্তিগত মতামত সম্বন্ধে আমাদের মনে বিশেষ কৌতৃহল 
সঞ্চারিত হয়। আবার রামানন্দ যতি বলিক্পা আর একজন কবির রামায়ণ 
পাওয়৷ গিয়াছে। এই দুইজন এক ব্যক্তি না পৃথক ব্যক্তি তাহা লইয়াও 
বেশ জটিলতার জট পাকাইয়াছে। 

রামানন্দ ঘোষেব রামায়ণ সম্বন্ধে প্রথম তথ্য উদ্ধার করেন নগেন্্রনাথ বস 
গ্রচচ্যবিদ্ভামহার্ণব মহাঁশয়। ১৯১৮ সালে বর্ধমান জেলাব অন্বিকা কালনা 
নিবাসী পশুপতি হাঞ্জরা নামে আগুবি সম্প্রদাযেব এক ভদ্রলোক নিকটবর্তী 
গ্রাম হইতে বামানন্দ ঘে|ষেব বামায়ণ উদ্ধার কবিযা তাহা নগেন্দ্রনাথকে 
দিয়াছিলেন। সাহিত্যপবিষদে বামানন্দেব বামায়ণের দ্ইখানি পুঁথি 
আছে। তনম্মধো ১৯৬ সংখ্যক পু থিতে শুধু অযোধ্যা ও অবণ্য কাণ্ড আছে । 
পৃঁথিটির লিপিকাল ১২৪১ সাল। ২৪৫ সংখ্যক পু'থিটি উত্তরকা্ড বাদে 
প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে, ইহাব লিপিকাঁল ১১৮৬-৮৭ সাল। এইটিই 
নগেশ্দ্রনাথ বসব পশুপতি হাজরাব নিকট হইতে সংগ্রহ কবেন। 7987018 
77077611019 গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র এই পুণথিটির কথ|ই বলিয়াছেন । 


নগেন্দ্রনাথের পু'থিটিও খণ্ডিত-_যদিও লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত প্রা সমস্তই 
'আছে। ইহাকে রামাননা “নূতন রামায়ণ” বলিয়াছেন--““রামানন্দ রচিত 
নৃতন রামায়ণ ।”৩৫ খুব সম্ভব কবি অধ্যাত্ব রামায়ণ অথবা অদ্ভুত 
রামায়ণের৩৬ প্রভাবে এই নৃতন রামায়ণ রচনা করেন। কবিব আর কোন 
পরিচয় বা কাব্যখচনার সময় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান! যায় না । কবি এক- 
স্থলে “বলেতে হামির হৈলা রূপেতে কন্দর্প”"--এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন । 
কাহারও কাহারও মতে এই হামির হইতেছেন বিষুপুররাঁজ বীব হামবীর ।৩৭ 
সুতরাং কবি সপ্তদশ শতাব্দীব শেষভাগে এই কাব্য রচনা! করিয়াছিলেন 


৩৫ কবি কোথাও কোথাও “রামলীলা”ও বলিযাছেন। 

৩৬ নগেন্রনাথেব মতে ইহা! অদ্ভুত বামাধণেব প্রভাবে বচিত হুয এবং মণীক্ঞমোহন বস্থব 
মতে অধ্যাত্ব বামাধশই কবিব আদর্শ ছিল। এই সম্পকে «হ্বপ্রসাদ-স"্বর্ঘন লেখমাল।'য 
নগেলনাথের 'বুদ্ধাবতার বামানন্দ ঘোষ, প্রবন্ধটি এবং মণীন্দ্রমোহনেব "বাংলা সাহিত্য' €েষ 
খও) ত্রষটব্য। 

৩ মণীজমোহন বহু--এ গ্রন্থ, পৃ, ১৪৬ 


পুরাতন ধারার অসুবৃতি ১০৬৭ 
বলিয়া মনে হয়। কবি নিজেকে একবার শূদ্র, আবার পরক্ষণেই দ্বিজ 
বলিতেছেন । নগেন্দ্রনাথ তাহাকে কায়স্থ বলিয়াছেন। দীনেশচন্দের 
মতে সদৃগোঁপ বংশে তাহার জন্ম হয়। তবে তিনি দ্বিজ ছিলেন বলিয়া মনে 
হয় না, তাহা হইলে নিজেকে কখনও শূত্র বলিতেন ন1। ভাষা! ও রচনা- 
ভঙ্গিম! দেখিয়া রামানন্দ ঘোষকে সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক পরবর্তী মনে 
হইতেছে। বিশেষতঃ তাহার ব্যক্তিগত যতামত এমন বিচিত্র যে, তাহাকে 
আধুনিক কালের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবি বলাই সঙ্গত। তাহার রামায়ণ 
গ্রন্থ কিন্তু বিশেষ কোন কাব্যগুণান্বিত নহে। আমরা তাহার বিচিত্র 
মনোভাবের জন্তই এখানে একটু পৃথকভাবে তাহার উল্লেখ করিতেছি । 

গ্রন্থ মধ্যে নান! প্রসঙ্গে কবি অকপটে নিজ ধর্মমত, নৈতিক আদর্শ ও 
জীবনের পরিণাম সম্পর্কে এমন সমস্ত কথ! বলিয়াছেন যে, মাঝে মাঝে 
তাহাকে অতিশয় তাক্ষ বুদ্ধির পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়, কখনও-ব| তাহার মত 
ও আদর্শের মধ্যে কোনও প্রকার সামগ্তস্ত খুঁজিয়া পাওয়! যায় ন।। কবির 
মন্তব্য হইতে মনে হইতেছে, তিনি কিছুকাল পুগীধামে জগন্নাথের ভক্তবূপে 
বাস করিয়াছিলেন । হিন্দুসমাজের উপর, বিশেষতঃ দারুত্রদ্দের উপর 
মুসলমানের অত্যাচার দূর করিবার জন্য মহাঁকালী বুদ্ধদেবকে অভিশাপ দিয়! 
মত্যভূবনে পাঠাইয়! দেন। “দোষপুত্রের' মতে তিনিই সেই অভিশপ্ত বুদ্ধদেব, 
যিনি শ্লেচ্ছশক্তির হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিয়া দাকুত্রক্দের (অর্থাৎ 
জগন্নাথদেবের ) করে তাহা সমর্পণ করিবেন । তিনি বহুস্থলে নিজেকে বৃদ্ধ 
অবতার বলিয়াছেন £ 

(১) আমি বুদ্ধ আম! অস্তে কন্কি অবতার । 
€২) শুত্রকুলে রামানন্দ জন্ম লয়েছিল। 


সুদ্ধবেশ ধরি এবে তত্ব লিখে গেল ॥ 
(৩) কলিযুগে রামানন্দ বুধব অবতার । 


প্রাচীন বৃদ্ধ কালীর অভিশাপে আধুনিক বুদ্ধ-রামাণন্দ আকার ধরিয়াছেন 1৩৮ 





৩৮ মণীল্রমোহন বন্থুর মতে «কবি নিজেকে 'বুদ্ধ' অর্থে “জ্ঞানী' রূপেই প্রচারিত করিয়া- 
ছেন। অন্বপন জ্ঞান তাহার জনিয়াছিল বলিয়।ই তিনি নিজেকে 'বুদ্ধ' বলিয়াছেন ।” (যো. সা. 
২য় থও, পৃ. ১৪৫) কিন্ত কবি নানা স্থানে যেভাবে নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়াছেন, তাহাতে 
বুদ্ধশবধ শুধু জ্ঞানী অর্থে লওয়া যায় না। 


৬৭---তয় খণ্ড) 


১০৬৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃভ 


তিনি মনে করিয়াছিলেন কালীর শাপে মর্ডে জম্মাইয়! মেচ্ছের হাত হইতে 


রাজ্য কাড়িয়া লইয়! দাকুত্রন্ম অর্থাৎ পুরীধামের জগন্নাথদেবকে দিবেন £ 
যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব। 
একচ্ছত্র রাজ! করি দারুত্রন্গে দিব ॥ 


এইজন্ত পুনঃ পুনঃ কালীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন, শাপের অবসানে তিনি 
যেন বুদ্ব-অবতার রামানন্দ ঘোষকে মত্য হইতে স্বস্থানে ফিরাইয়া 


লইয়া যান £ 
বুদ্ধ কহে কালি রহিবাঁরে নারি। 
স্ধাম আমার দান দেভ্‌ শীঘ্ব করি ॥ 


এই সমস্ত উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে, বালহ্বলভ মনোভাবের 

অবিকারী “ঘোষপুক্র' রামানন্দ নিজেকে যথার্থই বৃদ্ধ-অবতার মনে করিতেন 
এবং কালিকার অভিশাপে তিনি মত্যধামে অবতীর্ণ হইয়। শ্লেচ্ছ অধিকার 
হইতে দেশ উদ্ধার করিয়! জগন্নাথদেবের মহিষ! বাড়াইতে আসিয়াছেন-_ 
ইহা তিনি সত্য. বলিয়া বিশ্বাস করিতেন । বৌদ্ধধর্ম, শাক্ত ভক্তি ও 
রামোপাপনা_এই তিনপ্রকার ধর্মীয় মনোভাব তাহাকে প্রভাবিত করিয়া 
ছিল। তিনি বৌদ্ধ দর্শন সন্বন্ধেও নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না| । 

এই যে শরীর দেখ জলবিন্ব প্রায়। 

জলেতে উপজি বিশ্ব জলেতে মিশায় ॥ 

লোভ নোহ কাম ক্রোধ শরীর জড়িত। 

ভবভয় ত্রাণ হবে ভজ লঙ্কাজিত ॥ 
এখানে তিনি বৌদ্ধ নীতি-আদর্শের পটভূমিকায় রামচন্দ্রের ভজন] করিতে 
বলিয়াছেন । ফখনও-বা কবি পঞ্চশক্তির উপাসনার কথাও বলিয়াছেন £ 

রাধা কালী লক্ষ্মী বাণী গঙ্গা গুণবভী। 

পঞ্চশক্তি প্রকাশ করিব এই ক্ষিতি॥ 
কবি রামভক্ত হইয়াও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি ততটা অনুকুল ছিলেন না। এক- 
স্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, “বিমল বৈষ্ণবী পূজা জগতে টুটাইব 1” 
অর্ধোন্মদের মতো তিনি নিজেকে কখনও স্বয়ং বুদ্ধদেব, কখনও কালিকার 
সেবক, পঞ্চশক্তির প্রচারক, কখনও-বা৷ শুধু রামভক্ত বলিয়াছেন । কবির 
ধর্ষমমতের এইরূপ বিশৃঙ্খলার শেষ পরিণাম-নৈরাশ্যযস্ত্রণা ও ব্যর্থতার 
পীড়ন। কবি কেন যে হঠাৎ বুদ্ধ-অবতার বনিষ্াা গেলেন তাহা! বৃঝা 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্ি ১০৫৯ 


যাইতেছে না দাক্ুত্র্দের জন্ত তিনি স্বমর্তাপাতাল তোলপাড় করিয়াছেন, 
কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছাইয়! তিনি দেখিলেন তাহার অবতার গ্রহ 
নিক্ষল হইয়াছে । এই ব্যর্থতার বেদনা কয়েকস্থলে বেশ আত্তরিক ভ্ইয়াছে £ 


ক্ষুধায় ন| মিলে অন্্ পিয়াসে না পানি । 
মিথ্যা ধন্ধে গেল মোর দিবসরজনী ॥ 


দর] ছ|!ড় পাপভরা ভরিনু অপার । 

অস্থিচন্নমার কৈলা জভিশাপ তার ॥ 

দাব! সুত স্ছত আর বন্ধু কেহ নাই। 

অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে থাই॥ 

কাল হইল কণ্টক' কল্পন। রৈল মনে। 

ন। পুহিল চিত্ত-আশা কনে কোন জনে ॥ 
এখানে কবি অকপটে শিজ জীবনাদর্শের বার্থতা স্বীকার করিয়াছেন। 
জগন্নাথের পৃজ| করিয়| তাহার কোন লাঙ হয় নাই। হৃতরাং কাঠের ঠাকুর 
পৃজিয়া কি লাভ? তাই তিনি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিয়াছেন £ 

দরুত্রন্দে সেল। করি জেরবার হৈল। 

বুখাকাষ্ঠ সেবি কাল কাট] নহে ভাল ॥ 

বস্ত্হীন বিগ্রহথ পেবিয়া নহে কাজ। 

নিজ কষ্ট দর আব লোকমধ্যে লাজ ॥ 

বড়ই কৌতুকের বিষয়, এই আধুনিক “সম্বুদ্ধ' ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের 

উর্ধেব উঠিতে পারেন নাই, “দারুভূতো মুরারি'র পূজা করিয়াছিলেন খৃহিক 
সুখের কামনায় । জগন্নাথ পূজা করিয়া ও যখন তাহার ছুঃখ ঘুচিল না, তখন 
তিনি কাষ্ঠ“বিগ্রহের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। দেবোপাসন! সম্বন্ধে তাহার 
এই 0:8£7078 মনোচ্াব একটু অদ্ভুত মনে হইতেছে । ঈশ্বর সম্পর্কে এই 
ধরনের নাস্তিক্যবাদ ও সংশয়ী মনোভাব, আধুনিক কালের পূর্বে বাংলা 
সাহিত্যের কোথাও দেখিয়াছি বলিয়! মনে হয় | ভারতচন্দ্র দেবদেবীকে 
লইয়া ইয়া রঙ্গকৌতুক কর করিলেও দেবসত্তায় তাহার অবিশ্বাস বা সংশয় বা সংশয় ছিল ন]। 
সেদিক হইতে রামানন্দ খোষ্‌ যথার্থ আধুনিক যুগের সূত্রপাত করেন। শুনা 
যায় তাহার কিছু শিষ্ত ছিল। মনে হয় অষ্টাদশ শতাবীর বাঙলাদেশে বৌদ্ধ 
প্রভাৰ গোপনে প্রবাহিত হইত। তাহা না হইলে কবি নিজেকে বুদ্ধ- 


১০৬৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অবতার বলিবেন কেন 1 যাহা হউক রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ কাব্যাংশে 
অকিঞ্চিংকর হইলেও তাহার ব্যক্তিগত জীবনকথা ও বিচিত্র অভিমতের জন্য 
তাহার সম্বন্ধে এখানে ছুই-এক কথ! বলিতে হইল। 

রামায়ণরচনাকার হিসাবে আর এক রামাননের নাম পাওয়া যাইতেছে । 
১৩৬০ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রাচীন পু*থির বিবরণীতে রামানন্দ 
যতির রামায়ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মুদ্রিত হয়।৩৯ ১৯৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই 
পুঁথিতে (সা. প. পুথি সংখ্য1-«০) রামানন্দ যতির ভণিতা আছে। ইহার বহু 
শিষ্ত ছিল- তাহার রামায়ণে সেইরূপ উল্লেখ আছে। এই রামায়ণ খুব সম্ভব 
গান করিবার জন্ত রচিত হইয়াছিল । ১৬৮৪ শকাবের (১৭৬২ শী: অঃ) ইহা 
রচিত হয়--ইহাঁও অদ্ভুত রামায়ণের আদর্শে রচিত। কধির রচনা মধ্যম 
শ্রেণীর, উল্লেখযোগ্য সাহিত্যণ্ডণ অতি অল্প। একটু দৃষ্টান্ত : 


রামপদ মণ নামে কাপে ফম 
চিদানন্দ অবন্ভার । 
' দেবমুনিভয় শ|সিত জদয় 
ধন হুল গুণ।পার ॥ 
মায়ারপ ধর বাধণ সংহি 
দিল! মুক্তি পদধা।ম | 
অন্ল্যার শ।প নিবারিয়! তাপ 


গোরে দয়া কর রাম॥ 
কবির শিষ্ঠগণ গুরুর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । কবি যে সংস্কত সাহিত্য- 
দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা রামায়ণের পুথি হইতে বুঝা যায়। তিনি 
অন্ততঃ চৌদ্দখানি সংস্কৃত গ্রন্থের টাক! করিয়াছিলেন 1৪০ ধর্মমতে তিনি 
রামায়েৎ বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য তাহার শিষ্ঠেরা তাহাকে 
'শচীত্বতে'র সঙ্গে তুলন! দিয়াছেন। 


শর 


৬» সাহ্ত্যিপরিষৎ পত্রিকায় বল! হইয়াছে প্গ্স্থখানি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ । ১৯৫ পত্রে 
সম্পূর্ণ । খরস্থকার হ্বকবি ও কৃতবিদ্ত ছিলেন।'' (সা. প. প. ১৩০৫) 

৪* উক্ত রামায়ণে এই কবির রচিত অনেকগুলি টাকার নাম উল্লিখিত হইয়াছে । যথা-- 
গীতার টাকা, শীস্তিশতক টীকা, বটচক্রটীক1, মোহমুদদ গরটীকা1, গায়ত্রীর' টীকা, কুগুতত্ব- 
প্রকাশিকা, তত্ত্রসার, জ্ঞানভৈরব, অদ্বৈতরতম্ত, জ্ঞানাবলী, অধ্যাক্মসার, যোগসারাবলী, 


অত্যাচার দীধিতি প্রভৃতি । 


পুরাতন ধারার অন্ববৃত্তি ১০৬১ 


রামানন্দ যতি একখানি চণ্তীমঙ্গল কাব্যও লিখিয়াছিলেন। তাহার 
বিশেষ কোন কাব্যগুণ না থাকিলেও ছুই এক স্থল একটু উল্লেখযোগ্য । 
কাব্যের প্রারভ্তে তিনি তীক্ষ ভাষায় কবিকন্ষণের কাব্যের তীব্র 
সমালোচনা করিয়াছেন । তাহার মতে, মুকুন্দরাম বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্ধি 
ছিলেন না, তাহার চত্তীমঙ্গলে অনেক ভুলত্রান্তি আছে। মুকুন্দরামের প্রতি 
দেবীর প্রত্যাদেশ রামানন্দ হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন । এই কবি মুকুন্দ- 
রামের দোষক্রটি হইতে চণ্তীযঙ্গলকা ব্যকে রক্ষা করিবার জন্তাই নূতন চস্তীমঙ্গল 
কাব্য রচনায় প্রর্্ত ভন । তিনি শিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন £ 


এত দেষ উদ্দারিতে লোকের চৈতন্য দিতে 
চণ্ডা বচে রামানন্দ যতা ॥ 
অনেকের উপরোধ কেহ না করিত ক্রোধ 


অনেক শিষেোর অনুমতি ॥ 


ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয় এই ছুই রামানন্দ এক ব্যক্তি কি না তাহা লহয়া 
প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ছুই জনের রচণা, জগন্নাথ সেবা, পুরীধামে বাস এবং 
কালীভক্তি বিচার করিলে ভাহাপিগকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু 
রামায়ণ দুইখানি এক ব্যক্তির র৯না নহে। সুতরাং দুইজনকে আপাতত 
দুইজন পৃথক কবি বলিয়া গ্রহণ কর1 গেল । 


উল্লিখিত চাত্রিজন কবিকে ছাড়িয়! দিলে অষ্টাদশ শতাব্বীতে আর 
বিশেষ কোন কবি পুর! রামায়ণের অনুবাদে অগ্রসর হন নাই, অধিকাংশ 
স্থলে দ্ুই একটি বিচ্ছিন্ন কাণ্ড বা পালার পুথি পাওয়! গিয়াছে। কথকতার 
জন্তই শ্রোতৃসমাজে বামায়ণের এত চাহিদা ছিল, এবং কথকগণ জনরুচির 
দিকে চাহিয়। রামায়ণের বিশেষ বিশেষ ঘটন] বা পাল। ব্যবহার করিতেন। 
ফাহাদের অল্পস্বল্প কবিত্ব ছিল তাহার। এই প্রয়োজনের দিকে চাহিয়াই 
রামায়ণের পাল! লিখিতেন। অঙগদ, কুস্তকর্ণ, বিভীষণ প্রভৃতির কাল্পনিক 
রায়বার অবলম্বনে অনেকগুলি রাক্সবার পাল। পাওয়া গিয়াছে । রাজসভায় 
উপস্থিত হইয়! দূতের অন্ুযোগ-অভিযোগ এবং তৎসহ রঙ্গরস প্রতি ব্যাপার 
'ধামালি জাতীয় স্বরাখাতপ্রধান ছন্দে এবং অশিষ্ট ভাষায় বণিত এই 
রায়বারের পু'থিগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগোপযোগী হুইয়াছিল। সমাজের 


১৪৬২. ংল] সাহিত্যের ইতিরৃত্ 


লঘুচপল গ্রাম্য মনোভাৰ ও নাগরিক তির্যকতা- উভয়ই রায়বারের রঙ্গরসে 
ফুটিয়াছে। কেহ কেহ “রঙের উপর রসান চড়াইবার' জন্য রায়বারের 
গালিতে হিন্দী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । ফকিররাম কবিভূষণ, খোশাল 
শর্মা, রামনারায়ণ প্রভৃতি কবিদের রায়বারে হিন্দী শবের ছড়াছড়ি । 
উদ্দাহরণস্বর্ূপ ফকিররাম কবিভূষণের অঙ্গদের রায়বার হইতে অল্প উদ্ধৃত 
হইতেছে । অঙ্গদ মেঘনাদকে “বাপ তুলিয়া” যথেচ্ছ! গালি দিতেছে £ 
কহুত মেবনাচ কমজাত রাভণ কি বেটে। 
কোন দাউ তেরে কাহ! গিআথা! দিগবিজই রণ ভেটে ॥ 
কোন দাউ তেরে লহুড়িক বুঠ। খাআথ] হে পাতালে। 
কোন দাউ তেরে বাঙ্ছা থ] অর্ছুনকে] ঘেটকশালে ॥ 
কোন দাউ তেরে দচ্ছিন জাকে জুঝ1 জম:ক সাথে । 
কোন দাউ তেরে মান্ধাতার রাজমে ঘাস কিআথ! দাতে ॥ 
সঃ ্ঃ পু ্ঃ 
কোন দাউ তেবে বধু সাথে ধরকে আসক কিআ। 
কোন দ্াউক। বকিনি তেরা দৈতা মধু হরলিআ ॥ 
এতে বাত হুনরে কনভাত হেঅ তের! মনমে । 
কোন দাউ তেরে জব্ধ হআখথা জামদপ্রিকা ছুমে ॥ 
একে ২ কহু। তেরে মন দাউকি বাত। 
উএ সব মেরে কাম নে'হ তেরে কাহা জ্রগিআ তাত ॥ 
অঙ্গদের রায়বারের অনুকরণে বিভীষণ, শৃর্পণখা, ফালনেমি, কুন্তকর্ণ-_ 
সকলেরই রায়বার রচিত হইয়াছিল, কিছু কিছু পুৃথিও পাওয়া গিয়াছে । 
ইহার অধিকাংশই অঞ্টাদশ শতাব্দীর অক্ষম রচনা | এই শতান্দীতে বৈষ্ব- 
পদাবলীর আদর্শে কিছু রামপদাবলীও রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ছৃ'একটির 
কাব্যমূল্য ও আন্তরিকতা মন্দ নহে । যথা--সীতার বিলাপ ঃ 
রাম মোর ন। কৈল উদ্দোশ। 
কানননিবাপী হেল রাক্ষসের হাথে মৈল 
ভাবিতে পরাণ তৈল শেষ ॥ 
যদি না পাইব রম্ুবরে । 
সাগরে মরিব গিয়া রামপদ ধিয়াইয়। 
এই সত্য কহিনু প্রভূরে ॥ 


শক্তিশেলে মৃচ্ছিত লক্ষণের প্রতি রামের শোক £ 


পুরাতন ধারার অনুবৃতি ১০৬৩ 


উঠ উঠ লক্ষ্মণ ধান্ুকি। 

কেবা করে রাজ্য পাট  রথগজ বাজিঠাট 
কি করিবে বনিতা জানকি ॥ 

মোর রাজো হব রাজা হরসিত যত প্রজা 
নবদণও্ড ধরাব তোমায় । 

আসি ভরতের মাতা পণ হেল তথা 
জটা দিয়া বনেতে পাঠায় ॥ 

এ হেন সোনার গায় শোণিতের ধার! তায় 
কেমনে দেখিয়া জীব আমি। 

এতদিনে বিধি বাম লুকালে জানকি নাম 
বিদেশে ছাড়িয়া! গেল! তুমি ॥ 


রামায়ণ রচনার এই আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীতেও পরিত্যক্ত হয় নাই। 
কেহ কেহ পুরাতন পন্থা! অনুসরণ করিয়৷ ( রঘুনন্দন গোস্বামী, রামমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ), কেহ্‌-বা আধুনিক পন্থ।/। অবলম্বনে (রাজকুষজ রায়) 
রামায়ণের ভাবান্বাদের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে পরবর্তী খণ্ডে 
আলোচন! করা যাইবে । 


মহাভারতের অনুবাদ ॥ 


অষ্টাদশ শতকে মহাভারতের বহু বিচ্ছিন্ন পর্বের পুথি পাওয়া গেলেও 
পুর] মহাভারতে কেহ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না সেরূপ 
দম" কাহারও ছিল ন1। কাশীরামের নামে প্রচারিত মহাভারতের পবগুলির 
বহু নকল হইয়াছিল এবং সেইগুলিই অধিকাংশ স্থলে পাঠক-শ্রোতার মনো- 
রঞ্জন করিত। কিন্তু তাহা ছাড়াও মহাভারতের বিভিন্ন পর্বের ও পালার 
পুঁথি অষ্টাদশ শতাবীতেও নিতান্ত মন্দ পাওয়া যায় নাই। ইহার কিছু 
কিছু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকেও রচিত হইয়া থাকিবে । নিম্নে এইরূপ 
কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে 

(১) ঘৈপায়ন দাস (অশ্বমেধ পর্ব ), (২) নন্বরাম ( দ্রোণপর্বাদি ), ৫৩) 
দ্বিজ ্রীনাথ, (৪) কৃষ্ণানন্দ বস (শান্তি পর্ব ), (৫) দ্বিজ কৃষ্ণরাঁম ( অশ্থমেধ 
পর্ব), (৬) অনম্ত মিশ্র (অশ্বমেধ পর্ব ), (৭) দ্বিজ গোবর্ধন ( গদা পর্য ), 
(৮) রামলোচন (নারী পর্ব), (৯) রাজারাম দত্ত (দণ্তী পর্ব), (১০) 


১০৬৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রাজেন্ত্র দাস (শকুস্তলার উপাখ্যান ), (১১) গঙ্গাদাস সেন (সমগ্র 
মহাভারত ), (১২) ককবিচন্ত্র ৷ 

এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন পালার পু'থিতে অনেক সময় সন-তারিখ থাকিত না, 
ছুই-একটিতে আবার নকলের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। এইজন্ত মূল পু'খির 
রচনাকাল নির্ধারণ কর! ছরূহ। তবে অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা, 
অন্ততঃ ভাষা ও রচনারীতি হইতে তাহাই মনে হয়। বিচ্ছিন্ন পালা হিসাবে 
শকুন্তলা ও দাতাকর্ণের কাহিনী খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। কারণ এই পালার 
অনেকগুলি পুথি পাওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে কবিচন্দ্রের দাত কর্ণের পালা 
এবং রাজেন্দ্র দাসের শকুভ্তলার উপাখ্যান কিছু উল্লেখযোগ্য । অবশ্য দাতা 
কর্ণের পালা মূল মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত নহে, খুব সম্ভব ধর্মমঙ্গলের লুইচন্দ্র 
পালার প্রভাবে পরিকল্পিত 1৯ 

নন্দরাম দাসের ভণিতাযুক্ত উদ্যোগ পর্ব, দ্রোণ পৰ ও কর্ণ পর্বের কয়েক- 
খানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কবি পুরা মহাভারত লিখিয়াছিলেন কিনা 
বুঝা যাইতেছে না। কৰি সম্ভবতঃ কাশীরামের ভ্রাতুষপত্র+ কাশীরামের 
মহাভারতের অনেকটা ইহার রচন]। বিশেষতঃ ইহার কর্ণ পর্ব ও দ্রোণ পর্ব 
কাধীরাম দাসের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলিয়! যায় । কেবল উদ্যোগ পর্বটি ইহার 
নিজস্ব রচনা! হইতে পারে-_কারণ কাণীরামের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য নাই। 
ইহার ভাষাও প্রায় কাশীরামের অনুরূপ, সংস্কৃত প্রভাবিত, অলঙ্কৃত ও 
মাজিত। 

দ্বৈপায়ন দাঁল ভণিতাযুক্ত এক কবি নিজেকে “কাণীর নন্দন” বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন € ক. বি. পুথি-১৩৬২ )। ইহার রচিত বনপর্ব, গদাপর্ব ও 
্র্গারোহণ পর্বের পুথি পাঁওয়! গিয়াছে । অনেক সময় পিতার রচনার সঙ্গে 
পত্রের রচনাংশ মিলিয়! গিয়াছে। দ্বিজ শ্রীনাথের ছুই একটি পর্ব পাওয়া 
গেলেও কেহ কেহ অনুমান করেন, কবি পুরা মহাভারত রচনা 
করিয়াছিলেন ।৪২ কবি কুচবিহাররাজের আজ্ঞায় মহাভারত রচনায় অগ্রসর 
হন। ইহার পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাও কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন । 

অষ্টাদশ শতাব্বীর আর এক কবি দ্বিজ গোবর্ধন ১৬৩২ শকে (১৭১০ শ্ীঃ) 

৪১ ডঃ সুকুমার সেন-_পুর্বোললিখিত খ্রস্থঃ পৃ* ৪২, 
৪২ মগীন্রমোহন বন্ছ--বাংলা সাহিত্য, তয়, পৃ. ১০৯ 


পুরাতন ধারার অনুৰৃতি ১০৬৫ 


গদাপর্ব সমাপ্ত করেন-__ইহা৷ অনেকট] কবির স্বাধীন রচন।। এই যুগে প্রায় 
কেহই কাশীরামের প্রভাব ছাড়াইতে পারেন নাই। কিন্ত কবি এদিক দিয়া 
যথাসম্ভব মৌলিকতার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন । রাঁমলেচন নামে 
আর এক কৰি তো! পুরাপুরি কাশীরামকে (স্ত্রীপর্ব ) অনুকরণ করিয়াছিলেন । 
কেহ কেহ জৈমিনি ভারত অবলম্বনেও অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করিয়।- 
ছিলেন। দ্বিজ কৃষ্ণরায় ও অনন্তমিশ্রের ছুইখানি অশ্বমেধ পর্বের পুথি 
পাওয়! গিয়াছে । উব্ণী উদ্ধার বা দণ্ডীপবের চমকপ্রদ কাহিনীর জন্যও 
অনেকে শুধু এই পর্বের অন্নুবাদ করিয়াছিলেন | 

গঙ্গাদাস সেনের মহাভারতের ছুই একটি পর্ব পাওয়া গেলেও তিনি বোখহ্য় 
সমস্ত পর্বেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন । কারণ তিনি একস্থলে বলিয়াছেন £ 

গঙ্গদাস সেন কবি রচিলেক সব্ব। 
শ্লেক ভাঙ্গি রচিলেক অষ্টাদশ পর্ঝ ॥ 
তিনি বিচিত্র প্রতিভার কবি দ্বিলেন। তাহার ভণিতায় রামায়ণ ও মনসার 
পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। তিনি পিতা ষঞ্ঠীবরের প্রতিভার অনেকটা 
উত্তরাধিকার সূত্রে পাইক্াছিলেন। বিঞুপুরের রাজা গোপাল সিংহের 
আদেশে কবিচন্দ্র মহাভারতের অনেকটা রচনা করিয়াছিলেন । ইহার 
গোবিন্দমঙ্গল একদ! বেশ জনপ্রিয় হইয়।ছিল। 
মহাভারতের এই সমস্ত অনুবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই । কারণ 

বিচ্ছিন্ন পর্বের অন্ুবাদগুলিতে প্রায় কোথাও প্রতিভার চিহ্ন ফুটে নাই। 
অবশ্ট ছুই-একজনের রচনারীতিতে কিছু কিছু প্রশংসনীয় গুণ লক্ষ্য করা 
যাইবে। কিন্তু সমগ্র মহাভারতকে আয়ত্ত করিবার মতো ক্ষমতা খুব কম 
কবিরই ছিল। কাশীরামের আদর্শ অবলম্বনে ইহাদের প্রায় সকলেই মহা- 
ভারতের ছ্ই-এক পব ফাদিয়াছিলেন, কেহ-বা কাশীরামের বহু অংশ আত্মসাৎ 
করিতেও দ্বিধ! বোধ করেন নাই । যাহা হউক, মহাভারত অনুবাদের রীতি 
আধুনিক যুগেও হাস পায় নাই-_তবে তাহার বাহন বদল হইয়াছে । পদ্যের 
স্থলে গগ্যই হইয়াছে অনুবাদের ভাষা । 


ভাগ্াবত-অন্ুসারী রচনা ॥ 
যেকোন কারণেই হোক, মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে ভাগবত শাখায় 


১০৬৬ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


প্রথমশ্রেণীর কবিপ্রতিভার বড় একটা সাক্ষাৎ পাওয়! যায় নাঁ যদিও শিক্ষিত 
ও অশিক্ষিত সমাজে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীল! বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এই একই ব্যাপার লক্ষ্য কর] যায়। সপ্তদশ শতাব্দী 
হইতেই সম্প্রদায়গত চৈতন্তবম গৌড়ীয় বৈধ্ণবধর্মরূপে সমগ্র দেশেই ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাগবত-অনুসারী পূর্ণাঙ্গ রচনা 
একাধিক পাওয়! গিয়াছে $ ভাগবত বা অন্ত পুরাণের কৃষ্ণলীল! বিষয়ক 
আখ্যানের অন্নবাদও কিছু কম হয় নাই। তন্মধ্যে কয়েকজনের রচনায় কিছু 
কিছু কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নরহরিদাঁস, অচ্যুতদাস, কবিচন্দ্র শঙ্কর 
চক্রবর্তী, দ্বিজ মাধবেন্দ্র, অভিরাম দাস, বলরাম দাস, দ্বিজ রামেশ্বর+ ইহারা 
সকলেই ভাগবতকেন্দ্রিক পুরা কাব্যই লিখিয়াছিলেন_যদিও সকলের পুরা 
কাব্য পায়! যায় নাই। ইহাদের মধ্যে শঙ্কর কবিচন্দ্র (গোবিন্বমঙ্গল বা 
ভাগবতাম্বত ), বলরাম দাস (শ্রীকৃষ্ণমঙ্জল ), দ্বিজ মাধবেন্দ্র ( ভাগবতসার ), 
দ্বিজ্জ রমানাথ (শ্রীকৃষ্ণবিজ্য়্ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহারা মূল 
ভাগবতের কৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি সংক্ষেপে রচনা করিয়াছেন, আক্ষ- 
রিক অনুখা তাহাদের কাহারও উদ্দেশ্য ছিল না। তাহারা মূল ভাগবতের 
বহিভূর্তি পালাও (যেমন দ্ানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড ) নিজ নিজ কাব্যে গ্রগণ 
করিয়াছেন। শঙ্কর কবিচন্দ্র, দ্বিজ রমানাথ, বলর।ম দাস-_ইহাদের ভাগবত- 
অনুসারী কাব্যে অনেক কবিকল্লিত আখ্যানও স্থানলাভ করিয়াছে। দ্বিজ 
রমানাথের রচনারীতি নিরাভরণ হৃইয়াও সাদা কথায় পাঠকের মন জয় 
করিয়! লইয়াছে। যেমন- কষ্চবলরাম মথুরাযাত্রার উদ্যোগ করিলে যশোদার 
বিলাপ £ 

অভাগিনী মায়ে ছাড়ি যাবে কোথাকারে | 

বুঝিলাম কাঙ্গালিনী করিবে আমারে ॥ 

হিয়ার পুতলী তুমি নয়নের তার] । 

তিল আধ ন! দেখিলে জীয়স্তে হই মর] ॥ 

হাপুতীর বাছ]। তুমি আম্বালার নড়ি। 

নিধনের ধন তুমি কৃপণের কড়ি ॥ 

ন! যাহ ন1 যাহ বাছ! জননী ছাড়িয়! | 

তোম! ন! দেখিলে বুক যায় বিদরিয়া ॥ 
মাতৃহৃদয়ের এরূপ আত্তরিক বেদন! বৈষ্ণব পদাবলীতেও খুব হৃলভ 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ১৩৬৭ 


নহে। নরহরি দাসের ভাগবতে প্রাকৃতিক চিত্রের বর্ণনাঁও কিছু প্রশংসা 


দাবি করিতে পারে £ 
রবিকর তাগেতে তাপিত অষ্টমাস। 
তাপ দুরে গেল হৈল মেঘেব প্রকাশ ॥ 
ঘন ঘন সঘনেতে মেঘের গর্জন । 
দমকে দাঁমিনী দুর তুর বরিষণ ॥ 
ধরাধর নরিষণে ধর! ভেল হুর্ধী। 
সর্বদ1 সন্থোষে নৃত্য করে সব শিখা ॥ 


বর্মার বর্ণনা! হিসাখে ইহা! মন্দ হয় নাই । 

কেহ কেহ আবার ভাগবতের কাহিনী বর্ণন! করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনের আদর্শে দানলীলা-নৌকালীলার বেশ জশাকালো-রকষের বর্ণনা 
দিয়াছেন। কবিশেখরের শুধু দানলীলার একখানি পুথি ( কলিং বিশ্ব- 
পুঁথি-_-৯৬৩ ) পাঁওয়। গিয়াছে__তাহাতে প্রায় শ্রীরঞ্চকীঙনের লীলাই 
অনুসূত হইয়াছে । কৃঞ্-রাধাবিষয়ক লৌকিক লীল! কোন কোন কবিকে 
এমন প্রভাবিত করিয়াছিল যে, তাঁহারা! ভাগবতের নান। পালা বিস্মৃত 
হইচেও বড়াইবুড়ী-রাধাকৃষ্ ঘটিত অযাঞ্জিত গ্রাম্যকাহিনী সালঙ্কারে 
ব্যাখ্যানে অগ্রসর হইয়াছেন । 

ভাগবতের ছুই-একপালা লইয়! রচিত কয়েকখানি পুথি পাওয়া 
গিয়াছে । তন্মধ্যে উদ্ধবসংবাদ উল্লেখযোগ্য । নরসিংহ দাস (যিশ্র), 
শিবরাম, পর্শানন-_-ইহারা সকলেই ভাগধতের দশক স্কন্ধে (৪৬-৪৭ অধ্যায়) 
বণিত কষ্ণকর্তৃক উদ্ধবকে বৃন্দাবনে দূত করিয়! পাঠাইবার কাহিনী অবলম্বনে 
উদ্ধবসংবাদ রচনা করিয়াছিলেন । এই কবিগণ সকলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর 
নহেন, কেহ কেহ কিছু পূর্ববতাঁও হইতে পারেন । ভাগবতের উদ্ধব-সংবাদের 
কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহারা প্রায় স্বাধীনভাবে রচন] করিয্লাছিলেন। 
বূপগোস্বামীর “হংসদূত' অবলম্বনে নরসিংহ একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন 
€ ক. বি. পু*--৯৮৩)। তাহার মতে সংস্কৃত হংসদৃত রূপগোস্বামীর নহে, 
দাসগোস্বামী অর্থাৎ রঘুনাথ দাস রচিত। ইহা অবশ্ঠট ঠিক নহে-“হংসদৃত? 
রূপগোস্বামীরই রচনা । 'রাধিকামঙ্জল' নামে রাধাকৃ্-সংক্রান্ত কিছু কিছু 
পুথি পাওয়া! গিয়াছে । তন্মধ্যে উদ্ধবানন্দ, দ্বিজ ককিচন্দ্র, কৃষ্ণরামদাস, 
বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণরাম দত- ইহারা সংক্ষেপে রাধিকার জম্ম হইতে কাহিনী 


১০৬৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


স্তর করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে ভাগবতের সম্পর্ক অল্প, কবিত্বের সম্পর্ক 
আরও অল্প। ইহা ছাড়াও পদ্মপুরাণের অন্তর্গত “ক্রিয়াযোগসার'-এর 
আখ্যান অবলম্বনে কেহ কেহ আধা-বোমান্টিক ধরনের তত্বকথা সংবলিত 
কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন । তালধ্বজা নগরীর রাজা বিক্রমের পুত্র মাধবের 
সঙ্গে প্ক্ষদ্ধীপের রাজকুমারী হবলোচনার মিলনকথাই ইহার মূল কাহিনী । 
পুরাণের কথা হইলেও ইহাতে খিশুদ্ধ রোমান্টিক প্রেম ও ছুংসাহসের কাহিনী 
স্থান পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিরা এই আখ্যান অবলম্বনে 
দুইচারিখানি পুথি রচন| করিয়াছিলেন। কেহ কেহ পদ্মপুরাণের পাচ অধ্যায়ে 
সম্পূর্ণ কাহিনীর্টিকে পুরাপুরি অন্থকরণ করিয়াছেন, কেহ-বা প্রায় আক্ষারক 
অনুবাদ করিয়াচেন। ইহার সমাপ্চিতে নারায়ণ মাহাত্ম্য বণিত হইলেও 
আধুনিক পাঠকের নিক্কট ইহার মানবিক আধেদনই অধিকতর চিত্তাকর্ষী মনে 
হইবে-যদিও এই মধ্যম-শ্রেণীর কবিদের বিশেষ কোন কবিপ্রতিভা 
হিল না। 

সম অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়াই ব্রাঙ্গণীদি উচ্চতর সমাজে কৃষ্ণলীলা- 
বিষয়ক পুরাণ অনুবাদের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। পদ্ুপুরাঁণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, 
বরাহপুরাণ প্রভৃতির অন্তর্গত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কোন কোন পালা শিক্ষিত 
সমাজে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। কোন কোন কবি সংযত পরিচ্ছন্ন রচনা- 
রীতিও আয়ত্ত করিয়াছিলেন_-এরূপ কবির সংখ্যা প্রচুর । কিন্তু এইরূপ 
পুথিতে যথার্থ প্রতিভাশালী কবির সাক্ষ।ৎ ছর্লণভ। সমাজের নান] স্তরে, 
ভূস্বামী সমাজে সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব বেশ স্থায়ী হইয়াছিল। সাহিত্য 
ও সমাজের দিক হইতে শুধু এইটুকু প্রণিধানযোগ্য । বন্ততঃ অগ্টাদশ- 
উনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিতসমাজের দ্বারা বিভিন্ন জমিদারবংশ সংস্কৃত 
পুরাণের ধাংলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কুচবিহার, ত্রিপুরা ও 
বর্ধমান রাজাদের উৎসাহদান সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য । 
পরবর্তা কালে “বঙ্গবাসী' যুন্রাযন্ত্র হইতে হৃলভ মূল যাবতীয় পুরাণ সানুবাদ 
প্রকাশিত হুইয়া গোটা! বাঙল! দেশেই প্রচার লাভ করিয়াছিল। কিন্ত 
তাহারও প্রায় দুই শতাবী পূর্ব হইতে বাঙলার কোন কোন বিদ্যোৎসাহী ও 
ধর্মানুরাগী ভূস্বামী ও সামস্তগণ বৈষ্ণব-অবৈষঞ্ণব পুরাণের অনুবাদ করাইয়া 
উচ্চসমাজে পুরাণ প্রচারের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই সমস্ত অনুবাদ 
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অধিকাংশ স্থলে রাজসভার পণ্ডিতের দ্বারা সমাধা হইত বলিয়৷ ইহাতে 
লৌকিক ভাবের অবতারণাঁর অবকাশ ছিল না । অনুবাদক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, 
কবিত্বের দিকে ততটা না হইলেও, অনুবাদে মূলের বিশুদ্ধি রাখিবার চেষ্টা 
করিতেন। অবশ্য এই ধরনের রচনা কিছু পাণ্ডিতাপূর্ণ, কেতাবী ও কৃত্রিম 
হইতে বাধ্য। কিন্তু উচ্চতর সমাজে বাংল! ভাষার মারফতে পৌরাণিক ভাব ও 

২স্কার বেশ দৃঢ়মূল হইতেছ্িল তাহাতে সন্দেহ নাই । পরবর্তী কালে উচ্চতর 
সমাজে ইংরাজী শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিলে, একদল কালাপাহাড়ী 
ঘুবসম্প্রদায় (ইয়ং বেঙ্গল”) এবং ব্রাঙ্গস্প্রদায় যে-কোন পুরাণ গ্রন্থের প্রতি 
খড় গহস্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আবার 
নৃতন দৃ্টিভঙ্গীর সাহায্যে পুরাণের অগুশীলন আরম্ভ হয়। কিন্তু অ্রাদশ 
শতাব্দীতে অধিকাংশ স্থলে বাছিয়! বাছিয়| কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বৈঞ্ঞবপুরাণের 
দিকেই অধিক দি পড়িয়ািল, শান্পুরাণের অনুবাদ আতি বিরল | সমাজে 
বৈষ্ণবপ্রভাবের প্রাধান্তঠই ইহার কাখণ। যাহা হউক, এই মমস্ত পুরাণ 
অনুবাদ প্রায় কোন পিক দিয়াই কাব্যগুণান্বিত হয় শাই। কারণ অন্ববাদক- 
গণের পাণ্ডিত্য থাকিলেও বড় একটা কবিত্ব ছিল না। স্তরাং এই সমস্ত 
পৃথিপত্র গবেষকদের আনন্দ বর্ধন করিলে'ও সাধারণ পাঠক ইহা! হইতে 
বিশেষ কোন মানসিক তৃপ্তি পাইবেন না। শুধু যুগমানসের স্ব্নপ নির্ধারণের 
জন্যই এই পুরাপাশ্রয়ী রচনাগুপির কিঞ্চিৎ সার্থকতা-_কাব্যগুণের মাপকাঠির 
দ্বার! ইহাঁদিগকে বিচার করিতে গেলে ইহাদের প্রতি অবিচার করাই হইবে। 


বৈ ফু ব সা হি ত্য 


বাঙল! দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাধরনের বেঞ্চব সাহিত্য রচিত 
হইগ্াছে। সমাজে টবষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে বাঙালী হিন্দুর 
একটা বড় অংশ বৈষ্ঞবভাবাপন্ন হুইয় গিয়াছিল। হয়ত কুলধর্মের দিক দিয়া 
কেহ কেহ শাক্তমতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবণতার ফলে অনেকে 
বৈষ্ণব আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হুইয়াছিলেন। শুধু বাল! নহে, বাঙলার 
প্রাস্তীয় অঞ্চলেও এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত, দার্শনিকতা৷ ও আচার-আচরণ 


১০৭৪ ংলা সাহিত্যের ইতিব্ৃত 


দুমূল হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ ভূষ্বামিবংশ বৈষ্ণব আচার্ধদের শ্রদ্ধা 
করিতেন, কোন কোন জমিদার বৈষ্ণব ধর্সগুরুর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে 
দীক্ষাও লইয়াছিলেন। সমাজে এইবপ প্রাধান্ত স্থাপিত হওয়ায় ধর্মসংস্থাপক 
সাহিত্যেরও প্রয়োজন অনুভূত হইল। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বহু বৈষ্ণব 
কবি ও তাত্তিক বাংল! ভাষাম্ন নান! শ্রেণীর বৈষ্চব সাহিত্য রচনা! করিয়া 
ছিলেন, পদ লিখিয়াছিলেন--অফ্টাদশ শতাব্দী বেষ্ঞজব পদাবলীর সম্কলন ও 

ংগ্রহের যুগ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে । গত তিন শতাব্ধী (১৪শ-১৭শ ) 
ধরিয়৷ যে সমস্ত বৈষ্ঞজবপদ রচিত হইয়াছিল, অফ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্কলকগণ 
তাহা হইতে নির্বাচিত করিয়া, টাকাটিপ্লশীসহ যে-সমস্ত পদসঙ্কলন গ্রন্থ 
রাখিক্া গিয়ছেন তাহার জন্ত বাংল! সাহিত্যের যে-কোন পাঠক কৃতজ্ঞতা 
বোধ করিবেন । এখনে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন শেণীর বৈষ্ণব সাহিত্যের 
কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে | তবে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা মনে রাখা 
প্রয়োজন -এই শতাব্দীতে বৈষ্ণব গ্রন্থের সংখ্যাপ্রাচ্খ থাকিলেও তাহার 
গুণগত উৎকর্ষ, সজীবত1 ও মৌলিকত! যে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হইয়াছিল তাহা 
স্বীকার করিতে হইবে । 


মঙ্থাপুরুষ-জীবনী ॥ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান আচার্ষের তিরোধানের ফলে মহাপুরুষ 
জীবনী বা আচার্ধদের চরিতগ্রন্থের সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়া 
গিয়াছিল। ছুই একজন আচার্য সম্বন্ধে যে জীবনীকাব্য রচিত হইতেছিল 
তাহারও গুণগত উৎকর্ষ এমন কিছু উচ্চাঙ্গের নহে । এই শতাব্দীতে কুষ্খদাস 
কবিরাজ ও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-জীবনকাব্যের প্রচুর নকল হ্ইয়াছিল ঃ 
সেইগলি বৈষ্ঞবসমাজে নিত্য পঠিত-অন্ুশীলিত হইত। অবৈষ্ণব সমাজও 
তাহাতে যোগ দিত এরপ বিশ্বীস করিবার কারণ আছে। কিন্তু অষ্টাদশ 
শতাব্বীতে কোন আচার্ধকে অবলম্বন করিয়া মৌলিক কোন জীবনীগ্রন্থের 
বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়! যায় না। তবু যে ছুই একখানি পুথি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। 

প্রেমদাস__এই শতাব্দীতে চৈতন্মদেব সম্বন্ধে যে ুই-একখানি পুঁথি 
পাওয়! গিয়াছে, তাহাতে এমন কোন নূতন কথা নাই । তবে চৈতন্য সম্প্রদায় 
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ও বৈষ্ণব সমাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য আছে। কৰি প্রেমদাস এই 
বিষয়ে নৃতন আলোক সম্পাত করিয়াছেন। প্রেমদাসের আসল নাম 
পুরুযোতম মিশ্র । তাহার ছুইখানি গ্রন্থ “চৈতন্তচন্দ্রোদয় কৌমুদী” এবং 'বংণী 
শিক্ষায় চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সমাজ সম্বদ্ধে কিছু নূতন সংবাদ আছে। কবির 
বৃদ্ধ প্রপিতামহ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক | প্রেমদাস ষোল বৎসর বয়সে 
বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মথুরা বৃন্দাধন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন। শুনা 
যায় তিনি ব্ুন্দাবনের গোবিন্দ জিউর মন্দিরের পাচক ছিলেন। কেহ-বা 
বলেন, পাচক নহে, উক্ত মন্দিরের তিনি পূজারী ছিলেন ।৪৩ ইঁছার প্রথম 
গ্রন্থ “চৈতন্ত-চন্দ্রোদ য়কৌমুদদী” কবি কর্ণপুরের “চতন্ঠচন্দ্রোদয়” শীর্ষক চৈতন্ত- 
জীবন বিষয়ক সংস্কৃত রূপক নাটকের স্বচ্ছন্দ অন্বাদ | অনুবাদের রচনাকাল 
সম্বন্ধে কবি নিজেই এইভাবে সন তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন £ 
চৌদ্দশত নাত শে ননদ্বীপে নরলোকে 
গৌরহরি আধির্ভাব হৈল। 
চৌদ্দশত চোঁরন্ু শক যবে গ্রন্থ এই 
মোর মুখে প্রকট হৈল ॥ 
কর্ণপুর ইহ বলি ভীচেতন্য নমন্থারি 
নাটক কাঁরল সমাপন । 
স্বোল শত চৌত্রিশশকে দৌঁকিক ভাষাতে মুখ 
প্রেমদাস করিল লিখন ॥ 
অর্থাৎ ১৪০৭ শকে ( ১৪৮৪-১৪৮৫ শ্রী: অঃ) মহাপ্রভুর আবির্ভাব, ১৪৯৪ শকে 
(১৫৭২ শ্রীঃ অঃ) কৰি কর্ণপূর কর্তৃক “ঠতন্তচন্দ্রোদয় নাটক রচনা এবং 
১৬৩৪ শকে (১৭১২ শ্রীঃ অঃ) প্রেমদাস কর্তৃক ইহার বঙ্গানুবাদ রচনা-_উত্ত 
ত্রিপদী হইতে এইরূপ সঙ্কেত পাওয়৷ যাইতেছে। কর্ণপূর প্রকৃতপক্ষে 
কষ্ণমিশ্রের রূপক নাটকের (প্রবোধচন্দ্রোদয়” ) আদর্শ অবলম্বনে সংস্কতে 
“চতন্তচন্র্রোদয়” নামীয় রূপক নাটক রচনা করেন! কবি প্রেমদাস সরল 
পয়ার ত্রিপর্দাোতে সেই নাটকীয় কাহিনীকে বিবৃত করেন। প্রেমদাসের 
“চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী” নাটক নহে-_আখ্যান-কাব্য। কৰি মূল নাটকের 
কিছু কিছু অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করিয়াছেন, কোখাও-বা একটু- 
। আধটু নূতন কথা! জুড়িযা দিয়াছেন । আবেগের স্থলে বা করুণ রসের স্থলে 


১০৭২ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃতত 


তিনি মূল ছাড়িয়া একটু অধিক দুর অগ্রসর হইয়াছেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিলে সে সংবাদ শুনিয়া শচীমাতার বিলাপ কবি কর্ণপূরের মূল 
নাটক অপেক্ষা অনেক বেশী আত্তরিক হইয়াছে । যথা : 
মোর কোল শুগ্চ করি কোথা গেল গৌরহুরি 
আর নাহি পাব দরশন ॥ 
তগ্ত মোর বক্ষস্থল কে করিবে হুশীতল 
কার মুখে করিব চন্বন ॥ 
বড় অভাগিনী আসামি যদি ন| জাল্তু তুমি 
ছাড়ি যালে অনাথ করিয়া । 
বুফভরি কোলে নি চাদঘুখে চুম্ব দিডু 
নিরথতু' নয়ন ভরি ॥ 

কর্ণপূর শচীমাতার ছুংখ খুব সংক্ষেপে সারিয়াছেন, প্রেমদাস একটু বিস্তৃত 
ভাবে বর্ণন1 করিয়াছেন । ইহাতে চৈতন্তকাহিনী ও চৈতগ্ঠ-পরিকরবৃন্দের 

যে চিত্র আছে তাহা কর্ণপুরের নাটক হইতে পুরাপুখি সংগৃহীত হুইয়াছে। 
তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থ “বংণীশিক্ষাণও চেতন্তত্ব ও চৈতন্তজীবনকথার 
ংশিক উপাদান হিসাবে গ্রহণযোগ্য । চৈতগ্ত-সমসাময়িক ও চৈতন্ত-সহচর 
ংগীবদন ব! বংশীদাস চট্টো | ইহার পিতার নাম ছকড়ি চট্টো । চৈতন্যাদেব 
বংহীদাসকে গুহ রসতত্ব রেসরাজোপাসন1' অর্থাৎ সহজিয়া তত্বকথা) শিক্ষা 
দিতেছেন, এইভাবে ইহা! রচিত হইয়াছে । বংশীবদন চেতন্তদেবের সন্ন্যাস 
গ্রহণের পর নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া! বাধনাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। 
শচীমাতা ও বিষুঃপ্রিয়ার দেখাশুনার ভার চৈতন্তদেব বংশীবদনের উপর অর্পণ 
করেন ( বংশীবদন খিষুপ্রিয়াদেবীকে শ্রীচৈতন্তবিরহে অতি কাতর দেখিয়া 
চৈতন্তদেবের মৃত নির্মাণ করাইয়! পৃজার ব্যবস্থা করেন। বংশীবদনের পুত্র 
চৈতন্যদাস, চৈতন্যদাসের পুত্র রামচন্দ্র বা রামাই এবং শচীনন্দন | জাহ্বাদেবী 
রামচন্দ্রকে দীক্ষা! দিয়! নিজের পালিতপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইহাদের 
চেষ্টায় খড়দহ শাস্তিপুরের মতোই বাঘনাপাড়! বিখ্যাত বৈষ্ণবকেন্ত্রে পরিণত 
হয়। যাহা হউক প্রেমদাস চারি উল্লাসে সমাপ্ত 'ভ্রীশ্রীবংণী শিক্ষা রচনা 
করেন *“যোলশত অষ্টবিংশ শকের গণনে+, অর্থাৎ ১৬২৮ শক বা ১৭১৬ শ্রী; 
অন্যে। কবি এই গ্রস্থকে “রসরাজ” বলিয়াছেন । চৈতন্তদেবই “রসরাজ”, 
তিনিই শ্রেষ্ঠ রসতত্ব । তাই প্রেমদাস কাব্যারভে চৈতন্যবন্দনায় বলিয়াছেন £ 


পুরাতন ধারার অনুবৃতি ১০৭৩ 
অভিন্ন রসরাজায় প্রীশটীনদ্দনায় চ 

গুরবে তক্তরূপায় চৈতন্তার নমোনম: | 
চৈতন্তদেব বংশ্ীবদনকে “রসরাজোপাসনা” বিষয্সে শিক্ষা দিতেছেন, এইভাবে 
পু'থিটি আর্ত হইয়াছে । চৈতন্তদেব বংশীবদনকে প্রথম 'উল্লাসে' রসরাজ 
ও গোগীতত্ব, দ্বিতীয় উল্লাসে শ্রীরাধিকাতত্ব, তৃতীয় উল্লাসে রসতত্ব এবং 
চতুর্থ উল্লাসে সখীসাধন! সম্পর্কে উপদেশ দিতেছেন__কবি এইভাবে বর্ণন! 
করিয়াছেন। সর্বশেষ উল্লাসে (চতুর্থ) শ্রীচৈতন্তের সন্ন্যাস গ্রহণের পর 
বিঞুপ্রিয়ার বিরহ, বংশীবদনের তিরোধান, বংশীদাসের পুত্র চৈতন্তদাস, 
চৈতন্তদাসের ছুই পুর রামচন্দ্র ও শচীনন্দনের কথা, জাহ্বাঁদেবী কর্তৃক 
রামচন্দ্রকে দীক্ষা দান, জাহুবাদেবীর সঙ্গে রাষচন্দ্রের বুন্দাবন যাত্রা! গ্রভৃতি 
বর্ণনায় পরবর্তী কালের চৈতন্তসম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু কিছু নৃতন তথ্য আছে। 

রামচন্দ্রের তিরোধানে “বংশীশিক্ষ।' সমাপ্ত হইয়াছে । 
এই পুস্তিকার হুই অংশ-_ একটিতে অনেকটা সহজিয়া ধরনের তত্বকথা 
বণিত হইয়াছে। আর একটিতে উত্তর-চৈতন্তযুগের বৈষ্ণবসমাজে খড়দহ ও 


বাঘনাপাড়ার প্রভাবের কথ! বণিত হইয়াছে | প্রেমদাস বলিতেছেন £ 
বহিরঙ্গভাবে হরেকৃফণ রাম নাম | 
প্রচারিল জগমাঝে গৌর গুণধাম 
অন্তরঙ্গভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে। 
বসরাজ উপাসন! করিল অপপশে ॥ 


কবি মূলতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্চরিতাম্থত হইতে তত্বাদর্শ গ্রহণ 
করিস্বাছেন। সেই তত্বদর্শনকে কৰি সংক্ষেপে ও গুঢ়শবে 'রসরাজোপাসনা" 
নাম দিয়াছেন। কৃষ্ণদ্াপ কবিরাজের শ্রীচৈতন্তচরিতাস্থত হইতে একটা! 
গুহপন্থবী ভক্তিসাধনার কথা নানা আভাস ইঙ্গিতে পাওয়া যাইতেছে । 
সহজিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থকেই মুল প্রেরণারূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। “বংশীশিক্ষা'তেও বংশীবদনের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ-সংক্রান্ত 
তথ্য প্রেমদাস চৈতন্তচরিতামত ভ্ইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আংশিকভাবে 
রহন্যবাদী সহজিয়া সাধনার তত্বকথাও সংমিশ্রিত করিয়াছেন । 

কাহিনীর দিক দিয়া ইহার শেষাংশে একটি বিচিত্র ব্যাপার বণিত 
। হুইয্লাছে। বংশীবদনের নাতি জান্বাদেবীর শিষ্য রামচন্দ্রের মাহাত্ব্যে বাঘনা- 
পাড়ার খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। একদ! রামদাস নামে বাধনাপাড়া নিবাসী এক 

৬৮--৩য় খণ্ড) 


১৮৭৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


ভক্ত খড়দহে নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্রকে (বীরভন্র) প্রণাম করিতে গিয়া 
ছিলেন। বীরচন্দ্র রামদাসের মুখে রামচন্দ্রের মাহাত্ব্য ও বাঘনাপাড়ার 
'গৌরব শুনিয়া অনুচর 'নাড়া" দিগকে রামচন্দ্রের অলৌকিক ক্ষমতা পরীক্ষা 


করিয়া আসিতে বলিলেন । 

এতেক শুনিল যবে প্রভু বীরচন্র | 
| নাড়া নাড়া! নাড1 বলি ডাকে মন্দ মন্দ! 
ডাকিবামাত্র তাহার অনুচর বারো শত নাড়া হাজির হইল । বীরচন্দ্র 
তাহাদের বলিয়াছিলেন-__বাঘনাপাড়ায় এক অতিথিপরায়ণ পরম বৈষ্ণব 
€ রামচন্দ্র) আছেন, তোমর! গিয়! তাহার অতিথিপরায়ণতা পরীক্ষা করিয়া 
আইস। 
বীরচন্্র কহে সবে কর এক কাম । 
স্বর করি যাহ ৰাহ] বাক্ষাপাড়া গ্রাম ॥ 
কোন জনা! আসি করে বৈষব সেবন। 
তোমর! যাইয়! তারে কর বিড়ম্বন ॥ 


তাহার কথামতো বারো! শত নাড়া গভীর রাত্রিতে শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় 
হাগ্ির হইয়া রামচন্দ্রকে বলিল, "ক্ষুধার্ত আজি যে মোরা করাও ভোজন ।” 
বিপদে পড়িয়া রামচন্দ্র জাহবাদেবীকে ্মরণ করিলেন--এবং দেবীর কৃপায় 
বারে! শত নাড়াদিগকে পৌষয়াসের রাত্রিতে তাহাদের ইচ্ছামত আত্বের 
ব্যঞ্জন রশাধিয়া আহার করাইলেন। নাড়ার পরিতুষ্ট হইয়৷ খড়দহে ফিরিয়া 
'গিয়। বীরচন্দ্রকে এই সংবাদ জানাইল। তখন বীরচন্ত্র বৃঝিলেন, এই রামচন্দ্র 
'তাহার বিমাত! জান্ুবাদেবীর পুক্রস্থানীয়। হাঁতরাং তিনি বীরচন্দ্রের এক 
(প্রকার ভাই হইলেন। ইহার পর বীরচন্ত্র আর কি করিয়া চুপ করিয়া খড়দহে 
'গ্বাকিবেন? তিনি সদলবলে বাঘনাপাড়ায় উপস্থিত হইয়া! ভ্রাতৃস্থানীয় 
রামচন্দ্রকে প্রেমালিজন দিলেন। অতঃপর এখানে কিছুদিন অতিবাহিত 
,করিয়! দুইজনে গভীরভাবে রস্তত্ব আলোচন! ও আস্বাদন করিতে লাগিলেন । 
। এইরূপে বীরচন্ত্র প্রায় চারিমাস শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় রামচন্জ্রের সাহচর্য 
লাভ করিয়া বাস করিয়াছিলেন । র 

এই ঘটন! হইতে দেখ! যাইতেছে, বীরচন্দ্রের নিকট সর্বদ! বারো শত 
লাড়া অবস্থান করিত এবং তাহারা তাহার নির্দেশানুসারেই চলিত । 
ইতিপূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সমাজ প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, বীরচজ্রের 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্ি ১৩৭, 


সঙ্গে নাড়া অর্থাৎ মুগ্ডিত মন্তক সহজিয়াগণ অবস্থান করিত। ইহাদ্দিগকে 
তিনি বৈঞ্চবসন্প্রদায়ের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন | ইহার! যে বৈষ্কবসমাজে 
কিঞ্চিৎ ভীতির কারণ হুইয়াছিল, তাহা উপযুক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে । 
প্রেমদাস স্বল্প কথায় কবিরাজগোস্বামীর 'ঝ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে" বর্ণিত 

'তত্ৃকথা ভালই ব্যাখ্যা করিয়াছেন £ 

প্রেমের প্রথমাবস্থ! ভাব নাম ধরে। 

যাহাতে সাত্বিকভাব অল্প ব্যক্ত করে ॥ 

ভাবশন্দে রতি কহে রতিশব্দে ভাব। 

পুরাণাদি মতে এই একার্থত। লাভ ॥ 

রতি গাড় হৈলে হয় প্রেমের উদয়। 

যাহা মানবের মাত্র প্রয়োজন হয় ॥ 

মীর মর মর 


প্রেমের অপর নাম পিরীতি কহয়। 

গ্রীতিব অর্থ একান্ত অনুরাগ হয় ॥ 

বিবেকহীনেব যৈছে বিষয়ের প্রতি । 

অবিচ্ছিন্ন মতি রহে জানিহ জুমতি ॥ 
| তৈছে গরু কু অবিচ্ছিন্ন মতি যেই । 

পিরীতি আখ্যান তার কহিলাম এই ॥ 

এই ধরনের পুস্তিকা হইতে মনে হইতেছে, সপ্তদশ শতাবীতেই সহজিয়া 

মত বৈষ্ঞণবসম্প্রদায়ের কোন কোন অংশে জনপ্রিয় হইতেছিল। শ্রীখণ্ডের 
সমাজে যেমন একপ্রকার “নাগরীভাবের' সাধনা ও সাহিত্যে খানিকটা 
সহজিয়! প্রভাব পড়িয়াছিল, তেমনি বাঘনাপাড়ার কেন্দ্রে বংশীদাসও তাহার 
পৌত্র রামচন্দ্রের (রামাই ) নেতৃত্বে এইরূপ সহজিয়। সাধনা (“রসরাজ ) 
বৈষ্ণব-সমাজে ছাড়পত্র পাইয়াছিল। সহজিয়া চণ্ডীদাসের রাগাস্তিকা 
পদেরও এই সময়ে বিশেষ প্রচার হইয়াছিল, কারণ এই ধরনের পুস্তিকায় 
তাহার অনেক রাগাক্সিকাপদ উদ্ধত হইয়াছে । 


অকিঞ্চন দাস-__-বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্র গোস্বামী বা রামাইম়ের আর 
এক শিল্ত অকিঞ্চন দাস. “বিবর্তবিলাস' নামে এই শ্রেণীর একখানি পুস্তিকা! 
টচনা করিয়াছিলেন। পাঁচটি বিলাসে সমাপ্ত এই কাব্যে বৈষবসমাজ, 
ব্যক্তি ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে !এমন অনেক তথ্য আছে, যাহার এঁতিহাসিক 


১০৭৬: বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


ইঙ্নিত উল্লেখযোগ্য । অকিঞ্চন দাঁস বৈষ্ণব সহজিয়া তত্বকথাই ব্যাখ্যা $ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন__কিস্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যাখাত রাগান্ুগা ভক্তির 
পটভূমিকায় ইহাতে সহজিয়া চণ্ীদাস সন্বন্ধে অনেক গালগল্প স্থান 
পাইয়াছে। কবি যে কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্তচরিতামতের আদর্শ অনুসরণ 
করিয়াছেন তাহা তিনি গোড়াতেই বলিয়া লইয়াছেন ঃ 
| বিদ্যাহীন ভক্তিহীন হওত সস্থ্োষে । 

চরিতাসৃত অর্থ কিছু চরিত প্রকাশে ॥ 

কবিরাজ গোসাঞ্জের মহ! কৌশল সামর্থ)। 

এক গানে উক্তি করেন আ'র স্থানে অর্থ £ 

আমি করিঞ্ে' তারে অষ্টাঙ্গ হইঞা | 

তাহার মনের অর্থ লিখি বাড়াইয়। ॥ 


তবে কৰি রাগানুগ! ভক্তিলাধনাকে অনেক স্থলে বৈষ্ণব সহজিয়! তত্বের বেশ 
পরাইয়! দিয়াছেন | কবির বৈষ্ণবোচিত বিনয়োক্তি বেশ চমৎকার হুইস্মাছে ঃ 
বালকের দোষ কেহ না লইবে মনে । 
্‌ নিজ দাস করি সবে রাখহ চরণে ॥ 
কবি সাধনমার্গে ততটা সার্থক হইতে পারিতেছেন না বলিয্বা ছুঃখ 
করিয়াছেন £ 
এ জন্মে না হইল মোর সাধনভজন | 
পুনঃ জন্মে পাই যেন এ ধশ্মরতন ॥ 
কোটা জন্ম হুয় যদি ভাগা করি মানি । 
এক জন্মের কর্ম নহে সাধূনুখে শুনি 
যতবার জন্ম পাই ভারতভূমিতে। 
ততবার পাই ধর্খ কৈশোর ক!লেতে ॥ 
সহজিয্না ও রাগান্ুগ সাধনাকে কবি “বিবর্ততত্ব' বলিয়াছেন । এই প্রষঙ্গে 
তিনি এই ভাবে “বিবর্ততত্ব' ব্যাখ্যা করিয়াছেন £ 
এই কহিল স্থায়ী স্থিতি বিলাস নির্ধার | 
সাধুসঙ্গে জাশি সব বস্ত বিচার ॥ 
সাধুসঙ্গ বিনে বস্ত কেহ বুঝিতে নারিবে। 
বর্ত আছে বিবর্ততে কেমনে সাধিবে ॥ 
বর্তমান কামরূপ জগতে বিহরে। 
কামগন্ধহীন হৈলে প্রেমের সঞচারে ॥ 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ১০৭৭ 
সন্ত্বরূপে বর্তদেশে করায় বিহার | 
বিবর্ত কহিয়ে সত্ব রহে দেশাত্তর ॥ 
রি ষ ক 
শোগিত শুক্র যারে কহি আনন্দ মদন | 
রতিরস ঠেহু কাম কহিল কারণ। 
অতএব প্রাকৃতরূপে তেহ সে আছয়। 
ইহা! সাধি অপ্রাকৃত মানুষ পায় ॥ 
অতঃপর অকিঞ্চন দাস কবি চণ্তীদাসের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন £ 
শ্রীমূত চণ্ডিদাস ঠাকুর মহাশয় । 
পদেতে বশিয়া ঠেঁহ স্পষ্ট করি গায় ॥ 
কামমদন যে দুইয়ের পিত৷ যেহু। 
তার পিত| যারে কহি সহজ মানুষ সেভ ॥ 


কধি গুহ ইঙ্গিতের সাহায্যে এই সহজ মানুষের কথ ব্যাখ্য| করিয়াছেন । 


এই শতাব্দীতে দুইচারিখানি পুঁথিতে চৈতন্ত-জীবনকথা এবং চৈতন্ত- 
পরিকরদের কাহিনী সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে । যেমন- ভগীরথের “চৈতন্ত- 
মংহিত1” হাদানন্দের “চতন্তলীল।' (খণ্ডিত ), রামরত্বের 'ভ্রীচৈতন্তরত্বাবলী", 
পৃরন্দরের “চৈতন্ঠচরিত", দ্বিজ নিত্যানন্দের "শ্রীচৈতন্পাচালী" প্রভৃতি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র পুস্তিকায় চৈতন্তদেব ও তাহার অনুচরদের সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ 
আছে বটে, কিন্তু কাব্য বা জীবনচরিত হিসাবে এগুলির বিশেষ কোন মূল্য 
নাই! বৈষ্ণব আচার্দের মধ্যে শ্যামানন্দের একখানি ক্ষুদ্র জীবনালেখ্য 
উল্লেখযোগ্য । কৃষ্ণচরণ দাসের '“শ্ঠযামানন্দপ্রকাশে' শ্যামানন্দের জীবনকথা 
বণিত হইয়াছে ।৪৪ যাহা হউক অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন কোন বৈষ্কব- 
জীবনবিষয়ক কাব্য রচিত হয় নাই, যাহাতে উৎকৃষ্ জীবনীসাহিত্য ও তত্ব- 
কথা আলোচিত হইয়াছে । ছুইচারি জনে চৈতন্তদেব ও অন্তান্ত বৈষ্ণব- 
মহাজনদের সম্বন্ধে কিছু কিছু চরিতগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তাহাতে 
তথ্য ও ইতিহাস অপেক্ষা গালগল্পই বেশী। তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব 
সহজিয়া তত্ব মিশিয়া গিয়| উহাদের জীবনী-সাহিত্যের লক্ষণ অনেক সময় 


৪৪ এই বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখের জন্ত ডঃ সুকুমার সেনের “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসের 
€ ১ম অপরার্ধ ) চতুর্দশ পরিচ্ছেদ তষ্টব্য। 


১৪৭৮ . বাংলা সাহিত্যের ইতির্ন 


হারাইয়া গিয়াছে । তখনও বিভিন্ন বৈষ্ঞবসন্প্রদায়। সমাজ, আখড়া ও 
ভক্তদের নিকট কৃষ্ণণাস কবিরাজ এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্ত-জীবনীকাব্য- 
গুলির অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ছিল। কারণ অষ্টাদশ শৃতাবদীতেও এই ছুই 
জীবশীগ্রন্থের বহু পু'ি পাওয়া গিয়াছে। 


বৈষ্ণব সমাজবিবয়ক গ্রন্থ ॥ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বৈষ্ণবসমাজ্ঞ, সম্প্রদায় ও আচার্মদের' 
বিষয়ে বিস্তারিত গ্রন্থ রচন। করিয়া নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনম্যাম বৈষ্ণবসমাজ 
সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়া গিয়াছেন। এখানে সংক্ষেপে তাহার 
পরিচয় দেওয়! যাইতেছে । 


নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম দাস )--নরহরির 'ভক্তিরত্বাকর* ও. 
“নরোভমবিলাল' বৈষ্ণব সমাজ-সম্প্রদায়ের ও আদর্শের একটি মূল্যবান ইতিহাস 
বলিলেই চলে--যদিও তথ্য ও অতথ্য একই সঙ্গে ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 
ইনি একজন পদকর্তাও ছিলেন, গ্রন্থের মধ্যে সেই সমস্ত পদের কিছু কিছু 
উল্লেখ করিয়াছেন । গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনস্ঠামদাস ব্রজবুলির 
উৎকৃষ্ট পদকর্তা ছিলেন, আবার নরহরি চক্রবর্তীও ঘনশ্যাম নামে পদ 
দিখিতেন। ফলে উভয়ের পদের মধ্যে অল্লাধিক গোলমাল হইয়া যাওয়া 
স্বাভাবিক। যাহা হউক, “ভক্তিরত্বাকর' ও “নরোত্মমবিলাসই' তাহার 
সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করিতেছে । 

নরহরি ভক্তিরত্বাকরের শেষে গগ্রস্থান্ববাদ' প্রসঙ্গে নিজের যৎসামান্ত 
পরিচয় দিয়াছেন £ 
নিজ পরিচয় দিতে লক্জ! হয় মনে! 
পূর্ব বাস গঙ্গাতীরে জানে সর্বজনে ॥ 
বিশ্বনাথ চত্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত । 
ভার শিষ্ত মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥ 
ম! জানি কি হেতু হেল মোর ছই নাম। 
লরহরি দাস আর ঘনশ্তাম ॥ 


গৃহাশ্রম হইতে হুইন্ উদ্দাসীন | 
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্ি দিল ॥ 


পুরাতন ধারার অনুরৃতি ১০৭৯ 


নর্হরির পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক বৃন্মাবনবাসী বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর শিল্ত ছিলেন। কবি অল্প বয়সে গার্বস্থ্যধর্ম ত্যাগ করিয়া কিছুকাল 
সূন্দাবনে অবস্থান করেন এবং গোবিন্দ মন্দিরে পাচকের কাজ গ্রহণ করেন । 
ইছার নামে তিনখানি গ্রন্থ ( “ভক্িরতাকর', “নরোত্তমবিলাস", শশ্রীনিবাস- 
চরিত্র' ), ছুইখানি পদসংগ্রহ ('গীতচন্রোদয়”, 'গৌরচরিত্রচিস্তামণি” ) এ 
অনেক পদ প্রচলিত আছে। জগদ্ন্ধু ভদ্রের মতে ('গৌরপদতরঙ্গিণী' ) 
নরহরি “ছন্দঃসমুন্ু 'পদ্ধতিপ্রদীপ' প্রভৃতি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। ভদ্র মহাশয় 
ছন্মঃসমুত্রের পুথি দেখিয়াছিলেন। 'গৌরপদতরঙ্গিণ'তে তিনি এই বিষয়ে 
বলিয়াছেন, পছন্দঃসমুদ্র পাঠ করিলে ইহার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গভীর 
ব্যুৎপতির পরিচয় পাওয়! যায়।” কিন্তু এই ছুই গ্রন্থের বিশেষ কোন 
পরিচয় পাওয়া যায় না।৪৭ তবে সংস্কৃত সাহিত্যে পরমপ্ণ্ডিত নরহরি যে 
সংস্কৃত ছন্দেও অভিজ্ঞ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি নিজের 
বাংল! পদেও ছন্দের নানাপ্রকার খৈচিত্রা দেখাইয়াছেন | 

নানা শান্ত্রবিশারদ, সঙ্গীতশাস্ত্রের আচাধ৪১ বাস্তববৃদ্ধিসম্পন্ন নরহরি 
যথার্থই বৈষ্ণবসমাজ-সম্প্রদায়েব প্রকত ইতিহাসকার | তাহার রচিত বলিয়। 
প্রচারিত তিনখানি জীবনচরিত গ্রস্থের মধ্যে শুধূ 'শ্রীনিবাসচরিত্রে'র কোন 
পুথি পাওয়া যায় নাই। কোনও স্থলে ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই, কোনও 
উদ্ধৃতিও পাওয়া! যায় না। অথচ তিনি 'ভজ্িত্বাকরে'র একাধিক স্থানে 
বলিয়াছেন যে, সবাগ্রে তিনি শ্রীনিবাসচরিত্রে লিখিয়াছিলেন । কারণ তিনি 
বলিয়াছেন, পূর্বগ্রস্থ €শ্রীনিবাসচত্রিত্রে' অনেক কথ! বলিয়াছেন বলিয়া “ভক্তি- 
রত্বাকরে" শ্রীনিবাস সম্পর্কীয় বর্ণন! সংক্ষেপে সারিয়াছেন 19৭ মনে হয়, “ভক্তি- 
রত্বাকরে' শ্রীনিবাস সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্য ব্যবহৃত হওয়ায় শ্রীনিবাসচরিত্ 
কালে লুপ্ত হইয়! যায়। কিন্তু একটা কথ1--অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তভাগে 


৪৫ নবন্বীপের হরিবোল! কুটারের পুজ্যপাদ হরিদাস দাস মহাশয়ের “গৌড়ীয় বৈকর 
সাহিত্যে ছন্দঃসমুদ্রের খণ্ডিত পু'থি মুদ্রিত হইয়াছে । 
৪৬ নরহরি সংস্কতে "সঙ্গীতসারসংগ্রহ” নামে সঙ্গীতশান্্ববিযয়ক একথানি গ্রন্থ লিখিবা 
ছিলেন। সম্প্রতি উহ্‌। শ্বামী প্রজানানন্দ মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত হৃইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 
৪৭ শিস্তগণনাথ এথ! লিখিতে নারিনু । 
প্রনিবাস চরিত্র গ্রন্থেতে বিস্তারিনু ॥ ( “ভক্তি? ) 





১০৮০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


ইহা! রচিত হইয়াছিল, কিন্তু এক শতাব্দীর মধ্যেই তাহার পুথি লুপ্ত হইল». 
ইহা বিশ্ময়কর ব্যাপার ঘটে । অন্তত কবি ইচ্ছা করিয়া তধাকধিত শ্রীনিবাস- 
চরিত্র লৌপ করেন নাই, করিলে ভক্তিরত্বাকরে তাহার ইঙ্গিত ধাকিত। 
'ভক্তি'তে শ্রীনিবাসচরিত্র বণিত হইয়াছে বলিয়া কবির 'শ্রীনিবাসচরিত্র' লুপ্ত 
হইয়াছিল, ইহা যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে “নরোতমবিলাস'ও লুপ্ত হইল 
নাকেন? কারণ “ভক্তি-তে নরোম চরিত্রও বণিত হইয়াছে । কাজেই 
শ্রীনিবাসচরিত্রে'র পুথি লুপ্ু হইল কেন তাহা বল! কঠিন । 

'ভক্কিরত্বাকর' নরহরির শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচায়ক । ষোড়শ-সপগুদশ 
শতাব্দীর গৌড় ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণবসমাজ, আচার্য, কাহিনী, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি 
বিষয়ে রচিত এরপ বিরাট সমাজ ও ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ মধ্যযুগে অল্পই 
রচিত হইয়াছে । পঞ্চদশ তরঙ্রে বিভক্ত এই ইতিহাস-কাব্যে শ্রীনিবাস, 
নরোগুম ও শ্যামানন্দের জীবনকথা, প্রচারকাধ, ভক্রিবাদ, তত্বকথা ও শিস্ত 
সম্বন্ধে স্ববিস্তত আলোচন! আছে । তবে কবি শ্রীনিবাস সম্বন্ধেই অধিক 
আলোচন! করিয়াছেন।৪৮ বৃন্দাবনে তিন বন্ধুর শিক্ষালাভ, গ্রন্থাদি লইয়া 
গৌড় যাত্রা, গ্রন্থচু রি, গ্রন্থের পুনকুদ্ধার, গ্রীনিবাস কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গে অভিজাত 
সমাজে চৈতন্যধর্ষ প্রচার প্রভৃতি প্রতিহাসিক বিষয় নরহরি নানা তথ্য 
অবলম্বনে বিবৃত করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দের বিবাহ ও পুর 
বীরচন্দ্রের কাহিনীও বণিত হুইয়াছে। বলিতে কি, ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাববী-_ 
এই দ্বুইশত বৎসরে বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ইতিহাস ইহাতে 
স্থান পাইয়াছে। গৌড় ও বন্দাবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি বেশ চমৎকাররূপেই 
দেখান হইয়াছে । অবশ্য তথ্যা্দির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কেহ কেহ কিছু 
সংশয় উত্থাপন করিয়াছেন এবং সে সংশয় নিতান্ত অমুলক নহে। ভক্তির 
নিতে অনেক সময় তথ্যের কিছু কিছু গোলমাল হওয়াই স্বাভাবিক। 

মার্গসসঙ্গীতে নরহরি যে পরম অভিজ্ঞ ছিলেন- তাহার প্রমাণ ভক্তি- 
রত্বাকরের পঞ্চম তরঙ্গ | যদিও এই তরঙ্গে বৃন্দাবন পরিক্রমা বাণিত হইয়াছে, 
কিন্তু গবেষকের দুঁফি লইয়াই তিনি মার্গসঙ্গীতের নান! তথ্য ও স্বরবিজ্ঞান 
আলোচনা করিয়াছেন । “সঙ্গীতপারিজাত', “সঙ্গীতসার', 'সঙ্গীতদামোদর।, 


৪৮ ইতিপূর্বে আমরা গ্রীনিবাস জীবনকথা! আলোচনায় “ভক্তি রত্বাকরে? বিবৃত অনেক 
তথ্য গ্রহণ করিয়াছি । 


পুরাতন ধারার অন্ববৃতি ১০৮১ 

“সঙ্গীতদর্পণ', “নারদসংহিতা' প্রভৃতি সঙ্গীতশান্ত্রবিষয়ক গ্রস্থাদি অবলম্বনে 
কৰি স্বর, তাল, গ্রাম, মুচ্ছনা, রাগরাগিণী, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য, অঙ্গাভিনয় 
প্রভৃতি সম্বন্ধে যে আলোচন৷ করিয়াছেন এখনও তাহার তুলনাস্থল বিরল। 

অবশ্ঠ একথা সত্য যে, গ্রন্থটির মধ্যে সংহতির কিঞ্চিৎ অভাব আছে। 
মাঝে মাঝে প্রসঙ্গচ্যুতি যে হয় নাই তাহা নহে। ঘটনা, চরিত্র, তত্বকথা-_- 
সবই মিলিয়া মিশিক্া একাকার হইয়! গিয়াছে-_এ অভিযোগ মিথ্যা নহে। 
অনেকে স্থলের বর্ণনাও অতিশয্ নীরস ও তথ্যসবস্ব । তবে কবি মাঝে মাঝে 
নিজের পদ উল্লেখ করিয়! নীরস তথ্যল্রীতি অনেকট] কাটাইয়া উঠিয়াছেন। 

নরহরির দ্বিতীয় জীবনী-ইতিহাস “নরোতম বিলাস" আকারে স্ব, 
কিন্তু রচনার উৎকর্ষে অধিকতর প্রশংসনীয় ।৪৯ আকারে হস্ব বলিয়াই 
ইহাতে গ্রস্থনশৈথিল্য বড় বেশী নাই এবং রচনাভঙ্গীও কোন কোন দিক 
হইতে উৎকৃষ্ট হইয়াছে । নরোতমের অদ্ভুত বৈরাগী জীবনকথ! বর্ণন! প্রসঙ্গে 
কবি উত্তরবঙ্ধে নরোত্বমের প্রভাব এবং বৈঞ্ণবমতবাদ প্রচারের কাহিনী 
বর্ণনা করিয়াছেন । ইহাতেও বৈষ্চবসমাজ ও আচার্ধদের জীবনবিষয়ক 
অনেক মুল্যবান তথ্য আছে-_বৈষ্ণব সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে 
তাহার প্রয়োজনীয়ত! অবশ্য স্বীকার্ধ। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব আচার্যদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও শিষ্যু- 
পরম্পরা অবলম্বনে কিছু কিছু পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল-_তাহাতে বৈষ্ণব 
অন্প্রদায়, বিশেষতঃ গুরু আচার্যদের পারিবারিক পরিচয় ও শিশ্কপ্রশিষ্তের 
দীর্ঘ তালিকা আছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্ত পুঁধিপত্রের 
আলোচনার বিশেষ অবকাশ নাই। 

প্রসঙ্গক্রমে সহজিয়া! সম্প্রদায় ও তাহাদের প্রচার-সাহিত্যের কথাও 
এখানে উল্লিখিত হইতে পারে। আমর] সপ্তদশ শতাব্দীর প্রসঙ্গে বৈঞ্চৰ 
সহজিয়াদের মত, আদর্শ ও সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি । 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈষ্ণব সহজিয়াদের সম্প্রদায়গত ও তত্বর্শনের 
যে শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই রহস্তময় প্রেমসাধনার 
প্রতি সাধারণের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তদ্বপরি সহজিয়া ওরুদের বিচ 


৪৯» ইতিপূর্বে নরোত্তম প্রসঙ্গে ইহা হইতে অনেক কাহিনী গৃহীত হইয়াছে বলিয়া এখানে 
বিস্তারিত পরিচয় দেওয়! হইল না। 


১০৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিরত 


জীবনধারার জন্তও অনেকে ইহাদের প্রতি কৌতৃহুলী হুইয়াছিলেন। ফলে 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজে সহজিয়া মতাবলম্বী বৈষ্ণব গুরুদের বিশেষ প্রভাব 
স্থাপিত হয়--সহুজিয়৷ সাধনভজন-সংক্রান্ত অনেক পু'ধি-পুত্তিকাও রচিত 
হয়। তন্মধ্যে সহজিয়া চণ্ীদাসের রাগাত্বিকা পদগুলি এই শতাব্দীতে 
বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল । ইতিপূর্বে 
আমর! “বংশীশিক্ষ/” ও “বিবর্তবিলাস' সম্পর্কে বলিয়াছি-_সৃহজিয়া 
তত্ব ও কষ্ণদাস কবিরাণ্ের শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের তত্বকথা মিশাইয়! নৃতন- 
ধরনের “পিরীতি'সাধন! বৈষ্ণবসমাজে কিরূপ জনপ্রিয় হইতেছিল। এই 
সময়ে সহজিয়াগণ নিজ নিজ সাধন-ভজন ও আচার-আচরণ জনপ্রিয় করিবার 
জন্য রায় রামাশন্দ, কষ্খদাস কবিরাজ, রূপ-সনাতন প্রভৃতি শ্রদ্ধার্থ আচার্ধদের 
নামে পুথি লিখিয়! গুচার করিতেন। এরূপ কিছু কিছু পুথি ( “মর্শানিরূপণ” 
'কায়িকাপটল" 'মন:শিক্ষা”, “ভক্তিলহবরী' প্রভৃতি ) কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
পুখিবিভাগে আছে। কোন কোনটিতে আবার ধর্মপুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্বও 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।৫০ এই ধরনের সহজিয়া-সংক্রান্ত মতাদর্শ দুইটি কেন্ত্র 
হইতে সর্বাধিক প্রচারিত হইয়াছিল- শ্রীখণ্ড ও বাঘনাপাড়া। সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীথণ্ডের রঘুণন্দন এবং বাঘনাপাড়ার রামচন্ত্র (রামাই ) 
এই মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তন্ত্রের দেহঘটিত সাধনা, 
যোগদর্শন এবং কৃষ্ণাসের চৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্য! ও রাগান্গাভক্তির তত্ব- 
কথা মিশ্রিত করিয়া সহ্জিয়াগণ যে-সমস্ত আদর্শ ছড়াইতে থাকেন, তাহাই 
অসংখ্য পুথি ও পাতড়ায় বিবৃত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সূফী সাধনা, বাউল ও 
সহজিয়! মত মিশিয়া গিয়া অফ্টাদশ শতাব্দীতে দেহঘটিত রহল্সবাদী সাধনা 
হিন্টু ও মুসলমান সমাজে বিস্তার লাভ করে ।১ যাহা হউক, কাব্যাংশে 
এই সমস্ত পুঁথিপত্রের যেরূপ মূল্যই থাক না কেন, ইহাদের এঁতিহাসিক ও 
সমাজিক মূল্য স্বীকার করিতে হুইবে। 


বৈষ্ণব পদ্দাবলী ও পদাবলী সঙ্কলন ॥ 
,অষ্টাদশ শতাবীতে দুই একজন পদকর্তা কিছু কিছু কবিত্বের পরিচয় 





৫* আষ্টব্য £ ডঃ বুকুমার সেন-_বা. সা. ইতি- ( ১ম, অপরার্ধ ) পৃ. ৩৭৯-৮০ 
&১ ইহার পরে বাউল গানের আলোচনা! জরষ্টব্য। 


পুরাতন ধারার অনুনৃতি ১০৮৩ 
দিলেও, এযুগ যে মৌলিক পদাবলীর যুগ নহে তাহাতে কোন সন্দেহ লাই, 
প্রথাপালনের জন্তও অনেক বৈষ্ণব কবি লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন । ফলে 
আত্তরিকতার স্থলে কত্রিম কলাকৌশল প্রাধান্ত পাইয়াছে। তবে এই 
শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যের একটা বড় বৈশিষ্ট্য, অনেকগুলি সক্কলনে 
বৈষ্ঞবপদ সংগৃহীত হইয়াছিল--এই সঙ্কলনগ্রন্থগুলি না পাইলে বহু বৈষ্ণব 
পদ নষ্ট হইয়া যাইত । বস্তুতঃ এই সঙ্কলন গুলিই বৈষ্ণব কবিদ্িগকে 
বিশ্বতির গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছে । এখানে কয়েকখানি প্রধান সঙ্কলন- 
গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে 1৫২ 


১. বিশ্বনাথ চক্রবর্তার ক্ষণদাগীতচিস্তামণি__ইহাই বৈষ্ণবপদ- 
সঙ্কলনের আদি গ্রন্থ । সপ্তদশ শতাব্দীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব দার্শনিক 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বৃন্দাবনে বাসকালে এই সঙ্কলনগগ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তিনি 
বাংল! ভাষায় কিছু কিছু পদও লিখিয়াছিলেন | পরে তিনি হরিবল্লভ বা 
বললভ ভণিতা ব্যবহার করিতেন । জগদন্ধু ভব্রের মতে ( “গৌরপদতরঙ্গিণী'র 
ভূমিকা ) বিশ্বনাথ আনুমানিক ১৫৮৬ শকাবেে (১৬৬৪ শ্রী: অঃ) নদীয়া 
জেলার অন্তর্ভুক্ত দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । অল্প বয়সেই তাহার পাণ্ডিত্যের 
খ্যাতি ছড়াইয়! পড়ে । ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শনে তাহার অসাধারণ অধিকার 
জন্মিয়াছিল। যদিও পিঙার নির্দেশে বিশ্বনাথ বিবাহ করেন, কিন্তু ভাগবত 
পাঠের পর অন্তরে বৈষ্ণবভক্তি জাগ্রত হইলে সংসারের প্রতি তাহাঁর আসক্তি 
অস্তহিত হয়। ইনি তরুণ বয়সে সংসার ভ্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়! যান 
এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইহার 
তিরোধান হয়। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাহার অসাধারণ পাণ্তিত্য 
ছিল। তাহার রচিত তেইশখানি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 
যোলখানিই টীকা 1৫৩ এতদ্বতীত তিনি কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্যও রচন! 
৫২ এই লেখকের বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ( ংয় খণ্ড), পৃ ৫৬২-৬৩ ভ্রষ্্ব্য। 

৫৩ 'কয়েকখানি টাকার নাম £ 
ভগবতের টীকা-_সারার্ঘদশিনী 
গীতার টাকা-_-সারার্৫থবধিণী 
অলঙ্কারকৌ স্তভের টীকা-_হৃুবোধিনী 


আনন্দবৃন্দাবনচল্পুর দীকা- নুখবত্তিনী 
উজ্ছবলনীলমণির 'টাকা-_জানন্দচন্্রিকা 


১০৮৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করিয়াছিলেন “'ভ্রীকঞ্ণভাবনাম্বৃত' 'ন্বপ্রবিলাসাম্ৃত* “সংকল্প কল্পুক্রম',__এই- 
গুলিই প্রধান। পাণ্ডিত্য ও কাব্যরসে মণ্ডিত হইয়া তাহার গ্রস্থগুলি অপূর্ব 
শ্রী ধারণ করিয়াছে । এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, "পরবর্তাঁ বৈষ্ণব 
সাহিত্যে কবি হিসাবে ব্বপগোস্বামী ও কবিকর্ণপূরের পরেই চক্রবর্তী 
মহাশয়ের স্থান ।”৫5৪ তাহার “সঙ্কল্পকল্পদ্রম' ভ্তোত্রকাব্য হিসাবে সংস্কৃত 
বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপ্রসিত্ধ। কিন্তু কবিত্বের কথা বাদ দিলেও তাহার 
চীকা-টিপ্ননীগুলিতে যে অসাধারণ মনীষা, যুক্তিবাদ ও বিচক্ষণতা প্রকাশিত 
হইয়াছে, বলদেব বিগ্াভুষণকে ছাড়িয়া দিলে এাবষয়ে তাহার সমকক্ষ 
পণ্ডিতের সন্ধান পাওয়া ভার। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের পরকীয়্াতত্ব সম্বন্ধে 
তাহার সৃক্ম বিশ্লেষণ ( “উজ্জ্বলন/ীলমণি'র টাক! “আনন্দচক্দ্রিকা"য় ব্যাখ্যাত ) 
বিস্ময়কর । কাব্য ব্চনা করিলেও তাহার মনটি দার্শনিকের মতে। ছিল! 
সংস্কৃত গ্রন্থ ছাড়িয়া দিলে তাহার পদ ও পদাবলীসঙ্কলন উল্লেখযোগ্য । 

১৬২৬ শকাবন্দে বিশ্বনাথ ভাগবতের টাকা ('সাবার্ঘদশিনী” ) সমাপ্ত 
করেন। . ইহার অল্পদিন পরেই তাহার তিরোধান হয়। ভাগবতের টাকা 
রচনা ও তিরোধানের মধ্যবর্তী সময়ে, অর্থাৎ ১৬২৬ শকাব্দের (১৭০৪ 
খর; অ:) পর তিনি “ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামে একখানি বৈষ্ণবপদ সন্কলন 
করেন।৫৫ বোধহয় তিনি ছুইখণ্ডে (পৃ ও উন্তরবিভাগ ) সঙ্গলনটি পূর্ণ 
করিতে চাহিয়াছিলেন | কারণ “ক্ণদা'র প্রত্যেক বিভাগের শেষে আছে-_ 
“ইতি শ্রীগীত চিস্তামনো পূর্ববিভাগে ।” অর্থাৎ বিশ্বনাথ নিশ্চয় উত্তরবিভাগের 
পরিকল্পন1 করিয়াছিলেন । কিন্ত স্ত্যুর জন্য বোধ হয় তাহা সমাপ্ত করিয়া 
যাইতে পারেন নাই-_আমরা “ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র শুধু পূর্ববিভাগ 
পাইয়াছি। ক্ষণদার অর্থ রাত্রি। ইহাতে একমাসের প্রতি রাত্রির উৎসব- 

ংক্রাস্ত পদ স্কলিত হইয়াছে-_তাই ইহা তিরিশ ক্ষণদ] বা! রাত্রিতে বিভজ্ভ 
নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে সাজাইয়! বিশ্বনাথ ৪৫ জন কবির 
তিন শতেরও অধিক পদ সংগ্রহ করেন । তন্মধ্যে বল্পভ ও হরিবল্পভ ভণিতায় 
ভাহার নিজস্ব ৪০টি পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে- প্রায় সবগুলি পদই ব্রজ- 


&৪ পদকল্পতরু € না. প. সংক্করণ ), «নম, পৃ. ২৩১ 
&€ সতীশচন্র রায়ের মতে ইহা! ১৭০৯ খ্রীঃ: অন্দে সম্কলিত হইয়াছিল। পদকল্পতর, 
এব, পৃ ১ 


পুরাতন ধারার অনুৰৃতি ১০৮৫ 


বুলিতে রচিত। বিদ্তাপতি, গোবিন্দবদাস প্রস্ৃতি বহু কবির পদ স্থান পাইলেও 
ইহাতে চত্তীদাসের একটি পদও গৃহীত হয় নাই। ইহার কারণ নির্ণন় দনূহ। 
কেহ কেহ বলেন, ইহাতে যে পর্যায়ে পদ বিন্তম্ত হইয়াছে, ( যেমন---সংক্ষিপ্ত 
সন্তোগ, বয়ঃসন্ধি, মুধ্চা ইত্যাদি ) চণ্ডীদাসের সেই পর্যায়ের কোন উৎকৃষ্ট পদ 
নাই বলিয়৷ ইহাতে তাহার কোন পদ গৃহীত হয় নাই | এই যুক্তি কিন্তু 
পুরাপুরি মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ যে পর্যায় অনুসারে “ক্ষণদা' বিত্তপ্ত 
হুইয়াছে, চণ্তীদাসের সেই পর্যায়ের কয়েকটি উৎক্ পদ আছে, বিশ্বনাথ ইচ্ছা 
করিলে তাহা সঙ্ছলনে গ্রহণ করিতে পারিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ও 
চণ্ডীদাসের পদ অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । তাই “ক্ষণদাগীত- 
চিন্তামণি'তে তাহার কোন পদ কেন গৃহীত হয় নাই, তাহা চিন্তার বিষয় 
বটে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বিশ্বনাথ ছুই পরে “ক্ষণদা" সন্ধলন করিবেন 
এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন। আকস্মিক মৃত্যু বা যে কোন কারণেই 
হোক, তিনি উত্তরপর্ব সঙ্কলন করিতে পারেন নাই। তাই আমাদের 
অনুমান, বিশ্বনাথ বোধহয় উত্তরপবে চণ্তীদাসের পদ সঙ্কলিত করিবেন মনে 
করিয়াছিলেন । সে যাহা হউক বিশ্বনাথের এই সন্কলনটি প্রথম বৈষণব- 
পদসঙ্কলন বলিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য |" ভিনি নিজেও কিছ কিছু পদ 
লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সমস্ত পদ “স্বয়মাগতা” নহে বলিয়! ইহাদের মধ্যে 
আন্তরিকতার স্বর অতি ক্ষীণ ।৫৬ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সঙ্কলিত বিগ্যাপতির পদে 
হরিবল্লভ-বল্পভ ভণিতায় রচিত বিশ্বনাথ চক্রবভীর পদগুলি বিগ্তাপাজির 
বলিয়৷ মুদ্রিত হইয়াছে । এরপ সিদ্ধান্তের পক্ষে কোন যুক্তি নাই। কারণ 
ক্ষণদ! ও পদকল্পতরুতে হরিবল্লভ-বল্লভ ভণিতার পদগুলির অধিকাংশই 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর রচনা 1৫৭ 


৫৬ এবিষয়ে 'পদকল্পতর'র সম্পাদ্দক সতীশচন্ত্র রায় মহাশয় যথার্থ বলিয়াছেন, পক প্রসিদ্ধ 
সংস্কৃতের কবিকর্ণপূরের ম্যায় তিনিও ভাষাপদ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। 
বৈফব পদকর্তাদিগের গণনায় কবিকর্ণপূর ওরফে পরমানন্দ সেনের ন্যায় বিশ্বনাথ ওরফে 
ক্রিবল্লভের স্থান অনেক নীচে ।”-_পদ্দ. ৫ম. পৃ. ২৩১ 

. €৭ বৈষ্ণব সাহিত্য একাধিক বল্পতদাস পদ লিখিয়াছিলেন ৷ তন্মধ্যে এক জম কবিরাজ 
উপাধিধারী এবং আীনিবাস আচার্ষের শিল্প । তিনি পদকর্তা ক্পাবেই প্রসিদ্ধ । নরোত্তষ, 
শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র কবিরাজের স্তবস্তুতি করিয়া! কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন। আর একজন 
বল্পভদাস চৈতন্ত সমসাময়িক ও চৈতন্কতক্ত বংণীবদন চট্টোর পোঁত্র গ্রাবঙ্জত অনেক পক 
লিখিয়াছিলেন। 'বংশীলীলা। শীর্ষক পুভ্তিকাও তাহার রচন!। বল্পতের পদগুলির কোন কোনটিভে 
যে ভপিতার গোলমাল ঘটে নাই এমন কথ! জোর করিয়া! বলা ধায় না। 


১০৮৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


২. নরহরির পদসঙ্কলন গ্রস্থ-_ ভক্তিরত্বাকরের রচনাকার, পণ্ডিত, 
কবি ও সঙ্গীতরসজ্ঞ নরহরি চক্রবতী ( ঘনশ্যাম ) ছুইখানি পদসঙ্ধলন প্রস্তত 
করিয়াছিলেন-“গীতচন্দ্রোদয়' ও 'গৌরচরিত্রচিস্তামণি | গীতচন্দ্রোদয়ের 
হইখানি পু'থির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শিবচন্দ্র ণীলের নিকট যে পুথিটি 
ছিল?৫৮ নবদ্বীপের হরিবোলা কুটারের পৃজ্যপাদ হরিদাস দাস তাহা 
অবলম্বনে যে পদসংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন (১৯৪৮ ) তাহাতে মোট ১১৭১টি 
পদ আছে। ত্রিপুরা রাজ্দরবারে যে পু'থিটি৫* আছে, তাহাতে নাকি 
১৪৪৬ পদ স্থান পাইয়াছে ।১০ মনে হয় মূল “গীতচন্দ্রোদয়ে'র পুথিতে 
আরও অনেক পদ ছিল। নরহরি সমস্ত পদকে আট অংশে বিভক্ত করিয়া 
নানা “আস্বাদ' ব| উপবিভাগে বিস্তাস করিয়া বিরাট সঙ্কলনের পরিকল্পনা 
করিয়াছিলেন।৬১ এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত অধ্যায় ও লীলাপর্যায় 
সঙ্কলিত হইতে পারিয়াছিল কিন] বুঝা যাইতেছে না। সঙ্গীতশান্ত্রে পরম 
প্রা্জ নরহরি ইহাতেও সঙ্গীতবিষয়ক নানা তত্বকথা লন্নিবিষ্ট করিতে 
চাহিয়াছিলেন। তাহার “গৌরচরিত চিস্তামণি'-ও হরিদাস দাস কর্তৃক 
প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৪৭ )1 ইভাতে শুধু গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সংগৃহীত 
হইয়াছে; পদের সংখ্যা ৩৭১। এই অভিনব সঙ্কলনটির বিশেষ প্রচার হয় 
মাই কেন, তাহা চিন্তার বিষয়়-_প্রচার হইলে ইহার একাধিক পুথি মিলিত 


৩. রাধামোহন ঠাকুরের পদামুতসমুদ্র_ শ্রীনিবাস আশচার্ষের প্রপৌত্র 
রাধামোহন ঠাকুর অধ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ( “গীতচক্দ্রোদয়ে"র পরে 
১৭২৫ খ্রীঃ অবেদের শধ্যে) “পদ্দাম্ৃতসমুদ্র' শীর্ঘক এক পদসঙ্কলন প্রস্তুত করেন । 
ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শুধু বৈষ্ণবসমাজেই নহে, বৃহত্তর হিন্দুসম'জেও বিশেষ 

শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন | পাগ্ডিত্য, কবিত্ব ও বৈষ্ঞবশান্ত্রে অগাধ 
' ৫৮ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক|, ৯৩০৮ 

&» জ্রিপুরার পু'থিতে প্রায় আড়াই হাজার পদ ছিল । [7991 2. 279 

৬০ ঢাক! বিশ্ববিস্ভালয়ে ইহার একথানি খণ্ডিত পুধি আছে । 110, 2. 279 
" ৬১ সভীশচন্ত্র রায়ের মতে 'গীতচল্রোদয়' ১৭২৫ শ্রী: অন্দে সঙ্কলিত হৃইয়াছিল। কারণ 
'রহরির পিতার গুরু বিশ্ছনাথ চক্রবর্তীর “ক্ষণদাগীতচিন্তামণি” ১৭৯৯ ত্ীঃ অব্ধের, দিকে সঙ্কলিত 
হলে নরহরির 'গীতচন্দ্রোদয়' নিশ্যয় ইহার বিশ-পচিশ বৎমর পরে সঙ্কলিত কইয়া, ধাকিবে।, 


পুরাতন ধারার অনুবাতি ১০৮৭ 
জ্ঞানের জন্ত৬২ তিনি বিশিষ্ট অভিজাত বংশের গুরুর স্থান লাভ করিয়া 
ছিলেন। তাহার শিষ্ত মহারাজ নন্দকুমার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ।৬৩পযাহ! 
হউক “পদামৃতসমুদ্' সঙ্কলনগ্রন্থ হিসাবে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে । 
ইহার মোট পদসংখ্যা_-৭৪৬১ তন্মধ্যে স্বয়ং সক্কলকনিজের ২২৮টি পদ ইহাতে 
গ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দদাস ও রাধামোহনের মিলিত পদসংখ্যা প্রায় 
পাঁচশত, ন্তান্ত পদকর্তাদের মাত্র আড়াই শত পদ গৃহীত হইয়াছে । পদের 
ধ্বনিস্বঙ্কার, যাহ! বীর্তনগানে বেশী ব্াবহ্ৃত হয়, রাধামোহন সেই দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা সঙ্কলন করিয়াছিলেন । কাজেই ইহাতে বঙ্কারমুখর ও 
আলঙ্কারিক কলার।তিতে উজ্জল গোবিন্দদাসের পদের সংখ্যাই সর্বাধিক । 
তবে সঙ্ধলক অতগুলি নিজের পদ গ্রহণ কিয়! হ্ববিবেচনার পরিচয় দেন 
নাই। কারণ তাহার পদগুলি গোবিন্বদামের অনুকরণ মাত্র--কিঞ্চিৎ 
ধ্বনিঝঙ্কার থাকিলে ও উহাদের এমন কোন উৎকৃষ্ট কাবাগুণ নাই যাহার জন্য 
সম্বলনে এতগুলি পদ স্থান দিতে হইবে । এ বিষয়ে রাধামোহন বৈষ্কবীয় 
বিনয়ের ততটা] পরিচয় দিতে পারেন নাই । যাহ! হউক, তিনি সঙ্কলিত পদ- 
গুলির “মহাভাবানৃসারিণী' নামক যে সংস্কৃত টাকা করিয়াছিলেন তাহাতে 
পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য তাহার টীকা-টিগ্ননী 
জনপ্রিয় হইলেও আধুনিক কালের কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে পুরাপুরি 
স্বীকার করেন লাই। সতীশচন্দ্র এই বিষয়ে বলিয়াছেন, “তিনি নিজের 
সঙ্কলিত “পদামৃত সমুদ্র' গ্রন্থের যে সংস্কৃত টিগ্লনী রচন! করিয়! এই গ্রন্থের 


৬২ সে যুগে বৈষণবসমাজে স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ব লইয়া! তত্বগত বিরোধ ঘনাইয়াছিল। 
রাধা কূ্ণের স্বকীয়া, না পরকীয়| নায়িক1--ইহ1 লইয়াই বিরোধের হুচন1| এই মতাস্র 
চৈতম্কদেবের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সনাতন-রূপ-জীব গো্বামীকে বনু 
পরিশ্রম করিয়া স্বকীপ়া-পরকী'য়। দ্বন্থ মিটাইতে হইয়াছিল । যাহ! হউক ১৭১৮ ত্র: অন্দে এই 
বিষয় লইয়া! বৈষণবসমাজে চূড়াস্ত আকারে মতভেদ দেখা দিলে এক তর্ক সভা অনুচিত হুয়। 
রাধামোহন তাহাতে পরকীয়া তত্বের পক্ষ লইয়া জয়লাভ করেন । এই ব্যাপার লইয়া 


এমনই কৌতুহল-উত্তেজন! হৃষ্ি হইয়াছিল যে, এই ঘটন। স্থবাদার মুশিদ কুলি খঁ! কর্তৃক স্বীকৃত 
হইয়াছিল । 


. ,.৬৩ অথচ মহারাজ নন্দকুমার শাক্তপন্থী ছিলেন, শাক্তপদও লিখিয়াছিলেন, খুব ঘটা! 


'করিয়! ছুর্গ।, কালী প্রভৃতি দেবীর পুজা! করিতেন । নির্সিিনিরি কিরাটেম্বরী 
দেবীর চরণাম্বত পান করাইয়াছিলেন বলিয়! শুনা যায়। 


১০৮৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সহিত সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন, উহা! হইতে পদাবলী পাঠাস্তরের 
ও হুন্ূহ বাক্যসমুহের অর্থনির্ণয়ে আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়া! গেলেও, 
তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ পাণ্ডত্যপূর্ণ রসবিশ্লেষণ দ্বারা রসজ্ঞ পণ্ডিত পাঠকদিগের 
যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ।” ( পদকল্প, &ম, পৃ. ২) ইহাতে প্রায় ৩৯ জন 
কবির পদ সংগৃহীত হইয়াছে ।৬৪ রাধামোহনের অনেক পদ (১৮২টি) 
বৈষ্ণবদাসের “পদকল্পতরু'তে গৃহীত হইয়াছে । তিনি গোবিন্বদাসের 
ব্রজবুলির অনুসরণে যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহা নিতাস্তই 
অন্ুকরণমূলক। যথা : 
অপরুব দিন কুপ্তমণি মওপে 
শিতল পবন বহু মন । 
দ্বিজকুল নাদ হুবাদন যৈছন 
মনমথ যস্ত্রক ছন্দ ॥ 
জয় রাধা মাধন মেলি। 
ছুহু' ক প্রেমলব কো! করু অনুতব 
যবহ' হুরতরস কেলি ॥ 
তহি” পুন অতিশয় নাগরি আগরি 
'অতএ সে নিমী'লিত আধি। 
আনন্দসিঙ্কু নিবেশহি' মোহিত 
দেয়ই প্রতিঅঙ্গ সাথী ॥ 


৪. বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু-__বৈষণব পদের সবরৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্ধলন 'পদকল্পতরু' সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের এক অভিনব সংগ্রহ । ইহাকে 
ভঃ স্বকুমার সেশ মহাশয় বলিয়াছেন, *1:0018 আটো 981) 09 ৪810. 60 09 
600 77086 291015501)1086156 910. 61080186258 91161001093 01 ৮ 818195% 
[451০8--৮ 52168015৮০0 0 7301)651) ড91817959, 161161088 
০০৪৮7১-৮ (70313, 2, 5) ইহা অতিশয় যুক্তিসঙ্গত । এই সঙ্কলনের 

৬৪ পদ্দকারদের নাম £ জয়দেব, বিদ্তাপতি, চত্ীদাস, সনাতন, গোবিন্দর্দাস কবিরাজ, 
গোবিন্দ চক্রবর্তী, নয়নানন্, বৃন্দাবন দাস, রামানন্দ রায়, অনন্ত দাস, যছুনন্দন, বলরাম দাস, 
জানদাস, বংণীবদন, বংশীদাস, সুবল, কবিশেখর, কবিরঞ্ন। চম্পতি। সিংহ্ডূপতি নৃপতিসিংহ, 
নরোতম দাসঃ জগন্নাথ দাস, শেখর রায় মুরারি গুপ্তঃ মাথে, ঘশগ্যাম। মাধব ঘোষ মাধব 
আচার্ষ, বীরনারায়ণ, বিজয় নারাযশ, বাহুদেব ঘোষ. প্রীনিবাস দাস, প্রীকৃকপ্রসাদ, হা 

পগোপাল দাস, লোচনদাস, বঙ্গত দাস, রাধামোহন। 


পুরাতন ধারার অনুবৃতি ১০৮৯ 


সাহায্যেই সমগ্র বৈষ্ণব সাধনার শিল্পর্ূপ অবধারণ করিতে পারা ঘায়। 
সঙ্কলক গোকুলানন্দ সেন এই হৃরহৎ সক্কলনে যে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং 
যেরূপ রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ কোন তুলন৷ আধুনিক যুগেও 
পাওয়া যায় না। 

গোকুলানন্দ সেন বৈষ্ঞবদাস নামে পদ লিখিতেন। বৈচ্যবংশোদ্ঠূত 
কবির নিবাস ছিল মুশিদাবাদ জেলার টেঞা-বৈদ্বপুর গ্রাম। অষ্টাদশ, 
শতাব্দীর প্রসিদ্ধ পদকর্তা উদ্ধব দাসের ( কৃষ্ণকান্ত মজুমদার ) সঙ্গে তাহার 
বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল । ১৭১৮ ত্বী: অন্দে রাধামোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে স্বকীয়া 
ও পরকীয়া! লইয়! “য বিতর্ক উপস্থিত হয়, সেই সভায় গোকুলানন্দ উপস্থিত 
ছিলেন--মনে হয়, তখন তিনি নবযুবক। সুতরাং অন্রমান হয়, অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার জন্ম। জগদ্বন্ধু ভদ্রের মতে কবি ছিলেন রাঁধা- 
মোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্ত 1৬৫ ইহা! সত্য হইতে পারে । কারণ গোকুলানন্দ 
পদ্কল্পতরু'তে শুধু গুরু বলিয়াই রাঁধামোহনের ১৮২টি সাধারণ শ্রেণীর পদ 
উদ্ধত করিয়াছেন । গোকুলানন্দ একজন সুদক্ষ কীর্তনিয়াও ছিলেন। তিনি 
ষে বিশেষ গায়নপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া! কীর্তন গাহিতেন তাহা “টেঞ্ার 
ছপ' (অর্থাৎ টেঞা গ্রামের বিশেষ ঢও ) নামে পরিচিত। বৈষ্ণব সাহিত্যে 
তাহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ 'পদকল্পতরু' সঙ্কলন। প্রথমে ইহার নাম ছিল 
'গীতকল্লৃতরু? : 

এই গীতকল্পতরু নাম কৈলু সার। 
পূর্বরাগাদি ক্রমে চারি শাখ! যার ॥ 

পরে ইহা “পদকল্পতরু' নামে বিখ্যাত হয়। গোঁকুলানন্দ রাধামোহনের 
'পদামৃতসমুক্তরে'র আদর্শে এই সঙ্ষলনের পরিকল্পনা করেন। প্রথমে তিনি 





৬৫ «গোঁরপদতরঙ্গিনী'র ভূমিকা! ভ্রষ্টব্য। কবি *পদকল্পতর”র শেষে অনুবাদ-প্রকরণে 
এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 
প্ীআচার্য প্রভুবংশ গ্রীরাধামোহুন। 
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন ॥ 
কিন্ত কবি ঙাহার কোন পদে রাধামোহনকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাই কেহ 
কেহ মনে করেন, কবির গুরু রাধামোহন আর পদামৃতসমুদ্রের রাধামোহুদ এক ব্যক্তি নহেন। 
কবির গুরু রাধামোহুন কবিরই ন্বগ্রামনিবাসী ছিজ হরিদাসের বংশধর ! অক্টব্য £ সা-প-প, 


১৩১২, পৃ, ৬৫--৬৯ 


৬৯--য় খণ্ড) 


/ ১৯৯9 1ংলা সাহিত্যের ইতি 


'িদ্াসৃতসমুন্ত' . অবলম্বনে কীর্তন গান করিতেন। তখনই তাহার মনে আর 
একটি বৃহৎ সঙ্ধলনগ্রন্থের ইচ্ছা জাগে। তখন তিনি নানা স্থান পর্যটন 
'করিয়া বহু পদ সংগ্রহ করেন। “পদামৃত' হইতে বহু পদ লইয়! এবং নিজের 
সংগৃহীত পদসমূহ একত্র করিয়। তিনি এই 'গীতকল্পাতরু' বা! “পদকল্পতরু' সংগ্রথিত 
করেন। “পদকল্পতরু'র সমাপ্তিতে গ্রন্থ অনুবাদ প্রকরণে তিনি বলিয়াছেন £ 

শ্রীআচাষ প্রভুংশ শ্রীরাধামোহন। 

কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন ॥ 

যাহার বিগ্রহ গৌরপ্রেমের নবাগ। 

যেন শ্রীআচার্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ £ 

গ্রন্থ কৈল! পদাস্বত সমুদ্র আখ্যান। 

জন্মিল আমার লোভ তাহ! করি গান ॥ 

ন।ন! পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া । 

তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়! ॥ 

সেই মূল গ্রস্থ অনুসারে ইহা কৈল। 

প্রচীন প্রাান পদ যতেক পাইল ॥ 

এই গীতকল্পতরু নাম কৈণু: সার । 

পুর্বরাগদিক্রমে চ।রি শাখা যার ॥ 
কেহ কেহ মনে করেন ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে 
সঙ্কলিত হইয়াছিল । কিন্তু দেখ! যাইতেছে ১৭১৮ সালের দিকে স্বকীয়া- 
পরকীয়া! বিভর্ক সভায় যুবক-কবি উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং ইহা অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি সঙ্কলিত হইয়াছিল মনে হয়। এই বৃহতম বৈষ্ঞণবপদ- 
স্ধলনে প্রায় ১৪০ জন পদকর্তার তিন হাজারের অধিক পদ সংগৃহীত 
হইয়াছে । চাছি শাখায় বিভক্ত ইহার প্রথম শাখায় ১১টি “পললব' (অধ্যায় ), 
দ্বিতীয় শাখায় ২৪, তৃতীয় শাখায় ৩১, এবং চতুর্থ শাখায় ৩৬টি পল্লব আছে।, 
গোকুলাণন্দ ইহাতে কোন টাক! সংযোজন ন! করিলেও বৈষ্ণব রসশান্ত্র হইতে 
যে সমস্ত প্রবেশক শ্লোক যোগ করিয়। দিয়াছেন, তাহাতে পদবিস্তাসপদ্ধতি 
সাধারণ পাঠকের শিকটেও স্থবোধ্য বলিয়! বোধ হুইবে। কবি প্রধান 
প্রধান পদকর্তাদের যে সমস্ত পদ নির্বাচিত করিয়াছেন তাহার সংখা £7- 
গোবিন্দদাস কবিরাজ--৪০৬, চণ্তীদাস (আদি-দ্বিজ'বড়ু )--১১৮, জ্ঞানদাস 
"৯৮৬, বলরামদাস---১৩৬, .বিগ্ভাপতি--১৬৩। কবির বন্ধু দীনবন্ধু দাসের 
*--ঈঈটি পদ এবং কবির গুরু খলিয়া পরিচিত 'পদ্াস্বৃতসমুত্রে'র -সঙ্ষলক 
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রাধামোহনের ১৮২টি মধ্যম শ্রেণীর পদ সংগ্রহে কবি কিছু বন্ধুপ্রীতি, কিছু 
গুরুভক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কবি নিজেও বৈষ্ঞবদাস ভণিতায় 
পদ রচনা! করিতেন । কিন্তু অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়, তিনি মাত্র ২৬টি স্বরচিত 
প্র এই সুরৃহৎ সঙ্চলনে স্থান দিয়াছেন__এ বিষয়ে তাহার বৈষ্ণবীয় বিনয় 
ধিন্ময়কর | বহু বৈষ্ণবপদসক্কলক এইরূপ বিনয়ের পরিচয় দিতে পারেন 
নাই। তাহারা অনেক সময় চক্ষুলজ্জ! বিসর্জন দিয়া নিজেদের অসংখা তৃতীয় 
শ্রেণীর পদ নিজ নিজ সঙ্কলনে চালাইয়৷ দিয়াছেন । অবশ্য গোকুলানন্দের 
পদগুলিতে যে বিশেষ কোন কাব্যগুণ নাই, তাহা তিনি জানিতেন--তাই 
বোধ হয় মাত্র কেটি শিজস্ব পদ সংযোজিত করিয়াছিলেন । যাহা হউক 
গোকুলানন্দ সেন বহু বৈষ্ণব কবিকে বিশ্বৃতির কালগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত হইম্বা থাকিবেন। 


অন্তান্ত পদসঙ্কলন__-উপরি-লিখিত পদসহ্ধলনগুলিতে সমুদ্রবৎ বিশাল 
খৈঞব সাহিত্যের বহু পদ সংগৃহীত হইলেও পরবর্তী কালে অনেক কবি পদ. 
পচনা করিয়াছিলেন, ধাহাদের পদ '& সমস্ত সঙ্কলনে স্থান পায় নাই। 
যঞ্কলকগণ  গ্রশ্থের পরিধি হাস করিবার জন্ত অনেক সময় নির্জমভাবে অনেক্‌ 
পদ বাদ দিয়াছেন কোন কোন পদকর্তা সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াও গিয়াছেন। 
তাই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে কোন কোন সঙ্কলক নৃতনভাবে পদ- 
সন্কলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অফ্টাদশ শতাব্দীতে সন্কলিত “কীর্তনানন্দ' 
( “সহ্বীর্তনাননা' ), ও পেঙ্কীর্তনামৃত" এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । গোকুলা- 
নন্দের সমসাময়িক গৌরহ্বন্দর দাস ৬০ জন কবির প্রায় সাড়ে ছয়শত পদ 
সঞ্চলন করেন_ইহাই “কীর্তনানন্' নামে পরিচিত। মুশিদাবাদ হইতে 
বনোয়ারীলাল গোস্বামী ইহা প্রকাশ করেন। গোকুলানন্দ সেন ও গৌর- 
বন্দর সমসাময়িক হইলেও গৌরহ্বন্দর নিজ সঙ্কলনে বৈষণবদাসের কোন পদ্ব 
উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু 'পদকল্পতরু'তে গৌরহ্থন্বরের ভণিতায় ৫টি পনর 
সংগৃহীত হইয়াছে । ইনি সঙ্চলক গৌরতবন্মর হইতে পারেন। তবে সতীশ- 
চন্ত্র রায় মহাশয় এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।৬৬ কারণ 
। পদসাহিত্যে গৌরদাস ও গৌরস্বন্দর দাসের ভণিতায় কিছু কিছু পদ পাওয়া 
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গিয়াছে । ইহার মধ্যে কে কীর্তনানন্দের যথার্থ সঙ্ধলক তাহা নির্ণয় করা 
সহজ নহে। 

দীনবন্ধু দাস “সঙ্কীর্তনাম্ৃত' শীর্ষক যে পদসঙ্কলন গ্রথিত করিয়াছিলেন 
নানা দিক দিয়া তাহা উল্লেখযোগ্য । মুল পু'ঁথিটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 
মহাশয়ের সংগ্রহে ছিল। তিনি সমস্ত পৃ-থির সঙ্গে “সঙ্কীর্তনাম্ৃতে'র পু খিটিও 
সাহ্ত্যি পরিষদে দান করেন। পরে অমূল্যচরণ বিছ্বা।ভূষণের সম্পাদনা 
ইহা সাহিত্য পন্মিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। পু'থিতে ১৭৯৩ শকাব্দের (১৭৭১ 
হী: অঃ) উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়! মনে হয় সঙ্কলক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম 
দিকেই বর্তমান ছিলেন। ইহাতে ৪০ জন কবির €েখা প্রায় পাঁচশত পদ 
গ্রথিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রায় অর্ধেক পদই স্বয়ং দীনবন্ধুর রচনা । কবি 
বৈষ্ণবশান্ত্রে পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন। ইহাতে তিনি রসশাস্ত্রের সংজ্ঞা দরিয়া যেন 
ব্যাখ্যার জন্যই নানা পদ উদ্ধত করিয়াছেন। স্বতরাং ইহা শুধু সঙ্কলন না 
হইয়া বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় পরিণত হইয়াছে । সক্ধবলকের কিঞ্চিৎ 
কবিত্বশক্তি ছিল; কিন্ত তাই বলিয়া সঙ্কলনের প্রায় অর্ধেব পদ 
স্বয়ং সঞ্চলকের রচনা, ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। আর একটা কথা-_ 
ইহাতে সঙ্কলক দীনবন্ধু কবি চণ্তীদাসের একট! পদ গ্রহণ করেন নাই-_ 
ইহার কারণ হুজ্ঞেপ্প | কবি শ্রীথণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সরকারবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সাহিত্যে পরম প্রাজ্ত ছিলেন, অথচ চশীদাসের 
পদ কেন সংগ্রহ করিলেন না তাহার কারণ হুত্ঞেয়। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 
বলিয়াছেন ( পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ৫), তিনি “পদকল্পতরু'র ৫ম খণ্ডে দেখাই- 
বেন ষে, কেন চীনবন্ধু চণ্ডীদাসের কোন পদ সংগ্রহ করেন নাই। কিন্ত 
রায়মহাশয় পরে চশ্তীদাস প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই। কেহ কেহ 
মনে করেন, দীনবন্ধু অষ্টাদশ শতাব্দীরও পূর্ববর্তী সঙ্কচলক। তাই তাহার 
সঙ্কলনে চণ্ডীদাসের কোন পদ উদ্ধত হয় নাই।৬৭ ইহাও খুব যুক্তিসঙ্গত 
মনে হয় না। কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে চশ্ীদাসের নানা পদ সমগ্র 
দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়ত1 লাভ করিয়াছিল | তবে সঙ্কলনগ্রন্থগুলি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে কীর্তনের জন্ত প্রস্তত হইত বলিয়া চণ্তীদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাসাদির 
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ঝঙ্কারমুখর পদাবলী অধিক গৃহীত হইত। কিন্তু দীনবস্ধুর “সঙ্কীর্তনায়তে" 
চ্তীদাসের একটি পদও নাই ইহা বিস্ময়ের কথা বটে। শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন 
কাব্যতীর্ঘথ মহাশয় এই “সন্ীর্তনামৃত্ত' অবলম্বনে ১৩২৬ সালের 'নারায়ণ' 
(কাতিক সংখা] ) পত্রে “সঙ্কীর্ভনামৃত' নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার 
এক স্থানে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন £ "আশ্চর্যের বিষয়, যে-চণ্তীদাসের 
নাম বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়! গিয়াছে, তাহার একটি পদও 
আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধত হয় নাই। আরও আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, বর্তমানে 
আমরা যাহাকে চণ্তীদাসের পদ বলি, দীনবন্ধু দাসের কয়েকটা পদে তাহার, 
হর যেন বিলক্ষণ অনুভূত হুইয়া থাকে ।” দীনবন্ধু চণ্ডাদাসের অনুকরণে পদ 
লিখিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় উত্তমর্ণের নাম ও পদ চাপিয়া গিয়াছেন-_ 
উক্ত মন্তব্য হইতে এইরূপ একট] তাৎপর্য বাহির হইয়া পড়ে । যিনি গোটা 
সঙ্ধলনে অনেক ভাল পদ বাদ দিয়া প্রায় অর্ধেকটা নিজের মধ্যম শ্রেণীর 
পদের দ্বার। ভরাইয়া দিতে পারেন, তিনি চণ্তীদাসের পদ সম্পূর্ণ বাদ দিলে 
বিল্ময়ের কিছু নাই। 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কমলাকাস্ত দাসের “পদরত্বাকর' 
(১৮০৬-১৮০৭), নিমানন্দ দাসের 'পদরসসার*, গৌরমোহ্‌ন দাসের 'পদকল্প- 
লতিকা” প্রভৃতি সঙ্কলনগুলি মুলত: পুথি-আশ্রয়ী। কিন্তু ছাপার যুগেও 
কিছু কিছু নৃতন সঙ্ধলন প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বটতল৷ প্রকাশিত 
“পদকল্পলতিকা'র নাম উল্লেখযোগ্য | কারণ একদ] ইহা! বাঙলার গ্রামাঞ্চলে 
খতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। চুচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 
প্রাচীন কবিতাসংগ্রহ' (১২৮৫ সাল ), জগঘ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদতরঙ্গিণী' 
এবং রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মভুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত “পদরত্বাবলী' 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । তন্মধ্যে জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদতরঙ্গিণী' অতিশয় 
মূল্যবান। ইহাতে সম্পাদক প্রায় দেড় হাজার গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সঙ্কলন 
করিয়! বাংল! সাহিত্যের মহছ্ূপকার করিয়াছেন 1৬৮ 
৬৮ ডঃ সেন বৃন্দাবন দাস নামক এক সন্কলকের 'রসনিরাস' শীর্ষক একথানি সন্বলনের কথ! 
বলিয়াছেন €[798.)। তাহার মতে এই বৃন্দাবন দাস অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে বর্তমান 
৷ ছিলেন । ইনি খুব সম্ভব প্রীধ্ডের অধিলাসী ছিলেন । কারণ ডঃ সেন পু'থিটি গ্রীথও হইতেই 
সংখ্রহ করিয়াছেন । এই বৃন্দাবন দাস বোধ হক্ম শেষজীবন বৃন্দাবন থামেই অতিবাহিত করেন। 
এই সন্কলনে প্রায় ৪* জন পদকর্তার পদ সংগৃহীত হুইয়াছে। ডঃ সেন ইহা! হইতে একটি বিচিত্র 
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এই প্রসঙ্গে আর একটি রহস্যজনক ও সন্দেহসঙ্কুল সঙ্কলনের নাম উল্লেখ 
করি। ইহা বৈষ্কব আলোচক মহলে 'পদসমুদ্র' নামে পরিচিত। বৈষ্ণবভক্ত 
ও বৈষ্ণব সাহ্ত্যিরসিক হুগলীর বদনগঞ্জ নিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি 
নানা! পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয় যে সমস্ত নূতন পদ উদ্ধত করিতেন, সে 
সম্বন্ধে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাহার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের সমসাময়িক 
বাব! আউল মনোহর দাস নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মোহাত্ত প্রায় পনের হাজার 
পদের এক বিরাট পদাবলী সঞ্চলন করেন--ইহার নাম 'পদসমুদ্র' । তাহাতে 
“পদকল্পতরু'র পাচ গুণ পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় 
উক্ত বিরাট পুথি মুদ্রিত করেন নাই, কাহাকে দেখিতেও দেন নাই। এমন 
কি,কলিকাতার কোন এক প্রকাশক ইহা ছুই হাঁজার টাকায় কিনিতে 
চাহিলেও ভক্ভিনিধি মহাশয় উহা! হাতছ।ড়া করেন নাই ।৬৯ ইহাতে “গৌর- 
পদতরঙিণী'র সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র এবং বাংল। সাহিত্যের এঁতিহাসিক 
দীনেশচন্দ্র কিছু . সন্দিহান হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ভক্িনিধি মহাশয় 
সাধনেচিতধামে প্রস্থান করিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্ধান করা গেল না, 
সন্দেহের কারণ থাকিলেও জগদুন্ধু ভদ্র অত:পর এ বিষয়ে নীরব হইলেন ।০ 





পদ উদ্ধার করিয়াছেন । ইহ! হইতে গোবিন্দ দাখ ভণিতায় একটি শান্ত পদ্‌--অর্ধনারীশ্বরের 
পদ € পূর্বে আমর] গোবিন্দদাস প্রসঙ্গে ৫৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় এই পরের কিয়দংশ উল্লেখ করিয়াছি) 
পাওয়! গিয়াছে । ইহার খনিকটা প্রেমবিলাগেঃও উল্লিখিত হইয়াছে। পদর্টির আরম্ত 
এইরূপ £ 
ঠেম হেমগিপি ছুই তনু চিরি 
আধ নর আধ নাী। 
আধ উজর আধ কাজর 
তিনই লে।চন ধারী ॥ 
দেখ দেখ দুহু' মিলিত এক গাত। 
ভকত * ভূবনবন্দিত 
ভূবন মারতি তাত॥ 
৬৯ £গৌরপদতরঙিণী”র ভূমিকায় জগদন্ধু ভদ্রের মস্তব্য। 
৭*.ঞ্সন্োহ করিবার প্রচুর কারণ আছে। কিন্ত ভক্তিনিধি মহাশয় এখন গোঁরধামে 
গোলোকে । তথ! হইতে গাহ'কে টানিরা! আনিবার চেষ্টা নিষ্ঠুর ও অসত্যের কাজ, অতএব 
আমর! নীরব রহিলাম।* (গোঁরপদতরক্সিপী'র ভূমিক! ) 
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অবশ্ট তিনি নীরব হইলেও ভক্তিনিধিব্র উপর কিছু অনৃতাচারের অভিযোগ 
আসিয়া পড়ে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । পরে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 
ভক্তিনিধিকে এইরূপ অভিযোগ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্ট1! করিয়াছেন । 
তাহার মতে, সন্দেহের কারণ থাকিলেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ না পাইলে একজন 
বিশিষ্ট বৈষ্ণব ভক্তের বিরুদ্ধে এক্সপ অভিযোগ উচ্চারণ করা! শোভন নহে। 
তবে ইতিহাস ও সত্যের খাতিরে সন্দেহ প্রকাশ করাই ভাল- ব্যক্তির প্রাতি 
ভক্ভি-অনুরক্তি ত্যাগ কর! সত্য নির্ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজন । ভক্তিনিধি 
মহাশয় আরও শান! বিষয়ে যেবপ সংশয় সন্দেহ জিয়াইয়া রাখিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহার প্রচারিত “পদসমুদ্রে'র অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত 
হওয়াই স্বাভাবিক । সতীশচন্দ্র ভক্তিনিধির পক্ষ অবলম্বন করিয়াও স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে. তপাক্থিত 'পদসমুদ্রে' আছে বলিয়৷ ভক্তিনিধি 
প্রচারিত রামীর ভখিতাযুক্ত পদ এবং বিগ্যাপতির পদের "লছিমাচরণ ধ্যান 
কবিতা নিকসয়ে” প্রভৃতি অংশ সম্পূর্ণ অসম্ভব” ।+৯ তাহার মস্তব্য--“কিন্ত 
তা বলিয়াই কি ভক্তিনিধি মহাশয় খাহাছ্রী লওয়ার জন্ত এই সকল রচনা 
জাল করিয়। “পদসমুত্রে'র নামে প্রকাশিত করিয়। গিয়াছেন__এরূপ মনে কর! 
যাইতে পারে ?£” আমাদের মতে_এইরূপই মনে করা যাইতে পারে। 
ভক্তিণিধির কাছে পনের হাজার পদের কোন সঙ্কলন কম্মিনকালেও যে ছিল 
ন| সে বিষয়ে সভীশচন্ত্র নিংসমোহ ।+২ তবে তাহার বিশ্বাস, “পদসমুদ্ধের 
পুঁথির কিয়দংশ ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল: তিনি উহ1 হুইদ্হেই 
এইরূপ অনেক অজ্ঞাতপদ তাহার লেখায় উদ্ধত করিয়াছেন।” অথচ তিনি 
পুথিখান! কাহাকেও দেখিতে দেন নাই কেন? ইহার উত্তরে সতীশচন্ত্র 
বলিতেছেন, "তাহার পুথিখানি খণ্ডিত বলিয়া তিনি সম্ভবতঃ আগে প্রকৃত 
কথাটা গোপন করিয়! গিয়াছেন এবং পরে অপ্রতিভ হইবেন বলিপ্বা তাহার 
খণ্ডিত পুথিখানা আর লোকলোচনের গোচর' করিতে সমর্থ হন নাই। 
সম্পূর্ণ পৃখিখানাতে পনের হাজার পদ ছিল বলিয়| হয়ত একট! জনপ্রবাদ 
ছিল ঃ তিনি উহার উপরে নির্ভর করিয়াই সে কথাটা প্রচার করিয়া 








৭১ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ৯৪ 
৭২ “পনের হাজার পদপূর্ণ পদসমুত্রের সম্পূর্ণ পু'খিখান! ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল 
কিন! সে বিষয়ে আমাদিগেরও সনোহ আছে ।” পদকল্প, ৫ম, পৃ. ৯৪ 
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গিয়াছেন।*৭৩ এইরূপ অনুমানও ভক্তিনিধি মহাশয়কে অপবাদের হাত 
হইতে রক্ষ! করিতে পারে নাই। পুথি খণ্ডিত বলিয়া যিনি প্রকৃত কথা 
গোপন করেন, তিনি আর একটু অগ্রসর হুইয়৷ যে সমস্তটাই নিজে বানাইয়া 
দেন নাই তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ কোথায়? ইতিপূর্বে আমর! রামায়ণ এবং 
ভাগবত প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় কৃত্তিবাসী 
রামাম়ণের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পুঁথি এবং মালাধর বস্বর সন-তারিখযুক্ 
্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুথিতেও নানা গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন।'? 
এখানেও যে সেরূপ বিভ্রাট ঘটে নাই তাহাই বা কে বলিল? সভীশচন্ত 
রায় মহাশয়ের মতে “পদসমুদ্রে'র কোন পুথি হারাধন দত মহাশয়ের নিকট 
নিশ্চয়ই ছিল। তবে তাহা খণ্ডিত বলিয়া তিনি লোকসমাজে বাহির করেন 
নাই। যাহা হউক, থে মাছ ধরা পড়ে নাই, অথবা জাল ছি ড়িয়! পলা ইয়াছে, 
তাহার আকার-আয়তন লইয়া গবেষণ! নিক্ষল | 

ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় 7183/07% ০ 77121088018 7754670//76-এ 
সজনীকান্ত দাসের নিকট রক্ষিত একটি হপ্রাচীন পদসঙ্কলনের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন।৭৫ তাহার মতে ইহাই সর্বপ্রাচীন বৈষ্বপদসক্ষলন | পুখিটি 
পুস্তকের আকারে লিপিকৃত, ইহার প্রথমদিকের কয়েকখানি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । হ্ৃতরাং ইহার নাম জান! যায় না। সবচেয়ে কৌতৃহুলের ব্যাপার 
ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় সনের উল্টেখ আছে । যথা__পুঁথির ৭৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১০৬০ সন (১৬৫৩ শ্রীঃ অঃ), ৭৮-৯৭ পৃষ্ঠায় ১০৬১ সন ( ১৬৫৪ 
প্বীঃ অঃ) এবং ৮৯ হইতে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে ১০৬৩ সনের ( ১৬৫৭ শ্রীঃ অঃ) 
উল্লেখ রহিয়াছে । ইহাতে বহু অজ্ঞাতনামা কবিরও পদ উল্লিখিত হুইয়াছে । 
ডঃ সেন উহার একখানি পৃষ্ঠার আলোকচিত্রও নিজ গ্রস্থে জুড়িয়া দিয়াছেন । 
পৃ'ধির লিপি অষ্টাদশ শতাব্দীর হইতে পারে । পুঁথিটি খাটি হইলে ইহাকে 
প্রাচীনতম পদসংগ্রহ বলিতেই হইবে । কিন্তু প্রতি পৃষ্ঠায় যেভাবে সন- 
৪৩ সতীশচন্্র এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, «বল! বাহুল্য, আমর! ভক্তিনিধি মহাশয়ের পক্ষ 
ওকালতী গ্রহণ করি নাই ।” কিন্তু তিনি যেতাবে ভক্তিনিধি মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, 
তাহাতে তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গেই মোয়ান্কেলের 'কেস' জিতাইবার চেষ্টা করিয়াছেন! 


৭৪ এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম, (তর সংক্করণ ), পৃ. ৪৭৯-৮* এবং পৃ, 


৬২৯-৩০ দ্রষ্টব্য । 
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পুরাতন ধারার অনুরৃতি ১০৯৭ 


তারিখ দাগিয়! দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহার প্রামাণিকতায়় সন্দেহ জন্মে । 

ংলা পুধিপত্রে সন-তারিখ লইয়! নান! গোলমাল পাকাইয়! উঠিয়াছে। 
সেখানে সঙ্কলক যেন ভবিষ্যৎ গবেষকদের পরিশ্রম বাঁচাইবার.জন্ত প্রতি 
পৃষ্ঠায় সন-তানিখ উল্লেখ করিয়াছেন । আরও একটা সন্দেহের কথা, সপ্তদশ 
শতাব্দীর পুঁধি, অথচ ইহা পুধির আকারে লেখা! নহে, ছাপা বহির ধরনে 
্রস্তত। ইহাতেও সন্দেহ দৃঁতর হইতেছে। ডঃ সেন ও রজনীকান্ত দাস 
মহাশয় এন্প মূল্যবান পুথি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই বলিয়! এ বিষয়ে 
কোনরূপ আলোচনা করা নি্্রয়োজন | 

সর্বশেষে বৈষ্ণবসাহিত্যের পরমপ্রাজ্জ ও বিশেষ রসিক সতীশচন্দ্র রায় 
মহাশয়ের “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী+ উল্লেখ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর 
কয়েকজন পদকর্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। জগঘন্ধু ভদ্র মহাশয় উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে প্রায় দেড়হাজার গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সংগ্রহ করিয়া 
কবিদের পরিচয় সহ “গৌরপদতরঙ্গিণী' প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহাতে 
অল্পস্বল্প ভুলভ্রান্তি ধাকিলেও একক চেষ্টায় আধুনিক কালে এক্প সঙ্কলন আর 
প্রকাশিত হয় নাই । ইহার সঙ্গে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কৃতিত্বের তুলনা 
চলিতে পারে। তিনি যে “পদকল্পতরু'র সটাক সংস্করণ ও কবিপরিচয় 
প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে। তাহার সম্পাদিত “অপ্রকাশিত 
পদরত্বাবলী”ও একটি মুল্যবান সক্কলন রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। 
পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই এরূপ অনেক পদ অবলম্বনে (পদসংব্যা-_-ছয় 
শতেরও অধিক ) সতীশচন্দ্র “অপ্রকাশিত পদরতাবলী' প্রকাশ করেন। 
উপরত্ত অনেক অজ্ঞাতপরিচয় কবির পরিচয়াদি আবিষ্কার করিয়া সতীশচন্ত্র 
যেরূপ তীক্ষ ধীশক্তি ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে টিনা রী 

ংসা করিতে হয়। 


পদস্কলন ছাড়াও মধ্যযুগে এই ধরনের আরও কয়েকখানি পদসংগ্রহ 
পাওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে রামগোপাল দাস বা গোপাল দাসের 
শীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবন্লী' (১৬৭৩ ্রীঃ অব সম্বলিত) এবং তৎপুত্র পীতাম্বর 
দাঁসের “রসমঞ্জরী” মুকুন্দদাসের “সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের 
নায্সিকারত্বমালা" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এগুলি ঠিক সঙ্কলন গ্রন্থ নহে। 
কেহ রসততৃ ব্যাখ্যায়, কেহ-বা ধর্মতত্ত্ব ও অধ্যাত্বতত্ব ব্যাখ্যায় অনেক পদ 


১০৯৮ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সমস্ত পদের কোন কোনটি অন্ত কোন স্ধলনে 
গৃহীত হয় নাই। সেই দিক দিয়া ইহাদের মূল্য আছে। 


অষ্টাদশ শতাব্বীর কয়েকজন পদকর্তা ॥ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদকর্তাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। 
ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় পচাত্তর জন পদকর্তার 
পরিচয় উদ্ধার করিয়াছে ।?৬ ইহাদের কেহ কেহ পদ সঞ্কলন করিতে 
গিয়। পদ রচনার স্পৃহা দমন করিতে পারেন নাই। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
€ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' ), রাধামোহন ঠাকুর ( “পদাম্ৃতসমুদ্র' ), বৈষ্বদাস 
(পদকল্পতর'), গৌরদুন্দর দাস ('কীতনাননা”), দীনবন্ধু দাস ('সঙ্কীর্তনানন্দ'), 
নিমানন্দ (“পদরসসার" ), কমলাকান্ত দাস ( পদরত্বাকর') প্রভৃতি পদ- 
সঙ্চলক্ষগণ নিজেরাও কিছু কিছু পদ রচন] করিয়া নিজেদের সঞ্কলনে চালইয়া 
দিয়াছেন। ইহাদের কথ সঙ্চলন প্রসঙ্গে কিছু কিছু বল! হইয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ কিঞ্চিৎ কবিত্বের অধিকারী ছিলেন-যেমন রাধামোহন 
ঠাকুর, দীনবন্ধু দ্বাস, কমলাকান্ত দাস প্রভৃতি । এই প্রসঙ্গে কমলাকাস্তের 
একটু স্বতন্ত্র উল্লেখ প্রয়োজন। ইনি বীরভূম জেলার অধিবাসী, ১৮০৬ খ্রীঃ 
অবে 'পদরত্ুব।কর' সঙ্কলন করেন । পদের সংখ্যা-+১৩৪৮। ইহাতে সঙ্কলক 
যে কয়টি স্বরচিত পদ গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে ছুটি একটি পদ মন্দ নহে__ 

ংলা! ও বরজবৃলি উভয়-ধরনের পদে তিনি কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যথা £ 


কদন্ব কাণনে উঠিছে সঘনে 
একি ধ্বনি অনুপাম। 

শ্রুতিপথ দিয়! অন্তরে পশিয়া 
চঞ্চল করিল প্রাণ ॥ 

সই এ তোরে কহিলু সার । 

হেন সমধুর ধ্বনি রসপূর 
ভুবনে ন] গুনি আর ॥ 

না জানি সনি হেন ধ্বনি শুনি 
কেনকীাপে মোর গা। 


শঙ্ড [725 5, ঘি, 96129 12991, 





পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি ১০৯৯ 
বসন খসিল কেশ আউলাইল 
চলিতে ন। চলে পা॥ 
কবি বাংল! পদে চণ্তীদাসের সরল ভাষা ও ভাব বেশ আরত্ু করিয়াছেন। 
এইবার অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন পদকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 


যাইতেছে । 


১. প্রেমদাস ( প্রেমানন্দ দাস )__“টৈতন্তচন্দ্রোদয়কৌমুদী” প্রসঙ্গে 
ইতিপূর্বে আমরা তাহার পরিচয় দিয়াছি। “পদকল্লতরু'তে তাহার ভণিতায় 
৩১টি পদ আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই বাংল] ভাষায় এবং চৈতগ্যদেব-সংক্রাস্ত 
রচনা । ব্রজবুলিতে রচিত ছুই একটি পদ কাবা।ংশে বিশেষ উল্লেখযোগা। 
নহে। বাংল! পদগুলি মোটামুটি চলনসই £ 

সই কাকার কাব রোষ। 


ন! জানি না দেখি নবল হইলু 
সে পুনি আপনা দে!ষ ॥ 


বাতাস বুঝিয়। পেল।ই থ. 
পা বাঢ়াইয়! বুঝিয়া থে । 
মানুষ বুঝিয়া কথা সে কি এ 


রসিক নুঝিয়। নেহ ॥ 
কবির চৈতন্তবিষয়ক পদগুলির আতন্তর্িকতায় রচনার ক্রটি অনেকট! ঢাকিয়া 
গিয়াছে । “গৌরপদতরঙ্গিণী'তে জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রেমদাসের পদের অতি-প্রশংসা 
€“একজন উচ্চ দরের কবি” ) করিয়াছেন বটে, কিন্ত এ বিষয়ে সতীশচন্ত 
রায় মহাশয়ের মন্তব্যই যুক্তিসঙ্গত-_“কবিত্ব হিসাবে প্রেমদাসের স্থান দ্বিতীয়: 
শ্রেণীর কৰি লোচনদাঁস, অনন্ত, উদ্ধব, বংশীবদন, বসন্তরায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক 
পদ্বর্তার পরে নির্দেশ করিতে হইবে 1%৭৭ 


২. গোকুলচন্দ্র-গোকুলানন্ৰ__বৈষ্ণণ পদসাহিত্যে একাধিক গোকুল- 
চন্দ্র ও গোকুলানন্দ পদকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীনিবাস আচার্ধের 
তিনজন শি্তেরই নাম ছিল গোকুলানন্দ_একজনের নাম গোকুলানন্দ 
আচার্য, দুইজনের নাম গোকুলানন্দ দাস। “পদকল্পতরু'তে গোকুলদাসের 


০ 





৭৭ পদকল্পতর। ৫ম, পৃ. ১৫২ 


১১০০ ূ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


একটি ব্রজবুলির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একখানি 
পু'ঁধির (পু'ধি_-২৪১৬) কয়েকখানি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে । মনে হয় ইহা 
গোকুলচন্দ্র বা গোকুলানন্দের কোন পদসঙ্কলন | ভণিতায় কবি গোকুলদাস, 
গোকুলঠাদ, গোকুলচন্দ্র এইরূপ নাম ব্যবহার করিয়াছেন ।৭৮ এখানে 
একটি সরল বাংল! পদ উদ্ধৃত হইতেছে £ 

ললিভার সনে রাই গেল! নিজ ঘর। 

হামপ্েমে গরগর সতয় অন্তর ॥ 

নিরবধি চমকিত নহে গৃহকাজ। 

সঙরে বন্ধুর গণ তেজি সব লাজ ॥ 

হেনকালে আইলা তথি ব্রজবধূগণ। 

রাই বলে ভাল হৈল আইল! সথিগণ ॥ 


এই সমস্তপদের সারল্য ব্যতীত আর কোন গুণ নাই। 

৩-৪. শেখর ভ্রাতৃঘবয়-_-চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর দুইভাই “নায়িকা- 
রত্বমালা' নাম দিয় নায়িকার ৬৪ প্রকার ৈশিষ্ট্যসহ ৬৪টি পদ সঙ্কলন 
করেন। তাহাতে জ্োষ্ঠ চন্দ্রশেখরের পদসংখ্যা_৪&, কনিষ্ঠ শশিশেখরের 
পদসংখ্যা-_১৪। চন্দ্রশেখর নামটিও একাধিক বৈষ্ণব ভক্ত ও কৰি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ।?৯ কিন্তু যিনি “নাম্িকা-রত্বমাল।' সঙ্কলন করেন তিনি 
অঞ্টাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন ।৮০ শেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের “নায়িকা রত্বমালা' 
ছাড়িয়া দিলে আরও দুই-একটি সঞ্চলনে দুই ভাইয়ের ছুই-একটি পদ স্থান 
পাইয়াছে। চন্দ্রশেখরের ছন্দের হাত বেশ পরিপক্ক, বিশেষতঃ তাহার 
ব্রবুলিগুলি উচ্চ প্রশংসা দাবি করিতে পারে । যথা : 

কাকে তুহ' কলহ করি কান্ত সুখ তেজলি 
অব সে বসি রোয়সি কাছে রাধে। 


মেরুসস মান করি উলটি ফেরি বৈঠলি 
নাহ যব চরণ ধরি সাথে । 





৭৮ 102, 9. [৫১ 961-71281315 080, 

৭৯ চন্্রশেখর আচার্য--চৈতন্যদেবের মেসো! 
বৈদ্চন্্রশেখর--চৈতন্কচরিতান্বত, আদি--১*ম 
আচার্ষচন্ত্র--128131 0, 396 

৮* “বীরভূম বিবরণের* মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে । 


পুরাতন ধারার অন্বৃতি ১১০১ 
তবন্ত' উহ নাগরি ভৎমন! করি তেজলি 
মান বহু রতন করি গণলা!। 
অবন্থ' তুহ্' ধরমপখ- কাহিনী উগারসি 
রোগে হরি বিমুখ ভই চলল । 
চন্দ্রশেখরের কনিষ্ঠভ্রাতা শশিশেখর কখনও শেখর, কখনও বা শনী 
এইরূপ ভণিত] দিয়াছেন । ফলে রায়শেখরের সঙ্গে তাহার কোন কোন পদ 
মিশিয়া যাওয়! আশ্চর্য নহে। যাহা! হউক কৰি প্রাণবন্ত ঝঙ্কারমুখর ছন্দে 
বেশ নিপুণত! দেখাইয়াছেন | যেষন £ 
অতি শীতল মলয়ানিল 
মন্দ মধুর বহুন!। 
হরি বৈমুখ হমারি অঙ্গ 
মদনানলে দহন! | 
কে।কিলাকুল কুহু কুদুবউ 
অলি ঝবন্করু কুহথমে। 
₹রিলালসে তন্গু তেজব 
পাওব আনজনমে। 
জ্যেষ্ঠের পদে আত্তরিকতা ও গাভীর্য থাকিলেও কনিষ্ঠের পদে জীবনচাঞ্চল্য 
অধিক। 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও বহু পদকারের ছুই একটি পদ পাওয়া যায়। 
উদাহরণস্বরূপ বিশ্বস্তর দাস, অকিঞ্চন দাদ, সবানন্দ, রাধানাথ দাস, 
মুকুন্দদাস (রাধামুকুন্দ দাস ), পরাণদাস, গদাধর দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ 
করিতে পারা যায়। অবশ্য ইহাদের শুধু নামই উল্লেখ করা যাইতে পারে, 
স্বাদগন্ধহীন এই সমস্ত পদের বিস্তারিত আলোচন! নিশ্প্রয়োজন। কিন্তু 
ভারতচন্দ্রও যে কোন কোন দিক দিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর ঢঙটি অনুসরণ 
করিয়াছিলেন তাহা তাহার অল্পদামঙ্গল হইতেই জানা যাইবে ।৮১ 

উনবিংশ শতাব্ীতে আধুনিকতার জোয়ার আসিলেও পুরাতন ধারার 
কোন কোন কবি (এবং ছুই"এক জন আধুনিক ধারার কবি) বৈষ্কবপদাবলীর 
বীতিটি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 


৮১.ভারতচন্ত্র প্রসঙ্গ ত্রষ্টব্য। 


১১০২ বাংলা সাহিত্যের ইতি 


গ্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র বাহাছুর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অযোধ্যার 
নবাবের উকিল হিসাবে কার্ধ করিয়াছিলেন। তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব 
হইয়াছিলেন। কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া! মিত্র বাহাদুর ধর্মজীবন 
অবলম্বন করেন এবং বাংল! ও ব্রজবুলিতে কয়েকটি বৈষ্ণব পদ রচন! করেন। 
১৮০৬ ভ্রীঃ অবে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পদের দুই চারিটি তাহার পত্র 
জনমেজয় মিত্র (ইনিও বৈঞ্ণবপদ লিখিয়াছিলেন ) নিজের পদ-সঙ্কলন 
'সজীত-রসার্ণবে' মুদ্রিত করিয়াছিলেন । 
রাঁজেন্দ্রলালের পিতা জনমেজয় মিত্রও পিতামহের বৈষ্ণবপদাবলী রচনার 
আদর্শ গ্রহণ করেন এবং ১৮৬০ খ্রীঃ অন্দে “সক্বর্ষণদাস' ভণিতায় “সঙ্গীত- 
রসার্ণব' শীর্ষক একটি স্বরচিত পদসঙ্কলন প্রকাশ করেন। ইহাতে তাহার 
পিতামহেরও কয়েকটি পদ গৃহীত হইয়াছিল। প্রাম্ম আড়াইশত পদে কবি 
ব্রজবুলি ও বাংল। উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার গৌরাঙ্গবিষয়ক 
কয়েকটি পদ জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদ্তরঙ্গি ণী'তে গৃহীত হইয়াছে । উনবিংশ 
শতাব্দীতে আরও কয়েকজন আধুশিক ধারার কবি ও লেখক বেষ্চবধারার 
কিছুট। 'শরন্বর্তন করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের 
'ব্রজাঙ্গনাকাব্য', বন্ষিমচন্দ্রের উপন্তাঁসে ব্যবহৃত হ্ুই-একটি বিচ্ছিন্ন পদ, রাজ- 
কৃষ্ণরায়ের নাটকপ্রহসনে ছুইচারিটি ব্রজবূলির পদ, কবি রজনীকান্ত সেনের 
পিতা গুরুপ্রসাদ সেনের 'পদচিত্তামণিমাল।” ( ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত ) এবং 
তরুণ রবীন্দ্রনাথের “ভাহ্সিংহ ঠাকুরের পদাবলী (বাংলা ১২৯১ সালে 
প্রকাশিত ) উল্লেখযোগ্য | 
, মধুসূদন আধুনিক তস্ত্রের কবি হইয়াও রাধাকষ্চ কাহিনীর প্রতি প্রতিকূল 
ছিলেন না। তাহার মহাকাব্যাদিতেও স্বযোগ-স্থবিধ। পাইলেই তিনি রাধা- 
'কৃষ্ণের প্রেমের উল্লেখ করিয়াছেন। সহপানী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
অনুরোধে ৮২ তিনি “১০০: 1,805 0 ৮1818 রাধার বিরহ সঙ্গীত অবলম্বনে 
ব্রজাঙ্গনা! কাব্য রচন! করেন। কবি বিলাতী ওডের (006) ছাচে সরল 
ংলায় ব্রজাঙ্গন! কাব্যে রাধার বিলাপ রচন! করেন-_-যদিও ইহাতে ভারত- 


৮ গুন] বাক্স ভূদেব নাকি মাইকেলকে বৈধবপদ রচনার অনুরোধ করিয়! বলিয়াছিলেন, 
গ্ভাই- তুমি ব্রজেন্রানন্দন প্ীকৃফের বংশীধ্বনি করতে পার ?% (*মধুশ্বতি'_নগেন্্নাথ সোম ) 


পুরাতন ধারার অনুৰৃতি ১১৩৩ 


চন্দ্র ও কবিওয়ালাদের, বিশেষতঃ টপপা গায়কদের প্রভাব বেণী। কবি 
বৈষ্ণবপদের অনুকরণে ভণিতাও দ্িয়াছিলেন £ 
সহস হইন্থু কালা জুড়। এ প্রাণের ঘাল৷ 
আর কি এ পোড়! প্রাণ পাবে সে রতন। 
মধু-যার মধুধ্বনি কহে, কেন কীর্দ ধনি, 
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুন্থদন | 

বাহিরের দিক হইতে কবি নিপুণতার সঙ্গে বৈষ্ণব ধারা অনুকরণ করিয়াছেন। 
কিন্তু বৈঞ্চবপদাবলীর অধ্যাত্ম বাতাবরণের সঙ্গে তাহার কিছু মাত্র যোগ ছিল 
না--যদিও তাহা: একান্ত প্রিয় স্হদ গৌরদাস বসাক বৈষ্ঞজব বংশের 
সন্তান। মাশবিক আদর্শ ও লীরিক গীতোচ্ছাস মধুসূদনের রাধাকে নায়িকা 
বাধায় পরিণত করিয়াছে, "শ্রীমতী" রাধায় পরিণত করিতে পারে নাই ।৮৩ 
কেহ কেহ মনে করেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রণাথের চেয়েও মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা” 
কাব্যে বৈষ্বপদাবলীর ভাধাদর্শ অধিক রক্ষিত হইয়াছে ।৮৪ বন্ধিমচন্ত্র 
সম্বন্ধে তাহ। সত্য হইলেও রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সম্বন্ধে 
তাহা ধলা যায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথ তরুণ খয়সে ব্রজবুলির আদর্শে 
বৈষ্ণবপদাবলীর ঢঙটা অনেকটা আয্নত্ত করিয়দ্িলেন | ধীহাঁরা মনে করেন, 
“10801)1180109)78 00610)9 107261)05 10/০%1- 1171615, ])9 10011001209 
06 025০061010১ 006 138101100187)960)5 11519090011 0009008 10907 00019]5 
286)610 21)09৮].৮৮৫-_তাহাদের এই অভিমত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় 
না। কারণ বেঞ্চৰ সাহিত্য ও সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যতট। মানসিক 
আনুকূল্য ছিল, মধুসূদনের ততট। ছিল না-এ বিষয়ে মধুসূদন সম্পূর্ণ ভিন্ন 
গোত্রের কবি। 'ব্রজাঙ্গনা” কাব্যে মধূসৃদনের কোনও প্রকার “[১870719 ০04 
9৩%০০:০০ ফুটে নাই, তাহ। সম্ভবও ছিল না। তিনি বৈষ্ণবপদানলীর 
মানবিক দিকটি বাছিয়া লইয়াছেন-_-তাই বাধার মর্সবেদন] মানবিক আবেগে 
ব্যাকুল হইলেও তাহার মধ্যে বৈষব পদাবলীর অধ্যাত্ব ব্যঞ্জনা কিছু মাত্র 


পি পা | রন পা পে উর রো রঃ রা ৮ অজ শশা সা 


৮৩ এই বিষয়ে লেখকের “আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃতত' দ্রষ্টবয। 
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১১০৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


রে । অপর দিকে তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ লীলাচ্ছলে ব্রজবুলির অনুকরণে 
ভান্গুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী লিখিলেও তাহার ভাবে ভাষায় বৈষ্ণব স্বাদের 
ব্যঙ্জন! বহু স্থলেই উপলব্ধি কর! যাইবে-_-যদিও ইহার 386)19610 800881,-ও 


অতিশয় চিত্তাকর্ষা হইয়াছে । 
এখানে আমর! বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা সমাপ্ত করিলাম । মধ্য- 


যুগীয় বাংল! সাহিত্যে ও বাঙালী-মানসে বৈষ্ণব আদর্শ যে কী বিপুল প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল তাহা এই যুগের অসংখ্য বৈষ্ণবপদ, জীবনীকাব্য, সমাজ- 
ইতিহাস, তত্বকথা, পদসঙ্কলন প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝ! যাইবে । সৃক্ষ 
শিল্পরীতি, কারুকর্ম ও ভক্তিরসে বাঙালীর যে মন আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, 
তাহার পরিচয় এই বিপুলায়তন বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যাইবে । মধ্যযুগীয় 

ংল! সাহিত্যের যদি কোন শাখা দেশ-কাল-নিরপেক্ষভাবে নিখিল রসিক- 
চিত্তে সারস্বত হর্ষ সঞ্চার করিতে পারে, তবে তাহা এই বৈষ্ণব সাহিত্য । 
অন্নবাদ-সাহিত্য পুরাপুরি বাঙালীর নিজস্ব সংস্কার নহে, মঙ্গলকাব্যে গ্রামীণ 
প্রভাব. বহু স্থলে প্রকট হইয়াছে ৷ কিন্তু বৈষ্ণব পদাম্ৃত-সমুদ্র যে চিরদিন 
রসিক্জনের হৃদয় আনন্দরসে প্লাবিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই_ রাসরস- 
শেখর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা এই রসতীর্থের যুগল বিগ্রহ হইলেও 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাবেই বাঙলার বৈষ্ণবসাহিত্য আকারে- 
আয়তনে এবং গুণগত উৎকর্ধে এরূপ বিস্ময়কর অন্থ্পম মহিমা লাভ 


করিয়াছে। 


দ্বাদ্স্ণ অনম্থ্যান্ত 
নুতন শাখার উৎ্পতি ও বিকাশ 
শাক্ত পদাবলী, বাউল গান ও গাথাসাহ্ত্য 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের আলোচনায় ছেদ টানিবার পূর্বে আর 
কয়েকটি বিচিত্র শাখা সম্পর্কে কিছু আলোচন! করা প্রয়োজন । আমরা! 
বঙ্ষ্যমাণ গ্রন্থের তিনটি খণ্ডে সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যের রূপ ও রীতি, বিষয়- 
খত প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, হীঃ দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী 
প্রা আটশত বৎসর ধরিয়! প্রচুর পুঁথিপত্র লিখিত-অন্ুলিখিত হইলেও 
বৈচিত্র্য ওনৃতনত্বের অভাব এই দীর্ঘকালবিস্তারী বাংলা সাহিত্যের দীনতাকে 
আরও প্রকট করিয়! তুলিয়াছে। কবিগণ অধিকাংশ স্থলে পুরাতনের 
পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন? দুই-একজন একটু ভিন্ন পথে যাইবার চেষ্টা করিলেও 
মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে নৃতন লাহিত্যশাখা, শিল্পরীতি ও বিষয়বস্তর বিশেষ 
কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে 
কোন কোন স্থলে অল্পস্বল্প নৃতনত্বের ইঙ্গিত-আভাস ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, 
কিছু কিছু কবি পুরাতন ও বহুকধিত বিষয়বন্ত্ ও বক্তব্যভঙ্গিমা ত্যাগ করিয়া 
নৃতন দিক হইতে সাহিত্য সূ্টির কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শাক 
পদাবলী, বাউলগান এবং কাহিনী কেন্দ্রিক গাথা-কাব্যের কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এগুলির সূচনা অক্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেও হইতে পারে, 
কিন্তু যথার্থ বিকাশ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই হইয়াছিল + তাহার জের উনবিংশ 
শতাববী পর্যস্ত চলিয়্াছিল। আধুনিক কালেও কোন কোন কবি পুরাতন 
শান্ত গীতিকা ও বাউলগান রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যাহা 
হউক এই তিনটি শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 


9 


শাক্তপদাঁবলী 


পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যস্ত বাংলা সাহিত্যে মুলত:* প্রম-ভক্তি- 
আশ্রিত বৈষ্ণব লাহিত্য অধিকতর প্রাধান্ত বিস্তার করিলেও অষ্টাদশ শতাব্ধী 


১১০৬ | ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


শাক্ত পদাবলীর যুগ-_-অধিকাংশ শাক্ত কবি এই শতাবীতে অসংখ্য শাক্ত 
পদ রচন! করিয়াছিলেন । বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া 
বৈষ্ণব পদাবলীশাখা! বিকশিত হইয়াছে তেমনি শাক্ত সাহিত্যে উমা-পার্বতী- 
চণ্ডী-কালিকাকে কেন্দ্র করিয়! শাক্ত পদাবলীর উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে। 
বস্ততঃ প্রাচীনকালে বাঙালী ছুই নারীর ভজন! করিয়াছে__একজন 
কুলত্যাগিনী শ্রীরাধা, আর একজন কুলকন্ঠা ও কুলবধূ উমা হৈমবভী। একজন 
নিখিল মানবচিত্রকে সমাজসংসারের পর্য,সিত জীবন হইতে টানিয়া হুদূর 
রসস্বর্গে উন্নীত করিয়াছেন, আর একজন সহম্র কর্মজালজড়িত প্রতিদিনের 
ম্বখহুঃখের জীবনের মধ্যে তৃষাতপ্ত মানবশিশুকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এক- 
জন সৌন্দর্যললিতকলার প্রতীক রূপে প্রেয়সীমৃতিতে আদিরসের পুটপাকে 
চিভকে তুরীয়ানন্দের পথে লইয়া গিয়াছেন, আর একজন ষড়ৈশ্বর্ধম্মী মাতৃ- 
মুভিতে স্বেহবাৎসল্যের প্রতীকরূপে মাহৃষের ঘরসংসারে আবিভূতি 
হুইয়াছেন। একজন অসীমের ইঙ্গিত দিয়াছেন, আর একজন সীমার মধ্যেই 
জীবনের চরিতার্থত৷ দান করিয়াছেন। বাঙালীর চেতনায় এই দুই নারী মৃতি 
দেবীব বেশে বিচিত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের দ্বৈতসত্তার 
যুগলরস তক্রের ধ্যানের সামগ্রী, আর ব্রন্স্বূপিণী দেবী কালিকার অদ্বৈত 
উপলব্ধির দ্বার! মোক্ষলাভ সাধকের মূল লক্ষ্য। এই ছুই দার্শনিক প্রতায়কে 
কেন্দ্র করিয়! মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে ছুইটি প্রধান গীতিশাখ! ( বৈষ্ণব ও 
শাক্ত ) যুগপৎ গান ও কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছে। 


শক্তিতত্তের উদ্ভব ও বিকাশ ॥ 


শাজপদাবলী 'মালসী' (/মালব্গ্রী) পই ত ছিল। 


“শাক্তপদাবলী' শব্দ বৈষণবপদাবলীর অনুকরণে অপেক্ষাকৃত আধুনিক 

কালে ব্যবহৃত হইয়াছে । মালসীগান বা শাক্তপদাবলী আগ্ভাশক্তি চণ্ডী- 
কালিকাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে । মহাঁশক্তি বা আদ্যাশক্তি এই 

পদসাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই এই পদ শাক্ত পদ নামে পরিচিত 

হইয়াছে । মহাশক্কি চণ্ডী-কালিকাকে কেন্দ্র করিয়! যে বিপুল পদসাচিত্য 
রচিত হইয়াছে তাহার স্বরূপ বিচার করিবার পূর্বে শাজজতত্বের বিকাশধারা 
ক্ষেপে আলোচন! করিয়া দেখা প্র়ো!জন। 


নৃতন শাখার উৎপতি ও বিকাশ ১১৩৭ 


শৈশবে মানুষ মাতৃক্রোড়ে পরম নির্ভয়ে বাস করে, অসহায় শিশুর তখন. 
একমাত্র সম্বল মাতৃন্নেহের পীমৃষধারা | অর্ধচেতন অর্ধজড় অবস্থায় সে তখন 
মাকেই আকড়াইয়া ধরে। পরে শিশু শৈশব ছাড়িয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, জগৎ 
ও জীবনকে চিনিয়া! লয়, মাতৃবন্ষ ছাড়িয়! সে মাটিতে নামিয়া আসে । কিন্তু 
কোনদিনই সে সেই শৈশবস্থৃতির অনুষঙ্গ ভুলিতে পারে না; মাতৃভাব তাহাব্র 
অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে জড়াইয়! যায় (স্লানবসভ্যতার শৈশবেও মানুষ 
ু প্রকৃতির প্রতিকূলতার মধ্ো নিক্ষিপ্ত হুইয়া এইরূপ মাতার প্রয়োজন 
বোধ করিত-_যিণি রক্ষা করিবেন, পালন করিবেন, শ্লেহ করিবেন। তাই 
অতি প্রাচীনকাল হইতে সৃষ্টিরহস্তের মধ্যে একটি জননীতত্ব মানবচিত্তকে 
অধিকার করিয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ তাই সমস্ত স্যষ্টিতত্বের 
অন্তনিহিত প্রেরণা বলিতে এইরূপ এক মহাজননীকে বৃঝিত । তাই বহুযুগের 
পরপারে যে মানুষ বাস করিত, যাহার! শিক্ষাসভ্যতার ধার ধারিত না, 
তাহারাও আদিম জীবনপিপাসাগ তাড়নায় সমস্ত সৃষ্টিশক্ির মূলে সৃজন- 
পালনক্ষম একটি মাতৃদেবতার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিত?) ইনি অমিত শক্তি- 
ধরিণী, মানবশিশুকে ইনি কখনও অপার স্ষেহের বশে, কখনও-বা আঘাত 
দিয়! শ্রেয়ের পথ দেখাইয়া দেন, বাস্তব হ্বঃখ-বেদনা ও ক্ষয়ক্ষতি হইতে 
রক্ষা করেন। 

প্রাচীন বিশ্বের অনেক জাতি মাতৃস্বরূপিণী পৃথিবীকেই আদিজননী বলিয়! 
পৃ্জ করিত, কারণ ম! যেমন সন্তানকে পালন করেন, এই জড়পৃথিবীও 
সেইব্প স্লেহরসে মৃত্তিকা স্রস করিয়। মানবশিশুর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা 
করেন। তাই দেখা যায়, প্রাচীন মেক্সিকে।, প্রাচীন জার্মানী, প্রাচীন 
গ্রীস-রোমেও মাতৃরূপিণী পৃথিবীদেবীর পৃজা-উপাসন! প্রচলিত ছিল। প্রাচীন 
জামুনীতে পৃথিবী-মাতার নাম ছিল নের্থাস ঃ প্রাচীন গ্রাসের রিয়া এব এবং 
রোমের সাইবিল দেবাও পৃথিবীর মাতৃমৃতির প্রতীক। ভারতবর্ধেও বৈদিক 
সাহিত্যে মাতৃরূপিনী « পৃথিবীর কথা আছে। খগ্বেদের দেবমাত1 অদ্দিতিকে 
পৃথিবীমাত1 বলিয়াই গ্রহণ কর! হইয়াছে । অথববেদের “পৃথিবীসূক্তে' এই 
“শনহ্ময়ী কল্যাণী পৃথিবীমাতার বর্ণন। আছে । কিন্তু নারী-দেবতাকে একমাত্র 
প্রধান করিয়া তোলার পশ্চাতে একটি বিশেষ ধরনের সমাজপ্রভাব কার্যকরী 
ইইয়াছিল। সমস্ত সৃষ্টির মূলে একটি জগৎ প্রসবিত্রী ন্মারীদেবত1 বর্ভমান-- 


১১০৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


এইরূপ প্রাচীন বিশ্বাস সাধারণতঃ মাতৃতান্ত্রিক সমাজেই উদ্ভূত হুইয়াছিল 
দ্রাবিড়ঃ নিষাদ, পীতজাতি প্রভৃতি মাতৃতান্ত্রিক সমাজে তাই দুর্গার অনুরূপ 
দেবীপূজার আভাস পাওয়া যাইতেছে । ক্রমে বৈদিক আর্যদের মধ্যে এইবূপ 
মাতৃদেবতার প্রাধান্ত স্থাপিত হয়। খখেদের দশমমণ্ডলে দেবীসুক্তে অন্ত, 
মুনির কন্যা বাক্‌ সমস্ত সৃষ্টির মূলীভূত শক্তিকে মাতৃরূপেই বুঝিয়াছিলেন। 
কাহারও কাহারও মতে ব্রহ্মবািনী বাকের মাতৃশক্তির বন্দনাই ( খগৃবেদ-_ 
১০1১০।১২৫ ) ভারতীয় আর্ধসাহিত্যে সর্বপ্রথম মহাশক্তি বা আগ্যাশক্কির 
উল্লেখ বলিয়! গৃহীত হইতে পারে। সামবেদের রাত্রিসৃক্তিও যে দেবীকে 
মনুরপুচ্ছধারিণী, পাশহস্তাঃ যুবতী-কুমারী (“শিখাওনীং পাশহস্তাং যুবতী 
কুমারিণীম্‌” ) বলিয়া বর্ণনা! কর! হইয়াছে, তাহাতে মার্কপ্ডেয় পুরাণের 
চণ্তীর আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অথববেদেই শক্তিপৃ্জাঃ অভিচার 
প্রভৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে । তাই কোন কোন মতে খকৃ-সামে শক্তিদেবীর 
উল্লেখ থাকিলেও তাহার পুথক স্বরূপ অথববেদেই বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। এই জন্ত বিশুদ্ধ বৈদিকগণ অথব্ববেদকে যজ্ঞের উপযুক্ত মনে করেন 
নাই--কারণ ইহাতে বেদপন্থাবহিভূ্ত অভিচারাদি কর্মের বিধান আছে। 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বৈদিক মংহিতাঁয় পুরুষ-দেবতার প্রাধান্ত 
থাকিলেও ইহাতে বীরে ধীরে শাক্ত দেবীও নিজ স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। 
উপনিষদে, বিশেষতঃ কেনোপনিষদের (৪1১) উম] হৈমধতীর গল্পটি এই 
প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 

অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্র-অগ্নি-বরুণ প্রভৃতি দেবতার] যখন 
অহংভাবে স্কীত হইয়! উঠিম়াছিলেন, তখন পর্বত অন্তরালে এক ভয়াবহ 
যক্ষকে দেখিয়া তাহার! সভয়ে তাহার স্বরূপ জানিতে চাহিলেন। অগ্নি" 
বরুণার্দি দেবগণ সেই ষক্ষের সম্মুখে সমস্ত শক্তি হারাইয়! শ্লান হইয়! গেলেন। 
অতঃপর ইন্দ্র তাহার স্বরূপ জানিতে আসিলে সেই যক্ষ ক্রুত অদৃশ্য হইয়া 
গেলেন এবং আকাশে উমা-হৈমবতীর জ্যোতির্ময় রূপ ফুটিয়া উঠিল। ইনিই 
রহ্স্বরূপিণী | 

উপনিষদের অন্তত্র রুত্রপত্রী অস্থিকা, অগ্নিশিখারূপিণী কালিক! প্রভৃতির 
উল্লেখ থাকিলেও উমা-হৈমবতীর কাহিনী হইতে মনে হয়, উপনিষদের যুগে 
উমা-পার্বতীকে আগ্ভাশক্তিরূপে গ্রহণ করা হইতেছিল। দর্শনের যুগে 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১০৯ 


সাঙ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্বও যে শক্তিউপাসনাকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে শক্তিপূজা এবং উমা-পার্বতী-চস্তী 
কালিকাকে আছ্ভাশক্তিরূপে গ্রহণের রীতি সর্বপ্রথম পৌরাণিক সাহিত্যে 
প্রকাশিত ও প্রচারিত হুইয়াছে। মার্কপডেয় পুরাণ, দেবীভাগবত, ্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাশ, কালিকা পুরাশ, এমনকি বৈষ্ণব পুরাণ ভাগবতেও শক্তি উপাসনার 
প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে 1৮৬ দক্ষপ্রজাপতির কন্তা সতীর সঙ্গে মহা- 
দেবের বিবাহ,সতীর দেহত্যাগ, হিমাচলগৃহে তাহার উমা-পার্বতীরূপে পুনর্জন্ম, 
শিবের সঙ্গে বিবাহ; উভয়ের দাম্পত্য জীবন প্রভৃতি নানা কাহিনী এই সমস্ত 
শাক্ত ও শৈবপুরাণে পাওয়া যাইতেছে । অবশ্য এই পুরাণগুলি বিশেষ প্রাচীন 
নহে । সে যাহা হউক,(বাঙলার শাক্ত-সাহিত্যের অনেকটা-_ বিশেষতঃ উমা- 
সংক্রান্ত কাহিনীগুলি শাক্ত-শৈবপুরাণ হইতেই গৃহীত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
মার্কত্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত “দেবীমাহাস্বা' (ত্রয়োদশ অধ্যায়) উপচ্ছেদে 
সবিস্তারে চণ্তীকাহিনী বণিত হইয়াছে । বাঙলার শাক্ত সাহিত্যে ও শাক্ত 
সম্প্রদায়ে এই চণ্ডীর প্রভাব সর্বাধিক |) 


এই প্রসঙ্গে বাঙলার মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর কথাও উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। এই মঙ্গলকাব্য নান! দিক দিয়া গ্রাম্য সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । 
তাই বাঙলীর আর্ষেতর সংস্কার-_বিশেষতঃ নিষাদ সংস্কারের সঙ্গে মঙ্গল- 
কাব্যের দেবদেবীর কিছু কিছু যোগাযোগ লক্ষ্য কর1 যাইবে । মঙ্গলকাব্যের 
মন্ততম প্রধান শাখা চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডিকীকে মহাদেবের 
সহধমিণী উমাপার্বতী ও মার্কপডয় পুরাণের চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন করা৷ হইলেও, 
অনুমান হয়, মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী আদিতে পর্তকান্তারবাসী কোন ব্যাধজাতির 
উপান্ঠ দেবী ছিলেন। পরে আীকরণের যুগে মঙ্গলকাব্যের চত্তী বা মঙ্গল- 
চণ্ডীকে শিবসহধমিণীর সঙ্গে একীভূত করা হইয়াছে । নিজ পৃজা প্রচারের জন্ত 
মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী কোন কোন সময় হীনপন্থা অবলম্বনেও সঙ্কুচিত হন নাই। 
মঙ্গলকাব্যে ধাহার আচা'র-আচরণ হইতে বিশ্বৃতযুগের নিষাদ সংস্কৃতির ছাপ 
রি নাই, বাঙলার শাক্তপদাবলীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী উমা-পার্বতী-কালিকা- 


পর হা 





৮৬ ভাগবতে ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নীর কাছে গোগীগণ কৃফকে পতিন্মপে 
পাহনার জগ্ঠ প্রার্থনা! জানাইত। 


১১১০ ংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


চত্ত্ী সে চণ্ডী নহেন। ইনি শাক্তপুরাণ ও ব্রান্ষণ্য ঁতিহের উপর প্রতিষ্টিত 
হইয়াছেন | 

ভারতীয় পুরা, মহাকাব্য, স্থৃতি-সংহিতা, ধর্মদর্শনে হরপার্বতী, শিবছূর্গা, 
উমামহেশ্বর-_'জগৎপিতরো' এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন । সংস্কতে রচিত 
শিবহূর্গ। সাহিত্যের ছুই শাখা--একটি মূলতঃ কাহিনী-কেন্ত্রিক, যাহাতে 
মহ।দেব-সতী ও মহাদেব-উমার ঘরোয়! কাহিনী বণিত হ্ইয়াছে। আর 
একপ্রকার তত্বাশ্রয়ী ও পাধন মার্গের সাহিত্যে (বিশেষতঃ নান! তন্ত্রে ) 
শাক্ততত্ব ও শাক্রদর্শণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে-_যাহা মুলত: তন্ত্রের অধিকারভুভ্ত। 
সেখানে সাধক আছ্াশক্তির আরাধনা এবং দ্রূহ সাধনপন্থা অবলম্বন 
করিয়া পিগুদেহের মধ্যেই মোক্ষের চিদানন্দ উপলব্ধি করেন । বাঙলার 
শাক্তগীতিকায় এই ছুই বৈশিষ্টা-_অর্থাৎ একটিতে কাহিশী-কেন্দ্রিক ঘরোয়া 
জীবনের ছায়া, আর একটিতে সাধনার দ্বার]! মোক্ষলাভের কথা বল! 
হইয়াছে। 

চ্তীকে পুরাণে শিবের গৃহিণীরূপে গ্রহণ করা হইলেও চণ্তীতত্বের মূল 
উৎস মার্কণডেয় পুরাণের চত্ডীমাহা ত্ব্য অংশে মহাদেখের সঙ্গে চণ্ডীর পাতিপত্বার 
সম্পর্ক স্প্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই 1৮৭ চণ্তী'তে দেবীকে কোথাও হিমাচল- 
কন্ঠ। উম! বলিয়। সম্বোধন কর] হয় নাই-যদিও মাঝে মাঝে তাহাকে 'হুর্গ। 
ও “পার্বতী বল! হইয়াছে | তবে সেখানে পার্বতী" অর্থ পর্বতের কগ্ঠা নহে, 
পর্বতবাসিনী দেবী বলিয়াই তাহাকে পার্ুতী বলা হইয়াছে। সেইজন্ত 
পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, মার্কগেয় পুরাণের চশ্ডীতত্ব ও চতীপ্রসঙ্গ সম্পূর্ণ 
পৃথক বন্ত। তাহার সঙ্গে পুরাণে-বণিত উমাপার্বতীর বিশেষ কোন সম্পর্ক 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্রহ্মার স্তবে বিষ্ণুর দেহ হইতে বিষু্রমায়! জাগ্রত 
হইয়া অস্তরগণকে বিনাশ করিলেন। ইহার সঙ্গে শিব অপেক্ষা বিষুঃরই যেন 
অধিক মম্পর্ক। চণ্ডী বিষুরর শক্তি, বিঞুরতেই লীন হইয়াছেন । কিন্তু অত্র 
বিনাশের জন্য তিনি খড়গ, শূল, গদা', চক্র, শঙ্খ, ধনুক (চাপ ), বাণ, ভূসত্তীঃ 
পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ ধারণ করিয়া আবিভূত হুন”* এবং দৈত্যদানবদ্দিগকে 


৮৭ ডঃ শশ্ভিষিণ দাশগুপ্ব- ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* পৃ. ৫১ 

৮৮ খড়.গিনী শুলির্না ঘোর! গদিনী চক্রিণী তথ! । 
শংব্ধনী চাপিনী বাশভৃসন্তী পরিখারুধা ॥ 
স্পীত্রীচণ্তী, ১ম।৮- 
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নির্মমভাবে বিনাশ করেন। ইহার সঙ্গে শিবের বিশেষ সম্পর্ক নাই'। 
শুভ্তাহবর বিনাশের সময় দেবতার! দেবী চণ্ডিকার মধ্যে শক্তির সঞ্চার করিয়া- 
ছিলেন, মহাদেবও টেত্যবিনাশের জন্য চণ্ডিকাকে শক্তি দান করিয়াছিলেন 
এবং তিনি দেবীর দূত হইয়া শুস্ত-নিশুস্তের নিকট গিয়াছিলেন। “চত্তী'তে 
দেবী চণ্ডিক! এক স্বতন্ত্র দেবী, তিনি শুল্তকে সদন্ভতে বলিয়াছেন, "এটৈবাহ্‌ং 
জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা”-_-এ জগতে আমিই একমাত্র, আমার আবার 
দ্বিতীয় কে? দেবতারা চণ্ীর স্তবে তাহাকে “বিশ্রেশ্বরী" “বিশ্বাত্িকা” 
'বিশ্বাশ্রয়া' ইত্যাদি শব্দে ভূষিত করিয়াছেন । স্বৃতরাং তিনিই বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের 
একমাত্র দেবী এইরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিত মার্কগডয় পুরাণের অন্তভু-ক্ত চস্তী-আখ্যানে 
শাছে। পরবতী কালে রচিত দেবীভাগবতে তাহাকে অখিল জগতের 
বিশ্বজননী বল! হইয়ছে। তিনি ও বর্গ যে একই, একথ! দেবীভাগবত 
প্রকাশ্যেই প্রচার করিয়াছে | ব্রন্গা দেবীর কাছে জানিতে চাহিলেন, তাহার 
সঙ্গে ব্রন্গের কি সম্পর্ক । দেবী বলিলেন, “যোইসৌ সাহমহং যাসৌ। 
ভেদোহস্তি মতিবিভ্রমাৎ- তিশিও য1, আমিও তাই £ মতিবিভ্রম বশতংই 
লোকে আমাদের মধ্যে ভেদ করিয়া থাকে । ত্তরাং লক্ষা করা যাইতেছে, 
চণ্ডী প্রথমে ছিলেন ব্রন্মের শক্তি, পরে হইলেন বিঞুরমায়! বা বিষু্শক্তি এবং 
মার্কগেয় পুরাণ ও দেবীভাগবতের মধ্য দিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে অদ্বিতীয় 
বদ্ষঘনাতনী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পরবর্তা কালে উমা-পারবতী ও চণ্ডিকার 
ধারা প্রায়ই এক হইয়! গিয়াছে । 

বাঙলার শাক্ত পদাবলীতে হিমাচল-দ্ুহিতা উমা-পাবতী-গোরী-হুর্গার 
যেরূপ উল্লেখ আছে, তেষশি আছে কালিকার | বোধ হয় এই পদসাহিত্যে 
দেবী কালিকার প্রভাবই অধিক। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য, মহাভারত 
ঈত্যাদি গ্রন্থে কালিকা বা মহাকালিকার ঈষৎ ইঙ্গিত আছে? বিশেষজ্ঞের 
মতে বেদের রাত্রি দেবীই কালিকার পূর্বাভাস । মহাভারতেও রক্তান্তনয়না, 
রক্তমাল্যান্থলেপনা, পাশহস্তা ভয়ঙ্করী কালীর বর্ণনা আছে। খিলহরিবংশে 
আছে--সগ্যমাংসপ্রিয়। কালীকে শবর, বর্বর, পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্য জাতিরা 
পূজা করিত। পরে কালী ও চামুণ্ডাদেবীকে প্রায় এক বলিয়! যনে হয়।৮৯ 
| 


৮৯ চণ্তীতে তাহাকে “চামু্ডাঃ বল! হইয়াছে, কারণ তিনি চওমুগ্ডকে বধ করেন । : 
€ চত্ী-”৭1২৭) 
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চস্ভীতেও আছে, দেবী চণ্ডিকার ক্ুদ্ধ ললাটফলক হইতে নরকঙ্কালধারিণী, 
নরমালাবিভূষণ|, লোলজিহ্ব।, কৃষ্ণা্গী, আরক্তলোচন] কালীর জন্ম হইল ।৯০ 
ইনি অস্থবরগণকে মহাক্রোধে গ্রাস করিতে লাগিলেন। এখানে দেখা 
যাইতেছে, দেবী চণ্তিকার দেহ হইতে কালিকার আবির্ভাব হইয়াছে, এবং 
চত্তীর নির্দেশেই তিনি রক্তবীজকে গ্রাস করেন। পরবর্তী পুরাণ ও তন্ত্র 
কালিকার হ্ববিস্তৃত বর্ণনা! আছে। কিন্তু ইহার সহিত শিবের সংযোগ ঘটিল 
কি প্রকারে তাহা নির্ণয় কা সহজ নহে। আরও বিদ্ময়ের কথা, মাতা 
চপ্ডিকা অদুরবিনাশের সময় শিবকে পদদলিত করিতেছেন এইরূপ বর্ণনাই 
নানাতন্ত্রে, বিশেষতঃ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসারে' গৃহীত হইয়াছে । 
অবশ্য তন্ত্রে ইহার নানাপ্রকার দার্শনিক ও বূপক-ব্যাখ্যাও দেখা যায়। 
কালিকা মুতির পূজোপাসনা অনেক পূর্ব হইতেই তন্ত্রের দেশ বাঙলায় 
প্রচারিত হইয়াছে ।৯১ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (বোধ হয় চৈতন্ঠদেবের 
সমসাময়িক ) “তন্ত্রসারে' বাঙল! দেশে পৃজিতা৷ নান! প্রকার কালিকার উল্লেখ 
করিয়াছেন । ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্ধ ব্রঙ্গানন্দ ( “শাক্তানন্দ- 
তরঙ্গিণী' ও “তারারহন্ত' প্রণেতা ১, পূর্ণানন্দ (“শ্যামারহস্ত' প্রণেতা ) প্রভৃতি 
শাক্তসাধকগণ তান্ত্রিক সাধনা ও কালীর উপাসনা সম্বন্ধে নান! প্রকরণ 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । বাঙলায় শ্রী: চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে দশভুজার মত্ত 
ও পূজার সন্ধান পাওয়া! গেলেও চতুর্ুজা কালিকার পৃজা-পদ্ধতি ষোড়শ 
শতাবীর পূর্বে বড় একটা পাওয়া যায় না । অবশ্য এই ভয়ঙ্করী দেবীমুর্তির 
উপাসনা সমাজের সবত্র চলিত বলিয়! মনে হয় না। বেঞ্ঞব সম্প্রদায় তো 
মগ্ভমাংসদানে কালিকাপৃজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফলে বহুস্থলে, 
কোথাও প্রকান্তে, কোথাও-বা অন্তরালে শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঘন্ব চলিত । 
এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীনাথ “কালীশপর্যাবিধি” গ্রন্থে যে ভাবে 
কালীপৃজার সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, উচ্চতর সমাজের সর্বত্র 
এই দেবীর পুক্গা তখনও গৃহীত হয় নাই ।৯২ কালিকাপুরাণে ও মহানির্বাণ 


৯০ বিচিত্র খটাক্পধর। নরমালাবিভূষণা স্বীপিচর্মপরিধানা! শু মাংসাতিতেরবা । 


অতিবিষ্তারবদনা জিহ্বাললন। ভীষণ! নিমগ্নরক্তণয়ন! নাদাপুরিতদিউ মুখ ॥ 
€ চণ্ডী ৭1৭-৮) 





৯১, 'ব্রন্ধবামলে'র “কালিকা বঙ্গদেশে চ” উক্তিটি লক্ষণীয় 
৯২ 'ড$ শশিভূবণ দাশগুপ্তের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থঃ পৃ. ৭৪ 
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তন্ত্রাদিতে এই দেবীকে নান] গল্পকাহিনীর মধ্য দিয়! প্রধান! দেবী কক্ধিয়া 
তোলা হুইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের বহুস্থলে উমামহেশ্বর বা হরপার্বতীর 
নানাপ্রকার মানবলীলার চিত্র থাকিলেও কালীপুজা একটা বিশেষপ্রকার 
তন্ত্রসাধনারূপে বাঙল! দেশেই অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল । 'তন্ত্রসারে' 
কালী, তার৷ প্রভৃতির যে বন্দনা ও স্তব আছে, বাঙউল! দেশের পরবর্তী কালের 
নিত্যকালী ও নৈমিত্তিক কালীপুজার যাবতীয় উপকরণ সেখান হইতেই 
সংগৃহীত হইয়াছে । বৌদ্ধ তার!, একজটা প্রভৃতি দেবীও কালিকার 
অনুরূপ--৯৩ মহাযানী বৌদ্ধধর্ম তন্ত্রের দ্বারা যে বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।৯৪ যতটুকু তথ্য পাওয়া যাইতেছে তাহাতে 
অনুমান হয়, মাতৃকা-উপাসনার দার্শনিক পটভূমিকারূপে অন্ত্রবিদ্ভা বেদের 
পূর্বে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। তন্ত্রে “চীনাচার” কথাটা এত 
অধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে যে মনে হয়, আদিতে ভোটচীনীয় নরগোরষ্ঠীর 


পে শপ শপ শপ লা পপ. উপ পপ 


৯৩ ডঃ বিনয়ভোষ ভট্টাচাষের মতে, মহাচীনতারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি শাক্তদেবীগণ মূলতঃ 
মনাযানী বৌদ্ধ দেবী। এক বৌদ্ধ ডাকিনীর বর্ণনা এই বূপ £ 
ভুঁজা কুক্ণবর্ণ। তু ত্রিনেত্র! একবক্তি,ক]। 
দংষ্রারোত্রকরালী চ পঞ্চমুদ্রাভিধারিণীং ॥ 
তন্ত্রশাস্ত্র ব্রাঙ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় মতকেই প্রভাবিত করিয়াছিল--এই উল্লেখ হইতেই তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । (ডঃ ভট্টাচাযের 9275671727--1] ডরষ্টব্য ) 


»৪ ডঃ শরশিভ্ষণ দাশগুপ্তের মতে তন্ত্র কোন সম্প্রদায়বিশেষের নহে। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, 
জৈন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায় তন্ত্রকে নিজ নিজ ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন | “08170101500 35106101567 000015356 1501 171170 10 011612) 281 
3887705 £0 102 761161905 115067-0017615 01161179115 11020500510 02 8175 80580103586 
03509175819] 59601900129 005/1235 018 11010. 822 05001610176 01 12006 এ 
06 2:611610095 175800175 0£ [115018৮ €( 10275. 9505880268--0050175 267785055 
05785 29 2726 13208005152 07 706162721 11486722%15 ) কিস্ত ডঃ বিনয়তোষ 
ভট্টাচার্যের মতে, ৮] 5016 ০0: 11665158005 0105 6০6৪ 75 6135 08755 ০01 0136 
17000 €8190899 81086 8110056 81771060586615 86061 055 000017156 10685 1580 
68181918513607 115677561555.2 (522775516752125 ড০], 17 06200006801 ) এ বিষয়ে 
শিশ্চয় করিয়! কিছু সিদ্ধান্ত করা ছুরহ॥ তবে মনে হয় তান্ত্রিক দেবদেবীর পরিকল্পনায় 
্রান্মণ্য ও বৌঁদ্ধমত একে অপরের দ্বারা অন্তোন্তভাবে প্রভাবিত হ্ইয়্াছিল। 


১১১৪ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মধ্যে মন্ত্রতন্ত্রসংযুক্ত একপ্রকার উপাসনা ও সাধন! প্রচলিত ছিল। তারপরে 
ভোটচীনীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে ভৌগোলিক নৈকট্যের জন্য পূর্বভারতে তন্ত্রের 
বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। ”গোঁড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা”__ইহা! অমূলক নহে। 
যাহা হউক তন্ত্রাধনা কালক্রমে উত্তরবৈদিক যুগে ব্রাক্ষণ্য-বৌদ্ধ'জৈন ধর্মে 
প্রবেশ করে, তাহার সঙ্গে যোগ-হঠযোগ-তন্ত্রমস্ত্রযুদ্রামগ্ডল যোগ দিয় 
একটা বিচিত্র সাধন-প্রণালী গড়িয়া তোলে । 

তস্ত্রের দেবতা শক্তি ব| নারী। তিনি আগ্যাশক্কি, সৃষ্টিপ্রপঞ্চের মূল 
বীজ। জন্মযূপে বদ্ধ পশুভাবালম্বী জীবের মোহ বিনাশের পর কি করিয়া 
মোক্ষ লাভ হয় তাহাই তত্ত্রে নানা সাখনপ্রকরণের মধ্য দিয়া ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । তান্ত্রিক দার্শনিকগণ দেখিয়াছেন কলিতে মানবগণ “শিশ্সোদর- 
পরায়ণ1১* ও “নিত্রীলন্তপ্রযুক্তাঃ” হইবে। এঁহিক স্বখকামী জীবের যুগপৎ 
মোক্ষ ও সুখ, ভুক্তি ওমুক্তির জন্ট তাহারা তম্ত্রাচারকেই কলিষুগের ভবব্যাধির 
একমাত্র নিদাণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । তাহাদের মতে মানব যখন 
শুধু দেহী হ্ইয়! থাকে, তখন তাহার নাম “পশুভাখ' | পরে সাধনার দ্বারা 
ধাহারা দেহকে জয় করেন তাহার বীরভাবের সাধক বলিয়া পরিচিত হন। 
এই “বীরভাব' কোন কোন তন্ত্রে (“ক্ুত্রযামল' ) সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়ান্ধে। বীরভাবের সাধক দ্রট়ি্ই মানসিক বলের সাহায্যে দুঃসাধ্য 
শবসাধনাদি করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন । শীঘ্র সিদ্ধি লাভের জন্য বীরাচারী 
সাধকগণ 'পঞ্চমকারঃ এবং “যট্কর্মাদি'*৫ আভিচারিক ক্রিয়াদি অনুশীলন 
করিয়া থাকেন। এই সমস্ত স্কুল ব্যাপারের গুঢ় তাৎপর্য আছে। ইহার পর 
“দিব্যভাব*। ইহাই শ্রেষ্ঠ ভাব-_সাধকের অন্তরে তখন মহাশক্তির দিব্যলীল! 
অনুভূত হয়-__ইহা নিরাসক্ত নিদ্বন্্ অন্তর্ধাগ-_যাহার মূলকথ! আগ্যাশক্তির 
আনন্দল্রোতে সাধক-সরিৎধারার পূর্ণ অবলুপ্তি। জীবকে অজীবলোকে উন্নীত 
করা, দেহপিগুকে চিদানন্মময় ভাগবত তনুতে পরিণত করা, প্রবৃতি-তরঙ্গকে 
নিৰৃত্তিসমুদ্রে বিলীন করা-_ইহাই তন্ত্রসাধনার মূল রহস্য । প্রথমে পশুভাব, 
. তারপর ক্রমোন্নতির ফলে বীরভাব, পরিশেষে দিব্যভাব- জীবের মোক্ষ- 


৯৫ পঞ্চমকার--নস্যং মাংসং তথ! মণ্ন্তং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ। 
ৃ মকারং পঞ্চ দেবেশি শত্রসিদ্ধিপ্রদায়কস্‌ ॥ 
;. -ক্টকর্ম-_ শাস্তি, বশীকরণ স্তত্ভন, বিদ্বেষণ* উচাটন, মারণ। 


নৃতন শাখার উৎপতি ও বিকাশ ১১১ 


মুক্তি।৯৬ এই পশ্ত, বীর ও দিব্যভাবকে যথাক্রমে তমঃ, রজঃ ও সত্বগুণের 
প্রতীক হিসাবে গ্রহণ কর! হয়। 

তন্ত্রসাধন] প্রধানত: দেহকে কেন্দ্র করিয়াছে । তাই সাধককে ইঠষ্টসিদ্ধির 
জন্য প্রথমে দেহকে অবলম্বন করিয়া “বহির্ধাগ করিতে হয়। 'শাক্তানন্- 
তরঙ্গিণীতে বলা হইয়াছে, চৌরাশি লক্ষ শরীরীর মধ্যে মনুষ্য শরীর ভিন্ন 
অন্ত কাহারও দ্বার এই তত্বজ্ঞান লাভ হয় না। সাধক দেখিয়াছেন, 
ব্রহ্গাণ্ড ও দেহভাগ্ডের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। হতরাং তাহার! দেহ- 
সাধনার উপর পুনঃ পুনঃ গুরুত্ব দিয়াছ্েন। তান্ত্রক ক্রিয়ার দ্বারা ভঙ্গুর 
জীবদেহেই পরামুক্তি লাভ হইতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় তন্ত্র, যোগ, হঠযোগ 
_সব মিলিয়! মিশিয়া একাকার হইয়! গিয়। আধিদৈহিক চর্যার কূপ ধারণ 
করিয়াছে। ইহার! দেহবিজ্ঞান আলোন! করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভূত- 
শরীরে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীর মধ্যে মেরুদণ্ড প্রবাহিত ইড়া-পিঙগলা-হ্যুয়া 
_এই তিন নাড়ীই প্রধান । আধার তাহার মধ্যে স্ুযুঘ্তাই সর্বপ্রধান। এই 
সবযুস্তা নাড়ী গুহাদেশ হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত প্রসারিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে ; 
এই নাড়ী ৰাহিয়াই চিৎশক্তির গতায়াত হইয়া থাকে। স্বযুস্নাতে আবার 
ইয়টি চক্র (ষট্চক্র) পরিকল্লিত হইয়াছে । এই চক্রগুলি “পঞ্জ' নামেও অভিহিত 
হয়। ইহাদের শাম মৃলাধার চক্র, স্বাধি্ঠান চক্র, মণিপুর চক্র, অনাহত 
চক্র, বিশুদ্ধ চক্র ও আজ্ঞা চক্র । শিক্ষোদেশে যে পদ্ম আছে তাহ] সহস্র দল 
যুক্ত, তাহার নাম সহল্সার। গুস্ব ও লিঙ্গের মধ্যে মুলাধার চক্র, লিঙ্গমূলে 
স্বাধিষ্ঠান চক্র* নাভিমূলে মণিপুর চক্র" হৃদয়ে অনাহত চক্র, কে বিশুদ্ধ চক্র 
এবং মধ্যে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। ভন্ত্রসাবনায় হ্।স ও প্রীণায়ামের দ্বারা সাধক 
মূলাধাপে নিদ্বিতা কুলকুণগ্ডলিনী অর্থাৎ খ্যাগ্যাশক্কিকে জাগ্রত করিবেন, এবং 
কুম্তকযোগের দ্বারা জাগ্রত কুলকুগ্ুলিনীকে মূলাধার হইতে ক্রমে ক্রমে 
উর্ধ্বাভিমুখে উঠাইয়া স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাচক্রে 
উন্নীত করিবেন। এইরূপ হইলে সাধকের অন্তরে বাহিরে চিদানন্বময় 
দিব্যান্ভৃতি জাগিবে। অত:পর সাধক কুলকুণ্ডুলিনীকে শিরঃস্থিত সহস্রারে 





৯৬ আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্ব! গশ্চাৎ কুষাদাবগ্কম্‌। 
বীরভাবং মন্থাভাবং সর্বভাবো ত্বমোত্বমম্‌ ৷ 
তৎপশাদতি সৌন্দর্যং দিব্যভাবং মহাফলম্‌ ॥ (রূত্রধামল 


১১১৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃভ 


নিজ্রোখিত শিবের সহিত “সামরস্ত' সাধন৯৭ করিবেন। ইহাই সাধকের মোক্ষ, 
নির্বাণ মুক্তি। এইরূপ মানসিক অবস্থায় সাধকের আত্মপর ও জড়চেতন- 
বোধ এবং ভূতদেহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হুইয়৷ যায়, তখন তিনি অপরিমেয় 
আনন্দক্রোতে ডুবিয়া যান। ইহার পর দিব্যচৈতন্তের অবস্থা আসে, 
যাহাকে সাধারণ ভাষায় 'সমাধি' বলা হয় ।৯” 

এই পটভূমিকায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত পদাবলীর স্বরূপ বিচার করিতে 
হুইবে। বাঙলার শাক্ত কবিগণের অধিকাংশই তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। 
তাই এই পদসমূহ নিছক কাব্যরসপিপাসা বা সহজভক্কির বশে রচিত হয় 
নাই। সাধ্য-সাধন-সম্পর্ষিত মোক্ষতত্বই বাঙলার শান্ত পদাবলীকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । 


শাক্পদের ্দপ॥ 


(খেষ্টাদশ শতাব্দীই শাক্তপদাবলীর বিকাশ ও পরিণতির যুগ; শ্রেষ্ঠ 
শাক্তপদকর্ঠ্গণ সকলেই এই শতাব্দীতে_ বেশীর ভাগ দ্বিতয়ার্ধে আবিভূর্তি 
হুইয়াছিলেন, কেহ কেহ উনবিংশ শতাব্দীতেও শাক্তপদসাহিত্যের গৌরব 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্ত এঁতিহাসিক উপাদান বিচার করিলে দেখা 
যাইবে যে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাবদীতেও শাক্তপদাবলীর প্রায় অনুরূপ সাহিত্য 
এদেশে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না 1) গোবিন্বদাস কবিরাজ প্রথম জীবনে 
শাক্ত ছিলেন। তাহার ভণিতায় হুরপার্ধতীর অর্ধনারীশ্বর বিষয়ক একটি 
পদও পাওয়া গিয়াছে ।৯৯ শ্রীনিবাস আচচার্ধের প্রভাবে আসিবার পূর্বে তিনি 
শাক্ত সাধকই ছিলেন এবং অন্রমান হয়, স্বভাবদত কবিপ্রতিভার অধিকারী 
গোবিন্দদাঁস কিছু কিছু শাক্তপদও লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু বৈঞ্ব ধর্ম 
গ্রহণের পর তাহার শাক্ত মনোভাব ও শাক্তপদ সমভাবে মুছিয়া গিয়াছে । 
ইহা ছাড়াও চণ্তীমঙ্গল বা ভবানীমঙ্গল ধরনের সাহিত্যে এবং শাক্তপুরাণের 





৯৭ এই সামরত্তকে যৌনমিলনের প্রতীকেই ব্যাখ্যা! কর] হইয়াছে--দ্বীপুংযোগে তু যৎ 
সোধ্যং সামরস্ং প্রকীতিতম্।» ৃ 
৯৮ বিস্তারিত বর্ণনার জন্ত অধ্যাপক শ্রীজাহ্বীকুমার চক্রবর্তীর “শক্ত পদাবলী ও শক্তি 
সাধনা? (পৃ. ১৭৮-১৭১ ) শষটব্য। 
৯৯ গবিদদদাস বন্দ; কবিরাজ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে । 
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ংল! অনুবাদে শাক্তপদাবলীর পূর্বাভাস পাওয়া যায় (কিন্ত বিশিট কা. বিশিষ্ট কাবা; 
শাখারূপে শাক্তপদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বাধিক প্রাধান্ত অর্ভন করে অর্জন করে; 
রি একদ| পাঠান রাজত্বের অবসানকালে অরাজকতার মুহূর্তে জ্নসাধ জনসাধারণ 
প্রচণ্ড ক্ষমতাশালিনী দেবীর বরাভয় প্রার্থনা করিয়া মঙ্গলকাব্যকে প্রায় 
জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করিয়াছিল । ( অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বিশেষতঃ 
মধ্যভাগে যখন সাম্রাজ্য, সমাজ, ধর্ম ও মন্ুষ্তত্ব ভাঙিয়! পড়িতে ছিল, তখন 
ছুবিপাক হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভক্তত্বদয় আদ্যাশক্তির কাছে মোক্ষ 
প্রার্থনা করিয়া বাস্তব হুঃখনৈরাশ্টের কবল হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়াছে 
এই জন্য দেখা যাইতেছে যাহার! উচ্ছৃঙ্খল শাসকের খামখেয়ালে সর্বস্বাস্ত 
হুইতেছিল, যেসমস্ত ধনাঢ্য ভূস্বামী নবাবী লীলার ইন্ধন জোগাইতে গিয়া নিঃস্ক 
হইয়! পড়িয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে শ্যামা মায়ের নিকট অস্ত্রের আকৃতি 
নিবেদন করিয়াছেন। তাহার! মোক্ষের কথা বলিলেও বাস্তব দুঃখকে 
বৈন্লাগ্যের গেরুয়! বন্ত্রাঞ্চলের দ্বারা ঢাকিয়া ফেলেন নাই। যাহা! হউক, 
প্রসিদ্ধ পদ্কর্তাদের শাক্তপ হইতে দেখা যাইতেছে, এই পদসাহিত্যের 
কয়েকটি বিশেষ ভাবগ্যোতক শাখা জনসাধারণ, কবি ও সাধকের কাছে 
বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই শাখার একটি অংশ কাহিনীকেন্দ্রিক, 
পুরাণে বণিত হুরপার্ধতীর কাহিনী এবং তাহার সহিত সংযুক্ত লৌকিক 
গার্স্থ্য জীবনের কাহিনী হুই-ই অবিরোধে স্থান পাইয়াছে। এই কাহিনীতেই 
আবার মক্কণ্ডে পুরাণোক্ত চণ্ডার আখ্যান ও তত্ব গৃহীত হইয়াছে। আর 
একটি অংশে সাধকগণ কালিকাকে মাতৃরূপে ভজন! করিয়াছেন । মায়ের 
সঙ্গে সন্তানের যে ন্বেহমধূর সম্পর্ক, ইহারা কালিকার সঙ্গে সেই সম্পর্ক 
পাতাইয়াছিলেন। এই অংশটি বৈষ্ণব-পদ্দাবলীর বাৎসল্যরসের পদকে স্মরণ 
করাইয়। দেয়। অবশ্য শাক্তপদাবলীর বাৎসল্যরসের তুলনায় বৈষ্ণবপদাবলীর 
সমপর্যায়ের পদ ভাবের এঁকান্তিকতা ও আবেগের গভীরতায় ঈষৎ নিষ্প্রভ 
মনে হয়। তাহার কারণ শাক্তপদাবলীকারগণের বাৎসল্যরস একান্তভাবে 
বাস্তব যায়ের তীব্র চেতনায় পূর্ণ; বাস্তব বলিয়াই সে আবেগ এখনও এমন 
প্রত্যক্ষভাবে শ্রোতার চিত্ত আকর্ষণ করে। আর একটি পর্যায়ের পদে 
সাধকের “সাধনসমর' অর্থাৎ মাতৃপ্রসাদে মোক্ষমুক্তি লাতের ক্রমবিবর্তনের 
ইতিহাস ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে । এই অংশে কবি ও. সাধকগণ তন্ত্রের মীনা 
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ক্রিয়াকর্ম অবলম্বনে আগ্ভাশক্তির করুণায় মোক্ষাভিপ্রয়াশী হইয়াছেন । শেষ 
পর্যই শাক্ত পদের ফলশ্রুতি, ভক্তের অদ্বৈতপন্থী ও ভূমানন্দময় মোক্ষলাভ ১ 
কেবিগণ হরপার্বতীর গার্বস্থ্যজীবন বর্ণনায় বাঙলাদেশের প্রতিদিনের ছবিই 
শ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত অংশে কৃত্রিম কাব্যকলা সৃষ্টির কোনরূপ 
প্রচেষ্ট। লক্ষ্য কর! যায় না) বিশেষতঃ আগমনী ও বিজয়াবিষয়ক পদগুলিতে 
মিরাভরণ প্রাণের কথ! মানবীয় আধারে পরিবেশিত হওয়াতে ইহাদের 
জনপ্রিয়তা এখনও অব্যাহত আছে। এখনও যখন হঠাৎ সজল দমকা হাওয়া 
দিয়াই বর্ষ! বিদায় লয়, শরতের বৌদ্রাকীণ প্রান্তরে ভদাসী রাখালের মেঠো 
স্বরের বাশী বাঞ্জে, তখন আগমনী পধায়ের পদগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের 
মধ্যে গুনগুন করিতে থাকে, পথভিখারীর কঠে আগমনীর উল্লাস এবং 
বিজয়ার বিষগ্নতা বামপ্রসাদী সুরে মাঠঘাট ভরিয়। ফেলে। তাই এই 
'পদগুলিতে বাঙলা দেশের মায়েদের প্রাণের কথা বড় আন্তরিক করুণ সুরে 
ধরা পড়িয়াছে। এই জাতীয় পদের ভাবে-ভাষায় চেষ্টাকৃত কাব্যসৌন্ধ 

ংযোজনার কোন চিহ্ন নাই-_প্রাণের কথ কবি সাধকদের লেখনীতে সহ্ভ- 
সরলভাবেই আত্ম প্রকাশ করিয়াছে?) কিন্তু ভত্বকথা বর্ণনায় কবির! অলঙ্কার- 
কলা, বিশেষতঃ উপমারূপকের প্রচুর স।হায্য লইয়াছেন। কিংবা যেখানে 
সাধকের! দেবীর প্রচণ্ড মূর্তির কথ! বলিয়াছেন, সেখানেও ভাষায় তৎসম 
শব্দপ্রধান ক্লাসিক গা্তীর্ধ সম্নিবিষ্ট করিয়াছেন । যেখানে গিব্িরাণী শিশু 
উমার আদর-আবদারের কথা গিরিরাজের কাছে আনিয়! শিবেদন করেন, 
তখন তাহার ভাষা মাতৃহ্বদয়ের বাৎসল্য-পরিপৃরিত হইলেও তাহাতে কোনও- 
রূপ কাব্যকলার স্পর্শ নাই। উদাহরণস্বরূপ রামপ্রসাদের এই পদটি লক্ষ্য 
করা যাইতে পারে £ 


গিরিকর, আর পাৰি না হে প্রনোধ দিতে উমরে। 


উম! কেঁদে করে অভিম।ন নাহ করেতন পান 
নাহি খায় কর ননী সরে॥ 
অতি অধশেষ নিশি গগনে উদয় শশী 


বলে উম! ধরে দে উহ্ারে। 


কাদির! ফুলালে আখি মলিন ও নুখ দে 
মায়ে ইহ] সহিতে কি পারে । 
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আয় আয়ম! মা বলি ধরিয়ে কর অঙ্গুলি 
যেতে চায় না জানি কোথ! রে। 

আমি কছিলাম তার টাদকিরেধরাযায় 
ভূষণ ফেলিয়া! মোরে মারে ॥ 


এখানে কবির নিরাঁভরণ বর্ণণাই ইহার অলঙ্কার, সাদা কথাই কাব্যসমুখকরধ 


সু্টি করিয়াছে । আবার যখন ভক্তকবি আগ্যাশক্কির রণোন্মত্ত বেশ বর্ণকা 
করেন £ 


ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে কে আসে। 
গলিত চিকুর আসব-আবেশে ॥ 
বাম! রণে ভ্রতগতি চলে ' দলে দানবদলে 
ধরি করতলে গজ গরাসে। 
নালকাস্তমণি নিতান্ত নখরনিকর তিমির নাশে ॥ 


বামার কিব্ধপ ছট। রে কিরূপ ঘট! রে 
ঘন দন ঘন উঠে আকাশে॥ 
কেরে কালীশবীরে শোভিছে রুধিরে 


যমুন! সলিলে কিংগুক ভাসে । 
কেরে নীলকমল শ্রীন্খমণ্ডল অর্ধচন্ত্র প্রকাশে ॥ 


তখন ভাষা ও ভাবের মধ্যে একপ্রকার শঙ্কাতুর গাভীর্ধ সঞ্চারিত হয় | 


শাক্তপদের কবিত্ব ও সাধন! ॥ 


(সোধারণ কাব্যবিচারের মানদণ্ডের আদর্শে শাক্তপদাবলী বিচার করিতে 
গেলে কবিসাধকদের প্রতি অবিচার করা হইবে । কারণ উহার! কেহই 
নিছক কাব্য করিবার ভন্য বা শ্রোতাদের সঙ্গীত-পিপাসা নিবারশ করিবার 
জন্য এই গীতিকাসমূহ রচন! করেন নাই। তাহারা মূলতঃ সাধক ও মোঙ্কা 
ভিলাধী, গৌণতঃ 88/-1 সাধারণ কাব্যকবিতার আদর্শে দেখিলে 
শাক্ত পদাবলীর অনেকটাই খর্ব মনে হইবে । কবিসাধকগণ নান1 উপমা- 
অলঙ্কার ইঙ্লিতে-আভাসে জগজ্জননী আগ্যাশক্কির স্বরূপ শির্ধারণ করিতে. 
গিয়াছেন, কারণ ধীহাকে ভক্তি করিতে হয় তাহার একট! বূপায়তন না 
। হইলে চলে না। তাই কবির! পৌরাণিক সংস্কার ও গার্ধন্থ্য চেতনার সমন্বয়ে 
মহাশক্তির বিশ্বাকাশসঞ্চারী বিরাট রূপের চিত্র যেমন আকিয়াছেন+ তেমনি 


4১১২০ বাংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


আবার প্রতিদিনের জীবনকেন্দ্রেও বিশ্বমাতাকে ঘরের মায়ের বুপে প্রতান্ষ 


করিতে চাহিয়াছেন । কবি কমলাকাস্ত যখন বলেন £ 

রঙ্গে নাচে রণমাঝে কার কামিনী মুক্তকেশী। 

হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী করে ধরে তীক্ষ অসি॥ 

কে রে তিমিরবরণী বাম! হৈয়] নবীন যোড়শী। 

গলে দোলে মুণমালা মুখে সহ মৃছ হাসি॥ 

বিনাশে দন্ুজ গণে দেখে মনে ভয় বাসি। 

ছ্াখ, শবছলে চরণতলে আশুতোষ পড়িল আসি ॥ 
তখন কবি তন্ত্রে বণিত বাঁধাগতের কালীরূপে বর্ণনা করেন-_যাহাতে কবিদ্ব- 
প্রকাশেব বিশেষ অবকাশ লাই। কিন্তু যেখানে কবি কালভয়নিবারিণী 
মহাকালীকে নিজ অন্তরে উপলব্ধি করেন, তখনই তাহা শিল্পরূপ লাভ করে £ 


সদদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা 
তুমি আপনি স্রথে আপনি নাচ, আপনি পাও ম| করতালি । 
আদিভৃত! সনাতনী শুন্ত রূপ! শশীতালী । 
যখন ব্রন্মাও ন। ছিল হেথা! গুণমাল! কোথায় পেলি ॥ - 
কিংব1 কৰি যখন সাভিমানে কালিকাকে সম্বোধন করিয়। বলেন £ 

যে ভালে! করেছ কালী আর ভালোতে ক।জ নাই। 

ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই ॥ 

মা তোমার করুণা ষত বুঝিলাম অবিরত 
জানিলাম শত শত কপাল ছাড়া পথ নাই॥ (নরচন্ত্র) 


তখন তাহাতে মত্যের শ্রেহাভিমান চমৎকার রসবরূপ লাভ করে। 
শাক্তপদের কবিগণ কোন কোন স্থলে পৌরাণিক প্রভাবে গুরুগন্ভীর বাক্‌- 
ব্ীতি ব্যবহার করিলেও১০০ যেখানে প্রতিদিনের বাস্তব পরিবেশে আগছ্ভা- 


১* যেমন-_ ৃ 

অতি ছুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণ! রজ্জুরাপিণী | 

না সরে নিঃহ্বাস পাশবন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥ 
চমকিত কি কুক অজিত এ তিনলোক 

অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তযোরজোতে ব্যাপিনী | 
বৈকাবী মায়াতে মোহ সচৈতন্ক নহে কেহ 

শদ্বর প্রভৃতি পল্মযোনি ॥ 
€ মহারাজ কৃষচন্ত্রের নামে প্রচারিত ) 


'নূতন শাখার উৎপতি ও বিকাশ ১৯২১ 


শক্তিকে স্থাপন করিয়াছেন লেখানে তত্বরস মানবরসে পরিণত হইয়াছে। . 
ব্যাকুল কৰি যখন প্রশ্ন করেন £ 
বল্‌ ম! আমি দ্রাড়াই কোথা! । 
আমার কেহ নাই শঙ্করী ক্থো॥ (রামপ্রসাদ ) 
কিংবা কবি যখন নির্মম মাতার ব্যবহারে অভিমানস্ফুরিত কে বলেন ঃ 
মা বলে ডাকিন ন। রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই। 
থাকলে আসি দিত দেখা! সর্বনাশী বেঁচে নাই ॥ 
শ্মশানে মশানে কত গীঃস্থান ছিল যত 
খুজে হলাম ওষ্ঠাগত কেন আর যন্ত্র] পাই ॥ (নরচন্দ্র ) 
তখন ব্যক্তিচিত্তের স্পর্শে তত্বকথাও মানবীয় আবেগ লাভ করে। 
€েবিগণ আগমনী-বিজয়ার পদে যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে । বাৎসল্য রসের এরূপ ন্িপ্ধতা, দেবীকে 
মানবীরূপের মধ্য দিয়! এরনপ নিবিড় উপলদ্ধি-_-অথচ দেবীর দৈব মহিমাও 
পন হয় নাই, ইহার দৃষ্টাত্ত বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরল । দীর্ঘকাল পরে গৌরী 
পিতৃগৃহে ফিরিতেছেন, গিরিরাণীর শ্রেহব্যাকুলতার আতি কবিরা! একেবারে 
মানবী মাতার অন্তর হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। গিরিরাণীর অন্থযোগে 
গিরিরাজের গৌরীফে আনিতে কৈলাসধামে যাত্রা, কন্তাকে নিজ পুরীতে 
লইয়! আসা, কিছুদিন আনন্দের হাটের বর্ণন!-_এ সমস্তই বাঙালীর ঘরের 
পটভুমিকায়্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরবাসীর! গিরিরাণীকে সাস্তবনা দিয়া 
বলেন £ 
গা তোল গ! তোল বাধ মা কুস্তুল 
এঁ এলে! পাষাণ তোর ঈশানী। €দাশরধি রায় ) 


বাণী ব্যাকুল হুইয়৷ কন্তাকে কোলে ধারণ করেন, “পুনঃ কোলে বসাইয়ে 
চারুমুখ নিরখিয়ে চুন্ব অরুণ অধরে,” দীর্ঘ অদর্শনের পর মাতা-পুত্রীর এ 
মিলনদৃশ্য বাঙালীর ঘরের স্লেহ ছানিয়াই নিত হুইয়াছে। কবিগণ আস্া- 
শক্তির বিরাট স্বরূপ সহআ্ারের সহশ্রদলে ধরিতে চাহিলেও আগমনী-বিজয়ার- 
গানে কোলের স্তানেত্র কথাই বলিয়াছেন এমন কি, কোন কোন পদকর্ত! 
বলিয়াছেন, দশভুজা দুর্গা ও চতুর্ুজা কালীমূ্তি দেখিয়া গিরিরাণী ভক্কে 
'পিছাইয়! গিয়াছিলেন £ 
৭১--(৩য় খণ্ড) 


১১৪২০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
ক | গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরিপুন্বে । 

ৃ এতো সে উম নয়-_তয়ক্করী হে দশভূজ।. মেয়ে ॥ (রসিকচন্র ) 
কখনও গিরিরাণী বলিয়া! ওঠেন £ 

কৈ হে গিরি কৈ সে আমার প্রাণের উমানন্িনী। 

সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলে রণরজিণী ॥ (দাশরথি ) 


জননী মেনকা তো ষড়েশ্বর্বশালিনী উমামহেশ্বরীকে চাহেন না £ 


হায় আমার দেই বিমলা অতি শান্তশীলা 
রণবেশে কেন আসবে ঘরে | 

নী খঃ মত হঃ 

হায় হেন রণধেশে এল এলোকেশে 


ূ এ নারীরে কেব! চিনতে পারে ॥ €(রসিকচন্ত্র ) 
' এই রণরঙ্গিনী রমণীতে গিরিরাণীর প্রয়োজন নাই--কবিদেরও প্রয়োজন 
নাই। মা যখন পুরবাঁসীকে ডাকিয়া বলেন £ 


দেখে যা গো! নগরবাসী । 
অঙ্গনে উদয় আমার উমা! অকলম্ক শগী ॥ 


ব্তখন সে অকলঙ্ক শশী ভূতলেই উদয় হয়। কিন্তু আগমনী গানে যেমন 
২স্কেহাসক্তির মানবীয় স্বাদ চিত্তকে প্রসন্ন করিয়া তোলে, বিজয্মার গানে তেমনি 
বিষণ্তা বৈরাগ্যের বেশ ধরিয়া কাছে আসিয়া দাড়ায়! তিন দিন-পরে 
বাঙালীর ঘর-সংসার চণ্ডীমণ্ডপ আধার হইয়া যায়। সেই কথা বিজয়ার 
গানে কবিগণ বড় মর্সাস্তিকভাবে বলিয়াছেন । গিরিরাণী জানেন নবমীর 
নিশি পোহাইলেই ক্ষেপা মহেশ্বর আসিয়া উমাকে লইয়া যাইবেন--ণ্খ দ্বারে 
বাজে ডন্বর হুর বুঝি নিতে এল।” ভোলা মহেশ্বর যে উমাকে আহ্বান 
করিয়াছেন £ 
বিছায়ে বাঘের ছাল দ্বারে বসে মহাকাল 
বেরোও গণেশমাতা৷ ডাকে বারবার। 


-হ্বাতৃম্বদয়ের ব্যথা বেদনা বাঙালীর মনে চিরদিনই এমন একটা স্সেহব্যাকুল 
আবেগ সৃষ্টি করে যে, শরৎ আসিলেই যেমন একদিকে পীতরৌদ্রসি্ত জলে- 
ক্ছলে আগমনীর গান বাজিতে থাকে, তেমনি আবার তাহারই সঙ্গে বিজয়ার 
বিহ্রতাও অস্তরক্ষে ভারাক্তীত্ত করিয়া তোলে- বাঙালীর দশভুজ! উৎসব 
শুধু ধশীক্ক উৎসব নছে, সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গেও ইহা ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িড| সুতরাং এই গানগুলিকে শুধু সাহিত্যের আদর্শে বিচার করিলে 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১২৩ 


চলিবে না, ইহার সঙ্গে বাঙালীর দীর্ঘ দিনের সংস্কারের যোগ তাহ ভুলিলে 
ইহার যথার্থ স্বরূপ বুঝা যাইবে না )) 
কবিগণ সাধনভজন-সংক্রান্ত যে সমস্ত গান লিখিয়াছেন এবং. বূপকের,: 
ছলে যে সমস্ত নীতি-তত্ব বাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে রসের সম্পর্ক বড় 
অল্প। সাধক-কবি যখন তন্ত্রসাধনার তাৎপর্য প্রতীকের সাহায্যে ইঙ্গিত - 
দেশ 5 
ভূবন তুলাইলি মা হরমোহিনী | 
মূলাধারে মকোৎপলে বীণাবাদ্ধবিনোদিনী ॥ 
শরীর শরীর বস্ত্ে হযুয্নাদি ভরয়তন্তে 
গুণতেদে মহামন্ত্রে তিন গ্রাম সঞ্চারিণী ॥ 
আধারে ভৈরবাকার বড়দলে প্রীরাগ আর 
মণিপুরেতে মহলার বসন্তে হতপ্রকাশিনী ॥ (নন্দ কুমার ) 
কিংবা 
হাথৎকমলমঞ্জে দোলে করালবদনী শ্যামা । 
মনপবনে ছুলাইছে দিবসরজনী ও মা ॥ 
ইড়া পিঙ্গল! নাম! যু মনোরম! 
তার মধ্যে গাথ| হ্যাম! ব্র্মসনাতনী ও মা ॥ (রামপ্রসাদ 9 
তখন মনে হয় কবি সাধনতত্ব লইয়া এত ব্যস্ত যে কবিত্বের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিবার সময় পান নাই। কিন্ত কোথাও কোথাও নিছক তত্বকথাও ব্যক্তি- 
জীবনের স্পর্শে রসময় হইয় উঠিয়াছে £ 
যে দেশেতে রজনী নাই সেই দেশের এক লোক ধরেছি। 
আমার কিবা দিন কিব] সন্ধা! সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥ 
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই যোগেযাগে জেগে আছি 
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥ 
শাক্ত সাধকগণ ভারতবর্ষের সনাতন প্রথাষতে| বূপক-প্রতীকের প্রহর 
সাহায্য লইয়াছেন, বিশেষতঃ ততৃকথা ব্যাখ্যায়--এবং সে ব্ূপকপ্রতীক 
প্রতিদিনের জীবন হইতেই চরিত হইয়াছে । এখানে এইরূপ কিছু রূপক- 
প্রতীকের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ঃ ৃ 
পাশ! খেলার বূপক-_ 
ভবের আস! খেলব পাশ! বড়ই আশ! মনে ছিল 
মিছে জাশা ভঙ্গ দশ! প্রথমে পঞ্জুড়ি প'ল॥ 


১১২৪. বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


প'বার আঠার যোল ' যুগে যুগে এলাম ভাল : 
শেষে কচ্চে বার পেয়ে মাগে। পাজাছকায় বন্ধকূল॥ (রামপ্রসাদ ) 
কলুর বলদ-__ 
ম! আমান যুরাবে কত। 
কলুর চোখঢাক। বলদের মত ॥ (এ) 
কুপের ঘড়া-- 
আর কত কাল ভূগবো! কালী হয়ে আমি কুয়োর ঘড়।। 
এই তবকুপে কোনক্ধপে নিবৃতি নাই ওঠা পড়া ॥ 
আশী লক্ষ পাটে ঠেকে সর্বাঙ্গে পড়েছে কড়া । 
আবার গলায় কশা! শক্ত ফাস! মায়ামোহ দড়িদড়, | ( প্যারীমোহন ) 
তাস ( গ্রাবু ) খেলা 
সাধনরূপ গ্রাবু খেলা এই বেল! মন খেলিয়ে নে রে। 
দ্িৎ হবে ভবের বাজি কালা নামের টেক! মেরে ॥ (রসিকচন্জী ) 
কৃষিকার্ধ-- 
মণ রে কৃষিকাজ জান ন!। 
এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো! সোন! ॥ (রামপ্রসাদ) 
তারের বাগ্যন্ত্র-__ 
4. মন-সেতারে বাজারে তার তারা তার! বলে। 
কাল বঙ্চন করিতে তোরে আসে রজ্ছু নিয়ে করে। 
তোমার দেহরপী লাউ ছিল বনু দিনে জীর্ণ হল 
জ্ঞানপর্দা ছিন্নভিন্ন হল তোর দোষে ॥ € গোবর্ধন ) 


মনপবনের নেক বটে বেয়ে দে প্রীহুর্গ বলে। 
মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার স্সাতাসে বাদাম তুলে ॥ 
মহামন্ত্র কর হাল কুগুলিনী কর পাল 
হাজন কুজন আছে যার! তাঁদের দেরে দাড়ে ফেলে ॥ (কমলা কান্ত) 
ঘুড়ি 
স্যাম ম| উদ্াচ্ছেন ঘুড়ি ভবসংসার বাজারের মাঝে। 
এ যে মন-ঘুড়ি, আশাবাযু ৰাধ! তাতে মায়াদড়ি॥£ (রামপ্রসাদ ) 


এখানে দেখা যাইবে কবিগণ নিতান্তই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার রূপকে 
তত্বকথার ইঙ্গিত দিয়াছেন । তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে, এই 
সমস্ত ববপকপ্রতীকের সাহায্যে তত্বকথার ব্যঞ্জনা যথাযথ হইলেও বহু স্থলেই 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ 55২৫ 


ইহাতে বিশেষ কবিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু কবির! যেখানে ব্যক্তিগত 
কথ! বলিয়াছেন, সেখানে তত্বরসও কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে | কৰি 
যখন বলেন-_ | 
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো। 
" ওমা মিঠার লোভে তিতমুখে সার! দিনটা গেল ॥ (রামপ্রসাদ ) 
কিংবা 
আমি কি ছুথেরে ডরাই। 
দুধে ছুখে জন্ম গেল আর কত ছুখ দাও দেখি তাই॥ 
সঃ মঃ সঃ 
প্রসাদ বলে ব্রহ্ষমহ্ধি বে।ঝ1 নামাও ক্ষণিক জিরাই। 
দেখ স্থথ পেয়ে লোকে গব করে আমি করি ছুখের বড়াই £॥ (বামপ্রসাদ ) 
অথবা__ 
দোষ কারে! নয় গে! মা। 
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি গ্যামা ॥ 
তখন কবিদের বাস্তব ছুঃখবেদন! ভক্তিরসে সার্থক হইলেও ইহার আবেদন! 
মানুষের সহান্ুভূতিকে জাগ্রত করে । শাক্ধপদের এই ভীবত্র বাস্তবচেতনার 
একটা কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ছৃঃখলাস্ন! । 
মুঘল শাসনের অবসান এবং ইংরাজ শাসনের প্রারস্তকালে সাধারণ বাকি 
ও জমিদার উভয়কেই সেই বিশৃঙ্খলার তাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল । এই 
যুগে অশান্তি, আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা বাঙালীর মনকে ব্যাকুল করিয়া 
তুলিম্াছিল-_কবিগণ তাহার পটভূমিকায় অধ্যাত্্ম রসের কথা বলিয়াছেন 
বলিয়া ইহার বান্থিক রূপ অধিকতর চিত্তাকর্ষী হইয়াছে । 
শ্রাকতপদের সাধনার কথা বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে? কবিগণ 
সকলেই যেন অসহায় মানবশিশু, বাস্তব হুখলাস্থন! তাহাদিগকে মুমুঘু করিয়া 
তুলিয়াছে। তাই তাহার! কালভয়নিবারিণী মহাকালিকার চরণে শরণ 
লইয়াছেন। কবিদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আগ্যাশক্তি | চিতনি কখনও হরগেহিনী 
পার্বতী, গণেশজননী হর্গাঃ কখনও চওমুণ্ডবিনাশিনী চণ্ডিকা, কখনও-বা 
ংসের প্রতীক কালিকা। সাধকগণ সেই আগ্যাশক্তির প্রসাদ প্রার্থনা 
করিয়াছেন, কালিকার উদ্যত খড়গের তলে নিজেদের ঈপিয়া দিয়াছেন । 
তাহাদের মতে আগ্যাশক্তিই বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের মূল প্রেরণা । এই দিক 


| 


১১২৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দিয়া তাহার! বেদাত্তবাদীদের মতো অক্িতবাদী।) কখনও তাহার! আছ্যা- 
শক্তিকে বলেন, “আদিভূতা সনাতনী শৃন্তর্ূপা শশীভালী” ( কমলাকাস্ত ) 
কেহ বলেন, “ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম_সকল আমার এলোকেশী” 
(রামপ্রসাদ ), পআমার ্রক্ষময়ী সর্বঘটে--পদে গয়াগঙ্গাকাশী” (এ) 
ষড়দর্শনেও তাহাকে পাওয়া যায় না (*্ষড়দর্শনে ন1 পায় দর্শন”-_রামপ্রসাদ)। 
তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,”“আমি কালী ব্রহ্ম জেনে ধর্মীধর্ম সব ছেড়েছি।”১ 
দেওয়ান রামহুলাল নন্দী এ বিষয়ে চমৎকার বলিয়াছেন £ 
জেনেছি জেনেছি তার] তুমি জান ভোজের বাজি। 
যে তোমায় যেভাবে ডাকে ভাতে তুমি হও মা রাজি। 
মগ বলে ফরাতার! গড়বলে ফিরিঙ্গী যারা ম! 
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী ॥ 
শীক্তবলে তুমি শক্তি শিব তুমি শৈবের উক্তি মা 
সৌরী বলে সুর্য তুমি মা* বৈরাগী কয় রাধিকা জি। 
গাণপত্য বলে গণেশ যক্ষ বলে তুমি ধনেশ 
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মী বদর বলে নায়ের মাঝ ॥ 
পরিশেষে রামহ্বলাল আগ্যাশক্তিকে ব্রহ্ম নামেই অভিহিত করিয়াছেন। 
কমলাকাস্তও বলিয়াছেন, "যেরূপ যে জন করেন ভজন সেইরূপ তার মানসে 
রয়” | তাহাকে কবিওয়াল! নীলুঠাকুর ( চক্রবর্তী ) বলিয়াছেন, “ব্রহ্মরূপিণী, 
্রদ্মার জননী ব্রহ্গরন্্রবাসিনী'।” এইরূপ অদ্বৈততত্বের মারফতেই কবিগণ 
সমস্ত সৃ্টির মুলশক্তি আছ্যাশক্তিকে ব্রহ্স্বব্ূপিণী বলিয়াছেন । 
এই প্রসঙ্ষে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন । (শাক্তপদাবলীর পূর্বে 
বৈধ্বপদাবলী ও বৈষ্ণবমতাঁদর্শ সমগ্র বাঙলাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ 
করিয়াছিল। তাই শাক্তপদাবলীর গঠনপ্রকৃতিতে বৈষ্ণব প্রভাব অস্বীকার 
করা যায় না। অবশ্য পুরাণে (চণ্ডী) মহামায়াকে পরমবৈষ্ণবী বলা 
হইয়াছে । তিনি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা,২ তাহার শক্তি ; তাই তিনি বিষুরমায়। 
নামে পরিচিত।৩ বাঙলার শাঞ্তপদকারগণ বৈষ্ণবপদাবলী ও তত্বের দ্বারা 


১ পাঠাস্তর--”এবার গ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্মকর্ম সব ছেড়েছি |" 
২ প্রীপ্্রীচত্ী, ১1৫৪ 


৩ খ' দেবী সর্বভূতেযু বিজুমায়েতি শব্বিতা | 
সমস সমস্ত নমত্তহৈ ঝোনমঃ ॥ 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১২৭, 


বিশেষভাবে প্রভাবিত হুইয়াছিলেন। স্বয্ং রামপ্রসাদ কালীকীর্তনে বৈষ্ণব 
পদপর্যায়ই অনুসরণ করিয়াছেন_-যদিও সে বর্ণনায় সবত্র সঙ্গতি রক্ষিত হয় 
নাই।৪ শাজজপদকারগণ এ বিষয়ে প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণবানুরক্কির পরিচয় দিয়াছেন । 
তাহারা শ্যামা ও শ্টামকে অভেদ বলিয়াছেন । এখানে এইরাপ কয়েক ছত্রের 
ৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে £ 
0১) কালীঘাটে কালী তুমি মাগে! কৈলাসে ভবানী । 
বৃন্দাবনে রাধ! প্যারী গোকুলে গোপিনী গে! ॥ € দ্বিজ রামপ্রসাদ ) 
(২) কালী হলি ম! রাসবিহারী' নটবর বেশে বুন্দাবনে 
পৃথক প্রণব নান! লীলাতব কে বুঝে একথা বিষম ভারি । 
নিজ তনু আধ! গুণবতী রাখা 
আপনি পুরুষ আপনি নারী ॥ (ফামপ্রসাদ ) 
(৩) জান | রে মন পরম কারণ কালী কেবল মেয়ে নয় | 
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয় ॥ 
হয়ে এলোকেণী করে লয়ে আসি দনুজতনয়ে করে সভয়। 
কভু ব্রজপুরে আসি বাজ ইয়ে বাশী ব্রজাজনার মন হরিয়ে লয় ॥ 
[0 কমলাক নত ) 
€৪) অভেদে ভাব রে মণ কাল! আর কালী। 
মোহন মুরলিধারী চতুভূ'জ। মুওমালী ॥ (রামছুলাল দাস ) 
(৫) হৃদয়রাসমশ্দিরে দাড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে। 
একবার বাকা হয়ে পে ম] দেখ! শ্রীরাধারে বামে লয়ে ॥ €নবাই ময়রা ) 
€৬) যশোদ। নাচাতে। গো মা বলে শীলমণি। 
সে বেশ লুকালে৷ কোথা করালবদণী হ্যাম! ॥ €রামপ্রসাদ ) 


এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে দেখা যাইতেছে, শান্তকবিগণ অসাম্প্রদায়িক 
উদার ধর্মসাধনার দ্বারা উদ্দ্ধ হইয়াছিলেন। আছ্যাশক্তির মধ্যেই সমস্ত 
তত্ব নিহিত আছে সব দেবদেবীই তাহার কায়ব্যহ নির্নাণ করিয়াছেন, 
তাহার চব্রণ সমস্ত ভীর্থের সার তীর্ঘঃ | তবু তাহার! যে কালী ও কৃষ্ণকে 





৪ পরে আলোচন! কর হইয়াছে । শাক্তপদকার রামপ্রসাদ প্রসঙ্গ ডষ্টব্য। 
« মদনমাস্টার নামক এক কবিওয়াল! গাহিয়াছেন, ঞ্গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চী কেবা 
চাক ।” রামপ্রসাদও বলিয়াছেন 
আর কাজ কি আমান কাশী। 
'মায়ের পদতলে পড়ে আছে গরাগঙ্গ৷ বারাণসী ॥ 


5১২৮ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এক করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, বৈষ্ণবতত্ব তাহাদিগকেও 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল_) 

শাক্তপদাবলীর কাবোৎকর্ষ বৈষ্ণবপদের সমতুল্য নহে, তাহা আমর! পূর্বে 
বলিয়াছি। কারণ অধিকাংশ কবি মুলতঃ ছিলেন সাধক ও গায়ক। স্ৃতরাং 
সাধনা ও গানের হারের প্রতি অধিকতর দৃ্টি থাকার জন্ত শাক্তপদাবলী সর্বত্র 
কাব্যরূপ লাভ করিতে পারে নাই । বনু স্থলে ব্ূপকাশ্রয়ী তত্বকথা'ঃ তাস্ত্রিক- 
সাধনা প্রভৃতি পারিভাষিক ব্যাপার এত বেশী ব্যবহৃত .হইয়াছে যে, 
মণ্ডনকলার প্রতি কবিদের বিশেষ কোন লক্ষ্যই ছিল না । সহজ সরলভাষায় 
বূপকের আধারে কবিগণ বাৎসল্যরসের আবেগকে চমৎকার পাখিব মৃতি 
দান করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্তব পদাবলীর যেমন অযুত এশ্বর্ধ যে-কোন 
পাঠককেই মুগ্ধ করিয়া রাখে, শাক্তপদাবলী সম্বন্ধে সর্বদা! সে কথ! খলা যায় 
না। তবে বৈষ্ণবপদাবলী হইতে বৈষ্ণব কবিদের ব্যক্তিগত কথা ততট] ধরা 
যায় ন', শাক্তপদ্রাবলীর কবিরা কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত কথা নিবেদন 
কদিতে সঙ্কুচিত হন নাই। সে যাহা হউক, শাক্তপদাবলীর কাব্যসৌন্দর্য 
ও. আবেগের সুক্্তা ও গভীরতা! বৈষ্ণবপদাবলীর মতো! উচ্চশ্রেণীর না 
হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত ভক্কিবাদ এবং বাঙালী সমাজের সঙ্গে সেই 
ভক্তিবাদের সম্পর্ক বুঝিতে হইলে শাক্তপদশাখার বিশেষ মূল্য স্বীকার 
করিতে হইবে । 

এই প্রসঙ্গে শাক্তপদের সঙ্গীতের আবেদনও স্মরণ করা যাইতে পারে। 
বৈঞ্ণবপদাবলী যেমন বিভিন্ন ঘরানার কীর্তনের দ্বারা জনপ্রিয়তা লা 
করিয়াছিল, তেমনি অফ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলীও একটা বিশেষ 
সঙ্গীতরীতি অবলম্বন করিয়াছিল। অধিকাংশ শাক্তপদ বিভিন্ন রাগ 
রাগিণীতে গীত হইত, এখনও হয়। রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের শ্বামাসঙ্লীতের 
মুক্রিত সংস্করণের গানগুলির শিরোদেশে সব সময় রাগ ও তালের উল্লেখ 
থাকিত। রামনিধি ওপ্ত ( নিধৃবাবু ), কালী মির্জা, শ্রীধর কথক প্রভৃতি 
টপপাগায়কদের দ্বারা কিয়দংশে মার্গসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত টপপা গায়ন- 
রীতি অধ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই টপ.পার 
চঙে 'ঠাকরুণ বিষয়ক' গান বা 'মালসী' (4মালবশ্রী ) গান সঙ্গীতরসিক 
মহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল | কিন্তু উমার বাল্যলীলা ও 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১২৯ 


কালীমহ্ম! বিষয়ক যে ধারাবাহিক পালাগান উনবিংশ শতাব্দীতে 
প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা কালীকীর্তন নামে পরিচিত । ইহাতেও নানা 
রাগ ও তাল অনুসৃত হইত। কিন্তু শাক্তপদের যে গীতিধারা অসাধারণ 
জনপ্রিয়ত অর্জন করিয়াছে, এখনও যাহার স্হজ স্বরে গৃহাসক্ত মন বিবাগী 
হইয়া ওঠে, তাহা প্রসাদী সুর নামে পরিচিত 1) রামপ্রসাদ ইহার উত্তাবয়িত! 
অথবা অপর কেহ ইহা শাক্তপদের জন্যই-উত্তাবন করেন তাহা জানা যাইতেছে 
না। তবে রামপ্রসাদ একজন হুদক্ষ গায়ক ছিলেন, স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণ- 
চন্দ্র তাহার গান শুনিবার জন্য হালিশহরে আসিতেন, এমন কি নবাব 
সিরাজদ্দৌলাও নাকি তাহার শ্ঠামাসঙ্গীত শুনিয়! মুগ্ধ হন-_এইরপ নানা 
জনশ্রুতি হইতে মনে হয় প্রসাদী সুরের গায়ন-রীতিটি তাহারই উদ্ভাবন । এ 
গানের স্বরকার তিনিই হউন, অথবা আর কেহ হউক, ইহার প্রাণগলানো 
সবরের মধ্যে এমন একট! নির্বেদ-বৈরাগ্যের ভাব আছে যে, এ গান এখনও 
সংসারজালাদপ্ধ সাধারণ বাঙালীর প্রাণে শান্তি ও সান্তনা আনিয়া দেয়। 
এইবার কয়েকজন শাক্ত পদকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 


কয়েকজন শাক্তপদ্দকার ॥ 


অধ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বাউলা দেশে অন্ততঃ কুড়িজন শাভপদকারের 
আবির্ভাব হইয়াছিল হ্াহারা প্রকৃত কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন ।১ 
মাতৃনাম প্রচারক কবিওয়াল! ও টপ.পা গায়কদের সংখ্যা এবং ওণগত 
উদ্কর্ধও অল্প নহে ।৭ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জাহ্বীকুমার চক্রবর্তী মহাশয় বন 
স্বপরিচিত ও অল্পপরিচিত সাধক-কবির জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন । সেই 
সমস্ত বিবরণে দেখা যাইতেছে-_শাক্ত কবিগণ সকলেই গৃহী জীবন যাপন 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার তান্ত্রিক মতের সাধকও ছিলেন। যে 
কবিওয়ালার! কবিগানের আসরে শ্রাব্য-বশ্রাব্য ভাষায় কুৎসিত গান ধন্িতে 
দ্বিধাবোধ করিতেন না, তাহারাও “ঠাকরুণ বিষয়ক' গান গাহিবার সময় 
অতিশয় সাত্বিক ভাষা অবলম্বন করিতেন । টপ,পা গায়কদের প্রধান অবলম্বন 

৬ ডঃ দীনেশচন্দ্র ভটাচার্যের মতে ভাঙোমন্দ মিশাইয়া শাক্ত পদাবলীর কবির পনংখ্যা 


শতাধিক হইবে 1 (কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, পৃ, ৫৫ ) 
৭ বিস্তারিত বিবরণের জগ্য অধ্যাপক জাহুবীকুমার চক্রবর্তীর *শাক্তপদ্নাবলী ও শক্তিসাধনা, 





১১৩০ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


অত্যপ্রেষের আলো-আধারি লীলা । কিন্তু তাহারাঁও টপপার গায়নরীতি 
অনুসারে যে সমস্ত শ্টামাসঙগীত ধরিয়াছিলেন, তাহার ভক্তির আস্তরিকতা 
বিস্ময়কর । সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য--এই যুগের শাক্তপদকারদেক্ 
মধ্যে অনেকেই জমিদার ও ভূষ্বামী বংশীয়। বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, নাড়াজোল 
নাটোর? কুচবিহারের প্রভৃতি রাজবংশের অনেকেই উৎকৃষ্ট শাক্তপদ রচনা 
করিয়াছেন । রাজাদের আদর্শ অনুসারে তাহাদের দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চ 
রাজকর্মচারীরাও পদকর্তাবপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ 
বলেন, কর্মওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পুরাতন জমিদার বংশ 
নিঃস্ব হইয়া পড়িলে তাহারাই এঁহিক ক্ষয়ক্ষতি ভুলিবার জন্য শ্যামামাতার 
চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন ৷ ইহা কিন্ত পুরাপুরি সত্য নহে। কোন কোন 
ভূম্বামীর মনের প্রকৃতিটিই সাধকধরনের ছিল। নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ 
প্রকৃত মাতৃভক্ত সাধক ছিলেন । তাহার জমিদারি ভাঙিয়া পড়িতে থাকিলে 
তিনি আনন্দিত হুইয়াছিলেন--তিনি ভাখিতেন, এইভাবে মহামায়া তাহার 
সংসারবন্ধন কাটিয়! দিতেছেন। এখানে কয়েকজন প্রধান শাক্ত পদকারের 
ংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া! যাইতেছে। 


» কাঝপ্রসাদ সেন। 


বাঙলা সাহিত্যে সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন শুধু একজন কবিমাত্র 
নহেন, মাতৃমন্ত্রের তিনি প্রধান উদ্‌গাতা৷ না হইলেও অগ্ততম শ্রেষ্ঠ পূজারী । 
তাহার পূর্বে বাঙলার চণ্তীমঙ্গল কাব্যের স্থানে স্থানে শাক্ত পদাবলীর আভাস 
ফুটিয়া উঠিয়াছে |“ রামপ্রসাদের সমসাময়িক ভারতচন্দ্রের রচনায় বহু 
স্থলে শাক্ত পদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে।৮ “কিন্তু রামপ্রসাদের কঠে শ্যামা- 
সঙ্গীত আকাশগন্রার শতধারায় প্রবাহিত হইয়াছে । তাই তাহাকে শাক্ত- 
পদাবলীর প্রথম পূজারী বলিয়া! ধরা হয়। 


,  রামপ্রসাদের জীবনী-রামপ্রসাদের জীবনকথা ও শ্যামাভভতি 
“ৰাঙালীর ঘরে ঘরে প্রবাদবাক্যের মতো ছড়াইয়! পড়িয়াছে। তাহার 


€(কবিপ্রসঙ্গ ) জ্রষ্টব্য। 
৮ পুর্ধে তারাতচত্রা প্রসঙ্গ ভরটব্য । 





নৃতন শাখার উৎপতি ও বিকাশ ১১৩১ 


জীবনের ঘটন! বাস্তব ও অলৌকিকে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু 
নান! সূত্র হইতে তাহার জীবনকাহিনী সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া 
গিয়াছে। '“বিদ্যান্বন্দরে'ও তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ- দিয়াছেন । 
বৈদ্ঘ কুলপঞ্জিকাকারদের মতে বৈদ্যাবংশের পূর্বপুরুষ শ্্রীহ্ধসেন (চতুর্দশ 
শতাব্দী ) নবাব ফকিরুদ্দিন শাহের ভিষক ছিলেন।৯ স্বলতানের কৃপায় 
তিনি সেনভূম পরগণার জমিদারি লাভ করেন। ইহার বংশধর বিমলসেন 
প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। তাহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ কীতিবাস সেন। কীতিবাস 
ধ্লহণ্ড গ্রামে বাস করিতেন । রামপ্রসাদ বিগ্যাস্বন্দর কাব্যে তাহার এই 
পূর্বপুরুষ কীতিবাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ।৯০ তাহার কোন বংশধর 
€ জয়কৃষ্ণ বা রামেশ্বর ব! রামরাম ) ধলহওড গ্রাম ত্যাগ করিয়! কুমারছট্রে 
বসবাস করেন । এই সময় তাহাদের আথিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হুইয়া 
পড়িয়াছিল। 

ঈশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম রামপ্রসাদের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করেন ( সংবাদ 
প্রভাকর, ১২৬০ )। তীহার মতে প্রায় ষাট বংসর বয়সে ( ১৭৮১ খ্রীঃ অঃ) 
রামপ্রসাদ দেহত্যাগ করেন । তাহা হইলে তাহার জন্মকাল ১৭২০-২১ খ্রীঃ 
অবের মধ্যেই হইবে মনে হয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্রাচাধও১১ ঈশ্বর গুপ্তকে 
সমর্থন করিয়াছেন । তাহার মতে কুলজীগ্রন্থ “রত্বাপ্রভা" অনুসারে ১৭০০ 
শীঃ 'মন্দের নিকটবততা সময়ে রামপ্রসাদের জোষ্ঠ ভ্রাত1 নিধিরামের জন্ম হুয়। 
এই নিধিরামের প্রপৌত্র গঙ্গাচরণ সেন রেভারেও কৃষ্ণমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সহপাঠী ছিলেন। রামপ্রসাদ কোন এক পদে “সোমমৌলি প্রিয় নাম, রবিজ 
মঙ্গল ধাম, ভজে বুধ বৃহস্পতি হীন কর্মনাশা”-__এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন । 
ইহা! হইতে ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১১২৭ বঙ্গাব্দ (১৭২০ শ্রীঃ অঃ) পাইয়াছেন। 
যাহা হউক উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধা নাই । রাম- 





৯ কণহারের কুলপঞ্জিকা ভ্রষ্টব্য। 
১০ ধনহেতু মহাকুল পূর্বাপর গুদ্ধ মূল 
কীতিবাস তুল্য কীতি কই। 
দানশীল গুণবস্ত শিষ্টশান্ত গুণান্বিত 
প্রসম্না কালিক! কৃপাময়ী ॥ 
১১ ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ব---কবিরপ্রন রামপ্রনাদ সেন 


১১৩২ বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


প্রসাদ ভারতচন্দ্র অপেক্ষ! কিছু বয়£কনিষ্ঠ ছিলেন । তাহার পিতা রামরাম 
সেনের দ্বই বিবাহ। প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান নিধিরাম, দ্বিতীয় পক্ষের 
তৃতীয় সন্তান রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের হুই পুত্র ও ছুই কন্তা_রামছুলাল, 
রামমোহন, পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী। পিতার মৃত্যুর পর নিতান্ত তরুণ 
বয়সে রামপ্রসাদ বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হন। কলিকাতার কোন এক ধনাঢ্য 
ভূস্বামীর বাটাতে তিনি মুহুরিগিব্ি করিতেন ।৯২ অল্পবয়সেই তিনি শাক্তমতে 
দ্বীক্ষিত হইয়াছিলেন, এই সময় তাহার মধ্যে ঈশ্বরভক্তির আবেশও দেখা 
যাইত। তিনি প্রভুর হিসাবের খাতায় "আমাম্ম দাও মা তবিলদারী” গান 
লিখিয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া ভূস্বামী-প্রভু তাহাকে ভর্বসনা 
না করিয়া ভক্তকবিকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া কর্ধ হইতে 
মুক্তি দেন। স্বয়ং দেবী কালিকা কবির কন্ঠা সাজিয়া বেড়া বাঁধিতে কবিকে 
সাহায্য করিয়াছিলেন, দেবী অন্নপূর্ণা! তাহার গান শুনিবার জন্ত কাশী 
ছাড়িয়া কবির চণ্তীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়।ছিলেন--এইরূপ নানা অলৌকিক 
কাহিনী. এখনও চলিয়! আসিতেছে! শুনা যায় দিরাজদ্দৌলাও নাকি 
নৌকাম্র ডাকিয়া লইয়! গিয়া কবির শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া তাহাকে 
পুরস্কত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কবি তাহা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান 
করেন।১৩ কবির কিছু উপার্জন ছিল। ভক্তগণ প্রণামী দিত; তাহা 
ছাড়াও অনেক ধনাট্য ভূষ্বামীর শিকট তিনি ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন । 
স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবির গ্রামের নিকটে চৌদ্দ বিঘ! নিষ্কর জমি দান 


১২ ঈশ্বরগুপ্ত শুণিয়াছিলেন, কবি খিদিরপুরের গোকুলচন্দ্র ঘোষাল অথবা! কলিকাতাব 
ছুর্গাচরণ মিত্রের বাড়ীতে কর্ম করিতেন । কেহ বলেন-_তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মুহুরি ছিলেন 
(হুরিমোহন সেন-_“বিবিধার্থ সংগ্রহ", ১৭৭৩ শক, ফান্তন )। কেহ বলেন, তিনি ইস্ট ইঙিয়া 
কোম্পানীর ঠিকাদ।র কৃষ্ণ মল্লিকের বাটীতে ১২২ টাকা মাহিনায় চাকুরি করিতেন। আর 
এক্মতে রামপ্রসাদ নাকি চু'চুড়ায় শীলেদের কমচারী ছিলেন। 

১৩ ১২৬ সালের € মাঘ ) সংবাদ প্রভাকরে রামপ্রসাদ সেনের গ্রামবাসী যে দীর্ঘ পত্র 

_লিধিয়াছিলেন তাভাঁতেই প্রথম এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়| যাইতেছে । পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন, 
»গমপ্রসাদ সেন অন্মদ গ্রামস্থ ছিলেন, সুতরাং ঙাহার বিষয়ে আমরা অনেক জ্ঞাত আছি 1" 
নিরাজদ্দৌল! রামপ্রসাদের গ্তামাসঙ্গীত শুনিয়] মুগ্ধ হইয়াছিলেন-_ইহা জনরব বলিয়াই মনে 
হয় | তবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে মাঝে মাঝে হালিশহরের কাছারিবাটীতে আসিয়া রামপ্রসাদের 
গান গুনিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 


নৃতণ শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১৩৩ 


করিয়াছিলেন ।৯৪ তাহার প্রদত্ত জমির মোট পরিমাণ পঞ্চাশ বিঘারও 
অধিক। স্বতরাং কবি নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। কিন্তু অধিকাংশ অর্থ 
দানধ্যানেই ব্যয় হুইয়া যাইত বলিয়া কবির দারিজ্যদুঃখ কোন দিনই ঘুচে 
নাই। এই সাধক-কবির তিরোধান সম্বন্ধেও অনেক জনশ্রুতি আছে । তিনি 
নাকি শ্যামাপূজার বিসর্জনের দিনে জলে নিমজ্জিত হইয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ 
করেন। এবিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন, প্প্রাচীন লোকের কহেন, তিনি শ্যামা- 
প্রতিম! বিসর্জনের সময়ে পরিজন স্বজন বান্ধব সকলকে কহিলেন, অগা মায়ের 
বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জন হইবে, অতএব তোমর1 সকলে প্রতিমা 
লয়! আমার সঞ্চে আইস আমি পদত্রজে চলিলাম। এই বলিয়া বহুলোক 
সমভিব্যাহারে জাহৃবীতটে গান করিতে করিতে আইলেন।” মৃত্যুর ( ১৭৮১ 
শ্ীঃ অঃ)১৭ পূর্বে তিনি শ্মামাসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে জলে নিমজ্জিত হুন। 
তাহার তিরোধান সম্পর্কে নানা গালগল্প, প্রবাদ 'ও জনশ্রুতি গড়িয়া 
উঠিয়াছে। এইর্প মাতৃসাধকের জীবনের সঙ্গে নানাপ্রকার অলৌকিক 
ব্যাপার কালক্রমে জড়াইয্সা গিয়া বহু কাহিনীর উদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। 
কলিকাতার সঙ্গে কবির কিছু যোগাযোগ ছিল। এখানে তিনি প্রায় দেড় 
বৎসর জমিদারী স্েরেস্তায় কাজ করিয়াছিলেন । কলিকাতার জোড়াাকোর 
নিকট দয়েহাটায় মাতুলালয়ে তিনি কিছুকাল শ্বতিবাহিত করেন। 
কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী ও কায়স্থ সমাজের অন্যতম নেতা! চুড়ামণি দত্তের 
সঙ্গেও১৬ তাহার সন্প্রীতি ছিল। তখন সবেমাত্র কলিকাতার নাগরিক 


১৪ এ বিষয়ে এবং ভাহার উপাধি (“কবিরঞজন' ) সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কবির বি্ভাহুন্দর প্রসঙ্গে 
আলোচন! কর] হইয়াছে । 





১৫ ড* এভডোয়ার্ড টমসনের মতে, পুত 0150 $ 1775. (8616611 236178504$ 
17018059 0. 42 ) | 


১৬ প্রাচীন কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ছুই কায়স্থ নেতা শোভাবাজারের নবকৃঞ্ণ দেব এবং 
চূড়ামণি দত্তের মধ্যে যে কৌতুকপ্রদ রেষারেবি ছিল তাহার নান] গালগল্স প্রচলিত আছে। 
চূড়ামণি আমৃত্যু নবকৃকৃকে “ছুয়ো' দিয়! আসিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে যখন তাহাকে দোলায় 
চাপাইয়া গঙ্গাধাত্রায় লই যাওয়া হইতেছিল, তখন ভাহারই রচিত সন্কার্তন গান তাহার 
ইচ্ছাক্রমে গাহিতে গাহ্তে যাওয়া হয়। রাজ! নবকৃকের বহির্যাটার নকট উপস্থিত হইয় 
কীর্ভনগায়কের!1 তারম্বরে চূড়ামণি রচিত এই গান্‌ গাহিতে আরস্ত করিল £ 


১১৩৪ ংলা! সাহিত্যের ইতিবৃত 


জীবন মাথা চাড়া দিয়৷ উঠিতেছিল | তখনই পক্ষিল শহরে মানসিক পঙ্কিলতা 
জম! হইতে শুরু করিয়াছিল । কবির কোন কোন গানে তাই জমিজমা, 
মামলা মোকদ্দমা, পেয়াদা, হাকিম, হুকুম, নীলাম, তহবিল-তছরূপ প্রভৃতি 
তিক্ত ব্যাপারের প্রতীক ব্যবন্থত হইয়াছে । অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 
আবিভূতি হইয়া শাক্তসাধক রামপ্রসাদ সেন বাঙালী চিত্তে একট! স্থস্থ 
ভক্তির আদর্শ মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। এদেশে অনেক পূর্ব হইতে বহু শাক্ত 
সাধকের জন্ম হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গে অনেক তান্ত্রিক আচার্ষের অলৌকিক 
জীবনকথা এখনও ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে। পূর্ববঙ্গের মেহার গ্রামের 
মহাসাধক মর্বানন্দ ঠাকুরের কথা অনেকেরই মনে পড়িবে । কিন্তু রাম- 
প্রসাদের জীবনকথা সমগ্র বাঙালী জাতির প্রাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জড়াইয়৷ গিয়াছে। 


দ্বিজ রামপ্রসাদ-_যদিও রামপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবি, 
তবু তাহার সম্বন্ধে, বিশেষতঃ তাহার রচিত পদাবলী সম্বন্ধে কিছু কিছু 
ংশয় সু'্টি হইয়াছে। কারণ পূর্ববঙ্গ বিজ রামপ্রসাদ (বামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী) 
নামে একজন শাক পদকার রামপ্রসাদের ঢঙে পদ লিখিয়াছিলেন | ভ্রমক্রেমে 
কবিরঞ্জরন রামপ্রসাদের পদসংগ্রহে দ্বিজ রামপ্রসাদের ভণিতাযুক্ত কিছু কিছু 
পদ ছাপা হইয়াছে । আবার রামপ্রসাদ নামে একজন কবিওয়ালাও ছিলেন । 
ফলে আসল রামপ্রসাদের পদের সঙ্গে এই ছইজনের পদের কিছু কিছু মিশ্রণ 
ঘটিয়! যাওয়া অসম্ভব নহে ।৯? 


আয়রে আয় নগরবাসী দেঁথবি যদি আয়। 

সবারে জিনিয়ে চুড় যম জিনিতে যায়। 

ঘম জিনিতে যায় রে চুড় যম জিনিতে যায়, 

নব! ( অর্থাৎ নবকৃক ) দেখবি যি আয, নব! দেখবি বর্দি আয় ॥ 
চূড়ামণি দত্ত সজ্ঞানে গল! লাভ করিলেও নবকৃকণ মৃত্যুপথযাত্রী প্রদত্ত এই শেষ অপমান 
ভূলিতে পারেন নাই। তাহার প্রতিকূলতান় চূড়ামশি দত্তের শ্রাদ্ধাদি কার্যে বিশ্তর বাধা 
বটিয়াছিল। 

৯৭ সে যুগের কোন কোন লেখক রামপ্রসাদ সেনকে 'ব্যবসাদার কবি বলিয়। তুচ্ছ 

করিত! পূর্ববঙ্গের ছিজ রামপ্রসাদ বা! রামপ্রসাদ ব্রদ্মচারীফেই শা পদের সমন্ত গৌরব দিতে 
: চাহিয়'ছেন। 'সাধক সঙ্গীতের, সম্পাদক কৈলাসচন্ত্র সিংহ মনে করিতেন, প্যে সফল 


বৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১৩৫ 


দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিলেও তাহার সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু জান! যায় না। সম্প্রতি কিছুদিন ধরিয়া কোন কোন গবেষক 
কিছু নূতন তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গেও যে রামপ্রসাদী গানের বিশেষ 
প্রচলন ছিল তাহা ঈশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন, *পূর্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি 
কবিত! অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা, 
সিরাজগঞ্জ ও পাবন] প্রদেশের নাবিকেরা সর্বদাই তাহা গান করিয়া ধাকে, 
সে বিষয়ে তাহাদ্দিগের এত ভক্তি যে, যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে 
উচ্চারণ করে না। কহে বাসী কাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাহিলে নরকে 
যাইতে হইবে ।” এখানে দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর গুপ্ত জানিতেন যে, পূর্ববঙ্গ 
প্রচলিত রামপ্রসাদী গানগুলি পশ্চিমবঙ্গে প্রচারিত হয় নাই। কেনহ্য় 
নাই, তিনি তখন তাহা! ততটা মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করেন নাই। 
করিলে তিনি দেখিতেন, পূর্ববঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ নামে এক ্রাঙ্গপ-কৰি বৈগ্ত 
রামপ্রসাদের মতোই শ্ঠামাসঙ্গীত লিখিয়াছিলেন।১৮ এ বিষয়ে পূর্বে 
কৈলাসচন্ত্র সিংহ (সাধনসঙ্গীত' ), অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় (রামপ্রসাদ ) 
ও দয়ালচন্ত্র ঘোষের গ্রন্থে (“প্রসাদ প্রসঙ্গ' ) এবং 'আর্ধদর্পণ” (১৩১৯২০) 
ও “নব্যভারতে' (১৩০২) কিছু কিছু তথ্য প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
কেহ কেহ পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদকে কায়স্থ বলিয়াছেন।১৯ ইহ] সম্পূর্ণ 
্রমাত্বক | কারণ তিনজন রামপ্রসাদদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সাধক-কবি 
রামপ্রসাদ বৈগ্যবংশোদ্ঠূত এবং পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদ ও ঈশ্বর গুপ্রের 
সমসাময়িক কবিওয়ালা রামপ্রসাদ-_দুইজনেই ব্রাঙ্গণ । দয়ালচন্ত্র ঘোষ.ও 
কৈলাসচন্ত্র সিংহ তাহাদের গ্রন্থে দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যৎসামান্ত আলোচনা 
করিয়াছেন। দয়ালচন্ত্র শুধু এইটুকু. তথ্য দিয়ান্িলেন, “পশ্চিম বাঙ্গালার 
সেন রামপ্রসাদ ভিন্ন পূর্ববা্ালায় একজন দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন ।” 


শপ সি সিন 


সঙ্গীত বাহ্থাড়ন্বরের নিবিড় কুহ্থাটিকায় আবৃত নহে, যাহ! সরল হৃদয়ের সরল স্রোত-.. 
তক্তিরসের হ্ুবিমল উৎস, যাহাতে গাস্তী্ব আছে, আশ্ষালন নাই, ভাব আছে--ভাবৃকত! নাই, 
নেই সকল সঙ্গীতের অধিকাংশ ব্রশ্গচারীর রচিত, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।/ বল! বাহুল্য 
ইহ! সম্পাদকের ব্যক্তিগত বিশ্বাম, যুক্তি নহে । 

১৮ পরে ত্রাহ্গণ ও বৈদ্ক সমালোচকদের মধ্যে এই বিষয় লইয়! পরেনি বাগ-ুদ্ধ 
হইয়াছিল। তষ্টব্য ১ ডঃ দীনেশচন্র ভট্টাচার্য--কবিরপ্রন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. « 

১৯ নব্য ভারতঃ ১৩০২ 


১১৩৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃতত 


কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'সাধকসঙ্গীতে'র দ্বিতীয় সংস্করণে তিনজন রামপ্রসাদের 
উল্লেখ করিয়! পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদকে (তাহার মতে, 'রামপ্রসাদ 
্রঙ্মচারী*) সর্বোচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন । তাহার মতে, প্রামপ্রসাদ 
ব্রহ্মচারী ত্রন্ধপুত্রতীরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত চিনীসপুর 
নামক স্থানে যে কাঁলীবাড়ী আছে, সেই কালীবাড়ীতে তিনি জীবনযাপন 
করিয়াছেন। তাহার জন্ুম্ৃত্যুর অব নির্ণয় করা স্বকঠিন।* এই বিষয়ে 
একদ! সামগ়িকপত্রাদিতে প্রচুর আলোচনা হইয়াছিল। সম্প্রতি 
ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করিয়া 
তাহার “কবিরঞ্জন বামপ্রসাদ সেন' পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার 
মতে রামপ্রসাদ নামে কবির সংখ্যা তিনজন নহে চারজন | তিনি ত্রিপুরা 


জেল। হইতে একশত বৎসরের প্রাচীন রামপ্রসাদের এই পদটি পাইয়াছেন £ 
মাগে! তার! হরেশবরি | 
কোন্‌ অবিচারে আমর তরে কর দুক্ষের ডিগিরি জারি ॥ 
এক] আছি ছটি পেদ। বল্‌ মা! কিসে সমাই করি । 
আমার 'মনে লয় বিশ খরচ দিএ ছয় জনারে প্রাণে মারি ॥ 
সঃ ঙ্ঃ রঃ ৬ 
সদরে দরখাস্ত দিতে কোথ। প|ব ইস্টাম্বরি । 
রামপ্রসাদ বসে নিদানকালে ছর্গ! ২ বলে মরি ॥ 


এই পদকার সম্বন্ধে ডঃ ভট্টাচার্য বলেন, “ইহা কবিরঞ্জন, কবিওয়ালা বা 
“দ্বিজেরঃ রচনা! নহে- চতুর্থ এক অজ্ঞাত ব্যক্তির রচনা ।” আমাদের মনে 
হয়, দ্বিজ ব| কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের-__যাবতীয় গান একদ! লোকের 
মুখে মুখে ফিরিত। পরে ছাপার যুগে তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া 
মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়। পূর্ববঙ্জের দ্বিজ রামপ্রসাদের এই ধরনের কত 
' গান নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্বৃতরাং উল্লিখিত পদটির জন্ত দ্বতন্ত্র 
ভার্থাৎ চতুর্থ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব আবিষ্কারের প্রয়োজন নাই। 
খ্দাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণায় দ্বিজ রামপ্রসাদের জন্ম হয়--মনে হয় 
তিনি কাঁবিরঞ্জনের কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। এখনও এ অঞ্চলে দ্বিজ 
বামপ্রমাদ সম্বন্ধ অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে! আসাম-বঙ্গ 
রেলের ভৈরবটাঙ্গী শাখার জিনাদি স্টেশনের পাশে চিনীশপুরের 'কালীবাড়ীতে 
দ্বিঙ্গ ববামপ্রসাদ সিদ্ধিলাভ করেন । তিনি রামপ্রসাদ ঠাকুর (সাধারণত: 








প8ুঠাু নামে পাটি) বতিগিজিটগএজানিসি এবং স ক 
দরাগথরের যাত্রীদের ভ্বক্তি লাভ করিয়াছিলেন । তিনি বৈশাখী অধাবাট? 

তিথিতে সিদ্ধি লাভ করেন, এখনও এঁ তিথিতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে টব 
তাছার একটিমাত্র কন্তাসস্তান ছিল, নাম জগদীশ্বরী | এখানেও লক্ষণীয় কবে: 
কবিরঞ্জনেরও অন্যতম কন্তার নাম জগদীশ্বরী | দ্বিজ রামপ্রসাদের দৌছিডী- 
শাখ! এখনও বর্তমান আছে । সিদ্ধিলাভের পর তিনি বিবাহ কনিকা 
গার্বস্থ্ধর্ম পালন করেন এবং সিদ্ধিলাভের পীঠস্থান চিনীশপুরেই বাকিজীধন 
অতিবাহিত করেন। মনে হয় তিনি ১৭৪৫-৫০ শ্রী: অব্ের ষধ্যে 
চিনীশপুরে ছিলেন। এঁ যুগে রাজমোহন নামক বিক্রমপুরের এক শাঞ্ধ- 
কৰি দ্বিজ রামপ্রসাদের উল্লেখ করিয়া গান লিখিয়াছিলেন। লোকে তাহাকে 
দ্বিজের সমতুল্য বলিলে তিনি ঘোরতর আপতি কারয়া গান লিখিয়াছিলেদ; 
“বামপ্রসাদের তুলনা! দেয়, তার রোমের যোগ্য না হই রে ভাই ।” হ্হাঞ্তে 
মনে হইতেছে তিনি এখানে পূর্ববঙ্গের দ্িজ রামপ্রসাদের কথাই বলিয়াছেন 
কাবণ তাহার পক্ষে হালিশহরের বৈদ্য বামপ্রসাদের কথা জানা সম্ভব ছিল 
না, আবও একটা কথ।, দেবী কালিকা রামপ্রসাদের কন্তার বেশ ধরিষা 
কবিকে বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়! যে গল্পটি চলিয়া 
আসিতেছে, তাহার উল্লেখ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কবিরঞ্রন রামপ্রসাদেন্ 
কোন গানে পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদের গানে 
ইহার উল্লেখ পাওয়! যাইতেছে :-_ 


(১) মা ভক্তে ছলিতে তনয়া পেতে ৰবাধল আসি ঘরে বেড়া। 
€২) ওরে দেখ, কষ্ঠান্দপে রামপ্রসাদের বধছে বেড়া ই" 


ঈশ্বর গুপ্তের মতেও ইহা! কবিরঞ্রনের রচনা নহে, “কেন না তাহা হইলে 
তাহার অসীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অধশ্থই ইহার কোন উল্লেছ 
ধাকিত।” ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই গানটি পূর্বেই পূর্ববঙ্গের গায়ক, 
নিকট শুনিষ্মাছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীতে নানাপ্রকার জনশ্রুতি একসপ' 
ভাইয়া গিয়াছে যে, এ বিষয়ে চূড়াত্ত সিদ্ধাত্ত করা সহজ লহে। . ই 
ঝামপ্রসাদের কন্তার একই নাম €জগদীশ্বরী ), দুইজনের জীবনীতেই বেড, 
বীধার গল্প রহিয়াছে! 'ছবতয়াং কোন্‌ কাহিনী কাহার উপর বর্তাইবে তায. 
২* ময়রিজজা বোবের ধপসাদ জন জষ্টবায। 


০০১২৭, 7 | 


২১৬: 0 বাংলা মাহিত্যের ইতি... 
'নির্ঘস করা অতি 'ছুরহ। যাহা হউক পূর্ববন্ধে দ্িজ রামপ্রসাদের: বহু, গাল... 
'অস্থাপি প্রচলিত আছে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গান মুদ্রিত হইবাজ্র সময় 
পূর্ববন্ধের দ্বিজ রামপ্রসাদের অনুরূপ ভাবের কিছু কিছু পদ তাহার সঙ্গে 
গুহীত হয়-_অবশ্য পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদের পদগুলিকে পৃথক করিবার জন 
প্রায়ই ভাহার পদের শেষে দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতা৷ থাকিত। ডঃ দীনেশচন্জ 
ট্টাচার্ধের মতে, “রামপ্রসাদী গানের প্রায় চতুর্থাংশ এই দ্বিজ রচিত ।*২১ 
দ্বিজের কোন কোন গান কবিরগ্রনের গানের ভাব ও ভাষার এমন সমধমমী 
থে, হ্ুইজনের পৃথক ভণিত| ন| থাকিলে পদগুলিকে আলাদা করিয়া চিন্তিত 
কর! যায় না। দ্বিজ রামপ্রসাদের দুইচাখিটি গান প্রায় সকলেই কবিরঞ্জন 
বামপ্রসাদের রচন] বলিয়া জানে । যথা £ 
এ! বসন প্র | 
নসন পর বসন পর ম| গো পসন পর কুমি। 
5ন্দনে চচিত জব| পদে দিব আমি ॥ 
্ নঃ নু 
আপনে পাগল পতি পাগল ম। গো! আরও পাগল আছে । 
দ্বিজ র'ম্গ্রাসাদ হয়েছে পাগল চবণ পাখার আশে গো ॥ 

কিংবা 

এ সংসারে ডি কারে রাজা যার মা মহ্লেী। 

অ।নতন্দ অ।নন্দ্ময়ীর খান তালুকে বসত করি ॥ 

সহ 85 ৯ 

বলে দ্বিজ রামপ্রনাদ আছ এ মনের সাধ মা। 

আমি ভত্তি'র জোরে কিনতে পারি ব্রঙ্মমীর জমিদারি ॥ 

(দয়ালচন্দ্র ঘোষ- প্রসাদ প্রসঙ্গ ) 
অনুভূতি রস, সাধনা, ভাব, ভাষা প্রস্তুতি বিচার করিলে ছুই রামপ্রসাদের 
পদের পার্থক্য নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব- এবং অসম্ভব বলিয়া একের পদ 
অপরের নামে চলিয়! গিয়াছে--এবপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। 

এই প্রসঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মত আলোচন। 
' করিয়া দেখা যাইতে পারে । “সাধককবি রামপ্রসাদে' গুপ্ত মহাশয় ছিজ 


রামপ্রসাদ সম্পর্কে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করিস্বাছেন। তাহার মতে বৈ 


সি ডঃ দীনেশচন্র তট্টাচার্য-_কবিরঞ্রন রামপ্রমাদ লেন, পৃ. ৫৬ 


নৃতন শাখা উৎপত্তি ও বিকাশ ১১৩৯ 
স্প্র্দায়ও ব্রাহ্মণের ' মতো! “দ্বিজ'। ত্বতরাং কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেল. 
নিজেকে দ্বিজ বলিতেও পারেন। অতএব 'ঘ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতা' 
দেখিলেই কবিরঞ্জন ছাড়া পূর্ববঙ্গের কোন এ নামীয় কবির কথা না মানিলেও' 
চলে। কারণ “মহানিবাণতন্ত্রে' আছে : 

সন্প্রাপ্তে ভৈঃবীচক্রে সবের বর্ণ! দ্বিজোতমা | 
লিবুত্তে ভৈরবীচক্তে সন্ধে ধন্মা: পৃথন পৃথক ॥ 

অর্থাৎ ভৈরবীচক্রে বসিলে সব জাতিই দ্বিজশ্রে্, ভৈরবীচক্র পরিত্যাগ করিলে 
আবার সমস্ত বর্ণ পুথন্ম হইয়া যায়। রামপ্রসাদ তন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়া- 
হিলেন। হ্বতরাং তিনি যে পদে “দ্বিজ' ভণিতা। দিবেন তাহাতে আর আশ্রর্য 
কি? তাহ। ছাড়া বৈচ্সন্প্রদায় ৪ দ্বিজন্বের অধিকারী, ইহা! বৈদ্ভরাও জানেন, 
আ্পরেও তাহাতে আপত্তি করে না|! শোভাবাঁজারের রাজা নবকুষ্জের 
দত্তকপুত্র রাজকষ একদ] এই বঠাপারে মীমাংস। করিবার জন্ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
জজগম্লাথ তর্কপঞ্চাননকে আহ্বান করিয়াছিলেন । পণ্ডিতগরবর স্বীকার করেন 
সে, বৈগ্জাতি ব্রাহ্মণের মতো দ্বিজত্বের অধিকারী, শিখ'সৃত্র এবং উর্ধব 
ফোটাতেও তাভাদের ব্রাঙ্গণের মতোই অপিকার। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই 
যুক্তি নিতান্ত ছরববল পে বটে, কিন্তু পৃ্বঙ্গের চিনীশপুবের দ্বিজরামপ্রসাদকেও 
টড়াইয়! দেওয়া যায় ন।। তিনি যে শাজসাধক ছিলেন এবং শাক্তপদ 
লিখিয়াছিলেন তাহাতে কোন সনে শাই। তবে গায়কদের মুখে মুখে 
ফিরিয়! অনেক সময় দ্বিজ ও কবিরঞীনের পদের ভণিতাঁর গোলমাল হইয়া 
গয়াছে। 

আর একজন রামপ্রসা্দথ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ঈশ্বর প্তপ্তের 
প্রায় সমকালে কলিকাতায় কবির দলে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি কবি- 
ওয়াল! রামপ্রপসাদ নামে পরিচিত । রামপ্রসাদ চক্ষেবতণ ও নীলমণি চক্রবর্তী 
ছুই ভাই কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে বাস করিতেন, তাহাদের কবির 
দলও ছিল।২২ এই দল “নীলুরামপ্রসাদের দল" নামে পরিচিত হইয়াছিল । 


উজ সর সমমপরগতক্তরবরস 


২২ এই বিষয়ের মূল উৎন--সাধন সঙ্গীত, পৃ, ৪৮ ( কৈলাসচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত ); প্রাচীন 


কথিসংগ্রক (পৃ. ৩৬, ৪৩, ৪৬) ৭২) এবং প্রসাদপদাবলী (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 
সম্পাদিত ) 





১১৪০. বাংলা সাহিত্যের ইতি 

নানা কবিসঙ্গীতে ইহাদের গানও সংগৃহীত হইয়াছে । কবিওয়াল! রাম: 
প্রসাদের দুই চানিটি শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত বেছ্ভ রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে 
যিশিয়! গিয়া থাকিবে । 


রামপ্রসাদ ও আজু গেঁসাই-_প্রসঙ্গত্রমে রামপ্রসাদ ও আঙু গৌপাই 
সংক্রান্ত দ্ুই-একটি কৌতৃহলজনক সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে ! রামপ্রসাদের 
সঙ্গে আজু গোসাইয়ের বাকৃষুদ্ধসংক্রান্ত কিছু কিছু কবিতা সবপ্রথম ঈশ্বর গুপ্ত 
রামপ্রসাদ প্রসঙ্গে “সংবাদপ্রভাকরে' উদ্ধত করেন ।২৩ তিনিই সংক্ষেপ্র 
তাহার সম্বন্ধে দই একটি তথাও উদ্ধার সরেন। “রাজ ( অগ|ৎ মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র) যখন কুমারহটে আসিতেন তখন পামপ্রসাদ সেন এবং আভু 
গৌসাইকে একত্র কণিয়া উভয়ের শগীতযুদ্ধেয় কৌতুপ্চ দেখিতেন | রাঁম- 
প্রসাদ সেন কবীন্্র ছিলেন, আছু গৌঁসাই আদ-পাগলা ছিলেন, কিন্তু মুখে 
মুখে রহন্তকখিত। রচনা করিতে পারিতেন। শ্লামপ্রসাদ সেন জ্ঞানভক্তির 
বিষয়ে পদবিস্তাস করিতেন, ইনি তখন রহংন্ত ছলে কাহার উত্তর করিতেন” 
(সংবাদ প্রভাকর )1 ঈশ্বর গুপ্ত ইহার সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, 
তাহার অধিক বিশেষ কোণ তথ্য পাওয়া যায় ন!। পরে কেহ কেহ সন্ধান 
করিয়া দেখিয়াছেন, ইহাপ প্রকৃত নাম অধোধ্যানাথ ঝা অযোধ্যাশাম 
গোস্বামী । মতান্তরে অঞ্জয় গোস্বামী, অচুতত গোস্বামী খ| বাজচন্্র 
গোস্বামী২৪ । ইনি বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন তাহ[তে সন্দেহ নাই । ঈশ্বর 
গপ্ত ভাহাকে “আদৃ-পাগলা' বলিয়াছেন, তাঙ1] বোধ হয় ঠিক নহে। শুন: 
যায়, ইনি বৈষ্ণব সাধনমার্গের পথিক ছিলেন, অপরদিকে বেশ পরিহাস- 
পটুও ছিলেন। রামপ্রসাদের কোন কোন শ্যামাসঙ্গীতকে তিনি বেশ 
রঙ্গরহন্যের ঘর তীক্ষভাবে আক্রমণ করিতেন । বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেশ 
বলিয়। স্বভাবতঃই তিনি শাক্ত রামপ্রসাদকে ততটা পছন্দ করিতেন না। 
শাক্ত রামপ্রসাদ উপাসনার অঙ্গ হিসাবে “কারণ' সেবা করিতেন, পদেও 
তাহার উল্লেখ আছে ।২৫ এই জন্য গ্রামবাসীদের কেহ কেহ কবির প্রতি কিছু 


পি পপর জা 





কিক সপ ও সাল 


২৩ সংবাদ প্রভাকর, ১২৬৭১ পৌষ 
২৪ যোগেল্নাথ গুপ্ত--সাধককবি রামপ্রসাদ 
:০ এ” জরা পান করি নে আনি হ্থধা খাই জয় কালী বলে ।” 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ 5১৪১ 


বিরূপ ছিলেন ।২৬ হয়তো আজু গৌঁসাই এ দলে ছিলেন। রামপ্রসাদের 
গভীর তত্ববহ গানগুলি অবলম্বনে আজু গৌঁসাই যেন্ধূপ পরিহাসের 
ভঙ্গিতে তাহার জবাব দিতেন তাহাতে তাহাকে তীক্ষবৃদ্ধিশালী রসিক পুরুষ 
খলিয়াই মনে হয়! হয়তো! বাঁমপ্রসাদ গাহিলেন £ 
আয় মন বেড়াতে যাবি । 
কালীকমসতরুতলে রে মন চারি ফল খড়ায়ে খাবি | 
আজু গৌসাই ইহার উত্তর দিলেন £ 
কেন মন বেড।তে যাবি । 
কাব কথায় কফোখ।ও যন নে রে মন 
মাঠের মবে ম।41 যাবি ॥ 
রামপ্রসাদ গান ধরিলেন £ 
ডুব ছে রে মণক্ালী নলে। 
গদিন্তু! করের অগ।ধ জলে ॥ 
মাজু গৌসাই অমনি ফিরাইয়। দিলেন £ 
ডুঁলিস নে মন ঘন্ড় ঘড়ি। 
দম আটে যালি তাড়াতাড়ি ॥ 
একে তোমা কঞ্ষোনাড়ী ডুব ও না বাড়াবাডি 
তোমা ভন্দে পরে জরজখি মন 
রামপ্রপাদের £ 


যেতে হতে বনের বাড়ী ॥ 


এ সংস।ব ধেোক।ব টাটি। 
“€ ভাই আনন্দবাজার লটি | 
ঘাজু গৌসাইয়ের উষ্ঠর £ 
এ আংসার রমেব কৃটি। 
হেথা খাষ্ট দ|ই আর মজ! ঘুটি॥ 
€:হ যার যেমন মন তার তেমন ধন 


সপ সপ সর সং. লা রঃ সপ পপ 


২৬ একদ| কুলক্রিয়ার পর “কাবণ' সেবা করিধ। রামগ্রসাদ কুমারহট্রের বিখ্যাত তাঁকিক 
ধলরাম তক্কহৃষশের টোলের সম্মুখ দিয়া বাইতেছিলেন। “উক্ত অভিমানি পণ্ডিত তাহাকে 
দখা] উচ্চৈত্বেরে কহিয়াছিলেন, 'দেখ দেখ ম1তাল বেটা যাইতেছে 1" (সংবাদ প্রতভাকর, 
॥১২১৯* পৌষ) আছ গৌনাই কবির 'কারণ' সেবাকে বিভ্ুপ করিতেন, ললিতেন, “কর্মের 
ঘাট, তেলের কাট, মলেও যায় না।” তাহার উত্তরে আজু গৌসাই বলিয়াছিলেন* “কর্মভোর 
উ'নচোর আর মদের গোর মোলেও ঘায় না।” সংবাদ প্রভীকর॥ ১২৬৯, পৌষ) 





১১৪২ টি বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
| | মন কর রে পরিপা্টি। 
ওকে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটি ॥ 

_. আজু গৌলাই কর্তৃক বামপ্রসাদের ততৃগানের তীক্ষু জবাব ঠিক 
বৈষ্বোচিত হুয় নাই। এই দিক দিয়া আজু গৌসাইয়ের মনোধর্ম অনেকটা 
ভারতচন্দ্রের মতো! ছিল! কিন্তু তাহার একটি উত্তর বাস্তবিক প্রশংসা দাবি 
করিতে পারে । এই টৰষ্ণবকবি শাক্ত-রামপ্রসাদের কারণসেবা, ভুক্তিমুভি 
তত্ব, গৃহীজীবনে তত্বসাপূন। প্রভৃতি ভালে! চক্ষে দেখিতেন না, তাই বাম- 
প্রসাদের পদের অরস ব্যঙ্গাত্মক রূপান্তর করিয়া যথোপযুক্ত জবাব দিতেন : 
কিন্তু রামপ্রসাদের আর এক প্রকার রচনার তিনি গভীরভাবেই প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন । কবিরঞ্জন “কালীকীর্তনে' বৈষ্ণব ভাবাবেশে বলিয়াছেন থে. 
দেবী গৌরী কৈশোরে একাম কাননে গিয়। শ্বাষের মতো! গোচারণাপি 
করিতেছেন 1২৭ গৌরীর বালালীল! বর্ণনায় রামপ্রসাদ কৃষ্ণচলীলার দ্বারাই 
অনুপ্রাণিত হইয়' বৈষব পদাবলীর গোষ্ঠলী।লার অনুরূপ চিত্র অঙ্কন 
করিয়াছ্ধেন £ 

গেরিশ্গৃহিণ গৌর: গেপিবধূ বেখ। 

কাষত কাধশকান্তি প্রথম বয়েস ও 

স্বরতির পরিবাবধ সভশ্েক থেনু। 

প[তাল হইতে উঠে শুনে মর বেণু : 
কৃষ্ণের মতো! গৌরীর গোচারণের বর্ণন! আঙ্ছু গোৌসাইয়ের নিকট হাস্তক্ধর 
মনে হইম্রাছিল। তাই তিনি এই অসঙ্গত বর্ণনার জবাব ধিয়ািলেন তীব্রতর 
ভাষায় : 


ল। জান প্বম তস্ব কাঠ।লের আমসঃ 
মলয় ভয়ে ধেন্ কে চরায় সে । 
তা যদি ভইত স্বশে!দা যাইত 


গোপালে কি পাঠায় রে॥ 
এই বিদ্রপের খোঁচা অতিশয় বুদ্ধিদীপ্ত হইয়াছে । অন্ত এক প্রসঙ্গে রামগ্রসাদ। 
গান ধরিয়াছিলেন £ 


৯৭ একাত্্র কাননে মাত করিল প্রবেশ । 
চরাইতে ধেলু বেণু দান দিলা ভব | 
অধরে সংযোগ করি উধ্েবে মুখে রব ॥ 
স্পশ্বারকানাথ বস সম্পাদিত “কবিরগুদ রামপ্রসাদী এ্ন্থাবলী' 
€ ১৮৯৫ )+ পৃ, ১৩৮ ] 


7" সুভতন শাখার উৎপতি ও বিকাশ "-' -১১৪ত 


এবার কালী তোমান্ন খাব। 

(খান খাব গো দীন দয়ামযী ) 
এবার তুমি থাও কি আমি খাই মা দুটোর একটা করে যাব। 
হাতে কালা মুখে কালী সর্বা্গ কালী মাখিব | ্‌ 


ইহার প্রতাত্তরে আজু গৌসাই ধলিয়াছিলেন £ 
সাধ্য কি তোর কালী খাবি, 
ও যে বুক্তব'জের বংশ খেলে তার মুওমাল। কেড়ে নিবি । 
সর্বাঙ্গে নয্ব, উভয় গালে হুষে] কালি মেখে যাবি ॥ 


আক্কু গোৌসাইয়ের ধর্মবিশ্বাসে রামপ্রসাদের যে গান অসঙ্গত মনে হইয়াছিল, 
তিনি শানিত বাঙ্গোক্তি শিক্ষেপ করিয়। তাহার যথোপযুক্ত উত্তর দিতেন ।' 
দুঃখের বিষয় জনশ্রুতি ছাড়। এবিনয়ে আর কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া 
ষায় ন1, পাওয়া গেলে মধ্যযুগীয় খাংল? সাহিতোর এক অভিনব দৃষ্টাস্ত- 
ফিলিত। 


রামপ্রসাদের কালীকীর্তন ও কুষ্ণকীর্তন-_রামপ্রসাদের নাষে কাঁলী- 
কীর্তন, কঞ্চকীর্তন ও সীত1বিলাপ শীধক কাব্য ও কবিতার সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । তন্মধ্যে কালীকীর্তন রচনা করিয়। একদ] তিনি অতিশয় খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন__ আধুনিক কালের কোন কোন প্রসাদ-জীবনীকার এই 
আখ্যানকাব্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন । ১৮৩৩ শ্রীঃ অবে ঈশ্বর গুপ্ত 
সর্বপ্রথম এই কাবা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকার 
শ্তিণি বলেন যে, রামপ্রসাদের কফালীকীর্তন ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক 
কীর্তনীয়াগণ গান করিতেন বটে, কিন্তু তখনই এই কাব্যের পু"থি দুশ্রাপ্য 
হ্যা গিয়াছিল 1২৮ তহ্ুপরি কালীকীতন-গায়কদের অল্প বিদ্যার জন্ত কবির 
মূল রচন] অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত 
“আকর স্থান হইতে মূল পুস্তক আনয়নপূর্ক সংশোধিত করিয়! কালীকীর্ন 
মুদ্রিত করণে প্রর্ত্র” হইয়্াছিলেন।২৯ কালীকীর্তনের পু'খিতে -অংুনক 
ছুলভ্রান্তি দেখিয়! তিনি নিজে ইহার কিয়্দংশ সংশোধন করেন। ভূমিকাঁতে 
২৮ ঈশ্বর গুপ্ত ভূমিকায় বলিরাছেন, «পুস্তক অপ্রাচুধ নিমিত্ত” লোকে ইছার বিশেষ 


সংবাদ রাখিত না। 
২» উদ্ক কাঁবোর ভূমিকা! হষ্টব্য। 








নি রী নিজ ধপাহিাপ শিহলপ্রযাদেগীঙাবরী 
ইদিমাং প্রতিশোধধ্ত্ত।” হ্ৃতরাং মুভ্রিত কালীকীর্ডনে উত্বয় 'ঁ, 
'জশোধনের জন্ত বেশ কিছু লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন তাহা সহজেই 
আমের | পরে রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলীতে এই কালীকীর্ভন মুদ্রিত হইয়ান্ধে। 
শ্টীবে ঈশ্বর গুপ্ত সংগৃহীত কালীকীর্তন ও প্রসাদগ্রস্থাবলীতে মুত্িত 
কাীকীর্তনে অনেক পার্থক্য আছে। খাহাবা কালীকীর্তনের পুথি দেখিয়া 
'আলাদগ্রন্থাবলীতে ইহার ঠাই দিয়াছিলেন তাহাদের অবলম্বিত পাঠের সঙ্গে 
ঈশ্বর ওপ্তের সম্পাদিত পুথির কিছু পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কারণ 
ঈশ্বর গুপ্ত পুথি ক্রুটিপূর্ণ রচনার কিছু কিছু সংশোধন করিয়াছিলেন | 
'কালীকীর্ভন ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহের পূর্বেও নিতান্ত অপবিচিত ছিল না, কারণ 
পানী ওয়ার্ডসাহেব তাহার 77১৫ 128/84০০৪-- গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই কাব্যের 
উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "18169 766৮01) 105 119100]1898508 ৪, 
8০০৯.” এই গীতিধর্মী ক্ষুদ্র আখ্যানকাব্যেব বিষয়বস্তু একটু অভিনব 
বটে। ইহাতে বৈষ্ণব পদশাখাব অনুকরণে হিমাচল গ্ুহে উমার বাৎসল্য ও 
“কৈশোর লীলীর এবং শেষে হরপার্বতীর বিবাহ বণিত হইয়ছে । রাজ- 
'ক্ষিশোর মুখোপাধ্যায় নামক এক পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশে কবি এই কাব্য 
রচনা করেন।৩০ ভণিতায় নিজ নামেন পূর্বে তিনি 'শ্রীকবিরগ্জন' উপাধি 
করিয়াছেন । ১৭৫৯ ত্রীঃ অন্দে কৃষ্ণ)ন্ত্র বামপ্রসাদকে জমি দান 
ক্ষর্ি্বা যৈ দলিল সম্পাদন কবেন, তাহাতে এই কবিরঞ্জন উপাধি দেখা যায় 
্া। মনে হয় কালীকীর্তন এই তাগিখেব পবে রচিত 1৩১ 
, ্ষবি এই “কালীকীর্তনে” উমাব বাল্যকৈশোব লীল! কিছুটা আখ্যানের 
ডে, কিছুটা গীতিরসের সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন । প্রারভ্ত ভাগে 
ধুগিৰিরাপির বিখ্যাত উক্তি “গিরিবর আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে 
উঞচার্” সংযোজিত হইয়াছে। শিশুকন্া উমা চাদ ধরিবার বায়না লইস্কাছেন, 
নিতেই শাস্ত হইতেছেন নাঁ। তাহ গিরিরাণী দুধের কন।কে স্বামীর -কাছে 








ক “ভিনি কাঙসীকীর্তনেব তশিতায় এইভাবে রাজকিশোরের উল্লেখ করিয়াছেন 
শ্রীরাজকিশোর দাসে শ্রীকবিরগ্রন। 
রচে গাল মহা! অন্ধের ওবধ ॥ 
টি  কধিরগ্রদ উপাধি সনঘতধে হামএীসাদের বিভতাহন্দর ওসছে জ+লোচগা দয়ার, 


নাসার লিগা বাশ 
ানিকাহেষ | ধার আঁকে কোপে সংখ হাতে একখান 


দিলেন £ 
আনন্দে কৰিছে হাস ধর মা এই লও শঙগী 
মুক্ুব লইয! দিল 'কবে ॥ 
দেবী মুকুরে কোটিশশধর বিনিন্দিত নিজ মুখচন্দ্র দেখিয়া! তবে শাস্ত হইলে ৪. 
মুকুরে দেখিয়া! মুখ উপজিল মহাহথ 
বিনিন্দিত কোটি শশধবে। 


ক্রমে জগন্মাত1 ঘুমাইয়। পডিলে গিরিবাজ তাহাকে পালক্কে শোগাহিগ! 
দিলেন। শাক্তপদাবলীর বাৎসল্য রসেব যদি কোন একটি পদকে সর্বজে 
স্থান দিতে হয়, তবে আমাদের মতে রামপ্রসাদেব এই পদটির সেই গেঁরিয 
প্রাপ্য । স্নি্ধ বাৎসল্য রস, হৃকুমারী উমাব চাদ ধরিবার অন্ত বানী, 
গিরিরাজ কর্তৃক মুকুবে দেবীর কোটিচন্দ্রোপম মুখসৌনর্ঘ দেখানো, সুকুরের 
মধ্যে শিজ মুখকেই চাদ বলিয়া দেবীব শিশুহ্বলভ ব্যবহার--সর্ধোপরি 
গিরিবাণীব ব্যাকুলতা ও গিরিবাজেব শাস্ত প্রসন্ন গার্হস্থ্য জীবনচিত্র যে কোন 
প্রথম শ্রেণীর কবির পরম কাম্য । 
পরে কাব্যটিতে উমার বাল্যলীলা বৈষবপদাবলীব ঢঙে বণিত হইয়াছে 
ইহার খানিকট! কবির উত্তট কল্পনা প্রসৃত্, খানিকটা পুবাণানুষায়ী। দ্বেখী 
উমা গোপবালকদের মতো ধেন্ব লইয়া গোষ্ঠে চলিলেন গোচাকুপে ! 
“গোপবধৃবেশে' (“গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপবধৃবেশে' ) একাম্রকাণমে 
গিষ্া তিনি গোরু চরাইতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণের মতোই বেণু বাজাইক্কা 
গোক্কগুলিকে ডাকিতে লাগিলেন, তাহারাও দেবীব চারিদিকে খিক 
প্রীভাইল £ 
ম! ডাঁকিছে আযবে সৃবভি। 
নবনব তৃণ তটিনীজল নীতল দুবে ধাধত কাছে মার রে হুরাভি ॥ 
উমাব মধুব বেণু শুনিষ! শ্রবণে। 
সারি সারি নিকটে দাড়াল ধেন্ুগণে 
উধ্বনুশখ বিধুমুখী নিবধিষ! থাকে । 
| ছুবয়নে প্রেম ধাব! হাম্বা ববে ডাকে ॥ 
(ফপদাবলীর কফের গোলীলার পদ উমার উপরে প্রয়োগ হাক 
হইয়াছে; এই বিদ্য়ে আকু গসাইয়ের তীকু বালোছি নিতান্ত ভুরি; 


-২২৮০ বাংলা নাতো বি 


: ক্কাই। কালীক্ষীর্ভনে কি আবার উমার রাললীলাও ঘর্ণনা বাকিতে 
অবশ্য শুধু দেবীর যৌবনলাবণ্য বর্ণনা করিয়াই কবি রাসলীলার "ইতি 
করিয়াছেন। কারণ দেবীর রাসলীল! গোষ্ঠলীল! অপেক্ষাও হান্তকর হইত | 
কৰি বৈষ্কবপদাবলীর ঢঙে দেবীব নৃত্যও বর্ণনা করিয়াছেন £ 

রাগী বল আমি সাধ সাজাইলাম বেশ বানাইলাম 
উম) একবার নাচ গো। 
একবাব নেচে ভা তেমনি কবে আবান নাঁচিতে হবে 
নৃপুব [দিষেস্ছি পাষ হুসধুব ধ্বনি ভা গো। 
এ সমস্ত বর্ণনা বৈষ্ণব পদাবলীব ব্যর্থ অন্ুঞ্বণ মাত্র। কথি পুষ্পকাননে 
হুয়পার্বতীব মিলন ও আলাপ বর্ণন! কবিয়াছেন £ 


প্রেষসীব প্রেমবসে গদগদ তনু বশ 
খনিছে কটিব লাঘান্বব । 
শিবে হৃবতবজিণা বুলু কুলু উঠে ধ্বনি 


সঘচন গ্বহজ ক্ষিধৰ ॥ 
তাহাকে মন্দাকিনী তীবে এমণবত কেখিয়' খ্যাকুল মহাদেব নন্দীকে প্রশ্ন 
করিলেন £ 
নন্দি একি কগমাধুবী আক! মবি মক 
গঠিল সে যে কেমন বিধি । 
চঞ্চল মনোমীন হাদি সবোবব তাজি 
প্রক্শিল লাবণ্য জলধি ॥ 
তারপর কবি আভাসে হুবপার্বতীব মিলন বর্ণনা নিয়! কালীর শতনাম 
উচ্চারণের পর কালীকীর্ভন সমাপ্ত করিয়াছেন | 
গীতে এই কাব্যের কিঞ্চিৎ মূল্য থাকিলেও সাধারণভাবে ইহাতে বিশেষ 
কোঁন শিল্পলক্ষণ পাওয়! যায় না! মাঝে মাঝে এত বেশী অসঙ্গতি আছে যে, 
ইহার কাব্যরস প্রায় কোথাও জমিতে পায় নাই। অথচ দেখিতেছি, সে 


শি 


৩২ কাহারও কাহারও অতে প্রাচীন সাহিত্যে (বাজশেধবেব “কপৃরমঞ্জরী' নাটক ) 
হপা্ধ্ভীর রাসলীলা ব! হিন্দোললীল! প্রচলিত ছিল। রামপ্রসাদ এই আদর্শে ই “কালী 
সবী্নে' উ্ার রাসলীল! বর্ণনা! করিাছেন। (তষ্টব্য £ অধ্যাপক জাফবীকুমার চক্রবর্তী 
পরনীত 'শাক্ত পদাবলী ও শৃক্তি সাধনা' পৃ. ২০৮-_৪৯ ) কিন্ত প্রাচীন লাহিত্যে যাহাই থাকুফ দা 

এন, খাহকাদেণে জগবভীর রাসলীলা প্রচলিত দাই। ইহা রানপ্রনাদের ইৈকৃধ- বের 


ন্‌ হয়না 
ধন / 











মৃজণ শাঞ্ায় উৎপছি+ঞখিকাশ ১ 


ফুগের দযালোচকগণ এই র্যাব্যের অজ প্রশংস| কম্ধিয়াছেন 1৩৩ সহ 
দই একটি পদ ব্যতীত আর সমস্তই কাব্যাংশে অতি নিকৃষ্ট, রচনাদ্ যে 
কোনও প্রকাব গ্রস্থন-কৌশল নাই। গান ও তত্বকথা একসঙ্গে মিশিক্কা রা" 
্গাখিচুডিব আকাব ধাবণ কবিয়াছে। ভাষা, শব্প্রয়োগ এবং ছন্দ ঝা, 
হুর্বল যে, ইহা যে শাক্ত-সাধক বামপ্রসাদেব বচন। তাহা মনে হয় না| আধ: 
কবি পবিণত পবিপন্ক বয়সে এই কাব্য লিখিয়াছিলেন। কবি এই কানো 
বৈষণব ও শাক্তভাব মিলাইতে গিয়! যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন তাহাতে সঙ্গেই: 
নাই। অপ্চ শাক্ত পদে তিনি শ্যাম ও শ্যামাব চমৎকাব সমন্বয় করিয়াছেন । 
উৎকট অদ্ভুঙ নৃতনত্ব এবং গীতিবসেব জন্য একদা! এই কাব্য গায়ক ও শোভা 
মধ্যে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল, কিন্তু গাশেব আবেদন সবাইয়া বাধিলে হাত 
কঙ্কালসাব দুর্বল মৃতি বাছিব হুইয়! পঙে। 
ঈশ্বব গুপ্ত বামপ্রসাদেব জীবনী ও কাব্য-কবিতা সংগ্রহ করিতে গ্গিষ্া 
কৃষ্ণকীর্তন নামীয় একখানি কঞফ্চলীলাবিষয়ক পুঁথি পাইয়াছিলেন, কিবা 
কাহাবও মুখ হইতে উহা সংগ্রহ কাঁধযাছিলেন। ১২৬০ সালের পৌঁন্ব 
ংখ্যাব “সংবাদ প্রভাকবে' ঈশ্বব গুপ্ত এই কৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে বলেন, “খই 
মহাশয় যে কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্ভন বচশা! কবিয়াছেন তাহা বিদ্যাহবন্রের 
অপেক্ষা অনেক উত্তম--1” মনে ভয় গপ্কবি কষ্ণকীর্তনেব সবটাই যংগ্রথ 
কবিতে পাখিয়াছিলেন ৷ কিন্তু তখনই যে এ কাব্য লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল” 
তাহাঁও তিনি বলিয়াছেন, প্গায়কেব অভাবে ইদানীং কালীকীর্ডর, 


৩৩ ঈশ্বর ওপ্তেব মতো! তীক্ষুবুদ্ধিক 'কবিও বশিষাছেন, দকালাকীর্তন ও রুকর্বাৰ 
বিস্ভান্তন্মরের অপেক্ষা অনেক উত্তম ।, হবামাহন মুখাপাধ্যাষ €“কবিচবিত' ) এই কান্বা 
সম্বপ্ধে বলিষাছেন, “ইহ।তে কবিবঞ্জন অদ্ভূত কবিত্বশক্তিব পবিচধ দিযাছেন।'' অবশ্য গেছে 
তিনিও দ্বীকাব কবিযাছেন,““এস্থধানি এতাদৃশ প্রশংসাব যোগ্য হইলেও তাহাব রচনাপগ্রণাঙীয 
লোেষ অবন্থই স্বীকার কবিতে হইবেক।” «প্রমাদ-প্রসাঙ্গ'ব লেখক দযালচন্র ঘোধ বব 
সব চড়াই্যা খলিষাছেন, ““বামপ্রসাদের সবশশ্র্ঠ কাবা কালীকীর্ভন।' ইদানীং যোগেজাধারী 
উপ্তও বলিয়াছেন “'কালীকীর্নের নুমধুব পদাবলী এক সমধে বাঙালার ঘরে ঘরে মধু বর, 
করিত।৮ (সাধককবি রামপ্রসাদ ) ইহার! বিবষগোঁরবকে কবিত্ব বলিয়া মনে করিয়্াছেজ £1 
তাই ববিস্বধঞজিত বিচিত্র বিবষপূর্ণ কালী কনের অজন্র প্রশংসা করিষাছেন। কিন্ত খাদ 
ধর্যর দিক হইতে কালীবীরওন বিচার করিলে রামপ্রসাদেব নাহে প্রচাবিতর এই বীর, 

আরকি সানাক (কোন প্রকারেই সার্থক কাব্য বল! ধাইবে না। & 


$১৫ ফাংা লহিত্ের ইতি. 


স্থহঃকীর্ডন ও বিদ্যাসুন্দর়--এই তিনখানি গ্রন্থ কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর 
কিছুই লিপিবন্ধ ছিল ন11” ইহাতে মনে হইতেছে কৃষ্ণকীর্ভলের পুরা কূপ 
সংগৃহীত হ্ইয়াছিল। কিন্তু “সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত ইহা হইতে শুধু 
«একটি পদ উদ্ধৃত কবিযাছিলেন £ 

প্রথম বঘস সাই বসবক্িণী। 

ঝজ্মন তন্ুকচি স্তিব সৌঁদামিনা £ 

বাই বদন ছে ললিতা বলে। 

বাই আমাক মেহনমোন্ছিনী ॥& ইত]াদি 
«ই সমস্ত রচনা প্রকৃতই বাষপ্রসাদেব বচিত কিনা বলা যায় না। ভাষা ও 
কীতি পারিপাট্যেব যব্যে এমন কোণ বামপ্রসার্দী ভাব নাই. যাহাতে ইহাকে 
সহজেই রামপ্রসাদেব বলিয়া! চিনিতে পাবা যায। গুপ্ত নবি বামপ্রসাদেব 
সপিতাযুক্ কৃষ্ণের নৌকালীলাব একটি গান 9 উদ্ধ/ব বখেন £ 

ও নৌকা “13 & হব! নতন কাগাবা 
বঙ্গে ত্রজবখুব সপ্ক্দ। 
আতগ লাঘব তে হক্নী ভবা ত৭ণী 
পূ চাল্ন কণ নলেখ 24 

“সীতার বিলাপোক্তি' শীধক কবিতায় "প্রস।দ কহিছ্ে শুন মা জান বী" এইরূপ 
ভপিতা মাছে বলিয়। ইহাকে ঈশ্বব ওপ্ত বামপ্রসাদেব বচনার অন্তর্ভূক্ত 
কবিয়/ছিলেন । পবব৩ী কাঁলেৰ গবেষক্গনও এই ধবনেব কবিতায় বাম- 
প্রসাদের ভখিতায় (অথবা শুু প্রসাণ ভণি৩1) দেখিয়া! ইহাদিগকে শংজ্- 
কবি রামপ্রসাদ সেনের বচনা মনে করিয়াছেন । কিন্তু সীতাব বিলাপোকি" 
এই রামপ্রসাদেব বচন! নহে। খুব সম্ভব কবিওয়াল। রামপ্রসাঁদই ইহাব 
খ্রচয়িত। | এইপ্ঈপ একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কবা যাইতেছে £ 


অভ'গিনি ডাকে উঠ ন! ভুবিতো, রি 
শুনিষা ন। শুনে! এ কে'শ উচিতো, 
কমলনধনে চাহ না চকিতে। 
বিদরে পবাশে! করণ! স্কিতে! 

গ্রবোধ দেহ ন! উঠিব! হে। 


ই! স্পউতঃই কোন কবিওয়াল।র রচনা । ইহার শন্ববিস্তান, ছন্দ এবং 
খিশেষ ধস্মনের শব্দ ব্যবহার (তুগ্সিতে!, উচিতো। চকিতো, পরাণ স্থকিতে।) 


'হুতন পাশার উৎপতি ও নিক্বাশ ১১৪৯ 


: পুঙ্বাপুষি' কবিগ্ানের বৈশিষ্ট্য । হৃতরাঁং আমাদের সিদ্ধান্ত, এই ধরনের 
অধিকাংশ পদ বা গান রামপ্রসাদ সেনের রচিত নহে । “শিবসঙ্গীতে 
বৃুষভ চলিচে খিমিকি থিমিকি, 
বাজযে ডমরু ডিমিকি ডিাঁমকি, 
ধবত তাল দ্রিমিকি জ্রিমি্ি 
কুবি গুণে হব নাচিষ1 | 


ইহাও কোন কবিওয়ালার রচনা বলিম্প মনে হইতেছে! আর ইহা! যদি 
বামপ্রসাঁদ সেনের রচনা বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও কবিকে ইহার 
জনা ধন্া-ধ্বনির দ্বারা অভিনন্দিত করিবাব প্রয়োজন নাই--কারণ কাব্য- 
বিচারে এ সমস্ত অকিঞ্চিতৎকর রচনা উল্লেখযে।গ্য নহে । রামপ্রসাদের প্রধান 
পরিচয়-__তাহার শাক্তপদাখলী । অতংপব আমরা তাহাব পদাব্লীর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া এই কবিপ্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব । 


বামপ্রসাদের শাক্তপদাবলী-_বামপ্রসাদ “বিদ্বাত্রন্দরে” বলিয়াছেন, 
*্গ্রন্থ যাবে গডাগডি গানে হণ ব্যস্ত” | বাস্তবিক, তাহার শাভপণে গ্রন্থলক্ক 
পাগ্ডিত্যের যাখতীয় সংস্ক'ব দৃঝ হইয়া যায়। আমরা যেন আদরদিম পৃথিবীর 
ভয়াতুর নৈশান্ধকারে ফিবিয়া যাই, ষে অন্ধকাবে স্নেহব্যাকুল জননী কোল 
পাতিয়। আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন । বামঞ্সাদ দেবী কালিকার 
রূপক প্রতীকের আভালে বিশ্বজননীকে লুকাইয়া রাখিয়াছেনস-আমর! 
মাতার বরা্য় লাঁভ করিয়া অভী]ং হই, অনাবৃত শিশুর বেশে তাহার 
কোলে কাপাইয়! পডি। সাঁধক-কবি কবিরগ্তনণ আমাদের জন এই আশ্বাস 
ও সান্ত্বনা তাহার গানে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। বাহিরের প্রতিকূল 
শক্তি যত দুর্মদ হউক না কেন, জননী কালিকার ন্েহধস্ত জাশ্রযম পাইলে 
আমষর। যমরাঁজকে অবহেলা করিতে পারি। রামপ্রসাদ আদিম অন্ধকারের 
মধ্যে আশার বতিকা জালাইয়াছেন। মায়ের কৃপা পাইলে ব্রদ্ষপদও তুচ্ছ 
হইয়া যায়| বামপ্রসাদ সেই আলোকতীর্ঘের মশালবাহী। তাই তিনি শুধু 
কবি বা গায়কমাত্র নহেন। মানুষের ত্রিতাপদ্থ জীবনে তিনি গ্লেহের 
প্রলেপ দিয়াছেন । 

ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন, “এমত জনরব যে কবিরঞ্জন একলক্ষ কবিতা 
রচনা করিয়াছিলেন ।” স্বয়ং রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, প্লাখ উকিল করেছি 


বাজার 
গাড়াযসাধয কি ইহার বাড়া মা শো (৮ ইহাতে কেছ কেহ যণে করেন, "রি 
লক্ষ গাঝ টনা করিয়াছিলেন | ইছা অবশ্য অনুমান মাত্র। তিনি বছ পক্গ 
[শিখিদ্বাছিলেন ) পূর্ববঙ্গের দ্বিজ বামপ্রসাদ এবং কলিকাতাব কবিওয়াল্লা 
গষিপ্রসাদেব অনেক গান তাহাব গানেব সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে তাহাও ঠিক। 
আর তাহ! ছাড! তিনি “বাল্যকাল হইতে স্বভাব দিবস পর্ধস্ত পদবিস্তা্ে 
বিশ্পত হয়েন নাই ।” ( ঈশ্বব গুপ্ত ) সে যাহা হউক, তাহাব *দসমৃঙ তাহাব 
ন্লিবিতকালে লোকেব মুখে মুখে ফিবিত, তিনি বোধ হয বিদ্যা হৃন্দরেব 
ধত্তো কোন পু'থিতে পদ সংগ্রহ কবিয়া যান নাই। ফলে যাহাব কাছে 
সাহার পদ ছিল, তিনি তাহা গোপনে বক্ষা কব! পবিত্র কর্তব্য বলিয়! মনে 
কথ্ধিতেন ৷ ঈশ্বব গুপ্ত বন চেষ্ট। কবিয়াও সেই সমস্ত ভক্তদেব কজ্জা হইছে, 
কাষ্প্রসাদেব পদ বাহিব কবিজে পাবেন শাই | তবে তিনি “সংখাধ প্রভাকরে' 
প্রকাশিত পদগুলিব অধিকাংশই গায়কদেব কঠ এবং কথক ও পাচালী- 
কারদের খাত হইতে লিখিয়! লইয়াছিলেন । ইহাব সংখ্যা মোট ৯১। নিষ্চষ 
রাষপ্রসাদ ইহাব অনেক বেণী পদ লিখিয়াছিলেন, যাভাব যৎসামান্ 
লোকমুখে, পথডিখ।বী ও কালীকীর্ভন-গাষকদেব নিকট বক্ষিত ছিল।৩৪ এখন 
থে সমস্ত প্রসাদপদাবলী মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে প্রা তিনশত পদ পাওয়া 
ধাস্ক।'তাহাব মবগুলিই বামপ্রসাদ সেনেখ বচন নহে। দ্বিজ বামপ্রসাদঃ কবি- 
ওয়াল] বামপ্রসাদ এবং আবও কয়েকজন শাক্তপদকাব 'বামপ্রসাদ' ভণিতা। 
সহ পদ রচনা কবিয়া প্রসাদ-পদাবলীব সংখ্যা আবও বাডাইযা! 1দয়াছেন 1৩৫ 

ঝাষগ্রসাদেব সাধনসঙ্গীতেব পটভূমিকায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধের 
বাঁগুলাদেশেব অর্থ নৈতিক ৭ সামাজিক পবিবেশের প্রভাব বহিয়াছে তাহা 





৬৪ জ্রামপ্রসাদ জীবন ভবিষা বহু সহ্ম্ব গাণ রচন। করিযাছিলেন, যাহার শতাংশও রক্ষা 
পায় নাই ।”--ডঃ দীদেশচন্ত্র ভষ্টাচায (সাধক কবি বামপ্রসাদ ) 

৩৪ কেক কেহ €'প্রসাদ-পদাবলী”র সম্পাদক কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ ) মনে করেছ, 
পামপ্রগাধ ভপিতাবৃক্ত যে সব পদ্দে আগীল, 1৬ক্রী, ডিসমিস, প্রভৃতি ইংরাজী শব জাজে 
সেনি পরবর্তী কালের কবিওষালা বামপ্রসাদ চক্রবর্তীর রচনা । কারণ কবিষ্ধপ্তনের পক্ষে 
ইতগাজী পন্ষ ব্যবহার সম্ভব ছিল না। এ যুক্তি মানিষা লইতে বাঁধা নাই। কিন্তু রামপ্রসা 
গুরং ভামিদারী সেরেম্তায কাজ করিতেন, তখন ইস্ট ইণ্ডিয! কোম্পানীর রাজন্ব ব্যবসা চা 
হইক়েছিল, গেওবানী ব্যাপারে ইংরাজের হ্ত্তক্ষেপ গুরু হইয়া গিযাছিল। কাজেই সঙগামরিক 
কিয় গখে: এইরাপ শব্দের ব্যবহার দিতাস্ত অসূভব ব্যাপার লছে। 


দুতন গাগা উতপা্তি ও বিকাশে ১১৫৯ 


অনি করা যায় মা। তখন লবেখাত্র ইস্ট ইত্ডিয়া ফোম্পানীব শানন 
স্বাশিষ্ত হইয়ান্ছে, বর্গীর হা্গামা, মুসলমান শাসনের বিশৃঙ্খলা, ছুণভক্ষ; 
লুঠতয়াজ্ প্রভৃতি নান! প্রকাব অত্যাচাবে বাঁডালীব মনে শাস্তি ছিল না, 
সমাজেও শৃঙ্খলা ছিল ন|। কাজেই বামপ্রসাদেব পদে সেই দারিদ্র্য, 
অনাচার-অবিচাঁব-অত্যাচাবেব প্রতীক ব্যবহৃত তইয়াছে--কবিব ব্যক্তিগণ 
জীবনও তাঁভাব ভজনগীতিকে কম প্রভাবিত কবে নাই। বস্তুতঃ তাহাব 
পদেব কাব্যসৌন্বর্য ও শক্তিতত্ব ছাডিয়া দিলেও ইহ| অবলম্বনে তৎকালীন 
বাঙলাদেশেব দৈনন্দিন জীবনেব বাস্তবধর্মী চিত্র পাওয়া যায়। 

বিষয় ধবিয়! প্রসাদ-পদাবলীকে অনেক সণ্গ্রাহক নানা নামে ও শ্রেণীতে 
বিতক্ত কবিয়াছ্টেন।৩৬ আভ্যন্তরীণ বিষযেব ভাব অন্সাবে উপচ্ছেদে ভাগ 
কবিলে অসংখ্য অণী-উপশ্রেণীব সাবি দিয। সাজানো যাযস়। শুতরাং 
অনাবশ্যক জটিলতাব মধ্যে ন! গিষা্প্রসাদ-পদাবলীকে এই ভাবে বিভক্ত 
কবা যায £--উমা-বিষষক ( অ।গমনী ও বিজয়া ), সাধন-বিষয়ক ( তস্ত্রোভ- 
সাধনা), দেবীব স্ববূপ-বিষ্য়ক, ততদর্শন ও শীতি-বিষয়ক এবং কবির 
ব্যক্তিগত অন্ুভূতি-বিষয়ক 1 

বাঁমপ্রসাদেব আগমনী ও ক্জিয়া গানেব সংখা! নগণ্য, কাব্যোৎকর্ধও 
এমন কিছু প্রশংসনীয় নহে। বৎসবান্সে উমাব হিমাচল ভখনে আগমনে 
চাবিদিকে যখন আনন্দেব স্রোত বহিতেছে তখন কন্তাব দাবিজ্র্যেব কথা স্মরণ 
কবিয়! গিবিবাণী বলেন £ 


বশে জনক তোমাব গিবি পতি জনম তথাকী 
তোম। হেন হুকুমাবী দিল!ম দিগম্বরে ৷ পু 
আনন্দের হাটে মেনকাব এই মনোবেদনা কণ্ব বেশ আত্তরিকভাবেই 
ফুটাইয়াছেন। তবে পববর্তী কবিসাধক ও গায়কগণ, বিশেষতঃ কবিওয়ালাগণ ' 
এই পর্যায়ে পদে অধিকতর নিপুণত! দেখাইয়াছেন। 
রামপ্রসাদ স্বয়ং তন্ত্রসাধক ছিলেন । এই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাত 
৩৬ কৈলাসচন্ত্র সিংক 'সাধক-সজীনত, প্রনাদ-পঙগাধলীকে এইভাখে বিভক্ত করিয়াছেন £ 
(১) পার্থনা, জ্বতি ও অভিধান ইত্যাদি, (১) মৃতুর প্রান্ধালে সঙ্গীত, €৩) বটটরু বনি, €$) 
বট্ক্রতেদ, (৫) শব সাধনা, (-) সসবধিষধক, (৭) আগমনী, €) হিক্ষষা। ইছার উপরে 
ধোগেম্রনাধ গুপ্ত ('সাধকঘবি রামপ্রমাদ, ) আরও কয়েকটি উপবিভাগৈত কড়ন! ফরিয়াছেন! 
যখা--নংসার বিভৃক1, আক্মনির্ভরত।, বৈয়াগয ইত্যাদি) * 


২১১৯ গাংলা পাঁধিত্যের ইতর 
্ 
ক্ষতিস্বাছিলেন, এইরূপ নানা গল্পফাহিনী প্রচলিত আছে। তাহার গ্রাঙে 
এখনও তাহার সাধন-ধামের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য কর] যায়। তাহার দীক্ষা- 
গুরুর নাম নিশ্চিতরূপে জানা যায় না বটে,৩৭ তবে কবি তন্ত্রসাধনায় 
বীন্মাচারী সাধক ছিলেন। “পঞ্চমকার' ও পঞ্চমুণ্ডি আসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির 
কথা তাঁহার পদে পাওয়া যায়। তন্ত্রেজ সাধন] মূলতঃ সাধকের দেহকেন্দ্রিক 
সাধনা । কবি বনু পদে সেই সমস্ত তত্বকথ! এবং সেই তত্ব বিষয়ক উপলব্ধির 
কথা বলিয়াছেন । নিম্নে তাহাব তণ্্রসাধনাব উপলঞ্ধি সংক্রাস্ত কয়েক ছত্র 
উদ্ধৃত হইতেছে £ 
(১) অ'মাব নব বাণন! জননি। 
ভাবি ব্রহ্মবন্্রে সহস্্রণে হ, লঃ ক্ষ, ত্র বাপিণী ॥ 
মূলে পৃরথ্থা ব, এ, অন্যে চাঁখ পথে মাযা ডাকিনা । 
সাধভিলপাযাক1্ব শিম দেবে বুগুলিন। 
(২) বর্ণঝপা তুমি কট ব সং ক, ল, ড. য' ক, ঠ৬৮ 
যে(ল স্ব কায শিঞবে। 
হু, ক্ষ আশুক নিত।গ্ কহি-ন! ক 
চি এই শবীব ভিতণে ॥ 
(৩) হাথকমল মঞ্চে গোলে কবাজবদলা শ)ামা। 
মনপবনে দ্শ।ইচে দ্িবণবওনী ও ম1 
ইড়া পিঙ্গল! নাম সুযুয়! মনো বম| 
ভাব মাধ্য গাথা শ্তাম। ব্রশ্ধন।তলী ও মা ॥ 
(৪) তখগমন মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটিন কণো ন। বে। 
ও মন ক্রিবেণীব ঘাটেতে বৈসে পাতল হবে অন্তঃপুবে ॥ 





“৩ কবি কোন কোন পদে শ্রীনাথ দন্বেব উল্লেখ কবি-াছেন বলিষ] (“শুনেছি প্রীনাথেব 
ঝাখ! বট চতুরবর্গদাতা”, «আহে শ্রীন!থ দত্ত পটলসত্ব মধ মধ্যে এটি চাবা”) ভাহাকেই কনির 
অু্দীক্ষার গুক বল। হয । কেক বলেন, তাহাব অপব নাম 'কপানাথ' (কাবাগচন্ত বাক্ষিত-_ 
গভিন্টোরিয়া যুগেব বাংল! সাহিত)' )। কিন্তু এ বিষষে নিশ্চষ ক্রিষ। কিছু বলা যায় লা। 

৩৮ তস্ত্রে বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন পল্ঘ পবিকলিত হুইযাছে* সেই পয্মের দলে বিভিন্ন মাতৃক! 
শক্তি বিরাজ কবেন। তাহাদিগকে অক্ষবপ্রতীকে চিন্কিত করা হইযাছে। যথা-হুযুননা 
ঝাড়ীর মুখে গ্রশ্ফুট পঞ্মের লাম *আধার' পল্স। ইহাব চারি দলে চারিটি মাতৃকাধর্ণ_-ব, শন 
খ.,স। নাতিমূলে 'মণিপুব' পক্ম। ইহার দশদলে দশটি মাতৃকাবর্ণ-_-ড, ঢ+ প' ত, খ, দ 
ধন, প,ক। এই পদ্মদলে ইষ্টদেবীকে বদাইফ! ধ্যান আবাধনা করিতে হব। এখানে 
'রািগরসাদ সেই সমস্ত অক্ষর-প্রতীকের ইঙ্গিত করিয়াছেন। 


নৃতণ শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১৪৩ 


তিনি যে তান্ত্রিক গ্রস্থাদি অবলম্বনে ও গুরুনির্দেশে তন্ত্রসাধন1 করিতেন, 
তাহার নানা ইঙ্গিত এই সমস্ত সাধনভজন-সংক্রান্ত পদে আছে। এই পথের 
পথিকদের নিকট ইহার তাৎপর্য বিশেষ মূল্যবান হইলেও সাহিত্যের ইতিহাসে 
ও কাব্যরস বিচারে ইহাদের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কেবল 
যেখানে সাধ্যসাধন তত্বকথ! কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিকে স্পর্শ করিয়াছে 
সেখানেই কিঞ্চিৎ শিল্পরসের উদ্ভব হইয়াছে । কবি যখন বলেন £ 
কে জানে গো কালী কেমন। 
যড়দর্শনে ন! পায় দরশন । 
কালা পক্মবনে হংস সনে হুংসীরূাপে করে রমণ | 
তারে মূলাধারে সহত্রারে সদা! যোগী করে মনন ॥ 


তখন তাহা! তত্বকথ! হইয়াও বিচিত্র বসরূপ সৃষ্টিতে সার্থক হুইয়া ওঠে । 
রামপ্রসাদ কোন কোন পদে দেবীর স্বরূপ অবধারণ করিতে গিয়াছেন। 
সস্তান যেমন মাকে খুঁজিয়া বেড়ায় তিনিও তেমনি তাহাকে নানাভাবে 
সন্ধান করিয়াছেন। কবি কখনও কালিকার রণরঙ্গিণী মুততি দেখিয়! 
সন্ত্রস্ত হইয়া প্রশ্ন করেন, “লয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব 
আবেশে ।” অঙ্থরধুদ্ধে কালিকার কালে! অঙ্গে রাঙা রক্ত লাগিয়াছে, 
কবি দেখিতেছেন--”কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে"_-এ বর্ণনা সংযত, 
গম্ভীর এবং বিষয়বস্তর সম্পূর্ণ উপযুক্ত । শেষ পর্যন্ত কবি বলিয়াছেন, 
পত্রদ্ষময়ীরে করুণাময়ীরে বল জননী 1” কবি বিশ্বমাতাকে নিজের মা 
বলিয়া! চিণিতে পারিয়া! আশ্বস্ত হইলেন। কখনও-বা কবি দেখিতেছেন-_ 
“মহাকাল কানু, শ্টাম৷ শ্যামতন্ন একই সকল বুঝিতে নারি ।” কবির উদার 
চিত্তের কাছে শাক্ত বৈষ্বের ভেদ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়! যায়। কৰি 
বেদ-পুরাণে কত সন্ধান করিলেন, কিন্তু শেষপর্যস্ত দেখিলেন, “সকল আমার 
এলোকেশী।” তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই শিব, তিনিই রাম। তাই কবি বন্ধ 
বিচিত্রের মধ্যে পরম এককে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলেন- “আমার ব্রহ্গমন্রী 
সবঘটে, পদে গয়! গঙ্গা কাণী।”৩৯ এই দ্দিক দিয়া তিনি জননীকে ষে 


৩৯» কবি একাধিক পদে বাহ্যিক মুততি পূজ1, উপাসনা, বলি উপচারের প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করেন নাই। একটি পদে তিনি বলিয়াছেন £ 
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মুষ্তি জেনেও কি তাই জান না? 
মাটির মৃতি গড়িয়ে মন করতে চাও ভার উপাসন! ॥ 
৭৩--(৩য় খণ্ড) 


১১৫৪ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আগ্ভাশক্তিরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা! ব্রহ্মতত্বেরই অনুরূপ । কবি 
দেখেন, সমস্ত ভূবন জুড়িয়া ক্ষেপা মায়ের খেল! চলিয়াছে---"এ সব ক্ষেপা 
মায়ের খেল11” এই ক্ষেপার খেলায় রামপ্রসাদও যোগ দিয়! প্রবহমান 


বিশ্বার্ণবে ভেল! ভাসাইয়! নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন £ 
প্রসাদ বলে, থাকে! বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেল!। 
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবেঃ ভশটিয়ে যাবে ভাটার বেলা ॥ 


কবি তীর্ঘদর্শন কামনা করেন না (“আর কাজ কি আমার কাশী” ), কারণ 
“মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়াগঙ্গাবারাণসী |” কাশীধামে মোহমুক্তি 
হয়। কিন্ত কবি তো মোক্ষ-মুক্তির অভিলাধী নহেন-_মাতা-পুত্রের বাৎসল্য 
লীলার স্সিপ্ধমধূর ভাঁবই তাহার কাম্য । তাহার সেই বিখ্যাত উক্তি 
“চিনি হওয়া ভাল নয় মা, চিনি খেতে ভালবামি |” ব্রহ্গময়ীর সাযুজ্য লাভ 
নহে, তাহার সঙ্গে লীলারসই তাহার একান্ত কামনা । 

কৰি যেখন শাক্ততন্ত্রের সাধ্যসাধনতত্বের বাতায়ন হইতে আগ্ভাশক্জির 
লীলামাহাত্্য দর্শন করিয়াছেন, তেমনি আবার জীবন, নীতি ও ধ্সাধনার 
কেন্দ্র হইতেও অনেক পদ রচণা করিয়াছিলেন। তবে এগুলি ইংরেজ 
'মেটাফিজিকাল' কবিদের মতে] পিছক তত্ৃদর্শন নহে, কবিমানসের উন্নয়নই 
এই নীতিমার্গীয় গানগুলগ প্রধান উদ্দেশ্ট । কৰি বুঝিয়াছেন, চিত্তরতির 
স্বাভাবিক প্রবণত! বিদূরণ তন্ত্রসাধনার প্রথম সোপান । অথচ মান্ষের মন 
নিত্যই বিষয়াসক্ত । এই বিষয়বাসনা হইতে বিষয়ীর মুক্তি যেন কিছুতেই 
করায়ত্ত হয় না। তাই কৰি অবাধ্য অবশ মনকে তত্বের কশাঘাতে শাসন 
করিতে চাহিয়াছেন | বিষয়রসে আকণ্ঠমগ্র পাথিব মনকে সম্বোধন করিয়া 
কবি বলিয়াছেন, “ও তোর ঘরে চিত্তামপি নিধি দেখিস না রে বসে বসে ।” 


'কখনও কবি বলেন £ 
মন ভুলে! না কথার ছলে। 
লোকে বলে বলুক মাতাল ব'লে ৷ 


রুখনও নিজের মনকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়া তাহাকে সজাগ করিয়া দেন £ 


আর একটি পদে বলিয়াছেন £ 
ধাতু পাষ1ণ মাটির মুতি কাজ কি রে তোর সেগঠনে। 
তুমি মনোময় প্রতিম! করি, বসাও হৃদ্দিপক্মাসনে ॥ 


নূতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১৫৫ 


মন কেন রে তাবিস এত-- 
যেমন মাতৃহীন বালকের মত। 
ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত। 
ওরে কালের কাল মনাঁকংল সে কাল মায়ের পদানত। 


কখনও বিষয়াসক্ত মনকে কবি ভ€সন1 করিয়া বলেন £ 
রইলি না মন আমার বশে। 
ত্যজে কমলদলের অমল মধু মত্ত হলি বিষয়রসে ॥ 
অবশ্ট মনের অধোগতির জন্য মনকে দায়ী ন! করিয়া কবি শ্বামা মায়ের 
প্রতিই অন্নযোগ করেন £ 
মন-গরীবের কি দোষ আহে। 
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্ত!ম! যেমনি নাচাও তেমনি নাচে ॥ 
এমনি করিয়! অশাস্ত ছবশ মনকে শ্বামা মায়ের চরণে সঁপিয়! দিয়া কবি 
নিশ্চিন্ত হইয়াছেন । 
একটু অবহিত হইয়া আলোচনা করিলে দেখ! যাইবে, কৰি যে একটি 
বিশেষ সামাজিক উৎক্রাস্তির মুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! তিনি 
গোপন করেন নাই। জমিজমা তীহার নিতান্ত মন্দ ছিল না, আথিক অনটন 
হইবারও কথা নহে। কিন্তু বিষয়বুদ্ধিতে অপটু এবং বাস্তবজীবনে উদাসীন 
কবির অর্থকঙ্ভুতা কোনদিন ঘুচে নাই। তাই তাহার সাধকজীবনে বাস্তব- 
জীবনের মান] চিত্র প্রতীকরূপে ব)বহৃত হইয়াছে । তিনি জমিদারী সেরেনার 
খাতায় দেবী কালিকার কাছ্ধে 'তবিলবারী” চাহিয়া পদ লিখিয়াছিলেন। 
তাঁহার আধ্যাত্মিক অর্থ কবির উদ্দিষ্ট হইলেও তাহার বাস্তবজীবনের চিত্রও 
ইহাতে স্প্টতর হইয়াছে | তিনি যখন বলেন £ 


আমার কপাল গে! তারা 


ভাল নয় মাঃ ভাল নয় মা ভাল নয় মা কোনকালে। 
কিংব! 


আমি তাই অভিমান করি । 
আমায় করেছ গো মা সংসারি ॥ 
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি। 
কখনও-ব! তিনি সান্ত্বনা পাইয়! বলিয়াছেন, “তুমি এ ভাল করেছ মা আমাক 
বিষয় দিলে না।” কখনও সংসারের দুঃখে ব্যধিত কবি বলেন, এই সংপান্নে 


১১৫৬ বাংল! সাহিতোর ইতিবৃত 


সং সাজিতে সার হলো গো হুঃখের ভর1।” কোন কোন সময় তিনি 
প্রত্যক্ষভাবেই বাস্তব দুঃখহ্র্শীর কথা তোলেন £ 
ছুঃখের কথা কই গে! তরা, মনের কথা কই । 
কে বলে তোমাবে তার। দন দয়ামরী ॥ 
র্‌ মঃ মং ৬ 
কারও আঙ্গে শাল দো-শাল। ভাতে চিনি দই। 
আনার কাবও ভাগো শাকে বালি ধানে ভর! খই ॥ 
তাই কৰি আর্তন।দ করিয়। বলিয়াছেন £ 
কেন আসার আশ! ভবে আসা আসা মাত্র হলো। 
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভূলে রইল ॥ 
ম! নিত খ[ওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো। 
ওম! মিঠার লাভে তিত খে মার! দিনটা গেল ॥ 
কবির দীর্ঘ জীবনটা শিঠার লোভ করিয়াছিল, শেষ পধন্ত হুঃখের তিক্ততায় 
সারা জীবন কাটিয়া গেল। কিন্তু “এবার বাঞ্জি ভোর হলো ।” এখন 
জীবনপ্রান্তে পৌছাইয়া কবি কি করিবেন? “এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের 
ছেলে ঘরে নিয়ে চল।” বামপ্রসাদ কোলের সন্তান হইয়া বিশ্বজননীর 
ন্নেহাঞ্চলে ঠাই চাহিয়াছেন, অতাধ-অভিযোগ দূর হইয়াছে, মৃত্ত্যুতীতি ৪ 
বিদায় লইয়াছে-“যারে শমন যারে ফিবি |” 
সারা দেশে রামপ্রসাদের জনপ্রিয়তার একট! কারণ, বাস্তব ছঃখকে 
তিনি বৈষ্ণবপদাবলীর মতো সূল্ম রসে পরিণত করেন নাই? তাহাকে 
স্বীকার করিয়া! তাহা হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়াছেন। ছুংখবেদন! হইতে 
পলায়ন নহে, তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াও নহে-_ঘছ্যাশক্তির কূপায় কৰি 
সমস্ত হ্বখ-ছুঃখ ত্যাগ করিয়া মুক্তির পথ খুঁজিয়ান্ধেন। তখন কবি বলেন £ 
আমি কি ছুঃখেরে ডরাই। 
ভবে দাও দুঃখ মা আর কত চাই ॥ 
আগে পাছে ছুথ চলে মা দি কোন খানেতে যাই। 
তখন ছুখের বোঝা! মাথায় নিয়ে ছুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই' ॥ 


রর নী স মাঃ 
প্রসাদ বলে ব্রন্ধময়ী বোঝ! নাবাও ক্ষণেক জিরাই। 
দেখ মুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি ছুখের বড়াই ॥ 


কৰি দুঃখের আঘাতে আরও নিবিড় করিয়া! জননীকে চিনিম়্া লইয়াছেন_ 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১৪৭ 


এই জন্তই দুঃখ লইয়া তাহার বড়াই, শ্ঠামার দেওয়! দুঃখ তাহাকে অগ্নিশুদ্ 
স্বর্ণের মতো বিশুদ্ধি দান করিয়াছে । কবি দেখিয়াছেন, ছুঃখ হইতে একমাত্র 
পরিত্রাণের পথ-শ্যামার চরণে আশ্রয় গ্রহণ, এক যুগের বাঙালী এ কথায় 
বড সান্ত্বনা পাইয়াছিল। তদানীত্তন কুশাসন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নিত্য 
দারিদ্র-_ইহা হইতে মুক্তির পথ কোথায়? সেই পথই বামপ্রসাদ দেখাইয়! 
দিয়াছেন। কাজেই তাহার গানের মধ্যে দুঃখবেদনার কথ! থাকিলেও সেই 
হঃখবেদনা প্রসাদী সঙ্গীতের ফলশ্রুতি নহে-_বাস্তব ছুংখ হইতে সাধনার 
চিদানন্দমময়লোকে উত্তরণই কবির অভিপ্রেত-_সাধারণ গৃহী মানুষ ইহা 
হইতে আশার আলোক লাভ করিয়াছে, মুমুক্ষ ইহা হইতে মুক্তিমোক্ষের 
এমণা লাভ করিয়াছে, লীলারসিক এই সমস্ত গানে মাতাপুত্রের বাৎসল্য- 
রসের সম্পর্ক দেখিয়। তৃপ্ত হইয়াছে এইজন্তই বাঙালী জাতির বিশেষ 
এতিহাসিক ক্ষণের সঙ্গে রামপ্রপাদের পদাধলী জড়াইয়! শিয়াছে । 
রামপ্রসাদের পদের অনেক স্থলে অলক্কত বাণ্গীতি থাকিলেও৪০ কথি 

সাদা হরে সহজ ভষায় অধিকাংশ গান রচন। ধরিয়ছিলেন। সাধারণ 
মানুষের অভিজ্ঞতাই তাভার অবলম্বন, দৈনন্দিন জীবিকার প্রতীকই তাহার 
তন্বকথার বাহন হইয়াছে । যখম তিনি প্রশ্ন করেন হ 

স্লদেখি ভাই কিভয় ম'লে! 

এহ বাদ[নুবাদ করে দকলে। 
তখন স্বয়ং কবিই তাভাঁর জবাধ দেন £ 


প্রপাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই ভবি রে নিদানকলে। 
যেনন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশা জলে ॥ 


0 ০ সার সস. ল 


৪৭ কয়েকটি অলম্ত বাক্রীতির দৃষ্ঠান্ : 
(১) তন্র দ্ালতাঞ্রন শরদ সুধা করণগুল বদর্না রে। 
কুস্তুল বিগলিত শোণিত শে!ভিত 
তড়িত জড়িত ননঘন ঝলকে রে ॥ 
€২) ওকে ইন্টীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত বেশ 
বগনবিহীন। কেরে সমরে। 
মদনমথন উরসি রূপসী হাসি হাসি বাম! বিহরে ॥ 
গ্রলয়ক।লীন জলদ গর্জে তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্লে 
জগমনোহর! শমন সোদর!1 গর্বখর্ব করে ॥ 


১১৫৮ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সহজ উপমা-রূপকে তিনি যেভাবে তত্বকথার নির্দেশ দান করিয়াছেন তাহাতে 
তাহার কবিত্বের বিশেষ প্রশংস| করিতে হয় । অবশ্য বৈষ্ণব পদকারের মতো! 
ভাষা ও ছন্দের ঝঙ্কার এনং কল্পনার সৃন্জত! তাহার রচনায় ততট পাওয়া 
যায় না, রূপক-প্রতীকের সাহাযো কবি তত্বকথার ইঞ্রিত দিলেও তাহা বছু- 
স্থলেই শিল্পরূপ লাভ করিতে পারে নাই। অবশ্য ইহা শুধু তাহার একার 
ক্রুটি নহে, সমস্ত শাক্তপদাবলীরই ইহা একটা সাধারণ লক্ষণ । কবিগণ 
মূলতঃ সাধক ছিলেন বলিয়৷ স্ত্ববের দিকেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন 
--ফলে কাব্যকলার কিঞ্িং খবত] ঘটিয়াছে। বামপ্রসাদ সম্বন্ধেও সে কথা 
কিয়ংপরিমাণে সত্য । তাহার পয়েকটি পদের রচনাকৌশল, সংযত বাকৃ্মুতি 
ও ভাবাবেগ অতি প্রশংসনীয় মূনে $ইলেও বু স্থালেই পদগুলি নিতাস্ত গতান্ু- 
গতিক, কৃত্রিম ও রসবর্্গত হস্টয়াছে। তথাপি এই পদে ত্রিতাপজর্জর মানুষের 
সাত্তার বাণী আছে বলিয়! ইহার কাব্যমূলা যেমনই হোক না কেন, বাঙালী- 
মানসে ইহার বিশেষ প্রভ'ব ও চিবকালীনণ আবেদন অস্বীকার কর] যায় না। 


২, সাপখক-কবি কমলাকান্ত ॥ 

জীবনকথা-__বাংলা শাক্তপদসাহিতো আর একজন কবি ও সাধক 
রামপ্রসাদের তুল্য গৌরব লাভ করিয়াছেন । তিনি বর্ধমানের স্ববিখ্যাত 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায় )। রামপ্রসাদের মতোই তাহার 
জীবনকে কেন্দ্র করিয়! নান। অলৌকিক গল্প প্রচলিত হইয়াছে, সাধনমার্গেও 
তিনি রামপ্রসাদের মতে! সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন | অবশ্য কবিরঞ্জনের 
অধিকতর জনপ্রিয়তার ফলে কমলাকান্তের খাতি কিছু সন্কুতিত হ্ইয়| 
পড়িয়াছে--যদিও তাহার অনেক শাক্তুপদ কাব্যগুণে রামপ্রসাঁদ অপেক্ষা কোন 
দিক দিয়াই ন্যুন নহে। বর্ধমান রাজবংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া 
তাহার তিরোধানের পর বর্ধমানরাক্তের উদ্যোগে জীবনীসহ ভাহার সমগ্র 
পদাবলী ('শ্যামাসঙ্গীত'-__১৮৫৭ ) মুত্রিত হইয়াছিল 1৪১ ইহার তিন-চাঁরি 





৪১ ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ £ 


শ্ীপ্রীকাল'শরণং / গ্ামাসঙ্গীত। / অধুন! / শ্রীলশ্রীঘুক্ত বর্ধমানাছি মহা মহীম্বর / চতুর্দশ- 
ভূপতির / আজ্ঞানুসারে ও ব্যয়ন্থার। / শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক | সংগৃহীত / এবং / 
শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ভট্টাচার্যের দ্বার! / সংশোধিত হইয়া / কলিকাতা! / ভাস্কর যন্ত্রে 
মুদ্রাক্কিত হইল।/ সন ১২৬৪। ইংরাজী ১৮৫৭ সাল।/ শকাফ ১৭*৯।/ ₹২ তান্ত্র। 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১৫৯ 


বৎসর পূর্বে ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' (১২৬০ ) রামপ্রসাদের সঙ্গীত ও 
জীবনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন । কিন্তু কমলাকান্ত সম্বন্ধে তিনি কৌতুহলী হন 
নাই কেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। ১৯২০ সালে কমলাঁকাস্ম্ের ভীবনীকার 
অতুলচন্ত্র মুখোপাধা য় স্বয়ং কবির জন্বুস্থান, জীবনকথা ও সাধনস্থান সম্বন্ধে 
প্রচুর অনুসন্ধান করিয়া যৎসামান্য তথ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 
তিনি বর্ধমান বাক্ছগ্রন্থ/গারেও কমলাকাত্ত-সংক্রান্ত কোন পুঁথি বা সঙ্গীত 
গ্রহ দেখিতে পান নাই |৪২ তাহার কমলাকাস্ের জীবনী ১৩৩২ সালে 
প্রকাশি'দ হয়। এ একই বৎসরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে কমলাকান্তের 
“সাধকরঞ্জন' শীর্ষক তন্ত্রসাৰন! বিষয়ক বাংল! কাবা প্রকাশিত হয় । উভয় 
গ্রন্থেই কবির সংক্ষিপ্ত জাবনকথা স্কান পাইয়াছে । কিন্তু তথোর অভাবে 
উক্ত গ্রন্থে জনশ্রুতি ও গালগল্পলের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে | 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-ভুতীয় দশক পথন্ত যিনি জীবিত ছিলেন, যিনি 
রাজবংশের গুরু খলিয়া গৃহীত হ্ইয়াঁচিলেন এবং জীবিতকালেই মহাসাধক 
বলিয়। ধাহ।র শাম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার জন্ম-মুতা ও অল্গান্ট ঘটনা 
সন্বন্ধে বিশেষ কোন তথা পায়! যায় শাই-_ উঠা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় । 
কমলাকান্ত 'সাবকরঞ্জনে'র সমাপ্থির দিকে এইভাবে আত্মপরিচয় 
দিয়াছেন £ 
অতঃপর কথি গুন 'মাস্মনিবেদন | 
ব্র্খীকলে উপনাত সাম নানায়ণ ॥ 
জন্মভূমি জপ্বিক| নিলাস বর্ধনান। 
শ্রীপাট গোবিনমাঠ গোপালের স্থান ॥ 
প্রভু চন্দরশেখন গোঙগ।ম। মহাধন। 
তার পদরেণু যার মন্তুকভূষণ | 
ন।মেভ কমলাকান্থ তব হিলে।চন। 
ভাষ। পুঞ্জে বিরচিল নাধক রুগ্ন ॥ 
কবির এই উক্তি, 'অন্তান্য স্কান হইতে সংগৃহীত তথ্য, সাধক কমলাকাস্তে'র 
লেখক অভ্ুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ এবং শঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ 
প্রকাশিত 'সাধকরঞ্জনে'র মুখবন্ধ হইতে দেড শতাব্দী পূর্বে আবিভূতি 
কমলাকান্তের জীবনী সম্বন্ধে আন্দা্জী রকমের জীবনকথা জান! যায়। 


৪২ অতুলচন্্র মুখোপাধ্যায়-_-সাধক কমলাকাস্ত, পৃ. ৩ 


১১৬০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাহার আদিনিবাস কালনার অন্তর্গত অন্থিকা গ্রাম। পিতার নাম মহেশ্বর 
ভট্টাচার্য, মাতার নাম মহামায়া । তাহার ছুই সহোদর, তন্মধ্যে তিনি জ্োষ্ঠ। 
অস্থিকা-কালনার বিগ্যাবাগীশ পাড়ায় রায় বংশে তাহার জন্ম হয়। তাহাদের 
কৌলিক উপাবি খুব সম্ভব বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাহার পিতা ও তিনি 
“ভট্টাচার্ধ' উপাধির দ্বারাই পরিচিত হইয়াছিলেন | কা'লনার বিদ্যাবাগীশ 
পাড়ায় এখনও কমলাকাস্তের বাস্তভিটার চিহ্ন আছে। বাল্যবয়সে কৰি 
স্থানীয় টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি 
মাতার সহিত মাতুলালয় চান্নাগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই চান্নাগ্রাম 
বর্ধমান জেলার খানা জংসনের নিকটবতণ একখানি ছোট গ্রাম । এখানে 
বিশালাক্ষী বা বাস্থলির মন্দির ও মৃতি আছে। স্থানীয় প্রবাদান্ুসারে কবি 
এই মন্দিরেই সিদ্ধিলা করিয়াছিলেন। কমলাকাণ্তের মাতুলের নাম 
নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্খ। কবির মাতুল-ভিটার চিহ্ন এখনও আছে। কধির 
সঙ্গে বর্ধমান রাজধংশের শ্রদ্ধাপ্রীতির সম্পর্ক ছিল। কাঁলনাক্ বাস করিবার 
সময়েই উক্ত রাজবংশের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। মহারাজাধিবৰাঁজ তেজচন্দ্র 
বর্ধমানের নিকটবতাঁ কোটালহাটে কবির জন্ত একটি বাটা শির্াণ করাইয়! 
দিয়াছিলেন। শুনা যায়, কবিকে নাকি বর্ধমান রাজসরকার হইতে মাসিক 
ছুই শত টাকা বৃত্তি দেওয়! ইইত 1$৩ পরবতাঁ কালে মহারাঁজাধিরাজ 
প্রতাপচন্ত্র হইতে বিজয়চন্্র প্রভৃতি রাজ! ও পাজকুমারেরা এই মহাসাধকের 
স্বৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে কুষ্টিত হন নাই। মহারাজ তেজচন্র 
কমলাকান্তকে সভাপত্ডিতের গৌরবজনক পদ দিয়াছিলেন। এমন কি, পুত্র 
প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষাদীক্ষার ভারও তিনি কমলাকান্তের উপর দিয়াছিলেন। 
কমলাকান্ত ও প্রতাপচন্দ্রের মধ্যে হ্বগভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। 
কমলাকান্তের সঙ্গে রাজা প্রতাপচন্দ্রের বন্ধুত্বের সম্পর্ক লইয়া পরবর্তী কালে 
মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র মহাতাব বাহাত্রর “কমলাকান্ত* শীর্ষক একখানি 
নাটিকাও লিখিয়াছিলেন ( ১৩২০)। বস্ততঃ বর্ধমান রাজবংশ কমলাকান্তের 
স্বতিকে পরম ভক্তিভরে রক্ষা করিয়াছেন। ১৮৫৭ সালে মহারাজাধিরাজ 
মহাতাবাদ বাহাদ্বর "স্ঠামাসঙ্গীত' নামক কাবো কমলাকাস্তের যাবতীয় 


৪৩ অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের উল্লিধত গ্রন্থ, পৃ. ৪৭ € পাদটীকা ) 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১৬১ 


পদাবলী প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে কমলাকান্তের যত পদসংগ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে, সবই এঁ "শ্যামীসঙ্গীত, অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়াছে । 

কমলাকান্তের ছুই বিবাহ ছিল শুনা যায়। তাহার সম্বন্ধে নানা 
অলোকিক গল্পকাহিনী এখনও বর্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত আছে। দেবী 
কালিকা যেমন বামপ্রসাদের কন্তাবধপে বেড়া বাধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন 
বলিয়! গল্প শুনা যাঁয়, তেমনি কমলাকান্তের মাহাত্্য বর্ধনের জন্য এব্ধাপ একটি 
অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। স্বয়ং কালিক1 বাগদিনী বেশে আসিয়া 
কবিকে মাছ জোগাইয়াছিলেন, এ গল্প এখনও স্থানীয় প্রবাদবাক্যের 
আকারে প্রচলিত আছে। আর একটি গল্প- একবার রাত্রিতে তিনি 
চান্নাগ্রামের নিকটবত! ডাকাইত-অধ্যুযিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর 'ওডগায়ের ভাঙ্গা” 
দিয় আসিতেছিলেন। তখন ডাকাইতের! তাহাকে ধরিয়া টাকাকড়ি কাড়িয়া 
লইয়া মারিয়া! ফেলিতে উদ্যত হইলে তিনি মায়ের নামগান আরম্ভ করিলেন ঃ 

আর কিছু নাই গ্ল/মা তোমার ফেবল ছুটি চরণ রাড] | 
গুন তাও নিয়েছেন ভিপুরারি 'অতেব হলেম মাভ্সন্ভাও| ॥ 
জ্ঞাতনদ্ধু হৃতদ।র। সুখের সময় মন।ই তার! 
কিন্তু বিপদক!লে কেউ কোথ। নাই ঘরবাড়ী ওড়গ।য়ের ডাড1। 
এই গান শুনিয়! দহ্যগণ অন্রতপ্ত চিভে পাপ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়। 
কমলাকান্তের শিল্তত্ব গ্রহণ করেন 1৪৪ পত্বীর মৃত্যু হইলে কমলাকান্ত জলস্ত 
চিতার সম্মুখে দাড়াইয়! গান ধরিয়ছিলেন £ 
কালি সব ঘুচালি লেঠা। 


ছুঃখে রাখ ছখে রাখ করব কি আর দিয়ে খোটা॥ 
আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর পুণছতে নারি সাধের ফোঁট|1 
কবির মৃত্যুকালে তেজচন্দ্র বাহাদুর তাহাকে গঙ্গাতীরে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়! গাহিয়াছিলেন £ 
কি গরজ কেন গঙ্গাতারে যাব । 

আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শরণ লব 
ধর্মমতে তিনি কৌলসাধক ছিলেন, মছ্যপানার্দি করিতেন। তাহার ভন্ত 
তেজচন্দ্র গুরুর কাছে ঈষৎ অনুযোগ করিতেন! বোধহয় কুমার প্রতাপ- 


৪৪ ময়মনসিংহ গীতিকার দহ্থ্য কেনারামের পালাও কতকট! এই প্রকার । 


১১৬২ ংল] সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


চন্দ্রও কমলাকান্তের ষাহচর্যে কৌলধর্ম ও 'কারণে' বিশেষ আসক্ত হইয়া 
ছিলেন। এইজন্য তেজচন্দ্র মীঝে মাঝে গুরুর নিকটে অন্থযোগ করিতেন । 
অবশ্য প্রথম জীবনে কমলাকাস্ত বোধহয় বৈষ্ণব গোস্বামীর শিষ্ঠ ছিলেন । 
তাহার 'সাধকরঞ্জনে'র সমাপ্তিতে দেখা যাইতেছে £ 
প্রভু চন্দ্রশেখর গোম্ব'মী মহাধন। 
তার পদরেণু যার মন্তকভূষণ ॥ 

কবি কিছু বৈষ্ণব পদও রচন] করিয়াছিলেন ৷ এই জন্ত মনে হয়, প্রথমজীবনে 
কালনায় থাকিবাঁপ সময় তিনি বৈষ্ণব প্রভাবে আগিয়াছিলেন। কিন্তু 
মাতুলালয়ে আপিয়! তিশি শাক্ত মত গ্রহণ করিয়] সিদ্ধি ল।ভ করেন । অবশ্য 
তাই বলিয়! তিনি খৈষঃব মত পুরাপুরি ত্যাগ করেন নাই, কারণ কয়েকটি 
শাক্তপদে কবি কৃষ্ণ ও কালীকে অভিন্ন বলিয়াছেন 1৪৫ 

কমলাকান্তের তিরোধান সম্বন্ধে গবেষকগণ অনুমান করেন, সাধককবি 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে 
কোটালহাটের আশ্রমে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। কমলাকাস্ত প্রিয় 
রাজবন্ধু প্রত'পচন্দ্রের মৃত্যুর (১৮২০ শ্বীঃ অঃ) পরে বেশী দিন জীবিত ছিলেন 
না, এইরূপ শুনা যায় ।৪৬ জীবধিতকালেই কবি সাধকরূপে বর্ধমানের 
চতুষ্পার্থ্বে খযাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বগ্রামে তিনি একটি টোল প্রতিষ্ঠা 
করিয়| সংস্কৃত শিক্ষা! দান করিতেন | কবি বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, 
কোন পু'থিতে কিছু কিছু পদ লিখিয়াও রাখিয়াছিলেন। তাহার ভণিতায় 
'সাধকরঞ্জন' শীর্বক তন্ত্র সাধনা সম্পকিত যে পুথি পাওয়া গিয়াছে, প্রথমে 
তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 


সাধকরঞ্জন-_কমলাকাস্ত তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে বাংল! পয়ার ত্রিপদ্দীতে 
'সাধকরঞ্জন' শীর্ক একখানি তত্বগ্রস্থ লিখিয়াছিলেন_ এইবপ শুনা যায়। 
কিন্তু ১৯১৮ সালের পূর্বে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বর্ধমান 
রাঁজবাটা হইতে প্রকাশিত কমলাকান্তের গীতসংগ্রহের ('স্টামাসঙ্গীত' ) প্রথম 
সংস্করণ (১৮৭) ভূমিকায় এ বিষয়ে কোন উল্লেখ ছিল না, কলিকাতা হইতে 


৪& পরে আলে।চিতব্য। 
৪৬ অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের উল্লিখিত গ্রন্থঃ পৃ. ৭৬ 


নৃতন শাখার উৎপতি ও বিকাশ ১১৬৩ 


প্রকাশিত ইহার দ্বিতীয় সংস্করণেও (১২৯২) 'সাধকরঞ্জন' সম্বদ্ধে কোন ইঙ্গিত 
ছিল না। ১৯১৮ লালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধাক্ষ প্রবোধচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায় শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামীর সঙ্গে তাহার বাসভূমি চাল্নাগ্রামে 
বেড়াইতে যান। সেখানে তিনি সাহিত্যপরিষদের জন্য পুণ্থি সন্ধান 
করিতেছেন বলিয়া স্থানীয় বিশালাক্ষী দেবীর জনৈক পূজারী যোগেশ্বর 
ভট্টাচার্য কমলাকান্তের 'সাধকরপ্রনে'র পুধিখানি প্রকাশের জনতা 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অর্পণ করেন। পুঁথিটির নাম যে “সাধকরঞ্জন? তাহা 
উহা সমাপ্তির দিকে কমলাকান্ত নিজেই ধলিয়াছেন £ 


নামেতে কমলাকান্থু ভাবি ত্রিলোচন । 
ভাষপুঞ্রে ধিরচিল াধকরঞ্রন ॥ 


এই পু"ধির লিপিকার শিবরামও এই নামই স্বীক!র করিয়! পু'গির পুষ্পিকায় 
বলিয়ছেন £ 

সাধকের প্রতি য় চক্ষেব অগ্রন। 

অতএব লেখিলেক পাধকরপ্রশ ॥ 
অথচ দেখা যাইতেছে নিরালম্ব স্বামী ১৯২ সালে “সাধক কমলাকান্তে"র 
লেখক অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে যে চিঠি দিয়াছিলেন তাহাতে ইহাকে 
'সাপুক পঞ্চক' বলিয়াছিলেন-__-“কমলাকান্তের স্বহ্স্ত লিখিত পুক্তিকাখানির 
নাম 'সাধকপঞ্চক” 1৪৭ 'সাধকরঞ্জনে'র পুথি সাহিত্য পরিষদের গ্রস্থাধ্যক্ 
প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ণিকট অনেক দিন ছি, তারপর তাহা! সাহিত্য 
পরিষদ পুঁথিশালায় প্রদত্ত হয়। অতঃপর তাহা ১৩৩২ সালে বসভ্তরঞ্জন 
বিদ্বদ্বল্লভ ও অটল বিহারী ঘোষের সম্পাদশায় প্রবোধচন্দ্রের মুখবন্ধ সহ 
পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। এদিকে “সাধক কমলাকান্তে'র লেখক অতুল 
চন্দ্র বহু চেষ্টার পর ১৬২৭ সালে (১৯২১), পরিষদে রক্ষিত “সাধক- 
রঞ্জনে'র একখানি নকল সংগ্রহ করেন এবং তাহা “সাধক কমলাকান্তে'র 
শেষাংশে মুদ্রিত করেন । তাহার উক্ত গ্রন্থ কমলাকান্তের যাবতীয় পদাবলী 
ও 'সাধকরঞ্জন” সহ ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় । সাহিত্য পরিষদের পুস্তিকাও 
('সাধকরঞ্জন' ) এ একই বৎসরে প্রকাশিত হয়| যাহা হউক, প্রথম দিকে 
অতুলচন্দ্র যখন প্রবোধচন্দ্রের কজা হইতে কমলাকাস্তের পুঁখিখানি বাহির 


৪৭ অতুলচন্ত্রের উক্ত গ্রন্থঃ পৃ. ৩৬৮ 


১১৬৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করিতে পারিলেন না, তখন অন্তব্র তাহার কোন নকল আছে কিনা সন্ধান 
করিতে লাগিলেন । তিনি শুনিলেন কামীবাসী রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নিকট উহার একখানি নকল আছে, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আর কোন তথ্য 
তিনি পাইলেন না। পরে তিনি শুনিলেন, বর্ধমানের রাখরাম ভট্টাচার্যের 
শাশ্ুড়ীর নিকট কমলাকাস্তের 'লতাসাধন" শীর্ধক একখানি অন্গ্রস্থ আছে। 
বনু চেঞ্জ)! করিয়াও তিনি সেই বৃদ্ধার নিকট হইতে পুথিটি সংগ্রহ করিতে 
পারিলেন না । আমাদের অনুমান উক্ত 'লতাসাধন'ই "সাধকরঞ্জন” | যাহ 
হউক এই সমস্ত সংবাদ হইতে মনে হইতেছে এই পুস্তিকাটি কোন কোন 
মহুলে নিতাস্ত অপরিচিত ছিল না| 

'সাধকরঞ্জনে” শিবসংহিতা, ঘেরগুসংহিতা, চক্রনিরূপণ, হুঠযোগ- 
প্রদীপিক! প্রভৃতি তন্ত্র, যোগ ও হঠযোগ অনুসারী শাক্তসাধনার সুক্সতত্ব ও 
প্রক্রিয়া সরল বাংল! পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে বধিত হইয়াছে। কবি যে 
তন্ত্রাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা হ্ববিদিত ঘটনা । শ্রীমৎ চিদানন্দ 
“সাধকাষ্টক' গ্রশ্থে কমলাকান্তের বীরভূমে তারাপীঠে গিয়া সন্ত্রীক্ক কৌলমন্ত্ে 
দীক্ষাগ্রহণের কথা বলিয়াছেন । অতঃপর তিনি গৃহে ফিরিয়া পঞ্চবটী বনে 
পঞ্চমুণ্ডি আসনে কুলাচারপদ্ধতিতে সন্ত্রীক সাধন। আরম্ভ করেন এবং ক্রমে 
সিদ্ধিলাভ করেন। শ্রীমৎ চিদ্ানন্দের বর্ণনায় দেখা যাইতেছে কবি পঞ্চমুণ্ডি 
আনমনে সাধনা করিলে'ও শবসাধন। করিয়াছিলেন বলিয়! মনে হয় না। শ্তুধু 
জপধ্যানের দ্বারাই তিনি দেবীর কৃপালাভ করেন । 

এই পুস্তিকায় কবি কৌল শান্ত্ান্রসারে অন্তর্ধাগ সাধনার বাল্যভাব, 
মধ্যভাব, উত্তমভাবের বর্ণনার পরে তস্ত্রোক্ত নাড়ী বর্ণনা, যট্চক্রবর্ণনা 
(মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ), তারপর কুল- 
কৃগুলিনীর জাগরণ এবং মুলাধার হইতে ক্রমে ক্রমে শিরঃস্থিত সহত্রারে 
উঠিয়া শিবের সহিত সামরম্তসস্ৃত চিদানন্দ লাভের বর্ণনার পর যোগের 
বিভিন্ন আসন, মুদ্র/, বায়ু; ইড়া-পিঙ্গল-বযুয়ার উল্লেখ এবং তাহার পর 
্দেহেই সাধকের মোক্ষ লাভ বর্ণনা] করিয়াছেন। ইহা তন্ত্রসাধনার গ্রন্থ, 
হতরাং পারিভাষিক শব্দ ও হুত্ঞে তত্বে পূর্ণ হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের 
কিআছে? বিশ্তুদ্ধ কাব্যরস কবির অভিপ্রেত ছিল না তাহ! মনে রাখিতে 
হইবে। তবে কবি সাধনমার্গের তত্বকথাও কবিত্বের বন্ধার দিয়া বলিতে 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১৬৪ 


পারিয়াছেন__ইহাও কম প্রশংসার বিষয় নহে । সাধকের সমাধির সময় কবি 


কুলকুণডলিনীর শিবের সঙ্গে মিলন যাত্রার বর্ণনায় বৈষ্ণবপদাবলীর শ্রীরাধার 
অভিসারের রূপক গ্রহ করিয়াছেন £ 


চঞ্চল চপলা জিনিষে প্রবল! 
অবল! মৃমধু হাসে। 

সমণি উন্মনা লইয়ে সঙ্গিনী 
ধাইল ব্রঙ্গনিবাসে ॥ 

উন্মত্তবেশা বিগলিত কেশা 
মধিময় আভরণ সাজে । 

তিমির বিনাশী বেগে ধায় রূপসী 
বুনু ঝুমু নৃপুর বাজে 


কুলপাধন! করিতে গিয়া কধি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের বিড়ম্বনার কথা 
বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই £ 


যে জনা এ পথে চলে সকলে অকৃতী বলে 
বনিত৷ না কহে প্রিয়বাণী। 

দেখিয়া তাহার মুখ ছুখেতে ভাবিয়! সুখ 
বড় খুপি আপন! আপনি ॥ 

পরিহরি পরিবার কামিনী করিব সার 
একে একে সব তেয়াগিন। 

বিষয় ভরম গেছে গিয়েছে না যেতে আছে 
তথাপি না! তাহারে ছ।ড়িব ॥ 

আমার চরিত্র দেখি সকলের রাঙ্গা! আখি 
বাতুল বলিয়ে করে রোধ ॥ 

একথা বুঝাব কারে স্বভাবে সকল করে 
নতুবা আমার কিবা দোষ ॥ 


কবি সাধনতন্ত বলিতে গিয়া নিজের কথাও কিছু বলিয়াছেন, ইহাই 
আমীদের উপরি লাভ। যাহা হউক মধ্যযুগে সহজিয়া মার্গের সাধনভজন- 
সংক্রান্ত অনেক পুস্তিকা রচিত হইলেও বাংলা সাহিত্যে কবিতার দ্বার| তন্ত্র” 
রহন্তের ব্যাখ্যার চেষ্টা একটু অভিনব বটে-_এবং নিছক তত্বকাব্য হইলেও 
ইহার কোন কোন স্থানে ঈষৎ কবিত্বও আছে। সেইজন্ত 'সাধকরঞ্জন' বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচনার যোগ্য । ্‌ 


১১৬% বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কমলাকান্তের পদাবলী- রামপ্রসাদদের মতো! কমলাকান্তেরও শ্রেষ্ঠ 
পরিচয় তাহার পদাবলীতে নিহিত আছে । কৰি বহু সঙ্গীত রচন। করিয়া- 
ছিলেন, কিছু কিছু পঁথিতে লিখিয়াও রাখিয়াছিলেন। বর্ধমান রাজবাটা 
হইতে ১৮৫৭ সালে তাহার 'শ্যামাসঙ্গীত' নামে যে পদসক্কলন মহারাজাধিরাজ 
মহাতাবচন্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়ঃ তাহাতে কবির স্বহস্ত লিখিত পুঁধির পদ 
গৃহীত হুইয়াছিল। ১৮৫৭ সালের কিছু পূর্বে মহাঁতাবচন্দ কমলাকাস্তের 
পদাবলী প্রকাশের ইচ্ছায় কবির বাটা হইতে ্সুজীর্ণ অতি মলিনবর্ণ 
গীতপুস্তকঘ্বপ্ন* সংগ্রহ করেন এবং বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ভট্টাচার্ধের দ্বারা তাহা 
সংশোধন করাইয়। লন। সম্পাদক নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কমলাকান্তের 
বাটাতে প্রাপ্ত দুইখানি পুথি এবং লোকমুখে ও শিস্তদের মধ্যে প্রচলিত 
কবির গীত অবলম্বনে প্রায় পৌনে তিনশত শান্ত ও বৈষ্বপদাবলী প্রকাশ 
করেন। সম্পাদক যে মূল পু*থির কিছু কিছু শব পরিবতিত করিয়াছিলেন 
তাহা তিনি ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন, “যে পুস্তক সন্দর্শনপূর্বক এই 
সঙ্গীতগ্রস্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার জীর্ণতা জন্ত অনেক শব্দের পরিবর্তন ও 
নিতান্ত দেশ্যভাষার কতিপয় শব্দ রূপান্তরিত হইল, কিন্তু তাহাতে রচকের 
প্রকৃত ভাবের বৈলক্ষণ্য হুইবার সম্ভাবনা নাই।” সুত্তরাং দেখা যাইতেছে 
মূল পুথি ছুইখানি জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়| সম্পাদক যে শব্দ বুঝিতে 
"পারেন নাই, সেখানে নিজের মনোমত শব্দ বসাইয়া দিয়াছেন, এবং স্থানীয় 
গ্রাম্য শব্ধ সকল বাতিল করিয়া কমলাকান্তের ভাষাকে কিছুটা সভ্যভব্য 
করিয়! তুলিয়াছেন। ১২৯২ বঙ্গাবে শ্রীকান্ত মল্লিক যে “কমলাকাস্ত পদাবলী' 
প্রকাশ করেন, তাহারও মুল উপাদান বর্ধমান রাজবাটার ১৮২৭ সালের 
প্রথম সংস্করণের 'শ্যামাসঙ্গীত' | কিন্তু মল্লিক মহাশয়ও পদগুলিতে হস্ত- 
ক্ষেপের ক্রটি করেন নাই--”আমি উক্ত পুস্তক (রাজবাটার “্টামাসলীত' ) 
ুষ্টে ভট্টাচার্য মহাশয় কৃত পদসমূহের পাঠ শোধন করিয়াছি। এই পদাবলীর 
পাঠ শোধনের উপায়াস্তর না থাকায় এইরূপ করিতে বাধ্য হুইয়াছি।*৪৭ 
হৃতরাং প্রচলিত মুদ্রিত পদাবলীতে যে মুল কমলাকাস্তীয় ভাষার অনেক 
শত্িবর্তন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কমলাকাস্তের পদাবলীর ভাষ! 


৪৭ অতুলচন্দ্রের উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৬৮ 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১৬৭ 


রামপ্রসাদ অপেক্ষা! মাঞ্জিত, তাহার একটা কারণ--পদাবলীর সম্পাদকের 
দ্বার! পুনঃ পুনঃ পাঠসংস্কার বা! পরিবর্তন | 
বর্ধমান রাজবাটা প্রকাশিত কমলাকান্তের পদাবলী সংগ্রহে ('্ামাসঙ্গীত') 
মোট ২৬৯টি পদ ছিল, তন্মধ্যে ২৪৫টি শ্যামাবিষয়ক এবং ২৪টি বৈষ্ণবভাবাপন্ন 
রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পর্দ। কবি যেপ্রথম জীবনে বৈষ্ণবধর্ষের প্রতি অন্ুরক্ত 
ছিলেন, তাহা “সাধকরঞ্জন' হইতে বৃঝ|! যায়। তাহার গুরু চন্্রশেখর 
গোস্বামী শ্রীপাট গোবিন্দ মাঠের গোপালমন্দিরের মঠাধীশ ছ্বিলেন | এই 
গোবিন্বমমাঠ কোথায় অবস্থিত তাহা লইয়া নান! আলোচনা হইয়াছে। দেখা 
যাইতেছে, বর্ধমানের গুস্কর1 স্টেশনের নিকটে আউসগ্রামে এই গোবিন্দমাঠ 
অবস্থিত । উক্ত গোবিন্বমাঠের গোপালমন্দিরে এখনও গোপালবিগ্রহ্র 
পূজ! হয়, গোবিন্দমেল! বসিয়া থাকে । উক্ত মন্দিরের ঠাকুরদাঁস গোস্বামাই 
বোধহয় কমলাকান্তের গুরু চন্দ্রশেখর গোস্বামী হইবেন | কবি বেঞ্বভাবের 
বশে প্রথম জীবনে অনেকগুলি বৈষ্ণব পদ লিখিয়াছিলেন। তাহার এই 
ধরনের অধিকাংশ বৈষ্ণবপদই কবিত্ববজিত, শুধু গৌরচন্দ্রিকার পদে কিঞ্চিত 
প্রতিভার পবিচয় পাওয়া যায়। যথ। 
আমার গোঁর নাচে রে যাচে হরিনাম 
সংকীর্তন রস প্রকাশে । 
হরি হরি ললি দেয় করতালি 
কলিকলুষ নাশে॥ 
তড়িতপুঞ্র জড়িতকায় শ্ররত ইন্দু দন তায় 
একি আনন্দ ভকতবৃন্দ মগন প্রেমপাশে ॥ 
রাধার জবানীতে কবি যে-সমস্ত বিরহ ও মান অভিমানের পদ লিখিয়াছেন 
তাহা নিতাস্তই গতান্থগতিক হইয়াছে, অধিকাংশ স্থলে কবিওয়ালা ও টঙ্লা 
গায়কদের ঢঙ অনুসৃত হুইয়াছে। যথা : 
ইহারি কারণে হু'পিলাম যৌবনজীবনপ্রাণ। 
পুরুষরতন তুমি রসিক নুজন ॥ 
কঠিন হ্বদয় যার সদাই চাতুরী তার 
চিরদিন নাহি রয় কুজনে মিলন ॥ 
কৃষ্ণের উদ্ধি £ 
কি লাগিয়ে প্রাণপ্রিয়ে মানিনী হয়েছ। 
ও বিধুবদনি কেন মুখ মলিন করেছ ॥ 


১১৬৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 
চাতক তাজিয়ে ঘন করে রস আরাধন 
চকোরনিকর শণী ত্যাগি কি দেখেছ?! 

এই পর্যায়ের ছুই একটি পদ মন্দ নহে। যেমন- শ্রীরাধার আক্ষেপোক্তি : 

রতন বলিয়ে সথি যত্ুন করিলাম তারে । 

কে জানে পাষাণ হবে দিন ছুই তিন পরে॥ 
যাহা হউক একথা স্বীকারে বাধ! নাই যে, কমলাকান্তের রাধাকৃষ্ণ পদগুলিতে 
আন্তরিকতা ও শিল্পকৌশল কোনটাই প্রশংসনীয় নহে। কমলাকাস্তের 
বৈষ্ণচবপদের ঘোর বিরোধী কৈলাসচন্দ্র সিংহ এই জাতীয় পদ সম্পর্কে ঈষৎ 
বিদ্রপের ছলে বলিয়াছিলেন, “ভট্টচার্ধ মহাশয় কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক সঙ্গীত রচনা 
করিয়া রাধিকার প্রেমের কাছ্রনি কীদিয়াছেন 1৪৮ এই মন্তব্য অযৌক্তিক 
নহে। বাস্তবিক এই সমস্ত পদ “কাছরনি'তেই পর্যবসিত হুইয়াছে, মাঝে 
মাঝে ভাবে ভাষায় কবির অক্ষমতা চরমে উঠিয়াছে | মনে হইতেছে, কবি 
যেন প্রথ। পালনের জন্ত বৈষ্ণবপদ ফীদিয়াছিলেন ; ইহার মূলে তাহার 
অন্তরের স্পর্শ পাওয়! যায় না। ইহার কারণস্বর্ূপ কেহ কেহ অনুমান 
করেন, “হয়ত দীক্ষাগ্তরুর আজ্ঞায় এবং স্থানীয় টৈষ্চবমতাবলম্বী ব্যক্তির 
প্রীতির জন্য তিণি এই সমস্ত পদ রচন! করিয়াছিলেন।”৪৯ অর্থাৎ এই 
জাতীয় রচনার পশ্চাতে কবিহৃদয়ের সাগ্রহ ব্যাকুলতা দ্বিল না । এই অনুমান 
যুক্তিদঙ্গত। তাহার গোটাকয়েক শিবসঙ্গীতও পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে 

কৃত বিভক্তির ছিটেফোটা ভিন্ন আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। যথা : 

মন্মঘমথনং ভূতেশং সদা শশিশেখরং ভজে। 

ত্রিগুণাকবং ত্রিলোচন শুন্দরং হরং 

গঙ্গাধরং গুরুং গিরিজাবরং ভজে॥ 
তিনি “সাধকরঞ্জনে'র শেঘে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “নামেতে 
কমলাকাস্ত ভাবি ত্রিলোচন।” এইজন্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে 
করিয়াছিলেন, “কমলাকাস্ত শৈব ছিলেন? সম্ভবতঃ শৈবতান্ত্রিক 1”৫০ 
কিন্তু তাহার শাজতপদাবলী ও 'সাবকরঞ্জনে'র তত্বকথা ধরিলে তাহাকে 


শা সর ররর পপ তং পপর 


৪৮ সাধকনঙ্গীত, পৃ, ৩০৩ 

৪» সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'সাখকরঞ্জনে' প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত "ুখবন্ধ, 
পৃ, 

৫১ অভুলচন্ত্রের পূর্বোলিথিত শ্স্থঃ পৃ" ৩১০ 















নন সাদী ভারি বিকাণা ১ ৭ 
'শাঁকি ভাজ্িক বলিতে হইবে | অবনত কৌলশাজাদিতে শিক-শি আন, 
ছইক়্া গিয়্াছেন, ব্র্গনাড়াতে প্রন্থপ্তা কুলকুণ্ডলিনীকে (শক্তি) শির 
শিবের সঙ্গে ল্গত করাই তো ন্ত্রসাধনার মূল লক্্য। সুতরাং শৈব ভাই: 
ও শাক তান্ত্রিক বহু স্থলেই এক হুইয়া গিয়াছেন। আরও একটা কথাঃ 
সাধকরঞ্জনের গোড়াতেই কবি বলিয়াছেন, 

তে কারণে কামিনী করিয়! নিরপ্রনে। 

বধিব বৃত্তান্ত কথ! রন্মদরশনে ॥ 
“সাধকরগ্জনে'র অন্যতম সম্পাদক প্রসিদ্ধ তন্ত্রবিদ অটলবিহারী খোষ এইভাঞে 
ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "অর্থাৎ ব্রচ্গের শক্তিস্বর্ূপ লক্ষ্য করিয়া, ব্রদ্ধফে 
কুগুলিনীস্বরূপ জানিয়! |” অর্থাৎ কবির মতে শক্তিই ব্রক্ছ। এই বিষদ্ে 
নৃতন তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়া যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্ভানিধি বলিয়াছেন, "এ 
পুর্থীতে ( অর্থাৎ 'সাধকরঞ্জন*) একটা নৃতন কথা দেখিলাম । নিরঞ্জনকে: 
কামিনী কল্পনা কর! হইয়াছে । কুলকুণগ্ডলিনী শক্তিকে শিবের কামিনী বনগাঁ 
হইয়া থাকে। কিন্তু শিবশক্তির উর্ধে যে নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তাহাকে আকান্া 
কামিনী কল্পন। গুরুভেদে হুইয়! থাকিবে ।”৫১ হ্বতরাং কবিকে শৈব তারিক 
না বলিয়! শাক্ত তান্ত্রিক বলাই শ্রেম্, তাহার শাজপদাবলীও তাহার সাক্ষা 
দিতেছে। 

তাহার ভণিতায় প্রায় তিনশত শাক্তপদ পাওয়া গিয়াছে । তন্মধো 

আগমনী ও বিজয়ার গান অতি উৎকৃষ্ট । তাহাতে যাতৃন্ৃদয়ের বেদদা' 
আশা-আকাজ্ষা কবি চমৎকাব ফুটাইয়াছেন। মাতা! মেনকা স্বপ্নে উমাঞ্ে 
দেখিয়! গিরিরাজকে বলেন £ 

আমি কি ছেরিলাম নিশি শ্বপনে। 

গিবিরাজ অচেতন কত না ঘুমাও হে 

এই এখনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথায গেল 

হে, আধ আধ মা বলিষে বিধুবদনে ॥ 
উদাসীন স্বামীর প্রতি অনুযোগ করিয়া মেনকা বলেন £ 

ঘাবে যাবে ঘল গিরিরাজ গোঁরীরে আনিতে। 

ব্যাকুল কেয়াছে প্রাণ উমারে দেখিতে ছে ॥ 


৫১ অভুলচন্রেয উল্লিখিত গরঞ্ছ, পৃ, ৩১ 
_ গ৪শস্তয় খু) 








৯২৭০ বাংলা আহিত্যের ইতিসৃ 


গঁরী দিষে দিশন্বয়ে আনন্দে রথেছ ঘষে 
কিআছে তব অন্তরে না পারি বুবিতে। 
কামিনী করিল বিধি তেই হে তোমারে সাধি 
নারীব জনম কেবল যন্ত্রণা সকিতে ॥ 
তারপর গ্রিবিরাজ কৈলাসে গিয়া কন্তাকে আনিয়! গিবিরাণীর কোলে অর্পণ 
করিয়া বলেন £ 
গিরিবাণী, এই নাও তোমার উমারে 
ধব ধব বের জীবনধন। 


দেবীকে কোলে লইয়া মা মেনকা বলিয়! ওঠেন £ 
ভাল হুল এলে তুমি আব ন! পাঠাব আমি 
বৃঝি বিধি প্রসন্ন হেল গো। 
আপনাব অঞ্চলে রাণী মুছাষে চাদ মুখখানি 
প্রণ উমা কোলেতে লইল গে! ॥ 


কিস্ত কন্তাকে তিনি কয়দিশই-বা ধবিষ! রাখিতে পারিবেন 1? নবমী নিশি 
অবসান হইলেই তো! ভোলামহেশ্বব আসিয়া গৌবীকে আবাব কৈলাসে 
লইয়া যাইবেন। তাই বাণী আকুল প্রার্থনা জানান £ “ওবে নবমী 
নিশি, না হও বে অবসান ।” কিন্তু কাল কাহাবও জন্ত অপেক্ষা করে 
না, নবমী নিশিরও অবসান হয়ঃ ভোলানাথেব ভম্বরু বাজিয়া ওঠে £ 

কি হলে! নবমীনিশি হেনন অবসান গো। 

বিশাল ডমক ঘনঘন বাজে গুনে ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো ॥ 
উমার তো থাকিবার উপায় নাই, তাহাকে তে! হিমাচলগৃহ আধার করিয়া 
কৈলাশে চলিয়! যাইতে হুইবে। তাই মাত মেনকাব শুধু বিলাপই 
সম্বল । তিনি কীদিয়া বলেন £ 

ফিরে চাও গে! উমা তোমার বিধুমুখ হেরি 

অভাগিনী মাষেবে ববযা কোথা যাও গে] । 


গা ঙঃ গর 
এইখানে ঈীড়াও উন বারেক দাড়াও »! 
তাশের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গে! £ 


"ই সঙ্ম্ত জাগমনী-বিজয়ার পদে বিশেষ কোন ফাবাগুণ না খাকিলেও 


দুর পাখার উৎপন্থি ও বিকাশ +$৭$ 


আত্মরিকতা ও যানসিক আবেগের অন্ত এগুলি এখনও হুর্গোখনবের ৪ 
বান্ডল! দেশের পথভিখারীর কণ্ঠে গীত হুয়। 
কমলাকাস্তের কয়েকটি শ্ামাসঙ্গীত শাক্ত সাহিত্যের অমূল্য সম্পর্ধ । 
তাহার কোন কোন পদ কবিত্বের দিক দিয়া রামপ্রসাদ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট । 
আবেগ, শিল্পরূপ তাত্বিকতা প্রভৃতি গুণগুলিকে তিনি কয়েকটি পদে চমৎকার 
মিলাইয়াছেন। নিয়ে এইরূপ কয়েকটি পদ হইতে উদাহরণ দেওয়া 
যাইতেছে £ 
€১) সদানন্দমমধা কালী মহাকালের মনোমোহ্িনী গে! মা, 
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ আপনি দাও মা! করতালি ॥ 
আদিভৃতা সনাতনী শৃগ্যরূপা শশীভালী 
যখন ব্রন্জাও ছিল না মা মুণওমালা কোথাষ পেলি ॥ 
শেষ পংক্কিটি তত্ব ও কাব্যের অপরূপ সমন্বয়ে বিচিত্র মানসিকতা ফুটাইয়াছে। 
€২) তাই গ্তামারূপ ভালোবাসি। 
কালী মনোমোহিনী এলোকেশী। 
তোমায় সবাই বলে কালে! কালী আমি দেখি অকলম্ক শশী 
(৩) শুকনে! তক মঞ্জুবে নাঃ ভব লাগে ম! ভাঙে পাছে। 
তক পবনবলে সদাই দোলে প্রাণ কাপে মা থাকতে গাছে ॥ 
লড় আশ! ছিল মনে ফল পাব ম| এই তরুতে 
তক মুগ্রবে না শুকাধ শাখা ছটা! আগুন ব্গুদ আছে ॥ 
ইহার সাধনতত্বগত গুহ্ার্থ যাহাই হোক ন! কেন, কিন্তু পংক্তি কয়টির নিখুঁত 
ছন্দ, প্রতীক প্রভৃতি এবং কবির হতাশ! ইহাতে আত্তরিকতার সঙ্গে বণিত 
হইয়াছে। 
(৪) আদব করে হৃদে রাপ আদরিণী গ্যামা যাকে। 
তুমি দেখ আমি দেখি আর যেন ভাই কেউ না দেখে ॥ 
€৫) আপনাবে আপনি দেখ যেও না মন কারু ঘরে । 
1 চাবে এইখানে পাবে খোঁজ নিজ অস্তঃপুবে ॥ 
পবমধন পরশমণি যে অসংখ্য ধন দিতে পারে। 
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচছ্যারে। 
(৬) মন-গরিবের কি দোষ আছে। 
তারে কেন নিঙ্গা! কর মিছে। 
বাজিকরের যেয়ে ভারে বেধন নাচায় তেন্লি নাচে ৪ 


এই দত গছ মাত সাত ভাষার বত দি বিগ 


এ বাংলা লাহিক্টোর ইতিযত় 


'ন্থকথা বলিয়াছেন, তাহান্স গৃঢ তাৎপর্য সাধকেন্ন কাছে পরম আদরের বা," 
কিন্তু লাধারণ রসিক পাঠকের নিকট ইহার কাব্যমুল্যও অল্প নহে! কষি 
ঘন বলেন £ 
ইনীবব জিনি তনু সজল জলদ জিনি কাধ! 
নীলাম্মুজ নীল মবকত হিমকর দিনকর কিব! পুরজাধ]| ৷ 
অঞ্জন দলিত স্তগিল জঘনা 
যেন অপর! কুন্তম সময নীল কায! ! 
তখন তাহার সংযত বাকৃবীতি বিশেষ উপভোগা হইয়া ওঠে। তাহা ছুই 
একটি গান শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতারূপে বাঙল! দেশে চিনদিন শ্রদ্ধা লাভ কবিবে। 
সাঙ্গরনপক চে বচিত এই গানটিব কবিত্ব বিচাব-বিতর্কেব অপেক্ষ। রাখে না ঃ 
মজিল মনভ্রমবা ক।লীপদ ন'লকম?ল। 
যত বিষল্ষধু ডুচ্ছ হেল কামাদি কুহুম সকলে ॥ 
চবণ কালো ভ্রমব কালো কালোধ কালো! মিশে গেল 
দেখ স্থুখছুঃগ সমান হল আনন্দস'গব উথলে। 
কম্লাকাস্ত একটি পদে বৈষ্ণব ও শ্রাক্তেব ঘন্থ দুূব কবিতে গিয়া 
আ্াষ-্থযামাকে যেভাবে এক কবিয়াছেন তাহাতে ভাহাব উদ্াব মনোধর্ম ও 
সুক্ম বাকুরীতি অতিশয় বি্ময়কব মনে হইবে £ 
জান নারে মন পবন কারণ 
কালী কেবল মেযে নধ। 
মেঘেব ববণ কবিধে ধাবণ 
কখন কখন পুকষ হয ॥ 
যে এলোকেশী করে লযে অসি 
দন্ধুজতনযে করে সভয। 
কহু ব্রজপুরে আনি বাজাইযে ৰাশী 
ব্রজাঙ্গনাব মন হুরিযে লঘ॥ 
জিগুণ ধারণ করিষে কখন 
করযে হথজন পালন লব । 
কভু আপনার মাধায়  আপনিবাধা 
যতনে এ তবধাতন সব ॥ 
যের়পে যে জন! করধে ভাবনা 
সে রুপে তার মানসে রয় ॥ 


লালা শাক সাহিত্যে বহু সাধক, ভক্ত ও কবির আবিষাব হইয়াছে, 


লাগা উৎপতি ও খিকাণ প্হয, 


তাহাদের রচিত শ্টামাসমীতের লংখ্যাও নিতান্ত অল্প নছে। কিন্তু রামরপা্ 
ও কমলাকাত্ত এই বিপুলাক্গতন পদসাভিত্যের মধ্যেও আপন আপন স্বাজা 
ক্ষ! করিয়াছেন। রামপ্রসাদের কবিত্ব ও সাধকত্ব একসূত্রে মিলিয়া গিয়াছে, 
তাই তাহার বাণীমুর্তি অনেক সময় নিরাভরণ, চলতি গ্রাম্যজীবনেরই: 
শ্রতিচ্ছবি। তিনি প্রতিদিনেব বিবর্ণ জীবনযাব্রার বূপকেই তত্বকথার ব্াঞ্জন! 
দিয়াছেন; কিন্তু কমলাকাস্ত এক মাগের পথিক হইলেও তাহার পদে সচেতন 
রচনাশক্তির মাঞ্জিত বাগৃরীতি অধিকতর প্রাধান্ত পাইয়াছে। অবশ্য কমলা- 
কান্তের মৌখিক গানের ভাষা বোধ হয় রামপ্রসাদের মতোই স্বাভাধিক 
জীবনের ছায়ারূপেই উদ্‌গীত হইত। পরে বর্ধমানের মহারাজের উদ্ভোগে 
মুদ্রণের সময় সম্পাদক মহাশয় কমলাকান্তের গ্রাম্য ও আঞ্চলিক শঙ্গ 
বদলাইয়া তাহার মনোমত শব বসাইয়! দেন--কমলাকাস্তের "শ্যামাসঙ্গীতে '্র 
সম্পাদক তাহা অসঙ্কোচেই স্বীকার করিয়াছেন। সেই জন্তই কমলাকান্তের 
গ|নের ভাষায় ঈষৎ পাণ্ডিত্যেব গন্ধ পরহিয়াছে এবং ভাষা ও ছন্দ অনেকটা! 
নিখুত হইয়াছে । রামপ্রসাদেব গান স্ববেব আশ্রয় না পাইলে যেন দীাড়াইতে 
পারে ন|, কিন্তু কমলাকান্তেব গানের অনেক স্থলে বিশুদ্ধ লীরিক রূপটি 
রক্ষিত হইম্াছে-_তীহার পদ গাশ না +রিলেও চলে, শুধু পাঠে বা আৰৃত্তিতে 
ইহার রস ধরা পডে। সে যাহা হউক, সাধনা ও কবিত্বে রামপ্রসাদ- 
কমলাকান্ত ভক্তির আকাশে যুগ্ম তর! ব্ূপেই বিরাজ করিতেছেন । বাঙালীর 
মনোভঙ্গীব কোন উৎকট পরিবর্তন না হইলে তাহার!1 চিরদিন স্বমহ্মাক়্ 
প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন । 


কয়েকজন অপ্রধান শাক্তপদকার _-অক্টাদশ-উনবিংশ শতাবীতে যে 
বেশ কয়েকজন শাক্ত পদকার পদরচন1 করিষ্া! শাক্ত গীতিসাহিত্য গু 
শাক্ত সাধনাকে জনপ্রিয় করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। জরাতিশান্গী 
বৈষ্কবপ্রভাব, বিশেষতঃ বৈঞ্ঞব গুরুবাদ ও সহজিয়া বৈঞ্বদের রহন্তমগ্র রজেখ, 
সাধনার প্রতিষেধক হিসাবেও অষ্টাদশ শতাবীর সাধারণ সমাজে 49" 
অন্ডিজাত বংশে শাক্ত পদচর্চার বিশেষ বাহুল্য দেখ! যায়। ইতিপূর্বে আঙগরা 
হদেখিস্বাছি, যোড়শ শতাব্বীতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্ত উৎপীন্ধিত. 
 রামচিতে সবশদ্ধিয়ী মঙ্গলাজাব্যের দেবীদেক্স পরিবল্পন! হইয়াছিল, সাসাদেশ্, 


5১৭ খাংলা ঘাঁছিজ্যোের ইতি 


ঈহ্মাজ্ঞাপর পুরাণধর্মী কাহিনী কাব্যও রচিত হৃইয়াছিল। সেই উপর 

ঝাঁজনৈতিক জীবনে দেবীর বরাভয় জনচিতকে সন্ধটমুহূর্তে আত্মরক্ষা করিতে 
প্রেরণা জোগাইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাবি হইতে 
বাউল! দেশে আবার রাস্ট্রসঙ্কট মাথা তুলিল; রাস্ট্রের পেষ্ণযন্ত্রে ধনি- 
দিক রায়ত-জমিদার, প্রজা-তৃত্বামী সকলেই সমবেতভাবে পিষ্ট 
হইতে লাগিল । সেই বাস্তব ভৌম যন্ত্রণা ভুলিয়া মানসিক মুক্তির উদার 
আসনে শ্ামামাতার স্সেহাঞ্চলে ভক্তের দল শিশুর বেশে মিলিত 
হইলেন। (তাই দেখা যাইতেছে মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী অপেক্ষা 
অষ্াদশ-উনবিংশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলীতে তদানীষ্তন জীবনের 
বাভাঁবরণ অধিকতর স্পষ্ট হুইয়াছে। কারণ গোঁভীয় বৈষ্বসাধনা একপ্রকার 
সুত্র সাঞ্ষেতিক ধসের লীলা, যাহাব সঙ্গে পবিপার্থেৰ বিশেষ যোগ নাই। 
সুখল-পাঠানের বিরোধে যখন দেশ উৎসন্গে যাইতেছিল, তখনই বৈষ্কব পদ- 
সাহিত্যে ও জীবনী-সাহিত্যের শ্রেঠ ফুলগুলি অপাথিব গন্ধমাধূরী লহয়া 
ভাবাকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। খৈষ্ণবেব লীলাবাদের অর্থ অপ্রাকৃত 
লীলা । ভৌম-বৃন্দাবন অপেক্ষা ভাব-বৃন্দাবনই বৈষ্চবেব অধিকতর কামা। 
অপর দিকে শাক্ত পদসাহিত্যেব মাতাপুত্রের লীলা একেবারে প্রাকৃত স্বেহ- 
রসের দ্বারা পরিবেষ্টিত * আদিম পৃথিবীব বুকে চোখ চাহিয়া মানুষ, কে 
জানে, কাহার কাছে ববাভয় চাহিয়াছিল। অষ্টাদশ শঙাব্দীর উপক্রত 
বাঙালী আগ্াশক্তিব অঞ্চলতলে আশ্রয় মাগিয়াছিল, মহাকালিকার উদ্যত 
খড়,গের সম্মুখে নিজেকে অসহায়ের মতো সঈঁপিয়া দিয়াছিল-_তাই খড়গ- 
ধর্পরধারিনী মহাকাঁলী সব খশ্বর্ধ লুকাইয়! মাটির মায়েব স্সেহে সাধকদের 
কোলে তুলিয়া 'লইয়াছেন। শাক্তপদে বাৎসল্য রসই স্থায়ী বস, শ্রেষ্ঠ রস-_ 
আর মর্ত্যচেতনাই বাৎসল্যরসের প্রাণ। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর অব্যবস্থিত 
সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত শাক্তপদসাহিত্যের বিকাশে এত লাহাধ্য করিয়াছে । 
অবশ্য শাক্তপদসাহিত্যেও তন্ত্রসাধনাঞ নাঁনা জটিল উল্লেখ আছে, এবং অনেক 
কবি মূলতঃ তন্ত্রসাধক ছিলেন। কিন্তু শাক্তপদদে রসের সাধন! ও ত্র 
মাধনা একে অপরের উপর ততট!| নির্ভরণীল নহে । রামপ্রসাদ কমলাকাস্ত 
প্রভৃতি শ্রেঠ শা্সাধকগণ তত্ত্বের সৃজ্া তিসৃক্ম তত্ব, কৃত্য প্রভৃতি লইয়৷ অনেক 
পরখ লিখিঘ্বাছিলেন- কিন্তু তাহার বাছিরে সাহার! বাংনল্যরষের যে সমস্য পর 


হৃদ শাখায় উদশাছি ও বিষাশ ১ 
লিখিয়াছিলেন কাব্যের দিক দিদ্বা তাহার মুল্যই বিশেষভাবে স্বীকার্ধ বলি 
কাস্ত “সাধকরঞ্জনে” কিন্ধপ সৃক্মভাবে ভন্ত্রসাধনার বর্ণনা! কৰিগ্াছেন ভাঁহ 
আমরা দেখিয়াছি । কিন্ত তাহার পদাবলী যত জনপ্রিয়, 'সাধকরঞ্জন" ততটা 
নছে। কারণ পদসাহ্ত্য সাধারণ-অসাধারণ সকলেরই প্রাণের সাষগ্রী, 
কিন্তু তন্রকথা-সংক্রান্ত গু় সাধনায় সাধকের প্রয়োজন থাকিলেও ব্রিতাপযবস্ধ 
সাধারণ মানুষের তাহাতে বিশেষ আকর্ষণ নাই। আরও একটি কথা, এই 
শাক্ত পদকারগণ বাৎসল্যবসকে ভিত্তি কবিক্ষাছিলেন বলিয়া পদাবলীতে 
বিশুদ্ধ শিল্পলক্ষণ অনেক সময় অনুপস্থিত থাকিলেও ইহার কোনও প্রকার 
বিকৃতি দেখা দেয় নাই। হ্বপেয় রসও কালবৈগুণ্যে অমেধ্য হ্বরায় পরিণত 
হয়, গোঁডীয় বৈষ্ব পবাবলীর সূক্ষ্ম “উজ্জ্লরস” শেষের দিকে যে 'গৌডী 
হবরা"য় পবিণত হয় নাই তাহা! জোব করিয়া বলা যায় না। অপ্রাকত রাধা- 
কৃষ্ণলীল! পববর্তী কালে (সপ্তদশ-অই্টাদশ শতাববী ) 'আরোপ"-সিদ্ধির 
খিডকিপথে যে কিরূপ কলুষিত হইয়াছিল, তাহ! এই ছুই শতাব্দীর বৈধ 
সমাজকথা আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে। ইহার কারণ আদিরপেন্স 
সাধনায় অধিকারী-ভেদ আছে, অনধিকাবীর পক্ষে এ সাধনা বড়ই বিপদ- 
সঙ্কুল। ক্রমে ক্রমে এই ধরনেব ম্তীন্দ্রিয় আদিরস-অনুশীলন দেহ্প্রমাথী 
মিছক কামচর্ধায় পবিণত হষ-_খৈঞ্জব সহজিয়। ও তাহাদের পদাবলী- 
সাহিত্য এবং সাধনভজন-সংক্রান্ত পু"থিপত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া! যাইবে। 
কিন্তু মাতাপুত্রেব স্নেহরসেব সম্পর্ক কোন কাবণেই বিষাইয়! উঠিতে পায়ে 
না। তাই পরবর্তী কালের বাডাবাডির ফলে শাক্তপদে স্বতঃস্ার্তি কু 
হইলেও ইহাতে কোন বিকার প্রবেশ কবে নাই। 

একথা বোধহয় নিশ্চিন্ত হইয়। বল। যাইতে পারে যেঃ শাজপদসাহিত্যি 
অপেক্ষাকত আধুনিক কালেব ব্যাপার হইলেও ইহা যেভাবে সম্প্রদায়'উপ" 
সম্প্রদায় নিবিশেষে সকলকেই আশ্বাস ও সাম্তবনা দিয়াছে, মানুষের বাসর 
হখতুঃখের সঙ্গে জডাইয়! গিয়াছে, তাহাতে মধাধুগীয় গীতিসাহিত্যে ভাহাস্ম 
তুলনা বিরল। শ্াম-্টামাকে এক ভাবিতে তাই শাকজতপদকারদের সক্কোচ 
বোধ হয় নাই। সাধক কমলাকাস্ত অসক্ষোচেই রসরঙ্গিণী রাধার পদ লিখিয়া 
গিয়াছেন।*২ অষ্টাদশ শতাব্দীর নৈতিক অস্বাস্থ্যের মধ্যে শাক্ত সাধবগখ, 
7৬২ উবন্ত সেকালের কহিগণ থেরপ অসাশ্পরমা্সিক উদার মনের পরিচয় বিয়াযেন, 


১১৭ বাগ! লাঙিতোর ইতিবত 


যে এইকণ খদার্ধয রক্ষা করিতে পাবিয়াছিলেন তাছার ছনঠ তীছাকা 
প্রশংসার যোগা। 

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক শাক্ত সাধকেব কঠে ভক্তিব গাদ 
উচ্চুমিত হইয়াছিল, আব সেই গান সমগ্র দেশেই ছভাইয়! পড়িয়াছিল। 
ই সমস্ত গানের একটা সাধনাগত সুক্ম তাৎপর্য আছে যাহা! এ বিশেষ 
পথের পথিকগণই অখধাবণ কবিতে পাবিবেন। কিন্তু ছুঃখহত সাধাবণ 
মানুষ এই সমস্ত গান গাহিয়! ও শ্রবণ কবিয়া মানসিক শাস্তি পাইম্াছিলঃ 
শোকে দুঃখে সাস্ববনা লাভ কবিয়াছিল, দৈব, প্রাকৃতিক ও বাষ্ত্িক উৎপাত 
নিকদ্বেগে সহিবাব মতো! মানসিক প্রেবণাব অধিকাবী হইয়াছিল-_-সমাজেব 
দিক হইতে এ কথাটাও ম্মবণযোগ্য। হয়তো! অধিকাংশ শান্ত পদে কবিত্ব 
অপেক্ষ! তত্বকথ প্রাধান্য পাইয়াছে, একই ধবনেব চিত্রবল্প উপমারূপক- 
প্রতীক ব্যবহাবে পদগুলি উজ্জবলত! হাবাইয়া ফেলিয়াছে। তবু অষ্টাদশ 
শতাব্বীব কৃত্রিম কাব্যকলাব যুগে ভক্তিবসেব শাক্তপদ বাঙালীব নীতিভরষ্ট ও 
অবক্ষয়প্রাপ্ত জীবনে প্রলেপেব কাজ কবিয়াছিল। 

শাক্ত পদকর্তাদেব মধ্যে অনেকেই বাজবংশোদ্ূত ও তুস্বামিসম্প্রদায়ভুক্ত 
ছিলেন, কেহ-বা দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চ অভিজাত বাঁজকর্মচাবীও ছিলেন 


একালের মমালোচকগণ সেন্ধপ মানসিক উদাষেব ধাবা বক্ষ কবিতে পাবেন লাই। «সাধক 
সৃঙ্লীতের' সম্পাদক কৈলাসচল্র সিংহ মহাশয শাক্ত কমলা কান্ত-গামপ্রসাদেব বৈফাবপদ সঙ্থ 
করিতে পারেন নাই। ভাহাব মতে শান্ত সাধককে গুধু কালিকাব ভজন! কবিতে হইবে-- 
অন্ত দেবতার আশ্রষ লওঘ] মানগসিক দুর্বলতার চিহ্ন। রামপ্রসাদ সনক্ষে তাহার যন্তব্য 
কোতুকজনক, «ইহার সাধন' পর্ণতা প্রাণ্ড হয নাই। ইহার মধ্যে কিষৎপরিমাণে ব্যবসানায়ী 
ছিল । নচেৎ ভিনিকৃকবীর্তন রচন! কবিতে পাবিতেন না1।” (পৃ. ৪৭) তাহাব কমলাকান্ত- 
বংক্ষান্ত উক্তি খধিকতর হান্তকর। '*ভটাচাষ মহাশয কৃ প্রেমবিধষক সঙ্গীত বচন! করিম! 
রাধিকার প্রেমের কাছুনি কাদিবাছেন। আমব! শক্তি সাধকেব মুখে এই সকল কাছনি 
প্রধণ করিতে ইচ্ছা করি ন11 (পৃ, ৩১) এই জাতীষ সমালোচকদের কমলাকান্তের ই খাবী 
শরণ করাইয] দেওবা যাইতে পারে £ 
জান নারেমন পরম কারণ 
কালী কেবল মেষে নব। 
সে যে মেঘের বরণ করিম ধারণ 
কখন কখন গুরুর হয় ॥ 


রদ গাধার উৎবথি & বিকার্ণ ডিন 


তাহ! আমর! পূর্ে বলিয়াছি। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পাদীর শোধণনীতি খয়ং 
কর্মওয়ালিস-ওয়েলেসলিয রাজস্ব ও জমিছ্বমাঘটিত চণডবীতির খন 
সম্পন্ন ভূস্বামীরাও যে রাতারাতি দেউলিয়া! হইয়! গিয়াছিলেন ছাধা' 
ইতিহাসেব দিক দিয়া সত্য। এইরূপ মানসিক বিপর্যয় হইতেই হটক্ক, 
বা যে-কোন কাবণেই হউক বাঙলাৰ অনেক জমিদাব ও দেওয়ান বংশে 
অষ্টাদশ শতাব্ধীব দ্বিতীয্নার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্পীব প্রথমার্ধের মধ্যে 
একাধিক শান্ত পদকাবেব আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদের কেহ কেছ 
তন্ত্রান্বমোদিত সাধনাতেও আত্মনিয়োগ কবিয়াছিলেন। কেহ কেহ জধিদায়ী 
পবিচালনায় উদাসীন হইয়! সাধনভজন পইয়াই ব্যন্ম থাকিতেন। বোধহয় 
তৎকালীন জমিদাব শ্রেণী ও তাহাদেখ দেওয়ানদের শাক্ত পদ বচনা একটা 
প্রথায় পবিণত হইয়াছিল। তা ন! হইলে অধ্টাদশ-উনবিংশ শতান্দীয় 
অধিকাংশ জম়িদাব ও দেওয়ান বংশে এতগুলি শান্ত পদকাঁবেব আবির্ভাব 
হইবে কেন? 

নবদবীপ-কৃষ্ণনগব* নাটোব, বর্ধমান, কুচবিহাব প্রভৃতিব জমিধার ও 
সামস্তবর্গেব অনেকেই অঙ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যে অনেকগুলি উৎস্কষ্ট 
শাক্তপদ বচন! কবিয়াছিলেন। নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগবেব মহাবাজ কৃ্চন্ত্রের 
বংশ বিশেষভাবে শাক্ত বলিয়৷ পবিচিত ছিলেন । বামপ্রসাদেব প্রভাষেই 
হোক, বা কুলধর্মান্বসাবেই হোক, স্বয়ং কৃষ্ণচন্ত্র এবং তাহাব ছৃইপুত্র মহারাজ 
শিবচন্দ্র, কুমাব শঙ্তুচন্দ্র, এ বংশেব কুমাব নবচন্ত্র প্রভৃতি রাঁজপবিবা্ধছুত্ত 
কয়েকজন ভক্ত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট শ্টামাসঙ্গীত বচনা করিয়াছিলেদ। 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নামে “অতি ছুবারাধ্যা তাবা ব্রিগুণা বজ্জুযপিন” 
গানটি শাক্ত পদসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। পুত্র শভুচা-ন্রব এই গানিট 
স্বপবিচিত £ 

চিন্তামষী ভাব! তুমি আমাব চিন্তা করেছ কি? 
নামে জগৎ-চিন্তার্নধী, ব্যাভাবে কই তেমন দেখি? 


প্রভাতে দাও বিষবচিন্তে, মধ্যান্কে দাও জঠরচিন্তে 
ওমা শয়্নে দাও সর্ধব চিন্তে, বল্‌ মা তোরে কখন ডাকি ? 


এই স্বাজবংশের ভগ্ত-কবিদের মধ্যে কুমার নবচন্ত্র বাস্তবিক কবিত্বপ্রতিভায় 
৭» পূর্বে উদ্বেগ কবর! হইযাছে। 





১5 বধিলা সরিতোক তির 
অধিকারী ছ্িলেদ। মাতার সঙ্গে সন্ভানের এমন শুচিন্গিখ' সম্পর্ধ রাছ- 
প্রসাকেই স্মরণ বক্সাইয়! দেয়। কবি যখন জগন্সাতার প্রতি সীভিমাঁনে 
বলেন £ 

যে ভালে! করেছ কালী আব ভালোতে কাজ নাই। 

ভালোধ ভালোয বিদাধ দে মা! আলেোব আলো চলে যাই ॥ 

মা তোমা কণা যত বুঝিলাম অবিবত 

জ।নিল/ম শত শত কপাল ছ।ড়। পথ নাই। 

জখন যেন কবিব অভিমান-স্ফীত ওষ্ঠাধরও প্রত্যক্ষ হইয়! ওঠে _-বাৎসল্যরসের 
এমন চমৎকার মানববসপূর্ণ ব্যঞ্জনা শাক্তপদপছিত্যেও বড বেনী নাই। তাহার 
এইব্ূপ অভিমানের আব একটি পদে ও আত্তবিকত! চমৎকার ফুটিয়াছে £ 

ম। বলে ডাকিস ন| বে মন, মাকে কে।খা পাব ভাই। 

থাকলে আসি দিত দেখা, সর্দীন|শী বেঁচে নাই ॥ 

শ্মশানে মশ।নে কত পীঠস্থান ছিল যত 
খুজে হল।ম ওষ্ঠাগত কেন আব মন্ত্র পাই। 
গিয়ে বিমাতাব তাবে কুশপুহ,ল দাহন করে 

অশৌচান্তে পিও দিষে কালাশোঁচে কাশী যাই ॥ 
মহাদেবের শিরোধার্ষ গঙ্গাদেবীর প্রতি মাঁতা দুর্গার কিঞ্চিৎ ঈর্ঘ। থাকিলেও 
থাফিতে পারে; কিন্তু মাতার সন্তানের] যে বিমাতার ( গঙ্গা] ) প্রতি একটু 
ভাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাাতে সন্দেহ নাই। মুমুযু কমলাকাস্ত 
“কেন গঙ্গাতীরে যাব" বলিয়া! ভাগীবথী নীরে প্রাণত্যাগ করিতে ঘোরতর 
আপতি করিয়াছিলেন । যাহা হউক কুমাব নরচন্দ্রের অভিমানের পদগুলি 
আভ্তরিকতায় আধুনিক পাঠকেরও হ্বদয় স্পর্শ করে। 

বর্ধমানের র জব।টীতে সাধক কমলাকান্তের প্রভাবে এ রাজবংশেব কেহ 

কেহ শাক্ত ভক্ত হুইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কমলাকান্তের হ্ৃহৃদ কুমার প্রতাপচচ্জর 
শান্ত সাধনাও করিয়াছিলেন। তেজচন্দ্রের দতকপুত্র মহারাজাধিরাজ 
মন্থাতাবাদ অপেক্ষাকৃত আধৃনিক কালের ব্যক্তি। কিন্তু তাহার অস্তরটি 
গাঁধক তক্ের মতোই ছিল। তিনিই উদ্যোগী হুইয়া কমলাকাস্তের পদাবলীর 
প্রথষ সংস্করণ বর্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশ করেন। তাহার ভপিতায় 
ছ্শদকথাকিস্ক! বিষয়ক অনেকগুলি পদ শাক্ত পদসাহিত্যে সঙ্গলিত হুইয়াছে। 


ছুচবিহিাজ হরেজরনারায়ণ ছুপবাহাহুর এবং হপ্রসিদ্ধ মহাগ্নাভ দন্বকুমারের 


দুদ শিব উৎপতি ও বিকাশ ৯ 
তণিতায় অষ্টাদশ শতাব্খীতে কয়েকটি শাক পদ পাওয়া গিয়াছে । সহাধাক 
নন্বকুঘার নিজেও তত্ত্রমাধক ছিলেন । নান! রাজবংশের কবিদের মধো 
নাটোরের স্ববিখ্যাত সাপক রাজা বামকৃষেব নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ইতিপূর্বে এই প্রসঙ্গে গোডার দিকে আমবা রামের 
কালীসাধনার কথা বলিয়াছি। তিনি বাণীভবানীর দতবপুত্র। বিস্বাট 
ভূস্বামী হইয়াও তিনি বাঁজকার্ষ পবিতাযাগ কবিয়া পিবাবাত্র কালিকার ধ্যান্- 
সাধন! লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন, পঞ্চমুণ্ড আসনে বসিয়া তন্ত্রো্ত সাধনাদি 
করিতেন। ফলে তাহাব জমিদাবী শিলামে উঠিয়! যায়। ইহাতে তিনি 
বিষয়বন্ধন হইতে যুক্তি লাভ কবিয়া ববং আনন্দিতই হইয়াছিলেন। তাহার 
কালীসাধন।, গঙ্গাতীবে সজ্ঞানে তন্বতাগ প্রভৃতি নাশ] গল্পকাহিনী এখনও 
সুবিদিত। তাহাব গানগুলি কবিত্বেব দি দিয়! গতাহ্্গতিক। কত্ত 
তাহ! হইতে বুঝা| যাইতেছে যে, কবি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেশ। 


বর্ধমানবাজেব দেওয়াণ ব্রজকিশোব বাসস এখং ভাহাব পুত্র নন্দকুমা 
( নন্মকিশোব ) বায় ও খদুশ।থ খায় অষ্টাদশ শঙাব্ীব দ্বিতীয়ার্ধ হইতে 
উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধেব মধ্যে অনেকগুলি শা" পদ লিখিয়াদ্িলেন | 
তন্মধ্যে বঘুনাথেব কয়েকটি গান কাব্যগুণে শক্ত-পদ-সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ 
করিয়াছে । তাহাব দ্বই চাবি পংক্কি প্রশংসাব যোগ্য । যথ।-- 
পড়িলে ভবদাগার ডুবে মা তমুব তব । 
মাধা-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে কাড়ে গো শক্কণা ॥ 
ব্রিপুবারাজেব দেওয়ান ও প্রসিদ্ধ ভক্ত ও কবি বামছ্ুলাল নন্দী উনবিংশ 
শতাব্ধীব মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । তাহাব কয়েকটি পদ ভক্তিসাধনার 
সঙ্গে আধুনিক মনোভাবও মিশ্রিত হইয়াছে । ইতিপূর্বে আমব! তাছার 
প্রসিদ্ধ পদ 'জেনেছি জেনেছি তাব তুমি জান তোজেব বাঞ্জি' পদটি উদ্ধৃত 
করিয়াছি । ত'হাব ভপিতাষ আব একটি পদ শাক্ত সাহিত্যে স্বপরিচিত, 
ংল] সাহিত্যেও অতিশয় প্রসিদ্ধ £ 
সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছামধী তাবা তুমি, 
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বশে কবি আমি। 
পদ্ষে বন্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিগ্সি 
কারে দাওনা ইন্ত্র্থ পঙ্গ কারে কর অধোগামী ॥ 


9১৮০ ংলা সাহিক্য্ের ইতিত্বত্ব 


যে বোল বোলাও তুমি সেই ষোল বলি জানি 
তুমি যন্ত্র তুমি মন্ত্র তস্ত্রসারের সার তুমি ॥*৪ 


রাজবংশ বা দেওয়ান বংশাদি সামস্তশ্রেণী ও অভিজাত বংশ ছাঁডিয়া 
দিলেও অপেক্ষাকৃত আধূনিক কালেও কয়েকজন সাধক-কবির শাক্তপদ 
শাক্তনাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে । গোবিন্দ চৌধুরী ( বগুড়া ), মহেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্থ (প্রেমিক ), নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, রামলাল দাস প্রভৃতি শান্ত 
কবিদের নাম উল্লেখ করাযায়। ইহাদের মধ্যে শীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ও 
রার্লালের অনেক গান এখনও পথভিখারীরা গাহিয়। থাকে । নীলাম্বরের 
নির্বেদ-বৈরাগ্যমূলক “তারা কোন্‌ অপর|ধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসারগারদে 
থাকি বল' এবং রূপকধর্মী 'কালীপদ আকাশেতে মন্ঘুড়িখান উডতেছিল' 
এবং রামলালের : 
শ্মশ।ন ভ/লো বাসিস বলে শাশান কবেছি জদি। 
শশ।নব|গিনা শ্যামা নাচবি বলে নিখবধি 
আন কে।ন সাধ নাই মা! টিতে, 
চিতাব আগুন জ্বলছে চিতে 
ওম! চিতাভল্ম চাবিভিতে বেখেছি মা আসিস যদি ॥ 


প্রভৃতি গানগুলির সরল আন্তরিক স্বরে চিত্ত দ্রণীভূঙ হইয়া যায়। 

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্বীর হরুঠাকুর+ শীলুঠাকুর, গ্যান্টনী ফিরিঙ্গী 
প্রন্াতি কবিওয়াল! এবং নিধুবাবু, কালী মির্জা, শ্রীধরকথক প্রভৃতি ট্গা- 
গায়ক এরং দাশরথি রায়, বসিক রায় প্রভৃতি পাচালী গায়কেরা শ্বামাক্ষয়ক 
সঙ্গীতাদি রচন। করিয়াছিলেন। তবে এই সমস্ত রচনার অধিকাংশই 
উনবিংশ শতাক্দীর পর্য।য়ভুক্ত বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু ইহাদের নামোল্লেখ 
করিয়া ক্ষাস্ত হইতৈছি ও 


বাউলার শাক্তপদসাহিত্য যুগপৎ কাব্য ও সাধনার মুতবেণী রচনা 


৪ এই গানটি 'সঙ্গীত-সন্দর্ভে' নবচজ্রেব বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে । অনেক শাক্ত পদে 
ভণিতা নাই বলিয়া! একের পদ অন্তেব নামে চলিয়া! গিয়াছে । সরলভাবা ও রচন।র উতৎকর্ষের 
জন্ত ইছা! নরচন্রেরও হইতে পারে। 

&& বিভিন্ন শাশপদাবলী ও কবির বিস্তারিত পরিচয়ের জন্ত অধ্যাপক প্রীঞাহবীফুমার 
উক্চঘতীর 'শাকপদাবলী ও শত্তিসাধন]ত্রষটব্য। 


রৃতদ লাখা উৎপত্তি ও বিকাপ ১১৮৪ 


করিয়াছে। বৈষ্ণবপদের তুলনায় এই সমস্ত পদে সৃষ্ম কল্পনার কারিগরি, 
ভাবাবেগের রোমার্টিক উৎসাব, বাগ্ভঙ্গিমার চমৎকারিত্ব প্রভৃতি প্রথ্মজেপীর 
কাব্যগুণ ততটা নাই। আ'নক পদ নিছক তন্ত্রসাধনার মুঙিযোগে পর্যবসিত 
হইয়াছে । কোনটিতে সংসারদগ্ধ জীবের ছুঃখ হইতে মুক্তিল/ভের বাসনা 
অধিকতব প্রাধান্ত পাইয়াছে, ব্নপকপ্রতীকেব ফাসে কোন কোন সমগ্জে কবিত্ব 
যে শ্বাসরুদ্জ হইয়। মরিয়ান্ধে তাহ। অস্বাকাব কবা যায় না। তবু এই শাজ্- 
পদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিতোর গতান্বগঙিকতা ভঙ্গ করিয়াছে । 
সাহিত্যের স্বাবৈচিত্র্য ফিবাইবার জন্য এই পদগুলর প্রয়োজনীয়তা 
সাহিত্যের ইতিভাঁসে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য । 


৮ 
বা উ ল গা ন 


একজন বাউল গাহিয়াছেন £ 
ফুলে বনে কে ঢুকেছে (পানাব খা । 
নিকষে ঘষষে কমল আ। মবি ম্ব॥ 
পু'থিপত্র ঘাটিয়! পাণ্ডিত্যের দ্মগুবীক্ষণ যন্ত্র মাশসনেত্রে চাইয়া বাউলগানের 
তত্বসন্ধানকে বাউলকবি নিকষপ]থবে কমল যাচাই করিবার মতো! বিস্বন! 
বলিয়া মনে কত্পেন। তিনি তো সাবা জীবশ ধরিয়া অধরার সন্ধানে 


ফিরিয়াছেন £ 
আমাব মনের মাগুষ যে বে, 


আমি কোথায পাব তাবে, 
হাবাষে সেই মানুষে দেশবিদেশে 
বেড়াই খুবে ঘুবে ॥ 


বিশ্বসংসার টু'ভিয়া সেই “মনের মানুষ'কে কি পাওয়া যায়? “কছু মিলে, 
কভু না মিলে ঠ্দবের লিখন” ( চৈতন্তচরিতামত )। বাউলসাধক ও কবিগণ 
নিজ নিজ সাধণার দ্বার! সেই ছুবায়ত্ত দৈবকেই করায়ত্ত করিয়াছেন। তাই 
বাঙলার বাউলগান যেমন একদিকে শিল্পরসের বিচারে বিচিত্র গীতিরসসিক্ত 
ও প্রতীকধর্মী বলিয়া উচ্চ প্রশংসা দাবি করিতে পারে, তেমনি ইহার 
পশ্চ/দপটে একপ্রকার বিশেষ ধরনের আচার-আচরণমূলক কৃত্য ও সাধনা 


১১৮২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আছে এবং সেই সাধনার মুলতত্ব যোগতাম্ত্রিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত 
বাল! দেশে ভ্রাম্যমাণ বাউল গায়ক-গায়িকাদের এখনও পথে পথে গান 
করিয়া! ভিক্ষা করিতে দেখা যায়, ছুই-এক শতাবী পূর্বে আরও অধিকসংখ্যায় 
দেখা যাইত । এই বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত সাধক গণ ব্যক্তিগত জীবনযাপনে 
এমন কতকগুলি বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করিত, পারিবারিক জীবনসম্বন্ধে এত 
উদ্দাসীন ছিল এবং বিশেষ ধরনের ধ্যানধারণা উপলব্ধি লইয়! এত ব্যস্ত ছিল 
যে, ইহার! বড় একটা বাহিরের সংবাদ রাখিত না, উচ্চশ্রেণীর ভদ্রসমাজ 
ইহাদের সম্বন্ধে কিছু কৌতৃহল প্রকাশ করিলেও রহস্তময় সাধন! ও জীবনের 
জন্ত ইহাদের শিকট হইতে দুরে দূরে থাকিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
বাউলদের গভীর অর্থবহ অধ্যাত্ম সঙ্গাতের প্রঠি শিক্ষিত সমাজের সবপ্রথম 
দি আকৃষ্ট হয়__যদিও এই সম্প্রদায়ের সাধনভজনের গুচতত্ব সম্বন্ধে 
নব্যসমাজ বিশেষ কোন সংবাদ রাখিতেন না। 


বাউলসাধনার স্বরূপ ॥ 


বাতুল, ব্যাকুল, আউল ( আরবি ), বাউর € হিন্দী )-_-যে শব্ধ হইতেই 
বাউল শব্ধের উৎপতি হোক না কেন, ইহার! যে দলছাড়া, সাধারণ সমাজের 
বহিভূর্তি, অদ্তুতপন্থার পথিক-_তাহা! ইহাদের পদ হইতেই বুঝা যাইবে । 
চৈতন্তচরিতাম্বতে “বাউল' ও “বাউল্যা” শব্ধ দুইটি দ্বই অর্থে ব্যবন্থত হইয়াছে । 
ঈশ্বর প্রেমে মাতাল, বাস্তবজ্ঞানবজিত, উদাসীন ভক্ত-_এই অর্থে কুষ্ণদাস 
কবিরাজ চৈতন্তচরিতানৃতের একাধিক স্থানে বাউল শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন । যথা £ 


(১) কহিবাবে যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কর 
কৰিলে বা কেব! পাতিয়ায় ? 
(০) আমি তে৷ বাউল আন্‌ কহিতে আন্‌ কহি। 
কৃফেব মাধুষ স্রোতে আমি যাই বহি ॥ 
€৩) বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল । 
বাউলকে কহিও হাটে না বিকার চাউল ॥ 


কিন্তু চৈতন্তচরিতাম্বতে শিথিল, বৃদ্ধিহীন-_এইরুপ একটা উনার্থক ইঙ্গিতেও 
বোউ বিশব্দের ব্যবহার আছে £ 


নৃতন শাখায় উৎপত্তি ও বিকাশ ১১৬০ 


(১) গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল--ইহ1] আজি ছৈতে | 
বাউল্য। বিশ্বাসেবে না দিবে আনিতে ॥ 
€২) স্থিব হা] ঘবে যাও ন| কও বাউল। 
ক্রমে ত্রমে পাষ লোক ভবসিম্কুকুল ॥ 

এই সমস্ত উক্তি হইতে মনে হয়, চৈতন্যু-সমসাময়িক কালে বাস্তুবজীবনে 
উদাসীন, বাহিরের দিক হইতে অসন্বদ্ধ-_-এমন এক ঈশ্বরভক্ত সম্প্রদায় সমাজে 
বাউল নামে পরিচিত হইয়াছিল। অদ্বৈত প্রভু শাস্তিপুব হইতে পুরীধাষে 
চৈতন্তদেবকে যে আর্ধা পাঠাইয়াছ্িলেন তাহাতে তিশি মহাপ্রভুকে 'বাউল' 
আখ্যা দিয়াছ্িলেন। মহাপ্রভুও চৈতন্তচরিতামৃতে ঈশ্বরতক্ত অর্থে বাউপশৰ 
একাধিকবার ব্যবহাব করিয়াছেন | বাহিরের দিকে আচার-আচরণ ধর্ম 
কর্মাদি অসঙ্গতিপূর্ণ ও রহস্তময় হইলেও অন্তরে অস্তবে ধাহারা যথার্থ ঈশ্বর- 
ভাবরসে মাতাল হইয়! থাকিতেন,তাহাবাই বাহিরের লোকের নিকট বাতুল 
অর্থাৎ বাউল বলিক্ঝ! অিহিত হইতেন। পরব কালে, বিশেষতঃ সহজিয়া 
পদেও এইরূপ বিশিষ ধবশের সাধককে বুঝাইতে বাউল শব বাবহত হইত। 
বাতুল, বাউল, বাউর-_-সবই বায়ুবোগগ্রত্ত ব্যজিকে নির্দেশ বরে। ইহার সঙ্গে 
সূফী “ওয়ালী' (নিট ) শব্দের বহুবচন “ওয়ালীয়।' ( অর্থাৎ ঈশ্বরসান্লিধ্যে 
অবস্থিত ভক্তগণ ) শক্টি আউল-আউলিয়। শব্দমগঠনে সাহায্য করিয়াছে। 
আকুল হইতে আউল-_অথবা “ওয়ালীয়া হইতে আউল, যে শব্দ হইতেই 
হোক শা কেন, একদা মুসলমান ঈশ্বরভক্ত যে আউলিয়া নামে পরিচিত 
ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আমরা ইতিপূর্বে সহজিয়া সম্প্রদায সম্বন্ধে আলোচন। করিয়! দেখিয়াছি, 
সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাঞ্তবহিভূ্তি সহজিয়া! তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বীরচন্ত্র 
কর্তৃক বেঞ্বসমাজে গৃহীত হইবার পর তাহারা সাধারণতঃ সহজিয়া 
বৈষ্ণব নামে উল্লিখিত হইতেন। কিন্তু তাহার! দেহমানসিক সাধনার 
ধারা সম্পূর্ণন্নপে পরিত্যাগ না করিয়! চৈতন্তচরিতাসৃত-ব্যাধ্যাত অন্বরাগ- 
তত্ব (রাগানুগা সাধন! ১, পরকীয়াবাদ এবং শ্রীখগুসম্প্রদায় প্রচারিত 
গৌরনাগর ভাবের খারা-উপধারাকে নিজেদের ধর্মাচার ও চিন্তার সঙ্গে 
মিলাইয়া! যে বিচিত্র সাধনপ্রণালী গড়িয়া! তোলেন, তাহাই সপ্তদশ-উনবিংশ 
শতাবী পর্যস্ত বাঙল! দেশে চশ্তীদাসের সহজিয়া পদে এবং বৈষাব সাধকদের 


১১৮৪ বাংলা সাহিত্যে ইতিকৃঙ 


মাষে প্রচারিত কড়চাগ্রন্থে নান! ইক্রিত ও প্রহেলিকায় ব্যাখ্যাত হইক্সাছে। 
এই সহজিয়া সম্প্রদায় হইতেই বাউলসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় বলিয়া অনেকে 
অনুমান করেন। 


বৈষ্ণব সহজিয়| সম্প্রদায়, সূফী আউলিয়! সম্প্রদায় এবং শৈব নাথধর্মঃ 
যোগতন্ত্র, হঠযোগ প্রভৃতি ধর্ম ও উপধর্ষের “কায়াসাধনা" তত্ব অবলম্বনে এই 
বাউল সম্প্রদায় একপ্রকাব অধ্যাত্বতত্ব ও ক্রিয়াকর্ম অনুশীলন করিত, এখনও 
করে। বস্তুতঃ বাউলসম্প্রদায়ে জাতিপীতিব ভেদ না থাকিলেও সহজিয়া পন্থী 
হিন্দু বাউল এবং সূফী পদ্থী মুসলমান ফকির বাউল (আউলিয়া )-_এইরূপ 
ছুইটি সাধনপ্রণালী লক্ষ্য করা যায়। অবশ্ঠ অধিকাংশ স্থলে হিন্দু বাউল ও 
মুললমান বাউলেব সম্প্রদায়গত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই + হিন্দু বাউলও 
সুফী সাধনার শব্দাদি ব্যবহার করেন, মুসলমান ফকির বাউলও হিন্দুর 
যোগতন্ত্ররটিত শাবীরতত্ব স্বীকার করিয়! হিন্দুব পারিভাষিক শব্দ যথেচ্ছা 
ব্যবহার করিয়াছেন । 


বাঙলার বাউলদের যথার্থ আত্মীয়তার যোগ বৈষ্ণব সহজিয়াদের 
সঙ্গে। বৌদ্ধ সহঞ্িয়াদের সঙ্গে ইহাদের প্রত্যক্ষতঃ কোন যোগা- 
ঘোগ নাই বলিয়া প্রাচীন খোদ্ধ সহজিয়াদের সঙ্গে ইহাদের ধর্সাচারের 
তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন নাই। বৈষ্ব সহজিয়াগণ সাধক- 
সাধিকার দেহে শ্রীরাধারুঞ্ণতত্ব আরোপ করিয়া অনস্ত প্রেমরস ( “সহজ- 
ধর্ষ') আস্বাদন কধিতে চাহেন। অর্থাৎ নরনারীর পিগুদেহকে 
পক দেহে পর্ণিত করিয়া সীমার মারফতে অসীম প্রেমরস উপলব্ধি 
--ইহাই তাহাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু তাহা মূল লক্ষ্য হইলেও সহ- 
জিয়ারা মানুষকে ভুলিতে পারেন না। বন্ততঃ বাস্তব মানুষই তাহাদের 
প্রেমসাধনার মুল উপাদান ।৫৬ প্রাক্কত মানুষের উপর রাধাকৃষ্কত্ব আরোপ 
কিয়া উভয়ের সামরস্তসম্তৃত অদ্বৈতানৃভূতিই তাহাদের মোক্ষ-সাধনা । কিন্তু 
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9 1956 বলিরাছেদ। 
ষ্ 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাল 1১১৮ 


বাউলগপ সহজিয়াদের ছাড়াইয়া আর এক ধাপ অগ্রসর হইপ্াছেগ 1৫৭ 
তাহার! প্রেমসত্তাকে পুরুষ-প্রকৃতি, রাঁধাকষ্ণ, নারী-নব-_এই রূপ দ্বৈততাবে 
না দেখিয়া, নূতন দৃ্িকোণ হইতে অভিনব সাধনপ্রশালী অনুসরণ করিয়া" 
ছেন। তাহার বলেন, এই দেহেব মধ্যেই মনেব মানুষ, সাই (স্বামী), 
অচিনপাখী, অধবমান্বষ আছেন । সেই অধবাকে ধবাই ভজ, সাধক, 
বাউলের একমাত্র লক্ষ্য । অর্থাৎ জডজীবী ব্যক্তিসতা এবং চিদানন্যন্ 
ভাগবতসত্তাব অদ্বৈত মিলনবস তাহাদেব কাম্য । আমাদের সীমাবদ্ধ সতাকে 
সেই ভাগবতসভ্তাষ মিলাইয়া দিবাব জন্ত সাধক দেহ-“ত্রিবেণী'ব ঘাটে বসিয়া 
থাকেন । এব্রিবেণী'তে জোযাব আসিলে তিনি মাছ ধবিবেন। এই মীন 
“'জোযাবে'ব জলে ভাসিয! আসে । জোয়বেব “গোন' চলিয়া গেলে সাধক 
আর মাছ ধবিতে পান না। ইহাব সবলার্থ_দেহেব মধ্যে যে ক্ষুন্ব আমি” 
আছে, তাহাকে অসীম অখণ্ড 'আমি'ব সঙ্গে মিলিত কবাই বাউলের লক্ষ্য। 
অবশ্য এই সাধনপ্রণাঁলী ভাবঙখর্ধেব চিবাচবিত কায়াসাধনারই আব একটি 


&৭ সহজিযাদের ক)ব্গাত স।বন-সক্কেত-_-বপ, স্বঝপ, বসরাতি, প্রবর্ত, সাধক সিদ্ধ প্রস্ভৃতি 
শব্ধ বাউলরাও ব্যবহাব কবিযাছন, এক।ধিক ব।উলপদে ইহাব উল্লেখ আছে। যথ! £ 
ব্রজপুবে ক্ধপনগবে যাবি যদি মন 
তনে কবগে যা গবপ সাধন । 
স্বরূপে প বূপেৰ স্ববপ 
স্বরুপ দেহে হয মিলন ॥ 
(ডঃ উপেন্ত্রনাথ ভট্টাচাযেব “বাংল।ব বাউল ও বাউল গান' হইতে, উদ্ধাত।) 
বাউলের! সহজিযাদের প্রেমতত্ত্বেব “সমর্থ, সমঞজসা ও সাধাবণী'--এই তিনটি শবাও এ্রহণ 
কবিধাছেন। “উজ্জ্বলনীলমাণতে এই তিনপ্রকাব বতিব বর্ণনা বল! হইযাছে--সাধারলী 
রতির নাধিকা নিজ আকাঙ্কার তৃপ্তিব জন্য প্রিষেব সঙ্গে মিলিত হব, সমঞ্সা রতির নাধিক! 
দ্ধিতে সঙ্গে মিলনে সমান বগভোগ কবিতে চাহে আব সমর্থাবতিব নাহিক! শুধু প্রিষ্বের 
তৃপ্তির জন্তই মিলন চাকে, নিজেব কোন কামন! তাবাব থাকে না। বলা বাহুল্য ইহাই 
সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমপাধনা । বাউল কবিও ইহাব আদর্শে গাহ্যাছেন £ 
সাধারণের ভাটিব কাবণ 
সামগ্রসার হয যে মরণ 
সমর্থার রঘ গো উজল 
আধরতি প্রেম গোপিকায়ে ॥ 
(ডঃ ভট্টাচার্ষের গ্রন্থের য থণ্ডের ২৯৭ পৃষ্ঠা! জষ্টব্য? 
৭$-.(ওয় খণ্ড) 


১১৮৬ | বাংলা সাহিত্যের ইতিরৃত 


বিচিত্র শাখাপথ মাত্র। সহজিয়া বৈষঃব ও বাউলদের তদ্বকথা ধাঁ, কবীর, 
নানক, রুইদাস, রজ্জব প্রভৃতি উত্তরাপথের মধ্যযুগীয় সাধকদের হা ও 
গীতাবলাতেও পাওয়া যাইবে । এই জাতীয় সম্ভসাধন! ও বাউলসাধনার 
মূল কথা- মানুষের দেহের মধ্যে যে পরম সত্য ব| সত্তা রহিয়াছেন, তাহাকে 
উপলব্ধি করিতে হইবে। তাই এই সমস্ত অর্ধ-লোকযানে শ্রেণী-সন্প্রদায়, 
্রন্থ-পাডিত্য, ধর্মসংস্কারকে ছাড়িয়া অন্তরের সত্যের দিকে অধিকতর দৃষ্থি 
দেওয়া হইয়াছে । 

বাউল সম্প্রদাপ্নের সঙ্গে 'বে-শর।” সুফী সাধকদেরও অন্তরের সংযোগ 
লক্ষ্য কর! যায়। এক সম্প্রদায়ের দ্বারা অপর আম্দপ্রধায় স্বাভাবিক 
ভাবেই প্রভাবিত হইয়াছে । পৃর্খ হইতেই স্ফ মতের সঙ্গে বাউল মতের 
সাদৃশ্য আহে এ সাদৃশ্য অংশ্য প্রভাৎজশিত শহে। এই বন্ধনের অধ্যাত্ব 
সাধনা,যাতা! শুধু হয়কেই স্বীরুতি দেয়-_সমাজসংস্কার নহে, তাহ! প্রায় 
সমস্ত ধশ্ের মধ্যে কোথাও প্রভাক্ষভাবেঃ কোথা ও-ব! পরোক্ষভাবে প্রচলিত 
আছে, অভীতে"ছিল। সূফীদের সঙ্গে বাঙলার খাউলদেরও কোন কোন 
বিষয়ে ধিশেষ সাদৃশ্য আচে সে সধুন্য খাশিকটা আচার-আচরণমূলক, 
খাশিকটা-বা তন্বদর্শনগত | বাউল] দেশ একদা সুফীসাধনার কেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্বে সপ্তরশ শতাব্দীর মুসলমান কবি প্রসঙ্গে 
দেখিয়াছি । সুফীদের সপ্প্রদায় সাতভাগে বিভক্ত £ স্বহাবদি, চিশতি, 
কাদাদরি, মাদারি, অধমি, কিদোয়ারি, নকৃশবন্দি, কাদিরি। প্রায় দ্বাদশ 
শতাব্দী হইতে এদেশে উক্ত বিতিন্ন সুফী সম্প্রদায়ের প্রভাব স্থাপিত হয়। 
ধর্মান্তরিত মুসলমানদের উপর এই সমস্ত সৃফী সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব ছিল, 
কারণ বাঙলার ধর্ান্তরিত মুসলমানের অধিকাংশই হিন্দুসম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন, 
এবং হিন্দুর কোন কোন শাখ।র সঙ্গে সৃফীমতের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। 
যাহা হউক, সহজিয়া বৈষ্ণব বাউল ও সুফী মতের মধ্যে যিলন হইতে বিলম্ব 
হয় নাই। বাউলদের নৃত্যগীতের সঙ্গে সৃফীদের 'সমা' (দরবেশের নৃত্যগীত) 
তুলনীয়। সূফীদের 'ফানা' অনেকট! বাউলদের 'জ্যান্তে মরা'র সমতুল্য । 
উপরস্ত সৃফীগণ বাউলের মতোই গুরুবাদী। বাউলের গুরুশিত্তের সম্পর্কের 
মতো সৃফীরাও মুশিদ-মুরিদের৫৮ সম্পর্কে বিশ্বাসী। মুসলমান বাউলদের 


৪৮ -॥৮ মুশিদ-গুক, মুরিদ--শিল্প 


বৃতদ শাখার উৎপতি ও বিকাশ ১১৮৭ এ 


মুপিদা গানে এই গুরুশিয্নসম্পর্ক চমৎকার ফুটিয়াছে। মুপিদের কৃপাতেই 
মুরিদ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন । তাই ত্ৃফী বাউল গাহিয়াছেন ঃ 
উনুর বুনুর বাজে নাও আমার নিহ্াইল্য! বাতাসে রে 
আমি রইলাম তোর আশে। 
পৃশ্চিমে মাজল মাঘ (র ছ্াওয়ায় দিল রে ডাক, 
আমাৰ ছিশ্ড়ল হালের পানস নৌকায় খাইল পাক 
নুশিন, রইল।ম তোর আশে॥ 
আর এক হিন্দুবাউল গাহিয়াছেন £ 
গর পলে কারে প্রণ।ম করবি মন ? 
তোব আঠক গুরু পথক ওর ও অগণন | 
গুরু যে তার ব্গণডাল। ওর যে ভোর মণণগাল। 
গর মে তোর ননেল বাথা (যে) খাবায় ছ্ানহন ॥ 
আদার এক শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান খাউল গুরূপদেশ তুচ্ছ কণিক়| বলিয়াছে £ 
ভমার প্খ তাক মন্দিরে মনজেদে। 
তেদার ডাক শ্চনে সাঁই চলতে স। পাই 
বুইগা দাড়ায় ভরতে খুবশেদে ॥ 
কেহ ঝলিয়াছেন 
আমন নাহ সালা |ক মমজিদ, 
নত পু্। কি বকরিদ, 
তিলে তিলে মের মক 'কাশী 
পুলে পলে ভিন ॥ 
কেহ কেহ মনে করেন বাউল সন্প্রদ:য়ের মধ্যে একদল ছিলেন গুরুবাদদী, 
তাহার! “পুখা।” (“পু'থিয়া" ), অর্থাৎ ধজ!রা গুরু গ্রন্থ ও মন্ত্রতম্ত্রে বিশ্বাসী? 
আর একদল ছিলেন “তথ্যা', অর্থ/ৎ প্রকৃত খাঁউল- হারা] কোন নিয়ম- 
নিগড় মানিতেন না, কোন মত্যব্যক্তির শাসন স্বীকার করিতেন ন1।৫৯ 
ইহারা গাহিয়।ছেন £ 
আছে হেথায় মনের নান্ষ মনে সেকি জপে মালা। 
অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা ॥ 
কাছে রদ্স ডাকে তারে উচ্চ হরে কোন্‌ পাগেলা ॥ 


সুফী মতাবলম্বী মুসলমান বাউলগণ হিন্দু বাউলদের মূল আদর্শ স্বীকার 
 করিয্াছেন, অনেকেই শ্রীচৈততকে আদি বাউল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 
, 8৯ ক্ষিতিমোহন সেন-_বাংলার বাউল 


কিন্তু ইহীরা পারিভাষিক শব প্রসঙ্গে ইসলামী শবও প্রচুর ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইহাদের মতে আল্লাহের পরম জ্যোতি মতের্য নবীদের মধো 
প্রকাশ পায়--সকল মানবের মধ্যেই আল্লাহের অস্তিত্ব আছে--নবী ও 
সাধারণ মানুষপ্রত্যেকের মধ্যেই তিনি আছেন! অবশ্য সাধারণ মানুষের 
সাধনার অভাবের জন্য আল্লাহের প্রকাশ কিছু আচ্ছন্ন থাকে, আর নবীদের 
মধ্যে তাহার স্বরূপ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। তিনি “মনের মানুষ তিনিই 
“মাশুক'। যাহারা “জ্জুব' (ইশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা) ও “দিওয়ান!” (পাগল), 
তাহারাই শুধু তাহাকে লাভ করেন ।৬০ বাহিরের মক্কামদিনার কীই-বা 
প্রয়োজন ! কারণ-_-"আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে” । ইহার] ইসলামী 
শব যোগে এইভাবে গুঢ় তত্বকথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন £ 

মনরে আত্মতত্ব না জানিলে সাধন হুবে ন। 

পড়শি রে গোলে । 


আগে জান্গে কাচুলা আঁনাল হুক 'আল্ল 
যারে মানুষ বলে ॥*১ 


একটি পদে লালন ফকির ইসলামী মতে বাঁউলতত্বের হন্দর ইঙ্গিত দিয়াছেন, 
জান গে নূরের*২ খবর যাতে নিরঞ্জন ঘের! | 
নূর সাধিলে নিরঞ্রনকে যাবে রে ধরা ॥ 
নুরে নবীর** জন্ম হয় নূর গঠনে অটলময় কান্দর। 
নূরেতে মোকা মমপ্রিল উজল কর] ॥ 


৬ ইসলাম ধর্মের সাধনায় চারিটি স্তর লক্ষ্য কর] যায়--(১) শরীয়ত? -অর্থাৎ ইসলাম 
ধর্মের বৈধীমার্গে যে সম আচারামুষ্ঠান স্বীকৃত হয়, তাহার সতর্ক অনুশীলন, (২) “তরীক'-_ 
ক্ঞর্থীৎ বৈধীমার্গ ছাড়াও অঙ্ক পথ কোন কেন সন্ধর্মবিশ্বাসী অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অনেকটা 
ব্যক্তিগত সাধনভজনের পথ, যাহাতে মুশিদ ( গুর ) মুরিদকে (শিল্ত ) উপদেশ দিয়া থাকেন, 
*(৩] “হকিকঃ-অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকৃত সত] অতীন্ট্রিয়বাদী অধ্যাত্ত্পন্থী সাথকেরাই এই 
পন্থ! জানেন, €ে) 'বেদাতীয_অর্থাৎ বাহার শরীয়তের শাসন অস্বীকার করিয়! নুতন 
পন্থ/ অবলম্ব ) করেন। ইহাঁরাই বে-শর! পন্থী বেদাতী ফকির । বাগুলার বাউল সাধনায় 
ইহাদের দান যথেষ্ট। 
৬১ কষালুল্ল।--ঈশ্বরের বাণী 
খানাল হক জাল্লা--আমিই ঈশ্বর অর্থাৎ আমার মধ্যেই ঈশ্বরের লীল! চলিতেছে। 
৬২ নূর-_আমাহের জ্যোতি 
* ৩ নবী-্অবতার 


নৃতন শাখার উৎপতি গ.বিকীশ . ৯৮ 


রর রি 
পিট 


কৰি আর এক পদে সৃফীতত্বকে বাউলতত্বের সঙ্গে গুঢ়তাবে লা 


দিয়াছেন £ 
ফান1-কিস-শেখ বাক। ফান? 
ফান! ফেল্লা ফানা-ফের-রসুল, 
এই চান ঘবেতে লালন মুরশিদ ভজ রে অতি গোপনে ॥ 


এখানে ব্যক্কিসন্তাকে ধ্বংস করিয়া “ফান! )' ঈশ্বর-সাযুজ্য ( বাকা”) : 


লাভের কথা বলা হইয়াছে । সূফী মতে চারিপ্রকার সাধনা নিদিষ্ট হুইয়াছে। 
ফানাকিস-এেখ__অর্থাৎ গুরুর মধ্যে বিলীন হওয়|, ফান]-ফের-রহল- ঈশ্বর 
অবতারের মধ্যে বিলীন হওয়1, ফানা-ফিস-আলা, অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন 
হওয়া এবং সবোচ্চ স্তর_-বকাবিল্ল। অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হইয়া 
যাওয়া । বাউলও অদ্বৈত 'বকাবিল্লা'-ই উপলব্ধি করিতে চাহে । এই 
সমস্ত মুসলমান সূফী বাউল ইসলামী শব্দ ব্যবহার করিলেও বৈষ্ণব বাউলদের 
আদর্শ ও শব্দের প্রতি তাহাদের বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। 
সাধনার দিক হইতে বাউলগণ ভারতের অধ্যাত্ম সাধনাকেই একটু নৃতন 
দিক হইতে দেখিতে চাহিয়াছেন। পুণ্থিপত্র বিলাইয়! দিয়! শুধু অস্তয়ের 
আলোকে সাইকে চিনিয়া লইতে হইবে৬৪, মানুষ জন্মসূত্রে যে অনস্তের শরীক 
হইয়া আসে, গুরুমুশিদের উপদেশে ব! নিজ সাধনার দ্বারা সেই অনস্তুকে 
উপলবি করিলেই সাধকের চুড়ান্ত লক্ষ্য সিদ্ধ হইধে। এই কথাটা বৈষ্ণব 
বাউল ও সূফী বাউল, 'তথ্যা” বাউল ও “পুখ্যা” বাউল, আউলিয়া-নেড়া-সহজী 
কর্তাভজা-স্াই-দরবেণী--সকলেই বিভিন্ন ভাষ। ও প্রতীকের দ্বারা ইঙ্গিতে 
ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই প্রকাঁর অনেক সম্প্রদায় এখনও আছেন 
ধাহাদের কিছুমাত্র আক্ষরিক বিদ্যা নাই, পু'থির জ্ঞান হইতে তাহারা 
সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কিন্তু উচ্চন্তরের অধ্যাক্্ম সাধন! তাহাদের নখদর্পণে, সৃষ্ষ 
৬৪ দাছু তাহার “কায়াবেলী'তে এই বিষয়ে বলিয়।ছেন, “কায়] মাহি হৈ সো! নিধি জানে 
নাহি ।৮ অর্থাৎ কারার মাঝেই তিনি (কর্তা) রকির়াছেনৎ কেহ সেই নিধিকে চিনিতে 
, শারিল না। কবীরের প্রসিদ্ধ উক্তি এষ্ট কথারই ইঙ্গিত দিয়াছে £ 
পুরব দিস হ্রীক! বাম পছিম অলহ্‌ মুকামা। 
দিলহী থোজি দিলে দিল ভিতরি ইহ] রাম-রহ্মানা ॥ 
--পূর্ব দিকে হরির বাস, পশ্চিমে আল্লাহর মোকাম, অন্তরের নখ্যেই খু'জিয়! দেখ+ 
"এখানেই রহিয়াছেল রাম-রহিম। 





১১৯০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 

তত্বকথ! তাহাদের হস্তামলক | বহু প্রাটীন কাল হইতে এই ধরনের রহস্যময় 
সাধনার ধার! ভারতে চলিয়া আদিতেছে-_ ব্রাহ্মণা, বৌদ্ধ, জৈন, নানা, 
 লোকযান, সূফী ধারা__সমস্তই ইহাতে আসিয়া মিলিত হইয়া একপ্রকার 
অদ্বয় সাধনার জন্ম দান করিয়াছে | 


বাউলগানের স্বরূপ ॥ 

বাউল সাধনার তত্ব, কাব্য ও সাধনক্রিয়া__তিনটি দিক আছে, তিনটিই 
পরস্পর-নির্ভরশীল। বাঙলাদেশের শিক্ষিত সমাজে বাউলগানের যে আলোচনা 
হয়, তাহা প্রধানতঃ তত্ব ও কাব্যধর্মের আলোচনা । মনের মানুষের 
সন্ধান, মাহুযের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অযৃতত্বকে জাগ্রত কর] এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে 
বৃহৎ সত্তাকে উপলব্ধি করা--মোটামুটি ইহাই বাঁউলসাধনার নিধাস, তাহা 
আধুনিক কালের শিক্ষিত সম্প্রদায় জানেন। বাঁউলাদেশে উনবিংশ শতাব্বীর 
শেষভ!গে নব্য বাউলতন্ত্রের যে জাগরণ হয় তাহার পুরোধা ছিলেন শিক্ষিত 
সন্প্রদায়। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, কবি খিহারীীলাল চক্রবতী এবং 
হরিনাথের শিক্ষিত তরুণ শিল্ঠেরা পুরাতন বাউল ঢঙ্ডে অনেক গান লিখিয়া- 
ছিলেন। 

আধুনিক বাউলগানের আদিগুরু হরিনাথ মজুমদার € ১৮৩৩-৯৬ ), যিনি 
কাঙাল হরিনাথ বা ফিকির টাদ বাউল নামে পরিচিত, তাহ]কে কেন্দ্র 
করিয়াই আধুনিক বাউলগান ও সম্প্রদায়ের উৎপতি হয়। নদীয়! জেলার 
কুমারখালী গ্রামে এক সন্ত্রান্ত তিলি পরিবারে হরিনাথের জন্ম হয়। নান] 
ভাগ্যবিপর্ধয়ের পর তিনি স্বগ্রামে একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
সেকালে এই বিদ্যালয়ের খুব খ্যাতি ছিল। অতযজ্ত অর্থকৃচ্ছবতার মধো 
পড়িয়াও তিনি বিচলিত হন নাই * স্কুল পরিচালন, সমাজসেবা এবং 
'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' (১৮৬৩) নামে একখানি মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা 
সম্পাদন! করেন-_গ্রাম হইতেই তাহা প্রকাশিত হইত। তাহার সাত্বিক 
আদর্শ চরিত্রের প্রতি আকৃষ হইয়! অনেকে তাহার সান্নিধ্য কামনা করিতেন। 
হরিনাথ কাজকর্মের ফাকে ফাকে সাধন'ভজন করিতেন। জলধর ষেন, . 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি তরুণের দল তাহাকে সর্বক্ষণ ঘেরিয়া থাকিতেন। 


নুতন শাখার উৎপত্তি ও ৰিকাশ | ১৯১৯১, 


গিয়াছিলেন। জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি হরিনাথের অনুরাহী : 
তরুণেরা সেই ভাবে বাউলগান রচন। করিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করিয়া 
গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়! আসিলেন। তাহাদের অনুরোধে হরিনাথ বাউলগান 
রচন| আরম্ভ করিলেন | তাহার প্রথম গানের একটু দৃষ্টাস্ত £ 

আমি করব এ রাখ।লী কতকাল, 

পালের ছট| গে।র ঢুটে কংছে আমায় তালবেহাল ॥ 


তাহার শিষ্য প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাহাবা 
'প্রামবাতা ঞকাশিকার” সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাহারাও হখিনাথের বাউল- 
গানের দলে যোগ দিলেন, কেহ-বা নিজেই বাউলগান রচনা] শুরু করিলেন? 
হরিনাথ “ফিকিরটাদ” এই ভণিতায় অনেক বাউলগান লিখিয়াছেন। বাংলা 
১২৮৭ সালে কুমারখালী গ্রামে হবিনাথের বন্ধু ও শিগ্তগণ 'ফিকিরটাদ 
ফকিরের দল" নামে বাউল-সম্ঘ স্থাপন করেন । ১২৯৩ হইতে ১৩৩ 
বঙ্গাবের মধ্যে হরিনাথ রচিত বাউলগান্জমূহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়| 
মৃত্যুর পর তাহায় যাবতীয় ধাউলগান 'কাঙ্গাল ফিকিরটাদ ফকিরের বাউল- 
সঙ্গীত" (১৯০৪ ) নামে প্রকাশিত হয়। একদ। পথভিখারীর। তাহার গান 
গাহিয়া ভিক্ষা করিত। বাউলেগ সাধনপ্রক্রিয়। বাদ দিলে আধুনিক কালে 
বাউলগানকে আর কেহ এবগ নিপুণন্ভাবে অনুকরণ করিতে পারেন নাই। 
কাঙালের ছুই একটি স্বপরিচিত বাউলগানের দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে £ 
(১) ওহে, দিন তো! গেল, সন্ধা ৬ল, পার কব আনারে। 
ভুমি পারেব করত! শুনে নত ডঃকছি ভে তোমারে ॥ 
আমি আগে এসে ঘাটে রহল|স বসে 
€ ওহে, আমাঘ কিপার করলে নাহে আমায় অধম.বলে) 
যার! পাছে এল, আগে গেল, আমি হইনোম পড়ে ॥ 
(২) অরাপ্র রূপের কাদে পড়ে কাদে প্রাণ আমার দিবানিশি । 
কীদলে নির্জনে নসে আপনি এসে দেখ! দেয় সে রূপরাশি। 
সেযেকি অভ্ুলারূপ নয় অশ্রূপ শত শত সুবশণা ॥ 
(৩) শৃহ্তভরে একটি কমল আন্ছ কি হুন্দন | 
নাই তারে জলে গোড়! অ।কাশ জোড়! সমানভাবে নিরস্থুর ॥ 
কনমলের সহম্েক দল। 
তাও বিরাজ করে সোনার মানিক কি! সে উচ্দ্বল ॥ 


১১৯২0 বাংলা সাহিত্যের ইতি 
তারে যে জেনেছে যে পেয়েছে সেই হয়েছে দিগদ্বর | 
কমলের ড"টাতে কাটা । 


আবার ছয়টা! সাপে জড়িয়ে ধরে করেছে লেঠা: 
কেবল পায় রে দেখা যারা বোকা সাপের ফণ! ভয়ঙ্কর ॥ 


এই সমক্ঞ গানে কবি বাউলসাধনার অধ্যাস্ত্ ইঙ্গিত দিয়াছেন, কিন্তু বাউল 
সাধনারতক্রিয়াক্রম সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। 
কবি বিহ্বারীলাল চক্রবর্তী ১২৯৪ সালে “কল্পনা” পত্রিকায় কয়েকটি 
বাউলগান প্রকাঁশ করেন । এগুলি (২০টি ) ১৩০৭ সালে প্রকাশিত বিহারী- 
লাল গ্রন্থাবলীতে 'বাউল-বিংশতি' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। বিহারীলালও 
.বাউলগানের তত্বুকথার ইঙ্গিত দিয়াদিলেন, কিন্তু মূল সাধনা সম্বন্ধে কিছু 
বলেন নাই। তাহার বাউলগানের একটু দৃষ্টাত্ত £ 
এ কেমন ভালোবানা। 
বল কোন্‌ ভাবেতে মন ভুলাতে দেখা দিয়ে ছল্‌তে আসা। 
কিংব' 
এ চাদ কোথার পেলে। 
বল এটা £কাথাষ় পেলে। 
ত্রিভুনন আলে। করে পদ্মুফুলে খেল। করে 'সানার ছেলে ॥ 
পুরাতন বাউলগানের কবিত্বঃ অধ্যাত্মসাধনা ও মিস্টিক রস যে অনেক 
আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্রিকে৫ প্রভাবিত করিয়াছিল__উল্লিখিত গানগুলিই 
তাহার প্রমাণ । কিন্তু বাউলগান ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে রবীন্র- 
নাথের দ্বারা । নদীয়া জেলার শিলাইদহে জমিদাত্রী পরিদর্শনের ব্যাপারে 
রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল সেই অঞ্চলে ছিলেন | তাহার মিকটবত নদীয়! জেলার 
কুিয়৷ মহকুমায় সেঁউড়িয়! গ্রামে লালন ফকিরের আশ্রম ছিল। রবীন্দ্রনাথ 
বাউল ফকিরের মুখে এই সমস্ত গান শুনিয়া ইহার গভীর তাৎপর্য ও কবিত্বের 
প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বিশেষতঃ বাউল আদর্শের সঙ্গে তাহার 


, ৫ শুনা যার ঈশ্বরচিত্তায় উদাসীন প্রথর কর্মবোগী বিছ্ঞ/সাগরও শেষ জীবনে মানসিক 
“অশান্তির মধ্যে পড়িলে অধিল উদ্দিন নামক এক মুসলমান বাউলকে বাসায় আনাইয়া তাহার 
দেক্তত্ব বিষয়ক গান গুনিয়! তৃপ্তি লাভ করিতেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল 
সরকার তাহার গ্রন্থে, (“বিস্তাসাগর' ) অখিল উদ্দিনের অনেকগুলি গানের নমুন] দিয়াছেন । 
অখিল উদ্দিনের গানে “গোঁসাই চাদ' ভপিতা আছে । গৌঁসাই চাদ লামে একাধিক বাউলের 
অনশপ আধ গি্াছে | জসইব্য--ডঃ উপেন্ত্রনাথ তট্াচা্যের গ্রন্থ । ৰ 


নূতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১১১৯৩ 


গনেব মিল হওয়াতে তিনি লালন ফকিবেব অনেক গান সংগ্রহ করেল | 
১৩২২ সালের (শ্রাবণ ) “প্রবাসী” পত্রে তাহাব সংগৃহীত কুঙ্টি বাউলগান 
প্রকাশিত হয়। লালনেব “খ"চাব ভিতব অচিশ পাখী কমনে আসে যায়! 
গানটিব সঙ্গে তাহা অন্তব-বাণীব বিশ্ষে সাদৃশ্য ছিল। কবিওকব সংগৃহীত 
বাউলগানেব মোট সংখণা__২৯৮, বিশ্বভাবতীব “ববীন্দ্রসদনে” এখনও এই 
গ/নগুলিব নকল আছে। পবে ক্ষিতমোহণ সেনশাস্ত্রী বহু ব'উলগান সংগ্রহ 
কবেন, কিস্তু ওহাব অতি অপ্পই প্রকাশিত হইয়াছে । সম্প্রতি ডঃ উপেক্জ্রনাথ 
ভট্ট।চাঘ মহাশয় দীর্ঘক!ল পবিষ] সংগৃহীত বাঙডলগান ও বাউপতত্ব সম্পর্কে 
“বাংলাৰ বাউল ও বাউলগাশ"' শ।মে যে বিশাল গখেষণাগ্রস্থ প্রকাশ 
কবিয়াছেশ তাহাতে শ্নিনি ববীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত বাউল গানেৰ 
প্রামাণিকতা সম্বন্দে কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করিযছেন। ওহাব মতে, 
ববীন্দ্রনাথ ঠাহাদেব জমিদাবীধ এব বর্মডাবীব ( খামাচখণ ওট্টাচাষ ) দ্বাবা 
ল[লশেখ মুল খাতা হইতে গ্নেপগুলি খান শৰল ববাইযা লশ এবং “পৰে 
উহ! হইতে শুদ্ধ কব্যি! কওক গুলি গাশ প্রাশীতে প্রকাশ কবেন 1৬৬ ইহাব 
কাবণ ডঃ ভটাচাধষেব মতে, “বাগৃধাব। ও অশেক প্রিয়াপদ কুঠি্। অঞ্চলেব 
সাধাবণেব চলিত তাষ।খ অনুবপ । "মজ্ঞতাঁন জন্য যে শখগুলি বিকৃতভাবে 
উচ্চ/বিত ব1 লিখিত হইযছে, সেইগুলি সেইনণ বাখ! অথহীন। সেই 
জন্তই বোধ হয় ববীন্ণাথ এ গানগুলি শুদ্ধ উচ্চাবণ অনুযায়ী বানান ঠিক 
কবিয়। প্রকাশ খলিয়/ছিলেন।”৬৭ অর্থাৎ ডঃ উপেন্ত্রশাথ শট্টাচাধেব মতে 
ববীন্দ্রনাথ সংগৃহীত গানের ভাষ।তে হস্তন্সেপ ন! বখিয়! শুধু বাশান শুদ্ধ 
কবিয়া এখং আঞ্চলিক শব্ধগুলিকে শুদ্দ উচ্চাবণেব বাতিতে ছাপাইয়াছিলেন। 
কিন্ত আচার্য ক্ষিভিমোহন সংগৃহাত গান গলিব প্রামাণিকভা সম্পর্কে 
ডঃ ৬ট্রাচার্ধ একটু অভিযোগ আনিয়াছেশ। তাহা মতে ক্ষিতিমোভন সংগৃহীত 
গানেব নিম্বোদ্ধত পংক্গুপি কোন অশিক্ষিত বাউলেব বচন হইতে 
পাবে না £- 
€১) নিঠুব গবজীঃ উই কি মানসমুখুল তাজবি আগুনে ? 
(২) সহ্জধায়! আপনকাব1 তাব বাণী শুনে । 


মাও তর হরর এজ 


৬৬ ডঃ উপেন্ত্রনাথ ভট্টাচাষ--বাংল।ব বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৪ 
৬৭ হী 


১১৯৪ ৰ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


€৩ হাদয়কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি। 
€৪) আমি মজেছি মনে-_ 
না জানি নন মজল কিসে আনন্দে কি মরণে। 
ওগে! এখন আমায় ড।ক। মিছে, 
আনন্দে এই মন নাচিছে 
তার নুপুর বাজে রাত্রিদিনে 1৯৮ 
(৫) আমার ডুব নয়ন রসের তিমিরে-_ 
কমল যে তার গুটালে] দূল আধারের তীরে । 
গভীর কালে। যমুনাতে চলছে লহ, 
রসের লহর' | 
ও তার জলে ভাসে কানে আসে রখের বাশরা, 
সহয়ের বাশরা। 
আমি বাইরে ছুটি নাউল হয়ে সকল প।ণবি 
ঘর ছাড়িয়ে। 
শুধু কেঁদে মার-_ভাসাই কুগ্ধ রুপের নীরে, 
আমার চোখ ডুবেছে রলের তিমিনে । 


এই গানগুলিব প্রামাণিকত। সম্প্গে ডঃ ভট্টাচাথের সংশয় নিশ্চয় সুধীজনের 
চিস্ত! উদ্রেক করিবে-_-“এইরূপ ব।কৃচাতুর্ধ ও কল্পন। আধুশিক কালের 
কবিদের রচন! ছাড়। বর্তমান বাউলদের গানে মিলে না, তাহা! এই 
পনের ষোল বছর ধরিয়! প্রায় দেড় সহজ বাউলগান সংগ্রহ ও প্ধালোচনায় 
অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়!ছি।”১৯ অবশ্য 'অবিশেষজ্ঞ হইয়াও বলিতে বাধা 
নাই যে, উল্লিখিত চার ও পাচ সংখ্যক গান ছুইটির ভাব, ভাষ] ও গকাশ- 
ভঙ্গিম৷ আধুনিকমন! হ্বশাক্ষত বাক্তির রচনা বলিয়। মনে হইতেছে । সে 
যাহ! হউক, রবীন্দ্রনাথ যে বাঙলার বাউলগ|নকে দেশে-বিদেশে৭0 জনপ্রিয় 
করিয়াছেন, এই অশিক্ষিত সাধনসশ্রীতের প্রতি বিশ্বের বিদজ্জনের 
প্রশংস দুর্টি আকর্ষণ করিয়াছেন চ্াাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার 
সাধনায় যেমন বাউল তত্তের প্রভাব আছে, তেমনি গানেও বাউলসঙ্গীতের 


' ৬৮ এ ভাম্বা একেবারে শিক্ষিত কবির ভাবা, ইহাকে অশিক্ষিত গ্রাম্য বাউলের রচন! 


বলিয়া গ্রন্থ কর] যায় না। 
. ৬৯ এ, পৃ. ৭৯ 


* ববীুনাথ প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতামালার অন্তভুন্ত 7:5/710% ০7 28৮%-এ বাউল 
চিজ জধ্যাক্বসাধন! পাশ্চাত্য দেশে সবগ্রথম প্রচারিত হু়ী। 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিফাশ ১১৯৫ 


ছাদট| অনেকটা বক্ষিত হইয়াছে | এখানে ববিগুকন একটি কুপবিচিত বাউল 
ঢঙেব গানেব কয়েকছত্র উদ্ীত হইতেছে, যাহ! হইতে তাহাকে সহজেই 
বাউলদেব দোঁসন বলিয| চিশিয। লগযা যাইবে £ 

অ।গুনে" পলশমাণ 0 যাও প।ণ | 

এ জ'বশ পণ কালা দতন দাস্ন। 

আমাক «৯ দেহ শি হুপল পলো 

তে'ম'প এ পল ল যব প্রদ প বলো, 

নিশিদিন অ।লোব শি] লক গানে। 

আগু"ন* পল শি সোয়া ০ পা ণ। 

উনবিংশ শতাবদীব শেষ৬+% ভইতে বিশ * পাতে ববীজ্ন।থ পর্যস্ত 

বাউলগানেন যে আলোচন। ও অনকবণ হঈয।চে। ঠাহাব আনেবটাই কবিত্ব 
ও অধাশ্ম্ন তে আলোঢচন1 | বশ এপথ। সত যে" মশিক্ষি 5 লাউলদেব 
কযেকটি গাণ মে-বোন পথমশেণার গতিক শিহাব সবক্ষ। লালনের 
“শ্রামাব বেশ চাবি তো ভাত, তিখ লন ই গাব ঘবে খাদ পেতেছে?? 
“ওগে' পাহসাঠশে নামল শ্যামবাষ 9৯15 পেগ” খাবিহ 9 অধ্যাক্মবস 
প্রমাণেব অপেক্ষ। াখে না । ফকিণ পা শাডত মদন বাউল পুন বাউল- 
সাধকদেশ ন।মও উল্লেখযো 571 তত তপল খা লগানে ভাষ।, ছন্দ, ভাব, 
বপকপ্রতীক গুভূতিব সুশীশল গ্রযে।গ তভতে উতাবিগকে ঘাদে। অশিক্ষিত 
বলিষা মনে ভয না। হ!9.ড গ।সাই পাক প্রসিদ্ধ ব।উল্সাধক সংস্কৃত 
সাভিভ) ও পর্শনে শ্রপ্গিত টিছেশ 1 পান শাত, 9 হন্য।গ মুসলমান ফকির 
ও নাউ ইসলামি যধ্মীদাধল] এ তিন্দণ যে? ছন্মে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন । 
অবখা আমবা যে সমস্ত বাউপণ নে মু ৬5 ৩।ভাণ অধিকাংতহ উপবিত্শ-- 
এমন কি বিংশ শর্তান্দীব বচন) | ব্থান্বনাথ যথর্থঈ বশ্য়াছেন? “অধিকাংশ 
আধুশিক বাউলেব গাশ্বে আমূল 5। চলে গেছে, তা চলতি হাটেব শ্তা 
দ্রামেব জিনিষ ভয়ে পথে পথেশিকোচে। ত।' অনেক স্থলে বাঁধি বোলের 
পুনবাধন্তি এনং হাস্যকর উপমাতৃলনাব দ্বাশা আকীণ।” আধুশিক কালে 
কোন কোন অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য বাঁউিপ বক্তবা শিস্য়কে মনোকারী 
ও চটকদাবা কবিবাণ জন্ত আধুনিক জীবন হইতে 'হুলণনা-উপমা সংগ্র্থ' 


৭১ ডঃ মতিল'ল দাস ও গীধুয মহা |াত্র সম্পাদিত 'লালন গীতিক।', পু ১০০, পৃ ১০৬, 


পৃ ২৩০ 


১১৯৬ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত ৃ 
করিয়াছ্ছেল। এখানে এইরূপ আধুনিক বাউলরূপকের হৃষ্টাস্ত দেওয়া 
যাইতেছে £ 


(১) আইন-অ!দালতের রূপক-_- 
ওরে মন আমার হাকিম হতে পার এবার । 
মন যদি হও হাকিম আমি হই চাঁপর1শি, 
কনস্টেবল হয়ে হাজির হই হুজুরি, 
তোমার হুকুম জোরে আইন জারি করে 
আনব চে।রকে ধরে করে গ্রেফতার £॥ (হারাম শিস্”১ম ) 


€২) রেলগাড়ীর ব্ূপক-_ 
য।চ্ছে গৌর প্রেমের রেলগাড়ী । 
তোর। দেখতস আয় তাড়।তাড়ি ॥ 


খা 2 হুর 
গার্ড হয়েছেন নিতাই আমার, 
ঞীঅদ্ধেত ইঞ্জিনয়ারঃ 


এন[র তবে ভাবনা! কিরে আর 
মুখে হরি হরি গৌর হুরি 
করবেন টিকিট সাস্টারি ॥ (হারামণি-_-১ম ) 


(৩) হাসপাতালের রূপক-_ 
তোর! আয় কে যাবি রে 
গোরা্ট|দের হাসপাতালে নদীয়া পুরে । 
অর কেন ভাই যাতন! পাই 
কলিকালের ম্যালেরিয়ার অরে । 


রঃ চা মর 


নিতাইবাবু গিভিল' সার্জন, 
র্যাসিসট্যা্ট অছৈত হুল রে 
নেটিত গ্রীবাস আর গ্রীনিবাস হরিদাস 
আছে'কম্পাউগার রে £ 
নিতাই বাবুর সুযশ ভালো জগাই মাধাই রোগী ছিল 
তাদের বৈবম্যন্বর ছেড়ে গেল একটি মিকচারে। ৮. 
পথ্য বলে দিচ্ছেন বাবু সাধুবাদ ছুধ্ধ সাবুর়ে 8 (হারামণি--১ষ ) 


নুতন শাখারউৎপন্তি ও বিকাশ - 1১১৮৭ 


(৪) বাইসাইকেলের রূপক-- 
মন যদি চড়বি রে সাইকেল। 
আগে দে কপ.নি এ টে অকপটে সাচ্চা কব্‌ দেল । 
ফুটপিনে [য়ে পা হপিং করে এগিয়ে য। 
পিনের পরে উঠে দীড়।  বেদবিধি হবি ছাড়া 
সামনে কর নজর চড়া আগাগোড়া ঠিক র।খিস হাগ্ডেল ॥ 
সীটের পরে বসে মন ব্যালেন্স ধরবি কষে, 
যাবি উধ্ব্বাসে কুস্তক স্যাসে 
চাস না আশেপাশে ছয় আর দশে 
মূলমন্ত্রে কর প্যাডেল। 
(ডঃ উপেন্দ্রন।থ ভষ্টাচার্ষের সঙ্কলন ) 
(&) বৈদ্যতিক আলোর রূপক-_ 
মরি কি কলের বাতি দিবারাতি জ্বলচে এ শহুরে । 
লঞ্টলনর মধ্য পোরা দেখগে তের] 
ঝড় বাতাসে নেভে নারে 
টিপ দিলে বাতির কলে নাতি জলে লিনা তৈলে 
সেধরম জানেযার আলায় ভা! 
অন্তে কিজ্জালাতে পারে ॥ (ডঃ ভট্টাচার্যের সংগ্রহ) 
(৬) ব্যাঙ্কের দপক-_ 
গুরুমহ্াজনের চেক খাধুর ব্যাঙ্কে নও ভাঙানে। 
নিতাপ্রেম-পরমাধ্তত্্ব আত্মদান মোহর করিয়ে ॥ (এ সংগ্রহ) 
আধুনিক জীবনের ব্বপকে বাউল কবিগণ এই যে পদ রচনা করিশ্বাছেন 
তাহাতে দেখা যাইতেছে, তাহারা তত্বরস ব্যাখ্যায় অতি-আধুনিক 
জীবনকেও গ্রহণ করিয়াছেন । তবে এ সমন্ রচনা ভক্তসাধকের কাছে 


কিরূপ লাগে জানি না, কিস্তু আমাদের মতো 'অব্যাপারীর' নিকট ইহা 
হান্তরসের খোরাক জোগাইয়া থাকে। 

যাহা হউক আধুনিক যুগে ইংরাজী-শিক্ষিত মহলেও যে বাউলগানের 
কদর হইয়াছে তাহার কারণ, এই সমস্তগানে সাদ! প্রাণের এবং অনাবৃত 
, স্বদয়্াবেগের ছবি ফুটিয়। উঠিয়াছে। কোন কোন পর্দে ভীবনেশ্বরের সঙ্গে 
সাধকের নিবিড় মিলনের ইঙ্গিত রহিয়াছে, মাঝে মাঝে আশ্চর্য কবিত্বের 
বারা অস্তগূ্চি মিস্টিক রস উপচিত হইয়াছে, এবং তাহার আবেদনে আধুনিক 
মনও সাড়া দিয়াছে। শাজপদের তান্ত্রিক তাঁৎপর্য ছাড়িয়া দিলেও ইহার 


১১৯৮ বাংল! সাহিত্যে ইতিবৃত্ত : 


মধ্য হইতে যেমন বাৎসল্যরসের নিবিড় স্বাদ পাওয়া যায়, তেমনি বাউল” 

পদেও আমর! বিশাল উপলব্ির দ্বারে আসিয়া গড়াই, তুচ্ছের মধ্যেও 
চিরজ্যোতির্ময়কে দেখিয়। বিস্মিত হই, আমাদের হারানো অর্ধ খণ্ডকে এই 
সমস্ত পদের গভীর তাঁৎপর্ধের মধ্যে সন্ধান করিয়া ধন্য হই। হৃতরাং ' 
বাউলগান আধ্যাত্মিক গীতি গুচ্ছ হইলেও ইহার সঙ্গে একটি নিবিড় মর্ত্য 
আবেগ ও সৌন্দধবোধ অনুস্যুত হইয়া অ।ছে বলিয়া অশিক্ষিত বাঁউল- 
শায়কদের কয়েকটি পদে শ্রেষ্ঠ গ্লীতিকবিতারই সাক্ষাৎ গাওয়া যায়। কিন্ত 
তাই বলিয়া বাউলগ|শের সাধশ সংক্রান্ত বিশিষ্ট আচরধপদ্ধতিকেও ভুলিয়! 
থাক] যায় না| বস্ৃতঃ ব]টল-সাপনছের শিকট কৃত ভিন্ন বাউলগানের কোন 
সার্থকভাই নাই | অর্থাৎ বাউলের তত্বকথা শুণু মস্তি্ক খিয়া উপলদ্ধি করার 
জিনিষ নহে, ইহাতে একপ্রশ্টার গুহধরনের এমন সাধন-প্রকরণ আছে যাহা 
উদ্ত সম্প্রদায় ভিন্ন অন্তঞ্র তা২।র তাৎপর্য ভুঝ। যায় না। কাঙাল হরিনাথ 
হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্ষন্ত-_ অনেকেই বাউলগানের দ্বার] বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছেন ঝটে, কিন্তু সে প্রভাব শুপু সাধারণভাবে শিল্প ও সৌন্দর্ববোধের 
প্রভাব, এবং বিশেষভাবে অধ্যাজুচেতমার আকর্ষণ । কিন্তু এই সম্প্রদায়ের 
ভিতরে প্রবেশ করিলে, আখড়ায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিলে 
ইহাদের একপ্রকার বিচিত্র “কীয়সাধনার' কথা জানা যাইবে। ইহারা 
সেই কায়াসাধনাকে নানা রূপক-প্রতীকে খাকারে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন-_ 
ধাহার] এই পথের পথিক, তাহার। এ আভাস-ইঙ্গিত হইতেই আধ্যসাধনার 
পথ খুঁজিয়৷ পাইবেন--ইহ|ই ছিল বাউলসাধক ও ওরুদের উদ্দেশ্য । এখন 
সংক্ষেপে ইহাদের সাধনপ্রক্রিয়ার কথ! আলোচনা করা যাক। 


বাউলসাধনার মূল তত্ব ॥ 

বাউলসাধনা প্রকৃতি" লইন্া সাধনা, নরনারীর যুগনদ্বলীলাই তাহার 
প্রধান উপাদান। বাউল সাধক শুধু গীতিকবিতা৷ রচন1 করিয়াই ক্ষাত্ত হন 
নাই, তাহারা শ্রেণীসম্প্রদায় নিবিশেষে একপ্রকার প্রাকৃত দেহচর্যার কথা 
,বলিয়াছেন-_যাহা ক্রমে ক্রমে সুক্মতম মোক্ষানন্দে পৌছাইয়া দেয়। 
নরঞ্ারীর বাস্তব দেহকে রাধাকৃষ্জের অপ্রাকৃত দেহরূপে কল্পনা করিয়া 
'উভগ্কের আপাধিব মিলনের মধ্য দিগ্বা জীবনের সারমর্ম উপলব্ধি করিতে . 


এ....এ. নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১২৯৯ ০ 


রে একদল বাউল হিন্টুর যোগতন্ত্র অনুসরণ করিয়া নিজ দেছেই রঃ 
রাধারুষ্জ ব1 শিব-হুর্গার সামরন্যস্ভৃত স্বর্গীয় মিলনানন্দ ভোগ করিতে... 
চাহে-ইহাই মোক্ষের প্রধান সোপান। আর একদল বাউল স্ত্রীপুকষে 
মিলিয়া কামকে প্রেমে পরিণত করে| এই অপাধিব প্রেম উপলব্ধির 
জন্ত পাথিব দেহকে আধার স্বরূপ চাই । এই দেহের মধ্যে শ্রীকঞ্, সাই বাঁ 
“আলেখ নূর' (জ্যোতি) বাস করেন । জড দেহের মধ্যে কিভাবে চিদাননদময় 
অনন্তের স্বাদ পাওয়া যায় বাউলগণ তাহারই সন্ধান করিয়াছেন । ইহার 
জন্য এমন সমল্ম দৈহিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে যাহ! আধুশিক বক্ষির নিকট 
বীভৎস মনে হইতে পারে । 

বাউলদের এক প্রকার বিচিত্র ধরনের দেহি আছে । নারী দেহকেই 
তাহার! মুক্তির সোপান বশিয্পা। মনে করেন 17২ তাহাদের দেইতত্বের মতে, 
্ত্রীধর্সের তিন্টি দিনে শাখীদেহে 'সইজ মান্য", “মনের মানুষ” বা অধর 
টাদে*র আবির্ভাব হয়। টকুর্থ দিনেই মনের মানুষ পলাইয়া যায়। সাধক 
নারীদেহ অবলধ্ষন করিয়! ভিন পিন এহিয়। 0 ধারায় বসিয়। মনের 
মান্বধরূপী মৎন্ত শিকার কগিবেশ। সহজ অর্থে, স্ত্রীধর্ষের বিশেষ দিনে 
্্রীপুকষে বিশেষ দৈহিক প্রক্রিয়ার দ্বাগা সঙ্গত হইলে বাউল সাধনার 
সিদ্ধি শিকটতর হইবে । “এই তিন দিনই বাউলের সাধশার প্রশশ্য সময়। 
ইহাই “মানুষ” ধরার সময়। এই তিন দিনের শেষে পূর্ণভাবে সহজ মানুষের 
আবির্ভাব হয়। ইহা সাধকের অনুভূতি-সাপেক্ষ! এই সহজ চানুষের 
স্বরূপের অনুভূতি শৃর্গারে অচঞ্চল বীঙ্জোড়ুত আনন্দান্ুভুতি। এই 





৭২ পাঞ্জ শা. এমেরে' র গৌরব ঘোষণ! করিতে গিয়। বলিয়াছেন £ 
ভজন মাধন করলি রে মন কোন. রাগে। 
আগে মেয়ের অন্গত ভও গে ॥ 
জগৎ জোড়া মেয়ের বেড়া রে কেবল একপতি সইজী জাগে ॥ 
মেয়ে সামান্ত ধন নয়, 
জগৎ করেছে আলোমর, 
কোটি চন্দ্র জিশি কিরণ আছে মেয়ের পায়। 
মেয়ে ছাড়া ভজন কর] রে তা হবেন! কোনো যোগে ॥ 
আর এক বাউল গাহিয়াছেন--*মেয়ে ভজতে পারলে পারে যাওয়া যার ।” 


(উদ্ধ ভিগুলি ডঃ ভট্টাচার্যের স্গলম হইতে গৃহীত ) 


১২৩৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃ 


আনন্দান্ুভুতিকে যোগক্রিয়াব দ্বাবা ক্রমাগত উর্ধবমুখী কবিয়া! দ্বিদলপদ্স পর্যন্ত 
উঠাইলে অটলবীজব্পী ঈশ্ববরূপেব সঙ্গে শুঙ্গাবলীলাময় সহজমাননষ রূপের 
মিলনে নিবস্তব অপবিসীম শৃক্গাবাননেব অনুভূতি জাগে । মুলতঃ পবমতত্বের 
স্বর্ূপই এই প্রক্ৃতিপুকষেব মিথুন-ঘটিত মহোল্লাসময় অবস্থা । এই অবস্থা 
লাঁভই বাউলেব সাধনাব চখম লক্ষ্য । ইহাই তাহাব আত্মোপলন্ধি--সহজ 
অবস্থা লাভ।”৭৩ এইরূপ সহজ অবস্থাব জন্ত নানাপ্রকাব দৈহিক; যৌগিক, 
তান্ত্রিক প্রক্রিয়া আছে, ফাঁভাব খোলাখুলি বর্ণা বর্তমান প্রসঙ্গে 
নিপ্্রয়োজন।?5 লালণ, পাঞ্জশাহ্‌. প্রভৃতি বাউল গুকশণ তাহাদেব গানে 
ত্রিবেণীব ঘাট, অধব মানুষ মৌন) জোযাব, ফ্োৌযাবেব জলে মীনর্পী অধব- 
মানুষ বা সহজমানুষেখ ভাসিয| আসা, সময় ধাবিতে থাকিতে তিন দিনের 
মধ্োই সাধক কর্তৃব স।বিকাব দেহতীর্থ হইতে সাধনামূত লাভ-_প্রন্ভৃতি গু 
ব্যাপাবেব ইঙ্গিত দ্যিছেন। বাউলগাশেব কাখ)ধর্স ও অধ্যাত্বব্যঞ্জনা 
যেমন আধুনিক রুচিব নিট অভিশয বিশ্রায়কল মনে হয়, তেমনি ইহাদেব 
অনেক ণ নে এমন সমস্ত দৈহিক প্রত্রিয়াব কথা আঙাসে ব্যক্ত হইয়াছে যে, 
বর্তমান কালে ও আধুনিক সমাজে তাহাব ব্যাখ্যা বিপ্লেষণে অনেকেই সঙ্কুচিত 
হইবেন। লালশেব এই প্দটিতে সেই বহস্তাঁচাবেব কিছু ইঙ্গিত আছে £ 

সময গেল বে ও মন সাধন হবে না। 

দিন ধবিন্য তিনেব সাধন কেনে কন্লে না॥ 


জানে! মন পান্দে বিলে মান থাক না জপ শুকালে 
কি তষ তাবে জাঙালণৎ দিলে শুকনা মোহানা ॥ 


ররর পরপর (সম 


৭৩ ডঃ ভষ্টাচাষেব উত্ত গ্রন্থ, পু ৩৭২--৭৩ 
৭৪. এ বিষষে ডঃ উপেজন!থ ভট্ট'চাষ দীর্ঘদিন ধবিষা! বাউলসপ্প্রদাষেব মধ্য ঘুবিষ! 
তাহাদের নিকটসাহচযে আসিষা উহ্থাদেবে «কায।সাধনা*ব মোটামুটি পবিচষ উদ্ধাব 
করিধাছেন। আ্রীলে।কেব 'নীব' (অথাৎ বজঃ) একং পুকষেব “ক্ষীব* ( অর্থাধ শুক্র )-_এই 
নী ক্ষীবের মিলিত সত্তাব নাম সহজ স্তা। শবে কামেব অধিকার, ক্ষীবে প্রেমের 
অধিকাব। সাধককে প্রক্রিযা-বিশেষেব সাহ।য্যে 'নীষ? হইতে হক্ষীব' বাফিব কবিধা লইতে 
হইবে, অর্থাৎ স্ত্রীপুকষেব দৈহিক আসক্তিকে প্রেমের বাবা! জধ কবিতে হইবে । এই সাধনাষ 
“্চারিচন্্র ভেদের' প্রথা, 'পানপ্রথা' প্রভৃতি কোন কোন লম্প্রদাষে গোপনে অনুষ্ঠিত হয । 
ইহার বর্ণন! আধুনিক সমাজে নিতান্ত দৃাব্যপ্জক অঘোৰ পন্থা বলিষ। বিবেচিত হইতে পাবে । 
কাধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাতে বিষমিবা বোধ কবিবেন। 
দ ইহা] বোধ হয় 'বাধাল? (অর্থাৎ বাধ) হুইবে। 





নৃতন্‌ শাঙার উৎপত্তি ও বিকাশ 


ফকির পাঞ্জ শাহ্‌ও ব্রিবেণীর ঘাটে বলিয়া সহজ মানুষ ধরিতে নিরশি 
দিয়াছেন £ 
ত্রিষেণীর তীরধারে স্থধারে জোয়ার আসে। 
কুখসাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে । 
উথলে স্থধাসিন্ধু সধারে মধার বিন্দু 
সুখময় সিন্ধু জলে ছলে ছলে সাঁতার খেলে । 
জীব নিস্তারিতে জোয়ার এসে অধর মান্য যায় গে! ভেসে ॥৭৬ 
এই যে নরনারীর শারীর মিলনের মধ্য দিয়া “অধর মাহুষ'কে ধরা, ইহা 
তথাকথিত কাক্স।বাদী হিন্দু তন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র। নাথধর্-_এমন কি সুফীমতেও, 
স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে । অবশ্য সাধনার উচ্চ স্তরে উঠিয়া সাধক আর 
'প্রকৃতি'র সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন না,৭৬ক নিজ দেহেই 
'আজ্ঞাচক্র' পর্যন্ত অন্থভূতিকে উঠাইয়! সেখানে শিব-শক্তির ৭৬খ মিলনজনিত 
পরমানন্দ উপলব্ধি করেন-_ ইহাই “মনের মানুষ" ধর! | 
এই সমস্ত বাউলসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুঃ মুসলমান, শেব, শাক্ত প্রভৃতি 
মতাবলম্বীরা আছেন-_ কিন্তু মূল তত্ে সকলেই এক। মেছের শা ফকির 
ইসলামি তত্ব ও পারিভাষিক শব্দের সাহায্যে বাউলসাধনার ইঙ্গিত 
দিয়াছেন £ 
জপ রে তার নামের মালা হয় না যেন ভুল 
গথ না নাম আপন গলায়। 
দুরে যাবে দুংখ জ্বালা অন্ধকারে হব উজল। 
এই ছুনিয়ার মূল। 
৭৬ অন্য কোন নির্দেশ না থাকিলে উদ্ধত বাউল গানগুলি ডঃ ভট্টাচাযের সংগ্রহ হুইভে, 
গৃহীত বুঝিতে হইবে । 
৭৬ক ডঃ ভট্টাচার্ষের উল্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮৪--৮৫ 
পথ বাউলগণ শাক্ত প্রতীকশব্দও ব্যবহার করিয়াছেন 
ভজরে ভজরে ও মন শক্তিমূলাধারে | 
শক্তি বিন! দুক্তিপদ এ ভবে কেউ দিতে পারে ॥ 
(ডঃ তট্টাচাধের গ্রন্থ, পৃ. ৩৪১) 
বাউলপন্থী কর্তাভজ| সম্প্রদায়ও শক্তিপুজার প্রতীক স্বীকার করিয়াছেন £ 
অলসে মাকে পুজলি না কেনে। 
সেযষে আছ্াশক্তি, পুজ শক্তি দশ ভূজা 
| যথাশকতি আয়োজনে ॥ € এ, পৃ, ৩৫৯) 


1৯০৯ 0 বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত 
তুমি লা এলাহা। ইল্লাল্ল! বল৭* 
এই আধার কাটে চক্ষু মেল, 
অই ভবের হাট ভূলে! নারে মহম্মদ রছুল। 
২অল এছাবৎণ৮ নফুয়ল নবি৭৯, 
ও তোমার ফানাফাল্লা৮" যখন হুবি 
মেছের শা কয় তবেহুবি আল্লার মকবুল 1*১ 
মুসলমান বাউল আবার বৈষ্ণব পন্থাকেও সাধনপন্থা রূপে গ্রহণ করিয়! 
লিখিয়াছেন £ 
ওগো! রাইসাগরে নামলো! হাামরায় | 
তোর! ধর গো হুরি ভেসে যায় ॥ (লালন ) 
কেহ-বা হরপাবতী ও রাধাকৃঞ্ণকে ত্রিবেণী তীর্ঘে অবতারণা করিয়াছেন £ 
ঘিণলে ভ্রিবেণা-মহাতীর্থধামে 
শণাঙ্ধশেখর গৌরী লয়ে বামে 
নিরথি নয়নে সেই রাধাখামে 
আনন্দ মলিলে ভাসে অনুঙ্ষণ ॥ (ডঃ তষ্টাটাষের সংগ্রহ ) 
যাহ! হউক বাউলপদের মধ্যে কোন কোন স্থলে তত্বের অতিরিক্ত একটি 
চমৎকার কাব্যসৌন্র্য আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। উহার 
অন্তনিহিত দেহমানসিক গৃঢ় সাধনক্রম ছাড়িয়া! দিলেও গভীর হ্ৃদয়ানুভূতি, 
অনন্ত ভগবানের সঙ্গে ভক্তের মিলনলীলা৷ প্রভৃতি উচ্চতর চিত্রধর্ম রবীন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি আধুনিক মনীষীদের প্রভাবিত করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ব- 
সাধনা, কাব্যক্পঃ হৃদয়াবেগ,বূপনিমিতি, সঙ্গীতপ্রতিভ1 অনেক সময় বাঙলার 
. ধাউলদের দ্বার! অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। 
বাউলদের সৃন্ম অধ্যাত্ম সাধনাও কবিগুরুকে নৃঙন ভাবলোকে লহইয়! 
গিষ্বাছে, বাউলসঙ্গীতের সাদ! হুবরও রবীন্দ্রনাথের বহু গানে অনুসৃত 


০০০ লস ০ সী স্িপলাশী 


৭৭ আল্লাহ্‌. ব্যতীত অন্য উপান্ত নাই। 
" ৭৮ আল্লাহর দ্বারা নিজ অস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং সর্বত্র সেই অনাদি শক্তির অসীম সত্তা 
উপলব্ধি কর] । | 
-. ৭৯ হজরত মুহল্মদের পান করিতে করিতে আব হই সম অগতে হাই 
“বিকাশ উপলব্ধি কর1। 
-” *৮* ছ্ষুত্র অহংকে ত্যাগ করিয়া! “আনাল হক" বা আমিই ব্রন্ম--এইক্প উপলব্ধি । 
"* ৮৯ শরিক ব্যক্তি (হারামণি, ১ম, পৃ. ৭*--৮* জষ্টব্য ) 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১২০৩ 


হুইয়াছে। তাই বর্তমান শতাব্পীতে বাউলদেব অধ্যাত্ম দর্শনের প্রতি শিক্ষিত 
সম্প্রদায়েব যে শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতৃহল ফুটিয়! উঠিতেছে, তাহ! ববীন্দ্রনাথের 
দান। অশিক্ষিত বাউলবাও অনেক সময় “ববিঠাকুব বাবুমশায়'-কে নিজেদেন 
ভাবাদর্শেব আন্মীয় বলিয়াই মনে কবেন 1৮২ বাউল সাধনাব গুহ চর্ধা 
সম্প্রদাযেব বাহিবে যাইতে দেওয়। হয় না। প্রকৃতি লইয়! সধনভজন 
বলিয়া বাউল-আচাষেব! এই সাধন প্রণ।লা গোপনে খাখাই কর্তব্য মনে 
কবেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়েব মধ) বাউলগানেব কাখ্যত্ব ও উচ্চ ধর্মভাব 
অন্ধা জোশীই 9 ইহাদধেব চান্দ্র সাধণ, বিন্দু পান, ত্রিবেণীতে মত্ত 
শিকাব, উ্টাসাধন। বসেব ভিস্নান বা বসেব পাক, শীবক্ষীথ তত্ব, অমৃতবস, 
বাণঞ্চিয়া, “জেন্তে মবা' প্রভৃতি গু» আচনণেব তাৎপর্য জানিলে আধুনিক 
শিক্ষিত ব্য উহাকে উদ্দাম বিপুব অপাখ চ৮| বলিয়! নাসিক! কুগ্চিত 
কবিতে পাবেন 1৮৩ এমশ কি “ঠাঁবতবষাঁধ উপাসক সম্প্রদাষে'ব মনীষী- 
লেখন অন্সষকুমাব দন্ত £পোকযান সম্ঘপ্ধে অনেক মুলাবান ভথা সংগ্রহ 
কবিলেও বাউলদেব সাধশশজশ স্প্বঙ্গে জ্ঞতাব পণ্চিয ধিষ|! ফেলিয়ছেন। 
তাহার মতে, “এই সম্প্রধ|য়েব মধ্যে শব্মাংসঙঠোজশ (মতদেহ ) এবং শবের 
বন্ত্র সংগ্রহ কবিযধা পবিধান কব] প্রচলিত আহে | ভিশি বোধ হয় বীভৎস- 
'আচাপী অঘোখপন্থী ও বাঙলাদগকে গুনাইয। (ফপ্িযাঞ্েন | এ-বিষয়ে 
বাউল-গবেমক ডঃ উপেন্দ্রশাথ শুদ্রাচাথ মহাশয়েব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালন্ধ তথ্য 
প্রামাণিক বলিয! গ্রভণ কব! য|ইতে পাবে, “আমাদেব কল্পনায় বাউলনামে 
এক অদ্টুত জীব বাস কবে এবং এই বল্পশাব উপব নির্ভব কবিযাই এতিম 
আমাদেব বর্ণনায় বেশ খাশিকটা বঙ চভানে| হুইয়ছে। বঠওমানে সাব! 
৮২ ডঃ উপেশ্রনাথ ভঙাচাবব 'বাংলাব পাল ও বাউলগ।ন', ্য খণ্ড, প, ১ 

৮৩ অব্য বাউল সাধন। অনধিকারীব হান্ত প়ড়ঘা যেঃ কোন কোন ক্ষেত্রে কুৎসিত 
ন্যভিচাবে পবিণণ্ত কষ নাই তাক] জোখ কক্ষি। কল] যাষ না। £প্রকৃতি' লইযা দৈহিক সাধনায় 
পদস্থলনের সন্ভাল্না] তে। পদে পঙ্গে আছেই । ব্বান্্রন।থ শিলাইছে, বছু বাউলেব সাহ্চর্ষে 
'আসিষাছিলেন, তিপিও এই সম্প্রদাষের মধ্যে কান কোন ক্ষেত্রে অনাচার লক্ষ্য 
করিযাছিলেন। এ বিষযে তিনি ধোলাখুলিভাখেই বলিযষাছেনঃ «একদা পাড়ারগাষে যখন 
বাস কৰবতুম তখন সাধুসাথকেব বেশধারা কেউ কেউ আমার কাছে আসত তাবা সাধনার 


পামে উচ্চুক্ঘল ইন্ত্রিষচর্চার সংবাদ আমাকে জানিযেছে। তাতে ধমের প্রশ্রয ছিল। এই 
প্রশ্রব হরঙগপথে শহর পবস্ত গোপনে শিল্গে প্রশিস্তে শাখায়িত 1» ( শিক্ষা--শিক্ষাব বিফ্িরণ ) 


১২০৪ বাংল! পাহিতোর ইতিবৃত্ত 

বাংলায় যাহা দেখিতেছি, তাহাদের মধ্যে অদ্ভুতত্ব বা বীভৎসতা কিছুই 
নাই। অতি দিরীহ, শান্ত, সংযত, সর্বদা আত্বগোপনশালী, সাংসারিক 
ভোগবিলাসে উদ্দাসীন, ভাবের ঘোরে আত্মসমাহিত ও অগ্তমনস্ক এক 
সম্প্রদায়, প্রবল দারিদ্রা ও নান! সামাজিক নির্যাতন সহ করিয়াও নীরবে 
এবং স্থির বিশ্বাসে আপন ধর্ম সাধন করিতেছে ।”৮৪ অতঃপর দুই-একজন 
বাউল গাক্মকের পরিচয় দেওয়] যাইতেছে । 


কয়েকজন বাউলের পরিচয় ॥ 


এই গ্রন্থে বাউল পদকর্ত! সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার 
অবকাশ নাই, প্রয়োজনও নাই । কারণ যে জমস্ত বাউলের পদাবলী 
সংগৃহীত হুইয়া মুদ্রিত হইয়াছে, শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সমস্ত পদে মুগ্ধ, সেগুলির 
অধিকাংশই আধুনিক কালের রটনা | উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে 
বাউল গান সংগ্রহের. চেষ্টা আরম্ভ হয়। খীহাদের পদ আবিষ্কৃত ও প্রচারিত 
হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সকলেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ 
শতাব্ীর গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। গুরুপরম্পরাক্রমে তাহারা 
সাধনভজন করিয়া আসিলেও তাহাদের পদের ভাষা ও প্রতীকে আধুনিক 
কালের স্পর্শ লাগিয়াছে_তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। হৃতরাং 
আধুনিক কালে সংগৃহীত বাউলগান আধুনিক কালের সামগ্রা ও আধুনিক 
মুগের সাধকের রচনা । তবে সপ্তদশ-অস্টাদশ শতাব্দী হইতে বৈষ্ণব 
সচ্ছজিয়াদের সাধন-ভজনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বাউল সাধন! বর্তমান ছিল, 
কিছু কিছু বাউল-সম্প্রদায়ও গড়িয়! উঠিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে বে-শরা- 
পন্থী মুসলমান ফকিরও যোগ দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাউলগানকে 
সাংস্কৃতিক মর্যাদা দিয়! অংগ্রহের চেষ্টা দেখ! যায় না।”৫ গত তিন-চার 


৮৪ ডঃ ভট্টাচাষের উক্ত গ্রন্থঃ পৃ. ৫* 

৮৫ রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়। অধ্যাপক মুহম্মদ মনহুরউদ্দিন, ক্ষিতিমোহন 
সেন্সশান্্ী প্রভৃতি প্রাচীন সাহ্ত্যামোদিগণ কিছু কিছু বাউলগান সংগ্রহ করির। প্রকাশ আরম্ত 
খরেন। গবেষকের দৃষ্টি লইয়া এবং ইহার প্রতি শ্রদ্ধা! রাখিয়া ডঃ উপেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য 
অনেক আখড়া অঞ্চল ঘুরিয় নানা ধরনের বাউল গান সংগ্রহ করিয়া তাহার “বাংলার ধাউল 
ও বাউল গানে" প্রকাশ করিয়াছেল। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় হইতে ডঃ মভিলা্গ 
ফাস এবং গীঘুধকাস্ধি মহাপাত্রের সম্পাদদার 'লালনগীতিকা।' প্রকাশিত হুইয়াছে। 


নুতন শাখার উৎপতি ও ধিকাশ  . ১২৩৪ 


দশক ধারয়া গবেষকগণ এই সাধন! ও সাহিত্য লইয়া নানা সন্ধ[ন-নুসন্ধান 
করিতেছেন, বাঙলার বিভিন্ন বাউল আখড়ার সঙ্গে যোগাযোগ কক্িয়াছেন - 
-বাউল সাধকেরাও আর ততট! মন্ত্রগুপ্তির পক্ষপাতী নহেন। কেছুলী, 
প্রেমতলী, রাজশাহী, রঙপুরের বাউলকেন্ত্র; শ্রীহট্র, ঢাকাজেলার নরসিংদি, 
নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নবদ্বীপের বনচারীর বাগান (বাউল চণ্তীদাস 
গৌসাইয়ের আশ্রম )১ বর্ধমান জেলার বেতালবন (নিতাই বাউলের আশ্রম ) 
প্রভৃতি বাউল কেন্ত্রগুলিতে কোন কোন উৎসাহী গবেষক যাতায়াত সুরু 
করিয়|! দিয়াছে কেঁছবলিতে জয়দেব মেলায় সমাগত বাউল সম্মেলনে 
আজকাল শিক্ষিত সমাজের অনেকেই যোগ নিয়া থাকেন, দৈনিক পত্রিকার 
বিশেষ সংবাদদাতারাও এই সমস্ত অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন। 
আজকাল আবার কলিকাতার নাগরিক সমাজে, তথাকধিত সাংস্কৃতিক 
সম্মেলনে, লোকসাহিত্যের আাসরে পলীঅঞ্চলের বাউলদের আনাই: 
তাহাদের নুতাগীতের আয়োজন কর! হইতেছে । বাউল বলিয়া পরিচিত 
কোন কোন ব্যক্তি বাউল ঢঙের গানে আধুনিক আ্োতার রুচির উপযোগী 
হরধিষ্ঠাস করিয়! নাগরিক জীবনে গ্রামীণ রসের স্বাদ বিতরণ করিতেছেন । 
কিন্তু পল্লীর আবহাওয়! হইতে ছিশ্ড়িয়া আনিয়। বাউলের “আলেকলতাকে' 
দরয়িংরুষের ফুলের টবে বাচাইয়া রাখ। যায় কিনা লন্দেহ। লালন ফকির 
গাহিয়াছেন £ 
হীরেলাল মতির দে।কানে খেলে না। 
সদাই কিনলি বে সব পিতল দান! ॥ 

বর্তমান কালধর্মে গিন্টিকর] পিতলদানাই “হাক্ামণি'র দামে বিকাইতেছে। 
উপরস্ত নাগরিক সমাজে বাউল গানের জনপ্রিম্তা বৃদ্ধির ফলে ইহার সঙ্গে 
অর্থাদির প্রলোভনও জড়াইয়! গিয়াছে-ফলে এই গোপনচারী সাধক- 
সম্প্রদায়ের আসত্মগুপ্তি বেশ্ীদিন বজায় থাকিবে বলিয়া! মনে হয় ন]। 

বাউলসাধকদের কোন ইতিহাস বা জীবনকথার প্রামাণিক সংগ্রহ নাই, 
কোন তথ্যসম্মত আলোচনাও হয় নাই। পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে যে 
ছু-একটি আলোচনা প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে অনেক অযধার্থ কথ! থাকে । 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্ববর্তী কোন বাউলের জীবনকথা জানিবাক্ক 
উপায় নাই। লালন শাহ্‌, পাঞ্জ, শাহ, মদন বাউল প্রভৃতি বিখ্যাত বাউন্র 


, ৯২৯৬ ূ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
লাধক ও বাউল গীতিকারেরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন 


এখানে এইরূপ দ্বই একজন বিখ্যাত বাউলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 
যাইতেছে। 


লালন শাহ ফকির-_ প্রথমে শ্রেষ্ঠ বাউল সাধক ও গীতিকার লালন 
শাহ্‌ বা লালন ফকিরের জীবনকাহিনী আলোচনা করা যাক। ববীন্দ্রনাথ 
লালন ফকিরের বাউল গান অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাহার জন্তই লালনের 
গান সম্বন্ধে আধুনিক কালের শিক্ষিত সমাজ কৌতুহলী হইয়া উঠেন। 
১৩২২ সালের প্রবাশী'-তে ( আশ্বিন-মাঘ ) কবিগুরু “হারামণি' শীর্বক 

গ্রহে লালনের কুড়িটি গান প্রকাশ করেন, তাহার পর হইতেই শিক্ষিত 

সমাজ বাউল গানের প্রতি কৌতৃহলী হইয়! উঠেন। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথ 
'পালনকে চোখে দেখেন নাই, কারণ জমিদারী কর্মোপলক্ষে তাহার 
শ্লাইদহে যাইবার পূর্বেই লালনের তিরোধান হয়। 
. লালন ফকির সম্বন্ধে নানারূপ জন্শ্রুতি আছে--কারণ কুটিয়া ও তাহার 
চতুষ্পাশ্ে তাহার বহু হিন্দু-মুসলমান শিল্ত আছে। এখনও অসন্ববাচিতে 
লালনের আশ্রম সেঁউড়িয়! গ্রামের আখড়ায় তাহার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
তাহার মৃত্যুর লংবাদ ও অন্ান্য তথ্য কুঠিয়া হইতে প্রকাশিত পাক্ষিকপত্র 
“হিতকরী'তে (১২৯৭ ) প্রকাশিত হয়। ইহাতে দেখ! যাইতেছে ১৮৯১ খ্রীঃ 
অন্দে লালন দেহরক্ষা করেন। “হিতকরী'র মতে এবং স্থানীয় প্রবাদানুসারে 
লালনের মৃত্যুর সময় ১১৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। এত বৃদ্ধ বয়সেও তিনি 
একটি ছোট ঘোড়ায় চড়িয়া নান] গ্রামে গিয়া নিজ ধর্ধ প্রচার করিতেন । 
অনুমান তাহার জন্ম হইয়াছিল ১৭৭৫ শ্রীঃ অব্ে। তিনি কুষ্টিয়ার কুমারখালী 
থানার অন্তর্ভুক্ত গোরাই নদীর তীরে ভশ্াড়র] গ্রামে কায়স্থ করবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন | বাল্যেই তাহার মনে ধর্মভাব উদ্দিত হইয়াছিল । কেহ কেহ মনে 
করেন, তিনি নিরক্ষর ছিলেন, ভাবের আবেশে গান বলিয়া যাইতেন বঃ 
. গ্রাহিতেন-_ভক্ষের! সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইতেন। কিন্তু তাহার পদে হিন্দু 
' ও ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত যে সমস্ত ইঙ্িত ও উল্লেখ আছে, তাহাতে তাহাকে 
একজন মনীষী পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। যাহ! হুউক প্রথম জীবনে 
'বিবাহেন্ পর্ন কবি সঙ্গীসাধীদের সঙ্গে পায়ে হাটিয়া পুরীধামে যাত্রা করেন, : 


নুন শাখার উৎপন্ধি ও বিকাশ ৪ ৯০ 


কিন্ত পথিমধ্যে বসস্তরোগাক্রান্ত হইলে সঙ্গীরা তাহাকে .লেই অবস্থায়. ' 
ফেলিয়া গন্তব্য পথে চলিয়া যায়! এক নিঃসস্তান মুসলমান দম্পতী তাহাকে 
ঘরে লইয়া গিয়! বহু সেবাযত্ব ও চিকিৎসার পর তাহাকে আরাম করিকাঁ 
তোলেন। এ মুসলমান ব্যক্তিটির নাম সিরাজ, তিনিও সাধক ফকির : 
ছিলেন। নিদারুণ মারীগুটিকার আক্রমণে লালনের একটি চক্ষু বরাবরের. 
জন্য নষ্ট হইয়। গিয়াছিল। পরে স্বস্থ হইয়া গ্রামে ফিরিয়! তিনি নিজের . 
আত্বীয়স্বজনের নিকট মুসলমান দম্পতী কর্তৃক প্রাণরক্ষার কথা বলেন। 
এই সংবাদে তাশর মাতাপিতা তাহাকে ঘরে ঠাই দিতে চাহিলেন না, এযন 
কি তাহার স্ত্রীও যবনসংস্পর্শদোষের জন্য স্বামীর সঙ্গে যাইতে অসম্বত 
হইলেন। ইহার পর লালন নিজ সমাজ ও আত্মীয়দ্িগকে পরিত্যাগ করিয়া 
তাহার জীবনদাতা ও প্রতিপালক সিরাজ ফকিরের কাছেই ফিরিয়! যান 
এবং তাহার নিকট ফকিবী ধর্ম বা বাউল-সাধন! গ্রহণ করেন প্রায় পদেই 
কবি শ্রদ্ধার সঙ্গে এই সিরাঁজকে “সিরাজ সাই" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
কাহারো মতে সিরাজ ফকির শাঁকি পাল্ঠী বেহারা ছিলেন, অবদর সময়ে 
সাধনভজন করিতেন । যাহা! হুউক উহার নিকট লালন দীক্ষা লাভ করেন 
এবং লালন শাহ্‌ বা লালন ফকির নামে পরিচিত হুন। লালন নাম তাহার 
প্রকৃত কৌলিক নাম,অথবা! বাউল ফকিরী দীক্ষা লাভের পর তিনি এই নামে 
পরিচিত হন, তাহা জানা যাইতেছে না। অতঃপর বাউল আদর্শ প্রচারার্থে 
তিনি বছ স্থলে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন । তিনি আস্মীয়স্বজনের দ্বার! 
পরিত্যক্ত হইলেও গ্রামের মায়! কাঁটাইতে পারেন নাই। ১২৩০ সালের দিকে . 
লালন গোরাই নদীর তীরে নিজ গ্রামের নিকট মুসলমান মোমিন সন্প্রদায়ের 
(জোল। ) দ্বারা অধ্যুষিত সেঁউড়িয়া গ্রামে আশ্রম নির্মাণ করিয়া! সাধন ভজন 
করিতে থাকেন এবং এখানেই কোন এক মোমিন-কশ্াকে বিবাহ করিস 
গৃহী-জীবন আরভ্ভ করেন। এই মোমিন শ্রেণীরমু সলমানেরা তাহার প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়! সাহার অনুরাগী হইয়া পড়েন, কিন্তু শরিয়তপন্থী রক্ষণশীল 
মুসলমানদের ভয়ে প্রকাস্তে তাহার প্রতি আনুগত্য দেখাইতে তাহারা সাহস 
করিতেন না । এই সময়ে বাউলপন্থী মুসলমান ফকিরগণ “নেডা ফকির' নামে 
অভিহিত হুইতেন। এইরূপ বহু 'নেড়া ফকির” ও গৃহীভক্ত শিষ্ঠু 
হইয়াছিলেন--তাহার অনেক হিন্দু শিপ্তও ছিল। তিনি শরিয়তী বিধানে. 


১২৯৮ রাংলা সাহিত্যের ইতিবৃভ 


ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লইগ্াছিলেন বলিমা! মনে হয় না। কারণ মুসলমান 
ফকির ও বাউলের! হিন্দু মুসলমান কোন ধর্মেরই অনুষ্ঠান মানিতেন না_ 
যদিও সাধন-ভজনে অনেক সূফী শব্দ ও কোরানশরিফের নিরেশে ব্যবহার 
করিতেন। লালন বাহতঃ মুসলমান ফকিরবৎ আচরণ করিলেও খুব সম্ভব 
আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, করিলে হিন্দুসমাজে তিনি 
এতটা শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিতেন না। তীহার গান শুনিয়্াই হরিনাথ 
মঞ্জুমদার (কাঙাল হরিনাথ বা ফিকিরচাদ বাউল), জলধর সেন, অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয় প্রভৃতি দেশবরেণ্য ব্যক্তিগণ বাউলগানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং 
তাহার ঢঙে গান রচনায় মনোনিবেশ করেন ।৮৬ যাহা হউক এই উচ্চমার্গের 
সাধক ও প্রথম শ্রেণীর গীতিকবি ধর্মমতেও অসাধারণ ওদার্ষের পরিচয় 
দিয়াছেন । তিনি যেমন সুফী সাধনার শব্দ ও কোরানের তত্বুকথা বাউলপদে 
ব্যবলার করিয়াছেন, তেমনি বছ পদে বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ" রাধাকৃষ্ণের যুগল 
রূপ ও চৈতন্তদেবের বনদন! করিয়া অধ্যাত্্মার্গের পদ রচন! করিয়াছিলেন | 
তবে সাধারণ হিন্দ্ুসমাজ এবং শরিয়তী মুসলমানদের নিকট এই সমস্ত 
বে-শুরা ফকিরীপন্থ। ণিন্দিত হুইয়াছিল। তাহার শিগ্ক্ের! “প্রকৃতি' লইয়া 
জ্গাধন ভজন করিতেন বলিয়া শিক্ষিত সমাজের কেন কেহ এই সন ব্যাপারকে 
হুদুষিতে দেখিতেন না । লালনের তিরোধানের পর 'হিতকরী' পত্রে তাহার 
সম্বন্ধে যে সংবাদ বাহির হয়; তাহাতে প্রকাশ্রেই বল! হইয়াছিল যে, তাহার 
শিয্েরা সাধনার নামে স্ত্রীলোক লইয়। ব্যভিচার করে। শরিয়তপন্থী 
রক্ষণশীল মুসলমান, ধাহাঁরা বিশুদ্ধ আরবী “তমদ্দ,নে' বিশ্বাসী ছিলেন, 
উহার! এই ধরনের “বেদাতী' ফকিরী সাধনাকে বরদাস্ত করিতে পারিতেন 
না--এখনও করেন না। তীহারাই অধিকাংশ সময়ে তাহার এবং তাহার 
শিষ্াদের বিরুদ্ধে এই সব অলীক কথা রটাইতেন। যাহা] হউক দীর্ঘজীবী 
লালন শাহ. বাঙলার নানা জেলায় বহু শিষ্ের ভক্তি ও আন্বগত্য লাভ 
ববিম্বাছিলেন। স্থানীয় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই তাহাকে আধ্যাত্মিক 
ক্ষমৃতাসম্পন্ন দিব্যপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন । তাহার স্বহষ্তলিখিত কোন 
গানের খাতা বা পুথি পাওয়া যায় না। আশ্রমের শিল্ভগশ গুরুর মুখনি:সৃত 
'ষে সমস্ত গান খাতায় টকিয়া রাখিতেন, তাহার কিছু কিছু রবীজ্নাথ 


৮৬ জঞাধ্‌র সেন প্রণীত “কাঙাল হরিনাথ, হরিনাথ, জষ্টব্য । 


নৃতন শাঁখান উৎপত্তি ও ধিক্ষাশ ... হ২৯৯ 


বচিনীচির নিটািনারজান সেই নকল এখনও বিশ্ব 
ভারতীর রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত আছে। সম্প্রতি সেগুলি কলিকাতা বিশ্ব 
বি্ভালয় প্রকাশিত “লালনগীতিকা'য় স্থান পাইয়াছে। কুষ্টিয়ার মুল্সেফ 
ডঃ মতিলাল দাস মহাশয় লালন্রে আশ্রমের পুরাতন খাত। দেখিয়া ৩৭১টি 
গান নকল করাইয়া লন । ববীন্দ্রসপনে রক্ষিত নকলের সহিত এই সমস্ত 
পদের সাদৃশ্য আছে, কয়েকটি নূতন পদও আছে। মতিলাল ও রবীন্দ্রসংগ্রহে 
আরও ৮৯টি নৃতন গান পাওয়া যায়। অর্থাৎ এ পর্যস্ত সাড়ে চারি শতেরও 
অধিক পদ মুদ্রিত হইয়াছে । ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্যও ফকিরদের নিকট 
লালনের আরও কিছু নৃতন গান সংগ্রহ করিয়া তাহার “বাংলার বাউল ও 
বাউল গানে"র অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন | 
লালনের পদে কখনও ইসলামী সৃফী পারিভাষিক শবের দ্বারা, কখনও- 
ব৷ হিন্দুর যোগতন্ত্রাদি হইতে সাধনপ্রক্রিয়ার ধার] অনুসৃত ভ্ইয়াছে, 
কোথা ও-ব! চৈতন্তদেবের ও সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। কবি আবার ভাগবতোক্ 
কঞ্ণচলীলার আদর্শে কয়েকটি চমৎকার পদ লিখিয়াছিলেন । যথা £ 
কোথা কানাই গেলি রে প্রাণের ভাই । 
একবার এসে দেখ! দে রে প্রাণ জুড়াই॥ 
শোকে তোর পিত। নন্দ 
পেঁদে কেদে হল অন্ধ 
'আরও সবে নিরানন্দ থে গাই। 
এখানে বৈঞ্চবপদাবলীর সখ্যরসের চমৎকার চিন্তর পাওয়া যাইতেছে । 
ইসলামী রীতির গানে কবি কিন্তু পুরাপুরি ইসলামী পরিভাষ। ব্যবহার 
করিয়াছেন £ 
নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়। 
সেই যে আকার কি হল তার কে করে নির্ণয়। 
আবছুল্লার ঘরে বলো 
সেই নবীর জন্ম হলো! 
এস দেহ তার কোথায় রইল শুধাবো! কোথায় ॥ 
কিরূপে নবী জান সে 
যুক্ত হয় রাগের বীজে 
আব-্ছায়াভ যার মাম লিখেছে হাওয়া নাই সেথায় ॥ 


গৌরাঙ্গবিধয়ক গানেও তিনি নদীয়ামাগরীতাবের (লোচষ দাষের ধামালির র 


লি বাংলা সাহিত্যের ইতি 


আদর্শে ) ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হই একটি গ্রান যেন 
শ্রীধগুগোষ্ঠীর রচন! বলিয়া! মনে হয়। যথা-_ 
ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্যে কি পারবি তোরা । 
কুলধাল ত্যাগ করিয়ে হতে হ্বে জ্যাণ্ডে মরা! ॥ 
থেকে থেকে গোরার হৃদয় 
কত ভাব হয় গো উদয় 
ভাধ জেনে ভাব দিতে সদায় 
জ।নবি কঠিণ কেমন ধারা ॥ 
ছুই একটি পদের ভাবভঙ্গী লোচন দাস ও ন্রহরি সরকার ঠাকুরের পদের 
কথ৷ মনে করাইয়! দেয়। যথা_- 
' গোল করে! ন| ও নাগনী, গোল করে। না গো। 
দেখি দেখি ঠাউরে দেখি কেমন গৌরাঙ্গ | 
সাধু কি ও যাছকর 
এসেছে এই নদে পুরী 
ৃ থাটবে ন! হেথা জারিজুরি তাই কি ভেবেছ ॥ 
কবি ও সাধক লালন সৃষ্ম ইঙ্গিত, রহস্যময় প্রতীক প্রভৃতির সাহায্যে যেমন 
বাউল পাধনার গুঢ় রহস্যের আভাস দিয়াছেন, তেমনি সাধনরসকে কাব্য- 
সেও পরিবতিত করিয়াছেন। কবি যখন গাহেন 
বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে । 
€ওরে) আধার ঘরে জ্বলহে বাতি দিবারাতি ন।ই সেখানে ॥ 
কত ধনীর ভর! যাচ্ছে মা৭ পড়ে নদার তোড় তুফানে । 
ভবে রগিক যার! পার হুয় ভার] তারাই নর্দার ধার] চিনে। 
আবার যখশ বলেন £ 
চেয়ে দেখ, না রে মন দিব্য নজরে। 
চারি টা দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে ॥ 
হলে সে চাদের সাধন 
অধন চাদ হয় দরশন 
আবার চাদেতে চাদের আসন রেখেছে ধিরে ॥ 
তখন তাহার অন্তরালে বাউল সাধনার প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত থাকিলেও ইহার 
কাব্যরসও অতি উপাদেয় হইয়৷ ওঠে। যাহা হউক লালন ফকিরের বনু 
" গ্লানে যেমন বিশুদ্ধ কাব্যরস রক্ষিত হুইয়াছে, তেমনি আবার তাহার পশ্চাতে 


| বাউল সার্ধিনাও হ্বকৌশলে মিশিক্া গিয়াছে । এই দুইটি বৈশিষ্ট লালনেন্র 


_ নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ : ৯২৯৯৭ 
অধিকাংশ গানে মিলিয়াছে বলিয়! তাহাকে এক বিচিত্র প্রতিভাধর সাঁধক-.. 
ও কবি বলিয়া গ্রহণ করিতে হুইবে। 


পাঞ্জ শাহ. বাউল-_লালনের মৃত্যুর পর পাঞ্জ শাহ, বাউল অধ্যাত্-' 
মার্গে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার দ্বার! লালনের শৃষ্টস্থান 
অনেকটা পূরণ হইয়াছিল । সার! বাঙলাদেশেই তাহার অসংখ্য শিষ্য (হিন্দু-. 
মুদলমান) ছিল। তাহার গানগুলিও ভক্তি, অধ্যাত্মচেতন!, বাউলের গুড় 
সন্কেত ও কবিত্বরসে লালনের অপেক্ষ1! কোশ দিক দিয়াই ন্যুন নহে। তাঁহার 
পুত্র রফিউদ্দিন খোন্দকার শিক্ষিত ব্যক্তি ; তিনি পিতার জীবনী, গান প্রভৃতি 
সযত্রে রক্ষ। করিয়াছেন। তাহার বিবরণী হইতে জান] যায়ঃ ১২৫৮ সনের 
আাবণ মাসে (১৮৮১) ফকির পাঞ্জ শাহ, যশোহর ক্লোর শৈল-কুপ! গ্রামে 
প্রসিদ্ধ মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেন | ইহার পিতার নাম খাদেম আলি 
খোন্দকার । বিরোধী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া খাদেম আলি 
যশোহর জেলার আর একখাশি গ্রাম হরিশপুরে উঠিক়্। আসেন এবং এখানে 
সন্ত্রান্ত মুসলমান পরিবারের সাহায্যে বসবাস করিতে থাঁকেন। তিনি অত্যন্ত 
নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামী আচার বিচার পালন করিতেন, এবং ইসলামী “তমন্দ,ন' 
ভালোভাবে আয়ন্ত করিবার জন্ত পুত্র পাঞ্জকে শুধু আরবী-ফারসী-উর্দ্তাষা 
শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু পাঞ্জ বাংল! ভাষার প্রতি অন্ুরাগবশতং গোপনে 
বাংলাভাষাও শিক্ষা করেন। হৃরিশপুর গ্রামে অনেক হিন্দু মুসলমান বাউল- 
সাধক বাস করিতেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ লালনের শিষ্য ছিলেন; কেহ-বা 
সুফী সাধনা করিতেন। বৈষ্ণব সাধক ও হিন্দু বৈদাস্ভিক পণ্ডিতগণ গ্রামের 
গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পাঞ্জ শাহ, বাল্য হইতেই পিতাকে লুকাইয়া 
এই সমস্ত ফকির সাধু-সম্তদের সঙ্গ করিতেন। কিন্তু পিত! জানিতে পারিলে 
তাহাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত করিতেন । 

১৮৭৮ শ্রীঃ 'ন্দে পিতার লোকান্তর হইলে পাস্ত শাহ্‌ যথারীতি খেলাফত 
অর্থাৎ ফকিরের বৈরাগ্যবনত্র ধারণ করিয়া সাধনভজনে প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্বে 
তাহার বিবাহ হুইয়াছিল--তিনি সাধনায় লিপ্ত হইলেও গৃহ্ধর্মকে অবহেলা! 
করেন নাই। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি হরিশপুরের এক সৃফীসাধক হেরাঙ্জ-. 
ভুল্ল! খোবাকারের নিকট দীক্ষিত হন। অতঃপর তাহার মহৎ চরির ও 


১২১২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ধ 


শ্অধ্যাত্ম শক্কির কথা চারিদিকে প্রচার লাভ করে, এবং তাহার বয়স যখন 
৩৩-৩৪, তখনই তাহার শিষ্ত সংখ্যা বাডিতে আরম্ভ করে। তিনি 'ইঙ্ষি 
ছাদেকী সহর' নামে একখানি সৃফীসাধনার পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচার 
করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই তিনি সৃফী ও বাউলসাধনা সম্পকিত অনেকগুলি 
উৎকৃষ্ট গান লিখিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সেগুলি তাহার শিশ্তদের দ্বারা দূর- 
দুরাম্তরে প্রচারিত হয়। গাঁনগুলির ভাব,ভাষা ও তাৎপর্ধ লালন ফকিরের 
কথ স্মরণ করাইয়! দেয়। এই সমস্ত গান এখনও আউল-বাউলশ্ফকির 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে । 

পাঞ্ড শাহ. ইসলামী শাস্ত্রে অতিশয় অভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত 
জীবনে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ অপেক্ষা অন্তরের বাণীর অধিক মূল্য দিতেন বলিয়া 
“কাঠমোল্লাদের কাছে ইনি “নাড়ার ফকির" বলিয়া! উপেক্ষিত হন 1৮৮৭ কবি 
কোন নিন্দ। গ্রাহ করিতেন না। বাক্তিগত জীবনে ছিনি অতিশয় সান্িক- 
ভাব অপলঘ্বন করিয়াছিলেন | প্রথম বয়স হইতেই তিনি আমিষ আহার 
সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । তামাকু ব্যতীত তাহার আর কোন 
ব্যাপারে কোনও প্রকার আসক্তি ছিল না, শেষ জীবনে তিনি তাহাও ত্যাগ 
করিয়াছিলেন । তাহার এইরূপ আচার ব্যবহার ও সাত্বিক প্রকৃতির জন্য 
সাধারণ মুসলমানগণ তাহাকে হিন্দু বৈরাগী খলিয়াই মনে করিত।৮” তিনি 
অধিকাংশ সময় সাধনভজন লইয়! থাক্কিতেন, অবসর সময়ে সাধুসজ্জন দীন- 
দরিপ্রের সেবা করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন । ১৯১৪ সালে পাঞ্ড শাহ, 
সাধলোচিতধামে প্রস্থান করেন। তাহার কয়েকটি গান বাংল! বাউল 
সাহিত্যের সম্পদ বলিয়! গণ্য হইবার যোগ্য । আমরা লালনগীতিকার উচ্চ 
কাব্যধর্ম সম্বন্ধে অবহিত; কিন্তু পাঞ্জ শাহের গান মে লালন হইতে কোন 
দিক দিয়াই নিকৃষ্ট নহে, বরং রচনার দ্দিক হইতে অধিকতর পরিপক্ক ও 


*৭ ডঃ ভষ্টাচাধের গ্রন্থে মুদ্রিত কবিপুত্র খোন্দকার রফি উদ্দিনের বিবরণী দ্রষটন্য। 
বধ “বাংলার বাউল ও বাউল গান" ২য় খণ্ড, পূ. ১৮৫) 
৮৮ কবি বোধ হ্য় তথাকথিত *কাঠমোল্লা'দের দ্বার! উত্যক্ত হইয়াই লিখিয়াছিলেন-- 
জেতের বড়াই কি। 
ইহকাল পরকালে জেতের বড়াই কি। 
»্মার যন বলে, অগ্নি জেলে দিই জেত়ের মুখি ॥ 


নৃতন শার্গার উৎপত্তি ও বিফাশ ১২১৬ 


কাব্যগুণান্বিত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। টিটাননিগাকারত 
উচ্চশ্রেণীর বাউল পদ বাংলা সাহিত্যে বড় বেশী নাই £ 


শুধু কি আল্ল। বলে ডাকলে তারে পাবি ওরে মন-পাগেলা | 
যে ভাবে আল্লাতাল৷ বিষম লীল! ত্রিজগতে করছে খেলা ॥ 
কত জনে জপে মাল! তুলসী তলা, 
হাতে ঝোলে মালার ঝোলা, 
আর কত জন হরি বলে মারে তালি' নেচে গেয়ে হয় মাতেলা ॥ 
কত জন হয় উদ্দাসী তীর্থব।সী মক্কাতে দিশ্নাছে মেল] । 
কেউব! মনজিদে বসে তার উদ্দেশে সদায় করে আলা আল্লা ॥ 
স্বরূপে মানুষ মিশে স্বরূপদেশে বোবায় কালায় নিত্যলীল!। 
দ্বরাপের ভাবন! জেনে চামর কিনে হচ্ছে কত গাজীর চেলা | 
কৰি কখনও কখনও আকুল হৃদয়ে তাহার “সাই-কে ডাক দিয়! বলিয়াছেন £ 
আমারে দেও চরণতগ। | 
তোমার নামের জোরে পাষ'ণ গলে অপারের কাগারী ॥ 
কখনও-বা আর্তনাদ করিয়াছেন £ 
গরু দয়া কর মোরে গে বেলা ডুনে এল। 
তোমার চরণ পাবার আশে রইলাম ধসে, সময় বয়ে গেল॥ 
কখনও বাউলসাধনার নিগুঢ় তত্ব াপকের ছলে বলিম্বা্েন £ 
ত্রিবেণীর তারে ধারে সুধারে জোয়ার আসে! 
কখসাগরে মানুষ খেলে বেহাল শ্শে। 
উথলে সুধাসিদ্ধ 
হু-্ধারে হ্ধার নিল্দু 
সুখময় সি্কুজলে ছলে ছলে সাঁতার খেলে। 
জীব নিষ্তারিতে জোয়ার এসে অধর মানুষ যায় গো ভেসে ॥ 
এই সমস্ত পদে বাউল সাধনাবিষয়ক গুঢ় সঙ্কেত আছে বটে, কিন্তু তাহান্র 


অতিরিক্ত একটা ন্ি্চ গীতিমাধূর্ধ এই তত্বকথাকে শিল্পরূপ দান করিয়াছে । 
নি অসাল্প্রদায়িক মন আশ্চর্য ওঁদার্ধ অবলম্বন করিয়া গাহিয়াছে £ 
দয়। কর নিনাইরগী, 


আর আছে হজরত নবী, 
নিমাই-হ্জরত একে ভিন্ন ছবি সাঁই এক এবেস্বর 7৮৯ 





৮৯ পাগ্র শাহের গানগুলি ডঃ উপেন্্রনাথ ভট্টাচার্বের সন্ধলন হইতে গৃহীত। 


85১৪ হে বালা দির ইডি -: 
সব দিক দিয়! বিচার করিলে ফকির পাঞ্জ শাহ্‌কে লালন ফকিরের পার্থেই 
স্থান দিতে হইবে । 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এদেশে বনু হিন্দু-মুসলমান বাউল- 

সাধকের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহাদের গীতাবলী বাউল ও ফকিরের আখড়ায় 
এখনও প্রচলিত আছে। হাউড়ে গৌসাই (ব্রাহ্মণ ), গৌসাই গোপাল 
(ব্রাহ্মণ ) চত্ীদাস গৌসাই (নবদ্ধীপের নমংশূদ্র ), এরফান শাহ, মদন 
"বাউল প্রভৃতি অনেক বাউলকবি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে অনেক 
উৎকৃষ্ট বাউলগান লিখিয়াছিলেন। হাউড়ে গৌঁসাই, গোঁসাই গোপাল 
প্রভৃতি আধুনিক যুগের বাউলগণ উচ্চশিক্ষিত, হিন্দ্ূর যোগতত্ত্রাদিতে 
অতিশয় অভিজ্ঞ--অন্দে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাদের শিল্তুতু স্বীকার 
করিয়াছেন | অজ্ঞাতনাম1 বাউলও কিছু কিছু উৎকৃ্ট গান লিখিয়া! গিয়াছেন । 
উদ্দাহরণত্বরূপ এইরূপ একটি গানের কয়েক ছত্র উদ্ধত হইতেছে £ 

তত্ব করে আধার ঘরে সেধনকিযায় রে চেনা। 

আধারে খু'জলে পরে পড়বি ফেরে, সে ধন হাতে আর পানে না॥ 

যেরানে আছে সে ধন মাণিক রতল, যতন ধিন। যায় কি জানা। 

জ্বালায়ে রঙের বাতি ভড়িৎভাতি চিনে নে রাঙউ কি সোনা ॥ 


বাউল গানের ধার! গ্রামাঞ্চলে বৈষ্ণব বেরাগীর আখড়ায় ও ফকির- 
মুশিদের আস্তানায় এখনও বহমান । ভবে আধুনিক ভাবধারার শ্রোতে এই 
বিচিত্র ধর্মসাধন! ও সাধনসঙ্গীত কতদিন অটুট থাকিবে বল! যায় না। 
কারণ ইতিমধ্যেই এই সাধনার মন্ত্রগুপ্তি চলিয়া গিয়াছে । গবেষকগণ এই 
জমন্ত লোকযান, লোকসাহিত্য, গুঢ়াচারী সাধনপ্রণালী লইয়া! যেরূপ সতর্ক 
অনুসন্ধান শুরু করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষুদ্র উপদল ও র্যক্তিগত রহন্তময় 
সাধনার রহস্ত ঘুচিয়া গিয়া ক্রমেই প্রকাশ্য সভার আলোচনার বন্ধ হইয়া 
স্উঠিবে। সে যাহা হউক, বাউলগান আধুনিক কালে লিখিত হইলেও ' ইহা 
“যে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবশেষ তাহা স্বীকার করিতে হইবে । এই জন্ত 
“আমরা মধ্যযুগীয় সাহিত্যশাখার শেষ পর্বে ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছি। 


তু 
গাথা সাহিত্য 


মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের উপসংহার প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ 
করিয়া আমরা বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত করিব। ইতিপূর্বে আমরা মধ্য- 
মুগের সাহিত্য আলোচন! কালে দেখিয়াছি, অলৌকিকতা ও দেবদেবীর 
প্রাধুান্ত পুরাতন বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য | লৌকিকি_জীবন, 
স্থানীয় পরিবেশ, এতিহাসিক, ঘটনা মধ্যযুগীয় ব বাংল! সাহিত্যের পটভূমিকায় 
এই প্রভাব কাখকরী হইলেও কবিগণ দেবায়তনের বাতায়ন হইতেই কাব্য- 
সাহিত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । পাঠক ও শ্রোতাঁরাও সেই মানসিক 
পরিবেশের মধ্যে বর্ধিত হইয়া কাব্যে দেবদেবীর কথাই শুনিতে চাহিত। 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ছবিপাকের মধ্যে পড়িয়াও বাঙালী, 
পাঠক দেৈবকৃপাকেই ত্রাণকর্ত। বলিয়। মনে করিত । মঙ্গলকাব্যাদিতে বাস্তব 
বাঙলাদেশের স্থানকালের প্রভাব থাকিলেও তাহ1 হইতে দেবপ্রাধান্ত লোপ. 
পায় নাই, বরং বধিতই হইয়াছে । কিন্ত অধ্টা্শ. শতাব্দীতে রাজনৈতিক 
কারণে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমেই মাটির প্রতি নিবদ্ধ হইল। ঢাকা, 
রাজমহল, মুশিদাবাদে নাগরিক সভ্যতার পত্তন হইলে বিলাসকলাকুশল 
ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতিও সাধারণ বাঙালী হিন্দ আকৃষ্ট হইল, উপরস্ত 
পাশ্চাত্য বণিকদের নিত্য যাতায়াত ও বিকিকিনির ফলে স্থানীয় জন- 
সাধারণের দৃষ্টি ক্রমেই দৃরে-দৃরাতম্তরে প্রসারিত হইতে লাগিল- এবং সেই 
নৃতন দৃষ্টিভঙ্গিমা ও যুগের অস্প্ট চিহ্ন এই-সময়ে-রচিত কয়েকটি পু থি- 
পাচালীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। অত্যন্ত বিম্ময়ের বিষয়, - অহটাদশ শতাব্দীর 
প্রায় মধ্যভাগ হইতেই বাঙলাদেশে লৌকিক জীবন ও তাহার সমস্তা লইয়া 
ঘই চারিটি পুঁথি রচিত হইয়াছে-যাহার বিশেষ কোন কাবামুল্য না 
থাকিলেও বাংলা সাহিত্যের দিকৃনির্দেশক হিসাবে তাহার উল্লেখ করা 
. প্রয়োজন । অবশ্থ এই শতাবীতেও দেবদেবী ও পীর মাহাত্ম্যবিষয়ক প্রচুর 
পুথি রচিত হইয়াছে । যোগান! দেবীর বন্দনা তারকেশ্বর বন্দনা, জগয্লাথ 
বন্দনা, শিববন্দনা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবী-সংক্রান্ত বন্দনাগানের ' ছুই 
চারি পাজ.ড়ার যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহ! এতই অকিছ্চিংতর 


১২১৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


যে, সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে । কৃষ্ণলীলা- 
বিষয়ক কিছু কিছু পুঁথিও রচিত হইয়াছিল-__-উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ 
প্যস্ত তাহার জের চলিয়াছিল, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও মঙ্গলকাবোর 
নীরস পুনরার্ভিও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু তাহাতে শুধু পুঁথির জগ্জাল 
বাড়িয়ান্ছে, সাহিত্যের কোন দিক দিয়াই লাভ হয় নাই। অবশ্য সম্পূর্ণ 
ভিন্ন গোত্রের বিষয় লইয়া যে কয়টি পুথি রচিত হইয়াছে, যে সমস্ত ঘটনা 

অবলম্বনে লোকমুখে ছদা *চী-পাপাগ।শ এ৮প্ভ হইঘান্হ তাহার 
ধঁতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মুল্য তুচ্ছ করা যায় ন!। 


লৌকিক ও এঁতিগাসিক ছড়ার্পাচালী ॥ 

হিন্দী-গুজরাটি-মারাঠী প্রভৃতি সাহিতোর মধ্াযুগীয় পর্বে লৌকিক জীবন, 
বীররসাত্বক যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি লইয়া অনেক কাঁকিণীকাব্য রচিত হইলেও 
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস চেতনা বাঙালী কবিকে বিশেষ প্রভাবিত 
বা প্রবুদ্ধ করে নাই, তাহা আমর! ইতিপূে দেখিয়াছি । কিন্তু অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে স্থানীয় ঘটনাকাহিনী জনসাধারণের মনকে যে 
উত্তেজিত করিতেছিল, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, সামাজিক শিথিলতা, নানা- 
প্রকার আবিভৌতিক দুর্যোগের আঘাতে যে জনমানস সাডা দিয়াছিল তাহ। 
স্বীকার করিতে হইবে । উনবিংশ শতাব্দীতে বাংল! সাহিত্যের যে সম্পূর্ণ 
নৃতন দিকে পরিবর্তন হইল, তাহার আভাস অষ্টাদশ শতাব্দীর লৌকিক 
ছডাপাচালীতে লক্ষ্য কর! যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যের 
মূল প্রেরণাঁ_মানবতন্ত্বাদ, এবং লৌকিকতাই সেই মানবতন্ত্রবাদের নিয়ামক 
শক্তি। সেই লৌকিকতার অর্থ-_ইহলোক, বাস্তব পরিবেশ ও পাধিব 
হখদৃঃখ সম্বন্ধে কবিদের সচেতন উপলব্ধি। পুরাতন ধারার শেষ সক্ষম 
কবিদ্বয় রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে সেই বাস্তব চিত্র উকি 
দিলেও তাহারা ভাগবত সত্তাকে সম্পূর্ণদ্ূপে পরিত্যাগ করিয়া! লোকজীবনের 
মধ্যে পুরাপুরি অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের রচনাভঙ্গিম। 
ও মনেভাবের মধ্যে পরিবেশ-চেতন! ও বাস্তববোধ অতি তীক্ষ হইলেও 
তিনি পুরাদস্তর যানবরসের কবি নহেন। মঙ্গলকাব্য, শাক্ত পদাবলী, বাউল 


বৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১২১৭ 


দেবচরিত্রে মানবীয়তা! প্রভৃতি আধুনিক কালের কিছু কিছু লক্ষণ ফুটিয়। 

উঠিয়াছে। কিন্ত ভারতচন্ত্র, রামপ্রসাদ, কমলাকাত্ত, বাউল গায়ক" 

ইহাদের মনের সুত্র মধ্যযুগের ভাবাদর্শের সঙ্গেই গ্রন্থিবদ্ধ । তবে 

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে ভূমিঠ হওয়ার জন্ত ইহাদের যনোভঙ্গিমা ও 

রচনাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লোকজীবনের সংস্পর্শ ঘটিম়্াছে | কিন্তু অষ্টাদশ 

শতাবাীতে স্থানীয় ঘটন! অবলম্বনে ষে সমস্ত ছডাপাচালী ধরনের রচন!, 
লোকের মুখে মুখে ফিরিয়াছে, তাহ।র মূল লোকজীবনেই প্রোথিত। এগুলির 

[বশেষ কোন ঠাব্যমূল্য নাই, অনেক ছড়ার্পাচালী নিতান্ত স্থানীয় ব্যাপার 

হুইয়! রহিয়।ছে, ক্ষুত্র গ্রামের সীমা ইহার কদাচিৎ পার হইতে পারিয়াঞ্ছে 

কেন কোনটি আবার স্তপু মৌখিক আকারেই বাচিয়। আছে, লেখার মধ্যে 

স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি এই সমস্ত পু থিপত্র হইতে বুঝা 

যাইতেছে, পরখতা কালের বাংল! সাহিত্যে বাস্তব ওীখন ও লৌকিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গী প্রধান হইয়া উঠিবখে! এখানে এইবপ দুই একট। ছভার্পাচালীর উল্লেখ 

কর] যাইতেছে | 


এঁতিহাসিক ছড়া -অক্টাদশ শতাব্দীর রাস্ট্রসঙ্কট ও সমাজ বিশুঙ্খলা, 
কলাজসভাজীবা বিলাসী নাগপ্িতা, অর্থ শৈথঙিক শোধণ. বিদেশী বণিকেন 
শনৈ: শনৈঃ অনুপ্রবেশ প্রভৃতি কারণের ফলে বাস্তব ব্যাপারে উদাসীন 
জনচিতে সর্বপ্রথম ইতিহাসের ঘটনাধলীর গ্রভাব সুচিঙ হয়। ইতিপূর্বে 
তখ.ত, লইয়! পাঠানে-মুঘলে হানাহানি চলিতে থাধিলেও সাধারণ লোকে 
তাহার দ্বার! বিশেষ প্রভাবিত হয় নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতার্খীতে মুখল- 
শাসনের দুর্বলতা, বাঙলার মসনদ লইয়। বিশৃঙ্খলা, বর হাঙ্গামা, মুশিদাবাদ 
নবাববংশের অধঃপতন; ইস্ট ই্ডিয়! কোম্পানীর প্রাধান্ত বিস্তার, হুতিক্ষ, 
অনাচার, সামস্ততত্ত্রের ভঙ্গুর অবস্থ। জনসাধারণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছিল । ফলে সাহিত্যেও তাহার কিঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়া লঞ্চারিত 
হইয়াছিল। ইতিপূর্বে ভারতচন্ত্র প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, এতিহাসিক 
সঙ্কটের বিশুঙ্খল! সম্বন্ধে রায়গুণাকরও অবহিত ছিলেন। তাহার পূর্বে 
বাংলা সাহিত্যে অল্পষল্প এঁতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যাঁয় বটে, কিন্তু 
মধ্যযুগী বাংল! সাহিত্যে ইতিহাস প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার 


১৭১৮ বাংলা সাহিত্োব ইতিবৃস্ত 


করিতে পারে নহি। ভ্রই একটি বৈষ্ঝবগ্রস্থ৯০, মঙ্গলকাব্য৯১৯, অশ্ববাদ 
সাহিত্য*২, ন।না ছডার্পাচালী৯৩, ইসলামী কাব্যাদি৯৪ এবং ব্রিপুব!- 
রাঁজবংশমালায় সমকালীন বাঁজবংশ ও স্ানীয় এতিহাসিক ঘটনাব উল্লেখ 
আছে। ভন্মধো শায়েস্ত। খায়েব অত্যাচাব সত্ত্রাস্ত “মদনের গান' 
মদনপালাব পুথিটি উল্লেখযোগ্য । 

উল্লিখিত 'মদনেব গাশ” পুণ্থিটিব বচনাক[বেব নাম পাওয়া যায় ন!। 
তবে কাব্যাবস্তে 'শ্রীশ্রীখোদা'ব উল্লেখ আছে বলিয়! ইহা কোন মুসলমান 
কবিব বচনা মনে হইতেছে | চব্বিশপবগণাধ জমিদাব মেদনমল্প বাকি 
খাঁজনাব দায়ে শায়েস্ত| খাধেব দ্বাবা উৎ্পীডিত হইলে বড খা গাজী পীবেব 
কৃপায় উদ্ধাব পান-ইভাই সংক্ষিপু ঘটন।।| বলা বাহুলা ইহা 
মুসলমান সমাজে প্রচলিত পীধমাহাম্ন্যবিষয়ক কাব্য । কিন্তু ইহাতে মুসলমান 
কবি মুসলমান হ্ববাপাব শায়েন্ত। খয়ে হিন্দু জমিদাব দলনেব নির্মম ঘটনা 
বর্ণনায় সঙ্কুচিত হন ন।ই। লোকসাহিত্যেব অন্তর্তুক্ত ছভার্পাচালীতে 
বিশেষ কোন কাবাগুণ ন। থাকিলেও এতিভাসিক উপ।দান হিসাবে ইহাব 


9 আকিকা তা 


২০ জযানান্দব চৈতগ্ঠমঙ্গল আ। ছ, চৈও শ্যাৰ পূর্ণপুখ ধ “1জ। ভ্রমাবৰ ভন্য উ্টস্কা তা 
করিধা প্রীহটে পলাষন কবেন। অস্শা এই তথ্য সন্বস্ধ বিশেষ সক্গেহে আছে। পে'গীজন 
ব্টাচের 'রসিকমজলে € ১১৫২ শ্রী: অন্দে পাবে চিত ) জমিদ।বদেখ প্রতি 'মধিনীপুণবব শ।সব 
আবশ্মদী ক্গেব অত্যাচাবেব প্ণন। আছ। 

৯১ মুকুন্দবামেব আক্মপবিচষ প্রসঙ্গে মুখ পাঠানর বিবোধ্বে এঁতিহ।সিক চিত্র অ 
নিপুণভাব সঙ্গে বণিত হুইযাছে | ধমমন্রলেও নানা প্রকাব স্থানীয শাসণ-সংক্রান্ত বিশৃষ্ঘলা 
উল্লেখ আছে। 

৯২ শ্রীকবলশ্দীব মহাভাবতে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত| ছুটি খ(যেব সঙ্গে ত্রিপুরাধিপতিব যু 
কথ]! আছে । তাকাতে দেখা যাইতেছে, ছুটি খাষেব ভষে ভ্রিপুবাধিপ *পধতগহ্বরে গিষ! কবি 
প্রবেশ।'* অবগত ছুটি খানযধ সত। ফবিব এই বর্ণনা কতদুব সত্য তাহ! চিস্তাব বিষ | 

৯৩ বঙ্গীয সাকিতা পবিষদে বক্ষিচ “মদনপণ্পা' শীর্বক ছড়।গানে € পুধি--৯৩৪ ) শাহেস্তা! 
ঘ৷ কর্তৃক জমিদাবদেষ উপব অকথা অত্যাচারের কথ! আছে। 

৯৪ নিজ জীবনকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে *প্ষ্মাবতীব কবি সৈবদ আলাগুল কিছু কিছু স্থানীষ 
উতিহ্াসিক তথ্যেব ইঙ্গিত দিযাছেন, বিশেষতঃ পতুগীজ জলদহ্থ্যদেব অত্যাচারের কাহিনী 
উল্লেখযোগ্য । মহল্মন খাষের 'মুক্তাল হোষেনে' (১৭শ শতা্ধী ) চট্টগ্রামের শাসনকতা বাতুর 
গাঁ, বুক জিপুরর'স্জর পরাজবের কাহিনী বণিত হইয়াছে। 





নৃতদ শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১২১৯ 


কিছু মূল্য আছে। শায়েস্তা খা! জমিদারদের বাকি খাজনার দায়ে কিরপ 
শান্তি দিতেন তাহার কিঞ্চিৎ নমুন! : 

কাবে কারে ইটেব উপবে কবে বেখেছে খাড়1। 

চাবুকেব চোটে কাব পোস্ত দিচ্ছে নাড় চাড়া 

ক।ক কাক ফেলে রেখেছে সিংকমাছের গড়ি । 

পিষ্ট তলে মাবে জোড়। বেতেব বাড়ি ॥ 

রর গর গঃ 
তামাক 'খবধে গুল কাক ছাপ ধচ্ছে গাষ। 
লঙ্কামবিচের ধে' যা কাক নাকে দেখ ॥ 


শায়েন্ত। খায়ের অত্যচার কোন কোন লোককবিকে ছ্ডার্পাচালী রচনায় 
উদ্ধ,্ধ করিলেও ইহার বিশেষ কোন কাবামূল্য নাই। এই প্রসঙ্গে আরও 
কয়েকটি এতিহাসিক ছডার্পাচালার উল্লেখ করা যায়। গিরিয়ার প্রান্তরে 
সরফরাজ ও আলিবর্দির সংঘর্ষ, পলাশীতে সিবাজের পতন এবং মিরফাপিষের 
সঙ্গে ইংরাজের মণান্তর ও যুদ্ধাধি সম্পর্কেও অনেক অখ্যাতনাম! কৰি মুখে 
মুখে ছডা রচনা কবিযাছিলেন। লোকসাহিত্য ও স্ানীয় ইতিহাসের 
উপাদান হিসাবে তাহাব কিছু মূল্য আছে। লিয়ে এইরূপ কিছু কিছু 
দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে £ 
গিরিয়ার প্রাস্তবে সরফবাজ ও আলিখদির যুদ্ধ £ 

স্ব কষ্ঠ"ত নবাব ভইল নাভির সহব কনে খালি! 

দিন দিনে সোণাখ বক্ণ হযে গেল কালি ॥ 

মাবামাবি লেগে গেল গিবিয।ব মধদানে। 

কান্দে লাঙ্গালাখ 2লাদাব হাপুন নযন। 

প্রবেপ্ত কবিল মানা! জাফব এ। নানা। 

ভালমন্দ কজলেনবাব সহবছেডনা॥ 


রঃ মাঃ প্‌ 
পড়িল নবাবে তান্দু ব্রঙ্গণীব স্থানে । 
আল্রবঙ্গির তান্থু পড়ে গিবিযাব মধদানে ॥ 


কোন এক ছড়াকার মীরকাশিমের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংঘর্ষেরও 
বর্ণনা! করিয়াছিলেন £ 

বা্জালামুর্থা করে পানসী ভরে দেখতে লাগে ভালো । 

সাজিল তেলেন্না গোব। কৃতিলালে লাল ॥ 


১২২০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃতত 


শোন শোন একভাবে কাব্যবসেব কথ! । 

নবান লুঠিল কুঠী সহর কলকাতা” »৫ 

সামনে শুল্‌কি গেড়ে ধরল তেড়ে যত তেলেঙ্গা গোরা । 

লড়াই দিতে পালিষে গেলে মাযুদ তকীব ঘোড়া ॥ 

ফিবিল মামুদ তকী তাহ] দেখি তে কাটে ঘাস।»* 

ধাবুজান একটি চাকব তেখ! শফব গাষে তবা মাস ॥ 
কিন্তু রচনার আন্তরিকতায় পলাণীর যুদ্ধ এবং পিবাজের অন্তিম পরিণাম 
বর্ণনা! বাম্তবিক প্রশংসার যোগ্য £ 

কিহ্ল ক জান। 

পলাশী« মধদানে নণ।ব কাব।ল গ্রাণ॥ 

তিব পড়ে ঝাকে ঝ'কে গুলি পাড় কষে। 

একলা মীবমপন সাহেব কত (শস্ল সম্য ॥ 

পি ॥ ন্ঃ রঙ 

নবাব কাদ্দ সিপ।ই কান্দে আ।ব কান্দে ভাত 

কলকেতায মে কান্না যে।হনল।লেব পুতি ॥ 

দুধে ঘধেষা কে।ম্পান ব উঢ়ল শিশ'ন। 

মীক্জাফানধ দাগাশজিতে গেল নলাস্নব প্র।ণ । 

ফুলবাগে মনল] নব।ব খোনলাগে মাটি। 

চান্দোষা খাটে কাদ্দ মোহনল।তলব বেটা 1৯৭ 
এই ছড়ায় দেখা যাইতেছে মণরজাষরের পাগাবাজিতে' সিরাজ পরাজিত 
ও নিহত হুইয়াছিলেন তাহা ছড়াকাব জানেন । তবে 'মোহনলালের ব্টো' 
সিরাজের উপপত্বীস্বরূপ ছিল কিন! জান] যায় না। লোকমুখে প্রচারিত 
নানারূপ অতিরঞ্জিত ঘটনা ছভাতে স্থান পাইয়াছে। এই ছডাটির সরল 
সহজ সুরের মধো যে করুণরসের স্পর্শ গহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ কাব্যমূল্য 
স্বীকার করিতে হইবে। 

অধটাদশ শতাব্দীতে সমসাময়িক এতিহাসিক, সাযাজিক ও প্রাকৃতিক 





পরত পপ 


৯৫ মীরকাশিম কলিকাতা লুঠেন নাইঃ সিবাজ লুঠ কবিয়াছিলেন। ছড+কাব ভ্রমবশতঃ 
মীরকাশিমের উপব তাহা আবোপ কবিয়াছেন। 
»৬ এখানে বারভূমের নিকট ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পান ব সহিত মীরকাশিমের সেনাপতি মহম্মদ 
তকি থায়ের যুদ্ধের কথ বাণত হুইয়াছে। 
৯৭ এই ছড়াগুলি সাকিত) পরিধদ পত্রিকায় € ১৩১২, ১ম সংখ্যা ) প্রকাশিত মোক্ষদাচবণ 
ভটাটার্যের নিরক্ষর কবি ও খ্রাম্যকবিতা* হইতে গৃহীত হুইয়াছে। 





নূতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ 238৯ লা 
শর্বোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু ছড়াপাচালী, পৃ*খিপুত্তিকা রচিত ্ এখানে 


ছার বিশেষ কোন কাব্যমূল্য না থাকিলেও সমসাময়িক জীবনের 


হসাবে সেগুলি মুল্যবান । যেমন বিজয় রাম সেন বিশারদের 'তীর্ঘমু কিছু 
১৭৬৮-৬৯ সালে খিদিরপুরের ভূষ্বামী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নৌকাযোগে টু শাছ. 
যাত্র! করিলে ভাজনঘাট নিবাসী কবিরাজ বিজয়রাম সেন তাহার সঙ্গী বাঙ্ডালী' 


কৃষ্ণচন্দ্রের অন্বরোধে কবিরাজ মহাশয় তীর্ঘযাত্রার যে বিবরণ লিও সালে 
করেন তাহাই “ভীর্ঘবঙ্গল' ( নগেন্দ্রনাথ বসব সম্পাদিত )। কাব্যটি লেন, 


স্্ীঃ অব সম্পূর্ণ হয।৯৮ কৰি তীঁ্াত্র! প্রসঙ্গে বহু গ্রামজনপণ, লোক€ব্যবঙ্গার 


তীর্ঘমাহান্্য, রাজনৈতিক জীবন, পথঘাটের যে সমস্ত বর্ণনা দিয়াছেন 
পমসাময়িক চিত্র হিসাবে তাহার এঁতিহা পিক মূল্য স্বীকার করিতে হুইবে। 
পরবতাঁকালে রচিত জয়নাবায়ণ ঘোষালের “কাশীপরিক্রমা"য় কাশীধামের 
'্মনেক বিবরণ আছে। এই ধার! পরবতা শতাবীতে ও অনুসুত হইয়াছিল । 
*বরদামঙ্গলকাব্য', “শেসানীমঙ্গল কাব্য" প্রভৃতি ক্ষুর্জ ক্ষুতত্ব লোককাব্যে 
সমসাময়িক অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে। দ|মোদর ও মযুরাক্ষীর বস্তা 
সশাওতাল বিদ্রোহ, ছুভিক্ষ, ঘুণিবাভা।, ভূমিকম্প প্রভৃতি সমসাময়িক ঘটনা 
অবলম্বনে অনেক ছোটখাট ছভার্পাচালী প্লচিত হইয়াছিল--যাহার কাব্য- 
মূল্য না থাঁকিলেও সমসাময়িক ঘটন| ভিসাবে উল্লেখযেগ্য । এই সমস্ত 
ছড়ার অধিকাংশই উনবিংশ শশাঁবীর রচনা । অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর 
'*না হইলেও এগুলি গ্রামীণ সংস্কৃতি হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে বল্া 
এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ কর। যাইতেছে । 

১২৬২ সালে বীরভূমে সাঁওতাল বিদ্রোহ উপলক্ষে রচিত এই ছড়াটি 


উল্লেখযোগ্য £ 
শুন ভাই বলি তাই সভাজনেব কাছে। 
স্ভবাবুব** €কুম “পেযে সাঁওতাল জুঝেছে ॥ 
বেটাবা কোক ছড়িল জড় হইল হাজাব হ।জার। 
কথন এসে কখন লোটে থাকা হুল ভাব ॥ 
৯৮ এইভাবে কবিবান্জ সহাশয কাব্যবচনার সন ভারিখ উল্লেখ করিয়াছেন £ 
সাতাত্তরি সনেতে আর ভাত্র মাসে। 
বিশারদে কছে পুধি কষ্চত্রাদেশে ॥ 
৯৯ বিভ্রোক্ঠী সাওতালদের নেত৷। 


১১২২ বাংলা লাহিত্যের ইতিতৃত 


হুল সব হুর্তাবনা রাষ কান্দন! সবাই ভাবে বসে। 


ঘড়! ঘটি মাটিতে পৌতে কখন লিবে এসে ॥ 

বলে ভাই রাখব কোথা হেথা! সেথা এই কথ! গুনি। 

বাথতে মুলুক সল! হুলুক ভাবতেছে কোম্পানি ॥ 
কিন্তু রচন বেটাদেব শক্তি শুনে প্রজাগণে কৈছে ধীরে ধীবে। 

জি? বি ষউঁ 95৬৬ 
বর্ণনা বানু জনিষ ছেড়ে পালাও ন। ভাই সবাই থাক ঘল্র ॥ 


সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ উপলক্ষে বাইকুষ্চদ।স এই ছড়া! বচনা করেন । 
ত সাঁওতালদিগকে অত্য।চাব1 রূপেই বর্ণন৷ কর! হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে রংপুবেব কৃষক খিদ্রেত উল্লেখযোগ্য । বতিবাম দাস নামে 

এক রাজবংশী কবি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শ'্ভাবদীব শেষের দিকে 'জাগগান' 
নীর্ঘক যে দ্ডা লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই ব্যাপাবেব বিস্তারিত বর্ণনা 
আছ্কে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইজ|বাদাব দেবীসিংহেব অত্যাচাব, বংপুরের 
কালেকটার গুভল্যাড সাহেব কণ্তৃক তাহাকে অন্যায়ভাবে বক্ষাঃ দেবীমিংহের 
বিরুদ্ধে স্থানীয় জমিদাবদেব উত্থান প্রভৃতি ঘটনা কবি অত্যন্ত সহ্দয়তার 

' লঙ্গে বর্ণন] করিয়াছেন । ইজারাদবেব অত্যাচাবে প্রজাদেব কিরূপ অবস্থা 

হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে £ | 


বাইযৎ প্রজাব। সবে থাকে খাড' ভইয]। 
হাত জ্রডি চক্ষু জলে লক্ষ ঠাসাইযা ॥ 

পেটে নাই অন্ন তাদের পৈবানে নাই বাগ। 
চামে ঢাকা হ'ড় কষণ্।ন' কবি উপ্নাস ॥১ 


এই ঘটনায় দেখা যাইতেছে স্তানীয় জমিদাব ও প্রজাবা সমবেতজাবে 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে দ্রীভাইয়াছিলেন এবং আঅন্তাপ্ের প্রতিকার করিতে 
কথষ্চিৎ সমর্থ হইয়াছিলেন | উনবিংশ শতাব্দীব গোডার দিকে বর্ধমানের 
রাজকুমার প্রতাপটাদকে কেন্দ্র করিয়া পারিবাবিক চক্রান্তের ফলে জাল 
প্রভাপচাদের মামলা হয় ং আইনে অপরাধী সাব্যস্ত প্রতাপটাদ কীভাবে 
সর্বন ধর্মগুরুর্ূপে পূজা লাভ করেন তাহা লইয়া বর্ধমান অঞ্চলে অনেক ছড়া- 





- » ১৬৯ বীরছুমিঃ হয় বর্ষ, যা পি হয সংহত হা 
৯1. রপুর সাহ্িত্যপরিষদ পত্রিক1, ১৩১৭, ৪০5 


বৃতন শাখার উৎপত্তি ও নিকাশ ১২২৬ 


পাঁচালী রচিত হুইয়াছিল। তবে তাহা পরবর্তী কালের রচনা বলিপ্না এখানে 
শুধু তাহার উল্লেখ কর! হইল। 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের অত্যাচার লইয়া! কিছু কিছু 

ছড়া পাঁচালী রচিত হুইয়াছিল। অগ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ মন্ধন্ন শাহ, 
নামে উত্তর প্রদেশের এক ফকির বাঙলায় আসিয়া দলবল জুটাইয়া বাঙালী 
হিন্দুর উপর অতান্ত অত্যাচার করিয়াছিল। সেই ঘটনা লইয়া ১৮১৩ সালে 
পঞ্চানন দাস “মজনুর কবিত।' নামক এক দীর্ঘ ছড়া রচন! করিয়াছিলেন । 
এই ফকির :1ঞজসক কায়দায় ঘোরাফেরা করিত" যথেচ্ছ! আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার 
করিত-_অ যাচারটা হিন্দুর উপরেই বেশী হইত, হিন্দুনারী হরণে তাহার 
অনুচরবর্গে বডই শ্রীতি ছিল। ইহার! বুরহ্থানা সম্প্রদায়ের মাদারী শ্রেণীভুক্ত 
মুসলমান। ইহাদের আক্রমণ পদ্ধতি কতকট! এইরূপ ছিল- হিন্দুর গ্রামে 
গিম্! ইহারা বন্দুকের আওয়াজ করিত, তাহা শুনিয়! ভয়ে হিন্দুগণ গ্রাম 
ছ|ড়িয়৷ পলাইয়! গেলে তাহার] নিশ্চিস্তমনে রহিয়া বসিয়! গ্রাম লুঠ করিত। 
১৭৬০ হইতে ১৭৬৮ শ্রী; অন্দ পর্যন্ত মজনু শাহ, ও তাহার দলবল সারা 
বাঙলাদেশে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাইয়াছিল। ১৭৮৬ সালে বগুড়ার ইস্ট 
ইণ্ডিয়া। কোম্প।নীর সিপাহীদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে ফকির পরাজিত হয়! 
কানপুরের অস্তর্গত মাখনপুর গ্রামে (তাহাদের প্রধান আড্ডা) পলাইয়। 
যায়। সেখানে ১৭৮৬ হী: অন্দে ফকির সাহেবের মৃত্যু হয়। হিন্দু 
ছড়াকার এই ফকিরকে অপভাষায় নিন্দ| করিয়! ছড়। বাঁধিয়াছিলেন £ 

শুন সভে একভাবে নোতুন বচন । 

বাঙ্গালা নাশেব হেতু মজনু বাবণ! ॥ 

কালান্তক সম বেটাকে কে নলে ফকিব। 

যাব ভয়ে বাজ! কাপ প্রজ। নভে স্থিব ॥ 
মজন্নু ফকির সাহ্বে-সুবার মতই জণাকজমকের সহিত চলিত (“সাহেব 
স্বভার মত চলন হ্বঠাম” ), ঘোড়াগ্র চড়িয়! যখন সে সদলবলে যাইত তখন 
তাহাকে 'মরদ গাজি' বলিয়াই মনে হইত £ 

চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজি। 

মজনু তাজির পর যেন মরদ গাভি॥ 


স্যর পর এই অত্যাচারী ব্যক্তিকে তাহার শিল্পের দল অতি শ্রদ্ধাসহকাঙ্গে 


১২২৪ .: বংলা সাহিত্যের ইতরিবৃস্ত 
কবরস্ব করে।২ তাহার অত্যাচার-সংক্রান্ত এই ছড়াতে এই যুগের তরল 
বা ব্যবস্থার চিত্র ধরা পড়িয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে চবিবশ পরগণা-যশোহর-নদীয়া জেলায় 
তিতুমীরের অত্যাচার সংক্রান্ত ছুই চারিটি ছড়া রচিত হইয়াছিল। ১৭৭২ 
শী: অন্দে চব্বিশ পরগণার হায়দারপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। তিতু 
প্রথম জীবনে দুর্দান্ত লাঠিয়াল ছিল, গুগ্ামির অপরাধে তাহার কয়েকমাস 
'শ্রীঘর” বাসও হইয়াছিল। তাহার পরে মন্কায় তীর্থ কারিতে গিয়া তিতু 
আরবের “ওয়াহুবি' সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আহমদের শিশ্যত্ব গ্রহণ করে। 
সারা ছুনিয়ায় ধর্মযুদ্ধের দ্বারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার এই ধর্মান্ধ উপ- 
সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র হইল । ১৮২৯ সালে মক্কা হইতে ফিরিয়া তিতু এঁ মভ 
প্রচার করিতে থাকে, অনেক শিষ্নশ্রেণীর মুসলমান তাহার সম্প্রদায়ে যোগ 
দেক্স, ক্রেমে তাহার বিশেষ শক্তিবৃদ্ধি হয়। সে হিন্দু এবং তাহার মতে 
অবিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতিও অত্যাচার শুরু করে। তাহার নির্দেশে 
তাহার শিষ্তেরা একটা বিশেষ মাপের দাড়ি রাখিত,মাথার মধ্যস্থল কামাইয়া 
ফেলিত। পু'ড়া-খোড়গাছি গ্রামের হিন্দু জমিদার ইহাদের শক্তিবৃদ্ধিতে 
শঙ্কিত ও বিরক্ত হইয়া প্রত্যেকের দাড়ি পিছু আড়াই টাকা কর ধার্য করেন । 
এই কর আদায় করিতে গিয়! তাহার লোকজনের সঙ্গে তিতুমীরের 
ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। তিতু নারিকেলবেড়িয়। গ্রামে বাশ পুতিয়! কেল্লা 
বানাইয়া তাহার মধ্যে তাহার দলবলকে আশ্রয় দেয়। এক ফকিরের 
.নির্দেশেই সে চালিত হইত। যাহা! হউক নদীয়! ও বারাসতে তাহার অত্যাচার 
চুঁড়ান্তরূপ ধারণ করে, তাহার এক অনুচর প্রবল প্রতাপশালী জমিদার দেবনাথ 
. রায়ের মাথা কাটিয়া! লয়, দারোগাকে হত্যা করে-_নীলকুঠির সাহ্বে কুঠিয়াল 
কোনও প্রকারে পলাইয়া গ্রিয়া প্রাপ রক্ষা করেন। কলিকাতা! হইতে প্রথম 
দিকে যে সৈম্ত ও অধিনায়ক প্রেরিত হন, তাহারাও তিতুর কাছে পরাভূত 
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ধাধা রি ৭ বাংলা, কাব্য হইতে উচ্মুত। | 


, নৃতদ শাখার উৎপত্ধি ও বিকাশ ১২২৫. 
ও বঙ্গী হন, তাহাদের কেহ কেহ তিতুর হাতেই যারা পড়েন । গভর্র . 
জেনারেল লর্ড বেন্টিকের আদেশে প্রেরিত নদীয়ার ম্যাজিস্টরেটও যখন প্রাণ. 
লইয়া পালাইতে বাধ্য হইলেন তখন কলিকাতা হইতে কামান ও সৈল্ত 
পাঠাইতে হইল। কামানের গোলার মুখে তিতুমীরের নারিকেলবেড়িয়ার 
বাশের কেল্লা ধূলিসাৎ হইল, ঘটনাস্থলেই সে গুলি খাইয়! মরিল, তাহার 
বহু অনুচর মারা পড়িল, কাহারও ফাসি, কাহারও বা দীর্ঘ মেয়াদী কারাবাস . 
কইল। তখন অত্যাচারিত হিন্দু জনসাধারণ ও হিন্দু জমিদার কিঞ্চিৎ 
সাম্প্রদায়িক বিদ্েষেবশতঃ তিতুর অবশিষ্ট অনুচরদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও অত্যাচার 
করিয়া পূর্ব লাঞ্তনার শোধ লইতে লাগিল। তিতুর আমীর হইবার দিবাস্বপ্রের 
চিরসমাধি হইল, গাঙ্ছি বনিবার পবিত্র ইচ্ছাও পৃরিল না। এই ব্যাপার লইয়া 
কিছু কিছু মুসলমান ছড়াকার তিতুকে প্রায় বাদশা বানাইয়া ছড়া! রচনা 
করিয়াছিল : 

তিড়মীর বাদশ। হল হন্ম দিল উজিরের তবে। 
মৈজুদ্দি উজির ভ্ষে হকুম জারি করে ॥৩ 
কিন্ত অত্যাচ।রিত হিন্দুরাই অধিকতর তীক্ষ ভাষায় তিতুকে ব্যঙ্গ করিয়া 
অনেক ছড়। রচনা করিয়াছিল--এই বাঙ্গের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে 
সাম্প্রনায়িকতা আসিয়! গিয়াছিল। তিতুমীরের ধ্বংসের পর তাহার অনেক 
অনুচর অত্যাচারিত হইবার ভয়ে দাড়ি কাটিয়! ফেলিয়াছিল, এই লইয়া 
ছড়াকার ব্যঙ্গ করিয়া গাহিয়াছিল £ 
উত্তরে এক গ্রাম ছিল নমে নারিকেলবেড়ে 
তাতে হাজ।র দুই নেড়ে। 
ওরে বুড়ো, ওরে বুড়ি. আজকে গায়ের হাট। 
কেন্ডে দিয়ে দাঁড়ি কাট ॥ 
তিতুমীর বলে আল্প। বানাইলাম বাশের কেল্লা। 
তাতে আসার নেই হেল্লা! ॥ 
যেমম মঠে ধান ছিল তেমন হুল মাঠ। 
কেন্তে দিয়ে দাড়ি কাট ॥ 


আমরা| বাল্যকাল নারিকেলবেড়িয়া, পুড়ো, খোড়গাছি, লাউবাটি প্রন্তুতি 


'.৩ বিহ্বারীলাদ সরকারের “তিতুমীর" প্রস্থ হইতে উদ্ধ'ত। 


১৯২৬. বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


গ্রামে গ্রাম্য ছড়াকারদের মুখে এইরূপ “দাড়িকাটা'র রঙ্গ-রসাত্বক অনেক 
ছড়াগান শুনিতাম। তাহার হুই-এক পংক্তি এখনও স্মরণে আছে £ 

ঘেরলে রে নারকেলবেড়ে যত ত্যালেঙ্গায়। 

এবার হাছু বলে দাড়ি ফেলে যদি রক্ষে পাই 
যাহা হউক একদা এইরূপ স্থানীয় উৎপাত ইত্যাদি লইয়া কিছু কিছু ছড়া- 
পাঁচালী রচিত হইয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দী পর্যস্ত তাহার জের চলিয়াছিল। 
ইহার বিশেষ কোন কাব্যমূলা না থাকিলেও সমাজজীবনের অনেক মূল্যবান 
তথ্য ইহাতে প্রচ্ছন্নভাবে শিহিত আছে। সেই জন্য সাহিত্যের ইতিহাসে 
ইহার উল্লেখ প্রয়োজন | এখার আমর] যথার্থ ইতিহাস বিষয়ক ছ্রইখানি 
্রন্থের আলোচনা করিব- ত্রিপুরা রাজবংশের বিবরণী 'রাজমালা' এবং 
গঙ্গারামের “মহারাষ্ট্র প্রাণ? । 


রাজমাল!-_ত্রিপুরারাজবংশের ইতিহাস “রাজমালা” নামে একাধিক- 
বার মুক্রিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পুঁথি ও মুক্রিত সংস্করণের মধ্যে নানা 
বিষয়ে নৈষম্য আছে।9 ব্রিপুরারাক্গ কাশীচন্দ্র মাণিক্যের ( ১৮২৬--৩৭ 
শ্বীঃ অঃ রাজ্যকাল ) কর্মচারী ধরর্গামণি উজীর প্রাান রাজমালাকে উনবিংশ 
শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কোথাও নংক্ষিপ্ত করিয়!, কোথাও বা সম্পূর্ণরূপে 
অদল বদল করিয়া সম্পাদন করেন | ১৩১১ ব্রিপুরাব্দে ইহাই ঈশানচন্্র 
ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাজমালার যে 
পৃধি আছে (পুথি সংখ্যা--২২৫৯) তাহার লিপিকাল দুর্গামণি উজীরের 
নবসংস্করণের পূর্ববর্তী বলিয়া তাহা! অধিকতর নির্ভরযোগ্য । ইহার সহিত 
হর্গামণির গ্রন্থের তথ্যগত অনেক পার্থক্য আছে। প্রাচীন রাজমালা মোট 
চাত্ধিখণ্ডে নিভক্ত-_ প্রথম খণ্ড ব্রিপুররাজ ধর্মমাণিকোর সময়ে (১৪৫৮_৯০ ), 
দ্বিতীয় খণ্ড অমর মাণিক্যের সময়ে (১৫৭৭--৮৬ ), তৃতীয় খণ্ড গোবিন্দ- 
'মাণিক্যের সময়ে (১৬৩৭--৭৫) এবং চতুর্থ খণ্ড কৃষ্ণমাণিকোর সময়ে 
: (১৭৬০--৮৩ ) রচিত হইয়াছিল । কিন্তু প্রাচীন পুণথি পাওয়া যায় নাই। 
.উনবিংশ শতাব্দীর প্রধমভাগে দুর্গামণি উজীর কর্তৃক সংশোধিত ও পরিমাঞ্জিত 


$ রঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাক্মমালার একখানি প্রাচীন পুধি (পু, সং" ২২7৯) জাছে। 
ইহার সঙ্গে মুক্রিত রাজমালার প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। 
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. র্লাজমালাই আধুনিক মুদ্রিত রাজমালার মূল উৎস। হূর্গামণি স্বয়ং স্বীকার 


. করিয়াছেন £ 
পুরাতন রাজমাল! আছিল বচিত। 


প্রসঙ্গেত অলগ্নিক ভাব! যে নুৎসিৎ ॥ 
পূর্বা গ্রসঙ্গ পরে পর পূর্বে কত। 
সেই ত কারণে লোকে নাহি বুঝে তত ॥ 
চি] ্ং নং 
বাবশ আটকব্রিশ সন ত্রিপুর! যখনি। 
তাহাকে স্থধিল পুনি উজিব দুর্গাসণি ॥ 
প্রাচীন রাজমালার শিশুঙ্খলা সংশে|ধন কারয়! হুর্গামণি ইহাকে নৃতনভাবে 
রচনা করেন৫ ১২৩৮ ত্রিপুরান্দে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত 
রাঁজমালার পুথি হইতে জান! যায় যে, ধর্মমাণিক্যের অনুরোধে তাহার 
দুইজন সভাপত্তিত বাণেশ্বর ও শুক্রেম্বর এবং রাজকুলপুরোহিত চোস্তাই 
প্রধান হুর্লভেন্দ্র ধর্মমাণিক্যের শাসনকাল পর্যন্ত ত্রিপূর! রাজবংশের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করেন | মনে হয় রাজবংশ সন্বন্ধে অভিজ্ঞ দুর্লভেন্দ্র ঘটন। বিরত 
করেন এবং সভাপপ্ডিতদ্বয় রচন1 করেন। কারণ উক্ত পুঁথধিতে "মাছে £ 
আব ছুল'ভেন্্র নাথ চেন্থাই প্রধ।ন। 
রাজবংশ কথাতে বড় মাবধান ॥ 
দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনী রাজ! অমরমাণিক্যের সেনাপতি রণচতুর নারায়ণের 
নামে চলিলেও, মনে হয়, অগ্ঠ কেহ ইহ। রচনা করিয়। থাকিবেন। বোধ হয় 
প্রধান উদ্যোগী সেনাপতির নামটি প্রকৃত রচনাকারের নাম-পরিচয় গ্রাস 
করিয়াছে ।৬ তৃতীয় খণ্ড সম্পর্কে পথিতে আছে : 


& ডঃ ক্ককুমার সেনের মতে, কহ] চোস্তাই দুর্নতচল, পণ্ডিত শুক্রেম্বব 'ও পণ্ডিত বাণেখর 
সম্কলিত “রাজরত্বাকর' ও 'রাজমাল!' অবলম্বনে লেখ! । বাঙ্গাল! রাজমাল]| উনবিংশ শতাবের 
মধ্যভাগের পুর্বে রচিত হয় নাই |” (বা. সা. ইতি, অপবাধ, পৃ৫১৯) ডঃ সেনের এ মন্তব্য 
পুরাপুরি গ্রহণ করা যায় না। কাবণ সাহিত্য পরিষদেই রাজমালাব প্রাচীন পু'থি আছে। 

৬ রাজমালার সম্পাদক কালীপ্রসয্ন সেন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “সেনাপতি বিধরণ 
কহিলেন, একথা পাওয়া! যাইতেছে । কিন্ত এই লঙ্করের € অর্থাৎ খও) রচগ্িতা কে তাহা 
পাওয়! যায় নাঁ। সেনাপতি স্বয়ং রচন! করিয়াছিলেন রাজমালার উর্রির ঘার! এক্সপ বুক! যায় 
না। শতাধিক বৎলর বয়স্ক স্থবির সৈনিক বিভাগের কর্মচার দ্বার! প্রস্থ বচিত হওয়া সম্ভাবাযও 
নহে। রণচতুরের বর্ণনাম্ুসায়ে নিশ্চয়ই কোন সভাপগ্ডিত কতৃঁক রাজমালার এই অংশ রচিউ 
হইয়াছিল 1৮ 





১২২৮ ' বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
গোবিন্দ মাণিক্য রাজ! পুস্তক লিখাইয়]। 
মন্ত্রিএ কহিল তাহা! স্ুমিল চিত্ত দিয়া ॥" 

গোবিন্মাণিক্য পুস্তক লিখাইয়া লন এবং মন্ত্রী তাহা বলিয়। যান। 
এখানেও প্রকৃত লেখকের নাম পাওয়া! যাইতেছে না। কেবল চতুর্থ খণ্ুটির 
রচনাকাল ও বচনাকারের নাম পাওয়। যায়। ইহাতে দেখা যাইতেছে, 
কষ্খমাণিক্যের নির্দেশে মন্ত্রীর উদ্যোগে বৃদ্ধ বিশ্বীসনারায়ণই অষ্টাদশ 
শতাববীর শেষভাগে চতুর্থ খণ্ড রচনা করেন। যাহা! হউক প্রাচীন রাজমালার 
কোন প্রামাণিক পুঁথি পাওয়া যায় নাই এবং মুক্রিত রাজমালা সম্পূর্ণ নির্ভর- 
যোগ্য নহে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
... ব্বাজমাল! ত্রিপুরা রাজবংশের বৃত্তান্ত হইলেও ইহার সঙ্গে উক্ত অঞ্চলের 

তদ্দাশীস্তভন সমাজ ও ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ইহার কিছু 
কিছু বর্ণশাও কৌতৃহলোদ্দীপক। ব্রিপুরারাজের সঙ্গে পাঠান ও মুঘলের 
যে সমস্ত যুদ্ধ বণিত হ্ইয়াছে তাহাতে অবশ্ট প্রায়ই ব্রিপুরারাজকে জয়ী 
বলা হইয়াছে-যাহা হয়তো ইতিহাস হিসাবে সব সময়ে সত্য নহে । তবে 
সেই সনযের স্থানীয় রাজনীতি ও ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই ইতিহাস- 
কাব্যে মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। এখানে এইরূপ ছুই একটি বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ করা যাইতেছে । ত্রিপুরারাজবংশে সেনাপতিদের বিশেধ প্রাধান্ত 
ছিল, কারণ রাজারা অনেক সময়ে সেনাপতিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক 
স্থাপন করিতেন। ফলে কোন কোন রাজা সেনাপতির হাতের পৃতুলে 
পরিণত হইতেন | রাজ! বিজগ্মীণিক্ের সেনাপতি টৈত্যন-রায়ণ এতট! 
প্রবল হুইয়াছিলেন যে রাজ! সক্ষোভে বলিয়াছিলেন, “আমার নহে এ রাজ্য 
দৈত্যনারায়ণ*। এমন কি সেনাপতি বা তাহার কোন আত্মীয় অতিশয় 
্বণ্য কুকর্ম করিলেও রাজ। তাহাকে শান্তি দিতে ভয় পাইতেন। কোন কোন 


এ ছুর্গামণি উজীর বলিয়াছেন, তৃতীফ খণ্ড রাজ] রামমাণিকোর ভ্বারপত্তিত সিদ্ধান্তবাগীশ 
রচনা! করেন ঃ 
সিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান। 
যাহ! দেখি শুনিয়াছি বলিব আখ্যান ॥ 
তবে ছুর্গামণির এই উত্ভি কতদুর বিশ্বাসযোগ্য তাহাতে সন্দেহ আছে। তৃতীয়খণ্ড রাজ! 
গোবিন্দ বাণিকাই উভোগী হয়! লিখাইয়াছিলেন। প্রষ্টবা £ হপ্রসয় বন্দ্যোপাধ্যায় "ইতি 
* হবাসাশ্রিত বাধ্লা কধিতাঃ__পৃ. ২৮--২১ 
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সময়ে অসহিষুর রাজ! সেনাপতির আধিপত্য সহ করিতে না পারিয়া চরমপন্থা 
অবলম্বন করিতেন। বিজম্মমাণিক্য শেষ পর্যন্ত সেনাপতি দৈত্যনারাক়্থকে - 
হতা। করিতে বাধ্য হন। রাজমালার আরও একটি কৌতৃহলজনক তথ্য-_ 
ত্রিপুরায় একদ! পানাসক্তি অতি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল ; এমন কি 
স্্রীলোকেও মগ্ভপান করিয়া উচ্ছল আচরণ করিত । শুনা যায় ধর্ষমাণিক্যের 
রাণী রমণীদের মগ্পান করাইয়া তাহাদিগকে মণ্ত অবস্থায় অসম্বদ্ধ আচরণ 
করিতে দেখিতে ভালবাসিতেন। রাজমালার বর্ণনানুসারে দেখা যাইতেছে 
তখন ত্রিপুরায় এক পয়সায় ছুই সের মদ মিলিত। হ্বতরাং 'দীয়তাং 
পীয়তাং' যে একটু বেশী মাত্রায় চপিত তাহাতে আর সন্দেহ কি?” ইহাতে 
স্থানে স্থানে অিরপ্রনদৃষিত অপ্রামাণিক বর্ণনা! থাকিলেও বাংল! সাহিত্যে 
ইতিহাসাশ্িত রাজবংশমালা হিসাবে ইহার বিশিষ্ট স্থান স্বীকার করিতে 
হইবে। কিন্তু ইহার মুদ্রিত সংস্করণের রচশাভঙ্গিম৷ আধুনিক লক্ষণাক্রাস্ত, 
নীরস ও কাব্যগুণবঞ্জিত | বিষয়গত নুতনত্ব ছাড়! ইহার আর কোন গুণ নাই। 

সম্প্রতি ত্রিপুরারাজবংশ-সংক্রাপ্ত আর একখ।শির পু থির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । ইহার নাম “চম্পকধিজয়'। ইহার একখানি প্রাচীন পুথি 
ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ষের নিকট আছেঃ আর একখাশণি আধুনিক নকল 
ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার রাজগ্রন্থগারে আছে। ইহাতে ব্রিপুরারাজ 
রতুমাণিক্যের (রাজত্বকাল--১৬৮৫--১৭১৭ খ্রীঃ অঃ) বাজ্যচ্যুতি নরেন্দর- 
মাণিক্যের বিদ্রোহ, সেনাপতির সহায়তায় রত্ুমাণিক্যের পুশরায় সিংহাশন- 
লাভ, যুবরাজ চম্পকরায়ের বিশেষ সহায়তা এবং পরিশেষে রাজা হইতে 
বাসন! করিলে সৈহ্তদের দ্বার! নিহত হইবার বৃত্তান্ত বধিত হইয়াছে। ক্ষুত্ 
ত্রিপুরা রাজ্যে একদা! সিংহাসন লইয়! যে পারিবারিক হানাহানি ঘটিয়াছিল 
তাহার অনেক বিবরণ এই জাতীয় রাজবংশের ইতিহাসে আছে। এই 
পারিবারিক কাব্যের কবির নাম সেখ মহদ্দি। কবি রাজা রত্রমাণিক্যকে 
অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, কাব্যটির ছত্রে ছত্রে সেই শ্রদ্ধা ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
মনে হয় এই কাব্য অষ্টাদশ শতাক্টীর গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল ।৯ 
এই অকিঞ্চিংকর এঁতিহাসিক কাব্যের পারিবারিক তথ্য ও রাজবংশের 





৮. প্রষ্টব্য ৫ নুপ্রসন্্ বন্দ্যোপাধ্যায়--ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কাব্য, পৃ ২৪-২৫ 
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২ ২৩$ 7. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃতত 


হালাহানির বর্ণনায় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা হইতেই 
দেখা! যাইতেছে, ব্রিপুররাজগণ ধর্মমতে কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব 
হইলেও১০ তাহার! মুসলমান সেনাপতি, মন্ত্রী ও উচ্চ রাজকর্মচারী নিয়োগে 
, কুটিত হইতেন না। রাজ্যটাত রত্বমাণিক্য তাহার সেনাপতি মির খাঁ গাজীর 
সাহায্যে হতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন, মির খই কবি সেখ মহদ্ছিকে দিয়া 
“চস্পকবিজয়' লিখাইয়াছিলেন | যাহা! হউক এই সমস্ত ঞঁতিহাসিক কাব্য- 
কাহিনীর &ঁতিহাসিক মূল্য যেরূপ হউক, কাব্যমূল্য যে নিতান্তই অকিঞ্চিংকর 
তাহাতে সন্দেহ নাই।১৯ 


গঙ্গারামের মহারাই্্র পুরাণ__নানা দিক দিয়া গঙ্গারামের 'মহারাস্ট্র 
পুরাণ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইহাই 
একমাত্র ইতিহাসাশ্রিত যথার্থ তথ্যকাব্য 1% ইহাতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বাঙলাদেশের বর্গীর হাঙ্গামার কাহিনী অতান্ত নিপুণ বাস্তবতার সঙ্গে বণিত 
হইয়াছে । দুই একস্থলে কিছু ইতিহাসবিরোধী কথ! থাকিলেও কবি 
ইহার প্রায় সর্বত্র এঁতিহাঁপিকের বস্তুগত্ত নিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন । বর্ণনা 
পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন কবি স্বচক্ষে সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ইহা লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছিলেন। তাই ইহাকে মধ্যযুগের একমাত্র ইতিহাস-কাব্য বলা 


১০ স্রপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ত্রিপুরা রাজগণ প্রধানতঃ শৈব ছিলেন, কেহ কেহ শান্ত 
মতও গ্রহণ করিয়াছিলেন । যেমন যুবরাজ চম্পক রায় তন্ত্রমতে লক্ষ হোম করিয়াছিলেন, 
যুবরাজ রাজধর আবার বৈষ্ণবমত গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

১১ গাজীনামা (জিপুরারাজ কান্িনীর অংশ বিশেষ), কান্তশাম! (কাশিষবাজারের 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত! কান্তবাব্‌ এবং উক্তবংশধর রাজ৷ হরিনাথ ও কুষ্ণনাথের কীতিকথা ), 
কুচষেছার রাণী বুলোখবরীর “বেহারোদত্ত' (কুচবিহার রাজবংশের কাকিণী ) প্রভৃতি পারিবারিক 
ইতিহাস প্রায়শই সাহিত্যগ্পবজিত ব'লয়া এখানে আলো'চন! কর! হইল না। উপরস্ত এগুলি 
১৯শ শতাব্দীর রচনা--আমাদের আলোচনার অন্তর্ত,ক্ক নহে। কৌতুছলী পাঠক এবিবয়ে 
সুপ্রসঞ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত গ্রস্থ দেখিতে পারেন । 

*%* উউড়িস্তার ঢেন্কানল বাসী কবি ব্রজনাথ বড়জেনা তাহার অঞ্চলে, বর্গার হাঙ্গামা 
অবঙদ্বনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওড়িয়া ভাষায় 'সমরতরঙ্গ' শীর্ষক একথানি এঁতিহাসিক কাব্য 
লিখিয়াছিলেন ৷ ইহ! অবশ্য যধার্থই কাব্য হইয়াছে, গঙ্গারামের মতে! গুধু কাহিনীমা্র 
নাই।: 


বৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাঁশ ২৩১ 


যাইতে পারে, যাহা ততটা কাব্যধর্মী না হইলেও এ সময়ের রত ইতিছা 
হইয়াছে বটে। 

বাংলা ১৩১১ সনে ময়মনসিংহে যে কৃষিশিল্পপ্রদর্শনী হয় ভাহাতে 
স্থানীয় পত্রিকা! “সৌরভে'র সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় এই 
কাব্যের একখানি পুরাতন পুঁথি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে উক্ত প্রদর্শনীতে 
উপস্থিত করিয়াছিলেন । ইহার বছর দুই পরে সাহিত্য পরিষদের ব্যোষকেশ 
মুস্তাফী মহাশয় ১৩১৩ সনের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ওয় সংখ্যায় উক্ত 
মহারাস্ট্র পুরাণের গোটাটা ছাপাইয়া দেন এবং খানিকট! ভূমিকা জুডিয়া 
দিয় তাহাতে কবিপবিচয় ও কাব্যে বধিত এঁতিহানিক ঘটন! সম্পর্কে 
আলোচনা করেন। উহাতে তিনি কবিকে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বলিয়া 
প্রমাণ করেন, এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত গুন যে, ইহাতে কিছু কিছু 
এঁতিহাসিক ভ্রান্তি থাকিলেও কবি যথাসম্ভব এঁতিহাসিক ঘটনা অনুসরণ 
কবিয়াছেন | ইহাঁর প্রায় ছুই বৎসর পরে কেদারনাথ মজুমদার সাহিত্য 
পরিষদ পত্রিকায় (১৩১৫, ৪র্থ সংখ্য| ) ব্যোমকেশ মুস্তাফীগ উক্ত প্রবন্ধের 
কোন কোন উক্তি প্রতিবাদ করিয়। বলেন খে, তিনিই (মছ্ছুমদার মহাশয় ) 
ময়মনসিংহের গ্রায় হইতে উক্ত কাব্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং কবির 
পরিচয় সংগ্রহ করিয়া পূর্বেই “ময়মনসিংহের বিবরণে" (তাহার রচিত 
ইতিহাস ) তাহার আন্মপৃধিক বিববণ দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্বাবিষ্ভালয়ে 
মহারাস্ট্র পুরাণের সন তারিখযুক্ত একখানি পুথিও আছে (পুথি, »ং. 
১৭৮৪ )। এখানে পুণথির প্রথম পৃষ্ঠার আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল। 

গঙ্গারামের জীবনকথা সম্পর্কে “মহারাস্ট্র পুরাণ” আবিষ্র্তা কেদারনাথ 
মজুমদার মহাশয়ের মতামত অধিকতর যুক্িগ্রাহ বলিয়া তাহার প্রদত তথ্য 
এখানে গৃহীত হইল | কেদারনাথ ১৯০৭ সালে সংবাদ পান যে, ময়মনসিংহ 
জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ধরীশ্বর গ্রামে মহারাষ্ট্র পুরাণের কবি 
গঙ্গারাম জন্মগ্রহণ করেন । সেই গ্রাষে গিয়! কেদারনাথ কবির বংশধরেক়্ 
সাক্ষাৎ পাইয়! তাছার নিকট হইতে কবি সন্বদ্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ 
করিলেন। তাহার সংগৃহীত তথ্যান্রসারে দেখা যাইতেছে, অষ্টাদশ শতাকীর 
প্রারভে ধরীস্বর গ্রামে গঙ্গারামের জগ্ম হয় । গঙ্গারামের প্রপিতামহ করিদায় 
দেখ অন্ত কোন শ্থান হইক্ছে ধরীশ্বর গ্রামে আবিয়। বসবাস করেন। এ থামে, 


১২৩২ বাংলা সাহিত্যের ইতি 
বর্তমান কালে কিছু দিন পূর্বেও তাহার বংশধার! বর্তমান ছিল। গঙ্গারাম 
জঙ্গলবাড়ীর ইশা খায়ের বংশধর এক মুসলমান জমিদারের সেরেস্তোক্স কর্ম 
করিতেন । তাহাকে মাঝে মাঝে রাজস্ব ও অন্ান্ত হিসাবনিকাশের জন্ত 
মুশিদাবাদে নবাব সরকারে আসিতে হইত। ' কেদারনাথের সংগৃহীত 
তথ্যাদি হইতে দেখা যাইতেছে যে, কৰি যখন মুশিদাবাদে যাতায়াত 
করিতেন তখন পশ্চিমবঙ্গে বীর হাঙ্গাম| হয়। কবি সম্ভবতঃ তখন তাহা 
প্রত্যক্ষ করিয়! থাকিবেন, কিংবা হয়তো মুশিদাবাদে কর্মসূত্রে যাতায়াত 
করিবার কালে তিনি স্থানীয় জনসাধারণের মুখে বর্গীর হাঙ্গামার প্রত্যক্ষ 
বিবরণ শুনিয়াছিলেন। কবি জঙ্জলবাড়ীর জমিদারের সেরেস্তায় দক্ষতার 
সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করিয়া চৌধুরী উপাধি পাইয়াছিলেন, কায়স্থ কবির 
কৌলিক উপাধি ছিল “দেব” | কবি বেশ শিক্ষিত ছিলেন, তাহার মাঞজিত 
রচনাভঙ্গিমা তাহার প্রমাঁণঃ জমিদারের সঙ্গে মতান্তরের ফলে তিনি উক্ত কর্ম 
ত্যাগ করেন । কেদারনাথ বাংল। ১৩০৭সনে যখন ময়মনসিংহের ইতিহাসের 
উপাদান সংগ্রহের জন্ত.ধরীশ্বর গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন কবির বংশধরের 
নিকট গঙ্গারাম (গঙ্গাশারায়ণ ) রচিত “শুকসংবাদ', “লবকুশের চরিত্র", ও 
“ভাস্করপরাভব' অর্থাৎ মহারাষ্ট্র পুরাণের পুঁথি মংগ্রহ করিয়াছিলেন । ইহার 
চারি বৎসর পরে ১৩১১ সনে ময়মনসিংহে অনুগিত কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে 
মহারাষ্ট্র পুরাণের পু*থিটি উপস্থাপিত হইয়াছিল ।৯২ 

ব্যোমকেশ মুস্তাফী সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৩, ৩য় সংখ্যা ) এই 
পৃ'থিটি মুদ্রিত করেন । ইহাতে যে টিপ্লণী ও ভূমিকা যোগ করিয়াছিলেন 
তাহাতে তিনি কবি সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারেন নাই। ভবে 
তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, পুথিটি পূর্ববঙ্গের কোন লিপিকারের দ্বারা 
নকল করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে এত পূর্ববঙ্গীয় শব স্থান পাইয়াছে। 
১২ ঃ হকুমার সেনের মতে উক্ত পু থিটি নগেজ্জনাথ বন্ুর নংগ্রহ ৷ ০পু'থি নগেন্রলাথ 
বন্ছর সংগ্রহ ুতরাং দক্ষিণরাঢ অথব! মল্লভূম হইতে পাওয়া বলিয়া অনুমান হয়” (বা. সা. 
ইতি, অপরার্ধ, পৃ ৫০৬. পাদ টাক1)। কিন্তু এ অনুমান পুরাপুরি শ্রহণ করা যায় না! । কারণ 
কেদারনাথ যজুমদার সাহ্ত্যপরিবদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে (“কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র 
পুরাণ” সা-প-প+ ১৩১৫৪ ) প্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, তিনি ময়মনসিংহ হইতেই মহারাষট্রপুরাপের 
পুথি সংগ্রহ করির়াছিলেন। কলিকাতা! বিশ্ববি্ভালয়ের পু'ধিটিতে ( পু'* সং. ১৭৮৪ ) প্রচুর 
পূর্ববঙ্গীয়-শকফ আছে। স্থৃতরাং পু'ধিটি এবং কবিকে পূর্ববঙ্গেরই বলিতে হুইবে। 
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তিনি শঙ্গারামকে গ্লাচবালী মনে করিয়াছিলেন, কারণ পু'খিতে কিছু কিছু 
অনুনাসিক স্বরের প্রয়োগ আছে। ইহার অনেক দিন পরে অধ্যাপক রমেশ- 
চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৬ সনের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ধে' শ্যশোহয়ের 
অখ্যাতনামা কবি গঙ্গারাম দত” শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে; যশোহন্ন 
নড়াইলের কবি গঙ্গারাম দত্ত রামায়ণ, 'সুদ্বামাচরিত্র; “উষাহকপ', 
“সত্যনারায়ণের কথা” রচনা করিয়াছিলেন । “হ্দামাচরিত্রে'র পুস্তিকা 
হইতে জালা যায় যে, এই কবি সিরাজদ্দৌলার সময় বর্তমান ছিলেন । 
অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, “এই গঙ্গারামই মহারাষ্ট্র পুরাণ রচয়িতা ।* 
প্রবন্ধকার নড়াইলের কবি গঙ্গারাম দত্তের পূর্ব-পরিচয়ও সংগ্রহ করিয়া 
ছিলেন । এই দত্তবংশ হাওড়া শহরের নিকটবর্তী বালিগ্রামে বাস করিতেন । 
পরে বর্গীর উৎপাতের সময়ে তাহারা প্রথমে মুশিদাবাদ এবং সেখান হইতে 
নড়াইলে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন । কিন্তু নড়াইলের গঙ্গারাম দত্ত 
এবং মহারাস্ট্র পুরাণের গঙ্গারাম যে এক ব্যক্তি, অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায় তাহা প্রমাথ করিতে পারেন নাই। কেদারনাথ মজুমদার সংগৃহীত 
তথ্য হইতে গঙ্গারামকে পূর্ববঙ্গের কবি বলিম্না মনে হইতেছে-_অবশ্ব 
জমিদারী কর্মোপলক্ষে তিনি ময়মনসিংহ হইতে মুশিদাবাদে যাতায়াত 
করিতেন। তাহার কাব্যে এত এধিক পূর্বব্গীয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যে, 
(কইরা, গুইলা অর্থাৎ গুলিয়া, ধইরা, ছাইর], আইসভে, ্বইনা, আইস! 
ইত্যাদি ), কবিকে রাঢ়বাসী বলিতে দ্বিধা হয়। 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে রক্ষিত মহারাস্ট্রপুপ্লাণের পুথিতে কাব্যরচনার 
সন এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে--“ইতি মহারাস্ট্র পুরাণে প্রথম কাণ্ডে 
ভাস্করপরাভব শকাব্দ ১৬৭২ সন ১১৫৮ আল তারিখ ১৪ই পৌষ রোজ 
শনিবার |” অর্থাৎ এই কাব্য ১৭৫১ শ্রীঃ অব রচিত হয়। প্রাপ্ত পুথিটির 
লিপিও বোধহয় এ একই কালের । এই পুষ্পিক! হইতে অনুমান হয়, কবি 
মহারাষ্ট্র পুরাণের শুধু প্রথম কাণ্টি (“ভাস্করপরাভব' ) রচনা করিয়া 
ছিলেন-যাহার সমাপ্তিতে বর্গা নেতা ভান্করপপ্ডিতের হত্যাকাণ্ড বণিত 
হইয়াছে । বোধহয় বর্গীর হাঙ্জামার পরবর্তী বিবরণ দেওয়াও তহাত্ব 
'অভিপ্রেত ছিল-_-হয়তে! পরবর্তী কাণ্ডে তিনি অন্যান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত প্রথম কাটি ব্যতীত মহারাস্ট্রপুরাণের আব 

৭৮--(৩য় খণ্ড) 
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কোন কাণ্ডের পুঁধি পাওয়া যায় নাই-_মনে হয় তিনি আর কোন কাণ্ড রচনা 
করেন নাই। 

বর্গীর হাঙ্গাম৷ একদা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ধনেপ্রাণে সর্বনাশ করিয়াছিল । 
সেই ব্যাপক ক্ষতি ও অত্যাচারের ক্ষতচিহ্ন বাঙালী কোন দিনই ভুলিতে 
পারে নাই, নর-নারী-শিশু-_সকলেরই চিত্তে সেই ছুঃসবপ্রের স্থৃতি পুরুষাহুক্রমে 
চলিয়া আসিতেছে । একদা যেমন ইংলগ্ডের মাতারা দুষ্ট শিশুকে 
নেপোলিয়নের ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়াইত, তেমনি বাঙলাদেশেও বন দিন 
“বর্গা এলো৷ দেশে” এই ছড়া গাহিয়! মায়েরা শিশুদের শান্ত করিত। বস্তৃতঃ 
অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, -সব দিক দিয়াই ব্গার অভিযান বাঙালীর 
মনে তীব্র দ্বা-বিতৃষ্ণা ও প্রচণ্ড সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল । ইতিপূর্বে এই পর্বের 
প্রারন্তে রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার সময় আমর] দেখিয়াছি যে, ১৭৪২ 
থীঃ অন্ধ হইতে ১৭৪৯ শ্বীঃ অব পর্যস্ত--প্রায় সাত বৎসর ধরিয়া পশ্চিম 
বাঙলায় মারাঠা লুঠের! বর্গা অমানুষিক অত্য[চার চালাইয়া এদেশে কৃষি- 
ব্যবস্থা নষ্ট, ব্যবসাবাণিজ্যের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন এবং হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি 
নারকীয় ব্যাশারের অনুষ্ঠান করিয়! সমগ্র পশ্চিম-বঙ্্কে শ্মশানভূমিতে পরিণত 
করিয়াছিল। বহু সংঘর্ষ ও দ্রঃংখলাগ্রনার পর শেষ পর্যন্ত আলিবদি মারাঠা 
নেত] রঘুজীকে কার লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হন। ইহার পর উড়িস্া 
ও মেদিনীপুরের উত্তরাংশ দীর্ঘকালের জন্য মারাঠাদের অধিকারে চলিয়া 
যায়| ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দের শীতকালে বাঙলায় মারাঠাদের প্রথম অত্যাচার 
শুরু হয়, ১৭৪৩ সালে দ্বিতীয় অভিযান এবং ১৭৪৪ সালে তৃতীম্ম অভিযানে 
বর্গার নেতা ভাস্করপপ্ডিত এদেশে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাইয়াছিলেন। 
অবস্ত এই অভিযানে বরা প্রচুর লুঠতরাজ করলেও ভাস্কর পণ্ডিত হইবার 
বিতাড়িত হুইয় প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বিশেষত: প্রথম বার 
তিনি যখন কাটোয়ায় মহাসমারোহে হূর্গাপূজা করিতেছিলেন তখন 
আলিবর্দির অতফিত আক্রমণে অইমী পৃজার রাত্রে প্রতিমা ফেলিয় পলাইতে 
বাধ্য হন। দ্বিতীয় অভিযানে আলিবদির সঙ্গে পেশোয়া বালাজী রাওয়ের 
সন্ধি হইলে১৩ বালাজীর প্রতিযোগী রঘুজী ও সহচর ভাসঙ্করপ্ডিত তাহার 


১৩ দ্বিতীয় অভিযানে এই মর্ষে সন্ধি হুয় যে, আলিবগি মারাঠারাজ সাছকে রাজদ্ষের 
এক চতুর্থাংশ (চৌথ) দিবেন! তিনি সৈম্তদের ব্যয়নির্বাহের জন্ত পেশোন্ন! বালাজী রাওকে 
' ঘাইশ পক্ষ টাক! দিয়াছিলেন। 


 নৃতন শাখায় উৎপত্তি ও বিকাশ. ১২৩ - 
দ্বায়া আক্রাস্ হইয়া বাউল! হইতে বিতাড়িত হন-_তাহাদিগকে প্রতৃত 
ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়| তৃতীয় অভিযানে ( ১৭৪৪ ) ভাস্কর পণ্ডিত শক্তি- 
বৃদ্ধি করিয়া পুনরায় বাঙলায় অভিযান শুরু করেন এবং প্রচণ্ডতম অত্যাচার 
চালাইতে থাকেন। হাতসর্বস্ব আলিবদি তখন দেওয়ান জানকীরাম ও 
সিপাহশালার মুস্তাফা খায়ের কৌশলে ভাস্কর ও তাহার মু্টিমেয় অনুচরকে 
নিরস্ত্র অবস্থায় মানকরাধি শিবিরে লইম্সা আসেন এবং সানুচর ভাস্করকে 
হত্যা করিয়। (৩১ মার্চ, ১৭৪৪) বাঙলাকে কিছু দিনের জন্য মারাঠা 
লুঠেরাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা! করিতে সমর্থ হন । 


গলারাম তাহার “মহারাস্ট্র পুরাণে'র প্রথমকাণ্ডে ( “ভাস্কর পরাভব' ) 
ভাস্কর পণ্ডিতের বাঙলায় আগমন এবং আলিবদি কর্তৃক নিহত হইবার 
কাহিনী বর্ণন| করিয়াছেন । অবশ্থটা ১৭৪২ হইতে ১৭৪৪ শ্রীঃ অবের মধ্যে 
প্রেরিত তিনটি বগী অভিযানের মধ্যে দ্বিতীগ্ন অভিযান সন্বদ্ধে তিনি ফিছু 
বলেন নাই। তাহার কাবা হুইতে মনে হয় ভাস্কর পণ্ডিত পর পর দুই 
অভিযানের শেষে নিহত হ্ইয়াছিলেন। ইতিহাসে দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় 
অভিযানের (যাহার সম্বন্ধে কবি কিছু বলেন নাই ) নেতৃত্ব করিয়াছিলেন 
নাগপুরের রঘুজী ভেশশল!, ভাস্কর তাহার গ্মনুচর রূপেই উপস্থিত ছিলেন 
এবং পেশোয়। বালাজী বাজা রাও-ই তাহাকে বাঙলা হইতে বিতাড়িত 
করিয়। আলিবদির সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই বোধ হয় 
কবি দ্বিতীয় অভিযান সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। 


গঙ্গারাম মহারাষ্ট্র পুরাণের আরস্ত ও সমাপ্তিতে পুরাণের আদর্শ অনুসরণ 
করিয়াছেন। কত্ত এই সামান্ত অংশ বাদ দিলে কাব্যটিতে যে তথ্য বিবৃত 
হইয়াছে, মারাঠা বর্গার অভিযান সম্পর্কে তদপেক্ষা সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য 
উপাদান পাওয়া যায় না। কবি ইহাতে অনেকটা আধূনিক এঁতিহাসিকের 
মতো! অতি সতর্কতার সঙ্গে এতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। সে 
যুগের গমনাগমনের অস্থবিধা ও উপাদান সংগ্রহের পরিবেশের অভাব সম্ববেও 
দেশীয়-মতে-শিক্ষিত এই পূর্ববঙ্গের কবি পশ্চিমবঙ্গের দুঃশ্মরণীয় এঁতিহাসিক. 
' ঘটল! বর্ণনায় যেরূপ বন্তগত দৃষ্টিভঙ্গিমার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে 
' তাহাকে বিশেষ প্রশংসা! করিতে হইবে । 


১২৩৬ যাংলা সাহিত্যের ইতিহৃত 
কাব্যটি এইভাবে শুরু হইয়াছে। শর্তে অত্যাচার-অনাচাকস দেখিয়া 
শহাদেব অনুচর নন্দ্ীকেঞ্ বলিলেন : 
নন্দীকে দেখিয়। শিব বলিছে বচন। 
দক্ষিণ শহরে তুমি জাহ ততক্ষণ 
সাছরাজ! নামে এক আছে পৃথিবীতে । 
অধিষ্ঠান হও যাইয়া তাহার কণেতে । 
বিপরীত পাপ হৈল পুিবী উপরে । 
দূত পাঠাঞা জেন পাঁপিলোক মারে ॥ 
এই আদেশ পাইয়| নন্দী সাহুশাজাক্কে অনুরূপ কথ! জানাইলে রাজ! তাহার 
অন্নচর রঘুরাজাকে বলিলেন £ 
সানুরাজ! বেলে তবে রঘুরাজার তরে । 
অনেক দিন হৈল বাঙ্জালার চোত ন| দেয় মোরে ॥ 
দুত পাঠা দেঅ বাদশার স্থ!নে। 
বাজালাব চৌথাই না দেঞ কিগের কারণে । 


ইতিহাস হইতে দেখা যাইতেছে শিবাজীর পৌত্র মাহুজী বালাজী বিশ্বনাথ 
নামক এক ত্রাঙ্গণের উপদেশে সাতারার রাজ! হুইয়! ( ১৭০৮) বসেন এবং 
বিশ্বনাথকে প্রধানমন্ত্রী বা পেশোয়ার পদে নিযুক্ত করেন (১৭১৪) ১৭১৯ 
শ্রীঃ অব বালাজী বিশ্বনাথ দিলীশ্বর ফারুকসায়রের নিকট হইতে সাছর নামে 
ফারমান আনয়ন করেন এবং দাক্ষিণাত্যের ছয়টি স্ৃবা হইতে 'চৌথ (এক- 
চতুর্থাংশ রাজস্ব ) ও “সরদেশমুখী ( একদশমাংশ ) আদায়ের অনুমতি লাভ 
করেন। সরফরাজ নিধনের পর বাঙলাদেশে আলিবদি নবাব হইয়! প্রায় 
দ্ুই বংসর দিল্লীতে কোন রাজস্ব পাঠান নাই। ১৭৪ সালে মারাঠারা 
দিল্লীর বাদশাহের নিকট বাঙলার চৌথ দাবি করিলে বাদশাহ ত্বাহা্দিগকে 
আলিবর্দির নিকট হইতে চৌথ আদায় করিবার অনুমতি দিলেন। সাহু 
. চৌথ আদায়ের ভার দিলেন নাগপুরের রঘুজী ভে সলের উপর । রঘুজীর 
সঙ্গে যোগ দিল মির হাবিব নামে আলিবর্দির এক অসনস্তষ্ট কর্মচারী । তখন 
রঘুজী তাহার অনুচর ভাস্কররাম বা ভাস্করপঙ্ডিতের সহায়তায় উড়িস্তা ও 
বাঙল! অভিযানে সন্বল্প করিলেন। ১৭৪১ সালে পৃজার সময় বিজয়াদশমী 


ক ১৭৫২-৪৩ শ্রী; অবে সমাপ্ত অনদামঙ্গলেও ভারতচন্দ্র বর্গীর হাক্গাম! প্রসঙ্গে মহাদেব- 
নন্দী ঘটিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন । 


 হৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ২৩৭ 


দিবসে ( “দশের” ) ভাম্করের নেতৃত্বে দশ হাজার অশ্বারোহী সৈশ্তসহ রদ্দুজী 
যাত্রা করিলেন। গঙ্গারামের এঁতিহাসিক কাহিনী এইস্থান হইতে শুরু 
হইয়াছে । কবির বর্ণনায় দেখা যাইতেছে সাহুজী বাঙলার চৌথ আদায়ের 
ভার দিলেন রঘুরাজার উপর, রঘু সে ভার দিলেন ভাস্করপণ্ডিতের উপর | 
ভাস্কর সাতার! ছাড়িয়া! বিজাপুর হইয়! নাগপুরে পৌঁছিলেন এবং বাউলা 
আলিব্দি সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বীরভূম বামে রাখিয়া গোপভূমের 
পার্থ দিয়া গোপনে সসৈন্ঠে বর্ধমানের নিকট উপস্থিত হইলেন । সেখানে 
রাণীদীঘির পাড়ে পূর্বেই আলিবর্দি অবস্থান করিতেছিলেন ৷ ১৭৪২ স্ত্রী: 
'অবের (১১৪৯ বঙ্গাব্ধ ) ১৯শে বৈশাখ তারিখে সংঘর্ষ শুরু হইল £ 

বৈশাখের উনিশায় বর্গা আইলা তায় 

মহা আনন্দিত হৈয়া মনে। 

আলিবদি সংবাদ পাইলেন যে, চৌথ আদায় করিবার জন্ত সাহুরাজার হুকুমে 
ভাস্করপপ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠ| বর্গীরা৷ বাঙলায় হাজির হইয়াছে । তিনি 
উকিল দিয়া ভাস্করকে বলিয়! পাঠাইলেন, তিনি দিল্লীতেই রাজস্ব দেন, 
মারাঠার! সেখান হইতে চৌথ লউক। কিন্তু ভাস্কর জবাব পাঠাইলেন, 
দিল্লীশ্বরের কথামতোই তীহাঁর| বাঙলাক় চৌণ আদায় করিতে আসিকাছেনঃ 
চৌথ ন! পাইলে দেশ ছারখার করিয়া! দ্রবেন । এই সংবাদে হই দলের 
মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়িয়! গেল, ভাস্কর সাত দিন ধরিয়া নবাবের শিবির 
অবরোধ করিয়া রাখিলেন। নবাব ও সেনাবাহিনী অম্নাভাবে মৃতপ্রায় 
হুইয়া পড়িল । সেই সঙ্ধটের সময় বাস্তব দুরবস্থার চিত্র গঙ্গারাম অতি 
বিচক্ষণতার সঙ্গে অঙ্কিত করিয়াছেন 2 

মুদি বানিঞা! যত বারাইতে নারে। 

লুটে কাটে মারে ছমুতে পায় যারে ॥ 

বরগীর তরাসে কেহু বাহির না হয় । 

্‌ চতুদ্দিকে বরগীর উরে রসদ নালয়॥ 

এই ছুর্যোগের সময় আলিবদি সন্ত-সেনাপতি সহ দারুণ বিপদে পড়িলেন-_ 
সকলে শুধু মাত্র কলার এ"টে খাইয়া উদরপৃর্তি করিতে লাগিলেন £ 

কলার আইঠা যত আনেন তুলিয়া] ॥ 

ভাহ্‌! আনি সব লোক খাঁএ সিজাইয়। ॥ 


৩ গর ধর 


১২৩৮: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত " 
বিষম বিপত্য বড় বিপরীত হইল। 
অন্ত পরে ক! কথা নবাধ সাহ্বে থাইল ॥ 

সেনাপতি মুক্তাফা খায়ের বৃদ্ধি কৌশলে আলিবদি কোনও প্রকারে কাটোয়ায় 
উপস্থিত হইলেন। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়! ক্রুদ্ধ ভান্কর নির্বিচারে 
লুঠতরাজ ও ধ্বংসের আদেশ দিলেন, ব্গী সৈন্তেরা ৯৪ নির্মমভাবে অত্যাচার 
ও লুঠ কৰ্ধিতে করিতে অগ্রসর হইল । স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার ইহাদের 
স্বভাবধর্মে পরিণত হইয়াছিল । অতঃপর তাহারা বর্ধমান ধ্বংস করিয়া 
হুগলীতে আসিয়! পৌছিল। এখানেও তাহারা অত্যাচারের চূড়াস্ত করিয়া 
ছাড়িল ভীত জনসাধারণ ও জমিদারদের নিকট হইতে বলপূর্বক রাজস্ব 
আদায় করিতে লাগিল। ভাস্কর পণ্ডিতের প্রায়-বর্বর বর্গী লুঠেরাগণ রাছ়ের 
বর্ধমান, মুশিদাবাদ, বীগভূম ও হুগলীজেলার বন্থ গ্রাম জালাইয়! পুড়াইয়া 
নরহত্যা ও নারীধর্ষণ করিয়া পশুত্বের ঘ্বণ্যতম পরিচয় দিল। এখানে 
গঙ্গারাম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিধ্বস্ত গ্রামের আন্বপৃবিক বিবরণ 
দিয়াছেন।' তাহার পর বর্গীরা মুশিদাবাদের জেমোকান্দী ও ডাহাপাড়া 
গ্রাম পুড়াইয়! হাজিগঞ্জের ঘাট পার হইয়া রাজধানী মুশিদাবাদে উপস্থিত 
হইল। তখনও আলিবদি মুশিদাবাদে পৌছাইতে পারেন নাই। বর্গীরা 
মুশিদাবাদ লুঠপাট করিয়া জগৎশেঠকে বেকায়দায় ফেলিয়া তাহার নিকট 
হইতে তিন লাখ টাক! আদায় করিয়! শহর জালাইয়! পুড়াইয়া নারকীয় 
কাণ্ড উপস্থিত করিল- শুধু নবাবের প্রাসাদ ও কেন্ল! কোনও প্রকারে রক্ষ। 
পাইল। নবাব মুশ্দাবাদে পৌছাইবার পূর্বেই ভাস্কর দ্রুতগামী বর্গীসেনা- 
সহ মুশিদাবাদ ছাড়িয়। কাটোয়া পৌছাইয়া ফাইহাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
সেনা সন্নিবেশ করিলেন। কারণ ঘোর বধায় আর লুঠতরাজ চলিবে না। 
স্থানীয় জনসাধারণ ও জমিদারের! ভয়বশতঃ ভাস্করকে রাজস্ব দিতে লাগিল। 


১৪ বর্গী (মূল শব্দ 'বার্গার' নিক্বশ্রেণীর সিপাহী ) অর্থাৎ যে সমস্ত অশ্বারোহী সৈল্ত 
ভাক্করের সঙ্গে বাঙুল! অভিধানে আসিয়াছিল তাহারা অতি নিম্নশ্রেণীর সিপাহী ছিল। 
অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর সৈল্ভকে 'শিলাহদ্রার' বলা হইত। তাহার এই অভিযানে আসে 
মাই। তাহারা পদমর্যাদায় বর্গী অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হুইভ.। তাহাদের নিজন্ক 
জন্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি ছিল, কিন্তু বর্গীর। অশ্ব ও অস্ত্র সরকার হইতে পাইত। ইহার! নিয়শ্রেণীর 
অশিক্ষিত ব্যভি ছিল যলিয়! (অনেকট! টসিদের মতো! ) জনসাধারণের উপর পণ্ড অকথঢ 
অত্যাচার কৃরিতে কিছুমাজ সক্কোচ বোধ করিত ন]। 


রঃ 
গনি 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১২৩৯ 


তখন আশ্বিন মাস, বাঙালী হিন্দুর হূর্গাপূজা আসিয়া গিয়াছে । ব্রাহ্মণ ভান্বর 
পণ্ডিত বাঙালী হিন্দুর রীতিতে মহাসমারোহে দুর্গাপূজার আয়োজন করিলেন ; 
জমিদারগণ নতমস্তকে যাবতীয় খরচ যোগাইলেন।৯৫ কিন্তু অষটমীপূজার 
গভীর রাত্রে আলিবর্দি অতফ্কিতে ভাস্করকে আক্রমণ করিলে পরাভূত বিপর্যস্ত 
বগানায়ক লোকলস্কর সহ প্রতিমা ফেলিয়াই দ্রুত পলাইলেন, নবমীপূজ। 
আর হইল না। কিন্তু কয়েকমাস যাইতে না যাইতেই চৈত্র মাসে ভাস্কর 
আবার বাঙলায় হাজির হইয়! অত্যাচারের মাব্রা ভয়াবহ পরিমাণে বাড়াইয়া 


১৫ এঁতিহাসিকের মতে, €952907 আ৪ 56167১:061706 056 107165 0015 ৪6 [লে 


10 056 10050 18551) 50516 05 102০9] ০0101501191) £19]7 016 28011110818 5 
(51098. [7 2.458) অবন্য গঙ্গারামের কাব্যের পুরাঁণ ধণ1চের বর্ণনায় দেপা যাইতেছে. 
মহাদেন সাহ্রাজাকে বাউলা হইতে পাপ দূর করিবার জন্তই নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু 

পরে মারাঠ! বর্গীরা স্ত্রীলে'ক-গো-ব্রাক্গণের উপর অত্যাচার আরম্ত করিলে দেবী পার্ধতী জুদ্ধ 

হইয়া মারাঠাদের প্রতি লিনুখ হইলেন এবং নবাবকে বূপ| করিলেন। পাপের ফলেই ভাস্কর 

মারা পড়েন। ইহাতে মনে হুইতে পারে বর্গীর আক্রমণকে বাঙলার হিশ্বু জনসাধারণ প্রথমট। 

মনে মনে অভিনন্দিত করিয়াছিল। কিন্তু পরে ইঞাদের ভয়ানচ অত্যাচারে হিন্দুদের মন 

বিষাইয়া যায়। এই সময়ে ৮776 00061700067 00150006756 8171010656 31780. 

58116008” (0. 10866--4185714171 222. 72751 27755552058) বছিলেও চিন্দুরা 

মুসলমান শাসনের নিরুদ্ধে বিরস্ত হুইয়! মারাঠাদের অত্যর্থন! করিয়াছিল এমন কোন প্রকৃষ্ট 

ধরতিহাসিক প্রমাণ নাই । অবগ্য তারতচন্দ্রে। অন্নদামঙ্গলেও বল! হইয়্াছে। নম্পীকে মকার্দেব 

নির্দেশ দিলেন £ 


আছয়ে বর্গীর রাজ গড় সেতারায় । 
মামার ভকত বড় স্বপ্ন কভ্‌ তায় ॥ 
সেই আসি যবনেরে করিবে দমন । 
গুনি নন্দী তারে গিয়া কহিল তখন ॥ 
স্বপ্ন দেখি বর্গা রাজা হইল ক্রোধিত। 
পাঠাইল! রঘূরাজ! ভাক্কর পণ্ডিত ॥ 


এই সমস্ত সমসাময়িক উত্তি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে 
হিন্দুদের চাপা আক্রোশ ছিল, তাই তাহারা গোড়ার দিকে বর্গীর অভিযানে আশাস্বিতই 


. হইয়াছিল | কিন্ত ইহাদের অকথ্য অত্যাচারে হিন্দুদের আশ। ধুলিসাৎ হইয়া! যায়।--এই 
অনুদান মিথ্যা নাও হইতে পারে । কিন্ত সেরূপ কোন প্রত্ক্ষ প্রমাণ এখনও হস্তগত হয় বাই 


5৯:৪০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দিলেন--বোধহয় পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য । গঙ্গারাম 
পেই ঘটনার যে চাক্ষুষ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা! বীতিমতো৷ লোমহর্ষক : 


মাথে ঘেরিয় বর্গী তবে দেয় সাড়া । 
সোনারাপ! লুটে নেয় আর সব ছাড়! ॥ 
কার হাত কাটে কার নাক কান। 
একি চোটে কাক বধএ পরাণ ॥ 
ভাল ভাল স্ত্রলে'ক যত ধইর] লইয়া যাএ। 
অগ্ুষ্ঠে দড়ি বেধে দেয় তার গলাএ ॥ 
একজনে ছাড়ে তারে অন্কজনা ধরে । 
রমণের ভরে ত্রাহি শব করে ॥ 
এই মতে ব্রগি কত পাপকর্ম কইর]। 
সেই সবস্ত্রালোক জত দেয় সব ছাইড়॥ 
ওনে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ। 
বড় ২ ঘরে আইসা আগুন লাগাএ ॥ 

সঃ গু ক 
কাহকে বাধে বরগী দিঅ। পিঠমোড়! | 
চিত কইর]! মারে লাথি পাএ জুত। চড়া ॥ 
কপি দেভ ২ বলে বারে বারে। 
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে ॥ 
ফাহকে ধরিয়া বরগি পখইরে ডুবাএ | 
ফাফর হইয়া! তবে কান প্রাণ জাএ ॥ 


এ বর্ণনা অতি নির্মম, কিন্ত অণুমাত্রও অতিরঞ্তিত নহে ।৯৬ কারণ জম- 





১৬ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৩।৩য়) ব্যোমকেশ মুস্তাফী কিন্তু এই বর্ণন। অতিরপ্রিত 
মনে করিয়াছেন--*ভাক্ষরের দ্বিতীয়বার আক্রমণে তাহ] কর্তৃক গোত্রাঙ্ষণঃ বৈষব ও স্ত্রীহত্যার 
যেরূপ অনস্থ] বর্ণনা করিয়াছেন তাহ! যেন অতিমাত্র অতিশয়োক্তি বলিয়া বোধ হয়।” 
খঙ্গায়াম লিধিয়াছেন। 

ব্রাহ্মণ বৈষধব যত মন্ন্যাসী ছিল। 

গে! হত্যা স্ত্রীহৃত্যা শত শত কৈল॥ 
এ বর্গমণ অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। হুলওয়েল ? 25667686556 [এ চ8৮০75507 220670চ5- 
বর্গার হাঙ্জামার এইরূপ বর্ণনাই দিয়াছেন। সলিমুল্লাও ভাহার "তারিখ-ই-বাংলা”র বলিয়াহেদ 
সবে, মারাঠাদেৰ লোলুপ দৃষ্টি হইতে নারীর পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্ত অনেক অল্প 
বহি গঙ্গার পূর্বশারে পলাইয়! আনিয়াছিলেন--০/11 2105 জে] 2887508885 0৪ 


নৃতন শাখার উৎপতি ও বিকাশ ১২৪১ 


সাময়িক ইংরাজ ও ফরাসী বণিকেরাও ইহার যে স্থতিচিত্র রাখি! গিম়্াছেন 
তাহাতে গঙ্গারামের এই উক্তি সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে । ভায়পর 
পুরাণের ইঙ্গিত টানিয়! আনিয়! কবি বলিয়াছেন, নারী ও ব্রাক্ষণের উপর 
অত্যাচারে দেবী পাবতী ভাস্করের প্রতি রুট হইয়া নবাবের প্রতি সদয় 
হইলেন £ 

ব্রা্মণ বৈধণবের ভিংস। দেখিনারে নারি । 

এতেক কহিয়! তবে রুসিলা শঙ্করী ৷ 

ভৈরবী জোগনী যত নিকটে ছিল। 

জোড়হত্ত কইর] তার! ছনুতে গড়াইল ॥ 

তবে ছুর্গ। কহে শুন জতেক ভৈরবী । 

ভাম্বরকে বাম হুইয়! নবাবকে সদয় কবি ॥ 

অতঃপর নবাব আলিবর্দি এই নির্মম লুঠেরার আক্রমণ হইতে বাঙলার 

জান-মান বাঁচাইবার জন্য তাহার হিন্দু ও মুসলমান পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে 
গোপনে পরামর্শ করিয়। সান্ুচর ভাস্করকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। 
তাহার পরামর্শে দেওয়ান জানকীরাম ও সিপাহসালার মুস্তাফ। খ! ভাস্করের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়! বলিলেন যে, নবাবেব সক্ষে ভাস্কর যদি নিরন্ত্র গিয়া 
আলাপ-আলোচন! করেন তাহ। হইলে তিনি যাহা চাহেন তাহাতে নবাব 
সম্মত হইবেন। জানকীরাম গঙ্গাজল ও শালগ্রাম স্পর্শ করিয়! ভাস্করের 
নিরাপত্তার জামিন হইলেন £ 


জানকীরাম কে গঙ্গাজল সালগ্রাম লইয়া । 

কিছু চিন্তা নাই তোমাকে আনিল মিলাইয়া ॥ 
মুস্তাফা খা কোরান স্পর্শ করিয়া বলিলেন £ 

কিছু কিন্ত জদি মনে কর তুমি। 

কোরান দরমান লইয়া কির! খাইছি আমি॥ ॥ 


বিধাতা বাম হইলে লোকের বুদ্ধি লোপ পায়। ভাস্কর এই স্তোকবাক্যে 





81980001290. 10511 1707065 ৪150 [2287850 00 0156 62806105106 01 056 (3811265 20 
92287 ৮০ 58৩. 6136 13000002: 01 01161 70612, সমসাময়িক সংস্কৃত চম্পুাব্য 
*ন্বিচ্পূতেও এরূপ বর্ণনা! আছে (ভষব্য £ হুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়--'ইতিহাসাশ্রিত বাংল! 
কবিতা”, পৃ. ১০-১১)। সুতরাং স্ত্রীলোকের প্রতি তাহারা যে অকথ্য অত্যাচার করিত, 
তাস্াতে কোন সন্দেহ বাই। 


১২৪২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ভুলিয়া নিরন্তর অবস্থায় কিছু অনুচরসহ মানকরায় (বহরমপুর ছ্বাউনির পূর্বে ) 
আলিবর্দির শিবিরে যাত্র! করিলেন ঃ 
বিধাত! বিপত্য হইলে বুধ্য গুইলা গেল। 
হাতিয়ার খুইয়| আইস! নধাবকে মিলিল ॥ 
২রা টৈশাখ ১৭৪৪ সালে মানকরার নবাবশিবিরে ভাস্কর লানুচর উপস্থিত 
হইলেন। চৌথের হার সম্পর্কে একটু-আধটু আলাপার্দি চলিতে লাগিল । 
ইতিমধ্যে নবাব বাহিরে যাইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন,দে কথা জানাইয়া 
মৃদ্ব হাসিয়! তিনি শিবিরের বাহিরে 'লঘি"'১৭ করিবার জন্য গেলেন 2 
এতেক গুনিয়া নবাব কহিলেন হাসি। 
থানিক বিলম্ব কর *লঘি)? কইরা আসি 
কিছুক্ষণ বসিয়৷ থাকিবার পর ভাস্কর যখন দেখিলেন নবাব ফিরিতে বিলম্ব 
করিতেছেন, তখন তিনি বোধ হয় কিছু আশঙ্কা করিয়া উঠিবার উদ্যোগ 
করিজ্ন। কিন্ত ঘোড়ায় চড়িবার পূর্বেই সান্ুচর ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের 
গুপ্ত সেনানায়কদের দ্বারা নিহত হইলেন । গঙ্গারাম খুব সংক্ষেপে মাত্র 
চারি পংক্িতে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন £ 
| যেই মাত্র তাস্কর দোড়াএ চড়িতে। 
তলোয়াব খুলিয়া তখন মারিলেক তাখে ॥ 
সেই ক্ষণে তবে খটাখটি হইল । 
যতগুল! আইস! ছিল সবগুলা মইল ॥ 
কবি যদ্দি এই 'খটাখৃট্টি' আর একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতেন তাহা 
হইলে ইতিহাসে-অন্রক্ত আধুনিক পাঠক খুশী হইতেন। 
সমগ্র মধাযুগীয় বাংল। সাহিত্যে গঙ্গারামের মহারাস্ট্র পুরা একটি 
বিশ্ময়কর ব্যতিক্রম । সমসাময়িক এঁতিহাসিক ঘটনা, যাহা বাঙলা- 
দেশকে দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ত্স্তু করিয়া রাখিয়াছিল, গঙ্জারাম 
&ঁতিহাসিকের তথ্যানুসন্ধিৎ্্ব দৃ্টির খাহায্যে তাহার নিপুণ বিবরণী রাখিয়া 
গিয়াছেন। কাব্যের প্রারভ্তে ও মধ্যের একস্থলে পুরাণের যৎসামান্ত অনুসরণ 
আছে বটে কিন্ত আর কোথাও পৌরাণিক প্রভাব নাই । কৰি নিংস্পৃহভাবে 
বর্গীর অভিযান ও অত্যাচারের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ভাষা ও বর্ণনায় 





৯৭ দি অর্থাৎ নিজেকে লঘু করা- ইংরাজী ফক্নি ভাষায় যাহাকে 719580% বলে 1 


নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ . .. ১২৬ 


বিশেষ কোন কবিত্বলক্ষণ না থাকিলেও কবি নির্মম বর্ণনাতেও আশ্চর্য 
নিরাসক্তি রক্ষা করিয়াছেন--যাহা ইতিহাস-সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। 
মারাঠা ও নবাবপক্ষীয় সেনানায়কদের পরিচয়, পথঘাট ও বগার গমনপথের 
সন্ধেত প্রভৃতি মূল্যবান তথ্য তিনি যেভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে: 
তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে । ছুই চারিটি এঁতিহাসিক ভ্রান্তি 
থাকিলেও মহারাক্ট্র পুরাপ ইতিহাঁস-কাব্য হিসাবে মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়৷ থাকিবে । 


অয়মনসিংহ-পুর্ববঙ্গ গীতিকা॥ 


ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে? অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কাব্যগুণের 
দিক হইতে না হইলেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিক হইতে বাংলা সাহিত্োের 
ইতিহাসে অন্পস্বল্প নৃতণত্বের সঞ্চার হুইয়াছিল। দেবদেবীর লীলাকথা কিছু 
অস্তরালে রাখিয়া সমসাময়িক ইতিহাস ও সমাজের বাস্তব চিত্রাঙ্ছনে কবিগণ 
কৌতুহলী হইয়াছিলেনণ। কিন্ত ময়মনসিংহ এবং পূধবঙ্গের নানা স্থান হইতে 
(ব্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম ) যে পালাগানগুলি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে, অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাহা এক অভিনব ব্যাপার তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এই গাথা ও গীতিকা লইয়া প্রচুর আলোচনা হইয়াছে, 
মতান্তর সূ হইয়াছে, সংশয়ের মেঘ ঘনাইয়াছে। বিদেশী পণ্ডিতেরাও এই 
সমস্ত বিতর্কে যোগ দিয়! ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিক! সম্বন্ধে ভারতের 
বাহিরের অনুরাগী পাঠকের দৃ়্ি আকর্ষণ করিয়াছেন ।১৮ এই গাথাগীতিক্কা- 
সাহিত্যের প্রচার, ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যান-_সমস্তই একজন ব্যক্তির আপ্রাণ চেষ্টার 
দ্বারা সম্ভব হুইয়াছে_-তিনি দীনেশচন্দ্র সেন। পূর্ববঙ্গের গাথা জাতীয় 
৯৮ দীনেশচন্দ্র ময়মনসিংহপূর্ববঙ্গ গীতিকার পালাগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া 
7253045706158518571525 নামে প্রকাশ করেন । পাশ্চাত্যের অধিকাংশ প্িত সেই 
অনুবাদ হুইতেই ময়মনসিংহ-পূর্ববক্জ গীতিকার আম্বাদ লাত করিয়াছিলেন-__ভাহাদের প্রান 
কেহই. (খীরাস'ন বাদে ) বাংলা আনিতেন না। সুতরাং দীনেশচন্দ্রের গগ্ভানুবাদ ও ব্যাখ্যানের 
উপর তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হুইয়াঁছিল। সম্প্রতি প্রাঃ বিশ্ববিদ্তালয়ের অধ্যাপক : 
ডঃ ছুসান জ.বাতিতেল উত্তমরূপে বাংলা ভাবা শিখিয়া 34%6271 77০78-2210225 (দিবা 
88515685848 (0 0.) দী্ধক যে আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেনঃ তাহাতে াহাকে 
আর অনুবাদের উপর নির্ভর করিতে ছয় নাই। 


২8৪ বাংল! সাহিত্যে ইতিবৃত্ত 


সাহিত্যের প্রতি তাহার বরাবরই মমতা ছিল। তাহার আগ্রহে ও প্রয়ালে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীস্তন কর্ণধার স্তর আশ্তুতোষের আনহুকৃল্যের 
ফলে পূর্ববঙ্গের নদনদী-জলজঙ্গল-হাওড়ের এই গীতিকাগুলি আধুনিক যুগের 
পাঠকদের মনেও সপ্রশংস কৌতৃহল সঞ্চার করিয়াছে । 


গাথা ও গীতিকার কথা- পূর্ব-মযসমনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের অন্তান্ 
- অঞ্চল হইতে সংগৃহীত গীতিকাগুলি “ব্যালাড' ( গাথা বা গীতিকা সাহিত্য ) 
সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত | ইংরাজী 1১%]180 শব্দটি প্রাচীন লাতিন 09119 হইতে 
নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহার অর্থ নৃত্য। পূর্বে পাশ্চাত্যে যে সমস্ত কাহিনীকে 
নৃত্যগীতে পরিবেশন করা! হইত তাহাকে ৪1180 বলিত। প্রথম দ্রিকের 
ব্যালাডে বিশেষ কোন কাঁহনী ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগে দ্বাদশ শতাব্দীর 
দিকে যুদ্ধবিগ্রহ, প্রেমপ্রণয় প্রভৃতি বিষয়ে গীতিধর্মী লোককাহিনী প্রচলিত 
হইতে আরম্ভ করে । আদিম যুগে জনসাধারণ যে সমস্ত ঘটনা অবলম্বনে 
বৃত্যগীতে মন্ত হইত তাহাই ক্রমে গীতা ত্বক কাহিনীর রূপ ধারণ করে। বলা 
বাহুল্য এই লোকসাহিত্য প্রাচীনকালে মুখে মুখে প্রচারিত হুইয়্াছিল। 
কালক্রমে এই সমস্ত লোকগাথা মহাকাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর পূে ইংরাজী সাহিত্যে লোক-গাথাকাব্যকে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
গ্রহ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্ধীতে নব্য 
ক্লাসিকতার কৃত্রিম শাসনে বিক্ষু গীতিকবিরা রোমান্টিক গীতিকবিতার 
পুনর্জগরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তাহারা ( ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কোলন্ীজ ) 
কুষকসমাজে প্রচলিত পুরাতন স্কটিশ ব্যালাডকে সর্বপ্রথম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে 
দেখিতে শুরু করেন। বিশব পাশি 11678786ও ০1 47804606 77901599 77060 
(1765) শীর্ষক সঙ্ধলনে বহু ব্যালাড সংগ্রহ করেন। এই সময় নব্য রোমান্টিক 
কবিগণ পুরাতন ইংরাজী ও স্কটিশ ব্যালাডের অনুসরণে আধুনিক ব্যালাড 
লিখিতে আরভ্ভ করেন। বার্নস্, স্কট এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ গোঠীর চেষ্টায় 
প্রাচীন ব্যালাডের আধুনিক বূপাস্তর ইংরাজী গ্রীতিকবিতার এক নূতন 
দিগন্ত খুলিয়া দিয়াছিল। আমাদের দেশেও ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকার 
জাদর্শেনও প্রভাবে কবি জসিযুদ্দিন আধুনিক ব্যালাভ রচনা! করেন, সেওলি 
'ক্কাহার, কাবাগ্রস্থাফিতে প্রকাশিত হইয়াছে। : 


নৃতন শাখার উৎপতি ও বিক্ষাশ ১২৪৫ 


জতি পুক্াতন যুগ হইতে জনসাধারণ যে সমস্ত কাহিনী লইয়া! গান 
বাধিত, পাঁচালী রচনা! কবিত, তাহার উপার্দান মর্ড্যত্মি হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছিল। এগুলি লোকসাহিত্যেব অন্তর্ভুক 1১৯ কোন একটি নাটকীন়্ 
ধরনেব ভ্রুত পবিবর্তনশীল প্রেম-প্রণয় বা দ্বন্ব-কলহ-সংঘর্ষঘটিভ স্থানীয় কাহিশী 
পুবাতন গীতিসাহিত্যেব পটভূমিক। বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। অবশ্য 
অধ্যাত্সচেতনা, অলৌকিকতা, অদ্ভুত ব্যাপাবও ব্যালাড ব' গীতিসাহতোব 
কলেবব বৃদ্ধি কবিয়াছিল। ইংবাজী সাহিত্যে হবপবিচি৩ ব্যালাডেব অস্ত্ভুক্ 
17)07765 11%7507 গ।থায় পবীস্কানেব কাহিনী এবং 776 77771 ০01 057678 
74/-এ অলৌ।কক দ্গগতেব কথা স্থান পাইয়াছে । আমাদের নাথসাহিত্যে 
থানিক)| গাথাস্াহিত্যেব অন্তর্ভুক্ত । সে যাহ! হউক, মর্তাঙ্জীবনেব আলো- 
ছায়াব লীলাই যে গাথাগীতিক। সাহিত্যেৰ ডিহিভুমি তাহ স্বীকাৰ কবিতে 
ভইবে। মধ্যযৃগীহ বাংলা সাহিত্োব ইতিহাসে গাথা-গীতিকাব যে একেবাবেই 
উত্তব হয় নাই তাহা নভে । মঙ্গলকাব্যব অনেকটাই পুবাতন পাথ'- 
সাহিত্যেব ধতিহ অন্নসবণ কবিয্াছে | কিন্তু বিশুদ্ধ গাথা-গীতিকা সাহিত্যের 
যথার্থ দৃষ্টান্ত মিপিযাছে কলিকাত। বিশ্ববিগ্ালয় প্রক।শিত ও দীনেশচন্্র 
লেন সম্পাদিত “ময়মশসিংহ-পৃববঙ্গ গীতিকা'য়। ইহাব শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকাগুলি 
মত্যপ্রেমেব এ. এশ্বেদনায় ভবপুর। প্রবাতন, পাশ্চত্য_ ব্যালাডেব_ অনেক" 
গুলিতে ব্যর্থ প্রেমেব বক্াক্ত প্রতিহিংস। ও গিখাংসই প্রধান স্থানি পাঁয়াছে, 
কিন্তু পূর্ববন্গেণ গী ীতিকা গুলিতে প্রেমেন ত্যাগ তিতিক্ষ! ও বেদন| অধিকতব 
বিশিউটতা লাভ ্ কবিয়াছে | মধ্যযুগেব উপাস্তভূমিতে বচিত হিন্ু-মুলমানেৰ 
অসাম্প্রদায়িক হৃদ্রৃত্তিব যে অপূর্ব সমগ্থয় এই সমন্ত গীতিসাহিত্যে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে, মধ্যযুগেব বাংলা! সাহিত্যেব অ+ব কোথাও তাভাব অগন্প দৃ্টাস্ত 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রেম-প্রণয় ব্যতীত এঁতিহাপিক যুদ্ধ-সংঘর্ষ 
লইয়াও পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ হইতে খিছু কিছু গাথ। আবিষ্কুত ভউয়[ছে। 
কিন্তু তাহাব শিল্পমূল্য প্রেমপ্রণয়ঘটিত গাথাগুলিব মতো! উৎরুই নহে । 





১৯ ফেক কেহ তন করেন, ক্যালা।ড মে মাত যেরূপ উচ্চতব কাবযগুণ প্রকাশিত 
হই! পড়ে তাহাতে কাকে পুরাপুরি লোকসাহিতা বল] যায না। মনে কয ইহাব পঙ্চাতে 
কোন উচ্চতব প্রতিভ।সম্পন্ন করিব হস্তক্ষেপ রহিযাছে, অগ্ুতহ বক্নডেক ল্যালাড এবং 
সপ্তদশ অষ্টাদশ শতা্ধীব ক্কটিশ বালাডের রুগঠিত শিল্পমতি দেগিযা তাহাই মণে ক্য। 
(--105088075519 0) 77 0112 15267255 26৮৮5৬70025 0 25 0. 0 91 29025? 0534) 


১২৪৬ বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত 


ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার আবিষ্ষার-এখন দেখা যাক কিভাবে 
এই সমস্ত পূর্ববঙ্গীয় গাথা-গীতিফ1৷ আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইল। ১৯১২-১৩ 
সালের কথা। ময়মনসিংহ হইতে কেদারনাথ মজুমদারের সম্পাদনাক়্ 
*সৌরভ” নামে প্রথম শ্রেণীর একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। 
উক্ত পত্রের বাংলা ১৩২০ সনের বৈশাখ সংখ্যায় ( ১৯১৩, এপ্রিল ) চন্দ্রকুমার 
দে নামক কোন এক ব্যক্তি 'মালীর জোগান" নামে একটি প্রবন্ধে ময়মনসিংহে 
প্রচলিত অনেকগুলি কবিগান২০ মুদ্রিত করেন। ইতিপূরে ময়মনসিংহের 
সাহিত্য ব| লোকসাহিত্য সম্পর্কে কলিকাতার স্াহিত্যসমা'জ কিছুই 
জানিতেন ন|, এমন কি শিক্ষিত ময়মনসিংহবাসীরাও এবিষয়ে বিশেষ কৌন 
ধবাদ রাখিতেন ন।।২৯ যাহা হউক, দীনেশচন্তর কৌতৃহুলী। হইয়! “সৌরভে'র 
পুরাতন সংখ্যা খুঁঞিয়৷ দেখিয়! অভিলষিত বন্ত পাইয়া বিশ্মিত হইলেন । 
১৯১২-১৪ সালে “সৌবভ' পত্রিক] খাটিয়। তিনি দেখিলেন, উক্ত চন্দ্রকুমার 
দে সংগৃহীত দন্া কেনারামের পালা, কবি কন্কের বিগ্বাহন্দর, চন্দ্রাবতী- 
সংল্রান্ত গাথার ছুই-৮1বি পংকি দৃটান্তের পশ্চ।তে ময়মনসিংহের অজ্ঞাত- 
পরিচয় এব বিরাট পালাসাহিত্য উঁকি দিতেছে । তখন তিনি “সৌরভ, 
সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদ|রের সহায়তায় চন্দ্রকুমার দেঁকে খুঁজিয়া বাহির 
করিলেন। 
১৮৮৯ খ্রীঃ অবের ফেব্রুয়ারি মাসে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কেন্দুয়া 
ডাকঘরের অন্তর্ভুক্ত আইথর গ্রামে অতি দরিদ্রবংশে চন্দ্রকুমার দে-র জনম 
হয়। তাহার পিতা রামকুমার দারিপ্রের জন্য পুত্রকে বিশেষ লেখপডা 


২, অবিভক্ত বাঙলাদেশেব মধমনসিংকে প্রচুর কন্গি।ন প্রচলিত ছিল। হিন্দু মুসলমান 
--উভযেই মহানন্দে কবিব লড়াইয়ে যোগ দিত। শ্রীযুক্ত চিত্তবপ্তন দেব ঠাকাব *পল্লীগীতি ও 
পূর্ববঙ্গ, পুম্তিকায় এইরূপ অনেক আধুনিক কবিগানেব দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । 

২১ দীনেশচগ্া অনেক শিক্ষিত ময়মনসিংহবাসীব নিকট স্থানীয় এ্াম্যগাধ' সম্বদ্ধে প্রশ্ন 
করিলে ঠাহ।র! তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিয়ছিলেন, *ছোটলেকের1, বিশেষতঃ মুসলমানের। 
&ঁ সকল মাথামুণডু গাহিয়! যায়ঃ আব শত শত চাষ! লাঙ্গলের উপব বাহছভর করিয়া দীড়াই! 
শোনে । এ গানগুলির মধ্যে এমন কি থাকিতে পারে যে, শিক্ষিত সমাজ তত্গ্রতি আকষ্ট 
হইতে পারেন ? এমন কি কেহ কেহ দীনেশচন্দ্রের কিতের জন্ত এমন উপদেশও দিয়াছিলেন, 
আপনি এই ছেঁড়। পু'ধিঘণাটা দিন কয়েকের জন্য ছাড়িয়া দিল | (অয়মনাসংহ গীতিকা, 
১ম ও, য় ভাগ, ওয় সংহ্কগরণণ পৃ, /ৎ ) 
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শিখাইতে পারেন নাই। চন্দ্রকুমার বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় ধৎসামান্ঠ 

ংলা ব্যতীত শিক্ষা ব্যাপারে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। জমিদারের অত্যাচাবে তাহাঁদেব সবেমাত্র সম্বল কয়েক বিঘা 
জমিও চলিয়া যায়। বাল্যেই তাহার মাতা-পিতা৷ উভয়েবই মৃত্যু হয়। অতি 
অল্প বয়সে তাহাকে মাসিক একটাকা! বেতনে মুধিখানার দোকানে চাকুরী 
লইতে হয়। কিন্তু সে কাধে অসমর্থ দেখিয়া দোকানদার তাহাকে বরখাস্ত 
করিল । তখন ঠিণি বহু কঞ্টে দুই টাকা মাহিণায় গ্রঃন্য তহসিলদারের পদ 
লাভ করিলেন । এই সময়ে লোকসাহিত্যের সঙ্গে তাহার আশ্চর্য উপায়ে 
যোগাযোগ ঘটি গেল। খাজনা! আদায়ে অবকাশে তিশি শিরক্ষর হিন্দু 
মুদলমান কষনদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন, তাহাদের ব|রোমাসী গান 
শুনিতেন, খাতার] দলবদ্ধভাবে এই গান গাহি! যৌবনে নিঙ্জে চেষ্টা 
করিয়। চন্দ্রকুমাব ভাল ধাংল। লেখাপড! শিখিয়াছিলেন, সাহিত্যাদিতেও 
তাহ।র বেশ অনুবাগ ছিল। ক্রমে তিনি স্থশীয় মাসি+ পত্র “সৌরভে' নিজ 

গৃহীত ছড়া ও পাল|গাশ প্রকাশ কবিতে লাগিলেন, কয়েকটি প্রবন্ধও 
লিখিলেন। “সৌরভ' সম্প।দক কেদাবন[থ চন্দ্রকুম।সকে এই সমস্ত গাণ সংগ্রহ 
করিতে উৎসাহিত করিতেন | উক্ত পত্রিকায় প্রক্কাশিত ছডা ও পালাগান" 
গুলি কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্য সর্বপ্রথম দীনেশচন্ত্রেব দু্ি আকর্ষণ 
করে ।২২ তিনি তখন কেদারনাথের মারফতে চন্দ্রকুম।রের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপনের চে! করিলেন । সেই সময় কিছুপিন দরিদ্র চন্দ্রকুমার মস্তিষ্ক বিকৃত 
হইয়! বাডী বসিয়়াছিলেন। যাহা হউক একটু স্বস্থ হইয়! তিনি ১৯১৯ সালে 
দীনেশচন্দ্রের আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন । 
দীনেশচন্দ্র তৎপর হুইয়! তাহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিলেন। চন্দ্রকুমার 
উক্ত পাল! গান সম্বন্ধে কিন্ত খুব উৎসাহ দেখাইলেশ ন।| তিনি বলিলেন 
যে, লোকমুখে প্রচারিত এই সমস্ত পাল/গাণ সংগ্রহ কব! সংজ নহে, কারণ 
একজনের নিকট পুরাগান পাওয়া যায় না_-“এখন একটি পালাগান সংগ্রহ 
করিতে হইলে বহু লোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে 
আছে, কাহারও ব1 ছইটি,_নানা গ্রামে পর্যটন করিয়া নানা লোকের - 


২২ 10. 0. 560. (64৮5৫)--72516157025657182878255 ০1০ 19 চা হু? 
[96500000010$ 99, %৬7--221 


১২৪৮ আংল! সাহিত্যের ইতিযৃত্ত 


শরগাপছ হুইয়! একটি সম্পূর্ণ পালা উদ্ধার করিতে পার! যায় 1”২৩ তাহার 
সংগৃহীত কিছু কিছু পালাগানে খুশি হইয়! কলিকাতা বিশ্বধিস্ভালয়ের কর্ণধার 
আগুতোষের উদ্যোগে দীনেশচন্দ্র তাহাকে একবৎসরের জন্ত বেতনভোগী 
পালা-সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত করেন। তাহার শির্দেশে চক্রকুমার পূর্বের 
নান! অঞ্চল ঘুরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের জন্য পাল! সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন। অবশ্য প্রথম প্রথম নিরক্ষর কৃষক-কবির মৌখিক পালাগ।ন অপেক্ষা 
পুরাতন ট্র্যাডিশনের পুণ্থিপত্রাদির উপর চন্দ্রকুমারের বেশী ঝৌক ছিল। 
ময়মনসিংহের প্রাচীন কৰি সুক্তারামেব দূর্গাপুবাঁপ,বামকাত্তের মনসার ভাসান, 
উমার বিবাহ, ছুর্বাসার পারণ, ভ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ নরমেধযজ্ঞ প্রভৃতি 
পৌরাণিক ঘটনার পুথি সংগ্রহের জন্য তিনি অধিকতর কৌতুহলী হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমাকে পৌবাণিক ঘটনাব পুঁখিপত্রাদি 
ছাডিয়। শুধু মৌখিক পালাগান সংগ্রঙ্েন উপদেশ দিলেন। এই প্রসঙ্গে 
আর একটি কথা বলিয়া লই। চন্দ্রকুমার শুধু একজণ বেতনভুক 
পালামংগ্রাহকমাত্র ছিলেন না, নিজেব চেষ্টায় তিশি বাংলা লেখাপভা বেশ 
ভালই শিখিয়াছিলেন | উপবস্ত তাহার আবাব কিঞিৎ সাহিত্যশিষ্ঠা ছিল, 
কবিপ্রতভ।ও ছিল। “সীরভ' পত্রিকায প্রবন্ধাধি লিখিবার জন্য সম্পাদক 
কেদানাথ এই দরিদ্র সাঁহিভাক সর্ব] উৎসাহিত ক্ধতেন | এখানে 
এই সংবাধটির উল্লেখেব কাবণ, পরে আমর! ঝিচ।ব করিয়! দেখিব, কবি- 
প্রতিভার কিঞ্চিৎ অধিকাবী চন্দ্রকুমাৰ সংগৃহীত প।লাব ভাষা ও বর্ণনায় 
কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কি না। ময়মণসিংহ গীতিকাব 
১ম খণ্ডেব ২য় ভাগেব ভূমিকায় দেখা যাইতেছে, গোড়ার দিকে চন্দ্রকুমার 
এই পালাগানগুলি কলিকাতার শিক্ষিত সমাজেব প্রীতিকর হইবে ন! 
আশঙ্কা করিয়া চিবাচরিত পৌরাণিক কাহিশীব পুঁথিপত্র সংগ্রহ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র তাহাকে গতান্গতিক পুণ্থি বাদ দিয়া 
শুধু পল্লীগীতিক] সংগ্রহের জন্যই নির্দেশ দিয়াছিলেন 1২৪ 


গ্ীতিকাসমূহের পালাবিষ্াস-_দীনেশচন্দ্রের নির্দেশে চক্রকুমার দে 


২৩ দীনেশচন্ সম্পাদিত- মঘমনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পু. ** 
২৪ সংগৃহীত মৌথিক পালাগানে চন্্রকুমাব হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয়ে পরে 
'গীতিকাসমূছর প্রামাণিকতা! ও প্রাচীনতা; পীর্ক উপচ্ছেদে আলোচনা আছে। 


দূতন শাখার উৎপন্তি ও বিকাশ ১২৪৯ 


্ঠি 


কলিকাঘি! বিশ্ববিদ্তালয়ের পালাসংগ্রাহকরূপে নিম্নলিখিত পালাগুলি 
' লর্বপ্রথম সংগ্রহ করিয়াছিলেন +--€১) দ্বিজ কানাই রচিত মহয়া, (২) লু! 
(৩) নয়ন্টাদ ঘোষ রচিত জয়চন্ত্র-চন্দ্রাবতীর পালা, (৪) দ্বি ঈশান রুচি 
কমলা, (৫) দেওয়ান ভাবনা, (৬) রঘুবত, দামোদর, নয়লচা? ও 
ভ্রীনাথ বানিয়! রচিত কন্ক ও লীলা, (৭) মনসুব বয়াতি রচিত দেওয়ান 
মর্দিনা, (৮) রূপবতী, (৯) চন্দ্রাবতী রচিত কেনাবাম, (১০) কান্বল- 
রেখা, (১১) দেওয়ান মসনদ আলি, (১২) ফিবোজ খা, (১৩) ভেলুছা 
সুন্ববী, (১৪) জিবালনি, (১৫) মদনকুমাব ও মধূমালা, (-৬) কৰি 
কক্ষের বিদ্যা্বন্দর২৫, (১৭) চন্দ্রাবতীর বামায়ণ২৬, (১৮) কবিগান, 
(১৯) বাধাকৃঙ্ণ গীতিকা ও যাত্রাগান, (২০) অসম সুন্দরী, (২১) সুলা 
গায়েন বচিত গোপিনীকীর্তন, (২২) দেওয়ান মনোহর খ]। 

বিহারীলাল সবকাঁব, আশুতোষ চৌধুবী, নগেন্দ্রচন্ত্র দে, মনোরঞ্জন 
চৌধুবী, কবি জসিমুদ্দিন প্রভৃতি সংগ্রাহকদের দ্বারা দীনেশচন্দ্র আখও অনেক 
পাল। সংগ্রহ করিযাছিলেন। ক্রমে ১৯১৩ হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় বিস্তারিত তুমিকালহ 
“ময়মনসিংহ গীতিক|” ও 'পূর্ববঙ্গ-শীতিকা” প্রকাশিত হয়। অবশ্ঠ প্রথমে 
প্রতিখণ্ডের ইংবাজী অনুবাদ ও ভূমিকা প্রকাশিত হইয্নাছে, তারপর বাংলা 
পালাগান ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। 

চারিখণ্ডে প্রকাশিত এই পালাসংগ্রহেন্র প্রথম খণ্ডে প্রথম ভাগ 
ইংরাজীতে 72286675 1308021 739117016---7171867986)10) (5০1. ], 2৮% 
ঘ, 1928 ) এই নামে প্রকাশিত হয়। ইহাব বাংল! সংস্করণ “ময়মনসিংহ 
গ্গীতিকা” প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখা! নামে মুদ্রিত হয় (১৯২৩)। ইংরাক্থী 
খণ্ডে দীনেশচন্দ্র মূল পালার গদ্যান্ববাদ সংযুক্ত করিয়াছিলেন, বাংলা খখ্চে 

মূল পালা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংবাজী ও বাংল! খণ্ডের ভূমিকা প্রান 
: এক প্রকার । প্রথম খণ্ডে মোট দশটি পালা মুক্রিত হুইয়াছিল-৫১) মহুয়া, 
(২) মলুয়া, (৩) চন্দ্রাবতী, (৪) কমলা, (৫) দেওয়ান ভাবনা, 
৬) দম্যু কেনারামেব পালা, (৭) বুপবতীঃ (৮) কষ্ক ও লীলা, (৯) 
2২5. এরই পরছেন ১৯১-১৯৮ পৃষ্ঠায় এই কাব্যের পবিচর দেওয়া হইযাছে। 
২ ২ তে 
হুর আজ, রি 


১২৪০ ধাংল] সাহিত্যের ইতিত্ব্ত 


ফাজলরেখা, (১০) দেওয়ানা মদিনা । ইংয়াজী খণ্ডেও এই দশটি পালার 
সংক্ষিপ্ত গগ্ধ অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে । এই দশটি পালাই চত্দ্রকুমার দে 
ঈংগ্রহ করেন । 

পূর্ব-ময়মনসিংহবাসী দ্বিজকানাই নামে কোন এক নমংশূদ্র-ত্রাঙ্গশ- 
শন্প্রদায়ভূক্ত কবি শাকি তিণশত বৎসর পূর্বে যাত্রার ঢঙে মুহুয়া পালা রচনা 
করেন ।২৭ তিনি দল তৈয়ারি করিয়! নাটকের আকারে অভিনয্মও 
করিয়ছিলেন। শুনা যায় এই দ্বিজকানাই নমংশূদ্র জাতীয় কন্যার প্রতি 
প্রণয়াসজ্ত হন এখং মহুয়া পালায় বণিত নদের টাঁদের মতো ভিনিও হৃঃখ 
ভোগ করেন। এই তথ্য দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমারের নিকট হইতে সংগ্রহ 
করেন। অবশ্য এই সমস্ত গালগল্পের সতত! পুবাপুরি গ্রহণযোগ্য কিন! 
ভাবিয়া! দেখিতে হইবে । মহুয়ার পাল|র ভাম| কিছুতেই তিনশত বৎসরের 
প্রাচীন হইতে পারে ন!। দ্বিতীয়তঃ তিনশত বৎসব পূর্বে উক্ত দ্বিজকানাই 
+022501860 9 0805 ০01 10135678110 থলি 6019 (105৮ 60 700 009 
20910012218 01 ]19 96706"২৮--ইহা1ও বিশ্বাসযোগ্য নহে । কারণ 
ভিনশত বৎসর পূর্বে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইঙ ন।, দর্শকদের মাঝখানে খোলা 
শ্থানে যাত্রাভিনয় হইত | মনে হয. আধুনিক কালের কোন দ্বিজকানাই এই 
পালাগান রূচশ]! করিয়া খাবেন ।২৯৭ কিন্তু পালাগানের কোথাও 
রচনাকারের ভণিতা শাই। দীনেশচন্দ্র 9 স্বীকার করিয়াছেন, চন্দ্রকুমার দে 
নানাজনের নিকট হইতে পালাটির টুকরা টুকৃরা সংগ্রহ করেনঃ কেবল শেখ 
আশাকালিও নিকট একটু বেশী সাহায্য পাইয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্রকে 
চন্দ্রকুমার যেভাবে পাল।টি পাঠাইয়[ছিলেন তাহাতে নান বিশৃঙ্খলা 
ছিল।5০ মাঝে মাঝে মংলাপের ঢঙে গগ্-উক্িও ছিল- কিন্ত চন্দ্রকুমার 

২৭ 28496751367 607 732175595৬০, [5 0০251 01605905 69 41810571505 006 
ড5 (320, 

২৮ 780 

২» পরে প্রামাণিকত। প্রসজে মহুয়ার প্রাচীনত সম্পর্কে আলোচন। কর! হুইয়াছে। 

৩* দ্বীনেশচন্ত্র বিশৃঙ্খল পালাটিকে শৃঙ্ঘলার মধ্যে আনিতে গিয়! ইহাতে বেশ খানিকটা 
হ্ঘক্ষেপ কারক়াছিলেন) 225267%5 79576008537525-এ তাহা! স্বীকার করিয়াছেন, 
পু 1093 9 1806 (76286 08858 ০ 163108065 105 002100 ৮5 5 01056 870 28259 
805 9৫ 06 তেত৮১৮ (০1, 25 06, 25 5, 9 


নুতন শাখায় উৎপত্তি ও বিকাশ ১২৫১ 


শন্যাংশগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই ।৩১ আরও জানা যাইতেছে, 
ইহাতে বেদিশ্বার কন্তার সঙ্গে ব্রাহ্মণযুবার প্রেমের চিত্র ছিল বলিয়! নাঁকি 
হিন্দু বাডীতে এই গাঁন বড একটা অনুষ্ঠিত হইত ন1। তাই সাধারণতঃ 
মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে এই পালাগান অনুষ্ঠিত হইত 1৩২ মলুয়! 
(দ্রীনেশচন্দ্রের মতে ইহা মল্লিকা শব্দেব অপভ্রংশ ) পালার অধিকাংশ 
চন্দ্রকুমার পাধাণী বেওয়া নামী এক পালাগায়িকার নিকট হইতে সংগ্রহ 
করেন । শেখ কীচা এবং নিদান ফকিরও এই পাঁলাব খাশিকটা চন্দ্রকুমারকে 
গাহিয়! শুনাইয়।।ছলেন। দীনেশচন্দ্রেব মতে, ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর রচন! । 
অবস্ত এই ধরনেব কোন পালার লিখিত পুথি পাওয়] যায় নাই * গায়ক- 
গাগ্িকাদের মুখ হইতে শুনিয়। লিখিয়া লওয়া হইয়াছে | সুতরাং ইহার 
রচনাকাল নির্ধারণ কব! ছুরহ। তবে ইহাতে মুলমান কাজীর যেরূপ 
'অত্যাচার বণিশ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই কাহিনী সপ্তদশ না হইলেও 
অষ্টাদশ শতার্ধাৰ হইতে পাবে, তবে ভাষা প্রাচীন নহে--একেবারে হাল 
আমলের | কে ইহাব ধচনাকাব তাহ জানা যায় না। প্রথমে বন্দনাংশে 
চন্দ্রাবতীর ভশি'ত| আছে দেখিয়া! দীনেশচন্্র ইহাকে চক্দ্রবতীর রচন। বলিয়া 
'অনুমান করিঘ|ছেন--অবশ্য ইহাও অন্নমান মাত্র। 
চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্রেব কাহিনী সংবলিত পাল। নয়নটাদ ঘোষের রচনা 
বলিয়। যনে হয়, পিত্ত ভণিতায় কোন নম নাই। কমলার পাল! চন্দ্রকুমার 
তিন চার জন স্ত্রীলোকের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। পালার এক স্থানে 
দ্বিজ ঈশান ভণিত1 আছে (“দ্বিঞ ঈশান কয় কিল আর তেল। একবার 
পড়িলেই গণ্ডগোল গেল ॥*)। দীনেশচন্দ্র মনে করেন, ইহা বপ্তদশ 
শতাব্ধীর রচন1। কিন্তু রাট অঞ্চলের আধুনিক কথিত ভাষার সঙ্গে এই 
পালার ভাষার বিশেষ সারৃশ্য আছে। যথা 
পাষেব গোলাম হইযা শিরে উঠতে চায়। 
বেজে কবে গুনেছিস পক্ষের মধু খায় ॥ 
ইচ্ছা বদি কবি ভাবে দিতে পারি শুলে। 
কুকুরে কামড়ায় কেব1 কুকুরে কামড় দিলে। 
৩১ পুত ভট্টাচার্য বিস্তাবিনোদ সংগৃহীত 'বাক্তানীর গানে? এই গন্তাংশটুকু আছে! 
- ৬২ পুণচিন্র তাহার নিজ গ্রামের বাটীডে (ময়মনসিংহ জেলার মাসোক্স! গ্রাম ) ১২৯১/৯২ 
আাঁলের দিকে বাভানীর গান গুনিয়াছিলেন । €“যাানীর গান/সএয ভূমিকা জইব্য). 


১২৫২ বাংলা বাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ঘব্ঘরাং এ পালার ভাষায় কিছু গাঢ়তর হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে তাহ! স্বীকার 
করিতে হইবে । “দেওয়ান ভাবনা” পালাব অনেকটা চগ্ত্রকুমার কৈলাসচন্ত্রের 
নিকট হইতে সংগ্রহ কবেন, বাকি অংশ নেত্রকোণা মহকুমার কেন্দুয়া গ্রাম- 
নিবাসী কয়েকজন পালাগায়ক মাঝিদেব নিকট পাওয়া যায়। এই পাল 
সাধারণতঃ কৃষকসমাজেই গীত হইত | “কেনাবামেব পালা" চন্দ্রাবতীর 
রচিত বলিয়! মনে হয়। কাবণ মাঝে মাঝে চন্দ্রাবতীব ভণিতা আছে ।১৩ 
কিন্তু পালাটিব ভাষায় 'মাধুনিক লক্ষণ অতি স্পষ্ট । হয়তো কালক্রমে 
লোকমুখে ভাষা বদলা ইয়! গিয়াছে, কিবা হয়তো আধুণিক কালেব কেহ 
ইহাতে কিছু কিছু সংস্কাব কার্য চালাইয়াছেণ ৷ “রূপবতী' পালাটি চন্দ্রকুমার 
নানা স্থান হইতে সংগ্রহ কবেণ। ইহাব পটভূমিকায় কিছু স্থানীয় ঘটনা 
ছিল; পালাব পাঞ্-পান্রীও যথার্থ ব্যর্ভি। তাই চন্দ্রকুমাবেব উপদেশে 
দীনেশচন্দ্র পাত্র-পাত্রীব নাম-খাম পাণ্টাইয]| দিযাছেন। “বন্ধ ও লীলা 
পালার ভণিতায় বঘুসুত, দামোদব, নযনষ্টদ ঘে!ষ ও শ্ত্রীনাথ বানিয়াব নাম 
পাওয়া যায়। অবশ্য ইহাব অধিকাংশ বদুস্বঠ ও দামোদবেব বচনা। 
পালাটিব রচন! ভঙ্গিমা একটু ঝঙ্কাবব্ছল। পালা বণিত কন্বই সত্যগীবেব 
মহ্মাজ্ঞাপক খিছ্যাসুন্দব বচন] কবিয়াছিলেন।৩৪ “কাজলবেখা'ব পালাটি 
অনেকট! দ্ূপকথাব মতো-_ইহাতে গদ্য পংঞ্িও আছে। পালাটীাকে এই 
সন্কলন হইতে বাদ দিলে ভাল হইত। কাবণ বহু পুবে দক্ষিণাবঞ্জন 
মিত্রমজুমদাব তাহার “ঠাকুবমাব ঝুলি'তে ইহ[কে বূপকথ।ব আকাবেই বিবৃত 
করিয়াছিলেন । চন্দ্রকুমাৰ সংগৃহীত কাভলবেখাব পাল! গথাসাহিত্যের 
অন্তর্ভুক্ত হইতে প:বে না। “দেওয়ান! মদিনা"ব পালা মনসুব বয়াতি নামক 
এক নিরক্ষর কৃষকের বচনাঃ তাই ইহাতে স্থানীয় শব্দেব বিশেষ প্রাধানত লক্ষ্য 
করাযায়! কিন্ত ভাষার বাধুনি দেখিয়া ইহাকে নিবক্ষর ব্যক্তিব রচনা 


ঘলিয়া মনে হয় না। 
ূর্ববঙ্গগীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় মোট চৌদ্টি পাল! 





৩৩ টঞ্জাবতী কষ শুন গে! অপুত্রীর ঘরে। 
ছচ্ঘব ছাওয়াল হৈল মনসার বরে । 
৮৪ পূর্বে ৯৯৬--১৯৭ খৃ্ঠার জালোচন। দ্রষ্টব্য । 


নুতন পাগান উৎপদ্ধি ও বিকাশ ১২৪৩ 


মংগৃহীত হইয়াছে । কিন্তু ইংরাজী সংস্করণেও৫ বারটি পালা আছে-্নীলা, 
মদনকুমার-মধূমালার পালা বাদ পড়িয়াছে। এই চৌদ্দটি পালার তালিকা ১.» 
€১) ধোপাব পাট, (২) মইষাল বন্ধু, (৩) কাঞ্চনমাল|, (8) শাস্তি, 
€৫) নীলা, (৬) ভেলুয়া, (৭) কমলারাণীর গান, (৮) মাণিকতারা বা 
ডাকাইতের পালা, ০৯) মদনকুমার ও মধুমালা, (১০) সীাওতাল হাঙ্গামাক় 
ছড়া, (১১) নেজাম ডাকাইতের পাল! (১২) দেওয়ান ইশা খ। মসনদ আলি, 
€১৩) সুবজামাল ও অধুয়।, (১৪) ফিবোজ খ! দেওয়ান। 

“ধোপাব পাটেব' কাহিনী চন্দ্রকুমাব দে ১৯২৪ সালে ময়মনসিংহের 
সাকুইয়াবাট্রা গ্রামের রজনীকান্ত ভদ্র, চরশস্তৃগঞ্জবাসী দীন গোপ এবং 
কীর্তনখোলাব যধুব খাপ ন।মক এক পালাগায়কের নিকট হইতে সংগ্রহ 
করেন। দীনেশচন্দ্র ইহার বচনাকাল সম্বন্ধে বশিয়াছেন, “ভাব ও রচনা- 
ভঙ্গীতে অনুমান হয, এই কবিতাটি চতুর্দশ শতার্ীতে বচিত হইয়াছিল ।”৩৬ 
কিন্তু ইহার বিষয়বস্তে চতুর্শশ শঙ।বীব কোন চিহ্ন নাই, ভাষাতেও 
আধুনিককাণালেল উপভাষ'ব প্রভাব লক্ষণীয় । হ্বতবাং এই পাল।র রচনাকাল 
উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর পৃবে যাইতে পাবে শ|। একটু দৃষ্টান্ত £-- 

সত্য কব সুন্দব কন্যা লে। সভা কখ বহযা। 
নিশাকালে আইব। তুমি ফু/লব মধু লঙযা ॥ 
এইখ|নে থাকিষা আমি ব।জাইবাম ৰাশী। 
এইখানে তোনাবে লইম। কাটাইবাম নিশি ॥ 
এইখ।নে পাতিষা বাখ বাখপাতাব বিছান। 
তোমারে লইম! বুকে দেখলাম শ্বণন ॥ (পু. গী, ২ব-_হয, পৃ. &) 
ইহা কখনও চতুর্দশ শতাব্দীর ভাষ| হইতে পারে না। ইহার আইবাম, 
বাজাইবাম, কাটাইবাম, দেখবাম-_-ভবিষ্যৎবাচক পূর্ববঙীয় ক্রিয়াগুলি তুলিয়া! 
দিয়া পশ্চিমবঙ্গীয় চলিত বা সাধু ক্রিয়াপদ বসাইয় দিলে ইহাকে স্বচ্ছন্দে 
কবি জসিমুন্দিন বা! কবি বন্দে আলি মিয়ার রচনা বলিয়! চালাইয়! দেওয়া 
যায়। 'মইষাল বন্ধুর ছুইটি পাল! চকন্দ্রকুমার সংগ্রহ কবেন, তন্মধ্যে একটি 
ঢ/কা জেলার ভাওয়াল পবগণ! হইতে সংগৃহীত | “কাঞ্চনমালা"র পাল! 
পুরাপুরি ন্বপকথার ধরনে গদ্ভেপছো রচিত। হুরচন্দ্র বর্মা ও রামকুমার 
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৬৬ পূর্বব্গগীতিকা, ছিতীব খও, দ্বিতীয় সংখ্যা পৃ. ২০, 


১২৫৪ খাংলা সাহিত্যের ইত্রিরৃন্ 


মিশ্ত্রীয় নিকট শুনি! চত্্রফুমাব ইহা লিখিয়! লইয়াছিলেন | কবি জসিমুদ্দি 
(তখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়েব পালাসংগ্রাহক ছিলেন ) ফবিদপুরেক্ 
এক নিরক্ষর মুসলমানেব নিকট “শাস্তি ও নীলাব পালা” শুনিয়া সংগ্রহ 
কবেন। ইহাব ভণিতায় জযধব বাণিয়াব উল্লেখ অ1ছে বলিয়া দীনেশচন্তর 
ইছাকেই পালাব আদি রচযিতা বলিয়াছেন। ইতিপূর্বে এই পালাব আন 
এক ছাপা সংস্কবণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পান'টি অনেকটা বাবোমাসী 
জাতীয়। চন্দ্রকুমাব বানিয়াচঙ্গ হইতে 'ভেলুয়াব পাল।” সংগ্রহ কবেন। 
কিন্তু তাহাব পূর্বে চট্টগ্রম হইতে হামিদ্রল্র। নামে এক কবি এই কাহিনী 
অবলম্বনে “ভেলুয়াসুন্দবী” কাব্য প্রকশ কবিয়'ছিলেন। ইহাব আবও 
নান! ছাপ! সংস্কবণ পাওযাযায়। দীনেশচক্দ্রেব মতে, মুদ্রিত পালাগান- 
গুলিতে লোকসাহিত্যেব লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিশষ্ট হইযাছে। “কমলাবাণী'ব 
পালাগান চন্দ্রকুমাব সবট] সংগ্রহ কবিতে পাপেন শাই, মাত্র ছুইটি সগ সংগ্রহ 
কবিয়্াছিলেন , দীনেশচন্দ্রেব নিকট পাঠাইব।ব সময় তিনি তাহাব সাবাংশ 
পাঠাউয়াছিলেন।৩৭ ইহাব সবল অর্থ চন্্রকুমাব ইচ্ছামত পালাটি ছাটিয়! 
কাটিয়া *।নেশচন্দ্রেব নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহাব ভণিতায় অধবচাদেব 
নাম আছে। তিনি বোধ হয় আছি বচনাকাব হইখেন। সাঁওতাল হাঙ্গামাব 
ছভাটি ইহাতে সন্মিবিষ্ট হইবাঁব কোন ধাধণ নাই । কাবণ ইহা লাবাবস- 
বজ্িত ক্ুত্র একটি আধনিক ছড!, তদ্বপবি ইহা! পশ্চিমবঙ্গের ঘটন!। 
দীনেশচন্দ্র ইহাব জন্থন্ধে বলিয়াছেণ, "এই ক্ষুদ্র ছডাটিতে বিশেষ কবিত্ব না 
থাকিলেও ইহাব ক্িঞিৎ এঁতিভাসিক মুল্য আছে খলিযা পালাটিকে 
গীতিকা'য় সন্নিবিষ্ট কবিলাম।”৩৮ -_ঈহ| যুি"সঙ্গত মনে হইতেছে ন|। 
ইতিপূর্বে এই ছড়া সম্বন্ধে আমব্| আলোচনা কবিযাছি। পাঁলাসংগ্রাহক 
আগ্ততোষ চৌধুবী “নিজাম ডাকাইতেব পালা" চট্টগ্রামেব ছুইজন মুসলমানেৰ 
নিকট হুইতে লংগ্রহ কবিয্বাছিলেন। এঁতিহাসিকেব মতে নিজামুদ্ধিন 
আউলিয়া ব্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্পীতে দিল্লীব নিকট জন্মগ্রহণ কবেন। প্রথম 
জীবনে তিনি হূর্দীস্ত ডাকাত ছিলেন । পবে প্রসিদ্ধ পীব শেখ ফবিদের সঙ্গে 
সাক্ষাতের পব তাহাব চবিত্রেব আমুল পবিবর্তন হয়_-তিনি সাধক ভদ্ে, 
"লে দরঘধজগতিকা হও 

৩৮ এ) পৃ. ৩৬ 


দুতদ শাঙ্গার উৎপন্ধি ও বিকাশ ১২৪ 


পরিণত হন। এই ছড়াটিতে সেই কাহিনী বণিত হইয়াছে । অবশ্য ঘটনাটি 
কতিবাসী রামায়ণের রত্বাকব দ্য ও পালাগানেষ কেমাবাষ ডাকাতের 
কাহিনীব আদর্শে গ্রথিত হইয়াছে । জঙ্গলখাডীর প্রসিদ্ধ ভূ'ইয়! ঈশা খা 
সম্বন্ধে মোট চারিটি পালাগান পাওয়া গিক়্াছে। প্রাচীন পালাটি, 
দীনেশচন্দ্রেব মতে সপ্তদশ শতাব্দীতে বচিত। কবিব কোন নাম পাওয়া 
ষাকস না। দ্বিতীয পালা কিশোবগঞ্জ গল।চিপা নিবাসী আবছুল করিম 
রচিত। তৃতীয় পালায় ঈশা খাঁয়েব পৌত্র মনুয়াব খায়েব জীবনী বর্ধিত 
তইয়ছে। চত্বর্থ পালাব নাম “দেওয়ান ফিবোজ খায়েব গান'। এই 
চাবিটি পলা ঈশ! খঁ! সম্বন্ধে যে সমস্ত ৩খ্য দেওয়া হইয়াঞ্ধে, তাহাক 
পরম্পবেব মধ্যে সামগ্তম্ত কবিতে পাবা যায় না, ইতিহাসেব সঙ্গেও অনেক 
বিবোধ আছে । একদা ঈশ! খায়েব প্রতাপেব কাহিনী এবং তাহাব সঙ্গে 
কেদারবায়েব ভগিনীব ( কণ্তাব ) ঘটনা লইয়। অনেক পালা বচিত হইয়াছিল 
--তাহাব যৎসামান্ত খক্ষা পাইয়ছে। এই সমস্ত ছড়া-পাচালীতে এঁতিহা সিক 
তথ্যেব সন্ধান কবা পণুশ্রম মাত্র। চন্দ্রকূমাব শ্রীহটেব বানিয়।চঞ্জ হইতে 
ছুবত জামাল ও অধুয়াসুন্দবীব পাল! সংগ্রহ কবেণ-_ ইহা অন্ধকবি বৈজ্ক 
ফকিব বচিত। ইহ[তে বানিশাচঙ্গেব মুসলমান দেওযান-পখিবাবেধ কাহিনী 
বণিত হইয়াছে । পালাটিতে ইসলামী ও গ্রাম্যশব্দেন কিছু আধিক্য দেখা 
যায়। ফিবোজ খাঁ দেওয়ানেব পালাটি চঞ্রকুমাব কয়েকজন মুসলমান গাক্সেন 
এবং একটি অন্ধ ডিক্ষুকেব শিবট হইন্ডে সংগ্রহ ববেন। 

পূর্ববঙ্গগীতিকাঁব তৃতীয় খণ্ডে (দ্বিতীয সংখ্যা )৩৯ মোট এগারটি পাল! 
সংগৃহীত হইয়াছে £--(১) মাঞ্জুব মা, (২) কাফেনচোবা, (5) ভেলুয়া, 
(৪) হাঁতীখেদা, (৫) আয়নাবিবি, (৬) কমলসদাগর, (৭) স্ঠ।মরায়, 
(৮) চৌধুবীব লডাই, (৯) গোপিনীকীর্ভন, (১০) হবজাতনয়ার বিলাপ, 
(১১) বাবতীর্ঘেব গান। 

“মাঞ্থুব মা” পালাগান নগেন্্রনাথ দে সংগ্রহ কবিয়াছিলেন, ইহার রচনা" 
কাদের নাম পাওয়া যায় না। তবে বণিত বিষয়, ভাষা ও রচনাভঙলগিমা 
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হইয়াছে । ইহাতে পূর্ববঙ্গ গীতিকার তৃতীয় থণ্ডের (দ্বিতীয় সংখ্যা) পালাওুলিয় নংক্ষিত্ 
অনুবাদ দেও হইযাছে। 


228  খাংল! সাঁহিতোর ইতি 


দে্গিয়া মনে হয় ইহা কোন সুসলমাদ কবির রচনা । 'কাফেন চোরা 
অংগ্রাহছক আশুতোষ চৌধুরী । ইহার নায়ক মনহ্বর অষ্টাদশ শতাব্গীর 
মাঝাধাধি ডাকাতি করিয়া কুখ্যাত হইয়াছিল। দ্বতরাং তাহার অনেক 
পরে পালাটি রচিত হইয়াছিল। আধুনিক কালে রচিত হইলেও ইহাতে 
প্রুর স্বানীয় শব্দ আছে বলিয়া মনে হয়, ইহাতে সংগ্রাহকেরা বড একটা 
হস্তক্ষেপ করেন নাই। তৃতীয় খণ্ডের ভেলয়ার পালার সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের 
এ নামের পালার কোন সম্পর্ক নাই। চট্টগ্রাম, শ্রীহটট, নোয়াখালি অঞ্চলে 
ভেলুয়ার দুই প্রকার কাহিনী ও পালা প্রচলিত আছে। দীনেশচন্দ্রের পূর্বেই 
চাকা হইতে মৃক্সী মোহাম্মদ মালি ভেলুয়ার কাহিনীর একটি মুদ্রিত সংস্করণ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন (€ ১৯২০ )। তাহারও পূর্ষে চট্টগ্রামের মকবুল আহম্মদ 
এই পালার আতর একটি মুদ্রণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হর অনেকগুলি 
সংস্করণ মুসলমান দমাজে বেশ প্রচার লাভ করিয্নাছিল। আশুতোষ চৌধুরী 
মুত্রিত পাল! পরিত্যাগ কিয়! চট্টগ্রমেব কোন এক মুসলমান মাঝি এবং 
আর একজন বৃদ্ধ মুসলমান চিকিৎসকের নিকট হইতে গোটা পালাটি 
সংগ্রহ করেন। ভেলুযার কাহিনীতে কিঞিৎ ইতিহাসের ছায়া আছে। 
হাষিছুল্লা নামক কোন এক ফান্পী লেখক তাহাব “তারিখী হামিদ" গ্রন্থে 
এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার ঘটনার এঁতিহাসিক কাল হুসেন 
শাছের পুত্র নসরৎ শাহের নিকটবর্তা ( যোডশ শতাব্দী )। এই ধবনের গান 
মুঘলমান স্ত্রীসমাজে “হাহলা' নামে পরিচিত । তাহার] বিবাহের সময়ে এই 
গীন গাহিয়। থাকেন । 
হাতীধরা সংক্রান্ত হাতীখেদাৰ পালাগান চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমান 
লমান্ধে বিশেষ জনপ্রিয় আখ্যান। আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রামে একদা হাতী- 
ধরার অনেক কেন্দ্র ছিল, এখনও আছে। এখনও শিকারীরা খেদা, পবতালা, 
ক্কালি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কৌশলে হাতী ধরিয়া থাকে 19০ চট্টগ্রামের 
785 খেদা-বস্ত হাতীকে তাড়াইবা আনিধ। দূ বেড়ার মধ্যে আটক রাখা হয । 
পরতাল! শিকার- কামান্ধ পুরুষ হস্তী € “মকনা? ) উন্মৃত হইয়া দল ছাড়ি! পলাইন্ব! 
নিপা লোকালয়ে ভয়ানক উৎপাত করে। তখন শিকারীর। কষেকটি 'কুন্কী? হাতীর (স্ত্রী 
ফাতী ) সাহাফ্যে ওই গুওাহাতীকে ধরিয়া! ফেলে। 
ফাসি শিকার-্্ীহাতীকে পোবা হাতী ছারা ভুলাইয্া সমতল ভূমিতে আনিয়া! কৌশলে 
ভাহাট়ক কীসের সবার! আঙ্বত্ত কর হয়? 


হৃহন শাখার উৎপডি ও খিক ১২৪৭ 
গর্জনি্বার পাহাড়, ভুলাহাজবা, চুনতির পাহাড়, খুস্কাখালী ছড়ার নিকটবর্তী 
অঞ্চল, বাঙ্গাল হালিয়া ও 'ললুয়! ছড়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের মাইয়নিয মুখ এবং 
ত্রিপুরার অমরসাগর দোয়াল, মনত দোয়াল, সাইমা দয়াল, দেওগাঁং ধোয়াল, 
ধলাই দোয়াল, কল্যাণপুর দোয়াল, কমল খ! দোয়াল প্রভৃতি কেন্দ্র হাতী- 
ধরা্স জন্ত বিখ্যাত । হুই এক শতাবী পূর্বে বিপদসঙ্কুল হাতীধরার কাহিমী! 
লইয়! একাধিক পালাগান রচিত হইয়াছিল। এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে হাতী” 
খেদার ছাপ! পুস্তিকা মুসলমান সমাজে চলে ।৪১ আশুতোষ চৌধুরী 
ক্ষকদের মুখ হইতে হাতীখেদার পালাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 

“আয়নাবিবির পালা' চন্দ্রকুমার কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। কমল 
সদাগবেব পালা আশুতোষ চৌধুবী সংগ্রহ কক্রিয়াছিলেন। রূপকথার 'শীত- 
বসস্তে'ব অন্ৃকরণে এই পালা প্লচিত হইম্মছছে। মুসলমান পাটপী ও মাঝির! 
এখনও এই গাণ গাহিয়া থাকে । চন্দ্রকুমাব কিশোবগঞ্জের কয়েবজন ব্যক্তির 
শিকট ঠ্যামরায়েব পালাগানেব কিছু কিছু সংগ্রহ করেন, তারপর 
ময়মনসিংহের বিখ্যাত ভীর্থস্থান গুপ্তবৃন্দাবনেব এক খৈখাগীব নিকট হইতে 
পুরাপালাটি লিখিয়। লন। এই পালায় সংগ্রাহক খোধ হয় কিঞিৎ লেখনী 
সধ্চালণ করিয়াছিলেন, ভষ! দেখিয়| তাহ|ই মনে হয়। মহুয়া ও ধোপার 
পাটের সঙ্গে ইহার কাহিনীগত সাদৃশ্য আছে। দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন, 
প্প্যামর[য়ের কবি খুব সম্ভব চণ্তীধাসেব সমকালবর্তা ছিলেন ।***এই ভাবেকর 
পালাগান ষোডশ শতাব্বীব পরে আর রচিত হয় নাই ।”৪২ দীনেশচন্দ্েখ 
এই সমস্ত মন্তব্য নিতান্তই অনুমান মাত্র। ইহার ভাষা আধুনিককালের 
পূর্বে যাইতে পাবে না। ইহাতে বণিত নিঃস্বার্থ প্রেমের কাহিনী আধুনিক 
কালের অনেক লেখায় পাওয়া যাইবে । হতরাং কাহিনী দেখিয়া শ্যামবায়ের 
পালাকে প্রাচীন বলা যায় না। 

নোয়াখালী জেলার লামারচরনিবাসী মনোরঞ্জন চৌধুরী, এম. এ, 
মহাশয় (কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের পালাসংগ্রাহক ) স্থানীয় কৃষকদের মূখ 
হইতে “চৌধুরীর লড়াই" নামক অর্ধএঁতিহাসিক পালাগান সংগ্রহ করিস" 


৯ 


৪২ চট্টগ্রামের নমাপাড়! নিবাসী মকবুল আহম্মদের হাতীখেদার গান মুজিত হইয়াহিঙ্গ | 
তাহ] এখনও এ অঞ্চলের পাঠকসমাজে প্রচলিত আছে। 
৪২ পূর্ববন্গগীতিকা, ৩২, পৃ. ২৭১ 





॥ 





১৭৪৮ বাংল! সাহিতোয ইতিতত 


ছিলেন। প্রায় পৌনে ছুই শত বৎসর পূর্বে নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে নিয় 
শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে “চৌধুরী লভাইক্লে'র খুব" জনপ্রিয়তা ছিল। ইহা 
আগাগোড়া গান করা হইত। কিন্তু কোন কোন স্বপ্পশিক্ষিত ও কবিযশ:- 
প্রার্থী ব্যক্তি আধুনক ছাচে ঢালিয়া এই কাব্যের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ 
কথ্গিয়। পালাটিব জাতি মারিয়াছেশ। ইহার] ভারতচন্দ্রাদি পাঠ করিয়া 
তাহার গুণ ছাড়িয়া শুধু অশ্লীলতাটুকু ধবিয়া রাখিয়! একাধিকবাব এই পাল। 
ছাপাইয়াছিলেন। বছনিয়া শেখ, ইয়াকুব আলি, ইয়নস মিঞা প্রস্তুতি 
লেখকেরা আ'দরসেব অশ্লীল ফোডন ছড|ইয়। নোয়াখালির চৌধুরী- 
পরিবারের পাবিবাগিক দুর্ঘটনা অবলম্বনে যে সমস্ত লোকরঞক পালাগান 
মুদ্রিত করিয়াছিলেন, সাহিত্য হিসাবে ৩|হা অতি অপদার্থ! এমন কি কেহ 
কেহ এইরূপ কাহিনীতে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে অশ্লীল বর্ণনা দিখার জন্ত 
আদালতে অভিযুক্ত হইয়া কিছু গুনাহগাখ ধিতে বাধা হইয়াছিলেন।৪৩ 
যাহা হউক যুদ্ধ সংঘর্ষ ও উৎকট আগিরসেব পংমিএণের জন্য চৌধুবীর লড়াইয়ের 
মুদ্রিত পালাগান একদা নোয়াখালী-চট্টগ্রথমের মুসলমানসমাজে খুব জনপ্রিয় 
হইয়াহিল-_য্িও কাহিশীটি হিন্দু জমিদাবখংশকে কেন্দ্র করিয়াছে | নোয়া- 
খালিপ বাবুপুর-জমিদারবংশ চৌধুবীপরিবারেখ নামক রাজচন্দ্র চৌধুরীর 
লাম্পট্য, অত্যাচাব, শীচজাতীয় স্ত্রীলোক লইযা অবৈধ আচরণ, খুল্লতাত 
রাজেজ্নারায়ণ চৌধুরীব প্রতিবাদ ও বিবোধিতা! ইত্যাদি কাহিনী লইয়া 
অষ্টাদশ শতাব্দীব মাঝামাঝি যে খুনখাখ।বি কাণ্ড হইয়াছিল, এই দীর্ঘ 
পালাগানে তাহাই বিবৃত হইয়াছে । এই পালাটি উত্তেঞ কাহিনীমূলক 
সুযোপীয় ব্যালাডের অনুরূপ বলিয়া রচনাংশ উৎকৃষ্ট ন! হইলেও অন্তদিক দিয়া 
ইহার কিছু এতিহাসিক মুল্য আছে । এখনও & অঞ্চলে সেই সমস্ত ঘটনার 
স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে। 

অধ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নেত্রকোণার অন্তর্ভুক্ত ঠাকুরকোণ! গ্রামের 
সুল। (€সুলক্ষণ! ) নায়ী এক মহিলাকবি 'গোপিনীকীর্তন' শীর্ধক কৃঞ্চলীলা- 


৪৩ এহ কাহিনীর অগতম লেখক ইযনস মিঞা এবং প্রকাশক ও মুঙ্তাকর ব্রহ্ম বকসূ্‌ 
গোয়াথালির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অঙ্লীল খ্রস্থ রচনা ও প্রকাতশর দানে অভিযুক্ত 
হইয়। ছুইজনে ৪৯. টাকা! হিসাবে অবিমান! দিতে বাখ্য হ্ইয়াছিলেন। পুস্তকের সমস্ত কপি 
পুলিশ বাজেয়াণ্ড কৰ্ধিয়াছিল। পু, সী, ৩২, পৃ, ২৯৮ 





নুতন শাখায় উৎপত্তি ও বিকাশ ১২৪৯ 


'বিষম়ক একটি পালাগীন রচন! করিয়াছিলেন | রাষী ও চক্দ্রাবতীকে ছাড়িয়া 

দিলে হল! মধ্যযুগীয় ধাংল! সাহিত্যের ভূতীয় মছিলাকবি। নমঃংশৃত্র কুলে 
জঙ্গিয়া তিনি বিদ্যা, সঙ্গীত ও নৃতো পারদশিত। অর্ভন করেন, অতঃপর তিনি 
হলা গায়েন নামে পরিচিত হুন। তাহার বিবাহ-ভীবন সুখের হয় নাই» 
স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করে। তাভার রচনার মধ্যে বাঞ্তিগিত জীবনের 
সেই ব্যর্থতার ইঙ্কিত আছে। নৃতাগীতে কৃতিত্বের জন্য বলা প্রায়ই ত্রান্ষখ- 
বাড়ীতে আহত হুইতেন। তাহার বৈষ্ণব পালাগ।নটি সহজ ভাষায় রচিত 
--নিতাস্ত মন্দ নহে । অবশ্ঠ পল্লীগাথার মধ্যে এই বৈষ্ব কাহিশী অস্তুূত্ত 
না হইলেই ভালে! হইত। চন্দ্রকুমার দে এই পালাগান এবং হুল! গায়েনের 
জীবনী ময়মণসিংহের জমিদার বিজয়নারায়ণ আচার্ষের শিকট হইতে সংগ্রহ 
করেন। বিহারীলাল রায় ময়মনসিংত হইতে “বারতীর্থের গান” শীর্ধক 
পালাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পালাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের 
রচনা, সু বয়াতি নামক এক কষক-কাঁব ১২৮০ বঙ্গাব্ধে উহা! রচনা করেন । 
ময়মনসিংহের অন্তর্গত জোয়ানশাহীতে এই বারতার্থের ধ্বংসাবশেষ এখনও 
আছে। এ সম্বন্ধে নানা পুরাতন অলৌকিক গল্প প্রচলিত থাকিলেও 
কাহিনীটির পশ্চাতে এ্ঁতিহাসিক ঘটনাও আছে । উক্ত অঞ্চলেব জমিদার 
দণ্তবংশের নায়ক ভগদত বাঁরটি তীর্থে গিয়। পবিত্র সলিল সংগ্রহ করিয়া নিজ- 
রাজ্যে বিরাট দীঘি খনন করন এবং এ দীঘিতে বারতীর্থের জল সিঞ্চন 
করেন। তাহার অনুপস্থিতির কালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্ত্র অত্যন্ত যোগ্যতার 
সঙ্গে রাজ্যশাসন করিলেও অকৃতজ্ঞ প্রজারা ভগদন্ত তীর্থ হইতে ফিরিয়া 
আসিলে বিনাকারণে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। ইহাতে বামচন্ছর 
ক্ষুক ও মর্মাহত হইয়া অভিশাপ দেন_ এই দেশ জঙ্গলে পরিণত হইবে, 
প্রজারাও চিরছুঃখী হইবে । তাহার পরেই নাকি এই রাজ্য ও দীধিকার 
মহিমা বিনষ্ট হয়। এখনও মধূপুরের ছুর্ডেন্য জঙ্গলের৪৪ মধ্যে বিরাট 
পরিত্যক্ত পুরীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাণরয়া যায়। মুসলমান কৃষক কবি 
রচনার ঢঙে ছড়া ও পালাগানের হৃরটি চমৎকার রক্ষা করিয়ছেন | যথা. 


8৪ পবুপুর জলের কঠিন রক্তবর্ধ ভূমি ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া জামালপুর পর্ব 
বিদ্তৃত।” পু, হ. গী, এখ, পৃঃ ৫০৯ 


85৮4 বাংপা পাহিত্যের ই্িতৃত্ত 
রাজা গেছে প্রজা গেছে সেছে রে ভাই ঠাক । 
উজার ভিটা! পইর! রইছে এ্যাহন শিয়ালের বৈঠক ॥ 
হে-হে-হে। 
কৰি মুসলমান ছিলেন বলিয়! হিন্দুর তীর্থধর্মের গ্রতি কিঞ্িৎ বিভ্রূপ কন্মিতে 
কন্বয় করেন নাই। তিনি বলিতেছেন, বারতীর্থের জলপৃত দীধিকার জল 
পান করিলে নাকি হিন্দুর! স্বর্গে যায়। তবে স্বর্গে যাক আর নাই যাক, 
ওলাউঠায় যে আক্রান্ত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই £ 
এইখ।নেতে চান কবিলে হিন্দু লোকেবা ভেস্তে যায়। 
প্যাকের পানি খাইয়! তাব1 ওলাট। নাগায় ॥ 
ভেশ্হেশ্হে। 
বৈষ্ঞবী ও অন্যান্ত হ্ন্দরী স্ত্রীলোকের! এই তীর্ঘে স্নান করিতে আসে। 
লাভের মধ্যে দুষ্লোকের হাতে পড়িয়া তাহাদের জাতি যায় £ 
বৈষ্টমী আব এখা।সেব! মাইযা লোকেখ। ছান করে । 
ছুষ্ট লোবেখ হণ্তে পৈবা আাইত বদল করে ॥ 
হেশহেসছে। 
পুবব্ঙ্গ গীতিকার সর্বশেষ খণ্ড চতুর্থ খণ্ডে (দ্বিতীয় সংখ্য। )৪৫ মোট 
উনিশটি পালা সংগৃহীত হইয়াছে ২১) শছর মালুম, (২) শীলাদেবী, 
(৩) বাজ! রঘুর পালা, (৪) নুরন্নেহা ও কবরের কথা, (৫) মুকুট রায়, 
€৪) ভারাইয়া রাজার কাহিণী, (৭) আহন্ধাবন্ধু, (৮) বগুলার বারমাশী, 
(৯) চন্ত্রাবতীর রামায়ণ, (১০) সন্পমাল।, (১১) বীরনারায়ণের পালা, 
0২) রতনঠাকুরের পালা, (১৩) পীরবাতাসী, £€১৪) রাজ! তিলকবসম্ত, 
€১৫) মলয়ার বারমসী, (১৬) জিরালনী, (১৭) পরীবানুর হীহলা, 
€১৮) সোনারায়ের জন্ম, (১৯) সোনাবিবির পালা । ইহার অত্তভুক্ত 
চন্্রাবতীর রামায়ণ সম্পর্কে পূর্বে কিছু আলোচন1 করিয়াছি।৪৬ এই 
'উনিশটি পালার মধ্যে অধিকাংশই বিশেষত্ব বজিত। শীলাদেবী, ভারাইস্ব! 
রাজার কাহিনী, পরীবানুর হাহল! ইত্যাদি পালাগুলি কিঞ্িৎ উল্লেখযোগ্য । 
ইহার অধিকাংশ পালাই চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করেন, বাকিগুলি আশ্ততোধ 








৪৫ ইহ] 75562096588] 9511905 € ৬০], 1৬, 78৮ ]0-এ অনুদিত হইয়া প্রকাশিত 
কৃইয়াছে ২ 
৪৬ অই গ্রন্থের ৪৪৪--৪৪৯ পৃষ্ঠা ভ্টব্য। 


নৃতম শাখার উৎপতি ও বিকাশ ১২৬২ 


চৌধুরীর সংগ্রহ। “শীলাদেবীর পালা” পূর্বে 'আরতি' পরতিকার প্রধাশি 
ছইয্মাছিল-সেইটি অধিকতর পুরাতন। চন্ত্রকুমার দে সংগৃহীত পালা 
আধুনিক হস্তক্ষেপ অতি স্পট । 


গীতিকার বিষয়বস্ত ও কাব্যধর্ম--ময়মণসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার চাটি 
খণ্ডে সংগৃহীত ৫৪টি পাল(গানের মধ্যে কয়েকটি পালা ভিন্ন বিষয়ের বলিয়া 
আলোচন! হইতে বাদ দেওয়! যাইতে পারে। প্রথম খণ্ডের কাজলরেখার 
পালা! পুরাপুরি রূপকথা জাতীয়-_গগ্ভেপছ্ে রচিত এই রূপকথাটির এই সংগ্রহে 
যুক্ত হইবার কোন কাবণ নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে সাওতাপ হাঙ্গামার ছড়ার 
সঙ্গে এই গীতিকা-সাহিত্যেব কোন সম্পর্ক পাই । তৃতীয় খণ্ডের গোপিনী" 
কীর্তন প্রসঙ্গবহিভূতি বচনা__তাহ| আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। হাতীখেদার 
পালা বৈচিত্র্পূর্ণ হইলেও এই পালাগানেখ সঙ্গে ইন্গর যোগাযোগ অতি 
অল্প। বারতীর্ঘেব গানও পালাগানেৰ অন্তর্ভূ্, হইতে পায়ে না। চতুর্থ 
খণ্ডেব চন্দ্রাবতীর রামায়ণকে এই পালাসংগ্রহ হইতে বাদ দিলে সঙ্গতি রক্ষিত 
হইত 13৭ 
এই পাঁলাগুলিতে বিষয়বস্তগত তিনটি ধারার পবিচয় পাওয়! ব্যাক. 
লৌকিক প্রণয়গাথা, ধতিহাসিক-রোমান্টিক আখ্যান এবং বিশুদ্ধ ঈতিহাসিক 
আখ্যান । ইহা! ছাডাঁও বিবিধ বিষয লইয়1 দুই একটি পাল! রচিত হইয়'ছিল 
যেমন, হাতীখেদা । লৌকিক প্রেম এবং তাহার বাধাবিপত্তি ও পরিণাম 
লইয়াই অধিকাংশ পাল! রচিত হইয়াছে এবং শ্রেষ্ঠ পালাগুলি এই শ্রেণীর 
অস্তর্গত। মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ান! মিনা, ধোপার পাট, ফাঞ্চন- 
মালা প্রভৃতি পালাগুলিতে নারীর অত্যাজ্য প্রেম, প্রেমের জন্ত যে-কোন ত্যাগ- 
8৭ ডঃ ছুসান জবাভিতেল (55. 79050 258৮5:61) রচিত 185:0264 7618 88/7805 
01 51515675575 চগ52 75527067675 07 217652 446626515550582 (3963) -তে ন্ট 
কেনারামেব পালাকে ব্যালাড বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না, এবং এই জন্যই গুহা গ্রন্থে 
এ বিষয়ে আলোচন! কবেন দাই । কেনারামেব পালাধ কিছু উচ্চ তত্বকথা ও দার্শনিক দিত 
ঃআঁছে। ছূর্দীস্ত ডাকাতের চবিত্রের আমুল পরিবর্তন অনেকটা ধমতাবের অনুগত |" ভাই 
ধলিয়! ইহাকে ব্যালাডের অন্তর্ত,ক্ত কেন করা যাইবে না| তাহ বুঝা ধাইতেছে না। নেষ্জার 


ডাকাতের পালাও (পৃ 'ব, গী, ২২) একই প্রকার । তাই বঙ্গিগা তাহাকে কি এই গাথা, 
' সীিকষা কইতে বাদ দেওয়! রায়? 


১২. বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


স্বীকার এবং প্রেমের স্বর্গীয় প্রবাহে জাতিসম্প্রদায়ের সন্কীরর্তা লোপেত্ ছবি 
চমৎকার ফুটিয়াছে। তন্মধ্যে মহয়ার গল্পটি পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গ নিবিশেষে সর্বত্র 
চলিয়াছে, আধুনিক কালের দর্শকশ্রোতাও ইহাকে আধুনিক যুগের উপযোগী 
অভিনয় ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ববঙ্গ-গীতিকার 
প্রথম পব 'ময়মনসিংহগীতিকা'র অনেকগুলি পালাতেই অতি উৎকৃষ্ট কবিত্বঃ 
শিল্পগুণ, মানবরস ও উদার-অসাম্প্রদায়িক ভাব লক্ষ্য কর] যায়। পাশ্চাত্য 
প্রেমঘটিত ব্যালাডে অনেক সময় ব্যর্থ প্রণয়েন্র জন্ত তীব্র প্রতিহিংসা, ঘ্বণা, 
হানাহানি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই গীতিকাগুলির হিন্দু-মুসলমান 
নারীচরিত্রে কোমলত।, প্রেমের ভন্ত সুকঠোর আত্মত্যাগ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য 
কষক কবিগণ আমশ্চর্ধ দক্ষতার সঙ্কে বর্ণনা করিয়াছেন ! উহাদের প্রায় 
কেছই পুণথিগত বিগ্ভাব অধিকারী ছিলেন না. সকলেই রুষিকার্ধ, মাছধরা, 
নৌক। বাওয়া ইত্যাি সামান্ত কর্মের দ্বারা জীবিকা শির্বাহ করিতেন এবং 
কাজকর্মের স্বল্প অবকাশে কেহস্থানীয় আত্মত্যাগ বা! দ্বন্বকলহ লইয়! ছড়াগ।ন 
বা1ধতেন, কেহ ব| তাহ। গাহিয়। আোঙাদের আনন্দ দিতেন। কেহ কেহ এই 
সমস্ত খালাগ্ান গাহিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিতেন। 

পালাগানগুলিতে কোশও শ্রকার ধর্মীয় গণ্ডতী মান! হইত না, মুসলমান 
কাজী ব| জমিদার কর্তৃক হিন্দু ললনা অপহরণের অপরাধমূলক কাহিনী 
বর্ণনায় মুষসমান কৃষক কবি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। মুসলমান গৃহস্থের 
বাড়ীতেও সে গান অনুষ্ঠিত হইত | অবশ্য রক্ষণশীল ব্রাদ্ষণ সমাজে এই সমস্ত 
ফাহিনী ও গানের বোধ হয় ততটা জনপ্রিয়তা ছিল না। সে যাহা হউক 
এই পালাগীতিবাগলির রচনাপীতিতে অনেক ত্রুটি থাকিলেও বক্তব্য বিষয়টি 
অতীব প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। মধ্যযুগের শেষভাগে দেবদেবীন 
কথা বাগ দিয়া পাচালী-ছড়া-গাথাকারেরা যে মর্ভতাজীবী নরনারীর বিরহ- 
মিলনের কথাকে এতটা সহান্রভূতির রসে আর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, 
ভ'ছার জন্ত তাহারা ধন্তবাদার্ঘ। তবে কেহ কেহ এবিষয়ে সন্গেনত প্রকাশ 
করিয়া লিখিয়াছেনঃ "এ দেশের পারিবারিক পরিবেশে স্বাধীর ভালোবাম। 
কোন দিন প্রশ্রয় পায় নি, তাই পরকীয়াবাদকে এদেশে ধর্ম বলে চালাতে 
ছয়েছে। ভাই বিদ্ধাসুন্বরকে ও শেষপর্ধস্ত কালীমাহাত্ব্য দিয়ে বীচাতে হয়েছে। 
আছি দেশে বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ প্রেম এবং তার জন্যে ব্মাজের বিকুদ্ধে বিশ্রেছি"' 


নুতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১২৬৩ 


এ সত্যই অভ্ুত। আর এ থেকেই সন্দেহ জাগে গীতিকার প্রাচীসতা 
নিয়ে 1৮৪৮ তাই কোন কোন সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেণ ধে, 
গ্ীতিকাগুলি পুরাতন বাংল! সাহিত্য নহে, আধুনিক কালে কেহ পুরাতন 
গাথাব ঢঙে আধুশিক দু্টিভঙ্গীব দ্বানাই রচনা কবিয়াছেন। এ বিষয়ে 
আমবা পরবর্তী উপচ্ছেদে পালাগানগুলির প্রামাণিকতা৷ প্রসঙ্গে আলোচনা 
কবিব। উপস্থিত প্রসঙ্গে বলা যাইতে পাবে, এই গীতিকাগুলি পূর্বাঙলার 
একটি বিশেষ শৌগোপিক অঞ্চলে ময়মনসিংহ জেলাব পূর্বভাগে প্রচলিত 
আছে। এই অঞ্চলে অনতিপূর্বে সংঘটিত কোন ঘটনা, চরিত্র ও 
স্থানেব নামধাম এই পাল!গুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে ।৯৯ পূর্ব- 
ময়মশসিংহেব নদনদীবেন্টিত জলাক্ুমষি (হাওব€হাবড ) এই আধ্যান- 
সমুহেব পটভূমি । চীনেশচন্দ্রেন মতে, “উবে স্বষঙ্গ; ছুগাপুল ও দক্ষিণে 
নেত্রকোণা ও কিশোনগঞ্জেব অন্থবতী পলীসমুহ খণিত অধিকীংশ দটনার 
অভিনয ক্ষেত্র ।”:0 এখপ দেখ। যাক, বাঙলাব আব সমস্ত অঞ্চল বাদ দিগ্কা 
শুধু এই অঞ্চলেই কেন লৌকিক প্রেমেন গাথ! বচিত ৭ পচাবিত তইয়াছে। 
এঁতিহাসিকের মতে ছুগম ময়মনসিত্হ, বিশেষতঃ ইহাব পূর্বভাগে খছর্দিন 
বক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সংস্কতি প্রবেশ কখিহে পাবে নাই, এখানে নানা প্রকার 
আপিবাসী ও পাভাভী জাতিৰ নিত্য আনাগোন| চলিত, মুসলম।ন ধর্মাস্তরী- 
করণ এই অঞ্চলে পুধাদমে চলিয়াছিল। হ্বৃতন্াং স্তানীয হিন্দুদেব মধ্যে 
রক্ষণশীল মনোভাব ত৩ট| ছিল ন1, থাকিলে বার্থগ্রেমে হিন্দু-রমণীব আভীবন 
কুমাক্ী থাকিবার কাহিনী এবং অসবর্ণ বিবাহের গল্প শ্রোতৃসমাজে কখনও 
জনপ্রিয় হইতে পাবিত না। মহ্যা, কঙ্ক ও লীলা প্রভৃতিব আখ্যানে দেখ! 
ঘাইতেছে ছিন্দুদেব জাতিভেদপ্রথা ও ছুঁত্মার্গ এই আখ্যানগুলিতে নাই। 
দীনেশচন্দ্রের ভাষায়, “নব ত্রাঙ্গণাধর্ম সেই প্রদেশে জয়ডঙ্কা বাজাইতে পারে 
৪৮ নন্দগোপ।ল স্নেওগ্ত--বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, পৃ. ৪?1 অনন্ক এই ধবধের 
পালাগান ব! ব্যালাড ভ'বতেব প্রাদেশিক স|হিত্যেও আছে। ত্রীঃ ১৮শ শতান্দীতে মারাহী 
সাহিত্যে এতিহাসিক যুদ্ধবিষয়ক অনেক হড়াগান ্পোয়াদা?) এবং 0 গাথা 
£'লাবনী?) রাঁচত হইযাছিল। 

৪» গপালাগানের অধিকাংশই পূর্বমধমনমিংহের কোপ যথার্থ ঘটনা অবলম্বদ করিক্গা 
রচিত হইয়াছে ।/ মধমনাসংহ গীতিকা॥ ১ম।তয়। পৃ. 1/০ 

«৬ অয়মনদিংহ গীতিকা, ১ন।ংর়, পৃ. 1৮, 





। ১২৬৪ খাংলা পাহিত্যের ইতির্ত 


নাই, এই জন্য আদিম আদর্শের গৌরবন্রী সেখানে অনেক দিন পর্যন্ত খ্ষু্ন 
ছিল।”*১ অবশ্য এসব কথা ইতিহাসসম্মত কিনা! তাহা ধেতিহাপিকের 
বিবেচনা! করিবেন। পূর্ব-ময়মনসিংহে ত্রাঙ্গণ্য সংস্কার প্রবেশ করিতে পারে 
নাই--প্রাচীন ভাবধারা! দীর্ঘকাল বজায় ছিল, এসমস্ত কথা যথেষ্ট তথ্যসঙ্গত 
নহে। কারণ এ অঞ্চলে ব্রাঙ্গণ্যসংস্কার ছুই চারিশত বৎসর পূর্বে যেমন ছিল: 
অস্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ও সেই প্রকার ছিল। স্বতরাং গোটা বাঙলার 
মধ্যে একমাত্র পূর্ব-ময়মনসিংহেব ভালে “ব্রাত্য' তিলক আঁকিয়! দিয়া স্বতন্থ 
মর্যাদা দিবাব প্রয়োজন নাই। এইরূপ লৌকিক প্রেমেব গল্প একদা সমস্ত 
বাঙলা! দেশেই প্রচলিত ছিল--বরূপকথাগুলি তাহার দৃষ্টত্ত | পশ্চিমবঙ্গের 
অনেক রূপকথায় নিছক লৌকিক প্রেমেব কথাই বলা হইয়াছে। এই 
প্নপকথাগুলি বহু প্রাচীনকাল হুইতে। বৃদ্ধ-বদ্ধাদে" মুখে মুখে চলিয়া 
আদিতেছে। আসলে গল্প শুনিবাব বাসন| মাগ্ুযেব চিবস্তন। ধর্ম ও 
দেবতাকে কেন্দ্র কবিয়া যেমন একশ্রেণীব আখ-আখ্যায়িকা গড়িয়া ওঠে, 
তেমনি লেকিক জীবশধারাকে অবলম্বন করিয়! কিছু কিছু লোকসাহিত্যের 
সৃষ্টি হইক্সছে। উদাহরণস্বরূপ- _সপ্রদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মল্লরাজাদের 
অশ্নগ্রহভাঞন ফকিবরাম কবিভূষণের 'সখীসোনা" বা 'সখীসেনা'র কাহিনী 
উপকথাকে কেন্দ্র করিয়াই গডিয়! উঠিয়াছে__ইহার একাধিক পুঁথি পাওয়া 
গিল্লাছে। কয়েকবার ইহা ছাপাও হইয়াছে। গল্পটি এইরূপ £__রাজকুষারী 
বখীসোনা কোটা লপুত্রেব সঙ্গে একই গুরুণ্ন নিকট পভিত। রাঞ্কুমারীর 
করচ্যুত লেখনীটি কোটালপুত্র কয়েকবার তুলিয়! দিয়া তাহার প্রতিদানস্বব্ূপ 
রাজকুমারীর কর দা।ৰ করে যাহা! হউক উভয়ের মধ্যে প্রণয় সার হয়। 
সেই ব্বপকথার কাহিনী ফকিবরাম কয়েকশত বৎসর পূর্বে পয়াক্ত্রিপদদীতে 
রচন] করিয়াছিলেন, তাহাতে মত্ত্যপ্রেমের কথাই বণিত হইয়াছে ।* কৰি 
লর়ফের “দামিনী চরিত্র'৫৩ (অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষভাগের পুঁথি ), নীলার 
বারমাপি' (উত্তরবঙ্গ হুইতে গ্রাস়্ার্সস সংগৃহীত )৫৪ প্রভৃতিতে লৌকিক ' 





৪১ এ, পু, 4৬, 

৬২ মীনেশচঙ্জ সম্পাদিত বজ-সাহিত্যসপরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ) ১৩৫২--৬৪ 
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সৃতন শাখায় উৎপত্তি ও বিকাঁশ ১২৬৫ 


কাহিনীই শহুসৃত হুইয়াছে। সুতরাং পূর্ব-সয়মনসিংহের যাটির গুপেই থে 
স্ীতিকাগুলির উদ্ভব হুইয়াছে সেরূপ সিদ্ধাত্ত পুরাপুরি তধ্যজত নছে। 
কারণ পূর্ব-ময়মনসিংহ ছাড়াও পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃজি 
অঞ্চল হইতেও এরূপ গীতিকা পাওয়া গিয়াছে । তবে পৃর-ময়মনসিংক্রে 
পালাগুলির কাব্যধর্ম অধিকতর প্রশংসনীয় তাহা! স্বীকার করিতে হুইবে। 

ময়মনসিংহ গীতিকার প্রায় সমস্ত পালায় স্ত্রীচগিত্রের প্রাধান্ত, কিন্তু পূর্ব" 
বঙ্গের অন্ত স্থান হইতে সংগৃহীত অনেক পালায় পুরুষচরিত্রের ও গৌরব স্বীকৃত 
হইয্ঘাছে। ময়মনসিংহ গীতিকার নারীচগরিত্রে যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে 
তাহ। যেন আধুনিক কালের কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের উপন্াসের ব্যালাড়- 
রূপ বলিয়। মনে হয়। একনিষ্ঠ প্রেম, যাভার প্রভাবে জাতিসম্প্রদায়- 
আভিজাত্য ধূলায় মলিন হইয়া! যায়__তাহাই তো! মহুয়া, মলুয়া, মইধালবন্ধু 
প্রভৃতি পালায় বিকাশলাভ করিয়াছে । পাঁখখ্র প্রেমের অপূর্ব লিপিচিত্র 
অঞ্ষন করিতে গিয়া পল্লীর নিবক্ষর কবিগণ পুথিপত্র, শাস্্সংহিতা ও মৌলবী- 
পুরোহিতেব পাঁতি লইবার প্রয়োজন বোধ করেশ নাই $ অন্তরে স্বত-স্কু্ 
আবেগকেই তাহার। রত্বপীপের অচঞ্চল শিখাব মতো মণে কখিয়।ছেন। এই 
প্রেমে প্রতারণা আছে, আঘাত আছে, খিবহেব পীডন আছে-_-আর তাহার 
সঙ্গে 'আছে নারীর সর্বসমর্পণমূলক আত্মনিবেদন, প্রিয্লকমের জন্ত জাতিকুল 
খোয়াইবার অবিল্মরণীয় কাহিনী । কবিগণ কাহিনীকে কখনও বিবৃতিমূলক 
স্বটনার মতে! দৌড করাইয়াছেন, কখনও গীতিকবিতার মতো ভাবাবেগে 
মন্থর করিয়! তুলিয়াছেন, কখনও-বা নাটকীয় পঞ্চসদ্ধির অন্ধি-সন্ধিতে তীব্র 
ঘটনাবেগ, অসাধারণ চরিব্রদন্্, মনস্তত্বের শিপুণ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন 
-এইজন্ত তাহাদের “অশিক্ষিত পটুত্ব' বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । গায়েনদের 

নাষের আড়ালে এইরূপ কত অখ্যাত কবির নামপরিচয় হারাইয়! গিয়াছে । 

ময়মনসিংহ গীতিকার অধিকাংশ পালা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকার কয়েকটি পালায় 
যে গাথাকাব্যের বিশ্বয়কর দৃষ্টান্ত পাওয়! যায় তাহা স্বীকার করিতে হইবে । 
ভাষা ও বর্ণনায় গ্রাম্য মাটির স্পর্শ থাকিলেও শব্দকল্প ও উপমানি 
অশিক্ষিত কবিগণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখা ইয়াছেন। 


& ডঃ ছুযান জবাভিতেলের 72862782০15 847762574 এ বিষ্গে বিশ্তারিস্ক' 
নালোটনা কর] হইয়াছে | ভরষ্টব্য £ উক্ত গ্রন্থের পৃঃ ১২--২*5 
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বাংল সাহিত্যেক্গ ইতিবৃত্ত 


কোখাধ পাধ কঙ্দসী কইস্তা কোথায় পাব গড়ী । 
তুমি হও গৰী'ন গাঁও আমি ভূবা! মনি ॥ 


প্রভৃতি পংক্তির রচন|চাতুর্ধ বিস্মম্নকর। এখানে এইরূপ উৎকৃষ কাব্যধর্মী 
কয়েক পংক্কির উদাহরণ দেখ! যাইতেছে £ 
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মেন্ঘব সমান কেশ তাৰ তাবাধ সম আখি । 
সাপে যেমন পাইল মণি পিখ!সী পাইল জল । 
আশমানেব টান্দ যেমন জমিন প্ড়িযা। 
দবিষাষ গলিযা পড়ে সামার গলাব হাব ।£৬ 
দিনে দিনে ফোটে কল্য।ব যৌবনেব কলি। 
চ।নেব সম।ন লাপে কবে ঝলমল । 

মধু ন। আঠ্তে কুল ন।ভি আনে অলি। 
হুন্গণ লদ্ন যেমন ম্যাব যাল। 

ছেনেতে ভমবা নাই কি কবি উপাষ। 
শে।লাতে ব মধ ভাম গে।ববিমা খায॥ 
অ।মান সাযাসী "মণ পবা তব চুডা। 

পকল থাকা। অধিক মিঠ। |ববাকধ মিলন । 


নান! গীতিকায় অঙি আশ্চঞ ধবনের অলম্কাবেব দৃষ্টান্ত পাওঘ। যায়। 
যাহাতে ঢলিত জীবনচিত্র ও ক্লাসিক বাকখীতি একসঙ্গে মিশিয়| গিয়াছে | 
কোন কে।ন স্থলে ববিগণ অতি চমৎকাব নাটাবস ও গীতিবস সুডি করিয়াছেন । 
স্বামীর কলক্ক দৃব কবিবাব ভন্ স্বামী-সপত্রীকে বাখিয়! গহীন সমুদ্রে মলুয়ার 
তরী ভাসাইবাব বর্ণনাঁটি অতি চমৎকাব হঈ'যাছে £ 

পুবেতে উঠিল ঝড় গাজিষ ওঠে দওয়া | 

এই সাগবেব কুল নাই ঘাটে নাই খেওয ॥ 

“্ডুবুক ভুবুক নাও আব বা কতদৃধ। 

ডুইব)! দেখি +তদুবে আছে পাতালপুব £” 

পৃবেতে গজিল দেওযা ছুটল বিবম বাও। 

কইব গেল হুন্দব কন্তা মনপবনেব নাও ॥ 

পালার সমাপ্তিতে এইরূণ একটি বিষঞ্জ বেদনার হারে সমুদ্রের উদ্বৃত্ত 

পবন কীদিয়! উঠিক্নাছে,পৃবালি ঝডে মলুয়ার মনপবনের নাঁও কোথায় মিলাইয়া 
গি্বাছে। কিন্তু মলুয়ার আত্মত্যাগ পাঠকের মনে চিরজীবী হইয়া হিল । 


৬৬ অর্থাৎ অচয়া বলিতেছে নদীর মধ্যে ভাঙার গলার হার অর্থাৎ নদের চা ভূব্যি! 





পিয়াছে। 


দৃন শাখার উৎপদ্ধি ও বিকাশ * ১৯৯৭ 


মছুয়ার নাট্যরসোজ্জল«৭ আখ্যানটিও সমগ্র পালাসাহিত্যেক্স মধ্যমণি 
স্বরূপ গপ্য হইতে পাবে। কাল্পনিক আখ্যায়িকা হইলেও ইছার 
চারিদিকে ভৌগোলিক বর্ণনায় দৃগস্ৃত গ্রাম-নপর্দেব যথার্থ পরিচয় আছে। 
পালায় বণিত বামনকার্দি, বাইদার (4 বাদিয়ার ) দীঘি, ঠাকুরবাড়ীর 
ভিটা, উল্ুয়াকান্দি প্রভৃতি গ্রাম, দীঘি ও স্থানের এখনও অস্তিত্ব আছে। 
কিছুদিন পূর্বেও নেত্রকোণার গ্রামে এই পালাগান গাকিবার ন্ত মুসলমান 
গায়কদের দল ছিল 1৫৮ এই গানের করুণ বিষাদান্ত পরিণতি অতিশক্ব 
হৃণয়গ্রাহী, জাতিপর্থনিখিশেষে এমন বিশুদ্ধ মানবীয গস মধ্যযুগীয় বাংল! 
সাহিতো একপ্রকাব দুর্লভ বলিলেট হয। নাটকীয় গুণযুক্ এই কাহিনীও 
পালাগানেব বীতিতে গ্রধিত হইয়া বেশ সংহত আকার ধারণ করিয়াছে। 
দ্বিজ কানাই নামে কোন এক কবি নাফি তিনশত বৎসব পূর্বে ইহা! বচন! 
কবেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য আমদের বিশ্ষে সন্দেহ আছে, কারণ মযমনসিংছের 
স্থানীয় ভাষাব প্রভাখ সত্বেও ইভার খচনাভঙ্গিমা ও অন্তান্ত ভাষা” 
বৈশিষ্ট্য আধো পুবাতন নহে । সংগাহক চক্ত্রকুমাৰ নেত্রকোণা মহকুমার 
অন্তর্গত মস্কা গ্রমেব শেখ আলি ও উমেশচন্দ্র দে এবং গোরালী গ্রামের 
নহ্গ সেখের নিকট হইতে এই পাল! সংগ্রহ কবিষ। ১৯২১ সালে দীনেশচন্ত্রকে 
পাঠাইয়। দেন। প্রান্ত পালায় অনেক অসঙ্গতি দেখিয়া ধানেশচন্ত্র ইহার 
পাঠ সংশোধন ও পুনধিক্গ।সের পর “ময়মনসিং গীতিকার প্রথম পালাবূপে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ।৫৯ কাহিণীটি সংক্ষেপে এইবূপ 


*৭ সংগ্রহক!র চক্ত্কুমাব দ মহুয! পালাব শুধু গীতিকাটুক সংগ্রহ করেন, গাবকের! 
ইহাতে যে নাটকায গন্ধসংল।প জুড়িযা দিতেন, অনেক স্ভলে অভিনযের রাতিও গ্রহণ বরিতেন। 
জ্্রকুমাব বাহলাবোধে তাহা সংগ্রহ কবেন নাই | কিন্ধ মঘমনসিংহ নিবাসী পূর্ণচন্ত্র ভট্টাচাঁখ 
বন্াবিঘোদ যে 'বাছ।নীব গাণ' সংগ্রহ করিষ। কলিকাত] হইতে প্রকাশ কযষেন (১৯৪৪), 
হাহাতে তিনি এই মহুঘ। গীতিন[ট্যেব নাটকীয অংশ মুক্রিত কবিযাছিলেশ । ফলে দেখা 
ণইতেছে, অধিকাংশ পালাণানে ন/টকারতাও প্রচুর ছিল--অর্থাৎ এই জাতীষ গীতিকাগলি 
ক! লোকনট্যের অগ্ঠুক্ত ছিল। পরে মহুয়ার প্রামাণিকত। প্রসঙ্গে এই বিষন্্ে 
দালোটন! কর! হুইয়াছে। 

৫৮ ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম/ংয়, পৃ. ১৪০ 

৪» পুর্বোন্লিখিত পূর্ণচন্্র ভটাচার্য ১২৯১-৯২ লালে সাহার বাল্যকালে ময়মনসিংহের 
'দোয়। গ্রামে বাড়ীর আঙিনায় সর্বজরধম 'থান্জানীর গান' শুনেন- গানকে নাম শেখ কান্ডালী, 


১২৬৪ বাংধা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পাহাড়ী বেদিয়! জাতির অন্তর্ভুক্ত হুমরা বেদে গারো পাহাড়ে ডাকাতি 
করিষ্বা জীবিকা নির্বাহ করিত! সে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছয়মাসের শিগুকছা। 
চুরি করিয়া পলাইয়া যায়। তাহাকে সে নিজ বন্তার মতো লালনপালন 
করিতে লাগিল। ক্রমে সেই কন্তাব বয়স হইল ষোল, তাহার নাম দেওয়। 
হইল মহুয়া! ।৬০ সে অপূর্ব সবন্দরী হইয়া! উঠিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া দলবল- 
সহ হুমরা নানান্তানে বাজি দেখাইয়া বেডায। বাজি দেখাইতে দেখাইতে 
তাছাবা ময়মনসিংহের বামুনকান্দা গ্রামে উপস্থিত হইল এবং নদের টাদ নামক 
এক ত্রাঙ্মপ যুখাব বাডীতে বাজি দেখাইতে গেল। মহুয়াব খেল! দেখিয়া নদের 
টা মুগ্ধ হইল, ক্রমে গোপনে সাক্ষাতেখ পব উভয়েব মধ্যে আকর্ষণ জন্মিল। 
ব্রাক্মণকুমাব একপিন জলের ঘাটে মহ্যাব শিকট নিজেব অভিপাষ জ্ঞাপন 
কবিল, “তোমাব মত নাবী পাইণে কবি আমি বিষ 1” মঞ্চযাও চন্ত্র-সূর্বকে 
সাক্ষী কবিয়! নিজেব বান্ধবী পালংসখীব নিকট ঘোষণ। কবিল, “ণগ্যাব ঠাকুব 
হইল আমার প্রাণেব সোয়ামী।” ছুমবা বেদে ইহ! জানিতে পাবিয। মহুয়াকে 
লইয়! সে গাম ছাডিবাব সিদ্ধান্ত কবিল। বাধ্য হইয| মহুয়া নদেব টাদের 
নিকট ছোখেব জলে বিদায় লইল। বেদে দল চলিয়। গেলে নদেব টা 
মহুয়া বিরহে উন্মাদেব মতো হুইয| পডিল- শেষে মহক্াব খোজে সে গ্রাম 


ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইল । পথেব পথিককে ডাকিয়া! সে জিজ্ঞাসা কবে £ 
মেঘেব সমান কেশ তাব তাবাব সম আখি । 
এই দেশে নি উইড়া আইছে আমাব তোতাপাখী ॥ 


ক্রমে সে কংপাই নদীব তীবে বেদিয়! দলেব সন্ধান পাইল এবং নর্দীব ঘাটে 





এক মুসলমান চীকিদার । পরে ১৩২১-২২ সালে তিনি পালাটিকে সংগ্রহ কবেন এবং ইহার 
আনেক দিন পবে ১৩৪১ সালে তাহ] কলিকাতা হইতে প্রকাশ কৰেন। মহুয! পাল! এবং 
যাঞ্ভানীর গান একই বিষষ লইধ1 বচিত-_-উভযেব মধ্যে রচনাবীতিগত বহু সাঘৃগ্ধ আছে। তথে 
ধাক্ঠানীর গানে অনেক নাটকীধষ গদ্ভধসংলাপ আছে, মহুয়া পালাধ ভাহ! নাই। মনে হয, 
এফই কাহিনী লইবা নান! গ্রামে নানা প্রকাব পালাগান প্রচলিত ছিল। এক দলের গীত 
পালার সঙ্গে অপর দলের পালাব কিছু পার্থক্য থাকাই ত্বাভাবিক। অবশ্য এই পার্থাকার 
খারণ হিসাবে বেহ কেহ গুকতব সন্দেহ প্রকাশ কবিষাছেন। পরে পালাগানগুলির প্রা্ঠীনতা 
প্রসঙ্গে এ বিষে আমর আলোচন! করিয়াছি। 

৬৯ পূর্ণচলোর সংগৃহীত কাহিনীতে “বাভানীর গানে' হষর! বেদের দাম উদ্গরা বাস!» 
ঈছাণ্য় নান সেওয়া। এ বিধয়ে পর্বে আলোচনা কয! হইয়াছে। 


নুতন শাখাক় উৎপত্ভি ও বিকাশ ১২৬৯ 


মহুয়ার সাক্ষাৎ লাভ করিল--*সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল ।* 
সন্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া হুমরা বেদে একদিন রাত্রে মহুয়ার হাতে 
একখানি ছুরি দিয়া বলিল, *শুইয়! আছে নদীযার ঠাকুর মাইরা আইল 
তারে।” মহুয়া গভীর রাত্রে নদের চাদের নিকট উপস্থিত হইয়া যব কথ! 
জানাইল। পরে তাহারা দুইজনে বেধিয়ার দল ডাডিয়া দুরে পলাইয়া গেল। 
তাহার! এক বণিকের নৌকায় ঠাই করিয়া লইল। কিন্তু সেই বণিক মহুয়ার 
রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে নদের টাদকে অতর্কিত 
নৌকা হইতে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। মন্তয়া কৌশলে বিষয়িশ্রিত পান 
খাওয়[ইয়! বণিক ও মাঝিমাল্লাকে অচৈতন্ত করিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিগনা 
কোনও প্রকারে ভীবে উঠ্রিল এবং নদেব দলে খুঁজিতে লাগিল। অসুস্থ 
নদের চাঁদকে সে খুঁজিয়া পাইল এবং এক সাধুর সাহায্য স্বামীকে বাচাইল। 
কিন্তু অসাধুপ্রকৃতিব সন্ন্যাসী ময়ার প্রতি প্রলুৰ হইলে সে অসুস্থ স্বামীকে 
কাধে কণিয়া অরণ্যপথে পলায়ন করিল । ক্রমে নদেব চাদ মহুয়ার সেবা 
সুস্থ হইয়া উঠিল, দুইজনে আবাব মহানন্দে অরণ্য পর্বতের পটভূমিকায় ভ্রমণ 
করিয়। ফিরিতে লাগিল। কিন্তু খেশীদিশ এ শখ সহিল না। সেখানে 
ঘুরিতে ঘুরিতে আবার ভমরা] ধেদেব দল হাজির হইল। এবার ছ্মরা 
মহুয়াকে সক্রোধে বলিল £ 


প্রাণে যদি বাচ কম্তা। আমাব কথ! ধব। 

বিষলক্ষের ছুবি দিল] ছুষমনেবে মাব ছ 
একদিকে পালকপিতার আদেশ, আর একদিকে স্বামীর প্রতি প্রেম 
উভয়ের মধ্যে সামগ্রন্ত করিতে না পারিয়া! সে নিজের বুকেই সেই 'বিষলঙ্গের 
ছুরি' বি ধাইয়! দিয়! প্রাণত্যাগ করিল । হুমরাও সক্রোধে নদেরটাদকে 
মারিয়া ফেলিল, তাবপর কবর খুঁড়িয়া হুইভনকেই এক কবরে মাটি দিল । 
সকলে চলিয়! গেল, শুধু মহুয়ার প্রাণের সখী পালংসই সেই কবরের পাশে 
পড়িয়া! রহিল, তাহার চোখের জলে কবরের মাটি ভিজিয়া উঠিল। 


এই করুণরসের সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি একটি উৎকৃষ$ পল্লীগাথা রূপে স্বীরৃদ্ধি 
পাই্বার যোগ্য ৷ বেদিয়ার পালিত ব্রাঙ্গণকন্তা! মহুয়া ও ব্রাহ্মণকুমার নথ 


১২৭৯ বাংলা লাহিত্র ইতিবৃত্ত 


ইহার গ্সিগ্ধমধূর ও বেদনাবিধুর মানবর়স ভারতবর্ষের বাহিরেও অদেকের 
প্রশংস! উদ্রেক করিয়াছে । 
মলুয়া, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, ধোপার পাটের নায়িকা কাঞ্চনমালা 
প্রভৃতি চরিব্রগুলি গ্রাম্য জীবনের পটভূমিকায় গ্রাম্য কবি কর্তৃক রচিত 
হইলেও রসের দিক হইতে ইহাতে চিরন্তনের স্বর বাজিয়াছে | মধ্যযুগীয় 
ংলা সাহিত্যের পু থি-আশুয়ী-দেবপ্রভাবিত সাহিত্যের পার্থে এই গ্রাম্য 
সাহিত্য এবং গ্রাম্য নায়িকাদের চরিত্র একটা বিচিত্র বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। 
দীনেশচন্দ্র সর্বপ্রথম রসিকেএ দৃ়ি লইয়া এই সমস্ত নাবী চরিত্রের 
বিশ্লেষণ করেন এবং গাথাসাহিত্যের কাব্যব্বপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইহাদিগকে 
তথাকথিত “ভদ্তরপাহিতোব' উপরে স্থ।ন দান কবেন। তাহার এই অস্তব্য 
যুক্তিসঙ্গত, "বাঙ্গালা সাহিতো পৌবাণিক উপাখ্যানগু'ল সংস্কৃত শব্দের 
সোনালী হুমকী দেওয়া বেনাবসী চেলী পবিয়। ঝলমল করিতেছে--কিস্ত 
পাভার্গায়ের এই সকল সবল থা, যাঠাতে সংস্কৃতের একটু 9 ধারকর! শোভা 
নাই, যাহা নিজ স্বাভাবিক রূপে অপূর্ব ্বন্দব--তাহার নমুনা আমরা কোথাক্স 
পাইতাম! ***."ইহা স্বগ হইতে আন্বত অমৃত ভাণ্ড নহে, ইহা আমাদের 
দেশেব আমগাছের মৌচাক, এজন্য 'এই খাঁটি মধুব আস্বাদ আমাদের শিকট 
এত ভাল লাগিয়াছে ।”৬১ তাহার এই মন্তব্য একটু ভক্তিবিগলিত হইলেও 
৬১ যধমনগিংহ গীতি কা, ১ম/৯য, পর» এষ্টবা, দ'লেশচন্দ্র এত সমস্ত গাখ।াক এত উচ্চশ্রেণীর 
বলিযা মনে কবিতেন (যে, পুবাণকেন্ুক নাংলাসাহিত্যকে তাস কবিষা ইহাদেখ গৌববধ্বক্ক! 
সু-্টচ্চ কবিষ! তুলিযাছিলেন। ঠ্রাহার মতে কেবল উৎকুষ্ট বৈষ্বপদ[বলী এই সমন্ত গাথাব 
সমকক্ষতা কবিতে পাবে-ঞ্কঙ্গভাবতী বৈষণবশীতিকাব বত শতদ্লে বপিষাভচিশেন--এবাব 
তাকে শুজ বুন্দলাপানা দেখলাম 1১ 2225261%18611648 234742258 (৬০] 2? চ৪6 0 
তাহার মনোভাব এইবপ--590106 0£ 110670 ৪6 16850 ] 76155৮6৯ আ1]] 28121020521 
0019 60116 29080 00281108001 0 016 ড9151372958 50115 2) 00 11600191015 5 ভক্তিব 
উচ্চু।'স বশতঃ দীনেশচজ্জ মধুস্দন, ব্িমচন্দ্র, বণীন্্রনাথ ও শবৎচন্তেব গ্রন্থাদি অপেক্ষা এই 
পালাগানে অধিকতব আনন্দ ও বিল্ময খু'কিযা পাইয়াছেন। ভাকাব মন্তব্যঃ *গ্রথম যেদিন 
বা্ধিসবাবুর বিষবৃক্ষঃ ববীন্দ্রনাথেব (নীকাড়বি ও শবখচুল্পব রামেব হুমতি *পড়িয়াছিলাম, 
তাহারও পূর্বে যেদিন মধুস্দনেব মেঘল।দেব ডমর'ব ধ্বনি কর্ণরন্ধে মন্জ্রিত হইযাহিল সেই সকল 
দিদের কথা আমাব মনে আছে, তাহা কখনই ভূলিব না। এই পালাগানের শ্রেষঠগানগুলি 
পাঠকালে আমার মনের উপব ততোধিক বিশ্ম় ও আনন্দের প্রবাহ চলিদ্বা গিয়াছিল।”- 


পূর্ধবজনীতি কা, আ/ংয়, পৃ. ১০ 


নুতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১২৭১ 


অযৌক্তিক নছে। কিন্তু তাবের আবেগে তিনি সুর চডাইতে চড়াইতে পল্পী- 
গীতিকাগুলিকে শীর্ষ স্থানে বসাইতে গিয়া পৌরাণিক ভারত-সংস্কৃতির সীতা” 
সাবিত্রীকেও নন্তাৎ করিয়া বলিয়াছেন, "এগুলি জানিতাম ন! বলিয়া আমবর! 
এতকাল শুধু সীতাসাবিত্রীকে লইয়! গৌরব কখিয়াছি-_এখন আমর! মলুয়া 
মদিনা ও কমলকে লইয়া তদপেক্ষা বেশী গৌরব কবিতে পাি--ফেহেতু 
তাহারা ঘাগরা পরা বিদেশিশী নহে, শাড়ীপর! আমাদেরই ঘরের মেয়ে ।”৮৬২ 
বলাবাহুল্য এ মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক, অযৌক্তিক ও হাম্তকর। দীনেশচন্দ্র 
পৌরাণিক ভাবত-এঁতিহকে উ্ভাইয়া দিয়া মহুয়!-মলুয়া-মদিনাকে অধিকতর 
গৌববময় স্থানে স্থাপন করিতে চ।হিয়াছেন এবং সীতা-সাবিত্রীকে 'ঘাগকা 
পরা বিদেশিশী' আখ্য| দিয়! তাহাদিগকে বাংল! সাহিত্যে ও বাঙালীর হৃদয় 
হইতে মুছিয়া ফেলিতে মনস্থ কবিয়।ছেন । ইতখা্ভী ও স্কটিশ ব্যালাডকে 
শেক্সপীয়র-মিপ্টনের মাথার উপরে বসাইয়| দিলে যেন্ধপ অবস্থ! ভয়, দীনেশ- 
চন্দ্রেব এই প্রচেই্টাও সেই বূপ উপহাসেব বিষয় হইবে । পল্লীগীতিকাব একট! 
স্বতন্ত্র মাধুর্য আছে, তাই বলিষ] সীতা-সাবিত্রীকে হঠাইয়া দ্িযা সেই স্থানে 
মহয়া-মলুয়কে স্থাপন করিতে যাওয়া ডঃ শ্রীযুক্ত হণীভকুমাধ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের ভাষায়--"আদিক্ষেতা, অর্থাৎ বিশেষ এক প্রকার ভাঁববিলাসের 
আতিশয্য।”৬১৩ এ বিষয়ে ডঃ চট্োপাধ্যায়েব সুদীর্ঘ মন্তব্যটি অতিশক়্ 
যুক্তিপূর্ণ বলিয়া এখানে উদ্ধৃত হইল £ 

“বাঙ্গালা পল্লীগাথার মলুষ!, মাদন! ও কমল]র চিত্র লইয়া আমর! গর্ব 
করিবই-_এই অপূর্ব নারীচররিব্রগুলি আমাদের খাঙ্গালারই পর্লীজীবনের 
সৃষ্টি, কিন্তু উমা, সীতা ও সাবিত্রীকে লইয়া কম গৌরন করিব নাঃ কারণ 
সমগ্র ভারতবর্ষেব উমা-সীতা-সাবিত্রী বাঙ্গালার বিশেষকে অতিক্রম করিয়া 
বাজালারই অস্তণিহিত প্রাণের সহিত অঙ্েছ্য স্নেহ ও শ্রদ্ধার সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত হইয়! বাঙ্গালীর জীবনে শ্রেষ্ঠতম নারীর প্রতীক ভইয়! বিরাঙ্ধ 
করিতেছেন *-আদি আর্ধভাষাকে বাদ দিলে যেমন বাঙ্গালা ভাষাই থাকে 
না, অর্থাৎ আদি-মার্ধযুগের বা সংস্কৃত যুগের এতিহ ও আদর্শকে বাদ দিলে 
বাঙ্গালার সংস্কৃতি বলিয়। আমরা কোনও গিনিসের বল্পনা করিতে পারি না। 


৬২ ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম/২য়, পৃ. 1, 
৬৩ ভঃ সুর্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যার--জাতি-সংস্কৃতি ও সাহ্ত্য। পৃ. ১০ 


১২৭২ বাংল] সাহিত্যের ইতিরৃত 


রায় বাহাছুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র যেন মহাশয় সীতাসাবিত্রীকে “ঘাঘরা 
পরা বিদেশিনী” এই আখা। দান করিয়া বাঙ্গালার হৃদয় হইতে নামাইয়া 
দিতে চাছেন, বা হৃদয় হইতে দূর করিয়। দিতে চাহেন ; তাহাদের স্থানে 
নবাবিষ্কত বাঙ্গালা পল্লীগাধাবলীর নায়িকা মলুয়া, মদিনা ও কমলাকে 
প্রতিষিত করিতে চাহেন। সীতাসাবিত্রীর সত্যকারের পোষাক যাহাই 
থাকুক ( তবে প্রাচীন আর্ধমুগের মেয়ের] যে ঘাঘর1 পরিত না, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নই ), বাঙ্গালার মাটিতে তাহারা কোনও এক অজ্ঞাত পুণ্যমুহূর্তে 
পাদক্ষেপ কবা মাত্রই আমরা তাহাদের বাঙ্গালী ধরনের সাডী পরাইয়া 
আমাদের নিতান্ত আপনার জন করিয়া লইয়াছি, ঘরের মধ্যেই তাহাদের 
পাইয়! আমরা ধন্য হইয়াছি।” (€ “জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য", পৃঃ ৯১০ ) 
প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ প্রেম, ত্যাগ, তিতিক্ষার পালাগান এবং শ্রেষ্ঠ নর-নারী 
চরিত্র সম্বলিত নানা ধবনের গীতিকার কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
উদ্দাহরণ স্বরূপ দশ্বা কেনারামের পালাটি গ্রহণ কবা যাইতে পারে । ডাকাইত 
কেনারামের অদ্ভুত পরিবতনের আখ্যাক্মিকার পশ্চা্পটে পৌরাণিক 
রামায়পে বত্রাকবেব আধখ্যানের প্রভাব থাকিলেও ইহাতেও উৎকৃষ্ট 
আখ্যানধর্ম রক্ষিত হুইয়াছে। নন্ঘাতক দস্যু কেনাবাম মনসার পাচালী- 
গায়ক বংশীদাসকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। মৃত্যুর আগে বংশীদাস মা 
সনসার গান গাহিবাব ইচ্ছ! প্রকাশ কবিলেন। দপুযু রাজী হইলে তিনি 
'অতি করুণত্ররে বেহুলার হুঃখ বেদনার গান গাহিতে লাগিলেন । এই গানে 
নির্মম দশ্্যর হৃদয় গলিল, বেহছলার শোকে সেও মুস্বমান হুইয়! পড়িল। 
অতঃপর কেনারাম হাতের খাঁড়া ফেলিয়! দিয়! বংশীদাসের | জড়াইয়া 
কীদিয়া উঠিল, “গুরু গে। কি গান শুনাইলা গুরু ফিরে কও শুনি।” সে 
মানুষ মারিয়া যত ধনসম্পতি সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার সমস্তই বংশীদাসকে 
দিয়া পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল। কিন্ত ভক্ত বংশীদাস নরঘাতক 
ডাকাতের পাপের ধন লইতে অসম্মত হইলেন । অতঃপর নির্মমহ্বদয় ডাকাত 
কেনারামের অভূতপূর্ব মানসিক পরিবর্তন হইল । সে যখন নিজের খীঁড়ায় 
নিজেই আত্মঘাতী হইতে গেল, তখন তাহাকে যথার্থ অনুতপ্ত দেখিয়া বংলী- 
ছাঁষ তাহাকে শিষ্য করিয়! লইলেন। ভয়ালদর্শন ডাকাত কেনারাম ভক্ত 
হইল, গুরুঝ সঙ্গে গ্রামে গ্রামে হৃমধুরকণ্ঠে মনসা তভাসান গাহিয়া 


নুতন শাখার উৎপতি ও বিকাশ ১২৭৩ 


বেড়াইতে লাগিল, তাহার গানে পাষাশ গলিয়া যায়, গাছের পাঁতাও ঝরিয়া 
পড়ে-কেনারাম গায় গীত ঝবে বৃক্ষের পাতা।” যদিও এই পাঙাট 
নরনাীর প্রেম সংক্রান্ত নহে ইহাতে দেবীমহিম! ও ভক্তিবাদের প্রাধাষ্ঠ, 
তথাপি রচনাব প্রকপ্নণটি উৎকৃষ্ট গাথাব মতোই । পূর্ববঙ্গগীতিকার় (২ খণ্ড, 
২য় সংখ্যা) 'নেজাম ডাকাইতের পালা'ও কতকটা এইবপ। ইহার ভশিতা 
হইতে বংশীদাস-কন্ত। চন্্রাবভীই ইহার রচনাকাব মনে হইতেছে । কিন্তু 
ভাষাতে প্রাচীনত্বের কোন চিহ্ন নাই, স্থানে স্থানে পশ্চিমবঙ্গীয় চলিত 
শবেরও প্রয়োগ আছে। 

এঁতিহাসিক ঘটন! লইয়া, বিশেষতঃ জঙ্গল বাভীব সামস্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
ঈশা খায়েব চরিত্র লইয়| একাধিক পালাগান বচিত হইয়াছিল । এই সমস্ত 
আখ্যানে ( দেওয়ান ঈশ! খ! মসনদ আলি, ফিরোজ খে! দেওয়ান ) ইতিহাস, 
লোকশ্রুতি, রোমান্স, জমিদারদেব সংঘর্ষ প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে । তবে হিঙ্ছু 
জমিদার পরিখাবেব ঝাহিশী সংক্রান্ত “চৌধৃবীব লভাই' পালাটি পুর্বে 
অত্যন্ত জনপ্রিষ হইয়াছিল বলিয়া এখানে সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে ছুই এক কথা 
আলে।চনা কর৷ যাইতেছে । এই আখ্যানটির পশ্চাতে এঁতিহাঁসিক ঘটন! 
আছে। যদিও হিন্দ্ু জমিদার বংশকে কেন্দ্র করিয়া এই ঘটনা আবতিত 
ইইয়াছ্ছে, কিন্তু ইহার বচনাকাব ও শ্রোত। অধিকাংশই মুসলমান প্রায় 
দেডশত বৎসর পূর্বে নোয়াখালির জমিণাব চৌধুবীবংশের পারিবারিক হৃর্ঘটন। 
লইয়া এই ছডাগান খচিত হইয়াছিল। নোয়াখালির তরুণ জমিদার 
রাজচন্দ্র চৌধুরী ল।ম্পট্যের জন্ত অতি কুখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার খুড়া 
রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীও জমিদাশ ছিলেন। তিনি ভাইপোর চাবিত্রিক 
শিথিলতা মোটেই সমর্থন করিতেন না। রামচন্দ্র বনু স্ত্রীলোকের সবধনাশ 
করিয়াছিলেন | নিজের অপকর্মে তিনি কিছুমাত্র লঙ্দিত হইতেন ন!। 
একদা তাহার নিযুক্ত এক বেঞ্জবী কুষ্টিনী রঙ্গমাল! নায়ী এক নটজাতীয়। 
€ ন্বীচজতীয়া ) তঞ্চণীর মংবাদ আনিল। রঙ্গমালার বিবাহ হইলেও সে 
স্বামীর ঘর করিত না। তাহার রাপযৌবনের বর্ণনা শুনিয়া রাজচন্দ্র তাহাকে 
হ্তগ্থত করিতে সচেষ্ট হইলেন । রঙ্গমালা সহজেই ধরা দিল এবং রাজচন্জ্রকে 
দিয়! যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইস্সা লইতে লাগিল। একবার সে আবধাগ্ন 
ধরিল--৪৬ বিঘা পরিমাণ একটি দীখি কাটাইতে হইবে এবং তাহার বাপের 


১২৭৪ ংলা সাহিতোোর ইতিবৃত 


নামে সেই দীঘির নামকরণ করিতে হইবে । রাজচন্ত্র একটু ছোট মাপের 
(৫০ বিঘা কালি) পুষ্করিণী খনন করাইয়! প্রতিষ্ঠার সময় যাবতীয় ভত্রলোককে 
নিমন্ত্রণ করিলেন । তিনি লম্পট ও কদাচারী ছিলেন বলিয়া ভদ্রসমাজে 
তাহার স্থান বড় ছোট হইয়া গিয়াছিল। নীচজাতীয়া রঙ্গমালার বাপের 
লামে পুকুব প্রতিষ্ঠায় ভন্রলোক শিমস্ত্রিত হইয়া! আসিলে তাহাদের চূড়ান্ত 
অপমান হইবে, রাজচন্দ্রেব প্রতিঠিংসাও চরিতার্থ হইবে। তিনি আরও 
মভলব করিলেন বৃদ্ধ খুড| রাজেন্দ্রণাবায়ণকে উক্ত নীচজাতীয় ব্যক্তির 
বাভীতে নিমন্ত্রণ খাওয়াইলে তাহারও ঘথেই্ট অপমান হইবে। রাজেন্দ্র 
নারায়ণ গণধব ভাইপোব আমন্ত্রণলিপি পাইয়। জাতি যাইবাব ভয়ে 
ভীত হইয়! বিলাপ করিতে লাগিলেন । তখন াদ ভাগুারী নামে তাহার 
এক সেনাপতি এই অপঙ্গানেব প্রত্বিধান কবিতে গিয়া রঙ্গমালার বাটিতে 
উপস্থিত হইল এবং ভীত। ব্যাকুল। স্বন্দবী বঙ্গমাল[ব অন্নরোধ উপরোধ 
উপেক্ষ| করিয়া তাহার মুণ্ড কাটিয়া ফেলিল। ভাভার ভাইকে ও মারিয়া 
ফেলিয়! সে তাহাদের ঘববাডীতে আগুন লাগাইয়া এবং রঙ্গমালাব কাটামুণড 
লইয়া রাজেন্দ্রনার।য়ণের কাছে উপস্থিত হইল। এরূপ অপূব হুন্দরী হত্যাব 
ঞন্ত রাজেদ্দ্রনাবায়ণ বডই দুঃখিত হইলেন । এদিকে রাজচন্দ্র এই ব্যাপার 
জানিতে পারিয়। খুল্লতাতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবাব জন্ত পার্শ্ববর্তী গ্রামের 
মুসলমান জমিদার ইঙ্গ! চৌধুবীর সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু টাদ ভাগ্ারীর 
গুপ্ত আক্রমণে ইঙ্গ! চৌধুবী ও তাহ!র একটি পুত্র ছাডা তাহাব পক্ষের আর 
সকলেই নিহত হইল। ইঙ্গার পুত্রটি পলাইয়া গিয়া মাতুল মনোহব গাজির 
আশ্রক্স গ্রহণ করে । মনোহর ৬খন রাজেন্দ্রনারায়ণের বাঁটী আক্রযণ করিয়া 
তাহাকে তাভাইয়! দেয়। অতঃপর রাজচন্দ্র পিভৃবোর জমিদারিও অধিকার 
করেন। অবশ্য শেষে খুড| ভাইপোর মধ্যে আবার মিলন হয়, বৃদ্ধ রাজেন্তর- 
নারায়ণ কাণীবাপী হন | এই কাহিনীটি একদ| নোয়াখা1ল অঞ্চলে ব্যাপক- 
ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল ।৬৪ পালায় উল্লিখিত স্থানগুলির ধ্বংসাবশেষ 
এখনও দেখিতেও পাওয়া! যায়। চৌধুরীদের ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ, রাজেন্দ্র” 
নাক্ায়ণ চৌধুরী এবং রঙমীলার দীঘি এখনও আছে । অবশ্য এই পালাগানে 
৬৪ নোয়াখালি গেজেটিয়ারে বাবুপুর পরগণাব ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে বাজচন্্র ও রঙ্গমালা'র 
ফাছিনীগ উল্লেখ আছে। 


নৃতদ শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১২৭৫, 


মুগ্ধ বিগ্রহের বাস্তব বর্ণনা ভিন্ন বিশেষ কোন কাবাগুণ নাই । কিস্তু বিষয় 
বস্থর অভিনব বৈচিত্র্যের জন্ত এখানে আমরা কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত রিচ 
ছিলাম | যাহা হউক যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী অপেক্ষা প্রেম প্রণয়ঘটিত কাহিনী- 
গুলি ( মহয়া, মলুয়া, কমলা, কঙ্ক-লীলা, ধোপার পাট, মইষাল বন্ধু, কাঞ্চন- 
মাল!, ভেলুয়া, মাঞ্জুর মা, আয়নাবিবি প্রভৃতি পালা ) অধিকশুর চিত্তাকর্ষী 
ও কাব্যরসে বমণীয় হইয়াছে, বিশেষতঃ ময়মণসিংহ গীতিকার কয়েকটি 
পালায় মুক্ত প্রেম, প্রেমে জন্ত নারীব স্বকঠোর ত্যাগ স্বীকার ও কুচ 
সাধনা অত্যন্ত সন্ধদয়তার সঙ্গেই অঞ্ছিত হইছে । বয়েকটি চবিজ্ত 
পরিকল্পন[তেও অশিক্ষিত কৃষক কবিগণ আশ্চখ লিপিকুশলত| ও মনগ্ুত 
জ্ঞানের পরিচয় দিয়াঞ্েন। ভাষাভঙ্গিমাব অনেক স্বলে স্কানীয় উপভাষার 
প্রভাব আছে, বহস্থলে গ্রাম্যধরনেব বাক্হীতি 9৪ আছে । কিস্ত বহু পালায় 
ষে গ্রামীণ জীবন, বস ও স্ংস্কৃতিব প্রভাব দেখা যায়, হিন্দ যুসলমানেন 
সম্প্রীতি লক্ষ্য কবা যায়, কাব্যে অতিবিত্ত তাহান৪ একটা মূল্য আছে । 
এই পালাগুলিকে বিস্কৃতির কবল হইতে বঙ্ষা কবিয়। দীনেশচন্দ্র বাংলা 
সাহিত্যেব মহছ্পকার কবিয়াছেন। হান কৃত গীতিকাগুলির ইংর।জী 
অন্ববাদ পাঠ কবিয়া পাশ্চাত্যে পণ্ডিত-মশীষীর| তাহাকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় 
অভিশন্দন জাশাইয়াছিলেন। তাষ্ঠাণ কাবণ এই পালা গুলিতে পৃধবঙ্গের 
সাধারণ মানুষেব ধর্মবিবহিত লোকযাত্রা, অ।শা-আকাজ্ষ।, আনন্দ বেদনার 
যে চিত্র আছে তাহার এতিহাঁসিক মুল) যুবোপীয় পপ্ডিতগণেব বিস্ময় উপ্রেক 
করিয়াছিল । রোমণ। বোলী। মিনা, মন্ষ।, চন্দ্রাবতী এবং লীলাও কক্ষের 
উচ্চ প্রশংসা! কবিয়া লিখিয়াছিলেন, “ ] 8৪ 51069118115 091161)90 16) 
0 (0001811)0 ৪695 01 1120111)% আা1010) 81601015010] 6০ 
0611618719৭ 010 58 21) 81061091006 2010. €1)011065 01 ৪9361170918 
সা)101। ৪৮ 1085 161206150 178100101117 ছ1617026 01050701176 ৮, 
01880011859 83 9. ছা 10010 ৪6015, 2110 11217585 18710% 8110 
1815 815 0038220106 060 21610670101] 60705200168 0.৮ লর্ড 
রোনান্ডসে, সিলভা লেভি, পাঙ্জিটাব, জুলে ব্রখ, প্রভৃতি বিশ্বের মনীধী- 
বর্গ একবাক্যে এই গীতিকাগুলির উচ্চ প্রশংসা করেন এবং দীনেশচন্ট্রের এই 
বিষয়ে অক্লাস্ত পরিশ্রমের জন্ত তাহার] তাহাকে অভিনন্দিত কবেন। কিন্তু 


১২৭৬ বাংল! পাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বাঙলা দেশের গবেষক ও পণ্ডিতসমাজ এই গাথাসস্বন্ধে এতট! উদ্ভৃসিত 
প্রশংসাবাণী ব্যবহার করেন নাই-কেন করেন নাই, এইবার আমর সেই 
প্রসঙ্গে আনলিতেছি। 


গ্ীতিকাসমূহের প্রামাণিকতা ও প্রাীনতা-_ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্ 
গ্বীতিক! প্রকাশিত হইলে বাঙলাদেশে কিছু আলোঙন শুরু হইয়াছিল, তবে 
তাহা অবিমিশ্র প্রশংসাবাণী নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেবা, ধীহারা এই গীতিকা- 
গুলির উচ্চ প্রশংসা! কবিতেন, তাহাদের মগ্যে একমাত্র গ্রীয়ার্সন ছাড়া আর 
কেহ উক্ত গাথা বুঝিবার মতে] বাংল! জানিতেন না, ইহাদের অনেকেই 
ইংরাজী অহৃবাদ ভিন্ন কে।ন বাংলা গ্রন্থ পডেন নাই ।৬৫ সুললিত ইংরাকজীতে 
অনুদিত হওয়াব জন্য৬৬ এবং ইহাতে দেবদেবী ও হিন্দুধর্মের বিশেষ কোন 
প্রত্যক্ষ প্রভাব ন। থাকার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহলে ইহার বিশেষ সমাদর 
হইয়াছিল। যাহা হউক এই গ্ীতিকাগুলির প্রকাশের পর বাঙলা- 
দেশের লান। মহলে ইহার প্রামাণিকত ও প্রাচীনতা লইয়া বিশেষ সংশম্ন 
সন্দেহ উথ্।পিত হইয়াছিল । দীনেশচন্দ্র এই সমস্ত গাথাকে যতট। প্রাচীন 


৬৫ বোমশ বোল'| ইংশাজা জ।নিতেন না, ভাহাব তগিনী মেডেলাইন বেলা 72965 
1865৫47544145-এর প্রথম খওটির ফবাসী অনুবাদ কবেন, বোল" তাহা! হইাতিই পূর্ববঙ্গ- 
গীতিক! সম্পর্কে ত্য সংগ্রহ কবেন। ভগিনী নিবেদিতাও উক্ত গীতিকাব ইংবেজী অনুবাদ 
'পড়িষাই দীনেশচন্দ্রকে নলিযছিলেন, ধ্ঝড় বড় লম্বা শব্দ লাগাইয! বীকাব] মহাকবিব নাম 
কফিনিষাছেন, পল্লাগ/থাব অমজিত ভাষার মধে] অনেক সমধ তাহাদেব অপেক্ষা ঢের গভীর 
« প্রকৃত কবিত্ব আছে. তাকাদেব মেঠে। হ্থবে বাগিণী না থাকিলেও প্রাণ আছে, আর তাদের 
কুঁড়ে খবে সোনাবূপাব ধাম না থাকিলেও আঙ্গিনাধ সিউলি ও মঙ্লিকাফূলের গাছ আছে।” 
স্দীনেশচজ্্র সেন--ঘবেব কথ! ও যুগসাহিত্য, পৃ. ৩৭০ 
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£০০৫ 2০০) এ অভিযোগ মিথ্যা নহে। দীনেশচন্দ্র পালার কাহিদী যেভাবে ইংরাজী গঞ্জে 
নিবৃত করিয়াছেন তাছাতে মূলের স্বাদগন্ধ, ভাষ প্রভৃতি কিছুই রক্ষিত হয় নাই । 702567% 
18685) 84)154ও ও ময়মনসিংহ গীতিকা-্পূর্বব্ষ গীতিকাব, সম্পর্কাট অনেকটা ল্যাথের 
গররিত গেওরা 51759456727৮-এয় সঙ্গে মুল সেকস্লীরের পাকের সম্পর্কের মতো 


নূতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১২৭? 


বলিঙ্! মনে করিতেন, ইহান্বা যে ততটা প্রাচীন নহে তাহা! সকলেই স্বীকার 
করিবেন । গাথাগুলিতে হিচ্মুুসলমান সংক্রান্ত যে সমস্ত কাহিনী আছে, 
তাহাতে মনে হইতেছে, পালাগুলিব জর তিন চাবি শত বৎসব পূর্বে যাইতে 
পাবে। কিন্তু যে ভাষায় ইহাদের পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ময়মনসিংহ ও 
পূর্ববঙ্গের অন্তান্ত অঞ্চলেব আধুশিক ভাঘাব কিঞ্চিৎ প্রভাব আছে। কিন্ত 
গোল বাধিয়াছে অন্ত স্থানে । ময়মনসিংহ গীতিকাব সব পালা চন্দ্রকুমার দেয় 
ংগ্রৎ--এবং এই পালাগুলিব ভাষায় পশ্চিমবঙ্গীয় শব্দ প্রযোগ, সৃদ্ম কবিত্বৃবস। 
বর্ণনাব আধুনিক লক্ষণ এতই প্রকটভাবে ধবা পড়িয়াছে যে, অনেকে সন্দেহ 
কবিয়া থাকেন এগুলিতে চক্দ্রকুমাবেব প্রচুব হস্তক্ষেপ ঘটিয়ছিল। কে 
গুরুতব সংশয় উত্বাপন কবিলেন। তাহাদেখ মতে; এই সমস্ত পালাগানের 
মধ্যে যেগুলি অতি উৎকৃষ্ট সেগুলি অশিক্ষিত রুষকেব বচনা হইতেই পাবে 
না। পালাগুলিতে আধুনিক কালেব কবিন লেখনীসঞ্চালন লক্ষ্য কৰা! 
যাইতেছে । 
ছাপ।ব অক্ষত একই বৎসবে দুইজনে এই সংশয়েস ভাষ| জোগাইয়া- 
ছিলেন। ১৯৪০ সালে ডঃ শ্বকুমাব সেন মহাশয়েক “বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
ইতিহাস+ এবং শ্রীযুক্ত নন্দমগোপাল সেনগুপ্রেব “খাংলা সাহিত্যেব ভূমিকা” 
প্রকাশিত হয় । ছুই জনেই একাধিক দিক হইতে ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার 
পালাগুলিব প্রামাণিকত! সম্থন্ধে সংশয় উত্থাপন কবেন। ডঃ সেন স্পষ্টতঃ 
বলিয়।ছেন, “অধিকাংশ পাল শ্রীযুক্ত চন্দ্রকূমাব দে মহাশয় কর্তৃক সংগহীত 1 
পালাগুলিতে স্থানীয় উপভাষাব রূপ বজায় বাখিবাব চেষ্টা সত্তেও সাঁধুভ [যাব 
এবং কলিকাতা অঞ্চলে কথ্যভাষাব প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয় । মধ্যে মধ্যে 
আবাব পশ্চিমবঙ্গে উপভাষাব (এবং সাধূভাষাব) শব্মগুলিকে পূর্ববঙ্গীয় রূপ 
দিবাব চেষ্টা প্রকট হুইয়! উঠিয়াছে। ইহাতে সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাঙাবিক যে, 
পালাগুলি সর্বাংশে অকৃত্রিম নয়।” তাবপবে তিনি মুক্রিত মহুয়া পালার 
অনেকগুলি পশ্চিমবঙ্গীয় শব্দেব দৃষ্টান্ত দেন। অতঃপব তিনি দেখাইলেন 
যে, কোন কোন পংক্তি নিতাস্তই আধুনিক কালেব রচনা । যেষন-- 
“ভিন্দেগী অতিথির মুখ দেখয়ে স্বপন”, কিংব!, "ওই শুন বাজে বাণী দুরে 
শুনা যায়।” সন্ধান করিলে ময়মনসিংহ গীতিক৷ হইতে আধুনিক হৃষ্টাস্ক 
আরও পাওয়া যাইতে পায়ে। ভাষার কথা ছাডিয়! দিলেও স্বদেক 


১২৭৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


পালাতে পুনধিন্তাস বা' হস্তক্ষেপের চিহ্ন স্ৃষ্পষ্ট। কোন কোন সংক্ষিপ্ত 
পালাতে “অন্ত গল্পের অংশ যোগ কবিয়া অব! অন্যন্মপে কাছিনীকে পরিবার্ধিত 
ও পবিবতিত কবিয়া বোমান্টিক বূপ দেওয়াব চে হইয়াছে ।* ডঃ সেনেৰ 
মতে এই সমস্ত পালা কখনও সুবিল্ান্তরূপে গীত হইত না। সংগ্রাহক এই 
সমস্ত বিশৃঙ্খল পালাকে নিজ জ্ঞানবৃদ্ধি মতো পবিবর্ধিত বা পবিবতিত 
কবিয়াছেন | বিশেষতঃ প্গীতিকাগুলিব মধ্যে যেগুলি সাধাবণ শিক্ষিত 
পাঠকেব মনোহনণ কবিয়ছে সেগলিব কোনটিকেই সর্বাংশে অকৃত্রিম গণ্য 
করবা যায় না ।” 

শ্রীযুক্ত ন্দগোপাল সেনগুপ্ু পালাগানগুপিব প্রামাণিকতা ও প্রাচীনত| 
সম্পর্কেও কিধিৎ সন্দেহ প্রকাশ কবিযাছেন (“বাংলা সাহিতোব ভূমিকা )| 
ত্াহাব যুভ্িটি এইবূপ £-মখ)যুগীয় বাংলা সাহিতা দেখলীলাপ্রধান | 
মানুষের যে সমস্ত নানী বা চশিত্র আছে তাহাও দেল্দেবীব কৃপা-অকৃপা 
দ্বাবা নিয়প্ত্রিত। এরূপ অনস্থ।য শুধু মযমপসি* গীতিবা। ও পৃববঙ্গ গীতিকায 
দেবভাববঞ্জিত মগ্যঞজীবনেব হ্বখছু“খেব বথা, বিবহমিলনের বাণী এতটা 
প্রাধান্য গাইল কি খবিযা?5৭ অর্থাৎ তিনি ৪ সন্দেহ প্রকাশ কবিযাছেন, 
এই গীতি কাক হযতে] বিছু হত্তন্গেপ ঘটিযাছ্ে 1১৮ কবি জসিমুদ্দিন (যিনি 
৫কদ1। কলিকাতা বিশ্বিদ্বালযেব জন্া গাথ'-শীতিপ] সংগ্রহ কবিতেন ) কিন্ত 
অনেক পুর্বে এইবপ সংশয উত্থাপন কক্য়াছিলেন | দাঁনেশচন্দ্রেব নিকট 
তিনি খুব স্ভব চন্দ্রকুমাব সংগৃীত পালা গান সন্বদ্ধে সন্দেহেব কথ। ব্যক্ত 
কবিযাছলেন। দীনেশচন্দ্র হাব 'পুবাতনী” (১৯৩৯) গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ 
উত্থাপন কবিষা! খলিযাছেনঃ “কবি জসিমুদ্দিন এত সুন্ধব গানগুলি খাটি কিনা 
এ জন্ত প্রথমত একটা দ্বিধাযুক্ত হুইয়াছিলেন; কিন্তু শেষে নিজ পল্লীতে ঘুবিয়া 
অনেক গান নিজে শুনিয়। আমাকে লিখিয়াছিলেশ, “আমাব পূর্বে সন্দেহ 


৬৭ ছ্রানন্দগোপাল সেনগুগু--বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা € নুতন সংক্ষবণ, পৃ ৪৭) প্রীযুক্ত 
লেনগুপ্তেব মনে “গীতিকাব প্রাচানত! নিবে সন্দেহ» জাগিলেও কাব্যধর্সে তিনি গীতিকার উচ্চ 
প্রশংসা করিযাছেন। অবশ্য “এর তুলল] ফরাসী ক্রবাছুব কাব্যে এবং ক্বচ ব্যালাডে আছে”-. 
ভাঙার এই সন্তব্য একটু উচ্ছুষিত মনে হইতেছে । 

৬৮ নদাগোপাল বাবুর মতটি প্রশিধানযোগ্য, “গীতিকার গল্পগুলি পুরাতন, কিছু কিছু 
অংশ পুরাতন, কিন্ত তাকে ঘষে মেজে যথাসম্ভব প্রাচীন সাজে গাজিয়ে একালেই লেখা 
হযেছে, এ কালের অন্ুযাতী ব্যগ্রন! দিষে 1৮- প্রস্থ, পৃ. ৪৬ 


ক 


নৃতদ শাখার উৎপত্তি ও" বিকাশ ১২৭৯ 


কইগ্কাছিল ভাহাই আমার ফোষ। আর এখন যে আমি এগনি শনিষ়্া কীদিয়া 
বুক ভাসাইয়া আসিয়াছি তাহা কি কেহ দেখিবে না? গীতিষ্ষার মত গান 
বববীজ্জনাথও রচনা করিয়া! গৌরব করিতে পারেন। সন্দেহ না কঙগিলে 
সত্যকে পাওয়া যায় না। স্বয়ং মহাপ্রভুকে অধৈতের মত জ্ঞানুবান ব্যক্তি 
সঙ্গ করিয়া নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন 1৮৬৯ দীনেশচন্ত্রের গ্রস্থে 
(“পুর্াতনী” ) উল্লিখিত কবি জসিমুদ্দিনের এই পত্র হইতে মনে হইতেছে, 
প্রথম দিকে জসিমুদ্দিন চন্ত্রকুমার সংগৃহীত গীতিকাগুলির প্রামাণিকতাশ্ব 
বিশেষ সন্দিহান হইয়াছিলেন ৷ কিন্তু পরে স্বয়ং ময়মনসিংহে গিয়া নিজকর্পে 
শুনিয়। এ গানগুলির প্রমাণ পান, ইহাদের কবিত্বে মুগ্ধ হন, ইহাদিগকে 
প্রামাণিক বলিয়। সাগ্রহে স্বীকার করেন এবং সম্ভবতঃ চন্দ্রকুমারকে অনৃতা- 
চারের অভিযোগ হুইতে মুক্তি দেন। কিস্তুব্যাপারটি এত সহঙ্গে ষীমাংসা 
হইবার নহে। তাই জটিল ব্যাপার জ্টিলতর করিবার জন্তই যেন 
ময়মনসিংহের মাসোয়] গ্রামনিবাসী পূর্ণচন্ত্র ভট্টাচার্য শিগ্ভাবিনোদ ১৩৪১ 
সালে (১৯৪৪ ) নিজ সংগৃহইত একটি পল্লীগাথা “বাগ্ভানীর গান" (বেদেনীর 
গান ) প্রকাশ করিলেন । 

“বাচ্।নীর গান” মহয়। পালারই গ্রামাবন্ূপ। উক্ত সংগ্রহের মুখবন্ধে 
ংগ্রাহক পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচাষ য।হা! বলিয়াছেন তা হইতে দেখা যাইতেছে, 
১২৯১/৯২ সালে ভট্টাচার্য মহাশয় অতি অল্পবয়সষে তাহাদের গ্রামের বাটীতে 
€ ময়মনসিংহের মাসোক়া গ্রাম ) “বাছ্ভাণীর গাল" ও 'কৌড়াশিকারীর গান 
শুনিয়াছিলেন। শেখ কাঙালী নাষে এক মুসলমান পল্লীগায়ক এ অঞ্জলে 
মহয়া-সংক্রান্ত বাগ্ভানীর গান প্রচার করিয়াছিল। জঙ্গলবাড়ার প্রসিদ্ধ 

ভূষ্বামী সৌখীন প্রকৃতির সোহাবান দাদরখা সাহেব (ঈশারখার বংশধর ) 
সখের পালাগানের দল তৈয়ারী করিয়াছিলেন । শেখ কাঙালী চৌকিদার 
তাহার দলে বাগ্ভানীর গান গাহিত। জমিদার সাহেবের গানের দল উঠিয়! 
গেলে উক্ত শেখ কাঙালী শেখ জহর আলি, শেখ মনীর, তাগিণী ধে প্রভৃতি 
সাহায্যে গ্রাষে গ্রামে লোকাভিনয় ও পাঁচালীর সংমিশ্রণে বাগ্যানীর গান 
গাহিম্বা বেড়াইত। বাল্যকালে পূর্ণচন্দ্র নিজেদের বাড়ীতে উহাদের গীত 
বাদ্বানীর গান শুনিয়াছিলেন । তখন হইতেই তিনি পালাগানটি সংগ্রহের 


০৪ দীনেশচন্ত্র- পুরাতনী, পৃ ৯ 


১২৮৩ বাংলা সাহিক্টোর ইতি 


চেষ্টা ছিলেন। ১০২১1২২ সালের দিকে তিনি গায়কদের দুখ হইতে 
গুদিয়! পালাটি লিখিয়! লইয়াছিলেন । নানা অহ্বিধার জন্ত তিনি সংগৃহীত 
পালাগান মুক্রিত করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালক 
হইতে ময়মনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হইলে তিনি দেখিলেন, তাহার 
সংগৃহীত “বাগ্যানীর গান” এবং ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালা একই। 
তফাতের মধ্যে, তাহার পালাগান গ্রাম্য কবির রচনা, গ্রম্য গায়কের গান, 
আর চন্জাকুমার দে সংগৃহীত ও কলিকাতা খিশ্বাবিদ্ভালয় প্রকাশিত মহুয়ার 
পাল! আধুনিক রুচিব উপযোগী, আধুনিক ধরনের বাগৃবিন্তাসে পূর্ণ । 
তাহাব পালার নায়িকার নাম মহুয়! নহে, মেওয়া। মহুয়ার পালকপিতার 
নাষ হুমবা বেদে নহে, উন্দব! বেদে । মহুয়! সম্বন্ধে ভাহাব মন্তব্য- “মহুয়া 
শব্দটা এদেশের আধুণিক শিক্ষিতেব বাপদাদাবাও জানতেন না, বাজে 
লোকের তো কথাই নাই ।” কাবণ মহুয়া! গাছ পুববঙ্গেব কোথাও জন্মে না, 
ইহা! পশ্চিমবঙ্গের বৃক্ষ । সুতবাং নায়িকাব শাম মহুয়া হয কি প্রকারে? 
বরং মেওয়া হইতে পাবে, কাধণ পূর্ববঙ্ে মেওয়।-মিখ্ি সমাদৃত, পাভার 
ছেলেমেয়েদের নাম বাথ! হয় মেওযা। সুতবাং ভট্টাচার্য মহাশয়েব মতে 
মহুয়া পাটি সংগ্রাহকের সংযোজন, নায়িকা প্রকৃত নাম মেওয়া।19 
এ বিষয়ে আমাদেব মনে হয়, পৃৰখঙ্গে মন্তয়। শব্দ অজ্ঞাত নহে (পাদটীকা 
ষ্টব্য )। পূর্ণচন্ত্র নায়িকাব নাম মেওষা শুঁনিয়াছিলেন। মহুয়া শব্দ 
ধ্বনিতার্তিক পরিবর্তনে ( মহুয়া মউফ।১মেওয়া! ) অথবা উচ্চারণ বিকৃতির 
জন্ত “মেওয়া' হইতে বাধা নাই। ত্বৃতরাং চন্দ্রকুমার দে-র সংগ্রহে মহুয়া 
আছে বলিষ! চিস্তিত হইবার কাবণ নাই । হোমব| (হুমব| ) বেদেব নামটি 
পূণচক্র্ের সংগ্রহে দেখা যাইতেছে উন্দরা বেদে । এ বিষয়ে স্বরসিক ভট্টাচার্য, 
মহাশয় অশ্লবসসিক্ত মন্তব্য কবিয়াছেন, ণহোমরা-চোমরা পশ্চিমবঙ্গ হইতে 
রেলে স্টিমারে এ দেশের শিক্ষিত ঘরে আসিয়াছে-_গ্রামে যায় নাই। 
কাঁঙালীর দলে হোমবা ছিল পা। খাঁটি নামটিই ছিল- উদার বাস্তা।” 
এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়” হোমর (হুমরা) শব্দটি 9 ধ্বণিতাত্বিক পরিবর্তনে 
বা উচ্চারণ বিকৃতির জন্ত উন্দর! শব্দে রূপান্তরিত হইতে পারে। অর্থাৎ 

৭০ কিন্ত মলুষ! পালায় মহুয! ফুলের উল্লেখ আছে--*হন্দর বদন যেন মহুয়ার ফুল।' 
পূর্ববঙ্গে নহয়! গাছ ন! জন্মাইলেও মহুয়ার নাত অজান! ছিল ন!। 





বৃতন শাখায় ৬২ উৎপঞ্তি * বিকাশ ১২৪ 
বিভিন্ন স্থাদের পালাগায়কদের মুখে পাঁচ্ছলান জবাতিতেল ১৯৬০ জী: অঙ্গে 
হওয়া! বিচিত্র নহে । হাতরাং আমরা চক্রকুমা স্মন্ধে গবেষণা করিবার অভিপ্রা্কে 
জন্ব না হয় নাই অভিযুক্ত করিলাম । কিন্তু চ্্রকু** গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণ করেল, 
ন্বস্ধ পূরণচন্ত্র গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছ্েন। তিগ্রামে ঘুরিয়াও চন্্কুমাব 
পালা সংগ্রহ করেন তাহাই খাঁটি, কারণ তাহাতে এ" পাইলেন না ৭৭ উঃ 
আধুনিক পশ্চিমবঙ্গীয় পরিমার্জনের কোন চিহ্ন নাই। 'নের সন্ধান ন। পাইবার 
চক্ীকুমারের সংগ্রহের ছুইচাপ্ি পংক্তির তুলনামূলক ্াানগুলি সংগৃহীত 


যাইতেছে £- 'গুলিও লুপ্ত 
চন্দ্রকুমারেব সংগ্রহ-_ খপলাক্নণ 
| পাঈযা নুন্ববী কইন্ত। ছমবা বাইদ্যাব নাবী । 
ভাব্য! চিন্তা নাম বাখল মণ্যা শ্ন্দী ॥ 
ূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহ-_ 


এই না কইন্যা কোলে লইয। উন্দধ! বাছ্য!ব নারী। 

বাছগুচ্ছা] ন[ম থৈল মেওব! ন| স্ন্পী ॥ 
চন্ত্রকুমারের সংগ্রহ-_ 

সইন্দা বেল! জলেব ঘাটে একল। যাইও তুমি। 

ভরা কলসা কাজ্ধে তোম।ব তুলা দি আমি ॥ 
পূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহ-_ 

সন্ধ্যা বেলা জলেব ঘাটে একল। যাইও তামি। 

ভব1 কলনী কান্থে তোমাব তুল্য ধিবাম আমি ॥ 
চন্দ্রকুমারের সংগ্রহ__ 

লঞ্জ৷ নাই নির্লজ্জ ঠাকুব লজ্জা! না বে তন্ন । 

গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্য! যব ॥ 

কোথাধ পাব কলনী কইন্তা কোথাধ পাব দড়ী। 

তুমি হও গহীন গাউ আমি ডুব্য! মরি ॥ 
পূ্চন্রের সংগ্রহ 

লাজধর্ম সকল ছাড়ছ ছাড়ছ দেশের ডর । 

গলায় কলসী বান্দ্যা জলে ডুব! মর ॥ 

কৈ পাইবাম কলসী রে কন্চা কৈ বা পাইবাম দৃরি। 

তুমি ইও গহিন গা আমি ভুব্যা মবি ॥ 


'এই সমস্ত দৃষ্টাত্ত হইতে দেখ! যাইতেছে? দুইজনের সংগ্রহের মধ্যে বেশ মিল 
৮১--(৩য় খণ্ড) 


১২৮ বাংলা খাহিতোর ₹ ইতি 


চেষ্টায় ছিলেন ১৩২১।২২ সালেন্রহ্র 'ছাঘা অধিকতর মাঞ্রিত ও কাহা- 
শনি! পালাটি লিখিয়া লইয়া ছিলেদ্পংশ্রেহের ভাষাতেও যে সংগ্রাহকের একটু- 
পালাগান মুক্রিত করিতে পার্যোহা বল! যায় না। তবে চন্্রকু্ারের সংরহের 
হইতে ময়মনসিংহ গীতিকূ অধিক হইয়াছিল, তাহ। “বাছ্যানীর গান" ও মহুয়ার 
সংগৃহীত 'বাগ্যানীর গা*মূলক আলোচনা হইতেই বৃঝা যাইবে ।৭৯ 
তষ্কাতের মধ্যে, তাকবিষয় লইয়া! আবার বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে । কৰি 
আস চত্রাকুমার দে সঁদের দেখেছি” ঢাকা, ১৯৫২) এবং বৌসন ইজদানি 
পালা আখ্নশাহীব লোকগাতিত্য? ) পূর্ব পাকিস্তান হইতে পরলোকগত 
তাহাঝকুমার দের বিরুদ্ধে আবাব নূতন কবিয়! কিছু অনুতাচাবেব অভিযোগ 
নাআনিয়াছেন। বছ পূর্বে ভসিযুদ্দিন এই পালাগানের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে 
সন্দিহান হইলেও বিশেষ কোন গুচ কাবণবশত: পালাগুলিব প্রতি তাহার 
বিশ্বাস আবাব ফ্িধিয়! মাসে । কাবণ তিনি ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলে 
সেই সমস্ত গান শুশিয়া নাকি কীদিয়া বৃ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। 
দীনেশচন্দ্রকে সেই মর্সেই তিনি চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে 
প্রকাশিত “যাদেব দেখেছি" গ্রন্থে তিনি আব।ব পুবাতন অভিযোগ জীয়াইয়া 
তুলিয়।ছেন। ববীন্দ্রণাথেণ সঙ্গে আলোচন|তে ও জসিমুদ্দিন এই একই 
সন্দেহ প্রকাশ কবিয়াছিলেন। উক্ত পালাগ!ণ প্রক।শিত হইবাব পর তিনি 
ময়মনসিংহের নানা স্থান ঘুবিয়ও কোথাও এ পালাগান বা চন্দ্রকুমার 
উল্লিখিত কোন পালাগায়কেব সন্ধান পাইলেন না। অবশ্য এ ধরনেব 
পালাগান তখনও গ্রামাঞ্চলে লোকমুখে চলিত বটে, কিন্তু তাহার ভাবভাষা 
সম্পূর্ণ অন্তপ্রকার- গ্রাম্য কবি ও শোতার উপযুক্ত । তখন জসিমুদ্দিন 
সাহেবের ধাবণা হইল, চক্কুমার ছে পল্লীগীতিকাগুলি সংগ্রহ করিয়! গ্রাম্য 
কাঠামোর উপব নিজেই মেদমাংস সংযোজনা করিয়া দীনেশচন্দ্রের নিকট 
উপস্থিত করেন। তাহাব মতে চন্দ্রকুমার গ্রাম্যগাথার কিছু কিছু লইয়া নিজ 
ভাবভাষা দিয়া পালাগুলিকে স্বসজ্জিত করিয়াছিলেন । চেকোগ্লোভেকিয়ার 


৭১ ডঃ স্বকুমাৰ সেন মনে কবেন, মূল কাছিনীব শেষে নহযার আত্মহত্যার ঘটন। ছিল 
না--এই অতিনাটকীয় আধুনিক ব্যাপাব কোন আধুনিক ব্যক্তির সংযোজনা। কিন্তু তাহা 
এ কবনুমান ঠিক নহে। কাবণ পূরণচন্্রেয় সংগৃহীত তথাকবিত *গা়কমুখে থাকত একটি 
খীটি সংক্রণ” বাভানীর সানের শেষে মহুয়ার আত্মহত্যার কথাই আছে। 


নৃতন শাখার উৎপতি ও বিকাশ ১২৮৩ 


প্রা বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক ডঃ হুসান জবাভিতেল ১৯৬০ শ্রীং অঙ্গে 
উনেষ্কোর' বৃত্তি লইক্ঘ! পূর্ববঙ্গের গাথ! সম্বন্ধে গবেষণা করিবার অভিগ্র/ক্নে 
সরেজমিনে তদস্ত করিবার জন্ত ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণ কনের, 
সঙ্গে ছিলেন কবি জসিমুর্ঘন। তাহার! বছ গ্রামে ঘুরিয়াও চজকুমা় 
গৃহীত কোন পালা বা! পালাগায়কের সন্ধান পাইলেন না।7২ ডঃ 
জ.বাভিতেলের মতে এখন উক্ত পালাগান ও গায়েনের সন্ধান না পাইবাত 
কারণ, চন্দ্রকুমার ও অন্ঠান্ত সংগ্রাহকদের দ্বাবা ছ্ড়াগানগুলি সংগৃহীত 
হইবার পর ক্রমে ক্রমে এই পালাগ।য়কের। মরিয়া! যায়, গানগুলিও লুপ্ত 
হইয়া যায়। পাকিস্তান হইবার পর এই জাতীয় গানের যে ভ্রুত অপসারণ 
হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
রৌসন ইজদানি তাহার “মোমেণশাহীর লোকসাহিত্যে' বলিয়াছেন ঘে, 
তিনি স্বগ্রামবাপী চন্দ্রকুমার দেকে চিশিতেন। তাহার মতে, চন্দ্রকুমার 
ময়মনসিংহ হইতে যে সমস্ত পালাগাণ সংগ্রহ কবিয়ছিপেন, তাহার কিছু 
কিছু পরিবতিত করিয়ছিলেন_ বিশেষতঃ নামগুণি। স্বয়ং চন্ত্রকুমার এক্দ! 
নিজেই ইজপাঁনি সাহেবের নিকট একথা স্বীক্কা? করিয়।ছিলেশ। চন্দ্রকুমার 
সংগৃহীত মন্য়ার পাঁলর আসল নাবষ-_বাদ্যানীর গান" । হুমরা বেদে 
পালাগানে উন্র1 বেদে নামে উাল্লখিত, “দেওয়ান! মদিনার পালার আসল 
নাম_'আলাল-ছ্ুলাল'। অবস্থা ইজদানি সাহেবের মতে, মূল আখ্যানে 
দে-মহাশয় খিশেষ হস্তক্ষেপ করেন নাই । এখানে-সেখানে এবং নামধামে 
দুই চারিটি পরিবর্তন করিলেও সেজন্য চন্দ্রকুমারকে অপরাধী সাব্যস্ত করা 
ঠিক নহে-__ইজদানি সাহেবের ইহাই অভিমত । 
উল্লিখিত তথ্য হইতে দেখা যাইতেছে, সংগৃহীত পালায় কিছু কিন্তু 
হস্তক্ষেপ কবিলেও চন্দ্রকুমার পালাগুলির আগ্যন্ত পাণ্টাইয়া ফেলেন নাই। 
কবি জসিমুদ্দিন যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন (অর্থাৎ পালাগুলি চক্রকুমারেনর 
রচন! ) তাহা! বোধ হয় ঠিক নহে। কারণ উক্ত আখ্যানগুলি যে কিছুকাল 
পূর্বে ময়মনসিংহে প্রচলিত ছিল তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে ।- 
ইতিপূর্বে পূর্ণচন্ত্র ভট্টাচার্ধের সংগৃহীত “বাগ্যানীর গানে উল্লেখ করা 
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১২৮৪ | বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইয়াছে। পুরাতদ “সৌরত' পত্রিকায় (১৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) বতীন্ত্রনাথ 
সঞজুমপার লিখিয়াছেন যে, তিনি বাল্যকালে নিম্নবর্ণের জনসাধারণের মধো 
বাগ্যানীর গান, ভেলুয়ার গান, কাঞ্চমমালার গান, মাঞ্ুর মার গান প্রভৃতি 
শ্বীতিকার প্রচলন দেখিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্বেও ময়মনসিংহের 
অধিবাসীরা মহুয়ার পালা শুনিতে অভ্যন্ত ছ্বিলেন। ঢাকার আজভাউল 
ইসলাম ১৯৩৪ সালেও মহুয়ার গানের প্রচলন দেখিক়্াছিলেন। এরূপ 
ধরনের পালাগান চন্দ্রকুমারের সংগ্রহের পূর্বেও চট্টগ্রাম নোয়াখালির মুদ্রা 
যর হইতে ছাপা! হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । যেমন ভেলুয়ার গান, চৌধুরীর 
লড়াই, হাতীখেদার গান প্রভৃতি ।?৩ এমন কি এখনও পূর্ববঙ্গে এই ধরনের 
পালাগানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শ্রীযুদ্ত চিভরঞ্জন দেব এইরপ কিছু কিছু 
ছড়া-পাচালা সংগ্রহ করিয়া তাহার 'পল্লাগীতি ও পূর্ববঙ্গে' প্রকাশ 
করিয়াছেন ।15 স্বতরা* চন্দ্রকুমার সংগৃহীত পালাগানগুলির অস্তিত্বে 
অবিশ্বাস করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। 

কিন্তু তিনি যে সংগৃহীত পালায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে 
পরোক্ষ প্রতাক্ষ উভয় প্রমাণই পাওয়। গিয়াছে । প্রত্যক্ষ প্রম[ণ-_ পু্ণচন্ত্র 
ভট্টাচার্য সংখৃহীত “বাছ্যানীর গান' ও চন্ত্রকুমার সংগৃহীত মহুয়ার পালার 
তুলনামূলক আলোচনা | “বাগ্যাণীর গানে*র মোট ছত্রসংখ্যাঁ_দেড হাজার । 
কিন্তু মন্থয়ার পালার ছত্র সংখ্যা সাড়ে সাত শতের কিছু বেশী। মনে 
হইতেছে, গাথা সংগ্রহ করিবার সমস্ব চন্দ্রকুমার অনেক পংক্তি যথেষ্ট কবিত্ব 


৭৩ ১৮৭৭ সালে ববিশাল হইতে মহম্মদ বাজিউদ্দিন “জধ।নন্দ-বিবাহ' পালা প্রকাশ 
করিয়াহিলেন | বলা বাহুল্য ইহা মযমনসিংহ গীতিকাব অন্তভুক্তি “চন্দ্রাবতী'ব পূরধরূপ। (ডঃ 
হুকুমার সেন--বা. সা” ই. পবার্ধ, পৃ ৭৭৬, পাদটীকা ) 

৭৪ শ্রীযুক্ত দেব এক মুসশমান বৃদ্ধাব নিকট “আত্তাপসত্ত।পের গল্প' শীর্বক যে পালাগান 
সংগ্রহ কর্িষাছেন তাহা স্বছন্দে পুধবঙ্গ গীতিকাধ স্বান পাইতে পারিত। একটু দৃষ্টান্ত ঃ 

আমি ত জবলা নাবী বন্ধু হইলাম অস্তবপুবা । 
কূল ভাঙ্গিলে নদীব জল সপ্ধ্য পড়ে চড়া ॥ 
রে বন্ধু মধ্যে পড়ে চড়া ॥ 
বইন্ডা! কান্দে ফুলেব আমর উইড়্যা কান্দে কাগ!। 
শিশুকালে করলাম পিরীত যৌবনকালে দাগ! ॥ 
রে বন্ধু যৌবনকালে দাগ! ॥ 


মৃতন শাখার উতপতি ও বিকাশ ১২/% 


পৃ নহে বলিয়! পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।১৫ চত্ররকুষার যে পাশাগানের 
প্রকৃত পংক্তি বা ভাষা বদলাইয়! ফেলিতেন তাহার প্রমাণ স্বয়ং দীনেশচন্রও 
রাখিয়া গিয়াছেন। 'মদনকুমার ও মধুমালা' পালার (পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২।২ ) 
শ্বানে স্থানে তিনি বদলাইয়। ফেলিয়াছিলেন, দীনেশচন্দ্র তাহ! স্বীকান্ন 
করিয়াছেন । তবে তাহার মতে চন্দ্রকুমার এই পালায় কিছু হস্তক্ষেপ 
করিলেও চাষার ভাষা অনেকটা বজায় রাখিয়াছেন।?৬ “কমলারাণী'র 
ভূমিকায় (পৃ. ব. গী. ২২, পৃ. ২৪ ) দেখা যাইতেছে চন্দ্রকুমাব এই পালা 
সবট! সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, যাহাও সংগ্রহ কবিয্বাছ্িলেন। তাহাঁও 
যথাষথ পাঠাপ নাই, "সারাংশ লিখিয়া পাঠান ।৮৭৭ সুতরাং সিদ্ধান্ত কল্গিতে 
হয়, সংগৃহীত পালাগানে কলম চালাইষ| চন্দ্রকুমাব অনেক কিছু বাদ দিয়া 
শুধু সারাংশটুকু দীনেশচন্ত্রকে পাঠাইয়াছিলেন। পালাগান সংগ্রাহকেরা যে 
অনেক সময়ে দীনেশচন্দ্রের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া গ্রাম্য শব্খাদি পাশ্টাইয়া 
কলিকাতার সমাজের উপযোগী সাধু-শিই শব্দ জু্ডয়। দিতেন, দীনেশচন্দ্র 
তাহা অস্বীকাব করেন পাই ।+৮ "শ্যামবায়ের পালা” ( শু. ব. গী. ৩২) প্রসঙ্গে 
তিনি বলিয়াছেন যে, এই পালাটিতে যে মাঝে মাঝে ঘটনাগত শিথিলতা! 
দেখা যায়, ইহার কারণ--”হ্যত কবি-হ্বদয়ে ঘটনাগুলি এতই স্পষ্টবূপে 
প্রতিবিদ্বিত হইয়াছিল যে, তিনি শুধু কবিত্বময় অংশগুলি রাখিয়! অপেক্ষাকৃত 
নীবস ঘটনার অংশ বাদ দিয়া গিয়াছেন।”৭৯ কিন্তু এখানে কবিপ উপর এ 
অভিযোগ চাপানে। উচি৬ হইবে পা। গীতিকার কবির। মূলতঃ আখ্যান" 
কাবোর কবি, তাহাবা অনেক সময় গল্পের বৌকে অপ্রাসঙ্গিক অ খ্যানও 
ফাদিয়াছেন। ম্বতবাং _এই আখ্যানেপ্ কবি নীরস বলিয়া আখ্যানের 

«৪ ডং সুকুমার সেন- পৃর্বোলিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৭৮২ 

৭৬ দশিক্ষিত লেকে লেখনী মাঝে মায়ে, চ।যাব কথার প্রতি ঘ্বণার দকণই হউক অথয] 
অভ্যাসগত অনবধানত| বশতই হউক, প্রাচান বচনার উপব অনেকটা! সংশাধনকার্ধ করিনা 
থাকে । কযেক স্থানে বর্তমান সংগ্রাহক এই দোব এড়াউতে পাবেন নাই ।৮ € পৃ. বং গী, ২৭ 
প্‌ ৩৪) 

৭৭ প্রঃ পৃ, ২৪ 

৭৮ প্পাল।গান-সংগ্রাইকেরা আমার উপদেশ সথ্ধেও সর্বদা! সাধুভাষাৰ প্রভাব কাটাই 


চলিত শব্ধ ও কথিত ভাব! ব্যব্ছার কবেন নাই” ( পৃ. ব. গী- ৩২, পৃ. ১/০ ) 
৭৯ পু, ব. গী. ৩২, পৃ, ২৭ 


5২৮৬ ধাংলা! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কিয়দংশ ছাড়িয়া ধাইিধেন--তাছা মনে হয় না| সম্ভবতঃ চক্রকুমার দে-ই 
কফলিকাতার শিষ্সমাজে পালাগানের বিস্ময়কর কবিত্বরস জাহির করিবার 
জন্য এবং দীনেশচন্ত্রের প্রশংসা কুড়াইবার জন্ত অনেক পালার এপ অনেক 
“নীরস' অংশ বেমালুম বাদ দিয়! গিয়াছেন। ইতিপূর্বে রামায়ণ অংশের 
আলোচনায়”০ চন্ত্রাবতীর রামায়ণ প্রনঙ্গে আমর! চন্দ্রকূমারের পালা 
বদরানে! বা! নূতন করিয়! লিখিবার অভ্যাসের কথা বলিম্াছি। এখন কথ! 
হইতেছে, পালাগান লিখিবার মতো] ব1 পরিবর্তন করিবার মতো! কবিত্ব কি 
তাহার আয্মত্ত ছিল? 'াহার যে খানিকট! কবিত্বশক্তি ও লিখিবার কলা- 
বিস্তা আয়ত্ত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে । পুরাতন “সৌরভ, 
পত্রে তাহার যে সমস্ত প্রবঞ্ধ মুভ্রিত হইয়াছে, সেগুলি বেশ সুখপাঠ্য, ভাষার 
মধ্যে কবিজনোচিত বাঁধূনি ও বঙ্কার হুর্লভ নে । দীনেশচন্দ্র ময়মনসিংহ 
গ্বীতিকার ভূমিকায় দেখাইয়াছেন যে, চন্দ্রকূমাব মহাকাব্য, প্রবন্ধ ও উপন্তাস 
রচনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, একখানি উপন্তাস ও মহাকাব্য আরম্তও 
করিয়াছিলেন।”৯ সুতবাং এ অঞ্চলের অধিখাসী এবং কবিত্বগুণসম্পন্ন 
চন্্কুমার মূল পালায় ছুই চার পংক্তি জুডিয়া দিলে বিস্ময়ের কিছু নাই। 
কিন্তু কেহ যদি প্রশ্ন করেন, হঠাৎ তিণি জোভাতাডা দিয়া পালাগানের 
চেহারা পান্টাইয়। দিবেন কেন? তিনি বিশ্ববিদ্ভালয়ের বেঙনভুকৃ পালা- 

ংগ্রাঞক ছিলেন-_তাহার কর্তব্য-_“যচ্ছ,৩ং তল্লিখিতং”। তাহ! ন1 করিয়া! 
কোন্‌ স্বার্থের বশে তিনি এইরূপ অপকষ্মে প্রবৃত্ত হইবেন? তাহারও সঙ্কেত 
ময়মনসিংহ গীতিকার ভূমিকা হইতে পাওয়া যাইবে । দীনেশচন্দ্র সর্বপ্রথম 
১৯১৯ সনে যখন কলিকাতায় চন্দ্রকূমাবের সঙ্গে পরিচিত হইলেন, তখন 
তিনি দেখিলেন, পল্লীগাথা অপেক্ষা পৌবাণিক সাহিত্য সংগ্রহের দিকেই 


৮* এই গ্রন্থের ৪৪৬---৪৪৯ পৃষ্ঠা! দষ্টব্য। 

৮১ এ বিষযে চত্্রকুমাব দীনেশচন্ত্রকে জানাইঈখাছিলেন, পসৌরভে চন্ত্রাবতীব উপাখ্যান 
আম।র প্রথম উদ্ভম। ইহার পবে "লোহা মাপ্রাস' নামে একখানি কাধ্য লিখিতে আরম 
কবি। বলা বাছল]) ইহা চাদসদাগৰ এবং বেহুলা-লখীন্দরেব কাহিনী । ইছার সপ্তম সর্গ 
পর্ব লেখা আছে | শেষ কনিতে পাবি নাই। এই সমধ শবীবের দিকে দৃকৃপাত দম] করিয় 
গুরুতর পরিশ্রম করিতাম। প্রাতে পত্রিকাব জন্য গল্প, বিকালে উপভ্াস ও গভীব রাত্রে 
লোহার মাপ্তাস লিখিতাম।” (মধমনসিংহ গীতিকা, ১২, ভূমিকা! ]) 


নুত্ধন শাখার উতৎপস্থি ও বিকাশ ১২৮৭ 


চক্তকুমান্ের অধিক বৌক। পালাগামগুলি ভালবাদিলেও চজজকুমার 
পৌরাণিক পুখিসাহিত্যকে অধিকতর শ্রন্ধা করিতেন। পালাগুলি ক্ষিনি 
সংগ্রহ করিতেন বটে, কিন্তু গীতিকাগুলির প্রর্তি দীনেশচন্দ্রের ফেষন 
অপরিসীম মমতা ছিল, চক্দ্রকুমারের ততটা ছিল না বলিয়াই খনে হয় 1৮২ 
কারণ তিনি কয়েকটি পালাগান সংগ্রহ করিতে গিয়া দীনেশচন্দ্রকে লিখিস্থা- 
ছিলেন, “এগুলি এত প্রাচীন ও ইহাদের ভাষা এমন পাড়াগেঁয়ে যে শুনিলে 
হাসি পায়।” “পাড়াঞেঁয়ে” ভাষায় লিখিত পালাগানগুলি যদি চন্রকুমারের 
হা্ত উত্বেক করিয়া থকে, ভবে তিনি তাহার প্রতিষেধক হিসাবে কিসের 
সাহায্য লহ্য়া।ছলেন? গ্রাম্যভাষায় গ্রধিত কষক-কবিদের বিকৃত ভাষাকে 
রাজধানীর বিদ্বজ্জনের সভায় পেশ করিবাব সময তিনি শিশ্চয় ইচাঁকে 
মাজিয়! ঘষিয়! ও টাছিয়া ছুলিয়া বেশ “মভ্যভব্য' করিয়! তুলিয়াছিলেন। 
সুতরাং ইহাতে দ্বিমত নাই যে, সংগৃহীত পালার ভাষায় গ্রাম্যত] ও হ্ান্তকর 
কিছু থাকিলে চন্দ্রকুমার তাহা তুলিয়। দিয়! কোন কোন স্থানে নিজের ভাবা 
ও শব্ধ যোগ কৰিয়! দিয়াছেন--দীনেশচন্ত্র সে কথা গোপন করেন নাই । 
কিন্তু পালাগানের ভাষা! ও বিষ্তাসে অযথা হস্তক্ষেপের অপরাধ শুধু 
চন্দ্রকুমারের এক।র স্ধন্ধে চাপাইলে অবিচ|র করা হইবে । এ বিষয়ে স্বয়ং 
দীনেশচন্ত্রকেও কি বেকশ্্ুর খালাস দেওয়| যায়? দীনেশচন্দ্র ময়মনসিংহ- 
গীতিকা,, পূর্ব বঙ্গগীতিকা ও 122566?1 70615001 7)271505-এব ভূমিকায় তাহা 
স্বীকার করিয্বাছেন | চন্দ্রকুমার ও অন্তান্ত পাল! সংগ্র/হকেরা তাহার কাছে 
যেভাবে পালাগুলি পাঠাইতেন, তিনি সেগুলিকে সেভাবে ছাপাঁইতেন 
না, প্রাপ্ত পালাগুলিকে নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি মতো সাজাইয়া ওছাইয়্সা নানাভাবে 
বিন্তস্ত করিয়া তবে প্রকাশ করিতেন । বক্তব্যের নাটকীয্ন গতি ক্সাবে 
দীনেশচন্দ্র পালাগুলিকে অনেকগুলি উপচ্ছেদে বিভ্ত করিতেন । এবিষল্ে 
তাহার উক্তি উল্লেখযোগা £ “চন্দ্রকুমার দে প্রেধিত মহুয়ার পালায় 
৮২ ময়মনসিংহ হইতে চল্্রকুন[ব বাঁধাকুক ও উম।মেনক| সম্পর্কীঘ কবিগান সংগ্রহের জন্য 
ব্য হইলে দীনেশচন্দ্র চন্ত্রকুমাবের «এই উৎলাহ খুব সতেজ?” হইতে দেন নাই । চত্রকুমারণকে 
(তিনি পল্লীর যৌখক পালাগান সংখ্র করিতে উপদেশ দিবাছিলেন। কিন্ত মাঁজিত 
রনেব মজলকাব্যাদিব পু ধির প্রতি চন্ত্রকুমারের নিশেষ আকর্ষণ ছিল । ছড়া ও পালাসংগ্রবের 
ফাকে ফাকে তিনি বন কবিগান ও খাত্রাগানের পাল! সংএ্রক করিক়াছিলেন। (হন্গমনলিংক্‌- 
গীতিকা, ভূমিকা, পৃ. 1/৭ ) তাহার লাহান্ডই ছাপ! হইয়াছে--বখ। 'গোপিনীকীর্ডন'। 





১২৮৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিস্বতত 


কতকগুলি গোড়ার পদ ও শেষের পদ বিশুঙ্খলভাবে দেওয়া ছিল। ভিনি 
যেমন শুনিয়াছিলেন তেমনই সংগ্রহ কবিয়! পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেগুলি 
যধাসাধ্য শুঙ্খলাব মধ্যে আনিয়াছি।”৮৩ ইতিপূর্বে আমরা! “বাগ্যাণীর গান' 
প্রসঙ্গে দেখিয়াছি চন্দ্রকুমার মূল পালাতে যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
ঘ্বীনেশচন্দ্র তাহার উপর আবার কিছু কলম চালাইয়াছিলেন। এই লেখনী 
সঞ্চালনের পরিমাণ কতটুকু, তাহ| নির্ধারণ কর] সহজ নহে । তিনি কি 
শুধু শব্দের বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন কখিয়্াছিলেন ? কিংবা ভাষা ও বর্ণনাতেও 
হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার জন্ত ডঃ ছুসান 
জ.বাভিতেল দীনেশচন্দ্রের বাটীতে গিয়া সংগৃহীত পালাগুলির পাওুলিপি 
পরীক্ষার চেষ্টা কবেন, কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক তিনি সেগুলি দেখিবার 
অনুমতি পান নাই ।৮৪ পালাগুলিব পাুপিপি লোকলোচনের সম্মুখে আনা 
সম্ভব হইলে মংগ্হীত পালা ও সম্পাদিত পালার তুলনামূলক আলোচনা 


৮৩ মহুধা পাল! সম্বন্ধে তিনি 'আবও £কদ্বলে বলিধাছেন, *্চগ্রকুমাব দে যেভাবে গীতিট 
পাঠাঈযাছিলেন, তাহাতে অনেক অসঙ্গতি ছিল গোডাব গন শেষে আব শেষেব গান 
গোড়াষ--এইশাবে গাতিকাটি উলট-পালট ছিল, অমি যথাস।ধ্য এই কবিতাগুলি পুনঃ পুনঃ 
পড়ি পাঠ ঠিক করিষা শহযাছি |" (ম. সি. শীতি পৃ. ১1৮৯) 72258672 13682 
13281192574 € ৬০1. 1, 96. 2) তিল হাব প্রতিধ্বনি কৰিব! লখিষাছেন  *2096 5911£5 
80200 80/5 10656 ০৫6 00150 50052 00 32000172061 15 5135)16 20116026102 
173 ৪ 08:25 002078005120 ৪৩. নু 1940 00 08 £০06 0981)5 00 12-817901066 1116 
00610, 25 2 1096 819 43510] 50030 ০0: 0116 162077 (5161505 0০ 2051009, 
9, 11) অনুবাদের সমযষে তিনি সব সমযে আক্ষরিক অঠবাদ কবিতেন ন!। দীর্ঘ বর্ন।কে 
ছাটিষা দিষ। পাশ্চাত্য পাঠকেৰ উপযোগী কবিষা! কাহিনীটিকে পশিবেশন করিতেন । 
কেনাবামেব পালব অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি স্বীকাব কবিধাছেন, **[ 10956 85805 5120860 
€06 50925 0£ 185858 1318১৭]। 17810000650 21 0870 ডা, 1 105 চ01061891) 
62978818659 85506 0106 17৩15615060 2001516 2)5 2590615 00 100110. £05 
40505061765 0£ 05771815005 16602018180, [00856 001082160 08558665 1067৩ ৪20 
606155 000 150515625 হ)1:000050 7) 1069. 0138 158 19060 0০ 06 10010 10 026 
662৮ (26585615 367565874122255 ড০9] হু? 6.167) 


৮৪ ডঃ জবাভিতেলেব মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য ₹ 7০ 89067083) 028 00128 8:00. 00 
250 08৮ 00 090 63605260005 61005 26782917650 80205 20915 01 00৫ 
8001510391 1811905 2৪ 176 05618000220 1213 6:5680555 12550 0 862. 106 
৩0116256015 7091718402105 5 6525 216 17 1005 85694128০01 005 0 2:01, 10, 0, 
85275 8005, 011760201586615, 1 88 815 0215 10 85061082006 11065 2217 
উ2568, 050 5 1306 81561 05 09907600865 £0 680 10600. (50858275৮0৮. 
61722 7066 7297156155588/6৩ 259. 2০9০৮ ০ ) 





নৃতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ১২৮৯ 


করিয়! দেখা যাইত--চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি সংগ্রাহকদের 
প্রেরিত পালায় দীনেশচন্দ্র কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কিন] । 
যাহা হউক, উপসংহারে একথা অসঙ্কোচেই বলা যাইতে পাবে যে, ময়মন- 
সিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার কোন কোন অংশ চিত্ত!কর্ষী হইলেও উহাতে প্রাচীন 
গাথাগীতিকা সংগ্রহ্েব বৈজ্ঞানিক বীতি অনুসৃত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বেতনভুক্‌ কর্মচারীব! এবং স্বয়ং দীনেশচন্দ্রের মতে! প্রাচীন সাহিতোর 
বিচক্ষণ বোদ্ধাও গ্রাম্য গাথাসাহিত্য সংগ্রহ, সংবক্ষণ ও সম্পাদনের বীতি 
সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন না। তাই পালাসংগ্রাহকেব হাতে গাথা গুলিতে 
“একমেটে" এং ধরিয়াছে, দীনেশচন্দ্রের ভত্তে “দোমেটে” হইবাব পব গীতিকা- 
গুলি ছাপাব অক্ষবে প্রকাশিত হইয়! দিব্য শ্রীর্াদ লাভ কবিয়াছে। ইহাতে 

গ্রাহক ও সম্পাদকের অযথ| হস্তক্ষেপ ঘটিয়াচে-_পবিবজণ ও পরিবর্তনের 
চিহ্নও দৃত্্রাপ্য নহে। তাই এই হৃখপাঠ্য পালাগুলিকে নির্ভেজাল পল্লী 
সাহিত্য বলিয়! গ্রহণ করিতে কিঞ্চিৎ দ্বিধা জন্মায়। 


উপসংহার ॥ 


শ্ীস্টায় দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত প্রাটীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা 
সাহিত্যেব ইতিবৃত্ত আমরা! বক্ষ্যমাণ গ্রন্থেব তিন খণ্ডে সমাপ্ত কগিলাম। এই 
জাতির ইতিহাস, মনঃপ্রকৃতি, অধ্যাত্মচেতন।, দৈনন্দিন জীবন এই আটশত 
বৎসরের বাংলা সাহিত্যের ইত্িহাসেব মধ্যে কিনূপ প্রতিফলিত হয়|, 
তাহা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পুবাতন বাংলা সাহিত্যের বিস্তারিত ইতিহাস 
আলোচন! করা হইয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙালীব মধাযুগীঘ 
জীবন ধাবা, সামস্ততান্ত্রিক শাসনপ্রণালী, গ্রামীণ বেশিষ্ট্য, অনাগরিক ও 
অনাধূনিক মনোভাব ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া গেল। পাশ্চাত্য জাতির 
সংস্পর্শে আসিয়া উনবিংশ শতাব্দী হইতে বাঙালীর জাতি-মানস ও শিল্প- 
সাহিত্যের যে অভাবনীয় পরিবর্তন ও বিকাশ হল তাহা! পরবর্ত' যুগের 
বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে । অতঃপর পুরাতন জীবনধারা ও 
সাহ্ত্যসংস্কৃতির এইস্থানে অবসান, আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের দীর্ঘ 
পথপরিক্রমারও পরিসমাপ্তি ॥ 


জল্সোদস্ণ আম্যান্ 
দ্বিতীয় পর্বের পরিশিঃ 
সমকালীন স্মুরোগীয় ও ভারতীয় সাহিত্য 


অগ্াদশ শতাব্দীতে বাংল! সাহিত্যের পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, 
মৌলিক বৈশিষ্ট্য, রচনারীতি ও বিষয়বস্তগত বৈচিত্র্য--সাহিত্যের বিষয়, 
রূপ ও রীতির আর বিশেষ কোন নৃতনত্ব দেখা দেয় নাই । ভারতচন্ত্- 
গোষ্ঠীর কিছু রীতিগত নৃতনত্ব, শাক্ত-বাউল গান এবং গাথা ও গীতিকা- 
সাহিতা-ইহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিচয়। সেই 
দিক দিয়। দেখিলে মনে হয়, পৃববতী! শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের ষে 
এশ্বর্ধ ও বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেন্দপ প্রাণের লক্ষণ 
আর ফুটিয়া উঠে নাই। তখন মধ্যযুগ শেষ হইয়া আসিতেছে, অতিক্রত 
রাজশৈতিক ও সামাজিক জীবনের পট পরিবর্তিত হইতেছে-_ মধ্যযুগীয় বাংলা 
সাহিত্যের আম়ুও ক্রমে হস্ব হইয়া আনিতেছে। সাহিত্যেও সেই ক্ষয়িফ্ুতার 
লক্ষণ ক্রেমেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহ! হউক, এখন দেখা যাক পাশ্চাত্য ও 
ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের সাহিত্যে কিন্ধপ বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 


স্কুরোপীয় সাহিত্য ॥ 
ইংরাজী সাহিত্য-_প্রথমে ইংরাজী সাহিত্যের কথা ধরা যাক। অষ্টা- 
দশ শতাবীর ইংরাজী লাহিত্যে ষে বিস্ময়কর সৃষ্টির চিন ফুটিয়া উঠিয়াছে 
তাহা লছে। কাব্যের দিকে ক্লাসিক ধরনের বুদ্ধিপ্রধান কাবা-কবিতা--যাহার 
নায়ক ছিলেন আলেকজাগ্ডার পোপ এবং গগ্ধসাহিত্যের প্রধান ব্যক্ষি ডক্টর 
স্যামুয়েল জনসন-_এই হুঈজন সারত্বত সাধক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যম শ্রেণীর 
সাহিত্যের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । ইংলগডর রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিতে 
কিন্তু নানা- প্রকার নৃতন বৈশিষ্ট্যের সৃচন! হইয়াছিল । | 
নিঃসন্তান তৃতীয় উইলিয়মের মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জেম্সের দ্বিতীয়া কতা 
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আন ইংলপ্ডের রাণীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন । এই সময়ে স্পেন ও জাজের 
লহিত সংঘর্ষে ইংরাজের বিজয়গৌরব যুরোপেও খ্যাতি সম্প্রসাক্িত করিল, 
জিত্রাণ্টারে ইংরাজদের আধিপত্য সর্ট হইল । ১৭১৩ হ্রীঃ অবে উত্রেখট্‌ 
সন্ধির পর ইংলগ্ডের ওপনিবেশিক সঙ! ও শক্তি ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়া 
উঠিতে লাগিল। ইতিপূর্বে (১৭০৭) ইংলগ্ড ও স্থটলগ্ডের সমন্বয়ের ফলে 
এই দ্বীপ গ্রেটত্রিটেন নামে সকলেব ঈর্ষা উদ্রেক করিয়াছিল । এই সময়ে 
ইংলগ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি, ওপশিবেশিক এশ্বর্ষের সৃচন! 
প্রভৃতির সঙ্গে পার্লামেন্টের সহিত জনতার যোগাযোগ, টোরি-হইগ পার্টির 
্বশ্থে যুদ্রাযন্ত্র ও চিন্তার স্বাধীনতা, বাজনৈতিক অধিকারবোধ প্রভৃতি প্রগতি- 
শীল ব্যাপার জনচিত্তকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিল । 

রাণী আযানের আকম্নিক মৃত্যুর (১৭১৪ ) পর ভ্ানোভার রাজবংশের 
উত্থান এবং রাজা প্রথম জর্জ (রাজত্বকাল--১৭১৪--২৭ ), দ্বিতীয় জর্জ 
( রাজত্বকাল--+১৭২৭--৬০ ), তৃতীয় জর্জের (রাজত্বকাল-_-১৭৬০--১৮২০), 
শাসনকালে ইংলগ্ডের উপর দিয়া প্রবল পরিবর্তণ, উন্তেজন! ও বিষগ্রতার 
শ্োত বছিয়! গিয়াছ্ধে। আমেরিকা স্বাধীনত। যুদ্ধ, ইংলগ্ডের শিল্প-বিপ্রব, 
ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়নের উত্থান প্রভৃতি ঘটনায় ইংলগ্েব বাঁজশক্তি ও 
জনশক্তি সমভাবে উচ্চকিত হুইয়া উঠিল, আর সেই চেতন! ইংরাজী 
সাহিত্যে-_বিশেষতঃ গগ্ভসাহিত্যের নৃতন দিক নিশি করিল । 

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কবি আলেক- 
জাগার পোঁপ এবং দ্বিতীয়ার্ধে চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক ডঃ জনসন নেতৃত্ব করিয়া 
ছিলেন। বস্ততঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলেকজাগ্ডার পোপের প্রভাবে 
ক্লাসিকধর্মী, সংহতগঠন, কৃত্রিম ষাপের যে কাব্যকবিতা রচিত হইয়াছে 
তাহাতে ভাষাবিস্তাসগত সংযম রক্ষিত হইলেও কল্পনাব শীর্ণতা ও আবেগের 
দীনতার জন্ত এই ক্লাসিকযুগের কাব্যসাহিত্ো চিরভ্তনেব স্বাক্ষব ফুটিয়া 
উঠিতে পারে নাই। পোপের বাঙ্গকাব্য 7%6 17616 ০1 6) 7,96% 
1088%007, ততৃকাব্য 75808 019 71219, 77882 0 0/44595 প্রভৃতিতে 
বিচিত্র কলাকৌশল, উতরোল রঙ্গ ও বিষাক্ত ব্যন্ন থাকিলে ও তাহাতে মানব- 
হাদয়ের কোন গভীর ইকিত নাই, জীবন সম্বন্ধে কোন প্রতায় নাই--নিশ্প্রণি 
নীরস বুদ্ধির কেরামতি এবং ফ্লালিক ববোমান প্রভাবে চাছাছোলা ও মাপা” - 
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জোখ| বাগবিষ্তালই ছিল পোপ এবং তাহার সমকালীন ও উত্তরপূরীদের 
একমাত্র স্বলধন। পার্লামেন্ট, রাজনীতি, নাগরিকতা প্রভৃতি ব্যাপান্ক লইয়া 
তাহার! এমন মাতিয়! উঠিয়/ছিলেন যে, হৃদয় নামক বস্তটিকে কিছুদিনের জন্ত 
শিকায় তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। স্যামুয়েল গার্থ ( ১৬৬১--১৭১৯), প্রায়র, 
ব্রাকমুর--ইহারা গভীর ও রঙ্গরসের ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তাহাতে 
ভ্বাইডেন-পোপের অনুসরণ ব্যতীত বিশেষ কোন নূতনত্বের আভাস ফুটে 
নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের কিছু পূর্বে ইংরাজী কাব্যে কিছু 
পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়| যায়। পরিবর্তনের বাণী বহন করিয়! আনিলেন 
ছ্রইজন কবি-জেমস্‌ টমসন এবং উইলিয়ম কুপার। টমসনের খতুবিষয়ক 
কবিতাগুলি (772 15689/$--1726-90 ) মত্ভ্যজীবনে৭ আবেগ ও চিত্রে 
ভরপুর । কলিন্স্‌, গ্রে _ইহাবাও কিঞ্চিত কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
কিন্তু যথার্থ নৃঙগত্বেব ভাগ্ডাবী হইলেন উইলিয়ম কুপার। যদিও তিনি রচনা- 
ভক্গীতে পুধাতন বাধাছাদ| বীতিপ্রকরণ পবিত্যাগ করিতে পারেন নাই, 
তথাপি প্রেয, প্রঞ্ৃতি ও জীবনে বিচিত্র রহস্ত তাহার কাব্যকবিতায় 
ধর পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের হুঃখ ও বিষতা তাহার কবিজীবনের 
কিয়দংশ আচ্ছর করিয়াছিল | তথাপি 2096 7737,» 7786 77/49 [701 
0% 6 7860076০110 11916757৫55 প্রভৃতি কবিতা হইতে বুঝা! 
যাইতেছে যে, অষ্টাদশ শঙাব্দীব শেষভাগে পোপ-ড্রাইডেনের ভাবী 
আবহাওয়| ও বঙ্গবসের চটুলতা! ক্রমেই ক্ষীণ হইয়! আঙলিতেছিল, পরবর্তী 
যুগেব গীতিপ্রবণতা ধীবে ধীবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। ক্র্যাব 
নিংস্পৃহ ও নিকৎস্কভাবে ইংলগ্ডের বিবর্ণ পল্লীজীবনের নীবস, বাস্তব ও 
আবেগবন্জিত চিত্র অঙ্কন করিলেও কুপার প্রকৃতি ও মানবজীবনের জিশ্ক- 
মধুর রহন্তময়তা ও বিষ বিধূরতার যে মর্মগ্রাহী স্বর বাধিমা দিয়াছিলেন, 
তাহাই ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কোলরীজের 776 71051 71)01129-এর মধা 
দিয়! পরবর্ভীষুগে সহশ্রধারায় প্রবাহিত হইল, অষ্টাদশ শতাব্ধীর ইংরাজী 
কাব্যকবিতা আইনকানুনের বাধাবাধি শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হুইল-_কুপারের 
কবিতা তাহারই নান্দী পাঠ করিয়াছে । 

নাটকের দিকেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষ কাহাকে লইয়! গর্ব করিবার 
কিছু নাই। স্বপ্পং দ্রাইডেন প্রায় ভিরিশখানি মধ্যম শ্রেণীর নাটক লিখিয়া- 
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ছিলেন-অনেক লঙয় ফরাশী কমেডির অন্বকরণে। স্তাডওয়েল, উইচারলি 
কনগ্রাত, গোল্ডন্মিধ এবং সেরিডান--ইহার! অনেকগুলি বুদ্ধিদীপ্ত কমেডি 
লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই ধরনের রুত্রিম নাটকের সাহিতাগত মুল্য 
অধিক লহে। এই যুগে দুই চারিখানি ট্র্যাজেডিও রচিত হইয়াছিল, তদ্মধ্যে 
টমাষ অটোয়ের 71586616869 ট্র্যাজেডি হিসাবে একধুগে বিশেষ 
প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক অষ্টাদশ শতাবীব ট্র্যাজেডি ও 
কমেডি--কোন নাটকই দীর্ঘস্থায়ী যশ লাভ করিতে পারে নাই। এই যুগ 
কত্রিম কাব্যকলার যুগ, আবেগ তখন মন্দীভূত হইয়া পডিয়াছে। নিপুণ 
রচনাকৌশলই হখন একমাত্র কবিত্ব বলিয়। স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । এবপ 
ক্ষেত্রে কমেডি ও লঘুরসের নাটক তবু কিছু আসব জমাইতে পারে, কিন্তু 
ট্র্যাজেডির আবেগ, গান্তীষ ও স্তব্ধ বেদনার সীমাহীন আর্তন!দ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর সম্পূর্ণ অনুপযোগী । তাই অষ্টাদশ শতাবাীর ট্র্যাজেডিগুলি এত 
নিষ্প্রাণ মনে হয়। 

ইংরাজী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর যদি কোন এঁতিহাসিক মূল্য থাকে 
তবে তাহা উপন্যাস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ। ইতিপূর্বে উপস্লাসের সুচনা হইলেও 
অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে যথার্থ উপন্ত।স রচিত হুয় নাই। স্যামুয়েল রিচার্ডসন 
( ১৬৮৯-১৭৬১ ), হেন্রি ফিল্ডিং ( ১৭০৭-&৪ ), টোবিয়]স স্মে/লেট (১৭২১- 
৭১), লরেন্স স্টার্ন (১৭১৩-৬৮ ), কয়েকজন মন্ধিল! ওপন্যাসিক (আক্র। 
বেন, মান্লি, ফিন্ডিং ভগিনী, নাট্যকার সেব্রিডানের মাত। ফ্রাব্সিস সেরিভান, 
হানা মুর, ফ্যানি বানি প্রভৃতি) অষ্টাদশ শতাব্ধীর ইংরাজী সাহিত্যকে কৃত্রিম 
কাব্যকলা ও তুচ্ছ কমেডি হইতে রক্ষা করেন। রিচার্ডসনের পামেলা, ক্লারিসা 
হার্লে। প্রভৃতি উপন্তাসে নীতির দিকটি প্রাধান্ত পাইয়াছে। কিন্তু তাহার 
কাহিনীগুলিতে স্বাভাবিক আবেগের যথাযথ প্রকাশ ঘটিয়াছে বলিয়৷ একদা 
এই সমস্ত উপন্তাসের এত চাহিদা ছিল। ফিন্ডিং-এর জোসেফ এ্যাণ্ঁ,স, 
জোনাথান ওয়াইন্ড, আমেলিয়া--তিনখানি উপন্তাসে কোথাও ব্যঙ্গরস, 
কোথাও জীবনের গভীর অনুভূতি ও বেদনা! নরনারীর নূতন মৃতি অঙ্কন 
করিয়াছে । ম্মোলেট ও সার্ন উপন্যাসে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবন্ত ভাব 
সঞ্চার করিয়াছিলেন। 
* অষ্টাদশ শতাব্দীর গন্ধ নিবন্ধসাহ্ত্য ও রম্যরচনাবলী ইংরাজী সাহিত্যের 


১২৯৪ বাংলা শাছিত্যের ইন্ডিরত 


শ্রেষ্ঠ এঁতিহ দাবি করিতে পারে । চিন্তানায়ক ড: জদসন (১৭০৯৪ ) 
অঙ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাশীল গছ সাহিত্যে ও ইংলগ্ডের যনীধাপ় মানদণ স্বরূপ 
বিরাজ করিতেছেন । তাহার অনুচর বিশ্ববিখ্যাত বসওয়েল প্রণীত তাহার 
জীবনচরিতে এই বিবাট ব্যক্তির জীবনাদর্শ, মনংপ্রকৃতি ও গগ্যশিল্পীর স্বরূপ 
ধর! পড়িয়াছে। জণসনের চিরম্মবণীয় কীর্তি ইংরাজী ভাষার অভিধান সঙ্কলন 
(20824807777 01 8776 101801557) 7:0150726 ) | কবিতা! ও নাটকেও তিনি 
কিঞ্চিৎ হাত পাকাইয়! গগ্যশিবন্ধে আম্মপ্রকাশ কবেন। তীহার নীতি- 
মার্গীয় উপন্তাস “র।সেলাস' একযুগে গণপাঠ্য কথাগ্রন্থ হিসাবে অভিনন্দিত 
হইয়াছিল। এমনকি উনবিংশ শতাব্বীর মাঝামাঝি এই বাঙলাদেশে ইহাব 
একাবিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে কিছু কিছু চিন্তাকর্ষী 
আখ্যান থাকিলেও হহাব গুকগম্ভীব 'জনসণীষ" বাচনবীতি ও বিশুদ্ধ নীতি 
প্রচ্গার এ যুগেব পাঠকেব ভাল লাগিবে না । ডঃ জনসন একা ধিক পত্র- 
পত্রিক! স্থাপন ও প্রচাণ কবিয়। ইংলগ্ডেব বুদ্ধিজীবী সমাজেব নেতৃত্ব করিয়া- 
ছিলেন । ভীহাব 78৮69 ০1176 17919 সযালোচনা-সাহিত্যে বিশেষভাবে 
ক্মরণীয়। তবে জনসন যে পববাঁকালে এত বিখ্যাত ও স্মবণীয় হইয়াছেন 
তাহার অন্যতম কারণ--ভাহার অনুবাগী বসওয়েলকৃত 746 ০% 
98866) ০০%)8০৯-- ইহাতে প্রকাশিত তাহাব অভিমত, আধর্শ, মৃত্তব্য 
ইত্যাদ্দি বিষয় ইংবাজী সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাহাকে অক্ষয় স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যমশ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র প্রথম- 
শ্রেণীর ব্যতিক্রম নিবন্ধ সাহিত্য । জোসেফ এ্যাডিসন ( ১৬৬১-১৭১৯ ), 
রিচার্ড স্টিল ( ১৬৬২-১৭২৯ ), ডানিয়েল ডিফো। ( ১৬৬১-১৭৩১ ), জোনাথান 
হ্ইফ,ট ( ১৬৬৭-১৭৪৬ ), অলিভার গোল্ডন্মিথ (১৭২৮-৭৪ ) প্রভৃতি 
প্রীবন্ধিক, রম্যরচনাকার ও রঙ্গ-সাহিত্যের অষ্টার! ইংরাজী গগ্ভসাহিত্যকে 
যথার্থ ই যুরোপীয় শ্রদ্ধসাহিত্যের সমকক্ষ, কোথাও বা উৎকৃষ্টতর মর্ধাদাগ্ 
প্রতিঠিত করিয়াছিলেন।* তন্মধ্যে ডিফোর “রবিক্সন জ্েশো' এবং হইফ.টের 

* ইতিপূর্বে এই গ্রস্থেব ৮*৪ পৃষ্ঠা ইহাদের উল্লেখ কর! হইয়াছে । কারণ ইহাদের 


সাহ্িতাজীবন কোন কোন ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতান্ীতেই আরস্ত হুইয়াছিল। তাই ইহাদের, 
সাছিজা-্খতিভার কি্দংশ সপ্তদশ শতাঙ্ধীর সাহিত্যের সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। 


সমকালীৰ যুরোপীন্ব ও ভাগ্ভীষ্ক সাহিত্য ১২৯% 


গালিকভারস্‌ উ্যাতেল সমগ্র ধুঝোপে ক্ল্যাসিক সাহিত্যি' বলিয়া এখনও 
সম্মানিত । এ্যাডিসন, কিল; গোল্ডশ্মিথ প্রভৃতি নিবন্ধকারেরা ইংরাজী 
গগ্যসাহিত্যেত্র যথার্থই পরিপোষ্টার পদ দাবি করিতে পারেন । তাহাদের 
নিবন্ধগুলিতে মনীষা, সরসতা, ভুূয়োদর্শনঃ জীবনের প্রতি ওঁদার্ধ ও সৃষ্ম 
গ্রীতিপ্রবপতার যে অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে, তাহা ঘোড়শ শতাব্দীর ফরাসী 
পিবন্ধকার মর্তেই এবং পরবর্তী কালের বিখ্যাত ইংরাজী রচনাকার ল্যামের 
সমগোত্র | এই নিবন্ধগুলিতে বিশেষ ধন্রনের ইংরাজ-মন বাক্ত হইলেও 
তাহাতে কোনও প্রকার সঙ্কীর্ণতা নাই। এই নিবন্ধসাহিতা রচিত ন! 
হইলে ম্মষ্টাদশ শতাব্দীর ইংবাজী সাহিতোর বিবণত1 ঘুচিত না। এই 
শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে ইংলগ্ডের বাহিবের অনেক ঘটনা এবং ইংলগ্ডের 
ঘরোয়া ব্যাপার জনসাধারণকে এতট। সচেতন করিয়া তুঁলিয়াছল ষে, 
নানাপ্রকার আন্দোলনের বাহন হিসাবে গছ্ভসাহিত্যের ডাক পভিয়াছিল-- 
এবং অতি দ্রুত ইংরাজী প্রবন্ধনিবন্ধ সাহিত্যের উন্নতির একটা প্রধান কারণ, 
তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী । গছ শিবন্ধ- 
গুলিতে মননের সঙ্গে শিল্পর্ূপের এমন চমৎকার মিলন পরবতা কাপের 
ইংরাজী সাহিত্যেও খুব বেণী নাই। 


ফরাসী সাহিত্য-_-অ&দশ শতান্বীর ফরাসী সাহিতাকে পপ্রজ্ঞা'র 
সাহিতা (07112069076) বলে। এই একটি শতাব্দীতে ফরাস৷ 
জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্যের যে কিরুপ পরিবর্তন হুইয়াছি”' তাহ! 
ভাবিলে অবাক হইতে হয়। বস্ততঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশ, সংস্কৃতি ও 
সাহিত্য সারা ফুরোপকেই নবজীবনের বার্ত শুনাইয়াছে। ১৭১৫ শ্রী: অঞ্জে 
স্েচ্ছাচারী ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যু হইলে লোকে কিঞ্িৎ আশ্বস্ত 
হইলেও পঞ্চদশ লুইস্সের রাজত্বকাল ও কোন আশার বানী বহিয়। আনিল না। 
স্পেনযুদ্ধ ( ১৭০১-১৭১৩ ), অস্ট্রিয়া যুদ্ধ (১৭৪১-৪৮), “সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ: 
(১৭৬৬-৬৩ ) প্রন্থৃতি ব্যাপারে জড়াইয়া পড়ার ফলে এবং ফ্েচ্ছাচাক্সী 
রাছতঙ্জঃ আখলাচক্র, ধনিলমাজ এবং ধর্সধ্বজীদলের মুঢ় আচরণের 
প্রতিক্রিয়ায় একদিকে যেমন রাজকে+য শূন্ত হইতেছিল, তেমনি আর এক 
দিকে গন্যাচারিত জনসাধানশ ও মধ্যবিত্ত বৃদ্ধিজীবী-সব্প্রদায় এই কুশাসল 


১২৯৯৮ পালে! সাহিত্যে ইতিবৃত্ত 


ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে জসহিষু হইয়! উঠিতেছিল। অত্যাচারী পঞ্দশ লুই 
ভবিষ্ৎ বিচারের ঘৃড়িশক্তি হারাইয়সা ফেলিয়াছিলেন। তাহার বিখ্যাত 
দাত্তিক উদ্ভি “&095 12001 1৩ 261156” (4160: 05৩ 606 05106) ইহার 
দ্বারাই তাহার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাহার মৃত্যুর পর 
যোড়শ লুইও €( শাপনকাল--১৭৭৪-৮৯ ) অধঃপতনের সোপানসমূহ আরও 
স্পষ্ট করিয়া তোলেন। তাহার রাণী ম্যারিয়া আতোয়ানেৎ শুধু জনসাধাত্ণের 
স্বশাই কুডাইয়াছিলেন। রুসো, দিদেরে! প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীরা! বিপ্লবা 
রচনাদির সাহায্যে মানুষের সাম্যমৈত্রীর বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন, 
ফলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তি সঞ্চারিত হইল, আর তাহার 
রক্তচিহন ফুটিয়! উঠিল ১৭৮৯ শ্ীঃ অন্দে জনসাধারণেব দ্বারা ব্যাস্টিল হুর্গ 
পতনেব পর। এই বৎসরই ব|জারাশীর শিরশ্ছেদ হইল। ইহার ছয়বৎসর 
পরে করিকার বীর নেপোলিয়ন কনসাল পদে অধিঠিত হইলেন, তারপর 
১৮০৪ প্রীঃ অন্দে নিজেই শিবে মুকুট ধাবণ করিয়া ফরাসী দেশের সিংহাসনে 
পুনরায় রাজারূপে অধিষ্ঠিত হইলেন । 

অষ্টাদশ শতাবীর ফরাসী দেশে শুধু গণতন্ত্র ও জনশক্তির জয় ঘোষণাই 
প্রধান ঘটনা নহে। এই যুগে যেমন নানা প্রতিষ্ঠান ও পরিবারকে কেন্দ্র 
করিয়! সাহিত্যালোচনা প্রাধান্ত পাইতে লাগিল, তেমনি চিন্তার স্বাধীনতা, 
বাস্তববোধ, প্রশ্নমনস্কতা, তীক্ষ দুর্টি-শ্তি, বৈজ্ঞানিক চেতন! সাহিত্যকে 
বিশেষভাবে আকর্ষণ করিলে শিক্ষিত সমাজে বিপ্লবী চিন্তা! প্রচার লাভ 
করিতে লাগিল। বৈজ্ঞানিক ও মানববাদী আদর্শও সাহিত্যিক ও দার্শনিকের 
মন জম্ম করিয়া লইল। প্রথা, সংস্কার, ধর্মপ্রণালী, রাঁজতন্ত্র- সব কিছুকে 
প্লান করিয়া মানুষের স্বাধীন বুদ্ধি ও বিবেক ফরানী মনকধর্মকে নূতন 
আন্দোলনের দিকে উন্মুখ করিয়া তুলিল। ইহাই প্রভাস্বর প্রজ্ঞা যুগ 
(056 886 ০: [7001761)900)61৮”) | আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ ও বিবেকবৃদ্ধিসমধিত 
ভ্ায়বোধ এই যুগে মানুষের নিয়ামক শক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইল-_এক কথান্ন 
মুরোপের মাদসমুক্তির তোরণঘ্বার অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী কবি, সাহিত্যিক, 
লমাজবিপ্নবী ও বৈজ্ঞানিকগণই সর্বপ্রথম খুলিয়া দেন। সমস্ত কিছুর মূলীভুত 
কারণ হইল মানুষের প্রাধান্ত, যান্গুষের শ্রেষ্ঠত্ব । কুসো ও ভোলতেয়রই 
যুগনায়ক বলিয়া অভিহিত হুইয়া থাকেন। ভোলতেয়র ( ১৬৯৪-১৭৭৮ ) 


সমকালীব সুয়োগীয় ও ভারতীয় সাহিত্য ১২৯৭ 


এবং ফলো €১৭১২-১৭৭৮)- ইহারা একাধারে কবি, নিবস্বাকার, পাটাকার, 
দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়ক । ভোলতেয়রকে প্রজ্ঞাযুগেকর প্রতীক বলিস গ্রহণ 
করা হয়। অভিজাত সমাজকে খোচ! দিয়! প্রথম জীবনে তাহাকে কারাবাগ 
করিতে হইয়াছিল, পবে ইংলণড পলাইয়! গিয়া কিছুকাল প্রগতিশীল ইংয়াজ 
জননায়কদের সঙ্গে পরিচিত হইলে তাহাঁব মানসিক আকাশের সীমা আরও 
বাড়িক্সা যায়। বিচিত্র প্রতিভাধর ভোলতেয়র নাটক (ঞঁতিহানিক 
ও গ্রীকপুরাপধর্মী ), কাব্য (১৭২৮ সালে রচিত “আারিয়াদ" নামক মহাকাব্য ) 
ইতিহাস ও রাজবংশের জীবনী, দর্শন, সমালোচনা € কর্ণেইলের লাহিভা- 
জীবন বিশ্লেষণ) প্রভৃতি সাহিত্যের নান! বিভাগে অবাধে বিচরণ করিয়াছেন 
এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়া একটি প্রচণ্ড বিপ্লবী প্রাণশক্তিই সর্বদা আত্ম" 
প্রকাশেব পথ খুঁজিয়াছে। চিস্ত/ ও মননেব ক্ষেত্রে অভূতপৃব পবিবর্ত 
আনিতে সক্ষম না হইলেও অন্তায়, অবিচাব, সঙ্ীর্ঘতা, অনুদারতা, কুসংস্কার 
প্রভৃতির চিরশত্র, বিপ্লবের বন্ধু ভোলতেয়ব ফবাসী সাহিত্যে অনন্ুকরণীয় 
স্বান অধিকার কবিয়! আছেন তাহা কেহ অস্বীকার কবিতে পারিবে না। 
আর একটি অগ্নিশ্ফুলিঙ্গ জ] জ্যাক রূসে! | ব্যক্তিগত জীখনে বেপরোয়া 
বোহেমিয়ান, চিস্তাব জগতে বিপ্বী, হৃদয়ের দিক ভইতে উগ্র বোমান্টিক, 
স্বপ্রালুতার দিক হুইতে প্রাটীন-্ববিলাসী-_-এই বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তিটি 
একদা সার! পশ্চিমধিশ্ব তোলপণড কবিয়াছিলেন, ইহাব ঢেউ তাহার 
অর্ধশত বৎসর পৰে পূর্বদেশে' বাঙলার শ্ঠামল প্রাস্তরেও আঘাত করিয়াছিল। 
আধুনিক যুগের আদি-রোমার্টিক রুসে! সমাজ, রাজনীতি, নীতি যাহা! 
লইয়াই ব্যন্ত থাকুন না কেন, আসলে তিনি ছিলেন পুরাদস্তর আবেগবানী, 
কল্পনাপ্রবণ মনীষী! তাহাব দর্শন ও চিন্তাপ্রণালীব অনেকটাই যুক্তির 
ধোপে টি'কে নাই; কিন্তু মান্নষের চেতনাকে তিনি যেরূপ প্রবলভাবে 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যুরোপের কোন ব্যক্তিই তাহাব অনুযপ মানসিক 
শক্তির পরিচয্ব দিতে পারেন নাই। বিজ্ঞান, পমাজতত্বঃ উপস্ভাপ এবং 
আত্মজীবনী বচন! করিয়া তিনি রোমান্টিক মানসিকতাকে বিচিত্র সাহিত্যকর্ম 
ও বৈজানিক অন্ুসন্ধিৎসায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন । প্রচণ্ড আবেগ, 
অপাধিব স্বপ্রবিলাস এবং অদ্ভুত কল্পনাশক্তির উদ্মৃত্ত বন্তাপ্রবাছে তিৰি 
মানুষের যুজিবৃদ্ধিকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন | তাহার সমাজ ও যাস্ট্রবটড 
৮২-৩য় খণ্ড) 


১২৪৮ বাংলা সাহিত্যের ইতির্ত্ত 


ভবিস্ত্াধীই ফরাশী বিপ্রবকে তত্বরাস্বিত করিয়াছিল। তাহা আবেগোন্বন্ত 
আনেক কথা আজ অর্থহীন ও যুকিবিরোধী মনে হইলেও এই বেপরোয়া 
র্যদ্িটি তাহার কালে এবং পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরিয়া মানব-মনীষাস্ 
অসাধারণ প্রভাব বিস্তাব করিয়াছিলেন । 

প্রবন্ধনিবন্ধে শতেম্কু ( ১৬৮৯-১৭৫৫ ) যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সমাবেশ 
ঘবটাইয়ান্ধিলেন তাহাই “এনসাইক্লোপীডিস্টৎ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ হুইয়! 
উঠিয়াক্ছিল। দেনি ধিদেবেো! (১৭১৩৮৪ ) এই বিশ্বকোষের প্রধান সম্পাদক 
হইয়। (ইহার প্রাকৃত নাস--419)09 01019860120: 1১:806108] 10106101721 
0% 61।6 9019109098৯ 0 0106 &76৭ 1৮00. 01 6109 115098, ) ৩৪ খণ্ডে নানা 
আনবিজ্ঞান, দর্শি-রাঞ্জনীতি ও সমাজতত্ত বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেন । 
ভোলতেয়র, ছ্য*'লেমবার, রুসো, এঈঁতেকু প্রভৃতি পণ্ডিত, মনীষা ও 
চিন্তাবিপ্লবীবাও এই গ্রস্থমালায় মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন_ বস্তুতঃ 
ফুরাসীবিপ্লবের বেদমন্ত্র এই “এনসাইক্লোপীডিস্ট' আন্দোলন হইতেই উদৃগীত 
হইয়াছিল। 

এই যুগে কিছু কিছু নাটক, বঙ্গনাটা ও ট্র্যাজেডি রচিত হইয়াছিল বটে, 
কিন্তু গুণগত উৎকর্ষে তাহার মুল্য বেশী নহে। এই প্রসঙ্গে সোর শিশ্ঠ 
সেন্ট পিয়েরির নাম করা যাইতে পাবে । রোমান্টিক কিশোর-কিশোবীর 
জিঞ্ধমধূর প্রেমের উপাখ্যান লইয়া তিনি “পল এত, ভাঙ্জিনি' নামক গদ্ধ 
'আখ্যান রচন! করিয়াছিলেন। পরবতী কালে ফুরোপের রোমান্টিক গল্প- 
আখ্যানের ক্রমবিকাশে এই কথাগ্রন্থটির বিশেষ প্রভাব ম্মরণীয়। বাঙলা- 
দেশেও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই উপন্তাসের একাবিক বঙ্গানবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফগালী সাহিত্যে 
কাব্য, নাটক ও কথাসাহিত্য অভূতপূর্ব বিশ্য় সৃষ্টি করিতে না পারিলেও 
চিন্তা মুলক নিবন্ধসাহিত্যে যে স্বগভীর রেখা মুদ্রিত করিয়াছিল, তাহা! আজ 
দীর্ঘ দুই শত বৎসরের ব্যবধানেও অস্পষ্ট হইয়! যায় নাই | চিন্তার স্বাধীনতা, 
বিবেকবুদ্ধির জাগরণ, সংস্কারের বন্ধনযোচন, মানুষের বাস্তব বাসনাকামনা ক 
প্রাধান্ত প্রভৃতি শুধু যে গদ্ভসাহিত্যের শ্্রীরদ্ধি করিয়াছে তাহা নহে--সযস্ত 
সবগ্টিকেই প্রজ্ঞার যুগরূপে চিক্ত করিয়] পশ্চিমবিশ্বের ইতিহাসে নবজীবন- 
চেতন! সুডি করিগ্কাছে। 


সমকালীন' সুনোপীয ও ভারতীয় সাক্ত্য ১২৯৯ 


জার্মান সাহিতাঁ--অহটাদশ শতার্ধীব জার্ধানদ সাহিত্য খাঁলোঁচিনা 
কগ্গিলে দেখা যাইবে, এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্ান সাহিত্যে অনুকর়ণের 
অভিশাপ ঘুচে নাই । অবশ) রাজনৈতিক দিক হইতে বিচাব কবিলে অষ্টাদশ 
শতাঁবীব জার্জানীব জীবনে প্রভূত উন্নতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । 
অনেকগুলি ক্ষুদ্র বাস্ট্রেব সম্টি হইলেও ইহাদেব মধ্য হইতে প্রাসিয়ার প্রাধান্ত 
লাভ জার্জান সংস্কৃতিব উন্নতির কাঁবণ বলিয়া! বিবেচিত হয়| প্রাপিয়ার 
প্রাধান্ত লাভেব ফলে গোটা জার্নান জাতিব অস্তবে জাতীয় উদ্দীপনার 
সঞ্চার হয়। “সপ্ববর্ষব্যাপী যুদ্ধে' (১৭৫৬-৬৩), দ্বিতীয় ফ্রেডাবিকেপ্ন 
€বাজত্বকাল £ ১৭৪০-৮৬) নেতৃত্বে ও স্বশাসনে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও বাশিয়াৰ 
আক্রমণ প্রাসিয়! কৃতিত্বেব সঙ্গে সহ্‌ কবিয়াছিল। চিন্তাশীল সমাজে যুক্তিবাদ 
প্রভাব বিস্তাব কবিলেও রুূসোব আবেগবহুল বোমান্টিকত। এই যুক্তিবাদকে 
বেশ কিছুটা খর্ব কবিয়া বাখিয়াছিল। নিত্ত ইঙ্ভাব ফলে জার্জান সাহিত্য 
ও চিন্তাধাবাও নৃঙনখেশে সন্দিত কইয়াছিল। রুস্বোব বোমান্টিক আদর্শ- 
বাদেব প্রভাবে সাহিত্যিক ও চিস্বানীল মহলে যে সংস্কৃতি লাভেব উগ্র 
আকাজ্ষ! জগিয়াছিল, তাহাব ফলে সাহিঙা, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাস্্র- 
ব্যাপাবে নবজীবনজ্ঞাপক একটি নূতন ভাবাদর্শেব জন্ম হয়। ইহা জার্জান 
সাংস্কৃতিক জীবনে 19%8775 4670 7)) 0750 অর্থাৎ ঝভঝঞ্াব আন্দোলন নামে 
পরিচিত। এই 'শ্রান্দোলনেব মুল লক্ষ্য ছিল--খাজনৈতিক ও সামাজিক 
গ্রগতি এবং জার্জান সাহিত্যেব নবজীবণ লাভেব আকাজ্জ। | বৃথা নিয়মকানুন 
ও অনুকবণে যখন জার্সান জাতিব সংস্কৃতি ও সাহিত্যে বিকাশ স্তন্ধ হইয়া 
গিক়্াছিল তখন 1988/1%5 770 1)? 2790 আনে1লনেব দ্বাবা সাহিত্য ও ব্যক্ভি- 
চি্তেব স্বাধীনতা সৃষ্টির আকাজ্| সাহিত্যিক ও মনীষীদের চিত্তকে অধিকার 
করিল । অধ্টাদশ শতাব্দীব দ্বিতীয়'র্ধে এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ জার্মান 
সাহিতোর যে বিচিত্র বিকাশ লক্ষা কবা গিয়াছে, সমগ্র জারধান সাহিত্যের 
ইতিহাসে তাহাব তুলনা পাওয়া যায় না। ১৭০০-১৭৫০ শ্রী; অকের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন গ্রন্থ জার্মান সাহিত্য অলম্কত করে নাই। 
১৭২৫ খ্রীঃ অবের দিকে জোহান ক্রিস্টোফ গটশেড €১৭০০-৬৬ ) জার্ধান 
সাহিত্যেব উন্নতিব জন্ত ফরাসী ক্লাসিক সাহিত্যের আদর্শে ও নৈতিক 
বিশ্বদ্ধিকরণের উদ্দেষ্তে হকঠোর নিয়মান্বতিতার কথা ঘোষণা করের এবং 


১৫৩ বাংল! বাহিক্যের ইতিব্র 


বাড়িতাতন্ত্র ও আবেগের অতিরেক খর্ব করিতে উপদেশ ধেন। কিড় 
গ্ঁটশেড প্রচারিত এই নব্যক্লালিকতা জার্সান জাতির চিত আকর্ষণ করিতে 
পারে নাই। অঙ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সম্রাট দ্বিতীয় ফ্েডারিকের 
প্রভাবে ও রুযোর মতবাদের আদর্শে সাহিত্য ও সংস্কৃতির কর্ণধারগণের 
মনে সাহিত্যসংক্রান্ত উদারতর আন্দোলনের ইচ্ছ! ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিতে 
থাকে এবং ১৭৪৮ সালে উক্ত আন্দোলনের ফলম্বরূপ 19179 8৫182 1)70490 
আন্দোলন প্রবলভাবে বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত 
করিতে শুরু করে। গওপন্তাসিক উইল্যাণ্ড ও সমালোচক লেসিং অতি ভ্রুত 
জার্মান সাহিত্যের উন্নতি কবেন। বিশেষতঃ লেসিং-এর সাহিত্য ও শিল্প- 
সমালে।চন। জার্মান চিন্তামূলক সাহিত্যকে সমগ্র যুরোপেই শ্রদ্ধার আনে 
প্রতিষ্ঠিত করে। 

জন গটফ্রিদ হার্ডার ( ১৭৪৪-১৮০৩) অগ্রাদশ শতাব্দীর আর এক 
দিকপাল--ইনিই জার্মান সাহিত্যে সর্বপ্রথম আধুনিকতার সূত্রপাত করেন। 
তাহাকে 98/2/1%% &%0 7)79517 আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বল হয়। রুসোর 
আণর্শ তাহাব চিন্তায় সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্রিয়াশীল 
সাহিত্যসূ্টি অপেক্ষা সাহিত্যান্দোলনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া তিনি 
অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্ানসাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া আছেন। 

প্রসিদ্ধ গীতিকবি ক্লপস্টন ( ১৭২৪-১৮০৫ ), মহাকবি গ্যক্সঠে ( ১৭৪৯- 
১৮৩২ ) এবং নাট্যকার শিলার ( ১৭৬৯-১৮০৫ ) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
জার্মান সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের পায়ে তুলিয়া! ধরেন--তাহাদের কাব্য 
ও নাটককে জার্মান প্রতিভার সর্বরেষ্ঠ ফলশ্রুতি বলিয়া গ্রহণ কর! হ্য়। 
ক্লপস্টক মূলতঃ গীতিকবির প্রতিভা লইয়া জন্মাইলেও নিপ্টনের প্রভাবে 
ধ্রীস্টেরে জীবন অবলম্বনে 2£68986$ শীর্ধক হ্ববৃহৎ মহাকাব্য রচনা করেন। 
তিনি কিছু কিছু নাটকও লিখিয়াছেন-_ইহার অনেক গুলির উপাদান বাইবেল 
হইতে সংগৃহীত। তাহার প্রতিভা গীতিকবিতায় অধিকতর বিকাশলাক্ত 
করিয়াছে। 

পরবর্তী যুগে ধাহার! নাটকে ফরাসী নিয়মকানুন ছাড়িয়! লেসিংসএর 
আদর্শ অনুযায়ী নাটক রচন! করিয়! বিশ্ববিখ্যাত হন তাহাদের মধ্যে গ্যক্কঠে 
ও স্ট্লারের নাম সর্বাগ্রে শ্ররণীয়। জোছানি উল্ফগং ভন গ্যয়ঠে রাযী, 


সযকালীন ুঝোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্য ১৩৬১ 


সপংস্কতি, বাহিত্য ও জীবনে অসাধারণত্ব অর্জন করিয়া! জার্মান প্রতিভার 
প্রতীকপুরুষ নাষে অভিহিত হইয়াছেন । প্রথম যৌবন হইতে বির্বাশি বংসর 
পর্যস্ত তিনি অনাধারণ সাহিতা প্রতিভার চিন্বস্বরূপ বু কাব্য, নাটক, 
উপন্তাস রচন] করিয়াছেন_তীহার গ্রন্থসংখ্যা অন্যুন ১২০ খানি। তাহার 
দ্ুইখানি মহাকাবা 172777805))9 0070 7)0791766 (1797) এবং 88 
( ১৭৬৯-১৮৩২ ), বিশেষতঃ শেষোক্ত নাট্যধর্মী মহাকাব্য গ্যক্সঠের বিশ্ব 
বিস্তারী প্রতিভার স্মারকচিন্ৃরূপে বর্তমান । ইহা! আকারে নাটক হইলেও, 
মহাকাব্যের বিস্তার, কবির ব্যক্তিগত অনৃভুতির গাঢ়তা, মনীষার গভীরতা 
ও সুক্ষ প্রতীকতা এই মহাগ্রন্থকে সর্বকালের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে-- 
ইহার দ্বার তিনি ব্যাস-বালীকি-হোমারের পার্থেই স্থান পাইয়াছেশ। 
তাহার অন্ান্ত গ্রন্থেও প্রতিভার অভাব নাই, কিন্তু যাহাকে চিরস্তন সাহিত্য 
খলে, £%5£ তাহারই সার্থক উদাহরণ । 
জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রেড্িক ভন শিলার, শুধু জার্মানীর নহে, পশ্চিম- 
বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকাবরূপে পরিচিত *ুঝোপে তিনি প্রায় শেক্সপীয়রের 
মতোই খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । তাহার প্রথম জীবনে রচিত ন।টকে স্বাধীন 
চেতনার যে 'আাধিক্য দেখা যণ়, সেই মুক্ত বুদ্ধি ও প্রাণশক্তি তাহাধ পরবর্তী 
শাটকেও রক্ষিত হইয়াছে । দার্শশিক কান্ট প্রভাবে তিনি দর্শন ও 
সৌন্বর্ধতত্ব লইয়ও গভীরভাবে চিন্তা করিয়ছিলেন । তাহার বিখ্যাত নাটক 
1016 180167 (11009 1২00618১178] ) এবং 77/16/9687 শেষ নাটা- 
সাহিত্যের অন্তর্ভুক হইয়াছে । প্রতিভায় তিনি শেক্সপীয়র ও গ্যয়ঠের 
সমকক্ষ শা হইলেও জাযানসাহিত্যে তাহার স্বগভীর প্রভাব স্বীকার করিতে 
হইবে। সাহিত্যের গুরুত্ব, উৎকর্ষ, সমগ্র জাতির আত্মিক স্বব্ধপ প্রভৃতি 
বিচার করিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যে, বিশেষতঃ এই শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্যে সমগ্র জার্মান জাতিরই গভীর পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে । 
বন্ততঃ এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই জার্মান সাহিত্য যথার্থ ই বিশ্বসাহিত্যের 
অন্তর্ভুক্ত হইফ্ষাছে । 


অষ্টাদশ শতার্ধীতে ইটালি, স্পেন ও রুশদেশেও সাহিত্যের কিছু 
বিকাশ হুইয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্বসাহিতোর ইতিহাষে তাহান্স' গৌব্ববযয় 


১৩০২ বাংলা দাহিত্যের ইত্ডিতৃত 


ভূমিকা স্বীকৃত হয় নাই। ইটালির নাট্যকার অংলফিয়াতি ( ১৭৪৯:১৮০৩ )৮ 
ওপন্তাসিক যামজোনি € ১৭৮৬-১৮৭৩) এবং গীতিকবি ও সষালোচক, 
লিওপারঁদি বিরাট প্রতিভার অধিকারী ন| হইলেও অধ্টাদশ-উনবিংশ শতাবীর 
ইটালির সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । 

অষ্টাদশ শতাব্বীর স্পেশীয় সাহিত্যেও বিশেষ কোন প্রতিভার চিষ্চ 
পাওয়া যাইতেছে না। মলিয়রেব অনুকরণে কিছু কিছু রঙ্গনাট্য এবং 
যৎসামান্ত আখ্যানকাবা ও বাঙ্গকাব্য অষ্টাদশ শঙাব্দীব ম্পেনীয় সাহিত্যের 
একমাত্র পরিচয় বহুণ করিতেছে । উনবিংশ শতার্ধীব শেষভাগে ও বিংশ 
শতাব্দীর প্রারন্ত হইতেই স্পেনীয সাহিত্যে যৎকিঞ্িৎ আধুনিকতার 
সূচনা হয়। 

এই দিক হইতে কশ সাহিশ্টেব বিবর্তন বড বিচিত্র । যথার্থ কশ 
সাহিত্যের বিকাশ উনবিংশ শতান্খা হইতেই আরম্ভ হইয়াছে । দশম 
শতাব্বীর দিকে কিয়েভেব রাজা ভ্দাদিমিব কুশদেশে ত্রীস্টানধর্মেব জনপ্রিয়তা 
বৃদ্ধি করেন, শ্ীষ্টাণী পুঁধি-সাহিত্যকেও রুশদেশের জনসাধারণের মধ্যে 
প্রচার কবেন। কিন্ত ত্রয়োদশ শতাব্দীব গোডাব দিক হইতে প্রায় পঞ্চদশ 
শতাব্বী পর্যন্ত রুশদেশকে অর্ধবর্বব তাতাপ জাতি করতলগত করিয়া বাখিয়া- 
ছিল। ফলে এই সময়ে কশসাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ কোন উন্নতি 
কয় নাই। সপ্তদশ শতাবীব শেষভাগে রুশসম্াট মহামতি পিটার পুনরায় 
কশ জাতি ও দেশকে পাশ্চাভ্য জাতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত 
কৰিয়। দেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফবাসী দেশ হইতে আগত গণতগ্ত্রেব ম্থাদর্শ ও 
সাহিত্যতত্ব রু'[দেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার কলে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 
যে ছুইচারিখানি কাব্য ও নাটকেব পবিচয় পাওয়া গিয়াছে সাহিত্যের দিক 
হইতে উহার মূল্য অধিক নহে। অষ্টাদশ শঙাবীতেই রুশ সাহিত্য কিয় 
পরিমাণে স্বাতন্ত্রা লাভ কবে । উপন্াস, ব্যঙনাটক, গীতিকবিতা প্রভৃতির 

খ্যা বেণী না হইলেও গুণগত উৎকর্ষ তুচ্ছ করিবার মতো নহে । অবশ্য 

ফরাসী নব্যক্লাসিকতাঁর আদর্শে বিশ্বাসী অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যিকেন। 
সাহিত্য ও রচনাসংক্রান্ত নীতিনিয়মের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন 
বলিক্ছ! তখনও রুশ সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাত করিতে পাকে 
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নাই। উনবিংশ শতাবীতেই রুশসাহিতোর যথার্থ বিকাশ আঘম্ত হইল 
যেষষস্ত রুশ সাহিত্যিক বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে শ্রদ্ধার আসন লাত 
কনিয়াছেন, তাহাদের কাহারও আবির্ভাব উনবিংশ শতাববীর পূর্বে হয় 
নাই। এবার ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রাদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা কর! যাক। 


ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্য ॥ 


হিন্দী সাহিত্য - অষ্টাদশ শতাববীর ভাএতের প্রাদেশিক সাহিত্য 
বিশেষ কোন অভ্তপূর্ব গৌরব বহন করিতেছে না। ইহার পরে উনবিংশ 
শতাবী হইতে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। তাহার পূর্বতা সাহিত্যধারণয় 
উল্লেখযোগ্য কাবাগুণের বিশেষ চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 

হিন্মী সাহিত্যে অক্টাদশ শতাব্দীতে ও রীতির যুগ বা! শুঙ্গারকালের 
প্রাধান্য বজায় ছিল। মধ্যমশেণীর কবির। হিন্দু ভৃস্বামীদের সভা আশ্রয় 
করিয়া শুঙ্গাররসাত্বক কাব্যকাহিশী ও তাঁক্ষধরনের কবিতা রচনায় ব্যস্ত 
চিলেন। কেহ কেহ হিন্দী অলঙ্কারশান্ত্র রচন [প্রসঙ্গে একটু বিষয়াস্তরের 
ব্যঞজনা দিয়াছিলেন। কবিভূষণের হিন্দী অলঙ্ক।র শাস্ত্রের দৃষ্টাস্তগুলিতে 
শিবাজীর বীবত্বব্যঞক কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে | ইহ! একটু অভিনব বটে, 
কারণ সাধারণত: অলঙ্কার শাস্ত্রে আদিরসাত্মক দৃষ্টান্ত দেওয়াই রীতি-_সেই 
দিক হইতে '্ভুষণ নৃতনত্বের সূচনা ক্রেন। বন্দ ও গিরিধারী রায় মামক ছুইজন 
কবি নীতিবিষয়ক কিছু কিছু কবিত! লিখিয়ািলেন বটে, কিন্তু তাহার মূল্য 
শিতাস্তই সাধারণ । মোটকথা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় হিন্দী সাহিত্যের 
অবলান ঘনাইয়া আদিতেছিল ; ভূতস্বামিসন্প্রদায় হীনবল হুইয়া পাড়গ্না- 
ছিলেন, মুখলমহিমা অন্তমিত হইয়! গিয়াছিল, মাহাঠাশর্তিও পারস্পরিক 
বিরোধে অতিশয় হুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। ফলে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে 
এই শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্যের ও শ্রীরৃদ্ধি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 


গুঙ্গরাটী সাহিত্য-_অকটাদশ শতাব্দীর গজরাটী সাহিত্য জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু উহারও মৌলিক সৃষ্টি বন্ধ হইয়! গিয়ার্ছিল। 
এই শতাবীর যধ্যভাগে আবিভূতি কবি দয়ারামের কিছু কিছু গর্বা গান 


১৬০৪ বাংল! সাহিতোরিইক্ছিসব্ত 
ওজরাটা গীতি-সাহিত্যে উচ্ধস্থান অধিকার করিয়া আছে। ইদি বাক, 
ভাষাতেও বিশেষ পারদর্শা ছিলেন । গীতিরসের মাধূর্য ও বঙ্ধারে দয়ারামের 
গ্রানগুলি এখনও জনপ্রিয়ত1 রক্ষা করিয়াছে। আরও দ্ইচারিজন কবি” 
অনুবাদক ভালন, এঁতিহাসিক কাব্য “কাহ্দদে প্রবন্ধের কবি পদ্মনা, 
ভাগবতপুবাণের আদর্শে কৃষ্ণকাহিনীব কবি ভীম এবং বৈরাগ্য মার্শের কৰি 
ভোজে।--ইহার। গুজরাটা সাহিত্যের ধারা! বহশ করিয়ািলেন। 'স্বামী- 
নারায়ণ' সম্প্রদায়ের ভজ্কবিগণ অনেকটা! বাঙলার বৈষ্ঞব পহজিয়াদের 
মতো! মানবদেহকে মুক্তিব প্রধান সোপাণ মনে করিতেন-_তীাহাদেব সাধন- 
ভজন সংক্রান্ত অনেক গজরাটী কবিতা পাওয়! গিয়াছে। অষ্টাদশ 
শতান্দীব শেষাগের দিকে গুজণাটী সাহিত্যে ধর্ম ও ভক্িভাবেব কবিতার 
অতিরেক সাহিত্যের সজীবতা অনেকটা নু করিয়া! ফেলিয়াছিল। প্রথা- 
পালনের যতো! কবিগণ জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের পদ লিখিতেন, রাধাকষের 
স্বর্গীয় প্রেমের বিষয় গান বাধিতেন? কিন্তু বাস্তবজীবনেব সঙ্গে এই 
সাহিচ্ছ্যের যোগাযোগ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আঙদিতেছিল। ১৭৯৯ শ্রী: অন্দে 
সুরাটের নবাবের মৃত্যুর পর গুজর[টী জীবন বৈচিত্র্যহীন ও মস্থর হইয়! পড়িল, 
আধুনিক যুগ আরম্তের পূর্বে গুজরাটা সাহিত্যেও প্রাণের লক্ষণ ক্রমে ক্ষীণ 
হইয়া আসিয়াছিল। 

মারাঠী সাহিত্য-_এই দিক হইতে মারাঠী সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সজীবত। 
লক্ষ্য করা যাইবে । আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্বে অধিকাংশ প্রাদেশিক 
সাহিত্যের বিক।শ প্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মারাঈ সাহিত্যে কিছু 
প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

অষ্টাদশ শতার্ধীর মারাঠী সাহিত্যে দুইটি শাখার স্পষ্ট স্বব্ূপ ধরা 
পড়িক্সছে--একটি সংস্কৃত প্রভাবিত ক্লাসিক ধারা, অপরটি লোকসাহিত্যের 
ধারা। প্রাচীন কবি মুক্েশ্ববের মহাভারতের মাত্র হ-একটি পর্ব রক্ষা 
পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতাবীর কয়েকজন কৰি মহাভারতের বাকি পর্বগুলি 
ব্লচন! কিয়! অলমাপ্ত মহাভারতকে পূর্ণত। দিতে চাহিয়াছিলেন । ইহাদের 
মধ্যে স্ত্রীধরের সংক্ষিপ্ত মহাভারত 'পাওবপ্রতাপ' উল্লেখযোগ্য । কবি 

* দ্বামায়ণ অবলম্বনে 'রামবিজয়' এবং ভাগবত অবলম্বনে “হরিবিষ্বয়' কাব্য 

লিখিয়! মাতা অনুবাদ-সাহিত্যের শ্রীৰত্ধি করিয়াছিলেন! অবস্ঠা ভিদি 
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আক্করিক অনুবাদ না! কবিয়া নিজের ভাঘায় কাহিনী বিশ্তপ্ত করিগ়াছিলেন । 
ভাখ|, বচন্ণবলী, আবেগের স্বাত্বতা ইত্যাদি গণের দন্ত তীহছার কাব্য 
তিনখানি মাবাঠী সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হুইয়াছিল। মাধব মুনি ও 
অম্বত বেদ-_অষ্টাদশ শতাব্বীব এই ছুই জন কবি মাবাঠী সাহিত্যে অ 
নছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীব আব এক কবি মহিপতি “ভক্ত বিজয়' ও “ভজ 
লীলামৃত' শীর্ষক হৃইখানি জীবণী-কাব্যে মহাপুকষ চবিব্র বর্ণনা কিয়া 
গুজবাটী সম্ত-সাহিতোধ গোৌবব বৃদ্ধি কবিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একজন 
বিখ্যাত কবিব নাম উল্লেখ কবা যাইতে পাবে । যোবোপন্থ প্রাচীন ষংস্কৃত 
পুরাপ-মহাকাব্যেব আদর্শেই নিজ কাবাজীবশকে নিয়ন্ত্রিত কবিয়াঁছলেন 9 
বামায়ণ, মঙ্তাভাবত ও ভাগবঙকে তিনি সহজবোধ্য মাবাঠী ভাষায় ও 
আর্ধাছন্দে রূপাস্তবিত কবিয়া শিক্ষিত সমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন কিয়া 
ছিলেন। এই কাব্য তিনখানিতে অনুবাদ-সাহিত্যেক লক্ষণ ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
তিনি অনেক স্থানে খুব নিষ্ঠ|ব সক্ষে মুলকে অনুসবণ কখিয়াছেন। যদিও 
তিনি সংস্কৃত ধাবায় পালিশ হইয়াছিলেন, বু ভাষাব মধ্যে সংস্কৃত প্রাধান্ত 
ত্যাগ কবিয়া সবল ভ।ষা অবলম্বন কবিয়াছিলেন । এমন কি বামায়ণের 
একস্থানে তিশি এমন কথাও বলিয্াঞ্ছেন যে, সংস্কৃত অপেক্ষ! মাবাঠী ভাষায় 
বামায়ণ বচন| কৰিলে তাঠ| জনসমাজজে অধিকতব ফলপ্রসূ হুইবে--এব* 
এই জন্তই তিনি জনসাধাবণেব ভাষা অবলম্বন কবিয়াছিলেন। ইহাতে 
মনে হয়, অষ্টাদশ শতাবীতেও বক্ষণরীল মাবাি পঙ্ডিতেব দল বায়ায়ণাদিফে 
লোকভাষায় অনুবাদের বাপাব ব্শেষ হাদুষটিতে দেখিতেশ না-অনেকটা 
মধ্যযুগেব বাঙল। দেশের মতে| | এদেশেও রুতিব[স ও কাশীবাম দাসকে 
সংস্কৃত পণ্ডিতেরা “সর্বনেশে' বলিতেন। মোবোপস্থ গীতিকবিত্তায়ও 
প্রতিভাব পবিচয় বাখিয়! গিয়াছেন 'বেকাবলী' কবিতায় । 

অক্টাদশ শতবীব মাবাঠী সাহিত্যে প্রধান অংশ যে প্রাচীন পুরাপ- 
যহাকাব্য প্রভৃতি ক্লামিক আদর্শেব উপব প্রতিষ্ঠিত তাহ স্বীকাব কবিতে 
কইবে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণেব প্রতিকৃলতাব জন্ত মাধাঠী কৰিব ক্লাসিক 
আঘর্শ অনুসরণে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত ও শিক্ষাভিমানীদের 
অগোচবে এই শতাব্দীতে আব একটি কাব্যশাখ! ক্রমেই লোকসমাজে বিশ্তার 
লাভি কম্িতেছিল। এই যুগে অর্ধশিক্ষিত জনসাধাবণের মধ্যে একনল 


১৩০৬ বাংলা লাহিতোর ইতি 


| আবির্ভাব হয়। ইহার! 'শাহির' (লোককবি ) নাষে পন্িচিত 1 
“ছার! অবশ্ঠু পুরাদস্তর কাব্য লিখিয়াছিলেন, যাহাতে অশিক্ষিত মান্সাঠীব্রা 
বুঝিতে পারে, এইজন্ত জনসাধারণের ভাষাই অবলম্বন করিয়াছিলেন? 
অনেকটা বাঙলার ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ-গীতিকার মতো! পালাগানের আকারে 
“শাহিরগণ” ছুই ধরনের মারাঠী ব্যালাড বা পালাগান লিখিয়াছিলেন। যে 
পালাগানে বীরত্বের কাহিনী বণিত হইত, তাহার নাম “পোয়াদা' আর 
যাহাতে প্রেমের গান ও প্রণয়কাহিনী স্থান পাইত তাহা “লাবনী' নামে 
অভিহিত হইত। শিবাজীর বীরত্বগাথা এবং মারাঠী বীরপুরুষদের কাহিনীই 
“পোয়াদা'র প্রধান অবলম্বন । এই জাতীয় বীরত্বের কাহিনী প্রথম লেখক 
অগেনদাস একটি গাথায় শিবাজী কর্তৃক আফজল খায্সের নিধন বর্ণন! 
করিয়াছেন । শিবাভী-অনুচর তানাভী কর্তৃক সিংহগড তুর্গ আক্রমণ ও 
অধিকার লইয়| তুলসীদাস নামক এক কবি যে গান রচনা করেন? তাহা 
কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট এবং মহ্ারাস্ট্রে আজও প্রচাবিত। অবশ্য এই সমস্ত 
বীরত্বের কাহিনী পুধাপুরি লোকপাহিত্যের অন্তগত নহে। কারণ ইছার 
রচন'ক্রীতির বীধাবীধি বন্ধন এবং নির্দিষ্ট বচনাকাব থাকিবার জন্য ইহা 
পৃধির সাহিত্যের অন্তু হইবার যোগ্য। পেশোয়াদের শাসনকালে 
রীররসান্নক “পোয়।দ' গানগুলি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল । 

'লাবনী' গানগুলিই যথার্থ লোকসাহিতোর অন্তভুক্ত। অর্ধশিক্ষিত 
জনসাধারণের মধ্য হইতেই এই শ্রেণীর কবিগায়কের আবির্ভাব হইয়াছিল-_ 
ধাহাদের বড একটা পৃ'থিগত বিদ্ত! ছিল না। সুতরাং তাহাদের এই সমস্ত 
কবিতা ও কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে যে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্রমে ক্রমে লোসাহিত্য শ্রেণীর এই প্রেম- 
গীতিকা এত জনপ্রিয় হইল যে, প্রসিদ্ধ ব্রাঙ্মণকবি রোমাজোশী, অনস্ত ফণ্ডি, 
প্রভীকর--এই 'লাবনী' গানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । বলিতে কি 
এই ধরনের গানে প্রায় সমস্ত সন্প্রদ্ধায়ই যোগ দিয়াছিলেন-_এবং ইহাই 
ধধার্থ গণসাহিত্য। এই প্রেমগীতিকাত্র কোন কোনটিতে উচ্চতর তত্ব ও 
দার্শনিকতাও স্থান পাইয়াছে। ১৮১৬ হীঃ অন্দে পেশোয়! শাসনের অবসান 
কাল পর্যন্ত প্রাচীন মারা সাহিতোর লীমা । এই যুগে ছুই একখানি গন্ভ 
প্রত রচিত হইয়াছিল। যথা-মহানভব' সম্প্রদায়ের 'লীলাচক্িঅ', 


সঙ্কালীদ হুক্গোপীয় ও নারভীয় লাহিত্য ১৩৬৭ 


পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ এবং তুই চারি যুদ্ধবিগ্রছের ঘটনা ও এতিছাশিক 
কাহিনীর যৎসামান বিবৃতি । কিন্তু এই গগ্ গ্রন্থগুলির সাহিত্য-সুলা 
যৎসামান্ত | বন্ততঃ উনবিংশ শতান্বীর মাঝামাঝি হইতেই মারাঠী গন্ধ 
সাহিত্যের যথার্থ বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল। মারাঠী ভাষার প্রথম 
উপন্তাস “যমুনাপর্যটক' (১৮৫৭) এবং বাংল! ভাষায় “আলালের ঘরের হলাল" 
(১৮৪৮) প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হুয়। ্‌ 


ওড়িয়া সাহিত্য--অষ্টাদশ শতাব্দীর ওডিয়৷ সাহিত্যে উপেন্দ্রতঙ্জ, 
গোপালকষ ও ব্রজনাথ বড়জেনার ক্লাসিক কাব্যধারা ও গীতিকবিতার 
আদর্শ ওডিয়! ভাঁধী জণসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। 
উডিস্তার উপর দিয়া চারি শতাব্বী ধরিয়া বিশৃঙ্খলার ঝণ্ড বহিয়! গ্রিম্াছ্ে, 
বোধ হয় সেই কারণেই অন্থান্ত প্রাদেশিক সাহিত্যের মতো মধ্যযুগের ওড়িয়া 
সাহিত্য বিশেষ শ্্রীর্দ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষভাগে উড়িস্ঘার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়, তারপর ইংরাজের ভারতত্যাগেন্ 
পূর্বে উডিষ্ার ভাগ্যে আর স্বাডন্ত্র লাভ ঘটে নাই। এই কারণে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর উপেন্দ্রভঞ্জের ক্লাসিকধরনের কাব্য এবং গোপালকৃ্জের হবমধুর 
গীতিকা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য বিশেষ ক্কোন কাাব্যকবিতার উদাহরণ পাওয়! 
যায় না। তবে এই প্রসঙ্গে দেন্কানল নিবাসী ব্রজনাথ বড়জেনার “সযরতরজ' 
ীর্ধক এঁতিহাসিক কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । অষ্টাদশ শতার্ধীতে 
মারাঠ| কর্তৃক ঢেনকানল অভিযান সম্পর্কে ব্রজনাথ এই কাব্য রন! করেন । 
ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, তাহার পৃষ্ঠপোষক এক স্থানীয় রাজার বীরক্ে 
ঢেনকানল হুইতে মারাঠা শক্র বিতাড়িত হইয়ছিল। মধ্যযুগীয় ওড়িয়া 
সাহিত্যের একনাত্র এতিহাপিক কাব্য “সমরতরঙ্গ' শুধু ইতিহাস নহে, কাব্য 
হিসাবেও প্রশংসার যোগ্য । বাঙলার গঙ্গারামও ধগার হাঙ্গামা অবলম্বনে 
“মহারাস্ট্র পুরাণ' লিখিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক এঁতিহানিক তথ্য 
থাকিলেও বিশেষ কোন কবিত্বগুণ নাই। 


আসামী সাহিত্য--অফটাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আসামী সাহিত্যের 
কিঞ্চিৎ বিকাশ দেখা গেলেও পরবত! অর্ধশতকে আসামের রাক্ট্রবাবস্থা 


১৩৪৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃগ্ত 


যেমন শিখিল হইয়া পডে, সাহ্ত্যও তেবনি নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আসাষ- 
রাজ রুত্রসিংহ এবং তাহার দ্বষোগ্য তিনপুত্র শিবসিংহ, পরমাতা সিংহ ও 
রাজেশ্বর সিংহের ( ১৬৯৬-১৭৬৯ ) সময়ে রাজসভাব অনুগ্রহভাঙ্গন অনেক 
কবি সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ ব| অন্বরূপ আখ্যান লিখিয়াছিলেন। বাছা 
এবং রাজপুত্রেরাঁও কিঞ্চিৎ কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেশ। রুত্রসিংহের 
পৌব্র (রাজেশ্বব সিংহের পুত্র ) যুবরাজ চারুসিংহের ভন্ত কবিশেখর ভট্টাচার্য 
পামক এক কবি হুরিবংশ" রচনা! করেন। অবশ্য ইহার সঙ্গে পৌরাণিক 
হুর্বিবংশ এবং হরির কোন সম্পর্ক নাই। গ্রন্থটি নিছক কামশান্ত্রের পর্যায়ে 
পড়ে--নবখিবাহিত রাজকুমাবের প্রীতার্থে রচিত হইয়াছিল । এ্রেই শতার্ধীতে 
গীতগোবিন্দ, হত্তীবিদ্যার্ণৰ, শঙ্খচুভবধ, ধর্মপুধাণ প্রভৃতি কাব্যে পুথি 
পাওয়া গিয়াছে । এগুলিব অধিক1ংশই কাবাধর্ম খঙ্জিত, কোনটি আবার 
পুরাতন কাব্যের নকল মাত্র। অষ্টাদশ শঙাব্বীতে রাজেশ্বর সিংহের মৃত্যুর 
পর আসামে যে বিশৃঙ্খল! শুরু হইল তাহা প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর গোডার 
দিক পর্যন্ত প্রবল বিক্রমে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । এই প্রকাব সামাজিক 
ও রাজনৈতিক শিথিলতা যুগে সাহিত্যার্দি কখনও শ্রীব্দ্ধি লাভ করিতে 
পারে না। ফলে অধ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আসামী সাহিত্যের 
বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণরূশে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেবল সত্যমিথ্যাপৃণ 
এঁতিহালিক ঘটনা সংবলিত “বুরঞ্রি'গুলি কিঞ্চিৎ প্রচলিত ছিল। 


সমকালীন প্রধান প্রধান প্রাদেশিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া 
দেখা গেল যে, অধ্টাদশ শতাব্দীর খাংল! সাহিতোর তুলনায় প্রাদেশিক 
সাহিত্যসমূহে নৃতন কোন বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। 
মোটামুটি একই ছক ও ছাদ প্রাদেশিক সাহিতাসমূকেও অনুসৃত হইয়াছে । 
রামায়ণ-যহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, ভক্কিপাহিত্য, কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্য- 
কলা-_এইগুলি প্রায় ভাবৎ ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য । বাঙুলায় যেমন 
উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যক্ষেত্রে গগ্ের আবির্ভাব হইয়াছিল, হিন্ী মারা 
গড়িয়া! প্রভৃতি সাহিত্যেও সেই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর] যায়। এইস্থানে 
বাঙলার সঙ্গে অন্তান্ত প্রদেশের আর্ধশাখা-সাহিত্যের আত্মীয়তার সম্পর্ক | 
কণ্কগুলি বিধস্ে প্রত্যেক প্রদেশের সাহিত্যের নিজস্ব বেশিষ্ট্য থাকিলেও 


নমকালীদ ভুরোলীয় ও ভারতীন্ব লাহিতা ১৩ 


প্রধান বিষয় ও মৌলিক সাহিত্য লাধমাক়্ বাংলা, আসামী, ওড়িয়াঁ, মারা, 
ওজরাটী, হিন্ী-_সবই যে একগোত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অষ্টাদশ শতান্দীক্গ 
সাহিত্যেব ইতিহাস হইতে তাহাব প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 


নির্খপ্ট 
'কমা” চিহ্ছের দ্বারা গ্রন্থের নাম বুধাইতেছে। 
পা. টা.-_-পাদ টীকা 


'আকিঞ্চন চক্রবতা ৮৮৪১ ৮৮৬ 
অকিঞ্চণ দাস ৪৯৯, ১০৭৪-১০৭৭, 
১১০১ 
অক্ষয়কুমাব কযাল ৪১৫ 
অক্ষয়কুমার দন্ত ৫৩১, ১২০৩ 
অক্ষয়কুমার ঘমত্রেয় ১১৯০ 
অক্ষয়চজ্জ সবকার ৮১৮৮, ১০৯৩ 
অখরাখট ৭৩৩ 
অদ্যুতানন্? ৫১৭, ৫২৭, ৫২৮১ ৬৪৮) 
৬৫২, ৬৫৮ 
অচ্যুতচবণ তত্বুনিধি ৬১৭, ৬৫৭ 
'অচাত দাস ১০৬৬ 
অঞ্জিত স্তায়বত্ব ৪৯ 
কলটলবিহাবী ঘোষ ১,৬৩ 
অতভুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ১১৩৫, 
১১৫৯, ১১৬৩ 
আর্দিতি ১১০৭ 
অদ্বৈত আচার্য ৫০৫১ ৫১১, 8১৫১ 
৬১৭, &২৭, ৫২৮, ৬৪০, ১১৮৩ 
'অদ্বৈতপ্রকাশ' ৩৪, &২৯, ৬৫১, 
৬৫৩) ৬৪৪, ৬৫৮ 


“অন্বৈতবিলাস' ৬৫৩, ৬৬৩ 


“অধৈতমঙ্গল' ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৮ 

'অদ্বৈতরতু ক্ষণ” ৫৪ 

“অদ্বৈতসিঞ্ছি' ৫৪ 

অদ্ভুত আচার্ধ ৪২১, ৪২৪-৪৩৮, ৪৩৯ 

অঙ্ুত আচার্ধেব পৰিচয় ৪২৭-৪২৯, 
৪২৬-৪২৭ (পাদ টীক। ) 

“অদ্ভূত বামায়খ' ৪২৩, ৪৪২. 

'অদ্রিজামজল' ১৩৪ 

'অশঙ্গবঙ্গ' ৯৬৭ 

'অপাদিপুরাণ” ৩৫৮, ১০১৪ 

'অনাগ্ভমঙ্গল* ৩৯১ 

'হনাছোব পুথি" ২৪৯, ২৫২, ২৭০, 


২৭২, ২৮৪ 
'অনিল দূত" ৪৮ 
'অশিলপুরাণ' ২৬৯১ ৯১৮) ৯৩৬, 
১০১৪ (পা. টী ) 


'অনুরাগবল্পী” ৫০৭, ৫৫০, ৬১১, 
৬৪৯, ৬৬১, ৬৭৩-৬৭৪ 
অনস্তমিশ্র ১০৬৫ 
অন্ধকৃূপ ৮৪০-৮৪১ 
'অক্পদামঙ্গল' ১৭৬; ৮৯৯, ৯০৭, ৯৬৬ 
৯৬৯ ৯৮৩ 


১৩১২, 


'অপ্রক্কাশিত পদরত্বাবলী' «৩৬, 
৭৭৪, ৭৯৪, ১০৯৭ 
'অভঙ্গ' ৮১২ 
“অভগ্মামন্কল' ১২৪, ৮৮৪ 
অভিমন্যু সামস্ত ৮১৬ 
অভিরাম দত (দাস ) ৪৮২, ৪৮৬, 
১০৬৬ 
'অভিরামলীলাম্থত” ৬৭৪ 
অমর মাণিক্য ৪৯ 
“অমরু শতক+ &০১ &৯২ 
অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৪৬৭, ৪৬৮, 
৪৮৪, ১০৯২ 
“অস্ত রসাবলী' ৫৩২. 
অসুত রেজ ১৩০৬ 
অন্বর ভসেন খা ৮১৪ 
“অন্বর হুসেনী' ৮১৪ 
অস্বিকাচরণ ৪৯ 
'অন্থিকামঙ্গল' ৮৮৪ 
অলিভার গোল্ডস্মিথ ১২৯৫ 
অষ্টসিদ্ধি ৩৫১ ( পা. টা.) 


জাউল মনোহর দাস ১০৯৪ 
আকবন্ব ১, ৪ 

“আর্কাডিয়]” ৮০২ 
আখিরী কলাম” ৭৩৩ 
আগম €&৩২ 

'আগম তত্ববিলাস' ৬ 
“গ্মপুরাশ' ২৭০, ৪৪২ 
আফিমউদ্গিন হ৭ 


আজিম-উশশান ৮২৭ 
আডু গৌঁসাই ১০৩৪, ১১৪০-১১৪৩, 
১১৪৫ 

'আত্ববোধ' ১০৪৫ 

আদম শহিদ (বাবা ) ৬৭৮ 

আদি রূপরাম ৩২৪ 

আদিল ৭৭৪ 

আনন্দ ১৭০ 

“আনন্দভৈরব* ৫৩২ 

“আন্ফরচুনেট ট্রাভেলার” ৮০২ 

আফজল আলী ৬৯৮, ৭৬৬ 

আবদার রহিম খানখানান ৭৭৩ 

আবু জয়ছুল হাসন ৬৮৭ 

আন্দ,ল আলিম ৭৬৯, ৭৭৩ 

আব্দ,ল করীম সাহিত্য বিশারদ 
( মুকী ) ১৭৬, ১৮৩, ১৮৯, ২৩১, 
২৩২, 
৩৬৮) ৪০৬, ৪০৭, ৬৮১১ (পা.টা.) 


৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, 
৬৮৩, ৬৮৬, ৬৯২১ ৬৯৩, ৬১৯৭, 
৭১৯১ দুই) 
৭৪২, ৭8৩, ৭৫১, ৭৫ 
৭8৫) ৭৭৯, ৭৮২১ ৭৮) 
৭৯৬ ( পা, টী.), ৭৯৭, 

৮৭৫ 


৭০9, ৭০১১ ৭১০৪ 
৭8১, 
৭৬৪, 


৭৮৮, 


আব্দ,ল নবি ৭৬৮ 

আব্,ল হৃকুর মহন্মদ ৪৬২৯ ৪০৭ 

আবুল হাকিম ৬৮৪, ৭৬৪; ৭৬৯, 
৭৭৬ 

আব্বা কিরমানি ৬৮০ 


শর 


দির্ঘট 


সিনা বেগম ৮৪৬ 
আমীর খসরু ৭৭৫ 
আমীর হাসজা ৭৬৮ 
থারকুম ৭৮০ 
“আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা 
সাহিত্য” ৬৮১ ( পা. টী, ), ৬৮৩ 
(পা. টা.) 
আলকেমি ৩৫২, ৪১৬ 
আলফা লায়লা" ৭৫৩, ৭৫৪১ ৭৫৬ 
আলফিয়ার” ১৩০৩ 
লমাদ ৮৩৪ 
আল মাহদি ৬৮৭ 
আলাওল ১৭৮, ১৮৭১ ৬৮১১ ৬৮৪, 
৬৯৮, ৭০৫১ ৭৩৬, ৭০৮১ ৭১৬, 
৭২২, ৭২৬-৭৬৪, ৭২৮ (পা. টী.), 
৭৩১, ৭৮৪-৮% (পদাবলী), ১২১৮ 
(পা. ঈী.) 
'আলালের ঘরের হুলাল' ১০০৮ 
আলীবর্দি ৮২৬, ৮৩১, ৮৩২-৮৩৭, 
৮৪৬) ৮৪৯১ ৮৫০১ ৮৫৭) ৮৫৮) 
৮৬০৪ ১০১১ 
আলী মিয়া ওহাব ৭৯৪ 
আলী রাজা ৬৮৪, ৭৭৬, ৭৮৪, ৭৭৯- 
৭৯৪, ৭৯৬ (পা. দী. ) 
আলেকজাগার ৭৬০ 
আলেকজাগ্ডার পোপ ১২৯২ 
'আলেখ নূর” ১১৯৯ 
“্আাশবলামা' ৭০৫ ] 
আশরফ খান ৭০৮ ৭০৯, ৭১৪ 
৮৫ ওম্ব খগড) 


2৩ 


আনততোধ দাস (ডর) ৬১, &৭ 

৯৮১ ১০৭) ১১২ (পা. চী) ১২৪, 
১২ 

আচ্ততোষ ভট্টাচার্য (ড্র ) ১১৭ 
১১৮, ১২৮১ ২৪৩ (পা. পি. ॥ 
২৫৭ (পা.টী.), ২৬২, ৩০৪ (পাচ) 
৩২৪ (পা. টা.), ৩৯৮ (পা. টা. ) 
৪০১ ( পা. টা.), ৮৮৩, ৮৮৬ 

আসফ খা ৪৮ 

আসামী সাহিত্য ৮১৭-৮১৮) ১৩৮ 

আহ্মদ শরীফ ৬৯৪, ৬৯৫ (পা. টা.), 
৬৯৯ (পা. টি), ৭০০, ৭৪৩, ৭8৮ 

আহমদ শাহ আব্দালি ৮৪২ 


“ইউফিয়াস' ৮০২ 

ইউত্বফ-গদা ৭৫৮ 
“ইউসুফ-জু[লখা' ৭৬৮) ৭৭০ 
ইংরাজী সাহিত্য ৭৯৮-৮০৪, ১২৯৯ 
'ইন্দ্রাবতী” ১৭৮ 

ইবনু খুর্দব! ৬৮৭ 

ইবনু হাওফল ৬৮৭ 

'ইবলিশ নামা” ৭০৪ 

ইব্রাহিম খা ফতেজন্গ ৭? ৮; ২৬ 
ইয়াজিদ বন্তামি (হ্বলতান ) ৬৭৮ 
ইয়ার লতিফ খা! ৮৪৪ 

ইরফান ৭৭৬ 

“ইসকান্থার নামা” ৭৬৯ 

ইসলাম খ! ১০০৯ 

ইসলাম সাধনার স্তর ১১৮৮ 


০০০০ 


ইনলামী বাংলা সাহিত্য ৬৮৪ 
ইস্ট, ইত্ডিক্া কোম্পানী ৪১ 


পা খ! ৩? 

ক্ীশানচন্ত্র ঘোষ ১৭৫ 

ঈশানচন্দ্র বসু ৮৯৮ 

ধশাদ নাগর ৬৪৩, ৬৫৪, ৬৫৫ 

ঈশ্বর গুপ্ত ৯১১১ ৯৪২, ৯৪৮, ৯৫৫, 
৯৫৬, ৯৫৭,৯৬১) ৯৬১ (পা. টী.), 
৯৬৫১, ৯৭০) ৯৭০ (পা টী), 
৯৮৩, ৯৮৬, ১০২৮৪ ১১০১, ১১৩৩, 
১১৩৪) 
১১৪৩, ১১৪৭, ১১৪৭ (পা. চী.), 
১১৪৮, ১১৫৯ 


১১৩৭১ ১১৩৯, ১১৪০, 


উইলগন ৩৬১ 

উইলিয়ম উইচারলি ৮০২ 

উইলিয়ম ওয়াটসন ৮৪৪ 

উইলিয্বম কনগ্রীভ ৮০২ 

উইলিয়ম কপার ১২৯৩ 

উইলিয়ম ছেজেস ২৩ 

উইল্যাণড ১৩০৩ 

“উজ্ভলনীলষণি” ৫8৫, ৫৬৮, &৭৩, 
৫৯৬১ ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮ ৯৬৭ 

উদস্থনাচার্য &২ 

উদয়শঙ্কর শাস্ত্রী ৭১৩ 

উদ্ধব দাস ৬১৩, ৬৭৪ 

ক্উদ্ধব নন্দেশ' ৪৯৯ 

উদ্ধবণ দত্ত ৪১২ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


“উপাসনা! পটল' ৪৪২. 

উপেক্ত্রা তঞ্জ ৮১৬, ১৩৯৮ 

উপেন্্রনাথ ভট্টাচার্য (ডক্য় ) &গছ। 
১১৯৩, ১২০০ (পা, টী, ), ১২০৩, 
১২০৯ 


একনাথ ৮১২ 

এক্রামুদ্দিন ৭৭৫, ৭৭৭ (পা. টা.) 
৭৭৯ 

এডোয়ার্ড ডিমক «৩২ (পা টা.) 

“এনস্াইক্রো পীডিস্ট' আন্দোলন ১২৯৯ 

এনামুল হক ৬৮১ (পা. টা. ), ৬৮৯, 
৬৮৩, ৬৮৭, ৬৯২, ৬৯২ (পা.ছী), 
৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৬, ৬৯৭, ৭০০? 
7০১, ৭১৯॥ ৭২৬, ৭৬৮, ৭৭৯ 
(পা টী) 

এলিজাবেধীয় যুগ ৭৯৮, ৮০২ 

খ্যান্টণী ফিরিঙ্গী ১১৮০ 

গ্যাত্রাহাম কাউলে ১০১ 


এঁতবেয় ব্রাহ্মণ ২৫৮ 
ধ&ঁতিহাসিক ছডা ১২১৭--১২৪৩ 


ওভিয়া সাহিত্য ৮১৫---৮১৬, 5৩০৮ 
“ওফত-এ-রসুল' ৭৯৪ 

ওয়াটসন ৮৪১ 

ওয়ার্ড ১১৪৪ 

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ৫৯৪, ১২৪৩ 
ওয়াছেদ কাছ 4৯৮৯ 


দির্ষট 


ওরংন্েক ১,৮২৩, ৯২৪১ ৮২৮ 


কষ্ক ১৬৯ ( পা. টী,), ১৭৭, ১৮৩, 
১৯১-৮১৯৮ 

কথাদ তর্কবাগীশ ৫৩ 

রুর্থদেব ১৭২ 

*কর্ণহত্তাকি' ৮১৪ 

“কর্ণানন্দ? ৫০৪, ৫৫০, ৬৬১, ৬৬৭--- 
৭২ 

কর্বেইল ৮০৬, ৮০৮ 

কথাসরিৎসাগর ১৭০ 

“কপ্ূৃবষঞ্জরী' ১০০৪ 

কবিকঙ্কণ মুকুন্দর[ম চক্রবী (মুকুন্দ- 
রাম চক্রবর্তী ভ্রষ্টব্য ) 

কবিকর্ণপৃর ৫৯৮, ৬৪৮, ১০৭২ 

কবিচন্ত্র ৪৮২, ১০৬৪, ১০৬৫ 

কবিচন্ত্র মুকুন্দ ৮৮১ 

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবতী ১০৬% 

“কবিপ্রিক্ক।” ৮১১ 

কবিবল্পভ ৬৩৬---৬৪০ 

কবিষ্ষণ ১৩০৪ 

কবিসুকুন্দ ৮৮১ ( দ্বিজমুকুন্দ ঘর্টব্য ) 

'ঝবিরঞ্জন ৬৩০, ৬৩১---৬৩৫ 

কবিরাজ গোবিন্দ ঠাকুর &৫৪, ৬০৪ 

কবিরাজ চক্রেবর্তী ৮১৭ 

কবিশেখর ৪৮৪) ৪৯০১ ৬১৬, ৬১৯, 
৬২৭, ১৩৬৭ | 

কবিশেখর কাপ্িষাসপ রায় ৩৭৩ 
(পা ঈ) 


১৯৩১৭ 


কবিশেখয় বলরাম চক্রবর্তী ১৮৩, 
২০৩-_-২০৭ 

কবিশেখর ভট্টাচার্য ১৩০৯ 

কবি শেখররায় ৬১৬ 

কবীল্্র ৪৪৯ 

কবীন্দ্র চক্রবর্তী ৮৮৬ 

কবীন্দ্র দাস ৩৬৫, ৪৭৯ 

ববীন্দ্র পরমেশ্বর ৬৮১ 

“কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ৫৯৩ 

কবীর ৩৮, ৭০৩, ৮১০১ ১১৮৬ 

কমর আলী ৭৯৪ 

কমললোচন ১২৪ 

কমলাকান্তু ১১২০১ ১১২৮৪ ১১৪৮৭ 

১১৭৩১ ১২১৭ 

কমলাকাত্ত দাস ১০৯৩, ১০৯৮ 

কমলাকাস্তের পদাবলী ১১৬৬, ১১৭৩ 

“কমলাকীতন" ১২১ 

কমলাক্ষ ৬৫১ 

“কমলামঙ্গল' ১৪---১৬৬ 

“কলিম! জালাল" ২৫৯ (পাদ টীক1), 
২৬৮, ২৬৯ 

কল্যাণমল্ল ৯৬৭ 

'কাকদৃত' ৪৯ 

কাঙাল হরিনাথ মন্ধুমদার ( ফিকির- 
চাদ বাউল ) ১১৯০--১১৯২ 

কাজী নজরুল ইসলাম, ৭৯৭ 

কাদস্বগী ১৭০ 

কান্বপা ৩৪১৯ 

কান্গুফকির ৭৮৯ 


2৩5 
কামসুর ৬৭ 
ফাস্াসাধন ৩৪৯, ১১৮৪ 
“কালিকাবিলাস' ৯১৪ 
'কালিকামঙ্গল' ১৪৬, ২০৭, ৯৮৩ 
কালিকারঞ্জন কাহুনগো, ৭৪১ 
( পা. টা. ), ৭৫০ 
কালিদাস ৫৯, ১১৪, ১১৯, ৯১৪ 
কালিদাস নাথ ৫৬৬, ৬৪% 
“কালীকীর্তন' ১১৪২, ১১৪৩-১১৪৭ 
কালীপ্রসঙ্ন ৭৯৭ 
কালীপ্রসন্প কাবাবিশাবদ 
(পা টা, ) 
কানীপ্রসন্ন সিংহ ৪৬৫ 
কালীমির্জা ১১২৮ 
কালেওয়ালা' ৪০১ 
কাশিমের লডাই ৭০৫ 
“কাশীখণ্ড' ৯৭৩ 
কাশীনাথ ১৭৬ 
কাণীনাথ সার্বভৌম ৯৯২ 
“কানীপরিক্রমা” ৯৭৩, ১২২১ 
কাশীরাম দাস ৪২১, ৪৪৯, 
৪৭৭---৭৯, ৫৪৮১ ১5৪৫) ১০৬৩, 


১৯১৫৩ 


১০৬৪, ১০৬৫১ ১৩০৬ 
কাণীবাম ও নিত্যানন্দ ৪৫৫--৪৫৬ 
কাশীরাম ও মেদিনীপুব ৪৬৩ 

( পা. টা.) 
কাণিরাম ও লিঙ্গি (সিঙ্গিগ্রাম ) 

৪৬১---৪৬২ 


কাণীরামের পরিচয় ৪৫৭--৪৬৩ 


বাংলা সাধিত ইনিই 


কাশীরামের বংশতালিকা ৪৮৯ 
কাশীরামের মহাভারত *৮১ _ 
কাসিম খা ৯, ১৩ 
“কাহ্দদে প্রবন্ধঃ ১৩০৫ 
£কিরণাবলী' ৫৩ 
“কিসমৎনামা" ৭০& 
“কীচকখধ? &০, ৮১৭ 
“কীর্তনানন্দ? ৫৬৫, ৬১১, ১০৯১, 
১০৯৮ 
“কীরদূত। 5৮ 
“কুপ্বর্ণণ' ৫৪২ 
কিদরিনীমতমূ' ৫০ 
কুতুবন ৬৮৫, ৬৯৩, ৭১১ 
“কুবলয়াশ্বচরিত' ৪৯ 
কুবের আচার্য ৬৫১ 
কুমার শবৎচন্দ্র রায় ৪২৪ 
কুমাবসন্তব ৯১৪ 
কৃতিবাস ৪২১, ৪২২, ৪১৩, ৪৩০, 
৪৩২, ৪৩৯১ ৪৭%-৭৯, &৪৮, 
১০৪৫১ ১০৪৬) ১৩০৬ 
কৃতিবাস ও অদ্ভুত আচার্য ৪৩৬-৪৩৭ 
“কৃঘ্িবাসী বাংলা রামাকণ ওঁর রাম- 
চরিতমানস কা তুলনাত্বক অধায়ন" 
৪৩১ 
“কৃষ্ণকর্ণামৃত” ৪৯৮ ৬৬৯ 
কৃষ্ণকিষ্কর ৪৮২, ৪৮৪ 
কৃষ্ধকীর্তন ১১৪৭-১১৪৯ 
কৃষ্ণচন্দ্র (মহারাজ ) ৮৬০১ ৮৮৭" 
১৩১১১ ১০২৯, ১১৪৪, ১১৭৭ 


বির্ব্ ১৩১৭ 
কষাচরখ দাস ১০৭৭ 'ক্রিশ্চিঘান পুরাণ ৮১৩ 
খাজীবন ৮৭৫, ৮৮৪ ক্লগস্টন ১৩০১ 
ফুষদাস (কাশীরাম-ন্্রাতা ) ৪8৮, ক্লাইভ ৮৪৪) ৮৪৫, ৮৪৬) ৮৪৭১ ৮৪৮ 
৪৭৪১ 8৮২, ৪৮৪ “ক্ষণদাগীতচিত্তামণি' ৫৬৬, ৬৩৯ 


কৃষ্ধদাস (শ্রীনিবাস-শিষ্ত ) ৪৮৩ 
কৃষ্খরাস কবিবাজ ৪৯৮, ৪৯৯১ ৪০২, 
৬৬৪) ৬৬৭) ৬৬৯) ৬৭২১ ৬৭৫৪ 
৯০৭৩১ ১০৭৬ 
কষ্দাস (হুঃখী ) ৫৪৬ 
কষ্নাথ হ্ায়পঞ্চাণন ৪৮, ৪৯ 
“কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' ৪৮৯ 
কষ্ণমিশ্র ১০৭১ 
কঙ্চবাষ দাস ১৮৩, ১৯৮-২০৩১ ২১৮ 
৪৮০, ৮৯৭ ৯৮৯) ১০৩১ 
কৃষ্চ রায় ১০৬৫ 
কৃষধ্ধানন্দ ১২১ 
কষ্জানন্দ আগমবাগীশ ১০১২ 
কেতকার্দাম ৫৯, ১০৮ 
কেতকাদধাস-ক্ষেমানন্দ ৭৮-৯৭ 
কেতকানন্দ দস ৮১ 
কেদারনাধ মজুমর্দার ১২৩১, ১২৪৬ 
কেরী ৪৬৯ 
কেশবধাস ৮১১ 
কলাসচন্দ্র বদু ৪৪০, ৯৪৫ 
'কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১১৪৬ 
কোলরীজ ৫৯৪, ১২৯৪ 
*কৌতুকরত্বাকর' ৪৯ 
'কৌতুকপর্বয়” ৪৯ 


এক্রিহাযোগমার' ১০ ১০৬৮, 


৬৪৮) ১০৮৩-৮৫) ১০৯৬ 
ক্ষিতিমোহন সেনশান্ত্রী ১১৯৩ 
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৪৫, 
২৪৬, ২৪৭, ২৫৭ 
“ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতম্‌* ১০০৯ 
ক্ষীবোদবিহারী গোস্বামী &২৩ 
ক্ষেমানন্দ ৮৭, ১০৮১ ১২১, ৩২৬৩ 
ক্ষেযমানন্দী ৬২, ৭৯১ ৮৮ 
ক্ষেমেজ্ ১৭০ 


“হবগ্জনচ(রিত্র" ৬৯৬ 

খাজ! মেনুদ্দিন চিশংতি ৬৮০ 
খান্জ৷ খা! ২৬ 

খিজির খা! ৭৩৫ 

খিল হবিবংশ ৪৯০ 

খেতুরী ৫১৩, ৫৪৪ 

খেতুরী উৎসব ৫১৬-৫১৯ 
খেতুবী সম্মেলন ৫৩০ 
খেলারাম, ২৯৪, ৩০৭-৩১৬ 
খোসাল শর্মা ১০৬২ 


গ্রঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ৯৪৪ 
গঙ্গা্ধাস সেন ১১৬, ৪৬৬, ১০৬৫, 
গঙ্গাণারায়ণ ৮৮৫ 
“গঙ্গাতকিতরঙ্গিণী' ৯৪৩, ১০৪৩ 
গঙ্গারাধ ১২৩০-১২৪৩ 


১৩১৮ 


গঙজারাম দস ১২৩১-৩২১ ১৯৩৩ 
গটুশেড ১৩০৩-১৩৩১ 

গড়েরছাঁটী ৫১৭, ৫৪৪ 

গতিগোবিদ্ব ৫১১, ৫৪১১ ৬৪৬ 
গর্ণাধর ৫৩৩ 

গদাধনন দাস ৪৫৮, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৭৪, 


৪৮৪) ১১৪১ 
গদাধর ভট্টাচার্য &৩ 
গরানহাটী ( গডের হাটা ভ্রষব্য) 
গয়াজ ৭৯৫ 
গরীবখ।ন ৭৬৬ 


“গাজিবিকয়' ৬৯৯ 

গাজি মুলক ইক্রাম খা ৬৭৯ 

গাথাসাহিত্য ১২১৪-১২১৫ 

গিক়্াহবক্িন আজমশাহ ৬৯৫ 

“গিলগামেশ' ৪০১ 

গীতকল্পতরু' ১০৯০ 

'গীতগোবিন্দ" ৪৯৮, ৭২৪, ৮১৫, 
৮১৬, ৯৬৬ 

'গীতগৌরীশ* ৯৬৬ 

'গ্গীতচন্দ্রোদয়” ৪৬৫, ১০৭৯, ১০৮৬ 

গীতাবলী' €৫৯ 

'গীতামৃত' ৫৫৯ 

গুজরাটী সাহিত্য ৮১৫, ১৩০৩ 

গুণরাজ ৪৪৩ 

গুরুপ্রসাদ পেশ ১১০২ 

“গুরুলিস্তসংবাদ' ৪৪২ 

গুলে-বকাওলি” ৭০২, ৭৬৫ 


গেসাবীনাধ্‌ ৬ 


বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত 


গেক়াস খান ৭৬৬ - *" 
গোকুলচন্র-গোকুলানষ' ৯০৪৯, ১১০৪ 
গোকুলানন সেন ১০৮৯ ১০৯৪ 
গোপাপ উডে ৯৪৩) ৯৪৪ (পা. টী. ), 
8৮6০১ ১৯৩৮ 
গোপালকুষ্ঃ ৮১৬, ১৩০৮ 
গোপাল দাস ৫৬১৭, ৬৪০-৬৪১, ১০৯৭ 
গোপালবিজয় ৪৮৪, ৬২৭ 
গোপালভট্ট ৮০২, ৫৩১, ৬৩৭, ৬০০ 
৬৭৫ 
গোপাল সিংহ ৪৮৬ 
গোপীচন্দ্র নাটক ৩৮৭, ৪১৩ 
গোলীচন্ট্রের ইতিহাস ৩৮৬-৩৮৮, 
৩৯৩-৩৯৬ 
'“গোপীচন্দ্রের গীত' ৩৯১, ৩৯৩ 
গোপীচন্দ্বের পাচালী ৩৯৮, ৪০৬ 
'“গোপীষ্টাদের সন্ন্যাস ৩০৮, ৩৯৯, 
৪৮২, ৪০৭, ৪০৮ 
গোপীজনবল্লভ দাস ৬৭৪ 
“গোপীদৃত” ৪৮ 
গোপীনাথ চক্রবতী ৪৯ 
গোগীনাথ দত্ত ৪৬৬ 
গোপেন্দ্রনাথ গোস্বামী ৪৮ 
গোবিন্দ আচার্য ৫৬২, ৬১০, ৬১১" 
৬9 
'গোবিনকল্পলতা' &* 
“গোবিন্বগীতাবলী, ৮৯১ 
গোবিন্দ ঘোষ ৪২) ৬১৩ 
গোবিন্দ চদ্রেতর্ভী ৬৬২০ ৮১৯," 


১০ 


“গোবিন্চন্রগীত' ৩১৯৭) ৪০২, 8০৩ 
গ্রোবিত্ব চৌধূরী ১১৮০ 
গোবিন্ন ঠন্ধুর ( ঠাকুর ) ৬০৬, ৬০৯, 
৬১৪ 
গোবিন্দ দাস কবিরাজ 8$১৮ ৪৯৬, 
৫৩০, ৪৪৮-৬১০, ৬১৭) ৬২১, 
৬২৫। ৬২৬, ৬২৮১ ৬৪১১ ৬৪৭, 
১০৭৮১ ১০৮৫১ ১৭৮৭, ১১১৬ 
গোবিন্বদাস বা ৬০৪) ৬০৬, ৬০৯, 
৬১০ 
গোবিন্দদাস ও চণ্তীদাস €৭১-৫৭২ 
গোবিন্মদাস ও বিদ্যাপতি &৭০-৫৭১ 
গোবিন্দদাসের জীবনকধ! &৪৯-৫৬১ 
গোবিন্বদাসেব পদপরিচয় ৫৬৬-৫৭৩ 
গোবিন্বদাসের পদাবলীর উৎস &*১- 
৫৬৬ 
গোবিন্দাসেব ভক্তিবাদ ৫৯৫-৬০৩ 
'গোবিম্মবিজয়' ৪৮৫) ৪৮৬ 
'গোবিন্মভাস্তঃ ৫৫ 
'গোবিন্দমঙল' ৪৮৬) ৪৯০ 
গোবিষ্ধরাম বন্ব্যোপাধ্যায় ৯৩৯ 
'গ্বোবিশ্বলীলাম্বত' ৪৯৮-৪৯৯, ৬৬৯ 
গোষিন্ফ শর্মা ৫৩ 
পৌোরক্ষণাথ ২১৪, ৩৪৯, ৩৫৫) ৩৫৯, 
৩৬১-৩৬৪ 
'গোরক্ষ (গোর্ধ) বিজয়" ৩৫৯, ৩৬৪- 
৩৮%। ৩৬৭, ৪১৬, ৬৪১ 
স্বোরগনাধ বৃত্ত ৩৬৭৩৮ 
'গোরক্ষ (গোর) স্ফিতা? ৪১৭, ৪১৮ 


'গোরক্ষলিদ্ধাত্তসংগ্রহ' ৩৫৪ 
গোরাটাদ লীর ৬৭৯ 
গোরালাল ৮১১ 
গোলাম হুসেন ৮২৮ 
“গোদানী মঙ্গলকান্য' ১২৮১ 
গৌসাইগোপাল ১২১৪ 
গোৌড়শঙ্কর ৫৯ 
“গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' &$১, ৫৪৬, 
৫৯৮, ৬১১ 
'গৌবচরিত্রচিত্তামণি' ১০৭৯, 
১৩৮ 
গৌবদাস বসাক ১১০৩ 
গৌরদাস বৈরাগী ১৭৬, ১৭৯, ৯৮৪ 
গৌরনাগরভাব &৬২১ ১১৮৩ 
গৌরনাগর মতবাদ ৬৩৯ 
“গৌরপদতরঙ্গিনী' ৪৮৪,৫৪২ (পা টী), 
৫৫১, ৫৫২, ৬১১, ৬২৭) ৭৭8, 
১০৭৯, ১০৮৩১ ১০৯৩, ১০৯৪, 
১০৯৭, ১০৯৪) ১১৪২ 
গৌরমোহন দাস ১০৯৩ 
গৌরহন্বর দাস ৫৬৫, ১০৯১, ১০৯ 
গোৌরীকাস্ত সার্বভৌম ৫৩ 
গৌরীদাস ৫৪৭ 
“গৌরীমঙগল” ৪৬৪, ৪৬৫ ৮৮৫, ৮৮৭) 
৯১৬, 89 
গোৌরীশঙ্কর হীরা্টাদ ওঝা ৭৩৪ 
গ্তস্াঠে ১৩০১-১৩৪০২, 
গগ্রামৰার্তীপ্রকাশিকা" ১১৯৪ 
গ্রীন ৮০২ 


৮৬০৬ 


খাংলা বাহিত্যের ইতিরতি 
প্রীযার্সৰ ৩৬৭। ওর ৬৪৬, ৪০২ চতশেখর ৪৮) ৪২১ উ১%, উপর 
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'খনরামচক্রেবর্তী ২৫১১ ৮৬৫, ৯১৯১ 
৯২৩-৯২৯১ ৯৩৪, ৯৪৩ 
খনগ্যামদাস ৪৪৩, ৪৫০, ৪৫৩, ৬৪১ 
৬৪৩, ১০৭৮ (নরহুত্রি চক্রেবরতী ভ্রষটব্য) 
“ঘোবমঙ্লচণ্ডীর পুঁথি' ১৪৫ 


চগু! ঝা ৬০৬ 
“চগ্ডিকাবিজয়*ঃ ১৩৭-১৩৯ 
“চগ্ডিকার ব্রতকথা" ১৪৫ 
চত্ভীদাস ৫১৭, ৫৩৩১ ৫৩৮, &৪৮, 
&৬২+ ৫৮৬১ ৫৯৩১ ৬১৬, ৬৩১, 
৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৪১, ৭৯৪১ 
৭৯৫১ ১০৭৭, ১০৮৫) ১৩৯২, 
চণ্তীদ্াস (সহজিয়া ) ৬৩৪, ১০৭৫ 
১০৭৬ 
চণ্তীনাটক* ১০২৪ 
চশ্ীবিজয়' ৮৮৭ 
চতীদাসেব সুর &৭৩ 
চন্দনধাসপ ৪৭৯ 
শচল্বাবত' ৭১১ 
'চন্বায়ন' ৭১১১ ৭১২ (পা. টী), ৭১৫ 
চন্কুমার দে ৬৪, ১৯১১ ১৯৪, ১৯৫, 
১৯৬, ৪8৪১ ৪8৪৫) ৪৪৬, ১২৪৬- 
১২৪৮ 
চজদুত' ৪৪ 
চজমশি 8৪৭ 


১)৪ 
চন্ত্রশেখর বাচম্পতি ৫২ 
'চজ্জাবতী' ৭৬৪) ৭৬৬, ৭৬৭ 
চন্দ্রাবতী ৬৫) ৬৮, ৪৩৬, 8৪০ 
চন্দ্রাবতীর রাষায়ণ ৪৪৪-৪৪৯ 
“চমৎকারচন্দ্রিকা' &৪২ 
“চম্পকবিজয়' ১২২৯ 
চম্পতি ৬৪৩-৬৪৫ 
চম্পাগাজী ৭৯৪ 
ণচর্যা' ৩৫৯, ৩৬০ 
“চারি চন্দ্র ৩৭৫ 
চাক্ষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৪, ২৭১ 
চাদ কাজি ৬৯৮ 
চিত্তরগ্রন দেব ১২৪৬ (পা. টা. ), 
১২৮৪ 
চিন্রকবিতা ৬৪৭ 
“চিত্রগীত' ৫৯৫ 
চিস্তাহবণ চক্রবর্তী ২০৩, ২০৭ 
চিরঞ্রীব সেন ৫৩০১ ৫৫০, &৬১ 
চভামশি দত্ত ১১৩৩ (পাঁ- টা ) 
চৈতন্ত দেব ১, ৩১১ ১৯৩, ৩৪৪, ৪৯৭, 
৪৯৮১ ৫১৫১ ৫৩৪, &৩৬; &৪৭9 
&৭৭) ৫৯৮। &৯৯০ ৮১৫) ৮২৩১ 
৯১৩) ১০৭২, ১১১২, 
১১৮৭) ১২৬৯ 
'চৈতন্চন্দরোদয়' ৬৪৮, ১০%১ 
£চৈতত্রচন্দরোদয়কৌয়ুদী' ১০৭১, ১৭৯৯ 
“চতন্তচন্ষিত' ১০৭৭ 
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“চোরপাচালী' ১৮০ 
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“চৌরপঞ্চাশখ' ৯৯০ 
*চৌবপঞ্চাশিক1+ ৫০১ ১৭১, ১৭৬, 

৯৮৪, ৯৮৭১ ৯৮৯) ৯৯০ 
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চৌরাশি সিদ্ধা ৩৫৬ 
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১২৭৩-১২৭৫ 


'ছত্রপ্রকাশ' ৮১১ 

“ছন্দঃসমুদ্র' ১০৭৯ 
'ছয়ফুলমুলুক-্বদিউজ্জমাল” ১৮৭ 
ছোট বিস্ভাপতি &৩০, ৬৩১, ৬৩৪, 


৬৩৫ 


আগত্আীবন ঘোষাল ৫৯, ৯৭, ১০৭- 
১১৩১ ১১৬১ ১২২, ২৬৭, ৮৭০১ 

৮৭২ 

জগত্মঙ্গল ৪৫৯, ৪৬০) ৪৬৩ (পা. টী.), 
৪৬৫ 

অনাৎশেঠ ফতের্টাদ ৮৩০, ৮৩৪, ৮৪৩ 

'অগতীমজল' ৮৭৩ 

গরানম্ছ *৪৬”৬৪৮ 

জগদীশ ঘর্কালফার &৩ 


৯৩৯১ 


ভাঘদধু ভ ৪৮৪, &8$, 88২: ৪5 
(পা. টী. ), ৬১৭) ৬১৮, উঃ 
১০৭৪) ১০৮৩) ১০৮৪ ১৪৪, 
১৪৪৪ ১০৯৭ ১০৯৯৪ ১১৩৭ 

জগন্রামের রামায়ণ ১০৪৮-১০২৪ 

জগম্মাথ দাস ৮১৬, ৮৮৭ 

জগল্লাথ বন্দনা ১২১৫ 

জগন্নাথবল্লভ ৪৯৯ 

'জগন্লাথবিজয়' ৮৮২ 

জগমোহন মিত্র ৮৭৪ 

'জঙ্গনামা' ৬৮১, ৭০৪। ৭৬৫ 

জর্জ পীল ৮০১ 

জর্জ হার্বাট ৮০০ 

জন ডন ৮০০ 

ভন ফাকুহার ৮০২ 

জন বেশিয়ান ৮০৩ 

জনমেজয় মিত্র ১১০২ 

জন লক ৮০৩ 

জণসন (ডে) ১২৯২, ১২৯৫ 

জন সাকলিং ৮০০ 

জনারদন ১২৪ 

'জয়কুম বাজার লাই, ৭৪৪ 

জয়গোপাল তর্কালঙ্কাগ ৪৬৯, ৪৭১ 

জয়দেব ৪৯৮, ৫৮৯, ৫৯৪১ ৮১৪) 

৯৬৬১ ৯৬৭১ ১২০% 

জয়নারায়ণ ঘোষাল ১২২১ 

জয়নালের চৌতিশ! ৬৯৯ 

জয়পাঁল ৩০৩ 

জয়রথ ১৭০ 
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জানকীনাথ চুডামণি &৪ 
জামি ৬৯৫, ৭০০, ৭৩৮ 
জার্ান সাহিত্য ৮০৮ ৮১০, ১৩০০ 
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জাহ্নবীকুমাক্গ চক্রবর্তী ১১২৯, ১১৪৬ 
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জীবগোয়ামী ৫০২, ৫১৫.৫১৯, ৫৩১১ 
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জেম্স সন ১২৯৯ 

জেরিমি টেলর ৮৯৩, ৮৮৯ 

জৈন দর্শন ৩৪৩ 

জৈন্দ্দিন ৬৯৪ 

জৈমিনি ৪৭৫, ৪৭৯ 

জোনাথান সুইফট ৮০৪, ১২৯৫ 

জোব চারনক ২৬ 

জোসেফ এডিসন ৮০৪১ ১২৯৪ 

জ্ঞান চৌতিশ! ৭০৪ 

আনদাস ৪৯৬১ ৫৭৪, ৬১৬, ৬৪২, 
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জ্ঞানেশ্ববী” ৩৫৭ 
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টমাস ক্যারিউ ৮০০ 
টমাস ব্রাউন ৮০৩ 
টোডর মল্প ৪, ৩৯ 


ঠাকুর কানাই ৬৩৩ 
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গসির্মন্ট 


'ভস্বসংবোধিনী' *২. 

“িখ্যা' যাউিশ ১১৮৭, ১১৮৯ 
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২৬৭ 

“তন্ত্রমহথার্ণব' ৩৫৬. 

তম্সার' ১১১২ 

তারনাথ ৩৬৩ 

“তারকেশ্বর বন্দনা” ১২১৫ 

তারাপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ ১০৯৩ 

'তারারহস্তপুস্তিকা” &৬ 

'তারিখ-ই-ফিরূজশাহী' ৭৩৫ 

“তারিখ-ই-বঙ্গালা” ৮২৮ 

তিতুমীরের দ্ডা ১২২৪-১২২৬ 

ভিলকরাম দাস ৬৭৪ 

তীর্থমঙ্গল' ১২২১ 

ভুকারাম ৮১২. 

তুলসীদাস ৮১০, ৮১৫, ১০৫৩ 

তুহফাতুনন্লেসা ৭৫৮ 

“তোক ফা" ৬৯১, ৭২৮, ৭৫৮-৭৬০ 

স্তিবিক্রম ভট্ট ১৭০ 
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প্ক্ষিণরায়' ১৪৯ 
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“ক্জালনামা' ৭০৫ 
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১৬ 
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(পা. টা.) 

দরাফ ধ] গাজী 9৭৩ 

“দত্তানে আমির ছাম্জা' ৭৬৮ 

দাউদ খা! কররানি ৪ 

দাত ৩৮, ১১৮৬, ১১৮৯ (পা. টী.? 

'দানকেলিকৌমুদী' ৪৯০, ৪৯৮ 

“দানলীলাচন্দ্রান্থত' ৪৯৮ 

“দামিনীচপরিত্র' ১২৬৪ 

দাষোদর সেন ৫৫০ 


দিদেরো ১২৯৯ 

দিব্যসিংহ ৬৪১, ৬৫৩ 

দীনকৃষ্ণ দাস ৮১৬ 

দীনবন্ধু দাস ৫৬৫, ১০৯২) ১০৯৮ 

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাধ, ১৭৭, ২০৭, 
398২) ১১৩১), ১১৩৭, ১১৩৮, 


১ ৭ ১১৫০ ( পা. টী, ) 
দীনেশচন্দ্র সেন ৬৪, ৬৫) ৭৯, ৮৯) 
১১৬, ১৩৫৪ ১৭৪, ১৭৬, ১৮৭) 
১৯১, ১৯৪, ১৯৭ ( পা. টী. 9, 
২০৭, ২৩২ ( পা. টী. ), ২৩৮, 
২৩৯১ ২৪৪, ২৪৭, ২৭১) ৩৬৬) 
«৩৬৬, ৩৬৬ (পা, টী. ), 
৩৭৬ (পা. টী, ), ৩৮৭, ৩৯, 
৩৯৮, ৪০০ (পা. টী.), ৪১, 
৪৬২, ৪০৬, ৪০৭, ৪১৮১ ৪১৬) 
৪১৩, ৪১৯, ৪২০১ 893, 8৪89, 
৪৪ ( পণ. চি.) ৪৪৭১: ৫৯% 


৩৭৬, 


সস 


5৩৪ 


(শা. টী.), ৬৪১, ৯৯৪, ৯৩০১ 
৯৩১) ৯৪৮, ১০২১ ( পা. টী. ), 
১০৫৩, ১০৫৬, ১০৪৭, ১০৯৪, 
১২৪৩ (পো. চী), ১২৪৬, ১২৭০, 
(পা. চী.) 
ঘূর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ৯৪৩, ১০৪৩ 
দুর্গার্দাস লাহিভী ৮৬৬১ ৬০৪ 
“ছুর্গাপঞ্চরাত্র' ১০৪৮, ১০৯, ১০৫১, 


১০৫৪ 
'হুর্গাপুরাপ' ৮৮৭ 
“হুর্গামঙ্গল' ১৩৫-১৪৫ 
হর্লভনম্মন ৪৮২ 
দর্শভ মলিক ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪০২, 
৪০৩, ৪০৭ 


হসাদ জববাভিতেল (ডঃ) ১২৪৩, 
( পা. টা. ), ১২৬১, ( প।. টা, ), 
১২৭৬ (পা! টী, ), ১২৮৩, ১২৮৮ 


( পা. টা.) 
দখা কপাল ৫৪৬ 
ছুঃখী শ্যামদাস ৪৯০ 
দেব পাল ৩০৩ 
দেবা ভাগবত $১ 
দেবেন্দ্রবিজয় বসু ৯৮৫, ৯৮৫ 

(পা. দি.) 
দেশবন্ধু চিতবঞ্জন দাশ ১০৯২ 
দৈবকীনম্বন ৪৫০, ৪&১ 
দৈবকীবন্দন সিংহ ৪৮৪ ( কবিশেখর 


রষ্টব্য )) ৬২৭ 
ফোন! গান্ধী চৌধুরী ৬৮২, ৬৯৮, ৭৫৬ 


বাংলা সারির তির 


দৌলত উত্ধীর ৬৯৯ 
দৌলত কাজী ১৮৭৬৮১১৬৮৮৪, দখক্। 
শ০ধ-৭২৬১ ৭৩৯, ৭8:৩১ ৭৮৩ 
৭৮৩-৭৮৪ ( পদাবঙগী) 
দ্বিজ অভিরাম ৪৫০ 
দ্বিজ কবিচন্দ্র ৮৬৬ 
দ্বিজ কমল লোচন ১৩৬ 
দ্বিজ কানাই ১২৬০ 
দ্বিজ কালিদাস ৯১৪ 
দ্বিজ কালীপ্রসন্ন ৮৬৬ 
দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ ৯৩৯ 
দ্বিজ গঙ্জানারায়ণ ৪৪৩ 
ছ্বিজ গোবর্ধন ১০৬৪ 
ঘ্বিজ শিত্যানন্দ ১০৭৭ 
দ্বিজ বংশীদাস &৯, ৬৪-৭৮ 
দিন ভগীরথ ৯১৪, ৯১৫ 
দ্বিজ মণিরাম ৯১৪ 
দ্বিজ মাধব ১৪৫১ ৪৯০১ ৮৭৬ 
দ্বিজ মাধবেন্দ্র ১০৬৬ 
দ্বিজ রঘুনাথ ৮৮৭ 
দ্বিজ রতিদেব ২৩২ 
দ্বিজ রসিক ৮৭২ 
দ্বিজ রামকাস্ত মিশ্র ১০৩৮ 
দ্বিজ রামচন্দ্র ৩১৪১ ৯১৪১ ৯১৬১ 
৯৩৪ 
ঘিজ রামদেব ১২৪, ১২৪.১৩৪ 
দ্বিজ রামপ্রবাদ (রাষপ্রলাদ অষইব্য ) 
১১৩৪-১১৪ ০ ১১৪০ 
দগ্ধ রামেম্বর ১০৬৬ 


দির : 


দিত লক্ষণ ৪৪০ 

বিজ শিবচত্ণ ৮৮৭ 

দ্বিজ শী ১৭৩, ১৮৩, ১৮৬ 
খবি্ শ্রীনাথ ১৪৫, ১০৪৬ 
ঘিজ হব্বিদাস ৪৬, ৪৪৩ 
ঘ্বিজ হরিরাম ১২৪ 

দ্বিতীয় জেম্স্‌ ২৩ 

দ্বিতীয় বিদ্তাপাতি ৫৬০, ৫৭৬ 
দ্বৈপায়ন দাস ৪৭৯১ ১০৬৪ 


ধর্ম ঠাকুর ৩২ 

“ধর্মদীপিকা' ৫২ 

ধর্মপাল ৩০০ 

ধর্পুবাপ” ২৭২ 

ধর্মপূজাবিধান ২৪৪, ২৫২, ২৬৭- 
২৭০, ২৮৩ 

ধর্ম ও বরুণ ২৫৭-২৫৮ 

ধর্মমঙ্গল ৫৯ 

ধর্মায়ণ ৩২১ 

ধর্ম" সম্প্রদায় ২৬০-২৬৬ 

'ঘূর্তসমাগম” ৪৯ 


'ধ্যানমালা' ৭৯১ 


জওয়াজিস থান ৭৬৫ 
নগেজানাথ গুপ্ত ৬০৪, ৬০৫১ ৬০৬১ 
৬৪৭5 ৬৩৮১ ৬১৯, ২০, ৬২১, 
৬৩৬৪ ৮৯৩) ৮৯৮ 
ন্গেন্রপাথ বহু ২৪৪, ২৪৭, ২৬৮, 
২৭০) ২৭১, ২৭২, ২৭৭৯, ২৭৮, 


৯ 


৩১২৩১৩৪ ৩৮৭; ৬৯৩১ গা 
৬৯৪১ ১০৫৬ - 
'নছিরমামা' ৬৮২, ৭৬৭ 
“নদীয়াপাগর্ী ভাব+ ১২০৯ 
ননীগোশপাল বন্্যোপাধাযর় ২৪৪, 
২৬৮০ ২৭১০ ২৮৩ 


নন্দকূমার ১১৭৯) 
নন্বমকুমার কবিরত্ব ৯৯১ 
নন্দমগোপাল সেনগুপ্ত ১২৬৭ (পা.টী,), 
১২৭৭) ১২৭৮ 
নন্দবাষ ৪৬৪, ৪৬৬, ১০৬৪ 
নন্দবাম তর্কবাগীশ &৪ 
নব-কবিশেধর ৬১৬, ৬২০ 
নব কৃষ্ণদেব ১১৩৩ ( পা, টা.) 
“নবি বংশ' ৭০৪, ৭৭০ 
নয়জন নাথ ৩%৬ 
নরচন্্র ১১৭৭ 
নরসিং মেহ.টা ৮১৫ 
নরসিংহ দাস ১০৬৭ 
নবসিংহ বু ৯৩৯ 
নরসিংহ রায় ৫১৫ 
নবহুবি চক্রবর্তী 8৪৭, ৫8৮,৬9২, 
১০৭৮-১০৮২) ১০৮৬ 
নরহরি দাস ৬৪৩, ১০৬৬ 
নরহরি সরকার &৭৪, ৫১১, ৫১৪) 
৫১৬, ৫১৭, ৫২৯, ৫৩০, &৬২. 
৬১৫১ ৬১৬১ ৬২৬, ৬৪২) 9২১৪ 
নরেজানারায়ণ রায় ৯৫০ 
নযোভিম ৩২। ৫০৯৪ 8৭৪, &4৩০85৯। 


টাকা 


' (৪৩; ৫৪২ 8৪৬১ 8৪২৭ &৫&) 
৪৬৯) ৬০০, ৬০১৪ ৬২৮১ ৬৪, 
৬৭৩, ৬৭৪, ১০৪৩ 
“নরোতমরিলাস' ৪£৩, ৪০৪, &১৮, 
&২২১ ৫৩০, ৬১৭১ ১০৭৮, 
১০৮১ 
নলিনীকাস্ত দাশগুপ্ত ৪৮৭ 
নলিনীকাস্ত ভট্টশালী ২৯৩, ৩৬৪, 
৩৬৮১ ৩৯৮১ ৪৩২, ৪89৪১ ৪৩৬, 
৪৬৭), ৪০৮) ৪১৯১ 
৪২৯, ৪৩২, ৪৩৬১ ৪৩৭ (পা. টী), 
৪৩৮৪ ৪৯১ 
শসরুল্প। খ| ৭০৩, ৭০ 
নসরুল খোন্দকাব ৭৬৫ 
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'নপিয়ৎনামা' ৬৯৮ 

“নাগবীভাব' ৫১৯, ৫৩০১ ৫৩১, ৬১৪, 
১০৭৫ 

'নাগাষ্টক' ৯৫২ 

'নাগাষ্টকং ১০২৪ 

“নাডি' ৫২৫ 


নাধদর্শনবিষয়ক ছড়া ৪১৬-৪২০ 
নাথধর্ম ৩২ 

নাঞ্ধধর্মের গুরুপবম্পবা ৩৫৭, ৩৫৮ 
নাদবিস্সাধন! ৩৭৪ 

অশনক ৩৮ ১১৮৬ 

এাভাদাস ৮১ 
'নায়িকারত্বমাল1' ১০৯৭, ১১০৩ 
'নারদগ্নংছিতা” ১০৮১ 

শ্বাদাদীর ভক্ষিসুত্র' ৬৩৮ 


বাংলা বাহিরখার ইতিরত 


নাঁবায়ণদেব ৪৮, $৯, ৬৬১ ১২১, 
১%৪ 
নাসির মামুদ ৭৭৬, ৭৯৭7 ৭৮৮-৭৮৯ 
নিখিলনাধ রায় ৭৮৫, ৭৮৬ 
শিজামুদ্ধিন আউলিয়া ১২৪৪ 
শিত্যানন্দম ৩৮, ৫০৪, ৫০৬, ৫১২, 
8১৪, ৫১৫, ৫২০ (পা. টী.), ৫২১, 
৫২৪, ৫২৭, &৩৪১ ৫৩৬, ৫৪৭, 
৬৫৮) ৬৬৯১ ৬৭৪ 
নিত্যানন্দ ঘোষ ৪৫০, ৪৫৪, ৪৬৬ 
নিত্যাঁনন্।চক্রেবতী' ৯১৫ 
নিত্যানন্দ দাস ৫০৬, ৫২৬, ৬৬১ 
নিধিবাম আচার্ধ ১০৪২ 
নিধিবাম কবিচন্দ্র ১০৪২ 
নিখিবাম গাঙ্থলী ৯৩৯ 
নিমানন্দ দাস ১০৯৩, ১০৯৮ 
“নিরগ্রনযলল' ৩৪৫ 
'নিবঞ্জনেব কলম্মা' ২৬৯, ৯৩৮, ১০১৪ 
(পা. ঈ.) 
“নিষ্কলঙ্কবোধ' ৮১৪ 
'নীতিবত্ব* ১৭৪ 
নীতিশান্ত্র ৬৯৭ 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ি ১১৮০ 
নীলাব বারমাসী ১২৬৪ 
নীলু ঠাকুর ১১২৬, ১২৮০ 
নুর জাষাল ৭০৫ 
পুরজাছাণি ৪+ ৮, ৪২ 
দূর নামা ৬৬৪, ৭৬ 
নুরু মহস্মদ ১৯৮ 


শিট 


বুগ ফবিশেখর ৬১৬ 

হৃসিংধ পঞ্চানন £৩ 

নেজামি সমরকন্দি ৭৬৬ ৭৬০ 

নেজারত উল্লা ১৭৬, ১৮৭ 

নেড়ানেড়ী ৩৬, ৫২৩, ৫২৪, &২৫, 
৪৩৪ 

নেড়া ফকির ১২০৭ 

নের্খাস ১১০৭ 

“নৈষধ চরিত” ৫০ 

ভ্ায় কৃহমাজলি' ৫২ 

ক্তাশ, ৮০২ 


'গধ্চসায়ক' ৯৬৭ 
পঞ্চানন চক্রবর্তী (ডঃ) ৮৮৯, ৮৯০, 
৮৯২, ৮৯৩) ৮৯৮ 
পঞ্চানন মণ্ডল (ডঃ) ২৪৯, ২৫২, ২৮৪, 
৩০৮, ৩১৪, ৩১৯, ৩২০১ ৩৫৮, 
৩৬৪, ৩৬৭5 ৪১৬, ৮৬৪, ৯৩০, 
৯৩১, ৯৩৫ ( পা. টী-) 
পর্ণশিবরী ১৬১ 
গতঞ্জলি ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২ 
“পদ্দকল্পতরু' ৫২০, ৫৩৯, 8৪১, &৪২ 
(পা. টী, )১ ৫৪৩, &৬৪৫১ ৫৯৪, 
৬১১, ৬২৮১ ৬৪৮১ ৭৭৪, ৭৮৫, 


১০৮৮-১০৯১, ১০১৪5 ১০৯৭, 
১৪৯৮ 
পদকল্পালতিকা' ১১৩ 
পদচিস্তামণিষাপা ২৩০২ 
'পরযক্ষা কয়” ১৯৯৩) ১০৯৮ 


'পদরত্বাবলী' ৮৬৫, ১৯৯৩ | 
পদরসসার* ১০৯৩, ১০৯৮ 
'পদসমুন্ত' ১০১৯৪ 
'পদাক্ষদৃত' &৩ 
পদার্থরত্বমালা” ৫৩ 
'পদাস্ৃতসমুন্' &৬১? 8৬২১ 8৯৪) 
৫৯৬, ৬৪৩, ১০৮৬-১০৮৮১ ১০৮৯) 
১০১৮ 
পদ ঠাকুর ১১৩৭ 
'পছ্বমাবৎ ১৭৮, ৩৬৩, ৩৮৭, ৭৩২, 
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'বীয়হজের শিক্ষামূলক ক্ষড়চা' ৩৮ 
বয় হাস্্ীন ৪১৩, ৬৫৪) ৬৬৯ 
বুজি ১৩৯৯ 


১০৯৮ 
“বৈঞব পদলহরী” ৫৬৬, ৬০৪ 
বো-মণ্ট ৮০১ 
বৌদ্ধ ৩৪৩ 
বৌদ্ধ সহজিয়া! &৩৩, ৫৩৪ 
ব্যাস ৪৭৯ 
ব্যোমকেশ মুস্তফী ১৪*, ১২৩১ 
বকিশো কায ১১৭৪ 


প্রভা বড়নেনা ১২৩৯, ১৬০৮ 


১৩৩৭, 


ব্রজবুলি ৬৩৩, ৬০৭ 

ব্রজষরল' ৬৭৪ 

অজনস্মর সান্ন্যাল ২৪৪, ৭৬৪; ৭৭৪, 
গ৭৫, ৭৮২৭ ৭৮৪, ৭৮৫১ ৭৯১, 

৭৯৪ 

শ্রজাঙ্গনা কাব্য ১১০২, ১১০৩ 

্রদ্ষবৈবর্ত পুরাণ” ৫১৭ ৩৫৫ 

ব্রন্মধানন্্ &৪, ৫৫ 

ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' ৫২ 


স্তঞ্তমাল* ৩৫৯, ৫৪৯ 
'ভক্তিলহবী” ১০৮১ 
তভিবত্বাকব' ৪৫৩, ৫০৪, ৫০৬, 
৪১৮১ ৫২০১ ৫২২১৭ ৫২৬) ৫২৭, 
৫৪০১ 8৫১১ ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৫, 
১৫৯, ৫৯৬, ৬১৯১ ৬২৭১ ৬৪২, 
৮৬৪, ৯৪০, ১০৭৯১ ১০৮০ 
ঘভক্ষিবসাম্ৃতসিন্ধু* ৫৫৫, ৫৬৮, ৫৭৩, 
৫৯৬) ৫৯৯ 
ভগীবথ ১০৭৭ 
ভবানন্দ ৪৯০, ৪৯১-৪৯৭ 
ভবানন্া মন্ধুমদণার ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৫, 
১০০৯ 
ভবানশ সিদ্ধান্তবাগীশ ৫৩ 
ভবানন্দেব 'হর্িবংশ' ৪৮২ 
ভবানীদাস ৩৯১, ৩৯৮, ৪০২, ৪০৪, 
৪০৪১ ৪০৬) ৪৪০, ৪৪১) ৪৯১ 
ভবানীগ্রসাদ বায় ১২৪, ১৩৬ 
ভবাবীগ্রসাদের “দুর্গামঙ্গল' ১৩৯-১৪২ 


বাংল! দাহিদ্ষোর ইতিরত 


“তবানীষল” ৮৮% ৰ 
তবানীশর দাস ৮৭৪১ ৮৭৭-৮৮১ 
ভাগবতাচার্ষের “কৃফ্প্রেমতরজিশ' 
৪৮২ 
ভাগবতানৃত' ২১৮) ৪৮৬ 
ভান্ুদত্ত ৯৬৬, ৯৬৭ 
“ভাম্ুসিংহ ঠাকুরেব পদাবলী" ১১০২, 
১১০৩ 
ভাবক চক্রবতাঁ €৬২, ৬১৩ 
ভাবতচন্ত্র বায় ১১৭, ১৭৬, 
১৯৮) 
২২৬, 
৮৪৯, 
৮৮৯, 
৯০৯, 
৯২৯, 


১৮১) 
২০৩) ২০১, ২০৩১ ২০৭, 
৩৯৬১ ৩৩৩, ৩৩৫, ৪৯৫, 
৮৫৫) 
৮৯২) 


৯১৩, ৯১৪, 


৮৬৫১ ৮৮১৪ ৮৮৮, 
৮৯৮, ৮৯৯) ৯০৭, 
৯১৮, ৯২৬) 
১০৫৯, 


৯৩৪১ ১০২৯, 


১১০১৪ ১১০২, ১১৩০, ১১৪৯, 

১২১৭ 

ভাবতচন্দ্রেব কাব্যপবিচয় ৯৫৭-- 
১০২০ 

তারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী ৯৪৮ 
৯৫৭ 

'ভাবতবর্ষীয়্ উপাসকমন্প্রদায়' ৫৩১ 

ভারতড়্ষণ ভারতেশ্দ শ্রীহরিশ্চজ 
৯৮৪ 

ভারত রামাকণ”? ৪৪৩ 

ভাবমন্প রাস ৮ 

ভালন ১৩০৫ 


'ভাত্ারত্ব' ৫৩ 
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তাস্কুর পণ্ডিত ৮৩৪৫, ১০১১ 

“ভাক্কর পরাভব' ( “মহারা্ট্ীপুরাণ' ) 
১২৩৩১ ১২৩৫ 

ভীমদাস ৩৬৫ 

ভীমসেন রায় ৩৬৫ 

ভুদেব মুখোপাধ্যায় ১১০২ 

ভূপেন্্রণাথ দত্ত ৫১৪ 

“ভূগুরাম চরিত' ৪৬৬ 

ভৈরবচন্দর ঘটক ৯৪০ 

ভোলতেয়ব ১২৯৮ 

গ্রমরগীতা' ৪৯৯ 

'ভ্রমরদূত' ৪৯ 


অকতুল হোসেন ৭৬৮, ৭৭৩ 

মকছুম শাহ্দৌলা ৬৭৯ 

মকদৃম শাহ্‌ মুহম্মদ গজনভি ৬৭৯ 

মঙ্গলচণ্তীর কথা ৮৮৭ 

মঙ্গলচণ্ডীর গীত ৮৮৭ 

মঙ্গলচণ্ীর পাঞ্চালিকা ৮৭৭-৮$ ১ 

'মঙ্গলচণ্তীর পাঁচালী ৮৮৭ 

মজহর কবিতা ১২২৩ 

“যঞ্জরী” ৫৬১ 

“মঞ্জব্রীভাব' ৫৯৮-৬০৩, ৬০৮ 

মঞ্জরী সাধনা ৬২১ 

ষ্ুস্ত্রী ১৪৮ 

মণীল্রমোহন বসু &৩১; ৫৩২, 8৩৪৫ 
( পা. চী, )১ ১০৪৯, ১০৪৭ 

মণুরানাধ দীক্গিত ৬০৩ 

মতিলাল দাস ১২০৯ 


8৩৩ 


মদন দত্ত ৮৮৭ 
মদন বাউল ১১৯৪, ১২০৫ 
মদনমোহন গোস্বামী (ডঃ) ৯৮৯ 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ৯৪৩ 
মদনের গান ১২১৮ 
মর্দন ৬৮২, ৭৬৭ 
মধুমালতী ৭০১ 
মধুসূদন ৪8৪8৭, ১৩২৭, ১০৫৩, ১০৫৩ 
( পা. টী. ), ১১০২, ১১০৩ 
মধুসূদন কবীন্দ্র ১০৪২ 
মধূসুদন সরস্বতী ৫৪ . 
মশসামজল ৭২৭ 
মনসার ভাস।ন ৮১ 
মনঃশিক্ষা ১০৮২ 
মনোভর দাস ৬৪৮ ( “অনুরাগবল্লী' 
দ্রষ্টব্য ) 
মনোহরশান্তী ৫৪১ 
মর্নিবূপণ ১৯৮২ 
ময়নামতী গোপীচন্ত্রবৃত্ত ৩৮৫-৪১৫ 
ময়নামতীর গান ৪০২, ৪০৪ 
ময়মনসিংহুগীতিকা ৬৪, ৪৪৪ 
ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গনীতিকা ১২৪৩- 
১৭৮৮ 
ময়মশনিংহের বিবরণ ১২৩১ 
ময়ূরভটু ২৬২, ২৭২১ ২৯১, ৩০৩, 
৩১৩-৩২৪ ৩৩৯১ ৩৪৩, ৯৩৫ 
( পা. চী. ) 
মমুরভট ( “সূর্ধশতক' ) 2১ 
মহ্রতট্ট ও সীতাক্ষাম দাস ৩৩৯-৩৪০ 


১৩৪ 


অলিয়র ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮ 
'মল্লিকার হাজার লওয়াল' ৬৮২, ৭৭৩ 
মহশ্মঘের সিফত ৭১৯ 
মহাবৎ খা ৯ 
মহাভাগবত পুরাখ ৫১, ৪৪০ 
মঙ্ধারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ৯৬৩, ৯৬৬, ৯৬৯, 
৯৭৩, ৯৭৭) ৯৮০১ ৯৯৩ 
মহারাজ নন্বকুমার ১০৮৭ 
'মহারাক্ট্পুরাণ' ১২৩০-১২৪৩, ১৩০৮ 
মহুয়া ১২৬৭-১২৬৮ 
মহেন্্রনাথ ভট্টাচার্ধ ১১৮০ 
মহ্ঙ্েনাথ রায় ৯৪৪ 
শতেই ৮০৩ 
শতেষ্ক ১২৯৯ 
লিয়ে দে সিন্ফে ৮৪৪ 
মার্কণডয় পুরাণ ১৬১ 
মাগনঠাকুর ৭২৯, ৭৩৯, ৭%৩, ৭৬৫ 
মাণিক গাঙ্থুলী ২৮০, ২৬১, ৩২১, 
৩২৪, ৯২৯-৯৩৫, 
মাণিকচন্দ্র রাজার গান ৩৯৬ 
মাণিক দন্ত ১১৫ 
মাতাপ্রশাদ গুপ্ত ৭১১ 
মাধব.আচার্ষয &৯, ১২৭, ১৩০, ১৫৪ 
৩৫২, ৪৮৩ 
দার ( ঘিজ ) ১২৮ 
মাধব ঘোষ ৬১০ 
াধব্‌ খুলি ১৩৩৬ 
ফাধবসঙীত ৪৮৮ 
মাধবাধল কা ১৭০ 


বাংলা যাক ইতি 


সাধবেনতাপুক্থী %&১ 


বান ৮১১ 
মানলিংহ ৪, ৩৪+ ৯৭ €যানপিংহ- 
অযনদামহল ১. 

মানমিংহ-অগ্নদামঙ্শল ১০০৯-১০২০ 

মায়াঠী সাহিত্য ৮১১-৮১৪, ১৩০৯ 

মালসী ১১০৬, ১১২৮ 

মালাখর বস ৪৯০, ১০৯৬ 

মালিক মুহম্মদ জায়সী ১৭৮, ৩৮৭, 
৭৩২১ *৩৩, ৭৩৬১ ৭৩৭, ৭৪৫. 

'মালীর জোগান' ১২৪৬ 


মালেক মুহশ্মদ ৭৫৬ 

মার্লো ৮০১ 

মির্জা নান ১০১০ 

মিয়া সাধন ৭০৯১ ৭১০, ৭১৩ 
( পা. টী. ), ৭১৫ 

মিল্টন ৮০০, ৮০৩ 


মীনচেতন ৩৬৪, ৩৬৫) ৩৬৭, ৩৬৮ 
মীরজাফর আলী খা ৮৩৮, ৮৪১, 
৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫) ৮৪৬, 
৮৪৭, ৮৪৮ 
মীরভুম্লা ১৫১ ১৭-১৯, ৩৯, ৪২ 
৮৪৪ 
মীরন ৮৪৭ 
মীরমদন ৮৪৪১ ৮৪৫ 
মীর মোহাম্মদ ফী 4৬৫ 
সীরাবাঈী ৩৮, ৮১৫ 
মুকুক্ঘমাস ৫৯ ১০৯৭% 5১০১ 
মুকুদ মিশ্র ৮৭ 


নির্ঘট 


বুহুদ হান চ্জবর্তী'ং কষিকম্বণ ) ৪৮, 
৬৯, ৮১ ৮৬৮, ৮৯১ ১২৮ ১৩১, 
১8) ২০০, ২৬৮১ ৩২৪১ ৩২৬, 
১৮৭৪) ৮৮৯১ ৮৮৪১ ৮৮৬) ৮৮৮, 
৮৮৯, ৮৯২১ ৮৯৯১ ৯২৯, ৯৪৭, 
৯৯৩, ৯৯৫ ( পা. চটী, ), ১০৬১ 

মুক্তাচিত ৫৫০ 

মুদ্তাল হোসেন ৭০৫, ৭০৬, ৭৬৫, 

৭৭৬ 

মুক্তাবাম দেন ৮৭৪, ৮৭৪-৮৭৬ 

মুর্ভাজা আলী ৭২৮ (পা. টা, ) 

মুজি বিলায়েখ হোসেন ৭৭৩, ৭৯৭ 


মুরারি ওগ্ড ৫৬২ 


মুপ্লা দাউদ ৭১১, ৭১৪, ৭১৪ 
মুশিদকৃলি খা! ২৯, ৪৫১ ৮২৫-৮২৯, 
৮৩৪, ৮৩৪, ৮৩৬১ ৮৪৯১ ৮৪৩১ 
৮৫৭ 
মুসার সওয়াল ৭০৪ 
“মুসলমান বৈষ্কবকবি' ৭৭৪ 
মুহশ্মদ আব্ব,ল হাই ৬৯৪ 
মুদূদ্মঘ কবীর ৭০১ 
মুহ্মদ খা! ৭5৩, ৭০৫, ৭০৬, ৭৬৪, 
৭৬৮১ ৭৭০ 
মুহন্থদ মনসুরুদ্দিন ১২০৪ ( পা. টা.) 
মুছস্মদ শহীহুল্লাহ্‌ (2) ২৪৪, ২৪৭, 
২৪৮, ২৬০, ২৭১) ২৭৬, ২৮২, 
২৯৩; ৩০৩, ৩১২, ৩১৩, ৬৯৪, 
৭২৭) ৭৪১, "৭৪১ ( পা. টী. ), 
৭৪২) ৭8১৫ ৭8২ 


১০১০ 


মুহন্দর সাগর জান ৬৯৪ 
মুহশ্বদ হাদি ৭৯৪ 

স্বগাবতী' ৬৮৪ ৬৯৩, ৭১১ 
স্বগলু্ধ ২১৫, ২৩১-২৩৯ 
'স্থগলুন্ধ সংবাদ" ২৩৪ 

'মেতদুত' ৫০ 

“মেঘনাদবধ কাব্য ৪৪৭, ১০৫৩ 
মৈথিলী গোবিশ্বদাস ৬০৩-৯১* 
“মৈনা কো সত ৭১৩ 

মৈনা সতবস্ভী ৭১২, ৭১৪, ৭১৫ 
মোজান্মেল ৩৬৯৬ 

মোহল্মদ আঁকবব ৬৮২ 
মোহাম্বণ বাজা ৭৬৯ 
মোহ্নলাল কাশ্মীরী ৮৩৯, ৮৪৪ 


মোহনসিং ৩৬২, ৩৬৩, ৩৭০ (পাচী) 

মৌলানা আতা ৬৭৯ 

মৌলানা উসামি ৭৩৫ 

বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৯৮৪ 

যতীন্ত্রমোহন ভট্টাচার্য ৭৯, ৮২০ ৮৫, 
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“সহুক্তিকর্ণাম্থত' ১১৩, ৪৯৮, &৭৪ 
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